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প্রকাশ্ক্রে বক্তব্য 

+ ELON IAL I BI ৮5 
্লশাল-ই-হাহীব ইসলামী কমপ্েক্স, চট্টগ্রাম' একটি যুগোপযোগী সংস্থা। সুশিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার মহান ব্রত পালনের 
জিত পঠিত এ কমপ্রেক্সের রয়েছে বহুমুখী পরিকল্পন'। অত্র প্রতিষ্ঠান তার প্রস্তাবিত যুগোপযোগী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে 
ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কমপ্রেক্সের পরিচালনাধীন রয়েছে একটি মাদ্রাসা, হেফয্খানা ও এতিমখানা । শিশু ও বয়ন্ শিক্ষা 
এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের শিক্ষা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদিও এর তত্বাবধানে চলছে 
দিক্লব্িতভাবে ৷ 
জ্াদাদের অত্র কমপ্রেক্সের রয়েছে একটা ‘প্রকাশনা প্রকল্প' ৷ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
কিতাব ও বই-পুস্তক প্রকাশের কথা কমপ্রেক্সের জন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ভবনের “ভিত্তি স্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে' ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া 
হয়েছিলো। 
কলাবাছল্য, ধৰ্মীয় অঙ্গনে পবিত্র কোরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর (যথাক্রমে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রে বহুবিধ বিভ্রান্তি 
হাতিয়ে পাড়েছে। বিভিন্ন ভুল ও ভ্রান্ত-আকীদ' ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীরে বর্তমানে বাজার ভর্তি হয়ে রয়েছে। সুতরাং এহেন 
অবস্থায়, পবিত্র কোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ব্যাখ্যা সহকারে সরল বাংলায় প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের চাহিদা হিসেবেই থেকে যায়। 
আন্তাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীক্রমে বিশিষ্ট আলিমে হীন, মুফাস্সিরে কোরআন, সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আলহাজ মৃহাহ্মদ 
আবদুল মান্ান দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুগবরেণ্য ইমাম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত 
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেঘা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত বিশুন্ধতম তরজমা-ই-ক্োরআন প্রসিষ্ট কান্যুল 
ক্যান এবং এরই উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, সদ্রুল আফাষিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ 
নঈম উদ্দীন সুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর বাযাইনুল ইরফান-এর সরল বাংলায় অনুবাদের 
কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমরা অত্র কমপ্রেক্সের তত্বাবধানে তাঁর অনুদিত কিতাব খানা প্রকাশ করে যুগের সেই দীর্ঘদিনের 
চাহিদাট্কু পূরণে উদ্যোগী হয়েছি । 
সেই উদ্যোগেরই ভিত্তিতে প্রকল্প প্রধান হিসেবে খোদ্‌ বঙ্গানুবাদকই তাঁর সার্বিক তত্বাবধানে কিতাবখানার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ 
'লিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের যাবতীয় কাজ সুচারুক্ূপে সমাধা করেছেন। 
আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিরাটাকার 
কিতাব প্রকাশ করে সন্মানিত পাঠক সমাজের হাতে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ জান্তা শানুহুর দরবারে শোক্রিয়া জ্ঞাপন 
করছি। তদ্সঙ্গে কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন, বিশেষ করে, প্রকল্প প্রধান ও 
বঙ্গানুবাদক এবং খাদের বিশেষ বদান্যতায় কিতাখানির ব্যয়বহুল প্রকাশনা ও সুলভমূল্যে সম্থানিত পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন 
করা সম্ভব হয়েছে- তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর পরম করুণাময়ের দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং ইহ 
ও পরকালীন সাফল্যের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমীন! 
কিভাবখানা যদি জ্ঞান-লিপাসু পাঠক সমাজের সামানাটুকু পরিতৃত্তির মাধ্যমও হয়, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করবো । 
পরিশেষে পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরমার্শ এবং মতামতও আমাদের একান্ত কাম্য । এতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রকাশনা কার্য 
অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবো । 
আল্লাহ্‌ পাকই তৌফিক দাতা! 


গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্সের পক্ষে 
মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ ফারুকী 


ব্ঙ্গুনুবাদক্র কথা 
৪ 4১১5 ৫ 0৫ EER 

কোরআন মজীদ বিশ্ব প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জাললা শানুছরই পবিত্র কালাম, যা তিনি আপন হাবীব, নবীকুল সরদার, 
রাসূলকুল শিরমণি, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্রাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্রমের উপর নাযিল 
করেছেন, যা 'মা-কানা ওয়া মা ইয়াকুনু'-এর সার্বিক জ্ঞানের ধারক । আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'তিব্ইয়ানুল্লিকুন্কি 
শায়ইন্‌ ।' অর্থাৎ কোরআন মজীদ হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক কিছুরই বিবরণ রয়েছে। সুতরাং পিএ কেরআন হচ্ছে সমস্ত 
নির্ভুল জ্ঞানের উৎস। 

পবিত্র কোরআন আন্তাহু পাকের মহান বাণী, যার ভাষালহ্কার (ফাসাহাত ও বালাণাত), অদৃশ্য বিষয়াদির নির্ভুল জ্ঞান, বাজব 
বিষয়াদির অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী এবং অব্যর্থ হিদায়ত বা দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির কারণে সেটাকে আল্লাহ্‌র নিরেট সত্য, অকাট/ ও 
অপ্রতিত্ন্দী কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সমগ্র সৃষ্টিই বাধ্য সৃষ্টির মহা কল্যাণের নিমিত্ত, পরম বনম্ণাময়ের নিকট থেকে, এ 
কোরআন করীম তার হাবীবের উপর অবতীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ মানব জাতি তাকেই সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমানিত 
করেছে। কারণ, খোদ স্মাল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু এরশাদ ফরমায়েছেন- “যদি আমি এ কোরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযিল 
করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ভয়ে সেটাকে অবনত ও চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখতে 1" (৫৯ ৪ ২১) 


কোরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহ্‌রই বাণী, সেহেতু সেই মহান বাণীর প্রকৃত অর্থ, যাহাত্থয ও ব্যাখ্যা কি-তা আল্লাহই ভাল জানেন, 
আর জানেন তিনি, যার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা সেটা অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'আর্রাহ্মানু- 
আল্লামাল্‌ কোরআন ৷” অর্থাৎঃ “পরম দয়াময় (আল্লাহ্‌ তার হাবীবকে) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।” ভাই কোরআন মজীদের 
প্রত্যেক তাফসীর বা ব্যাখ্যার সমর্থন হয়ত কোরআনে থাকতে হবে, অথব৷ থাকতে হবে হাদীসে পাকে, অথবা থাকবে সাহাবা 
কেরামের আভিমতসমৃহে, অথবা তাফসীর এ সব বিষচ়াদি দ্বারা হতে হবে, যেঞ্খলা আরবী অভিধান ও ইসলামের মৌলিক, 
নীতিমালা সম্পর্কিত হয়, কিংবা এমন ধরণের তাফসীর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা উপরোক্ত কোন এক শ্রব্ণর দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত 
হয়। অন্যথায় তা হবে 'তাফ্সীর-ই-বিরুরায়' বা মনগড়া তাফসীর; যা হারাম; ইচ্ছাকৃত হলে 'কুফর' ও (দুনিয়ায় থাকতে) 
পরকালে জাচ্ছান্নামেই নিজের ঠিকানা করে নেয়ারই নামান্তর মাত । (নাউযুবিল্লাহ!) 

আলহামদুলিল্লাহ্‌! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহ্যদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি 
আলায়হিই তার বিশ্ববিধ্যাত তরজমা-ই-ক্োরআন 'কান্মুল ঈমান বিশ্বাবাসীর সাষনে পেশ করেছেন, যা উপরোপ্তেখিত প্রথমোক্ত 
বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ বিধায় তা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাফসীর ভিত্তিক “তরজযা-ই-কোরআন' (কোরআনের অনুবাদ) । 
তদুপরি, এর মধ্যে সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে যেই মিল রয়েছে, আসৃহাবে তা'ভীলের গ্রহণযোগ্য অভিমতের 
সাথে যেই সা্গুযযু তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ভাষার যেই অতুলনীয় সরলতা, শালী ও শ্রাতিমাধূর্য রয়েছে, সাধারণ 
লোকের পরিভাষাকে তাতে যেমনভাবে বর্জন করা হয়েছে, কোরআন মজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্বে যেই 
নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে কোরান করীমের পরিভাষা্চে যেমনিসতাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ 
পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের তেমনিভাবে রদ বা খণ্ডন করা হয়েছে, শবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামের মান-মর্যাদার প্রতি 
তেমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং গলা কেরাম ও মাশা-ইে এযাম তাতে ইল্‌মে হাক্টীকৃত ও মা'রিফাডের সেই 
ভান্তারের সন্ধান পান- তা অন্যান্য 'তরজমা-ই-ক্যোরত্যান' (কোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ)-এ খুবই বিবল। এ কারণেই কান্ষুল 
ঈযানকেই বিশ্ববাসী কোরআনের শ্রেষ্ঠতম উর্দু অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 

এর উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ তাফসীর (ব্যাখ্যা) লিখেছেন- আ'লা হযরতেরই খলীফা সদূরুল 
আফাষিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, যা 'তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান' নামে 
প্রসিদ্ধ । তাতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিরল বৈশিষ্ট্যাবলীঃ 

প্রায় সব আয়াতের শানে নুষূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ও ব্যাখ্যা, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহলে 
সুন্নাতের আকাইদের অকাট্য দলীলাদি সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফেব্কাগুলোর উৎস নির্ণয় পূর্বক তাদের রূপ উন্মোচন ও সপ্রমাণ 
খণ্ডন, আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্ট ফিকৃহ্‌ ভিত্তিক মাস্আলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থাবলী ও 
নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদি ॥ 

তাছাড়া, এ কিতাবে বয়েছে- মানুষের ঈমান আকীদা ও তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তাদের 
অভ্যন্তরীন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যস্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিয়ে পবিত্র কোরআন ও এর গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলাকে নির্ভুল দিক- 


লি্দেশলা । মোটকথা, মানুষের ইহ ও পরকালীন সাফলা অর্জনের ক্ষেত্রে এ মহান গ্রন্থ এক সমুজ্জবল আলো'কবর্তিক)। 

ক এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষীদের মধ্যে একদিকে বিভিন্ন লেখকের বিভান্তিপূর্ণ 
্তরজমা-ই-ক্োরআন ও তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রস্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ে আসছে। যার ফলে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান 
পিপাসূদের তথা মুসলিম সমাজের একদিকে ঈমান-আবীদা বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। 
সর্বোপরি, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন পবিত্র কোরআনের নির্ভুল জ্ঞান সঞ্জাত দিক-নির্দেশনা থেকে । 

এহেন পরিস্থিতিতে উল্লেখিত 'কান্যুল ঈমান" ও 'খাযাইনুল ইরফান' উর্দু ভাষা থেকে সরল বাংলায় অনুদিত হয়ে বহুলভাবে 
প্রচারিত হলে সেসব বিপর্যয়ের কারণ উৎপাটিত হয়ে যাবে । অথচ দীর্ঘকাল যাবত বাংলাতাহীদের এ চাহিদা অপূর্ণাবস্থায় থেকেই 
গেলো । বলাবাহুল্য, বিশেষকরে, আমাদের দেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে পবিত্র করনের নির্ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি অধীর 
জাহ ও সে ধরণের কিতাবের অভাবের কারণে পাঠকদের অস্বস্থিবোধ বিশেষভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ ইসলামী 
ছার সেনার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই। 

কাজেই, যুগের এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাকের তৌফিক প্রাপ্তিতে দৃঢ় আশা পোষণ করে এ অধম মসি হাতে নিলাম । 
১৯৮০ সালে 'কানযুল ঈমান' ও “খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানৃবাদের কঠিন কাজে হাত দিলাম। সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাখ্যা কোন্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান অনুসারে) প্রকাশিত হলো- ছাত্রসেনার প্রথম ম্যাগজিন 'রাহবার'-এ। অতঃপর শত 
বান্ততার মধ্য দিয়ে প্রথম পারার অনুবাদ শেষ করলে 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম'-এর কর্মকর্তাবৃন্দ তা কিতাবাকারে প্রকাশ করার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আমার পাণুলিপি মূর্শিদে বরহক, পীরে কামিল, হয়রতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্‌ সাহেব 
রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তদানিস্তন এক সফরে চষ্টখামের বলুয়ারাদীঘির পাড়ন্থ খানকাহ্‌ শরীফে সদয় অবস্থানকালে তার পবিত্র 
নরবারে পেশ করেছিলাম । তিনি এ মহান উদ্যোগে অতান্ত খুশী হন এবং বরকতময় দো'আ দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। 
তেমনিভাবে এ উদ্যোগে খুশী হয়েছিলেন দেশের আপামর সুন্নী ওলামা ও ছাত্র-জনতা। রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম ধারাবাছিকঙাবে 
ক্কিতবৰানার অনুবাদ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রতায় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রথম পারা" অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করলো, যা পাঠক 
সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছিলো । এ অধমও অনুবাদ কার্য অব্যাহত রাখলাম। প্রথম পাচ পারার অনুবাদ সমাপ্ত 
হলো। কিন্তু 'রেযা একাডেমী" তা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি । শেষ পর্যন্ত 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম বিলুগ্তই 
হয়ে গেলো। অতঃপর এ পাচ পারা 'মাসিক তরজুখান'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
আমার পক্ষে মাত্র আট পারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের দৃবাইস্থ এক প্রতিষ্ঠানে 
চাকুরী নিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখানে চলে যাই। সেখানে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকুতে পবিত্র কোরআনের উক্ত 
তরজমা ও তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ্‌ জারা শানুর অপার অনুগ্রহে বিগত ১৯৯২ সালে, 
মোতাবেক ৯ই ঘিলহজ্জ ১৪১৩ হিজরী আরফাহ্‌ দিবসে বেলা ৪টার সময় উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রস্থের সর্বশেষ পারাটুকুর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 
হলো। আল্হামদু লিন্তাহ্‌ ৷ 

এবার এর ব্যয়বহল প্রকাশনা আল্লাহ্‌ পাক জাল্লা শানুৎ তার হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় 
সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন ক্রমান্বয়ে ৷ দুবাইতে কতিপয় হিতাকাংখী ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ 
করলাম । তারা এ মহান কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করলেন । তাদের পরামর্শ ও প্রাথমিক সহযোগিতায় 
আমিও উৎসাহিত হলাম । বিগত ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জবত পালন ও আল্লাহ্‌র হাবীবের রওযা-ই-আক্দাসে 
হাযির দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পর দুবাই ফিরে কিতাবখানার প্রকাশনার কাজে হাত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এলাম । এর 
অব্যবহিত পরেই, আগস্ট '৯৩ সন থেকে উক্ত বঙ্গানূবাদের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পা্ুলিপি তৈরীর কাজ আর্ত করলাম । আমার 
পরম সন্মানিত ওস্তাদ, গায্যালী-ই-যমাল, উত্তাযুল ওলামা অধ্যক্ষ আলহাজ আল্লাঘা মৃসূলেহ্‌ উদ্দীন সাহেব মান্দাযিল্যাহল আলী 
নিরীক্ষণের সদয় দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি দীর্ঘ এক বৎসর চারমাসে গোটা পাণুলিপির নিরীক্ষণ সমাপ্ত 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লেবিত সহযোগীদের সহযোগিতা নিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ুলিপি তৈরী, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এর 
কাজও সমাধা করলাম । 

তারপর ব্যয়বহুল মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের পালা । ইত্যবসরে 'গুলশান-ই-হাৰীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্ট্রাম-এর প্রকাশনা 
প্রকল্পের মাধ্যমে কিতাবটা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্তানৃযায়ী এর প্রকল্প প্রধান’ হিসেবে আমি কিতাবটার প্রকাশনা 
সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার গ্রহণ করলাম । আল্লাহ্‌ পাকের অপার মেহেরবানীক্রযেই আরো দীর্ঘ এক বৎসর কাল 
অব্যাহত প্রচে্টা চালিয়ে এ বিরাটাকার কিতাবটার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। এ ক্ষেত্রে পূর্বো্লেখিত 
সম্মানিত বিশেষ সহযোগীদের কথা একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি। এতদ্সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত অকৃত্রিয 
সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত । আল্লাহ্‌ পাক সবার আন্তরিকতার যথোপযৃক্ত প্রতিদান দিন! আমীন! 


এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্রেখিত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিবর্গের বদান্যতার কারণেই এ ব্যয়বহুল প্রকাশনার 
কাজ সমাধা করা ও খরচের বিরাট অংশ ভর্তুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে সম্মানিত পাঠকদের নিকট পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে। 
তাছাড়া, সংযুক্ত আবর আমীরাতের কিছু সংখ্যক উৎসাহী পাঠক এ কিতাবের অধিম গ্রাহক হয়ে এ প্রকাশনার কাজে ধৈর্য সহকারে 
সহযোগিতা দিয়েছেন । আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তারা হলেনঃ সর্বজনাব আলহাজ হাফেয মুহাম্মদ আমীন 
(দুবাই), স, উ, ম, আবদুস্‌ সামাদ (চট্টখ্াম), ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমদ (দুবাই), মুহাম্থদ আবুল বশর চৌধুরী (সার্ভিস 
য্যানেজার, আলী মেকাঃ ইঞ্জিঃ ওয়ার্ক, ঘুসাফ্ফাহ, আবৃধাবী), আলহাজ হাফেখ্‌ মুহাম্মদ ইসমাঈল (দুবাই), আলহাজ্‌ মাওলানা 
মুহাত্বদ আবূ তাহের (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ ফযলগুল কবীর চৌধুরী (শারজাহ), ইনস্পেষটর মুহাস্বদ বৃরুদ্ছফা (ফুড কন্ট্রোল 
বিভাগ, দুবাই মিউনিসিপ্যালিটি), আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুসু সবূর (আল্‌ হামরিয়া মার্কেট, দুবাই), মুহাম্মদ আবদুল 
মালেক (মালেক ভবন, নজির আহমদ চৌধুরী রোড, চট্টগ্রাম), মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক (শিলাইগড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম), 
আলহাজ মাওলানা সুহাত্মদ ই্রীস আন্সারী (মৃসাফ্ফাহ্‌, আব্ধাবী), মুহাম্মদ ফুল মিঞা (মুসাফূফাহ, আবৃধাবী), আলহাজ 
মুহাস্বদ শফি (যুসাফৃফাহ, আবৃধাবী), মাওলানা মুহাস্বদ সলিম সিদ্দীক (যুসাফ্ফাহ, আবৃধাবী), আলহাজ্‌ হাফেজ মুহাত্মদ 
আবদুল আধীহ্‌ (যুসাফ্ফাহ্‌, আব্ধাবী), সৈয়দ অন্সূর নাদিম (আবৃধাবী), মাওলানা মুহাত্থদ তৈয়্যব সিরাজী (আবৃধাবী), 
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সরোয়ার (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আলম সিন্দীকী (শারজাহ), মুহাস্বদ দিদারুল আলম 
(জমান), নূরুচ্ছফা (বাবুল) (দুবাই), আলহাজ মুহাম্মাদ তৈয়্যব (রাস্‌-আল্‌-খায়মাহ), আলহাজ মুহাম্মদ সিরাজ ও মুহাম্মদ 
যাহুবৃব (রিকার্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ, শারজাহ্‌), আবদুল গফুর সওদাগর (শারজাহ), মৃহাস্বদ আলতাফ হোসাইন (বর্ণালী গ্যারেজ, 
শারজাহ্‌), আলহাজ্‌ মাওলানা আবূ জাফর (আল-আইন শিল্প এলাকা), মাওলানা মুহাস্বদ শফি (আল-আইন শিল্প এলাকা), 
হাজী বদিউল আলম (নাজিরপাড়া, চট্টগ্রাম), যাওলানা নবীদূর রহমান (আল-আইন), বীর সলিম উদ্দীন (দুবাই), হাজী 
জালাল আহ্যদ (দুবাই), মুহাম্মদ সগীর খান (আল সগীর ষ্টীল ট্রেডিং, ফুজায়রাহ, ইউ,এ,ই) এবং মাওলানা আন্সারী (ইযাষ, 
নূর গ্যারেজ, শারজাহ্‌) প্রমুখ । 

সার্বিকভাবে সহযোগিত৷ দিয়েছেন গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্গ্াম-এর সম্ানিত সভাপতি জনাব আলহাজ্‌ সৈয়দ 
মাওলানা হোসাঈন আহমদ ফারুকী, সহ-সভাপতি আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
কী আবুল বয়ান মুহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান হাশেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা মীর মুহাম্মদ এয়াকৃব এবং 
কোষাধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাকু। 

আল্লাহ্‌ পাক সবার সহযোগিভাকে কবল করুন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য দান করন । আমীন! 
কান্যূল ঈমান' ও 'খাযাইনূল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। 
মুদ্রিত প্রতিটি পৃষ্ঠার মধ্যভাগে প্রতিটি 'বক্স'-এর ডান পাশে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো (আরবী) বিশুদ্ধরূপে স্থাপন করা 
হয়েছে। আর প্রতিটি আয়াতের পাশাপাশি এর বঙ্গানুবাদ সৃস্পষ্টাক্ষরে দেয়া হয়েছে। আয়াতের বঙ্গানুবাদের মধ্যে স্থান-বিশেষে 
টাকার নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুযায়ী পার্শ্ব ও পাদটাকাগুলোৱ বর্ণনা তণ্ফসীল্পরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতগুলোর 
অনুবাদ পাঠ করার সময় নম্বর অনুসারে পার্স ও পাদটাকাগুলোও পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অনুবাদ হচ্ছে 'কানযুল ঈমান" 
আর "পাদ ও পাস্থচীকা হচ্ছে “বাযাইনুল ইরফান' (উদু)-এর হুবহু বঙগানুবাদ। 

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর প্রায় সবটিতে বিশুদ্ধ 
আরবী উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব আরবী, উর্দু বা ফাসী শব্দ বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট বানানে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, 
সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত বানানরীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে কারো নিকট দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু না ঠেকে । আমার 
অনুসৃত বানানরীগতিতে আরবী, উর্দু ও ফাসী শব্দগুলোর বানানে প্রায় সব জায়গায় নিম্নরূপ উচ্চারণ রীতিকেই অবলম্বন করা হয়েছেঃ 
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ই SoS 
৩৪ চা ছল টিজার 
জান্রাহর নাহে আর, যিনি পরম দয়ালু, করুণাযয়। আমরা তারই প্রশংসা করছি এবং ভার দয়ালু হাবীব সাল্লা্লাু তাআলা আলায়হি 
রাসাল্রামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।) 


দুরা ফাতিহার নামসমূহ £ এ সূরার বহু নাম.রয়েছেঃ (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাভুল কিতাব (কোরআনের ভূমিকা), (৩) উদ্মুল ক্রেরআন (কোরআনের 
হুল), (8) সূরাডুল কান্যুভাগার সূরা), (৫) কফিয়াহ্‌ (প্রাচ্যসম্পনন), (৬) ওয়াফিয়াহ (পরিপূর্ণ, (৭) শাকিয়াহ্‌ (আরোগাদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য), 
(৯)সাবই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃততিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১) রুক্ইয়াহ্‌ (দে'আ-তাবিপ), (১২) স্রাহুল হাম্দ 
(শংলার সূরা), (১৩) সূরাভুদ দো'আ৷ োরথনার সূরা), (১৪) তা'লীমুলনাস্আ'া (মাসসালা শিক্ষা), (১৫) স্রতুণ মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), ১৬) 
দুৱাতৃত্‌ তাফতীদ (অরপণের সূরা), (১৭) স্রাতুস্‌ সাওয়াল (যার সূরা), (১৮) উশ্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল ক্বোরআন (কোরআনের 
না) এবং (২০) স্রাতুস সালাত (নামাযের সূরা)। 

এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চল্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত 'নাসিখ' (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ' (রহিতকৃত) নয়। 

শালে নৃষুল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) £ এস্‌বা মকা যুকার্বামাহ্‌ কিংবা মদীনা সুনাওয়ারাহয় অথবা উভয় পৃণ্যময়ী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর 
ইবনে শোরাহ্বীল থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে বললেন, “আমি এক 
আহ্বান শুনে থাকি, যাতে (131) 
সূরা ঃ ১ ১ ্াভিহা || “ইবরা' (আপনি পড়ুন) বলা হয়” 














তি ওয়াক ইবনে নওফলকে এ সশার্কে 
বন্যা অবহিত করা হলো ।ভিনিআরয করলেন, 
[হিং 1৬৮৯০ 1 “যখন এ আহ্বান আসে তখন আপনি 

সা ৬৯৪৭১ fle ৯০এ 

জিব্রাঈন (আলায়হিস্‌ সালাম) হুযুর 

সুরা ফাতিহা আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭ || সান্থাল্লাহতা আলা তলায়হি ওয়াসাল্লমের 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ ১81] দানে হবি হম -আরখ করলেন, 




















রাহীম, আল্হামদুলিক্লাহি রাবিবল 
“আলামীন ৷” এ থেকে বুঝা যায় যে, 
অবতরণের দিক দিয়ে এটাই গুথম সূরা । 
কিনতু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 
সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্রা" নাযিল হয়েছে। 
(দো'আ বাপ্রার্থনার তরীকা শিক্ষা দেয়ার 
জনাএস্রারব্ণনাতদী বান্দাদের ভাষায়ই 
এরশাদ হয়েছে । 

মাসালা ঃ নামাযে এ সূরা পাঠকরা ওরাজিব- ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী জন্য নিজ সুখে উচ্চারণ করে (রতক্ষতাবে) বং সুাদীর জন্য 
হকী" বা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বি হাদীস শরীফে আছে- “৪ 15-3 ৯0 2231৯ অর্থাৎ “ইমামের পাঠ করাই মুত পাঠ 
ক” হান মজীলে মুক্তাীকে নীরব থাকার এবং ইমামের “ক্রিআত' শব করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে: £5 1944650875 131 
$7515 অেরথৎ খন ্বোরজান মজীদ পাঠ করা হয় তখন ভোমরা তা মনযোগ সহকারে শরণ করো এংনিকুপ থাকো) । সুসলিম শরীফে 
রত হয়েছে- 1১% ৮6 153131 অর্থাৎ “ইমাম যখন “ক্রিআড' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো ।” আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই 
বর্ণিত হয়েছে। 

স্বাস্জালা £ জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্বরণ না থাকলে সূরা ফাতিহা' দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয; ক্ররিমাতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীরী) 
হর কাতিহার ফযীলতসমূহ $ হ'দীসসমূহে এ স্রার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হুযুর সাললাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 
িল্াওৰীত, ইন্জীল ও যাবুরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি ।” (তিরমিযী শরীফ) 

ক্কিরশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযুর সাল্লা্লাহ তা'আলা আলায়হি ওযাসান্ামের উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'ূর'-এর সুসংবাদ 
চিনন. যা হুর পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা’, অন্যটা “সূরা বাকারা'র শেষ আয়াতসমূহ (মুসলিম শরীফ) 
হুৱা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফ! ৷ (দারমী শরীফ) 

জলা ফাতিহা এক্শবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলা কবুল করেন। (দারমী শরীফ) 








>. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র পতি, বিনি মালিক | 52 AIEEE 
২. পরম দয়ালু, করুণাময়; | 89৯51 
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ইস্তি'আঘাহঃ 7৩1 9১১১1 ৮5355 $321 (আশ বিল্লাহি মিলাশ্‌ শায়ভানির রাজীম) পাঠ করা 

মাস্তবালাঃ কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আঙযু বি্তাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত- (তাফ্সীর-ই-খাযিন)। তবে, ছাৱ যখন শিক্ষক 
থেকে পাঠ করে তখন তার জনা সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী) 

যাস্আলাঃ নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য লাল" ববৃহা-লাক)) পাঠ করার পর নীরবে 'আডয়ু বিস্তাহ্‌' পা কনা সুন্নাত । 
শেমী) 

ভাস্মিয়াহ্‌ ৪ 1৩৯৯ ১১৩ 2-34) টি 28 (ৰিসমিপ্তাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা 

যাস্আলাঃ “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কোরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্রিআবতের 
সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকুদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীক 
আকবর ও হযরত ফারাক আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) 'আল্হামদু লিরাহি রাবিবল আ-লামীন' থেকেই নামায (ক্রিআত) আরম্ভ করতেন। 
জের্থৎ সূরা ফাতিহার সাথে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না। 


মাস্আলাঃ ‘তারাবীহ্র নামাষ'- এর মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে “বিস্যিল্াহ' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত 
বাদ না পড়ে। 


যাপ্আলাঃ কোরআন শরীফে “সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা “বিস্ঘিরাহ্‌' সহকারে আর করতে হয়। 

মাসআলা; 'সূরা নামল'-এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই'বিসমিপ্াহ'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। 
সর্বস্মতভাবে, এ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে- যেসব নামাযে “ক্রআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে 
পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে । 

মাস্ত্বালাঃ প্রতোক 'মুবাহ্‌' (বৈধ) কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ সহকারে আরম্ভ করা মু্তাহাব। 'নাজায়েয্‌' বা অবৈধ কাজের প্রারষ্তে 'বিস্মিন্রাহ' পড়া নিষিদ্ধ । 


সূরা স্ষাতিহার বিষয়বস্তুসমূহঃ এ সূরায় 





ভগযুক্তা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, [9 9, সি 


আর্থনা করা, ভারই হিদায়ত তলব করা, সরি 
ার্থনার নিয়ম-কানুন, পত্বান্দাদের |?" ১০৮০০ 
পথভরষ্টদের সান্ধ্য থেকে দূরে থাকা ও 
তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্আলা'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। 
হামলঃ এ ২ -৯ (আল্তহ্র ্রশংসা) 

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি কাজের প্রারনে 'তাসমিয়াহ' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হামদ' (আল্লাহ্র প্রশংসা) করা চাই । 


মাস্আলাঃ হামদ" কখনো “ওয়াজিব; যেমন-ভমুসার খোত্বায়। কখনো 'মুদ্ধাহাব'; যেমন-বিবাহের খোত্বায়, লো'আয়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
রে একো পানাহার গর কনো দলক দা যেমন-ছাচি আসার পর 1 (তাহৃতাভী শরীফ) 











অনন্ত, চিত, চিরজীবী, চির তত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও র্বজ- সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুণাবলী আল্লাহ পাক বাবুল আলামীন' এরজন্য 
অপরিহার্য । এ দু'টি মার শের মধ্যে ইলম-ই.ইলাহিয্যাৎ (খোদাতাত্বিক জ্ঞান) -এর শুরুত্পূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

মা-লিকি ইয়ামিন ( ৬১ £। 2১১4-২ )৪ আল্লাহরই মালিকানার পূ্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিয়ের স্পট রমাণযে,আললহবাতীত 
অন্য কেউ ইবাদতের উপমণী নয় কেননা, সম ৃ্টি হলো তারই মামলুক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না॥ এ থেকে 
জালা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে “দারুল আমল' বা কর্মক্ষেত্র । আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এপরষপরাকে 'আদি--অন্তহীন' বলা বাতিল । দুয়ার 
পরিসমাততি পর একটা গ্রতিদান-দিবল রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা ‘তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো 








= সমান ( £১ )ঃআৰৰী দৰ্শন শাহের পরিভাষায়, “সুকিন”হলো- যা সৃষ্টি হবার পূর্বে হওয়া" বা "না হওয়া” উভয়ই লম সম্ভাবনায়; 
কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্টার) মুখাপেক্ষী । 






)ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার সতা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি 
মুলত দে, “আৰীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের খহণযোগ্যতা আৰ্টীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল । 
বুদ (৬১-2 55) - এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য 
 একখও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবৃলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে। 
£ 
চলক্শ্যাঃ এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অনয কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না॥ 
নদ নাস্তা‘ঈন ( 5% 38.74 51,1) এতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায প্রার্থনা শুধু আল্লাহর নিকটই- প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা 
হোক । সাহায্য রারথনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বকু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহর সাহায্যেরই 
বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর কৃদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পা্দনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক । 
যর এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহাযা চা ওয়াকে দির্ক মনেকরা একটা বাতিল আকীদা বিশ্বাস) । কেননা, অল্াহ্র নৈকট্যধন্য 
লের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্রই সাহায্য, বি ।যদি এআয়াতের এ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় 
















জল এ থেকে এ যাদ্আলা রম. দর ইবাদতের পর দো আয় মগ হওয়া উচিত। হাদীস রীফেও নামাযের নো বাশার 
কা হয়েছে। (তাৰ্রানী ফিল কৰীৱ ও বায়হাকী ফিস সুনান) 
ফাভিহা | 'সিরাভাল মুস্তাকীম' দ্বারা 'ইস্লাম' 

S অথবা “কোরআন মজীদ' কিংবা “নবী 
2৯০ ৩টা 359117৩ | ক্ৰীম সল্প তা'আলা আলায়হি 
৯০ ঠা ৩৪৮৮৪ ওয়াসাল্লাম-এর পূত পৰি চরিত অথবা 
রি রি মা 4৫ | হুযুর সা্লাল্তাহ তা*আলা আলায়হি 
Et) ওয়াসাল্লাম এবং ভার পরিবার-পরিজন 
SEs (আহলে ৰায়ত) ও সাহাযা কেরামের 
কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত 
হয় যে,“সিরাতালমুস্তাক্ীম" হলো আহলে 
সাই অনুসৃত পথ; খারা আহলে 











সাহাবা ফেরা, ন্োরআন ও সুন্নাহ্‌ এবং 'বৃহত্তর ভমা'আত' সবাইকে মান্য করেন। 

ী-না আন্*আম্তা আলায়হিম (+ $14 এ, {৷ 543 1750 ১৯ )৫ (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্সীর 
যা । অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক" দ্বারা মুসল মানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দার' অনেক মাস্আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ 
দন্ত বিয়ে বুয্গানে হীবের আমল রয়েছে তা-ই 'পিললাতাল মুভা্কীমা-এর অনতর্তূকত। 

মাগ্দবি আলায়হিম ওয়ালাদোয়া্ীন (5০5%; ৬ ১% ০-১2০ ১১2 )৪ এ বাকোও হিদায়ত রয়েছে। যেমন- 
'্ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোলার দুশ্মন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত 
লী শরীফের রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, “মাগ্দু-বি আলায়হিম ' (৫44 ০৯. ১.১) খারা 'ইছদী’ এবং*দোয়া-্টান (০% 7০০) 
কথা বুঝানো হয়েছে। 


৫ “দোয়াদ' ০০) ও'যোয়া'( 5 )-এৰ মধ্যে মৌলিক পার্থকা রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্য অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে 
চর পারে না । কাজেই, _.$- 1% ১% যোয়া" (4) সহকারে পাঠ করা হদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে কোরআন পাকে বিকৃতি 
ক কুফর’; নতুবা না-জায়েয । 


যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' ( ৬ )-এর স্থলে “যোয়া { 5 ) পড়ে সে ব্যক্তির “ইমামত' জায়েয নয়। (মুহীতে বুরহানী) 
(৩ )৪ এর অর্থ হচ্ছে- এরূপ কারো" অথবা “কবল করো" 

এটা কোরআনের শব্দ নয়। 

সুরা ফাতিহা" পাঠান্ে- নামাথে ও নাথাযের বাইগ্রে 'আ-মীন' ( ০১ রী) বলা সুননাত। 











সরা ফাতিহা’ সমাপ্ত। 


প্রথম পারা 


মাল্আলাঃ হযরত ইমাম লাম আবু হানীফা (গাহসাতুল্াছি আলায়ছি)-এর মাৃহাব হচ্ছে- নামাযের ভিতর “আ-মীল' লীলবে (ঢুপেছুপে) বলতে হয়। 
সমস্ত হাদীসের উপর আলোকপাত ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উচ্চরবে 'আ-শ্রীন' বলা সম্পীয় হাদীসগুলোর 
মধ্যে একমাত্র হযরত ওয়া-ইণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু)-এর রেওয়ায়তই সহীহ্‌ । এ'তে 'আ-মীন' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- | ৬৭ 
আোন্াবিহা), যা ‘আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে না। (বরং এটা একটা দ্বর্থবোধক শব্দ ৷) এ'তে যেমন 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার 
অর্থ গ্হথ করান সম্ভাবনা ( ১5 ৯৯) ) থাকে, তেমনি, বং অধিক্চতর গ্রহণযোগ্য অভিমভান্যায়ী, এর “হামযাহ্‌ কে (২ ৯ ) দা 
(+ ) সহকারে পাঠ করার অর্থ লওয়ার স্াবনাও রয়েছে । এ কারে এ (্র্থক) রেওয়ায়ত (হাদীস) উদ্চরবে (আ-মীন) বলার দলীল হতে পারে 
না।আর অন্যান্য রেওরায়ত, যেগুলোর মধ্যে এটা ডচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা আছে, সেগুলোর “সনল'-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এতছ্থাতীত, এসব রেওয়ায়ত 
হচ্ছে- ‘অর্থ’ বা'ভাবভিত্কি' (5৯০ = ) এবং রাভী' (হাদীস বর্ণনাকারী) -এর 'বুঝ' ( ৮:৮:৭-5193 ) যান্ত; 'হাদীস' নয়। অতএব, 
'আনীন' (৩) ছপেচুপে বলাই অধিকতর বিদ্ধ ,,..... 


'টীকা-১. সূরা বাকৃারাঃ এসুরা “মাদানী” ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আলছুমা) বর্ণনা করেছেন, মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম এ স্রাই অবতীর্ণ 
হয়েছে; তবে এ যা 5.১ 2750255152515 বিদায় হজ্জের সময় মকা মুকাররমায় নাযিল হয়েছে। (তাফসীর-ই-খাযিন) 
১২১টি পদ এবং ২৫,৫০০টি বর্ণ আছে। (তোফসীর-ই-খাধিন)। 

গ্াথমিক যুগে কোরআন শরীফে সুরাগুলোর নাম লিখা হতো না। নাম লিখার এ নিয়ম (পদ্ধতি) হাজ্জাজ ইব্‌ন ঘুসুকই প্রবর্তন করেন। 





এস ২৮৬টি আয়াত, ৪০টি রুকু, 








হযরত ইথনুল'আরবীৰ বৰ্ণনালুনায়ী, সূরা [ সূরা ঃ ২ বাকারা 8 পারা ৪ ১ 
বাকারার ১০০০নির্দেশ, ১০০০ নিষেধ, => ০ 

১০০০ বিধি-বিধান এবং ১০০০ বিবরণী সরা বাক্ডারা 

রয়েছে। সেগুলো মোতাবেকআমলকরায় suc Se HO GREE 

বরকত এবং প্রত্যাথ্যানে অনুশোচনা ১০১৮৪)৫৯৯5129012 28 


অবধারিত । এ গুলোর উপল কোন 


বাতিসথীকিংলযাদুকরেরকোনক্ষমতা || সূরা বাকারা ||" আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম: ও 


























ল্ে। মাদানী, দয়ালু, করুণাময় 0) 

যে ঘরে এ সূরা পাঠ কা হয় তিন দিন ক্রুশ" - এক 

পর্যন্ত অবাধ্য শয়তান সে ঘরে প্রবেশ 

করে না। মুসলিম শরীফের হাদীসে |১- আলিফ-লাম-মীম (২)। ০৮] 


এরশদ হযেছে শয়তান ই ঘর থেকে |২.সে- ইউ মর্যাদাসম্পর কিতাব PE 

কর খালে লা পক EE A HEBD ও]১ 
হয়_ (তাফলীর-ই-ভুমাল)। ইমাম [রয়েছে খোদাভীতিসম্পরদের জন্য (8); ৪৩৬ 

বয়হাী এবংসাঈন ইবনেষনসূর হযরত 

মুদীরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে আালাব্বি্ল - ২ 

বান্তি নিদ্রা প্রাকালে সূরা বাকারার দশটা আয়াত পাঠ করবে সে কখনো কোরআন শরীফ ভুলবেনা। সে লো হচ্ছে- এ সুরার প্রথম চার আয়াত, 

আয়াতুল কুৱসী ও তদ্‌সংজগ দু'আয়াত এবং সূরার শেষ তিনটি আহাত । bil 

মাস্আলাঃ ইমাম তাবন্ানী ও ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর 'রাদিয়লাহু তা'আলা আনহমা: থেকে বর্ণনা করেন- হুযুর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ 

সালাম এরশাদ করেন, “মুভ ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা পর কবারের শির-গ্রান্তে সূরা বাকারার প্রধম তিন আয়াত এবং পদ-প্রান্তে শেষের আয়াহঞ্ডালা 

পাঠ করো ।” 


শানে বৃহ্লঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হাবীব সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের লতি এমনি এক কিতাব পাখি কলার খাছ দিয়েছিলেন, যাকে 
না পানি ছারা ধুয়ে নিশচিহুকরা যাবে, না ভা জীর্ণ-শীর্ণ হবে। যখন কবোরত্রান পাক নাহিল হলো তখন এরশাদ করলেন- 
কিতাব) অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই প্রতিক কিতাব ।' (অনা) একটা অভিমত হলো-আল্লাহ তা'আলা বনী ইসাঈলের প্রতি একটা কিতাব নাযিল করার এবং 
হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন ননী প্রেরণের ওয্াদা দিয়েছিলেন । যখন নবী করীম সান্তা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম নদীনা শরীফে হিজরত করলেন, যেখানে সহ সংখ্যক ইহদী বসবাস করতো, তখন 'আলিফ-ল।ম-মীম, থালিক্কাল কিতাবু' (সরা বাকারা) নামিল 
করে উক্ত ওয়াদা পূরণের সংবাদ দিলেন। (তাফসীর-ই-খাযিন) 

ভীকা-২.ট71 আলিফ-লাম-সীম);সুরাগুলোরপ্রারনে যে 'হবফে মুক্াতা'আত' বা বিছিন্ন (একক) বর্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর 
এশযোগ) অভিমত হচ্ছে- এগুলো আল্লাহ হ্যাবী ওহ অর্থবোধক বসি ॥ এগ্ডালার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ ও তা সূ সারাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 




















সূরা ফাতিহা'র টাকা-তাফসীর সমাপ্ত 


লাই জানেন। আমরা শুধু এগুলোর সত্যতার উপর ঈমান ব পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। 


ক্স ৩.১2০শব লো রায় ফীহি)ঃ (অৰ্থাৎ কোরআন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়।) কারণ, সন্দেহ তাতেই হয়, যার পক্ষে দলীল নেই। কোরআন 
লাক এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সঙ্থলিত কিতাব, যেগুলো প্রতিটি সুবিবেচক বিবেকবান ব্যক্তিকে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নিরেট সত্য হওয়ায় 
সস্থাদ স্থাপনে বাধ্য করে। কাজেই, এ কিতাব কোন পরক্কাবের সন্দেহযোগা নয়। অন্ধ ব্যক্তির স্বীকারের ফলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বে কোন প্রকার সন্দেহ 
টি হতে পারে না, তেমনি একণুঁয়ে এবং অফকারাচছর অন্তরের সংশয় ও অস্বীকারের কারণে এ মহান কিতাব সাহান্যতম সন্দেহযৃক্তও হতে পারেনা । 
ছি্-.৩: 8570 434০ হারল মুত্তাৰীন)ঃ যদিও কোরআন করীমের হিদায়ত প্িটি পাঠক ও গবেষকের জাই ব্যাপকভাবে পযোজা- 
জব স্বামিন হোক কিংবা কাকির: যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেছেন- ০৩১4৯ (হুদাভিননাস, অর্থাৎ এ পবিত্র কোরআন সমস্ত মানব 
জাতির জন্যই সাধারণভাবে পথ প্রদর্শক): কিন্তু যেহেতু পরহেষগার বা খোদাতীকুরাই তা থেকে হিদায়ত গ্রহণ করে উপকৃত হন্‌সেহেত হুদার মুত্তাবীন’ 
জর্থৎ কোরআন খোদাভীরুদের জন্যই পথ প্রদর্শক) এরশাদ হয়েছে। যেমন বলা হয়, “বৃষ্টি শাক-সন্জীর ক্ষেতের জনা হয়।" (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শাক- 
কর ক্ষেত ও গাছপালাই উপকৃত হয়ে থাকে) যদিও বৃষ্টি বর্ষিত হয় মরুভূমি ও অনাবাদী জঘির উপরও । 
জন্বওয়াঃ এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে । যথা- নিজেকে ভীতিপরদ বস্তু থেকে রক্ষা করা । শরীয়তের পরিভাষায়, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করে নিজেকে 
ভুনা থেকে যুক্ত রাখা । হযরত ইবৃনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্মা) বৰ্ণন! করেছেন, মুত্তাকী সে ব্যক্তিই, যে শির্ক, শুনাহ্‌ কবীরাহ্‌ ও ফাহিশাহ্‌ 
[জন্ীলতা) থেকে বিরত থাকে । কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করেনা সেই হলো 'মুন্তাকী'। কারো কারো মতে, 
্যাকওয়া হলো- হারাম বস্তুসমূহ বর্জন করা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা । কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, পুনঃপুনঃ পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেগীর 
দর অহংকার বর্জন করাই তাক্ওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাকুওয়া যে, তোমার প্র তোমাকে সে স্থানে পাবেননা, যে স্থানটা তোযার জন্য তিনি 
নিষিন্ধকরে দিয়েছেন । অন্য এক অভিমত হচ্ছে- তাক্‌ওয়া হুযুর আলগ্মহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম ও সাহাবা রাদিয়াললাই তা'আলা আন্হুম-এর অনুসরণেরই 
 খোষিন)। এ সমস্ত অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিরোধী নয়। 
ওয়ার স্তরসমূহঃ তাকওয়ার স্তর অনেক। যথাঃ (১) সাধারণ লোকের তাকুওয়া। ডা হচ্ছে- ঈমান এনে কুফর থেকে বিরত থাকা, (২) মধ্যম স্তরের 
লোকের তাকৃওয়া। তা হচ্ছে আরাহ্র 
সূরা £ ২ বাকারা ৫ পারা ৪১ || আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং (৩) 
এ সি ms বিশেষ বাক্তিদের তাব্ওয়া ৷ তা হচ্ছে এ 

তারাই, যারা লা দেখে ঈমান আনে (৫), রি 1 

TO er oss TEN ক দি পরিহার করা, হোল 

টি 10802950741৩ 15 আল্লাহর উদাসীন 

28885 CORRE LE টা | নে 
আলাশিজ্দ _ ৯ | হযরত অনুবাদক আ'লা হযরত (কুদিসা 
সিররুহ)উল্লেখ করেছেন-তাক্ওয়াসাত 
প্রকার । যথাঃ (১) কুফর থেকে বিরত থাকা । এটা আল্লাহর অনুধহক্রমে. প্রতোক মুসলমানের মধোই রয়েছে; (২) ভ্রান্ত আকাইদ ও মতবাদ থেকে বেঁচে 
সর । এটা প্রতোক সুনীর মধোই অর্জিও রয়েছে: (৩) প্রতোক 'কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকা: (৪) 'সগীরাহ' বা ছোট-খাট গুনাহ থেকেও বিরত 
গ্বাকা: (৫) সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা: (৬) রিপুর প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং (৭) অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা : এটা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যায় 
ছার কোরআনে আযীয এ সাত পর্যায়ের লোকেরই হিদায়তকারী। 
 জোল্‌-লামীনা ইউ'মিননাবিল্‌গায়বি)ঃ এখান থেকে $4_ 4১3 সলিল) পর্ন আম্মাতসমূহ নীটি 
নদের সম্পর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, স্বর বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে ঈমানদার ॥ এর পরবর্তী দু'টি আয়াত প্রকাশ্য কাফিরদের সম্পর্কে, যারা বাহ্যিক ও 
ান্তৱিকভাবে কাফির । এর পরবর্তী ৮৮৩ +$ (ওয়া মিনান্না-সি) থেকে ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, যাদের অন্তরে রয়েছে 
কুফর: কিন্তু বাহ্িকভাবে নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে। (হৃমাল) 
ক (== )৪ শাদটি ০৬২৭ রিয়ার ধাতুমূল)। এটা হয়ত ৬_+31--+1ইসমে কা-ইল)-এম অর্থে ব্যবহৃত । এতভিভিতে, "গাব" 
শা, যা ই্তিয় শক্তি ও বুদ্ধি ছারা সুসপ্টরূপে উপলব্ধি করা খায় না। এ ধরণের 'পায়ব' দু প্রকার _ 
ভবমতঃ সেই গায়ব, যার উপর কোন দলীল থাকে না । এ ধরণের গায়বকে -ইল্মে গায়ব-ই-যাতী' বলা হয়। EEE 
$2, 24:53 [অৰ্থাৎ তার আল্লাহ) নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানতাপ্ডার, Ee EE EE 
বুঝানো হয়েছে। আর এ সমস্ত আয়াতের মধ, যেগুলোতে “ইলমে গায়ব'কে আরাহ্‌ ছাড়া অন্যান্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে এ শ্রেণীরই 
ইলা গায়ব' অর্থাৎ 'যাভী" ( ৬21১ )-ই উদ্দেশ্য, যার উপর কোন দলীল নেই। বনুতঃ এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই নিদিষ্ট । 
দ্বিতীয়তঃ (এ গায়ব) যার উপর দলীল আছে । যেমন, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর গুণাবলী, নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর নবৃয়ত ওতদ্সম্পকীয় আহকাম, 
ছা্লাহর বিধানসমূহ, শেষ দিবস (ক্য়ামত) ও এর অবস্থাসমূহ, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ইত্যাদির জ্ঞান, যার উপর দলীল রয়েছে এবং 
চা আল্লাহ্র শিক্ষাদান (ওই) দ্বারা জিও হয়। এখানে (আয়াত) এটাই উদ্দেশ্য। 
2 দত প্রকারের গায়বের জ্ঞান ও আস্থ, যা ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ্রভোক মু'মিনেরই রয়েছে। যদি তা না থাকে, তাহলে সে বাকি মু'মিন হতে 
ক্ষার না। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নৈকট্যধন্য বান্দাগণ- নবী ও ওলীগণের উপর যে সমস্ত অদশ্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তা এ প্রকারেরই “ইলমে 



































গায়বা। অথবা 'গায়ব' শদটিল০১---০৬-১৫া নীৰস গচ বারসহ আর এমতাবস্থায়, হয়ত 'গায়র'-এর “লে 
(4০) ৫০৬৭১৮ সাবন্ত হবে, নতুবা, “ -"- কে উহ্য শব্দ ১5:25 এর সাথে সম্পর্কিত করে ( ৬১2৯ - 
থেকে) এ সাবান্ত করা হবে। গ্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, আয়াতের অর্থ দীড়ায়- “বারা না দেখে ঈমান আনে ৷” যেমন হ্যরত অনুবদক (আ'লা হযরত 
কৃদ্দিদা সির্রুহ) অনুবাদ করেছেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যানুযাযী, অর্থ হবে- “যার মুমিনদের পেছনে, অগোচরেও ঈমান আনে” অর্থাৎ তাপের ঈমান 
মনাক্ষিকদের নায় মু'মিনদেরক্ে দেখানোর জনা নয়; বরং তারা আন্তরিকভাবে, অনুপস্থিত ও উপস্থিত- উভয় অবস্থাই ঈমানদার থাকে। 
“গাযব'-এর অন্য ব্যাখ্যায়, যব" শব্দ দ্বারা “অপর বুঝানো হয়েছে । তথন আয়াতের অর্থ লীড়ায়- “তারা নলে-প্রাণে ঈমন আনে” (তাফলীর-ই-জুনাল) 
ঈমানঃ যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিদায়ত ও ইয়াকীন সহকারে, চূড়ান্তভাবে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেগুলো ঘীন.ই-মুহাস্মদীরই অন্তর্ভুঞ্, সে সম্ব্ত বিষয়কে 
মেনে নেয়া, অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা এবং মুচশে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান । আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় । এ কারণেই = ১৮৪১১৯৬৮১ 
তের পার ইউ + 5 5341435 এরশাদ করেছেস। 

চীকা-৬. “নামায কায়েম ৰাখা'র অর্থ হচ্ছে- সর্বদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, নির্ধারিত সময়ে যথারীতি নামাযের 'আবকান' পূর্ণরপে পালন করে 
এবং নামাযের ফর. সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে. কোনচিঙে সামান্যতম ক্রটি-বিচযৃতিও ঘটতে দেয়না, নামায ভসকারী 
কিংবা মাককূহ্র কারণ হয় এমন সব কিছু থেকে নামাযকে মুক্ত রাখে এবং এর অপরিহার্য কার্যাচি যথাযথভাবে পালন করে। 

নামাযের অপরিহার্য কার্যাদি দু'প্রকার। যথা- (১) বাহ্যিক কার্যাবলী, যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আর (২) জপ্রকাশ্য বা অন্তরের কার্যাবলী 
সেগুলো হচ্ছে- বিনয় ও নম্রতা সহকারে একাথচিত্তে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে মনোনিবেশ করা এবং মুনাজাত -্রর্গনায় আত্খনিয়োগ করা। 





চীকা-৭. ‘আল্লাহ্‌র গথে বয় করা'র মানে হচ্ছে হয়তঃ যাকাত প্রদান করা; যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- 5 $4 1৩৯4 323. 


TF 715৬ শিবু (অৰ্থাৎ 
তারা নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত 
প্রদান কৰে) । অথবা 'সাধণ ব্যয়’; তা 
ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব; যেমন- 
যাকাত, মান্নত, নিজের এবং স্বীয় 
পরিবারের বায় নির্বাহ করা ইত্যাদি। 
কিংবা 'ৃগ্তাহাৰ ব্যয়; যেমন- নফল 
সাদক্বাহ্সমূহ এবং সৃত বাকিদের কহে 
ঈসালে সাওয়াবের জন্য অর্থ বায় করা 
ইত্যাদি। 

'মাস্আলা: গেযারবী (একাদশতারিখের 
আরোজন), ফাতেহা-খানি, তীভাহ্‌ (মৃত 
ব্যক্তির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে ভার 
সালে সাওয়াবের জন্য আয়োজন), চেহলাম (কোরো মৃত্যুর চল্লিশতম দিবসের আয়েজন) ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এগুলোও নফল সাদবাহ্‌। 
কোরআন পাক এবং কলেমা শরীক পাঠ করা- সাওয়াবের কাজের সাথে অন্য সাওয়াবের কাজ মিলে প্রতিদান ও সাওয়াবকে বৃদ্ধি করে 
মাস্আলাঃ € ০২31412৮334 5 এর) 2 পদচির মধ্যে "০" হরফটা “০০ বো একাংশ নির্দেপক)। এ পদটা 
একথাই নির্দেশ করে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে দিযে অপব্যয় করা নিমিদ্ধ । অর্থাৎ সে যায় নিজের জন্য হোক অথবা স্বীয় পরিবার পরজ্ঞনে জন্য 
হোক, কিবা জন্য কারে জন্য হোক, মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত: অপৰ্য় না হওয়া চাই। 










সূরাঃ ২ বাকারা ৬ 
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১. লোন করা) ক্রিযাট আলাহ্‌ তা'আলা নিজের সাতে 
সম্পর্কিত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উরি কবি ত নিলেক দে হল 
করে;তবে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ প্রতিপন্ন হবে। আর এ কাণ্য বড়ই ছণ্য ৷' 

ট্ীকা-৮. এআয়াতে 'আছুলে কিতাব’ বলে সেসব মুমিনের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ নিজ কিতাব এব পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবও নবীগণ 
(আলায়হিমুস্‌ সালাম) - এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং কোরআন পাকের উপরও। আর 1 4] 0; 10২ আো উন্ৰিলা 
ইলায়কা) দ্বারা সম্পূর্ণ ক্বেরআন পাক ও পূর্ণ শরীয়তবুঝানো হয়েছে। (জুমাল) 

যাস্ম্বালাঃ কোরআন পাকের উপর ঈমান আনা যেভাবেপ্রত্যেক শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরয, তেমনি পূর্ববর্তা কিতাবসমূহে 
বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা হুযূর সাক্যান্মাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসা্লাম-এর পূর্যবর্তী ননীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন, অবশ্য 
তন্মধ্যে যে সব বিধান আমাদের শীতে রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর উপর আমল করা জায়েয নয়; কিন্তু তাতে ঈমান রাখা বাঞ্ছনীয় । উদাহরণ স্বরূপ, 
পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে 'বায়তুল মুক্দ্দাস' 'ক্বিলা' ছিলো। এর উপর ঈমান আনা তো আমাদের উপর অপরিহার্য: কিন্তু তদনুযায়ী আমল বরা. অর্থাৎ 
নামাযের মধ্যে বায়তুল মৃক্যাদ্দাসের দিকে মুখ করে দীড়ানো জায়েয হবে না; (কারণ,) ভা রহিত হয়ে গেছে। 


বললঃ হোরআল শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তীর নবীগণ (আলায়হিমৃস সালাম) এর প্রতি অবতরণ হয়েছে, সেগুলোর 
== লটফুিভাবে' (3৬> ) বিশ্বাস স্থাপন করা ্ষরয-ই-আইন’ (অৰ্থাৎ পরত্যোকের উপরফরয) এবং কোরআন শরীফের উপরও । বিস্তারিতভাবে 
নল আলা 'ফরয-ই-কিফায়াহ' ৷ কাজেই, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের মধ্যে এহনসব 'আলিম' 
ক থাকেন, খারা কোরআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞনর্তানে পূর্ণ গুচেষ্টা ব্যয় করেছেন। 
৯. অর্থাৎ 'আবিরাত' বা পরলোক এবং এতে যা কিছু রয়েছে, যেমন- প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে 
=. তাতে বিন্দু মাত্ৰও সন্দেহ নেই। এতে আহুলে কিতাব ও অন্যান্য কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যাবা আখিরাত বা পরলোক সম্পর্কে ভ্রান্ত 'নাকীদা 
লাদ করে। 
কব্স-১৩. আউলিয়া" বা আল্লাহর গ্রিয় বান্দাদের পর শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়তেরই অন্যতম হিকমত । কারণ, এ বিপরীতমুখী বর্ণনা থেকে প্রতোকের 
ঈদ লিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবঞ্চ হবে। 
শানে নৃযূলঃ এ আয়াত আবু জাহল ও 
আবুলাহাবপ্রযুখকাফির সম্পর্কেতবতীর্ণ 
হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, ঈমান 
থেকে বঞ্চিত । এ জনাই তাদের বেলায় 
সপ 12 লেহ-। ও আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরোধিতা থেকে ভীতি 
ডি: ও | কন ক বিহৰা লা কর. উই 
প্রদর্শন করুন কিংবা না-ই করুন তারা 3৩9953435205 | সমান; তাদের ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হবে 
আনার নয়। না। তবুও হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা 
আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরগুলোর উপর এবং 52 SELLE BOE ENCES যা 
লো উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন।আর ও টাল রি 
চোখের উপর কালো-ঠুলী (আবরণ) 8505 রেখ TEE Pe 


করা, দলীল প্তিষ্ঠা করা এবং 











(১১) এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা ০ £ || পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের 
(১৯)। ir রর 
কাছে পৌছিয়ে দেয়া। 
মাস্আলাঃ যদিও জনসাধারণ হিদায়ত 
ক গ্রহণ না করে তবুও প্থপ্রদর্শক তার 


পথপ্রদর্শনের সাওয়াব পাবেন । এআয়াতে 
হর সাললান্াহ তা'আলা আলায়াহি 
আআসাললাম-এর পৰি অন্তরে শাত্তনা 
দেয়া হয়েছেযেনকাফিরগণ ঈমান ্রহণ 
না করলেও তিনি মর্যাহত না হন। তার 
চেষ্টাই হচ্ছে দীনের পরিপূর্ণ দাওয়াত" 
পৌছানো। এর প্রতিদান অবশ্যই ফিলবে। 
বঞ্চিত তো এ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা 


এবং কিছু লোক বলে (১৩), “আমরা 
ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি ।' 











ব্রার দঃ) আনুগত্য করেনি। 
কুক আল্লাহর অতি বিংবা তাঁর একতবাদ অথবা কোন শৰীর নয়ত কিংবা যে সম বিষয় দীনের অল হিসেবে ুসপট সে সব বিষয় থেকে কোন 
কটা বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অন্বীকারেরই দলীল হয়- তাই 'কুফর' । 


জীক্স-১১. সারকথা হলো- কাফিররা গোমরাহী বা পথহুটতার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, তারা সত্য দেখা, শুনা এবং বুঝা থেকে এমননিতাবে বঞ্চিত 
আজ গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর মোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে । 

আন্জালাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদিও আল্লাহ্‌র ক্ষমতারই আয়ত্বাধীন। 

উন্স-১২. এতে বুঝা গেলো যে, হিদায়তের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলোনা, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ 
তো: বরং তাদের কুফর, গৌড়ামী, অবাধ্যতা, অধার্মিকতা, সংতার বিরোধিতা এবং নবীগণ (আলায়হিযুস সালাম)-এর প্রতি শক্ততারই এটা পরিণাম । 
উহ স্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা করে আর প্রাণনাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য উষথের মাধ্যমে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না 
নম, তবে সে ব্যক্তিই তিরঞ্ধারের উপযোগী । 


ঈক্স-১৩. শানে নৃযূলঃ এখান থেকে তেরটি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে 





মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন ৫3-2২৬৭ “তারা ঈমানদার নয়” অর্থাৎ মুখে কলেমা উদ্ধার 
করে ইসলামের দাবীদার হওয়া ও নামায-রোযা পালন করা মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়। 
মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, মতো ফেব্রু বা স্প্রদায় ঈমানের দাবী করে, কিনতু কুফতী-আক্দীদা পোষণ করে তাদের সকলের বেলায় এ হুকুম 
প্রযোজ্য যে, তারা কাফির, ইসলাম বহির্ভূত । শরীয়তে এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় মুনাফিক" । তাদের অনিষ্ট প্রকাশ কাফিরদের চেয়েও অধিক। 
৮০১-2 ক্ৰেু লোক) এরশাদ কর সুষ্ রহসা হচ্ছে এ সাপটা প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মানবীয় পূর্ণতা থেকে এমনভাবে শূন্য খে, কোন 
সদৃঙ্ণ-বাচক কিংবা সুন্দর শব্দ দ্বারা তাদের উল্লেখই করা যায়না । (শুধু) একথাই বলা যার যে, তারাও মানুষ । 

মাস্মালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাউকে “বশর (মানুষ) বললে তার মর্যাদা ও কামালাতের (পূর্ণতা) অস্বীকৃতি দিক প্রকাশ পায়। এ জন্যই কোরআন 
জীপে বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত নবীগণ (আলি সালাম)-কে যাৰা ‘বশ বা (তাপের যতো) মানুষ বলে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।্রকৃতপক্ষে, 
নবীখণ (আলায়ছিমুস সালাম)-এর মর্যাদার ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার 'আদব' বা শালীনতার পরিপন্থী এবং কাফিরদেরই রীতি । 

কোন কোন তাযসীবকারক অভিমত 














প্রকাশ করেছেন," ০৯ bt ৯৯১ রা পারার 

খোতানেরকে আশ্র্যাৰিত করার জনাই 35০81: | 
ধোকা দিতে চায় আল্লাহ্‌ তা'আলা 5 

এরশাদ করা হয়েছে যে, এমনি তারক, [৯ is 13515295238 


ঈঘানদারদেরকে (১৪) এবং ধকৃতপক্ষে, তারা 


ধোকাবাজ এবং এমন নির্বোধও মালব ধোকা দিচ্ছে না, কিনতু নি 


রি 


জাতির মধ্যে রয়েছে! ২৬ ২ SE 
টাকা ১৪. আলা তা'আলা এ থেকে |, ০. তাদের অস্তরগুলোে ব্যাধি রয়েছে PTS TASTE 
শি গে শষ গোলা দিছ |, আপা তলের ব্যাধি অ 8০060 
বিষয় সম্্কেপূর্ণ অবহিত । (আয়াতের) |বৃদ্ধিকরে রি 80555285825 
অর্থ হচ্ছে মুনাফিক নিজেদের ধারণায়, চিত টি ১১১ Sts oot ay HMI 


আল্লাহ্‌ তা'আলাকে প্রতারিতকরতে চায়; 
অথবা এযে, আল্লাহকে প্রতারিতকরতে [৯১- তাদেরকে যখন বলা হয়, “পৃথিবীতে 
চায়" মানে “তার রদূলকে তারা প্রতারিত | বিবাদ সৃষ্টি করোনা' (১৬) তখন তারা বলে, 
করতেচায়'। কেননা, তিনি (দঃ) তারই [ “আমরাই তো সংশোধনবাদী।* 


প্রতিনিধি। আর আল্লাহ তা'আল| আপন |, ২. শুন্ছো! তারাই বিবাদ সৃষ্টিকারী; কিছু | 


$93882095 
0০৮০601 
30553358)2%1া 














হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ০ রী টনি 
উসামা একবেলা জড় [তি লেই 05241 
দান করেছেন। তিনি (দঃ) এসব আনখিল - > | 





অবগত এবং মুসলমানগণও তার (দঃ) সংবাদদানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিফহাল। কাজেই, ও সব বে-স্বীনের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর, 
না তার রসূলের সাথে, না মুমিনের সাথে; বরং তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে প্রতারিত করছে। 

যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'দিমুখী ভূমিকা" ( 4 “35 ) পালন করা % অতীব দৃষণীয় । যে মযহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ 
"দ্বিমুখী গলিমি’- এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে হাব হতবাদ বাতিল ও ভরত বু ভূমিকা পালনকারীদের অবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়, তাওবাও সন্তোষজনক 
নয় ৷ এজন্যই ওলামা কেরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন- 5১১ "5: 505% অর্থাৎ “মুনাফিকদের (মুখ ভুমিকা পালনকারীগণ) 
তাওবা খহণযোগা নয়।” 

টীকা-১৫. ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করাকেই (আয়াতে) “অন্তরের ব্যাধি" নামে অভিহিত করা হয়েছে: এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভ্রান্ত-আকদা পোষণ করা 
রূহানী জিন্দেগী" (আত্মিক জীবন)-এর জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর ৷ 

যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারাম । এর পরিণতি হচ্ছে কঠিন শান্তি । 

চীকা-১৬. মাস্তলাঃ কাফিরদের সাথে মেলামেশা, তাদের খাতিরে দীনে শিথিলতা অবলঘন কর, বাতিল পত্থীদের সাথে চাটুকারিতা, তাদের স্পট 
জনা অপোষকারীর ভূমিকা পালন করা এবং সত্য থকাশ করা থেকে বিরত থাকা মুনাফিবদেরই বৈশিষ্ট্য ও হারাম । 


একেই বলা হয়েছে 'মুনাফিকাদের বিবাদ' । আজকাল অনেক লোক এটাকে স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে যে, তারা যেই সভায় অংশগ্রহণ করে সে সভারই 
হয়ে যায়। ইস্লাবে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । যাহের ও বাতেনের মধ্যে সামা না থাকা বড় দূষণীয় । 








আন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পদ্থা অবলঙ্বন করা। 


" (অপরাপর লোকেরা) থেকে হয়ত সাহাবা কেরামই উদ্দেশ্য অথবা মু'মিনগণ। কেননা, আল্লাহর পরিচিতি লাভ, 
নি 


(তোমরা ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছে .........) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,“সালেহীন বা নেককার লোকদের অনুকরণ 








[জালষ্ালাঃ একথাও প্রমানিত হলো যে, "আহলে সুননাত'-এর যতাদশই সঠিক । কেননা, এতেই 'সালেহীন' বান্দাদের অনুকরণ রয়েছে। 
আ্ালজ্যালাঃ অন্য সব ফির্কা "সালেহীন" বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মত ও পথ থেকে বহু দূরে । অতএব, (তারা) পথভ্রষ্ট। 
কমলা কোন কোন ইমাম এ আয়াতকে “যিন্দীক্‌'-এর তাওবা মাক্বল হবার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (বোয়দাভী শরীয) 
শৰ্বীক্‌ ও ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে (নবীর) নব্যতকে স্বীকার করে এবং ইসলামের দিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে; কিনতু অস্তরে এমন আকীদা পোষণ করে, 
ক কবলতভাবে 'কুফর'। এরাও মৃনাফিকদের শ্ৰেণীভূক্ত । 
কি১৮. এতে বুঝা গেলো যে, 'সালেহীন-ক মন্দ বলা বাতিলপস্থীলের চিরাচরিত শ্রথা। আজকালকার বাতিলপ্থরা' পূর্বেকার বুযর্গদেরকে মন্দ 
কল 'রাফেষী সম্প্রদায় *-এর লোকেরা 'খোলাফা-ই-রাশেদীন' (ইসলামের চার খলিফা) সহ বহু সংখ্যক সাহাবীকে, “খারেজীরা” হযরত আলী মুরতাদা 
ষ্ঠ সহচরগণ (রাদিয়াল্লাহু আন্হম)-কে, 'গরর মৃক্বপ্লিদগণ' (যারা কোন ইমামের মযহাব অনুসরণ করেনা) ‘মুজতাহিদ ইমামদের'কে %৯, বিশেষ 
L করে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা 
্র্য $ ২ বাকারা ৯ পারা ৪ ১ | (রাহযাতুল্লাহি আলায়হি)-কে, “ওহাবীরা' 
০০755৮44221] অসংখ্য আউলিয়া কেরাম ও আল্লাহর 
১০ এবং খল তাদেরকে বলা হয়, সমান | 09219002195 | হৰল বানাদেরর রী সমস 
লি 721৫2 ূ্বব্তীনবীগণকে (আলারহিযুস সালাম) 
১৭) তখন তারা বলে, “নির্বোধদের মতোকি SASS BES r 


b পৰ্যন্ত, ক্রআনীরা' (চাকড়ালী) সাহাবা 
বিশ্ব দমন) সপনক্রবো? ০৮) $82 শি] | কেরাম ওযুহানদসগণকে এবং চারা 


3305 | সম ধমমহাপুরুঘকে বলে থাকে 
৩৩৮৮3 আর তাদের প্রতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা 


EAE 4394 ৯০৪8 
22501505145 | Sm Mae 
12294 6] 0 | এত দীনদার আলিমদের জন্য শান্তনা 


424, 7222 | রয়েছে, যেন পথভ্রটদেরমন্দবলার কারণে 
530422 | উল অতি দুঃখিত না হন, আর মনে 
করেন যেন এটা বাতিলপন্থীদের 
চিরাচরিত স্বভাব (মাদারিক) 

জীক -১৯. মুনাফিকদের এ মন্দ বল্‌ মুসলামন্দের সামনে ছিলোনা: (বরং) তাদেরকে তো তারা এটাই বলতো, “আমরাতো সর্বান্তরুরণে মু'মিন আছি” 
৯ ৷ ১/55 13), (অৰ্থাৎ যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন 
বাদ, “আমরা ঈমান এলেছি।”) ভারা এ ধরণের মন্দচ্চা তাদের বাস বৈঠক লোতে করতো । আল্লাহ্‌ তা'আদ্লা তাদের এ মুখোশ পুলে দিয়েছেন। (খাখিন) 
ক্ুরূপভাবে, আজকালকার বাতিলপন্থীরাও নিজেদের ভান্ত ধারণাগুলোকে (বাতিল-আব্বীদা) সাধারণ মুসলামনদের নিকট গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ 
ক্যাআালা তাদের পুস্তক-পুস্তিকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তাদের এ গোপন ভ্রান্তি প্রকাশ করে দেন। এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন 
(লাক্স বে-হীনদের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকে, ধোকা না খায় 

[চিকা-২০. এখানে 'শয়তানগণ' দ্বারা কাফিরদের এসব দলপতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্তথাকে- (খাখিন ও বায়দাভী)। এসব 
ুযাফিক যখন তাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, “আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের মেলামেশ। শুধু তাদেরকে 
জনিত করা ও ঠাট্টা কলার ছলেই এবং এজন্য যে, তাদের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে ও তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির সমূহ সুযোগ পাওয়া 
বব” (খাখিন) 

ক্ীক্ায-২১. অর্থাৎ ঈমানের প্রকাশ ঠাট্রা-তামাশার ছলে করেছিলো । এটা ইসলামকে অঙ্গীকার করারই নামান্তর হলো। 


* শিয়া সম্প্রদায়ের একটা উপদল । 
= বানা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে শরীয়তের নীতিনাল! প্রণয়ন ও আহকাম বের করতে সক্ষম । 
= নবযতের মিথ্যা দাবীদার সর্ঘা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর অনুসারীরা | 























যাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) ও দ্বীনের সাথে ঠষ্টা-তামাশা করা “কুফর । 

শানে বৃষূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই সুখ মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন তারা সাহাবা কেরামের একটা জনা-ঘাতকে আস্তে 
েৰ্লো। তখন ইবনে উৰাই আপন সাধীনেরকে বললো, “দেখো! আনি কি করি ।” যখন তারা (সাহাবীগণ) নিকটে পৌছুলেন তখন ইবনে উবাই প্রথমে 
নদীকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ)-এর হাত মুবারক আপন হাতে নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলে" । অতঃপর অনুরূপভাবে, হযরত ওমর ও হযরত 
আলী র্রাদিয়ান্তা তা'আলা আন্হযা)-এর প্রশংসা করলো। হযরত আলী মুরতাদ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) বললেন, "হে ইবুনে উবাই! আল্লাহকে 
ভয় করো, ুনাফিকী থেকে বিরত হও! কেননা, মৃনাফিকরাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি" এর উত্তরে সে বলতে লাগলো, “এসব কথাবার্তা ুনাফিক-সুলভ 
মনোভাব নিয়ে মোটেই বলা হয়নি। আল্লাহর শপথ! আমরা আপনাদের মতোই প্রকৃত ঈমানদার ।” 

যখন এ সাহাবীগণ চলে গেলেন তখন সে (হবে উবাই) তার সাথীদের মধ্যে স্বীয় চালবাজির উপর গর্ব করতে আরড করল" । 

এ ঘটনার পরিপরক্ষিতেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (এ'তে এ মর্মে আলোকপাত করা হয়েছে) যে, মুনাফিকগণ মুমিনদের সাথে সাক্ষাতের সময় 
ঈমান ও ইখলাস (নিষ্ঠা) থকাশ করে থাকে। আর তাঁদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের খাস বৈঠকগুলোতে ত!' নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা 
করে । (এ ঘটনা ইমাম সা'লাতী ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন। যদিও ইবনে হাজর ও ইমাম সুমৃতী 'নুবারুর.ক্‌.ল'-এর মাধো এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে মন্তব্য 
করেছেন। 








যাস্আলাঃ এতে বুঝা গেলো হে, | সূরা £ ২ বাক্কারা না 0 

টি 3৮5 ৯৩. আল্লাহ্‌ তাদের লাখে ঠা করেন (২২) || LOSS Te BE 
(যেমনি তার জন্য শোতা পায়) এবং তাদেরকে ১2৮৫৪ 

ভীকা-২২, আল্লাহ া'আলা ঠা ) অবকাশ দেন, যেন তারা তাদের অবাধাতায় বি 0 


শা এবং মন্ত দোষে ও হীন [বিত্ত হয়ে সুরে বেড়াতে থাকে। 
কর্থাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্। এ আয়াতে ৫ 


৫225 
ই্াামাল ঘা মুনাফিকদের টা: |>৬- ভারা এমনসব লোক, যারা হিদদ্যতের 27127 

তামাশর শান্তির কথাই বুঝানো হয়েছে; খিলিষয়ে গোমরাহী করায় করেছে (২৩) । সুতরাং, ডা 
যাতে একথা ভলরপে হম হয় যে তাদের এ ব্যবসা কোন লাভ আনয়ন করেনি SESS DL 
এ শান্তি তাদের অপকবের কারণেই । [এবং তারা ব্যবসার (লাভজনক) পন্থা | ৪৩22 
(এখানে পরিণামের স্থলে কর্ম উল্লেখকরা |জানতোইনা (২৪) । 


হয়েছে। আর)এ ধরণের স্থালেপরিণতির 1৯৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঠ ব্যক্তির ন্যায়, যে (58259 


স্থলে কর্মের উল্লেখ করানিতান্তঅলংকার [আগুন শচ্ছুপিত করেছে; অতঃপর ঘখন তা 





শারলঙ্গত। যেমন, 3% ০05 য়া আশেপাশে সবকিছু আলোকিত হয়ে তে 1 
ets অর্থ অপকারের | উঠলো, তখন আল্লাহ্‌ তাদের জ্যোতি অপসারণ ATL HBTS 
পরিণাম অপকারই)। এখানে সুন্দর |করে নিলেন এবং তাদেরকে (এমনভাবে) ১১ £ 





[অন্ধকাররাশিতে ছেড়ে নিলেন যে, তাবা কিছুই 957/528555 
দেখতে পায়না (২৫) 





০১০১ 18) নাসা আক রন সর 
হয়েছে ক্ষপকার্থে ) 
টীকা-২৩. ‘হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করা'র অর্থ হলো- ঈমানের পরিবর্তে কৃফরকেই গ্রহণ করা । তা অতীব ক্ষতিকর বিষয়। 


শালে ৃখৃলঃ এ আয়াত হয়তো সব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে; কিংবা (এ আয়াত শরীফ) ইহুদীদের সম্পর্কে 
অবতীৰ্ণ হয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই হযুর(সাল্লাক্নাহ তা'আল' আলায়হি য়াসাল্লা)-এরউপর ঈমানগ্রাশ্তে। কিনু যখন হুর সাপ্পাল্রাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হলো, তখন তারা তাকে ব্বীকারকারী হয়ে কসূলো । 


অথৱা, সমন্ত কাফিৱের প্রসঙ্গে (এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে); যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জনাগতভাবে সঠিক বিবেক দান করেছেন, সতোর প্রমাণাদি 
সমুজ্জ্বল করেছেন, হিদায়তের পণ উনৃক্ত করে দিয়েছেন; কিন্তু তারা সে-ই বিবেক-বিবেচনাশক্তিকে কাজে লাগায়নি, বরং পথজষ্ভাকেই গ্রহণ করেছে 


মাস্আলাঃ এ আয়াত দারা (পারস্পরিক) লেনদেনের বৈধতা প্রমাণিত হয় । অথাৎ 'বেচা-কেনা'র কোন শব্ধ ব্যবহার করা খ্যতিরেকেই শুধু পারস্পরিক 
রেযামন্দির (সম্মতি) ভিত্তিতে এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বছর লেনদেন জায়েয বাবৈধ। 


ডীকা-২৪. কেননা, তারা যদি ব্যবসার সঠিক নিয়ম জানতো তবে তারা আসল মূলধন (ছিদাগ়ড)-কে হারিয়ে বসভোনা । 
টীকা-২৫. এটা তাদেরই দৃষ্টান্ত, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু হিদায়ত প্রদান করেছেন অথবা হিদায়ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন । অতঃপর তারা 


বিল এবং চিরস্থায়ী সম্পদকে আহরণ করেনি তাদের পরিণতিহচ্ছে-অনুতাপ, অ্ছনোস এবংভ়-ভীতি (এরমধ্যে সব সুনাফিকওশামিল, 
 নাহাক্ভাবে ঈমানদার বলে পরিচয় দিয়েছে; কিনু অন্তরে 'কুফর' গোপন রেখে ীকারোক্তির আলো বিনষ্ট করে ফেলেছে। আর এসব ব্যক্তিও (এর 
ক্ষ শামিল). যারা ঈমান আদার পর মুরাদ" হয়েছে এবং তারাও, যাদেরকে জন্গততাবে সুস্থ বিবেক দেয়া হযেছে আর অকাটো পরমাণাদির আলোক 
নাক সুস্পষ্ট করেছে; কিনতু, ভারা তা থেকে উপকার হণ করেনি; বরং গোমরাথীকেই বেছে দিয়েছে। আর যখন সত্য শুনা, হণ করা, সত্য বলা 
রা পথ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে,তখন তাদের কান, জিহবা ও চোখ সবই অকেলো॥ 


নদ -২৬. হিদা়তের পরিবর্তে গোমগাহী ক্রেতাদের এটা হলো দ্বিতীয় উপমা। বৃ্টি যেমন জমি জীবনের কারণ হয়, আর এম সাথে থাকে ভীতিল 
জন, ভয়ানক বনুপাতও বিজনী, তেমনিভাবে ক্রেজ ও ইসলাম অন্তরসমূহ্রে হায়াত বা জীবনের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, কুফর, শির্ক ওনিফান 
[ছল ক্িকী)-এর উল্লেখ অন্ধকারের সমতুল্য; যেমন অস্কক্ার যাত্রীকে গ্ধব্যস্থানে গৌছারপণে বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি কুফর এবংনিফাক্‌ও সত্যের দিশা 
শের পথে বাধা েয়। আর সতর্কবাণীগুলো বুল্য এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিজলীর সমতুল্য। 
শা নুযূলঃ দু'জন মুনাফিক হযুর (সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসান্যাম)-এব দরবার থেকে মুশরিকদের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো । পথিমধ্যে এমন 
রর বৃষ্টিপাত আৱত হলো যার বিবরণ আয়াতে দেয়া হয়েছে তা'তে ভয়ানক বস্তপাত ও বিজলী ছিলে। যখন বস্তুপাত হতো তখন তারা নিজেদের 
বলে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে ভীষণ গর্জন কান বিদীর্ণ করে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত না করে। আর যখন বিজলী চমকিত হতো তখন তারা 
পথ চলতে আৰম্ভ করতো । আবার যখন 
অন্ধকার হয়ে যেতো তখন অন্ধের যতো 
নে ৯৮ sz 908 দাড়িয়ে থাক্তো। (এ বিপদমক্ুল 
| 2808202 | সা) তারা পরপর বলতে লাগলো, 
৫৩322 | যদি নিরাপদে ভোর আনয়ন 


|| E925 BAST করেন, তবে আযরা পুনরায় হুযূর 


Ee (সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি 


পারা $১ 





(২৬); (তারা) নিজেদের কানে আঙ্গুল 


PTR tt 
লন সুর | 32641 333%:053753255 | জপ) দরবারে হাযির হয়ে 
(২৭); এবং আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে 


| 43০৪ পুত 2২৭] দিজেদের হাড ভাই হাতে অর্পণ 
| 451705023 | বরে” অভ, ভারা অনুপই 
LARS 215522321 করেছলো এবং ইসলাম ধমে প্রতিষ্ঠিত 
২০. বিদ্যুৎ-চনক এমনি মলে হয় যেলতাদের || ৮০৮৫৫5৮৮866] রইলো। তাদের এ অবস্থাকে আ্যাহ 
শি কেড়ে নিয়ে যাবে (২৯) ৷ যখনই ৫৮ SALES তা'আলা ওদৰ সুলাকিকের জন্য 
বিদ্যুতালোক (তাদেরসস্থবে) উদ্ভাসিত AES bas SEAT উদাহরণে পরিণত কারোছেন, যাবা হুযুর 
তখন ভাতে চলতে লাগলো (৩৩) এবং | 86225 /১15/6815” | সাম্ারাহুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
অদ্বকারাছর হলো তখন তারা দাড়িয়ে | 48 6)৮:৯/2315-2-6532 | ফস হাযির হলে নিজেদের কানে 
। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও | ওর) ১৯১-৩)! 5৯-5১, | আঙ্গলপ্রবেশকরিয়েদিতো.যাতেকবনো 
নিয়ে যেতেন (৩১)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌ 3345 08 <3 & | হুর (দ:)-এর নসীহত তাদের মধ্যে 
দব কিছু করতে পারেন (৩২)। ds | প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, যার 
কারণেতারা যেন ৃত্যযুবে পতিত হতো! 
মাপ ১১২১ 
জী হতে এবং বিজয় ও গীমতের সম্পদ = অর্জিত হতো তখন বিজলীর আলোকপাপ্দের নায় সুখে অগ্রসর হতো এবং বলতো, “এখনতো স্বীন- 
হামদ’ (দঃ) সত্য” আর যখন তাদের ধন-সম্পদ ও আওলাদ ক্ষতিখান্ত হতো এবং কোন বালা.মুসীবৎ আসতো, তখন বৃষ্টির ঘন অন্ধকারে এমকে 
ভ্াকানো লোকদের ন্যায় বলতো যে, এসব মুসীবৎ তো সে দ্বীনের কারণেই এসেছে এবং ইস্লাম ত্যাগ করতো । (ইমাম সুযৃতী প্রণীত 'লুবাবুনু.ক্ল ৷) 
কীকা-২৭. যেমন অন্ধকার রাতে কালো ঘনঘটা ছাইয়ে যায় এবং বিজলী-বজ্ের গর্জন ও চমক জঙ্গলে-ময়দানে মুসাফিরদেরকে হতভম্ব করে আর বের 
দক কারণে তারা ম্যায় নিজেদের কানে আঙ্গুল বেশ করিয়ে নেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরগণও কোরআন পাক শ্রবণ না করার জনা কান বন্ধ করে 
ক্ৰ । আর তাদের মনে এ আশংকই পীড়া দেয় যে, কষনো আবার কেনের কোনমনমু কর বিষয় ইসলাম ও ঈমানের দিকে তাদের অন্তরকে বৃ 
করে তাদের পূর্বপুরুষদের কুফরী ধর্মকে বর্জন করিয়ে বসবে কিন তা তাদের নিকট মৃত্যুরই সমতুল্য । 


জীকা-২৮. কাজেই, তাদের এ পলায়ন তাদেরকে কোনরূপ উপকৃত করতে পারেনা । কেননা, তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ্র কঠিন শান্তি থেকে 
রক্ষা পেতে পারেনা। 


কঈা-২৯. যেমন, বিজনীর চমককে মনে হয যে, তা দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেবে, তেমনি সৃম্পষ্ট দলীলাদির জোতিও যেন তাদের এন্রৃষ্টিকে দুষ্ট করে 
ক্ষলবে। 




















ধৰ্মীয় যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ । 


ীকা-৩০. যেভাবে, অন্ধকার রাতে এবংবৃষ্টি-বাদলের ঘন অন্ধকারে মুসাফির দিশেহারা হয়ে যায; তখন বিজলী চমকিত হলে কিছুদূর সামনে এগিয়ে 
যায় আর অন্ধকার হলে আবার থমকে দাড়িয়ে থাকে; অনুরূপভাবে, ইস্লামের বিজয়, মু'জিযাসমূহের আলোক এবং সুখ-স্বাচছন্যের সময় মুনাফিকগণ 
ইস্লামের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আবার যখন কোন কষ্ট বা দুঃখ-দুর্দশা এসে পড়েযতখন তারা কৃফরের অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকে এবং ইস্লাম থেকে সরে পড়তে 
আর করে। এ বিষয়কে অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেন- 

si dy BESTE ৩৮45১১3৮৮55 75553১83455 49০ IESE 
(অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি, তাদের মাধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জনা আহ্বান করা হয়,তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
যদি তারা সত্য হতো, তবে এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতো ৷) (খায়িন ও সাভী ইত্যাদি) 

টাকা-৩১. অর্থাৎ যদিও মৃনাফিকদের কর্মনীতি এ ধরণের শান্তির উপযো শী ছিলো, কিছু (এতদ্্‌সত্বেও) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শ্রবণশক্তি' ও দৃষ্টিশক্তিকে 
বাতিল করেননি । 

মাস্আলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, উপকরণের কার্কারিতার জন্য ূরবরতহচ্ছে-'আল্লাহর ইচ্ছা" । অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শুধু উপায়-উপকরণাদি 
কিছুই করতে পারেনা। 

যাস্আলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা কোন কারণ-উপকরণের মুখাপেক্ষী নয় । তিনি কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা চান করতে পারেন। 
ভীকা-৩২. * ৫৫২" হচ্ছে- “যা আল্লাহ চান এবংযা আল্লাহর ইচ্ছা ধীন হতে পারে । সমস্ত মুষ্কিন' (সম্ভাবনাময় বনু) " (২ '-এর অন্তর্ভূক্ত 
একারণে, সেগুলো হাল্লহ তা'আলার কুদরতের আগতাবীন। আর খা মুকিন' নয় তা হচ্ছে ওয়াজিব" ( ২ ২২1) %% অথবা সুমতানি' 
(2 -- ) ৰা অস্ত । আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার সাথে এর ('ওয়াজি' বিংৰা সুমতালি')-এর কোন সম্পর্ব নেই। ৯%% যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সভা এবং ভার গুণাবলী ওয়াজিব"; এ কারণে (তা) আল্লাহর সৃষ্টি বা কৃদ্রতডু ( ০১১২০ ) নয়। 

মাস্আলাঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে 
যিথ্যাবলা এবংসমন্ত দোযক্তটি অসতব'। | সূরা £ ২ বাকারা >২ পারা £১ 














এ কারণে এসব (অশোভন) 'জিনিষের কুক’ ভিন 


- হে মানবকুল (৩৩)! (ভোমরা) স্বীয় “50320 AAT 
ইস || ESC 


(কার্ধাদি) সাথে আল্লাহ্র শক্তির কোন 
সম্পর্ক নেই। 

টীকা-৩৩, সূরার প্রারম্ভে কিছুটা উল্লেখ ০86৫ EIA 
কার | বর যাদের হর সৃষ্টি করেছন ৭ SSE 
হিদায়তের জন্য নাযিল হয়েছে।অতঃপর [হবে (৩৪) । * 


পরহেহগারদের বৈশিষ্টাবলীরউল্লেখকরা 
হয়েছে; তারপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে স্ব মৰ 
নেয় এমন দলসমূহ ও তাদের অবস্থাদির 
উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভাগ্যবান মানুষেরা হিদায়ত ও ভাক্‌ওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে। এখন “তাকওয়া 
(পেরহেগারী) অর্জন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- (আয়াত দেখুন!) 

(ক্ব্রআন করীমে) ৬25০ "12, (ওহে মানবকুল !) দারা, সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেতে মন্তা-বালীদেরকে এবং 1591645 ত 
(ওহে ঈমানদারগণ!) দ্বারামদীনা-বাসীদেরকেই করা হয়।কিস্তু এখানে এ সম্বোধন “মু'মিন 'কাফির' সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।এতে এমর্মেইঙ্গিত রয়েছে 
যে, যানুষের আভিজাত্য পরহেয্গারী অর্জন ও আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 

ইবাদত হলো- সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের সন্মান, যা বন্দ স্বীয় ‘আবদিয়াত' বা বান্দা হওয়া’ এবং মা'বৃদের উলৃহিয়্যাৎ' এর উপর দৃঢ় বিস্বাস পোষণ করে 
সু স্বীকারোক্তি সহকারে প্রদর্শন করে থাকে ৷ এখানে (এ আয়াতে) ইবাদত" ব্যাপক অর্থবোধক । এ'তে এর সবল শ্রেণী ও প্রকারভেদ এবং এর 'উসূল 
ও ফুক’ বা এর মৌলিক বিষয়াদি এবং শাখ-প্রশাখাসমূহ অন্ত রয়েছে। 

যাস্আলাঃ কাফিরগণও ইবাদতে আদিষ্ট । যেমন, কারো ওযূবিহীন হওয়া তার উপর নামায করব হওরায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনা, তেমনি কোন ব্যক্তির 
কাফির হওয়াও কারো উপর ইবাদত ওয়াজিব হবার জন্য বাধা নয় যেমন, ওধুবিহীন ব্যক্তির উপর সামা ফরব হওয়া 'হাসূ' দূর করা অর্থাৎ পবিএতা 
অর্জন কাকে অপরিহার্থ করে দেয়, অনুক্ষপভাবে, কাফিযের উপর ইবাদত ফরয হবার কারণে কফ পরিহাস ফলাও অপমিহারয হয়ে যায়। 
টীকা-৩৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইবাদতের উপকার ইবাদতকারীই লাভ করে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা একথা থেকে পবিত্র যে, বান্দার ইবাদত কিংবা 
অনা কিছু ছারা তিনি উপকৃত হবেন। 











* “সূরা ফাতিহার" থম আয়াতের টাকা-তাফসীর বা । 
এ যার অস্তিত্ব সবয়ংসপ্র্ণ ও আবশ্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয়। 
মস অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ইচ্ছা ‘ওয়াজিব’ এবং “অসন্ভব' বিষয়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। 


॥া-৩৫. থম আয়াতে সৃষ্টির মতো 'নি'মাতা'-এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
চালতা থেকে অন্তিতে এনেছেন আর অপর আয়াতে জীবন যাপন, আরাম-আয়েশ এবং পানাহারের উপায়-উপকরণের বর্ণনা দিয়ে একথা সুস্পষ্ট করে 
দযেছেন যে, তিনি (আল্লাহ্‌) হলেন নি'মাতদাতা । সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা নিছক বাতুলতা মাত্র । 

চকা-৩৬. আল্লাহর একত্‌ বর্ণনার পর হুযূর নবীকুল সরদার সাললাললাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নব্য়ত ও কোরআন করীম আল্লাহ্রই অকাটা 
ই কিতাব হবার এমন অকাট্য প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সত্য সন্ধানীকে আস্থাশীল করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে হার মানৃতে বাধ্য করে। 
চকা-৩৭. “খাস বান্দা দ্বারা বিস্থকুল সরদার হুযূর পৃরনূর সালটাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 

Bিকা-৩৮. অর্থাৎ এমন সূরা রচনা করে আলো, যা <১ ৯ ৮৯১৩ ১: (ভাষার অলংকার), চমৎকার রচনা-শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস 
এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে 
পারা $ ১ | কোরআন পাকের সাথে তুলনীয় হয়! 


SEG ASME | Nn mnt 


[, কাফিরগণ 
এ | Grim van mre 
1%? ভালবাসাবশত! করে 
4 15220 পাক এবং 4৮ ৮০২ 


কর রত সন গাই সাক 
t (৫9965235315 | উন সাস্জালাঃ এ থেকে বুৰা 
, যা আমি স্বীয় (এ খাস্‌) বান্দার (৩৭) EAE গেলো যে, দোযখের সৃষ্টি হয়েছে। 


নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা মাস্আলাঃ ইঙ্গিত 
তো নিয়ে এসো (৩৮) এবংআল্লাহ্‌ ব্যতীত SALI ১০৮১ 


(সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো রথ ১ ১13 বা দোযখের চিরস্থায়ী 
জনা), যদি তোমারা সত্যবাদী হও] €9৫১১:১3191418 | শি লে জন্য নয়। 


(যদি, Hd < 4 5 
১৮ 5 SEEDS | Pe Ca 


লু কে যায ৪০ | | উতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ 
হচ্ছে মানুষ ও পাথর (৩৯), (যা) Pe প্রদানকারী আয়াত বর্ণনা করেন । এজন্য 
হয়েছে কাফিরদের জন্য (৪০) ৷ - 50৩85 এখানেও কাফিরগণ এবং তাদের 
মর পাদ দিল তাদেরকে বারা 251691077৫1, 67 | কাৰ্যকলাপ ও শান্তির কথা উল্লেখ করার 
EEE ES 1১৮ 1254 ৮১ | পর ঈমানদারগণ ও তাদের কার্যাদির 
বাগান (জান্নাত) রয়েছে, যার নিঘদেশে RSE কথা উল্লেখ করেছেন । আর তাদেরকে 


প্রবহমান (৪১)। যখন তাদেরকে এ নিহতের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন 
থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে ৫ "০০১৮ অর্থাৎ সং কার্ধাদি হলো- 
তারা (সেটার বাহ্যিক আকার দেখে) Sa BEES 2 সেসব আমল, যা শরীয়তমতে ভাল । 
|, ‘এতো সে-ই রিহ্কৃ, যা আমরা পূর্বে | ৫ 2১52 এগুলোর মধ্যে ফরয ও নফলসমূহ সবই 
৬২১১ 38521585300. | শামিল রয়েছে। (জালালায়ন শরীফ) 
নান্জলাল ৯৫০৭ 
| 1৩০" এর উপর" 
অর্থাৎ সংযোজক অবায়ের মাধ্যমে সৎ কাজকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা) এ কথারই গ্রমাণবহ যে, আমল ঈমানের অংশ নয়। 
[াস্জ্ালাঃ এ সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শর্তহীন। আর পাপীদের জন্য যে সুসংবাদ দেয় হয়েছে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তাধীন। 
তিনি যদি চান নিজ অনুখহে ক্ষমাও করতে পারেন; নতুবা তার গুনাহ্র পরিমাণে শাস্তি প্রদানের পর তাকে জান্নাত দিতে পারেন। (মাদারিক) 
জান্নাতের 'ফলসমূহ' পরস্পর সাদৃশাপূর্ণ হবে, কিন স্বাদ হবে পরস্পর ভিন্ন । এজন্যই জান্নাতীগণ বলবেন, “এ ফলগুলোতো আমরা পূর্বেও 
জাযাহছিলাম- কিন্তু আহারের পর তারা নতুন স্বাদ উপলব্ধি করবেন ফলে, তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে । 

















চীকা-৪৩. জান্নাতী গণ হুর" হোক, কিংবা অন্যান্য স্ত্রীলোক হোক-সবই সুলভ বৈ পত্তিকঅবস্থাদি, সব ধরণের অপবিত্রতা ও সর্বশবকার মালিন্য থেকে 
পবিত্র হবে। না তাদের শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে, না পায়খানা-প্রস্রাব । একই সাথে তারা উ্ন-স্বভাব এবং অসদাচরণ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র 
হবে। (মাদারিক ও খাযিন) 

টীকা-৪8. অর্থাৎ জান্াতবাসীগণ না কোনদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন, না কখনো জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন। 

মাস্আলাঃ এ'তে প্রতিভাত হয় যে, জানত ও জান্নাতবাসীদের জন্য ধাংস নেই। 

চীকা-৪৫. শানে নুযূল: যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা* £55 ৬১ ৮14০ 1484" -আল-আয়াত এবং ০ 
-আল-আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি উপমা বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিকগণ এ আপত্তি উথাপন করলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরণের উপমা বর্ণনা করার 
বহু র্ো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


ভীকা-৪৬. যেহেতু উপমাগুলোর বর্ণনা বক্তব্যের নিপুণতার চাহিদাই (... ০ ,-:23) এবং তা বিষয়বন্থুকেও হৃদয়খাহী করে আর এটা আরবের 
সাহিত্যিকদের রীতিও বটে; কাজেই, এতে আপত্তি উত্থাপন করা ভুল ও অনর্থক। বস্তুতঃ এ উপমাঙুলোর উল্লেখ যথার্থ । 


টীকা-৪৭.4 5% 2৫ 


(তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন) হচ্ছে- 
কাফিরদের উক্তি- এ ধরণের উপমায় 


















সূরা £ ২ বাকারা 55 পারা £১ 


এৰংলে-ই ফল, যা ৰোহ্যিক আকৃতিগতভাৰে) | £13 2 ELH 
পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেয়া হবে এবং 22215 BEATE 
[তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে SSIS RIALS 
" |(জান্নাতসমূহ) পবিত্ৰন্্ৰীগণ রয়েছে (৪৩) এবং 
যেদু'টিবাক্য উপরে এরশাদ হয়েছে সে |তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে (88) । SHIGE 


দু'টিরইব্যাখ্যা । অর্থাৎএ ধরণেরউপমা Tad 
বি অলক পয [হন কৰতে বরে না- মা হোক EGGS St 
যাদের জান-বুদ্ধির উপর মূর্খতা প্রভাব |কিংবা তদপেক্ষা বড় কিছু (8৫) যারা 2256৭ 72৮1৮৫1৮৮1৯ ০ 
বিস্তার করেছে, যাদের অভ্যাস হলো [ঈমান এনেছে তারা টি ভন 
অহংকার ও অবাধ্যতা, যারা সত্য বিষয় [প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সত্য (৪৬)। বাকী |] 13 90145520955 
ও সুস্পষ্ট হিকমতের অস্বীকার ও [রইলো কাফিরগণ, তারা বলে, ‘এ ধরণের | 104 রি 
বিরোধিতায় অভযন্ত এবং এসব উপমা | উপমায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কি?' আল্লাহতা ছারা! 2530 রত 
গোমরাহ করেন (8৭) এবংঅনেককে 2১১৫182815৫ 
[হিদায়ত করেন; এবং তা দ্বারা তাদেরকেই RISES WORSE 


অতীব যথার্থ হওয়া সত্বেও তা যান্তে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর তা দ্বারা ১ 
১১১১০৮52552 
আানখিল - > 


















































হিকমত হচ্ছে এটাই যে, উচ্চ মর্যাদাশীল কন্ুর উপমা কোন মূল্যবান বস্তুর সাথে আরমর্যাদাহীন বস্তুর উপমা নগণ্য বস্তুর সাথে দেয়া হবে; যেমন উপরোক্ত 
আয়াতে হক (সত্য)-এর উপমা নূরের সাথে এবং বাতিলের উপমা অন্ধকারের সাথে দেয়া হয়েছে। 


টীকা-৪৮. শরীয়তের পরিভাষায়, 'ফাসিক্‌' বলা হয় এ না-ফরমান (অবাধ্য)-কে, যে "গুনাহ কবীরাহ্‌'য় (মহাপাপ) লিপ্ত হয়। 

ফিসকু( 5 )$ বা 'যাসিকু হবার" তিনটা স্তর আছে। যথাঃ- 

(এক) ৬৮৯০ তোগাবী) ও তা হচ্ছে- মানুষ আকস্মিকভাবে কোন 'কৰীরাহ্‌ গুনাহ্‌'য় লিপ্ত হয়, কিনু সে সেটাকে পাপ জ্ঞান করে। 
দেই) ৩/৬১৬ ইেন্হিমাক) £ তা হলো - (কেউ) কৰীরাহ্‌ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয় । 


(তিন) ১৬৯৯৯ জেহুদ) £ (কেউ) হারামকে ভাল (বৈধ) মনে করে সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ের 'ফাসিক্‌' ঈমানহারা হয়ে যায় । প্রথমোক্ত দু'পর্যায়ের 
ফাসিক্‌ যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ ‘কৰীরাহ্‌ গুনাহ’ (পিরক্‌ ও কুফর)-এর সম্পাদনকারী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'মিন ঈমানদার) বলা যায়। 


এখানে 'ফাসিকৃগণ' দ্বারা সেসব অবাধ্যকে বুঝায়, যারা ঈমান বহির্ভূত হয়ে গেছে। 

কোরআন শরীফে কাফিরদের উপরও “ফাসিক্‌' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- $১ 5. 18)1? % 
হলো ফাসিক্‌ তথা কাফির)। aahylitnsl 
কোন কোন তাফসীরকারক এখানে “ফাসিক্‌' 'কাফির' অর্থে ব্যবহৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ 'মুনাফিক' এবং কোন কোন তাফসীরকারক 
‘ইহুদী’ অর্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। 


4 51(দিশ্চয় মুনাফিকগণ 





জীক্ষ-৪৯. তা দ্বারা এ অঙ্গীকারই উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমৃহে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
সাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন । 


এক অভিমত হ'লো- "অঙগীকার' ( ২__ & 2 ) তিন প্রকারঃ- 
জরব্যমতঃ অঙ্গীকার, জিরো গাগা সন্তান থেকে নিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌র রাবৃবিয়াতকে স্বীকার করে । এর বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত 


আঙ্াতে_ 29101030৪40 9 315 (অৰ্থাৎ এক. স্বরণ করুন এ সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের নিকট 
কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল-আয়াত) 


দ্বিতীয়তঃ এ অঙ্গীকার, যা নবীগণ (আল্লায়হিমুস সালাম)-এর সাথে নিদিষ্ট জ্থ রা Seb titolo seats রে 
প্রসঙ্গে বর্ণনা নি্গলিখিত আয়াতে রয়েছে- bn oe Sif 35 (অৰ্থাৎ স্বরণ করুন যখন আমি নবীগণের 
নিকট থেকে পাকা অঙ্গীকার দিয়েছি।) 


ভভীয়তঃ ২ অস্কার, যা আলিযদের জন্য খাস। তা'হগোচ তারা যেন সত্যকে গোপন না করেন। এ রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে 
Yi ৮57১4510535 5 
[লোকের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতা দেয়া হয়েছে 


ীকা-৫০-কে), স্বাতীয়তা ও কৃটু সবিতার সম্পর্কসমূহ, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমস্ত নবী (অল্লায়হিযুস সালাম)-কে মান্য করা, আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে নাহিলকৃও কিতাবগুলোর 
সত্যতা স্বীকার করা এবং সত্যের উপর 
একাবদ্ধ হওয়া- এগুলো হচ্ছে এমন সব 


10025 
SEE রে সম্পর্ক, যেগুলোকে জুড়ে রাখার নির্দেশ 
ৰ ১৩১০%%। দেয়া হয়েছে। এসব সম্পর্কের মধ্যে 


৫০ ৫ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পরস্পর 
রব 2 তত 


ERLE 


রে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ভিত্তি স্থাপন 
০৩2 al করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
54405 চীকা-৫০-(খ). আল্লাহর একত্ব ও হুযুর 
গর 'সোল্ান্সাহু তা'আলা আলায়হি 
2 9০৬৪০ ওয়াসাল্লাম)-এর নবৃয়তের প্রমাণ এবং 
0১৫৭ পয ঈমান ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করার 
S29 পর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ও 
ব্যাপকনি'মাতসমূহ, কুদুরত,রহস্যাবলী 
এবং হিকমতের নিদর্শনশুলোর উল্লেখ 
করেছেন। আর কুফরের দোষ-ক্রটি 
অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য কাফ্ষিরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- তোমরা কিন্তপে খোদাকে অঙ্গীকার করো এতদসত্বে যে, তোষাদের আপন অবস্থা 
স্টার উপর ঈমান আনার সহায়ক যে, তোমরা তো মৃত ছিলে। 'মৃত' বলতে প্রাণহীন শরীরকে বুঝায় । আমাদের প্রচলিত ভাষায়ও বলা হয়- “যমীন মৃত 
হরে গেছে” । প্রচলিত ভাহায়ও মৃত্যু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। খোদ্‌ কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে- ৫5 ১7৫ ৮০ ০5 ৮৮: অর্থাৎ 
[তিনি (আল্লাহ্‌) যযীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর ।| কাজেই, সারক থা হলো, তোমরা ছিলে প্রাণহীন শরীর (মাটি ও পানি ইত্যাদির ন্যায়) উপাদানের 
'জ্যকারে; অতঃপর খাদ্যের আকারে; অতঃপর মিশ্রিত আকারে; অতঃপর বীর্য অবস্থায় ।তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, জীবিত করেছেন । 
জ্ধাবার বয়সের মেয়াদ পূর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন । এ জীবন দ্বারা হয়তো কবরের ঘিন্দেগী' বুঝায়, যা 
রশ্ন করার জন্য হবে: নতুবা 'হাশরের ঘিন্দেগী' । অতঃপর তোমাদের হিসাব-নিকাশে'র জন্য তার দিকে শুত্যাবর্তন করানো হবে ॥ নিজেদের এ অবস্থা জেনেও 
রন্তামাদের 'কুফর করা' অতীব আশ্চর্যের বিষয় । 
[ভাকসীরকারদের এক অভিমত এটাও যে, $১১ ১05 এ, 44 দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- 
না কিরূপে কাফির হতে পারো এ অবস্থায় যে, তোমরা মুর্খতারূপী মৃত্যুর শিকার ছিলে; আল্লাহ তোমাদেরকে ইল্‌ম ও ঈমানের জীবন দান করেছেন। 
জতহপর তোমাদের জন্য সেই মৃত্যু অবধারিত, যা জীবনের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি তোষাদেরকে প্রকৃত 
স্বা্ী জীবন দান করবেন। তারপর তোমাদের তারই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর তিনি তোমাদেরকে এমন সাওয়াব দান করবেন, যা না কোন চোখ 
জ্বলোকন করেছে, যার কথা না কোন কান শ্রবণ করেছে এবংনা কোন অন্তরে এর কোন ধারণা জন্যেছে। 




















ডীকা-৫১. অর্থাংখনিসমূহ, শাক-সজী, প্রাণীকৃল, সমুদ পাহাড়, (মোট কথা,) যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ধর্মীয় ও পাথর 
মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 

“য় মঙ্গল’ এভাবে যে, পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দেখে তোমাদের আল্লাহ্‌ তা'আলার হিকমত ও কুদ্রতের পর্ণ -পরিচিতি লাভ হবে। আর “পার্থিব 
মঙ্গল’ হচ্ছে- খাও, পান করো, 'আরাঘ করো, স্বীয় কার্যাদিতে ব্যবহার ঞণরো। কাজেই, এ ধরণের নি'মাতসমূহ (লাভ করা) সত্বেও তোমরা কিরপে কুফর 
করবে? 

মাস্আলাঃ ইমাম করখী ও হযরত আবূ বকর রাধী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা) প্রমুখ ' ॥ %:1 $? "কে উপবৃত হওয়া যায় এমন সব বস্তু 
মূলতঃ 'মৃবাহ্‌’ বা বৈধ হবার পক্ষে কৃষ্ট গ্যাণ সাব্যস্ত করেছেন। 

চীকা-৫২. এ সৃষ্টি ও আবিষ্কার, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হবার প্রমাণবহ । কেননা, এ ধরণের হিকমতপূর্ণ মাখল্ক সৃষ্টি করা সার্বিক ও 
পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্ভবপর নয়, (এমনকি,) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। 

ত্র পর জীবিত হওয়া' কাফিরণণ 














অসম্ভব বলে মনে করতো। এ নন 
আয়াতগালোতে তাদের ভ্রান্তি ও কু 2% 
বিভিন্ন কা ন তায়াদের নয সৃতি 03586 4232 


করিয়েছেন; এভাবে যে, যখন আল্লাহ্‌ 
তা*আলা সৰ্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ; আর 
শরীরদমূহের উপাদানও একত্রিত হবার 
এবং জীবন লাভের যোগ্যতারাখে, তখন 


[করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে ৫১) EEE EOD 


(ইচ্ছা) করলেন, তখন ঠিক সপ্ত-আস্মান us ১15 
ERE 88 ১, ৮৪৪০ € 


মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কিভাবে অসম্ভব 

হতে পারে? ক্রু’ - চার 

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর আল্লাহ |৩০. এবং স্মরণ করুন!) যখন আপনার (৩) 08 
তা'আলাআস্মানে ফিরিশ্ভাদেরকে এবং [প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি ys SS Is 
যমীনে জিন্‌ জাতিকে আবাস দিয়েছেন। 


ES on 


(প্রতিনিধি) করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে vd 9:7১ 


জিন্‌ জাতি ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে তিনি 
একদল ফিরেশতা পাঠালেন, যারা 


এদেরকে (জিন্‌ জাতি) পাহাড় ও [রক্তপাত ঘটাবে (৫8)1আর 'আমরাআপনার ৫ ৫ 
স্বীপসমূহের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। [প্রশংসা পূর্বক আপনার “তাস্বীহ' (্ৃতিগান) ০৫০০ Ses 
ডীকা-৫৩. "খলীফা" বিধি-বিধান ও [করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি ।' 06৯] তো 589: 


[তিনি বললেন, “আমার জানা আছে যা তোমরা 


[জানোনা (৫৫)।" টিন | 


আলাম 
















৫৮২ 5] 25155 8৯ হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনের খলীফা? (তিনিধি)করেছি। 


কিরিশৃতানেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর প্রতিনিধিত্ব্র সংবাদ এ জনাই দেয় হযেছে তারা তাকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার হিকমত 
সম্পর্কে ভার নিকট থেকে জেনে নেন এবং তাদের নিকট খলীফার এ মহত ও মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, ঠাকে সৃষ্টির পূর্বেই 'খলীফা' (রতিনিধি) উপাধি 
প্রদান করা হয়েছে এবং আসমানবাসাদেরকেও তার সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। 


মাস্তআলাঃ এর মধ্যে বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যেন তারা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করে নেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তার 
কারে! পরামর্শের প্রয়োজন হবে। 

টীকা-৫৪. ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য- আপত্তিউথাপন কিংবা হযরত আদম (আলায়হিস সালাম)-কে তিরস্কার করা নয়; বরং তাকে প্রতিনিধি করার হিকমত 
সম্পর্কে জেনে নেয়া । আর ফ্যাসাদ ছড়ানোর সম্বন্ধ মানৰ জাতির প্রতি করার জ্ঞান তাঁদেরকে হয়তো আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, কিংবা 
“লওহ্‌-ই-মাহফুয' থেকে অর্জিত হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই জিন্‌ জাতির উপর অনুমান করেছেন। 

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আমার হিকমতসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশিত নয়। কথা হলে যে, মানবকুলের মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)ও থাকবেন, 
ওলী এবং আলিমগণও। আর তারা জ্ঞানণত ও আমলগত উভয় প্রকারের মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী হবেন । 


'জন্স-৫৬. আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর স্থুখে সমুদয় বস্তু ও সব নামীয় বস্তু উপস্থাপন করে তাকে সেগুলোর নাম, গুণাবলী, 
কার্যকারিতা, বৈশিষ্ট্যাবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-কৌশলাদির মৌলিক বিষয়সমূহ- সব কিছুর জ্ঞান “ইল্হাম' * সূত্রে দান করেছেন। 


কলীকা-৫৭. অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের এ ধারণায় সতা হও যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী করে অন্য কোন মাধুলৃক সৃষ্টি করবো না এবং 
তোমরাই (আমার) খিলাফতের [প্রতিনিধিত্ব করা) জন্য একমাত্র উপযোগী, তবে এ সমস্ত বন্ধুর নাম বলে দাও। কেননা, খলীক্ার দায়িত্ব হচ্ছে- প্রদত্ত 
ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য সপাদনের ব্যবসা কলা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ক্া। আর এ সম বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত খলীফার এ দায়িত্ব পালন করা 
সম্ভবপর নয়, যে গুলোর উপর ডাকে কার্য-নির্বাহক করা হয়েছে এবং যে গুলোর ফয়সালা তাঁকে দিতে হবে। 

াস্আলাঃ আন্তাহ্‌ তা'আলা ফিরিশৃতাদের উপর হযরত আদম (ত্রালায়হিস্‌ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে 'ইল্ম' (জান)-কেই প্রকাশ করেছেন 
এ থেকে পরখাণিত হলো যে, নাষসমূহের জ্ঞান (ইল্ম-ই-আসমা) অর্জন করা নির্জনে ও একানীভাবে ইবাদতের চাইতে অধিকতর উত্তম। 

সূরা; ই বাকারা ডন মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে এটাও 


75555755555] প্ৰমাণিতহলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস 
1৩৯. এবংআল্লাহূতা“আলাআদমকে যাবতীয়]. £5 (2151215 | সালা) িিশতাবুল অপেক্ষা রেষ্ট 


টির) নাম Sot দিলেন: (৫৬) অভঃগার 5% Es 5 | দীকা-৫৮, এব ফিিশতাদেব পক্ষ 





সমুদয় বেভু) ফিরিশৃতাদের সামনে উপস্থাপন থেকে তাদের অক্ষমতা ও অপূর্ণতার 
[করে এরশাদ করলেন, “সত্যবাদী হলে এসব [023১4020115 রব 
বস্তুর নাম বলো তো (৫৭)! নং পি টে হে, তাদের প্রশ্ন (আদম সৃষ্টির 
মনল পিন লা ন 

মলম ৷ CSTE | Rr Ror an 
2১ | ভাৱা মনুষের মহত এবং তার সৃষ্টির 
নিশ্চয় আপনিই জ্ঞানময়, শুজ্ঞাময় (৫৮) ৷' হিকমত সম্পৰ্কে অবহিত হয়েছেন, যা 
1৩৩. তিনি এরশাদ করলেন, “হে আদম! বলে 5520902223499 || আব পূৰ্বে জানতেন না। 
[দাও তাদেরকে সমুদয় (বস্তুর) নাম।' যখন Ey SEEING টীকা-৫৯. অর্থাৎ হযরত আদম 
[তিনি (অর্থাৎ আদম) তাদেরকে সমুদয় বস্তুর 408 তে (আলা সালাম) প্রতোক বন্ধুর নাম 


নাম বলে দিলেন (৫৯) এরশাদ করলেন, ১) 2) 43204073 0% | ওসটিবগৃহা বৰ্ণনা কৱেছেন তেখন 
“আমি কি (একথা) বলছিলাম না যে, আমি ৬১১০1১৮৮6৮৫ | oe বাল) 


(727+. ০৮০ 
(45986207815 | জৰা-৬০, করিশৃতাগণ যে কথাঢা 
33 | প্রকাশ করোছলেন তা ছিলো- আনুষ 
ফিৎনা-ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত করবে ।" 
আর যে কথাটা গোপন করেছিলেন, তা 
1৫৮১ 1-0/2 7 | ছিলো- ‘খলিফা হবার যোগ্য শুধুতারা 
A) HILAL 
bone) bs 14595 নিজেরাই এবং আল্লা তা'আলা তাদের 
আর্ট] 8013348 | চেয়ে অৱিক উত্তম ওজানী জোমাধ্রুক 
- RE রে সৃষ্টি করবেন না।" 
042/905) | াস্আলাঃ এ আয়াত খেকে মানুষের 
আভিজাতা এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ্রযাণিত 
হয়। আর একথাও (প্রধানিত হয়) যে, 
শিক্ষাদানের স্বদ্ধ আর্যাহ তা'আলারপ্রতি 
করা শুদ্ধ, যদিও তাকে শিক্ষক' নামে অভিহিত করা যায়না । কেননা, 'শিক্ষক' পেশাদার শিক্ষাদাতাকে বলা হয়। 
আসআলাং এ থেকে একথাও জানা যায় যে, সমস্ত শব্দ ও ভাষা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত । 
[নাস্আলাঃ এ কথাও শাণিত হয় যে, ফিরিশৃতাদের জ্ঞান ও পূর্ণতাগুলো জমবর্দিত হয়। 
্কা-৬১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে সমস্ত সৃষ্ট বন্তুর নমুনা ( :২১1১১৯৯-) এবং গ্রহানী জগত ও শরীর জগতের 
কষ্টি' করে সৃষ্টি করেছেন। আর (তাকে) ফিরিশ্তাদের জন্য পূ্ণতাগুলো অর্জনের মাধ্যম করেছেন। অতঃপর তাদেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্‌ 
দালাম)-কে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং নিজেদের ন্তাব্যের 
জন ক্ষমা প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 

















* ইলহাম অন্তরে আল্লাহ ভা“আলার পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত করা হয়। 


কোন কোন াফনীরকারের অভিমত হচ্ছে- আল্‌ ডা'আলা হযরত আদম (আলা সালাম)-কে সৃষ্টি বরার পূর্বেই ফিরিশতাদেরকে (ডাকে) সাজদা 
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্লিখিত আয়াতশরীফ- ১৮১১৯০ 51328 334 ৮০১, 3 
জেরষাঃ যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং ভাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তীর প্রতি সাজদাবনত হা 
শরীফ) 

সাজদার নির্দেশ সমন্ত ফিরিশ্ভাকেই দেয়া হয়েছিলো । এটাই বিশু্ধাতম অভিয”। (খাখিন) 

যাস্আলাঃ সাজদা দৃপ্রকার। যথা- (১) 'সাজদা-হ-ইবাদত', যা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং (২) 'সাঞ্গদা-ই-তাহিয়যাহ্‌', যাতে সাজদাকৃতের 
প্রতি স্বান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ) হয়; ইবাদত নয়। 

যাস্যালাঃ "সাজদা-ই-ইবাদত' আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য খাস; তা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এমনকি কোন শরীয়তেই তা জায়েয ছিলো না। 
এ আয়াতে যেসবভাচ্ষসীরকারক (সাজদাহ দারা) 'সাজদা-ই-ইবাদত'-এর কথা ৃঝিযেছেন, তাঁরা বলেন, “সাজদা আল্লাহ তা'আলার জনাই নি ছিলো 
আর হযরত আদম (আলায়ছিস্‌ সালাম) কে করিল করা হয়েছিলো মাত্র । সুতরাং হযরত আদম (আলাযহিস্‌ সালাম) ছিলেন il pl 
(যার দিকে সাজদা করা হয়); *_5 ১১-৯4 (খার উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) নন" কিন্তু এ অভিমত দুর্বল । কেননা, এ সাজা ছারা হযরত আদম 
(আমাদের নবী ও এ নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর শ্রেষ্ঠত ও মহত্‌ প্রকাশ করাই উন্দেশ্য ছিলো। আর $7} ২১১০ খর 
দিকে সাজদা করা হয় অর্থাৎ ক্বিা) সাজদাকারী অপেক্ষা শষ্ঠতর হওয়া বাঞ্ছ্নীয়নয় ৷ যেমন, কা'বাু'জাহ্যামাহ হর সৈয়াদে আরিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বিলা ও ] অথচ হুযুর (দঃ) কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ । 

অনা অভিমত হলো- এখানে *সাজদা-ই-ইন্বাপত “ছিলোনা; বরং 'সাভাপা-ই-াহিক]াই'-ই ছিলো । আর এ সাজদা শুধু হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
এর জন্যই হিলো। মাটির উপর কপাল রেখেই তা করা হয়েছিলো শুধু মাথা নত করে নয়। এটাই সঠিক ও অধিকাংশের অভিমত । (মাদারিক) 
মাস্ত্বালাঃ 'সাজদা-ই-তাহিয্যাহ্‌' (বা 
সন্মান ধ্বদর্শনার্থে সাজদা) পূর্ববর্তী 
শর্যভসমূংে জায়েয ছিলো। আমাদের | 
শরীয়তে রহিত (মানদৃখ) হয়ে গেছে। | ৩৫. এবং আমি এরশাদ করলাম, “হে আদম! LIE 
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এখন কারো জন্য তা জায়েয নয়। কেননা, | তুমি ও তোমার স্ত্রী এ জারাতে অবস্থান করো 
যখন হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু | এবংখাও এখানে কোন বাধা-বিষনব্যতিরেকেই, 
তা আলাআনহ)হযুর আক্দাস সাল্লাল্লাহু | যেখানে তোনাদের মন চায়; কিন্তু এ গাছের 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে | নিকটে যেওনা (৬২)! গেলে, (তোমরা) সীমা 
'সাজদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন [ত্বতিক্রযকারীনৈয অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে (৬৩) ।' 











(ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী হলেন- হযরত জিবরাঈল অতঃপর হযরত মীকাঈল, অতঃপর হযরত ইস্রাফীন, অতঃপর হযরত আখরাঈল. 
অতঃপর আল্লাহ্র নৈকটাধন্য ফিরিশতাগণ (আলায়হিমুস সালাম)। 

'এসাজদা জুমু'আর দিন সূর্য শশ্চিমাক্াপে হেলার সময় থেকে“ আসর পর্যত্ত করা হয়েছিলো : এক অভিমত এটাও আছে যে, আল্লাহ্র নৈকটা ধন্য ফিরিশৃভারা 
একশ বছর, আর অন্য অভিষতে, পাঁচশ বছর সাজদারত ছিলেন । (কিছু) শয়তান সাদা করেনি এবং সে অহংকারবশতঃ এ বিশ্বাসই পোষণ করতে থাকে 
যে, সে হযরত আদম (আলায়ছিস্‌ সালাম) থেকেও শ্রেষ্ঠ ৷ তাকে সাদার নির্দেশ দেয়া ছিকমতের পরিপন্থী । (মা-আহপ্লাহি তা'আলা ।) এ জান্ত বিশ্বাসের 
কারণে সে কাফির হয়ে গেছে। 

যাস্যালাঃ আয়াত শরীফে একথার সৃষপষট ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আলায়হি সালাম) কিরিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একারণেই তাকে তাদের 
দ্বারা সাজদা করানো হয়েছে। 


যাসঘালাঃ অহংকার অতীব মন্দ ৷ এতে কখনো অহংকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ 'কুফর' পর্যন্ত পৌছে যায় । (বায়দাতী ও জুমাল) 
চীকা-৬২. এটা দারা পম কিংবা আলুর ইত্যাদি গাছের কথা বুঝানো হয়েছে (জালালায়ন) 


ভীকা-৬৩. * 4 ' (যুলুম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। এটা দিযিদ্ধ আর নবীগণ হলেন- 'মাসৃম' বা নিষ্পাপ । 
তানের ঘারা গুলাহ সম্পাদিত হয়না (সুতরাং) এখানে ুনুষ' (74 45 ) মানে হচ্ছে- অধিকতর উত্তম কাজের পরিপন্থী করা' মাত্র( 4351 ৬১১১) । 
যাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-কে 'যালিম' বলা ভাদের অবমাননা করার শামিল এবং কুফর । যে কেউ এরূপ বলবে সে কাফির হয়ে যাবে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মালিক ও মুনিব । তিনি যা চান এরশাদ করেন। এতে তার ইজ্জত ও যহাত্ব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে । অন্যের কি অবকাশ আছে যে, সে আদব 
বাশালীনতা-বিবর্জিত কথা মুখে উচ্চারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র “সদ্বোধন কে স্বীয় দুঃসাহসের জন্য সনদ বানাবে? (আল্লাহ্‌) আযাদেরকে তাদের (নবীগণ) 
স্থান, আদৰ ও আনুগত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের উপর এটাই অপরিহার্য । 





৪. শয়তান কোন মতে, হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর নিকট পৌছে বললো, “আমি কি আপনাদেরকে *শাজরাতুল খুন 
জল একটা গাছের কথা বলবো, যার ফল আহার করলে জান্নাত চিরস্থায়ী হওয়া যায়ঃ” হযরত আদম আলায়াহস্‌ সালাম তা প্রত্যাব্যান করলেন । 
(জ (শর্ভান) তখন শপথ করে বললো, “আমি আপনাদের হিওবগদী।” তাদের ধারণা ছিলো আল্লাহ্‌ পাকের নামে মিথ্যা শপথ কে করতে পারে! সুতরাং 
[6 কলার ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (আলায়হাস্‌ সালাম) সেই গাছের কিছু ফল আহার করলেন অতঃপর হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে দিলেন। 
[লিও আহার করলেন। হযরত আদম (আলায়ইিস্‌ সালাম)-এর ধারণা ছিলো যে, 53 $$% (তোমরা এ গাছের কাছে যেওনা!)-এর নিষেধটা 
ছি (আোকরূহ তানবীহী) নির্দেশক, ০-১- বা ‘হারাম নির্দেশক" কম । কেননা, তিনি যদি ভা ৮৮৯০ বা 'হারাম জ্ঞাপক' মনে 
লুল, ভবে কখনো এরূপ করতেন লা। কেননা, নবীগণ সা'স্মৰা নিষ্পাপ এখানে হযরত আদম (আলাযহিস্‌ সালাম)-এর ই্ডিহাদ (সত্য সন্ধানে 
জর রচেষ্টা)-এ ক্রটি হয়েছে মা এবং ‘ইজতিহাদ'-এ অল হলে নির্দেশ অমান্যজনিত কোন গনাহ্‌ হয়না । 


৬৫. হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্‌ সালাম) এবং তাঁদের বংশধরগণকে; যারা তাদের রসে ছিলো, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার 
রেশ দেয়া হলো। হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) চতস্দবীপের (শ্রীলংকা) পর্বতসালার উপর এবং হযরত হাওয়। (আলায়হাশ সালাম) জিদ্দায় অবতীর্ণ 
আমিন) 

ক্র আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বরকতে পৃথিবীর গাছলমূহে পবিত্র খুশ্ব সৃষ্টি হলো। (রুহুল বয়ান) 

উন্ষ-৬৬. এ থেকে বয়সের শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যু মুহ্র্তের বথাই প্রতিভাত হয়। আর হযরত আদম (স্বালায়হিস্‌ সালগম)-এর জন্য এ সুসংবাদই 
রয়েছে যে, তাকে দুনিয়াতে শুধু এতটুকু 
সময়ের জন্য বসবাস করতে হবে। 
অতপর পুনরায় তিনি জান্নাতের দিকে 


5 
লো খালে ছল খা | Ee 
'াদেরকে আলাদা করে দিলো (৬৪)। | ৫৫505514826 | অব তলার জীবন সি 
08983 লাল তালে জনের নাদ 


6 (47582427 | লেখ হয় যাব পর তাদেরকে পুলযায় 
৪৯417248862] পৰকালৰ দিকে ফি যেতে হবে? 


টীকা-৬৭. হযরত আদম (আলাহথহিসু 
০৫59০) | লস্ট পৃথিবীতে আসার পর তিনশ 
SSAA ITE বহর পর্যন্ত লজ্জায় আস্মালের দিকে 
ee 44/594 | মাখা উঠান নি। যদিও হযরত দাউদ 
টা (আোলায়হিস সালাম) অধিক ন্দলকারী 
ছিলেন: তার অশ্রু সমস্ত দুনিয়াবাসীর 
অশ্ৰুঅপেক্ষাও অধিক ছিলো কিছু হযরত 
আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) এতো বেশী 
ভ্র্দনকরেছিলেন যে.তার চোখের পানির 
প্ররিঘণণ হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম) সহ সমস্ত দুনিয়াবাসীর চোখের পানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়েছিলো। (খাযিন) 
কা তাব্রানী, হক্চিম, আবু না'ঈম এবং বায়হাকী সুখ হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ) থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
(জযাসাল্লাম)-এর সূ ( (2৯ ১৮০) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম-এর এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হলো তখন 
উন তালার চিন্তায় অস্থির ছিলেন যত বস... আরশের উপর লিখা আছে- 
আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'জালাল দরবারে সেই উন্নত মর্যাদা অন্য কারো ভাগ্যে 


পারা: ১ 

















আহ থাতপালক’আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দ মুহা মোল্তফা স্যান্তাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হা মর্যাদার ওসীলার এবং ভার 
[কলের নাধামে, যা তাপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।” এ প্রার্থনা কলা মাই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 


[ক্ালাঃ এ বর্ণনা থেকে প্রমানিত হয় যে, আর্লাহ্র দরবারে মাকব্ল বান্দাদের ওসীলা বা মাধাম সহকারে, যেমন 3944১০১45৮৯ 
[ক্র ওসীলার বা মাধ্যমে) দোয়া-পরার্থনা করা জ্গায়েয এবং হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম-এর সুন্নাত (তরীক্বা)। 


আলঙ্ল্াঃ আল্লাহ তাআলার উপর কারো হক বা প্রাপ্য ওয়াজিব হয়না । কিন্তু তিনি আপন মকবুল বান্দাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দারা তাদের হক 


লা জাকাত রড হাদীস শরীফে 
I Os PROTO PO TRE SOOO ES ETT 
যব আনার উপর এবং ভার রস্লের উপর ঈযান এনেছে লামা কায়েম করেছে, অতঃপর মানের রেষা পালন করেছে, ভার জন্য আতর 
কৃপায়, এ হবই নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।) 


হযরত আদম আলায়ছিস্‌ সালামের তাওবা ১০ই মুহব্রম কৰুণ হয়েছিলো । জান্নাত থেকে বের করার সময় অন্যালা নি'মাত বা অনুযহের সাথে সাথে আরবী 
ভাষাও তার নিকট থেকে লুণ্ করা হয়েছিলো । তখন আরবীর পরিবর্তে তার বরকতময় মুখে 'সুরিয়ানী' ভাষা জারী করা হয়। তাওবা কব্ল হওয়ার পর 
পুনরায় তাকে আরবী ভাষা প্রদান করা হয়। (ফত্হল আযীয) 

মাসআলা; তাওবার মূল অর্থ- আল্লাহর প্রতি ফিরে আসা" এর তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে- (১) বয় অপরাধ স্বীকার করা, (২) ভক্ষন্য পঞ্জিত 
হওয়া এবং (৩) তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। গুনাহ্‌ যদি প্রতিকারযোগ্য হয় তবে তার প্রতিকার করাও বাছছী়। উদাহরণ স্বক্ূপ, নামায় 
পরিত্যাগকারীর তাওবার জনা বিগত 








নাহাযমূহের কাযা নেয়াও জরুরী । [সুরা ২ বাকারা el) 
তাওবার পরক্ষণে হযরত জিব্রাদল |৩৮- আমি এরশাদ করলাম, ‘তোমরা সবাই ০০ 
জোহিল সালাহ) পৃথিবীর সমস্ত জীব. [জারাত থেকে নেমে যাও! অতঃপর পরে যদি RTS GIRO 
জন্তুর উদ্দেশ্য হযরত আদম আপায়ছিস [তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন 885 
সালাম-এর খিলাফতের ঘোষণা দিলেন | হিদায়ত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই 22 টি রি 
এংসবারউপরতারআনুগতা অপরাধ | হদায়তের অনুসারী হবে, তার জন্য না কোন. ৯৯ এ 
হবার হুকুম শুনিয়ে দিলেন। সবাই তার |ভয়, (এবং) না কোন দুঃখ থাকবে (৬৮)। ৪০০৮০ 
ই স্ীকৃতি দিয়েছিলো ।(ফত্হল [৩৯. আর সেসব লোক, যারা কুফর করবে 5 এর 0 
ভীকা-৬৮. এটা নেক্কার মুমিনদের |করবে, দাযখবাসী, i Sf 
জন্য একটা সুসংবাদ। অর্থাৎ না তাদের 2০৯2৫ ট 
মহাপ্রসয়ের দিনে কোন ভয় থাকবে, না 

আখিরাতের কোনদু খ (খাকবে)। তাঁরা পাচ 

নিশ্চিন্তে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। TY 

জীকা-৬৯. ইত্াঈল' অর্থ আবদুললাহ’ |৪০- হেয়া'কৃবের বশেধরগণ (৬৯)! (তোমরা) 52 20155 
(আল্লাহ্রবাশ্দ); হিরু (৬১+০)জাথার [স্বরণ করো আমার এ অনুখহকে, যা আমি হি টী 
শব্দ এটা হযরত য়া কৃব আলায়হি [তোমাদের উপর করেছি (৭০) এবং আমার 5 cS ০ 


সালাম-এর উপাধি । (মাদারিক)। ম্গীকার পূরণ করো। আমিও তোমাদের 46৫৮2 TR 
লয় কাধ আসল [কার পূরণ করবো (৭১) এবংবিশেষ করে, BIE 
হাছন টি? = ডে [আমারই ভয় (স্তরে) রাখো (৭২)। (6৮56 
(অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ইবাদত 
করো .......) এরশাদ করে প্রথমে - 
সমস্ত মানুষকে সাধারণভাবে আহবান জানিয়েছেন। তারপর 0331. ক্ষেরণ করুন! যখন আপনার প্রভু এরশাদ করেছেন) এরশাদ 
করে তাদের ্ারঞিক সুবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিশেষভাবে বনী ইশ্রাঈলকে আহ্বান করেছেন। এরা হচ্ছে ইছদী সময় 
আর এখান থেকে $১ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। কখনো দয়ার সুরে পূরঞ্কারের কথা স্বরণ করিয়ে (সত্যের দিকে) 
আহ্বান করা হয়, কখনো ভীতি গরদন করা হয়, কখনো প্রমাণ দাড় করানো হয়, কখনো তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হয়, আবার কখনো পূর্ববর্তী 
বিভিন্ন শান্তির কথা উল্লেখ করা হয়। 

ীকা-৭০. এ অনুষরহ যে, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ফিরঞাউন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর ফাক করেছেন এবং যেঘকে ছছায়াদানকারী করেছেন। 
তাছাড়া, অন্যান্য অনুখহরাজি, যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে, সেগুলো স্বরণ করো! 'স্মরণ করা'র মানে হচ্ছে- ‘আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য ও বন্দেগীর 
মাধামে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কেননা, কোন নি'মাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করাই সে নি'যাতকে কুলে যাবার নামান্তর মাত্র। 

চীকা-৭১, অর্থাৎ তোমা ঈমান ও আনুণতয বলায় রেখে আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, ফেলত আমি রতিদাল ও সাওয়াব লান কে তোমালের অলীকার 
পূরণ করবো । সে অস্বীকারের বর্ণনা নিম্লিখিত আয়াতে রয়েছে- ৬৮৮1০০ ১০১০ ৯০1১555 (অর্থাৎ এবং 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইম্রাঈল সম্প্রদায় থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।) 

চীকা-৭২, মাস্ত্ালাঃ এ আয়াতের মধ্যে আ্লাহ্র নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অপীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবারবর্ণনা রয়েছে। এ কথারও 
যে, আল্লাহ্‌ বাতীত অন্য কিছুকে ভয় করা মুমিনের উচিত নয়। 

















=. অর্থাৎ বোরআন পাক, তাওযীত এবং ইন্ীলের উপর, যেগুলো ৩. সাথে রয়েছে, ঈমান আনো এবং কিতাবীদের মধ্যে প্রথম কাফির 
জোলা. যেন তোমাদের অনুসরণ করে যারা 'কুফর" অবলম্বন করবে তাদের শব নূতাাদের উপর না বর্তায় 
= ৭৪. এসব আয়াত দ্বারা ভাওরীত ওইভীলের ইসব আয়াতের কথা বুঝালে হয়েছে, যেগুলোতে হুর (সাপলপ্যাহ্‌ তামছানাআলায়হি য়াসাল্ম)- 
লা) ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ হয্র (সারাহ আলা আলায়ই ওয়াসান্লাম)-এর প্রশংসা পার্থিব ধন-দোলতের লিন্দার বলভূত 
লাল কোনা ফেলল, পার্থিব মাল-সৌলত নানা রূপ এবং আখিরাতে মুকাবিলায় অভি তক 
শর পৃয্ণঃ এ আয়াত শরীফ কা'আব ইবনে আশুরাফ এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যান্য আলিম (!) ও নেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হয় 
2 মূখ ও নিমশ্েনীন লোকদের নিকট থেকে ট্কা-পসা উপতল করে নিতে এনং'াদের উপর বাদক কর নির্ধারণ কা । আর ভারা বৎপাদনের 
ও নগদ টাকায়ও নিজেদের 'প্রপ্য' (7) নিট করে নিয়েছিলো ৷ তাৰা এ জাশঙ্গ বোধ করেছিলো যে, তাঞ্জীত শরীফে হুর (সালাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যেপ্রশংসা ও 
গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেনুলো যদি 
[116৮৮ ৮0৮7৫ তা 
UBSG50TUGS | ron লাহে লোলা 
5309118809292 | তাআলাআলয়হিওয়ালন্যাম)-গৰটণর 
yal | HEL ঈমান এনে বসবে এবং তাদেরআর কোন 
54455 খোঁজখবর নেয়া হবে না; আর এসব 


SAD 
১৫৫০৮ 


পারা£ 





পরিবর্তন করলো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু 

24240221" তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
0325192] | থশংসাজালক বাকাগুলো বদলে 
ফেললো। যখন তাদেরকে লোকেরা 


এ 41০1 এ রি 
৪2115852018] জিজাসাকরতো- তাওযীতেহূর (8) 
191 4402243717 | এ কি কি গুণাবলীর উল্লেখ আছে" 
59 তখনতারা সেগুলো গোপন করে বসতো 
৫30,061 755 এবং কখনোকিছুইবলতোনা। এ প্রসঙ্গে 
SLIM | canta ns Cn 
হো? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো। তবুও CEO LL | হাদি 
তোমাদের বিবেক নেই (৭৬)? | 0495 [9 | টীকা-৭৫. এ আয়াতে নামায ও যাকাত 
- এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য টি 5 ফরয হবারবর্ণনা রয়েছে। আর এদিকেও 
করো। এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই LN 0013424319, | তত রয়েছে থে, নামাৰসমূহ সেওুলোর 
2:42 ০%) | করণীয় বিধয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 
কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা ERD KA ৰ a: 41 
বাবে আমার প্রতি বিনীত হয় (৭৭); | ৩2% | 'আারকান" বা মৌলিক কার্থাদ 
J ~- যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো! 
i) মাস্আলাঃ (এতে| জমা'আতের প্রতিও 
উলাহ্ভ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- জমা*ভাতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতাশগুণ অধিক ফযীলত রাখে। 
-৭৬. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের (!) নিকট তাদের মুসলিম আত্ীয়-স্বজনেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিঙ্ঞাসা করলেন। তখন তারা 
লা, “তোমরা সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! হুযূর সৈয়/দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্তাম-এর দ্বীন সঠিক এবং তার বাণী সত্য ।" এর 
কত এ আয়াত শরীফ নামল হয়েছে। 
হক অভিমত হলো_ এ আয়াত শরীফ এসব ইহুদীর প্রসঙ্গে নাষিল হয়েছে, যারা আরবের মুশরিকদের (অংশীবাদীগণ )-কে হুযুর সাল্লান্পাহ্‌ আলায়হি 
এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলো এবংহমূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার প্রতি হিদায়ত করেছিলো। অতঃপর যখন 
/্/হ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন তখন এসব হিদায়তকারী নিজেরই হিংসার বশীভূত হয়ে কাফির হয়ে গেলো । এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার 
হয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক) 
২৭. অর্থাৎ প্রয়োজন বা সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং নামাঁযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। সুবহানাল্লাহ! কেমন পবিত্র শিক্ষা! *সবর' (ধৈর্য) সব 
উন চর্িবগত মুকাবিলা; এটা ছাড়া মানুষ ন্যায় বিচার, দৃঢ়তা ও সতাপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। 


নন প্রকার । যথাঃ (১) কঠিন বিপদে নিজেকে স্থির রাখা, (২) ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট অটলভাবে সহ্য করা এবং (৩) গুাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়া 

















থেকে নিজ সত্তাকে বিরত রাখা । কোন কোন মুফাস্সির এখানে উল্লেখিত 'সবর'-এর অর্থ রোযা বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন । কারণ, এটাও সবরের 
পর্যায়ড়ুক্ত। 

এআয়াতেৰিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য রানার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ফেলনা, তা (নামায) শারীরিক ও আত্মিক উতয় প্রকার ইবাদতেরই ধারক । 
আর এতে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হয়। হুযুর সাপ্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ুবে উপস্থিত হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। 
এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ ব্যতীত অন্যান্যের উপর নামায কঠিন কাজ। 

টীকা-৭৮. এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে. আখিরাতে মুমিনগণ আল্লাহ্র দীদার বা সাক্ষাত্রপী নি'মাত লাশ করবেন। 

চীকা-৭৯. (এখানে) 5৫৫41 (আশ-“আলামীন)-এর ব্যাপকতা (. 31৯ ৯১) কৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। (অর্থাৎ- বনী ইস্রাসলের 
পরত পৃথিবীর সূচি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সবার উপর সর; বরং) এর অর্থ হচ্ছে- (আ্াহ পাক এরশাদ করেছেন, “হে বনী ইসরাঈল) আমি তোমাদের 
শিতৃপুরুতদেরকে তাদের যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" 





পার য১ 


৪৬. যাদের অস্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, পর্ন 
লজ সা সান্গাৎ 5 রর 224 19501 
১৮০৯০/৪৪।৪ 55420455485 
। ৪ 





















vie Sh pe 
০৭. হে য়া'কুৰের বংশধরগণ। স্বরণ করো, ||. SL 
|আমার সেই অনুগ্রহকে যা আমি তোমাদের ACI BLE COTES 
উপর করেছি আর একথাও যে,আমি এলনত্ | এ a ৩৬ 
মৃতের উপর তোমাদেরকে শেঠ দিয়েছি (৭৯) । (6০০৮ 
(৪৮. এবং ভয় করো এ দিনকে, যেদিন কোন LBA ILI 























টীকা-৮১, এখান থেকে কুকৃ'র শেষ আত্মা অন্য কারো বিনিময় হতে পারবে না Se PP dle 
পৰ্যন্ত দশটা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা |(৮০)এবংনা (কাফিরদের পক্ষে) কোন সুপারিশ ATES EE: 





৯222 

















ইস্রা্ সদায় ূ্পূরুষগণ লাভ [আত্মাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং না তারা কোন || 
করেছিলো। প্রকার সাহায্য পাবে (৮১)। | GIA 
হয়েছিলো তাকেই কিরআউন' বলা হয় । | দান করেছি (৮২), যারা ভোমাদেরকেমর্মাডিক | SR SASS 
হযরত মুসা (জালায়হিস্‌ সালাম)-এর [তণা দিতো (৮৩); তোমাদের পুরুদেরকে || নি ECE 
বুশের ফিরজাউনের নান ওয়ালী ইন [বিহ করে আর | MILES 









জীবিত রাখতো (৮৪); এবং এর মধ্যে তোমাদের || 280১5 
আলন্িল্প _ ১ 
আর 'আল্-ই-ফিরআউন" বলে ফিরআউনের অনুসারীদের কথা বৃঝনো হয়েছে। (জুমাল ইত্যাদি) 


'টীকা-৮৩. "আযাব' (যন্ত্রণা) তো সবই মন্দ (মৰ্মান্তিক) হয়ে থাকে। (আয়াতে) ৷ £১ 2 (মৰ্মান্তিক যন্ত্ৰণা) বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে, 
যা অন্যান্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক হবে। এ জনাই হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির) 1৯1৮" 
মর্মান্তিক যন্ত্রণা) অনুবাদ করেছেন। (যেমন- তাফসীর-ই-জালালায়ন শরীফ ইত্যাদিতে রয়েছে।) 

(ফিরআটল বনী ইত্াঈল (সম্প্রদায)-এর উপর অত্যন্ত নির্পগ়ভাবে, কঠোর পরিশ্রম ও কক কার্যাদি চালিয়ে দিয়েছিলে। কষ ভুমি কেটে মাটি বহন 
করতে করতে তাদের কোমর ও কী ক্ষত নিন্ম হয়ে গিয়েছিলো । গরীবদের উপর ‘কর’ ০%) আরোপ করেছিলো, যা ত্য স্তর পূর্বেই জোরপূর্বক 
উততল করে নেয়া হতো যে নিঃস্ব ব্যক্তি কোন দিন কর আদায়ে অসমর্থ হতো, তার হাত দু'টি ঘাড়ের সাথে বেধে দেয়া হতো এবং সারা বাসই তাকে এই 
যায় রাখা হতো । আরো নানা ধরণের নির্দয় নিপীড়ন চালানো হতো। (খান ইত্যাদি) 


'ভীকা-৮৪. ফিরআউন স্বপ্নে দেখলো- বায়তুল মুকাদাস'-এর দিক থেকে আগুন এসে তা সম মিশরকে অবরোধ করে সমস্ত ক্বিতী (ফিরত্বাউনের 














ঈ্ষকগণ)-কে জালিয়ে দিলো। বনী ইসরাঈীলের কোন ক্ষতি করলো না। এর ফলে তার মনেমহা আতককের সঞ্চার হলো । গণকগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে 

বললো, “বনী ইসরাঈলে এক সন্তান জনুধহণ করবে, যে আপনার এবং আপনার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে।” এটা গুনে ফিরআউন নির্দেশ দিলো 

বনী ইস্রাঈলে যে সন্তানই জন্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক ।' অনুসন্ধানের জন্য বহু ধাত্রী নিয়োগ করা হলো । বারো হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, 

হাজার নবজাতককে হত্যা করা হলো । আর নব্বই হাজার গর্ভপাত ঘটানো হলো । 

জাল্াহুর ইচ্ছার, তখন এ সম্প্রদায়ের (বনী-ইস্রাঈল) বৃদ্ধ লোকেরা দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগলো । ক্তিবী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ফিরআউনের 

ছিক্ট অভিযোগ করলো, “বর্তমানে বনী-ইম্রাঈলে মৃত্যুর হার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, তাদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সেবক 

শারো কোথায়?” সৃতরাং ফিরআ্উন নির্দেশ দিলো, 'এক বৎসর শিশু হত্যা করা হবে এবং এক বংসর হতা৷ মওকুফ থাকবে" 

তঃপর যে বৎসর হত্যা মওকুফ ছিলো সে বৎসর হযরত হারুন (আলায়হিস্‌ সালাম) জনা গ্রহণ করলেন ।আর যে বৎসর পুন[হত্যা চালু হলো সেই বৎসরই 

হুহরত মূসা (আলায়হিস সালায়)-এর জনা হলো। 

ন্স-৮৫. 'বালা' পরীক্ষা করাকেই বলা হয়। পরীক্ষা যেমন অনুগ্রহ দ্বারা করা হয়, তেমনি কষ্ট এবং পরিশ্রম ঘারাও | অনুখহ-- প্রাপ্তির সময় বান্দার কৃতজ্ঞতা 

ESE 72 দ্বারা ইনি ফিরস্াউনের অত্যাচারগুলোর প্রতি হয়, তবে 'বালা' যানে 
- ‘পরিশ্রম’ ও “বিপদ; আর যদি বসব নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের প্রতি হয় তবে বালা” মানে হবে ‘পুরস্কার’ । 


উকষ-৮৬. এটা দ্বিতীয় অনুঘহের বর্ণনা, যা বনী ইরাকের উপর করেছেন- তাদেরকে ফিরআউনী সমপরদায়ের যুনুম-অত্যচার থেকে নিহৃতি দিয়েছেন 
এবং ফিরস্মাউলকে তার সংশুদায়সহ তালের সামনে ডুবিয়ে মেৱেছেন। এখানে ‘আল-ই-ফি্আউন' মালে “ফিন্রআউন ও তার সায়” যেমন, (আয়াতাংশ 
5155 ৩০৫" কোগামনা বনী আ-দামা)-এর মধ্যে হযরত আদম (আলায়হিসূ সালাম) ও আদম-সম্তানগণ উভয়ই শামিল রয়েছে। (জুমাল) 
জকি ঘটনাঃ হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সলাম আরা নির্দেশক্রমে, রা বেলায় বনী ইন্রাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে রওনা দিলেন। 
ভোরে ফিরআউন তাদের তালাশে এক 
পাক্সা হ ১ | বিরাট সেনা-বাহিনীসহ অগ্রসর হলো 
21. 522 এ 7204 | এবং তঁদেরকে সাগরের তীরে দিয়ে 
4৫০ 2৫০৩8৩55461 পেয়োছলে। বনী ইত্াল ফিরআউনের 
সৈন্যদের দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
CS Ese [733 | 2 | সালামের নিকট ফরিয়াদ করলো । তিনি 
BAAS সি আর নির্দেশ সাগর সয় নিল 
2153732030 | আৰত করশেন। এর বরকতে মুল সাগরে 
নে বারোটা শুদ্ধ রাত্তা তৈরী হয়ে গেলো । 
€9৩১১৬০০ | পালি দেয়ালের সো দীড়িযে গেলো। 
সেই পানির দেয়ালসমূহে জালির ন্যায় 
আলোকঘয় ছিদ্রের সৃষ্টি হলো। বনী- 
জঙ্গলের প্রতিটি গোত্র ওসব রাস্তায় একে অপরকে দেখতে পেতো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে করতে সাগর পার হয়ে গেলো। 














উন সাগরে রাস্তা দেখে সেগুলো দিয়ে চলতে আরহ করলো। যখন তার সব সৈন্য সাগরের মাঝখানে নেমে আসলো তখন সাগর আপন অবস্থায় 
ইল হয়ে গেলো । ফলে সমস্ত িরআউনী সাগরে ডুবে গেলো ; ই সাগরের প্রস্থ চার সফরসঙগ' = । এ ঘটনাটা “বাহ্রে কুল্যম'-এ ঘটেছিলো; যা পারস্য 
লাশের তীরের নিকটে অবসথি কিংবা 'ৰাহ্রে মা-ওয়ারা-ই-মিশর' এ ঘটেছিলো) । ওটা 'আসাফ' নামেও খ্যাত । 

লী ইত্রাল সাগরের তীরে ফিরআউনীদের নিমজ্জিত হবার ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিলো। এ ঘটনা মৃহর্রমের ১০ ভারিখে সংঘটিত হয়। হযরত মূসা 
[আশায়হিস্‌ সালাম এ দিন শোক্রিয়ার রোযা রেবেছিলেন। হুয্র সৈয়যদে আলম (সাপল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়সন্তাম)-এর যমান৷ পর্যন্ত ইহুদীরা এ 
জর রোযা রাখতে । হুযুর (দঃ)-ও এ দিবসে রোযা রেখেছেন। আর এরশাদ করেছেন, “হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বিজয়ের খুশী উদ্যাপন 
আছ এর শোকরিয়া আদায় করার, আকা ইহুদীদের চেয়েও অধিক হকদার” 

ঙগালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আশুরার রোযা সুন্নাত 

জ্ালঙ্ঞালাঃ এটাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আঞ্জায়হিমুস্‌ সালাম)-এর উপর আল্লাহ্র যেই অনুষ্হ হয় তার 'ৃতিষ্থারক' প্রতিষ্ঠা করা এবং শোকর আদায় 
ক সলাত । 

কাত একথাও প্রতিভাত হয় মে, এ ধরণের কার্যাদির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরই সুনাত । 
সঙ্গালাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আল্য়হিুস্‌ সালাম)-এর স্ৃতি যদি কাফিরগণও প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তবুও তা বাদ দেয়া যাবে না। 








* এক ফরসঙ্গ = ৩ মাইল । 


টীকা-৮৭. ফিরআউন এবং ফিরআউনের অনুসারীরা ধ্বংস হবার পর যখন হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) বনী ই্রাঈলকে নিয়ে পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্তন 
করলেন এবং তার দরখাস্ত মোতাবেক আল্লাহ্‌ তা'আলা তাওরীত প্রদানের ওয়াদ দিলেন এবং তজ্জন্য সময়ও নির্ধারণ করলেন; যার সহয়সীযা ছিলো, 
বর্ধিত সময় সহকারে, একমাস দশদিন-পূর্ণ যিলক্‌দ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) আপন (বড়) ভাই হযরত হান 
জোলায়হিস্‌ সালাম)-কে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আপন খলীফা ও থলাতিথিস্ করে তাওরীত হাসিল করার জন্য 'তুর গাহাড়'-এ তাশরীফ নিয়ে গেলেন চল্লিশ 
রাততিনি সেখানে অবস্থান করলেন । এ দীর্ঘ সয়ে তিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলেননি । আল্লাহতা'লা 'যবর্দী লওহ' (জবরজন স্তর ফলকসমূহ)- 
এর উপর লিখিত তাওরীত তাঁর প্রতি নাযিল করলেন । 

এদিকে 'পামেরী"র্ণ ও নিযুক্ত ছারা গো-বাুর (প্রতিমা) তৈরী করে স্বীয় গোবের লোকদেরকে বললো, “এটা তোমাদের মা'বূদ বা উপাস্য "এ তারা 
(োতীয় লোকেরা) দীর্ঘ একমাস যাবৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর জনা অপেক্ষা করে সামেরীর প্রতারণার শিকার হয়ে গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ 
করে দিলো । হযরত হারুন (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং ভার বার হাজার অনুসারী ব্যতীত বনী ইস্সাঈল (সম্প্রদায়) -এর বাকী সব লোক এ গো-বাছুরের 
পূজা করেছিলো। (খাযিন) 

চীকা-৮৮. তাদেরকে ক্ষমা করার ধরণ ছিলো এক্পঃ হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) বলেছিলেন, “তাওবার প্রকৃতি এবপ হবে যে, যারা গো-বাছুরের 
পুজা করেনি তারা পৃজারীদেরকে কতল করবে, আর অপরাধকারীরাও স্বেচ্ছায় ও সন্তচিত্তে ও হত্যার শান্তি গহণ করবে।” তারা এতে রাজি হয়েছিলো। 
সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সত্তর হাজার পূজারী নিহত হলো। তখন হযরত মূসা ও হযরত হান (আলায়হিমাস্‌ সালাম) অত্যন্ত বিনয় ও কান্না সহকারে 
আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ওহী এলো, “যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর অবশিষ্ট দোষীগণকে ক্ষমা করা হয়েছে। 
তাদের মধ্যেকার হত্যকারী ও নিহত সবাই জান্নাতী ৷" 


যাস্আালাঃ 'শির্ক' করলে মুসলমান 'ধর্মত্যাগী' (মুরতাদ) হয়ে যায়। 


মাস্ম্ালাঃ সুরলাদ' বা ধর্মভাণীর [সুর বালা লগত 

লি কত । কেন, তা [ই আলববল দিনকে পল] 

শত CAs টো যেন 

পাত অপেক্ষা নার অপরাধ । | তের দা দয়াল অতঃপর তার CDs ৮5585 
সশ্চাতে (শ্রহ্থানের পর) তোমরা গো-বতসের (৩৮ রর 

বিশেষ গ-বাছর ভৈযী করে [সুত আআ লো বলের. পি শি 

পূজা করার মধ্যে বনী ইসরাঈল-এর [অত্যাচারী ছিলে (৮৭)। 














কয়েকটা অপরা 
১১১২ (০২, অতঃপর, এ (এ ঘটনা) পর আমি STOLE TE: 
১) সৃতি তৈরী করা, যা হারাম; . ২) | €োমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি (৮৮), যাতে 
হযরত হারুন (আলায়হিদ সালাম)-এর | তোমরা অনুগ্রহ স্বীকাৰ ৰা রর টন 
প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন এবং ৩) গো- ই) ৩) রব 
বাছুরের পূজা করে মুশরিক হওয়া আালাখল = ১ 


ওসব অপরাধ ফিরআউনী সম্প্রদায় কর্তৃক কৃত অত্যাচার অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য ছিলে। কেননা, এসব কার্যকলাপ তাদের দ্বারা তাদের ঈমান আনার 
পরেই সম্পন্ন হয়েছিলো ।এ কারণে, তারা এমন শান্তির উপযোগী ছিলো যে, আক্যাহর শান্তি তাদেরকে কোন প্রকার অবকাশ দেবেনা এবং তাৎক্ষণিক ধ্বংসের 
কারণে কুফরের উপর জীবনাবসান ঘটবে। কিন্তু হযরত মূসা ও হযরত হান্ন (আলায়হিমাস্‌ সালাহ)-এর বদৌলতে তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেয়া 
হয়েছিলো এটা আল্লাহর এক মহান অনুযহ ৷ 

ঢীকা-৮৯. এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইস্রাঈলের ক্ষমতা ও যোগ্যতা ফিরআউনীদের নায় বাতিল হয়নি এবং তাদের বংশ থেকে সৎ ব্যক্তিবর্গের 
(সালেহীন) জন্ম হবার ছিলো। সুতরাং তাপের মধ্যে হাজার হাজার নবী (আলারহিমুস সালাম) ও বুযর্গ (ওলী) জন গ্রহণ করেন। 





* বিত আছে যে, কিরুআউন বলী ইনরাঈলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোহিত সার তীর পর্যন্ত পৌছলো। তখন বনী-ইব্রাঈলকে সমুদ্রের রাস্তা 
দিয়ে স্বতিত্তয করতে দেখে সে পানিতে ডুবে মারার ভয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত রইলো । যেহেতু, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিলো- তাকে সসৈন্যে পানিতে 
চুবিয়ে মারা, সেহেতু, অতঃপর আল্লাহতা'আলা একটা দুড়ীসহ হযরত জিবরাঈল (স্বাল"্াহিস্‌ সালাম)-কে মানুষের বেশে শ্রেরণ করলেন এবং জিবোঈল 
(স্বালায়হিস্‌ সালাম) যখনই তার ঘুড়িয়ে ফিরজাউনের সুখ দিয়ে মূলা (ালায়হিস্‌ সালাম)-এর অনুসরণ করলেন তখন ফিরআউনের ঘোড়া হযরত 
জিতরাঈলের দুড়ীর অনুসরণ করলো এবং ফিরজাউনের সৈনাগণও তাকে অনুসরণ করলো । এখানে উল্লেখ্য যে, জিব্রাইল (আলারহিস্‌ সালাম)-এর ও 
সুত্র কলন যেখানে পড়তো ততকণাৎ সেখানে ঘাস জন্যাতো । এটা দেখে সামেরী সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে এসেছিলো। এমাটি 
সে পরবর্তীতে গো-বৎসরপী প্রতিমার সুখে যখন রেখেছিলো তখনই সেটার মধ্যে প্রাণ সারি হলো এবং পো-বাডুরের সো শব্দ করে এদিক সেদিক 
সুটাছুটি করতে আর্ত করেছিলো । এটার মাধ্যমে সামেরী বনী ইস্াঈলকে বিজরান্ত করেছিলে । 


৯০. এ কতল' (হত্যা) তাদের অপরাধের কাফ্ফারা ছিলো । 

চব্স-৯১. বন বনী ইসরাঈল তাওবা করেছিলো এবং কাফ্ফারা স্বরূপ আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা হুকুম করলেন যেন হযরত, 
চা আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরকে গো-বাছুরের পূজার অপরাধের কমা প্রার্থনা করার জনয হাষির করেন। হযরত মূসা (আলায়ছিস্‌ সালাম) তাদের মধ্য 
জে সত্তর জন মানুষ নির্বাচিত করে 'তূর' পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে তারা বলতে লাগলো, “হে মুসা! আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
ভরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে প্কাশ্যভাবে দেখাবো না” এর কারণে আসমান থেকে এক ভয়ানক আওয়াল হলো, যার আতঙ্কে তারা সবাই 
চু পতিত হলো । হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম অতীব বিনয় সহকারে (আল্লাহর দরবারে) আরয করলেন, “আমি বনী ইস্রাঈলকে কি জবাব দেবো?” 
হরঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে একের পর এক করে পুনজীবিত করেছিলেন 
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ধ্বংস করা হয়। হুযুর সৈয়াদে আলম 
(সান্তান্তাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
যমানার লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া 
হচ্ছে যে, নবীগণ (আলায়হিসুস্‌ সালাম)- 
এর সাথে বেয়াদবী করা আল্লাহ্র গযবের 
কারণ হয়ে দীড়ায়। তোমরা তা থেকে 
সাবধান থাকো! 


মাসৃত্বালাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, 
আল্লাহ পাক স্বীয় দরবারের মাকবূল 
বান্দাদের দো'আয় মৃতকে পুনজীবিন দান 
করেন। 

চীকা-৯২. যখন অবসর হয়ে হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম) বনী ইস্রাঈলের 
সেনাদলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন- 
“শামদেশে (সিরিয়া) হযরত ইব্রাহীম 
(জোলায়হিস্‌ সালাম) এবং তাঁর 
বংশধরদের সমাধি অবস্থিত, সেখানেই 
অবস্থিত বায়তুল মুক্া্দাস ৷ এ পবিত্রভূ- 
খণ্ডকে আমালিকাহ গোত্রীয়দের কবল 
থেকে মুক্ত করার জন্য (তাদের সাথে) 
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2 জিহাদ করো এবং মিশর ত্যাগ করে 
সেখানেই আবাসভূমি করে নাও ।' আর 





শর ত্যাগ করাও বনী ইস্রাঈলের উপর অতি কষ্টকর ছিলো । তখন প্রথমে তারা এনির্দেশ পালনে গড়িমসি করেছিলো । জার যখন বাধ্য হয়ে তারা হযরত 
হুদা ও হারূন (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর সৌভাগ্যযয় সাহচর্যে রওনা দিলো, তখন পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট ও সমস্যার সন্মুখীন হতেই হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট তারা অভিযোগ করতো । যখন তারা ও মরুভূমিতে গিয়ে পৌছলো, যেখানে না ছিলো কোন গাছপালা, না ছিলো কোন 
ছায়া, না ছিলো কোন খাদ্য-রসদ, তখন সেখানে তারা প্রথর রোদের উত্তাপ এবং ক্ষুধার অভিযোগ করলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ 
সালাম)-এর প্রার্থনাক্রমে, সাদা মেঘমালাকে তাদের ছায়াদানকারী করলেন, যা রাতদিন তাদের সাথে সাথে চলতো । রাতে তাদের জন্য আলোর থায নেমে 
আসতো, যার আলোকের মধ্যে তারা কাজকর্ম সমাধা করতো। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার ও পুরাতন হতো না ।নখ ও চুল বাড়তো না। এ সফরে 
জালের যেসব সন্তান জন্মলাভ করতো গাদের পোষাকও সাথে সৃষ্টি হতো । যতটুকু তারা বড় হতো পোষাকও ততো বৃদ্ধি পেতো । 


টীকা-৯৩. ‘মানু’ তারাঞ্জবীন-এর মতো এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ছিলো/তা প্রত্যহ সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরে ্রতোকের 
জন্য এক সা" * পরিমাণ আসমান থেকে নাযিল হতো ৷ লোকেরা তা চাদর ভরে রেখে সারাদিন আহার করতো । আর 'সালওয়া" হচ্ছে এক প্রকার ছোট 
পাখী । বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর এরা সেগুলোকে শিকার করে খোতো । 

এদু'টি নু প্রতি শনিবার মোটেই আসতো না । সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে প্রত্যহ আসণে । খতি শুক্রবার অন্যান্য দিনের তুলনায় খিগণ আসতো । তাদের 
প্রতি নির্দেশ ছিলো- রতি শুক্রবার পরদিন শনিবারের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সঞ্চিত রাখো: কিন্তু একদিনের বেশী (খাদ্য) জমা করোনা।' 
বনী-ইস্রাঈল এসব নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো । তারা অতিরিক্ত খাদ্য জমা করতে লাগলো । ফলে, তা পচে গেলো এবং সেগুলোর আগমন 
বদ্ধ করে দেয়া হলে৷। এতে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো- দুনিয়ার নি'মাত থেকে বঞ্চিত এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির উপযোগী হলো । 
টীকা-৯৪, এ ‘লোকালয়’ মানে বায়তুল যুব্বদ্দাস' কিংবা 'আরীহা', য' বায়তুল মক্দ্দাসেরই নিকটে অবস্থিত, যেখানে “আমালি্থাহ' গোত্রের আবাস ছিলো 
এবং এ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো । এখানে খাদ্য ও ফলমূল প্রচুর ছিলো। 

ভীকা-৯৫. এ 'দরজা' তাদের জন্য কা'বার বিকল্প ছিলো । সুতরাং এতে প্রবেশ করা ও এর প্রতি মুখ করে সাজদা করাকে তাদের গুনাহ্র কাফ্ফারা সাব্যস্ত 
০২১১৪ পারা 
চীকা-৯৬. মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে 


জানা গেলো যে, সুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা SEED LOH রণ 


এবংশারীরিক ইবাদত (হিসাবে) সাজদা 





ইত্যাদি আদায় করা তাওবা বা ১0] ৫5624905255 
'অনুশোচনার জন্য পরিপূরক । 9228 ৫ 2245৬ 
যাস্আালাঃ এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, রও ৪ 
শ্রসিন্ধিপ্রা পাপের তাওবাও ঘোষণা 

2 প্রবেশ করো (৯৪)। অতঃপর তাতে যেখানে 

ছা [ইচ্ছা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আহার OEP 

বরকতময় স্থালদমূহ, লো আপার 15908501389 
রহমত বর্ষণের স্থান, সেখানে তাওবা CARTE TRA 
করা এবং ইবাদত পালন করা শুভফল + | ৮৫০5 রি 5 
০৯০১৭ |আমি নেক্কার লোকদের প্রতি (আমার) দান 5৩১16 
৩০০১৭১৫% [আলো বৃদ্ধি করবো (৯৬)।" 205385065 
এজন্যই সালেহীন বান্দাদের নিম চলে সাও 0৫3 


আলে নার গা আগর [৩০- অতঃপর যালিমগণ অন্য বাক্য বদলে 


সালাম) ও আউলিয়া কেরামের জনস্থান 
এবং মাযাদসমূহে হাযির হয়ে আল্লাহর [উপর আযাব নাযিল করেছি (৯৮) প্রতিফল 
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স্বরূপ তাদের আদেশ অমান্য করার । © SHH 











ঢীকা-৯৭, বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- বলী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তারা সাজদারত অবস্থায় “দরজা'য় প্রবেশ করে আর যেন 
মুখে “>. (হিত্তাতুন) 'ভাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে; (কিনু) তারা উভয় হকুমেরই বিরোধিতা করলো তারা প্রবেশ 
তো করলো নিতম্বের উপর ভর করে হিচড়াতে ছিচড়াতে আর তাওবা-বাকোর পরিবর্তে ঠা স্বরূপ বললো“ 33 ১. ৮১০ 
হোব্বাতুন ফী শা'রাতিন)” যার অর্থ হয়- 'চুলের মধ্যে দানা' । 

টীকা-৯৮. এ আযাব ছিলো মহামারী আকারে 'প্রেগ': যার কারণে এক যৃহূর্তেই চব্বিশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো। 

যাসমালাঃ সিহাহ হাদীসে বর্ণিত, “প্রেগ পূর্ববর্তী উপ্নতদের আযাবেরই অবশিষ্ট ৷ যখন তোমাদের শহরে দেখা দেয় তখন সেখান থেকে (অন্যর) পলায়ন 
করোনা, অন্য শহরে হলে সেখানেও যেওনা ।" 

যাস্তবালা; বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মহামারী দুর্গত এলাকায় আরাহর সনষ্টির উপর ধৈর্যশীল থাকে, যদি সে মহামারী থেকে বেঁচে যায় 
তবুও সে শাহাদতের সাওয়াব পাবে। 





* এক সা' = সাড়ে চার সের বা ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়। 


ভীকা-৯৯. যখন বনী ইসরাঈল সফরে পানি গায়নি, অসহনীয় পিপাসায় কাতর হয়ে অভিযোগ করলো, তখন হযরত মূসা (আলায়ছিস্‌ সালাম) -এর প্রতি 
নির্দেশ এলো- 'আপনলাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো ।' তার নিকট একখানা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিলো । যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো 
তৰনই তিনি এর উপর লাঠির স্বাদাত করতেন । (ফলে,) তা থেকে বারটি বণ থরবাহিত হতো ।আর সবাই তৃষ্ণা মিটাতো । এটা (হযরত মূসা আলায়হি 
সালামের) একটা বড় মু'জিযা ছিলো; কিনতু নবীকুল সরদার হুযুর করীম (সাযলায়াহ আলায়হি ওয়াসায্লাম)-এর হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির গত্রবণ 
প্রবাহিত করে সাহাবা কেরামের বিরট জমাআতের পানির চাহিদা মিটানো ততোধিক মহান ও উন্নততর মু'জিযা। কেননা, মানবীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
থেকে প্রস্রবণ জারী হওয়া পাথরের তুলনায় অধিক আশ্চর্যের বিষয়। (খাযিন ও যাদারিক) 

ীক্া-১০০. অর্থাৎ আসমানী খাদয- “মানু' ও “সালওয়া' খাও এবং এ পাথরের পর্ণ থেকে শুবাহিত পানি পান করো, যা আল্লাহর অনুষহত্রমে, বিনা 
পরিশ্রমে তোমাদের অর্জিত । 


ীব্া-১০১.নি'যাতসমৃহের কথা উল্লেখ করার পর ইসরা সপরদায়ের অযোগ্যতা, সাহসিকতা এবং অবাধ্যতার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে- 


ীকা-১০২. বনী ইসরাঈলের এ অ্রণটাও অত্যন্ত অশালীনতাচ্চক ছিলো যে, একজন মহ মর্যাদাবান নবীকে তারা নাম ধরে সম্বোধন করেছে; হে আল্লাহর 
নবী! হে আল্লাহর রসূল" কিংবা এ ধরণের সমানসূচক কলেমা বলেনি- (ফতহল আযীয) ৷ যখন নবীগণ (অ'্লায়হিযুস সালাম)-এর শুধু নাম উচ্চারণ 
করা বেয়াদবী তখন তাদেরকে শুধু 
শষ এবং পিন" বলা কেন বেয়াদবী 
৪3 হবেন? মোটকথা নবীগণ (আপিল 
SAFI সালাম)-এর স্মরণে কিধিঃত পরিমাণ 
১০৪4 231 | ত্বদণ্রেষনর। 
ys গরীক্া-১০৩. ‘একই খাদ্য’ অর্থ ‘এক 
রকমের খাদ্য'। 
প্রবাহিত হলো (৯৯)। প্রত্যেক গোর [SIGE ক্ষা-১০৪, মখনতারা একথার উপর, 
নিজ ঘাট (পান-স্থান) চিনে নিলো। EE রাজা হলো লা তব হলে ফা 
(তোমরা) টু এবং পান করো খোদা ক BES (আলায়হিস্‌ সালাম) আল্লাহ্র দরবারে 
(১০০) এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ দিলারা ২4% [করলেন “তোমরা 
বেড়িয়ো না (১০১) । 9৩৫১০৫০৪৭31] পরলারলর এরশাদ হলো, 
৬১. এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা NET 19258 
১০২): একই (ধরণের) খাদ্যের উপর (১০৩) ৬০৮ টি 5 3 লীকা-১০৫. ‘মিশর (৮৯ )আরবী 
৬১/৫3/48১1 বায় শহরকে'ও বলা হয়। যে কোল 
টি 2 নি শহর হোক এবং নিদিষ্ট শহর, অর্থাৎ 
(05915085676 | হৰত সা (আলায়হিস সালাম) এর 


রতি ৫ বিবিসি এ উভয়ই 
9550 | Ee me ee 
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Es নি খাস শহর মিশর হতেপারে লা।কেলনা, 
02155825055 এ অর্থে উক্ত ন্ট (১৮০০) আরবী 
15১55 8৮58 ব্যাকরণ অনুযায়ী -১১-০১+৫গোয়র 
ট্রি রিনি ত হয়। 

এটি মুনসারিফ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তখন 


এখনে ৩৫৮ ভোনভীন) প্রয়োগ করা 














ন 
$515১; কিনু এ আভিমতট সঠিক নয়। কারণ, মধ্যবর্তী অক্ষর 'সাকিন' হওয়ার কারণে ১:৯ শব্দের ন্যায় এ শব্দটিকেও 
(৬4২) ৩১৮-৭ পড়া দূস্ত। ইলমে নাহ (৬-৯১/-)-এ এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান তাছাড়া, হযরত হাসান প্রমুখের 'ক্রিআত'- 

এ > ___- শব্দটা 'তান্ভীনবিহীন' এসেছে। হযৱত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আনা আনহ)-এর কোন কোন কপিতে (< ৯৯৭) এবং হযরত 
উই (রাদিয়াপ্রাহ তা'আলা আনুহ)-এর কপিতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কৃদ্দিসা সি্ররুহ) অনুবাদে উভয়টা 
আল করেছেন। আর নিরিষ্ট শহরের (মিশর) অধিক স্কাবনাষয় অর্থকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। 

ঈকা-১০৬. অর্থাৎ শাক-সভী, কাকুড় ইত্যাদি । যদিও এসব বস্তু চাওয়া তাদের জনা পাপ ছিলো না, কিনু মা এবং 'সাল্ওয়ার নায় বিনা পরিশ্রমে 
আত নি মাত ত্যাগ করে এসব বসুর দিকে ঝাঁকে পড়া তাদের হীনমন্যতার পরিচায়ক ছিলে। সর্বদা তাদের মানসিক প্রবণতা নিম দিকেই ছিলো। আর 
হযরত মূসা ও হারূন (আলায়হিমাস্‌ সালাম) প্রমুখের ন্যায় মহা সন্মানিত ও উচ্চ সাহসিকুতাসশন নবীগণ (আলায়ছিমুশ সালাম)-এর পর বনী ইল্রাঈলের 
হলন্যতা খ্ৰংকাপুরুষতার পর্ণ বহিয়ণকাশ ঘটেছে এবং জালুতের আধিপত্য বিস্তার এবং বোখৃতে নসরের ঘটনার পর তোতারাদারুন শাস্থিত হয়েছিলো। 
এ বর্ণনা ইত ২5: তোদের উপর ল্কনা অবধারিত হায়েছে)-এর মধ্যেই রয়েছে। 








ভীকা-১০৭. ইহদীদের লাঞ্ছনা এযে, পৃথিবীতে কোথাও তাদের াম মানে ক্ষমতা নেহ আর দার়্র হলো- ধন সম্পদ থাকা সেও তারা পেগ 
বশীভূত হয়ে সর্বদা পরের মুখাপেক্ষীই হয়ে থাকবে । 

ভীকা-১০৮, নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) এবং আল্লাহ্‌র নেক্কার বান্দাদের বদৌলতে যেসব মর্যাদা তারা লাভ করেছিলো সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত 
হয়ে গেলো । এগযবের কারণ শুধু এ ছিলোনা যে. তারা আসমানী খাদোর পরিবর্তে মাটি উৎপাদিত খাদ্য চেয়েছিলো কিংবা এধরণের অন্যান্য পাপাচারসমূহ 
(নয়), যেগুলো হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো; বরংনবৃয়তের যুগ থেকে দূরে হওয়া এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার 
কারণে তাদের সংকর্মের যোগ্যতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং অতীব ঘৃণ্য কার্যাদি ও জঘন্য অপরাধসমূহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো । এগুলো 
তাদের সে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দীড়ায়। 

ড্রীকা-১০৯. যেমন তারা হযরত যাকারিয়া, হযরত যাহা, হযরত শা'ইয়া (আলায়হিমুস সালাম)-কে শহীদ করেছিলো ৷ বন্তৃতঃএ হত্যাযজ্ঞ এমনি 'নাহক' 
ছিলো যে, এর কারণ কি তা হস্তাগণত 
বলতে পারতো না। 


টীকা-১১০. শানে নুষূলঃ ইবনে জনীর 


ও ইবনে আবী হাতিষ ইমাম সুদ্দী থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ 







সূরা £ ২ বাকারা ২৮ i পারা $১ | 
দেয়া হলো লাঞ্ছনা ওদারিদ (১০৭) এবং |. 35620523085 

আল্লাহর ক্রোধের প্রতি ধাবিত হলো আছিল পি 
ট% [১৪ lie 585 






















AOL 
হযরত সালমান ফাসী গোদিয়াল্াহ | এবং. নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো 90805208628 
তা'আলা আলহু)-এর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে : এটা পরিণতি ছিলো তাদের 526) 02 এব 
অৱতীৰ্ণ হয়েছে। (ঘবানুন সুকল) = | 6০৯) ০2০ ০১০৪ 
চির ধ্যতাসমূহ ও সীমা লংঘন করার । 2৮৫8681৮৫21, £ 
ীকা-১১১, যে, তোমরা 'তাওয়ীত' ছু - আ্ SSVI E 
মান্য করবে এবংতদনুরূপআমল করবে। i 24৫৫1 Meats = 
অতঃপর তোমরাএর বিধি-বিধনগুলোকে |৬২. ৮৮৮৮১ অনুরূপভাবে) | 15555:151 
কঠিন ও কষ্টকর জ্ঞান করে গ্রহণ করতে , খৃষ্টান ও তারকা-পূজারীদের মধ্যে যারা কিন শেরে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো, এতদসত্বেও [ত্য অন্তরে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান ৩৩৩৯ 2 
যে, তোমরা নিজেরাই বারংবার হযরত |এনেছে আর সৎ কাজ করে, তাদের প্রতিদান LEE AL 
মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট এ [তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবংতাদের 4:৮ ৮:০5 3180219047 
ধরণের একটা আস্মানী কিতাবের জন্য [জন্য না কোন ভয়-ভীতি আছে, না কোন প্রকার 152৮5০27৮86 
সৰিনয়প্া্থনাকরেছিলে,যাতে শরীয়তের [দুঃখ (১১০) 5042448685 
৩৯৪৮42৮৯৬০৪ 
৯ তত ভিত 
বিদ্তারিতভাবে সুবিন্যন্ত থাকবে আর [অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (১১১) এবং তোমাদের ৮০৩৩৩ 


৬০২ (আলাযহিস্‌ সালাম) [(মাথার) উপর ‘তূর' (পাহাড়) উত্তোলন EET TENA 
রা ররর সি 
[আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি, শক্তভাবে 2505122165৫ 
র নিয়েছিলেন। যখনই সেই ১১৩) এবং এর সারমর্লোস্ররণ করো, এ |. $= রি 
ৰ [আশায় যে, তোমাদের পরহে্গারী 90244 
গ্রহ করতে অস্বীকার করেছো এবং |(খোদাভীতি) অর্জিত হবে!" 

















ভীকা-১১২.বলী ইয্াঈন কর্তৃক ওয়াদা. লালা ০৯ 
ভঙ্গের পর হযরত জিবরাঈল (আলায়হি সালাষ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে “ভূর পাহাড়কে (আপন স্থান হতে) উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর শারীরিব 
উচ্চতা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে ধরলেন । আর হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) বললেন, “হয়তো তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নতুবা পাহাত 
তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে পিষ্ট করা হবে।” এটা বাহ্যিকমাবে প্রতিশ্রুতি প্রণ করার উপর চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর ছিলো 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাহাড়কে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবংতার কুদরতের এক অকাটা প্রমাণ ! এ থেকে অন্তরসমূহে এ প্রশাি 
অর্জিত হয় যে. নিশ্চয়ই এ মহান) রসূল আল্লাহর কুদরতেরপরকাশ্থল। মনের এপরশা্তিই টাকে মান্য করার এবংকৃত অঙ্গীকার পূরণ করার প্রকৃত মাধ্যম 
ডীকা-১১৩. অর্থাৎ পূর্ণ ধচেটা সহকারে । 





% এ আয়াতে একথা বুকা যায় হে, বিশ্বে ইহদী সম্পদায় ান্না এবং দারদের অভিশাপ অভিশপ্ত থাকবে স্বাধীন জাতির মর্বাদা লাত করতে গারবে না 
কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইল্রাঈলরাজা এর পরিপন্থী সাস্য বহন করে! এর জবাব হচ্ছে- সূরা আল-ই-ইমরানের আয়াতে এরশাদ হয়- 
৬৬০৪) 05 এট by Hs অর্থাৎ “তারা যদি আল্লাহ্র রহদুকে(আকড়ে ধরে) অর্থাৎ ইসলাম খহণ করে বা অন 
জাতির আশয় ও সাহায্য রা হয় তখন তারা অভিশাগ থেকে সুতি লাভ করবে ।' তাই তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা দীর্ঘকাং 
যাবৎ উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করার পর আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও ্ামেরিকার বিভিন শক্তিধর ট্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতাক্ষ সাহায্যে বেঁচে আছে মাত্র । 


টীকা-১১৪. এখানে 'কৃপা' ও 'রহযত' থেকে হয়তো “তাওবা করার শক্তিদান'-ই উদ্দেশ্য কিংবা "তাদের জন্য অবধারিত আযাবকে পিছিয়ে দেয়া" 
(মাদারিক ইত্যাদি) 

অন্য একটা অভিমত এওয়য়েছে যে, আ্মাহর কৃপা ও রহ্ষত' মানে 'হুরবিশ্ববুল সরদার সল্লালাহ তা'আলা ্ালয়ছি ওয়াসাল্লামের পত্র সভা" অর্থাৎ 
ঘদি তোমাদের “খাতামূল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তারূপী দৌলত অর্জিত না হতো এবং ভার হিদায়ত লাভ না হতো, 
তবে তোমাদের পরিণতি হতো ধ্বংস ও ক্ষতি। 


চীকা-১১৫- 'আয়লা’ নামক শহরে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের আবাস ছিলো । তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো আর এ দিন 
যেন তারা মাছ শিকার বদ্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে। 


তাদের একদল লোক এ চালবাজি করলো যে, তারা শুক্রবার সমুদ্রের তীরে বহু গর্ত খনন করতো । আর শনিবার ভোরে সমু থেকে সেই গর্তগুলো পর্যন্ত 

ছোট ছোট খাল খনন করতো । সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো । রবিবার সেই মাছণ্ড লো শিকার করতো আর বলতো, “আমরা 

মাছগুলোকে পানি থেকে শনিবারে উঠাচ্ছিনা |” চল্লিশ কিংবা সত্তর বছরকাল তাদের এ অপকর্ম চলতে থাকে যখন হযরত দাউন (আলায়হিস্‌ সালাম)- 

ট্রি রন লব দ্টটা এর লব্রতের যমান' আসলো, তখন 
হু 


না রর তিনি তাদেকে তা করতে নিষেধ করলেন । 
অত ১ 300533 | আল, লোকে আটককাই 


শিকারের নামান্তর ৷ শনিবারে যা করছো 
তা থেকে বিরত হও । নতৃবা তোমরা 
কঠিন শাতিতে আক্রান্ত হবে।” তারা তা 
থেকে বিরত হয়নি । তিনি (হযরত দাউদ 
আলায়হিসূ সালাম) দো'আ (অভিস-পাত) 
করলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
বালকের আপতিত বিকৃত করে দিলেন। 
তাদের জান-বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি তো 
বহাল ছিলো; কিন্তু কথা বলার শক্তি লুপ্ত 
হয়ে গিয়েছিলে৷ ৷ তাদের শরীর থেকে 
দুৰ্গন্ধ নিৰ্গত হতে লাগলো । নিজেদের এ 
শোচনীয় অবস্থার উপর কাঁদতে কাদতে 
মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংসের 
শিকার হলো। এদের বংশধর দৃলিয়ায় 
















|৬০- অতঃপর, এর পরে তোমরা ফিরে 
[গেছো । তারপর যদি আল্লাহ্‌র কৃপা এবং তার 
[রহমত তোমাদের উপর না হতো,তবে তোমরা |! 
ক্ষত্যিন্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে (১৯৪)। 
|৬৫. এবং নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাদের জানা 
২ তোমাদের মধ্যকার তারাই, যারা 
সীমা লংঘন করেছে (১১৫) অতঃপর 
[আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, ‘(তোমরা) 
[হয়ে যাও খিক্কৃত বানর!" 


(৬৩৬. অতঃপর আমি (এ বত্তির) এ ঘটলাকে 
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|তোযরা একটা গরু যবেহ করো (১১৬) ।' 
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) বললো, ‘আপনিকি আমাদেরকে টার | 


বাকী নেই । তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর 
হাজারের কাছাকাছি। 


বনীইস্াঈলের দ্বিতীয় দল, যাদেরসংখ্যাও 


পানর বানাচ্ছেন (১১৭)? তিনি (হযরত মূসা) 
, “আল্লাহ্র শরণ (এ খেকে) যে, আমি 
অন্তর্ভুক্ত হই (১১৮) 


ছিলো প্রায় বার হাজার তারা ওদেরকে 
অপকর্ম থেকে বারণ করেছিলো ।যখন 
এরা অমান্য করলো, তখন তারা এদের 
ওবং নিজেদের মহল্লাগুলোর মাঝখানে 
দেয়াল নির্মাণ করে পৃথক হয়ে 


উর 
935855499 


আনখিল্ল - ১ 























লো । তারা সবাই (শান্তি থেকে) রক্ষা পেলো। 


ীক্দ-১১৩. বনী ইয্রাঈল-এ 'আমীন' নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলো। তার ঢাচত ভাই 'খীরাস' (উত্তরাধিকার সূত্রে ত্যাজ্য সস্পত্তি) পাবার লোভে 
জাকে হত্যা করে তার লাশ অন্য বস্তির ফটকে ফেলে স্বাসলো। আর সে (হস্তা) নিজেই সে খুনের শাস্তি দাবী করে বসলো। সেখানকার লোকজন হযরত 
চল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট আবেদন জানালো, “আপনি দো'আ করুন, যেন আরাহ্‌ এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন" এর উপর নির্দেশ 
[জলা যেন তারা এক টা গরু যবেহ করে এর কোন একটা অংশ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করে। তখনই সে জীবিত হয়ে আপন হত্যকারীর 
লছ বলে দেবে। 

১১৭, কেননা, নিহত ব্যক্তির (হত্যাকাণৈর) অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং গরু যবেহ করার মধ্যে কোন প্রকার সামগ্রস্য বুঝা যাচ্ছে না। 
১১৮. এমন জবাব, যা প্রশ্নের সাথে মিল রাখেন, মুর্যেরই কাজ । কিংবা এর অর্থ হচ্ছে- মোকদমা দায়ের করা বা বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে ঠাট্টা 
বন্দ লোকদেরই কাজ । নবীগণ (আদলায়হিমুস্‌ সলাম)-এর শান এর বহু উর্ধ্বে । 


চক কায়, যখনই বনী ইস্রাঈল বুঝতে পারলো যে, গরু যবেহ করা বাঞ্ছনীয়, তখন তারা তীর (হযরত মুসা) নিকট গরুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা 


করলো । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি বনী ইসরাঈল গরু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন না করতো, তবে যে কোন গরু যবেহ করলে যথেষ্ট হতো। 
ভীকা-১১৯. বিশ্বকূল সরদার হুযূর করীম সোল্াল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ) এরশাদ করেছেন, “যদি তারা “ইনশা আল্লাহ্‌" না বলতো তবে কখনো তারা 
গাতী পেতো লা।” 

াল্আলাচ শরতিটি সৎ কাজে ইনৃশা আয্াহ্‌’ (যদি আল্লাহ্‌ পাক ইচ্ছা করেন) বলা নুপ্তাহার এবং বরকত অর্জনে মাধ্যম । 

ভীকা-১২০, অর্থাৎ মনে এখনই শান্তনা এসেছে এবং পূর্ণাসরূপে গাভীর অবস্থা ও বৈশি্টযাবল জানা গেছে। অতঃপর তারা গাভীর তালাশ আৰম্ভ করলো । 
সে এলাকাব্যাপী এ ধরণের একটি মাত্র গাভী ছিলো। সেটার অবস্থা এই- 

বনী ইত্রাঈ্লে একজন নেককার ব্যক্তি 
ছিলেন। তার এক অল্প বক্ষ সন্তান | সূরা ২ বাবারা, ৩০ হা পারা ঃ১ 
ছিলো। তার নিকট একটা গরুর বাছুরী বললো, পালকের |. ৯৯৫8৮ সপত 
দে 000 
বাছুরীটার ঘাড়ে একটা যোহর ছেপে | বলে দেন- গরুটা কেমন!" তিনি (হযরত মূসা 48540 2506 





দিয়ে সেটা আল্লাহ্র নামে ছেড়ে দিলেন | বললেন, “তিনি (আল্লাহ) এরশাদ করেছেন- 
আর আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন, | সেটা এমন এক গাভী, যা না বৃদ্ধ, না অলপ 06195018৬25 
“হেআমাবপরতিপালক।আমি এবাছুরীটা [সা নি 

বয়ন্কা; বরং উভয়ের মাঝামাঝি (বয়সের) 957%80146,, 
আমার এ সন্তানের জন্য আপনারই | সুতরাং পালন করো, তোমাদের প্রতিযা করার ৮৯ 
তত্ত্বাবধানে জমা য়াখছি, যাতে এ সন্তান নির্দেশ হচ্ছে?” 
বড় হলে এটা তার কাজে আসে” টি লপদ 7 EGE 
এদিকে তার ইন্তিকালতো হয়ে পেলো |৩৯- , ৫5352566৫88 
ওদিকে বছরটা আরা রহণবে্ষণে [প্রতিপালকের নিটপরার্থন করুন যেন (তিনি). ৬৯৫৫ ol 
অসমের ম্যাপস ছল | আমাদেরকে বলে দেন” রব কপ হে 299 0$4826 
বয়োশাণ্ড হলো এবং আল্লাহ্র অনুধহে | (হযরত মূসা) বললেন, (আল্লাহ পাক) 4G A 
সৎ ও পরহেযগার হলো এবং মায়ের | এরশাদ করছেন- তা একটা হলুদ বর্ণের গাভী, ৩৮ AES 
অনুগত ছিলো। যার রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল (চমকিত), (যা) 9৫ চি 
একদিন তার মা বলবেন, “হে অমার |" ie NN 
চোখের আলো! তোমার পিতা তোমার | -০- (বললো, "আপন প্রতিপালকের ৫৭,৯2৪ পে& হা 
হা নি প্রন কন থে ভিন যাদেরকে |, (৩5855 তে 
গরু বাছুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেটা বড় | ্স্টভাবে জানিয়ে দেন, সেই গাভীটা কেমন! ডি 86 
হয়েছে জঙ্গলে গিয়ে সেটা নিয়ে এসো। | নিশ্চয় গাভীলো সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ S33 SE 
আর আল্লার দরবারে হরার্থনাকরো যেন [হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌ যলি চান, তবে আমরা (৩44055158 
সেটা তোমাকে প্রদান করেন।” দিশা পেয়ে যাবো (১১৯) ।' 


ছেলেটা জঙ্গলে গাভীটা দেখতে গেলো | ৭১. (হযরত মূসা) বললেন, ‘তিনি (আল্লাহ) 4 ৫4506 
এবং তার মায়ের বর্ণিত সব বৈশিষ্্যও | এরশাদ করছেন, তা এমন একটা গাভী, যা 

গাভীতে পেয়েছিলো ।আরআল্লাহ্রপথ [যারা কোন বিদমত লওয়া হয় না, না জমি OARS BS টি 
উচ্চারণ করে (সেটাকে) আহ্বান করলে [কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না ক্ষেতে পানি সেচের 2০ রর টি 
সেটা হাথির হলো। জন্য ব্যবহৃত হয়, নিুঁত- যাতে কোন প্রকার | শত ই 

যুবক সেটা মায়ের খিদমতে হাখির 
করলো । মা তাকে বাজারে নিয়ে সেটা 
তিন দিনার মূল্যে বিক্তি করার নির্দেশ 
দিলেন, আর এ শর্ভারোপ করলেন যেন 
উক্ত মূলো বিক্রি হলে পুনরায় ভার (মা) অনুমতি নেয়া হয়। তদানিন্তন যুগে এ ধরণের গরুর মূল্য সে এলাকায় মাত্র তিন দিনারই ছিলো। 

যুবক যখন গাভীটা নিয়ে বাজারে এলো, তখন একজন ফিরিশৃতা খনিদ্দারের বেশে আসলেন এবং এ গাভীর মূল্য ছয় দিনার দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু 
শর্তারোপ করলেন যে, যুবক তার মায়ের অনুমতি নিতে পারবে না। যুবক এতে রাজি হলো না । অতঃপর যুবক মাকে সমন্ত ঘটনা বর্ণনা করলো । মা ছয় 
দিনার মূল্যে গরুটা বিক্রি করতে সম্মতি দিলেন; কিন্তু পূর্বের ন্যায় তার ইচ্ছা যাচাই করার শর্তখানা আরোপ করলেন। যুবক অতঃপর বাজারে এলো । এবার 
ফিরিশতা গরুর দাম বার দিনারে উন্নীত করলেন । আর বললেন, “এটা মায়ের পুনঃঅনুষতির উপর মওকুফ রেখোনা ৷” কিন্তু যুবক মানলোনা ৷ অতঃপর 
সে মাকে তা অবগত করলো। 


(সঠিক বৰ্ণনা এনেছেন (১২০) ৷" 











ই দূরদশীনী মা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন- ইনি কোন ধরিদার নন, কোন ফিরিশৃভা হবেন, যিনি পরীক্ষা করার জন্য আসেন । মা পুৱাকে বললেন, “এবার 
সি সেরিন্ধারকে এ কথা জিজ্জাসা করবে- ‘আপনি আমাদেরকে এ গাভীটা বিক্রি করার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা?' যুবক তাই করলো । ফিরিশতা'বলে দিলেন, 
এন এটা রেখে দাও। যখন বনী ইস্রাঈলের লোকেরা (গরুটা) খরিদ করতে আসবে তখন এর এ দাম নির্ধারণ করবে যে, সেটার চামড়া ভর্তি রণ দিতে 
হবে" 
হুক গাভীটা ঘরে নিয়ে এলো । আর যখন বনী ইসরাঈল তালাশ করতে করতে তার বাড়ীতে এসে পৌছলো, তখন উক্ত দামই সাবান করলো এবং হযরত 
মূসা আোলায়হিস সালাম)-এর যামিনে গাভীটা বনী ইহাদের নিকট সোপর্দ করা হলো। 
কতিপয় মাস্আলাঃ এ ঘটনা থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতিভাত হয়ঃ (১) যে বাক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র হিফাযতে সোপর্দ করে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে এমনিভাবে উৎকৃষ্ট ধরণের লালন-পালন করেন। (২) যে ব্যক্তি আপন মাল-দৌলত আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তারই আমানতে রাখে, 
আল্লাহ্‌ পাক তাতে বরকত দান করেন। 
(৩) মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্‌ 
02444 15 E তা'আলার নিকট পছন্দনীয় ৷ (8) 'গায়বী 
OSES E ফয়য' আল্লাহর রাহে কোরবানী ও দান- 
সাদকাহ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।(৫) 
নয় আল্লাহ্‌র রাহে উৎকৃষ্ট মাল দান করা 
উচিত (৬)গাভী ঝৌরবানীকরাইউত্ম। 
৯ এবং যখন তোষরা একটা খুন সংঘটিত |. 13213006515] ঈল-১২১. বলী ইত্যাঈগল কর্তৃক 


করেছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এর অপবাদ 
৫০876 পি পর্যায়ক্রমি; বলী, নিজেদের 
চাপে দিছিলে এবং আল্লাহ্র শ্রকাশ করে| ৪ 2 উদ 
থেকে এটাই প্রকাশ পাচছিলো যে, তারা 


দেয়ার ছিলো যা তোমরা গোপন করছিলে। 
৩১৫৭ 55287/21 যবেহ করার ইচ্ছা রাখতো না; কিন্তু 


টিতে যখনই তাদের সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব 
EO 2 4 ০০ দেয়া হলো,তখন ভারা গাভী যবেহ 


করতে বাধ্য হলো। 
চীকা-১২২. বনী ইসরাঈল গাভীটা যবেহ 


পারা? ১ 











ঈরতে পারো (১২৩) । | 


করেএর একটা অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে 
অতঃপর, এরূপর তোমাদের হৃদয় > | ত্বাথাত করলো ॥ লোকটা আল্লাহর 
হয়ে গেলো (১২৪)। তখন তা by) নির্দেশক্রমে জীবিত হলো। তার গলার 


5 | ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোযাা প্রবাহিত 
পু 1528 হচ্ছিলো । সে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের নাম 


IG IIIs উল্লেখ করে বললো, “নেই আমাকে 
RY EEE হত্যা করেছে” তখন তাকেও স্বকার 
|যায়- তখন সেগুলো থেকে পানি নির্গত হয়; টা 4 7S | করতে হলো ॥ আর হযরত মূসা 
এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহ্র চেরি (আলায়াহিস সালাম) তার উপর ক্লাস’ 
[ভয়ে গড়িয়ে পড়ে (১২৫)। এবং আল্লাহ্‌ 8925 ১৩ 12 (খুনের বদলে খুন)-এর নির্দেশ দিলেন 
/তোমাদেরকৃতকর্মগলো সম্পর্কে অনবহিতনন। ৪ ৩৬ 21055 | অতঃপর শরীয়তের নিদেশ হলো। 
আনন্িল _ ১ GE): 
মাস্আলাঃ হত্যাকারী হত্যাকৃতের 

















মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত থাকবে। 


মাস্আলাঃ অবশ্য যদি বিচারক দিভ্রোষ্ণীকে হত্যা করেন কিংবা কেউ আত্মরক্ষার জন্য কোন আক্রমনকারীর আক্রমনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আর 
এতে সেই আক্তমনক্ধারী নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির 'মীরাস' (উন্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবেনা । & 


চীকা-১২৩, এবং তোমরা অনুধাবন করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃতকে জীবন দানে সক্ষয এবং শেষ বিচারের দিন মৃতদেরকে জীবিত করা এবং 
তার কৃতকর্ষের হিসাব-নিকাশ নেয়া সত্য। 


ভীকা-১২৪. এবং কুদরতের এমন মহান নিদর্শনসমূহ থেকে তোমরা শিক্ষা গহণ করোনি। 
চ্ীকা-১২৫, এতদৃসত্বেও তোথাদেন অন্তর প্রাবিত হবা নয় । পাখরসমূহকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা বুন্থপক্ি দান করেছেন । এদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় থাকে, 
= যদি সে ওয়ারিশ হয়। 








সবকিছুষ্বা্হুরগ্শংসা সহকারে ভার পবিত্রতা বর্ণনা করে ।” মুসলিম শরীফে হযরত জাবির দিয়া লি 
হুযুর (সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “আমি সেই পাথরকে চিনি, যা আমাকে নবৃয়ত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো ৷” 
তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা জানু) থেকে বর্ণিত, ই Es eat seth 


তাকে 4১1১ 
টীকা-১২৬. যেমন তারা তাওরীতে 
বিবৃতি সাধন কণেছিলে| এবং বিশ্বকুল 
সরদার হুযুর সান্াল্তাহ জালায়ছি 
ওয়ালাল্রান-এর না'ত (প্রশংসা) বদলে 
ফেলেছিল 

টীকা-১২৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
সেই ইহুদীদের গুসঙ্গে নাবিল হয়েছে, 
যারাবিশ্বকুল সরদার হুযরকরীম সাল্াল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ছিলো। 
হযরত ইবনে আন্লাস (রাদিয়াল্লাহু 
তাজালা আনহুমা) ফরমায়েছেন, ইহুদী 
সুলাফিকগণবখনসাহনাকেরামের সাথে 
সাক্ষাত করতো। তবন বলতো, “তোৱৱা 
যার উপর ঈমান এনেছো আমরাও তার 
উপর ঈমান এনেছি। তোমরা সাত্যের 
উপর আছে| এবংভোমাদের আকা হযরত 


থাকি।” এদেরকে ইহুদী নেতৃবর্গ তিরস্কার 





(এবং তারা যখন আলাদা হতো)- এ 
রয়েছে। (খাধিন) 

বিশেষ রাঃ, এ থেকে জানা গেলো 
যে, সত্য গোপন করা, লৈয়াদে আলম 
শা্যায়াহাশায়হিওয়াসাল্লামের গুণাবলী 
গোপন করা এবং তার 'কামালাত' 
পাস) অস্বীকার করা ইহুদীদের 
স্বভাব । আজ্জকালতার অনেক পথভ্ৰষ্টের 
মধ্যেও এ স্বভাব পৰিলক্ষিত হয়। 





সূরা $£ ২ বাক্কাবা 


৩২ 


(জল গায়ক এফ লা) ভা করতো? 


পারা 55 





৭৫. অতঃপর, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি 
এ আশা পোষণ করো যে, এরা েহুদীগণ) 
তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? আর তালের 
ম-ধ)ক্ষা্স একদলতো এমনই ছিলো যে, তারা 
আল্লাহ্র কালাম (বাণী) শ্রবণকরতো অতঃপর 
বুঝার পর সেটাকে জেনেশুনে বিকৃত করতো 
(3২৬) । 

৭৬. এবংযশ্ধন মুসলমানদের সাথে মিলতো, 
[তখন বলতো, “আমতা ঈমান এনেছি (১২৭) ৷' 
|আর যখন পরস্পর আলাদাভাবে মিলিত হয় 
[তখন বলে, ‘সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ্‌ পাক 
(তোমাদের উপর খুলে দিয়েছেন তা কি 
মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছো? এতে করে (তারা) 
(তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের 
বিরুদ্ধে দলিল পেশ করবে। তোমাদের কি 
[বুঝ-শক্তি নেই?" 

৭.৭. তারাকি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ জানেন যা 
কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা 
প্রকাশ (ঘোষণা) করে? 

৮. এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর 
লোক রয়েছে, যারা কিতাব (১২৮) সম্পর্কে 
কোন জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে 


জানে মাত্র (১২৯) কিংবা নিজেদের কিছু মনগড়া 


(কথাবার্তা; আর তারা নিরেট কল্পনার মধ্যে 
রয়েছে। 

৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই যারা 
| কিতাব নিজেদের হাতে রচনা করে, অতঃপর 
| বলে বেড়ায়, “এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই; ' এ 
উদ্দেশোই যে, এর পরিবর্তে তারা স্বল্প মূল্যই 
অৰ্জন করবে (৯৩০) । 
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চীকা-১২৮. 717 স্মান্নন্থিম্প - > 
টাকা-১২৯. 02551 - £25 এর বহুবচন | এর জর ধিকভাবে সঠ কর ৷ হযরত ইবনে আকাস (রাদিয়াল্লাহু তান্সালা অনয থেকে 
বর্ণিত, এ আয়াত শরীফের অর্থ হলো- মুলতঃ তাঝা কিতাব জানতো না; কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে পারতো, অর্থ ও মাহাস্থ্য বুঝা ব্যতীত । (খাযিন) 
কোন কোন তফসীরকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন- ৩ (আমানী) অর্থ 'সেসব মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা, যেগুলো ইহুদী 
সম্ত্রদয়ের লোকেরা তাদের আলিমদের মুখে শুনেই যাচাই ব্যতিরেকে মেনে নিয়েছিলো ।” 

চীকা-১৩০. শানেন্রযুল বখন নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহয় তাশরীফ এনেছিলেন তখন তাওরীতের আলিম সম্প্রদায় 
এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ আশংকাবোধ করেছিলো যে, তাদের আর বন্ধ হয়ে যাবে এবং নেতৃতুও চলে যাবে। কারণ, তাওরীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু 





জালায়হি ওয় সান্লাফের গড়নগত বৈশিষ্্যাবলী এবং চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে । লোকেরা যখন হুযুরকে এর অনুরূপ পাবে তৎক্ষণাৎ তার উপর 
নল নিয়ে আসবে আর তাদের ওলামা সম্প্রদায় এবং নেতৃবর্গকে পরিভ্যাগ করবে। এ আশহকার কারণে তারা তাওরীতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন 
কযোছিলো এবং ুযুর সনকাাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পৰিত্ৰ দেহ-আকৃতির বর্ণনা বিকৃত করেছিলো । 

উপ স্বরূপ, তাওরীতে তার গুণাবনীরউল্লেখ এরূপ ছিলো, “তার চেহারা মুবারক আকর্মণী, চুল মুবারক সুন্দর, মুবারক চক্ষু সুরমাময় আর ভার 
ভন হবে মাঝারি।" এসব মিটিয়ে দিয়ে তারা রচনা করলো- তিনি (হয) হবেন শব লা গড়নের, চক্ষুর মণি নীলাঙ, চুল কৌকড়ালো।' এটাই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতো । আর বলতো, “এটাই হলো আল্লাহ্র কিতাবের সারকথা।” তাদের ধারণা ছিলো- লোকেরা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসপ্াবকে এর বিপরীত পাবে তখন তারা উপর ঈমান আলবে লা; বন্তংতালেরই গ্রতি আস থেকে যাবে। আর তাদের আয়-আপানী 
কিন্চিত পরিমাণও ত্রাস পাবেনা। 


স্রাঃ ২ বাকারা ৩৩ পারা ৪ ১ | চীকা-১৩১. শানেনুষূল$ হযরত ইবনে 
= ন _ _ আবাস (াদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা) 
সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের আপন || ১ ৫৫৫৫০% 638 কে বাত, ইচী সম্পদায় বলতো, 
[হাতে কিতাব রচনার কারণে। আর দুর্ভোগ রিতা | তারা কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না, 
35065১66555 | কি কিছু সময়ের জনা, বদল তাদের 
পূ্বপুরুষণণ 'গরু বাছুর'-এর পূজা 
রি জিন মার 
ই ইহ. CESSES | om wa a eo or 
J LEFT LXE 
| মাত্ৰদিনকতেক (১৩১) ৷" (হে হীৰ!) আপনি al 550 সি যাবে। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ 
(বলে দিন, “চভামনা কি খোদার নিকট থেকে রি যী টে ভা 
৩2 টাকা-১৩২. কেননা, মিথ্যা অভীব 
‘আলা সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না BISA নিন্দনীয় দোষ । দোহক্রটি আত্‌ পাকের 
(১৩২), কিংবা আল্লাহ্‌ সম্পৰ্কে এন কিছু উক্তি 24০ । কাজেই, তার পক্ষে 
থাকো যা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ব্লাতো সম্ভবই নয়। কিনতু খন 
আল্লাহ তা“আলা তোমাদের লাখে মাত্র 


৬১. হা, কেন এমন হবেনা? যাবা পাপার্জন পর ৫প৫৮৫ প্রা 1 চন্লিশ দিন শাস্তি দেওয়ার পর 
কেন এমন হবেনা? মাৰা পাপার্জল |. 5094) | ভোমাদেৱে ৃক্তিেযার কোন ওয়দাই 













পরিবেষ্টন করে রেখেছে (১৩৩)- তারা ৩৬ লা SSCS এ ০১088 
'দোযখবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত, স্থায়ীভাবে তাতেই ০৭ জী 
থাকতে হবে। [on ১2 চি | বাক ১০০. বারে “নাহ অর্থ 


দি “শির্ক ও কুফর’ এবং পাপরাশিপরিবে্টন 
৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, aps | (2 | কক বালে সমদলৰ পৰব হি 


০0০5০ 3 | লেখে’ আর এপি ুফ্রের অবহাতেই 
॥ বাহির 2৩ পা বিরহে কা মা যতই 


* _ দশ মহাপাপী হোক না কেন, পপরাশিতে 
টি oy পরিবেষ্টিত হয়না। কারণ, ঈমান, যা 
. এবং যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে 39720890315 | ৰ সৰ্ৰৃহতইৰাদড, তা ভারসামথেই 


নিয়েছিলাম, '(তোমরা) আল্লাহ্‌ 239924 | কয়েছে। 

অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং ০98 2530৫ জাইকার 

-পিতার সাথে সছাবহার করো (১৩৪)। রে ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের পর মাতা- 

দি পিতার সাথে সম্যবহারের নির্দেশ 

-২ দিয়েছেন। এতে জানা গেলো যে, মাতা- 

রিভার সেবা-যত্র কনা অভীব জরুরী । মাতা-পিতার সাথে সদ্ধাবহার করর অর্থ হচ্ছে- 'এমন কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন কাজ না করা, যাতে 

লালা আর শারীরিক ওারকভাবে ভীদের দেবা করম ভন কাব করা যখন প্রয়োজন হয় তই দের 
ফ্রিতে হাযির হওয়া ।' 


হাসজালাঃ যদি মাত-শিতা তাঁদের খিদমতের নিমিত্ত কোন নফল ইবাদত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তবে তা ছেড়ে দেবে। ভাদের ধিদমত নফল ইবাদত 
কা তযগণ্য। 

স্সক্ষল্াঃ কোন ওয়াজিব ইবাদত মাতা-পিতার নির্দেশে তাগ করা যাবে না । যাতা-পিএর সাথে সন্থ্যবহার করার নিয়মাবলী, যেগুলো বহুসংখ্যক হাদীস 
কনর প্রমাপিত, তা হচ্ছে- অকপট চিত্তে তাদের সাথে ভালবাসা রাখা, চাল-চলন, কথাবার্তা ওউঠাবসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা, 














তাদের শানে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহারকরা, তাদেরকে সৃষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, স্বীয় উৎকৃষ্ট মাল-দৌলত তাঁদের খেকেনা হাচানো, 
তাদের মৃত্যুর পর তাদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, তাদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাণ এবং ক্যেরআন মজীদ তেলাওয়াত ইচ্ভাদির মাধ্যমে তাদের বূহে 
সালে সাওয়াব করা, আল্লাহ্‌ তাআনার দরবারে দের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং প্রতি সপ্তাহে ভীদের কবর যিয়ারত করা। (যতছল আফীয) 
মাতা-পিতার সাথে সছ্যবহার করার মধ্যে একথাও অন্তর্ভুক্ত যে, যদি তারা কোন গুনাহে অভান্ত হন কিংবা কোন বদ-মযহাব (জান্ত আৰীদা পোষণকারী)- 
এর শিকার হয়ে পড়েন তবে তাদেরাক অতীব নমতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাতীতি এবং সঠিক আকীদা (আহলে সুরাত ওয়া জযা'আতের 
আবীদা)-এর দিকে ফিরিয়ে আনান চষ্টা করতে থাকা । (খাযিন) 

টীকা-১৩৫. 'সদালাপ'- অর্থ সৎ কাধবলীর দিকে উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কার্যাদি থেকে বাধা দেয়া। হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা 
করেন, এর অর্থ হচ্ছে- বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম সাললাললাহ্‌তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে সঠিক ও স্ কথা বলা। যদি কেউ জিজ্ৰসা করে, 





তবেতারজবাবেযুবগালালাহতা'আল৷ [রা লয় 
নু [সঃ ২ বাবলা পারা ৪১ 

ত শপানলী সিকজাে না কন; | আর স্বজনদের লাখে, এতিম ও|| 5G ও | 49৫ 

ভার ভাবী গোপন নাকরা॥ | িসকীনদের সাথে এবং সনুষের সাথে 2 


রে হিল 
জীকা-১৩৬, অঙ্গীকাৱেক পর, সদালাপকরো (১৩৫), নামাহ কায়েম রাখো ও EEE TE 


ৰ তে | যাকাত প্ৰদান রো ।' অতঃগব তোমরা ফিরে 2৮641151461 524 
লা ই এল বি ৪6285 


EAS GU 
মতো, তারা তো অঙ্গীকার পূর্ণকরেছেৰ। | অল্প সংখ্যক লোক (১৩৭); এবং তোমারা SAGE LNG ও 
বকা-১৩০, এবংতোষাদেরন [বু (9০৯) 


(লোকদের অভ্যাসহ হলে' মুখ 'ফারয়ে [৯৮০১ পা তোমাদের অঙ্গীকার ৩3৬৫8 21085 
চিনি রথে, আপন লোকদেরকে 2 
(15 ২5৮2 


[বস্তিজলো থেকে তাড়িয়ে দেবেনা । অতঃপর উনি 


টীকা-১৩৯ শানে বুষৃলঃ তাওরীতে 
ইস্রাঈল লাশ্রদায় থেকে অলীনণা্স লেয়া 

১১০ ৪ বন সং কোবরা 
একে অপরকে হত্যা না করে, মাতৃভুমি রর 
থেকে বিতাড়িত না করে এবং বনী |৮. অতঃপর, এই যে তোমরা! আপন লাল কিনব 
ইসরালের কেট কাকো নিকট বন্দী হয়ে | লোকদেরকে হত্যা করতে অর্ত করেছো এবং 95 তাক 
থাকলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে | আপন লোকদের মধা থেকে একটা দলকে 85527 
নেয়। এ অঙীকার পূরণের জন্য তাগ্া | তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে পিচ্ছো, তাদের 95555 85532 5 
স্বাকাগেলিও দিয়েছিলো, নিজেদের গর [বর্ষে (তাদেরই বিরু-সক্ষীয়নেরক্) | REESE 
সাক্ষীও /যরহিলো; কি এর উপর স্থির | সাহায্য করছো গুনাহ্‌ ও জীবা লংঘনে। আর % 14844 17226 লি 
রইলোনা এবং তা থেকে ফিরে [যদি ভারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, 5 

















গিয়েছিলো। তবে তোমরা বিনিময় (মুক্তিপণ) দিয়ে ৩2৮৫, 2) ৮৪৫৪ 
ফর পপ মীনা [তাদেরকে মু করে নিছে খাচ্ছে এবং ৯৯৯ বর 
শরীফের পাতা এলাহী | তাদেরকেতাড়িয়ে দেযা তাদের উপর হারাম AH 
দু'গো্- বন্‌ ক্োয়যা ও বনু নবীর [0৩৯) তবে কি োদার কিছুসংখ্যকনির্দেশের 

বসবাস করতো। মদীনা শবফ আলা আনন 





দু'টি গো আউস এবং খাষ্মাকও 
বসবাস করতো । বনু ব্ববায়যা ছিলে! আউস-এর মিত্র আর বনু নবীর ছিলো খাব্রাজে মিত্র । অর্থাৎ শ্তোক গোত্র সবীর বন্ধুগোত্রের সাথে এ শপথ সূত্রেই 
আবদ্ধ ছিলো যে, যদিআমাদের মধ্য থকে কারো উপর কেউ হামলা করে বস, তবে অপর মিত্রগোত্ তাকে সাহাম্যকরবে।” আউদ এবং খাযরাজ পরস্পর 
যুদ্ধ করতো। বনু কেরায়যা আদ গোত্রের এবং বনু নধীর খাযরাজের সাহায্যার্থে এপি আসতো এবং মিত্রগোত্রের সাথে মিলিত হয়ে একে অন্যের উপর 
তরবারি চালাতো । বনু কোরায়যা বনুনযীরকে এবং বনু নযীর বনু কৌরায়যাকে হতা করতো, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিতে এবং তাদেরকে তাদের 
বাসস্থান থেকে তাড়িত দিতো । 

কিন্তু যখন তাদের আপন গোত্রের লোককে তাদের বন্ধ-গোত্রের কেউ বন্দী করতো,তখন তারা তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নিতো । যেমন বন 
নযীরের কোন ব্যক্তি যদি উস গোত্রের হাতে বন্দী হতো তবে বন্‌ বোরায়যা আউস গোল্রকে (আর্থিক) মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিতো । এতদসত্তবেও 
যদি সেই ব্যাক্তি যুদ্ধের সময় তাপের নাগালে এসে যেতো তবে তাকে হত্যার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না। 

তাদের এ অপকর্মের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে যে, ‘যখন তোমরা আপন লোকদের হত্যা না করার, তাদেরকে বন্তিশুলো থেকে তাড়িয়ে না দেয়ার এবং 
তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে, তখন এর অর্থ কি এ যে, হত্যা ও তাড়ানোর বেলায় ক্ষমা করবে না, কিন্তু কেউ বন্দী হলে তাকে 


দিক কার নেবে? অঙ্গীকারের কিছু মেনে নেয়া এবং কিছু অমান্য করার কি অর্থ হতে পারে? যখন তোমরা হত্যা ও বিতাড়িত করা থেকে বিরত হওনি তখন 
চলা জঙগকার ভঙ্গ করেছো এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছো আব এ ধরণের হারাম কাজকে হালাল জ্ঞান করে কাফিরে পরিণত হয়েছো" 


নজ্যলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যুলুম ও হারামে সাহায্য করাও হারাম । 
নল্লাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারামকে হালাল জানা কুফর। 
নল্যালাঃ এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর কিতাবের একটা হুকুম অমান্য করাও গোটা কিতাবকে অবান্য কনরারই শামিল এবং কুফর 


বসরা এ আয়াতে এ ভঁশিয়ারীও রয়েছে যে, যখন আল্লাহর বিধানগুলো থেকে কিছ মানা করা এবং কিছু অমানা করা কুফর, তখন ইহুদী সম্প্রদায় 
লক হুর করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওযাসল্ামকে অহনা করার সাথে হযরত মূসা (আলাযহিস্‌ সালাম)-এর নৰ্য়তকে মান্য করা কুফর থেকে 


উক্চ ক্রতে পারে না। 


[রাঃ ২ বাকারা 


সারায় 
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টীকা-১৪০. পৃথিবীতে তো এঅবমাননা 
হলো যে, বনু কৌরায়যা তৃতীয় হিজরী 
সনে নিহত হয়- একদিনে তাদের সাতশ 
ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো এ 
হীরের লোকদেরকে এর পূর্বেই বিকার 
করা হয়েছে। নিত্তদের খাতিরে আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকারের বিরোধিতারই এটা পরিণাম- 
ফল ছিলো। 


যাস্ম্বালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
কারো পক্ষণাতিত্বের মধ্যে ধর্মের 
বিরোধিতা করা পরকালীন শান্তি ছাড়াও 
পাতিব জীবনে অবমাননা এবংলাঞ্চুনারহ 
কারণ হয়ে দাড়ায় । 

টীকা-১৪১. এতে যেমন অবাধ্যদের 
জন্য কঠিন শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্বাবলী সম্পর্কে 
অনবহিত নন, তোষাদের অবাধ্যতার 
উপর তোমাদেরকে কঠিন শান্তি প্রদান 
করবেন; তেমনিমু'মিনগণ এবংসালেহীন 
বান্দাদের জনা এ খোশখবরও রয়েছেযে, 
তাদের সৎ কার্থাদির জন্য ভাবা 
উৎকৃষ্টতম প্রতিদান লাভ করবেন । 











(ভোফসীর-ই-কবীর) 
চীকা-১৪২. এ 'কিতাব' মানে তাওরীত, 
যা'তে আল্লাহ তাআলার সমস্ত অঙ্গীকার 
ছিলো । তন্মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিলো- প্রতিটি যুগের পযগান্রগণ (আলায়হিমুস সালাম)- এর আনুগত্য করা, ভাদের উপর 
জালা এবং ভীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা । 
38৩, হযরত মূসা (আলায়হিস সালাষ)-এর যমানা থেকে হযরত ঈসা (আলায়হি সালাম)-এর যযান৷ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নবীগণ (াহিমুস 
॥ তাশরীফ আনয়ন করতে থাকেন। তাদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে। এ মহা সন্মানিত নবীগণ (আলায়হিযুদ সালাম) হযরত মূসা 
সালাম)-এর শরীয়তের রক্ষক এবং তারই বিধি-নিষেধ বান্তবায়নকারী ছিলেন। যেহেতু, শেষ নবী সাল্লাপ্াৎ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর 
কেউ পেতে পারে না, সেহেতু 'শদীয়তে সৃহাশবদী' বা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাাযের শরীয়তের বকষণাবক্ষণ 
-শলারকুলী খিদমতের ভার "ওলামা -ই-রতবানী' (আধা ওয়ালা হক্কানী আলিমগণ) এবং ৃজান্দেদীন-ই-মিল্লাড' (দীলেরসংফারকগণ)- এরউপর 
করা হয়েছে। 
[৪-১৪৪ এসব নিদর্শন বলতে হযরত ঈসা আগলায়হিস সালাম)-এর মু'জিযাসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- যৃতাকে জীবিও করা, অন্ধ এবংকৃষ্ঠ 
[= আগা দান করা, পাহী তৈরী করা এবং অদৃশা বনু বা বিষয়াদির সংবাদ দেয়া ইত্যাদি । 
ভা, ১০৫. কহল কুদস বা "পবিত্র আত্মা' বলতে হযরত জিএাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-কেই বুঝায় । কারণ, তিনি হলেন বহানী বা আত্মিক সত্তা; যিনি 
[জল জল ধার দ্বারা হাদয়সমূহে জীবন সঞ্চারিত হয় । তিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সঙ্গে থাক:৩ আদিষ্ট ছিলেন। তাকে (হযরত ঈসা 





আানাখিল - ১ 








আললাম্মহিস্‌ সালাম) তেত্রিশ বছরের পবিত্র বয়সে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) হযরত ঈসা 
(আলায়হি সালাম)-এর সফরে ও ঘন অবস্থানকালে- কথলো তীর নিকট থেকে পৃথক হননি। 'এ বহুল কু.দুস' বা সবিতার সহায়তা হ্যরত ঈসা 
(আলায়হিস সালাম)-এর এক মহান ফযীলত ৷ বিশ্বাকুল সরদার হুযুর সাল্লান্তাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
কোন কোন উদ্মতও'রূহুল কুদুস'-এর সাহায্য লাভ করেছেন । সহীহ্‌ বোখারী শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- হযরত হাস্সান (রাণিয়া্লাহ তা'আলা আনহু)- 
এর জন্য মিন্বর বিহালো হতো। তিনি নাত শরীফ পাঠ করতেন । হুযুর সাল্াস্মহু আলায়হি ওয়াসাপ্রাম তার জন্য লো'আ করতেল- “আল্লামা আয়ি/লহ 
বিরূহিল কুদস!” (অর্থাৎ হে আল্লাহ, তাকে 'রূহল কৃ. দুস'-এর মাধামে সাহায্য করো!) 

ীকা-১৪৬. এরপরও ওহে ইহুদীরা! তোমাদের অবাধ্যতার কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি। 

ভীকা-১৪৭. ইহুদীগণ নবীগণ (আলায়হিযুস সালাম)-এর নির্দেশাবলী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেয়ে তাদেরকে অস্বীকার করতো আর সুযোগ পেলে 
তাদেরকে শহীদ করে ফেলতে ৷ যেমন, তারা হযরত শা'ইয়া ও হযরত যাকারিয়া (অলায়হিমাস সালাম) সহ বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ করেছিলো । 
(এমনকি,) নবীকুল সরদার হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করতে উদ্যত ছিলো- কখনো ডার উপর যাদু করেছে, কখনো খাদ্যের 
সাথে বিষ মিশিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের 





ষড়যন্ত্র তাকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে [ সূরা ! ২ বাকারা লারা ঃ ১ 
করেছে। 

|তাকে সাহায্য করেছি (১৪৬) ৷ তবে কি যখন ES 2 
চীকা-১৪৮. ইছুদীগণ এটা উপহাস- | কোন রসূল ভোমাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে পন্ড জো 
চ্ছলে বলেছিলো । তাদের উদ্দেশ্য ছিলো |আসেন, যা তোমাদের মন চায়না (মনঃপৃত 84624 


যে,ছযুর সাল্লা্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের হয়না), তখনই তোযরা) অহংকার করো? RRA 
দাত জাদেক অরগলো পরম [অতঃপর সেসব নেৰীগণ) এর মধ্য থেকে চা ৪৫ 
পৌছেনা। আল্লাহ্‌তা আলা তাদের 'রদ্দ' |একদলকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং 9৫৮25 
(খণ্ডন) করেন- “তারা বে-দ্বীন, | একদলকে শহীদ করছো (১৪৭)? 
মিথ্যাবাদী ৷' অন্তরগুলোকে আল্লাহ 
১, 1,২ |৮৮- এবং ইহুদীগণ বললো, ‘আমাদের BG NG LDL ALANS 
১ গড 
5 GSA 2h ie 
সত্যধ্রহণের যোগাতা রেখেছেন। তাদের Sot 
খৃফরেরই কুফল হলো- তারা নবীকুল 
সরদার হুযরসাল্লারাহু তা'আলাআলায়হি 
বত [০৯ এবং যখন তাদের নিকট জল /১৮৩৪৩৮2; 
তাদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) |তা*আলার সেই কিতাব (কোরআন মজীদ) রর ০৩2 রি 
করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, | এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব ||. 35945522405 :22 
সত্য খহণেরনি মাত থেকে তারা বঞ্চিত |(তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে (১৫০) এবং এর Ct) 2 32323099 
হয়েছে। ১৮৩৮১ “ওসীলা' ধরে কাফিরদের ৩ রি ০৩০০০ 5 
না (উপর বিজয় প্রার্থনা করতো (১৫১); অতঃপর রসিক 
দাৰা ১৪৯. এ বি়রনাণরপাদ [খন ভাসরীফ এনেছেন তাদের নিট সেই 1৯১ রানে 
পরিচিত সত্তা, তখন তাকে অস্বীকারকারী হয়ে কি 


১৯৭৪ মালবিন্প - ১. 
বেরংআল্াহ পাক সেসব হাদয়ের উপর 
তাদের কৃফরের কারণেই মোহর ছেপে দিয়েছেন। কাজেই, তারা ঈমান আনবে না, কিনতু অল্প সংখ্যক লোক’ ৷) 
টীকা-১৫০. নবীকুল সরদার হুযূর (সাল্লান্তাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়ত এবং হুযূরের গুণাবলীর বর্ণনার। (কবীর ও খাযিন) 
টীকা-১৫১. শানে নুযূলঃ নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবৃয়ত প্রকাশ এবং কোরআন করীম নাযিল হবার পূর্বে ইহুদীগণ স্বীয় 
আয়োজন মিটাশোষ্‌ জন্য হয্র সালরালাহ আগায় ওমের পৰি নামের ওগীলা গে র্নাকরতো এবং কামিয়াব হতো ।আর তালা এভাষে লোনা 
করতো_ 81 05810: 2১০১১ ৫ ০% ১) 8 অর্থাৎ “হে আমাদের দি পালক, আমাদের 'নব-ই-উন্ী”(আস্লী 
নবী)-এর ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য দান করো।" 
যাস্যালাঃ এতে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র মাকবৃল বান্দাদের ওসীলায় দো'আ প্রার্থনা কবুল হয় । একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনয়নের পূর্বেও পৃথিবীতে তীর আবির্ভাবের প্রসিদ্ধ ছিলো । তখনও হুযূর (সাল্লান্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলায় সৃষ্টির 
প্রয়োজন বিটতো। 


eit 
কারণে সাং তাদের সো অলপ সংখ্যকই ৫৮9 
ঈমান আনে (৪৯)। 














্ক্ত-১৫২. এ অস্বীকার গৌড়ামী, বিদ্বেষ এবং নেতৃত্ব-লোভের কারণেই ছিলো । 


১৫৩. অর্থাৎ মানুষকে ভাৱ আতার মুক্তি জন্য তাই করা উচিত যা দারা তা মুক্তির আশা করা যার ইহদীগণ এ মন্দ বাবসা করেছে যে, আল্লাহ্‌র 
পি এবং তার কিভাবকে অস্বীকার করেছে। 


চক্দ-১৫৪. ইহুদীদের কামনা ছিলো যে, “খতমে নবুয়ত'-এর পদবী বনী ইস্রাঈল সম্পুদায়ের কারো ভাগ্যে ছুটুক!' যখন দেখলো যে, তারা (তো থেকে) 
কত হয়েছে, ইসমাদল আলায়হিস্‌ সালামের বংশরকেই (তো) দান কনা হয়েছে, তশন হিংসার এশবর্তা হয়ে অ্বীকার করে বসেছে। 


জলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হিংসা-বিদ্বেষ হারাম এবং বঞ্চিত হবারই কারণ । 
কু ৪ ২ বাকারা তন সক] টাকা-১০৫. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের 


গযবের উপযোগী হয়েছে। 
চি অতএব, আল্লাহর লা'নত| 23; ad 

2৮750775108 
05555055102 | See ore co শু 
চি ৩৩078 | সর আসাম 
(ছে (১৫৩) এ ঈর্ধায় যে, আল্লাহ্‌ আপন 2 OE তা'আলা এরশাদ করেন- 

হে ৰয় যে বান্দার তির ইন্য করেন | 11558 eet nat 





টীকা-১৫৬. এতে বুঝা গেলো যে, 





SLs ons nats 


হী" নাযিল করেন (১৫৪)! সুতরাং (তারা) ০০৪৪) ঠা রি এ টি ৰ a 


উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে 


ENE Th ভার রসূলসাপ্রাল্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লায়- 
৬2 টা দু | এ জন্য এবং ু'খিনদের জনয” 
€9০:-%% | জীকা-১৫৭. এর বারা ব্যোরআন পাক 


NFS fet 25 এবং এসব কিতাব ও সহীফাগুলোকে 
2 দহ 
পরা শশা 

তাওবীত। 


টা | জীকা-১৫৯. অৰ্থাৎ ভাওরীতের উপর 


Ee 
পু ডি ঈমান আনার দাবী ভিত্তিহীন: যেহেত 
কান থাকতো (১৬০)1" 03533৩0] | কোরআন পাক- ঘা তাওৰীতের 
লং নিশ্চয় তোমাদের নিট মূসা সপ চা ৫) সময়কার, এর অবীকার করা 
নিসমূহ নিয়ে তাশরীফ এনেছেন অতঃপর, PACER তাওযীতেরই অস্বীকারে গণ্য হলো। 
রা এর পরে (১৬১) গো-বাছুরকে উপাস্য ies DALE | sa" অলি 
নিয়েছ এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে © ALN প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, যদি তারা 
॥ ভাওরীতের উপর প্রকৃত ঈমান রাখতো, 


তৰে নৰীণণ (আলািমুগ সালাস)-কে 
কখনো শহীদ করতেচনা। 

















১৪১. অর্থাৎ হযরত মুসা আলায়ছিস সালাম “তুর' পাহাড়ে তাশ্রীফ নিয়ে যাবার পর 
ন এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, তাদের মুসা (আলায়হিন সালাম)-এর শরীয়তকে মান্য করার দাবী মিথ্যা 'যদি তোমরা 
তরু তবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)- এর 'আসা' (লাঠি), 'ইয়াদে বায়দা" (শুত্রহস্ত মুবারক) % ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পর 
রর পুজা করতে না? 





কতা (আলায়াহিস্‌ সালাম) ভৱ লব্যাতে প্রমাণ তথা মুনি পার হকে হখন ভর কালে বাধতে, কিছুক্ষণ পহ বের করলে তা দূ্চন্তে 
ছেও চল হয়ে খলযল করতো এবং চমকিত হতো । এ জন্য ভার হন্ত যুকারককে 'ইয়াদে বায়দা' (১: ০ ) বা জহর 
কলা হতো । 


টীকা-১৬৩. তাওরীতের আহকাম মোতাবেক আমল করার 

টীকা-১৬৪. এতেও তাদের ঈামনের দাবীকে মিথ্যা প্রযাণ করা হায়েছে। 

টীকা-১৬৫. ইহুদীদের ভ্রান্ত দাবীগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিলো- 'জান্াত শুধু তাদেরই জন্য । এরখগ্ুন এভাবে করা হচ্ছে যে, 'যদি তোমাদের ধারণায়, 
জান্নাত তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয় এবং পরকালের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত হ'ও- আমলের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে বেহেশ্তী নি'মাতগুলোর 
মৃকাবিলায় পার্থিব মুসীবতগুলোর যন্তণ। কেন বরদাশত করছো? মৃত্যু কামনা করে! তা'তো তোমাদের দাবীর ভিত্তিতে, শাত্তিরই কারণ । যদি তোমরা মৃত্যুর 
কামনা না করো, তবে তা তোমাদের মিথ্যুক হবার প্রমাণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে_ যদি তারা মৃত্যু কামনা করতো, তবে সবাই নিপাত যেতো 
এবং পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না। 


টীকা-১৬৬. এটা অদৃশ্যের সংবাদ এবং ু’জিয়া । কারণ, ইহুদীগণ অতিমাত্রায় গৌড়ামী ও কঠোর বিরোধিতা করা সত্বেও মৃত্যু কামনার শব্দ উচ্চারণ করতে 


পারেনি। 

টীকা-১৬৭. যেমন- শেষ যমনার নবী 
(সাপ্লাল্টাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
ও কোরআন মজীদের সাথে কুফর এবং 
তাওরীতে বিকৃতি সাধন ইত্যাদি। 


মাস্আলাঃ মৃত্যুীতি এবংপ্রতিপালকের 
সাক্ষাতের প্রবল আহ আল্লাহর মাকব্ল 
বান্দাদেরই তরীকা । হযরত ওমর, 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রতি 
নামাযের পর প্রার্থনা করতেন- 





সাধারণভাবে, সমস্ত স্থানিত সাহাবী 
এবং বিশেষভাবে, বদর ও উহুদ যুদ্ধের 
শহীদগণআর 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'- 
এ অংস্যহ্ণকারী সাহাবীগণ আরাহ্‌র 
রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে ভালবাসতেন। 
হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়া্কাস 





সূরা £ ২ বাকারা ত 





পারা ১১ 



















৯৩. এবং(স্মরণকরো)যখন আমি তোমাদের 
থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (১৬৩) এবং ‘তুর 
পাহাড়*কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন 
[করেছিলাম । ‘গ্রহণ করোযা আমি তোমাদেরকে 
দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে এবং শুনো!" (তোরা) বলালো, 
‘আমরা শ্রবণ করেছি ও অমান্য করেছি।' আর 


(তোমরা) ঈমান রাখো (১৬৪)! 


+. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, ‘যদি 
পরকালীন নিবাসআল্লাহ্র নিকট শুধু তোমাদের 
[জন্যই নির্দিষ্ট হয়, লা অন্য কারো জন্য, তবে 
তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী 
[হও ০৬৫)৮ 

৯৫. এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামনা 
[করবে না (১৬৬) সেই অপকর্মগুলোর কারণে, 
যেগুলো তারা পূর্বে করেছে (১৬৭) এবং আল্লাহ্‌ 
[ভালোভাবে জানেন 
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অর্থাৎ “আমার সাথে এমন এক জাতি রয়েছে, “যাঁরা মৃত্যুকে এতই ভালবাসেন, যেমন অনারবীয়রা যদকে ভালবানে।” 


এতে সৃস্ম ইঙ্গিত ছিলো যে, মদের ক্রচিপূর্ণ মাতলামীর প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত লোকেরাই গছন্দ করে থাকে; আর আল্লাহর ধেমিকগণ 
“আাহবুব-ই-হাকী্ী' প্রকৃত বন্ধুর (আল্লাহ) সাথে মিলনের উপায় মনে করে মদ্াকে ভালবাসে । মোটকথা, ঈমানদারগণ পরকালের প্রতি আগহ পোষণ 
করেন এবং যদি (তারা) দীর্ঘ জীবনের কামনাও করেন, তবে তাও এ জন্য যে, সৎকর্ম করার জন্য এতে আরো কিছুকাল সময় পাবেন, যাতে পরকালের 
জন্য সৌভাগ্যেরভাণ্ডার আরো বৃদ্ধি করতে আর পারেন। যদিবিগত জীবনে কোন গুনাহ্র কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তা থেকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করে নেবেন। 


যাস্আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস গরন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, পার্থিব কোন দুঃখে দুঃখিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিপদাপদে 


অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা ধৈর্য, (আল্লাহ্র প্রতি) সন্তুষ্ট, (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণ এবং (আল্লাহ্র উপর) ভরসা করার পরিপন্থী এবং (শরীয়তের 
দৃষ্টিতে) না জায়েয 


|ল-৯৬৮ মুশরিক বা অংশীবাদীদের একটা দল অগনিপূজারী ৷ তারা পরম্পরকে সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদানের স্থানে বলে 48 ০ 
হল বছর বেঁচে থাকো” এর অর্থ হচ্ছে- অগ়ি পূজারী মুশরিক হাজার বছর বাচার কামনা রাখে ইহদীগণ ভাদেরকেও ভিজিয়ে গেছে ভীতনের 


সন্ত জানের অন্তরে সর্বাধিক । 
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এবং তৰে কি যখনই কেউ কোন 
করে (তখনই) তাদের মধ্য থেকে 
এটাকে ছুঁড়ে মারে? বরং তাদের 
হশেৱই ঈমান নেই (১৭৩) । 

এবং যখন তাদের নিকট তাশর়ীক 
লন জা্াহ্র নিকট থেকে একজন রসূল 
, তাদের কিতাবশুলোর সমর্থকরূপে | 


আানান্বিল - ১ 
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৯৬৯. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সূরিয়া বিশ্বকুল সরদার হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, 
নার নিকট আস্মান থেকে কোন্‌ ফিরিশতা আসেন?" এরশাদ ফরমালেন, “জিবরাঈল ।” ইবনে সূরিয়া বললো, “সে আমাদের শত্রু, কঠিন শাস্তি ও 
ভূমিধ্বস অবতারণ করে কয়েকবার 
আমাদের সাথে শক্রুতা করেছে। যদি 


আপনার প্রতি মীকাঈল আসতো, ভবে 
আমরা আপনার উপরঈমান আনতাম ৷” 


টীকা-১৭০. কাজেই, ইহুদীদের শক্রুতা 
হযরত জিন্রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
এর প্রতি নিরর্থক; এবং তাদের যদি 
বিচারবোধ থাকতো, তবে তারা হযরত 
জিগ্রাঈল (আলায়ছিস্‌ সালাম)-কে 
ভালবাসতোএবংতারপ্রতি কৃতজ্ঞ হতো। 
কারণ, তিনি এমন কিতাব এনেছেন, যা 









ও সুসংবাদ লিয়ে আসছেন। তারপরও 
কি তোমরা শত্রুতা থেকে বিরত হবেনা?” 


ভীকা-১৭১. এ থেকে বুঝা গেলো মে, 
নবীগণ ও ফিবিশ্তাগণ (আলায়ছিযুস 
সালাম)-এর সাথ শক্ততা পোষণ করা 
কুফর এবং আল্লাহরই গযবের কারণ । 
আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে শত্রুতা 
আল্লাহ্রই সাথে শক্রতা পোষণ করার 
শাখিল। 

ীকা-১৭১. শানে নুযুলঃ এ আয়াত 
শরীফ ইবনে সূরিয়া ইহুদীরজবাবে নাযিল 
যেবিশ্বকল সরদারহুযরসনাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্কামকে 
বলেছিলো, “হে সুহাম্মদ:আপনিআমাদের 
নিকট এমন কোন জিনিষ আনেন নি, 
যাকে আমরা চিনি এবং আপনার উপর 
কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনও নাঘিল হয়নি, 
যাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।” 


ঢীকা-১৭৩. শানে বৃযুলঃ এ আয়াত 
শরীফ হালিক ইবৃনে সায়ফইহুদীর জবাবে 





যখন বিশ্বকুল সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ তা'আলার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে 
তারা হুযূর (সা্নাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম)-এর উপর ঈমান আনার প্রসঙ্গে করেছিলো, তখন ইবনে সায়ফ অঙ্গীকারের কথাই 


'ডীকা-১৭৫. বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাওরীত ও যাব্র ইত্যাদি কিতাবের সত্যা়ন করতেন এবং স্বয়ং সেসব কিতাবেও 
হুযূর করীম (সান্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়ামাল্রাম)-এর তাশরীফ আনয়নের সুসংবাদ, তার গুণাবলী এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ছিলো । এ কারণে, 
হুযূর (সাল্লান্তাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন এবং ভার বরকতময় উপস্থিতিই সেসব কিতাবের প্রতায়ন করে । কাজেই, অবস্থার দাবী 
এ ছিলো যে, হুর (স্পল্লাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যাম)-এর শুভাগমনের উপর ডিনতিকরে আহুলে কিতাবের ঈমান তাদের কিতাবগুলোর উপর আরো 
অধিক যজবুত হোক। কিন্তু এরই বিপরীত, তারা নিজেদের কিতাবের সাথেও কুফর করেছে। মুফাস্ঙ্ির সুন্দীর অভিমত হচ্ছে- যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হয়েছিলো, তখন ইহুদীগণ তাওরীতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাওরীত এবং কোরআনকে 
পরস্পর সামগ্রসাপূর্ণ পেয়েছিলো বিধায় তারা তাওয়ীতকেও ছেড়ে দিয়েছিলো । 

ভীকা-১৭৬ অর্থাৎ কিতাবের প্রতি ভক্ষেপও করেনি । হযরত সৃফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্র অভিমত হচ্ছে- ইছুদীগণ তাওরীতাক মূলাবান রেশমী গিলাফে 
স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত ও সজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলো; কিন্তু এর বিধি-নিষেধাকে অমান্য করেছিলো । 


চীকা-১৭৭. এ সব আয়াত খেকে জানা যার যে, ইহুদীদের চর লল ছিলো- ১ম দলঃ তাওরীতের উপ ঈমান এনেছিলো এবং ঝা এর বিষি-বিধানও 
মেনে দিয়েছিলো । তাগা হলো- ঈমানদার কিতাবী সপ্রদায়। তাদের সংখ্যা গনয। আর আল্লাহু পাকের এবশাদ- 1 2৬ ৮৮ (তাদের 
অধিকাংশ)-এর মধ্যে তাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


২য় দলঃ প্রকাশ্যে তাওরীতের অঙ্গীকার | সূরা £ ২. বাকারা Bo পারা ১ 
ভঙ্গকরেছিলো, এর নি্দ্ধারিত সীমা লংঘন রদ যাপনের 
করেছিলো এবং গৌড়ামী অবলম্বন কাঠ EN 3৮03 

it (১৭৬),যোন ভারা কোন জ্ঞানই রাহেলা (১৭৭) ৷ | LESTE ALE BES 
১০২২. এবং (তারা) তারই অনুসারী হয়েছে, || ৫ be! 
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(ভাদের মধ্যে একদল সেটাকে ছুঁড়ে [যা শয়তান পাঠ করতো সুলায়মানের সিসি ৬85 
েরেছে)-এর মাধেই তাদের বর্ণনা [রাজত্বকালে (১৭৮); এবং সুলায়মান কুফর ALAC 


রয়েছে। 
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ই FUERA 
মর্থতার কারণে নেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেই টি 

৯৮1 SIGS 
রিয়ার Liye | IE Sel 
বরে বনেকেই ঈমানদার নয়)- 2 AILS 2 020% 
EE ৮১520 


৪র্থ দলঃ প্রকাশাভাবেভো এ অঙ্গীকার 
মান্য করতো; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ ও গৌড়ামী দ্বারা এর বিরোধিতা করতে লাগলো । আর বানোয়াটভাবে মূর্খ সেজে বসতো। 
১৬-০৪-১৯০০ (যন তারা কোন জ্ঞান রাখেনা) দ্বারা এদের সম্পর্কে জানা যায় । 


টীকা-১৭৮.শানে নুযূল ঃহ্যরত সূলগ্মমান (আলাম্মহিস সালাম)-এর যমানায় বনী-ইন্রাঈলযাদু শিক্ষায় মগু হয়েছিলো। তখন তিনি তাদেরকে তাতে বাধা 
দিলেন এবং (যোদ্মত্বের) বইগুলো তাদের নিকট থেকে বাজেয়াণড করে তার সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেললেন। হযরত সুলায়মান (আলায়হিস সালাষ)- 
এর ওফাতের পর শয়তানগণ সেসব বই-পৃস্তক বের করে জনগণকে বললো, “সুলায়মান (আললায়হিস সালাম) এ গুলোর জোরেই বাদশাহী করতেন।" 
বনী ইস্রাঈলের সৎ ব্যক্তিগণ ও ওলামা কেরাম এ কথা অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু তাদের অশিক্ষিত লোকেরা যাদু বিদ্যাকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ 
সালামেরই জ্ঞান বলে বিশ্বাস করে তা শিক্ষা করার দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়ালো। নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর কিতাবাদি ছেড়ে দিলো আর হযরত 
সুলায়মান (আলায়হিম্‌ সালাম)-এর সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো । তারা নবীকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
যযানা পর্যন্ত এ অবস্থার ছিলো । আল্লাহ তা'আল। হযরত সুলায়মান (আললায়হিস্‌ সালাম)-কে নির্দোষ দোষণা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন । 

ভীকা-১৭৯. কেননা, তিনি হলেন একজন নবী । নবীগণ (আলায়হি সালাম) 'কুফর' থেকে সম্পূর্ণ সনেহাতীতভাবে 'মাসূম' (ৰে গুনাহ) হন। ভাদের 
প্রতি যাদুর" অপবাদ দেয়া অনয জান্তি ও ভুল কেননা, যাদু বুফরসমূহ থেকে মুক্ত হওয়াই বিবল। 


চীকা-১৮০. যারা হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্‌ সালাহ)-এর উপর যাদুগরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো; 


টীকা-১৮১. অর্থাৎ যাদু শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করে, তাতে একান্তাবে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ জ্ঞান করে কাফির হয়োনা। এ 
যাদু অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য ও পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করেতদনুযায়ী আমল করবে সে কাফির হয়ে যাবে- 
এ শর্তে যে, যদি এ যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী বাকা এবং কার্যাদি থাকে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, শিখেনা, কিংবা শিক্ষা করে, কিন্তু 


ইল আমল করে না এবং এর মধ্যেকার কুফরগুলোতে বিশ্বাস করোনা, সে মু'মিন থকবে। এটা ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী + (রাহমাতুরাহি 


[ালায়হি-এর অভিমত 


চস হে যাদু ক, সে ধরণের যাক সম্পাদনা যদি পুরুষ হয়, তবে ডাকে কতল কলা যাবে 
বে যাদু কুফর নয়, কিনতু তা দ্বারা কারো প্রাণ বিনষ্ট করা যায়, তবে এ ধরণেরযাদুগর রাহাজানিকারী বা ডাকাতদের অন্তর্ভুক্ত; চাই সে পুরুষ 







কি ্ত্ীলোক। 
আাদুকরের তাওবা কবুল হয়। (মাদারিক) 





[নিকট থেকে ভাই শিখতো, যা বিরোধ- 
সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার ত্রীর 
এবং তা ঘারা কারো ক্ষতি সাধন করতে 
না, কিন্তু আল্লাহরই নির্দেশে (১৮২) । 
তারা তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি 
করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় 
তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ 











- হে ঈমানদারগণ (১৮৫)! “রা-*ইনা" 
দর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!" এবং প্রথম 
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-১৮২- মাসআলা ঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী (২০২! 08452) হলেন- আল্লাহ তা'আলা ৷ আর উপকরণাদির প্রভাব ও আল্লাহ্র 


টীকা-১৮৪. হযরত সেয়্যদে কা-ইনাত 
হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এবং ক্র আন পাকের উপর, 
টীকা-১৮৫, শানে নুযূলঃ যখন হুযূর 
আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে কিছুশিক্ষা- 
দীক্ষা দান করতেন তখন তারা মধ্যখানে 
আরয করতেল- 44১1 0১250 
(রো-ইনা এয়া রাসূলাল্লাহ)! এর অর্থ 
ছিলো- “হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের 
অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! অর্থাৎ 
আপনার পবিত্রতম কালাম আমাদেরকে 
ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান 
করুন!' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-ইনা) 
কলেমাটা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ 
করতো । তারা সে শব্দটা একুউদ্দেশ্যেই 
বলতে শুরু করলো। 


| হযরত সা'আদইবনেমু আখ (রাদিয়াল্লাহু 


তা'আলা আনহু) ইহুদীদের পরিভাষা 
সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন 
তাদেরমুখে একলেষাটা (রা-ইনা) শুনে 
বললেন, “ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের 
উপর খোদার লা'নত (অভিস"পাত) 
হোক! আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে 
এ কলেমাটা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে 


ইলা বললো, “আমাদের উপর তো আপনি বাগারিত হচ্ছেন; যুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযুর পাক 
হালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন । ভুখনই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়, যার মধোই ৮713 রো-ইনা) 
করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ; 11 (উনযুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

এ হেকে বুকা গেলো যে, নবীগণ আলয়াহিযস্‌ সালামের প্রতি ইচ্ছত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং দের খেদমতে পিচ কলেষা ব্যবহার 
আর যে শব্দে বে-জাবীর লেশমাতরও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ 








আলণ করে থাকেন। 


ক্ষ সুন্নাতের তাত্তিক দু'ধারা। যথা- (১) যাতুরীদিঘ্যাহ ও (২) আশা-'ইরাহ্‌। 'মাটূরীদিয়্যাহ' হলেন- ১১০১০১০৮৯৬৮ 
লুপ আর "আপা “ইরাহ” হলেন হযরত আবুল হাসান আশ্‌'আরীর অনুসারীগণ ৷ 
রা এভাবে বলা যায়- হযরত আবুল যান্সূর মাতুরীদী (রাহযাতুল্লাহি আলায়হি) আহলে সুন্নাত ওয়া জমা“আত-এবদু 'জন তাত্বিক ইযাথের একজন ৷ 
কলার বিচার-বিত্রেষণও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেহানাফী মাযহাবের লোকেরা কেই ্মনুসরণ করেন। অপরজন হলেন- হযরত আবুল হাসান আশ'জারী 
ছি আলায়হি) । বনুসারীদেরকে “আশা-“ইরাহ' বলাহয়। ইযায পাকে ওর অনুসারীগণ এবংঅন্যান্যরও আকার কষেবেখাকে 


চীকা-১৮৬. এবং সর্ব শরীর করণ হয়ে' শুলো; যাতে এ ধরণের আরয করার প্রয়োজন নাহয়-.হযর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই নবীর দরবারের 
আদব। 


মাসআালাঃ নবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বজায় রাখা কর্তব্য ৷ 


চীকা-১৮৭. মাস্জালাঃ ‘লিল কাফিকীন’ (কাফিরদের জন্য) আন্মাতৎসের মধ্যে ইলিত রয়েছে খে, নবীগণ (আোলারহষদ সালাম)-এ শানে বে-আদৰী 
কা কুষর ৷ 
ঢীকা-১৮৮.শানে নুযুলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও হিতকামিতা প্রকাশ করে আসছিলো । তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়ছে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তাদের হিতাকা্ী হবার দাহীতে মিথ্যুক ৷ (জুমাল) 
ীকা-১৯৯. অর্থাৎ বিভাী সদায় কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শক্রুতা পোষণ করতো আর এ বষেষেজুলতো যে, “তাদের 
(মুসলমানগণ) নবী হযরত মুহাখদ সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলযানদেরও এ বৃহত্তম নি'মাত 
আরজ হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি) 
চীকা-১৯০, শানে ুযুলঃ কোরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদেরনিকট অস্বাভাবিক 
বলে মনে হলো তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো । এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লাহ পক্ষ 
থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ)ও ৷ উভয়ই স্বয়ং হিকমত । 
কখনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কলাণকর হয় আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাস ্থাপনকারীর যনে এ বিষয়ে সংশয়ের 
কোন অবকাশ নেই । সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা দিন দ্বারা রাতকে, খ্রীশ্বকাল দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, 
যৌবন রা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বার 2 
সুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল দ্বারা | সা ! ২ বান্ধারা না টি HAVEL 
হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব ৫১512 ০ 
বাহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তারই [কেই মনযোগ সহকারে তো কি) 22596 CYS 
হিত হওয়ায় CARTE 
সিডি ১০৫ তারাই, বারা কাফির,কিতাবীকিংবা |. 01005556458 
[মুশরিক (১৮৮), তারা চায়না যে, তোমাদের এপি ৮৮০2৮ 
বরের আধা বর পর্ব উপর জোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তোমাদের BEETLES 
| es Lf MGT 32 
সসীম বন ভিপি খেকে (১৮৮)এফংসাম্লাহ AES 





১ এবং | যাকে চান; এবং আল্লাহ্‌ মহা অনুখহশীল । READ I তি 
অজ্ঞতা যে, তারা রহিতকরণের উপর |>০৬- যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত AE EA 
আপত্তি করে থাকে। [হক বিশৃতকরে দিই (১৯০) তখন | 48S SEL 

এর চেয়ে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন ET EF GL ze 
চ০১০১৭১৯৪৭ আয়াত) নিয়ে আসবো। তোমার কি খবর নেই DEMISE 
থেকেও ভুল। (কাৰণ,) তাদেরকে | আল্‌ কিছু করতে পারেন? SRIF 





অবশ্যই হযরত আদম (আলায়হিস আলখ্িল্প - ১ 
সালাম)-এর শরীয়তেরবিধি-বিধানরহিত 
হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হয়। তদুপরি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বে প্রতি শনিবার পার্থিব কাজ কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলোনা, 
(পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে। একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হযে যে, তাওরীতে হযরত নূহ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর উদ্মতের জন্য সমস্ত 
চতুষ্পদ প্রাণী হালাল বলে ঘোষণা করা হয়। হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর উপরও অনেক ্াণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্বেও রহিতকরণের 
যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? 

'মাস্আলাঃ যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তেমনি 'হাদীস-ই-মৃতাওয়াতির' % দ্বারাও (আয়াত) রহিত হয়ে থাকে। 
মাসআলাঃ কখনো শুধু ‘তেলাওয়াত' রহিত হয়, কখনো শুধু হুকুম । কখনো তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে থাকে। 

ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) হযরত আবূ উমা (রাদিয়ান্যাহ্‌ তা'আলা আনহু) খেকে বর্ণনা করেছেন- একজন আনসারী সাহাবী 
শেষ রাতে তাহাজছুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবং সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা, যা তিনি প্রত্যহ তেলাওয়াত করতেন, পাঠ করতে চেষ্টা করশেন। 





জে হাদীসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে এহন বিরাট সংযাক বর্ণনাকারী থাকেন, ধনের মিখ্যার উপর একমত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য সয় বা অসন্ত 
বলে বিবেচিত হয়- তা মহাদেসীন কেরামের পরিভাষায় 'হাদীস-ই-সৃতাওয়াতির'। 


কিন্তু তা মোটেই স্বরণে আসলো না এবং “বিসমিল্লাহ ছাড়াআর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না। ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। 
ভার! বললেন, “আমাদেরও একই অবস্থা ।" সবাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্রায-এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরয করলেন । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত 
টা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি।” 

চীকা-১৯১. শানে নুযৃলঃ ইহুদীগণ বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ (সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের নিকট এমনি একটা কিতাব আনয়ন 
করুন যা আদুমান থেকে একবারেই অবতীর্ণ হয় ।” তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নামিল হয়েছে। 


চীকা-১৯২. অর্থাৎ যেসব আয়াত নািল হয়েছে সেন্ুলো গ্রহণ করার বেলায় অযৌক্তিক বলানুবাদ করে এবং অন্যানা আমাতসম্হ্‌ তলব করে। 


স্বাসআালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সব প্রশ্নে ফ্যাসাদের আমেভ থাকে, সেসব প্রশ্ন বুযর্গদের সামনে উত্থাপন করা জায়েয নয় এবং সবচেয়ে বড় 
ক্ষ্াসাদের কারণ হচ্ছে তাই, যা থেকে অবাধ্যতার বহিঞ্পকাশ ঘটে। 
চীকা-১৯৩. শানে নুষূলঃ উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী সম্প্রদায় হযরত হুযায়ফাহ্‌ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহুমা)-কে বলেছিলো, “যদি তোমরা 
- রা £ ১ | সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, তবে 
2 |", 49451 512105%91 | তোমাদের উপর এ বিপর্যয় আসতোনা। 
টি 10518 | কেই, তোমরা আমাদের ধর্মের পতি 
EES EN রা 
ফিরে এসো!” হযরত আঙ্ছার তাদের 
জবাবে বলেছিলেন, “বলো! তোমাদের 
(৫722০ £27 | মতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কেমন?” তারা 
55১57 2 | বালিকা ৷” অতঃপর 
তিনি বললেন, "আমি তো অঙ্গীকার 
১৫341 রি করেছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহুর্ত 
এ মুহাম্মদ মোস্তফা (সলললাু তা'আলা 
33% | আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফিরবো 
EIEDSIGHY |r 
ES SBE EIN 
১৩ আর হযরত ছবায়ফাহ্‌ (সাদিয়ান্লাহ 
ios 238 | "আলা আনু) বললেন, “আমি সুষ্ঠ 
রি A হয়েছি এফথার উপর যে, আন্লাহ আমার 
ক (025100 | এৰিক, ৰ্হামল নাত পো 
EIA | সলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তর 
রসূল, ইসলাম একটি সঠিক ধর্ম, 
(০1511/84 | কোরআন হচ্ছে ঈমান,কা'বাহচ্ছে 
৮৮ | যশ শই 
ভাই ।” অতঃপর এ দু'জন সাহাবী হুযূর 
(সোন্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
চসাল্লাম)-এর স্িদসতে হাযির হলেন এবং তাকে (দঃ) ঘটনার বিবরণ শুনালেন । হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
যথার্থই করেছো এবং তোমরা সাফল্য লাভ করেছো।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ক্৷-১৯৪. ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর ইহুদী সম্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের কুফর গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ করার আকাংখা করা আর একথা 
করা যে, তারা (মুমিনগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, তাদের বিষেষসূলক মনোভাবের কারণেই ছিলো। বস্তুতঃ 'বিদ্েষ' এক জঘন্য দোষ। 
লাঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো । হিংসা পূণাগুলোকে 
ভাবে গ্রাস করে, যেমনিভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে।" 


“হাসাদ' (হিংসা) করা হারাম । 


দি কেউ তার ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব রা গোমরাহী ও বে-্বীনী প্রসার করে তবে তার ফিতনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার ধাংস 
রর অবসান কামনা করা হিংসার অন্তর্ভূক্ত নয় এবং হারামও নয়। 


. মু’ মিনদেরকে ইহুদী সমপ্রদায়ের প্রতি ক্ষমা দর্শন করা ও তাদেরঞে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার পর তাদেরকে স্বীয় আত্মার পরিতদধির প্রতি 


GV 











মনোনিবেশ করতে উৎদাহিত করছেন । 


টীকা-১৯৬. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় বলছে যে, জান্নাতে শুধু ইহুদীরাই দাখিল হবে, আর খৃষ্টানদের দাবী হচ্ছে শুধু খৃষ্টানরাই ৷ বস্তুতঃ এসব কথা ভারা 
মৃসলমানদেরকে দ্বী-ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলে থাকে । যেমন, (আয়াত কিংবা হকুম) রহিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিছক সন্দেহগুলোকে 
তারা এ হীন আশায় পেশ করেছিলো যে, এতে মুস্লমালদের মনে তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে, তাদেরকে 
(মুদলয়ানগণকে) জান্ত থেকেও নিরাশ করে ইসলাম, থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। সুতরাং পারার শেষাংশে তাদের উক্তির ডল্েখ আছে- 

5 15১ 13535134405 [অৰ্থাৎ- ‘এবং তারা বললো, “তোমরা ইহুদী হও কিংবা খৃষ্টান হয়ে 





1১৮৬ ৮ 
যাও! (তাহলে) তোমরা হিদায়ত লাভ করবে ।' আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভিত্তিহীন কল্পনার খণ্ডন করছেন- 
চীকা-১৯৭. যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, নেতিবাচক উক্তির দাবীদারের জন্যও প্রমাণ পেশ কানা জরুরী । নতুবা, দাবী বাতিল ও অথাহ্য 
হবে। 

































কট সূরা £ ২ বাকারা 8৪ পারা £১ 
১৯৮. চাই ১5555 
আটি কে লা যে উতম কাজ পূৰ্ব শৰণ করবে তা. ৬১০5 
নাতে রন হো হয নাাধখমার, 

প্রত্যক্ষ করছেন। 
টীকা-১৯৯, এতে এ কথার হাত 
রয়েছে যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ও [১১১ এবং কিতাবীরা বললো, ‘নিশ্চয়| রি রত 
দাবী- ‘জন্মাতের শুধু তারাই একক [জানাতে যাবে না, কিছু সেই-ব্যক্তি, যে ইহুদী se 
মালিক’, সম্পূর্ণ ভিতিহীন। কেননা, | কিংবা খৃষ্টান হবে (১৯৬)।' এটা তাদের 50558 
জান্নাতে প্রবশাধিকারের পূর্বশর্ত হচ্ছে- | কল্পনাগ্রসৃত আশা মাত্র (হে হাবীব!) আপনি উস 
বিশুদ্ধ আাৰীদা এবংসংৎকর্ম ৷ এটা তাদের | বলুন, '(তোমরা) পেশ করো ্বীয়প্রমাণ (১৯৭) ৫5১৮৪ 
হীরাটিনি। যদি সত্যবাদী হও!" | ১১-১১৫০ 
সীকা-২০০. শানে নুযুলঃ নাজরানের [৯৯৯ হা, কেন (এমন)নয়? যেব্যক্ডিআপন || 2 
খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ বশ্বকুল সরদার হুযুর | চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ্র জন্য এবং সে হয় চা 
সান্লাল্লাহ তা'আলা আলাযহিওযাসল্লামের | সংকর্মপরায়ণ (১৯৮), তবে তার প্রতিদান তার রি 2 
দৱৱারে হাযির হালো । তাবপর ইহুদী | ধ্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না কে 5 
আলিমণণও আসলো । উভয় সম্প্রদায়ের | আছে কোন শংকা এবং না আছে কোন দুঃখ | ৬৩১৮ 
ষখ্যেত্ক-বিতর্ক আরম্ভহলো । ইহ্দীগণ [(১৯৯)। | La 
বললো, “বৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই লয়।" * - চৌদ্দ 
তারা হযরত ঈসা আলমাস সালাহ) পন 
ইঞ্জীলকে অস্বীকার করলো। [৯৯৩. এবংইহদীরা বললো, ‘খৃষ্টান কিছুই] GE PS 
অনুরূপভাবে, খৃষ্টাগণ ইহুদীদেরকে |নয়।' আর বৃষ্টান বললো, ‘ইহুদী কিছুই নয় ALLE SEL 
বললো, “তোমাদের ধর্ম কিছুই নয়।" |(২০০)। অথচ তারা কিতাবপাঠকরে (২০১) ।|| - ৯ ০১৯৬০ ক 
আরতাওরীত ওহযরত মুসা জে্পাহিল | এভাবে তাদেরমতোকদাবলেছে(২০২) || 08500080162 ও: 
সানাম)-কে অন্ধীকার করলো । এপ্রসঙ্গে | সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ন্য্নামত-দিবসে | 2৬2১3, 5 বনি 
এ আয়াত শরীফ নাযিল হায়েছে। তাদের মধ্যে বীযাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে চির 162 2%৫ 
চীকা-২০১. অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সব | তারা ঝগড়া করছে। রি রন 
তারা এনমরখদূলত কথা বলেছে; অথচ |১ ১:৪. এবংতার চেয়ে অধিক যালিম কে তাপ 
ইণ্জীল, যাকে খৃ্টানগণ মান্য করে.ডাতে | (২০৩), যে আল্লাহ্র মসফিদশ্ুলোতে বাধা ক 











তাওরীত ও হযরত মূসা আলা়হিস 
সালাম)-এব নবৃয়তের স্বীকৃতি রয়েছে। 
অনুরূপভাবে, ডাওযীত যাকে ইহুদীগণ মান্য করে, ভাতে হযরত ঈসা (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর লবৃযত ও সব বিধি-সিযেধের স্বীকৃতি রয়েছে, যেগুলো 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে প্রদান করা হয়েছে। 

টীকা-২০২. কিতাবী আলিমদের ন্যায় এসব মূর্য, যাদের না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো কিতাব; যেমন- মূর্তি উপাসক ও অগ্নি পূজারী প্রমুখ: (তারা) প্রত্যেক 
ধর্ম-বিপ্বাসীকে অস্বীকার করতে আর৪ করলো আর বলতে লাগলো, “তারা কিছুই নয়" এসব মূর্থদের মধ্যে আরবের অংশীবাদীরাও ছিলো, যারা নবী 
করীম (সারাললাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর প্রদত্ত হ্ীন_ইসলাম সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছিলো । 


ীকা-২০৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বায়তুল যুক্া্দাসের অবমাননা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো-_ রোমের খৃষ্টানগণ বনী হস্রাহলের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো । তারা এদের ুদ্কষম পুরুষদের হত্যা করলো। তাদের ছেলেমেয়েকে বন্দী করলো । তাওরীত জালিয়ে দিলো। আর বায়তুল 
মৃকাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করলো। তাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করলো, শূকর যবেহ করলো। (নাউযু বিল্লাহ!) বায়তুল মুস্ান্দাস হযরত ওমর ফারূক্‌ 


মানখিল - > 





(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থার ছিলো । তার (হযরত ওমর রাদিয়াল্াছ আনহ) বরকতময় শাসনামলে 
মুসলমানগণ এ পবিত্র ঘরের পুনঃনির্মাণ করলেন। 

অন্য একটা অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ মক্কার অংশীবাপদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলামের প্রারম্ভিক কালে বিশ্বকুল সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসা) এবং ভার সাহাবীদেরকে কা'বা শরীফে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো ।হদায়বয়ার ঘটনার সময় এর মধ্যে নামায ও হজ্জ 
আদায়ে বাধা প্রদান করেছিলো । 

টীকা-২০৪. নামায, খোত্া, াস্বীহ, ওয়ায-নসীহত ও ন'ত শয়ীক- সবই যিক্রের শামিল । আর আল্লাহ্র যিকর বাধা দেয়া জঘন্য অপরাধধ- সবই, 
বিশেষ করে, যসজিদগুলোতে, যেগুলো এ পৃণ্যময় কাজের জন্যই নির্মাণ করা হয়। 

যাস্আলাঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে যিক্র ও নামাযের অযোগ্য করে দেয়/সে যসজিদের ধংস সাধনকারী ও বড় অত্যাচারী। 

ভীকা-২০৫. যাস্ম্মাপাঃ মসজিদের ধ্বংস সাধন যেমন নামায ও ঘিক্রে বাধা প্রদানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তেমনি মসজিদ ভবনের ক্ষতি সাধন এবং এর 
অবমাননার মধ্যেও । 


োকা-২০৬ পৃথিবীতে তাদেরকে এ লাঞ্চনাই নেয়া হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়, গফতায় করা হয় এবং নতি থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করা হয়; 
হযরত ওমর ফারকৃও হযরত ওসমান (দিবা তা'আলা আনহুমা)-এর বিলদ্ফতকালে সিরিয়া তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বায়তুল মূব্াদ্দাস থেকে 
অবমাননার সাথে বিভাড়িত হয় । 


নার £১ | ঈকা-২০৭-শালেনুযুলঃ সাহাবা কেরাম 
রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 








তারা বিশবকুল সরদার হুযুর সোললা্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্গাম)-এর 
গা ৪ দরবারে ঘটনা আরয করলেন। তখন এ 
21555550295] আত্ম শরীফ নাধিল হলো। 

2&1 3]3435 3199 | মাস্মালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
হয়) (২০৭) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী,  224£/49. | ক্বিলার দিক স্থির করা সম্ভব না হলে 
॥ ১৪1৮. | ঘেদিকে ক্বিলা বলে মনে বাস জনে, 
সেদিকেই সুখ করে নামায পড়বে । 
এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অন্য 
অভিমত হচ্ছে- এটা সেই মুসাফির সম্পর্কে নাধিল হয়েছে, যে যানবাহনের উপর নফল নামায পড়ে । যান যেদিকেই মুখ করবে সেদিকেই তার নামায 
দুরন্ত হবে । বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ থেকে এ মাসৃআলা প্রমাণিত ৷ 

ল্য এক অভিমত হলো - যখন ব্বিলা পরিবর্তনের আদেশ দেয়া হলো, তখন ইহদীরা মুসলমানদের সমালোচনা করণো। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ 
নাযিল হয়েছে এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহরই; তিনি যেদিকে চান, ক্বিলা নির্ধারণ করবেন । এতে কারো আপত্তির ফি অধিকার আছের 
{খাষিন) 

্রন্য একটা অভিমত হলো- এ আয়াত শরীফ দো" সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, “কোন্‌ দিকে মুখ করে দো'আ করতে হবে।' 
| এ জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 

ল্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ সত্য থেকে পলায়ন সম্পর্ক অবতীর্ণ য় আর 1১ £5 4% (যেদিকে ভোমরা মুখ করো) দ্বার 
সাধন তাদেরকেই করা হয়েছে, যারা আত্যাহ্র যিক্রে বাধা প্রদান কবে এবং মসাজজিদসমূহের ধ্বংস সাধনে ্রয়াসী হয় তারা পার্থিব লা্না ও পরকালীন 
[ কন শান্তি থেকে কখনো কোথাও পলায়ন করতে পারবে না। কেননা পূব সচিব আনার যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, তিনি তাকে 
স্রও করবেন। এ দৃষ্টকোণ্‌ থেকে ££ ১5 (ওয়াজহরলাহ্‌)-এর অর্থ আল্লাহর নৈকট্য ও উপস্থিতি' ৷ কোত্হ) 

আরেক অভিমত অনুযায়ী, এর অর্থ হচ্ছে- যদি কাফিরগণ কা'বা গৃহে নামায পড়তে বাধা ত্রান করে, তবে (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের জন্য সম 
নাহীনকে (চৃ-পৃষ্ঠ) 'মসজিদ' নোষায পড়ার উপযোগী) করে দেয়৷ হয়েছে। যেখান থেকেই চাও ব্রার দিকে মুখ করে নামায পাড়ো। 














আলান্বিল_ - > 





অর্থ ভয়-বিহবল হওয়া ছাড়া মসজিদগ্ুলোতে প্রবেশ করা তাদের জনা সঙ্গত ছিলো না। 


টীকা-২০৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ হযরত উযায়র আলগযহিস সালামকে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ (ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-কে 'খোদার পুত্র' বলেছে 
এবং মুশরিকগণ যিরিশতাদেরকে 'খোদার কন্যা' বলেছে। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাঘিল হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, 
" (সূবৃহা-নাহু) । অর্থাং- ‘তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তার সন্তান হবে ।' তার প্রতি সন্তানের সম্পর্ক রচনা করা হচ্ছে তার প্রতি অপবাদ 
দেয়া ও বেয়াদবীই। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে আল্লাহু তা'আলা এরশাদ করেন, “দম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমার সন্তান আছে বলে 
অপবাদ দিয়েছে; অথচ আমি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র" 


ভীকা-২০৯, “মামলূক হওয়া সান হওয়ার পরিপ হ্ী। যন সমথ পৃথিবী ভারই মামলূক (বান্দা), তখন কেউ ভর "সন্তান" কিভাবে হতে পারে? 
সূত্ালাঃ যদি কে স্বীয় সন্তানের মালিক হয়ে যায় তখন সে (সন্তান) আযাদ হয়ে যাবে। 

'চীকা-২১০. যিনি কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই বন্ুগুলোকে সেগুলোর সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। 

টীকা-২১১. অর্থাৎ ৃষ্টিজগৎভার ইচ্ছার 











সাথে লাথে অস্তিত্বে এসে যায়। ক 

বি চি নিজের LTR BATTEN 
টিকা. অৰ্থাৎ কিতাৰীগণ বিহা [ইস তোরা) বললো ee EASES 
মুশরিকগণ, পবিত্ৰতা ভারই = (২০৮); বরং ভীরই | ৭1051413049 
চীকা-২১৩, অ্থাৎ.'নিনা মাধ্যযেনিজে [মালিকানাধীন যা কিছু আসমানসমূহ এবং 0998 
কোল কথাবলেননা, যেমন ফিরিশতাগণ [যমীনে রয়েছে (২০১)। সবাই তার সামনে ONY 


ও নবীগণ (আলায়ছিমুস সালাম)- এর [গর্দান অবনত করেছে। SEIS HERAT 
সাথে কথা বলেনঃ" এটা তাদের চৰম [৯৯৭ নতুন লেমন ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমান br 2 SS 
অহংকার ও জঘনা গৌড়ামী। তারা [সমূহের ও যমীনের (২১০) এবং যখন কোন SF SUES 
নিজেদেরকেনবীও ফিরিশতাদের সমকক্ষ | কিছুর নির্দেশ দেন তখন তাকে এটাই বলেন, ob 
jeg “হয়ে যাও!" তা সাথে সাথে হয়ে যায় (২১১)। ক a By 
শুলে সে গমি ইল খাদ [১৯৮- পর বললো (২১২ তাহ IVISWESSELIOG 
হুযুর আকাদাস্‌ তা [আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না (২১৩)? র্‌ 2 22200 
আলায়হি ওয়সাাম)-কে বললো, | কিংবা যদি আমাদের কোন নিদর্শনও মিলতো এস 
“আপনি যাদি আরামে রসুল হন, তবে (২১৪) তাদের পর্ববতীরাওএরপইবলেছে- |. 0১818244508 
আল্লাহকে বলুন যেন তিনি আমাদের [তাদের মতো কথা । এদের ও ওদের অস্তরগুলো তত ALE 2 
সে কথা বলে৷ আর আমরাও দেন | একই ধরণের (২১৫) নিই আমি দৃঢ় LUISE HESS 
Eo i বিশ্বাসীদের এগ 15 
+১১১১741১0:797070787000/52 
দত pp 
১৪ এটা উল মাতে ২৯৯ বি আমিাপনাকে সহ শরণ 9৬2,822 
গাঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করার শামিল, [করেছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। চিরে 0) 
যেগুলোআল্লাহতা আলাদান করেছেন। [আর আপনাকে জাহান্লাসীদের সম্পকেপ্রশ্ন করা ্ড৩25855 
টীকা-২১৫. অন্ধত্ব ওদৃষ্টিহীনতায়,কুফর [হবে না (২১৭)। ৪. 








ও মনের কঠোরতায়। এ আয়াতে নবী 1৯২০. এবংকখনো আপনার উপর ইহুদী ও 52] 
করীম সারাহ তা'আলা আলায়হি | বৃষ্টানগণ সমষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঠা (০৯০ 
ওয়াসান্লাম)-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে- [তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন না (১১৮)। টি] 
আপনি তাদের গৌড়ামী ওঅবাধ্যতামূলক 





অস্বীকার দুঃখিত হবেন না। পূরবী আানাষিল - ৯ 
কাকিরগণও নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর সাথে এরূপ আচরণ করতো। 

চৌকা-২১৬, অর্থাৎ ফোন মজীদের আয়াতসমূহ ও সুপষ্ট ু'জিযাদি সুবিবেচকদের জন্য বিধু সরদার হু ুহাঙ্দ মোত’ সা্যান্াৎ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্লাম-এর লবৃয়তের শুতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপলের ক্ষেত্রে যখেষ্ট; কিনু যে ব্যক্তি এদৃঢ বিশ্বাস অর্জনে পরমালী লয় সে এসব প্রমাণ দ্বারা উপকৃত 
হতে পারবে না। 

চীকা-২১৭. যে, তারা কেন ঈমান জানেনি! কারণ, আপনি তে স্বীয় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। 

টীকা-২১৮, এবং এটা অসম্ভব | কেননা, তারাতো বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত । 








+ অর্থাৎ, ডাদেয় এ জগব্যাদ থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা পতিত । 


চীকা-২১৯. নেটাই অনুসরণের যোগ্য এবং এটা ছাড়া প্রতিটি পথ বাতিল ও র্টতপর্ণ 

চীকা-২২০. এ সঙ্গে ধন উদ্যত মুহা্বদিয়্যাহ্‌ (দঃ)-কে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যখন জেনে নিয়েছো' যে, নবীক্ল সরদার ছযুর সোল্লাল্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট সত্য ও হিলায়ত এনেছেন, তখন তোমরা কখনো কাফিরদের খেয়াল-ধুশীর অনুসরণ করোলা। যদি এমন করে 
থাকো, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন শান্তি থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। (খাষিল) 

'টীকা-২২১, শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা) বলেছেন, “এ আয়াত শরীফ “আহলে সফীনা' * সম্পর্কে নাখিল হয়েছে, 
যারা হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-এর সাথে হুযুর রসূল করীম [সানলাললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে 
হাষির হয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৪০ । তনোখ্যে ৩২ জন আবিসিনিয়াবাসী আর$ জন সিরীয় ধর্মতরু। তাদেরমধ্যে 'রহাযরা" নামক পাডরীও ছিলেন। 
সূরা ই বান ভব সাল] অর্থ এ যে, বস্তুতঃ এ তাওরীতের উপর 


(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, আল্লাহর || ৪391889460 1. | ইক তারাই, থা লেট 





হিদায়তইপ্রকৃত হিদায়ত (২১৯) ৷ (হে শ্রোতা, | i afta re 
যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর 


ব এবং না সাহায্যকারী (২২০) । 
১২.১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা 
[যেমনি উচিত, তা পাঠ করে । তারাই তার উপর 
রাখে । আর যারা এটাকে অস্বীকার করে 
ক্ষতিগ্রস্ত (২২১)। 


ক্রু’ - 


২৩- 
প্রাণ অন্য প্রাণের বিনিময় হবেনা এবং 
তাকে কিছু বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া 
এবং না কাফিরদেরকে কোন সুপারিশ 
করবে (২২২) এবং না তাদেরকে 


১২৪. এবং যখন (২২৩) ইব্রাহীমকে ভার 
তি কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা 
(২২৪); অতঃপর তিনি সেগুলোকে 

করে দেখিয়েছেন (২২৫) । 
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উপর অপরিহার্য করেছেন, সেগুলো ইসলামের বৈশিষ্টাসমূহের অন্তু 
৪. আল্লাহ্‌ তা'আলার পরীক্ষা হলো- বান্দার উপর কোন দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়ে অন্যান্যদের নিকট সেটা ভান কিবা মন্দ হওযা'ক প্রকাশ 


ও বিকৃতি সাধন ছাড়াই পাঠ করে এবং 
এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ও মান্য করে। 
আর এর মধে সৃষ্টিকুল সরদার হুযূর 
মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও 
গুণাবলী দেখে হযূরের উপর ঈমান আনে। 
সুতরাং হযূরকে যে অবিশ্বাস করে সে 
তাওরীতের উপর ঈমান রাখে না। 
চীকা-২২২. এতে ইহুদীদের উক্তির 
খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলতো, 
আমাদের পিতৃ পু্ুষগণ বু ছিলেন। 
তারা আমাদেরকে সুপারিশ করে মুক্ত 
করে নেবেন।” এ জায়াতে এ বলে 
তাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে যে, সুপারিশ 
কাফিরদের জন্য নয়। 
চীকা-২২৩. হযরত ইবরাহীম আলায়হিস 
সালাম)-এর জনা হয় আহওয়ায প্রদেশের 
সস" নামক স্থানে অতঃপর তীর পিতা 
তাঁকে নামকদের রাজ্য 'বাবেল" 
ব্যোৰিলন) এনিয়ে লেন ইহা 
এবং আরবের অংশীবাদীগণ 
(মুশরিকগণ)ও সবই তাঁর উন্নত মর্যাদার 
কথা স্বীকার করে । আরতারা তার বংশে 
জক্যহণ করার উপর গৌরব করে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার এসব অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন, যেগুলোর কারণে সকলের উপর 
ইসলাম কবৃল করা অপরিহার্য হয়ে যায়। 


£২২৫. যে সব কথা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সাণাম)-এর উপর পরীক্ষার জন্য ওয়াজিবকরেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে কোরআনের 





+ হযরত জাফর তাইয়যার (রাদিয়াল্লাহু তা“আলা আনহু) প্রথমাবস্থায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন (যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলাম সুপ্তিষ্ঠিত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মুসলমানদের প্রতি মদীনা শরীফে হিজরত করে 
আসার নির্দেশ হলো, তখন আবিসিনিয়ায় আশ্রিত মুসলমানদের দলটি হযরত জাফর (রাদিয়াল্লাহু তাণআলা আনহু)-এর নেতৃত্বে মদীনা শরীফের দিকে 
“সঙ্ধীনা’ বা নৌষান যোগে রওনা দিয়েছিলেন । এজন্য তাঁরা “আহলে সফীনা' বা ‘নৌযান আরোহী দল’ নামে প্রসিদ্ধ । 


ব্যাথাকারীদের কতিপয় অভিমত রয়েছে- 


হযরত কাাভাদাহর অভিমত হচ্ছে_ সেগুলো হজ্জের বিধান । হযরত মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে সেই দশটা কাজ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো পূর্ববর্তী আয়াতে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

হযরত ইবনে আববাস রাদিয়ান্রাহ্‌ তা'আলা আনহুখা-এর এক অভিঘত হচ্ছে- ও দশটা কাজ হচ্ছেঃ (১) গৌফ ছোট করা, (২) কুলী করা, (৩) নাকে 
পররচ্ুতারজনা পানি ব্যবহার করা, (৪) মিসওয়াক কলা, (৫) মাথায় সিধি কাটা, (৬) নব কাটা, (৭) বগলের লোম পরিষ্কার করা, (৮) লাভীতল পরিষ্কার 
করা, (৯) খত্না করা এবং (১০) পানি দ্বারা পৰিত্রতা অর্জন করা । এসন কাজ হযরত ইব্রাহীয় (আলায়হিস সালাম)-এর উপর ওয়াজিব ছিলো । তবে. 
আমাদের উপর এ গুলোর কতেক ওয়াজিব এবং কতেক সুন্নাত । 


ভীকা-২২৬. মাস্আলাঃ অর্থাৎ ভার 
বংশধরদের মধ্যে যারা অত্যাচারী 
(কাফির) তারা ইমাযতের পদ-মর্ধাদা 
পাবেনা। 

সাস্যালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
কাফির মুদ্লমানদের নেতা হতে পারে 
লা। আর ফুসলাাদের জনা ওকাফিরলের 
অনুসরণ করা জায়েয হবে না। 
টীকা-২২৭. বায়ত' (ঘের) দারা কা'বা 
শরীফ বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র 
“হের শরীফ'ও শামিল রয়েছে। 
টীকা-২২৮. ‘নিরাপদ স্থল' করার এই, 
অর্থ যে, কাবার হেরম শরীফে হত্যা ও 
ুষ্টন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । কিংবা এর 
অর্থ- সেখানে শিকারের জন্তুর পর্যত 
নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি, হেরম 
শরীফের অভ্যন্তরে সিংহ এবং বাঘ 
ইত্যাদি ও শিকারকে ধাওয়া করে না; বরং 
ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায়। 

অন্য এক অভিযত হলো- মু'মিন বান্দা 
এতে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র কঠিন আহার 
বা শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। 
"হেমা হেরম এ জনা বলা হয় যে, 
এর অভ্যন্তরে হত্যা, যুলুম ও শিকার করা 
হারাম ওনিযিদ্ ৷ (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
যদি কোন দোষী বাক্তিও তাতে প্রবেশ 
করে, তবে তাকে শত্তি দেয়া যাবে না। 
(মাদারিক) 


পানা 1১ 





নিরাপদ স্থানকরেছি (২২৮) এবং বৈলেছিলাম,) 
[ইব্রাহীমের দীড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে 

[ণ করো (২২৯)! এবং আমি ইব্রাহীম ও 
| ইস্যাঈসকে তাগিদ দিয়েছিলাম, “আমার ঘরকে 
খুব পবিত্র করো- তাওয়াফকারী, 
[ই তিকাফকারী এবং রুকৃ' ও সাজদাকারীদের 
|জন্য।' 


১২৬. এবংযখন ইব্রাহীম আরয করলেন, 


করার জন্য দেবো। অতঃপর তাদেরকে 
[লোষবের কিন শান্তির দিকে (ধাবিত হতে) 

ধ্য করবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান ফিরে 
[যাবার ।' 


ভীকা-২২৯, 'াকা-ই-ইব্াহীমহচ্ছে- - 


এ পাথর, যায় উপর দাড়িয়ে (হযরত 
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ইত্রাধীয আলায়হিস্‌ সালাম) "কাবা মু-আয্যামহ্‌ নির্মাণ করোছিলেন। আর এর উপর তার (হযরত ইব্রাহীম আলায়াহিস সালাম) কৃদষ মুবারকের চিন 
বিমান ৷ এটাকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করার হুকুম “তাহা নির্দেশক 

অন্য এক অভিযত হচ্ছে- উক্ত নামায দ্বারা তাওয়াফের দু'রাক'আত লাদাযই উদ্দেশ্য । (আহ্মদী ইত্যাদি) 

টীকা-২৩০. যেহেতু ইমামত'-এর ক্ষেতে (4১০ 4১4৮ 925% [তার প্রতিশ্রুতি (ইমাষত) যালিষদের ভাগ্যে জোটেনা || এরশাদ 
হয়েছিলো,সেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আ্লায়হথিস্‌ সালাম) তাঁর প্রার্থনায় শুধু মু'মিনদেরকেই খাস করেছেন । বস্তুতঃ এটাই আদবের মহিমা । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যেহেরবানী করেছেন. তীর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, “জীবিকা সবাইকে দেয়া হবে- মু'িনদেরকেও কার্ফিরদেরকেও ৷” কিন্তু 
কাফিরদের জীবিকা হবে নগণা। অর্থাৎ শুধু পার্থিব জীবনেই তারা উপকৃত হতে পারবে। 


সির ২৩১. প্রথমবার কাবা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত আদম (আলায়হিস সালাম); এবং নৃহ (আলাযহিস্‌ সালাম)-এর তুফানের পর হযরত, 
ইহা (আলায়হিস্‌ সালাম) সেই ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করেছিলেন । এ বিশেষ নির্মাণকাজ তারই পবিত্র হস্তে সম্পাদিত হয়। এর জনা পাথর সংগ্রহ 
কে আমাত বিদমত ও সৌভাগ্য হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালাম-এর ভাগ্যেও জুটেছিল। উভয় মহান ব্যক্তিত্ব তখন এ প্রা্থনাই করেছিলেন, “হে 
রাজাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খিদমত ও বন্দেগী গ্রহণ করো” 
চীকা-২৩২. এ মহা সমানিত ব্যক্তি আল্লাহর একান্ত অনুগত এবং নিতান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন; এডদসত্বেও ভাদের এ প্রার্থনা এ জন্যই ছিলো যে, 
(ভারা) আনুগত্য ও নিষ্ঠার আরো অধিক পূর্ণতার আকাংখা পোষণ করেন। বন্দেগীর স্বাদ কখনো বিটেনা। সূব্হানাল্লাহ্‌! যেমন কবি বলেন, 
ক ীহ্ছি 24% ৮5৫4 অৰ্থাৎ 'প্ৰচোকের চিন্তাধারা তার হিন্মত অনুপাতেই হয়'। 
চীকা-২৩৩. হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়ছিমাস সালাম) ছিলেন মা 'সূম’বা নিষ্পাপ। তাদের পক্ষ থেকে এটা নিতান্ত বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ 
এবংআল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য শিক্ষার আদর্শ ছিলো। 
আস্আলাঃ এ স্থানটা প্রার্ণনা করুল 
হবারই এবং এখানে দো'আ ও তাওবা 
৮০41: 2৮৫৮ কটা হুর বাদ কাগারছিল 
৩2490250155 | স্ব রাত । 
0৫৫055808৬0 | শীকা-২৩৪ অৰ্থাৎ হযরত ই্রাহী ও 
"58 PUN হযরত ইসমাঈল আোলাযহিসাস্সালাম)- 
কে হণ করো (২০১) । নি তুমিই | 221912203, | পর সবল এ শষ 
% | বীবুল সরদার হযরত সাল্লান্তাছ তা'আলা 
১২৮. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং ESE দিব আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্যই ছিলো । 
[আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দন Pde 17 অর্থাৎ কা'বা মৃআয্যামার নির্মাণ কাজের 
বনাকারী (২৩২) এবংআমাদের বংশধরদের |. 0625 45136583258 | বনপা এবংতাওবা ও 
শত ৮৫৫,৫৫7 | ইসভিগফারকরারপর হযরত ইবাহীমও 
CEASE EAS হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাসসালাম)- 
[CFSE CESS ৬6 এপ্রার্থনাই করেছিলেন-“হেপ্রতিপালক! 
তোমার মাহবৃব, শেষ যমনার নবী হুযূর 


পারা 





অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো (২৩৩)। 
রুমিইনঅতানততাওবাকবৃলরারী'দযাু। সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
১২:৯. হে প্রতিপালক আমাদের ! এবং প্রেরণ 4327. 3৩৩05 ওয়াসাল্লামকে আমাদেরই বংশের মধ্য 


উপ থেকে প্রকাশ করো এবং এ মর্যাদা 
4৯37223 | আাদেরকেই দান কারো ।' এ প্রার্থনা 
ন ৩০8 31 393.238 | বলল হায়ছে এবং হযরত ইবাহীয 
তাদেরকে তোমার কিতাব (২৩৫) ও পরিপক্ক || 5০) 5:% 5 | (আলারহিস্‌ সালাম)-এর পুত্র হযরত 
জ্ঞান (২৩৬) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে ইসমাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
বংশের মধ্যে হুযূর (সল্লাল্লাহু তা'আলা 
মানাল - > আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কোন 
নবী আসেন নি। হযরত ইব্রাহীম 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে অন্যান্য নবীগণ হযরত ইস্থাক্‌ (আলাযহিস্‌ সালাম)-এর বংশ থেকে আবির্ভূত হন। 

মাস্‌আলাঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম, রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মীলাদ শরীফ নিজেই বর্ণনা করেছেন । ইমামবাগাভী 
(রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযুর সোললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “আযি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
“খাতামুন্বীয়্যান' (শেষ নবী) হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমডাবস্থায়ই, যখন হযরত আদম (আপাযহিস্‌ সালাম)-এর পবিত্র গড়নের খামীর তৈরী হচ্ছিলো। 
আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি- আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আলায়িস্‌ সালাম)-এর দো'আ, হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নেরব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং ভার সামনে একটা উজ্জ্বল 'নূর' প্রকাশিত 
হয়েছিলো, যায় আলো নিরিয়ার রাজ প্রাসাদ এবং অ্রানিকাগুলো তাঁর চোখের সামনে টদ্ভাসিত হয়েছিলো ।” এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (আলার়হিল্‌ 
সালাম)-এর ধার্থন বলতে ও পরর্থনাকেই বুঝায়, যা এআয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আ কবুল করেছেন এবংশেষ যমানায় নবীকুল 
সার হু মুহামদ মোত্তকা সপ্লান্লাহু তা'আলা আল ঘহি ওয়াসাগ্লাষ-কে শ্রেরণ করেছেন। তার এ অনুযহের উপর আল্লাহরই জন্য সমপ্ত প্রশংসা ।(জুমাল 
ও খিন) 

উঈন্ল-২৩৫. 'এ কিতাব" দ্বারা 'পবিত্র কোরআন’ এবং এর শিক্ষা" দারা এর “তত ও অর্থসমূহ শিখানো বুঝানো হয়েছে। 

জক্া-২৩৬. হিকমত ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে অনেক অভিমত রয়েছে- কারো মতে, হিকমত' অর্থ 'ফিকুহ' । হযরত ব্রাতাদাহুর অভিমতানুসারে, 'হিকমত' 


[করো তাদের মধ্যে (২৩৪) একজন রসূল 














সুন্নাহ্রই নম । কেউ কেউ বলেন, হিকমত' 'আহকাম' (বিধি-বিধান) সহ্ব্ধীয় জ্ঞানকেই বলা হয়। সারকথা হলো- হিকমত’ হচ্ছে ইলমে আস্রার বা 
গৃঢ় রহস্যসমূহের জ্ঞান । 
জীকা-২৩৭. 'পবিত করণ এ অর্থ হে, সত্তা  আসাসনৃহে ফলক, (বা সূল উপাপালা-কে ময়লা থেকে পবিত্র কয়ে পর্দা অপসারণ বলা এবং যোগ্যতার 
টি 555 

রঃ = তুষ্পুতৰ মুহাজির ও সালমাহকে 
হসলাযেরদিকেআহবান করলেনএবংতাদের উদ্দেশ্যেবললেন “তোমাদের জানা আছে যে, পাতা না টিকিট 
ইসমাঈল (আলায়ছিদ্‌ সালমম)-এর [লুই বকর হ্5 সার হও 
বংশধর খোক একজন নবী পযদাকরবো, f 
যার নাম হবে 'আহমদ' । যে ব্যক্তি তার [অতি পবিত্র করবেন (২৩৭)। নিশ্চয়, তুমিই ৬৩৫ oho 
উপর ঈমন আনবে পে সঠিক সান্তা | পরাক্তযশালী, অরজ্ঞাময়। ] ৩৩৬০৪ i 
পাবে। আঃ যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না 8,251 LAE 
সে মালউন (অভিশপ্ত)।” একথা শুনে ৰ; 
সালমাহ্‌ ঈমান আনলেন; কিছু মুহাজর ই 2 8402, 5 4 
ইসলাম রণ করতে অস্বীকারকরলো। |১৩০- এবংইব্রাহীমের হীন থেকে কে বিমুখ ৮৪ ০১৩ 
এ ঘটনার উপর আল্লাহ্‌ ডালমালা এ [হবে (২৩৮) এ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অন্তরের ৫৮০5 4৫ 
আয়াত শরীফ নাযিল করে একথা প্রকাশ [ (দিক দিয়ে) নির্বোধ? এবংনিশ্চয় নিশ্চয় আমি 


করে দিলেন যে, যখন হযরত ইনাহীম [পৃথিবীতেতাকে মনোনীত করে নিয়েছি (২৩৯); EAE 











(আশারহিত সালাম) নিজেই এ মহা |এৰংনিশ্চয় সে পরকালে আমার খাস বৈকটোর চু 
সম্মানিত রদুল প্রেরিত হার জন্য প্রার্থনা |উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত (২৪০)। সপ 813 
নিজ ১৩১. যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন, USE I IG 
সি নেয়, সে হযরত |'গর্দান অনবত করো (আত্মসমর্পণ করো)!" ন 
ইব্রাহীম (মালদহিস্‌ সালাম)-এর টন [আরব করলো, “আমি গর্দান অনবত করেছি ee 
থেকেই সুখ ফিরিয়ে লিলো। তারই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক । 2১৫৮৯ 09 
এন মধ্যে ইহ, খৃষ্টান এবং আরবের |১৩২. এবং সেই দ্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত রা টি i 
সুশারকদের প্রতি ইসিও দেয়া হয়েছে, [করেছিলো ইব্রাহীম স্বীয় পুত্রদেরকে এবং SJE 
যারা গর্ব করে ইবরাহীম (আলামিন যা কও “হে আমার পুরণ! নিচ আল্লাহ TEE 
সালাম)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্কের [তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করে SG 
দাবী করতো। যখন তারা তাঁর (হযরত | নিয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু ৩৮৯৩ Rf 
০144 মুসলমান হয়ে ।" Fe se 30.29 

আগ আভিজাতা 
hats & ১৩৩- বরং তোমাদের মধ্য থেকে (তোমরা) তি মি হি 


[নিজেরাইউপস্থিত ছিলে (২৪১) যখন য়া’কৃবের 
টীকা-২৩৪, 'রিসালত' ও ‘বন্ধুত্ব দ্বাৰা মি পে ১য় 

' কুল ওবন্ধু খেলীল)করেছেন। | পুত্রদেয়কে বলেছিলেন, ‘আমার পরে কার টা 
ীকা-২৪ খাদের জন্য রয়েছে উন্নত | ইবাদতকরবে?" (তারা) আরয করলো, “আমরা 876৬101 ৫ 
অর্ধাদানসূহ। কাজেই, যখন হযরত [ইবাদত করবো তারই, যিনি খোদা হন আপনার সিটি রা 
ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) উভয় [এবং আপনার পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ০ মিনি 
আহালে সনের শিকারী, তখন তার |(২৪২) এবং ইসহাক, একমাত্র খোদা; এবং. 388878৫1৩55] 
তরীকা এবং ধর্ম থেকে যে বিরত থাকে [আমরা তারই সামনে গর্দান রেখেছি © IAS 
সেনিঃললেছে অজ ও নির্বোধ । ৩৮৮০৭ 
টীকা-২৪!. শানে সুযুলঃ এ আয়াত আালাব্বিল্ল - > 
শরীফ ইহুদী সম্পদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তারা বলেছিলো যে, হযরত ্া'কৃব (আলায়হিস্‌ সালাম) তার ওফাতের দিন স্বীয় ব'শধরদেরকে ইহুদী 
মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত থাকার শ্রসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এদের এমিথ্য' অপবাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন- (খাযিন)। 
অর্থাৎ (এরশাদ করেন,) হে <নী ইল্রাঈল। তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হযরত য়া'কূব (আলারহিস সালাম)-এর (ইহ জীবনের) শেষ মুহূর্তে তীরই নিকট উপস্থিত 
ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় পুত্রদের ডেকে তাদের নিকট থেকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র একুবাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আর সেই স্বীকারোক্তি ছিলো- 
যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 


টীকা-২৪২. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালামকে (আয়াতে) হযরত য়া'কৃব (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত করা এ জন্যই ছিলো 
























জু চিনি তার চাচা হন। চাচা পিতারই স্থলাভিষিক্ত । যেমন, হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। তার (হযরত ইসমাঈল) নাম হযরত ইসহাক্‌ (আলায়হিস্‌ 
সালান)-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে । একটি কারণ হচ্ছেঃ তিনি হযরত ইসহাক্‌ (আলায়হিস্‌ সালাম) অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় 
লেল ৷ দিতীয় কারণ হচ্ছেঃ তিনি লবীকুল সরদার হুযূর করীম সোলালাহ “আলা আলায়হি ওয়াসারাম) এর পিতামহ । 


ককা-২৪৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত য়া'কৃব (অলায়হিমাস সালাম) এবং তাদের মুসলিম বংশধরগণ। 


টকা-২৪৪. হে ইহুদীরা! তোমরা তাদের নামে মিথ্যা রটনা করোনা। 


পারা £১ 





১15৩ 
554/্42 

5৫236 
এবং কিতাবীরা বললো (২৪৫), 


নী কিংবা খৃষ্টানহয়ে যাও, ঠিক পথ পাবে ৬১579255806 
হাবীব!) আপনি বলুন, “বরং আমি তো 2760 
১ RIEL 
বর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (২৪৬)।" edi 
- এভাবে আরয করো, ‘আমরা ঈমান ALES 8. 
০৯5০৯ 55৯) ১ UIs 
BESET ls 
2 
ঢু 


ESTEE 
হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেরে SSIES HAD 
কো ।আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা FATE 525 
একগুয়েমীর মধ্যে রয়েছে (২৪৭) । তবে 


৩ 
৬ Lee 25481545555 
SLU 














ভীকা-২৪৫. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহুমা 
বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত শরীফ ইহুদী 
সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং নাজরানবাসী 
খৃষ্টানদের জবাবোধিল হয়েছে ইহুদীরা 
তো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা 
বলেছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামই সমস্ত নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আর 
তাওরীত সব কিতাব অপেক্ষা উত্তম 
এবং ইহুদী ধর্মই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম । এতদৃসঙ্গে, তারা হযরত সরওয়ারে 
কা-ইনাত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ইঞ্জীল এবং 
কোরআনকে অস্বীকার করে মুসলমানদের 
উদ্দেশ্যে বলেছিলো, “তোমরা ইহুদী হয়ে 
যাও" অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণও তাদের 
ধর্মই একমাত্র সত্য বলে দাবী করে 
সুসলমানদেরাকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার 
আহ্বান করেছিলো । এ জবাবে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে। 
চীকা-২৪৬. এ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান 
ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া 
হয়েছে যে, তোমরা তো মুশরিক 
ংশীবাদী)। এজন্য তোমাদের হযরত 
ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম-এর ধর্মের 
অনুসারী বলে দাবী করা ভিত্তিহীন। 
অতঃপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে 
এরশাদ হচ্ছে যেন তারাও ইহুদী এবং 
খৃষ্টানদেরকে বলে দেয়- “আমরা তো 
ঈমান এনেছি।" (আয়াত দেখুন!) 
টীকা-২৪৭. এবং তাদের মধ্যে সত্য- 
সন্ধানের চিহ্নও নেই। 
ঢীকা-২৪৮. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
প্রতিশ্রুতি যে, তিন স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসদ্তায়কে আধিগতা দান 


ঈদ এর মধ্যে অদৃশোর সংবাদও রয়েছে যে, ভবিষ্যতে অর্জিত হবে এমন বিজয়ের কথা প্রথম থেকেই প্রকাশ করেছেন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম-এর এ মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর এ অদৃশোর সংবাদও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 
দর বিদ্বেষ, গৌড়ামী এবং ড়য্তুলোর কারণে হুযূর সাল্লাপ্তাহ আলায়হি ওয়াসাপ্রাম-এর কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 

মই জয়ী হয়েছেন বনু করোরায়যাকে হত্যা করা হলো, বনু নযীর আপন জন্মস্থান থেকে বহিফৃত হলো। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর 'জিয্য়া' 


হলো। 


ভীকা-২৪৯, অর্থাৎ যেভাবে রংকাগড়ের বাইরে ও ভিতরে প্রসারিত হয়, অনুরূপভাবে, আল্লাহর বীনের সত্য বিশ্বাসগুলোও আমাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে 
পড়েছে । আমাদের ভিতরে ও বাইরে, অন্তর ও শরীর ারই রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমাদের রং (শুধু) জাহেরী রং নয়, যা কোন উপকারই করে না; 
বরং এটা অন্তরসমূহকে পবিত্র করে। বাইরে এর চিহ্সমূহ চালচলন ও কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়। খৃষ্টানগণ যখন কাউকে আপন ধর্মে দাখিল করে 
কিংবা তাদের নিট কোন সন্তান জন্ম নেয় তখন তারা পানিতে হলদে রং মিশিয়ে তাতে সে বাকি কিংবা পুত্রকে ডুব দেয়ায় আর বলে থাকে, “এখন সে 
প্রকৃত শৃষ্টান হয়েছে” এ আয়াতে এরই 
খণ্ডন করা হয়েছে যে, এজাহেরী রংকোন 
কাজে আসবে না। 





সূরা £ ২ বাকারা ৫২. পারাঃ১ 




















HEE ০০০ রিকি 
>৯৩৮- আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি ৬:৮৬ রি ঠা 2525 
(২৪৯) এবং আল্লাহ্র রং অপেক্ষা কার রং টি চর ৪22 
[অধিক উত্তম? এবং আমরা তারই ইবাদত ৩৯৪ 2৫ 


|করি। ৫৯ 


১৩৯, হেহাবীক)আপনি বলুন, আল্লাহ্‌; (৫5 ১১ 
সম্পর্কে (আমাদের সাথে) কি (তোমরা) বিতর্ক BSA da». চি 
[করছো (২৫০)? অথচ তিনি আমাদেরও মালিক ৫55 ০১: 
[এবং তোমাদেরও (২৫১); এবং আমাদের কর্ম £454 পঃ: 
|আমাদের সাথে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের SESE 
|সাথে; এবং আমরা শুধু তারই (২৫২); রি 


১৪০. বরং তোমরা এটাই বলে থাকো যে, sre টিটি 
ভাল পুরণ ইহুদী কতবা খৃষ্টান ছিলেন।(হ |. 12201884৯05 


হাবীব!) আপনি বলুন, ‘জ্ঞান কি আমাদের ৷ 2৮4৮ 
১১১১১ চেয়ে! ভি ০০৮০ 


| অধিক অত্যচারী কে, যার নিকট রয়েছে আল্লাহ্র ৮21 
পক্ষে সাক্ষ্য, আর সে তা গোপন করে (২৫৪)? ৪৫৩ তে পিঠ, 


এবংখোদা তোমাদের কৃতকর্মসম্পর্কেজনবহিত | EY 


পিরিতি 


6; Ey 
সেই একটা জনগোষ্ঠী, যারা গত | ন 
হি Lg: SVG ৫ EA 


(তোমাদের জন্য তোমাদের অর্জিত বস্তু । আর 5; (66556 
কর্মসমূহ সম্পর্কে কের 
22 


আানখিল - ১ 






সর্বপ্রথম আসমানী কিতাব ধাপ্ড। 
আমাদের ক্বিলাই প্রাচীনতম, আমাদের 
ধর্মই প্রাচীন। নবীগণ আমাদের মধ্য 
থেকেআবিরভৃতহয়েছেন।সুতরাংবিশ্বকুল 
সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সান্রান্সাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি নবী 
হতেন, তবে তিনি অবশাই আমাদের 
মধ্য থেকে আবির্ভূত হতেন।” তাদের 
জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 
ডীকা-২৫১. তারই পূর্ণ ইখতিয়ার 
তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই 
ইচ্ছা নবী করেন- হোক আরব থেকে, 
নতুবা অন্য কোন দেশ বা গোত্র থেকে । 
টীকা-২৫২. আমরা অন্য কাউকে 
আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করিনা এবংইবাদত 
ও আনুগত্য শুধুতারই জন্য করি । কাজেই, 
আমরাই প্রকৃত সন্মান ও পুরন্ধারের 
উপযোগী । 

টীকা-২৫৩. এর অকাটা গবাব হচ্ছে 
এটাই যে, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অধিক 
জ্ঞাত। কাজেই, তিনিই যখন বলেছেন- 


251০1 
৬৯৪ 95 ০৪৯ 

(অৰ্থাৎ হযরত ই্রাহীয না ছিলেন ইহুদী, 

না ছিলেন খৃষ্টান) তখন তোষাদের এ কথা বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

টীকা-২৫৪. এটা হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষ্যগুলো গোপন করেছে, যা তাওরীতে উল্লেখিত ছিলো, তা হলো, “মুহাম্মদ মোস্তফা 


সান্থাল্লাহু তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারই নবী' ॥ আর তার বৈশিষ্ট্যাবলী হবে এরূপ এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সাল্লাম মুসলমানই ছিলেন আর 
একমাত্র ধর্ হচ্ছে ইলা: ইহুদী বা খ্টান ধর্ম নয়। * 

























2) ০০:৫৮ 























* ‘প্রথম পারা'সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় পারা 


উন্প-২৫৫. শানে সুযুলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সঙ্গ াধল হয়েছে যখন বায়তুল সুকৃ্দাসের পরিবর্তে কা'বা যো'আব্বমাকে ক্বিলা কথা হলো,তখন 
উপর ভারা সমালোচনা করতে আরজ করলো । কেননা, এটা তাদের অপছন্দনীয় ছিলো এবং তারা 'রহিতকরণ '-এ বিশ্বাসী ছিলো না। 
[হক অভিমতানুসারে. এ আয়াত শরীফ মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে এবং অপর এক অভিমত অনুসারে, মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাখিল হয়েছে। আর এটাও 
তে পারে যে, তা দ্বারা কাফিরদের এ সমত দলের কথা বুঝানো হযেছে কেননা, তিরক্কার ও সমালোচনায় সবাই শরীক ছিলো। 
হর কাফিরদের সমালোচনার পূর্বে কোরআন পাকে এর সংবাদ দেয়া অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। 
তে) সমালোচনাকাহীদেরকে এ জন্যই নির্বোধ বলা হয়েছে যে, তারা নিতান্ত সুস্পষ্ট কথার উপর আপত্তি করেছে; অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শেষ নদীর 
মধ্যে তার উপাধি “ফুল ক্বিলাতাঈন' (দু' ক্বিলার অধিকারী) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর কিলা পরিবর্তন একবারই বাস্তব বাণ যে, 
হচ্ছেন সেই মহা-মর্যাদাবান নবী, বীর সম্পর্কে পূর্ববর্তী হীগণ সংবাদ দিয়ে এসেছেন। এমন স্পষ্ট নিদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ না করা, বরং 
হওয়া পূর্ণ নিরবুদ্ধিতারই প্রমাণ । 
৬. 'ক্রবলা' সেই দিককে বলা হয়, যার প্রতি মুখ করে মানুষ নামায আদায় করে । এখানে 'ক্বিলা' হারা “বায়তুল মুক্বান্দাস' বুঝানো হয়েছে। 
২৪৭, তাঁরই ইখতিয়ার হচ্ছে- যে দিককেই ইচ্ছা ক্বিলা করবেন অনয কারো আপত্তিকরার কি অবকাশ আছেঃ বান্দার কাজ হচ্ছে- আনুগত্য করা। 
£ ২ বাকারা ৫৩ টীকা-২৫৮. ইহ ও পরকালে। 
কু" - সতের জি পৃথিবীতে দো বন 
৪ ২. এখন বলবে (২৫৫) নির্বোধ লোকেরা, রাও] 186 | হলযানদের সাক্ষ্য যুদিন ও কাফির 
চি ASSIS OSES  স যি এর 
৫৫2 228176 | হযোগা । কিনতু কাফিরদের সাক্ষা 
কিবলা খেকে, যার উপর (তারা) ছিলো [3 ১৪ 
ৰ bl 29 মুসলমানদের বেলায় নির্ভরযোগ্য নয় 
২৫৬)?' আপনি বলে দিন, "পূর্ব-পশ্চিম সব ৯075 হও 
(২৫৭)। তিনি যাকে চান সোজা | সে ৮৩ + মাস্জালাঃ এ থেকে এটাও ্রতিভাতহয় 
তে Eso ETAL ১% || থে, এ উত্মতগণের '3কমত্য (221) 
৫7 "" পরতো পৱা? | অনিৰাৰ্ধরপে খহশযোগ্য দলীল। 


488510551১5 মাস্জলাচ মৃতদের বেলায়ও এউন্মতের 


সাক্ষ্য গরহণযোগ্য। রহমত ও আযাবের 


84813 খিরলতাগণ তদনুযায়ী কাত করে 











থাকেন । সেহাহ্র হাদীসেবর্ণিত,বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লন্াহ তা'আলা আলায়হি 
-এর সস দিয়ে একটা জানাযা অভিক্রম করলো ৷ সাহাবা কেরাম মৃত ব্যক্তিটির রা করলেন হুর সাললা্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
“অনিবার্য হয়েছে।” অতঃপর অন্য একটা জানাযা অতিক্রম করলো । সাহাবা কেরাম (মৃত ব্যক্তিটির) দোষ-ক্রুটির কথা আলোচনা করলেন । 
সাল্যান্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “অবধারিত হয়েছে।” হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'জালা আনহু) আরয করলেন, “হুযূর! কিজিনিষ 
বিত হয়েছে?” হুযুর এরশাদ করলেন, “প্রথম মৃতের তোমরা প্রশংসা করেছো । তার জন্য বেহেশৃত অনিবার্য হয়েছে। অপর সৃতজনের তোমরা দোষ- 
ক্ঞলোচনা করেছো । তার জন্য দোষখ অবধারিত হয়েছে॥ তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী” অতঃপর হুযূর (সাললাল্লহ্‌তা'সালল আলায়হি 
কাম) এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন। 
এসব সাক্ষা প্রদান উদ্মতের মধ্যে সৎ ব্যক্তিবর্গ ও সত্যবাদীদের জন্য নিদিষ্ট এবং এসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবার জন্য রসনার সংযম পূর্বশর্ত । 
নাকে সংযত করেনা, বরং অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এবংঅন্যায়ভাবে অভিশম্পাত করে থাকে, সেহাহ্র 
শরীফে বলিত, রোজ বিয়ামতে তারা না সুপারিশকারী হবে, না সাক্ষী 
উন্ততের একটা সাক্ষ্য এটাও যে, পরকালে যখন পূর্ব ও পরবর্তী সবাই একত্রিত হবে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, “তোমাদের নিকট কি আমার 
একে ভীতি পরদর্শনকারী ও বিধি-নিষেধ পৌছানোর জন্য কেউ আসেননি” তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং বলবে, “না, কেউ যায়নি ৷” সম্মানিত 
(আলায়হিমুস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে । তাঁরা আরম করবেন, “এরা মিথ্যুক ৷ আমরা তাদের নিকট আপনার বিধি-নিষেধ পৌছিয়েদিয়েছি।” 
(তাদের নৈবীগণ) নিকট থেকে প্রমাণ প্তিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত দলীল তলব করা হবে । ভারা আরয করবেন, "উম্মতে মুহাম্বদী-ই আমাদের সাক্ষী ।” 
এ উ্মতই নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে সান্ধ্য দেবেন যে, এসব সত্য যখায্ভাবে পৌছিয়েছেন। তখন পূর্ববর্তী উন্মতের কাফিরগণ 
কলৰ, " এলা কি করে জানে? ভারা তো আমাদের পরে পৃথিবীতে এসেছে” জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমন্মা কি করে জানতে পারলে? তারা আল্সঘ করবে, 
ভুতি পালক! আপনি আমাদের প্রতি আপনার রসূল হযরত মুহামমদ সোফা (সাল্লা্াছ আলায়হি ওয়াসল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন, কোরআন পাক 
করছেন । এর মাধ্যমে আমরা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সগ্বানিত নবীগণ (আলাযহিমুস সালাম) ধর্ম পরচারের গুরুদায়িত্ 
পালন করেছেন।- অতঃপর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তার উদ্মতগণের এ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হুযুর 
(সা্লান্তাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের সত্যায়ন করবেন। 








যাস্আলাঃএ থেকে বুঝা গেলো যে, পরিচিত বন্ধ সম্পর্কে পরস্পর পরস্পর থেকে শ্রবাণের ভিন্তিতে দেয় সাক্ষ্য ওগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যেসব বিষয়াদি সম্পর্কে 
নিশ্চিত জ্ঞান শুনেই অর্জিত হয় তার উপর সাক্ষ্য দেয়া যায়। 

জীকা-২৫৯. উদ্মতগণের তো রসূলুল্লাহ সললারাহু আলারহি আসগর কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তা উ্মতগণের অবস্থাদি এবং নবীগশের 
ধর্মধচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অজি হয়েছে এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র অনুধহক্রযে, লব্যতের জ্যোতি বারা 
প্রত্যেকের অবস্থা, তার মানের হ'কীকৃত, সৎ কিংবা অসৎ কর্মসনূহ এবংনিষ্ঠা ও কপটতা- সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। 

যাসআলাঃ এ জনাই হুযুর (সারবাললাহু আলায়হি ওয়াসাল্লায)-এর সাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উদ্মতের পক্ষে গ্রহণযোগা । এ কারণেই হুযুর 
সোললারাহু বালয়হি ওয়াসা্যাম) আপন যুগের উপস্থিভদের সম্পর্বে যা কিছু বলেছেন, যেমন- সাহাবা, স্বীয় পবিত্র গণ ও আহলে বায়তের ফবীলত ও 
শিষটালী অথবা অনুপস্থিতগণ ও পরবরতদের সমপর্বে, যেমন- হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহদী প্রমুখ সম্পর্কে; এসব কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা 
অপরিহার্শ। 
সান্আলাঃপ্রত্যেকনবীকে ভার উন্মতের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়, 
যাতে ক্য়াষও দিবসে সাক্ষ্য দিতে 
পারেন। যেহেতু, আমাদের নবী করীম 










সূরা £ ই বাকারা তে সারা ২ 
|আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী (২৫৯); EELS ডি 
|এবংহে মাহব্ব!আপনি ইতিপূর্বে যেই ক্বিলার পু. 51484 6 












সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য [উপর ছিলেন, আমি সেটাকে এজন্যই নিন্ধারণ রা 
“ৰ্যাপক' (7০) হবে, সেহেতু হুযূর করেছিলাষ যেন. দেখি- কে রসূলের অনুসরণ; 28952, 
সমস্ত উদ্মতের অবসান সম্পর্কে অবগত 25৩22 





আছেন। 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এখানে ৯৩৯ 

(সাক্ষী) 'অবহিত' ( ৩০০) অৰ্থেও 
ব্যৰহৃত হতে পারে। কেননা, “শাহাদত! 


|[করছেআর কে উল্টোগায়ে ফিরে যাচ্ছে (২৬০) SONI 

নং এটা ভনী কোচ) লস লক ORISSA 
[উপর (ভারী ছিলোনা) যাদেরকে আত্রাহ| ৫৫৫৫6365428 
ইউ) SADR শি জাতি 


















(১১4১) শব্দটা ‘জান’ ও 'অবগতি' | তোমাদের ঈযানকে ব্যর্থ করবেন (২৬১)।। ১৫6০2512836 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অতাস্ত দয়ার, 5৪; ৫৪ পু ER 
[দয়াত । 2523 BLAIS 







১৪৪. আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার 8 ও] ১$ পপর ০৭1 
[আসমানের দিকে তাকানো (২৬২)। সুতরাং ৬ ৩ 
[অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই. 3৬28৮ 
[ক্রিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে৷ ELECT AL 
এখনই আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মলভিলে 255৩৯ Kd 
হারামের দিকে; এবং হে মুসলমানগণ! তোষরা 28498227152 
যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরা, ৮৫১5 

(২৬০) রর ১৪5 









ভীকা-২৬০. বিশ্বকুল সন্দার ছু 
সাল্লা্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে 
কা'বারদিকে নামায পড়তেন । হিজরতের 
পর বায়তুল যুকঙগাসের দিকে নামায 
পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সতের মাসের 
কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেদিকে নামায 
আদায় করেন। পরে কা'বা শরীফের 
দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় । এ ক্বিলা পরিবর্তনের একটা হিকমত এরূপ এরশাদ হয়েছে যে. এতে কাফির ও মুমিনের মধ পার্থকা 
ও বাছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তাই হয়েছে। 

ভীকা-২৬১, শানে নুষুলঃ বায়তুল মৃক্বাদাসের দিকে নামায পড়ার সময়-কালে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজন ক্বিলা পরিবর্তনের 
পর তাদের নামাযের হুকুম সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর (তীদেরকে) শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের 
নামাযগুলো বিফল হয়নি। সেগুলোর উপর সাওয়াব পাবেন। 

বিশেষ দ্বযঃ 'নামায'কে ঈমান" শব্দ দারা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, নামায আদায় করা, বিশেষতঃ জমা'আত সহকারে পড়া ঈমানেরই প্রমাণ । 


টীকা-২৬২ শানে নুযুলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কা'বা মু'আয্যমাকেই ক্বিণা করা আন্তরিকভাবে কাম্য ছিলো। 
আর হুযূর এ আশায়ই আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন । এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নামাযের মধ্োই কা'বা শরীফের দিকে 
ফিরে গিয়েছিলেন। তীর সাথে মুসলমানগণ্ও সেদিকে মুখ ফিরালেন। 

মাস্ষালাঃ এ থেকে জানা গেলো থে, আগ্াহ তা'আলার নিবট হুযুর সোললা্াহ আলায়হি ওয়াসারাম)-এর সষ্টি খহণযোগ্য এবং তারই খাতিরে কা+বাকে 
বলা কা হয়েছে। 

ডীকা-২৬৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযের মধ্যে ক্বলার দিকে মুখ করা “ফরয'। 



















সালব্বিন্ল - > 








ডীকা-২৬৪. কেননা,তাদের কিতাবসমূহে হযূর সোল্লাললহু আলায়হি ওয়াসার্লম)-এর গুণাবলী পরম্পরায় এ কথারও উল্লেখ ছিলো যে, তিনি বায়ডুল 
ুস্াল থেকে কা'যার দিকে ফিরবেন আর তানের নবীগণ সুসংঘাদসমূহের সাথে সাথে হু শালার আলায়হি ওয়াসালাম)-এর এ দিদর্শনও বর্ণনা 
করেছিলেন যে, তিনি 'বয়তুল মুক্া্াস” ও 'কা'বা'-উতয় ক্বিলার দিকেই নামায পড়বেন 

চীকা-২৬৫. কেননা, নিদর্শন তারই জন্য উপকারী হতে পারে, যে কোন সন্দেহের কারণে অস্বীকারকী হয়। এরাতো হিংসা ও পৌড়ামীর বব হয়ে 
অস্বীকার করছে। এ থেকে তাদের কি উপকার হবে? 


াকা-২৬৬, অর্থ হচ্ছে- এ কিবলা "মানসুখ' (রহিত) হবে না। কাজেই, কিতাবীদের এ আকাংখা না রাখাচ্গাহ যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আনায়হি ওয়াসাল্লাম) 
তাদের মধে কারো ক্বিলার দিকে ফিরবেন। 























সয়া £ ২ বাকারা ৫ পারা ৪২. 


যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা নিশ্চয় GEES 1 82330 8) 


যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ৫7 
(২৬৪) এবং আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্ম। পট ১ 
অনবহিত নন। 9 J 
১৪৫. এবং যদি আপনি সেই কিতাবীদের এও SSN 2 


S 


টীকা-২৬৭. প্রত্যেকের ক্বিলা পৃথক । 
ইহুদীরাতো 'সাখ্রা-ই-বায়তুল 
মৃস্ন্দাস'কে তাদের ক্বিলাসাব্যত করে 
থাকে এবং খৃষ্টানরা বায়তুল মুকান্দাসের 
ও পূর্ব পার্থ স্থানকে ক্বিলা সাবান্ত 
করে, যেখানে হযরত মসীহ (ঈিপা 
আলায়হিস সালাম)-এর পবিত্র 'রহ' 
ফুৎকার সম্প হয়েছিলো । (ফাত্হ) 


'টীকা-২৬৮. অর্থৎ, ইহুদী ও খৃষ্টান 








আপনার ক্ক্বিলার অনুসরণ করবে না পরি 






(২৬৫) এবংনা আপনি তাদের ক্ববিলার অনুসরণ টিবি 
- (২৬৬) এবং তারা পরস্পরের মধ্যেও টি EE ee) oe) 1৮ 
[একে ৮ 5 পরা টীকা ২৬৯, অং যে, পূর্ববর্তী 
অপরের ক্ববিলার অনুসারী নয় (২৬৭) EEC ৰ 


এবং (ওহে শ্রোভা। যেই হওনা কেন,) যদি তুমি J = b 


এর গুণাবলী এমনি বিশদরুপে সুসপ্ 
নি জা বজরার কাতর অৰণ্যই SII, ভষায়বরণনা করা হয়েছে যে, সেগুলোর 
সি € 0248 মাসে কিল আলেমগণ্রে মনে হর 
৯৪৬০ যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি PE তি ৭ | সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের শেষ 
(২৬) ভরা এনবীকে এমনিভাবে চিল যেমন [| 43৯৮ পু [5491 | নবীহ্বা সম্পৰ্কে কোন সংশর ওসব্দেহ 


তার পুত্র-সন্তানদের চিনে (২৬৯) এবং ইনি অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। আর তারা 
তাদের একটা দল জেনে বুঝে সত্য 35৮ Ss হু শেল্লাল্লাহ আলায়হি ওযালালম)- 
[গোপন কবে (২৭০) । ৬1301583815, | এ লং সৰ্ব্নত পদমৰ্যাদা সম্পকে 


১৪৭. (হে শ্রোতা!) এটা সত্য তোমাদের Be 204 
(প্রতিপালকের ওর ফ থেকে (অথবা সত্য সেটাই, তি রি (খোহ্বার) মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 
তোমার খ্রতিপালকের নিকট থেকে আসে) । ৩2৬ (রোদিয়ন্লাহ আনহু) ইসলাম ধর্ম হণ 
ং হুশিয়ার! তুমি সন্দেহ করোনা । [4 2 করে ধন্য হয়েছিলেল। তখন হ্যরত 
| আরফাবকক (রাদিয়ান্লাহতা'আলাআনহ) 
তাকে জিজ্ঞাসাকরেছিলেন- ১5১ 
(ইয়া রিফুনাহু) আল্‌-আয়াতের মধ্যে যে পরিচিতির কথা এরশাদ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি কিঃ তিনি জবাবে বললেন, “হে শমর! আমি হুযুর সাল্লারাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই নিঃসন্দেহে চিনতে পেয়েছি এবং স্রামার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারা আমার সম্তান-সন্ততিদের 
চেনার চাইতে বহুগুণ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ।” হযরত ওমর (াদিয্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "৩। কিভাবে?” তিনি বললেন, “আমি সাক্ষা দিচ্ছি-হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে ওই কেরি রসূল ৷ তারগুপাবলী আঝান্ তাআলা আমাদের কিশাখ তাওরীতে বর্ণনা করেছেন। 
্তান-সম্ততিদের পক্ষে এমনি 'ইয়াকীন' (নিশ্চয়তা) কিতাবে হতে পারে স্ীলোকদের অবস্থা এনি অবাট্যভাবে কিন্পুপে জানা যেতে পারে?” (এ জবাব 
জনে) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) তার কপালে চুম্বন দিলেন। 
আস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যৌন-কামনা'-এর ক্ষেত্র ছাড় ধর্মীয় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে কপাল চুম্বন করা জায়েয । 
জীকা-২৭০., অর্থাৎ তাওয়ীত ও ইজীলের মধ্যে হুযুর পেরালাহু আলারহিওযাসালাম)-এর গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে কিতাবী আলেমদের 
একটা দল হিংসা ও গৌড়ামী বশতঃ জেনেন্ডনে গোপন করে । 


আ্যস্আালাঃ সত্য গোপন করা অবাধ্যতা ও গুনাহ্র শামিল। 


ইহুদী স-ভ্রপায়ের দক্ষ আলেমদের 


পূর্ণতম ধারণা সহকারে অবহিত ছিলো ৷ 
3 














ন্মালক্িল - > 


টীকা-২৭১. ক্য়ামতের _ সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেবেন। 

ীকা-২৭২, অর্থাৎ চাই রা যে কোন শহর বেকেসফারব উদ্দেশ্যে বের হও. নামাযে কিন্তুনিজেের মুখ মসজিদেহারাম’ কা'ব )-এরদিকেফিরাও । 

সক £ ২ বাবা ত সার 
বলত - আঠার 


ডীকা-২৭৩. এবংবলক্ষিরগণ সখালোচনা 
করার সুযোগনা পায় যে, ওঁর কোরাঈশ 
পোরীয়দের বিরোধিতা করতে গিয়ে 
হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল 
(আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর ক্বিলাকেও 
ছোড়ে দিয়েছে; অথ নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম) হলেন 
তাদেরই বংশধর এবং তাদের মহত্ব ও 





৯৪৮ প্রত্যেকের জন্য মুখ করার একটা দিক ও » 26 










মহা্দারকথাববীকারওকরেথাকেন। [ একিতকরে আনবেন-(২৭১)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 

ীকা-২৭৪. এবং পৌঁড়ানীর ভিত্তিতে [যা চান, করেন। এ গে 6২১১০ ses 
অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে। ১৪৯- এবং যেখান থেকেই আসো (২৭২) 
চীকা-২৭৫. অর্থাৎসৈয়লেআলম মুহাম্দ | আপন সুখ মসজিদে হারামের দিকে করাও ls IEE 
মোস্তফাসাল্লাল্লাহু আলাঘছি ওয়াস'ল্লাম ৷ 


ৰত নিই মাম তিলকের পক্ষ I এ 
[লহ লন 08 
১৫০০-এবং হেমাহুব !আপনি যেখান থেকেই এর নি 
[আসুন না কেন আপনার মুখ মসজিদে হারামের | চি 12) 15420 
[দিকে ফিরান। এবং হে মুসহ্মাৰগণ! তোমরা 


যেখানে থাকো না কেন, আপন মুখ সেটারই |: 478865431534 
|দিকেকরো, যাতে তোমাদের বিঞ্দ্ধে লোকদের SS: 535 

(কোন বিতর্ক না থাকে (২৭৩); কিন্তু তাদের তি 
[মধ্যেবারা অবিচার করে (২৭8), তবে তাদেরকে [ ৩১22, 2 লা না 


[জা ২ ইতর করো। আর 2 
এটা এ জন্যই যে, কমি আমার অনুগ্রহ টি 112 
[তোমাদের উপর পূর্ণ করাবা এবং কোন প্রকারে 0: 52, সত ৯ 


৪৫৩ i 
[করেছি একজন রসূল ভোলাদের মধ্য পেকে est 

ড 3G 

জা IIE 

পৰি করেন (২৭৬) এবং কিতাব ও পরিপক ২ Hee oe 
[জ্ঞান শিক্ষা দেন (২৭৭) ৷ আর তোমাদের সেই ARTEL LE (৮৮৮০৪ 
লক, ভোাদেরছিশোনা। হিল রা 
. সুতরাং(তোমরা) আমার স্মরণ করো, 
হাতি (তোমাদের চর্চা করাবা (২৭৮) আর USEING ENG ৮ 
[আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার 57 
|কৃতয় হয়োনা। 


ীকা-২৭৬। শির্ক ওগুলাহ্র অপন্বিত্রতা 
থেকে। 

ভীকা-২৭৭. হিকমত" (পরিপক্ক জ্ঞান) 
ছার! মৃফাস্সিরগণ “ফিলুহ শাহের জ্ঞান’ 
বুবিয়েছেন। 
টীকা-২৭৮.‘যিক্র'তিনপ্রকারের হয়ে 
থাকেঃ ১) মৌখিক (৮-০ ), 
২) আন্তরিক (0. ৮) এনং 
৩) অঙ্গধতঙ্গ সহকারে (0,১৯) 
মৌখিক িএর হচ্ছে-তাস্নীএ,তালনদীস 
(আল্লাহর মহিমা ও পৰিত জ্ঞাপক 
যিকর) এবং হামদ ও প্রশংসা ইত্যাদি 
বর্ণনা কৰা । খোতবা, তাওবা, ইসতিগফার 
ইত্যাদিও এৰ অন্তর 

আত্তরিক ধিক্র হচ্ছে-আল্লাহুতা“আলার 
এগ কথা স্মরণ কৰা, ভার 
সর্বোযনত সর্মাদা এবং তারই ুদরতের 
প্রমাণাদির উপর চিন্তা-ভাবনা করা 
আলেমগণের (ফব্রীহ্ণ) মাসআলা বা 
কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য 
গবেষণা করাও এর অন্তর্ভুক্ত, 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে যিকর হচ্ছে- অঙ্গ 
পরত আদ্র হুর ইবাদতে মশভডল হওয়া । 
যেমন হজ্ছরত পালনের উদ্দেশো সফর 
করা । এটা এপ্রকারের যিকারের শামিল। 


নামায উক্ত তিন লকা্ের যিক্রকেই 


শাহিল করে তাসবীহ, তাকবীর সানা ও দ্রিআত ইত্যাদি তো মৌখিক ছিকর এবং অন্তরের নমতা, একাযাতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) অন্তরের যিকর ॥ আর 
কাম, রুকৃ এ সাজদাহ ইত্যাদি হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যদের যিক্র। 


হযরত ইবনে আববাস রোদিয়া্াহ তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, “তোমরা আনুগত্য সহকারে জামাকেস্মরণ করো, 














আালান্িষ্প__ ১ 








আমি তোমাদেরকে আমার সাহায্য সহকারে স্মরণ করবো ।” বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন)-এর হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “যদি 
বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অনুরূপভাবে স্বরণ করি, আর যদি সে আমাকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) স্বরণ করে, 
তবে আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম জমা'আতের মধ্যে স্বরণ করি।” 
কোরান ও হাদীসে মিক্রের বহু ফযীলত বর্ণিত হয় । আর এটা (ক্র) সব ধরণের মিক্রকে শামিল করে- সরবে যিকরকেও নীরবে মিক্রকেও। 
ঢাকা-২৭৯. হাদীস শরাফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযুর সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্মুখে যখন কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাযির হতোতখন 
তিনি নামাযে মশগুল হতেন । আর নাহাযের মাধ্যমে সাহাযা প্রার্থনার মধ্যে ইস্তিস্ক্র নামায' বৃষ্টি রারথনার নামায) ও "সালাতে হাজত' (প্রয়োজন 
মিটানোর জন্য পানর নামায)-ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 
ীকা-২৮০. শানে নৃযূলঃ .এআয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে । লোকজন শহীদদের সম্পরকে মন্তব্য করতো- 'অমুকের ইন্তিকাল 
হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্াচ্ছন্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ীকা-২৮১. মৃত্যুর পরণরই আল্লাহ্‌ তা'জালা শহীদদেরকে জীবন দান করেন । ভাদের রাহগুলোর প্রতি লিন পেশ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন শাতি 
প্রদান করা হয়। তাদের 'আমল' ঢালু থাকে ৷ ফলে, তাদের সাওয়াব ও প্রতিদান বাড়তেই থাকে । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখীর গড়নের মধ্যে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নি'মাতসমূহ আহার করে 
সূরা 1 বাকারা ] 4 
- 2্ভিলি মাস্যালাঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগত 
০ বান্দাগণ তাদের কবরে বেহেশ্তী 





১৫৩. হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের 205৮৭ 152. GEL নি'মাতসমূহ পেয়ে থাকেন। 
সাহায্য চাও (২৭৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ [টি ETA শহীদ" সেই মুসলমানকে বলে, যার 


COHAN; 


উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এবং 
ধারাল অন্ত ছারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। 
১০,৬2০ আর তাকে হত্যা করার কারণে হস্তাকে 
Lo + ৪29 Jered কোন জরিষানা পরিশোধ করতে হয়নি; 
, তোমাদের খবর নেই (২৮১)। EAD TT ৮৮ | কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত অথবা 
১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোযাদেরকে গা জপ অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিছু 
পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা ছারা (২৮২) চাহি PETS (সেআর কোন প্রকার আরাম পায়নি (সুস্থ 
এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের টা 0 হয়নি, পরে মারা গেছে)। 
ছারা (২৮৩)। এবং সুসংবাদ শুনান 199 রর পৃথিবীতে এ ধরনের শহীদের বেলায় 
সবরকারীদেরকে: 20 রবির শরীয়তের বিধানহলো-নাীকেগোসল 
84০8 যু দিতে হয়. না কাফন: (বরং) তীর আপন 
আনল - > পোষাকেই (নিহত হবার সময় যা ডর 
পরনে ছিলো) রাখা হবে। এষতাবস্থায়ই তার জন্য (জানাযার) নামায পড়া হবে। এমতাবস্থাতেই ডাকে দাফন করা হবে। 
পরকালে শহীদের মর্াদা বছ উর্দেণে। এমনও কিছু শহীদ আছেন, যাদের বেলায় দুনিয়ার এসব বিধানতো জারী হয়নি; কিছু আখিরাতে তাদের জন্য শহীদের 
মর্যাদা রয়েছে যেমন-যে পানিতে ডুবে কিংগ দেয়ালের গীচে চাপা পড় মৃত্যুবরণ করেছে; িদ্যা্জল ও হচ্জের সফরে এবং আল্লাহ্র রা্তায ৃত্যুবরণকারী; 
[আর “লিফাস' (প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) জনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীনী স্ত্রীলোক; পেটের পীড়া; মহামারী, অর্ধাঙ্গ( ১৯ ২:15 ) এবং ‘সিল! 
(৬) রোগে আক্রা্ হয়ে ও ভুম“আর দিবসে মৃত্যুবরণকারী পমুখ। 
চীকা-২৮২. ‘পরীক্ষা’ বলে বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের অবস্থা প্রকাশ করাই বৃঝানো হয়েছে। 
চীকা-২৮৩. ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ আয়াতের ভাফলীরে উল্লেখ করেছেন- এখানে 'ভয়' মানে 'আল্লাহর ভয়" ক্ষুধা ' মানে 
বান্দাদের রোযাসমূহ', 'ধন-সম্পদের ঘাটতি' মানে যাকাত ও সাদকাহসমূহ প্রদান করা', 'জীবনসমূহের ঘাটতি' মানে 'রোগের কারণে মৃত্যু হওয়া”, 'ফল- 
ফসলের ঘাটতি' মানে 'সন্তান-সন্ততির মৃত্যু' ৷ কেননা, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে 'হৃদায়ের ফল'। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়. বিশু সরদার হু সান্বাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যখন কারো” শিশু সন্তানের মৃত হু তখন আল্লাহ 
তা আলা ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা কি আমার খানার শিড সঙানের মৃত্য ঘটিয়েছে?” ভারা আরয করেন, “হী, ছে শ্রতিপাসা)” তখন আল্লাহ পাক 
এ করেন, “তেমর কি তার পের ফল কেড়ে নিয়েছে?” ভারা আরয করেন, “হা, হেত্তিপালক ৷” আহ পাক এরশাগ করেন, “এতে আমার 
শা কি বলেছে?” ভারা আরথ করেন, “লে আপনার প্রশংসা (হামদ) করেছে এবং... - ৪১০১5 25, 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ তৈরী করো আর সেই প্রাসাদের নাম রাঝো 'বয়তুল হাম 


হিকমতঃ মৃসীবত আসার পূর্বেই সংবাদ দেয়ার কতিপয় হিকমত (রহসা) রয়েছেঃ 















১) এতে বিপদের সময় মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সহজতর হয়। 

২) কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানরা বালা-মুসীবতের সময়ও ধৈর্যশীল, (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ এবংস্থিরতা সহকারেই নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকছে, তখন তারা ইসলাথের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হবে। 

৩) ভবিষ্যতে আসবে এমন বিপদ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া নিঃসন্দেহে অদৃশা বিষয়ের সংবাদ দান এবং নবী কৰীমসাললাল্লাহতা' আল 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সু'জিযাই । 


৪) মুনাফিকদের পা পরীক্ষার কথা শুনতেই উপড়ে যাবে । ফলে, 17577715735 


টীকা-২৮৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময়- 1 পাঠ করা আল্লাহর রহমত (অবতীর্ণ) হবার 
কারণ হয়। একথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সনের কটকে আল্লহ তা'আলা তার শুনাুর জনয কাফ্ফারায় পরিণত করেন। 

চীকা-২৮৫. সাফা" ও “মারওয়া' মকা মুকাররঘার দু'টি পর্বত, যে দু'টি পর্বত, কা'বা মু'আয্যমার পূর্ব দিকে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থিত । 'মারওয়া' 
উত্তুখী, সাফা’ দক্ষিণমুখী, জবলে আবী কৌবায়স (আবী কৌবায়স প্বত)-এর পাদদেশে ( ৬1১) অবস্থিত । হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল 
আোলায়হিযাস সালাম) উ্ত দু'টি পর্বতের নিকটে, স্থানেই, যেখানে 'ঝমবাম'(কৃপ) অবস্থিত, আল্লার নির্দেশে বসবাসকরতে থাকেন।তদানিস্তনকালে 
এ এলাকাটা ছিলো ক্রয় অনাবাদী। এখানে না কোন খাদা-শস্য জন্মাতো, না ছিলো পানি। 


এখানে পানাহারের যোগ্য বু বলতে [সূরার হ বাক ক লহ 
কিছুই ছিলো না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাগণ ধৈর্য ধারণ | ১৫৬. যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,)যখন ক» হা A) GO 
করোছিলেন। হযরত ইসমাদল | তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন টি 
আলায়হি সালাম) অতি অক শিশু | বলে, আমরাতো ্া্লাহ্রই মালিকানাধীন এবং ৬৯245) পাচ 
ছিলেন। পিগাসায় যখন ভার রণ বায় ['আযাদেরকে তারই প্রতি ফিরে যেতে হবে" | 
যায় অবস্থা, তখন হযরত হাজেরা অস্থির [(২৮৪)। 

তা রর ৮ এন 
সেখানেও পানি পেলেন ন! ॥ তখন তা | ১৫৭. এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর 2 
থেকে নেমে এসে মাঝখানে নিম [তাদের প্রতিপালকের দরাদসমূহ এবং রহমত ER 

দৌড়ে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পর্যন্ত | বর্ধিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের 























Hen 
পৌছলেন। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ | উপর প্রতিষ্ঠিত। SUI oD 
হলো। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ১৫৮: নিশ্চয় ‘সাফা’ ও "আরও" (২৮৫) ৯৩০85156516 
৮৫৮5৮৬০8581 আল্লাহর নিদর্শনগলোর অন্তর্ভূক্ত (২৮৬)। 1 ENE 5c 
(লি আল্লাহ খৈনীলদে সাধে [সুতরাং যে কেট এ ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরাহ |: 7৯:৮4 দি 

আছেন )-এর 'জল্ওয়া' (জ্যোভি) | সম্পন্ন করে; তার উপর কোন শুনাহ্‌ নেই- এ | টে b তি 
এমনভাবে প্রতিফলিত করলেন মে, অদৃশ্য দু'টি প্রদক্ষিণ করায় (২৮৭); এবং যে কেউ | SS, tt SAR 
থেকে একটা পানির ফোয়ারা বমবম" | কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবেআল্লাহ্‌ | ০1৩, নি 

প্রবাহিত করে দিলেন এবং তারই ধৈর্ঘ ও | সৎ কর্ষের পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। | 5235৫ 





নিষ্ঠার বরকতে তাঁর অনুসরণে উক্ত দু'টি 
পর্বতের মাঝখানে যারা দৌড়াবে 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে মাকবৃল বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন! আর এ দুটি পর্বতকে গ্রার্থনা করল হবার স্থান করেছেন। 

ভীকা ২৮৬, "শা+আ- ইকল্লাহ মানে "দ্বীনের নিদর্শনসমূহ'- চাই সেগুলো স্থান হোক, যেমন- কা'বা, আরাফাত, মুযৃদালিফাহ, জিমারে সালাসাহ, সাফা 
ও সারওয়াহ, মিনা এবং মসজিদসমূহ; অথবা সেগুলো সময় হোক, যেষন- রমযান, আশ্হরে ভ্রু (সন্মানিত মাসসমৃহ-রজব, খিপকৃদ, যিলংজ ও 
মুহররম), ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, জুমু'আহ ও আইয়্যায়ে তাশরীক্‌ (১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জ) ইত্যাদি- এসবই দ্বীনের নিদর্শন : অথবা হোক অন্যান্য 
চিহ্ন, যেমন- আযান, ইকাযত, জমা“আত সহকারে নামায, জুমু'আহ্‌ ও দু'্ঈদের নামায় ও খত্না- এসবও দ্বীনের নিদর্শন । 

চীকা-২৮৭. শানে নুমূলঃ জাহেলী যুগে “সামা” ও *মারওয় পর্বত দু'টির উপর দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। 'সাফা'র উপর যে মৃর্তিটি ছিলো সেটার 
নাম 'আসাফ' (১৮1) এবং 'মারওয়া'র উপর যেটি ছিলো সেটার নাম 'না-ইলাহ*। কাফিররা যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝ খানে প্রদক্ষিণ করতো 
তখন এ দু'টি বোতের গায়ে সে দুটির সমথানা্থ হাত বুলাতে! । ইসলামী যুগে মূর্তি তো ভেঙ্গে দেহা হলো, কিনতু যেহেতু কাফিররা এখানে মুশরিকানা কাজ 
করতো, সেহেতু সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করা মুসলমানদের নিকট কঠিন মনে হচ্ছিলো । কারণ, এতে কাফিরদের মুশরিকানা কাজের সাথে 
কিঞ্চিত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ আয়াতে তাদের মনের এ সন্দেহটা দূরীভূত করে সান্তনা দেয়া হলো. ‘যেহেতু তোমাদের নিয়ত একনিষ্ঠভাবে 
আন্যাহ্রই ইবাদতের, সেহেতু তোমাদের কাজের কাফিরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা নেই। আর যেভাবে, জাহেলী যুগে কা'বা শরীফের অভান্তরে 
কাফ্িরগণ মূর্তি স্থাপন করেছিলো, এখন ইসলামের যুগে মৃর্তিগুলো অগসারণ করা হয়েছে এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ বরা বৈধ ওতা ীনের নিদর্শনাদির 


আনিল - ১. 





অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে, কাফিরদের মূর্তি পূজার কারণে 'সাফা' ও “মারওয়াহ' আল্লাহর নিদর্শন হওয়ায় কোনরূপ পার্থক্য আসেনি ।' 


স্বাস্যযালাঃ 'সা'ঈ' (অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে বাদস্িণ করা) ওয়াজিব । হাদীস শরীফ থেকে শ্রমাণিত, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করতেন। এটা ছেড়ে দিলে 'দম' দেয়া অর্থাৎ কোরবানী ওয়াজিব হয়। 


াদ্আলাঃ 'সাফা' ও “মরওয়'র মানে সা'ঈ করা 'হজ্ঞ' ও 'ওমরাহ' উভয়ের মধ্যে অপরিহার্য । পার্থব্য এ যে, হজ্জের সময় আরাফাতে যাওয়া এবং 
ৰান থেকে কা'বার তাওয়াফের জন্য আসা পূর্বশর্ত, কিনতু ওমরাহ জন্য আবাফাতে যাওয়া পূর্বশর্ত নয়। 


'যাস্আলা; ওমরাহ্কারী যদি মক্কার বাইরে অন্যত্র থেকে আগমন করে, তবে তাকে সোজা পথে মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। আর যদি সে মককারই 
অধিবাসী হয় তবে তাকে 'হেরম' শরীফ থেকে বাইরে গিয়ে সেখানে 'কা'বা'র তাওয়াফের জন্য ইহরাম বেঁধে আস্তে হবে 


হচ্ছ ও ওমরাহ্র মধ্যে একটা পার্থক্য এটাও যে, হজ্জ বছরে মাত্র একবার হতে পারে । কেননা, আরাফাতে *আরফাহ-পিবসে' অর্থাৎ চই যিলহজ্জ তাৰিখে 
হাওয়া, যা হচ্ছেন পূর্বশর্ত, বছরে একবার মাত্র সম্ভব কিনতু ওমরাহ প্রতিদিনই করা যায় । এর জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। 


পারা £ ২ | চীকা-২৮৮. এ আয়াত শরীফ ইহুদী 
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আলায়হি ওয়াসান্তাম-এরপ্রশসা, যিনার 
শান্তিত্বরূ পাথর বর্ষণের নির্দেশ সম্বলিত 
আয়াতসমূহ এবং তাওরীতের অন্যান্য 
বিধি-নিষেধ গোপন করতো। 
মাল্আালাঃ ধৰয় জ্ঞানের বিষযাদিরকাশ 
করা ফরয। 

টীকা-২৮৯. এখানে *লা'নতকারী' 
বলতে ফিবিশৃতা ও মুমিনদের কথা 
বুঝানো হয়েছে। অন্য এক 
অভিমতানযায়ী, আন্তাহ্র সমস্ত বান্দার 
কথাই বুঝানো হয়েছে। 

ীকা-২৯০. মুমিন তো কাফিরদের 
উপর লা'নত করবেনই, কাফিরগণও 
ক্ৰ্য়ামতের দিন পরস্পর পরস্পরের উপর 
লা'নত করবে। 


মাস্আলাঃ এ আয়াতে তাদেরকেই 
'অভিশম্পাত করা হয়েছে, যারা কাফির 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে বুঝা 
পেলো যে, যার মৃত্যু কুফরের উপর 
হয়েছে বলে জানা যায়, তার উপরলা'নত 
করা জায়েয । 

মাস্আলাঃ কোন গুনাহগার মুসলমানের 
উপর নির্দিষ্ট করে লা'নত করা জায়েয 


য় কিন্তু অনিদিষ্টভাবে জায়েয । যেমন, হাদীস শরীফে চোর ও সুদখোর প্রমুখের উপর লা'নত এসেছে। 

ীকা-২৯১. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ সৈয়দে আলম সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, “আপনি আল্লাহ্‌ পাকের শান ও গুণাবলী বর্ণনা 
কন!” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবংতাদেরকেবলা , = যে, উপাস্য ধু একই; না তিনি বিভিন্ন অংশ সম্পন্ন সা হন, না বিভিননভাগে 
চক; না ভাব কোন উপমা আছে, না কোন সমকক্ষ । উলুহিয়াৎ! ওয়া) এবং 'রাব্বিস্াত’ (প্রতিপালক হওয়া)-এর সো কেউ ভার শরীক 
নই । 

নল একক সন্া আপন কারযাদিতে ,সব সৃষ্টিকে তিনি একই সৃষ্টি করেছেন। আপন সন্তায় তিনিই একক, কেউ ভার সমকক্ষ নয় । স্বীয় গণাবলীতে তিনিই 
একক; কেউ সার সমতুলা নেই। 

আব্‌ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত- আল্লাহ্‌ তা'আলার ‘ইস্যে আযম" (শ্রেষ্ঠতম বাস)-এ আয়াতেই রয়েছে: একটা হচ্ছে আয়াত- 
০৯ ১13 £অপরটাহচ্ছে 531 ASLO ID 





চীকা-২৯২. কা'বা যু'আয্যমার চতুর্ারে মুশরিকদের ৩৬০টা মূর্তি ছিলো । সেগুলোকে তারা উপাস্য জ্ঞান করতো । তারা এ কথা শুনে বড় আশ্চর্যান্িত 
হয়োছলো যে, মা'বৃদ বা উপাস্য শুধু একই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এজন্য তারা হুযুর সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওযাসাললা)-এর নিকট এমন একটা আয়াত (নিদর্শন) চাইলো, যা (আল্লাহ্র) একতববাসের পক্ষে বিদ্ধ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এর জবাবে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ৷ আর তাদেরকে এ'তে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১) আসমান ও এর উচ্চতা এবংতা কোন স্তম্ভ ও যোগসূত্র ব্যতিরেকেই 
স্থির থাক ২) সূর্য, চন্দ, তারক! ও নক্ষত্র ইত্যাদি- যা কিছু এতে দেখা যায়- এ সবই: ৩) পৃথিবী ও এর প্রশস্ৃতা আর পানির উপরই তা বিস্তৃত হওয়া: 
পাহাড়, সমুদ্র, পরশ্রবণ, খনিসমূহ, মনিমুক্তা, বৃক্ষরাজি, শাক-সজি, ফলযুল; ৪) রাত-দিনের পরিক্রমা ও ত্রাস-বৃদ্ধি; ৫) নৌকা-জাহাজ ও সেগুলো নিয়ন্তিত 
থাকা, এগুলো খুব ভাবী হওয়া সত্বেও পানির উপর ভাসমান থাকা, মানুষ এগুলোতে আরোহণ করে সমুদ্রের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করা আর 
ব্যবসা-বাণজ্যের ক্ষেত্রে এগুলোকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা: ৬) বৃষ্টি ও তা ছারা শু ও মৃত হবার পর যমীনকে ফলমূল ও বৃক্ষলতায় সজীব করা, 
আ'ত নড়ুল প্রাণের সঞ্চার করা আর পৃথিবীতে বিচিত্র কনের প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ করা- যে গুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসংখ্য অভাবনীয় হিকমত বা 
প্রজ্ঞা; অনুরূপভাবে, ৭) বিভিন্ন ধরনের 

















বায়ুধবাহ, এর বিভিন্ন প্রকৃতি ও ন 

আশ্র্যজনক দৃশ্য এবং ৮) মেঘমালা ও করুক’ - বিশ 

তার এতো অধিক পরিমাণ পানিসহকারে ২০ Els | 9 a 
অলপ মা লা | >৩৪- নি আসশানগুলো (২৯) ৩ (ess ETE 
খাৰু এআটটা বিষয়, খেলো মহান | যমীনেরসৃষ্টি, রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তন, 40985 এ 
সৰ্বশক্তিমল খোদ্‌ যোধৃতার (স্বাধীন) |জল্যান- যা সমুদ্রে মানুষের উপকার নিয়ে নুন 
সস্তার ইলম ও হিকমত এবং ভর [বিচরণ করে; আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান থেকে HEATED 
একতববাদ্রে পক্ষে অকাট্য ও মজবুত |যেই পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে তা দ্বারা গুন 0দস্ঞা 
প্রমাণ । এ বিষয়গুনো আন্তাহ্র | পৃনজীদবিত করেছেন ওষসীনে প্রত্যেক প্রকারের 4৫ পন, ("শপত ত 
এক্বাদের প্রমাণ বহন করার বহুবিধ | জীবজন্তু বস্তার করেছেন, বিভিন্ন বায়ুর দিক ESS 
কারণ রয়েছে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে- [পরিবর্তন এবং সে-ই মেঘ যা আসমান ও প্লান 

এসব কাটি বিষয় হচ্ছে "সম্ভাবনাময় চোটি 

বিষয়াদি ৩৬) ।আর এগুলোর লি 

তত বির গায় সক ছিলো। কিনু 2৪০৪ 

এগুলো অন্তিত্বে এসেছে কতগুলো 

নির্ধারিত ও সুপরিকল্তিত পদ্থায়। 

এতে একথর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় যে, 33 
নি এলব বিষয়ের জন্য একজন মৃষ্টা টিন 

ও তত্বাবধায়ক অবশ্যই রয়েছেন। এ 3550৩ 
লি ৮৮ 
স্বীয় হিকযত ওইচ্ছানুসারে যেমনই চাল, | এ সময়, যখন আযাব তাদের চোখের সামনেই নত 
ৃষ্টিকরেথাকেন। এ'তেকারোহততক্েপ | এসে পড়বে? এজন্যই যে,সমস্তশক্তিআ্লাহ্রই ০ 
ও আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। [ এবং এজন্যই যে,আ্লুহ্র শাস্তি অতাস্তকঠিন। 90085520169 
তিনিই সন্দেহাতীতভাবে একক উপাস্য ॥ 


আনন্িল _ > 





কেননা, যদি তার সাথে অন্য কোন 
উপাস্য কল্পলাকরা যায়, তবে ভাবেও তো এসব বিষয়ের উপর শক্তিমান বলে ক্পন করতে হবে । তখন নিষ্নলিবিত দু'অবস্থার যে কোন একটার সম্মুখীন 
হওয়া বাঞ্ছলীয় হবে- ১) হয়তো কিছু সৃষ্টি করা ও তাতে প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছায় উভয়ে একমত হবে, কিংবা ২) হবেন'। যদি একমত হয়, তবে একটা 
মাত্র বস্তুর অস্তিত্বে ক্ষেত্র দু'প্রভাব বিস্তারকারীর প্রভাব বিস্তার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে । এটা অসম্ভব । কেননা, এ'তে একদিকে যেমন ০.২ (সৃষ্টি) 
উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্য দিকে আবার উভয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্স হয়ে পড়বে । কেননা, এ, (পৃষ্টা) 
যখন স্বাধীন হয়, তখন ০১, =* (সৃষ্টি) শুধু তারই মুখাপেক্ষী হয়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়না । আর যদি উভয়কেই «৯... ১. বা "স্বাধীন 
টা হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে 4% => সৃষ্টি) উভয়েরই মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি কোনটার মুখাগেক্ষী না হয়, তবে দু'টি পরস্পর 
বিরোধী বু ( ৩২ ই) একই সাথে একস্থানে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়; অথচ তাও অস্ব। 

আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রভাব উভয়ের মধ্য থেকে একজনেরই, তবে কোন কারণ ব্যতিরেকেই একটাকে অপরের উপর প্রাধান্য দিতে হয় 
ভে সপভশিশ)। এ’তে অপরটারঅক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা (অক্ষত) উপাস্য হবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি একথাই কল্পনা করা হয় 
থে, উভয় প্রভাব বিন্তারকারীর ইচ্ছাই পরস্পর বিরোদী, তবে পরস্পর মতানৈক্য (১১৮১৬ ৮:45) অপরিহার্য হস্ত অর্াৎ তখন একজন কোন 
বস্তুর অন্তিত্বেরইচ্ছা প্রকাশ করবে ভার অপরজন তখনই সেটার অনতত্হীতারইচ্ছা করবে। তখন একই সময়ে সে বস্তুটা অস্তিতু ওঅন্তিত্হীনতা- উভয় 
অবস্থার শিকার হবে অথবা কোনটাই হবেনা। এ দু'টি কল্পনাই বাতিল ও ভিত্তিহীন সুতরাং এটা আবশ্যক হবে যে, হয়তো বন্তুটার অস্তিত্ব প্রকাশ গাবে, 


কিংবা অতিত্বহীনতা- যে কোন একটা অবস্থাই হবে। যদি খণ্ট অস্তিত্বে এসে যায়, তাবে অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা প্রকাশকারী অক্ষম প্রযাণিত হলে; 
উপাস্যই রইলোনা। আর যদি সে-ই বত অস্তত্বহীনই রয়ে যায়, তবে সেটার অস্তিত্বের ইচ্ছা পোষণকারী অসমর্থই রয়ে গেলো, উপাসাই রইলোনা। 
সুতৱাং একথাই প্রমানিত হলো যে, উপাস্য শুধু একমারর সত্তাই হতে পারেন: আর উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়াদি অগণিত কারণেই আল্লাহর 
একদ্ববাদের প্রমাণ বহন করে। 
টীকা-২৯৩. এটা হচ্ছে ক্যামত-দিবসের বিবরণ; যখন মুশরিকরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ, মারা তাদেরকে কৃফরের প্রতি উৎসাহিত করেছিলো, একস্থানে 
একত্রিত হবে এবং আযাব (শান্তি) অবতীর্ণ হতে দেখে একে অপরের উপর নারায হয়ে যাবে 
চীকা-২৯৪. অর্থাৎ এসব সম্পর্ক, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো; চাই তা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক, কিংবা আত্মীয়তার হোক; অথবা পরম্পর 
একাত্মতার ধতি্রুতি হোক। 
জালদোে নে টীকা-২৯৫, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[অনুসারীদের শ্রতি (২৯৩) এবং দেখবে আযাব ০21১9 95 EE SE রি 
|আর ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সমত ASABE Nea hae Reg 


লারা 

















পর ৫ | নিতান্ত অনুশোচনা হবে যে, কেন তারা 

[বন্ধন (২৯৪), 2 ES | নব কাত করেছিলো। 
১৬৭. এবং বলবে অনুসারীরা, “হায়! পপর একটি অভিমত হচ্ছে- তাদেরকে 
[আমাদের পূনরায় ফিরে যাওয়া (সম্ভব) হতো রও 8206 Et কট ত ৰটিনান 
ET ০ সেলে) লোৰে ওল উদ্দেল্য 
করতাম- যেমন তারা আমাদের সাথে] 19540620580] বলা হবে, বি তোমা আরাহ্ৰআনুগত্য 
ছিন্ন করেছে । এভাবেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে EJIL ALS করতে, তবে এগুলো তোমাদের জন্যই 
দেখাবেন তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে| 25870857405 | ছিলো - অতঃপর এসব বাসস্থান ও 
(২৯৫) এবং তারা দোযখ থেকে কখনো বের মহল মু'ষিনদেরকেই দিয়ে দেয়া হবে। 
[হবার নয়। | এর উপর তারা দুঃখিত ও লচ্ডিত হবে। 
কুক’ - এক্তশ ীকা-২৯৬. এ আয়াত শরীফ সেসব 
। ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 

১৬৮- হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো ESA a 

কিছু যমীনে (২৯৬) হালাল, পৰিত রয়েছে 1613890105 | বা ইত্যাদি শসাকে হারাম সাবা 
| এ) ১2390400099 | কৰছিশো।এ আয়াত থেকবুধা গেলো 
এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।| ০৫ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাবহালালকৃত ক্ুকে 
[লিক লে ভোষাদের প্রকাশ্য শক। | 94051680512 || হলাম সাবান বরা তার বাহার 
১৬৯৯. সে তো তোম্বাদেরকে কেবল মন্দ ও ৮16, Wl (জৌবিকাদদ্তা হওয়া)-এরই ধুতি 
কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, | 16015400009, | দির শামিল।মুসালমশরীফেবনিত 
সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, bys RAE BD নস 
চর LEE আপন ৰান্দাদেরকে দান করি তা তাদের 
১৭০. এবংযখনতাদেরকেবলাহয়, 'অল্লাহর 5 "হোল 122491425141 / | জনা হালাল (বৈধ) ।"আর তাতে আরো 
ৰণ দিৰ্দেশ)-এরঅনুসরণ করো (২৯৭)!' | 2 0282002919. | ভৰ করা হয়ছে, “আহি আপন 
সলনি _ > বান্দাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পর্কহীন 








করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের 
নিকট শয়তান ও তার অনুসাদ্ীরা' আসলো এবং তারা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিদ্যুত করে বিপথে পরিচালিত করলো । আর আমি যা কিছু তাদের জনা 
হালাল করেছি সেগুলোকে তারা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য করতে লাগলো।” 

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আননুমা) বর্ণনা কারেন, “আমি এআয়াত শরীফ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তেলাওয়াত করেছি। তখন হযরত সা “আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হয়ে 
জারয করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে 'মু্তাজাবৃদ দা'ওয়াত' (দোয়া কবুল হয় এমন নৈকটাধন্য বান্দা) করে 
দেন" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরঘান, “হে সা'আদ ! স্বীয় আহার্ঘ পবিত্র রাখো, তবে 'ুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' হতে পারবে। 
এ যাতে পাকের শপথ, যার কুদরতের হাতে আমি মুহা্দ সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর প্রাণ, মানুষ যখন তার পেটে হারাম আহার্থের 
'লাক্মা ধারণ করে, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবৃলিয়াতের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থাকে ।” (তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর) 

'চীকা-২৯৭. 'তাওহীদ' (আল্লাহ্র একত্বাদ) এবং কোরআন মজীদের উপর ঈমান আনো! আর পবিৱ বনতগুলোকে হালাল জ্ঞান করো, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ 
পাক হালাল করেছেন। 


চীকা-২৯৮. যখন পূর্ব-পুরুষগণ দ্বীনী বিষয়াদি বুঝতে পারে না এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়না, তখন তাদের অনুসরণ করা আহমবী ও পথভ্টতা ছাড়া 
কিছুই নয়। 

ঢীকা-২৯৯. অর্থৎ চতুষ্পদ প্রাণী রাখালের শুধু আওয়াজই গুনে থাকে, তার কথায় অর্থ বুঝতে পারেনা। এমনি অবস্থা এসব কাফিবেরও, যারা রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় আহ্বান শুনতে পায়; কিন্তু এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে এবুনিয়াদী কল্যাণকর বালী থেকে উপকার 
গ্রহণ করেনা। 

চীকা-৩০০. তা এজন্য যে, তারা সত্য কথা শ্রবণ করে এর উপকার গ্রহণকারী হয়নি, সত্যের বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং উপদেশগুলো থেকে 
তারা উপকার গ্রহণ করেনি। 

চীকা-৩০১. যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতগুলোর উপর তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য । 
চীকা-৩০২. যে হালাল প্রাণী যবেহ করা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়তের পরিপন্থী কোন পন্থায় যাকে হত্যা করা হয়। যেমন- শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
কিংবালাঠি, পাথর, চিল, বিস্ফোরক ওগুলি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হলে, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে নীচে পতিত হয়ে, কোন প্রাণীর শিং- 
এর আঘাতে আহত হয়ে বা হি সর প্রাণী দারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হাল সেটাকে 'ড়া' বলে ৷ আর এ সৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয় _ভীবিত পশুর শরীরের 
সেই অংশও, যা কেটে আলাদা করা হয়। 








মাস্জালাঃ মৃত পশুর মাংস খাওয়া | সূরা £ ২ বাকারা ৬২. পারা ৪২. 
হারাম; কিন্তু এর সংক্ারকৃত চামড়া কোন [তখন বলে, “বরংআমরা তারই অনুসরণ করবো, এর ৮৫৫৭৫ঠা 
কাহ কা লং [সা হা 
23 |যদিও কি তাদের পিতৃপুরুষরা না কোন বিবেক 260৩০ IHC 
আহ) [হলে (২৯৮)? 5৬2৩ 
লেন 
টীকা-০০০... প্রত্যেকটা প্রাণীর রক [৯৭- এবং কাফিরদের উপমা সে-ই ব্য || ৪৩৪৫ 
হারাম, যদি তা প্রবহমান হয়। একথা [ন্যায় বে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু ডাক-হাক Les STG 
অন্য আয়াতে সাপে এরশালহয়েছে: [ছাড়া 'আর কিছুই গুনেনা (২৯৯)- বধির, মূক, কন 
৩১৮ 4,551 [অন্ধ । সুতরাং তাদের বুঝ শক্তি নেই (৩০০)। E45} ১ {OS 
(অর্থাও তোমাদের উপর হারাম করা |১৭=. হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত ৩-০৮০৪৮০$ 
হয়েছে প্রবহমান রক্ত ।) পবিত্র বন্তুগুলো এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
ীকা-৩০৪. শিন্ষীর (শৃকর)-এর দেহ |করো, যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত করো 
অপবিত্র । এর মাংস, চামড়া, লোম ওনখ [(৩০১)। RTE > 
ইত্যাদি দেহের সমত অঙ-তাদইনাপাক | ১৭৩: ভিনি এ সবই তোমাদের উপর হারাম 205955587১5 
ও হারাম । এ কোন একটা অঙ্গ কাজে | করেছেন- মড়া (৩০২), রক্ত (৩০৩), 9৩365516584 
লাগানো বৈধ নয়। যেহেতু পূৰ্ব থেকেই বি তের 41685645444 
চি শা (৩০৪) এবং ও পশু, যাকে আ্লাহব্যতীত SEE 
লেহেছু এখানেও শুধু মাংসের কথাই |অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে +০৫-655825 
উরেখ করা হয়েছে। (৩০৫); তবে যেব্যক্তি অনন্যোপায় হয় (৩০৬), ১৫052 । 


পভ 24 
[না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে পি 
রা 

সময় উন কারো নাদ [আহার করে, এমনও য় হে, ্য়োজলের সীমা 25714755 
লওয়া হয়- চাই আলাদাভাবে হোক [লংঘন করে, তবে তার গুনাহ হবে না। নিশ্চয় OMS INE 
অথবা আল্লাহ্‌র নামের সাথে অন্যের | আল্লাহ্‌ Cali Sn 
নাম 'অব্যয়পদ' দ্বারা সংযোজন করে সমানবিল - > 
( ৩০০) হোক, তা হারাম । 
মাস্জালাঃ আর যদি অব্যয় পদ ( 4 ১-৯) ছাড়া অন্যের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়, তবে তা স্বাক্রূহ হবে। 

মাস্আলাঃ যবেহ যদি শুধু আল্লাহর নামেই করা হয় আর এর পূর্বে কিংবা পরে (যবেহ করার সময় নয়.) অন্য কারো নাম লওয়া হয়, যেমন- যদি এমনই 
বলে, 'আকুীকার ছাগল, ওলীমার দুম্বা' কিংবা যার পক্ষ থেকে পতটা যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম নিলো, অথবা যে-ই আউলিয়া কেরামের প্রতি ঈসালে 
সাওয়াব করার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম উল্লেখ করলো, তবে তা জায়েয হবে; এ'তে কোন ক্ষতি নেই । (তাফ্সীর-ই-আহমদী) 

ঢীকা-৩০৬. ১1৯২ বা “অলল্যোপায়' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে হারাম বস্তু আহার করতে একান্ত বধ্য হয়, আর তা আহার না করলে তার 
জীবন সংশয়পূর্ণ হয়- হয়ত তার ক্ষুধা অথবা দারিদ্রের কারণে তার প্রাণ রক্ষা করা মুশ্কিল হয়ে পড়ে আর কোন হালাল বস্তুও নাগালে না আসে, কিংবা 





টীকা-৩০৫. যে পশুকে যবেহ করার 














(কেউ তাকে হারাম খেতে এমনিভাবে বাধ্য করছে যে, তা থেকে বিরত থাকলে তার প্রাণ নাশের আশংকা হয়- এমন সব অবস্থায় শুধু প্রাণ রক্ষার্থে হারাম 
বস্তু কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থাৎ এতটুকু আহার করা জায়েয, যতটুকু আহার করলে তার মৃত্যুর ভয় আর থাকেলা। 

চীকা-৩০৭. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের ওলামা ও নেতৃবর্ণ, যারা আশা করতো যে, শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা+সালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
তাদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হবেন । যখন তারা দেখলো যে, বিশ্বকুল সরদার মুহা'মদ যোস্তধ। লাল্লাম্পাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য গোত্র খেকে 
প্রেরিত হয়েছেন,তখন তাদের আশংকা হলো যে, লোকজন তাওরীত এবং ইঞ্ডীলে হুযূর সালাহ তা আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী 
দেখে তারই আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবংতাদের নথগানা ও হাদিয়া-তোহ্‌ফা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষ্তা চলে যাবে । এ আশংকার কারণে তাদের 
অন্তরে হংসারৃষ্টি হলো এবংতাওরীত ও ইঞ্ডীলে, যাতে হুযুর (সা্লাপ্নাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম) -এপ্শংসা, গুণ এবং তার নধয়তকালের বিবরণ 
ছিলো, তারা তা গোপন করলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে 

মাস্আালাঃ গোপন করা এটাও যে, কিতাবের আসল বিষ সম্পর্কে কাউকেও অবগত হতে না দেয়া, কাউকেও পড়িয়ে না শুনানো এবং না দেখানো । 
আর একথাও গোপন করার শামিল যে, নানা ধরণের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং কিভাবের আসল অর্থকে ঢাকা দেয়া । 


টীকা-৩০৮. অর্থাৎ পার্থিব নগন্য উপকার লাভের জন্য সত্য গোপন করে। 


চীকা-৩০৯. কেননা, এ ঘুষ এবং হারাম অর্থ-সম্পদ, যা সত্য গোপন করার পরিবর্তে তারা নিয়েছে, তা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌছিয়ে দেবে। 
সহ কন তত 





নন্দ] চীকা-৩১০. শানে ববযূপঃ এ আয়াত 





১৭৪. এসব লোক, যারা গোপন করে (৩০৭) 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবকে এবং এর পরিবর্তে 
হীন বিনিময়গ্রহণ করে (৩০৮),তারা নিজেদের 
পেটে আগু নই ভর্তি করে (৩০৯); এবং আল্লাহ্‌ 
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শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাধিল 
হয়েছে, যারা তাওরীত সম্বন্ধে মতভেদ 
সৃষ্টি করেছে- কেউ সেটাকে 'সত্য' 
বলেছে, কেউ বলেছে 'বাতিল'। কেউ 
কেউ এরতুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর কেউ 
কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে। 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 
মুশরিকদেরল-পর্ে নাবিল হয়েছে। তখল 
কিতাব মানে হবে- কোরআন । আর 
তাদের 'মতভেদ' মানে- তাদের কেউ 
কেউ এটাকে কদ্বতা’ বলে আখ্যায়ত 
করতো, কেউ বলতো 'যাদু' আর কেউ 
বলতো 'গণনা"। 


AI ৬ 


চীবা-৩১১. শানে নুষূলঃ এ আয়াত 
শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টি 
সমপ্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, 
ইহুদীরা "বায়তুল মুন্থাদ্দাল'-এক 
পর্বদিককে এবংবৃষ্টানগণ সেটার পশ্চিম 
দিককে ক্বিলা সাবাস্ত করে রেখেছিলো। 
প্রত্যেকসমপদায়ের ধারা ছিলো যে.শুধু 
এ ক্িবলার দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট । 
এ আয়াতে তাদের ধারণার খণ্ডন করা 
হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দসি' ক্বিলা 
হওয়া ‘মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে। 
(মাদারিক) 
তাকসীরকারকসের অন্য অভিমত এটাও 
বে. এসম্বেধন আহলে কিতাব (ইহদী ও বৃ্টান) ও মু'মিনগণ- সবারই জনয ব্যাপক । আর তখন অর্থ হবে এ যে, শুধু ক্বিলামৃখী হওয়া" মৌনিক পূণ্য 
যতক্ষণ পর্যন্ত আকীদা দুরন্ত না হয় এবং অন্তর নিষ্ঠার সাথে ক্বিল'র খর দিকে যনোনিবেশ না করে। 

চীকা-৩১২. এ আয়াতে পুণ্যকাজের ছয়টি তরী! বা নিয়মের কথা এরশাদ হয়েছে। যথা- ১) ঈমান আনা, ২) ধন-দৌলত দান করা, ৩) নামায কায়েম 
কর. ৪) যাকাত প্রদান করা, ৫) ওয়াদা পূরণ করা এবং ৬) ধৈর্য ধারণ করা । 

ঈন্যনের বিত্তানসিত বিবর্ণ হচ্ছে এই. 


ভরমতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তিনিচিরঞ্জীব, স্বাধি্ট, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সরব স্বয়ংসম্পূর্ণ ( 58), সর্বশক্তিমান, 














আহালী, আবাদী (আদি-অন্তহীন চিরস্থায়ী যাত), একক ও শরীক বিহীন। 


ব্বিভ্ীয়াতঃ ক়্ামতের উপর ঈমান আনা এ মর্মে যে, তা সত্য । তাতে বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে, কর্মফল প্রদান করা হবে। আল্লাহর যাবনূল বান্দপশ 
আন্যোর জন্য সুপারিশ করবেন সৈয়দে আলম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৌভাগ্যবানদেরকে ‘হাউযে কাউসার-এর নিকট এর 
পানি ঘারা তৃপ্ত করবেন 'পুল-সিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে আর এ দিবসের সমস্ত অবস্থা, যে গুলোর বর্ণনা কোরআন মজীদে এসেছে 
কিংবা নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- সবই সত্য। 

তৃতীয়তঃ ফিরিশৃতাদের উপর এ মর্মে ঈমান জানা যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং একান্ত অনুগত বান্দা- নয় পুরুষ, নয় দ্রী। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আপ্াহই 
অৰ্গত আছেন। চারজন ভাদের মধ্যে আল্লাহর অতীব নিকট রাত হযরত লিল, হযরত সীকাঈল হযরত ইস্রা্ীল ও হযরত আয্রাঈল (আলায়হিদুল 
সালাম) । 

চতুর্থতঃ এ মে আল্লাহ্র কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনা যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্‌ তা'আলা নাধিল করেছেন, সবই সত্য । তন্মধ্যে চারটা মহান কিতাব- 
১) তাওরীত, যা হযরত মুসার উপর, ২) ইঞ্জীল, যা হযরত ঈসার উপর, ৩) যাবৃর, যা হযরত দাউদের উপর (আলায়হিমুস্‌ সালাম) এবং ৪) কোরআন, 
যা হযরত যুহাস্মদ মোত্তফা (সাল্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পঞ্চাশখানা সহীফ' হযরত শীস (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
এর উপর, ত্রিশখানা হযরত ইদ্রীস (আলায়হিস সালাম)-এর উপর, দশখানা হযরত আদম (আলাম্হিস সালাম)-এর উপর এবং দশখানা হযরত ইবাহীম 
(আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে। 

শক্জমতঃ সমন্ত নবীর উপর এ মর্মে ঈমান আলা যে, তারা সবাই আল্লাহ তা-আলারই প্রেরিত এবং মা'সূম অর্থাৎ সকল গ্রকার নাহ্‌ থেকে পদত্র। তাদের 
সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন । তাদের মধ্যে ৩১৩ জন 'রসূল'। 
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[ুক্তকরণে (৩১৩); এবং নামায কায়েম রাখবে ১ 85. 

ও যাকাত প্রদান করবে ৷ আর আপন প্রতিশ্রশ্তি 56; 5 

শাও নন জামি আপনদ পু পূরণকারীরা যখন শ্রতিশ্রশ্তি দেয় id Bon 
প্রেরণ করিনি, কিছু কতগুলো পুরুণ্ষকেই- 082 

আ- আয়াত) থেকে প্রনাণিত [সময় । এরাই হচ্ছে- এসব লোক, যারা আপন হিতে 2 
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উপর এবং এসব বিষয়ের উপর, যা 
নবীকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন) (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 

ভীকা-৩১৩, 'ঈমান'-এর পর আমলের এবং এ পরম্পরায় মাল-দৌলত দান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ছটা খাত উল্লেখ করেছেন: 'পর্দান মু 
করা" দ্বারা 'ভ্রীতদাসদের আযাদ করা" বুঝানো হয়েছে। এসব কাটি মুপ্তাহাব পদ্থায় মাল-দৌলত দান করার বিবরণ ছিলো। 

মাস্আলাঃ এ আয়াতে বুঝা যায় যে, মুমূর্ধ অবস্থায়, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে সাদৃৰ্াহ প্রদান করা অধিক সাওয়াবের পরিচায়ক । যেমন, হযরত আব 
হোরায়রা (রাদিয়ান্লাহু তা'আলা আনু) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রযাণিত। 

মাস্মালাঃ হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাদবডহ দেয়ার মধ্যে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়- এক) সাদকাহ করার এবং অন্যটা আত্মীয়তা রক্ষা 
(৮১১ - ) কার । (নাসাঈ শরীক) 

চীকা-৩১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ 'আউস' ও “খাযরাজ' গোত্রঘয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা শক্ত, 
জনসংখ্যা, ধনৈশ্বৰ্য ও আভিজাত্যে অধিকতর (মর্যাদাবান) ছিলো । এরা (অধিকতর শক্তিশালী গোত্র) শগথ করেছিলো যে, তারা আপন গোত্রের ক্রীতদাসের 
বিনিময়ে (কিসাস হিসেবে) অন্য গোরের আযাদ ব্যক্তিকে, স্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে এবং একজনের বিনিময়ে দু'জনকে কতন করবে। জাহেলী যুগে 
লোকেরা এ ধরণের সীমা লংঘনে অভ্যন্ত ছিলে । ইসলামী যুগে এ মামলা হযুর সৈয়দে আলম সান্তা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্যামের দরবারে পেশ 
করা হলো । অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাখিল হলো আর ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ দেয়া হলো। ওরাও তাতে রাজী ছিলো। 

কোরআন মজীদে ক্সাসের মাস্আলা কয়েকটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ক্সাস ও ক্ষমা- উভয় প্রকারের 'মাস্আলা' রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার এই অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি আপন বান্দাদেরকে ক্সাস লওয়া এবং ক্ষমা করার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছেন- চাই ক্সাস গ্রহণ করুক 


কিংবা ক্ষমা করুক। আয়াতের শুরুতে কিসাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবার বিবরণ আছে। 

চীনা-৩১৫. এ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপরক্সাস ওয়াজিব হওয়া মাণিত হয়। চাই নে আঘাদ বাক্তিকে হত্যা করুক কিংবা জীভদাসকে, 
মুসলমানকে কুক কিংবা কাফিরকে, পৃত্বকে বুক কিংবা ্ীশোককে । ফেলনা, ৫৪, ২১ -এ বহুবচন, সব ধরনের 
নিহত ব্যক্তিকে শামিল করে। হা, যাকে শরীয়তের প্রমাণ "বাস করে দেয় সে খাস" হবে। ্ (আহ্কমুল শ্যে্আপ) 

চীকা-৩১৬. এআয়াতে বলা হয়েছেযে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে তাবেই হত্যা করা হবে- চাই সে আযাদ হোক কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক কিংবাস্ত্ীলোক। 
আর জাহেলী যুগের প্রথা যুদুষই, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। তা ছিলো- আযাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা একজনের বিনিময়ে দু'জনকে হত্যা 
করতো, ক্রীতদাসদের মধ্যে হলে ভ্রীতদাসের বিনিময়ে আযাদকে হত্যা করতো, স্বী লোকদের মধ্যে হলে ্ীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করতো, আর 
শুধু হজ্তাকে হত্যা করেই তারা সনুষট থাকতোনা। তা আয়াতে নিষিদ্ধ বরা হয়েছে। 

'ীকা-৩১৭. অর্থ এই যে, যেই হত্যাকারীকে নিহত ব্যাক্তির অভিভাবক ( ১ ) কিছু ক্ষমা করে নেয়, আর তার উপর আর্থিক জরিমানা অপিহার্যরপে 
নির্ধারণ করে দেয়া হয়, এর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দাবী করার বেলায় ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা উচিত । আর হস্তাও ( 4:৬ ) 'রক্তম্ল্য' 
( ০+ ) উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিশোধ করবে । এ'তে আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
মাস্আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এটা ইচ্ছামীন যে, চাই হস্তাকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিক্‌ কিংবা আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি 
করুক । যদি সে এতে রাজি না হয় এবং 








সাঃ ২ বাকার ৬ পারা ২ | বিলাসই চায়, তবে ফিসাসই ফরয 
যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে 5 থাকবে । (ছুমাল) 

[তাদের খুনের বদলা লও (৩১৫)- আবাদের 28702832023 | বাসআাঃ যি নিহত বাতির সমন্ত 
[বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস 9,8৭9 ১৫1; | অভিভাবক 'কিসাস' ক্ষমা করে দেয়, 
এবং নারীর বদলে নারী (৩১৬)। সুতরাং যার 6231 ৫ 22145244 | তৰে হজ্ঞার উপর কিছুই অপরিহার্য 
রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা সা: থাকেনা। 

দৰ্শন করা) হয়েছে (৩১৭), তাহলে উত্তমভাবে | 35 523,4001 03. | সালা যদি আবিকাবদযয়েরউপর 


[তলব করা বিধেয় এবং সুন্দরভাবে আদায় 
|করা। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
[থেকে তোমাদের বোঝা হান্ধা করা এবং 


L222 যায়। (তাফসীর-ই-আহ্যদী) 
তোমাদের উপর দয়া । অতঃপর, এর পরে যে ০০5 re মালালাঃ নিহত ব্যক্তির অভিতাবককে 


হত্যাকারীর 'ভাই' বলার মধ্যে এ কথাই 
প্রতীয়মান হয় যে, হত্যা যদিওমহাপাপ, 
তৰুও তা দ্বারা ঈমানী জ্রাতৃত্‌ ছিননুহয়না ৷ 
4 ns 0G এতে বারেলী সম্শদায়ের দাবীর বগ্ুন 
[লোকেরা (৩১৯)! যেন তোমরা কোন প্রকারে 88404 রয়েছে, যারা 'কবীরাহ্‌ গুনাহ্কারী'কে 
বাচতে পারো । কাফির সাব্যস্ত করে। 
জীকা-৩১৮. অর্থাৎ জাহেলী যুগের 
১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, “পপ +৫৮14 ৮4 
কামানের সে কারোনিকট তাপস jo AEST পরথনৃসারে হত্যাকারী নয় এমন ব্যক্তিকে 
যদি সে কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তাবে তিন 304] | হতা বরে কিংবা হত খহণ করে 
এ রা 9509 কিংবা ক্ষমা করার পর হত্যা করে। 
চীকা-৩১৯. কেননা, সস নির্ধারিত 
হবার পর মানুষ হত্যাকার্য থেকে বিরত 
হবে এবং লতা পাবে। 
চীকা-৩২০, অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম 
মোতাবেক, ন্যায়-বিচার করবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করবে না ।আর ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীবদের উপর প্রাধান্য দেবে 
ন 
আমাল ইসগাবের প্রাথমিক যুগে এ ওসীয়ৎ ফরয ছিলো। যখন 'খীরাস'-এর বিধান লাহিল হলো, তখন নখ" (৩৯:১৭) বা রহিত হয়ে গেছে। 


এন যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয়, তার জন্য তৃতীয়াংশের কম ওসীয়ত করা মুস্তাহাব, এ শর্তে যে, যদি ওয়ারিশগণ গরীব (মুখাপেক্ষী) না হয়, কিংবা 
ব্য সম্পত্তি পাওয়ার পর আর গরীব না থাকে, নতুবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ওসীয়তকৃত সম্প্ডি থেকে অধিকতর উত্তম। (তাফসীর-ই-আহ্মদ) 

















₹ * অর্থাৎ তার হুকুম স্বতত্র। 


চীকা-৩২১. চাই সে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি হোক, কিংবা অভিভাবক হোক কিংবা সাক্ষী; চাই সেই পরিবর্তন লিখায় করুক কিংবা বন্টনের বেলায় করুক 
অথবা সাক্ষী দানের সময়ে করুক । যদি সেই ওসীয় শরীয়ত মোতাবেক হয়, তা'হলে পরিবর্তনকারী গুনাহগার হবে। 


ীকা-৩২২. এবং অন্যান্যরা চাই তারা ওসীয়তকারী হোক, কিংবা এসব ব্যক্তি হোক, যাদের পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয়েছে, দায়িত্ব থেকে সুক্ত। 


চীকা-৩২৩. অর্থ এযে, ওয়ারিশ কিংবা ওসীয়তকৃত ( ৬ ১১) বাক্তি অথবা ইমাম কিংবা কাষী (বিচারক)-যে কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অবিচার 
বাজন্যায় পদক্ষেপের আশংকা বোধকরবেন, তিনি যদি ব্যক্ত, যার পক্ষে ওসীয়ং করা হয় (+/4-০+) কিংবা য়ারিশদের মধ্যে, শরীয়ত মোতাবেক 
সন্ধি করিয়ে দেন, তবে গুনাহগার হবেন না। কেননা, তিনি সত্যের হিফাষতের জন্য বাতিলকে পরিবর্তন করেছেন। 

অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, (এখানে) সে ব্যিই উদ্দেশ্য, যে ওসীয়তের সময় লক্ষ করে যে, ওসীয়তকারী ন্যায়ের সীমা লংঘন করছে এবং 
শরীয়ত বিরোধী পন্থা ইখতিয়ার করছে, তবে তাকে এতে বাধা দেয় এবং হক ও ন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করে। 

ীকা-৩২৪. এ আয়াতের মধ্যে রোষালমূহ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। 


রোযা শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম যে. মুসলমান- চাই পুরুষ হোক কিংবা 'ছায়য' + ও “নিফাস' * * থেকে পবিত্র নারী হোক, সোবহে সাদেক 
থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়াতে পানাহার ও সহবাস বর্জন করবে। (আলমগীরী ইত্যাদি) । 


রমযানের রোযা ১০ই শাওয়াল, ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়। কু মুখৃতাৱ ও খাহিন) 





























এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা [ সূরা ঃ ২ বাকারা ৬৬ পারা £২ 

চিরাচরিত ইবাদত ৷ হযরত আদম শির 

(আলায়হিস সালাম)-এর বমানা-ঘেকে [১৬৮১০ সুতরাংবে ব্যক্ত ওসীয়ত শ্রবণ করার (652644655 

সমস্ত শরীয়তে তা ফরয হয় এসেছে, |” পরিবর্তন সাধন করে (৩২১), তবে তার EISELE 
; |শুনাহ্‌ সেসব পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে | 

যদিও দিন ও বিধানাবলী ভিন্ন ছিলো: | EAN 

কিন্তু মূল রোযা সমস্ত উন্মতের উপর [(৩২২)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা। OMFS 

অপরিহার্য ছিলো । ৯৮৯২ তারপর যে ব্যক্তি এ আশংকা বোধ EAC 

ঢীকা-৩২৫. এবং তোমরা পাপকার্যাদি |করে যে, ওসীয়তকারী কিছু অন্যায় কিংবা পাপ 644 

থেকে বাচতে পারে: । কারণ, এটা কু- | করেছে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা ৯ 2৫ 

পরৃত্িকেদমনেরমাধ্যম ও খেদাভীরুদের [করে দেয়,তার উপর কোন গুনাহ্‌ নেই (৩২৩)। E2550 তি 

বিশেষ চিহ্ন (১০৯) [নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

চীকা-৩২৬, অর্থাৎ শুধু রমযানের একটা কক উজ, 

ks ১৮৩. হে ঈমানদারগণ (৩২৪)! ভোমাদের 41976 

টাকা-৩২৭. 'সফর' দারা এ ভমণই [উপর রোযা ফরযকরা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের Ao ০০০০৮ 

বুঝায় যা ডিন দিনের দূরত্ব অপেক্ষা কম [উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের Eee SCE) 

নাহয় ।এআয়াতে আ্যাহ্‌ তা'আলা 2) 

সরি ৬৯ ্ এ ৩০৯৯৫ 38544056 

যে,যদি সে রমযান মাসে রোযা গালনের |১৯৮৪-. দিনসমূহ (৩২৬)। সুতরাং! NEES 

ফলে রোগবৃদ্ধি কিংবামৃত্যুর আশংকাবোধ | তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে ০১ 

করে, অথবা সফরে অসুবিধা ও কষ্টের [থাকো (৩২৭), ৫5১25 

(আশংকা বোধ করে), তবে সে রোগ- 

ভোগ ও সফরের দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গ আলা 





করবে এবং এর পরিবর্তে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনগুলোতে সেগুলোর বা করবে। নিষিদ্ধ দিন পীচটা, যেগুলোতে রোযা পালন করা 
জায়েয নয়ঃ- দু'ঈদের দিন ও মিলহচ্ছ মাসের ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ দিবস। 

মাস্তআলাঃ পীড়িত ব্যক্তির জনা শুধু মনের আশংকার ( »_ 2 ) ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ অথবা অভিজ্ঞতা বিংবা 
কোন প্রকাশা ফাসিক নয় এমন চিকিৎসকের অভিমত দ্বারা মনের অধিকতর ধারণা অর্জিত না হয় এমর্মে যে, রোযা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার কিংবা বৃদ্ধি পাবার 
কারণ হবে। 

মাসুত্বাল৷ঃ যে বাস্তবে পীড়িত না হয়, কিন্তু মুসলমান চিকিৎসক একথা বলেন যে, সে রোযা বাখলে লীড়িও হয়ে পড়বে, সেও পীড়িত হিসেবে বিবেচিত 
হৰে। 

মাল্স্বালাঃ গভবতী অথবা নয পান করায় এমন নারী যদি এ আশংকা করে যে, রোযা রাখলে সন্তানের কিংবা তার আপন প্রাণহানি ঘটবে কিংবা পীড়িত 


* মাসিক বক্তাৰ । 
সস শা জা । 





ইয়ে পড়বে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। 

াসআালাঃ যে মুসাফির ডোর-উদয় হবার পূর্বে সফর আরছ করেছে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ; কিনু যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পর সফর আরঙ করে 
জার জনা এ দিনের রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। 

জকা ৩২৮. মাস্আালাঃ যে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধ বাৰ্দক্যজনিত কারণে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেনা আরভবিষাতেও সামধ্য ফিরে পাবার আশা বাকী থাকেনা 
কে “শায়খ-ই-ফানী' (মৃত্যুর মুখোমুখি বৃদ্ধ) বলা হয়। তার জনা বৈধ যে, সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে অর্থ সা' অর্থাৎসাড়ে 
টার টাকা (তোলা) & পরিমাণ গম অথবা গায়ের আটা অথবা তার ছিুণ যব’ কিংবা এর মুল “দিয়া” হিসেবে প্রদান করবে। 

শাস্আলাঃ ঘদি 'ফিদিয়া’ প্রদানের পর রোযা রাখার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে রোযা পালন ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে । 

হস্আলাঃ যদি *শারধ-ই-ফানী গরীব হয় এবং দয" দানে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রন করবে এবং দ্বীয 
জ্ঞপারগতাজনিত ক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে । 


ীবা-৩২৯. অর্থাৎ ‘ফিদিয়া'র পরিমাণ অপেক্ষা বেশী প্রদান করবে। 





পারা $ ২ | চীকা-৩৩০. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, 
| নি যদিও মুসাফির ও লীড়িতদের জন্য রোযা 
fs 44775 54541461548 4,5 | ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু অধিক 
হে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে SEAS IS AES i ভু ও নয জন বা যখ 
b ESET 
| ৯০ 190204122 "5 চীকা-৩৩১. এর অর্থে তাফসীর- 
চাক আছি লিজ লে ৩9৮46552575 ও 
[সৎকর্ম অধিক করবে (৩২৯) তবে তা তার জন্য 6021৮৮19122 
এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক PLIES এক) রমযান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা 
৪৫৫৮৫ | ও সৰ্যাদা সে কোরআন পাক অবতীর্ণ 
ণকর যদি তোষরা জানো (৩৩০) । ভে 


৯৮৫. রমযানের মাস,যাতে কোরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে (৩৩১), মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ 
লেশ এবংসীমাংসার সৃশ্পষ্ট বাণীসমূহ ।সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমাস পানে, সে যেন 
লেটার রোযা পালন করে। আর যে 
কুগ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে 
তোসংখাক রোযা অন্যান্য দিলসমূহে ।আল্লাহ্‌ 
নাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের 
ক্রুশ চান না; আর এ জন্য যে, তোষন্রা 
পূরণ করবে (৩৩২) এবং আল্লাহ্র 
বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি 
হিদায়ত করেছেন । আর যাতে! 
কৃতজ্ঞ হও। 

১. এবং হে মাহবৃব! যখন আপনাকে 
মর বান্দাপণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 

মম তো লিকটেই আছি (৩৩৩); 
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নাবিল - ১ 





তিলে রমযান না ঘটে, তবে হিশ দিল পূর্ণ ফরো 


৩. এতে আল্লাহর সন্ধানকারীদের সাধনার বিবরণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইশূকের উপর স্বীয় চাহিদাসমূহ কোরবানী করেছেন; যারা তারই 
তাঁদেরকে নৈকট্য ও মিলনের সুসংবাদ যারা আনন্দিত করা হয়েছে। 





দুই) কোরআন করীয় অবতরণের খ্রারন্ত 
রানেই হয়েছে। 


তিন) এই যে, সম্পূর্ণ করন করীম 
রমযান মুবারকের শবে কুদরে 'লওহ্‌-ই- 
মাহফ্য' থেকে প্রথম আস্মানের প্রতি 
অবতারণ করা হয় এবং বায়তুল ইয্যাত' 
(সম্মানিত গৃহ)-এর মধ্যে থাকে। এটা 
হচ্ছে এ আসমানের উপর একটা বিশেষ 
স্থান। এখান থেকেসময় সময়, হিকমতের 
চাহিদানুসারে, যতটুকু, আল্লাহ্র ইচ্ছা 
হয়েছে, জিতল আমীন নিয়ে আসতে 
খাকেন। এ অবতরণ দীর্ঘ তেইশ বছর 
কালে পরিপূর্ণ হয়েছে। 

ীকা-৩৩২. হাদীস শরীফে বণিত হয়, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্াম এরশাদ করেন, “মাস উনত্রিশ 
দিনেরও হয়। সুতরাং চাদ দেখে রোযা 
আরম্ভ করো এবংচাদ দেখে রোযা ছাড়ো । 


ঃ সাহাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র ্েখোচ্ছসে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওযা সাল্লামের দরবারে আরয করলেন, “আমাদের 


কোথায়?” এর জবাবে নৈকটোর সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করে এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা “স্থান' থেকে পবিত্র যে বস্তু অন্য কিছুর 
স্বল্গত নৈকটা রাখে সেটা তার দূরবর্তী বস্তু থেকে অবশ্যই দূরতৃও রাখে। আর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দারই নিকটে আছেন; কোন স্থানে 





ক্র অর্থরসা' = ১৭৫ _১ তোলা বাদু'কেজি€ খাম খ্ৰায়। 


অবস্থানকারী পক্ষে এমনটি সম্ভবপর নয়। নৈকটোর স্তরসমূহে পৌছা বান্দার পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন সে আলসা পরিহার করে। কবির ভাষায়ঃ 
0০৫০ HILL 
(43১ 2599) Ids 
অর্থাৎ *বন্ধু আমার অতি নিকটে; কিন্ত আর্য বিষয় যে, আমি তার থেকে দূরে ।” 
ীকা-৩৩৪. দো'আ হচ্ছে- প্রয়োজন উপস্থাপন করা' । আর ১৯! (ইিজাবত) বা "প্রার্থনা গ্রহণ করা" হচ্ছে- প্রতিপালক আপন বান্দার প্রার্থনার 
(আহি হাযির, হে আমার বান্দা!) বলা; “মনফামনা পূরণ করা' অন্য কিছু। তাও কখনো তীর কৃপায় তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়, কখনো 


তার হিকমতানুসারে, কিছুটা দেরীতে হয়। কখনো বান্দার প্রয়োজন দুনিয়াতেই মিটালো হয়, কখনো আখিরাতে । কখনো বান্দার উপকার অন্য কিছুতে 
হয়, তখন তাই দান করা হয় । 


কখনো বান্দা হ্িয়তাজন হয় । তার প্রয়োজন এজন্যই দেরীতে মিটালো হয় যেন সে দেরীক্ষণ পর্যন্ত দো'আ-শ্রার্থনায় মশগুল থাকে। 
কখনো প্রার্থনাকারীর মধ্যে সততা ও 








লিষ্ঠাইত্যাদি দো'আ কৰল হবার শর্তাবলী ০০২১ 
থাকেনা । এ কারণেই আল্লাহর সৎ ও 898182542 
৬ 58 

* 2 
আস্মালাঃ কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য | পর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়। পুন? 
দো'আ করা বৈধ নয়। দো'আর |১৮৭. রোযাসমূহের রাত্রিগুলোতে আপন 0০৬৮০ 
গিয়যাবলীর অন্যতম হচ্ছে- অন্তরের [স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল কেস 
১83 হযেছে (৩৩৫); তারা তোষাদের পোশাক এবং [SAT ৫৩ 
হবার 'ইয়াৰীন’ দৃঢ় বিশ্বাস) রেখে দো'আ | তোমরা তাদের পোশাক ৷ আল্লাহ্‌ জেনেছেন ৩৬৩৬১১০০এ, 
করা এবং এ অভিযোগ না করা যে, তোমরা নিজেদের রি রা 
আমার দো'আ কবৃল হয়নি। সিডি MASSE 
তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- [তোমাদের তাওবা কবল করেছেন এবং 3৬4৮৬5998 
নামাযের পর 'হামদ' ও 'সানা' (আল্লাহ্র | তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন (৩৩৬)। সুতরাং, SOG IEEE 
প্রশংসাবাক্া)ও "দরদ শরীফ' পাঠ করবে | এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (৩৩৭); HCH ET S43 
etn Sian t= [এবং তালাশ করো- আল্লাহ্‌ যা তোমাদের টির 
চীকা-৩৩৫, শানে শুূপঃ পূর্ববর্তী |তাগ্যেলিপিবন্ধফরেছেন (৩৩৮) এবংপানাহার Ee রে 
শরীয়তগুলোতে ইফতারের পরপানাহার [করো (৩৩৯) 














(সময়ের জন্য) হালাল ছিলো। এশার 
নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেতো । এ বিধান হুযূর আকৃদাস সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো ৷ 
কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমযানের রান্রিসমূহে এশার পর স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়ে যায় । তাদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হও ছিলেন । 
এজন্য এসব হযরত লজ্জিত হলেন এবং রস্লে পাকের দরবারে অবস্থা বর্ণনা করেন । আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো 
এবং বলে দেয়া হলো যে, ভবিষ্যতের জন্য রমযানের রাত্রি সমূহে মাগরিব থেকে সোব্‌হে সাদেক্‌ পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো । 

ভীকা-৩৩৬, এ ‘অবিশ্বস্ততা’ বলতে ই সী সহবাস বুঝা সা বৈধ হবার পূর্বে রমযানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো । সেটারক্ষমা 
ঘোষণা করে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে। 


চীকা-৩৩৭. এ নির্দেশটা'মুবাহ' (বৈধতা) নির্দেশক; এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমযানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। 
ভীকা-৩৩৮- এতে পথ নির্দেশ রয়েছে যে, রী সঙ্গম বংশ-বিন্তার ও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; যার ফলে মুসলমানদের সংখ্য বৃদ্ধি 
পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়। 

তাফসীরকারদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে. এর অর্থ হচ্ছে-স্তরী সহবাস শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক হওয়া চাই- যে স্থানে (অঙ্গে) ও যে নিয়মে 
বৈধ করেছে তা যেন লংঘন না করে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী] 

অপর এক অভিমত এটাও যে, যা আল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করেছেন তারই সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে- রমযানের ৱাত্রিগলোত অধিক ইবাদত এবং জাত থেকে 
“শবে কৃদর' তালাশ করা। 

চীকা-৩৩৯. এ আয়াত সারমাহ্‌ বিন কৃায়স সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মেহনতী লোক ছিলেন। একদিন রোযাবস্থায় পূর্ণ দিবস আপন জমিতে কাজ 


করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন । স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। সে রান্না কার্যে লেগে গেলো । এদিকে তিনি ছিলেন পরিশ্রান্। ইত্যবসরে, তার চোখে নিদ্রা 
নেয়ে আসলো । যখন খাবার তৈরী করে তাঁকে জাগ্রত করলো, তখন তিনি তাহারে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, সে যুগে ঘুমিয়ে পড় পর রোযাদারের 
জন্ম পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো । এমভাবস্থায়ই তিনি পরবর্তী দিনের রোযা বেখে দিলেন। দুর্বলতা চরমে পৌছে গিয়েছিলো । দুপুরে বেহুশ হয়ে পড়ে 
লেলেন। তারই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ্ষ অবতীর্ণ হলো । আর রমযানের রাহিগুলোতে এ'রই কারণে পানাহার বৈ করা হলো; যেমনি ভাবে হযরত ওমর 
শাদা আনহুর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে স্ত্রী সম” হালাল হয়েছে। 

চীকা-৩৪০. 'রাত'-কে কৃষ্ণপেখা ৫ “দোবৃহে সাদেক'-কে শুভ্র রেশ্বার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোযাদের জন্য পানাহার করা রমযানের 
বাতগ্ালাতে মাগরিব থেকে সোবৃহে সাদেক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে ৷ (তাক্ষসীর-ই-আহ্মদী) 

মাস্ভালাঃ ০সাবৃহে সাদেক পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইলিত রয়েছে যে, 'জানাবত+ * জোবানস অন্তরার নয় । (সুতরাং) 'জানাবত'-এর অবস্থায় যার 
জের হয়েছে সে গোসল করে নেবে। তার রোহা জরটিমুক্ত। (তাফদীব-ই-আহ্মদী] 

মাসভলাঃ এ থেকে ইমামগণ এ ্রাসালা বের করেছেন যে, রমযানের রোযার নিও করা দিনের বেলায়ও জায়েয। 








সূরা ২ বাকারা ভ 





লব 


টীকা-৩৪১, এ থেকে রোযার শেষসীমা 















এপর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে 
শুভরেখা কৃষ্ণরেখা খেক, ভোর হয়ে 
(৩৪০); অতঃপর রাত আসা সর্যন্ত রোযাগুলো 








না যখন তোমন্রা শ্রসজিদগ্চলোতে; 
ঠতিকাফরত থাকো (৩৪২)। এছলো 
সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে 





করো (৩৪১); এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত] 
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সম্পর্কে জানা যায়। আর এ মাসআলা 
প্রমাণিত হয় যে, রোমাবস্থায় পানাহার ও 
স্ত্রী সহবাস থেকে কোন একটা সংঘটিত 
করলে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য 
হয়ে যায় । (মাদারিক) 

যাসআালাঃ ইমামণশ এ আমাকে 
সওম-ই-ভিসাল' (১--০(৯) অৰ্থাৎ 
রাতদিন ইফতার বাতিরেকেই রোযা 
পালন করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে প্রমাণ 
সাবান্ত করেন। 

চীকা-৩৪২. এতে বিবরণ রয়েছে যে, 
রষযানের রাতিশুলোতে প্লোযাদারেব জন্য 
সতী সহবাস হালাল; যদি সে ই'তিকারত 
নাহয়। 

মাসআলাঃ ই'ডিকাকরড অবস্থায় জীদের 
ক্কটবর্তা হওয়া ও চুম্বন-আলিসন করা 





SHIT DAE 


হারাম । 


মাসআলাঃ পুরুষদের ই তিকাফেরজন্য 
মসজিদ জরুরী। 









[াস্‌আলাঃ হতিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও শয়ন করা জায়েয 


জ্রাস্আলাঃ শ্ত্রীলোকাদের ইতিকাফ তাদের ঘরের মধোই জায়েয 

আ্াদ্আলাঃ ইতিকাফ এমনসব মসজ্িদেই বৈধ যেগুলোতে জমা'আত কায়েম হয়। 

[হাস্আলাঃ ই'তিকাকে ‘রোযা’ পূর্বশর্ত । 

জীক্প-৩৪৩. এ আয়াত্তে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ গ্রাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে- চাই লুষ্ঠন করে হোক, কিংবা ছিনিয়ে 
[চিতে হোক, অথবা চুরি করে হোক, কিংবা দুয়া খেলে হোক অথবা হারাম তামাশাদি কিংবা হারাম কাযাদি অথবা হারাম বস্তুসমূহের পরিবর্তে; অথবা ঘুষ 
কিবা মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা চোগলখুরীর মাধ্যমে- এ সবই নিষিদ্ধ ও হারাম। 

জআাসজালাও এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, অন্যায়ভাবে হীন স্বর্ণ উদ্ধার করার জন্য কারো বিরুঞ্জে মুকাদ্দমা সাজানো এবং তাকে বিচারকমণুলীর সম্মুখে উপস্থিত 
লা জায়েয ও হারাম । অনুরূপভাবে, স্বীয় ববর্থোদ্ধারের উদ্দেশে] অপরের ক্ষতি করার জন্য বিচারকসওলীর উপর প্রভাব খাটানো ও ঘৃঘ ইত্যাদি দেয়া 
লন বারা বিচারকমণ্লীর ঘনিষ্ট লোক, তারা যেন এ আয্াতের নির্দেশের সতি দৃষ্টি ্লাঝে। খাদীল শরীফে মুদলমানলের ফতিসাধনকারীলের প্রতি লা'নত 
শম্পা) করা হয়েছে। 





* এজন অপবিতরতা, যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। যেষন- ্ত্রী-সহবাস, যৌন-উেলা সহকারে বীর্ঘপাত ইত্যাদির কারণে শরীর নাপাক হতা। 
এমনই নাপাকীর অবস্থায় কারো ভোর হলে তার রোযা ক্রটিমুভ। 


টীকা-৩৪৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত “আয ইবনে জবল ও হযরত সা'লাবাহ্‌ ই'বনে গানাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আন্ছমা।-এর পরানের 
জবাবে নাহিল হয়েছে। তারা দু'জনই আরয করেছিলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল (দঃ)! চন্তের এ অবস্থা কেন? তা প্রথমে খুব সরু হয়ে উনি৬ হয়, তারপর 
দিন দিন বাড়তে থাকে, এভাবে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর ছোট হতে থাকে ৷ এভাবে পূর্বের ন্যায় সরু হয়ে যায়। কেন এক অবস্থায় 
থাকে না?” এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলা- চন্দ্র বড় ও ছোট হবার হিকমত বা রহস্যাপি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কোন কোন তাফসীরকারের ধারণা হচ্ছে প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য, এ পরিবর্তনের 'কারণ' জিজ্ঞাসা করা। 

ীকা-৩৪৫, চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধির উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন- তা হচ্ছে সময়ের কতগুলো প্রতীক আর মানুষের শত সহস্র শী পাব কারযাদি 
এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত । কৃষি, ব্যবসা, লেনদেনের মামলাসমূহ, রোঘা ও ঈদের সময়, স্ত্রী লোকদের ইদ্দতসমূহ % হায়য্‌ (ক্তুল্রাব)-এর দিন সমূহ, 
গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর স্তন্য পানের (২০০৯১) সময়সীমা, শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করালোর সময় এবং হল্রে বিডির সময় তা (চন্দ্রের পরিবর্তন) 
থেকে জানা যায় । কেননা, প্রথমে যখন চাদ সরু থাকে তখন পত্ান্ষকাী ধারণা করে নেয় যে, এগুলো হচ্ছে যাদের প্রাক দিন। আর যখন চাদ 
পূর্ণমাত্রায় আলোকিত হয় তখন জানা যায় যে, এটা মাসের মাবাাৰি। তারিখ। আর যখনচ্দ্ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বুঝা যায় যে, এখন 
মাস শেষ হয়ে যচ্ছে। এভানে এর মধ্যবর্তী দিনসমূহে চন্দ্রের অবস্থাদির কথাও বুঝা যায় । অতঃপর মাস থেকে বছরের হিসাব হয় । এটা এমন একটা খোদায়ী 
কুদরতের যন্ত্র, যা আকাশের বুকে সর্বদা (নিয়মিত) চালু অবস্থায় থাকছে: আর প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষাভাষী লোক, বিদ্বান এবং নিরক্ষর- সবাই এ 
খেকে স্দাপন আপন হিসাব জেনে নেয় । 


ীকা-৩৪৬. শানে নুযূলঃ অন্ধবার যুগের 








ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতোনা। [৯৮৯ (ছে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাদ PEE 59045 
যদি নেহায়েত কোন প্রয়োজন হতো, | ম্পর্কে তোনা) জিজ্ঞাসা করছে (৩৪৪)। আপলি oe SES নে 
তবে পেছনে দরজা কেটে প্রবেশ করতো [বলে দিন, “সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, SA LISS 
আর এটাকে পৃধ্যময় কাজ বলে ধারণা | মানবজাতি ও হচ্ছের জন্য (৩৪৫) । আর এটা EERIE 
করতো । এর খণ্ডন এ আয়াত শরীফ | কোন পৃণ্যময় কাজ নয় যে, (৩৪৬) গৃহগুলোর ১৪৫ 1026 
অবতীর্ণ হয়েছে। [মধ্যে পেছনের দরজা কেটে আসবে। হা, পূণ্য EAE EET টি 
ীকা-৩৪৭.. চাই ইহরামের অবস্থায় | তো খোদাভীরুতাই; এবংগৃহসমুহেদরজাগ্ুলো ০ রা 
হোক কিংবা ইহরাম বিহীন অবস্থায়। দিয়েই প্রবেশ করো (৩৪৭)। আর আল্লাহকে 25054 35 
ীকা-৩৪৮. ৬৪ হিজরী সনেহুদা্বিয়ার [শা করতে থাকো এ আশায় যে. সাফল্য অর্জন | 9388 
খটনা সংঘটিত হয়েছিলো । এ বৎসর করবে 

লৈয়দে আলম সান্মান্াহ তা'আলা |৯৯৮০- এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো (৩৪৮) 05348121206 
আলায়হি ওয়াসপ্লান মদীনা তৈয়াবাহ্‌ | তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে শু্ধ I SD 
থেকে ওমরাহ উদ্দেশ্য মক্কা মুকাৰ্রামাহ্‌ র (৩৪৯) id 





রওনা দেন। মুশরিকগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা 
মুকার্রামাহ্য় প্রবেশ করতে বাধা দিলো এবং (শেষ পর্যন্ত) এ মনে সন্ধি হলো যে, তিনি (দঃ) পরবর্তী বছর তাশরীফ আনবেন । তখন তার জন্য তিন 
দিন মন্ধা যুকাররামাহ্‌ খালি করে দেয়া হবে। সৃতরাং পরবর্তী বছর এম হিজরী সালে হযূরসাললল্লাছু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরা 'কাযা' নেয়ার 
জন্য তাশরীফ নয়ন করেন । তখন হুযুর (সাপ্রান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লম)-এর সাথে ১৪০০ জনের একটা জমা'আত ছিলো । মুসলমানগণ 
এ আশংকা করলেন যে, কাফিএগণ অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং মন্তার হের শরীফে 'শাহ্র-ই-ফারাম' অর্থাৎ যিলকৃদ মাসে যুদ্ধ করবে। এ দিকে 
মুসলমানগণ থাকবেন ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় । এ অবস্থায় যুদ্ধ করামুশকিল। কেননা, জাহেলী যুগ থেকে ইসলামের প্রারন্ভিককাল পর্যন্ত না হেরম শরীফের 
অভ্যন্তরে যুদ্ধ কর বৈধ ছিলো, না মাহে হারাম-এ (অর্থাৎ যিলক্কৃদ, যিলহজ্জ, মুহর্রম ও রজব মাসে), না ইহরাম পরিহিত অবস্থায় সুতরাং তখন তারা 
এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি মিলবে কিনা- এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে এ আযাত শরীফ তবতী্ণ হয়েছে। 

টীকা-৩৪৯. এর অর্থ হয়ত এই যে, যে সব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা সু্ধের সূচনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের মর্যাপ। রক্ষা 
ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রারষ্ভিক কালে প্রযোজ্য ছিলো। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা অপরিহার্য হলো- চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক কিংবা নাই করুক । 


অথবা এ অর্থ হে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে ' এ কথা (ইচ্ছা) সকল ব্যকিরের মধ্যে রয্েছে। ফেনা তারা সবাই দবীন-ইললামে 











* তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পর ্রীলেককে যেই নির্দ্ধারিতশম্ম্ম আপন আপন "ঘরে অপেক্ষা করতে হয় তাই 'ইন্দত' “হাম” বা রজ চত্রাব* 
হয় এমন স্রীলোকের ইন্ত তালাকের পর কিন ায়ম। “হায় হয়না এমন সাদ ইন্দত তিন মাস আর জনতা ্ীলোক্ের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হওয়া পৰ্যন্ত। কোন স্্ীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে নাস দশ দিল ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের এ সময়সীমার সধ্যে 
লোকদের সাজসজ্জা এবং জন্য বির প্তাব প্রদান বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয় 


ন্বিরোধী এবং মুসলমানদের শক্রু। যদিও তারা কোন কারণ বশতঃ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সুযোগ পেলেই তাতে ক্রটি করবেনা । 


হবওহতেপারে যে, “যেসব কাফির যুদ্ধক্ষেৱে তোমাদের মুকাবিলায় আসে এবং তোমাদের বিরুদ্ধেযুদ্ধকারী হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো । এমতাবস্থায়, 
হু, বৃদ্ধ, শিশু, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ, অসৃস্থ এবংস্রীলোক পরযুণ যাৰা যুদ্ধক্ষম নয়, তারা এ নির্দেশের আওতার পড়বেনা । এদেরকে হত্যা করা বৈধ হণেনা। 
ক্রীকা-৩৫০. যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা কিংবা যাদের সাথে তোমরা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছো; কিংবা আহবান ব্যতিরেকে 
বুদ্ধ করোনা। কেননা, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে কাফিরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি (তারা ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করে, তবে 
বা" তলব করা হবে। এতেও যাদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ করা যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে, আয়াতের হুকুম বহাল আছে, রহিত নয় 
(তোফসীর-ই-আহ্মদী) 
গনিত চীকা-৩৫১. চাই হেরম হোক, কিংবা 
৬৮3৩৭ | হেরম ব্যতীত অন্য কোন স্থান। 
© 02901695 Hl চীকা-৩৫২. মক্ধা মৃকাররামাহ্‌ থেকে 
চীকা-৩৫৩. গত বছর । সুতরাং মক্কা 
বিজয়ের দিন যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ 
করেনি, তাদের বেলায় এটাই করা 
(৩৫৩) ৷ আর তাদের ফিতনা তো ta ু হয়েছিলো । 
ত্যা অপেক্ষাও প্রচণ্ততর (৩৫৪) এবং মসজিদে রা চীকা-৩৫৪. “ফ্যাসাদ' (ফিৎনা) দ্বারা 
র নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা 'শির্ক' বুঝানো হয়েছে; কিংবা 
মুসলমানদেরকে মকা মুকাররামায়প্রবেশ 


SEAMS 24303 | করণে বাধা প্রদান করা। 


টীকা-৩৫৫. কেননা, এটা 'হেরম' 


পারা ৪২. 





শরীফের মর্যাদার পরিপস্থী। 
+ 4942451501400} | দীৰা-৩৫৬ ক তব হেরমশরাফের 
৩৫৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 9০ চব Ry মর্যাদাহানি করেছে। 
৯২৯৩- এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে ৩359৬54% চীকা-৩৫৭, হত্যা ও শির্ক থেকে। 
(কোনফিৎনা না থাকে এবং একআল্লাহ্রই টু 25 কা-৩৫৮.কুফর ওবাতিন পূজা থেকে। 


ত হতে থাকে | অতঃপর যদি তারা বিরত € | চীকা-৩৫৯. যখনগত বছর, ৬ষ্ঠ হিজরী 
(৩৫৮), তবেআক্ৰমণ নেই, কিনু যালিমদের লনের যিলকৃদ মালে আরবের মুশত্রিকগণ 
'পবিত্র মাস'-এর মর্যাদা ও আদবের 


তোয়াক্কা করেনি এবং তোষাদেরবে, 
EAE টা আমা আপার কা মা লি 


পু 12 | তখন এ মৰ্যাদাহানি তাদের দ্বারাই সম্পন্ন 
হয়েছে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহর শক্তি 


|তোয়াদের উপর আক্রমণ করবে তাকে(ভোমরা) 2222 ৰ 
ক্লমণ করো ততটুকুই, যতটুকু সে করেছে; be 27551 ডি ধদানক্রমে, নম হিজরী সনের ফিলকুদ 
28 65406 মাসে তোমরা ওমরাহ কাযা করার দুযোগ 

96154061855 | ee 
15444054208] ইক ৩৬০, ও (কে আই সমত 


বং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত পে বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তা সন্তু 

(৩৬১) এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাও। 8 তি bs করাই বুঝানে' হয়েছে- চাই 

নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্র প্রিয় । © Geli: জিহাদ হোক, কিংবা অন্যান্য সং কাজ 
হোক। 














মানখিল - 
> চীকা-৩৬১. আল্লাহর পথে বায়-কার্য 
পরিহার করাও ধ্বংসের কারণ এবং অপব্যয়ও। অনুক্ধপতাবে, অন্যান্য বস্তুও, যা বিপদ এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ 
দেয়া হয়; এমনকি অস্ত ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া কিংবা বিষপান করা কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা করা 


হ্াস্জালাঃ উলামা কেরাম এ মাস্‌আলাও অনুমান করেছেন যে, যেই শহরে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়, যদিও সেখানকার লোকদের 
খান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষিদ্ধ। 


চীকা-৩৬২. এবং সে দু'টি কাজ সেগুলোর 'ফরযসমূহ’ ও 'শর্তাবলী' সহকারে খাস আল্লাহর জন্য, আলস্য ও ক্রটি ব্যতীতই পূর্ণ করো। 

হচ্ছ হচ্ছে- ইহরাম পরিধান করে ঈই যিলহজ্জ তারিখে ‘আরাফাত'-এ অবস্থান করা এবং কা'বা মু আয্যমায় তাওয়াক করা । এর জন্য সময নির্ধারিত 
আছে; যার মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়; তবেই হজ (আদায়) হয়। 

সাআদাঃ হজ্জ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, ৯ম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। এটার ফরয হওয়া অকাট্য । 

হচ্জের ফরযসমূহঃ ১) ইহ্রাম বাধা, ২) আরাফাতে অবস্থান করা এবং ৩) তাওয়াফ-ই-যিয়ারত। 


হচ্ছের ওয়াজিবসমৃহঃ ১) মৃযালিক্কায় অবস্থান করা, ২) "সাফা" ও 'মারওয়া' পর্বভদ্বয়ে গুদক্ষিণ (সাঈ) করা, ৩) 'রামী' বা ক্ধর নিক্ষেপ করা, ৪) 
মীৰ্থাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এবং ৫) মাথা মুগানো কিংবা চুল কাটা।। 


ওমরাহ্র রুকনঃ তাওয়াফ এবং সা'ঈ সোফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) আর এর শর্ত” হচ্ছে ইহরাম এবং মাথা মুগ্ানো । 


হজ্জ ও ওমরাহ করার চারটা নিরম আছেঃ যথা- ১) ইফ্রাদ বিল হজ্জ (অর্থাৎ 'হজ্‌-ই-ইফরাদ')8 তা হচ্ছে হজের যাসগু লোতে অথবা তার পূর্বে, মীঝৃত 
থেকে অথবা তার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বীধবে এবং অন্তরে এর নিয়ত করবে- চাই 'তালবিয়াহ্‌'র সময় মুখে এর উচ্চারণ করুক, কিংবা না-ই করুক। 


২) ইককরাদ বিল ওমব্াহঃ তা হচ্ছে ‘মীক্াত' থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসগু লোতেকিংবা এর পূর্বে “ওষরাহুর ইহরাম' বাঁধবে এবং অন্তরে এর ইচ্ছা 
করবে, চাই তালবিরাহুর সময় এর উল্লেখ করুক কিংবা না-হ করুক এবং এর জনয হজ্জের যাসসমূহে কিংবা এর পূর্বে তাওয়াফ করবে কিংবা সেই বছর 
হচ্ছ করুক বা না-ই করুক; কিন্তু হজ ও ওষরাহ্র “ইলযাম-ই-সহীহ্‌* করবে এভাবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের দিকে হালাল হয়ে ফিরে যাবে। 


৩) বিল তা হচ্ছে হ্ছ ও এমাহ [সুই কার হ্‌ 


পারা£হ 

দুটিই একই ইহ্রামে একত্রিত করবে। ] 

সে ইহরাম, খীকাতে বাধা হোক বিংবা | ৯২৯৬. এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌ আল্লাহ্র উদ্দে 0h 7 S22 fs 

তার আগে, হজ্জের মাদসমুহে হোক | পুরণ করো (৩৬২) । অতঃপর বদি তোমরা 36506:005%895 
প্র বাধাপ্রাপ্ত হও (৩৬৩), তবে কোরবানী প্রেরণ ড054015 


কিংবা এর পূর্বে প্রথম থেকেই হজ্জ ও 
করো, যা সহজলভ্য হয় (৩৬৪) এবং আপন ধোন গে > 
মস্তক সন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানীর 25০5৫ 18৪50 




















ওমরাহ উভয়টারই নিয়ত করবে, চাই 
আলিয়ার সময় উভয়ের উল্লেখ করুক 








কিংবা না-ই করুক। প্রথমে ওমরাহুর |পশু আপন ঠিকানায় পৌছে না যায় (৩৬৫)। 45,85৬ 
কর্ধাদ আদায় করবে অতঃপর হচ্জের। | অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় রে 5৬ 
৪) তামাতু”ঃ তা হচ্ছে- সীক'ত থেকে কিবা তার মাথায় কিছু ক্রেশ থাকে (৩৬৬), 9১2 িিগ 


[ভবে ভার বিনিময় (ফিদিয়া) দেবে- রোযা 
(৩৬৭) কিংবা সাদ্‌ক্কাহ (৩৬৮), 


কিংবা এবপূ্বেহচ্দের মাসসমৃহেবিংবা 
এর আগে ওমরাহ্‌র ইহরাম বাধবে এবং 
হজ্জের যাসসমূহে ওমরাহ করবে; কিংবা 
অধিকাংশ তাওয়াফ তার হজ্দের 
যাসসমূহে হবে এবং হালাল হয়ে হজ্জের জনা ইহরাম বাধবে। আর সে বছরই হচ্ছ করবে এবং হজ্ছ ও ওমবাহ্রমার খানে আপন পরিবার-পরিজনের 
সাথে ইলঘাম-ই-সহীহ' করবে না। (মিস্কীন ও ফাত্হ) 

যাস্আল্লাঃ এ আয়াত থেকে ওলামা কেরাম “হজ্ছ-ই-ক্রানি প্রমাণিত করেছেন। 

ীক্া-৩৬৩, হজ কিংবা ওমরাহ খেকে; আয়ন করার, ঘর থেকে বের হবার এবং ইহরামধারী হয়ে যাবার পে; অর্থাৎ যদি তোমাদের হজ্ছ ও ওমরাহ 
আদায়ে কোন বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, চাই সেটা শত্রুর ভয় হোক কিংবা পীড়া ইত্যাদি, এমনি অবস্থায় তোমরা ইহরাম থেকে বের হয়ে এসো। 
চীকা-০৬৪. উট কিংবা গাভী অথবা ছাগল। আর এ ক্ৱবানী প্রেরণ করা ওয়াজিব 

টীকা-৩৬৫. অর্থাৎ হেরমের অভ্যন্তরে যেখানে সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ আছে। 

াদুআলাঃ এ কোরবানী হেরম-এর বাইরে হতে পারেনা । 

ঢীকা-৩৬৬. যার কারণে সে মাথা মুখাতে বাধ্য হয় এবং মাথা মুগুন করে নেয়, 

চীকা-৩৬৭, তিন দিনের 

চীকা-৩৬৮. ছয়জন মিস্কীনের খাবার । প্রত্যেক মিস্কীনের জন্য 











আানাশিষ্প - ১ 





ণে দু'সের গম। হর 





852] হলাম) - এক অভিধানিক অর্থ এলে অনতণ কনা ৷ হিনে-এর পরিভাশায় ₹-৯২751 হিলনাম ই-স্বীহ্য হচ্ছে ইহরাম 
খেকে হালাল হয়ে আপন পরিবার-পরিজলের দিকে (বয় সাতৃতৃমি বা দেশে) ফিরে খাসা । 


সস এটা অৰ্দ্ধ সা'-এর সমপরিমাগ। শ্ববশ্য, অনা হিসাব যোতাবেক "অর্থ সা' হচ্ছে ২ কেজি প্রায় ৫ খায় । এটাই সর্বাধিক সঠিক ও উত্তম পরিযাপ। (সূরা 
বাকাাঃ টীকা নং ৩২৮ এর পাদটীকা ধরব) 


'চীকা-৩৬৯. অর্থাৎ তামান্' করবে। 

চীকা-৩৭০. এ কোরবানী তামাতু, হচ্জের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে; যদিও 'তামানু'কারী গরীব হয়; কিনু ঈদুল আযহার কোরবানী 

নয়, যা গরীব এবং মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হয়না। 

চীকা-৩৭১. অর্থাৎ ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই যিলহজ পর্যন্ত ইহরাম বাধার পর । এর মাঝখানে যখন চায় রাখবে- চাই এক সাথে কিংবা আলাদাভাবে । 

উত্তম হচ্ছে- ৭, ৮ ও ৯ই খিলহজ্জে রাখা। 

চীকা-৩৭২. যাসঙ্ালাঃ মন্কা-বাসীদের জন্য না তামান্'র বিধান আছে, না ক্রানের। আর যীক্াতসমূহের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাসকারীগণ 

মক্কাবাসীদের মধ্যে গণ্য হয়। 

“মীকাত' পাচটাঃ যখা- ১) যুল-ছলায়ফাহ. ২) যাত-ই-ইরক্‌. ৩) জোহফাহ, ৪) ক্রন এবং ৫) ইয়ালামূলাম ৷ 

যুল-হলায়ফাহ্‌' মদীনাবাসীদেৰ জন্য, 'যাত-ই-ইরক্‌' ইাক্ৰাসীদের জন্য, 'লোহফাহ' সিরিযাবাসীদের জন্য, “ক্রন' নজদবাসীদের জন্য এবং 

"ইয়ালাম্লাম' ইয়েমেনবাসীদের জন্য । 

চীকা-৩৭৩. শাওয়াল, যিলক্দ ও যিলহজ্্রে দশ দিন। হজ্জের কার্যাদি এ দিনগুলোডেই দুর হয়। 

মাস্আলাঃ যদি কেউ এসব দিবসের পূর্বেই হচ্ছ্রে ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে জায়েয হবে, কিনু মাকরূহ হবে। 

চীকা-৩৭৪. অর্থাৎ হজ্জুকে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয় ইহরাম বেঁধে কিংবা 'তালবিয়াহ্‌ বলে; অথবা কোরবানীর পশু প্রেরণ করে। 

তার উপর প্রসব বন্ধু অপরিহার্য, যে 
ky + পারা ঃ ২ | শুলোর কথা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে। 

এপ ই SEES | উজ) হে 


C32 S007 2 সী সদ্ভোগ কিংবা স্ীদের সামনেসম্োগের 
রাম্‌ মিলানোর ফায়দা উঠায় (০৬৯) ভার 75515521446 | লা ক আব অন কথা 


ক্ৰোরবালী রয়েছে যেমনি সহজলভ্য হয় £45049 | বলা। কিন্তু বিবাহ এতে অন্তৰ্ভূক্ত নয়। 
(৩৭০); অতঃপর যার জন্য সস্পবগর না হয়, 192458)4 9৫4] মাস্জালাঃ 'সুহরিম' অথবা 'মূহরিষাহ 
এ (যথাক্রমে, ইহ্রামধারী পুরুষ ও 
40৫ 1 ইহ্রামধারীী মহিলা)-এর বিবাহ্‌জায়েয; 
82৮52 | | সণ জেয নয়। 
17০ ১৯১ (ফুসূক্‌) দ্বারা 
SEDATE | See লশনা এবং 
পঁচিশ পাপাচারসমূহ' আর এ1১-+(জিদাল) 
দ্বারা 'বগড়া-বিবাদ' বুঝানো হয়েছে; 





35555585568 | চাই আপন সঙ্গী কিংবা দেবকের সাথে 
3535386853 | থক ফা পোদের সাথে। 


08৬065575৮8 | গীৰা-৩৭৬. মন্দ কাজগুলো থেকে 
১ te বারণ করার পর সং কার্যাদির প্রতি 
কারো সাথে ঝগড়া (৩৭৫) হজ্জের সময় 2০১4৩2 উৎসাহিত করেছেন যে, গুনাহ্র স্থলে 


পর্যন্ত এবং তোমর' বে-ই উত্তম কাজ করবে 81312675752 খোদাভীরুতা -বিবাদের 
25501855555 এবংঝগড়া- ছুলে 
সেটা জানেন (৩৭৩); আর পাখের সঙ্গে EEE ACE TOT) প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করো। 





॥ কারণ, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে- তাত এভন 
শাদাতীরুতা (৩৭৭) এবংআমাকে ভয় করতে ৪৯৭ ভামদেলালী ১ অবস্থায় 
হে বিবেকবানশণ (৩৭৮)! হজ্জের জন্য রওনা দিতো এবং নিজেরা 
= আমানাখিল - ১ নিজেদেরকে (আন্যাহর উপর) 
“ভরসাকারী' বলতো । আর মক্কা 
সুকার্রমায় পৌছে ভিক্ষা করা আরঞ্জ করতো এবং কখনো লুষ্ঠন ও পর-ত্রব্য আত্মসাৎ করে বসতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, “পাথেয় নিয়েই রওনা দাও, অন্যান্যদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও লা, ভিক্ষা করোনা । কেননা, উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা।” 
জন্য এক অভিমত হচ্ছে, “পরহেয্‌গারীরূপী পাথেয় সাথে নাও।” দুনিয়াবী সফরের জন্য যেমন পাথেয় জরুরী, তেমনি আখিরাতের সফরের জনাও 
পরহেয্গারীর পাথেয় অপরিহার্য । 


ীকা-৩৭৮. অর্থাৎ বিবেকের (আব্‌লু) দাবী হচ্ছে- *খোদার ভয়’ । যে ব্যক্তি আল্তাহ্‌কে ভয় করেনা সে বিবেকহীনদের মতোই । 











ীকা-৩৭৯. শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান মনে করেছেন যে, হজ্জের পথে যে ব্যক্তি ব্যবসা করছে, কিংবা ভাড়ার উপর উট চালায় তার আবার 
হজ্ছই-বা কি? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


মাস্আলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার কারণে হচ্ছের কার্ধাদি পালনে কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ পর্য ব্যবসা 'মুবাহ্‌" (বৈধ)। 
ঢাকা-৩৮৩০. 'আরাফাভ' একটা স্থানের নাম, যা 'মাওক্ফে' বা হাজীদের বিশেষ 'অবসথানস্থল'। 


দেোহহাক এর অভিযত হচ্ছে- হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (জালায়হিয়াস সালাম) পরস্পর বিচি হবার পর ৯ই যিলহজ “আরাফাত' নামক স্থানে 
পুনর্মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। এ জনাই সেই দিবসের নাম 'আরফাহ্‌' এবং সেই স্থানের নাম হয় "আরাফাত" । 


একটা অভিমত এক্ূপও রয়েছে যে, যেহেতু বান্দাগণ সেদিন নিজেদের শনাহ্সমূহের ই তিরাফ' বা স্বীকার করে থাকেন, সেহেতু সে দিনের নাম 'আরফাহ্‌' 
হয়েছে। 


যাস্আলাঃ আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। কেননা, ** | বা প্রত্যাবর্তন করা (আরাফাতে) অবস্থান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। 


চীকা-৩৮১, *তালবিয়াহ( ২১৮ ৰা বাসা .......... লা-শরীকা লাকা লবধাযকা' বল), "তাহলীল' (লা ইলাহা ইলাহ বলা), 
“তাকৰীর' (আল্লাহু আকবর' বলা), “সানা' (আল্লাহর প্রশংসা বাক্য পাঠ করা) এবং দো'আর মাধ্যমে কিংবা মাপরিব ও এশা নামাযের মাধাষে। 


টাকা-৩৮২. "মাশৃআর-ই-হারাম' হচ্ছে- কযা পর্বত’, যাৰ উপর ইমাম দীড়ান। 





যাস্আলাঃ'ওয়াদী-ই-সুহাসসার' ব্যতীত | সূরা ঃ ২ ৭৪ পারা $ ২ 
সম্্রযুযদালিফাই 'মাওক্ফে' (অবস্থানের | ১৯৮. তোমাদের উপর কোন শুনাহ্‌ নেই 

বিশেষ স্থান)। এখানে অবস্থান করা |(৩৭৯) যে, আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান FEST HELLIS 
ওয়াজিব। কোন ওযর ব্যতীত এটা |করবে। কাজেই, যখন “আরাফাত' থেকে এ 


(অবস্থান করা) পরিহার করলে 'দম" [প্রত্যাবর্তন 0) আল্লাহ্র 425৭৭ ৫০1৫৭ 
ওয়াজিবহয়।আর 'মাশ আৱ-ই-হারাম'- 1১১78 020555464৩8 
এর নিকট অবস্থান করা উত্তম । 14৮ Tel 
EEE SSIES 
১:১১ নিশ্চয় এর পূর্বে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে (৩৮৩)। 
॥ 

১৯৯. অতঃপর কথা হচ্ছে হে কোরাঈশীগণ! 
2৪৮৪, বৌরাঈশ বংশীয় লোকেরা [তারাও সৌইস্ান থেকে প্রত্যাবর্তন করো বে এঞ্ঞ্রাওগঞ্জাক 
Este op Ed হান খেকে ESNIPS nih Nh fe, রঃ 
১৬ গে বহন | (৩৮৪) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 


নিন [করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াবান। 


তারা মৃযৃদালিফাহ, থেকে প্রত্যাবর্তন |২০০- অতঃপর যখন (তোমরা) আপন 
করতো । আর এতে তাদের মহত্ব মনে হজ্জের কাজ পূর্ণ করে নাও (৩৮৫), 
করতো। এ আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ নিজ 
দেয়া হয়েছে যেন তাবাওঅন্যান্য লোকের 

সাথে আৱাফাতে অবস্থান করে এবং একই সাথে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হচ্ছে হযরত ইনরাহীস ও হযরত ইসা (আলায়হিমাস্‌ লালাম)-এর সুনাভ। 
টাকা-৩৮৫, সংক্ষেপে হজ্জের নিয়মঃ হাজী ৮ই যিলহজ্ছের সকালে মক্কা মুকার্রামাহ্‌ থেকে মিনার দিবে, রওনা দেবে । সেখানে 'আরফাহ্‌-দিবস' অর্থাৎ 
৯ই বিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেদিনই 'মিনা' থেকে আরাফাতে আসবে সূর্য শ্চি দিকে হেলার পর ইমাম দু'টি খোতব পাঠ করবেন। 
এখানে হাজী যোহর ও আসরের নামায ইমামের সাথে যোহরের সময় একত্রিত করে আদায় করবে। এ দু'টি নামাযের জন্য একটা মাত্র আযান হবে আর 
তাকবীর (তাহ্রীমাহ্‌) হবে দু'টি । আর দু'টি নামাযের মাঝখানে যোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না। এ (দু'ওয়াক্ত নাযাযকে) 
একত্রিত করণের জন্য ইমাম আযম' (প্রধান ইমাম) থাকা বাঞ্চনীয় । যদি ইমাম আযম' বা প্রধান ইমাম না থাকেন কিংবা ইমাম গোমরাহ্‌ বদ-মযহাব 
হয়, তবে প্রতিটি নামায আলাদাভাবে আপন আপন ওয়াক্তে আদায় করে নিতে হবে এবং ারান্াতে সৃ্ান্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মুযূদালিফার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং কো্াহ পর্বতের নিকট অবতরণ করবে ।সুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামাযএবত্রিত করে এশার সময়েই আদায় করবে। 
আর (পরদিন) ফজরের নামায খুব প্রারষ্ভিক সময়ে অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে ।“ওয়াদী-ই-মুহাসসার "ব্যতীত সমগ্র মুযৃদালিফা্ এবং 'বত্নে আরনাহ্‌' 
ব্যতীত সমঘ আরাফাতই "মাওকেফ' (অবস্থানের স্থান) ৷ 

যখন ভোর খুব উজ্জল হবে তখন “রোজে নাহ্‌র' অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ মিনার দিকে আসবে এবং 'বত্নে নী" থেকে জামরাহ-ই-আক্যবাহয় সাতবার 
পাথর নিক্ষেপ (রাখী) করবে। অতঃপর যদি চায় ল্োরবাণী করবে। অতঃপর মাখা সুগাবে কিংবা চুল ছাটবে। অতঃপর সযাইয্যাষে নাহর' (১০, ১১ ও 


করো (৩৮১) "মাশ্‌*আর-ই-হারাম' *-এর 
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% 'মাশ্নথার-ই-হারাম মানে হচ্ছে “পবিত্র ও সন্মানিত স্থান ।' এখানে “মুধ্দালিফার' কথা এরশাদ করা হচ্ছে। 


ই যিলহজ্ছ্-এর মধ্য থেকে কোন এক দিন (ধায় গিয়ে) 'তাওয়াফে যিয়ারত" করবে। তারপর মিনায় এসে যাবে । এখানে তিনদিন অবস্থান করবে। 


সার ১১ই যিলহজ্জ্‌ সূর্য হেলার পর তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। রামী সেই জামরাহ থেকে আর করবে, যা মসজিদ (খায়ফ) এর 
দিকটে অবস্থিত। অতঃপর যা এর পরে আছে, অতঃপর “জামরাহ-ই-আববাহ'়। প্রত্যেকটা সাতবার করে। অতঃপর পরদিন (১২ই যিলহজ্ছ) এমনই 
করবে। অতঃপর ১৩ই যিলহজ্জ (যদি ১২ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কায় চলে না আসে) এমনই (রাবী) করবে। তারপর মকা মুকার্রাঘায় ফিরে আসবে। 
(বিস্তারিত বিবরণ ফিবৃহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে) * 


চীকা-৩৮৬ জাহেলী যুগে আরবীযগণ হচ্ছের পর কা'বা শরীফের নিকট আপন-আপন পিতৃ পুরুষদের বিভিনন গুণাবলী বর্ণনা করতো । ইসলামে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো হচ্ছে- আত্ম প্রচারণা ও লোক-দেখানোর কতগুলো অনর্থক কথাবার্তা । এর পরিবর্তে একান্ত উদ্যঘ ও আগ্রহ সহকারে আল্তাহ্‌কে স্মরণ করো । 


৪ -_ পারা £ ২ | যাস্আালাঃ এ আয়াত থেকে উচ্চস্বরে 
3৫271558148 | I সারে ঘর করার 


1) প্রমাণ মিলে। 
035325 | লাকা-৩৮৭, দু'কারপর্নাারীরকথা 
ও এও 


বর্ণনা করেছেন। একপ্রকার হচ্ছে- এসব 
SIE 








কাফির, যাদের প্রার্থনায় শুধু পার্থিব 
কানা থাকতো, আবিরাভের উপর 
তাদের কোন বিশ্বাসই ছিলোনা ৷ তাদের 
সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আখিরাতে 
তাদের কোন অংশ নেই । দ্বিতীয় প্রকার 





ওভার্ডি Shs 
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৩৬৪ 


হচ্ছে- সেই ঈমানদারগণ, যারা দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয়েরই কল্যাণের জন্য 
প্রার্থনা করেন। 


যাস্তালাঃ মু'মিন দুনিয়ার কল্যাণ, যা 
প্রার্থনা করে তাও বৈধ কাজ এবং ্বীনের 


সাহাবা ও শক্তির জন্যই । এজন্য তার এ 
লো'আও ধৰ্মীয় কার্থাদির অন্তর্ভুক্ত । 


চীকা-৩৮৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত 
থেকে প্রমাণিত হলো যে, দো'আ হচ্ছে 
উপার্জন ও (ধর্মীয়) আমলের অনতর্ভক । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-অধিক 
সময় এ দো'আই করতেন- 


20180501502 
DBA; 


5৩১৮০ 














০ 

(অর্থাৎ: হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো ।), 
চীকা-৩৮৯. অতিসত্বর ক্যাম অনুষ্ঠিত করে বান্দাদের থেকে হিসাব নেবেন। কাজেই, বান্দার ও উচিত যেন সে দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি 
তাড়াতাড়ি অথসর হয় । (মাদারিক ও খাযিন) 

চীকা-৩৯০. এ 'সব দিন' দ্বারা 'আইয়্যামে তাশ্রীক্‌' (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্ধ) এবং আল্লাহর স্মরণ' ছারা “নামাযসমূহের পর এবং পাথর নিক্ষেপের 
সময় তাকবীর বলা' বুঝানো হয়েছে। 

'চীকা-৩৯১. কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে- জাহেলী যুগে মানুষ দু 'দলে বিভ ছিলো । কেউ কেউ যারা তাড়াতাড়ি করতো ভাদেরকে গুনাহগার 
বলতো; কেউ কেউ যারা বিলম্ব করতো তাদেরকে । কোরআন পাক ঘোষণা করেছে যে, এ দু'দলের কেউই গুনাহ্‌গার নয়। 





+ আমার সংকলিত “হচ্ছে বারু্লাহ ও খিযারতে আনা মুনাওয়ারাহ্‌' হচ্ছ গাইড) টব; যা বিভদ্ধরূপে পবিত্র হচ্ছ ও বরকতময় যিয়ারত পালনের 
একটা সৃবিদ্যন্ত ও সি পুস্তক; সরল বাংলা-ারবীতে মুত । -বঙ্গুবাদক 


টীকা-৩৯২. শানে নুযূলঃ এটা এবংএর পূর্ববর্তী আয়াত আখুনাস্‌ ইবনে শোরায়ক্‌ মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে্ুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাহ)-এর দরবারে হাযির হয়ে অতি ভক্তি সহকারে মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্তা বলতো এবং ্ী় ইসপাম ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- 
এর ভালবাসার দাবী করতো । আর এর উপর শপথ করতো এবং গোপনে ফ্যাসদ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত াক্তো। । মুসলমানদের গৃহপালিত পত্ সে হত্যা 
করেছিলো এবং তাদের শস্যক্ষেতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো। 

ঢীকা-৩৯৩. "গুনাহ দ্বারা অত্যাচার ও গৌঁড়ামী এবং উপদেশের প্রতি ভক্ষেপ না করাই বুঝানো উদ্দেশ্য খোফিন) 

চীকা-৩৮৪. শানে ৃযূলঃ হ্যরত সোহায়ব ইবনে গিলান জী নক্ধা মুকার্রমাহ্‌ থেকে হিজরত করে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আপারহি 
ওয়াসাপ্রাম-এর খেদমতে হাযির হবা জন্য মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা নিলেন। কোরাঈশ বংশীয় একদল মুশরিক তার পিছু ধাওয়া করলো । তখন তিনি 
আপন সাওয়ারী থেকে নেমে স্বীয় শরাশ্রয় থেকে তীর বের করে বলতে লাগলেন, “হে ক্ারাঈশীবা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকটে আসতে 
পারবে না যতক্ষণ না আমি তীর ছুড়তে 





ছুড়তেআপন খালি করে ফেলবো স্রাঃ ২ ছি = = পারা £ ২. 
জা বতা আমা [নদ তলার |. DFARS 
তলোয়ার থাকবে আমি তা চালাতে [পার্থিব জীবনে তার কথাবার্তা তোমার নিকট ৫98৬ 
থাকবো; শেষ পর্যন্ত তোমাদের দল খতম ভালো লাগবে (৩৯২) এবং সে আপন অন্তরের EY লি Ee 
হয়ে যাবে। যদি তোমরা আমার ধন- ১ bh রগ 
সম্পদ চাও, যা মকা মুকর্রমায় গৃতে [[ প্রকৃতপক্ষে) সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে। < 
রা Jl 
রাখা হয়েছে, তৰে আমি তোমাদেরকে |২০০. যখন সে পৃষ্ঠ ফেরায় তখন পৃথিবীতে শি 
তারঠিকানাবলে দেবো ৷ তোর আমার | ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং শস্যক্ষেত্র ও পপ পাত 
প্রতি উদাভ হয়না" এর তাতে রাজী | ্রাণসমূহ বিনষ্ট কে এবং আল্লাহ্‌ ফ্যাসাদের 20155020521 
হয়ে গেলো। আর ভিনি ভার সব অর্থ- [তি সনু নল। ৮১ 84 
সম্পদের ঠিকানা বলে নিলেন। তিনি ক 
যখনহুয্র (সাল্লাল্লা্‌ তা'আলা আলায়হি | ২০৬. এবংযখন তাকে বলা হয়, ‘আল্লাহকে EEE EAMES 
ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলেন, [ভয় করো', তখন তার জিদ্‌ আরো বৃদ্ধি পায়, লি 
তখনই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। |গুনাহ্র (৩৯৩) । এন লোকদের জনয দোযখই চাহ ৮০ 
হুযূর (দঃ) তেলাওয়াত ফরমাবেন এবং [যথেষ্ট । আর সেটা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ বিছানা । (64৮৬ 
এরশাদ করলেন, “তোমাদের এ প্রাণ + 
রর রঃ ৯০৭. এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন ১৫৩ ৮৫।656 
বিক্রি খুবই উপকারী ব্যবসা শিপ ৩০৩ 
টীকা-৩৯৫- শানে নুযুলঃ কিতাবী [ ভালাশে ।আরআল্লাহবান্যাদের উপর দয়াবান। Bs hE IIE 
সি ents ২০৮- হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে রে 
তা'আলাজালায়হি ওয়ামান্লম)-এর উপর |পূর্ণরূপে প্রবেশ করো (৩৯৫); এবং শয়তানের 31443. LIT 


ঈমান আনার পর হযরত মূসা (আলায়হিস [পদাংকগুলোর উপর চলো না (৩৯৬)। SLRS 54 ঠা 
সালাম)-এর শরীয়তের কোন কোন [নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । io (8408 

আহ্‌কামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। | ২০৯. এবংযদি এর পরও তোষাদের পদস্থলন 
সনিৰারকে সম্মান করেন, এ দিবসে [ঘটে যে, তোমাদের নিকট সুস্ষ্ নির্দেশ এসেছে; 


শিকার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য 
(৩৯৭), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ মহা, 
বলে জানতেন, উটের দুধ ও মাংস থেকে ৰ রগ 


বিরত থাকতেন ।আর এ খেয়ালই পোষণ 
করতেন যে, ইসলামে তো এসব কাজ |২১০. কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৩৯৮)? 
বাহ । কাজেই, এসব কাল করা জারী সালবিল - 5 
নয় । আর তাওরীতে এ কালঙলো থেকে 
বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় করা হয়। কাজেই, এগুলো ছেড়ে দেয়ার মধ্যে ইসলামের বিরোধিতাও নেই এবং হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর শরীয়তের 
উপরও আমল হয়ে যায়। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে, “ইসলামের বিধি-নিষেধের পূর্ণরপে অনুসরণ করো । অর্থাৎ 
তাওরীতের আহকাম রহিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো পালন করোনা।” (খাযিন) 

টীকা-৩৯৬. এবং তার প্ররোচনা ও সংশয়সমূহে প্রৱেশ করোনা। 

চীকা-৩৯৭. এবং সু”শ প্রমাণাদি আসা সত্বেও ইসলামের পরিপন্থী কোন পত্থা অবলম্বন করে বসো, 


চীকা-৩৯৮. দীন-ইসলামকে বর্জনকারী এবং শয়তানের অনুনদীরা। 

















ীকা-৩৯৯. যারা আযাব দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত । 


ঈবস-৪০০. অর্থাৎ তাদের নবীগণের মু জিযাসমূহাকে ভাদের নব্যাতের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করেছি: ভাদের বাণী ও ভাদের কিতাবসমূহকে দীন- 


ইসলামের সত্যতার পক্ষে সান্ধী করেছি। 


চীকা-৪০১. “আল্লাহ্‌র অনৃখহ' ছারা “আল্লাহ্র নিদর্শনসনূহ' বুঝানো হয়েছে, যেলো পখ-নির্নেশনা ও হিদপ্মতেরই মাধ্যম এবংসেন্ড লোর মাধ্যমে গোবরাহী 
কে নাজাত পাওয়া যার। সেগুলোর মধ্যে সব নিদর্শন রয়েছে, যেগুলোর মখো বিশবকুলল সদা সায্মান্গাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাগ্াম-এর প্রশংসা 
























(৪০০) আর যে আল্লাহর আগত 
পরিবর্তন করেছে (৪০১), তবে 
সন্দেহে আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন। 


২১২. কাফিরদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনকে 
[শোভিত করা হয়েছে (৪০২) এবং 
প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (৪০৩) 
এবং খোদাভীতিসম্পারবা তাদের উর্ধে থাকবে 














২৯৩. লোকেরা একই দ্বীনের উপর ছিলো 
(6০৫); অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে খ্রেরণ 
সুসংাদদাতারূপে (৪০৬) এবং 

পে (৪০৭); আর তাদের সাথে 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪০৮), যাতে 
(লোকদের মধ্যেকার যততেদগুলোর মীমাংসা 
দেয় এবং কিতাবের মধ্যে মতভেদ তারাই 












করছিলো, আপন নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌ 
চান সরল পথ দেখান । 
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ও শুপাবলী এবং হুয্রের নবুয়ত ও 
রিলালতের বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও 
খৃষ্টানদের বিকৃতি সাধন এ নুহ 
পরিবর্তনের নামাত্তর মাত্র । 
চীকা-৪০২. তারা সেটার মূল্যায়ন করে 
এবং সেটারই উপর মৃত্যুবরণ করে। 
টীকা-৪০৩. এবং পার্থিব সামগীর প্রতি 
ভাদের অনাসক্তি দেখে তাঁদেরকে তুচ্ছ 
ভান করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ. তাশ্বার ইবনে ইয়াসির 
এবং সোহায়ব ও বিলাল (রাদিয়ান্যাহু 
তা'আলা আনহুম)-কে দেখে কাফিরগণ 
ঠষ্টাবিদ্রুপ করতো এবং দুনিয়ার ধন- 
সম্পদের অহংকারে নিজেরা নিলেদেরকে 
উচ্চ মনে করতো। 


চীকা-৪০৪. অর্থাৎ ঈমানদার দ্ক্য়ামত 
দিবসে উন্নত শ্রেণীর জান্নাতসমূহে 
খাকবেন। আর অহংকারী কাফিরগণ 
জাহান্নামে অপমানিত ও লা্ছিত হবে। 
চীকা-৪০৫. হযরত আদম আলায়হিস্‌ 
সালামের যুগ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক দ্বীন 
একই শরীয়তেরউপর ছিলো।অতঃপর 
তাদেরমধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নূহ আলায়াহিস্‌ 
সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম প্রেরিত রসূল। (খাযিন) 
ীকা-৪০৬. ঈমানদার ও অনুগতদেরকে 
সাওয়াবের । (মাদারিক ও খাহিন) 
চীকা-৪০৭. কাফির ও অবাধ্যদের পতি 
শান্তির । (খান) 

চীকা-৪০৮. যেমন, হযরত আদম,শীস 
ও ইদ্রীন (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর 
উপর 'সহীফাহ্‌সমূহ', হযরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সালামের উপরযাব্র, হযরত 
ঈসা আলায়হিস্‌ সালাষের উপর তাওরীত, 
হযরত দাডদ আলায়হিস্‌ সালামের উপর 


হস্্ীল এবং খাতাযুল আখিয়া হযরত যুহাত্ধদ মোতফাসানাললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ব্রেন । 
সলক্া-৪০৯. এ মতভেদ পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং ঈমান ও কুফর সহকারে ছিলো; যেমন- ইহুদী ও বৃষ্টানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। (খাঘিন) 


চীকা-৪১০. অর্থাৎ এ মতভেদ অজ্ঞতার কারণে ছিলোনা, বরং 


চীকা-৪১১. এবং যেমন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তেমনি তোমাদের উপর এখনো আসেনি 

শানে নুহুলঃ এ আয়াত আহ্যাব (বা হন্দক)-এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সন্মুখীন 
হয়েছিলেন। এতে তাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, আলাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করা পুরাকাল থেকেই আল্লাহর খাস বান্দাদের 
নিয়ম চলে আসছে। এখনো তো তোরা পূর্ববর্তাদের মতো কষ্টের সুখীন হও নি। 

বোখারী শরীফে হযরত ধাবধাৰ ইবনে ইন (যাদিয়াল্লাহ তা'আলা আসহ) থেকে বর্ণিত, হুর বিশ্বকুল সরণার সান্তা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কা'বা শরীফের ছায়ায় আপন চাদর সুখারককে, বালিশ বানিয়ে আরাম ফরষাস্ছিলেন। আমরা ছুরের লরথারে আয করলাম, “হুর! আমাদের জন্য কেন 
লো'আরকরছেন লা, আমাদের ফেল সাহায্য করছেন না?” হুর এরশাদ ফরমালেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কারারুদ্ধ হতো, বাটিতে গর্ত ধলন করে 
তা'তে পৃতে ফেলা হতো, করাত দিয়ে চিন দিত করা হতো এবং লোহার চিকুণী দিয়ে তালের শরীরের মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো । এন্সণ কোন কষ্টই 
তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না” 


চীকা-৪১২, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো যে, ও সব উত্মতের রসূল এবং তাদের অনুগত মু'মিনগণও সাহায্য প্রার্থনায় তুরা 
করছিলেন; অথচ রসূল বড়ই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তাদের সাহাবীগণও। কিন্তু এমন চরম পর্যায়ের মুসীবতসমূহ সত্বেও সেসব লোক আপন দ্বীনের উপর 
অটল থাকেন এবং কোন মুসীবত ও বালা 
তাদের অবস্থায় পরিবর্তন আনতে 
পারেনি। 

চীকা-৪১৩. এর জবাবে তাদেরকে 
শান্তনা দেয়া হয়েছে এবং এই এরশাদ 
হয়েছে- 



























২৯৪. তোমরা কি এ ধারণায় রয়েছো যে,| 
জান্নাতে চলে যাবে? আর এখনো তোমাদের! 
উপর পূর্ববা্তীদের মতো রোয়েদাদ (অবস্থা)! 


আসেনি (৪১১) ।"পা্শ করেছে তাদেরকে সংকট দি টে 
ও দুঃখ-কষ্ট এবং কম্পিত করা হয়েছে, শেষ 02689991525 





চীকা-৪১৪. শালে বৃত্বলঃ এ আয়াত | পৰ্যন্ত বলে ওঠেছে রসূল (৪১২) এবং তার।; FR tt 40d 
আমর ইননেজামূহের এক পানের জবাবে | সঙ্গেকার ঈমানদারগণ, "কখন আসবে আল্লাহ্র পিন এ 
অবতীৰ্ণ হয়েছে। তিনিএকজনবৃদ্ধলোক | সাহায্য (8১৩) শুনে লাও! “নিশ্চয় আল্লাহর ESTEE 


ছিলেন এবং বড় ধনবান ছিলেন। তিনি 
হুর বিশ্বক্ল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্তাষ-এর দরবারে আরম 
করেছিলেন, “কী ন্যয় করবো এবংকার 
উপর ব্যয় করবো?” এ আয়াতে তাঁকে 
বলে দেয়া হয়েছে, “যে প্রকার কিংবা যে 


সাহায্য সন্নিকটে" ৪৩5 
২১৪. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে (৪১৪), ৩১558190452 
'কিব্যয় করবে? আপনি বলুন, “যা কিছু সম্পদ FESS 
সৎ কাজে বায় করো, তবে তা মাতা-পিতা, SASHA 


[নিকটাস্্ীয়পণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ ও! 














পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে কম [স্ুসাফিরদের জন্য; এবং যা সৎকর্ম করবে ৬ A ন 
পর (8৪১৫), নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা জানেন (৪১৬) । SIGS al 
Finns যত [38১ (তোমাদের উপর ফরয হয়েছেআল্লাহর 5 তা 42016 
পথে জ্জিহাদ করা আর তা তোমাদের নিকট! 00425 
'ঃ আয়াতে সফপ-সাদক্াধর | অপছন্দনীয় (৪১৭) এবং সম্ভবতঃ তোমাদের পারভিন ET; 
বিবরণরয়েছে। মাতাপিতাকেযাকত ও [নিকট কোন বিবয় অপছন্দ হবে অথচ ভা. রড LIES 
। সাদুকৃদথসমূহ ইন 
হানি হকদার তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়: এবং সন্ঘবতঃ ওঠ পর 
হয কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা, SEEING 
জুস সুর (তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকরহয় ।আর আল্লাহ্‌ TEE I. 
বা অয ভি জানেন এবং তোমরা জানো না (৪১৮) ৷ 6 SABIE 











এর অন্তত হয়েছে [ সানব্বিল - ১ 
টীকা-৪১৬. সেটার প্রতিদান প্রদান করবেন। 

চীকা-৪১৭, মাসুআলাঃ জিহাদ করা ফর- যখন সেটার পর্বপর্ততলো পাওয়া যায়। (যেমন) যদি কাফিগ্রগণ সবুসলযানদের সারের উপর আক্রমণ করে 
তবে জ্ন্হাদ করা 'ফরয-ই-আইন' * হয়ে যায়; নতুবা, ফরয-ই-কিফায়া'। 


টীকা-৪১৮. যে, তোমাদের পক্ষে কি উত্তম! সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং সেটাকেই উত্তম মনে করাই অপরিহার্য; যদিও 
তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। 


* প্রত্যেকের উপর প্রত্যক্ষভাবে অপরিহার্য । 
** যে কোন একটা জনগোষ্ঠী করলে সবার পক্ষে যথেষ্ট। 








উন্স-৪১৯. শানে নৃযৃলঃ বিশ্ব সরদার সাপ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্াহ ইবনে জাহশের নত মুজাহিদদের একটা দলকে (এবটা) 
ভ্যানে রওন। করলেন। ভারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন। দের ধারণা ছিলো যে, সেটা “জুমাদাল উখ্রা'-এর শেষ দিন। কু বার ক্ষেতে 
হাটা ২৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিলো । ফলে, দিনটা ছিলো রজবের প্রথম তারিথ। এজন্য কাফিরগণ মুসলমানদেরকে দোষারোপ করলো এবংবললো, 
মর! সম্মানিত নাসে যুদ্ধ করছো।” আর হরর নিকট সে লপপর্বে গরু উথাপিত হতে থাকে ও প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-৪২০. কিন্তু সাহাবীদের স্বারা এ গুনাহ্‌ সম্পন্ন হয়নি । কেননা, চন্দ্র উদিত হবার খবরই তাদের নিকট ছিলোনা। তাদের ধারণায় এ দিনটা পবিত্র 
মাস রজবের ছিলোনা । 

মাস্আলাঃ পবিত্র মাসসমূহের মধ্য যুদ্ধ হারাম হবার বিধান আয়াত ১৯১১.০ 
লাও হত্যা করে) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 






05৮১১) । ৪4% 3 (মূশাৱিকদেরকে যেখানে 


পারা $ ২ | ঢ্রীকা-৪২১. যা মুশরিকদের দ্বারা 


সংঘাটত হয়েছে যে. তারা হুযুর বিষ্ককল 
DLE SES 





সরদার সান্যান্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদেরকে 





সে যুদ্ধ করার হুকুম সম্পর্কে (৪১৯) । আপনি 

, ‘তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ (৪২০) এবং | 
পথে বাধা দেয়া, ভার উপর ঈমান না 

, মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং 
(সেখানে বসবাসকারীদেরকে বের করে দেয়া 
|(৪২১)- আল্লাহ্র নিকট এ গুনাহ তা অপেক্ষা 
'বড়এবংতাদের ফ্যাসাদ (৪২২) হত্যা অপেক্ষাও 








50s 
মিনি 
FSSA 
BING KE La 
METTLE 
9৩৮3৮ 
সর ির্তি 
MESES ANGE 
৩5৯43 


HE 
4344 
পরেনি 

















মুসলমানদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার টে চালাতে থাকবে 





হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কা'বা 
মু'আযযমায় যেতে বাধা দিয়েছিলো এবং 
ভার মক্কা মু'আয্যঘায় অবস্থান-কালে 
তাকে ও তাঁর সাহাবা কেরামকে এতই 
কষ্ট দিয়েছিলো যে, সেখান থেকে 
হিজরতই করতে হলো । 


চীকা-৪২২. অর্থাৎ মুশরিকদের যে, 
তারা শির্ক করে এবং হুযুর বিশ্বকুল 
সরদার সানু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ও সু'মিনদেরকে মসজিদে 
হারাম থেকে বাধা দেয় ও বিভিন্ন ধরণের 
কষ্ট দেয়। 

চীকা-৪২৩. কেননা, হত্যা তো কখনো 
কখনো 'মুবাহ্‌’ (বৈধ) হয় এবং “কৃফর" 
কোনঅবস্থাতেই 'মুৰাহ্‌ নয় ।আর এখানে 
তারিখ সন্দেহপূর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত 
অজুহাত ।কিন্তুকাফিরদের কুষরের জন্য 
তো কোন ওযর-অজুহাতই নেই। 
চীকা-৪২৪. এতে এ মর্মে খবর দেয়া 
হয়েছে যে, কাফিরগণ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সর্বদাই শত্রুতা পোষণ করবে। 
কখনো এর বিপরীত হবে দা। আর 
যতটুকুই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে, 


[TST থেকে উকথই রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 


জন্মে, তারা তাদের এ কু-উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেনা। 


উকা-৪২৫ (ক). মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হওয়ার কারণে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। পরকালে তো 
এভাবে যে, তারা কোন প্রতিদান ও পুরষ্কার পাবেনা । আর দুনিয়ায় এভাবে যে, শরীয়ত মুরতান্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তার স্লী তার জন্য হালাল 
নখ) থাকেনা। সে বয় নিকটনথী়দর তযাজ্য সম্পত্তি থেকে 'সীরাস' পাওয়ার উপযোগী থাকেনা তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না। তার পরশংসাকরা 
ও তাকে সাহায্য সহযোগীতা করা জায়েয নয় (বহুল বয়ান ইত্যাদি) 

কীক্স-৪২৫ (খ). শানে নুখুলঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে যেসব মুজাহিপ গ্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, “যেহেতু ভারা 
আৰত ছিলেন না যে, ও দিবসটা রজবের, একারণে এ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিনতু এর কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না।” এর জবাবে এ আয়াত 
জীৰ্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলা হয়েছে যে. তাদের এই জিহাদ গ্রহণযোগ্য । তাদেরকে এজন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাঁদের 
(এ আবাশ৷ অবশ্যই পূর্ণ হবে। (খাহিন) 


যাদআলাঃ  ০৯-:৯৮ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, কর্মের ফলে তার প্রতিদান অনিবার্য হয়না: বরং সাওয়াব দান করা আল্লাহর অনুযহ মাত্র। 
চীকা-৪২৬. হযরত লালী তালা রালিযাপলহ-আগা আহ নে, “যদি মলের একটা মার ফটা কুপে পতিত হয় অতঃপর গু স্থানের উপর নিনারা 
নির্মাণ করা হয়, তবে আখি সেটার উপর আযান-ধ্বনি উদ্চারণ করবোনা; আর যদি সমন্ধে মদের ফোটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শু হয়ে যায়, আর 
সেখানে ঘাস জনে, তবে আমি তাতে আমার পশুঞলোকে চরাবেনা ৷" 

স্ববহানল্লাহ! গুনাহ্র প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা! আল্লাহ্‌ তা*আলা আমাদেরকে তাদের অনুসরণের শক্তি দান করুন! 

সপ তৃতীয় হিজহীতে “আযাব বা খন্দকের যুদ্ধের কেক লিন পর হারাম করা হযেছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, দুয়া ও মাপের নাহ্‌ 
সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী ৷ উপকার তো এই ে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয় কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ 
পাওয়া যায় । আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে। আর পাপরাশি ও ফিংনা-ফ্যাসাদতো অগণিতই- বিবেবভষ্তা, ব্যাক্িতববোধের 
অবসান, ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শরুতা, সবার দৃষ্টিতে লা্ছিত হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের বিনাশ । 

এক বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাদল আমীন হুযুর পুরনৃর বিশ্বকুল সরলার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রামের দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট জা-ফর ভাইয্যার রোদয়া্াহ তা'আলা আন্‌হ)-এর চার চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয় হুর হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছকে 
জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি আরব করলেন, "একটা হচ্ছে এ যে, আমি কদ্খলো মদ্যপান করিনি। অর্থাৎ তা হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও । আর এর কারণ 
এটা ছিলো যে, আমি ানতাম- সেটার কারণে বিবেক বিলষ্ট হয়ে যায়; অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক । 
























দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে- অন্ধকার যুগেও | সূরা £ ২ বার্কীরা ৮০ লহ] 
আমি কখনো শ্রতিনার পূজা করিনি। রে 
কারণ, আমি জান্ভাম বে, তা পাথর |১৯- আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে, 5591681660৩ 
মার; না উপকার করতে পারে, না [জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, *সে দুটিতে FATE সা চপ 
অপকার। পপ বংশে জনয কিছু পা Pe SAS 2 ১১ 
তৃতীয় স্বভাৰ এই যে, কখনো আমি দস পাল লে সটির ৩ 2 
যিনায় লিপ্ত হইনি। কারণ, আমি সে [উপকার অপেক্ষা বড় (৪২৩)' ।আর আপনাকে 15425 ৮ Coat 
কাজটাকে লক্জাহীনতা মনে করতাম [জিজ্ঞাসা করছে-কিব্যয়করবে (৪২৭)? আপনি a: পো 1 Sy 3 
এবং |বলুন, ‘যাউদবত্ত থাকে (২৬) " অনুরূপভাবে, | Re Be 
চতুৰ্খ স্বভাব হচ্ছে- আমি কখনো নিখ্যা [আল্লাহু তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা ৩ ae 
বলিনি। কেননা, আমিসেটাকেহীনমন্যতা [করেন. যাতে তোমরা চিন্তা করে সম্পর করো- e160] 
মনে করতাম ৷" ২২০. দুনিয়া ও জাখিরাতের কাজ (৪২৯) । 28৫৮৫, ১৯30 
} 

মাদআলাঃ 'সতরঞ্জ' দোবা) ও তাস [আর আপনাকে এতিম মাসআলা জিজ্ঞাসা এ 2094৬ 
ইত্যাদি হার-জিতের খেলা এবংযেশুলোয় |ক্রছে (৪৩০) । আপনি বলুন, “তাদের কল্যাণ টা রি 
বাজি লাগানো হয়- সবই দুয়ার শামিল |করা উত্তম’ এবংযঢি নিজেদের ও তাদের ব্যয় ডি 
এবং হারাম। (রচ্ছল বয়ান) [একত্র করে নাও, তবে তারা তেমাদের ভাই; (2৮2 

15 
জীকা-৪২৭. শানে নুযুলঃ বিশ্বকল [এবং খোদা খুব ভালঙাবে জানেন অনিষটকারীফে পি রঃ Ss 
সরদার সন্তারাছ্‌ তা-আলা আলায়হি [হিতকারীদের থেকে; এবং আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে চা ৫ 
সালাম মসন্ানদেরকেদান-সাদকৃহ | তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 52:92 7৮4৮6)8 
করার প্রতি উৎসাহিত করলেন । তখন পরাক্রমশালী, ্ঞাময়। 
ভারপবিতরতমদরবাবেআরয করা হলো, আানহিল্দ - ১ 











সেটার পরিমাণ কি হবে, এরশাদ করুন: কতটুহ উনারা লব দল করতে হত জে এজায়াত অবতীর্ণ হ়হাি্ট7 
চীকা-৪২৮- অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের বায় ফরয ছিলো। সাহাবা 
কেরাম আপন সম্পদ খেকেপ্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট সবটুকুই আল্লাহ্র পথে সাদক্াহ'করে ফেলতেন। এ বিধান যাকাতের বিধান-সমথলিতজআয়া্ত 
দারা রহিত হযে গেছে। 

ীকা-৪২৯. যে, যত) তোযাদের পাব প্রয়োজন মিটানোর জনা যথে হয়, তা রেখে অবশিষ্ট সবকিছু স্বীয় পরকালীন মঙ্গলের জন্য দান করে দাও। 
(খাযিন) 

ভীকা-৪৩০. যে, তাদের ধন-সম্পদকে আপন সম্পদের সাথে একরিভ করার বিধান কিঃ 

শানেবুষুলয ৮.) ৮০৮১1 ৫ 3441 33১ 8) অবতীৰ্ণ হবার পর লোকেরা এতিমদের অর্থ-সম্পদ পৃথক করে ফেললো 
এবং তাদের পানাহারও আলাদা করে নিলো। ফলে, এসব অবস্থাও দেখা দেয় যে, যেই খাদ্য এতিমদের জনা তৈরী করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত য়েছে 
তা খারাগই হয়ে গেছে, কিন্তু কারো কাজে আসেনি । এতে এতিমদের ক্ষতি হলো। এসব অবস্থা দেখে হযরত আবদুল্লাহ্‌ হবনে রাওয়াহাহ হুর বিশ্বকুল 











সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারলাম)-এর দরবারে আরয করলেন, “যদি এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষার মানসে তার খাদ্যকে তার অভিঙাবকগণ 
আপনখাবারের সাথে একত্রিত করে নেয়, তবে তার বিধানকিঃ” এর জবাবে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, আর এতিমদের উপকারার্ধে একত্রিত করার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

চীকা-৪৩১. শালে নুযূল$ হযরত বারসাদ গাপাতী একজন বীর পুরুষ হিলেন। বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে মকা 
যুকার্রাায় রওনা করণেন, যাতে সেখান থেকে সুকৌশলে মূসলযানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন। সেখানে আনল লামী একজন অংশীবাদীনী নারী 
ছিলো, যে অন্ধকার যুগে তার সাথে ভালবাসা রাখতো । নে সুন্দরী ও ধনবতী ছিলো । যখন তার আগমনের সংবাদ গেলো, তখন সে ভার নিকট আসলো 
ও মিলন প্রা্ীনী হলো। তিনি আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, “ইসলাম অনুমতি দেয়না ।” তখন সে বিয়ের জন্য দরখাস্ত করলো। 
তিনি বললেন, “এটাও বসূলে খোদা সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুষতির উপর নির্ভর করে।" 

আপন দায়িত্ব পালন শেষে তিনি যখন পবিত্রতম দরবারে এসে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করে বিরে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত 
লারা ত] শরিফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
আহ্মদী) 


3901 5 কোন কোন বিজ্ঞ জি বলেন, যে কেউ 
ECLA L নবী সাল্রান্মাহ তা'আলা আলায়হি 

ETL | আমারাম সা কুফর করে, সে 
অংশীবাদীনী নারী অপেক্ষা উত্তম (৪৩২)যদিও Z দু 88 ] মুশরিক: যদিও সে আল্লাহকে এক বলে 
সে তোষাদেরকে চমৎকৃত করে এবংুশরিকদের 70575 2টি] ইত বলেও আম্মার, তাওহীদের 


টন ৮৯... | দাবীদার হয়" (খাযিন) 
EAS 7 1৮০ 
চর 


আবদুল্লাহ্‌ ই'বনেয়াওয়াহাহ্‌ কোন ক্ৰটির 
{5 8 3 কারণে আপন ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত 
রানি ৮ দি 
৭1897530850. ] বা এউন্েখ করলেন বুল 
উওর সরদার লা তা আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
ঠাল করলেন। তিনি আরয করলেন, “সে 
আল্লাহ্র একত ও হুযুরের রিসালতের 
Cot 1012 | সাক্ষ্য দেয়, রমযানের রোযা রাখে, খুব 
১ @ টা বেশী ওযু করে এবং নামায গড়ে।” হুযূর 
এরশাদ ফরমানেন, “সেমু 'মিনা।” তিনি 
আরয করলেন, “তাহলে তারই শপথ, 
যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ 
করেছেন, আমি তাকে আযাদ বরে তার 
8৩ সাঘবিবহসূতরেআবন্ধহবো।"অতঃপর 
GENE ZIG | তিনি অই করলেন। 
এর উপরলোকেরা তাকে তিরকার করলো 
এ বলে হে, তুমি একটা কৃষ্ণ-অবয়বা 
আীতদপীকে বিয়ে করেছো, অথচ অমৃক 
"্শ্রিকা স্বাধীনা নারী তোমারই জন্য 
হাঘির। সে সুন্দরীও, ধনবতীও। এর 




















লবি নী স্বাধীনা হয় এবং সৌন্দর্য ও ES 

[ৰ-৪৩৩. এর মধ্যে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

আলা মুসলিমা নারীর বিবাহ মুশরিক ও কাফিরের সাথে বাতিল ও হারাম । 

জী ৪৩৪. সুতরাং তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যকীয় ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা আবৈধ। 

উ-৪৩৫. শানে নুযূলঃ আরবের লোকেরা ইহুদী এবং অগ্নি-পূজারীদের নযায় রজঃস্রাবগু্ত স্বীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো । সাথে পানাহার করা, একস্থানে 


থাকা অপছন্দনীয় ছিলো; বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো যে. তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে বথাবঃএ। বলাও হারাম মনে 

করতো ॥ আর খৃষ্টানগণ এর বিপহী ৬ ॥ এগঘগ্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মশঞ্চল হয়ে যেতো এবং ভাদের সাথে যেলামেশনত 

অতীব অভিশয়তা অবলম্বন করতো। মুসলমানগণ হুর (দঃ)-ক্ রজপ্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন। এন জবাবে এ আয়াত অনীর্ এবং চরন। 

(৬৬ 21) ও নরম ( :৯2>__*" ) পন্থাসমূহ পরিহার করে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা রদ করা হয়েছে। আর বলে িযেছে যে, 

রজঃল্রাবের অবস্থায় দ্্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ! 

জীকা-৪৩৬, অর্গাৎ দ্রী-সহ্বাস থেকে বংশ বিস্তৃতির ইচ্ছা করো, ৃত্তি চরিতার্থ করার নয়। 

ীকা-৪৩৭. অর্থাৎসৎ-কার্ধাদি কিংখ স্ত্রী-সহবাসের পূর্বক্ষণে 'বিস্মিয়াহ্‌ পাঠ করো । 

টীকা ৪৩৮. হযরত আবদুললাহ ইবনে [সূরা ২ বাবারা ৮২ পারা ৪ হ 

রাওয়াছাহ (াদিয়াল্লহ ভা'জালা আনহু) f i ও 

আপন ভরিপতি নোমান ইবনে বশীর [২২ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য 16540 

(রাদিয়াল্লাহু তা'আল আন্হা-এর ঘরে [ক্ষত রূপ অভএব, (তোরা) এসো আপন 1325৬ 62 
[আপন ক্ষেতসমূহে যেভাবে ইচ্ছা করো (৪৩৬)। Narn Pag 


যাওয়া, তার সাথে ব্থাবার্তা বলা এবং EELS ২ 
তার এতিপক্ষের সাথে তার সন্ধি স্থাপন [এবং নিজেদের মঙ্গলের কাজ পূর্বাহ্কে করো EBT 





















করিয়ে দয়া খেকে বিরত থাক শপথ |(৪৩৭) আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো ৮৮58 
করেছিলেন। যখন সে সম্পর্কে ভাকে |এবং জেনে রেখে যে, তোমাদেরকে তার সাথে | os) 
বলা হতো, তখন তিনি বলে দিতেন, হবে। আর হে মাহবুব! সুসংবাদ দিন চে 
“জামি শপথ করেছি। এ কারণে এ । 
কাজটা আনিকরতে পরছিনা "এপ্রলঙ্গে |২২৪. এবংআব্লাহ্‌কে তোমাদের শপঘন্ডলোর 45522814254; 
এ আয়াত বিল হয়ছে এবং সপ কর্ম |(এ মর্মে) নিশানা (অজুহাত) বানিয়ে নিওনা না 
ক থেকে বিকার শপথ করে [ফেরারী এবংযানুমের bat LARD 
১ Sul [মধ্যে শান্তি স্থাপন (না) * করার শপথ করে 2 EBS BG 
রাবদোলাম দি stam tos. সই হো আল । ০77 
থেকোবরতাকারসপথ করে নেয়/তবে এ TP CY 
তার সে শপথকে পূর্ণনা করা উচিৎ: বরং | '২২৫- আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন (0০ 
সে ডক) সং কাজটা করে নেবে এবং [না সেসব শপথের মধ্যে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে ২:৫41৮15%5 
শপখেরকাডফারাআাম করবে মুসলিম মুখ খেকে বের হয়ে যায়। হা, সেটারই উপর ৩৭ od 
শরীফের হাদীসেবলিত, রসূলে মাকরাম [পাকড়াও করেল, হেকাজ তোমাদেরঅস্তরসমূহ SEL SES LCN 


[করেছে (৪৩৯); এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, 
। 
(২২৬. এবং প্রসব লোক, যারা শপথ করে ৪৯532 


সাল্লাল্লাহু তান্সালা আলায়হি ওবাসাল্লাম 
এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে 
শপথ করেবলে,অতংশগ জানতে পারলো 














যে, কল্যাণ ও উপকার তার বিপরীত 2 
না সো তাজ জীউ যা. সি 
লিউ এবং সের [তপু নেই মেয়াদে মে কিরে আসে ৪৮652829066 
সাস্জালার মুফাসসির ৮ রান পন CIE ELEN BENG 
১ সিল কোন তা [২০২৭ এবংযি ছে দেয়া ইচ্ছা পাকাপোক্ত 28855551৮55 
অধিক পরিমাণে শপথ করা নিষিদ্ধ [রে নেয়,তবে আল্লা শ্রোতা, জ্ঞাতা (৪8০) ।| : 5832৮ 
প্রমাণিত হয়। আনাস্যিল _ ১ 


ঢীকা-৪৩৯. শপথ তন ধরণের হয়ে থাকে । যথা- ১) লাগৃভ ( +-৯/), ২) গুমূস ( ৮+) এবং ৩) মুর্'আক্দাহ্‌ ( *-৯)। 

লাগৃভ ( ৩) হচ্ছে কোনগত হয়েছে এমন কাজের উপর তা আপন ধারণায় সঠিক জেনে শপথ করা; অথচ প্রকৃতপক্ষে তা জার বিপরীত হয়। 
এটা মার্জনাযোগয এবং সেটার উপর কাফফারা নেই 

গুমুস ( ৬৬-০) হচ্ছে- কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করা । এ কারণে সে গুনাহগার হবে। 

মুন্‌"আক্দাহ্‌ ( ০5-০ ) হচ্ছে- ভবিষ্যতের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করা: এ শপথ যদি ভঙ্গ করে, ভবে গুনাহ্গাব হবে এবং 
কাকুবারাও অপরিহার্য হবে। 

টীকা-৪৪০. শানে নৃযূলঃ জাহেলী মৃগে সুখের একটা প্রথা ছিলো যে, তারা আপন স্ত্রীদের থেকে সর্থ-সম্পাদ ভলরক্রতো । যদি তারা তা দিছে অর্ডার 


2 এখানে ' > লো) পদটা উহ্য বয়েছে। (জালালাইন) 
॥% অর্থাৎ আ্রাহ্র নামে শপথসমূহকে পাগ কাজ কর কিংবা সং কার্যাদি না করার ব্হানা-অস্তুহাত বালিশে নেশা উচিৎ নয় । (রুল ইরফান) 








ভরত, তবে এক বৎসর, দু' বৎসর, তিন বৎসর কিংবা ততোধিককাল তাদের নিকট যেতোনা এবং সহবাস বর্জন করার শপথ করে বসতো। আর তাদেরকে 
[ারেশানীর মধো নিক্ষেপ করতো। তারা (তখন) না বিধবা যে, অন্যত্র কোথাও আপন ঠিকানা করে নিতে পারতো, না ্বামীধারীনী যে, স্বামীর পক্ষ থেকে 
জন্ম পেতো। ইসলাম এ অত্যাচারকে দূরীভূত করেছে । আর এ ধরণের শপথকারীদের জন্য চার বাসের মেয়াদ নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি 
ক্র থেকে চার মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য অথবা অনিষ্ট মেয়াদের জনা সহবাস না করার শপথ করে বমে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা" 
(১৯21) বলে, তবে তার জন্য চার মাস অপেক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। এ সময়-সীষার মধ্যে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেবে ঘে, ্্ীকে ছেড়ে দেয়া 
তর জন্য মঙ্গলময় হবে, নাকি রাখা । যদি রাখা উত্তর মনে করে এবং সে মেয়াদ-কালের মধ্য প্রত্যাবর্তন করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে এবংশপথের 
জাক্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সে সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে এবং শপথও ভঙ্গ না করে, তাবে সেই ্ত্ী'বিবাহ-বন্ধন' থেকে বের হয়ে যাবে এবং 
উপর 'তালাক্‌-ই-বা-ইন' এ বর্তাবে। 
স্াস্আালাঃ যদি পুরুষ ত্রী-সঙ্গমের সামর্থা রাখে তবে 'অত্যাবর্তন' সহ্বাস দ্বারাই করতে হবে: আর যদি কোন কারণে অক্ষম হয়, তবে সামর্থ্য ফিরে 
[কর পর সহবাসের ্তিশ্রুতই'গ্র্যাবর্তন' বলে গণ্য হবে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
্চ লাল ত] চীকা-৪৪১. এআঘ্াতের মধ্যে ভালু 
0 খর গণের ইন্দতা-এর বিবরণ 
64058 852% | রয়ছে। যেসব শ্রীলোককে, তাদের 
দিতি বত গা স্বামীগণ তালাৰ্‌ দিয়েছে যদি সে 
3$802405 | 
22 UE আব্ধ-এর পর) বামীর নিকট না গিয়ে 
টি ei 1820 | থাকে, কিংবা তার সাথে খিলওয়াত.হ- 
য় সৃষ্টি করেছেন (৪৪২) যদি আল্লাহ্‌ SIA রর ' * * না হয়, তবে তো তার 
মতের উপর সরান রেখে থাকে BASSES লে 
58৩); এবং তাদের স্বামীদের উক্ত মেয়াদের ১5৮64 
ধ্যেতাদেরকে পুনঃধহণ করার অধিকার থাকে 05545 





১৫ 8৮295 
এ মধ্যে এরশাদ হয়েছে; আর হেব 


দি আপোষ-নিষ্পন্তি চায় (888)। আর হিলি zz 
দেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে 5 লী যা হওয়া কিংবা রথের 
উপর, শীয়তানযা্ী (88৫); এবং 55 205 29504 ] কারণে য় বাব) হয়া কিংবা 
দের তাদের (নারীগণ) উপর শ্রেষ্ত্ব 842৬৩ | যাগ হয়তাদের'ইনদতের'নিবরণ 


; এবং আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রথ শালী, "সূরা ভালাক্‌'-এ আসবে। অবশিষ্ট 
যেসৰ আযাদ শ্রীলোক রয়েছে এখানে 
রর তাদের ইত" ও 'তালাক্‌'-এর বিবরণ 
বুক” _ শনব্বিষ্প ছেয়ে তাদের হদদত'তিন রজনত্রাব । 
JL ঢীকা-৪8২. সেটা গর্ভ হোক কিংবা 
০১ রজঃল্রাব হোক। কেননা, সোণ গোপন 








পনগরাহণ এবং সন্তানের মধ্যে ্বামীর যে হক আছে, ভা বিন হবে। 
$৩. অর্থাৎ এটা ঈযানদারীরই দাবী। 
755৪. অর্থাৎ তালাক ই-রাজন্' ঙ্গঙ্গ -এর মধ্যে ইদতের অভ্যন্তরে সামী স্ত্রীকে পুনরায় হণ করতে পারে; চাই রী গাজী খাকুক কিংবা না- 


কুক । কিন্তু দি স্বামী আপোষ-দিশ্তি করতে চায় তবেই এপ কবে, কষ দেয়ার উ্েশে) লা করা উচিত, যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা কে 
মন করার জনা করতো। 


(880) । অৰ্থাৎ যে ভাবে দের উপর স্বামীদের হক বা কর্তব্যাদি আদার করা ওয়াজিব; অনুরূপভাবে, ্বাগণের উপর স্ত্রীদের হকসমৃহের উপর 
নৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 


৪৬. অৰ্থাৎ তানাক্‌ ই-রাজনঈ 4২% । 


[লে বৃবষূলঃ একজন স্ত্রীলোক বিশ্বকুল সরদার সা্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে আরঘ করলো, তার স্বামী বলেছে যে, 
(কে তালাক নিতে ওপুনঃগ্রহণ করতে থাকবে। প্রতিবারেই যখন তালাকের ইদত' অতিবাহিত হবার কাছাকাছি হবে তখন পুনগরহণকরবে, অতঃপর 
হল ভালাক্‌ দেবে। এডাবে সারা জীবন তাকে বন্দী করে রাখবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, 'তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ' 
বর পর্যন্ত। এরপর পুনরায় তালাক্‌ দিলে তাকে পূনঞ্গাহণের অধিকার থাকবেনা। 

তালাক ই-হা-ইন'ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি বিশেষ । এ পদ্ধতিতে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্সম্পূ্ণ িচ্ছির হয়ে যায় । 

এ হামী ও স্রী এমন কোন স্থানে আলাদা হওয়া, যেখানে সহবাসে শরীস্বা্সম্বত কোন কারণ বাধাদানকারী না হয়। 

*** “তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ' হচ্ছে এমন এক বা দু তালাক, যার 'ইদ্দত'-এর অভ্যন্তরে স্বাসী ইচ্ছা করলে তাকে পনপ্রহণ করতে পারে। 
৮৮৯ হে তালাকের পর ইচ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে সক পনপ্রহণ করা যায়। 





টীকা-৪8৭. পুনঃহণ করে 

টীকা-৪৪৮. এভাবে যে, পুনঃগ্রহণ করবে না এবং ইদ্দত’ অতিবাহিত হয়ে স্ত্রী 'কা-ইলনু" % হয়ে যাবে। 

ীকা-৪৪৯. অর্থাৎ মহর 

ভীকা-৪৫০. তালাক দেয়ার সময় । 

টাকা-৪৫১, যে সব কর্তব্য স্বামী ওপ্বীর সম্পর্কে রয়েছে; 

টীকা-৪৫২, অর্থাৎ তালাক আদায় করে নেবে। 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আব্ুল্াহ্‌- [সুন হব বন্ধ চত লারা চহ 


তনয়া আামীলাহ্রপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ] 
এ পলা দা ইবনে বাল ইবনে [দু'বার পরত অতঃপর উপায় রেখে দেয়া 
শাস্বাসের সাথে বিবাহু বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন এবং স্বামীর প্রতি তিনি পূর্ণ খুশা 
পোষণ করতেন। রসূলে বোদা সায্ান্লাহু 











|কিছু স্্রীদেৱকে দিয়েছো (৪৪৯) তা থেকে কিছু এগ 









তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম-এর | কেরৎ লেকে (৪৫০); কিছু যখন উ্ধয়ের আশংকা 1s Ee 
দরবারে তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে [হয় যে, আল্লাহু সীমারেখাগুলো কাব্যম দরে 
অভিযোগ আনলেন এবং কোন মতেই [করবেনা (৪৫১); অতঃপর যদি তোমাদের ৯ 

তার (স্বামী) নিকট থাকতে রাজী হননি। [আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে Is ISLETS ৩ 
তখন সাবেত বললেন, “আমি তাকে | সীমারেখাগুলোর উপর থাকবেনা, তবে তাদের ররর 
একটা বাগান দিয়েছি। যদি সে আমার [উপর কোন গুনাহ নেই এর মধ্যে যে, কিছু টি 2265 

নিবট থাকতে অপছন্দ করে এবংআমার |বিনিময় যী নিহৃতি গ্রহণ করবে (৪৫২) । ISIS es 
নিকট থেকে বিচ্ছেদ চায়, তবে যেন | এগুলো আল্লাহ সীমারেখা; এগুলো থেকে SASL AS 
আমাকে সেই বাগান ফেরৎ দেয় তবেই [অথে অগ্রসর হয়োনা এবং যারা আল্লাহর; 52014$ 


আমি তাকেযুক্তকরে দেৱো" জমিলাহ [লীারেখাগুো থেকে আগে বাড়ে তবে সেসব 

সেটা মেনে নিলেন। সাবেত গানটা [লোকই হালি । 

ফেরৎ নিলেন এবং তালাকু দিলেন॥ এ 

ধরনেরতালাকুকে শুলা' শ-২)বলা | ২৩০- অতঃপর যদি তৃতীয় তালাকু তাকে 

হ্যা প্রদান করে, তবে তখন সেই স্ত্রী তার জন্য 
খল, হালাল হবে লা যতক্ষণ না অন্য স্বামীর নিকট] 

লা তলার ই ইন ই [খাবে (9৫৩); অতঃপর স্বামী তাকে 
BP hed |তালাক্‌ লিয়ে দেয়, তবে এতে তাদের উভয়ের 








25551 [উপর শুনাহ্‌ বর্তাবে না যে, তারা প্রস্পর রঃ 
মাস্আলাহ যদি হচ্ছে রী হয়, [পৃনর্ষীলিত হবে (8৫৪), যদি মনে করে যে, ৫: ১১ 
তবে 'খুলা'র মধ্যে মহর'-এর পরিমাণ [আল্লাহ্র সীমারেখাগুলোরক্ষাকরতে সমর্থ হবে BEALL 
অপেক্ষা অধিকগ্রহণকরা মাকরহ।আর |আর এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যেগুলো ess 


যদি তীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা না হয়, [ভাবে বর্ণনা করেন লা 
স্বাধীই বিচ্ছেদ চায়, তবে তালাকের নরেন 
পারতে অর্ধরহণ করাপুরুষের (স্বামী) [২২০১- এবং যখন তোমরা জীদেরকে তালাক 




















জনয সর্বাসথায়ই মাকরহ। [দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপৃ্ত) এসে 
ীকা-৪৫৩. যাস্ত্বালাঃ তিন এ।ল/কৃর [পৌছে (82৫) II 
পর সতী তার স্বামীর উপর কঠোরভাবে আানশিল্ল = ১ 


হারাম হে যায়। তখন লা তার প্রতি 
অতি কলা যায়, না নধর বিবাহ, যতক্ষণ না 'হালালাহ্‌ হয়; অর্থাৎ ইদ্দত পর্তির' পর অন্য কারো সাথে বিবাহ করবে এবং সে সহবাস করার 
পৰ তালন দেবে, অত ইদ্দত অতিবাহিত হবে। 


চীকা-৪৫৪. ছিঠীয়বাৱ বিবাহ করে নেবে, 
চীকা-৪৫৫. অর্থাৎ ইদ্দত পূৰ্ণ হা নিকটবর্তী হয়। 
* অর্থাৎ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তাকে পূর্ব-বিবাহের ভিত্তিতে আর পুনঃখহণ করা যাবে না। 





শ্মনেনুষূলঃ এআয়াত সাবেত ইবনে ইয়াসার আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি আপনস্্রীকে তালাক্‌ দিতেন, আরযখন ইদ্দত খতম হবার নিকটবর্তী 
হতে তখন রাজ'আত (পুনগ্রহ্) করতেন, যাতে শ্রী আট্কা পড়ে থাকে । 


উঈব-৪৫৬. অর্থাৎ সীমারেখা রক্ষা করার এবং সম্বাবহারের উদ্দেশ্যে 'রাজ'আত' করো । 

জন্প-৪৫৭. এবং ‘ইদ্দত’ অতিবাহিত হতে দাও, মাতে সে ইনদতপূর্তির পর আঘাদ হয়ে যায়। 

জব্প-৪৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করে গুনাহগার হয়। 

[কা-৪৫৯. এ ভাবে যে, সেগুলোর তোয়াকা করবে না এবং সেগুলোর পরিপন্থী কাজ করবে। 

১. অৰ্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাল্লা্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্যাযের উন্মত করেছেন। 
চীকা-৪৬১. ‘কিতাব দ্বারা ব্বোরআন 
এবং হিকমত ছারা কোরআনের আহকাম 
ও রসূল করীম সান্তান্রাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সূন্নাতইবুঝানো 


পারা ই 





৯০৮৪০ 





০০১3১5৯2 | আছে. 
 যাও। আর যে এক্সপ করে সে নিজেরই নি চা, ভি দি হি তাতে 
করে (৪৫৮); এবং আল্লাহ্‌র হু 64506 91১7 
20 টো সর উল 


পু 

HS SINGLE 

Has 
6 দত 


5 2 


চীকা ৪৬৪. যাদেরকে ভারা আপন 
বিবাহের জন্য সাব্যন্ত করেছে- চাই তারা 
নুতন হোক, কিংবা এ ভালাকুদাতাগণ 
অথবা এদের পূর্বে যারা তালাক্‌ 
দিয়েছিলো, 

চীকা-৪৬৫. আপন সমপর্যয়ের ক্ষেত্র 
“অহর-ই-মিস্ল' *-এর উপর । কেননা, 
এর বিপরীত অবস্থায় অভিভাবকগণ 


তোমাদের উপররয়েছে(৪৬০)'আর সেটাকে, 
পি কিতাব ও হিকমত (৪৬১) 


নয এবংআল্লাহকে ভয় করতে থাকো ও জেনে 
যে, আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন (৪৬২) ৷ 


- ত্ৰিশ 


ৰাধা দিওনা এ থেকে যে, (তারা) 


আপন স্বামীদের সাথে বিবাহ করে নেবে | 


[$৬8), যখন পরস্পর শরীয়তের বিধিমতো 
জি হয়ে যায় (৪৬৫) । এ উপদেশ তাকেই 
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আপত্তি ও হস্তক্ষেপ করার অধিকার 
রাখেন। 


শানে নুযূলঃ মা'কাল ইবনে ইয়াসার 
মৃযানীর বোনের বিবাহ আসেম ইবনে 
আদীর সাথে হয়েছিলো; তিনি তালাক্‌ 
দিলেন। আর ইদত অভিবাহিত হবার 
পরআসেম তাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব 
করলে মা'কল বাধ সাধলেন। তারই 
সম্পর্কে এআয়াতশরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
(বোখারী শরীফ) 

চীকা-৪৬৬, তালাকের বিবরণের পর এ 
রন স্বভাবতঃ সামনে এসে যায় যে, 
যদি তালাক্‌ প্রাপ্তা স্বীলোকের কোলে 
স্তন্যপদ্মী শিশু থাকে, তবে এ বিচ্ছেদের 
পর তার লালন-পালনের উপায় কি হবে? 


শরণ এ কথা হিকমতসন্মত যে, শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা-পিতার উপর যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো এ স্থানে বর্ণনা করা হবে। 
করেই, এখানে এসব মাস্আলার বিবরণ দেয়া হয়েছে 


কষা: মাতা চাই তালাক্বাগা হোক কিংবা না-ই হোক, তার উপর নিজ শিশুকেতনাপান করানো ওয়াজিব- এশর্তে যে. পিতার নিকট বিনিময় দিয়ে 
জুম করানোর সামর্থ্য না থাকে কিংবা কোন ধাতী পাওয়া না যায় কিংবা শিশু (আপন) মাতা ব্যতীত অনা কারে দুধ গ্রহণ না করে। যদি এসব অবস্থা 


= লিজ সমপর্যায়ের স্্রীলোককে প্রদত্ত মহর । ধর্ম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বয়স ও বংশ এতে বিবেচা। 





না হয়রথাৎশিশুর লালন-পালন বিশেষ করে মায়ের দুধের উপর নির্ভরনীল না হয়, তবে মায়ের উপর দুখ পান করানো ওয়াজিবনয় মু্তাহাব(ভাফসীর- 


ই-আহ্মদী ও জুমাল ইত্যাদি) 


টীকা-৪৬৭. অর্থাৎ এ সময়সীমা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়- যদি শিশুর প্রয়োজন না থাকে এবং দুধ ছাড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এর চেয়ে কষ 
সময়ের মধ্যেও স্তন্যপান বন্ধ করা জায়েয । (তাফসীর-ই-আহমদী ও থাযিন ইত্যাদি) 


টীকা-৪৬৮. অর্থাৎ পিতা। এ বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা গেলো যে, বংশপরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত । 

ঢীকা-৪৬৯. যাস্ত্বালাঃ শিশুর লালন-পালন এবং তাকে দুধ পান করানো পিতার দায়িত্ে ওয়াজিব । তার জন্য তিনিই ধাত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি 
মাতা আপন আগ্রহে স্বীয় শিশুকে দুধ পান করার, তবে তা হবে মুস্তাহাব। 
মাস্ত্বালাঃ স্বামী আপন স্ত্রীর উপর শিশুকে দুধ পান করানোর জনা চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এবংনা স্ত্রী স্বামী থেকে শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিষয় 
দাবী করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ-বন্ধনে কিংবা (তালাক্‌ প্রাপ্ত হয়ে) তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে। 


মাস্ত্বালাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্রীকে 





তালাকৃদিয়ে থাকে এবংইদত অতিবাহিত how 
হয়ে যায়, তবে সে স্্ৌ) শিশুকে স্তন্য | পূর্ণ দু'বছর, তারই জন্য, যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ || 4+৮4€16:4 শর্ত / 
পান করানোর বিনিময়গ্রহণ করতেপারে। [করতে চায় (৪৬৭) এবং সন্তান যার (৪৬৮) 524565390৩2156515 


মাস্ত্মালাঃ যদি পিতা কোন স্ত্রী লোককে 
নিজ শিশুকে দুধ পান করানোর জনা 
বিনিময়ের উপর নিয়োগ করে থাকে এবং 
তার (শিশু) মাতা অনুরূপ বিনিময়ের 
উপরকিংবা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর 
উপর রাজী হয়, তবে যাতাই দুধ পান 
করানোর জন্য অধিক হকদার । যদি 
“যাতা' অধিক বিনিষয় চায়, তবে পিতাকে 
তার মোতা) নিকট থেকে দুধ পান 


তার উপর স্ত্রীদের ভয়ণ-পোষণ করা কর্তব্য, 
|বিধি-মোতাবেক (৪৬৯) । কোন আত্মার উপর | 
বোঝা রাখা হবে না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ, 
যেন জননীকে ক্ষতিখত্ত না করা হয় তার সন্তান 
(যারা (৪৭০) এবং না সন্তান যার তাকে তার 
সন্তানদের যারা (৪৭১); [কিংবা জননী যেন কষ্ট 
না দেয় আপন সন্তানকে এবং না সন্তান যার, সে 
[তার সন্তানদেরকে (৪৭২)| এবং যে পিতার 
স্থলাভিষিক্ত, তার উপরও অনৃরূপই অপরিহার্য । 
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চীকা-৪৭১, অধিক বিনষয়দাবীকরে।; 


টীকা-৪৭২. "মাতা শিশুকে কষ্ট দেয়া" ২ 

এটাই যে, তাকে সময় মতো দুধ না দেয়া এবং তার প্রতি তত্বাবধানের দৃষ্টি না রাখা, কিংবা নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পর ছেড়ে দেয়া। 

আর “পিতা শিশুকে কষ্ট দেয়া" হচ্ছে- মাতৃ অনুরক্ত শিশুকে মায়ের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া কিংবা মায়ের প্রাপোর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা, যার কারণে শিশু 
ক্ষতিয্ত হয়। 

চীকা-৪৭৩. গর্ভবতীর ‘ইদ্দত' তো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত । যেমন সুরা তাল'কে উল্লেখিত আছে। এখানে গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের বিবরণ রয়েছে। 
যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন । এ সময়-সীমার মধ্যে সে না বিবাহ করবে, না আপন বাসস্থান ত্যাগ করবে, না বিনা ওযরে তৈল 
ব্যবহার করবে, না খুশৃবু লাগাবে, না সাজবে, না রঙ্গিন কিংরা রেশমী পোষাক পরিধান করবে, না মেহেদী লাগাবে, না নতুন বিয়ের কথা খোলাখুলি বলবে । 
আর থে স্ত্রীপোক 'তালাক্‌-ই-বাইন' এর ইচ্ছতে থাকে তারও একই হুকুম । অবশ্য, যে স্ত্রীলোক “তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ'-এর ইচ্ছতে থাকে তার জনা সাজ-সন্জা 
ও সুশোভিত হওয়া মুস্তাহাব ৷ 


করানোর জনা বাধা করা যাবে না। 
(তাফসীর ই-আহ্যদী ও মাদারিক) | ২৩৪. এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ 
[করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) 
চারঘাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে 
(8৭৩) । অতঃপর যখন তাদের "ইদ্দত" পূর্ণ 
হয়ে যাবে, তখন, হেঅভিভাবকগণ তোমাদের 


৮:০১ ১৯1 দ্বারা বুঝানো হয়েছে 
যে, আৰ্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদানুলারে হওয়া 
চাই- কার্পণ্য ও অপ্যয় বাতিরেকে।” 
চীকা-৪৭০. অর্থাৎ তাকে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে প্তন্য পান করানোর জনয বাধ্য 
করা যাবেনা । 

















ব-৪৭৪. অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহের খোলাখুলি প্রস্তাব নিষিদ্ধ, কিনতু পর্ম্মার আড়ালে ইঙ্গিতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করা পাপ নয় । 
উন্দাহরণ স্বরূপ, এটা বলবে, 'তৃমি বড় সতী মহিলা ” কিংবা আপন ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই (গোপন) রাখবে এবং মুখে কোন প্রকারে প্রকাশ করবে না। 








'পন হেয়াদকালে পৌছে যায় (৪৭৬) এবং, 
জলে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের অন্তরের 


ল্য কিছু মহর নির্ধারণ করেছিলে এমন হয়, || 


যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিলো তার 
র্ধেক ওয়াজিব হয়, যদি না স্ত্রীগণ কিছু ছেড়ে 
(৪৮১); কিংবা সে বেশী দেয় (৪৮২) যার 


হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে (৪৮৩) এবং হে।। 
, তোমাদের বেশী দেয়া পরহেষ্গারীর || 


এবং পরস্পর একে অপরের উপর 
ভুলে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
র বর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৮৪)। 
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সারাহ] ঈব্া-5৭৫. এবং তোমাদেরঅন্তরসনূহে 


শৃত্তির সচার হবে। এ জন্য তোমাদের 
পক্ষে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা 'মুৰাহ' 
(বৈধ) করা হয়েছে। 

চীকা-৪৭৬. অর্থাৎ ইদ্দত’ অতিবাহিত 
হয়েছে। 

টাকা-৪৭৭. মহরের 

চীকা-৪৭৮ শানে নুহলঃ এ আয়াত 
একজন আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যিনি বনী হানীফাহ্‌ গোরের এক 
হীলোককে বিবাহ করেছিলেন এবং কোন 
মহত নির্ধারণ করেননি অতঃপর স্পর্শ 
করার পূর্বে তালাক্‌ দেন। 
মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে 
স্ত্রীর মহর নির্ধারিত হয়নি, যদি তাকে 
স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্‌ দেয়, তবে মহর 
অপরিহার্য নয়। স্পর্শ করা” ছারা স্ত্রী 
সহবাস' বুঝানো হায়েছে। আর 
“খিনওয়াত-ই-সহীহাহ' ও ৯৯ একই 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত একথাও বুঝা গেলো 
যে, মহরের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও 
বিবাহ দুরস্ত হয়। এমতাবস্থায়, বিবাহের 
পর হর নি্ারণ করতে হবে; যদি লা 
করে থাকেতবে সহবাসের পর 'মহরই- 
মিস্ল' **% ওয়াজিব হবে। 
চীকা-৪৭৯. তিনটা কাপড়ের একটা 
সেট। 

চীকা-৪৮০, যো তীর হর নর্ারিত 
হয়নি এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক 
দেয়া হয়, তাকে তো "জোড়া" (কাপড় 
সেট) দেয়া ওয়াজিব। আর সে ব্যতীত 
প্রতোক তালাক্‌ প্রাপ্ত ববীনোকের জন্য 
মুজ্তাহাৰ’। (মাদারিক) 
টীকা-৪৮১-আপন এঅর্থেকমহর থেকে; 
চীকা-৪৮২, এ অর্ধেক খেকে, যা 


টীকা-৪৮৪. এর মধ্যে সদ্ধাবহার ও 
উন্নত চনি অবলস্বনের প্রতি উৎসাহ দান 
করা হয়েছে। 





= এখানে “৯৭ না) উহ্য আছে। জোলালাঈন) 
** রা বাকারার আয়াত নং ২২৮ £ টাকা লং৪৪১ এর পাদটীকা দষ্টব্য। 
=** সরা বাকারার আয়াত নয় ২৩২ £ টীকা নং ৪৬৫ এর পাদটীকা দ্য । 


চীকা-৪৮৫, অর্থাৎ পঞ্জেগানা ফরয নামাযকে সেগুলোর নির্ধারিত সময়গুলোতে 'আরকান ও শর্তাবলী" সহকারে আদায় করতে থাকো । এর মধ্যে পাচ 
ওয়াক্ত নামায ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। আর সন্তান-সন্ততি এবং ্ত্রাণের মাসা-ইল ও আহ্কামের মধ্যভাগে নামাযের উল্লেখ করা এ সিদ্ধান্তে পৌছায় 
যে, তাদেরকে নামায জাদায় করার বেলায় অলস হতে দিওনা এবং নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে, যা ব্যতীত 


পারস্পরিক লেনদেন দুরস্ত হবার কথা 
কল্পনা করা যায়না । 

চীকা-৪৮৬, হযরত ইমাম আবু হানীফা 
(যদিয়ান্তাহ তা*আলা আন্ছ) এবং 
অধিকাংশ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হুন)-এর মাযহাব এটা যে, এ থেকে 
আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। 
হাদীসসমূহও এর প্রমাণ বহন করে। 
চীকা-এ৮৭. এ থেকে নামাযের মধ্যে 
ক্যাম (দাড়ানো) ফরয হওয়া প্রমাণিত 
হয়। 

চীকা-৪৮৮, স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে। 
টীকা-৪৮৯. ইসলামের প্রারস্তিক যুগে 
বিধবা স্ত্রীলোকের ইদ্দত" ছিলো এক 
কমর এবং পূর্ণ এক বংসর সে স্থাযীর 
ঘরে থেকেভরণ-পোষণ পাবারউপযোগী 
থাকতো । অতঃপর এক বৎসর 





জেবা বিধবা রী চার মাস দশ দিন 
পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) দ্বারা 
রহিত হয়ে গেছে; যাতে বিধবা স্ত্রীলোকের 
ইদ্দত' চার মাস দশদিন' নির্ধারিত 
হলো । আর গোটা এক বৎসরের ভরণ- 
পোষণের হুকুম 'মীরাস'-এর আয়াত দারা 
রহিত হয়েছে, যায় মধ্যে স্ত্রীর অংশ 
স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নির্ধারিত 
হলো । কাজেই, এখন আর এ 'ওসীযখা- 
এর নির্দেশ বহাল রইলোনা। এব রহস্য 
এই মে,আরবের লোকেরা আপনসসূরিস" 
**-এর বিধবাস্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়া 
এবং অন্যের সাথে বিবাই করা একেবারে 
পছন্দ করতোনা এবং সেটাকে তারা 
লক্ষান্কর মনে করতো । এ কারণে, হলি 
প্রথম বারেই মাত্র চার মাস দশ দিনের 
ইদ্দত নির্ধারিত হতো, তবে এটা তাদের 
(উপর খুব কষ্টকর হতো। কাজেই, 
তাদেরকে ক্রমাবয়ে সঠিক পথে আনা 
হয়েছে। 





সুরাহ ২ বাকারা ৮৮ পারা £ই 
২৩৮ -সজাগ দৃষ্টি রেখো সমত নামাযের প্রতি |. TES Es 
(৪৮৫) এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি (৪৮৬) । Bs দি FUE | 


২৩:৯. অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে! 
পলচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, যেমনি সম্ভব | 
[হয় * | অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো, তখন; 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো- যেমন তিনি শিক্ষা 
দিয়েছেন যা তোমরা জানতেনা । 

২৪০- এবং যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ 
করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেন তাদের. 
স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ৎ করে যায় (৪৮৮)! 
গোটা বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষাণের, ঘর থেকে৷ 
বের করা বাতিরেকে (৪৮৯)। অতঃপর যদি 
[তারা নিজেনিজেই বের হয়ে যায়, তবে 
তোমাদেরকে জবাবাদিহি করতে হবে না সে; 
[কাজের উপর যা তারা আপন আপন মামলায় 
[বিধি মতো করেছে। আর আল্লাহ্‌ পরাক্রাস্ত, 
শুজ্ঞাময় ৷ 


২৪ ১. এবংতালাক্প্রাপ্তাস্ত্রীদের জন্যওউপযুক্ত 
ভরণ-পোষণ রয়েছে। এটা ওয়াজিব 
পরহেয্গারদের উপর । 
২৪২. আল্লাহ্‌ এভাবে সুস্পষ্টরপে বর্ণনা করেন 
[তোমাদের জন্য আপন আয়াতসমূহ (বিধি- 
[বিধান)-কে, যাতে তোমাদের বুঝে আসে। 
বড” - 
৯৪৩. হে যাহবৃব! আপনি কি দেখেন নি 
তাদেরকে, যারা আপন ঘরগুলো থেকে বের 
হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার ছিলো, মৃত্যুর 
ভয়ে, তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলেছিলেন, 
“মরে যাও!' অতঃপর তাদেরকে জীবিত 
করেছিলেন ৷ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের উপর 
(অনুখহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ 


(8৯০) । 
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টীকা-৪৯০. বনী ইস্রাঈলে একটা দল ছিলো, যাদের শহরে 'প্লেগ' দেখা দিয়েছিলে! । তখন তারা মৃত্যুয়ে আপন বন্তিসমূহ ছেড়ে পলায়ন করে জঙ্গলে 
গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহর নির্দেশে তার সবাই সেখানে মৃত্যুৱ শিকার হলো ৷ কিছুম্ণ পর হযরত হী (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর পরা্থনাক্রমে, 





= নাযায আদায় করো। 


সস মৃরিস (২১১৭) মৃত্ব্যককি, যার ভাজ সম্পত্তি রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণ যারই ওয়ারিশ হয়ে থাকে। 


ভানেরকে আল্লাহ তা'আলা জীবিত করলেন এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত রইলো । এ ঘটল থেকে জানা যায় যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ 
বাচাতে পারে না৷ কাজেই, পলায়ন করা নিক্ষল। যেই মৃত্যু নির্ধারিত তা অবশ্যই পৌছবে। বান্দার উচিত যেন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকে ॥ 
সুজাহিদদেরও বুঝা উচিত যে, জিহাদ না করে ঘরে ৰসে থাক মৃত্যুকে হটাতে পারে না ৷ কাজেই, অন্তরকে দৃঢ় রাখা চাই। 

চীকা-৪৯১. এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করোনা, যেমন বনী ইমাঈল পলায়ন করেছিলো । কেননা, মৃত্যু থেকে পলায়ন করা কোন কাজে আসেনা । 


টিকা-৯২. এবং আল্লাহ্র পথে নিষ্ঠার সাথে খরচ বরবে। আল্লাহর পথে বরচ করাকে কর্জ' বলা হয়েছে। এটা পূর্ণ অনুখহ ও বদান্যতা বান্দা ই 
সৃষ্ট এবং বান্দার অর্থ-সম্পাদ তারাই রণ প্রকৃত মালিক ভিনি এবং বান্দা তারই দানক্রনে, জারী" (রূপক) মালিকানা খে কিন্তু কর্জ' (শা) দায়া 
বৰ্ণনা করার মধ্যে এ কথা হলয়ঙ লাল উদ্দেশ্য বে, যেতাবে কর্পাতা এনর্মে নিশ্চিত থাকে যে, তার অরথ-সা্াদ বিন হয়নি, সে অর্থ ফিরিয়ে পাবার 
যোগ্য, তেমনিভাবে আল্লাহর রাহে ব্যয়কারীকেও নিশ্চিত থাকা উচিৎ যে, সে তার এ ব্যয়ের বিনিময় নিঃসন্দেহে পাবে এবং খুব বেশী পরিমাণেই পাবে। 


চীকা-৪৯৩. যার জন্য চান জীবিকা সংকোচিত করেন, বার জন্য চান প্রশস্ত করেন। সংকোচিত করা ও প্রশস্ত করা তারই হাতে । আর তিনি তারই রাহে 
ব্ায়কারীকে প্রশত্ততা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। 

চীকা-৪৯৪- হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের পর যখন বনী ইসাঈলের অবস্থা শোচনীয় হলো এবং তারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে ডুলে বসলো, মূর্তি পূজায় 
জিত হলো আর (তাদের) অবাধ্যতা ও অপকর্ম চরমে গৌছলো, তখন তাদের উপর জালত সম্প্রদায় আরাধিপত্য স্থাপন করে বসলো, যারা 'আমালিকাহ' 
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২৪৪. এবং যুদ্ধ করো আল্লাহ্র পথে (৪৯১) 
এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা । 
৯.৪৫. এমন কেউ আছো, যে আল্লাহকে 
‘উত্তম কর্ত' দেবে (৪৯২)? তবে আল্লাহ্‌ তার 

অনেক গুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ 
ংকোচন ও প্রশস্ত করেন (৪৯৩) আর 
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বলে খ্যাত ৷ কেননা, জাল্ত আমলীক্‌ 
ইবনে আদের বংশধরদের একজন অতীব 
অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। তার 
সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর ওফিলিস্তীনের 
মাঝখানে রোম সাগরের তীরে বসবাস 
করতো। তারা বনী ইস্রাঈলের শহর 
ছিনিয়ে নিয়েছিলো, অনেক লোককে 
গ্রেফতার করেছিলো এবং বিভিন্ন ধরনের 
কষ্ট দিয়েছিলো। 

তখনকার দিনে বনী ইস্রাঈলে কোন নবী 
বিদ্যমান ছিলেন না। নবীগণের বংশে 
স্রেফ একজন মহিলা অবশিষ্ট ছিলেন, 
মিনি অন্তঃস্বতা ছিলেন। তীর এক সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হলো । ভার লাম রাখলেন 
শাম্ভীল'। তিনি বড় হলে তাঁকে 
তাওরীতের জ্ঞানার্জনের জন্য বায়তুল 
ক্র মধ্যে (অবস্থানরত) একজন 
বয়োঃবদ্ধ আলিমের নিকট সোপর্দ 
করলেন তিনি তাকে (হযরত শাসৃভীল) 
পূর্ণ স্নেহ করতেন এবং পুত্র বলে সম্বোধন 
করতেন ৷ মন তিনি । হযরত শামা) 
বয়োঃল্াপ্ত হলেন, তখন একরাতে তিনি 
সেই আলিমের নিকট ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত 
জিব্রাইল আলায়হিস্‌ সালাম সেই 
আলিমের কণ্ঠস্বরে "হে শামভীল' বলে 


সম্বোধন করলেন। তিনি আলিমের নিকট গেলেন এনং বললেন, “আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?” আলিম, অস্বীকার করলে তিনি ভয় পাবেন- এ মনে 
করে, বললেন, “বৎস তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।” অতঃপর হযরত জি্াঈল আলায়হিস্‌ সালাম অনুরূপভাবে আহবান করলেন। হযরত শামভীল আলায়াহিস সালাম 
আলিমের নিকউ পেলেন । আলিম বললেন, “হে বৎস এখন যদি আমি তোমাকে আবার ডাকি, তবে তুমি জবাব দিওনা” তৃতীয় বার হযরত জিব্রাঈল 
আলায়ছিস্‌ সালাম আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তিনি সুসংবাদ দিলেন, “আল্লাহ আপনাকে নব্য পদ মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের 
লিক্ট তাশরীফ নিয়ে যান এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান পৌছিয়ে দিন।” 

তিনি যখন সম্প্রদায়ের নিকট তাশবীফ আনলেন, তখন তারা তাকে অস্বীকার করলো আর বললো, “আপনি এতো তাড়াতাড়ি নবী হয়ে গেলেন? আচ্ছা! 
আপনি যদি নবী হোন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ স্থির করুন” (খাযিন ইত্যাদি) 


চীকা-৪৯৫. অর্থাৎ জালুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করেছে আমাদের বংশধরদেরকে হত্যা 
ও ধ্বংস করেছে, ৪৪০ জন শাহী খান্দানের বংশংরকে গ্রেফতার করেছে । যখন অবস্থা এতদৃরে পৌছেছে, তখন আমাদেরকে জিহাদ থেকে কোন্‌ বন্তুটাই 


[বরত রাখতে পারে?” তখন আল্লাহ্র নবার দো'আর কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের দরখাস্ত কবৃল করলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ নদ্ধারণ 
করলেন। আর জিহাদ ফরয করলেন। (খাধিন) 

টীকা-৪৯৬. যাদের সংখ্যা বদরযুদ্ধে অংশখহপকারী মুজাহিদদের সমান (৩১৩) জন ছিলো । 

ীকা-৮৭. তালৃত হলেন বিন্যা-মীন ইবনে হযরত য়া'ক্ব আলায়দ্থিল সালামের বংশধর । তিনি ী্ঘকা ছিলেন বিধায় তার নাম ডালত ছিলো । হযরত 
শাষ্ভীল আলায়ছিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলা পক্ষ থেকে একটা "লাঠি" (আলা) পেয়েছিলেন। আর বলা হয়েছিলো, “যে ব্যক্তি ভোমাদের সম্প্রদায়ের 
বাদশাহ হবে তার কায়া এ “আসা” (লাঠি)-এর সমানীর্ঘ হবে” তিনি ওর আসা" দ্বারা তাল্তের কায়া পরিমাপ করে বললেন, “আমি তোমাকে আল্লাহ্র 
নির্দেশক্যে, বনী ইন্াঈলের বাদশাহ নিয়োগ করছি ।” আর বনী ইল্রাঈলের উদ্দেশ্যে বললেন, “আল্লহ তা'আলাতালৃতকে তোমাদের বাদশা্‌ করে প্রেরণ 


lg ht সুরার বাকারা ত লারা ই 
-৪৯৮, বনী ইযাঈলের সরদারগণ রি 
তাদের নী যত াীল আছি [লো 8505-0৩-09 
সালামকে বললো, “নবৃয়ত তো লাওয়া রখ বিলি তিতা ৮৮ CRASS 
ইবনে যুব আলায়হিস সালামের |ক্ছি তাদের মধ্যেকার অল্প সংখ্যক লোক ১62 152৯ 
বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আর |(৪৯৬) এবং আল্লাহ ভালভাবে জানেন 
বাদশাহী ইয়াহুদ ইবনে যা'কুব [ত্যাচাবীদেরকে। ৫ 
(পাইল লা) বদের | ২০ ৭ এবং আদেরকে তালের সী বললেন, 052065420 
মধ্যে ভাবত এছ ংশীয় ধারার কোনটা | “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদৃতকে তোমাদের বাদশাহ টি 
লিযোজিত করে হরণ করেছেন (3৯৭) 1 068:5/5555 
(তোরা) বললো, “আমাদের উপর তার বাদশাহী 5645485 SS 
[কিভাবে হবে (৪৯৮) এবং আমরা তার অপেক্ষা 21545 46 



























থেকে নন। কাজেই, বাদশাহ্‌ কীভাবে 
হতে পারেনঃ” 

ভীকা-৪৯৯. তিনি তো গরীব মানুষ । 
বাদশাহ্‌কে অর্থশালী হওয়া চাই। 


|সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে ৮ 
ভীকা-৫০০. 'বাদশাহী' (সালতানাত) | আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হ্যনি (৪৯৯)।" ISAs re 7 
বরা সূৱে পাওয়ার বু নয় যে, কোন | তিনি(নবী)বললেন, “তাকে আল্লাহ্‌ ডোমাদের 52৩0544521৩ 
বংশ ও খান্দানের সাথে নিদিষ্ট হয়ে জন্য নির্বাচিত করেছেন (৫০০) এবং তাকে ধা 35 
থাকবে। এটানিছক আল্লাহরই অনুখাহের | জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক পরাদর্য প্রদান Fo? পি 
উপরনির্ভরণীল। এতে শিয়াসম্্দায়ের [করেছেন (৫০১); এবং আল্লাহ্‌ আপন রাজ্য ৪১৫5 12% রি 
দাবীর খণ্ডন রয়েছে: যাদের আবীদা | যাকে চান, প্রদান করেন (৫০২); এবং আল্লাহ্‌ ০2৪ 
(বিস্বাস) হচ্ছে 'ইমামত' মীরাস [ভাতা (৫০৩) 
(উত্তরাধিকার) সূত্রে পাওয়ার বস্তু । Yt ন 
"2 ৰ ২২৪৮ এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, LLYN $14440৬ 

৫০৯ বং ও খর উপর | তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে. তোমাদের ও 


সাল্তানাত বা বাদশাহীর যোগ্যতা 
নির্খরশীলনম। জ্ঞান ও শক্তিই বাপশাহীর 
জন্য বড় সাহায্যকারী এবং তালত সে 
যুগে সমস্ত বনী ই্রাঈল অপেক্ষা বেশী 
জ্ঞান রাখতেন এবং সবচেয়ে অধিক 
স্বাস্থাবান ও শক্তির অপিকারী ছিলেন। 
চীকা-৫০২. এর মধ্যে খীরাস' বা 
উত্তরাধিকার সূত্রের কোন দখল নেই। 
ভীকা-৫০৩. যাকে চালধনী করেন এবং 
শু সাপদ লান করেন । এরপর বনী ইঞ্রাদল হযরত শাম্ভীলঙআলায়হিস সালামের নিকট আরথ করলে, দি আল্লাহ তাআলা তাকে (তালৃত) বাদশাহর 
জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে তার নিদর্শন কি?” (খাঘিন ও মালারিক) 

টীকা-৫০৪. এ 'তাবৃত' শামশাদ কাঠের তৈরী একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং্রস্থ দু'হাত ছিলো । সেটাকে আন্যাহ্‌ তা'আলা 
হযরত আদয আলায়হিস্‌ সালামের উপর নাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নবী (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর ফটো রক্ষিত ছিলো । তাঁদের বাসস্থান ও 
বাসগৃহের ফটোও ছিলো এবং শেষ ভাগে হুযূর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুযূর করীম (দঃ)-এর 
পৰিব্রতম বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকতের মখ্যেছিলো, যাতে হুযুর নামাযে রত অবস্থার দপ্তায়মান আর তার (দঃ) চতুষপার্থে তার সাহাবা-ই-কেরাম। 
হযরত আদম আলায়হিস সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত পৌছলো । তিনি এর মধ্যে 
তাওরীতও রাখতেন এবং তার বিশেষ বিশেষ সাষগ্রীও। 





[নিকট তাবৃত আসবে (৫০৪), যার মধ্যে ৮১০১ রি 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষথেকে চিত্ত-প্শান্তি ৫2 নে 
রয়েছে এবং কিছু অবশিষ বনু, সন্মানিত মূসা ও KRUG ep 
সন্মানিত হারূনের পরিত্যক্ত; সেটাকে 

[ক্িপ্তাগণ বহন করে আনবে ।' নিঃসন্দেহে, SUSY 
এর মধ মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য ৬৩১৪ € 

















সুতরাং এ তাবৃতের মধ্যে তাওরীতের ফলকসমূহের টুকরাও ছিলো । আর হযরত মূসা আলয়হিষ্‌ সালামের 'আসা' (লাঠি), তার পোশাক পরিচ্ছদ, তার 
ত্র স্যান্ডেল যুগল এবং হযরত হারুন (আলায়হিস সালান)-এর পাগড়ি ও তার লাঠি এবং সামান্য পরিমাণ “মানু যা বনী ইল্রাঈলের উপর অবতীর্ণ 
হয়েছিলো । 

হুধরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম যুদ্ধের সময় এ সিন্দুককে সামনে রাখতেন। এর দ্বারা বনী ইত্রাঈলের অস্তরসমূহে প্রশান্তি বিরাজমান থাকতো । তার পরবর্তী 
সময়ে এ তাবৃত বনী ইস্্রাঈলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলে । যখন তাদের সামনে কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তারা এ *তাবৃত*কে 
সামনে রেখে শরার্থনা করতো আর সাফল্যমন্তিত হতে ৷ শত্রুদের মুকাবিলায় এরই বরকত বিজয়লাভ করতো । 

বনী ইস্রাঈলের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গেলো এবং তাদের অপকর্ম অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর “আমালিকৃাহ' সম্প্রদায়কে 
বিজয়ী করলেন, তখন তারা সেই তাবৃত তাদের নিকট থেকে ছিলি নিয়ে গেলে এবং সেটাকে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখলো ও সেটার 
শ্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো । এসব বেয়াদবীর কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ ও নানা ধরনের মুসীবতে আক্রান্ত হতে লাগলো । তাদের পীচটা বস্তি 
পংসপরাপ্ত হলো । তখন তাদের নিশ্চিত ধারনা হলো যে, তাবৃতের প্রতি অসশ্থান প্রদর্শন বরাই তাদের ধ্বংসের কারণ । 

[অতঃপর তারা 'তাবৃতখানা' একটা গরু-গণ্টীর উপর রেখে গরুষ্ুলো ছেড়ে দিলে| । এ দিকে ফিরিশতাগণ সেটাকে বনী ইস্রাঈলের সামনে তালূতের নিকট 
নিয়ে আসলেন । বস্তুতঃ এ তাবৃত আসা 
সূরা ₹ ই বাকারা ৯» পারা $ ২ | বনী ইস্রাঈলের জন্য তালৃতের বাদশাহীর 


কল” - ততত্িশ 





এটা দেখে তার বাদশাহী মেনেনিয়েছিলে। 


২৪৯. অতঃপর যখন তালুত সৈন্যদের নিয়ে 
শহর থেকে পৃথক হলেন (৫০৫), (তখন) 


সেটার পানি পান করবে সে আমার নয়। আর 
'যে পান করবে না সে আমার; কিন্তু সেই ব্যক্তি, 
যে এক অঞ্জলী পরিমাণ আপন হাতে নিয়ে দেবে 


"আমাদের মধ্যে আজ শক্তি নেই জালৃত এবং 
সৈন্যদের (বিরুদ্ধে লড়ার) ৷' এসব লোক 
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এবং বিনা দ্বিধায় জিহাদের জন্য প্রকৃত 
হয়ে গেলো । ফেলনা, তাবৃৎ পেয়েতাদের 
মনে বিজয়ের ধারণা দৃঢ় হলো। তালৃত 
বনী ইসরাঈল থেকে সত্তর হাজান্ম যুবক 
বেছে নিলেন, যাদের মধ্যে হযরত দাউদ 
আলায়হিস্‌ সালামও ছিলেন। 
(জোলানাঈন, জুমাল, খাথিন ও মাদারিক 


বিশেষ রব ১) এ থেকে জান। গেলো 
যে, বুযর্গদের তাবাররুক্সমূহের প্রতিও 
সম্থানপ্রাদ্শনকরা অপরিহার্য । সেগুলোর 
বরকতে দো'আ কবল হয় এবং চাহিদা 
পূরণ হয় । আর তাবার্রুকসমূহের রতি 
অবমাননা প্রদর্শন করা পথভ্রষ্টদেরই পথ 
এবং ধ্বংসের কারণ, ২) তাবৃতের মধ্যে 
নবীগণের যেসব ফটো ছিলো সেগুলো 
কোন মানুষের গড়া ছিলোনা । আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে এসেছিলো । 


ীকা-৫০৫. অর্থাৎ 'বায়তুল নাক্দিস' 
ঘকান্দাস) থেকে শক্রর প্রতি রওনা 


দিলেন। সে সময়টা ভীষণ গরমের ছিলো । সৈন্যরা তালৃতের নিকট অভিযোগ করলো এবং পানির প্রার্থী হলো। 

ীকা-৫০৬. এ পরীক্ষাটা নির্ধারিত হয়েছিলো যে, ভীষণ তৃষ্তার সমর যে ্যা্তি নির্দেশের প্রত আনুগত্যের উপর অটল থাকে সে ভবিষ্যতেও অটল থাকবে 
এবং সমূহ বিপদের মুকাবিলা করতে পারবে ।আর যে ব্যক্তি তখন আশন প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে সে ভবিষ্যতের কষটসমূহকে 
কিভাবে সহ্য করবে? 

চীকা-৫০৭, যাদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩ । তারা ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি তাদের ও তাদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। 
এবং তাদের অস্তরেও ঈমানের শক্তি সঞ্চারিত হলে! আর নদীটা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন । পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্রায় পানি পান করেছিলো, তাদের 
ওষ্ঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো, তৃষ্ণা আবো বেড়ে গেলো এবং সাহস হারিয়ে ফেললো । 


ডীকা-৫০৮. তাদের সাহায্য করেন এবং তারই সাহায্য কাজে আসে । 


ভীকা-৫০৯, হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালামের পিতা “ঈশা” তালৃতের সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন এবং তার সাথে তীর সমস্ত স্তানও। হযরত দাউদ 
(আলায়হিস্‌ সালাম) তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, রোগা ও ফ্যাকাশে ৷ ছাগল চরাতেন । যখন জা'ৃত বনী ইস্রাঈলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান 
করলো, তখন তারা (বনীইস্রাঈল) তার শারীরিক অবস্থা দেখে ভীত য়ে পড়েছিলো । ক্রেননা- সে ছিলো বড় অত্যাচারী, শক্তিমান, অদম্য শকতিস-পল্ন, 
্রকাগুদেহী ও দীর্ঘকায়। তালৃত আপন সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা করলেন, “যে ব্যক্তি জালৃতকে হত্যা করবে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবো 
এবং রাজ্যের অর্ধেক তাকে প্রদান করবো ৷” কিন্তু কেউ এর জবাব দিলোনা। তখন তালুত আপন নবী হযরত শামভীল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট 
আরয করলেন, “আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করুন৷” তিনি দো'আ করলেন। তখন সৃসংবাদ দেয়া হলো- "হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম) জালৃতকে 
হত্যা করবেন।” 

তালৃত ভর (হযরত দাউদ)নিকট আরয 
করলেন, "আপনি যদি জালৃতকে হত্যা 
করেন, তবে আমি আমার কন্যাকে 
আপনার সাথেবিবাহ দেবো এবংরাজ্যের 
অর্দ্ধাংশ প্রদান করবো ।” তিনি (তা) 
হণ করলেন এবং জালৃতের প্রতি রওনা 
দিলেন। সুদের সারিগুলো প্তুত হলো। 
আর হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) 
আপন বরকতষয় হাতে “ফলাখন' (অস্ত 
বিশেষ) নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
জালৃতের অন্তরে ডাকে দেখে ভীতির 
সঞ্চার হলো, কিনু সে কথাবার্তা বললো 
অতি গর্ব সহকারে এবং তাকে আপন 
শক্তির কথা বলে আতংকিত করতে চেষ্টা 
করলো । তিনি ফলাখনের মধ্যে পাথর 
রেখে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা তার কপাল 
ছেদ করে পেছনের দিকে বের হয়ে 
গেলো ।আর জানৃতমরে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো। হযরত দাদ (আলায়হিস 
সালাম) তার মৃতদেহ এনে তালৃতের 
সামনে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বনী 
ইন্রাঈল বুশী হলো। তালৃতও তার 
প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্্ধরাজ্য প্রদান 
করলেন এবং নিজ কন্যার সাথে তার 
বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পর তালৃত 
ইনতিকাল করলেন, সমগ রাজ্যের উপর হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হলো । (হুমাল ইত্যাদি) 


টীকা-৫১০. 'হিকঘত' ছারা 'নবৃয়ত' বুঝানো হয়েছে। 
ঢচীকা-৫১১. যেমন বর্ম তৈরী করা এবংজীব-জন্তুর ভাষা বুঝা। 


টীকা-৫১২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সং ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় অন্যান্যদের বালা-মুসীবতও দূরীভূত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা 
আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল (সাপল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা একজন নেককার মুসলমানের বরকতে, 
তার প্রতিবেশী একশ’ পরিবারের বালা-মুসীবত দূরীভূত করেন।" সুবহানাল্লাহ! (আ্রাহ্রই পবিত্রতা!) নেক্কার ব্যক্তিবর্গের নৈকটাও উপকারে আসে। 
(খাযিন)। * 


সূরা ই বাকারা 5 পারাঃ ২ 





























০. অতঃপর (তারা) যখন সন্মুখীন হলো HAT 
নিন বাহ, তখন শম DUBIN 

(করলো, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের 2540৫ He 
[উপর ধৈর্ষ ঢেলে দাও এবং আমাদের পাণ্ডলো 6th ESE ah 
অবিচলিত রাখো, কাফিরদের বিরুদ্ধে ঘর 1 
সাহায্য করো।' 


২৫১. অতঃপর তারা তাদেরকে বিতাড়িত ৩ HAE 3৮১5 
[করলো আল্লাহ্র নির্দেশে এবং হত্যা করলো hs রা 
[দাউদ জালুতকে (৫০৯) এবং আল্লাহ্‌ তাকে 

বাদশাহী ও হিকমত (৫১০) দান করলেন এবং লেনে # 
[তাকে যা চেয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন (৫১১) । 25 
[আর যদি আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্য থেকে একজনকে ‘পূৰ 
অন্যের ছারা প্রতিহত না করেন (৫১২), তবে Bl 
অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ৷ কিনু আল্লাহ্‌ বি হেরি 
[সমথ জাহানের উপর অনুষ্রহশীল। 

২৫২. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র আয়াত, যে 2 পা? 
[গুলো হে যাহবৃব, আমি আপনার উপর ঠিক ০৪ পা ৩১৬০ 
[ঠিক পড়ছি এবং আপনি নিশ্চয় বসূলগণের 62206] দি 
অন্তৰ্ভূক্ত । % 


2 











আলাব্বিন্ল - > 








* হদধিতীয় পারা'সমাপ্ত। 


তৃতীয় পারা 
ভীকা-৫১৩. এসব হযরত- যাদের উল্লেখ পূর্বে এবং বিশেষ করে আয়াত- ১:৮১) ১৯-2) এর মধ্যে করা হয়েছে। 
চীকা-৫১৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আাহিমস সালাম)-এর দাহ আলাদা আলাদা । কোন কোন হযরত অপেক্ষা অন্যজন অধিক 


মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ, যদিও নৃযতেৱ মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নব্যতের গুণের মধ্যে সবাই শরীক; কিছু বৈশিষ্ট্াবনী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা 
ভিন্ন ভিন্ন । এটাই আয়াতের সারমর্ এবং এরই উপর সমস্ত উ্মতের ্কমত্য রয়েছে। (বাধিন ও মাদারিক) 


চীকা-৫১৫. অথাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে; যেমন হযরত মূসা আলায়হি সালামকে তৃতব পর্বত কথোপকথন ঘা ধন্য করেছেন। আর লবীকুল সরদার 
সা্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযকে মি'রাজ শরীফে । (জুযাল) 


টীকা-৫১৬. তিনি হলেন হুযুর পুরনূর সৈয়দে আস্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লান্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । তাকে অসংখ্য মর্ধাদাসহ সমস্ত নবী 
(আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করেছেন। এর উপর সমস্ত উন্মতের একমত্য রয়েছে । আর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও তাপ্রমাণিত। আয়াতের মধ্যে 
হুযুরের সেই উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ বরকতময় নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি । এ থেকেও হুযূর আকৃদাস আলায়হিস্‌ সালাতু 
ওয়াস্‌ সালামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশা যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই 
পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজাই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা । 

যু আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের এ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যে গুলোর মধ্যে তিনি (দঃ) সমস্ত নবীর মধ্যে উচ্চ ও শেষ্ঠ এবং তার 
সাধে (সেগুলোতে) কেউ শরীক নেই । যেমন, কোরআনে করীমে এ কথা এরশাদ হয়েছে, "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।” সেই মর্যাদাগুলোর সংখ্যাও 
যেহেতু ক্বোরআন করীমে উল্লেখ করেন নি তখন কে আছে যে এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্টোর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মর্যাদার 








সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ 
সূৰ ত বান্ধল ড় পারা £ ৩ | তার (হুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
> রা 2 | ওয়াসাল্লাম) রিসালত ব্যাপক, সমগ্র 
২৫৩. এঁরা(৫১৩)রসূল,আমি তাদের মধ্যে রে Sl সৃষ্টি তাঁরই উন্মত । যেমন, আল্লাহ 
তা'আলা এরশাদ করেন- 


টিতে ৩5 
1৮০৪৩ 
EX নেছা 
বারা ভাকে সাহায্য করেছি (৫১৮); এবং SESSA 


ইচ্ছা করলে তাদের পরবরীগণ পরস্পর ৩০ 


জি 








উদ ধা বর ধরা সমাও ুছে। তান কী কে দে) তারহীন (শেষ নবী) বলে এরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ 
হয়ছে, হের এরশাদ ফরমান.) ০১৬৮২ ৫০ 8৯ অর্থাৎ: আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)। 


পট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জ্ল মু'জিযাসমূহের দিক দিয়ে তাকে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। 

ভার (দঃ) উদ্মতগণকে সমস্ত উন্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। 

[শাফা'আত ই কুবরা" (বা বৃহত্তম সুপারিশ)-এর মর্যাদা তাকেই দান করা হয়েছে। 

রাণী বিশেষ নৈকট্য তিলিই লাভ করেছেন। 

জ্ঞান ও আমলগত পূ্ণতাসমূহের মধ্যে তাকে সবার সেরা করেছেন। 

ত্দ্যতীত, অসীম গুণাবলী তাঁকে দান করা হয়েছে। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)  (মাদারিক, জুমাল, খাযিন ও বায়যাভী ইত্যাদি) 
কা-৫১৭. যেমন, মৃতকে জীবিত করা, দীড়িভদের আরোগ্য দান করা, মাটি ছারা পানী তৈরী করা এবং অদৃশ। বন্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি ॥ 
'ঈকা-৫১৮. অর্থাৎ হযরত জিব্রাল আলায়হিস্‌ সালাম দ্বারা, যিনি সর্বদা ভার সাথে থাকতেন । 

জীকা-৫১৯. অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযাসমূহ। 


জীকা-৫২০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর উন্মতগণও ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে পরস্পর মতভিনন থেকে যায় সমস্ত উন্নত অনুগত 
হয়নি। 


ঢীকা-৫২১. তার রাজ্যে তারই ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু হতে পারে না এবং এটাই খোদার শান। 
টীকা-৫২২. কেননা, তারা পার্থিব জীবনে প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কিছুই করেনি। 


টীকা-৫২৩. এতে আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়াত এবং তারই একত্বের বিবরণ রয়েছে। এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলা হয়। হাদীসসমূহে এর বহু 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 


চীকা-৫২৪. অর্থাৎ চিৱন্ীব ( ১৯৯৩ ৩=!১ ) এবং বিশ-সৃিকৰ্ত ও তত্যাবধানকারী । 
টীকা-৫২৫. কেননা, এটা ক্রি । আর তিনি ক্রুটি ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র 





ঢীকা-৫২৬. এর মধ্যে তার মালিকানা, | সুরা । ই বানান ET eee: 
তারই নির্দেশ কার্যকর হওয়া এবং রই |কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে কয় AIH 

ক্ষমতা প্রয়োগের বিবরণ রয়েছে। আর মধ্যে কেউ ঈমানের উপর রইলো এবং. eI গত ৪ পতন 2 
অ সক পদ্ধতিতে “পির্কা-এর খন | কেউ কাক্ষির হয়ে গেলো (৫২০); আর আল্লাহ্‌ AEs tilt 
রয়েছে এভাবে) যে. যখন সারা জাহান [ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বি্রহে লিপ ৪০৮৮ 
তার মালিকানাধীন, তখন শরীক কে ; কিন্তু আল্লাহ্‌ যা চান করে থাকেন $3:5805462)? 
হতেপারো মুশ্রিকগণ হয়ত নক্ষত্ররজির [(৫২১)। || ৬৪৪৬০] E 


উপাসনা করে, যেগুলো আস্মানসমূহে বুকু’ তলীত্রিশ 
2 


রয়েছে; সমুদ্রসমূহ, পর্বতমালা, টং TAAL 7 
০ বৃ্ষ্াজি, জীব-জড়ু এবং [২৫৪ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর পথে ঘা 
আগুন ইত্যাদির (পৃঃ করে), যেগুলো [আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো সেই ৮1 
পৃথিৱী-পৃষ্ঠেই রয়েছে যখন আসমান ও [দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা । ছুপপুর্থ ১29৮5 ৫ 
যমীনের প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ্‌র পি 

মালিকানাধীন, তখন এগ্লে' কিভাবে ০ 





উপাসনার উপযোগী হতে পারে? না ৪৩5৬025 . 
চীকা-৫২৭. এ'তে মুশরিকদের খুন | দুতারো5৭121428 





রয়েছে, ধারণা ছিলো যে, [উপাস্য নেই (৫২৩)। তিনি নিজেই জীবিত, চম্পা গ্রুপ এ. 
৮ এবং অন্যান্যদের তত্বাবধায়ক (৫২৪) । তাকে 955০ ৪৩১৬ 
দেযাহয়েছেযে, কাফিরদের জন্য সুপারিশ |লা সত ্র্পক্ষিরে,না নিল্রা ৫২৫) । ভারই, যা 5594 
েই। আল্লাহর সুখে অনুমতিত্রাঙগণ হে 185:5439835 
ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা । 1 সৈ কে, রি. Ee 
৬ হলে, নপগ, [করবে,ভরজনুমতিব্যতিরেকে ৫২৭)1(তিনি) SSIS 
ভি risen) [জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা (85884552505 
সারি |কিছু তাদের পেছনে (৫২৮) ৷ আর তারা পায়না 25558518175 
জান থেকে, কিনতু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন FESR 
ীকা-৫২৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী |(৫২৯) ৷ তার “কুরসী” আসমানসমূহ ও যমীন 55235511449 


অথবা পার্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি [ব্যাপী ৫৩০) এবং ভর জন্য ভারী নয় এ টি ভি 
ভীকা-২৯. এবংযাদেরকে ভিনি অবগত [গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ । তিনিই উচ্চ, মহা 28555748586 
করেন ভারা হলেন নবী ও রসূলগণ | মর্যাদাসম্পন (৫৩১)। 04] 
(আলায়হিয়ুস্‌ সালা) ।াদেরকে'গায়ব' আলিষ্দ = 5 

সম্পর্কে অবগত করা তাদের নব্য়তেই ___ ত ল 5 মি 
প্রমাণ । অন্য আয়াতে এরশাদ করেন_ 75 ১৯ 431৬ শু) 8 ৮5 ১৯৯: অর্থাৎ: তিনি (আল্লাহ) 
আপন অদৃশ্য বিষয়কে কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিন্তু রসূলের মধ্যে যাকে তিনি পছন্দ করেন। (খাখিন) 

ীকা-৫৩০. এতে তাঁর মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর 'কুরসী’ দ্বারা হয়ত তার জ্ঞান ও কুদরত বুঝানো হয়েছে অথবা 'আরশ' অথবা সেটাই যা 
আরশের নীচে ও সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত । আর এটাও হতে পারে যে, এটা হচ্ছে- যা 'ফালাকুল বৃক্তজ' (নভোঃমগুল) নামে প্রি 
টীকা-৫৩১. এ'তে আয়াতের মধ্যে 'ইলাহিয়্যাত' বা 'খোদাতাত্থিক জান'-এর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদির বিবরণ রয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিরাজমান, ইলাহিয়্যাতে একক, চিরঞ্জীব, আপন সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুরই স্রষ্টা বিশেষ স্থান জুড়ে থাকা এবং কোন কিছুর মধ্যে 











শুবেশ করা থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তন ও ক্ষয়পরপ্তি থেকে যুক্ত না কেউ তীর সাথে সাদৃশাময়, না সৃষ্টির কোন পরিব্ত্দ অবস্থা তাকে স্র্শ করতে 
শর । জড়-জগত ও ফিরিশৃতা-জগতের মালিক, মূল ও শাখা-এ্রশাখার অস্তিত্বদাতা, কঠোরভাবে গাকড়াওকারী, ধার সামনে অনুমতিপ্রাপ্ত বাতীত কেউ 
শাফা আতের জন্য ওষ্ঠ নড়াতে পারেনা । সমস্ত বন্ধু সম্পর্কে অবহিত- খরকাশোর ও অগ্রকাশোরও; সামগিকেরও, আংশিকেরও । তীর রাজ্য ও শক্তি ব্যাপক । 
কারো উপল, কল্পনা এবং অনুধাবনের বহু উর্কে। 

চীকা-৫৩২. আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পর ৬৮ 3 1 ৬2 81351 3 (দ্বীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তী নেই) এরশাদ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে 
যে. এখন একজন বিবেকবান লোকের জন্য নত্যকে খহণ করে নেয়ার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করার কোন কারণ বাকী থাকেনি। 





টাকা-৫৩৩. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সর্বশরথম তাদের কুফর" থেকে তাওবা ও সেটার প্রতি ঘৃণা ্রকাশ করা অপরিহার্য । এর পর ঈমান 
আনলে তা বিজ হয়। 

ভীকা-৫৩৪.. কুফর ও “গোমরাহী! 
খেকে ঈমান" ও হিদায়ত'-এর আলোকে 
টীকা-৫৩৫. দন্ত ও অহংকারবশতঃ। 
জীকা-৫৩৬, এবং সমহ পৃথিবীর 
সালতানাত দান করেছেন। এজন্য সে 
কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার 





২৩৮. হে মাহবুব! আপনি কি দেখেন নি 
তাকে, বে ইব্রাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিলো 
তার প্রতিপালক সম্বন্ধে, এর উপর (৫৩৫) যে, 
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পরিবার্ত অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করলো 
এবং প্রতিপানক হবার দাবী করতে 
লাগলো । তার নাম ছিলো-নঘকদ ইবনে 
কিন“আন। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট 
পরিধানকারী ছিলো। হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম তাকে খোদার 
ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, হয়ত 
অগ্নিকুণ্ড নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বে কিংবা 
তারপর। তখন সে বলতে লাগলো, 
“তোমার প্রতিপালক কে, যাব প্রতি ভুমি 
আমাদেরকে আহ্বান করছো?” 


টাকা-৫৩৭. অর্থাৎ দেহসমূহের মধ্যে 
মৃত্যু ও পরাণ সৃষ্টি করেন। 

োদাকে চিনেনা এমন একজন লোকের 
জন্য এটা একন্টাউৎকৃষ্টতমপথ-নির্দেশলা 
ছিলো এবং এতে বলা হয়েছিলো যে, 
স্বয়ং তোমার জীবনই তার অস্তিত্বের 
পক্ষে সাক্ষী। কারণ, তুমি এক ফোঁটা 








গ্রণহীনবীর্যছিলে। যিনি সেটাকে মানুষের 
আকৃতি দিয়েছেন এবং জীবন দান 
করেছেন, তিনিই মহান প্রতিপালক ।আর 
বল ধারণের পর পুনরায় জীবিত দেহসমূহে যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনিই পরওয়ারদিগার । তার কুদরতের সাক্ষ্য খোদ্‌ তোমার নিজের মৃত্যু ওজীবনেরমধোই 
বয়েছে। তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া পূর্ণ মতা, নির্বৃদ্ধিতা ও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যই। 

ই প্রমাণ এমনই মজবুত ছিলো যে, সেটার জবাব নমরূদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং সমবেত জনতার সম্মুখে তাকে লা-জওয়াব ও লজ্জিত হতে হবে 
জব সে তর্কের বক্র পথকেই বেছে নিলো । 

চীকা-৫৩৮. নমরূদ দু'জন লোককে হাযির করলো । তাদের একজনকে হত্যা করলো আর অপর জনকে ছেড়ে দিলো এবং বলতে লাগলো, "আমিও 
জ্াকতরাখি ও মৃত্যু ঘটাই ৷” অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়া তাকে জীবন দান করাঃ এটা তার চরম নিৰ্ধি্াপ্ণ উক্তি ছিলো । কোথায় কতল 
কর ও ছেড়ে দেয়া আর কোথায় মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা! নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে অক্ষম থাকা এবং এর স্থলে জীবিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়াকে 
জীবন দান করা বলে আখ্যায়িত করাই তার লাঙ্গনার জন্য যথেষ্ট ছিলো । বিবেকবানদের নিকট তা থেকেই একথা সুস্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম 
(সাহস সালাম) যে গ্রমাণ দীড় করেছেন সেটাই অকাট্য । সেটার খণ্ডন করা মোটেই সম্ভবপর নয়। 


ক্ৰিক বেহেহু নমরূদের জবাবের মধ্যে দাবীর আভায পাওয়া যায়, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম অ'শায়হিস সালায সেটার উ পর তাকে তর্কযোদ্ধা সুলভ পাকড়াও 
বর বললেন, “মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা তো তোমার ক্ষমতাডুক্তনয়। হে রাবৃবিয়াতের মিথ্যা দাবীদার! তুমি তদপেক্ষা সহজ কাজটা করে দেখাও, যা 








হচ্ছে একটা গতিময় দেহের গতিরই পরিবর্তন করা মাহ।" 

চীকা-৫৩৯. এটাও করতে পাঝোনি। কাজেই, রাব্বিয়াতের দাবীহ বা কোন্‌ মুখে করছো? 

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা ‘ইলমে কালাম' * (কালাম-শান্তর-এ 'মুনাযাবাহ' (তর্কযুদ্ধ) করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ঢীকা-৫৪০. অধিকাংশের মতৃসারে, এ ঘটনা হযরত ওযায়র আলায়াহস্‌ সালাযেরই। আর 'জনপদ দারা বায়তুল মুক্দদাস' বুঝানো হয়েছে 
যখন “বোখুতে নাস্র' বাদশাহ বায়তুল সুঝযা্াসকে ধ্বংস করলো আর বনী ইস্রাঈলকে হত্যা করলো, গ্রেফতার করলো এবংফ্াংস করে ফেললো, অতঃপৰ 
হযরত ওধায়ার আল্লায়হিস্‌ সালাম সেখানে উপনীত হলেন। তখন তার সাথে ছিলো এক পাত্র খেজুর ও এক পেয়াল| আঙ্গুরের রল। 

তিনি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। সম জনপদ: দেখলেন, কোন মানুষ, দেখা পেলেন | বস্তির ইযারতসমূহ ধ্বংসন্তুপে পরিষত 
দেখলেন । সুতরাং তিনি আশ্চ্যান্িত হয়ে বললেন, + 
পর জীবিত করবে?) 






অতঃপর তিনি তার আরোহণের গাধাটা সেখানে বেঁধে রাখলেন এবং বিশ্রামরত হলেন। এমতাবস্থায় তার রূহ করৃজ করে নেয়া হলো আর গাধাটাও মরে 
গেলো। এটা সকাল বেলার ঘটন । এর সত্তর বছর গর আল্লাহ তা'্বালা পারসোর বাদশাহ্‌দের মধ্য থেকে একজন বাদশাহকে বিজয় দান করলেন। তিনি 
ভাব সৈন্যদল নিয়ে ‘বায়তুল মুকাদ্দাস' পৌছলেন এবং সেটাকে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমকূপে আবাদ করলেন আর বনী ই্রাঈলের যেসব লোক বেঁচে ছিলো 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরয় সেখানে নিয়ে এলেন তার বায়তুল মুক্াাস ও লেটার চুষপর্থে তাদের বসতি স্থাপন করলো এবং ভাদের সংখ্যাও 
বাড়তে লাগলো । 


সে যুগে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ওয়ায়র আলাযহিস্‌ সালামকে দুনিয়াবানীদের চোখের অন্তরালে রাখলেন। কেউই তাকে দেখতে পায়নি। যখন ডার 
ওফাতের পর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আলাহ তা'আলা ডাকে জীবিত করলেন: প্রথমে চক্ষুদধয়ে প্রাণ আসলো । তখনো সারা শরীর 
থাণহীনছিলো। তাও তারচোখের সামনে সুরঃ ত বাকল ত দার 


জীবন্ত করা হলো। এ ঘটনা অপরাহ্ে 5 
স্যার পূর্ণ সংঘটিত হলো। [ইব্রাহীম বললো, “অতঃপর আল্লাহ সূর্য উদিত LS HELI 
আ্লাহতা আলা এরশাদ করলেন, “তুমি [করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম Ey এ 
এখানে কতদিন অবস্থান করলে?” তিনি [দিক থেকে নিয়ে এসো (৫৩৯)! অতঃপর 55515 2) + 
অনুমান করে আরয করলেন, “একদিন | হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবংআ্রাহ্‌ সৎপথ Te APO 
অথবা কিছু কম? তার মনে হলো যে, | দেখান না অত্যাচারীদেরকে । Leo I GSP 
২০. অথবা, বয়, খে অভিত্রম দিপা 


সেটা পর দিনেরই বিকেল বেলা, যেদিন 
সকালে তিনি দমিয়ে পড়েছিলেন । এরশাদ [করলো একটা জনপদের উপর দিয়ে (৫৪০) 0০০5 


করলেন, “বরং তুমি শত বছর অবস্থান 
করেছো । আগন খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ 
খেছুর ওআঙ্গুর-রসের প্রতি লক্ষ্য করো; 
তাতঅৰিকৃতই রয়েছে। তাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত আসেনি । আর নিজ গাধার প্রতি দেখো ।” দেখলেন, সেটা ছিলো মৃত গলিত: দেহের অন পরত্য্গও বিক্ষিপ্ত ছিলো । 
অস্িগুলোর শুত্রতাচমকাচ্ছিলো। তারই চোখের সামনে জন্প্রতা্ুলো একত্রিত হলো । সেগুলো আগনআপন স্থানে এসে জড়ো হলো । অস্থিগুলোর উপর 
মাংস ভবে উঠলো। মাংসের উপর চামড়া আসলো, লোম গজালো। অতঃপর তাতে রহ ফুঁকলো। সেটা উঠে দীড়ালে এবং ডাক হাকতে আর করবো ॥ 
তিনি (হযরত ওযায়র)আল্লাহত। আলার কৃদরতপ্রত্যক্ষ করলেন আর বললেন, "আমি বুবভালভাবেই জানি যে, আল্লাহ্‌ ত'আলাসবকিছু করতে পারেন।” 
অতঃপর তিনি ওঁ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে আপন মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে পেলেন। পবিত্ব মাথার চুল ও দাড়ি মুবারক সাদা ছিলো। বয়স ছিলো 
এ চল্লিশ বছর । কেউ তাকে চিনতে পারলোনা । তিনি অনুমান করে আপন বাসস্থানে পৌছলেন। সেখানে একজন দুর্বল বৃদ্ধা দেখতে পেলেন, তার পা 
গুলো অকেলো ছিলো । সে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলো । সে তীর ঘরের দাসী ছিলো ৷ তাকে সে দেখেছিলো। 

তিনি তাকে (বৃদ্ধা) বললেন, “এটা কি ওবারবের বাসস্থান?" সে বললো, “হা” তিনি বললেন, “ওযায়র কোথায়?” বললো, “তিনি লেই, হারিয়ে গেছেন 
আজ একশ বছর গত হয়েছে।” একথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করলো । তিনি বললেন, “আমি ওযায়র।” সে বললো, “সূব্হানারাহ তা কীভাবে হতে 
পারে?” তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে একশ বছর মৃতাবস্থায় রেখেছেন অতঃপর পৃনজীিত করেছেন ।” সে বললো, ““হযরত ওযায়র 
স্াজাবুদাওয়াত' ছিলেন । তিনি যা দো'আকরতেন, আল্লাহর দরবারে তা কর্ল হতো । আপনিও দো'আ করুন যেন আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাই, যাতে 
আমি আপন চোখেই আপনাকে দেখতে পারি ৷” তিনি দো'আ করলেন । সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলো । তিনি তার হাত ধরে বললেন, “উঠ। আল্লাহর 
নির্দেশে ।” একথা বলতেই তার বিকল পা-দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো। সে ডাকে দেখতেই চিনতে পারলো আর বললো, “আমি সাক্ষ্য দিছি, আপনি নিঃসন্দেহে 
ওযায়র ৷" 


সে তাকে বনী ইসাঈলের মহল্লায় নিয়ে গেলো । সেখানে এক মজলিসে তার সন্তান উপস্থিত ছিলেন; যার বয়স একশ আঠার বছর ছিলো। তার পৌত্ররাও 
























আনখ্িল্ল - > 


* ইলয়েকালাম' এর সংজ্ঞাঃ ইউনানী তর্ক শান্তর পরিবর্তে মুসলিম মদীষীগণ তার মুকাবিলায় কোরআন, হাদীস ও ইজমা ভিত্তিক যে তি শাহের ্বর্তন 
করেন সেটার নাযই ইলমুল কালাম ।" 


ছিলো, যারা বাক্যে পৌছেছিলো। বৃদ্ধা মজলিসে আহবান করে বললো, “ইনি হযরত ওযায়র তাশরীফ এনেছেন ।” মজলিসে উপস্থিত লোকজন অস্বীকার 
করলো । সে (বৃদ্ধা) বললো, “আমাকে দেখো! তারই দো'আয় আমি (সুস্থ হয়ে) এমতাবস্থায় এসেছি” 

লোকেরা উঠে ভার নিকট এলো । তার সম্ভান বললেন, "আমার সম্মানিত পিতার দু ক্র সধ্যভাণে কালো চুলের একটা 'চন্রাকৃতি' শোভা পেতো।” শরীর 
সুবারক খুলে দেখানো হলো । তখন সেটা পাওয়া গেলো । 

সেই যুগে তাওরীতের কোন কপি ছিলোনা। সেটার জ্ঞানসম্পনন তখন কেউ ওজু ছিলোনা । তিনি সমর তাওরীত মুখস্ত পড়ে শুনালেন। তখন এক ব্যক্তি 
বলেউঠলো, “আমি আমার পিতার নিকট জানতে পেরেছি যে, বোখ্তে নাস্র'-এর ুলুম-অত্যাচারের পর মেফতারীর যুগে আমার দাদা তাওরীত একস্থানে 
পাফন খরেছিলেন সেটার ঠিকানা আমার জানা আছে এ স্থানে তালাশ করার পর তাওরীতের এ দাফনকৃত কপি উদ্ধার করা হলো ।আর হযরত ওযায়র 
(আোলায়হিস্‌সালাম)আপন স্মৃতির সাহায্য যেই তাওরীত লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন সেটার সাথে শিলিয়ে দেখা হলো । উভয়ের মধ্যে একটা অক্ষরেরও পার্থক্য 
ছিলোনা। (মাল) 


সহ বল ডৰ নান হত] টীকা-৫৪১. অর্থাৎ প্রথমে ছাদসমূহ 


পতিত হলো, অতঃপর সেগুলোর উপর 
এবং ভেঙ্গে পড়েছিলো সেতলোর ছাদসমূছের || (1423320631916 (4% | দেয়ালসমূহ ধসে পড়লো। 








জীবিত করবেন আল্লাহ্‌ সেটার মৃত্যুর পর?" | ১54৬৮৯১ত৬ ীকা-৫৪২, মু দিছে 
তা হত আপ | 2 PE RELAIS | Fr পি জম ডট 
বললেন, ‘তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান | WEE ৮৪৫৫৫] সুর পানি উঠানামা করছিলো। পানি 
EE তাক 
১১ ME ES 
|আপন খাদ্য-পানীয়ের প্রতি দেখো, এখনো 09,5235 619000] | মল গেলে পা এনে খেতো। হযরত 
- = হীম 

পর্যন্ত দুগন্ধময় হয়নি, এবং আপন গাধার প্রতি 82:42 91177 | জং (আলায়হল লালা) তা তাক 
[তাকাও (যে, সেটার অস্থিগুলো পর্যন্ত সঠিক টন ১০5০৮ করলেন তখন তার মলে এ আকাংখা 
অবস্থায় থাকেনি!) এবং এটা এজন্য যে, আমি ETE IA পাব লেখবেন, মৃতকে 
১২১০ শিরা রি করা হয়। 

১ কিভাবে সেগুলোর হো আন্তাহ্র দরবারে আরয করলেন, 
[উখাল এলান করি, অতঃপর সেলোকে IPAS এস “হে প্রতিপালক! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস 


আছে যে, তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে 
এবং তাদের অঙ্গ-পরতাঙ্গুলো সামুদ্রিক 
প্রাণী ও অরণোর পশুর পেট এবং পক্ষীর 




















|করতে পারেন।' উদরসমূহ থেকে একত্রিত করবে। কিন্তু 
২৬০- এবং যখন আরয করলো ইবাহীম ৩৫ 0545 
(৫৪২), “হে আমার প্রতিপানক। আমাকে 40550821055 “ 
[দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত ক পা TE মুফ্াসসিরগণের একটা অভিমত এটাও 
|করবে।' এরশাদ করলেন, “তোমার কি নিশ্চিত 55035 ৮১১ হে, যখন আল্লাহ তাআলা হয়রত ইরা 
[বিশ্বাস নেই ৫৪৩)?" আবহ করলো, “নিশ্চিত 95৬553৩5608 | আশায়ছিস সালামকে আপন “খলীল' 
[বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি এই চাই যে, নি বন্ধু) পদে অধিষ্ঠিত করলেন, 
[আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক (৫88) ৷' তখন মানাকুলমগত (হযরত আধা 
টি 1 আলাযবহিস সালাম) রুল ইখ্যাত 
আল্লাহ্র অনুমতি নিয়ে তাকে এ সুসংবাদ 


দিতে এলেন। তিনি সুসংবাদ ভনে আত্মা তা'আলার গরশংসা বলেন আত মানাল মওতকে বলেন, “এ খলীলা হবার চিক কির” তিনি আরয বল্লেন, 
“তা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা আপনার দো'আ কবুল করবেন, আপনার শর্থনকরমে মৃতকে জীবিত করবেন” তখন তিনি এপরার্থলা করেছিলেন। (খাযিন) 
চাকা-৫৪৩. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জাত হযরত ইবরাহীম আলায়াহিস সালামের পূর্ণস্মান ওইয়াকীন সম্পর্কে তিনিজানেন।এতদুসত্বেও 
তোমার কি এ তে পূর্ণ বিশ্বাস নেই' বলে প্রশ্ন করা এ জন্য যে, শ্রোতাগণ পরশ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। আর তারা জেনে নেবে যে, এ নটা 
কোন সন্দেহের ভিত্তিতে ছিলোনা (বায়যাভী ও জুমান ইত্যাদি) 

চীকা-৫৪8. এবং অপেক্ষাজনিত অস্থির দূরীভূত হোক : হযরত ইবনে আব্বাস (গাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনৃছমা)বলেন, অর্থ হলে, এচিহ্ দারা আমার 
অন্তর প্রশান্ত হোক যে, তুমি আমাকে 'খলীল' পদে উন্নীত করেছো! 


টীকা-৫৪৫. যাতে ভাল মতে পরিচয় হয়ে যায়। 

ীকা-৫৪৬. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম চারটা পাখী দিলেন- মযূর, মোরগ, করুতর ও কাক সেগুলোকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে যবেহ করলেন । সে 
গুলোর পালকগুলো উপড়ে ফেললেন ৷ আর বীমা" বানিয়ে সেগুলোর দেহাংশগুলো পরস্পর মিশ্রিত করে দিলেন। অতঃপর এ মিশ্রিত অঙ্গগুলো কয়েকাংশে 
বিগ করলেন। একেক অংশ একেকটা পর্বতে রাখলেন । কিনতু সবকটির মাথা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখলেন । অতঃপর বললেন, “চলে এসো! আল্লাহ্র 
দির্দেশে।" এটা বলতেই অংশগুলো উড়লো এবং প্রত্যেক পাখীর অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়ে আপন আপন বিন্যাসে একত্রিত হলো; আর পাশীগুলো পায়ের 
উপর ভর করে দৌড়াতে দৌড়াতে হাযির হলো এবং আপনআপন মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে অবিকল পূর্বের ন্যায় পূর্ণাগ হয়ে উড়ে গেলো । সুবৃহানান্লাই! 
টীকা-৫৪৭. চাই ব্যয় করা ওয়াজিব হোক, কিংবা নফল; পূণ্যের সমস্ত দরজাকেই শামিল করে- চাই কোন শিক্ষার্থীকে কিতাব খরিদ করে দেয়া হোক, 
কিংবা কোন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক, অথবা মৃতদের বাহে সাওয়াব পৌছানোর জন্য তৃতীয়, দশম, বিংশতিতম ও চন্তিশতম দিবসের ফাতিহাখনির 
পন্থায় মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানে। হোক। 

চীকা-৫৪৮. উৎপাদনকারী হচ্ছেন, 


ৰবা দার 
বাবিকপকছ,আলাহতাআলাই।শঙ্ [বলা ২ 
































এরশাদ করলেন, “তবে আচ্ছা! চারটা পাখী ESTEE 
১০৯১৪৪৪ 1 নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও (৫8৫)। 52088 
মাস্আলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, | অতঃপর সেগুলোর একেক খৎ প্রতিটি পাহাড়ের 2 $ 


রূপক সম্পর্ক জায়েয বা বৈধ, যখন | উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান 
সম্পর্ক রচনাকারী আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য | করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে 
কাউকেও্ষমতাপ্রয়োগে (খোদারন্যায়) | নিজ পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে (৫৪৬): এবং 
স্বাধীন বলে বিশ্বাস না করে থাকে। এ | জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, তিতা 
জন্য এটা বলা জায়েয যে, এ উষধটা | প্রজ্ঞাময় । E 
উপকারী, এটা অপকারী, এটা ব্যথা ্ 
অপসারণকারী, মাতাপিতা লালন-পালন কু" ৮ BNE 
করেছেন, আলেম পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা | ২৬১. তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ 

করেছেন, বুযর্গগণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন |আল্তাহ্র পথে ব্যয় করে (৫৪৭) সেই শস্য- 
ইত্যাদি। সবটিতে সম্পর্ক রূপক । আর [বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ শর 
মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রকৃত কর্তা শুধু |(৫৪৮)। প্রত্যেক শীষে একশশস্যকণা (৫৪৯); £ 2 (সে 
আল্লাহই; অন্য সবটিই মাধ্যম মাত্র। | এবংআল্লাহ্‌ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার লি 15 G52 
জীকা-৫৪৯. সুতরাং একটা শস্য বীজ |জন্য চান। আর আল্লাহ্‌ পরাচর্যময়, জ্ঞানময়। olen ES 
থেকে সাতশ শস্য কণা হয়ে গেলো। |২৬২. এসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র RAL Ve 
অনুক্পভাবে, আল্লার পথে ব্যয় করলে |পথে ব্যয় করে (৫৫০), অতঃপর ব্যয় করার পর 

তার প্রতিদান সাতশ গুণ হয়ে যায়। [না খোঁটা দেয়, না ক্রেশ দেয় (৫৫১), তাদের 
চীকা-৫৫০. শানে নুযুলঃ এ আয়াত |্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে 
হযরত ওসমান গণী ও হযরত আবদুর |এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে, 
রহমান ইবনে 'আওফ (বাদিয়াল্মাহ কিছু দুহখ। 

তা'আলা আন্হমা) সম্পর্কে নাযিল |২৬৩. ভালোকথা বলা এবং ক্ষমা করা 
হয়েছে হযরত ওসমান রদিয়াল্লাহ আনহু |(৫৫২) সেই সাদক্াহ্‌ অপেক্ষা শ্রেয়তর, 
তাৰক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর 
জন্য এক হাজার উট সামগ্রী সহকারে 
দান করেন এবং হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চার হাজার দিরহাম সাদকাহ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন আর আরয করলেন- 
“আমার নিকট সর্বমোট আট হাজার দিরহাম ছিলো। এর অর্ধেক আমার নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জনা রেখেছি এবং বাকী অর্ধেক আল্লহ রায় 
হাযির করলাম।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যা তুমি দিয়েছো এবং যা তুমি রেখোছো আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয়ের মধ্যে 
বরকত দান করুন।” 


£ 














লন্ষি্প - ৯ 


শীকা-৫৫১, কৌটা দেয়াতো এটাই যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- 'আমি তোমার প্রতি এমন এমন দয়া করেছি।" আর সেটাকে ম্লান 
করে ফেলা এবং কেশ দেয়া হলো তাকে- এই বলে লঙ্কা দেয়া তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হন্ত ছিলে, ক্ষ ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর 
নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা । এটা নষি্ধ করা হয়েছে। 


ীকা-৫৫২. অর্থাৎযদি ভিক্ষুককে কিছু না দেয়া হয় তবে তার সাথে ভালো কথা বলা এবং মিষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া, যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয়। আর যদি 
সে বারবার ভিক্ষা চাইতে থাকে কিংবা কিছু মন্দও বলে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। 


শ্ীকা-৫৫৩. লজ্জা দিয়ে কিংবা উপকারের খৌটা দিয়ে কিংবা অন্য কোনরূপ ক্লেশ পৌছিয়ে। 


চীকা-৫৫৪. অর্থাৎ যেভাবে মুনাফিকদের উদ্দেশা আল্লাহ্‌র সন্তুযি অর্জন করা" হয়না; তারা আপন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য বায় করে বিনষ্ট করে 
কাল, অনুকূপভাবে তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং কই দিয়ে স্বীয় দানকে নি্ষল করোনা । 


চীক।-৫৫৫ এটা হচ্ছে লোক দেখালো, মলম সমপ্ মুলাফ্ষিকলে করতে উপ হে, যেন বারেক উপ ি ৃষ্িগোডব হবি নষ্ট পানিতে 
_সবধুরে গিয়ে ত্রেফ পাখরই থেকে যায়, তেমনি অবস্থা মুনাফিকের কর্মেরও। কারণ, বাহ্যিকতাবে পরত্যক্ষকারীগণ মনে করে যে, সেটা তারআমল (সৎকর্ম) ৷ 
আর ক্য়ামত-দিবসে সেসব আমল 

৯ 
ET বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো 
যার পর ক্রেশ দেয়া হয় (৫৫৩) আর আল্লাহ্‌ ডন! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিলোনা । 
[বেপরোয়া (অভাবমুক্ত), সহনশীল । 








'টীকা-৫৫৬. আন্রাহররাস্তায় বায় করার 
উপর। 
১ চীকা-৫৫৭. এটা নিষ্ঠাবান মুমিনের 
285 আমলসমূহের একটা উদাহরণ অর্থ 
EIA যেভাবে উচ্চড়মির উত্তম জমির বাগানে 
৯৯80 sas সর্বাবস্থায় অধিক ফলমূল জন্মায় চাই 
উপর মাটি রয়েছে, এখন সেটার উপর 3] টির ০৮৮ 


| প্ঠবান মুমিনের দানও আল্লাহর পথে 
বারিপাত হলো, যা সেটাকে শুধু পাথর; (2৩5 সভা অর বেন কলা নিন 


বি 534435130০ | শাহ্‌ তা'আলা সেটাকে বৃদ্ধি কৰেন | 
১2058] ৪২০৮, এবং মা নিত ও 


প8 ১12৮5, নিষ্ঠা সম্পর্কে অৰ্গত । 
SSAA 
Us টীকা-৫৫৯. অর্থাৎ কেউ পছন্দ করবে 


পা না। কেননা, একথা কোন বিবেকবানের 


এবংনিজেদের আতা দৃঢ় করণার্থে (৫৫৬), Ele ১1 হত ক্যা যোগার 
বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর GE Ei ডি জীকা-৫৬০, যদিও এ বাগানের মধ্যে 
(অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, 2-46 1247147243 77 | সবল ধর বৃক্ষ থাকে, কি খেজুর ও 
ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্যায়। অতঃপর যদি ts রে আঙুরের উল্লেখ এজন্যই করেছেন যে, 
চীকা-৫৬১. অর্থাৎ সে বাগান 


চু SEE এগুলো উৎকৃষ্ট ফল। 
আনন্দদায়ক, চিত্তাকৰ্ষক ওডপকারী এবং 


We TIT | শকট সতত 
SEALs ৮ চীকা-৫৬২. যাপ্রয়োজনেরই সময় এবং 


£55৭68 মানুষ এ সময় উপার্জনের উপযোগী 


থাকেনা। 
(৫৬১) এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় ১1514 ত 
নিত 340083 | জীকা-৫৬০. মার উপা্জনের উপযোগী 


ts. 1৫৮ 4 a যোজন 
থাকে (৫৬৩), অতঃপর আপতিত হলো ৬০586555501] na সম ত বার 


[উপর এক ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে ছিলো আগুন, 515 92530281 1 নির্ভর শুধু বাগানের উপরই । আর 
বাগানও অতীব উৎকৃষ্ট । 
টাই টাকা-৫৬৪. সেই বাগানতো তখন তার 
কেমন চরম দুঃখ-বিষাদ, আফসোস এবং 
মর কারণ হবে? এ অবস্থা তারই, যে সৎকার্যাদি তো করেছে কিন্তু আ্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সে এ ধারণায় 
যে, তার নিকট পৃশ্যের ভাণার রয়েছে। কিন যখন চরম প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সে কর্মসমূহকে 
হয করবেন তখন তার কতোই দুঃখ ও কতো অনুশোচনা হবে! 

দিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা কেরামকে বললেন, “আপনাদের জানা মতে এ আয়াত শরীফ কোন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?” হযরত ইবনে 
আস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহমা বললেন, “এটা উদাহরণ একজন ধনশানী ব্যক্তির জন্য, যে সৎকাজ করতে অত্যান্ত অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় 











পথ হয়ে আপন সব সৎকর্মকে নি্ষল করে ফেলে।” (মাদারিক ও খাযিন) 

চীকা-৫৬৫. এবং বুঝে নাও বে, দৃনিরা ধ্বংসশীল আর শেষ পরিণতি আবশ্যজ্জাবী। 

চীকা-৫৬৬. যাস্ত্বাল৷ঃ এ থেকে উপার্জনের বৈধতা এবং ব্যবসার পণ্য-সামত্রীর মধ্যে যাকাৎ প্রমাণিত হয়। (খাযিন ও মাদারিক) 
এটাও হতে পারে যে, আয়াত শরীফ নফল ও ফরয উভয় কার সাদবাহর ক্ষেত্রে ব্যাপক (তাকসীর-ই-আহ্মদী) 

ীকা-৫৬৭. চাই তা ফসল হোক কিংবা ফলমূল অথবা খনিসমূহ ইত্যাদি। 

ভীকা-৫৬৮. শানে নৃযূলঃ কেউ কেউ নিকৃষ্ট মাল সাদ্ক্া্রূপে প্রদান করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাধিল হয়েছে। 





















আস্তালা: সৃসান্দিক' অর্থাৎ: সাদকাহ [সার ই বাছা চত নার 
ভলুলকীর উচিৎ যেনভারামধ্যমমানের | এভাবেই সুপ হারা মারো TELE 
১২০০1 ক্র Ao 56, 
সৰ্মেত্কৃষ্ট । ধ্যান দাও (৫৬৫)। 552664498%৫ 4 
চীকা-৫৬৯. যে, যদি বায় করো এবং ক্ুকু’- নাতির 
সাদ্ৰ্বাহ দৈ ১৮52211৮2৮১ Ed 
তা ২৬৭. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র পে SIGE 
টাকা-৫৭০. অর্থাৎ কার্পণ্যের এবং [উপার্জনসমূহ থেকে কিছু দান করো (৫৬৬) তি 
যাকাত ও সাদবাহ না দেয়ার। এ | এবং তা থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হি টির 
আয়াতের মধ্যে এ রহসা রয়েছে যে, [খেকে উৎপাদন করেছি (৫৬৭) আর নিছক 3 ACME 
৮ 409৮4 বস্তুর ইচ্ছা করোনা যে, তা থেকে প্রদান is EPS 
22 
৪ 5 ঠা বন্ধ না করো। আর জেনে ন 

করে বয় বদলে গরীব হরে যাৰা [ছে তা বব BIEL 0s, 
৮৯১৯৭৮৮৪২২৭ (২৬৮০ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় নি So 
করতে বারংবার চেষ্টা করে তারাও ও |(৫৬৯)দারিদ্রেরএবংনির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার HII টি 
বাহানাই অবলম্বন করে । (৫৭০) এবং আল্লাহ তোষাদেরকে প্রতিশ্রুতি পু রি ze ৫০ 
চীকা-৫৭১. সাদকাহ্‌ দেয়ার উপর এবং bos টিন (২১৯ আরআলায Las Ss পিল 
(আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করার উ' ’ 

২০১৯০ ২৬৯. আল্লাহ্‌ হিকমত প্রদান করেন (৫৭২) eS 
চীকা-৫৭২. হিকমত দারা হয়ত |যাকেচান, যেব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সেপ্রভৃত| ওম বৈরি, 
ক্বেরআন, হাদীস ও ফিকৃহের জ্ঞান [কল্যাণ পেয়েছে এবং উপদেশ মানেনা কিন্তু পর 
বান উদ্দেশ বা তা অথবা [আশিস লোকেৱা। 195570622% 
TEER ২৭০. এবং তোরা যা বায় করবে ৫৭৩) SOM SiS 

|-৫৭৩. ভাল কাজে কিংবা [কিংবা করবে (৫৭৪) আল্লাহর নিকট রিতা 
bc [সেটার খবর আছে (৫৭৫); এবংস্বত্যাচারীদের ৰ Ss 065: 
ীকা-2৭৪.. আনুগত্যের কিংবা [কোন সাহায্যকারী নেই । ১ 253s 
অবাধ্যতার । মানত সাধারণের | ২৭১. যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা LSA 
পরিভাষায়, হাদিয়া এবং উপটৌকনকে |কতোই ভালো কথা, এবং যদি গোপনে bell AOE) 
বলা হয় এবং শরীয়তের পরিভাষায় ন তবে তা তোমাদের ৮3:21 in SFE 
“মানুত' হচ্ছে ঈন্সিত ইবাদত ও আল্তাহ্র [জন্য সবচেয়ে উত্তম (৫৭৬)। "4 78055 
নৈকট্য অরজন। এ কারণেই যদি কেউ 














পাপ কাজ করার যানত করে তখন তা নিল = ১ 

সের বিশুদ্ধ হয় না মনত খাস আল্লাহর জ্য হয়ে থাকে । আর এটাও লৈধ থে, মাত আরা জন্যে করবে এবং এনীর আ্ানার ফক্ীর- 
মিদকীনদেরকে সেই মারের ব্যহল সা করনে উদাহরণারপ, কেউ বললো, “হেপ্রতিপালক। আমি সান করলাম যে, যদি তুমি আমান অমুক 
ভেশ পর্ণ করো কিংবা অমুক অপুকে আগা লাল নো, তবে আমি অমুক গুলী আস্তানার ফকীর-যিসপক্রদেরকে খালা খাওয়াবো বিমা সেখান 
খাদেষদেরকে টাকা-পয়সা দেবো অথবা দের মসজিদের জন্য তেল কিংবা চটাই হাযির করবো” এ ধরণের যানত জায়েয হবে। রনুল মো্তার) 
চীকা-৫৭৫- তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দেবেন। 


ীকা-৫৭৬. সাদ্কাহ- চাই ফরয হোক কিংবা নফল, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র জন্যেই দেয়া হয় এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র হয়, তখন চাই 


হুকাশ্যতাবে দিক কিংবা গোপনে, উভয়ই উত্তম। 
আস্জআলাঃ কিনু ফরয সাদ্বাহ্‌ পকাশযভাবে দেয়া উত্তম এবং নফল সাদকাহ গোপনে। 
হার যদি নফল সাদ্ক্াহ্দাতা অন্যান্যদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে ুকাশ্যভাবে দেয় তবে এ গকাশ্যভাবে দেয়া ডণ়্। যোদারিক) 


চীকা-৫৭৭. আপনি সুসংবাদদাতা, ভীতি পরদর্শনকারী ও সৎ পথে আহবানকারী প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ফরয (কর্তব্য) দাওয়াত বা সৎ পথে 
স্াহ্বানের উপর শেষ হয়ে যায়। এ থেকে অতিরিক্ত চেষ্টা করা আপনার উপর নয়। 

শানে নুযূলঃ প্রাক ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবিধ আতীয়তা ছিলো । একারণে তারা তাদের সাথে আগ সুলশআদান-পদান করতেন । 
হুদলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে লেন-দেন করা ভাদের (্রসলমানদের) কাছে অপছন্দনীয় লাগলো এবং এ কারণে তারা হাত গুটিয়ে নিতে চাইলেন 
[হন ভাদের এ কর্মনীতির ফলে ইহুদীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। 


উকা-৫৭৮. কাজেই, অন্যান্যদের উপর এ দানের খৌটা দিওনা। 





নারাঃভ] টীকা-৫৭৯. অর্থাৎ উল্লেখিত 


HES SEES: এ 
3358 ] এর মধ উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যয়ের 


সত ৪৬টি সৰ্বোত্তম পাত্র হচ্ছে এসব অভাত্মস্ত 
BLOTS, SEN 
7752304242, | জিহাদ এবং আল্লাহর বন্দেগীতে নিবদ্ধ 


ISI 
EHS: টনি ব্েখেছেন। 


ই মঙ্গল (৫৭৮) এবং তোমাদের ব্যয় 29, শানে নুযুলঃ এ আমাত ‘আহলে 
ভা ন কি আহ সা চাওয়ার Bhs EY লোহার সঙ্গে অবশীরণ হয়েছে। 
এবং যে সম্পদ দেবে, তোমাদেরকে SS: 2 এসব হযরতের সংব্যা চারশতের 
পুরোপুরি (বিনিময়) দেয়া হবে, কম দেয়া হবে 2% কাছাকাছি ছিলো । তা হিজরত করে 
। ৪2৫ মদীনা তৈযাবাহয হাযির হয়েছিলেন ॥না 
নিলে 12275510009 | এৰালেওঁদেরবাসস্থানছিলো,নাআতীয়- 
চর ছানি নে 5 Md গোত্র,নাএসবহযরত বিখাহকরেছিলেন। 
৮১৮ 3 5924605) | ভালরলশূ্শসম্ আমাৰ ইখালচতই 
সোনা 20880 | আব জে 


2 করীম শিক্ষা করা আর দিনের বেলায় 
খাকার কারণে (৫৮১)। তুমি তাদেরকে 222 জিহ/দেবকাজেরতঅবস্থায় ।এআয়াতে 


২৮৮০০ IES | উপ 

5:৫৮ 54891, চীকা-৫৮০. কেননা, তাদের নিকট দ্বীনী 

20286 FA কার্যাবলী কারণে এতটুকু অবকাশ 

১4৭06 63] হিল্লা এ, ৱা চনে করে কিছু 
টে | উপার্জন করতে পারতেন 


আনি, 
| Itc 
দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও STIL | ev অর্থাত লালু তা কারে 


2 নিকট মা কৰতেল না, এ কারণে 
(৫৮৩) তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল RR 8 ১ পা 


DOSES | =a 
টীকা-৫৮২. অর্থাৎ: তাদের স্বভাবে 
ছিলো বিনয় ও নম্রতা । তাদের 



































[ভহাৱাসমূহের উপর দূর্বলতার লক্ষণ রয়েছে। ক্ষুধায় তাদের গায়ের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো। 
উক্-৫৮৩- অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করার চূড়ান্ত আগ্রহ পোষণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্যয় কর থাকে। 


আল ুষুলঃ এ আয়াত শরীফ হত আবু বর সিদ্দীক ময়লা আনছ)-এর ্রসসে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি আহ পথে চড় থা দীন 
উহা) বরচ করেছিলেন- দশ হাজার রাতে, দশ হাজার দিনে, দশ ভাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে 


'জ এক অভিমত হচ্ছে, এ আয়াত শরীফ হযরত আলী মুরতাদা (কার্রামাল্লাহু ভা'আল ওয়াজহাছ)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তাঁর নিকট শুধু 


চার দিরহাম ছিলো; অন্য কিছু গোনা ॥ তিনি এ চারটাই দান করে দিলেন- একটা রাতে, একটা দিনে, একটা গোপনে এবং একটা প্রকাশ্যে । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত শরীফে রাতের দা'নকে দিনের দানের পূর্বে এবং গোপন দানকে প্রকাশ্যে দান করার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে মে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম । 

চীকা-৫৮৪. এ আয়াতে সুদ হারায় হওয়া এবং সুদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ রয়েছে। সুদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকহত রয়েছে । 
তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ 

১মতঃ সুদের মধ্যে যে বাড়তি হণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমাণ- বিনিময় ব্যতিরেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট 
অন্যায়ই। 

২য়তঃ সুদের প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিনষ্ট করে। কারণ, সুদঝোর বিন৷ পরিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও খু লয় অপেক্ষা বহু ওণ 
অধিক সহজ মনে করে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাস মানুষের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 




















ওয়তঃ সুদপ্রচলনের কারণে পার"প্রিক 
বন্ধুত্পূৰ্ণ সপপর্কের ক্ষতি সাধিত হয়। নম সাদ রর রি দন Ee 
কারণ যখনমানুষ সুদে অত্যন্ত হয়, তখন |=৭৫- লোক, যারা সুদ খায় (৫৮৪, 38390328090 
সে কাউকেও 'কর্জে হাসান" (তত কর্জ) কিয়ামতের দিন দীড়াবেনা, কিন্তু যেমন দীড়ায় এ 3১৩ রত 
দ্বারা সাহায করা পছন্দ করেনা। |সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জিন্‌) স্পর্শ করে IEE FI a 
পাগল করে দিয়েছে (৫৮৫) । এটা এজন্য যে, ESL: 
রথ সদ খারা মানুষের স্বভাবে পড [নে চৰ > নি 
ই arin se [মতো'। আর আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন বেচা 0১952 
সুদখোর বাক্তি স্বীয় খাতকের ধংস ও রেজা 88055050] 3 
অবনতি কামনা করতে থাকে। brs in: 
[যার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে রিনি তোরে 
এতন্বতীতও সুদের মধ্যে আরো বড় বড় উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে 2 পি 
ক্ষতিরয়েহে এবংশরী়তেরনিষিদকরণ |তার জন্য হালাল (বৈধ) যা পূর্বে নিয়েছিলো 84855542495 
স্বয়ং হিকমত সন্মতই । (৫৮৬); এবং তার কাজ আল্লাহ্রই সোপর্দকৃত এআ 
সুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত. রসুল 10৫৮৭) ৷ আর যারা এখন অনুরূপ কাজ করবে, নি পি ed 
করীম সানপলাহু তা'জালা আলয়হি |তারা দোষখবাসী, তারা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হবে SOULS EY 
ওয়াসাল্লাম সুদাখোর, সুদের কার্যনিবাংক, |(৫৮৮) । sis hei oe 
সুদের কাগজপত্র লেখক এবং এর |২৭৬. আল্লাহ্‌ ধ্বংস করেন সুদকে (৫৮৯) ISN GS 
সাক্ষীণণের উপর লা'নত করেছেন আর [এবংবর্ধিতকরেন দানকে (৫৯০) এবংআল্লাহ্‌র। 6৫516854925 
এরশাদ করেছেন, “তারা সবাই গুনাহর [নিকট পছন্দনীয় নয় কোন অকৃতজ্ঞ, মহাপাপী । ৬ 1 141 ঢা 
স্কতলখানা EEE 
২৭৭... নিশ্চয় এসব লোক, যারা ঈমান, সী 5 
উন ৫ অর এই যে, বে | এনেহে সংকাজ ছে সামা EES 
জিন্যস্ত লোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে | এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের 24/2005 772 2494 
পারেনা, কাৎচিৎ হয়ে পড়তে পড়তে [প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না ২৫০৪ 
চলে, কিয়াম দিবসে সুলখোরেরও এমন | কোন শংকা থাকবে, লা কিছু দুঃখ । S SIENA 
অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার উদর আানহিল্দ - ১ 
খুব ভারী এবং বোঝাঙ্গরূপ হয়ে পড়বে । 





আর সে এ বোত্তান তারে বার বার পড়ে যাবে । হযরত সা'ঈদ ইবনে হোতা (রাদিয়াল্লাহু আশলহ) বলেছেন, “এ লক্ষণ সেই সৃনখোরের হবে যে সুদকে 
হালাল জ্ঞান করে।” 


টীকা-৫৮৬, অর্থাৎ নিষেধ হবার নির্দেশ নাযিল হবার পূর্বে যা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা। 
টীকা-৫৮৭. যা চান নির্দেশ দেবেন, যা চান হারাম ও নিষিদ্ধ করবেন, বান্দার উপর তীর আনুগত্য করাই অপরিার্য। 


টীকা-৫৮৮. মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জ্ঞান করে, সে কাফির-সর্বদা জাহান্নাযে থাকবে । কেননা, ্রত্যেক অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞানকারী 
কাফির । 


টীকা-৫৮৯. এবং সেটাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রািযা্থাহু তা'জালা আনহযা) বলেন, "আল্লাহ্‌ তাআলা তা থেকে না 
সাদৃকাহ কৰল করেন, না হজ্জ. না জিহাদ, না অন্য কোন দান (৬ ১)” 


টীকা-৫৯০. তা বর্ধিত করেন এবং তাতে বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সেটার প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ধিত করেন। 


চীকা-৯১. শানে ুষূলঃ এ আয়াত সেসব সাহাবীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাঘিল হওয়ার পূর্বে সুদী লেনদেন করতেন 
এবং সুদের লেনদেনের বিরাট অংক অন্যানাদের দারিখ্ে বাকী ছিলো। 


এর মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী দাবীও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব এবং পূর্বে নির্ধারিত সুদও এখন নেয়া 
জায়েয নয়। 


চীকা-৫৯২. এটা হৃমকি ও ধমকের ক্ষেত্রে অতিশয়তা ও কঠোরতার শাষিল। কার পক্ষে অবকাশ আছে যে, আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করার 
লনা ওকরবেঃ সৃতয়াংসে সব সাহাহী নিজেদের সৃদী দাবী ছেড়ে দিলেন এবং এরা করলেন, “আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (লঃ)-এর সাখে যুদ্ধ করার আমাদের 
সূরা £ ২ বাকারা ১০৩ সারা ত] কি সাধ্য?" এবং ভাওবা করলেন। 


1২৭৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় 14414 Az {| ঈকা-৫৯৩. অধিক নিয়ে 
[করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, 859৫৮ ওহ চীকা-৫৯৪. মূলধন কমিয়ে 





RA হত) 5৩26 চীকা-৫৯৫, কপ গ্রহীতা ঘদি অভাবঘন্ত 


১২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না os 26222 কিংবা গরীব হয়, অবকাশ 
চরো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ্‌ LR ও রে দি 


আলা রসূলের সাথে যে (৫৯২) এবং 


[01534739005 | ৰ কিংবা গণ অপি ফি 
ডি পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়াসহ সাওয়াবের 
Sy) EI কারণ হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে 
80538052086 | বৰ্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাত্াহ 
রী Eo ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
1540720140801 | তি বণ 
3553] জিতেছে, কিবা তার সণ ক্ষমা করে 
BEI $74], | দিয়েছে, আরাহ্‌ তা'আলা তাকে আপন 
RAL? $24 রহমতের ছায়া দান করবেন, যে দিন 
ED তারই ছয় ব্যতীত অন্য কোন ছায়া 
থাকৰে লা।” 


30255822887] ঈকা-৫৯৬ অর্থৎন তাদের পৃণ্যসমূহে 
লো কাসকরাহবে, না মন্দ কার্যাদি বর্ষিত করা 
AY ও sd হবে। হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু 
83055555220] তাআলা আনহমা) থেকে ৰণিত, এটা 

সর্বশেষ আয়াত, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযল 
হয়েছে এর পর হুযূর আক্দাস সাল্লা্লাহ 
রিল 51218 
রি ঢ় তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একুশ 
|e oer এ দিন হহসগতে তাশরীফ রাখেন। জন্য 
155 | এক অভিমত অনুসারে নয় রত এবং 
টা আরেক অভিযতে, সাত (রোত)। কিনতু 
৫০৮ তির ইমাম শা'আবী হযরত ইবনে আব্বাস 
২০ ৩০৮০৬ | রায়ান আনহযা থেকেবর্ণশাকরেন, 
BEL “সবশেষে সুদ সম্পাকত আয়াত নাযিল 
হয়েছে” 
কর ৫৯৭. চাই সে কর্জ বিক্রয়ের মাল হোক কিংবা বিনিময় মূল্য। হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, “বায়'ই সাল্ম” 
[| ১-৮) বুঝানো উদ্দেশ্য ৷” বায়'ই সাব্ম' হচ্ছে কোন জিনিষকে অধিম মূলা নিয়ে বিক্রয় করা হবে, আর বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ 
রর জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবার জন্য প্রকৃতি, প্রকার, গুণ, পরিষাণ, সময়সীমা, আদায় করার স্থান এবং 
জলের পরিযাণ- এসব কিছু জালা থাক পূর্বশর্ত । 
3৫৯৮. এ লিখা মৃ্তাহাব। এর উপকার এই ঘে, তুল-ভান্তি এবং ঝল গ্রহীতার অন্বীকারের আশংকা থাকেনা? 
৯-৫৯৯. নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার.কাস বৃদ্ধি করবে না, না উভয় পক্ষের কারো পক্ষপাতিত্ব করবে। 


১০০. মোট কথা হচ্ছে- কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানার়। যেমন, তাকেআললহ তা'আলা অ্ীকারনায লিখার জ্ঞান দান করেছেন, 
জজ পিবর্ণন-পরিবন্ধন ব্যতিরেকে বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সহকারে লিপিবদ্ধ করবে। এ 'লেখা' এক অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-কিফায়া' । অন্য এক 














অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-আইন'- লেখকের অবসর থাকার শর্তে, যে অবস্থায় সে ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। অন্য এক অভিষতানুসারে, 
“মুন্তাহাব'। কেননা, এতে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং জ্ঞানত পীনি মতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে অপর এক অভিমত হচ্ছে- প্রথমে 
এ 'লিখা' ফরম ছিলো। অতঃপর ০৫3৩ 5৮৫ দারা তা 'মান্সৃষ' বা রহিত হয়ে গেছে। 

টীকা-৬০১. অর্থাৎ যদি ঝণ গ্রহীতা বিকৃত-মন্তিষ্, অপরি পক বিবেক-সম্পন্, নাবালেগ কিংবা 'মৃত্যুন্ব বৃদ্ধ (শায়খ-ই-ফানী) হয় অথবা বোবা হয় কিংবা 
ভাষা না জানার কারণে আপন দাবীর কথা ব্যক্ত করতে না পারে। 

টীকা-৬০২. সাক্ষীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে আযাদ ও বালেগ হওয়া, তদ্‌সঙ্গে মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত । কাফিরদের সাক্ষা শুধু কাফিরদের পক্ষে গৃহীত। 
ভীবা-৬০৩. যাস্আলাঃ শু স্রীলোকদেরসাক্ষা বৈধ (গৃহীত) নয; যদিও তাদের সংখ্যা চার হয়। তবে, যেসব বন্তু সম্পর্বে পুকুষ অবহিত হতে পারেনা, 
লেমন সঙান সব করা, কুমারী হওয়া [সই বাকা 


এরা টস এ [তাং সা লিখে দেয়া উচিত এবহযাবউপর ম্‌ 


্রহণযোগ্য। প্রাপ্য বর্তায় সে যেন লিখিয়ে যার = vend $ রে 22525 
পর 
মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।শুধ পুরুষদের | দুর্বল হয় কিংবা পিখাতে না পারে (৬০১) তবে 3০ GIGI 
সাক্ষাই জরুরী! এতত্যাতীত অন্য সব |তারঅভিচাবক ন্যায্যভাবে লিখিয়ে দেবে এবং. 2৩ RESIS 
মর সদ [দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের 1 EIN LLG OU 
লোকের সাজান গ্রহণযোগ্য । [বধ্য হতে (৬০২) । অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ: ESN 4S UL 
(মাদারিক ও আহ্মদী) [না থাকে (৬০৩) ভবে একজন পুৰুষ এবং (9০0530025৩5 
ঢীকা-৬০৪, যাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া [দু'জন স্থীলোক; এমন সাক্ষী যাদেরকে পছন্দ: > ৯ পর 2 
সম্পর্কে তোমরা অবহিত হও এবংযাদের [করো (৬০৪), যাতে ব্্রীলোকঘয়ের মধ্যে যদি ৩৯৩৮৮০৮০৩১৯ 
সৎ হওয়ার উপর তোমরা নির্ভর করতে 54651 HINTS 
ক SEIU 
টীকা-৬০৪. যাস্আলাঃ এ আয়াত কে বার ০১১৩১০১০৯০০, 
থেকেজানাগেলো যে, সাক্ষ্য যথাযথভাবে |করে (৬০৫) এবং এটাকে বিরক্তিকর মনে 1৫1, ৩ $297,222 13 
প্রদান করা ফরয। যখন বিচার-প্রা্ী | করোনা যে, খণ ছোট হোক কিংবা বড় সেটার; ৮৯ তা SG 2 
(বাদী) সাক্ষীদেরকে তলব করে, তখন লেটার ৩৮৮ দল এু% 

দ্য ন্যায়েরকথা, এরসধ্যে সাক্ষ্য বব | 7245 রব) 2৫ 
পা 11055395205 
বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু শান্তির তদের $358892৬ | 
বিধানসমূহের মধ্যে সাক্ষীর জন্য প্রকাশ ব্যবসা সম্পন্ন হলে তানা 5৫5 20017 Ld প সদ 
কলা" কিংবা "গোপন কৰা'র ইষ্তিয়ার [লিখায় তোমাদের উপর গুনাহ নেই (৬০)।: 4. ক LE ISHS 
থাকে; বরং গোপন করাই উত্তম । |আর যখন বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী করে পাখা 

















[নাও (৬০৭), এবং না কোন লিএককে ক্ষতিখস্ত %-৮ার্ঘধ ৭2 
হাদীস শী তি বধ সরদার [করা হবে, লা সাক (বা লা লিখক SEIS % 
এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি ৬ লা ১৬০৯) 
স্ুসলমালদের দোষ-ক্রটি গোপন করে, 05 


আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পুনিয়। ও আখিরাতে তার লোহ গোপন করবেন কিনতু চরিত ক্ষেত্রে মাল লওয়ার সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব; যাতে যার মাল 
ছুরি হয়েছে তার গ্াপ্য নষ্ট না হয় অবশা সাক্ষী এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে যে, সে 'চুরি' শব্দটা উচ্চারণ করবেনা । সাক্ষ্য দেয়ার সময় এতটুকু 
বলে ক্ষান্ত হবে যে, ‘এ মাল অমুক ব্য নিয়েছে" 

ডীকা-৬০৬, যেহেতু এ ্ববস্থায় লেন-দেন হয়ে মাযলা খতম হয়ে গেছে এবং অন্য কোন আশংকা বাকী থাকেনি। অনুরূপভাবে, এমন ব্যবসাও বেচাকেনা 
বেশী যাত্রায় চালু থাকে । এবতাবস্থায়, লিখন ও সাক্ষ্য ্রক্রিয়ার অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। 


টীকা-৬০৭. এটা মুস্তাহাব ৷ কেননা, এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে। 
ঢীকা-৬০৮. 5 ৮5১ শঙ্দের (ক্রিয়াপদ) মধ্যে দু'টি রূপ হতে পারে ০৯৯২০ (অজ্ঞাত কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়াকূপ) এবং 2০4 (জ্ঞাত 


এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিক্তি পরে যেন বিক্রেতাই লিপিবদ্ধ করে মে, "আদমি বিক্রি করে নিয়েছি।' ফণের ক্ষেত্রে খ গ্রহীতা লিখবে, “আহি এ পরিমাণ 
খণবহণ করেছি।” ভাড়ার চুক্তিপত্র ভাড়াটে লিখবে “আমি অমুক বাড়ী এতটুকু ভাড়ার বিনিময়ে নিয়েছি।” ক্রেতা অথবা দাতা অথবা ভাড়াদাতা 
পিৰবেলা ৷ মোট কথা, যার উপর পপ বর্তায় তারই পক্ষ থেকে লিখা সম্পর হওয়া অপরিহার্য (তাকসী-ই-নুকুল ইরফান) 





কর্তা বিশিষ্ট ্রিয়ারূগ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা)-এর ‘ক্রিআত’ প্রথযোত্তটার এবং হযরত ওমর (রাদিয়ান্তাহু তা'আলা 
আন্হ)-এর 'ক্ড্রআত" শেষোক্তটার সমর্থক প্রথমোত ক্রিয়ারূপের অর্থ হবে- 'লেন-দেনকারীগণ লিখক ও সাক্ষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, এভাবে যে, 
ভারা যদি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকেন তবুও তাদেরকে বাধ্য করবে এবং তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত রাখবে কিংবা লেখার পারিশ্রমিক 
দেবে না; অথবা সাক্ষীর যাতায়ত খর» দেবে না- যদি সে অন্য শহর থেকে এসে থাকে।" শেষোক্ত শব্দ্ূপের অর্থ হবে- ‘লিখক ও সাক্ষাদাতা লেন- 
দেনকারীদেরকে ক্ষতি করবে না, এভাবে যে, অবসর ও সময়-সুযোগ থাকা সত্বেও আসবেনা কিংবা লেখার বেলায় বিকৃতি বা কমবেশী করবে ।' 
চীকা-৬০৯, এবং শণের প্রয়োজন হয় । 

ীকা-৬১০. এবং অঙ্ীকারনামা ও দলীলপত্র লিখার সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আস্থ' প্রতিষ্ঠার জন্য- 

চীকা-৬১১- অর্থাৎ, কোন বস্তু ঝণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান কারো 

মাসআলা এটা বুগতাহাঝ। আৰ সফরের অবস্থায় বন্ধক পলাল কা" আয়াত দ্বারা হবাণিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় হাদীস শরীফ বা 
প্রমাণিত হয়। যেহেতু রসূল করীম সাভা্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মীনা তৈয়াবার মধ্যে আপন যিরাহ যুবারক" (বর্ম অথবা যুদ্ধের পোধাকবিশেষ) 
ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে বিশ 'সা' * যব নিয়েছিলেন। 

সূরা! ২ বাকারা 5 পারত 
এবং তোষরামারা এমন করো, তবে তোমাদের ০08৮546042৩ 
পাপ হবে এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং 62 i 
তোখাদেরকে শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্‌ ১24০1450185 
জানেন 8288516 
ৰ GRETA 
২৮৩- এবং যদি তোমরা সফরে থাকো 5২. 
(৬০৯) এবংলিখক না পাও (৬১০), তবে বন্ধক 8855 
(থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত (৬১১) এবং ৩2666 
তোমাদের মধ্যে একজনের উপর অপরের 50:46 
থাকে, তবে যাকে সে আমানতদার মনে SESE SE 
(৬১২), সে যেন স্বীয় আযান ৬৫544002৬১8 















মাস্আলাঃ এআয়াত থেকে বন্ধক'-এর 
বৈধতা এবং অধিকারতুক্ত হওয়া পূর্ত 
বলে প্রমাণিত হয়। 

চীকা-৬১২. অর্থাৎ বণ গ্রহীতা, যাকে 
খাতা আমানতদার মনে করেছিলো, 
চীকা-৬১৩. এ “আমানত' ছারা “কর্জা 
বুনো হয়েছে। 

চীকা-৬১৪. কেননা, এরমধ্যেগ্রাপকের 
প্রাপ্যকে বিনষ্ট করা হয়। 

এ সন্বোধনটা সাক্ষীদের প্রতি যে, হন 
তাদেরকে সাকা প্রতিষ্ঠা ও ্রদান করার 




























প্ত্যার্গণ করে (৬১৩) এবং যেন আল্লাহ্‌কে ভয় 12,4৫4 
ক. ই ol Ea 
(৬১৪); এবং যে সাক্ষ্য গোপন করবে, 4“ টি ১১9৮৬ 
কার সা 6255 ৩539404405 5] এৱীতালের তি বা হয়েছে যে, তারা 







বেন নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় 
কোন শ্রকার দ্বিধাবোধ লা করে। 


টীকা-৬১৫, হযরত ইবনে আব্বাস 












চল্লিশ 









- আল্লাহ্রই, যা কিছু আ্বাসযানসমূহে 53323322 | ঢোদিয়াল্লাহ আলা আনহযা) থেকে 

এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর যদি CC LNG 1355 একটা হাদীস বর্ণিত যে, করীরাহ্‌ গুনাহ 
(তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু (৬১৬) তোমাদের চন] [31344315 | সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ হচ্ছে. 

রয়েছে কিংবা গোপন করো, আল্লাহ্‌ 10770548886 | আৱাহর সাথে শরীফ করা, মিথ্যা সাক্ষা 
|তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নেবেন (৬১৭) । দেয়া এবং সাক্ষা গোপন করা। 





আানাহিল - > চীকা-৬১৬. মন্দ কাজ। 


ঢীকা-৬১৭. মানুষের মধ্যে দু'ধরনের খেয়াল আসে- 


একঃ প্ররোচনারূপে ৷ সেগুলো হতে অন্তরকে মুক্ত করা মানুষের শক্তির আওতাভুক্ত নয় ৷ কিন্তু সেগুলোকে খারাপ জানে এবং কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা 
করেনা সেন্ুলোকে হাদীসেনাফস' এবং ওয়াসওয়াসাহ’ (যথাক্রমে কু প্রবৃত্তি ও প্ররোচনা) বলে। এর উপর কোন জবাবদিহি করতে হবেনা বোখারী 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকূল সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “আমার উদ্মতের অস্তরগুলোতে যে 
*ওয়াস্ওয়াসাহ্‌' আসে. আল্লাহ্‌ তা'আলা সেগুলো ক্ষম' করে দেন, যতক্ষণ না তারা সেগুলো কাজে পরিণত করে; কিংবা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা না 
করে এসব “ওয়াসূওয়াসাহ* এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নর। 

হুইঃ এ সমন্ত খেয়াল, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের অন্তরে স্থান দেয় এবং সেগুলোকে কাজে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা করে। এর উপর জবাবদিহি 
করতে হবে। বস্তুতঃ এ গুলোর বিবরণই এ আয়াতে রয়েছে। 


* এক সা’ = কেজি ১৩ খাম পরায়। 





যাস্আলাঃ কৃফরের প্রতিজ্ঞা করাও কুফর ৷ আর যদি গুনাহ্র প্রতিজ্ঞা করে মানুষ সেটার উপর অটল থাকে এবং সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা রাখে, কিনতু সে 

গুনাহ্‌কে কাজে পরিণত করার উপায়-উপকরথাদি না পায় এবং বাধ্য হয়ে সে সেটা করতে না পারে, তবে অধিকাংশের মতে, তাকে জবাবদিহি করতে 

হু । শায়েখ আবুল মনসুর তরীদী এবং শুন আইযযা হান ওয়াঈ এ অভিযতের প্রতিই দিয়েছেন। আর তাদের প্রমাণ হচ্ছে- এ আরাত 
LENE ৩৮২৯৫৩২৯৫5 ৬৮ %* এবং হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা)-এর বর্ণিত হাদীস, যার বিষয়বন 

হচ্ছে বান্দা যে গুনাহ ইচ্ছা করে; যদি তা কাজে রূপায়িত না হয় তবুও তার উপর শান্তি প্রযোজ্য হবে ॥ 

মাস্আলাঃ যদি বান্দা কোন গুনাহর ইচ্ছা করে অতঃপর সেটার উপর সে লজ্জিত হয় (অনুশোচন৷ করে) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে 

আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন। 

ভীকা-৬১৮- স্বীয় অনু দ্বারা ঈমালদারণণকে। 

টীকা-৬১৯. স্বীয় ন্যায় বিচার ছারা; 

টীকা-৬২০, ইমা যাহ্জাজ বলেছেন যে, মখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এস্রার মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ছ ফরয হওয়া, তালাব্ত, ঈলা, হায়য্‌ (রজঃস্রাব) 











ও জিহাদের বিধি-বিধান এবং নবীগণ [সুরাহ বাহার EE) লাজত 
(আলায়হিমুস সালাম)-এর ঘটনাবলী - দ্য চট টুল 
বর্ণনা করেছেন, তখন সুরার শেষ ভাগে ] অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (৬১৮) আর 555545% ১42 
এটা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম [যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন (৬১৯); এবং রং রর i 
সাত ভা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম |আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বতুর উপর শক্তিমান। ০৫০০৭ 
ওম মিনগণ এসবের সত্যায়ন করেছেন। [২২৫ রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, ফের 
আর কোরান এবং এর সমস্ত আইন- [যা ভার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার উপর £200508গ04 
কানুন ও বিধি-বিধান আল্লাহর নিকট [অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও । সবাই মান্য 2550258754৩ 
খেকে লাৰিলকৃত হবার কথা সত্যায়ন [করেছে (৬২০) আল্লাহ্‌ ১ভার কিরিশ্তাগণ, 0 
করেছেন। [তার কিতাবসমূহ এবং ভার রসূলগণকে (৬২১) ০ পা 954 
ঈকা-৮২১. ঈমানের অত্যাবশাকীয় |এ কথা বলে যে, “আমরা তীর কোন রসূলের | AEBS 
মৌলিক বিষয়াদির চারটা স্তর রয়েছেঃ [উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করিনা' RATE 52 
এক) উপর ঈমান আনা । এটা ভি এ পারব করেছে আমরা শুনেছি ও চা) 

) আর রর মান্য করেছি (৬২৩)। তোমার ক্ষমা হোক! হে 42559450757 
এভাবে যে,এ র্মেদৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যায়ন [প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে. 40 
করবে- আল্লাহ্‌ একক, অদ্বিতীয় তার পতাবর্তন করতে হবে ।? | 


কোন শরীক ওউপমেয় নেই । তারসমন্ত কি) বি: 

” ২৮৩৬. আল্লাহ্‌ কোন আত্মা | 
আর লারা ইহ) [অপি কৰেন না, কিন্তু তা াখ্য পরিমাপ তার 
রবে [জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, 


০0ওণ 














বিশ্বাস | তির ওানিলিক 
আস ও পৰ বিষয়ে মান |আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন ইন 
এবং কোন কিন্ুই ভার জ্ঞান ও কুদরত |করেছে (৬২৪)। 
বহিূর্ত নয়। আলখ্িল - ১ 


দুই) ফিিপতাদের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, দড় বিস্বাস করবে এবং যাবে যে, তারা বিদামান, নিষ্পাপ ও পবিত্র আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলগণের 
মধ্যখানে বিধি-বিধান এবং এঁশী খার্ডার তারা মাধ্যম। 


তিল) আল্লহ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা । এটা এভাবে যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্‌ তা'আলা নাখিল করেছেন এবং স্বীয় রসূলণণের নিকট ওহীরপে 
শরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে সবই সত্য এবং আল্লাহই পক্ষ খেকে। করন করীম পরিবর্তন ও বিকৃতি খেকে পরিত্র। হাম" ও 'নৃতাশা-বিহ' 
(যথাক্ৰমে, সুপ অর্থবোধক ও দ্যর্থক) আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 


চার) রসূলগণের উপর ঈমান আনা । তা এভাবে যে, এ মর্মে ঈমান আনৃবে যে, তারা আল্লাহরই রসূল (প্রেরিত), যাদেরকে আরাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের 
প্রতি প্রেরণ করেছেন । তার ওহীর আমানতদার । যে কোন ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবংসমন্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তর । আর তাদের মধ্যে একে 
অপর অপেক্ষা শ্রে্টতর । 


ঢাকা-৬২২, যেমন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে আর কাউকে অঙ্গীকার করেছে। 

ভীকা-৬২৩, টা 

িকা-৬২৬ অথাৎ অত্যেককে সংকাজের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং মন্দ কাজের আধাৰ ও শান্ত দান করা হবে এরপর আল্লহ তা'আলা য় মুমিন 
* পারা 1 ১৮, সূরা ॥ নূর, আয়াত ৪ ১৯ ঘৰ । হত রসি ক 


নমানদানেননে দো'আ প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা এভাবে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে। 
ীকা-৬২৫. এবং ভুলবশত $ (যদি) তোমার কোন হুকুম পালনে অক্ষ 
ভীকা-১. সূরা আল -ই-ইমরান মী হৈয়্যবায় নাযিল হয়েছে। এ'তে দুইশ আয়াত, তিন হাজার চারশ আশি কলেমা (পদ) এবং চৌদ্দ হাজার পাচশ 
বিশটি বৰ্ণ রয়েছে। 

চীকা-২. শানে ুযূল ঃ তাফলীয্ারুকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নাজরানবাসী শ্রতিনিখি লশেক্সশ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যা বাটজন আরোহী বিশিষ্ট 
ছিলো । তন্মধ্যে চৌদ্দজন ‘সরদার’ ছিলো এবং তিনজন সে গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা । একজন 'আন্তিব' যার নাম ছিলো "আবদুল মলীহ' । এ লোকটা গোত্রের 
আমীর ছিলোএবংতার পরামর্শ ছাড়া খৃষ্টানরা কোন কাজ করতো না । দ্বিতীয় নেতা, যার নাম ছিলো আয়হাম। এ লোকটা আপন গোত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
ও অৰ্থ বিশবয়ক প্রধান ছিলো । খাদ্য-পানীয় তথা রসদের যাৰতীয় ব্যবস্থাপনা তারই নির্দেশে হতো । তৃতীয়জন ছিলো আবু হারিসাহ্‌ ইবনে আলক্থামাহ্‌ । 
এবি খৃষ্টান সম্পদায়ের সমস্ত আলিম ও ধর্মঘাজকদের মহান নেতা ছিলো । রোমের সমাটগণ তার জবান এবং তার ধরমীয়-মহত্বর কারণে তার প্রতি 
সম্মান ও শর্ধ প্রদর্শন করতো । এসব লোক উৎকৃষ্ট ও মূল্যৱান পোষাক পরিধান করে শান-শওকত সহকারে হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
সূরা £ ৩ আল্‌ই-ইমরাল 


হেপ্রতিপলক আমাদের! আমাদেরকেপাকড়াও 
যদি আমরা বিস্মৃত হই (৬২৫) কিংবা 
[ভুল করি: হে প্রতি পালক আমাদের! আমাদের 
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সুরা আল্‌-হ-হমরান 
SBI SILI 23 





আল্লাহর নামে আরম্ভ, খিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১) । 


সূন্া আাল্‌-ই-ইমরান 
মাদানী 

















ফিরে নামায পড়তে আরম্ভ করে দিলো । 
অবসর হয়ে হুযুর আবদুদাস সাল্লাল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা 
আরম্ভ করলো। হুযূর আলায়হিস 
সানাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ 
করলেন, “তোমরা ইসলামগ্রহণ করো!” 
তারা বলতে লাগলো, “আমরা আপনার 
পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।” হুযুর 
'আলায়হিলসালাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত 
এরশাদ করলেন, “এটা ভুল, এ দাবী 
মিথ্যা । তোমাদের এ দাবী ইসলামের 
অন্তরায় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি 


বক "_ এক আছে এবং তোমাদের ক্রুশপূজা আর 
তোমাদের শূকর খাওয়াও (ইসলামের) 
পরিপন্থী ৷" তারা বললো, “যদি ঈসা 
খোদার পুত্রনা হন, তবে বলুন তার পিতা 
কে” তারা সবাই একথা বলতে লাগলো । 
হুযুর সৈয়দে আনম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ন ওয়লানলা এরশাদ করেন, “তোমরা কি 

৯ | জাল নু পিতার লাখে অই 
জাম্জসাপূর্ণ হয়?" তারা তা স্বীকার করালো । অতঃপর এরশাদ করলেন, “তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন- তার জন্য 
তু অসম; অথচ হযরত ঈসা (আও) এর উপর মৃত্যু আগমনী?” তারা সেটাও স্বীকার করলো । অতঃপর এরশাদ করলেন, “তোমরা কি জানো না 
হে. আমাদেরপ্রতিপালক বান্দাদের কর্মের তত্বাবধায়ক তাদের প্রকৃত রক্ষাকারী এবং জীবিকা প্রদানকারী?" তারা বললো, “হা ।" হুযুর এরশাদ করলেন, 
"হযরত ঈসা (আলাযহিস সালম)ও কি অনুরূপ?” (তারা) বলতে লাগলো, “না৷” এরশাদ করবেন, “তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
জাসযান ও যমীনের কোন কিছু গোপন নয়?” তারা তা স্বীকার করলো হুযুর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস সালামও কি আল্লাহর শিক্ষাদান 
তীভ এ গলোর মধ্য থেকে কিছু জানেন”" তারা বললো, "না।” হুযূর এরশাদ করবেন, “তোষরা কি জানোনা যে, হযরত ঈসা (আলারহিস্‌ সালাম) 
াতৃপর্ভে রয়ে জনুখহণকারীদের ন্যায়ই জনগ্রহণ করেছেন, অন্যান্য মানব-শিশুর ন্যায় আহার দেয়া হয়েছে, পানাহার করতেন এবং মানবীয় স্বভাব- 
কৃতি ধারণ করতেন?" তারা এটাও স্বীকার করে নিলো। চুর এরশাদ করলেন, “তবে ভিনি কিভাবে -ইলাহ্‌' (উপাস্য) হতে পারেন, যেমন তোমাদের 


* সূরার 'সমান্ত। 





৯. আলিফ-লাম-যীম। 


উট 
. আল্লাহ হন, যিনি ব্যতীত কারো উপাসনা জি 
লই (২), স্বয়ং জীবিত এবং অন্যন্যদেরকে 8445144874520 
রাখেন 























ধারণারয়েছেঃ”এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলো এবং তাদের দ্বারা কোন জবাব দেয়া সম্ভবপর হলোনা । এরউপর 'স্রা আল-ই-ইমরান'- 
এর পরার থেকে পরবর্তী আশিখানা আয়াত নাযিল হয়েছে। 
বিশেষ দ্ষ্টৰ্য ৪ আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য “হাই' (-০)-এর অর্থ 'চিরস্থায়ী', টির ৷ অর্থাৎ এমন চিরস্থায়িত্বের অধিকারী যে, তার মৃত্যু সব নয়। 
আর 'াইয়াম ( ? ৩ ) হচ্ছেন তিনিই, ঘিনি স়্ং প্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির জন্য তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে খা কিছুর প্রয়োজন হয় সব কিছুর 
ব্যবস্থা ফরেন । 
ভীকা-৩, এর মধ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের খৃ্টানও তরু রয়েছে। 
চীকা-৪. পক, সী, ফর্সা, কালো, সুশী ও কুৎসিৎ ইত্যাদি। বোখারী ও মৃসলিয শরীফের হাদীসে বর্ণিত, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তোমাদের সৃষ্টির উপাদান বৌরঘরপেই) মায়ের গর্তে চল্লিশ দিন জমা থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন “আলা অর্থাৎ: জমাট 
রক্ত আকারে থাকে। অতঃপর সমসংখ্যকদিন মাংপিণুরূপে থাকে। অতঃপরআন্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফ্ষিরিশতা প্রেরণ করেন, মিনি তার জীবিকা (রি), 
৮৮ দা রী i 
লিপিবন্ধকরেন। অতঃপর তারমধ্যে কহু |৩- তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব রি 
প্রদান করেল অতঃপর রই শপথ হিনি [ অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাষাদির 
ব্যতীত অন্য কোন মা ৰৃদ নেই, বান্দা | সম্্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও র্‌ 
ইজীল অবতীর্ণ করেছেন- SSB 20 


বেহেশ্তীদের ন্যায় আমল করতেথাকে। 
এমন কি, তার ও বেহেশতের মাঝখানে |৪. মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; 5 ১335 






























মাত্র এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ খুব নগণ্য | এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন । নিশ্চয়, এ ৯1 ১4227 
পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখন |সব লোক, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 259885808 
'আমলনামা' (যাউত্তফিরিশৃভা লিপিবদ্ধ [ অন্বীকারকারী হয়েছে (৩) তাদের জন্য কঠোর SAL 





করে গেছেন) সামনে এসে যায়। আর সে 
(দোষ বীদের ন্যারই আমল করতে থাকে । 
এরই উপর তার 'খাতিমাহ' বা শেষ 
পরিণতি ঘটে এবং সে জহান্াষী হয়। 
আবার কেউ এমনও হয় যে, সে 
লোখবীপের ন্যায় আমল করতে থাকে । 
এমনকি, তার ও দোখখের মাঝখানে মাত 
এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর 
কিতাব (আমলনামা) সামনেএসেযায়। 
আর তার ভীবন-যাপনের নকশা বদলে 
যায় এবং সে জাননাতবালীদের মতোই 
আমল করতে আর করে। এরই উপর 
তার শেষ পরিণতি ঘটে এবংসে জান্নাতে 
প্রবেশ করে” 

চীকা-৫. এর মধ্যেও বৃষ্টানদের নন্দ 
খেল) রয়েছে, যারা হযরত ঈলা 
(সলায়ছিল্‌ সালগতু ওয়াত্‌ ভাপ্লীষাত)- 
কে খোলা পু (231৩2) 
বলতো এবংভীর উপাসনা করতো 


টীকা-৬. যে গুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ ও দার্থ নেই। 
জীকা-৭. অৰ্থাৎ আহকাম" (বিধি-বিধান) -এর বেলায় সেগুলোর প্রতিই কু কনা হয় এবং হালাল ও হারামের বেলায় সেগুলোর উপর আমল (করাহয়)। 


টীকা-৮. সেগুলো কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে । সেগুলোর মাধ্য কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা আল্লাহই জানেন কিংবা যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জ্ঞান দান 
করেন। 


চীকা-৯. অর্থাৎ: পথভ্ট ও দীন লোকেরা, যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসারী 
চীকা-১০. এবং এর প্রকাশ দিকের উপর নির্দেশ দেয় কিংবা ভুল ব্যাখ্যা দান করে। বস্তুতঃ এটা শুভ উদ্দেশ্যে নর, বরং (জুমাল) 
স্ীক-১১. এবং সন্দেহ ও শান্তি ফেলায় (জুমাল) 


শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 

- আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন নেই, 
|যষীনের মধ্যে, না আসমানের মধ্যে । 9৫ SL 16] - 
৬. তিনিই হন যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন | 
[করেন মাতৃগণের গর্ভের মধ্যে যেরূপচান (8), ১১০ 
তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই, মহা-। EHS STILT 
মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময় (৫)। 

এ. তিনিই হন যিনি আপনার উপর এ কিতাব 
|অবতারণ করেছেন, এর কতেক আয়াত সুস্পষ্ট 














|আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে (১০) পথছষ্টতা 
[চাওয়ার (১১) 











জীকা-১২. নিজেদের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী; তারা ব্াখ্যাদানের উপযুক্ত না হওয়া সত্বেও (জুমাল ও খাযিন) 


চীকা-১৩. রৃতপক্ষ।(জুমাল) আর স্বীয় বন্যা ও দাশীলতাত্রয়ে যাকে তিনি দান করেন। 


ীকা-১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়ন্সা তা'আলা আন্হমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, “আমি পরিপক্ক জ্ঞানীদের (১১ ১-৯../,) অন্যতম |” 
হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) “আমি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত, যার ছার্থক আয়াত ( 4১১১ )-এর খ্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ।” হযরত আলাম 
ইব্নে মালেক (রাদিয়ান্তুহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, (তিনিবলেন,) “পরিপক্ক জ্ঞানী ( 1 ৮ ৮১15 ) 'আলেম-ই-বাআমল’কে বলা হয়, যিনি 





জুনত আলইইসনল 


১০৯ 





পারা 2৩ 


আপন জ্ঞানেই অনুসারী ।” 
মুফাস্সিরগণের একটা অভিযত এপ 























“আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি (১৫); 
সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
১৬)" এবং উপদেশ খহণ করেনা কিন্তু বোধ | 
শক্তিসম্পনরা (১৭) । 

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর 
বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে 
[হিদায়ত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে 
তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো । নিশ্চয় 
তুমি হও মহান দাতা । | 


১৬৩৮ 


65৯৩ 


0) IY 


310 060 
এর 
৪588 


৯. হেপ্রতিপালক আমাদের!নিঃসন্দেহে তুমি | Bore 
সমস্ত মানুষকে একত্রে সযাবেশকারী (১৮) WLI 


সেদিনের জন্য, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই 
(১৯) । নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্র প্রতিশ্র্্তি 
পরিবর্তিত হয়না (২০) ৷ 

৮০৯: 
১০- নিশ্চয় উসব লোক, যারা কাফির হয়েছে | 
(২১), তাদের ধনৈশ্শ্বর্য ও তাদের সন্তান-সন্ততি 


কপ) 
02 


SSSR. 


ৰ Rn 








টি 
তত 





এবং আল্লাহর শান্তি কঠিন 48 
(হে হাবীব! আপনি) বলে দিন 3202214 
অনতিবিলম্বে তোরা পরাজিত উর) IY 
এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে ৩৯১৫ 





92৩1 


ডে FEARED 














ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে (১২) এবং | CEE] যে, 'পরিপক জ্ঞানী" (৩ ০১১০১) 
এর সঠিক ব্যাস্্যা আল্লাহ্রই জানা আছে (১৩) ।|। t ঠা হচ্ছেন তারাই, যাদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট 
|আর পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা (১৪)বলে, | 28141 1056প 35| যঃ ১) আন্তাহর ভয় 


(4০1৯১), ২) মানুষের প্রতি 
বিনয়, ৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসভি এবং 
৪) নাভ্স' বা কৃতি বিপু লাখনা। 
(খোিন) 

চীকা-১৫, এমর্মেন, সেতলোআল্হবরই 
পক্ষ থেকে। আর সেটার যে অর্থই 


উদ্দেশ্য, তা সত্য এবং সেটা নাষিলকরা 
হিকমতময়। 
টীকা-১৬.  সুস্ষ্ট অর্থবোধক 


(০১১) হোক, কিংবা ঘার্থক 
(Cn) 

ঢীকা-১৭. এবং পরিপন্ধ জানসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণ বলেন- 

টীকা-১৮. হিসাব-নিকাশকিংবাপ্রতিদান 
দেয়ার জন্য। 

চীকা-১৯. সেটা হচ্ছে ্য়ামত-দিবস। 
চীকা-২০. কাজেই, যার অন্তরে বক্রতা 
আছে সে ধ্বংস হবে। আর যে তোমার 
দান ও অনুগহক্রমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় সে 
সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে। 
মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো 
যে, মিথ্যা হচ্ছে'উলহিয়্যাত' বা আল্লাহ্র 
শানের পরিপন্থী । এ জন্য মহান পৰি 
সর্বশক্তিমান খোদা তা'আলার পক্ষে 
মিথ্যা" অসম্ভব এবং ভার প্রতি এর সম্পর্ক 
নির্দেশ করা জঘন্য েয়াদবী।(মাদারিক 
ও আবুস্‌ সাউদ ইত্যাদি) 

চীকা-২১. রসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু 















তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে । 


চীকা-২২, শালেনুযূল$ হযরত ইবনে আব্বাস রাদয়ান্লাহ ডা'আলা আলহুমা খেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে হুর আক্ররাম সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তাম় কাফিরদেরকে পরাজিত করে মদীনা তৈয়াবায় ফিরে এলেন,তথন হুযুর (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত 
করে এরশাদ করলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করো যে, তোষাদের উপর তেমনই মুসীবছ অবতীর্ণ হবে যেমন দরে 
ক্বোরাইশদের উপর হয়েছিলে'। তোমরা জ্ঞাত হয়েছো যে, আমি প্রেরিত নবী । তোমরা তোমাদের কিতাবে একথা লিপিবন্ধ পেয়ে থাকো।” এর জবাবে 


তারা বললো, “ক্টোরাঈশশণ তো যুদ্ধ বিষয়ক কৌপখাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি আমাদের সাথে মুকাবিলা দ্ধ) হয়, তবে আপনি অবগতহনেন যে, যোদ্ধাগণ 
এমনই হয়ে থাকে!” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরাজিত হবে, তাদেরকে হত্যা করা 
হবে, গ্রেফতার করা হুবে এবং তাচের উপ “জিযুয়া' (18) আরোপ করা হবে। সুতরাং এখনই হয়েছে যে. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসারাষ একদিনে ছশ লোককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন. অনেককে গ্রেফতার করেন এবং থাবারবাসীদের উপর করারোপ করলেন। 

চীকা-২৩. এতে ইহুদীদেরকে সমন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সমস্ত কাফিরকে আর কারো কারো মতে, মু'মিনদেরকে । (জুমাল) 
টীকা-২৪. বদরের যুদ্ধে । 

টীকা-২৫. অর্থাৎ লবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আ'লায়ছি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রালিম্নশ্রাছ তা'আলা আন্ছম) । ভানের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩ । 
তন্মধ্যে ৭৭ জন "হাজি এবং ২৩৬ জন 'আনলার'। মুহাভিরলের ঝাডখারী (কাতান ছিলেন হযরত আলী মুরতাদা রোদয়া্তা তা'আল আন্হু) 





পার হত 


আৱ আনসারদের পতাকখারী কেম) [রাঃ ত আল্‌ ই-ইসরান চত 
হযরত সা'আদ ইৰ্নে ওবাদাহ্‌ 


























(দয়া তাআলা আনহ)। এ সম 
সৈন্য বাহিনীতেমানদু'টি ঘেড়া,সক্তটি 
উট, ছয়টি বর্স (বাযুদ্ধের পোষযাকবিশেষ) 
এবং আটটি তরবারি ছিলো। আর এ 
যুদ্ধে টৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন ।ভনযে 
ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার । 
ভীকা-২৬, কাকিরদেরসংখ্া ৯৫০জন 
ছিলো। তাদের নেতা ছিলো উত্রাহ 
ইবনে গহী আহ। তাদের সাথে ছিলা- 
একশ ঘোড়া, সাতশ উট, বহু সংখ্যক 
লোহৰৰ্ম এবং হাতিয়ার। (ভুমাল) 
টীকা-২৭. যদিও এর সংখ্যা কমই হয় 
এবং যুদ্-সাসনীর পরিমাণও নিতাই, 
নগণ্য হয়। 

ঢীকা-২৮. যাতে রবৃতত-ূজারী এবং 
খোদার উপাসনাকাীদের মধ্যে পার্থক্য 
ও স্বাতত্্য শব্দশ পায়। যেমন- অন্য 


রয়েছে তা সেটার জলা শোভা করেছি, 
যাতে আমি তানের বধ্যে যায়া উত্তম 
আমলকারী ভাবেরকে পরীক্ণ করি”) 


ভীকা-২৯. তা দ্বারা কিছুকান যাবৎ 
উপকৃতহওয়া যায়, অতঃপর বিলীন হয়ে 


৯৩০. নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো 
(২৩) দু'দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি 
[হয়েছিলো (২৪) ৷ একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ 
|করছিলো (২৫) এবং অন্যদল কাফির (২৬); 
|তাদেরকে চোখ-দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ 
|মনে করতো; এবং আল্লাহ্‌ স্বীয় সাহায্য দ্বারা 
[শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা (২৭) করেন। 
[নিশ্চয় এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য দেখে 
শিক্ষা রয়েছে। 

>. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে 
এসব শ্রবৃত্তির মায়া মহব্বত (২৮)- নারীগণ, 
|সপ্তান-সন্তৃতি, উপনে-নীে রাশি রাশি স্বর্ণ 
রৌপ্য, চিন্কিত অস্বরাজি, গবাদি পশু এবং 
ক্ষেত-খাযার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি 
(২৯) এবং সআল্লাহ্‌ হন, যার নিকট উত্তম 
[আয় স্থল রয়েছে (৩০)। 

১৩. (হে হাবীব) আপনি বলুন, আসি কি 
'ভোঙ্াদেরকে এগুলো অপেক্ষা (৩১) উৎকৃষ্টতর 


এ [বস্তুর কথা বলে দেবো? খোদাভীরুদের জন্য 


(৩৩); এবংআল্লাহ্‌বান্দাদেরকে দেখেন (৩8) 
১৬. লক লোক, যারা বলে, “হে প্রতিপালক | 
1 আমরা ঈমান এনেছি সুক্গরাৎ 
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যায়। মানুষের উচিত যেন সে পার্সিক 
সম্পদকে এমন কাজে ব্য করে, যে 





কাজের পরিণাম শুভ হয় এবং ঘোর মধ্যে) পরকালের সৌভাগ্য থাকে । 


চীকা-৩০. 
চীকা-৩১. পার্ণিব সামযী অপেক্ষা। 


জান্নাত । সুতরাং উচিৎ যেন সেটার প্রতি আগ্রহী হয় এবং স্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংসশীল পছন্দনীয় বন্তুসমূহের শি আসক্ত না হয়। 





জীকা.৩২, যাবা নীল আবাদি এবং শতক পরার অপছন্দনীয় এ ঘৃণা কত থেকে পনি 
ভীকা-৩৩. আর এটা হচ্ছে সর্বোৎ্লষ্ট নি'মাত। 
টীকা-৩৪. এবং তাদের কার্য ও অবস্থ!দি জানেন এবং তাদের প্রতিদান দেন। 


ীকা-৩৫. যারা আনুগতা ও বিপদাপনে ধৈর্যধারণ করে এবং পাগাচার থেকে বিরত থাকে। 

'চীকা-৩৬. যাদের কথা, ইচ্ছা এবং নিয়ত সবই সতা হয়। 

ভীকা-৩৭. এ'তে শেষ রাতে নামায আদায়কারীরাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন আর রাতের শেষভাগে দো'আ ইস্ৃতিণফারকারীগণও ৷ এটা একাকী খোদার ইবাদতে 
মশগুল হবার ও দো"আ কৰুল হবারই সময় হযরত লোকমান আলায়হিস্‌ সালাম স্বীয় সন্তানকে বলেন, “মোরগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়োনা যে, এরা তো 
শেষ রাত থেকে ডাকতে থাকবে আর তোমরা ঘুমে বিভোর!” 

'জীকা-৩৮. শানে নুযূলঃ সিরীয় দু'জন ইহুদী ধর্মযাজক সৈয়দে আলম সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। তারা যখন 
মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ দেখলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলেন, “শেষ মানার নবীর শহরে এই বৈশিষ্ট, যা এ শহরে পাওয়া যাচ্ছ” যখন পথিঅতন 
আস্তানা শরীফে হাষির হলেন, তখন তারা হুযুর (সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গড়ন মুবারক ও পবিভ্রতম স্বভাবপত গুণাবলীর তাওরীতের 
লাখে হুবহু মিল দেখতে পেয়ে হুযূর (দঃ)-কে চিনে ফেললেন আর আরয করলেন, “আপনি কি মুহামদ'" হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরযালেন, “হা ।” অতঃপর 


সাঃ ও আল্‌-ই-ইষরান _ চে 


১৭. ধৈর্ঘশীলগণ (৩৫), সতানিষ্ঠগণ (৩৬), 
[শিষ্টগণ, আল্লাহর রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের! 
(শেষভাগে ক্ষমাপ্রা্থীগণ (৩৭)। 

৯৮- আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য এদান করেছেন যে, ভিনি 
ব্যাতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৩৮) আর! 
ফিরিশ্ভাগণ এবংজ্ঞানীগণও (৩৯)ন্যায়নীতির 
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আরয করলেন, “আপনি কি আহমদ?” 
সালাহ তা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “হা ।" (তারা) 
আরঘ করলেন, "আমরা একটা প্রশ্ন 
করবো. আপনি যদি সঠিক জবাব দিয়ে 
দেন তবে আমর! আপনার উপর ঈমান 
নিয়ে আসবো" এরশাদ ফরমালেন, 
"প্রশ্ন করো ।” তাঁরা আরয করলেন, 
“আল্লাহ্র কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য 
(কোন্টাঃ" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে । আর এ (আয়াত)-টা 
শুনে তারা দু'জন (যাজক)ই মুসলমান 
হয়ে গেলেন। হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 
থেকে বর্ণিত যে, কাবা মু'আযযামার 
অভান্তরে ৩৬০টা মূর্তি ছিলো । বখন 
মদীনা তৈয়্যবায় এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হয়েছিলো তখন ক'বা শরীফের অত্যন্তরে 
এসব মূর্তি সাজদাবনত হয়ে পড়েছিলো । 
চীকা-৩৯. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ 
সালাম) ও ওলীগণ। 

চীকা-৪০. এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম 
গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদী ও খৃষ্টান শ্রমুখ 
কাফির, যারা তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর 





বলেদাবী করে- এ আয়াতে তাদের দাবী 
বাতিল করে দিয়েছেন। 


টীকা-৪১. এ আয়াত এসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে; যারা ইসলাম বর্জন করেছে এবং নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়ত সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। 


টীকা-৪২. তারা তাদের কিতাবসমহে বিশ্বকৃল সরদার হুর সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংস' ও গুণ দেখেছে এবং তারা চিন্তে পেরেছে 
যে, ইনি হচ্ছেন সেই নবী, যার সংার্কে আল্লাহ্র কিতাবাদিতে সুসংবান দেয়া হয়েছে। 


টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের অত-বিরোধের কারণ হচ্ছে তাদের বিদ্বেষ এবং পার্থিব সুবিধাদির মোহ। 


চীকা-৪8. অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীগণ কায়মনোবাকে] আনার বাধ্য ও অনুগত, আমাদের দ্বীন হচ্ছে- ী-ই-তাওহীল, যান বিশুদ্ধতা বোদ্‌ 
ভোমাদের কিতাবসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়া করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন 


টীকা-৪৫. যতো কাফির কিতাববিহীন রয়েছে, তারাও পড়াবিহীনদের অন্তর্ভূক্ত । তাদের মধ্যে আরবের মুশরিকগণও রয়েছে । 


চীকা-৪৬. “এবং স্বী-ইসলামের সামনে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছো? না, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্তেও তোমরা এখনো কুফরের 
উপর রয়েছে!” এটা ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটা বিশেষ পদ্ধতি এবং এভাবেই তাদেরকে সত্য দ্বীনের (ইসলাম) প্রতি আহবান করা হয়। 








টীকা-৪৭. তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পালনই করেছেন। তা থেকে যদি তারা উপকার গ্রহণ না করে, তবে ক্ষতিতে তারাই থাকবে। এ'তে হুযুর সাল্লল্াহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে শাস্তন। দেয়া হয়েছে যেন তিনি এদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হন। 


চীকা-৪৮. যেমন বনী ইসরাঈল সপধদায় সকালে অর সময়ের মধ্যে তেভালসিশ জন নবীকে শহীদ করেছিলো । অতঃপর যখন তাদের মধ্য থেকে একস 
বারো জন 'জাবিল (বাদতপরায়ণ) উঠে তাদেরকে সংকর্মের নির্দেশ দিলেন এবং সৎকর্ম থেকে নিষেধ করলেন, তখন সেদিন সন্ধ্যায় াদেরকেও হত্যা 
করলো । এ আয়াতে সৈয়দে আলম সাক্টান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যমানার ইহুদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা, তারা তাদের 
পূর্বপুরুষদের এমন নিকৃটতম কাজের উপর সন্তু । 

চীকা-৪৯. মাস্তালাঃ এ আয়াত ছারা বুঝা গেলো যে, নবীগণের শানে বেয়াদৰী করাও 'কুফব' এবং এটাও যে, এর কারণে সমস্ত কর্ম বন হয়ে যায় 
চীকা-৫০. যে, তাদেরকে আল্লাহ্র শান্তি থেকে রক্ষা করবে 

চীকা-৫১, অর্থাৎ ইহুদী সমপ্রদায়। তাদেরকে তাওরীত শরীফের জান ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যেগুলোর মধ্যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী 





ও অৱস্থাদিএবসীন-ইসলাযেরসত্যতার | সা ৩ আাশ-ই-ইমরান শী তীর 
বিবরণ রয়েছে এ কারণে, তাদের জন্য | সুতরাং তারা যদি গর্দান অবনত করে থাকে, ০০44 
বাঞ্ছনীয় ছিলো যে, যখন হুযূর সাল্লান্তাহ [তবেই তো সঠিক পথ পেরে গেছে ।আর যদি এনে 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত [মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে হাবীব!) আপনার El } 





হলেন এবংভাদেরকে স্বোরআনরীমের | কর্তব্য তো এই নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়া মাত্র oo iE 
sobs indeed (৪৭) এবং আল্লাহ্‌ বাহাদেরকে দেখছেন। 

(দঃ) ও কোরআন শরীফের উপর +_ কন 

আনবে এবং এর বিধি-বিধান পালন রী রি 

ক্রবে কিনতু দের অধিকাংশলোকতা |২১>- এসব লোক, যারা আল্লাহ্র 29545 

করেনি। এতদ্তিত্তিতে, আয়াত শরীফে |আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং 

উল্লেখিত, 1৬ দ্বারা তাওরীত 

এবং, দ্বারা কোরআন শরীফের 

কথা বুঝানো হয়েছে। 8৫258 1 
টীকা-৫২. শানে নুযূলঃ এ আয়াতের এ কতা 
শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস, ১২ , 

রোদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহা) থেকে |বিনষ হয়েছে দুনিয়া ও আবিরাতে (৪৯) এবং ১8057) ৯3501 
একবর্ণনা এটা এসেছে যে, একদা সৈয়দে | তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৫০)। 96552 
আলম সান্যান্টাহ তা'আলা আলায়হি [২৩- (হে হাবীব!) আপনি কি তাদেরকে! সিন 
ওযাসানাম বায়তুল মিদ্রাস'-এভশরীফ | দেখেন নি, যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত (ঠা 
নিয়ে যান। আর সেখানে ইহুদীদেরকে [হয়েছে(৫১)? আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহবান SEIS 
ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। নঈম [করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা SY DAELEAL 
ইবনে আমর ও হারিস ইবনে যায়দ |করে দের, অতঃপর তাদের মধ্যেকার একটা ES রি 
বললো, “হে মুহাম্মদ! সপাল্াহআলায়হি | দল তা থেকে পরান্মুখ হয়ে ফিরে যায় (৫২)। 2১828525285 








ওয়াসাল্লাম) আপনি কোন দ্বীনের উপর 
আছেন?" এরশাদ ফরমালেন, “মিল্লাত 
ইব্রাহীমী (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর ছ্বান)-এর উপর ।” তারা বলতে লাগলো, “হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম তো ইহুদী ছিলেন।” বিশ্বকুল 
সরলার সারলল্লাু তাআলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাম এরশাদ ফরঘালেন, “তাওরীত আলো! এখনই আমাদের আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে ।" এর 
উপর তারা স্থির থাকতে পারলোনা এবং অব্ীকারকারী হয়ে গেলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । এতদৃ্িত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 
কিতবল্লহ' ( ১ ৮454) যানে 'তাওরীত'। 

হযরত ইবনে আব্বাস (োদিয়ললা তা'আলা আনহুযা) হতে একটা বিবরণ এটাও এসেছে যে, খায়বারবাসী ইহুদীদের একজন পুরুষ একজন ্্-লোকের 
সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো । আর তাওরীতের মধ্যে এমন গুনাহ্‌র শান্তি-বিধি হচ্ছে ‘পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা ।' যেহেতু এরা ইহুদীদের 
খে উচ্চবংশীয় লোক ছিলো, সেহেতু তারা এদেরকে 'পাথ নিক্ষেপ'-এর শাস্তি দেয়া পছন্দ করলোনা ৷ আর এ মামলাটা তারা এ আশায় বিশ্বকৃল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারেদাের করলো যে, সম্ভবত তিনি "পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ" দেবেননা। কিনু হুযূর (সাল্লাল্াহ্‌ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন । এ কারণে, ইহদীগণ বিশু হলো এবং বলতে লাগলো, “এ পাপের এ শান্তি 
নয়। আপনি যুলুম করেছেন ।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “ফয়সালা তাওরীতের উপর রাখো!” তারা বলতে লাগলো, “এটা ইনসাফের কথা ।” তাওরীত 
আনা হলো এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সূরিয়া নামক ইহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম সেটা পাঠ করলো । এ'তে “আয়াতে বা'জ্ম' আসলো যার মধ্যে পাথরনিক্ষেপের 





আালম্বিন্প - > 





ছির্দেশ ছিলো । আবদৃন্তাহ সেটার উপর হাত চাপা দিলে| এবং সেটা বাদ দিয়ে পড়ে গেলো । হযরত আবদুল্লাং ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 
ভার হাত সরিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে শুরালেন। ইহুদীগণ অপমানিত হলো এবং সেই ইহুদী নারী ও পুরুষকে, যাবা যিনা করেছিলো, ছযুরের নির্দেশে পাথর 
নিক্ষেপ করা হলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 
চীকা-৫৩. আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে সুখ ফিরিয়ে নেয়ার 
চীকা-৫৪. অর্থাৎ চল্লিশ দিন কিংবা এক সপ্তাহ । অতঃপর কোন দুখ নেই। 
পারা ইভ] চীকা-৫৫. এবং তারা এ বলে দাবী 

০2০৫ পাঠ 270 করতো, "আমরা খোদার পুত্র ও তারই 
54/46%045 | বিজন তিনি আমাদেরকে গলাবুর 

০০১৫৩০৮০৫। কারণে শাস্তি দেবেন না, কিন্তু অতি অল্প 


সময়ের জন্য।” 





৯৫851882155 | ras a 


৬১০৯ | দন 
উস 2% 215] 4 'চীকা-৫৭. শানে নুযূলঃ মক্কা বিজয়ের 


3704, = | সললাসাাতালা 
কা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উদ্বতকে 


০১: পারস্য ও রোম সাড্াজযের রাজনের 
38৩ প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ইহুদী ও 
SS AI SY মুনাফিকর সেটাকে খুবই দুঃসাধ্য মনে 
০৮৩৫5 


করলো এবং বলকে লাগলো, “কোথায় 
পু ৮- টি মুহাত্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
25: | অলরাহ ওয়াসাল্লাম)! আর কোথার 
নাও ৷ আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং আত... পারস্য ও রোম সাম্াজাঘয়! সেই সম্রাজ্য 
(যাকেচাওলাঞ্চনা দাও ।সমস্ত কল্যাণ তোমারই aX RE ৫ দু'টি বড়ই শক্তিশালী ও অতীব 
সংরক্ষিত।” এর জবাবে এআযাত সরীক্ষ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হুযুর 
%4555 22872 সাললাল্লাতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
রি এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়েছিলো । 
৩৫৫72502318 
টি ও 25 টীকা-৫৮-. অর্ধাৎ কখনো রাতকে 
ন দীর্ঘায়িত করো, দিলকেও্যস করো । আত্ম 
EO | ক্লে পিল নৰ্মিত করে বাডকে 
০৯ ০৯ > 99 ৯4, | ত্রাস কয়ো। এটা তোমারই কুদরত । 
93 সুতরাং পারসিঞ্ এ রোমানদের হাত 
14555. চি টি থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হযরত 
সুদ মোন সাল্লান্রাহু তা'আলা 
আলায়ছি ওয়াসাপ্ামের গোলামদেরকে 














দান কৰা তার কুদরতের পক্ষে অসাধ্য কিস্রে? 


ঢীকা-৫৯. ‘জীবিত থেকে মৃত বের কলর" এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানব-জাতিকে মৃত বীর্য থেকে এবং পাশীর জীবিত ছানাকে রৃহবিহীন ডিষ থেকে, 
আর ভীবিত আত্মা-সম্পসু'মিনকে সত আত্মাসম্পন্ন কাফির থেকে (সৃষ্টি করা)। 

আর “জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানুষ থেকে রূহ-বিহীন বীর্য এবং জীবিত পাখী থেকে প্রাণহীন ডিম; আর জীবিত-আত্মা 
ঈমানদার থেকে মৃত-আঘা কাফির (সৃষ্টি কনা)। 

চীকা-৬- শানেনুযূলঃ হযরত ওবাদাম্‌ ইলে সামিও (রাদিয়া্লাহু আংআলা আনহু) আহ্যাৰ যুদ্ধের (খন্দক্র যুদ্ধ) দিন সৈয়লে আলম সাল্ান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওনাসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, “আমার সাথে পাচশ ইহুদী রয়েছে, যারা আমার সাথে বন্ধৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ ৷ আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমি 


শক্তুরমুকাৰিলায় তাদের থেকে সাহায্য গহণ করবো ৷" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবংকাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। 


টীকা-৬১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম । তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে রহ ণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিযূলক লেন-. 
দেন করা অবৈধ । 

অবশ্য, যদি প্রাণ বা সাপের তয় থাকে, এমনি পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক বাবা জায়েয। 

ডীকা-৬২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্ষের প্রতিদান লাভ করবে এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না। 

চীকা-৬৩. অর্থাৎ যদি আমি এ মন্দ কাজটা না-ই করতামঃ 

চীকা-৬৪. এ আয়াত থেকেজানা গেলো [ সূরা ৩ জাল্‌ই-ইমরান ১১৪ নার্ভ 
যে, আল্লাহর ভালবাসার দাবী তখনই [আর যেব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তার Ss TESS 
সত্য হতে পারে, যখন মানুষ বিশ্বকৃল | কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোষরা দি TERY রী 
সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি [ভাদেরকে কিছুটা শংকা করবে (৬১); এবং | 2০ 
ওয়াসাল্লামেন। অনুসারী হয় এবং হুযূর | আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় arses 
(দঃ)-এর আনুগত্য অবলঙ্কা করে। [প্রদর্শন করছেন এবংপ্লাহ্রই শুতি্রত্যাবর্তন টু 2 
শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস [করাতে হবে। র্ £5 
(রাদিয়্যাহ তা'আলা আনহুম) থেকে |২৯- (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি BIS GU EG 















বর্জিত আছে যে, রাসূলে করীম সালাহ |তোমরা আপন অন্তরের কথা গোপন করো PEARLS 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম |কিংবাপ্রকাশকরো- আল্লাহ্‌ সবই জানেন এবং এ ELSES রি 
কারাইণদের নিকট দাড়ালেন,যারাকা'বা [জানেন যা কিছু আসযানসম্হে রয়েছে আর যা ৮০৪ 082০3: 
রো রতি স্থাপন করেছিলো এবং | কিছু যনে রয়েছে এবং গ্র্যে কিছুর উপর 


সেগুলোকে সুসজ্জিত করে সাজদা 
করছিলো । হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, 
“হে ্বোক্লাইশ গোস্রক়া! আল্লাহ্র শপথ), 
তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত 
ইন্বাহীম ও হযরত ইসমাঈল 
(আলায়হিমাস সালাম)-এর দ্বীনের 
পরিপন্থী হয়ে বসেছো।” কোরাইশগণ 
বললো, “আমরা আল্লাহর মৃহাব্বতেই এ 
বোত্গুলোর উপাসনা করছি, যাতে 
এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকটো 
পৌছায় ।” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ 
নাখিল হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, 
আল্লাহ্র ভালবাসারদাবী বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাষের 
অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে 
খহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি এ দাবীর 
প্রমাণ দিতেচায়, সে যেন হুযূর (সাল্লাল্রাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 


আল্লাহ ক্ষমতা বয়েছে। 
৩০. যেদিন প্রত্যেকে, যেই ভাল কাজ করেছে: 
[তা উপস্থিত পাবে (৬২) এবং যে কোন মন্দ কাজ 
(করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা 
[করবে, 'হায়। যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে 
দূর ব্যবধান থাকতো (৬৩)!” এবং আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন 
|ক্রচছেন; এবং আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি দয়র্দে। 
ক্রক* 
০৯. হে মাহবূব! আপনি বলে দিন, 'হে| 
(মানবকৃল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে 
থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে ভালবাসবেন (৬৪) এবং 
তোমাদের শুনাহ্‌ ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু।' 
(০২. আপনি বলে দিন, “হকুষ মালা করো ০৫ ot 
আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (৬৫) ৷” অতঃপর যদি তারা SO 512 











লা সুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্র পছন্দ হয় না GAN EI 
উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু "ন cE 

রতি পূজারী হযুরেরঅবাধ্য এবংসআন্লাহ্র | ৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মনোনীত করেছেন। IEG sss Eat 
হর আছ [রূহ হে এবংইমরানের EAMG 





|বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ব-জগত থেকে (৬৬) ।|| 05455750179 
[ ft 


মানিল - ৯ 





ঢীকা-৬৫. এটা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার 
প্রতীক এবং আন্তাহ তা আলার আনুগত্য 
রসূলের আনুগত্য ছাড়া হতে পারেনা । বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি আমার অনাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে” 
চীকা-৬৬. ইহুদীরা বলেছিলো, “আমরা হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্‌ ও হযরত যা" ক্ব (আললায়হিমুস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত 
এবং তাদেরই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব হযরতাকে দ্বীন 
ইসলাম সহকারে মনোনীত করেছিলেন এবং 'হে ইহুদী! তোমরা ইসলামের উপর নও। কাজেই, তোমাদের এ দাবী ভিত্তিহীন ৷ 











ঈন্দা-৬৭. তাদের মধ্যে পারস্পরিক বংশগত সম্পর্কও রয়েছে এবং এসব হযরত একে অপরের সাহায্য সহযোগীতাকারীও । 

ঈন্দ-৬৮, মনা" দু'জন ছিলেন। একজন হলেন- ইমরান ইব্নে ইয়াসহাব ইবনে ফাহিল্‌ ইবনেলা-ওয়া ইল য়া কৃব। ইনিতো হযরত মূসা ও হযরত 
হল (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। দবিতীয়জন- ইমরানহব্নে মাসান ইনিহষরও ঈসা (আশায়হিস্সালাু ওয়াস সালাম)-এর মাতাহযরত 
হলাম (আলয়হাস্সালাম)-এর পিতা ছিলেন। উর ইমরানের মধ্যে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান ছিলো। এখানে হিয় ইমরানের কথা বুঝানো 
হে তার বিবি সাহেবার নাম হল্লহ্‌ বিনতে ফা-ক্যা, যিনি হযরত মরিয়ম আলায়হাস্‌ সালামের মাতা ছিলেন। 

ঈন্প-৬৯. এবং তোমার ইবাদত ব্যতীত পৃথিবীর কোন কাজ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেনা । -বাফতুলমুক্্দাস'-এর খিদযত তার দায়িত্বে থাকবে 
আলেমগণ ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ 


হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) ও হযরত ইমরান উভয়ে পরস্পর ভায়বা ছিলেন। ফাকৃযার বন্যা ঈশা' ॥ তিনি হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্‌ সালামের 
হাতা ছিলেন। আর তার বোন হান্নাহ, যিনি ফাকুযার দ্বিতীয়া কন্যা ও হযরত মারয়াম খোলায়হাস্‌ সালাম)-এর মাতা, হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন। 
দীর্ঘদিন যাবৎ হানার গর্ভে কোন সন্তান 
iz BEE ডার্টি বি চিনিয়ে 
5 0246204355573 | শপশীতহলেনএবংনিরাশহয়ে পড়লেন 
81] ৭ ছিলো সালেহীন বা নেক্কার' 
সিন... লোকদের খান্দান।তারা সবাই আল্লাহর 
১১73 474 TE মাককুল বান্দা ছিলেন। একদিন হান্নাহ 
212 | একট পাছ হারা এৰটা পাৰী 
EG ss Ls 
সেবায় থাকবে (৬৯) । সুতরাং তুমি ৩ | পি, 9১4 
নিকট থেকে কবুল করে না? SAAS | ক্রঙ্ছলো। 
কবুল ৩ 21542 গত? ১৭১০৭ 
দরবানেপ্রার্থনা করলেন, “হেএতিপালক! 
৩১০৩6655448 | বিঅমাকেসভানদানকরো,জবে 
উরি নিত হিল আমি তাকে বায়তুল মুক্ান্দাসের খাদিম 
প্রসব করলাম (৭০)।* এবংআল্লাহ্র ১5! ৬৪ | ছিসাবেনিয়োগ করবো এবং এখিদমতের 


জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। এবং 45501205545 | জনাই হাযির করবো" 


পুত্র সন্তান, যা সে চেয়েছিলো, এ কন্যা AACE রো রো 
মতোন (৭১)। 'এবংআমিতারলাম 3425 | জন তিনি অব হলেন এবং এ 
(593548415. - | ব্জতকরলেন,জখনতীরহাীবলমেন, 
স/?2 7৯১৪ ০3 | "হখি একি করনে? যদি কন্যা সন্তান 
9১23৬১525 | শালা করে তবে সে এর উপযোগী 


৭. অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক ০৪ 125,(4441414227 | বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য 
কুল কমলেন (৭৩) ভে] রগ করা হতো আর মেয়ের রী: 














পুরুষদের সাথে অবস্থান করতে পারতো 
= বলে এর উপযোগী মনে কলা হতোনা । এ কারণে, ভাদের উতয়ের মধ্যে ভারী দুক্িভা্ সঞগার হলো। আর ছানার পর্ভহুসন্তান বের পূর্বেই ফ্যযত 
ইমরানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। 

নল-৭০, হাহ এ বাক্যটা ওরে বলেছিলেন এবং তীর মনে বেদনা ও দুরে সর হলো ৷ কারণ, যখন কন্যা সন্তান জনা করেছে তখন মানত 
কভার পূরণ করা হবে৷ 





ভীকা-৭১. কেননা, এ কন্যা আল্লাহ্‌র দান এবং তার অনুষ্রহক্রমে, পুর সন্তান অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা রাখে। এ সাত্বেজাদী ছিলেন- হযরত মার্য়াম । 
জার তিনি সমসায়, সমস্ত মেযেলোকের মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার অিকারীলী ছিলেন 

ঈকা-৭২. 'মারয়াম' মানে- ‘জা-বিদাহ্‌' বা 'ইবাদতপরায়ণা'। 

ঈন্ষা-৭৩. এবং মান্নুতের মধ্যে পুত্র-সম্তানের স্থলে হযরত মার্যাম (আলায়হাসূ সালাম)-কে কবুল করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার প্রক্ষণেই হান্নাহ্‌ (হযরত) 
অনুযান(্োলায়হাস সালাম)-কে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুক্বাদাসের আলেঘাদের(আহ্বার) সামনে এনে রাখলেন এসব আলেম (আহ্বার) ছিলেন 
হর হারূন (আলায়হিস্‌ সানাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত। আর বায়তুল মুকানদ্দাসে এদের পদ-মর্যাদা তেমনই ছিলো যেমন রয়েছে কা'বা শরীফের 


* কোরজ্বান করীমের মধ্যে হযরত মার়্ায ব্যতীত আনা কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি । তেমনিভাবে, রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের এবংহযরত, 
সাদ ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নামও উল্লেখিত হয়নি । এ আয়াত থেকে বুঝা শেপে। খে, মাও সন্তানের নাম রাখতে পারে । এটাও বুঝা গেলো যে, 
সমান নতি উত্তম নাম রাখা উচিত ।(তাফ্সীর-ই-নূরুল ইরফান) 





“হাজিব" বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ৷ যেহেতু হযরত মার্য়াম (আলায়হাস সালাম) তাদের ইমাম ও তাদের নিকটাত্বীয়ের কন্যা ছিলেন এবং দের বংশ 
বনী-ইত্রাঙ্গলের মধ্যে খুব সন্ত ও ও আলেমদেরই বংশ ছিলো, সেহেতু তারা সবাই, যাদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ, হযরত যার্য়ামকে খহণ করার ও তার 
তত্বাবধানে দায়িত্ব নেয়ার রতি আহ প্রকাশ করলেন । হযরত থাকার (আলায়হিস্‌ সালাম) বললেন, “আমি তাদের সবার মধ্যে অধিক হকদার । ফেলল, 
আমার ঘরে তার খালা রয়েছেন” এবিষয়টার নিষ্পত্তি এভাবে হলো যে, লটারীর আয়োজন করা হলো । লটারী হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালামের 
নাম বের হলো। 

চীকা-৭৪. হযরত মাৱ্যায় (আলায়হাস্‌ সালাম) একদিনে এ পরিমাণ বেড়ে উঠতেন, যতটুকু অন্যান্য শিশু এক বছরে বাড়তো । 

চীকা-৭৫, বে মৌসুমী ফলমূল, যেগুলো ৰেছেশৃত থেকে অৱতীৰ্ণ হতো এবং হযরত মার্য়াম (আশায়হাস্‌ সালাম) কোন মহিলার প্তন্য পান করেননি। 
চীকা-৭৬, হত মাদাম (সআলায়হাস্‌ সালাম) নিতান্ত শিক বয়সে বা বলেছিলেন যখন তিনি দোলনায় লালিত হচ্ছিোন; যেমনিভাবে, তাই সন্তান 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) একই অবস্থায় (নিতান্ত শিশু বয়সেই) কথা বলেছিলেন। 

সস্তা; এআয়াত আউলিয়া কেরামের 
কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা)-এর পক্ষে | সূরা £ ৩ ভাল-ই ইরান ত নর ঃত 

















প্রমাণ যে. আল্লাহ্‌ তা'আলাতীদের মাধ্যমে | ES ক 
অলৌকিক কার্যদি প্রকাশ করেন ।হ্যরত | এবংতাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন (৭৪) নও 
যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম) যখনএটা! | এবং তাকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে দিলেন। র্দাণতত এ ৰাত দে 
দেখলেন তখন বললেন, “যেহ পির যারা তার নিকট তার লাবায পড়ার | EULESS 
স্ষ-পক্তিান সত্তা, হেত) মাদাম | স্থানে যেতো তখন তার নিকট নতুন রিষ্ক্‌ | ENE teenie 
(আলায়হাস্‌ সালাম)-কে অসময়ে, বে- | পেতো (৭৫) । বললো, “মরিয়ম! এটা তোমার | 16768032406 
মৌসুম এবং কোন মাধ্যম বযতিরেকেই [নিকট কোথেকে আসলো? বললো, ‘সেটা পা 
ফলমূল দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় | আল্লাহর নিকট থেকে" নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ যাকে 524980১5৩5৯ 
এর উপরও শক্তিমান যে, আমার বন্ধা | ইচ্ছা অগণিত দান করেন (৭৬)। EEE SH) 
স্ত্রীকে নতুনভাবে সুস্থতা (সন্তান ধারণের | ৩৮. এখানে (৭৭) প্রার্থনা করলো যাকারিয়া সা (ENGR 
যোগাভা) দান করবেন এবং আমাকে এ [আপন প্রতিপালকের নিকট । আরয করলো, ISIE EIS 
বার্ধক্য (সন্তান লাভের আশা) নিশেষ [হে প্রতিপালক! আমাকে তোষার নিকট থেকে ES OHA ECE 
হবার পরও সন্তান দান করবেন" এ | প্রদান করো পবিত্র সন্তান । নিশ্চয়, তুমিই in SP Roba nti 
ধারণায় তিনি ্রাথনা করেছিলেন, যার প্রার্থনা শ্রবণকারী।' (96০৮০ 
বিবরণ পরবর্তী আগতে আসছে। [৩৯ তখন ফিন্িপতাগণ তাকে সাড়া দিলো হার্ড 
ভীকা-৭৭. অর্থাৎ বায়তুল মুকা্দাসের | এবংসেআপন নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৮১১১০ 
যেহরাবের অভ্যন্তরে দরজা বন্ধ করে [নামায পড়ছিলো (৭৮), “নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ 201৬9 
প্রার্থনা করলেন আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যাহ্য়ার, যে আল্লাহ্‌র 2446০, ব্রি 
ডীকা-৭৮. হযরত যাকারিয়া আলায়হি [পক্ষ থেকে একটা কলেমার (৭৯) সত্যায়ন 24655 ডি ০ 
সাপাম শীর্ষস্থানীয় আলেম (জ্গনী) [করবে এবং সরদার (৮০) ও সব সময়ের জন্য 59১৩ 
ছিলেন । ক্বোরবানী্মৃহ আল্লাহর দরবারে 











তিনিই পেশ করতেন এবংমসজিদ শরিফে আসব ১ 


করতে পারতোনা। যখন তিনি মেহরাবের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল ছিলেন এবং বাইরে লোকেরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন 
দরজা বন্ধ ছিলো। হঠাৎ তিনি একজন সাদ! পোষাঞ পরিহিত যুবককে দেখতে পেলেন । তিনি ছিলেন হযরত ভিতাঈল (আলায়হিস সালাম) । তিনি ডাকে 
সন্তানের বুসংাপ দিলেন, যা 15 2 5, 3) (নিষচ় আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন)-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ীকা-৭৯. ‘কলেমা দ্বারা হযরত মার্য়াম-তনয় হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাকে আ্রাহ্‌ তা'আলা ১ কুন 
অর্থাৎ হয়ে যাও?) বলে, পিতার মাধাম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন । আর ভার উপর সর্বহুখমে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়নকারী হযরত াহমা (আলায়ছিল্‌ 
সালাম)-ই ছিলেন, যিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। তারা পরস্পর খালাত তাই ছিলেন। 

হযরত সাহা (আদ্লায়হিস্‌ সালাম)-এর মাতা (একদিন) আপন বোন হযরত মার্য়ামে সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন । তখন ভাকে নিজের অভ্তরসত্ব হবার 
কথা জানালেন। হ্যরত মার্যাম (আলাযহান সালাম) বললেন, “আমিও অন্ত ঃসত্বা ৷” হযরত য়াহ্যার মাতা বললেন, "হে মাব্যাম ৷ মনে হচ্ছে যে, আমার 
গৰ্ভস্থ সন্তান তোষার গর্ভস্থ সন্তানকে সাজদা করছে।” 

চীকা-৮০. 'সাইয়োদ' ও সরদারকে বলা হয়, যার সেবা ও আনুগত্য করা যায়। হযরত য়াহয়া (আলায়হিস সালাম) মু 'মিনদের সরদার এবং জ্ঞান, 
সহনশীলতা ও ধর্মপরায়ণতায় তাদের সরদার ছিলেন। 


ক্ষা-৮১. হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম] আশ্চর্যািত হয়ে (একথা) আরয করেছিলেন। 


ট্টিকা-৮২. এবং বয়স একশ বিশ বছরে উপনীত হয়েছে। 


ঈরকা-৮৩. তার বয়স হয়েছিলো আটাননকবই বছর । প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এই- “সন্তান কিভাবে দান করা হবে? আমার যৌবন কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া 
বে? আর ীরবন্ধযাতৃও কি দ্রীতৃত করা হবে? না, আমাদের উভয়ে আপন আপন অবস্থায় থাকবো?" 


ঈ্দ-৯০. বার্ছকে সন্তান দান করা তার কুদরতের পক্ষে অসন্তৰ কিছুই নয়। 
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থেকে বিরত থাকবে এবং নবী, 
খাস বান্দাদের মধ্য থেকে (৮১)।' 

/০- বললো, “হে আমার প্রতিপালক! আমার 
কোথেকে হবে? আমার তো বার্ধক্য 
শে পৌছেছে (৮২) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা || 
(৮৩) ৷' এরশাদ করলেন, “আল্লাহ্‌ এভাবেই 
রেল, যা চান (৮৪) ৷' | 
>. আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! 
জন্য কোন নিদর্শন করে দিন (৮৫)!' 
করলেন, *তোমার নিদর্শন এই যে, 
'দিনপর্যন্ত তুমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা 
, কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং আপন: 
তিপালককে খুব স্মরণ করো (৮৬); এবং. 
ও প্রভাতে ভার পবিত্রতা ঘোষণা 























তোমাকে মনোনীত করেছেন (৮৯) ৷' 
১৩. “হে মার্য়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুষে 
মানব সহকারে দণ্ডায়মান হও (৯০) এবং তার 


৪. এ গুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যেগুলো আমি 
আপনাকে বলে থাকি (৯১) এবং 


থাকবে । আর আপনি তাদের নিকট 
না যখন তারা বাদানুবাদ করছিলো! 
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চীকা-৮৫. যা দ্বারা আমি স্বীয় বিবির 
সন্তান প্রসবের সময় সম্পর্কে অবগত 
হবো, যাতে আমি আরো অধিক শোকর 
ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই । 
টীকা-৮৬. সুতরাং তেমনিই হলো যে, 
লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা থেকে 
তাঁর বরকতময় বাকশক্তি তিন দিন পর্যন্ত 
বন্ধ ছিলো । তবে, “তাস্বীহ' ও ‘যিকর’ 
করতে সক্ষম ছিলেন। বহুত? এটা এক 
মহান মু'জিযা (অ্বলোকিক ব্যাপার) যে, 
যায় মধ্যে অস-পতঙগ সুস্থ থাকে এবং 
মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা 
ঘোষণার (তাস্বীহ ও তাকুদীস) 
কলেমাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে কিনতু 
লোকজনের সাথে কথোপকথন হতে 
পারেনা আর এ নিদর্শন এজন্য স্থির করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এ মহান অনু্থহ 
ও *শোকর' ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তায় 
রত নাহয়। 

ভীকা-৮৭. যে, নারী হওয়া সত্বেওবায়ডুল 
মুকাদাসের খিদযতের জনা মান্নতের 
মধ্যে কৰল করেছেন এবং এটা তিনি 
ব্যতীত অন্য কোন নারীর ভাগে; 
জোটেনি ৷ অনুরূপভাবে, তার জন্য 
(বেহেশ্ভী বিষক্‌ প্রেরণ করেনএবং হযরত, 
যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে গার 
তত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হযরত ঘার্যাম 
(আলায়হাস সালাম)-এবই বিশেষত্ব । 
চীকা-৮৮. পুরুষের স্পর্শ থেকে এবং 
গুনাহ্‌ থেকে। কারো কারো মতে, 
নীল অবস্থান (১:০১ ০১০) 
থেকে। 

চীকা-৮৯. যে, পিতা বাতিরেকেই পুত্র 
দান করেছেন এবং ফিরিশ্ভাদের বাণী 
শুনিয়েছেন। 


চঈর-১০. যখন ফিরিশ্তাগণ এটা বললেন, তখন হযরত মারৃয়াম (আলায়হাস সালাম) এতো দীর্ঘসময় যাবৎ দণ্ডায়মান রইলেন যে, তার বরকতময় 
ন্ঘগল ফুলে গিয়েছিলো । এমনকি পা দু'টি কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। 


1-৯১. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আস্তহ তা'আলা আপন হাদ্ীব সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপৃশোর জ্ঞান দান করেছেন। 
সটীর্চ৯২. এতদ্সত্তেও এসব ঘটনা সম্পর্কে তার সংবাদ দেয়া এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে। 


চীকা-৯৩. অর্থাৎ একটা সন্তানের, 
টীকা-৯৪. আভিজাত্য ও যর্াপাস্পনন 
ীকা-৯৫. আল্লাহ্র দরবারে । 
ঢাকা-৯৬. কথা বলার বয়সের পূর্বে 


চীকা-৯৭. আসমান থেকে অবতরণের পর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ 
করাবেন । যেমন-হালীস শরীফসমৃহে বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 


টীকা-৯৮. এবং নিয়ম হচ্ছে যে, 3 করেই সনি দন বিবার 


না এভাবে পুরুষ ছাড়াই? 


ীকা ৯৯. যা আমার নব্যতের দাবীর 
সত্যতার প্রমাণ । 

ডীকা-১০০, যখন হযরত ঈসা 
(জোলায়হিল্‌ সালাতু ওয়াস সালাম) 
নৰ্য়তের দাবী করলেন এবং মু'দিযাদি 
দেখালেন, তখন লোকেরা দরখাস্ত 
করলো, “আপনি একটা বাদুড় তৈরী 
করুন!” ভিনি মাটি দিয়ে বাদুড়ের আকৃতি 
গঠন করলেন অতঃপর সেটার মধ্যে ফুঁক 
দিলেন। তখনই, সেটা উড়তে আর 
করলো। 

পারে এমন সব পাখীর মধ্যে ূর্ণতম ও 
আন্চ্ঘত।আর খোদার কুদ্রতের উপর 
অন্যান্যগুলোর তুলনায় অধিকতর 
প্রমাণবহ। কেননা, তাপাখা ছাড়াই উড়ে 
এবং সেটার দাত আছে, হাসে । আর 
সেগুলোর মধ স্ত্রী জাতির বক্ষথলে নুন 
আছে এবং সন্তান প্রসব করে। অথচ 
উড়তে পারে এমন জন্য কোন প্রাণীর 
মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই । 
চীকা-১০১. যার গায়ের সাদা দাগ 
(কুষ্ঠ্রোগ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে 
এবং চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করতে 


ছিলেন, এজনা তাদেরকে এ ধরণের 
মু'জিযা দেখানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় 
যে, চিকিৎসা শানে নিয়মে যার চিকিৎসা 
করা সচবপর নয় তাকে নিরাময় করা 


সূরা ₹ ৩ আল্‌_ই-ইমরান ১১৮ 





লারা 





(৪৫... এবং স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতারা 














[দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্প্াপ্ত (৯৫)। 
1৪৬. এবং মানুষের সাথে কথা বলবে লালন- 
পালনের বয়সে (দোলনায় থাকাবস্থায়) (৯৬) 
ও পরিপক্ক বয়সে (৯৭) এবং খাস বান্দাদের 
[অন্যতম হবে।' 

(০৭. বললো, “হে আমার প্রতিপালক আমার 
[সন্তান কোথেকে হবে? আমাকে তো কোন 
পুরুষ স্পর্শ করেনি (৯৮)।" এরশাদ করলেন, 
“আল্লাহ্‌ এভাবেই সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন] 
(কোন কাজের হুকুম করেন তখন তাকে 
[এটাই বলে থাকেন, “হয়ে যাও!" সেটা তৎক্ষণাৎ 
[হয়ে যায়" 

৪৮. “এবং আল্লাহ্‌ তাকে শিক্ষা দেবেন 
কিতাব, হিকমত, তাওরীত এবং ইঞ্জীল । 












(তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি 
পঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার 
[করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখী হয়ে যায় 
নির্দেশে (১০০) এবং আমি নিরাময় 
জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন (কুষ্ঠ রোগী)-কে! 
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নিঃসন্দেহে মু'লিযা এবং নবীর লব্য়তের সত্যতার প্রসাণ। 


ওহাবের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ সময় হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের নিকট একেক দিনে পঞ্চাশ হাজার করে রোগীর সমাবেশ হয়ে 
যেতো । তাদের মধ্যে যারা চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলো তারা তার দরবারে হাযির হয়ে যেতো । আর যাদের মধ্য চলার শক্তি ছিলোনা তাদের নিকট 
হযরত নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দো'আ করে তাদেরকে সুস্থ করতেন আর স্বীয় রিসালতের উপর ঈমান আনার শর্তারোপ করতেন । 


ীকা-১০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা) বলেছেন, “হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম চার ব্যক্তিকে জীবিত 


করেছিলেন- 

এক) আর" যার অন্তরে তার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিলো । যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো তখন তার বোন তাকে (হযরত ঈসা আলায়হি 
লা) খবর দিলো। কিন্তু সে তার নিকট থেকে তিন দিনের দূরত্বে ছিলো ৷ যখন তিনি তিন দিনে সেখানে পৌছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, তার 
্যারপর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি (আঃ) তার বোনকে বললেন, “আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে চলো ।” সে নিয়ে গেলো। তিনি (আঃ) 
জাল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন । আযর আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত রইলো । তার 
নন্তান-সম্ততি জন্মলাভ করেছিলো। 

ছুই) এক বৃদ্ধার পুত্র; যার লাশ হযরতের সন্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন। সে জীবিত হয়ে লাশ বাহকদের কাধের 
উপর থেকে নীচে নেমে পড়লো । কাপড়-চোপড় পরে ঘরে আসলো, জীবন যাপন করতে লাগলো । সম্ভান-সম্ততি হলো? 


তিন) জনৈক আশেরেব কন্যা, যে সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলে । আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাষ)-এর দো'ভায় তাকে জীবিত করলেন ৷ 


চার) সাম ইবনে নূহ; যার ওফাতের পর কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিলো! । লোকেরা আহ প্রকাশ করলো যেন তিনি তাকে জীবিত করেন। 
নি তাদের চি প্রদর্শন রম, তার কবরের নিকট পৌছলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলেন। সাম শুনতে গেয়েছিলেন যে, কোন আহ্ধানকারা 
বলহিলো, “ 434 2১১১1 "অর্থাৎ রাহ (হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দা” এটা শুনে তিনি (সাম) আতদ্ষিত ও ভীত 








কত সরা অবস্থায় উঠে দাড়ালেন এবং তার ধারণা 
হলো যেন ব্র়াযত কায়েম হয়ে গেছে। 
এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার Vel 5 |? | এ ভে তার মাথার অর্ছেক চুল সাদা হয়ে 
[করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাঝো ob PO ৮১১৪৮ | গিয়েছিল । অতঃপর তিনি হযরত ঈসা 
(১০৩) । নিশ্চয়ই এসব কথার মধ্যে তোমাদের OEE ৫৮৫ আলায়হিস্‌ শালাতু ওয়াস সালামের উপর 
জন মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈষান 2 LEG ll 8 EE AE 


মাউত’ (মৃত্যু-যন্্রণা) সহ্য করতে না হয়; 
(বরং) তা ছাড়াই পুনরায় মৃত্যু প্রদান 


৩54922558 
25 করাহয়। সুতরাং তখনই তার ইনতিকাল 


2৪৮৭ [০১৮ | হয়ে যায়। 
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৩9৫৮: 


। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং SAE 
র হুকুম মান্য করো! 














(জোগায়হিস্সালামাকেইলাহ্‌' (উপাস্য) 
| বলে দাবী করতো। 

ীক্স-১০৩. যখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাছু ওয়াত তাস্লীমাত রোগথস্তাদেরকে সুস্থ করলেনএবংমৃতদের জীবিতকরলেন; তখন কেউ কেউ বললো, 
[এতে যাদু! অন্য কোন মু 'জিযা দেখান!” তখন তিনি বললেন, “যা তোমরা আহার করো এবংযা তোমরা জমা করে রাখো আমি তোমাদেরকে সেগুলোর 
ক্র দিয়ে থাকি।” এ থেকে বুঝা যায় যে, অদৃশ্যের দ্রানসমূহ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মু'জিযাই। আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
(জরসাধ্যমে এ মু'জিযাও প্রকাশ গেলো যে, তিনি মানুষকে বলে দিতেন যা সে পূর্বদিন খেয়েছিলো এবং যা আজ খাবে। আর আগামী দিনের জন্য যা তৈরী 
[ক রেশ্বেছে। তাঁর নিকট আনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রিত হতো । তিনি তাদেরকে বলে দিতেন, "তোমাদের ঘরে অমুক খাদ্য তৈরী হায়ছে। 

ঘরের লোকেরা অমুক খাদ্য খেয়েছে। অমুক জিনিষ তোমাদের জন্য উঠিয়ে রেখেছে।” 

'ঘরে যেতো, কানা করতো ।খরের কর্তাদের নিকট বসব বস্তু চাইতো ।ভারাওতা দিতো । আর তাদেরকে বলতো, “তোমাদেরকে কে বলেছে।" 
আলেয়া বলতো, “হযরত সা আশায়হিস্‌ সালাম বলেছেন” অতঃপর লোকেরা তাদের ছেনেঘেয়েপেরকে তার নিকট আসতে বাধা দিলো। আর 
লো, “তিনি একজন যাদুকর, তার নিকট বসবেনা।” তারা একটা ঘরে সব ছেলেষেয়েকে একত্রিত করে আটকে রেখে দিলো । হযরত ঈসা আলায়ছিস 
[লাদ হেলেঘেয়েদেরকে তালাশ করার জন্য তাশরীফ আনলেন । তখন লোকেরা বললো, “তারা এখানে নেই।” তিনি (আঃ) বললেন, “তবে এ ঘরের 
[ক্ক্য কে আছে” তারা বললো, “কতগুলো শূয়র ।” তিনি এরশাদ করলেন, “এমনই হবে” অতঃপর যখনই দরজা খুললো, দেখলো সবই শূয়র হয়ে 
আছ 
একথা, দৃশ্যের সংবাদ দেয়া নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর মু'জিযা এবং নবীগণের মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত 
হা পারেনা। 


ক্স-১০৪. যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের শরীয়তে হারাম ছিলো । যেমন, উটের মাংস, মাছ এবং কিছু সংখ্যক পাখী। 


লহিজ্প - ১. 





ভীকা-১০৫. এটা হচ্ছে খোদ বান্দা হবার স্বীকারোক্তি এবং রব হবার অস্বীকৃতি এতে খৃষ্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে। 
ভীকা-১০৬, অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালাম দেখলেন যে, ইহুদীরা তাদের কৃফরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । তাকে শহীদ কলার 
ইচ্ছা রাখছে এবং এতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন ও মু'জিযা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি । আর এর কারণ এ ছিলো যে, তারা চিনতে পেরেছিলো- তিনি সেই মসীহ, 
যার সম্পর্কে তাওরীতে সংবাদ দেয়৷ হয়েছে এবং তিনি তাদের ্বীনকে রহিত করবেন । অতঃপর যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম (নবী হিসেবে) বলের 
প্রতি আহ্বান করলেন, তখন এটা তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো এবং তারা তাকে কষ্ট দেয়ার ও শহীদ করার জন্য উদ্যত হলো আর তার সা্ছে 
তারা কুফর করলো। 

চীকা-১০৭. ০৯১ সোহাঘ্যকারীরা) হলেন- এসব নিষ্ঠাবান শিষ্য, বারা হযরত ঈসা (আলায়হিসূ সালাম)-এর দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন এবং ভার 
উপর সর্বায়ে ঈমান এনেছিলেন তীরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন। 

ডীকা-১০৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত চু] 
খেকে ঈমান ও ইসলাম এক হবার উপর 





২.৩. আল্‌-ই-ইমরাল ১২০ পারা হত 























দলীলএহণকা ঘা ।আর এটাও জান। [নিক আমার ও তোমাদের সবার 3 ৬ 

যার বে, পূর্ববর্তী নবীগণের স্ীনও ছিলো [প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্‌। সুতরাং ১8568 120১ 

ইসস না হা লা [ইবাদত করো (১০৫)। এটাই হচ্ছে সোজা 95525 

'াদ্রনিয়াত'। খা 24045 

ীকা-১০৯, অর্থাৎ বনী ইত্রাইলের [৫২ অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফর 18555 

জা লো পলো (৫) জব বলো, কারা আমার 0/ঞুভড 
-এর সাথে এ রতি), সামাব্যকারীর সুপ পা? 

৮ ১ বলে তি রা রাড ২042215 

5৮৮৮ ৮০ 

লোককে এ অপকর্মের জন্য নিয়োগ [আমরা সুলমান (১০৮)। 

করলা। ৩. হেপ্রতি পালক আমাদের! আমরা সেটার 075 Ae 

উপর ঈযান এনেছি, যা তৃমি অবতারণ করেছো সে গেলে 

চীকা-১১০. আল্লহ তালা ভাদের GEG Is 

প্রতারণার এ বদলা দিয়েছিলেন যে, | এবং রসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং 

হযরত ঈসা (আলায়ছিস সালাম)-কে [আমাদেরকে সত্যের পক্ষ সাক রদানকারীদের 

আসমানের উপর উঠিয়ে নিলেন আর [মধ্যে লিপিবদ্ধ করো। 

হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস | ৪. এবং কাফিরবা প্রতারণা করেছে (১০৯) এ তারিন 

সালামা-এর আকৃতি সেই ব্যক্তিকে প্রদান [আর আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধংস করার গোপন BPA! 

করলেন, যে তাকে হত্যা করার জন্য এল অধলহন করেছেন এবং আনা নু SE 

উদ্যত হয়েছিলো ৷সৃতরাং ইছুদীগণ তাকে | সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদ্বীরকাবী (১১০) ।| 1 








হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) মনে 





ক্লক ’- ছয় 
করা J (৫৫. স্মরণ করুন! যখন আন্লাহ্‌ বলেন, “হে টিনার 
মাশ্আলাঃ * ৯০1 শব্দটা আরবী [ ঈসা! আমি তোমাকে পরপূর্ণ বয়সে পৌছাবো rte 
অভিধানে গোপনীয়তার অর্থে ব্যবহৃত | (১১১), আমার প্রতি তোমাকে উঠিয়ে নেবো BIDS 
হয়। এজন্য গোপন তদবীরকেও ' ৮০" | (৯১১২), | 
বলা হয়। আর সেই ভদবীর যদি 
দুঙেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা প্রশংসনীয় টু 








এবং কোন মন্দ উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় 
হম কিনু উৰ্দু ভাষায় এ শব্দটা ( + ৫) ১০৭৯ বা ধোকা অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে কখনো এটা আল্লাহর শানে বলা মাৰে না এবং এখন 
যেহেতু আরবী ভাষায়ও £.-৯ বা প্রতারণা অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আরবীতেও আল্লাহ্‌র শানে এটার ব্যবহার জায়েয নেই । আয়াতে যেখানেই 
এটার ব্যবহার এসেছে সেখানেই সেটার অর্থ হবে “সোপান কৌশল অবলা্বল করা'। 


চীকা-১১১. অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে হত্যা (শহীদ) করতে পারবে না । (মাদারিক ইত্যাদি) 

চীকা-১১২. আস্যানের উপর সম্মানিত জায়গায় এবংফ্চিরিশৃতাদের অবস্থান সুলে, মৃত্য ব্যতিরেকেই। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্রাল্লা 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “(হযরত) ঈসা (আলামহিস সালাম) আমার উত্বতের মধ্যে খলীফা (আমার প্রতিনিধি) হয়ে অবতরণ 
করবেন, তৃশ ভাঙ্গবেন, শূয়রদের হত্যা করবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সত্ততি হবে। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে । সেই উন্মত 
কিভাবে ধংসপ্ৰাপ্ত হবে, যাদের প্রথমে আমি এয়েছি, শেষ ভাগে (হযরত) ঈসা এবং মধ্যভাগে আযারই বংশধরদের (আহলে বায়) মধ্য থেকে মাহুদী 


রয়েছে” মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম দামেষ্বের পূর্ব মিনাবার' ( 9১ ১৪-০ ) উপর অবতরণ করবেন। 
এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল পাক (সালান্নাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাস)-এর ছুজ্রা মুবন্রকেই তাকে দান করা হবে । 
টীকা-১১৩. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে, যারা তোমার নবৃয়তের সতায়নকারী । 








পারা $৩ | ীকা-১১৪- যারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় । 


















এবং তোষাৰ শযনৃস্াবীদেরকে (১১৩) কথয়াষত! 
পর্যন্ত তোমার শবস্বীকারকারীদের উপর (১১৪) 
[বিজয় দান করবো ।' অতঃপর তোষরা সবাই 
প্রতি ফিরে আসবে ৷ অতঃপর আমি 
সলোজন্টেযীযালাকিরে দেবো বেবিরনো] 
(তোমরা মতবিরোধ করছো । 


৬১. অতঃপর হে মাহ্বৃব! যে ব্যক্তি আপনার 
ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, 
'পনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে: 


(০৬. অতঃপর এসব লোক, যারা কাকির 
আমি তাদেরকে দুলিয়া ও আবিরাতে | 





জিরা 
ভা 85৬ GS 
05515540325 


০০০ সন 


50505 





beds 
৪৯০5৪, 


পপ 
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5৩০ 
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ভীকা-১১৫. শানে নুযূলঃ নাজরানবসী 
খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বকূল 
সরদার সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি 
ওযা্াভরামেরদরবারে আসলো এবংতারা 
হুযুর (সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো, "আপনি 
কি ধারণা করছেন যে, হযরত ঈসা 
আল্লাহর বান্দা?" এরশাদ ফরমানেন, 
“হা তিনি ভার (আল্লার) বান্দা, ভার 
বুল এবং ভার কলেমা যা সতী-সালী, 
কুমারী রমণী (হযরত মার্যাম 
আল্মহপ্‌ সালাম) -এর প্রতি 'ইল্কা' 
করা হয়েছে।” & 

শৃষ্টানরা একথা শুনে খুব ক্ুক হলো আর 
বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লান্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি 
কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন?” 
এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 
“তিনি (আই) খোদার পুর" (মা- 
“আযাল্লাহ্‌!) এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা বলা 
হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম 
শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছেন। আর 
হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম তো 
মাতা ও পিতা উভয় ব্যতিরেকেই মাটি 
থেকে সৃষ্ট হয়েছেন ।সুত্রাংভীকে যখন 
আল্লাহ্র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে দিচ্ছো, 
তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাষ)- 
কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে 
আশ্চর্যের কি আছে? 

রীকা-১১৬. যখন রমূল করীম সালাহ 
তা'আলা আলায়হি এয়াসান্তাম 
নাজরানবালী শৃষ্টানদেরকে এ আয়াত 
শরীফ পাঠ করে শুনালেন এবং 
ুবাহালাহ'র' দাওয়াত দিলেন, তখন 
তারা বলতে লাগলো, “আমরা চিন্তা 
ভাবনা ওপরামর্শকরে নিই । আগামীকাল 
আপনাকে জবাব দেবো।” যখন ভারা 


একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'আক্নি'কে বললো, “হে আবদুল মসীহ্‌! আপনার অভিমত কিঃ” সে বললো, 
বহে বৃষ্টানের দল! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, যুহা্দ (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায)-তো অবশ্যই প্রেরিত নবী যদি তোমরা তার সাথে 





= কিরিশ্তার মাধ্যে ফুৎকার করানো হয়েছে 


আঙ্গ অর্থাৎ পরষ্পর পরস্পরের বিকুদ্ধে, টি দাবীতে যদি যি খা হয় তৰে লা তিশা কমন করি 


'সুবাহালাহ' করো, তবেসবাই ধ্বংস হয়ে যাবে । এখন যদি খৃষ্টবাদের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তার সাথে “মুবাহালাহ্‌' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো ।” 
এ দিদ্ধন্ত গৃহীত হবার পর তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো । অতঃপর তারা দেখতে পেলো যে, হুযূর 
(সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তো হযরত ইমাম হোসাঈন রয়েছেন, বরকতময় হাতে হযরত ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত 
ফাতেমা ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) তযুরের (দঃ) পেছনেউপবিষ্ট। আর হুযুর (দঃ) তাদেরকে এরশাদ ফরযাচ্ছেন, “যখন আমি দো'আ 
করবো তখন তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে" 

নাজরানের সবচেয়ে বড় আলিম (পাদ্রী) যখন এসব হ্যরতকে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, “হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহারা প্রত্যক্ষ করছি 
যে, যদি এসব বাক্তিও আল্লাহর দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে 
সরিয়ে দেবেন । তাদের সাথে 'মুবাহালাহ্‌' করোনা। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্য়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা ৷” একথা শুনে 
বৃষ্টানরা হুযুর (দঃ)-এর খিদমতে আন্লয করলো, “দুবাহালায়তো আমাদের কারো সম্মতি নেই।" 

শেষ পর্ন জিয্য়া” দিতে রাজী হলো; কিছু 'মুবাহালা'র জন্য রন হলোনা। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাভা'আল৷ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 
ই পৰিত্ৰ সার শপথ, শর কুদরতের হাতে আহার পণ, নাজরাননা্ীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো । যদি তারা 'সৃবাহালাহ' করতো তবে 
তারা বানর ও শ্য়রের আকৃতিতে বিকৃত 


হয়ে যেতো এবংজঙ্লআওনেখজ্ছলিত 





কত আল ই ইমান সহ তেনে 





হয়ে উঠতো । আর নাজরান ও সেখানে 
বসবাসকারী পানী পর্যস্ত নীন্ত-নাবুদ হয়ে 
যেতো এবংমাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ত 
খৃষ্টান ধংস হয়ে বেতো।” 
চীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত ঈসা 
আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র বান্দা ওতার 
রসূল । তার অবস্থা সেটাই, যা উপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

চীকা-১১৮, এগ ম্যে খৃষ্টানপেগ প্রতিও 
খণ্ড রয়েছে এবং সমস্ত মুশরিকদের 
প্রতিও। 

টীকা-১১৯. এবং কোরআন, তাওরীত 
ও ইভীলের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ 
নেই। 

জীকা-১২০, না হযরত ঈসা (আলায়ছিস্‌ 
সালাম)-কে, না হযরত ওযায়ন 
(আলানহিন্‌ সালাম)-কে, না অন্য 
কাউকে। 

ঢীকা-১২১, যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা 
“আহুবার' (ইহুদী-ওলামা) ও 'রোহ্বান' 
(বৃষ্টান ধর্ম-যাজকবৃ্)-কে বানিয়ে- 
ছিলো। তারা তাদেরকে সাজদা করতো 
এবং তাদের উপাসনা করতো । (জুযাল) 


৬২. এটাই নিঃসন্দেহে সত্য বর্ণনা (১১৭)! 
এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই 
(১১৮)। আর নিশ্চয় আল্লাহই পরাক্রমশালী, | 
জ্ঞাযয়। | 
৬৩: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তবে আল্লাহ্‌ ফ্যাসাদকারীদের সম্পর্কে জানেন। 

কক 
৬৪. (হে হাবীব!) আপনি বলুন! “হে, 


ঝগড়া করছো? তাওরীত ও ইজীলতো অবতীর্ণ 
হয়নি, কিনতু তার পরে। সুতরাং তোমাদের কি 
বিবেক নেই (১২২)? 
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জীকা-১২২, শালে নুঘুলঃ নাজরানের খৃষ্টান এবং ইহুদীদের 'আহ্বায়' (আলিমগণ)-এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো । 


ইহুদীদের দাবী ছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আলায়াইস্‌ সালাম) *ইহদী' ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিলো যে, তিনি “বৃষ্টান' ছিলেন। এ বিতর্ক প্রকট 
আকার ধারণ করে। তখন উভয় স'পরদায় বিপ্বকুল সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'ফয়সালাকারী" হিসেবে মেনে নিলো এবংহ্যুরের 
দরবারে ফয়সালা প্রার্ণনা করলো । এরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরীত ও ইঞ্জীলের আল্মিদের নিকট তাদের পূর্ণ অন্ধতারই 
কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দাবী তাদের পূর্ণ অন্ঞতারই প্রমাণ “ইইদীয়াত' ও 'নাস্রানীয়াত' (ইহুদীবাদ ও ধৃষ্টবাদ) 
“তাওরীত" ও 'ইঞ্জীল' অবতরণের গরই সৃষ্টি হয়েছে। আর হযরত মূসা আলায়হি সালাতু ওয়াস্‌ সালামের যমানা, ধার উপর “তাওয়ীত' নাযিল হয়েছে, 
হযরত ইব্রাহীম আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের শত শত বছর পরের এবং হযরত ঈসা নয়া সালাত ওয়াস সালাম), সার উপর ইঞ্জীল' লাখিল 
হয়েছে, ভার যমানা হযরত সুসা আলায়হিস্‌ সালামের প্রায় দু'হাজার বছর পরের ছিলো । 

'তাওরীত' ও সীল" কোনটার মধ্যে ডাকে (হযরত ইব্রাহীম) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতদৃসত্বেও তার সম্পর্কে এদাবী অজ্ঞতা ও 
বোকামীর চূড়ান্ত পরিচায়ক । 


'চীকা-১২৩. হে কিতাবীগণ, তোমরা- 


জীকা-১২৪, এবং তোমাদের কিতাবাদিতে এর খবর দেগা হয়েছিলো অর্থাৎ শেষ যমালার হী (সালাহ তা'আলা আলাম ওয়াসাপ্লাথ)-এর আবির্ভাব 
অবতার পশংসা ও গুণাবলীর | যখন এসব কিছু জেনে চিনেও তোমরা হযুর দেঃ)-এর উপর ঈমান আনোনি এবং তোমরা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছো। 


ভীকা-১২৫. অর্থাৎ হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামকে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে। 

চীকা-১২৬, প্রকৃত অবস্থা এই যে, 

সূরা ঃ ৩ আল-ই-ইমরান ১২৩ পারা ₹ ৩ | টীকা-১২৭. কাজেই, না কোন ইহুদী 
[53523 কিলো সৃষ্টানের পক্ষে নিজেদেরকে ধর্মের 


দিক দিয়ে হয্লত ইব্রাহীম (আলায়হি 

5254৫ সালাম)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা সহীহ, 
[কেন ঝগড়া করছো, যে বিষয়ে তোমাদের | পি 
নেই? এব আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা 92৫85 


হতে পারে, না কোন মুশরিক 
(জেংশীবাদী)-এর পক্ষে । কোন কোন 
মুফাস্সির বলেছেন যে. এতে ইহুদী ও 

৭. ইবাহীম না ইহুদী ছিলেন, এবং না খৃষ্টান; SHER: 

প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা, মুসলমান 5 পল] 

© ৫2920596 


খৃষ্টানদের প্রতি সু ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
তারা মুশ্রিক (অংশীবাদী)। 
টীকা-১২৮. এবং ভার নবুয়তের যুগে 

৬৬. নিশ্চয় সমস্ত লোকের মধ্যে ইব্রাহীমের [SUES UN A 

হকদার তারাই ছিলো, যারা তার ১55 পি] 

[অনুসারী হয়েছিলো (১২৮) এবং এ নবী (১২৯) ঠক ভগ 

5৫৮৫৮) 
















. অন্ছো, এ যে তোমরা (২৩): সেই || ক 
বগড়া করেছো, যার সম্পর্কে তোষাদের আছ 





তীর উপর ঈমান এনেছে এবং ভার 
শরীয়ত অনুসারে কাজ করতে থাকে। 


ীকা-১২৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লানাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। 


চীকা-১৩০. এবং তাঁর উন্মতগণ । 
টীকা-১৩১. শানে নুযুলঃ এ আয়াত 












৬৬৪)/৩25$5 ৯৫০ | হযরত মু'আয ইবনে জবল, হযরত 
হ্যায়ফাহ ইবৃনে ইয়ামান এবং হযরত, 

করে যে, যে কোন প্রকারে তোমাদেরকে 2 

পদতষ্ট করে ছাড়বে নিজেরাই (58৮ ৫ আদ্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু 

নারি জারা ্ট দঃ চুপ | তাআলাআনহম) সপ্র্কেনাফিল হয়েছে, 


যাদেরকে ইহুদীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত 
করার চেষ্টা করতো এবং ইহুদীবাদের 
প্রতি আহ্বান করতো। এ'তে বলা 
হয়েছে যে, এটা তাদের অরণ্যে রোদন 
মাত্র। তারা তাঁদেরকে বিপথগামী 
করতে পারবেনা। 












হলে সাক্ষী (১৩২)? 
৭১. হে কিতাবীরা! সত্যের সাথে বাতিলকে 
|কেন মিশ্রিত করছো (১৩৩) এবং সত্যকে কেন 





কথা মণওজুন রয়েছে। আর তোমরা জানো 


কু A 
২. এবং কিতাবীদের একটা দল বললো 3G | এ, তিনি সত্য নী এবং ভারীনও সত্য 


(১৩৪), ‘যাঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে! রা ১9512 নাগ 22 | ীন। 
(১৩৫), সকালে সেটার উপর ঈমান আনো | BA ০০9 সাক) টির জিনহনিত 
সন্ধ্যায় অ্ীকারকারী হয়ে দত হয়ত টু 19458042504 ক 


বিকৃতি ও পৰিবর্তন করে 


চীকা-১৩৪. এবং তারা গরস্পর পরামর্শ 
করে এ চক্রান্ত করেছে- 








25409 





জকা ১৩৫, অর্থাৎ জোভান শরীফ 

ীক্ষা-১৩৬. শানে নৃযুলঃ ইহুদীরা ইসলামের বিগ্লোধিতায় রাত দিন নূতন সৃতন চক্রান্ত করতো । বা্মবান্মবাসী বারোজন ইহুদী আলিম পরস্পর পরামর্শ 
করে একবার চক্রান্ত করলো যে, তাদের একটা দল সকালে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সন্ধায় ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে আর লোকজনকে বলবে, "আমরা 
জ্ামাদের কিতাবাদিতে যা দেখেছি তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্গান্াহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেই প্রতিশ্রুত নবী নন, যার সম্পর্কে 


আমাদের কিতাবগুলোতে সংবাদ দেয়া হয়েছে; যাতে এ ধরনের ধর্মান্তরের ফলে মৃসল্মনেদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।" কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এআয়াত নাযিল করে তাদের এ গোপন চক্রান্ত ফাস করে দিলেন এবং তাদের এ চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আর মুদলমানরা পূর্ব থেকেই সতর্ক 
হয়ে গেলেন। 


টীকা-১৩৭. এবং এতন্াতীত যা রয়েছে সবই বাতিল ও ভষ্টতা। 
টাকা-১৩৮. দ্বীন ও হিদায়ত, কিতাব ও 





হিকমত এবং আভিজাত্য ও মর্যাদা । _ | রাঃ ০ শাল ই ইরান মো প্র 
৭৩. এবংবিশ্বাস করোনা, কিন্তু তাকে, যে || 
চ৮০০7০১৬১ তোমাদের ধর্মের অনুসারী হবে ।' (হে হাবীব!) 23955 
ডীকা-১৪০. অৰ্থাৎনব্যত ও রিসালত। আপনি বলুন, "আল্লাহর হিদায়তই হিদায়ত ১০ 
ীকা-১৪১. যাস্আলাঃ এ থেকে |(১৩৭) ৷ (বিশ্বাস কিছুতেই করোনা) এতে যে, SHS DS 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবৃয়ত যিনিই পান, প্রদান করা হবে (১৩৮) যেমন 
আল্লাহ্র অনুখহক্রযেই পান। এ'তে [তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে * কিংবা কেউ 
যোগ্যতার কোন দখল নেই। (বাধিন) কি ব্য পানে টি 
[তোমাদের প্রতি পালকের (G৩৯) " ৩ Fu 
চীকা-১৪২. শালে বুশ এ আয়াত 
কিঙাৰীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [আপনি বলে দিন, “নুহ তো আল্লাহরই, 28৫ 


; যাকে চান প্রদান করেন।' আর আল্লাহ্‌ 
আর এর মধ্যে পাশ করা হয়েছে যে, 
দের মধ্য দু'ধরনের লোক রয়েছে; [য় সর্বজ। 
১) আনানতলার ও ২) শি্নানতকারী । |=. স্বীয় অনুখহ দ্বারা (১৪০) খাস করে লেন ৩০ 
কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যে, বিপুল [যাকে ইচ্ছা করেন (১৪১) এবং আল্লাহ্‌ মহা 
সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখাহলেও |স্নুখহশীল। 
তারা কোন প্রকার কমবেশী না করেই | ৭৫. এবংকিতাবীদের মধ্যে কিছু এমন লোক 


সময় মতো ফেরত দিয়েথাকেন: যেমন, (রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট বিপুল সম্পদ EMMYS 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সানাম ৮ সি পে 
রোদয়াাহতা আলাআনছ) যার নিট ৬ ৪ (55458 
একজন কোরাঈনী বার 'আউব্রি এ & EES ASEM TST 
স্বর্ণ আমানত রেখেছিলো। তিনি তাকে ঞ 40 EEA 
অনুরূগই ফেরৎ দিয়েছিলেন । [ফেরৎ দেবেনা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার ৬ চর চি 
(পক্ষান্তরে,) কোন কোন কিতাবী এমনই [মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকো (তার পেছনে টানি ০ 
কে না (লেগে থাকো) (১৪৩) । এটা এজন্য যে, তারা Ld) 
যায়। যেমন- ফিনহাস ইবনে ; ‘নিরক্ষর লোকদের (১৪৪) মামলায় 77504856 
আরা তার নিকট কোন এক বানি SIS OAT 
একটা মাতরহ্ণ না আমানিত রেখেছিলো । 
আমানতকারী ফেরত চাইতেই সে 
অস্বীকার করে বসলো । ই ছু 8 
চীকা-১৪৩. এবং যখনই আমানতদ্তা (9১95১5 
তার নিকট থেকে চলে যার, তখনই সে ০৮৬৬ 4285 











সেই আমানতের মাল আত্মসাৎ করে 
বসে। 


টীকা-১৪৪. অর্থাৎ কিতাবী নয় এমন লোকদের। 


টীকা-১৪৫. যে, তিনি ্বীয় কিতাবসমূহে অনা ধর্মাবলন্নীদের সম্পদ আত্মসাৎ করারনির্দেশ দিয়েছেন অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের কিতাবাদিতে 
এমন কোল নির্দেশ নেই। 











* সর যে, নব্ত়ত একমাহ বনী: সীষাবন্ধ হওয়া ইহদীদেরই যলগড়া ধারণা মাত্র একথা কোন আসমানী কিভাবে বলা হয়নি; বরং 
কোর বাট ৰ যমক বেথ নবুয়ত হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে- 
৯৮২০1 12233 ও 0155 । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সর কাদিয়ানী নবী হতে পারে না। কেনলা, সে হযরত ইব্রাহীম 

আলায়হিস্‌ সালামের বংশধৰ নত কু ইরফান) 


সদ এক “আউক্যয়া' = এক তোলা ৭ মাশাহ। 











ীকা-১৪৬. শানেনুযুলঃ ,এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের 'আহবার' (আলেমগণ) এবংতাদের নেতৃবর্গ আবুরাফি', কেনানাহ্‌ ইবনে আবিল হোকায়ক্‌,কা'আব 
ইবনে আশরাফ এবং হয়াই ইৰনে আখৃতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সে-ই অঙ্গীকার গোপন করেছিলো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আনা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে তাওরীতে গৃহীত হয়েছে। তারা সেটাকে বিকৃত করেছিলো এবং সেটার 
স্থলে আপন হাতে অন্য কিছু লিখে দিলো। আর মিথ্যা শপথ করে বললো যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। বস্তুতঃ এসব কিছু তারা আপন সম্পদায়ের মূর্খ 
লোকদের নিবট থেকে ঘুন 'ও অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য করেছিলো। 

টীকা-১৪৭. মুসলিম শরীফের হাদীনে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তিনজন লোক এমন রয়েছে যে, 
ব্ৰ্যামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা ন। তাদের সাথে কথা বললেন, না ভাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন, না তাদেরকে গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র করবেন। 
আর তাদের জন্য যন্তণাদায়ক শাস্তি অবধারিত ৷” এরপর বিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ তিনবার তেলাওয়াত 
করণেন । বর্ণনাকারী হযরত আবৃ যার বললেন, সব লোক ক্ষতি ও লা মধ্যে হোক! এয়া বসৃলাল্লাহ! বসব লোক কারা? হু (দঃ) এরশাদ ফরমঘালেন, 
73) হে ব্যক্তি লুঙ্গি (পরিধেয় পোষাক) পায়ের গোড়ালার নীচে পযন্ত বলায়, ২) যে উপকারের খোটা দেয় এবং ৩) আপন ব্যবসার মাল মিথ্যা শপথ করে 

নারা£ত | বাজারে চালায় ৷" 


22653] | হাহা (রিয়া তলা 
eis ১ আনহা-এর হাদীলে আছে, বিশ্বুল 
চে = ১১ পাঠ] সরদার সানা আলায়াহ ওসালাম 
SSIES এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি কোন 
2141 | আৰ ত চর নত 
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে (১৪৭)। 24314352 3152395 | হাম কৰে দেল এবং দোযখ অবধারিত 


৭৮. এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন! 209055524৩5 হা হে যার 


৩৬০/5৮4$2$15 | আল্লাহর রসূল! ওসব পরিমাণ বনত 
5483840) 2%] | হয় তে" এরশাদ করেন, “যদিও 
52 1624 বাজ একটা শাখাই হোক না 
এ 24৮ 
90545535564 ] দি পালে হযরতহৰনে 
রচনা করে (১৪৮) । 28335209৩ | আববাস জোনাল আনহম) বলেছেন 
২. কোন মানুষের এ অধিকায় নেই যে, 5৩৬৮5 
তাকে কিতাব, হুকুম এবং পয়গাস্বরী এ 88124015106 ্ 
দান করবেন (১৪৯); অতঃপর সে মানুষকে Py 04280: রানী 95৯ 
. "আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে 0325695152302 | কিলো এবং আ্মাহ 
(১৫০) ।' হা, এটা বলবে, ‘আল্লাহওয়ালা 9200দ440 দত টা যক টক 


(০৫১) হয়ে যাও! এ কারণে যে, তোমরা রতি 
শিক্ষাদান করো এবং এ কারণে যে, 55005959580 | ase. এবংপূরণাদ জান ও আমল 


[তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো । (১৫২) । দান করবেন এবং গুলাহসমূহ থেকে 
__মানন্বিল__ ১. বলাকা, 

5৫7 এটা লীন (আগ) এর হালা পচ এব জদেল এরি এ ধরনের এমন সম রচনা জাদের তি অপবাদেই শামিল 

শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ বলোছলো, "আমাদেরকে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম) নিদেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাকে 

প্রতিপালক হিসেবে মান্য করি” এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ া'আপগা তাদের সে কথাকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করেছেন আর এরশাদ করলেন যে, নবীগণের 

পক্ষে এমন কথা বলা স্ধবপরইনয়। 

এ আয়াতের শানেনুহূলশরঙ্গে অন্য একটা অভিমত হচ্ছে আবু রাকি' ইহুদী এবং“সৈয়দ 'খষ্টান সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাবছি ওয়াসাল্লামকে বললো, 

হে মুহাম্মদ (দঃ): আপনি কিচান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিই” হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন, “অষ্মাহুরই 

আশায় এ থেকে যে, আমি আলা ব্যতীত অন্য কারে' ইবাদতের হুকুম করবো। না আমাকে আল্লাহ্‌ এর নিদেশ দিয়েছেন; না আমাকে এ জনা প্রেরণ 

করেছেন” 

ডীকা-১৫১. "রব্বানী" অর্থ ধর্মীয় সৃন্ম জানসম্পনন আলিম, আমলকী আলিম এবং অভীব দ্বীনদার ব্যক্তি । 

চীকা-১৫২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জ্ঞান ও শিক্ষাদানের ফলশ্রুতি এই হওয়া চাই যে, মানুষ আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে। যার জ্ঞান ছারা এ উপকার 

হল তার জ্ঞান নিষ্ফল ও বেকার । 

















চীকা-১৫৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা কিংবা ভার কোন নবী। 
টীকা-১৫৪. এমন কোন যতেই হতে পারে না। 


টীকা-১৫৫. হযরত আলী মুরতাদা [সূরা ॥ ৩ আল্‌ ই ইমরান পাও? 
দিযাল্লাহু তা'আলা আনৃহ)) বলেছেন ৰ 
এ 


যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) 

এবং তাঁর পরে বাকেই নবৃয়ত দান ন্ট 
সি 22 13 
আলা়হি ওয়াসাল্লাম সপপা্যে অপীকার £ 

নিয়েছেন ।আর নবীগণ (আঃ) আপনাপন। 
সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, 








যদি তাদের ভীরাদপায় বিশ্বকুল সরদার | 68641 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত (১৫৫), "আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও ই হণ; 
হন, তবে তার উপর যেন ঈমান আনে [হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ LTT 
এবং তাকে যেন সাহায্য করে। এ থেকে [আনবেন তোমাদের নিকট রসূল (১৫৬), যিনি 60258567566 
প্রমাণিত হলো যে, হুযুর লেঃ) সন্ত | 24৫22৮৮৮০০৮ 
নী জে) মধ্যে শেভ গর 
'ীকা-১৫৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার ঠা ES) og EN 
মুহাঘ্বদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি [কর লেন, ৮৪৩৮৫০৯১৩ 


হু # রহ ৮5 
চীকা-১৫৭. এভাবে যে, ভার গুণাবলী (করলো? ? ৪৫১৪2 
মি জা মা [একেঅপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাওএবংআমি যে - 
বীগণের (আঃ) কিএাবদমূহেবরণনাকরা [নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে 
হয়েছে। [২৭ 











জীৰা-১৫৮, অৰ্থাৎ কারের: (৮২. সুতরাং বে কেউ এর (১৫৮) পর ফিরে | $36454455৫ 
ডীকা-১৫৯. এবং আগমলকারী নবী [যাবে (১৫৯) তবে সেসব লোক ফালিক (৬০)। || পি টা 
মুল, Sl ১০ য়হি |, ৩. তবে কি (তারা) আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত 
০7 আলা থেকে [অন্য ্বীচায় (১৬১)? এবংতারই সম্ৃষেগর্দান নি সা 
i [অবনত করেছে যে কেউ আসমালসমূহ ও গত রে 
ীকা-১৬০. ঈমান থেকে বহির্ভূত । [যী 58355890582 
চীকা-১৬১. অঙ্গীকার হণ করার পর তা ০৩১০৪1৪৩৫ 
এবং দলীলাদি সুস্প হওযাসযে। [করবে। 
জীকা-১৬২, ফিকিশৃতাগণ, মানবজাতি |৮=- এমনই বলো, “আমরা ঈমান এনেছি [SPE LES BEd ge) 
ভি আল্লাহ্র উপর এবং সেটার উপর. যা আমাদের তাতো রে 
[20 EN: প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবংযা অবতীর্ণ হয়েছে ৫ EE 
eee নে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক্‌, য়া'কৃব এবং || ০১৪১০৮১০৯০১ 
সক্ষা করে এবং ্যায় অবলঘল করে। | | রি রর 
আর এ আনুগত্য তাদেরকে উপকৃডকরে ন ডক বা কিছুতে 55520505559 
ই পুত করে [হয়েছে মূসা, ঈসা এবং নবীগণের, তাদের SCTE 
শনং কান দান করে। ্তিপালকের নিকট খেকে । আমর' তাদের 803539৭1935 
ভীকা-১৬৪. কোন ভয়ে বিহবা শান্তি [মধ্যে কারো উপর ঈমানের ক্ষেতে তারতম্য 25১59 
প্রত্যক্ষ করার কারণে। যেমন, কাফির [করিনা (১৬৫), এবংআমরা তারই সন্থুখেগর্দান ৯১৩ তু 
মৃত্যুর সময় নৈরাশ্যের মুহূর্তে ঈমান [অবনত করেছি” ৩৩১৮৭ 
আনে । এঈমানব্রয়ামতে তার উপকারে ১ ৪ 
আসবেনা। 


ভীকা-১৬৫. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে, আর কাউকে অস্বীকার করেছে। 


টীকা-১৬৬. শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনছুমা বর্ণনা করেছেন যে, এআয়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদেরসম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
ইহুদীরা হুযূর (সাললান্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম)-এর নবৃয়ত প্রকাশের পূর্বে তীর ওসীলা নিয়ে বিভিন্ন দো*আ করতো, তারনবৃযতকে স্বীকার করতো 
এবং তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করতো । যখন হর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাশমন ঘটলো তখন বিদ্বেষ বশড$ টাকে অস্বীকার 
করতে লাগলো এবং কাফির হয়ে গেলো । 





পারা ঃ৩ | অর্থ হলো- 'আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 
৮ KET সম্প্রদায়কে কিভাবে ঈমানের তৌফিক 


71 দান করবেন, যারা জেনে গুনে এবং ছেলে 


নেয়ার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে" 
0505৮10580৯ | টীকা-১৬৭. অৰ্থাৎ নবীকুল সরদার 


BAST PBI SS হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সান্তান্যাহু 
EBS BS LOS আলায়হি ওয়াসাল্লাম। 
তা 2:0০] জা: সুপ 


উই দেখছিলো। 
রি ীকা-১৬৯. এবং কুফর থেকে বিরত 
পেগ রহ 
059 | পাল লহ যার ইৰলে সুইস 


আব্সারী কাফিরদের সাথে মিলিত হবার 


MIE SNS পর লঙ্জিত হলেন। তখন তিনি আপন 
থেকে শাস্তি লঘু করা হবে এবং না তাদেরকে MR tes গোত্রীয় লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালেন 
[বিরাম দেয়া হবে। | EDEN শেন তা রসূল কী সাহু তালা 
৬৮৯. কিছু যারা এর পর তাওবাকয়েছে (১৬৯) $5৬35 35%, | আলাম ওয়াসাল্লমকেতীরডাওৰাকব্ল 

be রেট হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করে নেয়। 
55521 তার সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
BEE (385930916) | তখন তিনি তাওবাকারী হয়ে মদীনা 
০6৮44 মুনাওয়ারায় হাযির হলেন এবং বিশ্বকুল 


৪9304171580 | ES কল আন 
ERLE ৭ এ আয়াত 
BATES [মি 
44556600102, | সি পা 
DDT | সাম জলের সাথে কুফর বরেছে। 

$2 2 {| আর 








হয়েছে এবং নবীকুল সরদার হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও কোরআন 











করীমের সাথে কুফর করেছে। 


অন্য এক অভিমত এই যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের সম্পর্কে নাধিল হয়েছে, যারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ যোত্তফণ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলারহি ওয়াপললামের নবৃয়ত প্রকাশের পূর্বে তো তাদের কিতাবাদিতে তাঁর প্রশংসা ও ওণাবলী দেখে তার উপর ঈমান রাখতো কিছু তার ্বাবর্ভাবের 
পর কাফির হয়ে গেলো এবং কুফরের মধ্যে আরো কট্টর হয়ে গেলো। 


ভীকা-১৭১- এমভাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তে অথবা যদি তারা কৃফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। এ 
= লক্ষনীয় যে, পরবতী আয়াত 55354 53 55 ব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে হে, কাফিরের তাওবা গ্রহণযোগ্য, আর এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে 
যে, তার তাওবা ্রহণযোগ্য নয় ( 1৯৯ 4-3 ৬০ )! এর জবাব হচ্ছে- যেই কাফির তার মুমূর্যু অবস্থা“গারগারাহ' আর হবার পূর্বে তাওবা 
করে ইমান আনে ভারতও বিহু হয় ও মাকবৃল হয়। আর যদি এমতাবস্থায় কিংবা কুফরের অবস্থার বৃত্যুবর্নণ করে তার তাও বা কৰল হয়না । শেষোভ 
আয়াতে এ শেষোক্ত অবস্থার শ্রতি ইঙগি করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত অবস্থায় পিকে। 


যেমন তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 54/1981 15)4,2131 7৫4 5 4445 ৩০ অর্থাৎঃ “তাদের (কাফিরগণ) তাওবা 











সুরাঃ ৩ আল্-ই-ইমরান, ১২৮ পারা ৩ 


(= পাদটীকার অৰশি্টাংশ) 

হবে না যখন তাদের দর অবস্থায় “পাতার আর হয় বা কাফি অবস্থা নৃত্য কে তাকসীযে ক্ীয়'-এ উল্লেখ কা হযেছে 
০০১০২১৭৮২০৬ তারা তাওবা করে লা কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে 
হা” হেল: লহ তা'আলা এশা ফল্মমান ১.4; 91/০ ০১১/৪৯১ ০৪ 5 22 Le D3 Og begin ent 
অর্থাত “এবং এসব লোকের তাওবা নেই (েহণযোগ্য নয়), যারা মন্দ কর (শিক ইত্যাদি) করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো নিকট খন মৃত্য 
এস বায় তখন বলে, আহি এখন তাওবা করলাম” 
অবশ, ঈমানদার পাল মহা তাওবা করলেও তা গহণযোগ্য হয়। তোফসীর-ই:সাজী ) , 
এ ্রল্ে আডা-ইদ বিষয়ক কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে-৯১-। ১1০১ ২১১১০ ০০41 ২৯১ অর্থাৎ মসুর অবস্থায় জীবন থেকে 
লা এল মা সময়কার ভাতা শহণমোগয কি এসতাবহায কাকির ঈমান আনলে তা ্রহণযোশ্য য়” 
সুতরাং পরথমোভ আয়াত ( ৩5 ৩:১২//%) ) & কাফিরের জন্য প্রযোজ্য, বে মৃত্যু ও “পারগারাহ্‌ ' উপস্থিত হবা পূর্বে তাওবা করেছে 
আর শেষোত আয়াত (4১১ $235 ) ওঁ কাফিরের বেলায় ্রযোজ্য, যে মৃত্যু ফা) উপহিত হা সময় তাওবা করেছে। সুতরাং 
য় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । এ প্রসঙ্গে থর সালাহ তা'আলা জালায়হি গুাসাত্রাম হাদীল শরীফে এরশাল ফরমায়েছেন-: ৭101 
৯৯১৯৯১০১৯১০ অধ “নি আতহ তা*আলা তাওবা কুল করেন- যত পরত 'গারগরাহ' (সাক্রা) শুরু লা হয়।” এ 
বেক বণ যায় মে” গারগরাহ! আসার পূব তন ও কাফির উভয়ের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয় | 

"-এ এ প্ৰসঙ্গে ইমামগণের মততিনতা ও তাদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করার পর ‘সারসংক্ষেপ’ এটাই বলা হয়েছে যে. জীবন থেকে হতাশা 

আসে হার অবস্থা হয়ছে আর ঈমানদার পীর তাওবার পহশযোগাতা আলাহর 
ইচ্ছার উপর নিৰৱ করে- তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমানের ফবীলতের কারণে তা গ্রহণ করেন। তখন তা হবে ডর “মহা নুহ, । জার ইচ্ছা করলে 
গ্রহণ নাও করতে পারেন- কারণ, তাতে বান্দার বুটি, অবহেলা ও বিল পর হয়েছে। তখন তা হবে আত্রাহ্‌ তা'আলার'লযায় বিচার'। 
সি জট উহার এলে শাক পাপে কে (শই 
কপাট 
তাওবার তাৎপর্যঃ “তাগুবাহ্‌' ( “4+ ) মানে “ফিরে জাসা'। গুণাহ্‌ বা পাপাচার খেকে ফিরে আসাই হচ্ছে বান্দার তাওবা | জার “তাওবা' ক্রিয়ার সমন্ধ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি হলে ‘তাও্ডবা' অর্থ হয় "মহান প্রতিপালক শাস্তি প্রদান খেকে প্রত্যাবর্তন করেন' ।যেমন- 4-4) ২৮ ৯৪) ॥ 
বান্দার তাওবা করা এক মহা ইবাদত পির কোরআনে কয়েক স্থানেই এর নির্দেশ এসেছে। বহু হাদীসও এ সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ডাওা হচ্ছে “বিষ 
প্রতিযেধক পাথর যা গল, ি্য, মোটকথা, ত্য রহানী বিষে দুরতৃত করে ক্র ন করীছে কোথাও আত্রাহ্‌ 
21৩112১55 (তামরা আল্লাহ্র দিকে তাওবা ৰা পৰ্যাবৰ্জন করো) এবং কখনো এরশাদ করেন- 1১4৫ 
তাপ কিবা তর তো ৰোগেৰ টিকা পতোক দুখ-অনুশোচনার উহ এ সঙ্গে সী হবি 
দা হলোঃ 
১) হু সালা তা“আলা আলাম্হি ওয়াসাপ্গাম এরপাদ ফরমান- আমি দিবে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা কি । (বোখারী, মিশকাত) * 
২) হুর এরশাদ ফরমান- হে লোকেরা! মহান প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করো। আমি তো প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (মুসলিম ও মিশকাত) 
৩) জর এরশাদ ফরমান- মহামহি প্রতিপালক এরশাদ ফরায়েছেন, হে জয়ার বান্দারা! তোমরা জহহ পাণ করছো আর আমি গণাহ ক্ষমা করি। 
সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকো; আমি ক্ষমা করবো (সি ও মিশকাত) 
তাওযান করতঃ যেহেতু গা বিভিন্ন একার হয়; এ কার কাওবাও বিভির পরকারের হয়ে থাকে । বিভি রন গপাহ তাওবাও ভির ির 
ধরনের । যেমন-- ১) কুফর, শির্ক, দ্বীন-অষ্টতা ও ্মান্ডিদা-জষ্টতা খেকে তাওবা, ২) মন্দ বর্ধাপি খেকে তাওবা, ৩) শরীয়তের হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, 
ভালা হত লট করা লেকে জাগা ৫) সা ম্রো সা করা খেকে তাওবা, ৩) লও না খেলে ওমা) 
অই নয হে সান ককা এবং) নাদের বানের জনা তরি হি লো কারের ভাত নীলের (আলহাছযুস সাল 
হয খাকে। 
উপরোদ্ত তাওবানুলোর পন্থা যেমন আলাল আলাদা, সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ।সুতরাংশ্রথম প্রকারের তাওবা খেকে ধার্মিকতা ও বিদ্ধ আকীদা 
বিষ জন্যে বিতী পকাযেৰ ভাতা খেকে সকলের তৌফিক হা শক্তি পাওয়া, তীয় কাদের তাওদা থেকে তেৰশ ও উপ পৃষ্টি 
হয়, শেষোক দু প্রকারে তাওবা ঘা আপ্াহ্‌ ডা “আলা লুট ও দরদ সৃদধি পায় 


তাওবার জাবার বিডি ১) হাওয়া, যারা নাহ্‌ মাক হয়ে যায়, ২) তাওবা, যা দ্বারা গুণাহ্‌ যাফ হয়ে তাওবাকারী “বেলায়ত' লাভ 




















মোট কথা, তাওবা এবং খিনি তাওবা করান তিনি যেমন, সেটার প্রতিক্রিয়া এবং ফলশ্রুতিও তেমনিই হুর গাউসে আযম ও হযরত রাবে'আ বসরী 
রাদিয়া্লাহ্‌ ত“আলা আন্ছমার চোর তানের তাওবা করানোর বরকতে একেবারেই গুলী হয়ে গেছেন। 


তাওবার পর্াবশী ও সুদ্তাহাবাসমূহঃ মেমল লামাযের জন্য কিছু ফরয, কিছু ওয়াজিব, ও কিছু মপ্তাহাৰ রয়েছে- তেমনি তাওবার জন্যও 
৮৬০ 


তাঞাৱ জলাও কিছু উপযুক্ত সময় আছে। 

তাওবার শর্তাবলী হচ্ছে; ১) সময়মত তাওবা করা, লরি তাওবা হচ্ছে- গারগল্পাহ্র সময় আসার পূর্ব বত, ২) তাওবা করার সময় শাহ্‌ করার ইচ্ছা 
না খাকা, ৩) ভলাহ্‌ থেকে ফিরে আসান পূর্ণ তি থাকা, ৩) তাওবা করার লময় বিগত ৭ জন্য অলুশোচলা খাকা, ৪) তাওবা কবুল হয়েছে 
মর্মে উপ দা বোখে আহ কালার দয়া ও বলার আশাবাদী ও বাধ খাবা এবং উর বরা) যেই সহ 


তাওবাও সেই পরানের হওয়া; অর্থাৎ প্রকাশ্য ৩ণাহ্র তাওবাও প্রকল হওয়া চাই, গোপন পাপের ভাওবাও পোপে '। অবশ্য এ শর্তটা শরীয়তের 
বিখিবিধান কার্যকর করার জলা । ৬) সম্ভব হলে বিগ পাপাচারগুলোর বদলা দেবেন ছেড়ে দেয়া সামা কাযা করবে, পরিপোষিত কর পরিশোধ 
করবে, ৭) গার ললা দেয় তব সা হলে সেওলোর বানা দেবে যেমন_ হযরত ওয়াহ্শী কাঞ্চি থাকা কাপে ৈযাুলা হর হাম্যাহ্‌রাদিয়াত্রাহ 
আল্হকে শ্থীদ করেছিলেন; অতঃপর সুসলমান হয়ে ভিন ভঙনবীসুসালামা কায্যাবকে হত্যা করে তার কাফফারা দিলেন এবং ৮) ভাওনা কনার 
আুস্তাহাৰ সময় হচ্ছে ওণাহ্‌ করার শকতি থাকাবস্থাযই তাওবা করে নেয়া ৷ বাধ্য হয়ে তাওবা করলে তা কৰ্ল হলেও কমা থাকাৰস্থায় তাওৰা করা বহুগুণ 
বেশী উতম ।  (ভাফ্সীর-ই-সঞশী) 


৯ “তৃতীয় পারা'সমাপ্ত। 


চতুর্থ পারা 


চীকা-১৭২. ০ (বিরর) দ্বারা তাকওয়া (যোদাভীকুতা) ও আনুগত্য (বন্দেগী) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (গ্রাদিয়াল্াহু তা'আলা আনহ্মা) 
বলেন, “এখানে 'বায় কয়া'ব্যাপকার্থক। সব ধরণের সাদ্কাহ এতে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ ‘ওয়াজিব সাদক্াহ' হোক কিংবা ‘নফল সাদকাহ'- সবই এর 
অন্তৰ্ভুক্ত৷” 
হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে- যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় হয় এবং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তা 
এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যদিও একটি খেজুরই হয়। (খাযিন) 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীগ্্‌ নিলা তা'আলা আনহু) বস্তায় বায় চিনি খরিদ করে সাদক্বাহ করতেন । তাকে বলা হলো, “সে শুলোর মূল্য 
কেন সাদ্ক্বহ্‌ করেন লা?” তিনি বললেন, “চিনি আমার নিকট হরি এ পছন্দনীয় আমি গাই আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বন্ধু ব্যয় করতে ৷” যোদারিক) 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হযরত আহ্‌ ভাল্হা আনসারী মদীনা শরীফে বড় জ্থশালী লোক ছিলেন। তার নিকট তার সমস্ত সম্পদের 
মধ্যে বায়রাহা" বাগান অতান থিয় ছিলো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি রদূলে পাকের দরবারে দ়্মান হয়ে আরঘ করলেন, “আমার 
নিকট আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বাযরাহা' সর্বাধিক য় । আমি সেটা আল্লাহ্র রাহে সাদকাহ করছি” হুযূর এর উপর স্ুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং 
হযরত আৰূ ভাল্হা (বাদিয়া্যাহু তা" আলা আনহু) হর সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাং)-এর ইঙ্গিতে তার নিকাত্বীয়বৃব্দ ও চাচার বংশধরদের 
মধ্যে সেটা বষ্টন করে দিলেন । 
হযরত ওমর ফাকসক (দিয়া তা'আলা আনহু) হযরত আব মূলা আশ-সআী (াদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহ)-কে ণিংখছিশেন, “আমার জন্য একটি দাসী 
ক্রয় করে পাঠিয়ে দাও ৷” যখন সে (দাসী) এসে পৌহলো, তার নিকট খুব পছন্দ হলো। তিনি এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র সেটি) জন্য 
ডাকে আযাদ করে দিলেন। 
সূরার ত আল্‌ ইইমরাল ১২৯ লারা] ন্প-১৭৩. শানে দুম ইহুদীগণ 
ন বিশ্বকূল সরদার সাল্লাত্াহ তাণআালা 
8 আলায়হি ওয়াসান্নাম-কে বললো, “হুর, 
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যদি সত্যবাদী হও (১৭৩) ।' 


৯০. সা এপ যারা অহ পঃ চুদি, 


(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর জন্য হালাল 
ছিলো।” ইহুদীগণ বলতে লাগলো, 
“এগুলো হযরত বৃহ আপা়হিস্সালাম)- 
এব উপরও হারাম ছিলো, হযরত ইব্রাহীম 


রটনা করে (১৭৪). তবে ভারাই যালিম।। BEINN 
মালাবি_ ১ 
(পাস সালাহ)-এর উপরও হারাম ছিলো এবং আমাদের নিকট পর্য্ত হারাম রূপেই ঢলে এসেছে।” 
(এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন । আর বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের এ দাবী ভুল; বরং এসব বনু হযরত ইব্রাহীম 
((আলায়হিস্‌ সালাম), হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্‌ ও হযরত য়া'কৃব (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর উপর হালাল ছিলো । হযরত য়া'কৃব (আলায়হিস্‌ 
সালাম) কোনকারণে এসব বন্ধু নিজের উপর হারাম করেছিলেন । আর এহারাম হবার বিধান ভারবংশধরদের মধ্যেই রচিত থাকে ইহুদীরা এটা অস্বীকার 
কলো ।তখন হুযূর সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাযলাম এরশাদ করলেন, “এ বিষয়ে তাওযীতই বলবে । তোমরা যদি অবীকার করো, তবে তাওরীত 
[ভালো ৷” এতে ইহুদীরা অপমানিত ও লক্িত হবার আশংকা বোধ করলো । কাজেই, তারা তাওরীত আনতে সাহস করলোনা । (ফলে,) তাদের মিথ্যা 
শুপিত হলো এবং তাদেরকে কি হতে হলো। 
লে দ্রষ্টব্যঃ ক) এ থেকে প্রমাণিত হলো ঘে, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মধ্যে বিধানাবলী রহিত হতে!। এতে ইহুদীদের খণ্ডন রয়েছে, যারা "আহকাম" 
ভিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলোনা । 
হুর সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উদ্ী"ছিলেন। এতদসত্তেও ইহুদী স্রদায়কে তাওরীত দারা অভিযুক্ত করা এবং তাওরীতের বিষবগুলো 
প্রমাণ পেশ করা তার মু*জিযা ও নবৃয়তেরই প্রমাণ । আর এর দ্বারা তার খোদা প্রদত্ত ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। 


-১৭৪. এবং বলে বেড়ায় যে, 'হ্যরত ইব্রাহীম আোলগ্াহিস সালাম)-এর দ্বীনের মধ্যে উটের মাংস ও দুধ আল্লাহ্‌ তা'আলা হারাম করেছেন।' 








ভীকা-১৭৫. কারণ, সেটাই হচ্ছে ইসলাম" ও দ্বীন-ই-মহা্বদী (দঃ)। 

ভীকা-১৭৬. শানে নুযুলঃ ইহুদীরা যুসলযানদেরকে বলেছিলো, “বায়তুল মৃক্দ্দাস আমাদের ক্বিলা, কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সেটার চেয়েও পুরানা, 
নবীগণের হিজরতের স্থান এবং ইবাদতের ক্বিলা।” মুসলমানর বললেন, “কা'বা শ্রেষ্ঠতর।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং 
তাতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছেন; নামাযের ক্বিলা এবং হজ্জ ও তাওয়াফের 
স্থান সাব্যস্ত করেছেন, যায় মধ্যে সৎ কার্যাদির সাওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়, তা হচ্ছে কা'বা মু'আয্যামাই, যা সম্মানিত মক্কা নগরীতেই অবস্থিত । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কা'বা মু'আয্যাম! বায়তুল মুক্দ্দাসের চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হায়েছে। 

টীকা-১৭৭. যেগুলো সেটার সম্মান ও শেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে । সে সব নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটা লিমন্ূপঃ 

১) পানী কা'বা শরীফের উপর বসেনা এবং সেটার উপর দিয়ে উড়ে যায় না, বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক-সেদিক সরে পড়ে। আর ঘে পাখী অসুস্থ হয়ে 
পড়ে সেটা ছার চিকিৎসা এভাবে করে যে, ক।'বা শরীফের হাওয়ার মধ্য দিয়ে উড়ে যায় । এর দ্বারা সেগুলোর নিরাময় হয়ে যায় । 

২) পণ্ড একে অপরকে হেরযের মধ্যে কষ্ট দেয়না। এমনকি কুকুর এ তু-খণ্ডে হরিশের উপর হানল! করেনা এবং সেখানে শিকার করেনা। 


৩) মানুষের অস্তর কা'বা মৃ'আগ্্যামার প্রতি আকর্ষণ করে এবং সেটার গতি দৃষ্টিপাত করতেই চোখ থেকে পানি জারী হয়ে যায়। 




















মল নল 
হয়ে যায় এবং ৯৫. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ সত্যবাদী। 

৫) যে কেউ সেই ঘরের অসস্থানের ইচ্ছা ইবাহীমের দ্বীনের উপর চলো (১৭৫); RAST SIS 
করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। রা at dy oh as পে 
টি ১১4১ সু লা 
“বামে ইব্রাহীম ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব [২৯৬ নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির উর PEG এ 
বস্তু, যেগুলো আয়াতের মধ্যেই বর্ণনা | ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা পি ঠা 
করা হয়েছে। (যাদারিক. খানিন. | মন্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবংসমথ জাহানের ৬৮05 

আহমদী) পথ প্রদর্শক (১৭৬)। 

চীকা-১৭৮, বামে ইবরাহীম’ (হযৱত [ ৯৭... সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদ্শনাদি রয়েছে ge 14145 
ইব্রাহীম আলামহিস্‌ সালামের দীড়াবার |(১৭৭)- ইব্রাহীমের দীড়াবার স্থান (১৭৮) এবং 95,2৩4 5৩ 
স্থান) হচ্ছে সেই পাথর. যায়উপরহযরত ||ষে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে বেশ করে সে 

হবাহীয (আলায়হিস সালাম) কা'বা Eels ES Mee NO 
শরীফের নির্মাণ কার্য সম্পাদনের সময় [জন্য যানবকূলের উপর সেই ঘরের হজ্জ করা ৬82০ নর 2 
দণায়মান হতেন এবং এব মধ্যে ভর |(করয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে (১৮০)। পন 
কদম মুবারকের চিহ্ন ছিলো, যা [আর যে অস্বীকারকারী হয়, তে আল্লাহ সম | 26৫ 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া ও অসংখ্য [জাহান থেকে বে-পয্নোয়া (১৮১) । 9৫ 
হাতের স্পর্শ সত্বেও এখনও পর্যন্ত কিছু [৯৮. আপনি বলুন, “হে কিতাবীরা! আল্লাহ্‌র ০108০ এশা 
অৱশিষ্ট রয়েছে। [আয়াতসমূহ কেন অমান্য করছো (১৮২)? রাত 








চীকা-১৭৯. এমন কিযদি কেউ হত্যা ও [তোমাদের কাজ আল্লাহর সামনেই ররেছে।" এ 
অপরাধ করে 'হেরষ'-এর মধ্যে অশ্রয় আালান্বিল, 
নেয়, তবে সেখানে তাকে না হত্যা করা 


হবে, না তার উপর কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন, “যদি আমি আপন পিতা খাত্তাবের হত্যকারীকেও 
হেম শরীফের অভ্যন্তরে পাই, তবে তার গায়ে হাতও লাগাবোনা, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।" 


ভীকা-১৮০. মাস্যালাঃ এ আয়াতে হচ্ছ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে এবং এ কথাও যে, তজজন সামর্থ্য থাকা পূর্বশর্ত 


হাদীস শরীফে সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার ব্যাখ্যা সফর-সামখী' ও “বাহন দ্বারা করেছেন। “সফর সামী’ মানে বাদ্য 
ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা এ পরিমাণ হওয়াচাই যে, গিয়ে ফিরেআসা পর্যন্ত সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। আর তাও এ ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হওয়া বাসকলীয়। পথের নিরাপত্তা জরুরী । কেননা' তা ব্যতীত 'সামর্থা' প্রমাণিত হয়না। 


ভীকা-১৮১- এ থেকে আল্লাহ তা'আলার অসন্ষ্টি পকাশ পায় । আর এ মাস্আলাও প্রমাণিত হয় যে, অকাটাভাবে প্রমাণিত ফরযের অস্বীকারকারী কাফির । 
টীকা-১৮২. যেগুলো বিশবকুল সরদার সাম্মাল্াু তা'আলা আলায়হি ওয়'সাল্লাষের নবৃয়তের সত্যতার শ্রমাণ বহন করে। 


ঈক-১৮৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে এবং তীর প্রশংসা ও গুণাবলী গোপন করে, য' তাওহীতে উল্লেখ করা 
হজ্জ 


ঈক-১৮৪. যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং আত্ম হুর নিকট যেই ধর্ম গরহণীয়, 
জু ইন-ই-ইললামই। 

ঈকা-১৮৫. শানে নুযুলঃ 'আউস' ও “খায্রাজ' গোরদয়ের মধ্যে প্রথমে ভীষণ শক্রতা ছিলো এবং দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো । বিশ্বকুল 
দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে সেই গোত্রদয়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলে! একদিন 
উল একটা মজলিসে বসে হুদযতা ও বনধতপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মশগুল ছিলেন। শাস ইবনে কায়স ইহুদী, যে ইসলামের বড় শক্র ছিলো. সেদিক নিয়ে 
্াক্মিলো এবং তাদের পারস্পরিক হুদাতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে হিংসায় জলে উঠলো । আর বলতে লাগলো, “এসব নোক পরস্পর এভাবে মিলে গেলে আমাদের 
লা কোথায়ত" (তখন সে) একজন যুবককে নিযোগ করলো যেন সে তাদের মজলিসে বসে তাদের পূর্ব -বিধ্হের কথার অবতারণা কবে এবং 
[লি যুগে প্রত্যেক গোত, যারা আপন গুণগান এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও হীনতার যে শ্লোক (কবিতা) লিখতো, সেগুলো যেন আবৃত্তি করে। 


নয ত লহ ইমন টে লারা £8 | সুতরাং সেই. ইহুদী যুবক অনুরূপহ করলো 
চর এবং তার এ উক্তানীমূলক কর্মকাণ্ডের 
ল্য সাল, “হে কিতাবীল্া! কেন 38:83 | ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা ক্রোধািত 
৬১ এ 
পথে বাধা দিচ্ছো (১৮৩) তাকে, যে ৩১৪৪ হলো এবং অন্্ধারণ করলো। রক্তপাত 
এনেছে? সেটাকে বক্র করতে চাচ্ছো, 1549/3252 | হবার উপক্রম হলে। 
তোমরা নিজেরাই এর উপর সাক্ষী রয়েছো IT | হখল সৱদাৰ সালাহ তা'আলা 
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হত্যাকা SSI Bails মি 
টি নে মুহাজির সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে 
.. হে ঈমানদাররা! যদি তোমরা কিছু 10514 089108 | জুল তশরফআনলন এরশাদ 
কিভাবীর কথা মতো চলো, তবে তারা ১0122 ১5555 করলেন, “হে মুশশমানলের জমা"আত! 
ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির নে একি ধরণের জাহেলী যুগের কার্যকলাপ? 
ছাড়বে (১৮৫) 5৫০৮০ স্বয়ংজামি তোমাদের মধ্যে আছি। আল্লাহ্‌ 

০১. এবং তোমরা কিভাবে ? ৮৫ ০০৮4১ = | তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের 
২১৮ 28692073206 | দি, জাহেলয়াতের বল চিত 
করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তার রসূল 459৩ নাজাত বি মধ্যে 
এনেছেন । আর হে আল্লাহ্‌র আশ্রয় রি GEE E | পারি করেছন | 
. তৰে নিশ্চয় তাকে সোজা রাস্তা দেখানো ১১৪৪ bt হি যুগের অবস্থার 

তে যাচ্ছো?” 

Aa হু সান্াল্লাহ তা"আলা আলায়হি 
হেউমানদাররা ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ তাদের অন্তরকে 
ভাবে ওকে য় কনা অপরিহার্য হা (55474 | হবি কালা জজ তে 
মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান তির না পারলেন যে, এটা শয়তানেরই ধোকা 


এবং সক্ররই চক্রান্ত হিলো। ভাবা হাত 
থেকে হাতিয়ার নিক্ষেপ করলেন এবং 
1546] কলত অবসর একেঅপরকে ভড়িয়ে 
ধরলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুগত 
আনখিল - ১. বেশে চলে আসলেন । তাদের সম্পর্কে এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে 
৬ 4১০1০ (আম রম) । এর ব্যায় তাষলীরকারকদের কতিপয় অভিমত র্রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “তা সারা '্া্াণ 
দলিল” বুঝানো হয়েছে।” মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কোরআন পাকই আল্লাহর রজ্ছ' ( + টা ২ => )। যে বাক্তি এর 
জল করেছে সে হিলামনতেগ উপন্ত প্রতিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিয়েছে সে পৰভ্টতার উপরই। 


হু ইবনে মাস্উদ (রাদিয়াল্লাহ তা'অ'লা আনহু) বলেন, “আবাহর ছারা 'জযা'আত' (আহলে সনত) বুঝায় ৷” তিনি আরো বলেছেন, “তোমরা 


হা আত (আহলে সুন্নাতের উপর একাবদ্ধ থাকা)-কেই অনিবার্য করে নাও। ফান্সণ, সেটাই হচ্ছে 'আল্লাহর রজ্দু', যাকে দৃঢ়ভাবে জীকড়ে ধরার নির্দেশ 
জা হয়েছে।” 


)। 


১০৩- এবং আল্লাহ্র রহ্ছুকে দৃঢ়তাবে 
বাকছ়ে ধরো (১৮৬] সবাই মিলে। (2504 








টীকা-১৮৭. যেমন, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে এ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেগুরো 
মুসলমানদের মধ্য পরস্পর বিছিন্নতার কারণ হয়। মুসলমানদের সঠিক পথ হচ্ছে- 'মযহাব-ই-আহলে সূন্নাত' ৷ এটা ব্যতীত অন্য কোন পদ্থা (মতৰ) 
অবলম্বন করা ধর্মের মধ্যে দলাদলির নামান্তর এবং তা নিষিদ্ধ । 

ীকা-১৮৮. এবং ইসলামের বদৌলতে শর্ত দ্রুত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ছীনী মুহাবত সৃষ্টি হয়েছে এমন কি, 'আউস' ও 'ৰাখ্রাজ' গোত্র 
সেই প্রসিদ্ধ যুদ্, যা দীর্ঘ একশ বিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো এবং যাব কারণে দিনরাত হত্যা ও বুঠতরাজের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছিলো । বশ্বকুল সরদার 
হুযূর (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর মাধ্যমে আন্যাহ্‌ তা'আলা তা মিটিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবংযুদ্ধবাজ গোত্রের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্রীতি ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 

চীকা ১৮৯. অর্থাৎ কুফরের অবস্থায়" ৷ অর্থাৎ যদি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করতো, তবে দোযখেই পৌছে যেতো। 

ঢীকা-১৯০. ঈমানের যহামূলা সম্পদ দান করে। 

ভীকা-১৯১, এ আয়াত থেকে সৎকর্মের [ সূরা ॥£ ৩ আল্‌ ই-ইমরান ১০২ পারা £৪ 

নির্দেশ প্রদান এবং অসংকর্ম থেকে বাধ |আর পরশ্পর বিছিন্ন হয়োনা (১৮৭) এবং 








প্রদান “ফরয হওয়া' এবং “ইজমা' নিজেদের উপর আল্লাহ্র অনুখহকে স্মরণ - পে) 3 fe art বে খা 
(ইবানদের একবত্য) দলীল" হওয়ার |যখন তোমাদের মধ্যে লো ডান 3035%66 SS 
পপ? 
পক্ষ শমাণ অংগ করা হয়? তোমাদের অস্তরগুলোতে সম্্রীতি সৃষ্টি করে টিন! 
চীকা-১৯২. হযরত আলী মুর্তাদা |দিয়েছেন। সুতরাং তার অনুধহক্রযে, তোষরা 2222, 
বোদিযাল্ত্ছ আনহু) বলেছেন, “সং | পরস্পর ভ্রাতৃতু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েগেছো (১৮৮) 4 he 
কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ |এবং তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে 53৮5১ 2 
থেকে বিরত বাখা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।' [ছিলে (১৮৯) । তখন তিনি তোয়াদেরকে তা | SLI SLISIBL 
ও থেকে রক্ষা করেছেন (১৯০) । আল্লাহ্‌ তোমাদের 93416445144 
ঢাকা-১৯৩, যেমন হহদী ও বৃষ্টির [এ EEE CSE IIe II 2 
পরস্পর বিচি হয়ে গেছে এবং তাদের [নিকট এভাবেই, 
মধ্যে একে অপরের প্রতি অবাধ্যতা ও | যাতে তোমরা হিদায়ত পাও। 
শক্ৰ প্রবল হয়ে উঠেছে। ১০৪. এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল! CRS IUIES 
অথবা, যেমন ভোমরা নিজেরাই প্রাক | এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি, SENG SG ৰ 
শে অ নিন জানান, কানের নি লব| 58150 
ছিলে, ভোমাদের মধ্য হিংসা বিদেয ও | এবং সন্দ থেকে নিষেধ করবে (১৯১)। আর এগ 5৬1৩৮ 
শক্তা ছিলো। RTI R023): ০০০ 
মালা নমান, |>০৫. এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা can ata 3. ৫৫ 
pa টি ১১৭ দেয়া |পরস্পর বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে HSH ICIS 


হয়েছে এবংমবিরোধ ও এর কারণসৃষটি | মতবিরোধ হয়েছে (১৯৩), এরপর যে, সুস্পষ্ট ১৩১20 


। [নিদর্শনাদি তাদের নিকট এসেছিলো (১৯৪)। হারাপুদার়ো 
হি TER | ore on mee BA Ss ৯১১৫৬ 


দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের জমা'আত | ৯০৬. যেদিন কিছু চেহারা উদ্ক্বল হবে এবং 














থেকে বিচিত্র হতে কঠোরভাবে নিষেধ |কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ: TEs 50 
করা হয়েছে। যখনই ফিরকা সৃষ্টি হয়, এ [কালো হয়েছে (১৯৫), "তোমরা কি ঈমান এনে | 2826 2135 MEN 
নির্দেশের বিরোধিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। [কাফির হয়ে গেলে (১৯৬)?' সুতরাং এখন: OA 
আর তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি [আযাবের স্বাদগ্রহণ করোস্বীয় কুফরের বিনিময় | 1১১০৬, ১০ | 
সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত |স্বরূপ। 9860] 
হয় এবং হাদীস শরীফের ঘোহণানুযায়ী 


আনখিল - ১ 





ভাবা শয়তানেরই শিকারে পরিগত হয়। 
(আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে শর দান করন) 

টীকা-১৯৪. এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। 

চীকা-১৯৫. অর্থাৎ কাফিৱবা ৷ তাদেরকে ধিক্কার স্বরূগ বলা হবে 

ঢীকা-১৯৬. এটা দ্বারা হয়ত সমস্ত কাফরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতদৃভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'ঈমান' দ্বারা অস্বীকার দিবসের ( ০৩১০, ) 


'ঈষানের' কথা বুঝায়, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, “আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই?” সবাই বলেছিলো, নন” 
(অবশাই, আপনি আমাদের রব) আর ঈমান এনেছিলো। এখন যারা পৃথিবীতে কাফির হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে- “তোমরা 'অঙ্গীকার-দিবসে' 








লাল আনার পর (এখন) কাফির হয়ে গছো।” 

রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে এতে মুনাফিকদেরকে সঙ্ধোধন করা হয়েছে, যারা মৌখিকভাবে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করেছিলো, অথচ তারা 
্রতিলবে তা অস্বীকার করতো। 

হর ইক্বাসা (রোদিয়াল্লাহু তা'আলা তানহু) বলেছেন যে, তারা হচ্ছে- "আহলে কিতাব’ (ইহুদী ও খৃষ্টান); যারা বশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'জালা 
লাহি ওয়াসারাম)-এর নবুয়ত পরকাণের পূ্বেতা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু যর (দ:)-এর 


পারাঃ৪ 





১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠতম (৯৯) এসবউদ্মতের; 
যে যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির 
|=ধ্যে; সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ 
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নব্ষত প্রকাশের পর তাকে অস্বীকার 
করে কাফির হয়ে গেছে। অন্য এক 
অভিমত হচ্ছে- এটা দারা ধর্মত্যাগীয়াই 
সম্বোধিত, যারা ইসলামগ্রহণ করে পুনরায় 
তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো এবং কাফির 
হয়ে গিয়েছিলো। 

জরীকা-১৯৭. অর্থাৎ্মানদাররা । সেদিন 
আল্লাহ্র অনু্হত্রমে তারা আনন্দিত ও 
উৎফুল্প হবেন এবং তাদের চেহারা উজ্জ্বল 
ও চমকিত হবে। ডানে, বামে এবং 
সম্থখে নূর হবে। 

চীকা-১৯৮ এবং কাউকে বিনা দোষে 
শান্তি দেন না এবং কারো সৎকর্মের 
সাওয়বপ্রাস করেন না। 


জীকা-১৯৯.. হে উন্মতে বুহাহ্মদী! 
সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
শানে নুযুলঃ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে মালেক 
ইবনে সায়ফ এবং ওয়াহাব ইবনেইয়াহুদা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাদিয়াল্লাহু আন্হ) প্রমূখ সাহাবীদেরকে 
এবং আমাদের ধর্ম তোনাদের এ ধর্মের 
চেয় শ্রেষ্ঠ যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে 
আহ্বান করছো ।” এয়খণ্ডনে এই আয়াত 
নাযিল হয়েছে। 


তিরমিধীশরীফেরহাদীসে হুযুর শা্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেছেন, “আল্লাহ তা'আলা আমার 
উন্মতকে গোমরাহীর উপর একাবদ্ধ 
করবেন না এবং আল্লাহ্‌ অ“আলাস্স 


র হাত’ জামা'আত (আহলে সুন্না)-এর উপর থাকবে । যে ব্যক্তি জমা আত'হতে পৃথক হয় সে দোষে প্রবেশ করবে ।” 


ঠঁকা-২০০. নবীকুল সবদাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর । 
িক৷-২০১. যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার ইহুদী সাধীগণ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আর নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীগণ খৃষ্টান সম্পদায় থেকে। 
জপ-২০২. জীশিকানে দোষারোপ, দুর্ণাম রটনা এবং হুমকি ইত্যাদি ঘারা। 


শানে নুঘূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সংগীগণ; ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাদের 
ৰহয়ে গিয়েছিলো এব তাদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনায় লেগে গিয়েছিলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ইস়ানদারগণকে 
জ্ করে দিয়েছেন যে,ভারা মৌখিক সমালোচনা ছাড়া মুসলমানদেরকে কোন কষ্ট দিতে পারবেনা | বিজয় মুসলমানদেরই থাকবে । পক্ষজরে, ইহুদীদের 
নারি হবে লালা ও অবমাননা। 


ক্িক-২০৩. এবং তোমাদের সাথে সুঞ্বিলায় তারা টিকে থাকতে পারবে না, এসব অদৃশ্য সংবাদ অনুরূপই সংঘটিত হয়েছিলো 


টীকা-২০৪. সর্বদা অপঘানিত হয়েই থাকবে, সম্মান কখনো পাবে না। তারই প্রতিফলন হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত ইহুদীদের কোথাও মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র 
তাদের ভাগ্যে জোটেনি । যেখানেই রয়েছে প্রজা ও অধীনের মতো হয়েই রয়েছে। * 

চীকা-২০৫. আকড়ে ধরে অর্থাৎ ঈমান এনে 

চীকা-২০৬. অর্থাৎ মুসলমানদের আশ্রয় নিয়ে এবং তাদেরকে 'জিযয়া' (কর) প্রদান করে । (অর্থাৎ অন্য কারো সাহাযা নিয়ে)। 

ভীকা-২০৭. সুতরাং ইহুদীরা ধনশালী হয়েও অন্তরের এশ্বর্য তাদের ভাগ্যে জোটেনা । 

ভীকা-২০৮. শানে নুযুলঃ যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীপণ ঈমান আনলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমগণ হিংসার আগুনে 
জুলে উঠে বললো, “মুহাস্বদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর আমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা মন্দ লোক। 
যদি মন্দ না হতো ভাবে স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতোনা ৷” এর জবাবে এ আয়াত নাযিলকর। হয়েছে। হযরত আভা াদিয়লাহ তা'আলা আনহুর 


সুরঃ ৩ আল ই-ইমযান os সক্মঃত 


নর ; 14৩56 
উহ ভু 
পাবে না (২০৪), কিনতু আল্লাহর রজ্ছু (২০৫), এও 9 
এবং মানুষের রজ্ছু ছারা (২০৬) এবং তোরা) | 355 
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দ্বারা নাজরানের চক্লিশজন, হাবশাহ্‌ 
(আৰিসিনিয়া)-এর বন্িশজন এবং 
রোমের আটজন অধিবাসীকে বৃঝ্যানো 


হয়েছে, যারা খৃষ্টান ধর্মালদী ছিলেন, | আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে। আর তাদের 2৫532565544 
অতঃপর হুর সা আলম সল্লাল্লাহু [উপর অবধারিত হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা 14555554 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর [(২০৭), এটা এ জন্য যে. তারা আল্লাহ্র মারের রে 
ঈমান এনেছিলেন। 


সো পতি অধীকৃত ফট আপন, 902 
[করে। এটা, এ জন্যই যে, তোরা) নির্দেশ 36384655459 
অমান্যকারী এবং অবাধ্য ছিলো । 
১১৩. সবাই এক ধরনের নয় ।কিতাবীদের! ৩১০15 (2552 
মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তারা সত্যের aI গু 
প্রদর্শন করেনা । উপর অবিচলিত (২০৮); (তারা) আল্লাহ্র টি 
টীকা-২১১. ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে | আয়াতসমূহ পাঠ কমে সার নহলোতে 
সালামএবং তার সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, | এবং তারা সাজদারত হয় (২০৯)। ছি রি 
“তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে কত্ত [৯৯৪- আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের উপর ঈমান । 5৯৫৮5 রি 
হয়েছো ৷” এর জবাবে আল্থাহ্‌ তা'আলা | আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে ৩১৮১৩ 

তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা | বারণ করে (২১০) আর সং কাজের প্রতি দ্রুত ১8835 রি 
(মুসলমানগণ) বহু উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত | অথলর হয় এবং এ সব ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পর । ৮ 2) 59 
হয়েছেন এবং স্বীয় কার্যাদির প্রতিদান | ১১৫... এবং যেই সৎ কাজই তারা করুক opus 
পাবেন। ইহুদীদের এই প্রলাপ অর্থহীন | তাদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র BALTES 
ডীকা-২১২. যাদের উপর তাদের বড়ই | জানা আছে কারা খোদাভীতিসম্পন (২১১) । STILL 
গর্ব রয়েছে। ৯৯৬- এসব লোক, যায়া কাফির হয়েছে, পু নাল 
চাকা-২১৩. শানে নুষুলঃ এ আয়াত | তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (২১২) তাদেরকে নর 0755298 
বনী ক্রয় এবং বনী নবীর গোতদয় | আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে সামান্যটুকুও রক্ষা রে 


সম্পৰ্কে নামিল হয়েছে। ইহুদী নেতৃবৃন্দ [করবে না এবং তারা জাহানামী। তাদেরকে Eas sae PT 
নেতৃত্ব ও অ্থ-সশদ অর্জন করার [লেটার মধ্যে সর্বদা থাকতে হবে (২১৩) ॥ 8১29৮ 


উদেশ্যে রসূল করীমসারাল্লাহ তা'আলা স্বালাবিল্ - ৯ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতে এরশাদ করেন যে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন 


কাজে আসবেনা ৷ তারা রসূল করীম সালাললাহ তা'আলা আলায়হি গযাসাললায-এ শক্রুতায় অযথা নিজেদের পরিণতিকে বরবাদ করেছে। অন্য এক অভিযত 
হচ্ছে- এ আয়াত ক্রাশ বংশীয় অংশীবাদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আবু জাহূলর স্বীয় ধন, দৌলতের উপর বড়ই অহংকার ছিলো এবং 
আৰু সুফিয়ান বদর ও উহুদের উভয় যুদ্ধে মুশরিকদের জলা বিপুল অ্থ-পদ ব্যয় করেছিলো । 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সমন কাফিরের সঙ্গে ্োজ্য। তাদেরকে অবহিত করা! হয়েছে যে, ধন-দৌলত এবংসন্তান-সন্ততির কোনটাই কাজে 


_ ৯ মধ্যপ্রাচ্যে বৰ্তমানে: বৃত্ত বাল ই () বি রর উমা আদৌ বরখেলাক্ষ নয়। কেননা, এ আয়াতের সাথে বলা 
হয়েছেন ৮৮১ ১০৯১4) ৮ ৬2 =, ]।, (অর্থাৎ কোন ইহুদী স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অভিশাপের জীবন থেকে তখনই 
রক্ষা পাবে, যখন তারা ইসলাম ধর্ম গ্হণকরবে; অথবা অন্য জাতির সাহাযা নেবে। আঙ্গ তারা খৃষ্টান জাতির সাহাযোর উপর নির্ভর করেই পুনর্বাসিত 
হয়েছে এবং আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদি পরাশক্তি পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়েই টিকে আছে মাত্র। 


চীকা-২০৯, অর্থাৎনামাযআদায় করেন। 
এটা দ্বারা হয়ত এশার নামায বুঝানো 
উন্দেশ্যে, যা কিতাবীগণ আদায় করতো 
না, নতুবা তাহাজ্ছদের নামায 

চীকা-২১০. এবং খর্ব বিষয়ে শৈথিল্য 

















(আসার ও আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো নয়। 


ীকা-২১৪. মৃফাস্সিরগণের অভিমত হচ্ছে এ যে, এতে ইহুদীদের এ অর্থ বায়ই বুঝানো উদ্দেশ্য, যা তারা ভাদের আলিম ও নেতৃবৃন্দের জন্য করতো । 
অন্য এক অভিমত হলো এ যে, এতে কাফিরদের সব রকমের অর্থ ব্যয় এবং দান-দকষণাই বুঝানো উদ্দেশ। অপর এক অভিমত হচ্ছে_ এ'তে লোক 
'েখানো খরচের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরোক্ত বাক্তিবর্গের বায় হয়ত পার্থিব স্বার্থে কিংবা পরকালীন স্বার্থেই হয়ে থাকে। যদি নিছক পার্থিব 
স্বা্থ লাভের জন্যই হয়, তবে পরকালে এর ছারা কি উপকার হবে? আর রিয়াকারের তো পরকালীন লাভ ও আল্লাহ্র সন্ষ্টির কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা 





পারা ৪৪ 















হিসেবে গ্রহণ করোনা (২১৬)। তারা 
(তোমাদের ক্ষতি সাধনেকোনরপ ক্রুটি করেনা । 





[তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে (২১৯)। 

১১৯. ওহে, তোমরা শুনছো! তোমরা তো। 
[তাদেরকে চাও (২১৯). অথচ তারা তোষাদেরকে | 
চায়না (২২০) এবং অবস্থা এ যে, তোমরা সব 
উপর ঈমান এনে থাকো (২২১)। 
[আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 
[তখন বলে, “আমরা ঈমান এনেছি (২২২) ।' 
যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের উপর 
আঙ্গুল চিবায় । আপনি বলে দিন, 
“মরেযাও নিজেদের আক্রোশে(২২৩)!' আল্লাহ্‌ 
জানেন অস্তরগুলোর কথা। | 
১২০. যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধিত 
তবে তাদের খারাপ লাগে (২২৪), 
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ীকা-২২২. এটা মুনাফিকদের অবস্থা ॥ 


সানখিল্ল - ১ 


তার আযল' কর) শুধু লোক দেখানো ও 
ব্যাতি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। এ 
ধরণের আমলের পরকালে কি উপকার 
হবে? আর কাফিরদের সমস্ত 'আয়ল' 
বিফল হবে। ভারা যদিও আমিরাতে 
লাভবান হবার উদ্দেশ্যেঃখরচ করে থাকে 
তবুও তাতে তাদের কোন লাত হবেনা। 
তাদের জন্য সেই উদাহরণহ যথা, যা 
উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- 
ীকা-২১৫. অর্থাৎ যেভাবে বরফ 
বর্মণকারী বায়ু ক্ষেত-খাসার লষ্ট করে 
লেয়, অনুরূপতাবে, কুফর সৎপথে 
ব্যয়কেও িশ্ষল কৰে দেয়॥ 
চীকা-২১৬. তাদের সাথে বন্ধতু করোনা, 
ভালবাসার সম্পর্ক রেখোনা। তাৱা 
নির্ভরযোগ্য নয়। 

শানে নুযুলঃ কোন কোন মুসলমান 
ইহুদীদের সাথে আত্তীয়তা, বন্ধুত্ব এবং 
েলামেশা করতেন তাদের সম্পর্কেই এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে। 

মাস্আলাঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও 
সমপ্রতি রাখাএবংতাদেরকে স্বীয় অন্তরঙ্গ 
বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ । 
ঢীকা-২১৭. ক্ৰোধ ও শক্রতা 
টাকা-২১৮. কাজেই, তাদের সাথে 
বন্ধুত্ব করোনা । 

ীকা ২১৯. আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি 
সম্পর্কের ভিত্তিতে, 

চীকা-২২০. এবং ধর্মীয় বিরোধিতার 
ভিত্তিতে তোযাদের সাথেশক্রতা পোষণ 
করে। 


টীকা-২২১. এবংতারা তোমাদের কিতাব 
(কোরআন)-এর উপর ঈমান রাখেনা । 


চীকা-২২৩, কবি বলেন $+ = UR LF PREIS FEL Loe চাচা 
অর্থঃ “হে হিংসাপরায়ণ! তুমি মরে যাও, তবেই নিস্তার পাবে। কারণ, হিংস' এমন এক দুঃখ যে, সেটার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব/তীত পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য 


কাল উপায় নেই” 
চীকা-২২৪. এবং এর উপর তারা দুঃখিত হয়, 


উরু ২২৫. এবং তাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধের সর্ক না রাখো, | 
আজও এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও পরহেযূগারী অতীব ফলপ্রস্‌। | 
ীক্ষ-২২৬. মদীনা তৈয়াবায়, উহদের উদ্দেশ্যে 

উীকা-২২৭. অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হলো- এটা-উুদ যুদ্ধের বিবরণ; যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ 

বলার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাফিরদের অন্তরে বড় দুঃখ ছিলো । এ জন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভিযান 
পরিচালনা করলো । যখন রসূল করীম (সাল্লালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, কাফির সৈন্য বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি 
য় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূলকেও ডাকা হয়েছিলো । তাকে ইতিপূর্বে কখনো কোন 
পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি । অধিকাংশ 'আনসার' এবং এই আবদুল্লাহর এ প্রস্তাব ছিলো যেন হুযুর (দঃ) মদীনা তৈয়যবাতেই অবস্থান করেন । আর যখন, 
কাফিরগণ এখানে আসবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হবে। এটাই নবী করীম (সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা ছিলো ।কিন্তু কোন কোন সাহাবীর 
প্রস্তাৱ এ ছিলো যে, মদীনা তৈয়াবাহ্‌ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক । আর তাঁরা বার বারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন । 

বিশ্থকুল সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অন্ন সুসত্িও হয়ে বাইরে তাশরীফ আনয়ন 
করলেন । এখন হুযুর দেঃ)-কে দেখে এ সাহাবীগণ লা্জিত হলেন এবংতীরা আরখকরলেন, “হুর, আপনাকে পরামর্শ দেয়া এবংসেটার বারংবার অবতায়ণা 
কৰা আমালের গললই ছিলো । এটা ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন!" হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “যুদ্ধের জনয অন্তর-সম্জ্দিত 
হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য শোভা পায়না” 


সুশরিকগণ উহুদের ময়দানে বুধবার অথবা বিষ্যুদবার এসে পৌছেছিলো ।আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আহ্‌র দিন জুমু'আর 
নামাযের পর এক আনসারীর জানাযার 


নামায পড়ে রওনা হলেন এবং তৃতীয় 
হিজরীর পনেরই শাওয়াল রোববার 
সেখানে অবতরণ করলেন। আর একটা 
গিরিপথযা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পেছনে 
ছিলো, সেদিক থেকে এ আশংকা ছিলো 
যে, শত্রুরা পেছনের দিক থেকে এসে যে 
কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। এ 
জনা হুর (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)- 
কে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সহ সেখানে 
নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, 
যদি শক্ররা সেদিক থেকে হামলা করে 
তবে যেন তীর বর্ষণ করে তাদেরকে 


সূরা ঃ ৩ আল্‌-ই-ইমরান 


পারা £৪ 





[আর তোমাদের ক্ষতি সাধিত হলে তারা তাতে 
খুশী হয় এবং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহ্ষেগারী 
করে থাকো (২২৫)/তবে তাদের 


১২১. এবং স্মরণ করুন হে মাহবুব! যখন 
[আপনি প্ত্যুষে (২২৬) আপনার বাসস্থান থেকে 
বের মুসলমানদেরকে যুদ্ধের 
মোর্চাসমূহে সজ্জিত করার নিমিত্ত (২২৭) এবং 
[আল্লাহ্‌ শুনেন, জানেন। 
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আলাহিল - ১ 





প্রতিহত করা হয়। আরো নির্দেশ দিলেন 
যেন কোন অবস্থাতেই এখান থেকে না হটেন এবং দেস্থানও পরিত্যাগ না করেন- বিজয় হোক কিংবা পরাজয়। 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (মুনাফিক), যে মদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলো. স্বীয় র্তাবঅগাহয হওয়ার কারণে কষ 
হলো এবং বলতে লাগলো, “যর বিশ্বকুল সরদার, (সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অন্তবয়ঙ্ক যুবকদের কথা গহণ করলেন: কিন্তু আমার 
পরামর্শের প্রতি কর্ণপাতই করেননি।” এ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইর সাথে তিনশ মুনাফিক ছিলো । তাদেরকে সে বললো, “যখন শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের 
মুখোমুখি হয়, তখনই তোমরা পলায়ন করবে, যাতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমাদের দেখাদেখি অন্যান্যরা পলায়ন করে।” 
মুসলিম সৈন্যদের মোট সংখ্যা, এ সুনাফিকগণসহ এক হাজার ছিলো । পক্ষান্তরে, মুশরিকদের সৈন সংখ্যা ছিলো তিন হাজার উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি 
হওয়ার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উনাই মুনাফিক তার তিনশ" মুনাফিক অনুসারীদের নিয়ে পলায়ন করলো । কিন্তু হুযূর (সাল্লন্যাহ তা'আলা আলায়হি 
ওযাসারলাস)-এর অবশিষ্ট সাতশ সী ভাই সাথে রয়ে গেলেন। আন্যাহ্‌ তা'আলা ভাদেরকে অবিচল ৰাখলেন ৷ শেষ পরম মুশরিকগণ পরাজিয় হলো। 
তখন সাহাবীগণ পলায়নরত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং হুযুর সান্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাদেরকে অবস্থান করার জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থির থাকেননি তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, বদর-যুদ্ধে আপ্রাহ ও তার রসূলের আনুগত্য 
করার বরকতেই বিজয় লাভ হয়েছিলো । এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার ফল এটাই হলো যে, 
আঅয্াহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর থেকে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দূর করে দিলেন এবং তারা পুনরায় পালটা আক্রমন চালালো । ফলে মুসলমানগণ বিপযন্ত 
হয়েছিলেন। 

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একটা দল থেকে যান; যাঁদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবু বকর, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং 
হযরত সা'দ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম) । এ যুদ্ধে হযূর (সাল্লাল্লাহু তা আলা আলায়হি ওয়াস'ল্লাম)-এর দন্দান মুবারক শহীদ হয়েছিলো এবং পবিত্র 


চেহারা মুবারকে যখম হয়েছিলো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 






















যে, তারা ভীরুতা প্রদর্শন করবে (২২৮) 
বে উতযেরসামলদাতা। জারা 
রই মুসলমানদের ভরসা থাকা চাই। 
১২৩. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বদরের যুদ্ধে 

দরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা 
'হীনবল ছিলে (২২৯)। সুতরাং তোমরা 
তয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ 


২. হা । কেন হবেনা! যদি তোমরা ধৈর্য ও 


১২৬. এবং এ বিজয় আল্লাহ্‌ দান করেননি, 
কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্যই এবং এজনাই যে, 
দ্বারা তোমাদের অন্তর শান্তনা পাবে (২৩১) 
সাহায/ নেই, কিন্তু মহা পরাক্রমশালী, 
যে আল্লাহ্র নিকট থেকেই (২৩২)। 
১২৭. এ জন্য যে, কাফিরদের একটা অংশকে 
হন করবেন (২৩৩) অথবা তাদেরকে লাঙ্ছিত 
চরবেন, যাতে তোরা) নিরাশ হয়ে ফিরে যায় । 


হ রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। 
নিট 
{আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময় । 


| 








০৯৪৪ 


সুরা ₹ ৩ আল্‌-ই-ইমরান ১৩৭ পারা £৪ 
৯২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু’দলের ইচ্ছা ১১76৩, = 
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এবং এ ধরণের সুদথাকে 'চত্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। 





টীকা-২২৮. এ দু'দলই আনসারদের 
মধ্য থেকে ছিলো- একঃ বনী সালমাহ 
“খায্রাজ' থেকে এবং দুইঃ বনী হারিসাহ 
'আউস' থেকে । এদু'দলই ছিলোমুসলিম 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দু'বা স্বরূপ । যখন 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল 
(মুনাফিক) পলায়ন করেছিলো তখন 
তারাও (আউস ও খায্রাজ) ফিরে যেতে 
মনস্থ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ভাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং 
তালেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। 
তারা হুযুর লেঃ)-এর সাথেই অটল 
ছিলেন। এখানে এ অনুগ্রহের কথাই 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

টীকা-২২৯. তোমাদের সংখ্যাও কম 
ছিলো। তোমাদের নিকট হাতিয়ার এবং 
সাওয়ারীও কম ছিলো। 

ডীকা-২৩০. সুতরাং সু'মিনগণ বদর 
যুদ্ধের দিন ধৈর্য ও পরহেষ্গারীর সাথে 
কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ওয়াদা অনুযায়ী পাচ হাজার ফিরিশৃতা 
সাহাৰ্যক্ূপে পাঠিয়েছিলেন এবং 
মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের 
পরাজয় হয়েছিলো। 

টীকা-২৩১. এবং শক্রদের আধিক্য ও 
নিজেদেরব্ল্পতার দরুন দুঃখ ও অস্থিরতা 
আসবেনা 


টীকা-২৩২. কাজেই, সমস্ত উপায়- 
উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রতিই দৃষ্টি রাখা এবং তারই উপর নির্ভর 
কলা উচিৎ। 

ীকা-২৩৩, এ ভাবে যে, তাদের বড় 
বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হবে ও গ্রেফতার 
হবে; যেমন বদরের যুদ্ধে এ ধরণের 
ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো । 
ীকা-২৩৪. মাস্আলাঃ এ পবিত্র 
আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই 
চড়া হারের উপর তিরস্কার সহকারে, যা 
সেই যমানায় প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ 
যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কর্জ 
গ্রহীতার নিকট কর্জ পরিশোধ করার 
কোন উপায় থাকতো না, তখন মহাজন 
কর্তের অর্থ বৃদ্ধি করে মেয়াদ বাড়িয়ে 
দিতো। আর এরূপ বার বারই করতো, 
(যেমন এ দেশের সুদখোরেরাও করে থাকে 


মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'গুনাহ্‌ কবীরাহ্‌'-র কারণে মানুষ ঈমান বহির্ভূত হয়না। 

ীকা-২৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ঈমানদারদেরকে এ মর্মে ইশিয়ারী প্রদান করা 
হয়েছে যে, সুদ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে যেন হালাল জ্ঞান না করে। কেননা, অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞান করা কুফর 
চীকা-২৩৬. কাৰণ, রসূলুল্লাহ্‌ সোল তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর আনুগত্য আল্লাহর আুগভোরই শামিল এবং রসূলের নির্দেশ অসাদ্যকারী 
আল্লাহ্‌র আনুগতযকারী হতে পারেনা । 

চীকা-২৩৭. তাওবা ও ফরযসমূহের সম্পাদন এবং আনুগত্য ও আমলের নিষ্ঠা অবলঙ্ন করে 

'চীকা-২৩৮. এটা জান্নাতের বিশ্তৃতিরবর্ণনা, এমনিভাবেই যেলমানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, তারা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বস্তু যা দেখেছে, সেটা আসমান 
ও যমীনই। এ থেকে তারা অনুযান ককতে পারে যে, যদি আসমান ও যবীনকে স্তর স্তর ও ভাঁজ ভাজ করে জোড়া দেয়া যায় এবং সব ক'টিকে একটামাত্র 
ভাজ করা হয়, তবে তা থেকে জানাতে বিস্তৃতি অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কতই প্রশস্ত! 

বাদশাহ হ্রক্রিয়াস হুযূর (সাল্লাল্লাহু [সূরার ত ভাস ই ইমরান ১ পারার 

তা'আলাআলায়হিস সালাম)-এরদরবারে 
লিখেছিলেন, “যখন জানলাতের এপরশন্ততা 








১৯৩১. এরং এ আগুন থেকে বাচো, যা ot 2 3 HFT INEM 
আসন ও বল স্টার তির [রিল ই. ৪745 
মধ এসে যায়, তখন দোযখ কোথায় ৮৭7৬ প্রত 
রয়েছে?” হুযুর আনদাস সাল্লল্লাহু | ৯৩২. এবংসআটল্রাহ্‌ রসূলের 05952. 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসা জবাবে [(২০৩) এ আশায় যে, তোমাদের তি অনুথহ ০ 
বলেছিলেন, "সুবহানাল্লাহ! যখন দিন [করা হবে। 2545 
আসে তখন রাত কোথায় থাকে?” এ ১৩৩. এবং (তোমরা) প্রত অধসর হও EEA 
ভাষা-অলংকার-সনৃদ্ধ উক্তির অর্থ অতি | (২৩৭) স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন Ss eT < 
সুক্ষ । প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে- সৌর চরের | বেহেশ্‌তের প্রতি যার ্রশস্ততায় সমপ্ত আসমান BSS SE 5: 
কালে ৃথিবী একরাতে যখন দিনহয়, | বীল এসে যার (২৩৮), যা পরহেবপায়দের 395 রা 
তখন তার বিপরীত প্রান্তে রাত হয়। | জন্য তৈরী রাখা হয়েছে (২৩৯)। ৪ চার্ট 
কোক ১৩৪. প্রসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ভিসা তা. 
দোযখ হচ্ছে নিপাত । ইহুদীগণ এ [করে সুখে ও দুঃখে (২৪০) এবং ক্রোধ- না পে] 
টা হযরত ওসর রোদিয়া্রাহুতা“সা্প [সংবরণকারীরা, মানুষের থুতি ক্ষমা ঠা রস না 
আনহ)-কে করেছিল । ভিনিও এ | ্রদর্শনকারী্া এবংসৎব্যিবর্গ আল্লাহর রি । শাপলা 
রবটাই উরে পরিজ নক SOFIE 
বলেছিলো হে, তওযীতেও অনুন্ধপভাহে | ৯৩০৫. এবং এসব লোক, যখন (তাদের) TRU SIGS 
বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহর | কেউ অস্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম 5 Boss 
কৃদুরত ও ইচ্ছার মধ্যে কিছুই অসম্ভব | করে (২৪১) তখন তারা আল্লাহকে স্বরণ করে 9১৫6 
নয়। তিনি যে বুকে যেখানে চান স্থাপন [বয় গুনাহ ক্ষমা প্ররথনা করে (২৪২); এবং GILLIE 
করেন। এটা মনুষের সংকীৰ্ণতা যে, | স্রাহ ব্যতীত গুনাহ কে ক্ষমা করবে? আর 55984 


রস নুর সীতা যে, | তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি ৫ 815) 
হয়ে যায় । তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে- | খুলঃপুল* অসর হয়না । | 50252577468 
“এমন বিরাটাক্ষার বস্তু কোথায় 
সামলাবেন?" 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- "জাননাতকি আসমানে, না যীনে?” বললেন, “সেই কোন্‌ যমীন 
ও আসমান আছে, যাতে জারাতের স্থান সংকুলান হবেঃ" মৰ হা “তবে কোথায়?” বললেন, “আসযানগুলোর উপরে, আরশের নীচে” 
চীকা-২৩৯. এ আয়াত এবং এর পূর্বেকার আয়াত- থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্লাত ও দোযখ 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মওজুদ রয়েছে। 

টীকা-২৪০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় বায় করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবৃ হোরায়রা (র'দ্য়াল্লাহু তা'আলা! আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার 
হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “তোমরা ব্যয় করো, তবে তো তোষাদের উপরও বায় করা হবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্র 
পথে দান করো, ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে অর্জন করবে!” 

চীকা-২৪১. অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন “কৰীরাহ্‌' কিংবা 'সগীরাহ্‌' গুনাহ সংঘটিত হয়, 

চীকা-২৪২. এবং তাওবা করবে ও গুনাহ্‌ থেকে বিরত থাকবে এবংভবিষ্যতের জন্য তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে; যেহেতু এগুলো হলো 
তাওবা কবুল হবার পূর্বশর্তাদির অন্তর্ভূক্ত । 














চীকা-২৪৩. শানে নুষূলঃ তায়হান নামক খোৱা (খেজুর) বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী মহিলা খোরমা খরিদ করার জন্য এসেছিলো । সে বললো, 
-এশোরমাগুলো তো ভালো নয়, উৎকৃষ্ট খোরযা ঘরের ভিতর মজুদ আছে” এ অজুহাতে তাকে (মহিলা) লোকটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলো এবংজড়িয়ে 
ধরে দুখে চুন করলো ॥ মহিলাটি বললো, আতর কো? 2574 





সরদার 
81 ৭ 


জন্য এক অভিমত হচছে- এক আনসারী এবং এক সা্বাকী (বনু সাফ গোত্রের লোক)-এর মো মিট বৃ ছিলো । তারা একে অপরকে ভাই হিসেবে 
হণ করেছিলেন। সাব্যাফী জিহাদে গিয়েছিলেন আর স্বীয় বাড়ী খের দেখাশুনার দায়িতু তার আনসারী ভাইকে সোপর্দ করেছিলেন। 

একদিন আনমারী মাংস নিয়ে আসলো। 

সাৰ্বাকীন জী খতন মাংস প্যার জন্য 

Ss 14 ATES হাত বাড়ালো, তখল আলনারী তার হাতে 

AES চুমু দিলো। কিনতু চুমু দেয়া মাৱই তার বড় 

লজ্জা ও অনুশোচনা হলো এবংসে জঙ্গলের 

25555090289 | দিকে চলে গেলো। স্বীয় মাথায় মাটি 

6 GLa নিক্ষেপ করলো, স্বীয় মুখমভলের উপর 

পুরন্ধার রয়েছে (২৪৪)! RA চড় মারতে লাগলো । যখন সাক্বাফী জিহাদ 

১৩৭. তোমাদের পূর্বে কিছু রীতি ব্যবহারের 1642005934503 | গিলে কিরে আসলেন, তখন তিনি ভার 


খ্যে এসেছে (২৪৫) । সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে 1320659531০ চি রা 


34১0236065 | ভাই যেন বৃদ্ধি না করেন" অতঃপর 
Fi ce ঘটনা বর্ণনা করলো। 
SSSI এদিকে আনসারী পাহাড়ে গাহাড়ে 
8০ ৯৮৯ | ক্রন্দনরত হয়ে তাওবা ও ইন্তিগফার 
হি কিল করেই ঘুরাফেরা করছিলো। সাব্ফী 
27035530846 | তকে নদ লুল সরদার বর 
৫ PASS পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
9৫৮% 55 ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। 
ir তার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল 
৩৩288৩৫৫) | ei 
54501578281 | গীকা-২৪৪., অর্থাৎ আনুগত্য 
1024 তর স্বীকারকারীদের জন্য উত্তম পরিণতি 
নি | re 
টীকা-২৪৫. উত্বতদের সাথে; 
রেডি | on ai roe 
লাভ করতে গিয়ে নবী ও রসূলগণের 
বিরোধিতা করেছিলো । আ্যাহ তা'আলা 
তাদেরকে বহু অবকাশ দিয়েছিলেন। 





প্রতিপালকের ক্ষমা এবং (এমন) 

















(সত্বেও সংপথে আদেনি। সুতরাং তাদেরকে ধংস ও নির্মূল করে দিলেন । 
ঈনণ-২৪৬. যাতে তোমাদের শিক্ষা লাভ হয়। 

উন্ল-২৪৭. এর উপর, যা উহ যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো; 

[ঈকা-২৪৮. উহুদের যুদ্ধে 


উন্প-২০৯. বদরের যুদ্ধে। এতদ্সবেও তার ইীনবল হয়নি এবং মুসলমানদের সাধে মুকাবিলা করার ক্ষ ুর্বলতা দর্পন করেনি। সৃতরাং তোমাদেরও 
হওয়া এবং অলসতা করা উচিত হবেনা 





উঈর্য-২৫০. কখনো এক পক্ষের পালা আসে, আবার কখনো অন্য পক্ষের। 


উন্স-২৫১, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে, যেন তাদেরকে কষ্ট ও অকৃতকার্যতা আপন স্থান থেকে হটাতে না পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত পদে কোন প্রকার স্থলন 
যাতে না পারে। 


টীকা-২৫২ এবং তাদেরকে ওনাহ্‌ থেকে পবিত্র করবেন 


চীকা-২৫৩, অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলযানদের প্রতি যেসব দুঃখ-কষ্ট পৌছে, সেসব তো মুসলমানদের জন্য শাহাদাত ও গুনাহ থেকে পবিত্র 
করার শামিল। আর মুসলমানরা যেসব কাফিরকে হত্যা করেন,তাতো সেসব কাফিরের জন্য ধস ও তাদের মূলোৎপাটনই। 


টীকা-২৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কি ধরণের আঘাত বরণ করেন এবং কষ্ট সহা করেন। এতে এসব ব্যাক্তির প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা উহুদ 
যুদ্ধের দিনে কাক্ষিরদের সাথে সুকাবিল' না করে গলায়ন করেছিলো। 

'টীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ যখন বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদাসমূহ এবং তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র অসংখ্য পুরষ্কার ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন 
যেসব মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাদের মনে আফসোস হলো এবং তারা এ আরজু বাক্ত করলেন- 'আহা! যদি কোন জিহাদে তাদের উপস্থিত 
হবার সুযোগ হতো” তাই হুযুর (সাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লান)-কে উহদের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার ৭লেছিলেন। তাদের 
প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। 





সাত আল ই-ইমরান 5c রঃ 
টীকা-২৫৬ এবংরেসূলগণ(আশায়ছিযুল ১৪১৯. এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ ১০৫০ 
সালাম) পের উ্োরিসালতের ইস নদেরকে পিচ করেন (২০২) আর Ls) 
প্রচার এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা | কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন (২৫৩)। 5৫805 
করে দেয়াই; স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মর বগা ORE ৫213456৩222 
চিরদিন বিরাজ করা নয়। ৯৯০ (তামা) NESS Sl 
চীকা-২৫৭. এবং তাদের অনুসরীবা BUCA 
১০০২০ ধর্মের উপর অটল | ধৈর্যশীলাদেরকেও পরীক্ষা করেছেন (২৫৪)? শিব 
1 

১৪৩. এবং তোমরা তো মৃত্যু কামলা করতে SINGIN: 
শানে নুযূলঃ উহদের যুদ্ধে যখন 5 
ভিন বেক রন ইরা ৩ 36480৩2 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি য় ৬৫৫20 Brea 
ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন:" আর টু 
শয়তান এমিখ্যাগুজবকে চতুর্পিকেছড়িয়ে সাদেক 
দিলো, তথন সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু |১৪৪. 065/418 
তা'আলা আনহুম) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তা 216», A 
পড়লেন এবং ভাদের মধ্যে কিছু লোক SESS Ios 


পলায়ন করলেন । অতঃপর যখন ঘোষণা [কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে 2 
করা হলো যে, রসূল করীম সালা্লাহ [ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে 
তা'সবালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে |সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না এবং 
রয়েছেন, তখন সাহাবা কেরামের একটা 
দলক্ষিরে আসলেন হুযুর(দঃ তাদেরকে 











বিপর্যয়ের জনা তিরফার করলেল । ভারা 

4 ১৪৫. এবং কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত ChB 
(আরব করলেন, “আমাদের মাতাপিতা | মৃত্যুবরণ করতে পারেনা (২৫৯), সবার সমর HSBC 
আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আগনার |পলিপিবদ্ধ রয়েছে (২৬০) এ 
শাহাদতের সংবাদ শুনে আমাদের মন 
তেঙ্গে গিয়েছিলো এবং আমরা আর স্থির Fe 


থাকতে পারিনি” এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ করা হয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর পরও উন্মতদের উপর 
স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা অপন্িহা্যই খেকে যায় । বলি বাস্তবেও অনুরূপ খটতো তবুও হর (সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর ধর্মের অনুসরণ 
এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকতো। 

ভীকা-২৫৮- যারা ফিরে যায়নি এবং নিজেদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে তাদেরকে কৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। কেননা, তারা স্বীয় টলতা দ্বারা ইসলামবূপী 
নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। হযরত আলী সুরভাদা [বাদি তা'আলা আনহু) বলতেন মে, হ্যরত আবূ বকর সিদ্দিক (বাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহু) হচ্ছেন “আমীনূশ শাকেরীন' (কৃতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমানতদার)। 

ঢীকা-২৫৯. এ'তে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শত্রর মৃকাবিলায় এ মর্মে সাহস যোগালো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত মরতে পারে নাযদিও সে বি পদসন্কু স্থান ও তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবেশ করে।আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন কোনতদ্বীরই 
বীচাতে পারেনা। 

চীকা-২৬০. এর আগে পরে-হতে পারেনা। 


ীকা-২৬১. এবং তার স্বীয় কর্ম ও আনুগত্য দ্বারা দুনিয়া অর্জনই উদ্দেশ্য হয়। 
স্রীক্া-২৬২, এতে যাপিত হয় যে, নির্ভর নিয়তের উপরই । যেমন, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 


চীকা-২৬৩. প্রত্যেক ঈমানদারের এমনই হওয়া উচিত। 
স্রাঃ ৩ আল-ই-ইমরান ১৪১ 


পারা 





এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায় (২৬১), 

তা থেকে তাকে প্রদান করি এবং যে 
পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তা থেকে তাকে 
প্রদান করি (২৬২) এবং অবিলম্বে আমি 


পৌছেছিলো; এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না 
হয়েছে (২৬৩)। এবং ধৈর্যশীলগণ। 
নিকট | 


করো আমাদের গুনাহ এবং যেসব 
সীমালংঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে 
(২৬৫) এবং আমাদের পদ অবিচল 
/করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের 
[বিরুদ্ধে সাহায্য করো (২৬৬) ।' 
১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়ার 
পুরস্কার দিয়েছেন (২৬৭) এবং পরকালের 
'সাওয়াবের সৌন্দর্যও (২৬৮); এবং পূণ্যবান 
লোকেরা আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। 


হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা 
(কথামতো চলো (২৬৯); তবেতারা 


উপর তিনি কোন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন নি], 
এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কতোই 
ঠিকানা অন্যায়কারীদের! 
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টীকা-২৬৪. অর্থাৎধৰ্মের রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যাপারে এবং যদ্কষেত্রসমূহে তাদের মুখ 
দিয়ে এমন কোন বাকা বের হয়না, যার 
মধ্যেভীতি, দুঃখ এৰংঅস্থিরতার লক্ষণও 
শ্রকাশ পায়, বরং ভারা দৃঢ়তার সাথে 
অবিচল থাকেন এবং প্রার্থনা করেন- 
টীকা-২৬৫. অর্থাৎ ছোট ও বড় সব 
ধরণের গুনাহ: এতদসত্তেও যে, তারা 
আল্যাহ্‌ওয়ালাঅর্থাৎপরহেয্গার ছিলেন। 
তবুও গুনাহ্সমূহকে নিজেদের প্রতি 
সাত করা বিনয় ও মতা প্রকাশ এবং 
'আন্দিয়াত' বা খোদার বান্দাসুলত 
আচরণের অন্তর্ভূক্ত । 

টীকা-২৬৬. এতে এ মাসআলাটাও 
জানা গেলো যে, দো'আর ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনের কথাআর করার পূর্বে তাওবা 
ও ইন্তিগৃফার করা দো'আর আদবসমূহের 
অন্তৰ্ভুক্ত। 

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ বিজয় ও সাফলা । 
চীকা-২৬৮, ক্ষমা, জান্নাত এবং প্রাপ্য 
অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরস্কার ও সন্মান; 
ঢীকা-২৬৯. চাই তারা ইহুদী বা খৃষ্টান 
হোক, কিংবা মুনাফিক অথবা মুশরিক । 
ঢীকা-২৭০, কুফর এবং বে-্বীনীর প্রতি 
ভীকা-২৭১, মাস্আজাঃ এ আয়াত 
থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের জন্য 
কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের 
পরামর্শ মতো কখনো কাজ না করা এবং 
তাদের কথামতো না চলা একান্ত 
অপরিহার্য । 

চীকা-২৭২. উহদের যুদ্ধ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করে যখন আবু সুফিয়ান 
প্রমূখ স্বীয় সৈন্যদল সহ মক্কাভিমুখে 
রওনা হয়েছিলো তখন তাদের এ জন্যই 
আফ্সোস হলো যে, তারা 
মুসলমানদেরকে কেন সপ্পর্ণনিশ্চিহ্ছকরে 
দেয়নি ।পরস্পরের মধ পরামর্শকরে এ 
সিদ্ধান্ত নিলো যে, ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে 
সমূলে শতম করে দেবে। যখন এপ্রতিজ্ঞা 
তাদের অন্তরে বন্ধমূল হলো, তখনই 


বলা তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। ফলে, তাদের অন্তরে দারুন ভীতির সৃষ্টি হলো । জার তারা মক্কা মুকার্রমার দিকেই প্রত্যাবর্তন 
কুরলো। যদিও কারণ তো নির্দিষ্ট ছিলো, কিন্তু সেই আতঙ্ক জগতের সমস্ত কাফিরের অস্তরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলত; দুনিয়ার সমস্ত কাফির 
ুসলমানদেরকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র অনুশ্রহক্রমে, দ্বীন-ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী । 


াকা-২৭৩. উহদের যুদ্ধে। 
চীকা-২৭৪. কাফিরদের বিপর্যয়ের পর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনছু)-এর সাথে যেসব জীরন্দজ ছিলেন, তাঁরা পরস্পর 
বলতে লাগলেন, “মুশরিকদের বিপর্যয় ঘটেছে। এখন এখানে অবস্থানকরে কি করবো? চলো, কিছু গলীমতের মাল অর্জন করার চেষ্টা করি।” কেউ কেউ 
বললেন, স্বাটি ত্যাগ করোনা । রসূল করীম (সাল্লান্তাহু তা*সালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন- “তোরা স্বীয় স্থানেই অটল 
থাকবে । কোনঅবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ ভাসে ।” কিন্ু লোকেরা গণীমতের মালেরজন্য ছুটে গেলো এবং হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে জুঝযব (কদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু)-এর সাথে মার দশ জনেরও কম সাহাবী অটল রইলেন। 

ভীকা-২৭৫. অর্থাৎঘাটি ছেড়ে দিয়েছিলে 
এবং গণীষতের মাল অর্জনে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছিলে। 
টাকা-২৭৬. অর্থাৎ কাফিরদের বিপর্যয় 
চীকা-২৭৭. যারাঘীটি ছেড়ে গলীমতের 
মাল অর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলো 
টীকা-২৭৮. যারা তাঁদের আমীর 
আবদুললাহ ইৰলে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহু) -এর সাথে স্ব সব স্থানে 
আটল খেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন; 
চীকা-২৭৯, এবংযেনবিপদে তোমাদের 
খৈর্ঘশীল ও অটল থাকার পরীক্ষা হয়ে 
যা 

ভীকা-২৮০, এ বলে, “হে আল্লাহ্র 
বান্দারা! আমার দিকে এসো।” 
চীকা-২৮১. অর্থৎ তোমরা রসুল করীম 
সান্ানতাুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তাকে যেই 
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১৫২. এবংনি্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তার 
ধতিশ্রুতি সতা করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা BLISS cS 
(রই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে! 

(২৭৩), এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ 22 Ft 
[করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি 
[করেছিলে (২৭৪) আর আদেশ অমান্য করেছিলে 
(২৭৫) এরপর যে, আল্লাহ তোমাদেন্কষে 
নি 

[মধ্যে । তোমাদের মধ্যে কেউ' 2, 

[িইতো (২৭৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এ 
|আখিরাত কামনা করতো (২৭৮); অতঃপর i 
|তোমাদের মুখ তাদেন্স দিক থেকে ফিরিয়ে | ETA HAE 
|দিয়েছেন- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (২৭৯) he রি ০৩ 
এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে SOARS 
|দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্‌ মুসলমানদের প্রতি 
অনুগহশীল। 















১৫৩. যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে ননী রী 
এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না ৩০৩১৩৩৬৩৯৩৪ 














দুঃখ দিয়েছিলে তার পরিবর্তে |আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল | 1 রে 

তোমাদেরকে বিপর্যয়ের গ্লানি ভোগ [তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন (২৮০); জিতে 

এ [অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে ুঃশ et) 

ডীকা-২৮২, যে আতঙ্ক ও ভয় তাদের [দিয়েছেন (২৮১); আর ক্ষমার বার্তা এ জন্যই CEs 

অন্তৱেছিলোডাআল্লাহ্‌ তা'আলা দূৰত |শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে হা SUES, রে 

করেছিলেন এবং নিরাগতা এ শান্তি | বিপদ এসে পড়েছে জন্য (তোমরা) দুঃখ 

সহকারে ভীদের প্রতি নিদ্রা অবতীর্ণ | বোধ নাকরো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে [Ts ves PUBS 

করেন। এমন কি মুসলমানদের চোখে | আল্লাহ অবহিত । | REE 

তন্ত্র এসে গেলো এবং তারা নিদ্রাভিতৃত |১৫:৪. অতঃপর তোমাদের প্রতি দুঃখের পর ১ টি রি 

হয়ে পড়লেন। হযরত আবু তানহা শান্তির নিদ্রা অবতারণ করেছেন (২৮২), যা লি a) 

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, | তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো (২৮৩) ECE ss মা 

“উদ যুদ্ধের দিণ নিদ্রা আমাদেরকে [এবং অন্য দল (২৮৪) স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় না 7 i, 
পড়েছিলো (২৮৫), Al 





আনখিল - ১ 
আমাদের হাত থেকে পড়ে যেতো । আমরা 
তা তুলে নিতাম অতঃপর আবার পড়ে যেতো।" 

চীকা-২৮৩, এবং সে দলটি প্রকৃত ঈমালদারদেরই ছিলো 

চীকা-২৮৪. যারা মুনাফিক ছিলো 

চীকা-২৮৫, এবং তারা ভয়ে বিচলিত ছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা সেখানে সু'মিনদেরকে মুনাফিকলের থেকে এভাবে পৃথক করে দিলেন যে, মুমিনদের 
উপরতো নিরাপত ও শান্তির নিলা প্রধান্য বিস্তার করেছিলো আর অনাদিকে মূনাফিকগণ ভয় ও হতাশার মধ্যে নিজেদের প্রাণের ভয়ে আতস্ঠিত ছিলো । 
মূলতঃ এটা ছিলো এক মহান নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিখা। 


চীকা-২৮৬. অর্থাৎ মুনাফিকদের মনে এ ধারণাই হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার হুযুর পাক সস্পাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
সাহায্য করবেন না । অথবা হুযুর করীম (দঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। কাজেই, এখন তার ধর্ম আর টিকে খাকবেনা। 


চীকা-২৮৭. বিজয় ও সাফল্য এবং অদৃষ্টে বিখান- সব ভারই হাতে। 


টাক্ষা-২৮৮ মুনাফিক পিজদের কষা এবং আয়া িশ্রতিতে নিজেদের সন্দিহান হওয়া এবংজিহাসে মুপলমানদেয লাখে অংসমহণ করতে আসার 
জন্য আফসোস করাকে, 
টীকা-২৮৯. এবং আমরা যদি বুঝতে 
আল্লাহ সম্পর্কে অমূলক ধারণা করতো (২৮৬) ||, দাতার এনে জামার বকে বের 
40 FYB হতাম লা; মুসলমানদের সাথে 
[বি 
আসতাম না এবং আমাদের নেতাও মারা 
যেতো না। ্রথমোক্ত উক্তির বক্তা হচ্ছে- 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল 
নি (মুনাফিক)' আর এ উক্তির প্রবক্তা হলো- 
2] 23 ০4৫43 'সু'আত্তাব ইবনে ক্োশায়র ' 
EUSA | ঈক-২৯০. এবং নিজ নিজ ঘরে বসে 
45454505588 | থাকা মোটেই ফলধসূ হতোনা । কেননা, 
58৮৮০ 42 প অদৃষ্টের বিধানের সামনে তদ্বীর ও 
গেছে তা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের 04455250150 | কৌশল অবলহ্ধন অকেজো । 
BES DTS 80 Peo 240000 ডীকা-২৯১. খঁটি বিশ্বাস কিংবা 
50554507586 | লল্ট 
ROOT Fa চীকা-২৯২. তার নিকট কিছুই গোপন 
নয় এবংএই পরীক্ষা হলো অন্যান্যদেরকে 
ৰ iy নি সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই । 
5587 399 চীকা-২৯৩. এনং উহদের যুদ্ধে পলায়ন 
50255 করেছেএবংনবীকরীমসাললা্লাহুতাজালা 


৮৯1৫৫ খর ১১ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তেরজন 
ফৌছি ০ কিংবা চোদ্দজন সাহাবী বাতীত কেউ 


2৮425 /552150৮46 ৮০8 অবশিষ্ট থাকেনি। 


টীকা-২৯৪. অর্থাৎ ীরা বিশ্বকুল সরদার 

সতের হুযূর সান্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
১৩% ৫3024177," | ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বরখেলাফকরে 
1৬৫৭93508 | ইট ভাগ করেছিলেন। 

শর্তে বলেছে, যখন তারা সফর কিংবা] ৮8515553256 টাকা-২৯, অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ 

[জিহাদে গেছে (২৯৬) *(তারা) যদি আমাদের | SENSI মুনাফিক । 

[নিকট থাকতো তবে না মারা যেতো, এবং না 1380900075186 | চীকা-২৯৬. এবং সফরে বণ 

[নিহত হতো । এ জন্যই যে, আল্লাহ্‌ তাদের ২ 35 করেছে ৰ জিও হর 

অন্তরে এর আফসোস (বদ্ধমূল করে) ্াখবেল। Geert a LS 

|আর আল্লাহ্‌ জীবন দান করেন এবং মুত্যু ঘটান ৯৫১৯$:৫০। seg 


(২১৭); এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম দেখছেন। ৪952925 সর হি 


নাল এবং গাযীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন 
এবং (ইচ্ছা করলে) নিরাপদে ঘরে 
অবস্থানরত ব্যাক্তিকে মৃত্যু দান করেন। সেই মুনাফিকদের নিকট বসে থাকা কি কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? আর জিহাদে গেলেও বা কখন 
মৃত্যু অনিৰাম হয়ঃ বন্ুতঃ কেউ জিহাদে গিয়ে যদি শহীদও হয় তবে ও সত্ু দরের মৃত্যু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্। সুতরাং মুনাফিকদের এ উকি 
ভিত্তিহীন এবং প্রতারণা করা মাত্র। আর তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের মনে হাদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা; যেমন সামনের আয়াতে এরশাদ হচ্ছে 


সুরঃ ত আল্‌ ই ইমনান ডভত নয়ত 




















টীকা-২৯৮. এবং মনে করো, সে ধরণের ঘটনা যদি ঘটে ও যায়, যেটার তোমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, 

টীকা-২৯৯. যা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করলে অর্জিত হয়, 

ীকা-৩০০. এখানে 'আবদিয়াত' (বান্দা হওয়া)-এর স্তর তিনটারই বর্ণনা করা হয়েছেঃ 

প্রথম স্তরতো এটাই যে, বান্দা দোযখের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তখন তাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। সেটার প্রতি 


_ ১ 5255405 (আল্লাহর ক্ষমা)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা তারাই, যারা বেহেশৃত লাভের আকাংখায আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর সেটার প্রতি 4-৯১ (এবং অন্মাহ)-এর 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'রহমত'ও জান্নাতের একটা নাম। 


তৃতীয় কারের এসব খাঁটি বানদাই, 











ই যাবেই কে (েভিডৃত হয়ে) [সুরা ভ আল ইমরান ET) 
এবং তাঁরই পাক যাতের ভালবালয় 

২ ৫৭. এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্র ১, ০7২ AEs OT 
i bl Bale খে নিহত হও অধৰা মৃত্যুবরণ করো (২৯৮) BGT; 
ইন না ৪5০3 ৩ তৰে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুখহ (২৯৯) তাদের SAGs 
সুবহানাহ ওয়া তা'আলা স্বীয় উচ্চ মর্যাদার [সম ধন Fe 8 96324555522 
পরিমণ্ডলে স্বীয় তাজানী (জ্যাতি) দান |>১৫৮: এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো এ ৮81-₹ তাক ৯ এ 
করে ধন্য করবেন সেট প্রতি? [কিংবা নিহত হও; বেআ্লহরই দিকে তোমরা ০০ 


কিক 


উত্থিত হবে (৩০০)। ৮৭ 


১৫৯. অতঃপর কেমনই আল্লাহ্‌র কিছু দয়া 
[হয়েছে যে, হে মাহবৃব! আপনি তাদের জন্য 


BEDS chr 
(জআদ্মাহ্ৰই দিকে তোমরা উত্থিত হবে)- 
এর মধো ইঙ্গিত রয়েছে 





কোমল-হৃদয় হয়েছেন (৩০১) । আর যদি আপনি 05720 SS 
টীকা-৩০১. এবং আপনার পবিত্র | রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন (৩০২) তবে তারা! 585 
মেজাজে এমনি পর্যায়ের করুণা ও [নিশ্চয় আপনারআশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে ESE; 
২৬৬ ১৬ (যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে 2 
যে," আপনি উহুদের দিনকে [দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন (৩০৩) । ৫৮1৫০ ৫52 3202 
ডঃ ন পাদ তালে লা মতন 
চীকা-৩০২. এবং কঠোরতা ও রাড়তা |(৩০৪)! এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা 65৩ 21065203 
সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, ENED 


ীকা-৩০৩. যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা 
করেন। 

চীকা-৩০৪. কেননা, এতে তাদের প্রতি EL ০0৫44441৮৮2, 
25 97555420 
তাদেরকে মর্যাদা পরদানও । অধিকন্তু, এ EGIL 
উপকারও রয়েছে যে, পরামর্শ করা সুন্নাত 
হয়ে যাবে এবং উত্বতগণ ভবিষ্যতে এটা 
দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকবে। 
৩১৬৯৭ মানে- ‘কোন বিষয়ে রায় 
জিজ্ঞাসা করা।' 

মাস্আলাঃ এ থেকে ইজ্তিহাদের বৈধতা এবং 'ক্য়াস' শরীয়তের দলীল ( -- ২৯ ) হওয়া প্রমাণিত হলো । (মাদারিক ও বাযিন) 
টাকা-৩০৫. ০২৫ ৯-১ (তাওয়াক্কুল) মানে হচ্ছে- ‘মহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর নির্ভর করা এবং কার্যাদি "তারই উপর সোপর্দ করে দেয়া 
উদ্দেশ্য এ যে, সমস্ত কাজের মধ্যে বান্দাদের ভরসা আল্লাহ্‌র উপরই হওয়া উচিত । 

মাস্যালাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, ‘পরামর্শ বরা" ভাওয়াককুলের পরিপন্থী নয়। 

টীকা-৩০৬. এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য সে ব্যক্তিই পায়, যে স্বীয় শক্তি ও সামথোরি উপর ভরসা করেনা, (বরং) আল্লাহ্রই শক্তি ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে 
থাকে। 


করেন, তবে এমন কে আছে, যে এরপর [রকি 
তোমাদের সাহায্য করবে? এবংসুসলমানদেরকে 4549 5455 
আল্লাহরই উপর ভরসা থাকা চাই। 











জ-৩০৭. কেননা, এটা নবৃয়তের মর্যাদার পরিপন্থী এবং নবীগণ সবাই 'মা 'সূম' বানিস্পাগ | তাদেরদ্ারা একপ কিছুতেই সম্ভবপর নয়-না ওহীর মধ্যে, 
লা ওহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে। আর যে কোন ব্যক্তি বিদু গোপন রাখে তার পরিামের কথা এ আয়াতের মধ্যে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে। 


ীকা-০৮, এবং তই আনুগত্য অস্বীকৃতি থেকে বিরত রয়েছে । যেমন (বিরতথাকেন) যুহাজিরগণ, আনসার (সাহাবীগণ) এবংউত্মতের সং বন্দাগণ। 
ীকা-৩০৯, অর্থাৎ আল্লাহ্র অবধ্য হয়েছে, যেমন (অবাধ্য হয়) মুনাফিক ও কািররা। 

চীকা-৩১০. প্রত্যেকের মর্যাদা এবং তার স্থান পরস্পর আলাদা- সৎ-এরর আলাদা, অসৎ-এর আলাদা। 
ভীকা-৩১১. ... ১ (মিল্লাত) মহান অনুগ্রহকে বলা হয় এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করা 


সূরা! ৩ আল্‌-ই-ইমরান 


১৪৫ 


পারা ৪ 





১৬১. এবং কোন নবীর প্রতি এ ধারণা হতে 
পারেনা যে,তিনি কিছু গোপন রাখবেন (৩০৭)। 


৯৬২. তবে কি ঘে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
| অনুযায়ী চলেছে (৩০৮), সে তারই মতো হবে, 
যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে (৩০৯) এবং 


(৩১০); এবং আল্লাহ্‌ তাদের কাজ প্রত্যক্ষ 
|করছেন। 


(আয়াতসমূহ পাঠ করেন (৩১৪) এবংতাদেরকে 
পবিত্র করেন (৩১৫) আর তাদেরকে কিতাব ও 
[হিকমত শিক্ষা দান করেন (৩১৬) এবং ভারা 


[পৌছে (৩১৮); অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ 
(পৌছিয়েছো (৩১৯), তখন কি তোমরা এ কথা 
[বলতে থাকবে যে, 'এটা কোথেকে এসেছে 
(৩২০)? 
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আানখ্িল - ১. 





বৃহত্তম নি'মাত। কেননা, সৃষ্টির জন৷ 
মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, বুঝশক্তির স্বল্পতা 
এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই হয়। 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূল করীম 
সোন্ধান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করে 
তাদেরকে গোমরাহী থেকে মুক্তি 
দিয়েছেন। আর হুযুর (দঃ)-এর বদৌলতে 
তাদেরকে, দৃষ্টিশক্তি দান করে সূর্থতা 
থেকে বের করেছেন আর তারই মাধ্যমে 
সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন 
এৰং তারই মাধ্যমে অসংখ্য নি'মাত দান 
করেছেন। 


টীকা-৩১২. অর্থাৎ তাদের অবস্থার 
উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং 
তাদের জন্য গৌরব ও আভিজাত্যের 
কারণ, সবার অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি, খোদাভীরুতা, সততা, 
ধর্মপ্রায়ণতা, স্বতাব-চরিত্রের সুন্দর ও 
প্রশংসনীয় বেশিষ্্যাবলী সম্পর্কে তারা 
ওয়াকিফহাল হয়। 

চীকা-৩১৩. বিশবকুল সরদার শেষনৰী 
হয়ৱত সুহাশ্মদ মোস্তফা (সান্লান্তাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
ঢীকা-৩১৪. এবং তার মহান কিতাব, 
প্রশংসিত 'ফোরবান' (সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্যকারীখসথ) কোরআন শরীফ 
তাদেরকে শুনান; অথচ তাদের কান 
হাতপূর্বেকখনো আল্লাহ্র কালাম (বাণী) 
ও আসমানী ওহী শুনেনি। 

চীকা-৩১৫. কুফর ও পথ্ভষ্টতা, হারাম 
ও গুনাহ্র কার্যাদি সম্পাদন করা, 


অপছন্দনীয় স্বভাব ও ঘৃণ্য কর্শক্তি এবং ্ককাররনী রবৃতিসমূহ থেকে 

ভীকা-৩১৬. এবং নাফুসের কর্মগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকারের শক্তিতে পূর্ণতা দান করেন। 

টীকা-৩১৭. অর্থাৎ সতা ও মিথা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থকা করতোনা এবং মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিমগন ছিলো । 
টীকা-৩১৮. যেমন উহুদের যুদ্ধে পৌছেছিলো । অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে সর জন নিহত হয়েছে। 

ভীকা-৩১৯, বদরের যুদ্ধে। অর্থাৎ তোমরা সত্তর জনকে হত্যা করেছো আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছো। 
টীকা-৩২০. এবং কেন পৌছলো, যখন আমরাতো মুসলমানই এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্র রসূল বিরাজমান রয়েছেন? 


টীকা-৩২১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম (সাল্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ ররর! 


জনা বারংবার অনুরোধ করেছো । অতঃপর সেখানে লৌছার পর হুযুর (দঃ)-এর কঠোর নিষেধসত্বেও গলীমতের যানের জন্য ঘাটি ছেড়ে দিয়েছো। এজজের 


তোমাদের শহীদ হবার এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। 


চীকা-৩২২. উদর যুদ্ধে 
চীকা-৩২৩, মুমিন এবং মুশরিকদের 


চীকা-৩২৪. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে। 


চীকা-৩২৫. অর্থাৎ আবদুৱাহ্‌ ইবনে 
উৰাই ইবনে সুলূল প্ৰমূখ মুনাফিক ৷ 
টাকা-৩২৬. মুসলমানদের সংখ্য বৃদ্ধি 
করো এবং ধর্মরক্ষার নিবিতই 
চীকা-৩২৭. স্বীয় পরিবারবর্গ ও মাল 
দৌলত রক্ষা করার জন্য 
টীকা-৩২৮. অর্থাৎ মুনাফিক । 
'চীকা-৩২৯. অর্থাৎ উহদবৃদ্ধেরশ হীদগণ,, 
যারা বংশগতভাবে তাদের ভাই ছিলো 
ভাদের সম্পর্কে আবদুর ইবনে উবাই 
অসুখ বুনাকিক। 

চীকা-৩৩০.. এবং আল্লাহ্র রসূল 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম- 
এর সাথে জিহাদে না যেতো কিংবা গিয়ে 
সেখান থেকে যিরে আসতো 
টীকা-৩৩১. বর্ণিত হয় যে, যে দিন 
মুনাফিকগণ একথা বলেছিলো সেদিনই 
সত্তর জন মুনাফিক মরে গিয়েছিলো। 


তা'আলা আনহু) থেকে বৰ্ণিত, বিশ্বকুল 
সরদার হুযূর সাল্সন্তাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন 
তোমাদের ভাইগণ উদ যুদ্ধে শহীদ 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
কূহওলোর জন্য সবুজ পাখীর দেহ- 
কাঠামো দান করেন; তারা বেহেশতের 
নহরসমূহেরউপর উড়ে বেড়ায়, বেহেশতী 
ফলমূল নাহার করে, নাল গরদীপসমূহ, 





সুরঃ ৩ জাল ই ইমরান ao 








(হেহাবীব!)আপনিবলে দিন, “সেটা তোমাদের 
[তরফ থেকে এসেছে (৩২১)।" নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সব কিছু করতে পারেন। 

৯৬৬. এবং এ মুসীবত, যা তোমাদের উপর! 
(এসেছে (৩২২) যেদিন উভয় সৈন্যদল (৩২৩), 
পরস্পর সম্ুধীন হয়েছিলো, তা আল্লাহর নির্দেশে 
[ছিলো ।আর এ জনা যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন; 
[ঈমানদারদের । 

৯৬৭. এবং এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে; 
দেবেন তাদের, যারা মুনাফিক হয়েছে (৩২৪)। 
এবং তাদেরকে (৩২৫) বলা হয়েছে, ‘এসো 
(৩২৬)! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিংবা! 
শক্রদেরকে হটিয়ে দাও (৩২৭)! (তারা) 
বললো, “যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম, 


[কৃফরের অধিকতর নিকটে ছিলো । তারা) স্বীয় 
মুখে ভাই বলে, যা অন্তরে নেই এবং আল্লাহর; 
[জানা আছে যা তারা গোপন করছে (৩২৮)। 
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যেগুলো আরশের নীচে কুলানো রয়েছে, সেগুলোর সধ্যো অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পবিত ও আরামদামক খবস্থা লাভ করেছে, গল 
তারা বললো, “'আমাদেরভাইদেরকে এ খবর কে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিও আছি যাতে তারা বেহেশত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসত না হয় এবং 
জিহাদের ক্ষেত্রে নি হয়ে বসে না থাকে” আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌছানো” অতঃপর এ আয়াত শরীক্ষ 


নাধিল করেন। (আৰু দাউদ শরীফ) । 


এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহগুলো' স্থায়ী, দেহ বিলীন হওয়ার সাথে রূহ বিলীন হয়না। 


টীকা-৩৩৩. এবংজীবিতদের ন্যায় পানাহার, করেআরাম উপভোগ করে । আয়াতের বাচনভঙ্গী এ কথাই প্রমাণ করে যে, জীবন 'রূহ' এবং "শরীর উভয়ের 
জন্যই হয়। আলিমগণ বলেছেন যে, শহীদদের দেহ তাদের কবরে সংরক্ষিত থাকে। মাটি সেগুলোর কোন ক্ষতি করেনা এবং সাহাবা কেরাম ও তালের 


বল গে বহু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যখনই কোন শহীদের কবর খুলে গেছে তখন তাদের দেহ অবিকল তরুতাজাই পাওয়া গেছে। (খাযিন 
ভ্যালি 


্স-০৩৪- অনুগহ্‌ দা, পুরষ্কার, কল্যাণ এবং মৃত্যুর পর জীবন গান করেছেন, স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন, বেহেশতের জীবিকা ও এর নি'মাতসমূহ. 
== করেছেন এবং ইসব মর্যাদা অর্জন করার জন্য শাহাদাত বরণের তৌফিক দিয়েছেন। 


জরীন্প-০০৫. এবং পৃথিবীতে তারা ঈমান ও পরহেষ্পারীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । যশ শহীদ হবে, তখন তাদের সাথে মিলিত হবে এবং রোজ-ন্থিমাতে 
উরাপদে ও শাস্তি সংকাবে উঠালো হবে। 


জীক্া-৩৩৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, যব সাল্লান্হু আলায়হি এ়াসাল্লাম এবশদ করেন, “খোদার পথে যার শরীরে যখম লেগেছে, 
ক্রিমের দিন মবনুরূপই উদিত হবে, যেমন তার শরীরে যখম লাগার সময়ে ছিলো। তার রক্কে মেশকের সুগন্ধ থাকবে; অথচ রং হবে রক্তের ।” 


রাবী ও নাসাঈর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, শহীদ হওয়ার সময় শহীদগণ কতলের কষ্ট অনুভবকরেন না । অবশ্য শুধু এতটুকুই অনুভব করে যেমন 


একই তাঁদেরকে আঁচড় দিয়েছে । 


সূতা ঃ ৩ আল্‌-ই-ইনক্ান ১৪৭ 





পরাঃত 





১৭০- তারা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্‌ 
স্বীয় অনুধহত্রমে দান করেছেন 


জন্য, যারা এখনো তাপের সাথে 

হয়নি (৩৩৫), একারণে যে, তাদের না: 
আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ । 

৭:১. তারা আনন্দ উদ্যাপন করে আল্লাহ: 

"সাত ও অনুথহের উপস্ এবং এ জন্য যে, 


(৩৩৮), লোকেরা (৩৩৯) তোমাদের 
দলবদ্ধ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় 
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মুসলিম শরীফের হাদীসে খর্নিএ হয়েছে 
যে, কর্জ ব্যতীত শহীদের সব গুনাহ্‌ 
মার্জিত হয়ে যাবে। 

টীকা-৩৩৭. শানে নকুল উহুদ-যুদ্ধ 
থেকে অব গ্রহণে পর যখন আবু 
সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' 
নামক স্থানে পৌছলো তখন তাদের 
আফসোস হলো যে, কেন তারা ডিরে 
আসলো, মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ 
ধ্বংল করে এলোলা! এ খারণার বশবতী 
হয়ে তারা পুনর্গমনের ইচ্ছা করলো। 
বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবু সুফিয়ানের 
পশ্াদ্ধাবনের জন্য রওনা দেবার ঘোষণা 
করলেন । সাহাবা করনের একটা দল, 
যারা সংখ্যায় সম্তরজ্জন ছিলেন এবং যারা 
উহুদের যুদ্ধে সমূহ যম যারা জর্জারত 
ছিলেন, হুযুর সান্তান্তাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের গোষণার পরিপ্রেক্ষিতে 
হাযির হলেন। আর হুযূর (দঃ) এ 
দলটিকে সাথে নিয়ে আৰু সুমি্ালের 
পপচাদ্ধাবনেস জলা য় বয়ে গেলেন। 
যখন হুযুর “হামরা-আলু-আসাদ নামক 
স্থানে পৌছলেন, যা মদীনা সুন'ওয়ারা 
থেকে জাট মাইল দূরে অবহিগ, সেখানে 
জানতে পারলেন যে, মুশহিকগণ 





[ছে এ আগত শরীফ অব্র্ণ হয়েছে। 
ক্ষ ০০. অৰ্থাৎ ন'ঈম ইবনে মাসপ্উদ আশৃজাপ্ঈ॥ 
[জু ৩৩৯. অর্থাৎ আবু সুফিয়ান প্রমূখ মুশরিক । 


[আতংকিত ও ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে। 


(৩৪০. শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থায় আবৃ সুফিয়ান বিশ্বকুল সরদার (সাল্লান্তাছ তা'আলা আলায়হি ওয়'সাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে 

(উল বললো, “আগামী বছর আপনার সাথে আমাদের বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে ।” ভূর (দঃ) তার উত্তরে ঘোষণা করলেন, “ইন্শাআল্লাহ ৷" যখন সেই 

[ক মাসল এবং আবু সুফিয়ান মন্কাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন এবং 
[কিরে যাবা সিগ্্ত নিলো। 


উল ন’ ইল মাসউদ আশজ সর সাথে আহসানের সাক্ষাৎ হলো। সে ওমরাহ করার উদ্দেশ (তা শরীফে) দিয়েছিলো। আৰু সৃফিয়ান 


তাকে বললো. “হে নঈম! এ সময় বদর প্রান্তরে আমার সাথে হযরত মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)-এর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত 
হয়ে আছে। কিন্তু এখন আমার এটাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধে যাবো না; বরং ফিরে যাবো । তুনি মদীনায় যাও এবং কলা-কৌশলের মাধ্যমে 
মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখো । এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো” 

নঈম মদীনা শরীফে পৌছে দেখলো যে. মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে তাদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছো! 
মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল জমায়েত করেছে। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে একজনও ফিরে আসবেনা” 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লারাহভা-আবা আলায়হি ওয়াসপলা্ এরশাদ করলেন, “খোদার শপথ, আমি অবশ্যই যাবো যদিও আমার সাথে কেউই না খাকে।" 
অতঃপর হুযুর সান্নান্তাহ তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন আরোহী সঙ্গে নিয়ে ১-১/9) 1৯১১ ৷ 234 (অর্থাৎ আমাদের জন্য 
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মবাবস্থাপক) বলে রওনা দিয়ে বদর-প্রান্তরে পৌছলেন। সেখানে আট রাত অবস্থান করলেন। ব্যবসার সামী 
সাথে ছিলো, সেগুলো বিক্রি করলেন । খুবলাভ হলো এবংবিশ্ককুল সরদার সল্ারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে ওপ্রচুর অর্থ-সম্পদ সহকারে 
দীনা তৈয়্যবায় ফিরে আসলেন যুদ্ধ হয়নি । কারণ, আবু সৃক্ষিয়ান ও মকাবাসীরা ভীত হয়ে মকা শরীফে ফিরে গিয়েছিলো । এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 


বি দু হম পারাঃ 
25০৮১: ১৭:৪. অতঃপর তারা ফিরে গেলো আল্লাহ্র | 56221 4ঞ$ 
[অনুগ্রহ ও করুণাক্রমে (৩৪১) যে, তাদেরকে | I$ তু পি 
টং সাক [নেন সি 1 We 
বীরত্বের ৰং চলেছে (৩৪২) । আর আল্লাহ্‌ মহা AS AIS Rd 
অন হজ ০ 
টীকা-৩৪৩- যে, তিনি হযূর সাল্লাল্লাহ |১৭৫. তারাতো শয়তানই যে, আপন LY SEBS 
তা'আদাআলায়হিওয়াসালাযের আনুগত্য | বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে (৩৪৪) । সুতরাং|| pe 
ওযুদ্ধ-পন্তুতির তৌফিক দিয়েছেন। আর [তাদেরকে ভয় করোনা (৩৪৫) এবং আমাকেই ০ 
সুশবিকদের অন্তরকে ভীত-সত্ন্ত [ভয় করো যদি ঈমান রাখো (৩৪৬)। 9৫2১440 
করেছেন ফলে, তারা যুদ্ধ করার সাহস 
১৭৬. হে যাহবৃব!আ পনি তাদের জন্য কোন ০৫৩৩ ৪৮৫পবত 
শন এবং ভা থেকে কিরে গেছে।' | না বারা কৃষরের উপর দৌড়াছে [0০৮1৫ 9 
(৩৪৭) । তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে 0055522805 
[পারবেনা এবং আল্লাহ্‌ চান যে, পরকালে তাদের (4034 1০ 
[জন্য কোন অংশ রাখবেন না (৩৪৮) আর ১০০৭০ ৮৮ 
[তদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। ES ONE) 
১:৭. নিচ যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর Atos 
[ক্রয় করেছে (৩৪৯), (তারা) আল্লাহ্র কোন 





























চীকা-৩৪৪. এবং মুসলমানদেরকে 
মুশরিকদের সংখ্যাধিকোর ভয় প্রদর্শন 
করে । যেমন-ন'ঈম মাস ‘উদ আশজা'ঈ 
করেছিলো। 

ভীকা-৩৪৫. অর্থাৎ মুনাফিক ও 
সুশরিকণণ, যারা শয়তানের বন্ধু, 











তাদেরকে তয় করোনা । করতে পারবে না এবং তাদের জন্য ০০2০৭ 
চীকা-০৪৬. কেননা, ঈমানের দাবীই | বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। AIEEE 
হচ্ছে বান্দাদের অন্তরে শুধু আল্লাহরই ভয় |১৭৮- এবংকখনো কাফিরদের এ ধারণায় 2 ৫০ 
মর থাকা উচিৎ্নয় যে,আমি তাদেকে যেই অবকাশ WE BINGE: 






ঢীকা-৩৪৭. চাই তারা কোরাঈশী কাফির |দিই তা তাদের জনা কিছু মঙ্গল। আমিতো এ Petter 








হোক অথবা মুনাফিক কিংবা ইহুদীদের [জন্যই তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে আরো 40 ৮৮25 
লে অথনাধর্ষলাগী ।ভারাআপনার গুনাহ প্রতি অগ্রসর হয় (৩৫০) এবং নং Ure 
সাথে সুকবিলা করার জন্য ঘত সলাই জনা লাঞছুলার শাস্তি রয়েছে। © LAS STS 





জমায়েত করুক না কেন, কখনো 
সফলকাম হবে না। 

টীকা-৩৪৮. এর মধ্যে কূদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় দু'টির খণ্ডন রয়েছে এবং আয়াত এরই প্রমাণবহ যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উতয়টিই আল্লাহর 
ইচ্ছায় হয়ে থাকে । 

টীকা-৩৪৯. অর্থাৎ মুনাফিকরা, যারা ঈমানের কলেমা পাঠ করার পর কাফির হয়েছে কিংবা এসব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের উপর সক্ষম হওয়া সত্বেও 
কাফির রয়ে গেছে এবং ঈমান আলেনি। 

ীকা-৩৫০. সা থেকে গৌন্ডাহীবসতঃ বিরত হয়ে এবং রসূল করীম সন্যাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযের বিরোধিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত 
আছে যে, বশ্বকুল সরনার সাগাপ্রা তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্াবকে জিজ্ঞাসা কণা হলো- কোন্‌ ব্যক্তি উ্তথ।হুর এরশাদ করালেন, “যার বয়স দীর্ঘায়িত 
হয় এবং কর্মও ভালো হয়।” আরয করা হলো, “এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?” এরশাদ ফরমালেন, “যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং করম হয় মন্দ” 


মানখিল - ১ 


ঈবম-৩৫১. হে ইসলামের কলেমা পাঠকারীরা! 

ঈব্প-০৫২. অর্থাৎ সুনাফিককে। 

ঈকা-৩৫৩, নিষ্ঠাৰান মু'মিন থেকে। এমন কি, আপনপ্রিয় নবী সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্ায-কে তোমাদের অবস্থা সপপর্কে অবগত করেমু'মিন 
লং মুনাফিক প্রত্যেককে পরস্পর পৃথক করে দেবেন। 

শে ববযূলঃ রসূল করীস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “সৃষ্টি ও জন্মের পূর্বে যখন আমার উন্মত মাটির আকারে ছিলো 
ন তাদেরকে আমার সমুখে তাদের দেহ--আকৃতি সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সলাম)-এর সামনে পেশ করা 
হাযেছিলে।। আর আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান কর হয়েছে- কে আমার উপর ঈমান লালবে এবং কে কুফর করবে ।” এ সংবাদ যখন মুনাফিকদের নিকট 
চসীছলো তখন তারা ঠা্টার ছলে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের ধারণা হচ্ছে- তিনি এটাও জানেন যে, যেসব লোক 
শ্রথনোজনুথহণই করেনি তাদের মধ্যে কে তার উপর ঈমান আনবে, কে কুফর করবে । অথচ আমক্া তীর সাথে আছি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনতে 
শর না।” 


রহ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিশ্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে আত্ম হর প্রশংসার পর এরশাদ করলেন, “এসব 
(লোকের কি অবস্থা, যারা জামার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করছে? আজ থেকে ব্য়াযত পর্যন্ত যতকিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোন 
চিলিম লেই যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আর আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে পারবো না।” 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হ্যাফাহ্‌ সাহ্খী 
দগয়মান হয়ে আমম্ব করলেন, “হে 
ডুবার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছে (৩৫১) 3 বিরান 
পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে (৩৫২ রি এরশাদফমালেন,“হ্যাজাহ।” শ্রতঃপের 
ই 2 হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'জালাআনহ) 
দ্য়মান হলেন । তিনি আরয করবেন, 
আহা 
0৯৮৫ উপর 
2320 | ইল বা উপর ৰাজি হয়ছি, সরান 
1528৩187795) ২577 বা Ee 
BS FTG PhS য়েছি, আপনি নবী হবার উপর 
৪১৮৫ হয়েছি। আমরা আগনর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি” হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু 


Asaph, 


তোমরা কি বিরত হবে?” অতঃপর হুযুর 
252 








(দঃ) মিশ্র থেকে নেমে আসবেন । এ 
০৮4 2০ ০৫৮০] প্রন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত শরীফ 
নত 55924 | লা কলে 

এ] এহাদীসশরীফথেকে্মানিতহলোযে, 














[টকা -৩৫৪. সেই নির্বাচিত রসূলগণকে ইলে গায়ব' (অদৃশ্য জান) প্রদান করেন এবংনবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
[জাসাল্লাম) রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ (মর্যাদাসম্পন্ন)। এ আয়াত ও এটা ব্যতীত আরে৷ অনেক আয়াত এবং হাদীস শরীফ হারা প্রমাণিত হয় 
জু আল্রাহতা'আলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়ানাল্ামকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবংঅদৃশ্য বিষয় দির ভ্ঞানছুযুরের 
(জি মুজিযাই। 

্্প-০৫৫- এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নির্বাচিত রসূলদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদি সপ অবগত করেছেন। 

িকা-৩৫৬. 'কার্পণোর' ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য কর্তব্য) আদায় না করাই হচ্ছে 'কার্পণ্য'। এ 
ক্র কর্পন্যের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী এসেছে । সূতরাংএ আয়াতের মধ্যেও একটা ইশিয়ারী আসছে ।তিরনিষী শরীফের হাদীসে বর্পিত আছে যে, কার্গণ্য 
এ অসংৎচরিত্র এ দু'টি স্বভাব ঈমানদারদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা । অধিকাংশ তাফসীরকা্রক বলেন, “এখানে কার্প মানে যাকাত আদা না 
ক্ষ" 


[চিক্দ-৩৫৭. বোখারী ওমুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পদদান করেছেন, কিন্তু সে যাবাত আদায় করেনি, ক্র়ামতের 


দিন সেই সম্পদ সাপ হয়ে তাকে শৃংখলের ন্যায় জড়িয়ে ধরবে ।আর এবলে তাকে দংশন করতে থাকবে, “আমি তোমার সম্পদ, আমি তোঘার ধন-ভাণ্ডার।" 


টীকা-৩৫৮. তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী । আর সমস্ত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী । এসব কিছুর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে । অতএব, ক্ষণস্থায়ী সম্পদেরব্যাপারে কার্পণ্য 
করা কিংবা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় না করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। 


ভীকা-৩৫৯, ইহুদীরা আয়াত- ৫/2 8৭ ০১৯৯ ৬১৫। 13 ৬ (যে বাতি আল্লাহকে সুন্দর কর্জ দেবে 


শুনে বলেছিলো, “মুহাস্থদ 





যোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মা'বৃদ আমাদের নিকট কর্জ চাচ্ছেন। কাজেই, আমরা ধনী হলাম, তিনি হলেন অভাবী ।” এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ঢীকা-৩৬০. আমলনামার মধ্যে 


টীকা-৩৬১. নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ 
সালাম)-কে শহীদ করার কথা 'এউক্তি'র 
উপর ৩৪ ( 515 অব্যয় পদ দ্বারা 
সংযোজিত) করা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 
এ দু'টি অপরাধই অতি জঘন্য এবং মন্দ 
হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর নবীগণ 
(আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর শানেবেয়াদবী 
প্রদশনকারী আল্লাহর শানে বেয়াদবী 
প্রদর্শনকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়। 
চীকা-৩৬২. শানে নুূলঃ ইহুদী 
সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বক্ল সরদার 
সাল্লা্সা তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম- 
কে বলেছিলো, “আমাদের নিকট থেকে 
তাওরীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে 
যে, যে কোন রিসালভের দাবীদার এমন 
কোরবানীর হুকুম আনবেন না, যাকে 
আসমান থেকে সাদা আগুন অবতীর্ণ হয়ে 
গ্রাস করবে, তার উপর যেন আমরা 
কলো ঈমান লা আনি ৷” এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবংতাদের 
এনিছক মিথ্যা ও নিরেট অপবাদের খণ্ডন 
করা হয়েছে। কেননা, তাওরীতের মধ্যে 
এমন শর্তের নাম-গন্ধও নেই ।আরপ্রকাশ 
আছেযে, নবীর সত্যায়নের জন্য মুজিযাই 
যথেষ্ট- তা যে কোন মু'জিযাই হোক না 
কেন। যখন নবী কোন মু'জিযা দেখান, 
তখনই তা তার সত্যতার উপর প্রমাণ 
স্থির হয়ে যায় এবং তার সত্যায়ন করা ও 
তার নবৃয়তকে মান্য করা অপরিহার্য হয়ে 
যায়। এখন দলীল প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ 
মু'জিযার উপর জেদ ধরা সেই নবীর 
সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর 
মাত্র। 


সুর 1 ৩ আল্‌ ই ইমরান 


১৫০ 


পারা £৪ 





এবং আল্লাহ্‌ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও 
(যমীনের (৩৫৮) এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কৃতকর্ম। 
সম্পর্কে অবগত । 


১৮১. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শুনেছেন (তাদের উক্তি), 
[যারা বলেছে, ‘আল্লাহ্‌ অভাবপ্রস্ত এবং আমরা 
|অভাবমুক্ত (৩৫৯)।" এখন আমি লিখে রাখবো 
[তাদের উক্তি (৩৬০) এবং নবীগণকে তাদের 
[অন্যায়ভাবে শহীদ করার কথাও (৩৬১), এবং, 
(বলবো, “ভোগ করো আগুনের শাস্তি।' 


১৮৯ এটাহচ্ছে বদলা সেটারই,যা তোমাদের 
[হাতগুলো অথ প্রেরণকরেছে এবং আল্লাহ্‌ তার 
বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না। 


১৮৩- এসব লোক, যারা বলে, “আল্লাহ্‌ 
[আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন: 
[আমরা কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি, 
[যতক্ষণ না তিনি এমন কোরবানীর হুকুম নিয়ে 
আসেন, যাকে আগুন গ্রাস করে (৩৬২) 
[আপনি বলুন, “আমার পূর্বে অনেক রসূল 
(তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং এ হুকুম! 
[নিয়ে এসেছেন, যা তোমরা বলছো । অতঃপর 
(তোমরা কেন তাদেরকে শহীদ করেছো, যদি 
(তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬৩)?" 

৯৮৪. অতঃপর হে মাহবৃব! যদি তারা 
[আপনাকে অস্বীকার করে,তবে আপনার পরবর্তী 
[রসূলগণকেওআত্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট 
নিদর্শনাদি (৩৬৪), সহীফাসমূহ এবং দীস্তিমান! 
[কিতাব (৩৬৫) নিয়ে এসেছিলো । 
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ডীকা-৩৬৩. যখন তোমরা এ নিদর্শন আনয়নকারী নবীগণ (অধশাযহিমূস্‌ সালাম)-কে শহীদ করেছো এবং কাদের উপর ঈমান আনোনি, তখন প্রমানিত 


হলো যে, তোমাদের এ দাবী মিথ্যা। 
টীকা-৩৬৪. অর্থাৎ সুস্পষ্ট মু'জিযাদি। 
টীকা-৩৬৫. তাওরীত ও ইঞ্সীল ৷ 


ীকা-৩৬৬. দুনিয়ার বাস্তবতাকে এ বরকতময় বাক্য খুলে দিয়েছে মানুষ পার্থিব জীবনের উপর বিমোহিত হয়, সেটাকে পুঁজি মনে করে এবং সময়- 
ুযোগকে অনর্থক বিনষ্ট করে দেয়। শেষ মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে, তে স্থায়িৎ ছিলো না এবং সেটার প্রতি আসক্ত হওয়া স্থায়ী জীবন ও পরকাণী'ন 
ছিন্দেগীর জন্য অত্রীব ক্ষতিকর হয়েছে। 

হযরত সাঈদ ইবনে জ্বায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "দিয়" দিয়া প্রত্যাশীদের জন্য ধোকার সামগ্রী এবং প্রতারণার পুঁজি মাত্র; কিছু 
আবখিরাতকামীৰ জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জনের মধ্যম এবং মঙ্গলময় পুঁজই ৷" এ বিষয়বছুটা এ আয়াতের পূর্ববর্তা কতিপয় বাক থেকে প্রতিভাত হয় 
জীকা-৩৬৭. হক্সমূহ, ফরযাদি, ক্ষতি, নিপদাপদ, রোগ, ভয়, হত্যা ও দুঃখ দশ ইত্যাদি জাৱা, যাতে মুমিন এবং বে-ঈমানের অধ পার্থকা হায়ে যায় । 





























মুসলমানদেরকে এ সম্বোধন এজন্য কর: 
১৮০. প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে | গা ৮০ sad 
রর জিরা রে 
এসং তোমাদের করমফিল তো কিয়ামতের 59428 ৮ 5 লাগ 
পূর্ণ মারা মিলবে । যাকে আগুন থেকে ৩৮2৫ SL ৫ 9 উভুর্রে বারে) 
করে জানাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে ীকা-৩৬৮- “ইহুদী ও ৃষ্টানগণ 
উ্দশযস্থলে পৌছেছে এবং পাৰ্থিব জীবনতো > ন 
হজ নিতে [SE সপ সদ 
ই উড (Te 
ক্ষেত্রে (৩৬৭) । আর নিশা নিশ্চয় তোমরা 1 লা খেন তলা এটি লাল 
পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (৩৬৮) ও মুশরিকদের BG NLT মধ্য বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্হুতা'জালা 
পল টি ১৪১ আলায়হি, ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের 
ধারণ করো এবং বাচতে থাকো (৩৬৯), মাণবহ যেসব দলীল রয়েছে, সেগুলো 
এটা হচ্ছে বড়ই সাহসের কাজ। টিটি / | মানুষকে উদ্তমন্ধপে ব্যাখা সহকানে 
রর সুজ নাত ৫১৫৫5446435 হরির নর 
কিতাব প্রদান করা হয়েছে (এ মর্মে) ELLEN | ঈিকা-৩৭১, এবং নিযেহযরা্বকুল 
যে, ‘তোমরা নিয় লেটা মানুষের নিকট 45৩87428556] সারা তা'আলা আলি 
বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না ৪৯০ | ওয়াসাল্লাম-এর এ শুণাবলী গোপন 
(৩৭০)" অতঃপর তারা সেটাকে আপন {341554345305 | করেছিলো, যেুলোভাওীত ওইনতীলের 
পৃষ্ঠগেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং সেটার পরিবর্তে ৭৫54754206৫] মধ উল্লেখিত ছিলো। 
মূলা মহা ie ! সুতরাং এটা ঢীকা-৩৭২, ইলমে হীন: (শিক্ষা) 
খরিদারী (৩৭২)! 
গোপন করা নিষিদ্ধ হাদীস শরীফে 
১৮৮. কখনো ধারণা করনেন না তাদেরকে, 3540519-ুত্য | এসেছে যে, যে বাক্তিকে এমন কিছু 
সমষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবংচায়। | 13680৩4৯ 5 জিজ্ঞাসা কর হয়, যা সে জানে কিন্তু সে 
|যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক 41৩3281510) | তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তার 
(৩৭৩); এমন লোকদেরকে শান্তি থেকেকখনো | দির সথখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। 
মনে করবেন না এবং ভাদের জন্য 562 3105 
be) মাস্আলাঃ আলিমদের উপর আপন 
[বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
জ্ঞান দ্বারা অপরের কল্যাণ করা, সত্যকে 
১৮৯. এবং আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ EE FE 10141, পট প্রকাশকরা এবং কোন অসদুন্দশা হাসিল 
এবং যমীনের বাদশাহী (৩৭৪) এবং আল্লাহ্‌! 85১564086৮2 করার জন্য তা থেকেকিছু গোপননা করা 
[ধতোক বস্তুর উপর শক্তিযান। ES BABS | ওয়াজিব। 
মানাবিন্প_ > টীকা-৩৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 








ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা 
'আনুষকে ধোকা দিয়ে ও পথত্রষ্ট করে খুশী হয় এবং অজ্ঞ হওয়া সত্তেও এ কথা পছন্দ করে যে, ভাদেরকে জ্ঞানী বলা হোক। 

াস্ম্বালাঃ এ আয়াতে হুমকি রয়েছে আত্ম গ্রশংাকারী দের প্রতি এবং ভার এও যে মানুষের নিকট থেকে ভান মিথ্যা গস চায় । যে ব্যক্তি ভান 
ব্যতিরেকেই নিজেকে আলিম হিসেবে প্রদর্শন করতে চায় কিংবা অনুরূপভাবে অন্য কোন অমূলক প্রশংসা নিজের জন্য পছন্দ করে তাদের উচি যেন এটা 
হকে শিক্ষা গ্ৰহণ করে ॥ 


চ্রীকা-৩৭৪. এ'তে এসব বেয়ালবের খণ্ডন রয়েছে যারা বলেছিলো, “আল্লাহ্‌ অভাব্গান্ত ৷” 


ভীকা-৩৭৫. চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান সষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী। 
টীকা-৩৭৬, যাদের বিবেক কলুষমুক্ত এবং সৃষ্টিকুলের আশ্চর্যপ্রদ ও দুর্লভ বন্ৃসমূহের প্রতি, শিক্ষাগ্তহণ ও (স্টার সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে) প্রমাণ স্থির করার 


দৃষ্টিতে দেখে থাকে। 

ীকা-৩৭৭- অৰ্থাৎ রববস্থায়। মুসলিম 
শরীফে বর্ণিত আছে যে. বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্র স্বরণ করতেন । 
বান্দাহ কোন অবস্থা আল্লাহর স্বরণ থেকে 
খালি না হওয়া চাই। হাদীস শরীফে 
আছে যেব্যক্তি বেহেশতের বাগানসমূহের 
ফলআহরণ করতে চায় তার জন্য অধিক 
পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। 
চীকা-৩৭৮. এবং তা দ্বারা সেগুলোর 
ষ্টার কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে 
প্রমাণস্থিরকরে একথা আরযরত হয় যে, 
টীকা-৩৭৯. বরং স্বীয় মা'রেফাতের 
দলীল স্থির করতো । 

ভীকা-৩৮৩. সেই 'অন্বানকাবী” ছারা 
নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই 
উদ্দেশ যার শানে- 


5১৮৬০ ৮০) ডাঃ 
(আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী তারই 
নির্দেশে) এরশাদ হয়েছে অথবা কোরআন 
করীয় (উদেশ্য)। 

টীকা-৩৮১, অর্থাৎনবীগণ (আললায়হিমুসস 
সালাম) এবং সালেহীন বান্দাদের সাথে, 
এভাবে যে, আমাদেরকে তাদের 
অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক । 
চীকা-৩৮২- সেই অনুধহ ও দয়া 
টীকা-৩৮৩. এবংকর্মসমূহেরপ্রতিদানের 
বেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। 

শানে নুষূলঃ উ্ুল মু'মিনীন হযরত 
উত্মেসালমাহ রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আনহা 
আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল, 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসারাষ।! 
আমি হিজরতের ক্ষেত্রে নারীদের কোন 
উল্লেখই শুনছিলা;অর্থাৎ(শুধু) পুরুষদের 
মর্যাদাসমৃহ জানতে পারলাম । কিন্তু এও 
যেনজানতে পারি যে,নারীর' ওহিজরতের 
ফলে কিছু সাওয়াব পাবে।” এর 








সূরা ঃ ৩ আল-ই-ইমরান _ ১৫২ 








কক” - বিশ 
৯৯৮০ নিশ্চয় আলমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি 
এবং রাত ও দিনের পরস্পর পরিবর্তনাদির 
[মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (৩৭৫) 
[বিবেকবানদের জন্য (৩৭৬); 
১৯৯১. যারা আল্লাহর স্মরণ করে- দাড়িয়ে, 
বসে এবং করটের উপর শুয়ে (৩৭৭) এবং 
[আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর 
চিন্তা-ভাবনা করে (৩৭৮); হে প্রতিপালক, 
আমাদের! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি 
(৩৭৯); পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং 
আমাদেরকে দোষবের শাস্তি থেকে রক্ষা করো । 


৯৯৯৯. হে প্রতিপালক আমাদের! নিশ্চয় ভুমি 
(যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি 
লাহ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন 
[সাহায্যকারী নেই । 

১৯৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক 
|আহ্বানকারীকে (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি 
(৩৮০) যিনি ঈযান আমার জন্য আহ্বান করেন, 
“আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আলো ।' 
সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি । হে প্রতিপালক 
|আমাদের! সুতরাং আযাদের গুনাহ্‌ ক্ষমা করো 
এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো 
[(৩৮১)। 

৯৯৪. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং | 
/আযাদেরকে প্রদান করো সেটা (৩৮২), যা তুমি 





ঃসন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। 
১৯৯৫. অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবৃল করেছেন 


[নিক্ষল করিনা- সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী । 
[তোরা পরস্পর এক (৩৮৩)। 
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পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, সাওয়াব বর্তায় আমলের উপরই চাই সে পুরুষ হোক, 


কিংবা নারী। 


'ভীকা-৩৮৪. এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা । 


'ীন্প-৩৮৫. শানেুযুলঃ মুসলমানদের একটা দল বললো, “কাফির ও যুশরিক খমূণ আ্ারেশক্ররা তো আরাম-আয়েশে রয়েছে; অথচআখরা অর্থভাব 
ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছি ৷” এর পরিতেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের এ সুখ -স্বাচ্ছন্্য সামান্য ভোগ- 


আস মাত্র। আর পৰিণাম হচ্ছেভয়ন্কর। 


চীকা-৩৮৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়ান্তাহ আনহু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের বরকতমন্ব ঘরে হাযির হলে তিনি দেখলেন, সুলতানে কাউনাঈন (উভয় জগতের স্স্রাট) একখানা চাটাইর উপর আরাম ফরমাচ্ছেন। 
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করব তুখণে চোখেনস সামনে গেশ করা হচ্ছে 





নারিকেলের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ 
তার শির মুবারকের নীচে শোভা পাচ্ছিল। 
পবিত্র শরীরের উপর চাটাইর ছাপ 
পড়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ফারুকে 
আ'যম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । সৈয়দে 
আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওৱাসাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
তিনিআরযকরলেন, “হেআল্লাহ্র রসূল! 
রোমান সম্রাট (কালার) ও পারস্য সম্রাট 
(কিস্রা) তো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে 
খাকবে আর আপনি আল্লাহ্‌র রসুল হয়ে 
এমতাবস্থায়?” হুযূর এরশাদ করমালেন, 
“তোমার কি একথা পহন্দনীয় নয় যে, 
তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের 
জন্য আখিরাত!” 


টীকা-৩৮৭. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এ 
আয়াত হাৰশাহ্র আবিসনিযা) বাদশাহ 
নাচ্ছাশীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। ভার 
ওফাতের দিন সৈয্দে আলম সাল্লাল্লাহু 


আপনতাইয়ের(জালাঘাস) পামাথ শড়ো, 
যে অন্য রাষ্ট্রে ওফাত হা হয়েছে।” 
হর 'জানাতুল বৰী' শরীফে তাশরীফ 
নিয়ে গেলেন এবং হাবশাহ্‌-তৃমি 
(আবিসিনিয়া) ভার সামনে হাযির করা 
হলো। আর নাজ্জাশী বাদশাহর লাশ 
(কফিন) ভার পবিত্র চোখের সামনে 
হলো এরউপর তিনি (দঃ)চার তাকবীর 
সহকারে জানাযা নামায আদায় করলেন 
এবং তার (নাজ্বাশী) মাগফিরাত কামনা 
করলেন। 


সুবহালল্লাহ! এ কেমন দৃষ্টিশক্তি: এ 
কেমন শান! সুদূর হাব্শাহুর সরেযমীন 


[ভুলাক্ষিকশণ এটার উপর সমালোচনা করলো আর বলতে লাগলো, “দেখো! (ইনি) হাবশ্ৃহর খৃষ্টান বাদ্শাহর উপর জানাযার নামায পড়ছেন, যাকে তিনি 


বালা দেখেনইনি এবং উনিও তার দ্বীনের উপর ছিলেন না।” এর জবাবে আরাহ্‌ তা'আলা এ শ্রায়াত শরীফ 
উল্দ-০০৮, অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ এবং নম্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে; 
ক্রু-৩৮৯. যেমন, ইহুদী নেতৃবৃন্দ হণ করে থাকে। 


নাযিল করেন। 


ীকা-৩৯০. আপন দীনের উপর এবং সেটাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করোনা। 
"সর (বৈর্য)-এর অর্থের ক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, “সবর হচ্ছে আঙাকে কোন বিহ্াদ কর্মের উপর অটন রাখা. 
কোপ বিরতি ব্যাভিতরেকেই ৷" 


কোন কোন দার্শনিক বলেছেন- 'সবর' তিন প্রকারঃ 
(3) অভিযোগ পরিহার করা, 

(২) অদৃষ্টের লিখনকে সহজে বরণ করা এবং 

(৩) একান্ত সনুষ্টি। * 

ভীকা-১. "সুজা লিসা" মদীনা ইাায় অবতীৰ্ণ হয়েছে। এতে একশ সাতাত্তরটি আয়াত, তিন হাজার ঈ়ভা্লিশটি পদ এবং যোল হাজার ত্রিণটি বর্ণ 
আছে। 

টীকা-২. এ সস্বোধনটা ব্যাপক ৷ এতে সমস্ত আদযসন্তান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 

ডীকা-৩. 'আনব-পিতা’ (আবুল বশব) হযরত আদম আনায়হিস্‌ সালাম থেকে, যাকে পিতা-মাতা বাতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের প্রান্তিক 
সৃষ্টির বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র কুদ্দরতের 





















































হাসনা করা হয়েছে। যদিও ুনির়ান | সূরা? ৪ নিসা ১৫৪ টে 
বিধনীি তাদের বোধশতিহীনত! ও [এরা ইস লোক, যাদের সাওয়াব তাদের || ডিও 
বিবেকহীনভাবশতঃ সেটা নিয়ে উপহাস | খ্রতিপালকের লিকট রয়েছে; এবংআল্লাহ্‌সহসা | 

করে, কিন্তু বুঝ ও বোখশক্িস-পররা | হিসাব আহণকারী। eddy 
জানেন- এ বিষয়বন্তুট' এমন অকাট্য সস ) 4 
৮ alata 
করাই অসৱব। থাকোআর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ Sle 

আদম শুমারীর হিসাব এ কথার সন্ধান | করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এ 1). 

দেয় যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে | আশার উপর যে, কৃতকার্য হবে। * ৪8০1 
মানুষের সংখ্যা অনেক কম ছিলো এবং 

আরো একশ বছর পূর্বে আরো কম সূরা দলা 

ছিলো। সুতরাং এভাবে অতীত কালের fis fs 

দিকে যেতে যেতে এ সংখ্যা ১৮591 59143) হি) 

একটা মাত্র সত্তায় গিয়ে দীড়াবে। yt নাও, করি 

অথবা এভাবে বলুন,গেপরসমহেরসংখার || সূরা নিসা... || আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৭৭, 
আধিক্য একটা মাত ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে || মাদানী দয়ানূ, করুণাময় (১)। রুক্‌'-২৪ 
শেষ হয়ে যায় । যেমন- সৈয়দ’ দুনিয়ায় বনু” - এক 

কোটি কোটি পাওয়া যাবে। কিন্তু অতীত 

কালের দিকে তাদের শেষ হবে সৈয়দে | ১. হে মানবজাতি (২)! স্বীয় প্রতিপালককে 5১487554446 
আলম’ (বিশ্বকৃল সরদার) সা্লারাহু | ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি থেকে সি ol 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর | সৃষ্টি করেছেন (৩) ৬85৩5 
একমাত্র সতায়উপর ।আর 'বনীইসাঈলা পল" "ক 


(যতই অধিক সংখ্যক হোক না কেন, কিনতু 
সেই সংখ্যাধিকোযেৱ পভ্যাবৰ্তনস্থল হচ্ছে হ্যরত য়া'কূৰ আলায়হিস্‌ সালামের একটা মাত্র সত্য । এভাবে আরো উপরের দিকে চলতে আদর করুন। তখন 
মানব জাতির সমস্ত গোর ও সম্প্রদায়ের শেষ একটা মাত্র সার উপর হবে। ভার নাম আল্লাহর কিতাবাদিতে “হযরত আদম' (আলায়হিস্‌ সালাম) বলে 
উল্লেখিত হয়। 

আর এটা সম্ভব নয় যে, সেই এক ব্যক্তি বংশ-বিস্তারের সাধারণ নিযে সৃষ্ট হবেন। যদি তার জন্য পিতা কল্পনা করা হয় তবে মা কোথেকে আসলেন? 
সুতরাং এ কথা অনিবার্য হলো যে, তার সৃষ্টি পিতা ও মাতা খাতিরেকেই হয়েছে এবংযখন তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্ট হলেন, তখননিক্চয় এসব উপাদান 
থেকে সৃষ্ট হন, যেগুলো তার আন্তিতবের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর উপাদানগুলোর মধ্য থেকে যে উপাদানে তার বাসস্থান হয় এবং যা ছাড়া তিনি অন্য 
কিছুর মধ্যে থাকতে পারেন না সেটাই তার অস্তিত্বের মধ্যে অধিক হারে থাকা অনিবার্য । এ কারণে সৃষ্টির সম্পর্ক সেই উপাদানের প্রতি করা হবে। 

এ কথাও প্রকাশ থাকে যে, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি এক ব্যক্তি থেকে জারী হতে পারেনা। এ কারণে তার সাথে আরো একজন হওয়া চাই, যাতে 





* সূরা আল-ই-ইমরান+ সমাপ্ত। 


জোড়া হয়ে যায়। আর সেই দ্বিতীয় মানুষ, যে ভার পরে সৃষ্টি হবে, হিকমতের দাবী এটাই হয় যে, সেটা সেই শরীর থেকে সৃষ্টি করা হবে কেননা, এক 
ব্যক্তির সৃষ্টি থেকে একটা 'শ্রেণী' মওজুদ হয়েছে। কিন্তু একথাও অনিবার্য যে, তর সৃষ্টি প্রথম মানব থেকে বংশ বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য 
কোন পদ্ধতিতে হয়েছে। কেননা, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি দু'জন ছাড়া সম্ভবপর নয় । আর এখানে হচ্ছেন মাত্র একজন। কাজেই, খোদায়ী হিকমতের 
মাধ্যমে হযরত আদম অশায়হিস্‌ সালাম-এর বাম পার্শ্বের হাড় তার নিদ্রাকালে বের করে নেয়া হয় এবং তা থেকে তার স্ত্রী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা 
হয়। যেহেতু, হযরত হাওয়া (অপ্লায়হাস্‌ সালাম) বংশ-বিস্তারের সাধারণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হননি, সেহেতু তিনি (হযরত হাওয়া) হযরত আদম (আলায়হিস্‌ 
সালাম)-এর সন্তান হতে পারেনা । যেমনিভাবে এ প্রক্রিয়ার পরিপন্থী মানব দেহ থেকে বহু কীটও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিনতু সেগুলো তার সন্তান হতে পারেনা। 
ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) ভার নিকটে হযরত হাওয়াকে দেখতে পেয়ে জাতিগত ভালবাসা তার অন্তরে ঢেউ খেলে 
যায় কে জিজ্ঞাসা করলেন, “ভুমি কেঃ”তিনি আরম করলেন, "স্ত্রী ৷" বললেন, “কি জন্য সৃষ্ট হয়েছো?” আরম করলেন, “আপনার মনের শত্তিরজনা ।” 
তখন তিনি ভার (হযরত হাওয়া) প্রতি আসক্ত হলেন। 

টাকা-৪. সেগুলোকে ছিন্ন করোনা । হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রিষূকের প্শস্ততা চায় সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে এবং নিকট-আত্বীয়দের 
পরাপাসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। 

টীকা-৫. শানে নুযূলঃ এক ব্যক্তির তত্বাবধানে তার এতিম ত্রাতুষ্পত্রের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলে৷। যখন সেই এতিম সাবালক হলো এবং তার ধন-সম্পদ 
দাবী করলো/তখন চাচা তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালো । এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে । এটা শুনে সে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ তাকে 
হস্তান্তর করলো এবং বললো, “আমরা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্য করি।" 


নিলা] 6] জকা-৬. অর্থাৎ বীয় হালাল সম্পদ। 
[452% 740234042, 212, | টীকা-৭. এতিমের ধন-সম্পদ, যা 
পে [১ 
বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, 3819399343, | তবে নিজদের নিকৃষ্ট মালের সাথে 
যার নাম নিয়ে যাষ্থা করো আর আত্মীয়তার ০৮285485820 বদলেনিওনা ।কেননা, সেইনিকৃষ্ট মানের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো (8)। নিশ্চয় আল্লাহ Y 


এরর ৪৮৫) | সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল ও পৰিত 
[সর্বদা তোষাদেরকে দেখছেন। 3986988) | আব এটা হচ্ছে হারাম এবং অপবির। 


৮28) | গা এবং তাদের হকলমূহ 

35 ৩3, 2 2 | ফাল করতে পারবেন । 

£5], 5 3LDIE | পিক আয়াতের অর্থে কতিপয় 
000৩6 | সি গস 

৭৮2860 2.2, ১০ | এক) হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে 

ia 03952652২35 প্রাথমিক যুগে মদীনা মুনাওয়াবার লোকেরা 

223403800 | আপন আপন তত্বাবধানের এতিম 

















2১/7516 5৫ A মেয়েদেরকে তাদের ধন-সম্পাদের কারণে 
ভাশোলাগে-দুই দুই,তিন তিল, চার চার (৯)। ERLE টেকে বলা" বহ 
আালবিল - ১ তাদের কোন আসক্তি থাকতোনা। 





[অতঃপর তাদের সাথে সহবাস ও মেলামেশার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করতো না এবং ভাদের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ হবার উদ্দেশ্যে তাদের মৃত্যুর জন্য 
জপেক্ষযান থাকতো । এ আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। 

ছুই) অপর এক অভিযত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের প্রতি অবিচার করার আশংকায় তাদের অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্র ভয় করতো, কিন্তু ব্যভিচারের কোন 
তোয়াক্কাই করতো না । তাদেরকে বলা হয়েছে, “যদি তোমরা অবিচার করার আশংকায় এতিমদের অভিভাবক হওয়া থেকে বিরত থাকো, তৰে ব্যভিচারেও 
ভয় করো এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিবাহ করো এবং হারামের নিকট যেওনা ।” 

তিন) অপর এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের অভিভাবক ও তত্বাবধায়ক হবার বেলায়তো অন্যায়-অধিচারের আশংকা করতো এবং বহু সংখ্যক 
বিবাহ করতে ও কোন দ্বিধাবোধ করতো না। তাদেরকে বলা হয়েছে, “যখন অধিক ্ী বিবাহ বন্ধনে থাকে, তবে তাদের বেলায়ও অন্যা্- অবিচার করতে 
ভর করো । ততঙ্গন স্ত্রীফেই বিবাহ্‌ করো,যতজনের প্রাপ্য আদায় করতে পারো।" 

হবরত ইক্রামা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা-আলাআনহুমা) থেকেবর্ণন করেন যে, কোরাঈশ বংশীয় লোকেরা দশজন করে অথবা তদপেক্ষাও 
বেশী তরী বিবাহ করতো । আর যখন এদের দার-দাযিত্‌ দায় করতে পারতো না, তখন তাদের তত্বাবধানে যেসব এতিম মেয়ে থাকতো তাদের ধন-সম্পদ 
কবর করে ফেলতো ৷ এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, আপন সামর্থ্য দেখে নাও এবং চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করো না! যাতে তোষাদের এতিমদের 
জুন-সম্পদ খরচ করার প্রয়োজন না হয়। 

আাস্জালাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আযাদ পরুষের জন্য একই সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ করা জায়েয আছে- চাই, তারা 
{স্তীগণ) আযাদ হোক বিংবা বাদী (ক্রীতদাসী)। 


মাস্আলাঃ সমস্ত উদ্মাহ্র ইজমা' (একমত) প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে রাখা কারো জনা জায়েয নয়, রদূল 
করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লায বাতীত ৷ এটা হুযুরের (দঃ) বিশেষত্বসমূহের অনাতম। 

আৰু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে, এক বাতি ইসলাম গ্রহণ করেন তার আটজন ্ত্ী ছিলো । হযূর (দঃ) এরশাদ করেন, “তাদের মধ্য থেকে চারজনকে 
রাখো!" 

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে গায়লান ইবনে সালমাহ সানী ইসলাম গ্রহণ করলেন । তার দশজন রী ছিলো । তারাও একসঙ্গে মুসলমান হলো; 
হুযুর (দঃ) নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্য 












































বির স্রাঃ ৪ নিসা ১৬ পারা £৪ 
টীকা-১০. মাস্আলাঃ এ থেকে জানা [অতঃপর যদি তোমরা আশংকা করো যে, দু'জন 1১ 
গেলো যে, স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা [স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে উপ লা টি, 
ফরয নতুন, পুরাতন, কুমারী, বিবাহিতা- | একজনকেই করো অথবা দাসীদেরকে, যাদের ৩১০৫ 
সবাই এ অধিকারে সমান। এ সুবিচার [তোমরা অধিকারী হও । এটা এরই অধিক নিকটে 182 
পোশাক, পানাহার, বাসস্থান ও রাবি |যে, তোমাদের ছারা অত্যাচার হবে না (১০)। || le 
যাপনে। এসব বিষয়ে যেন সবার সাথে |9. এবং নারীদেরকে তাদের “মহ” সতুষ্ ৫৬৯৬০৪% 
সমান আচরণ করা হয়। চিত্তে প্রদান করো (১১)! অতঃপর যদি তারা 2260560৩$ 
ীকা-১১. এ থেকে জানা গেলো যে, [তুষ্ট মনে 'মহর" থেকে তোমাদেরকে কিছু; ্ ol 
মহরের অধিকারী হচ্ছে স্রীগণ, তাদের [দিয়ে দেয় তবে তা খাও, ব্বচ্ছন্দে (১২) । (0০০15 ৮৭ 
অভিভাবকণণ নয়। যদি অভিভাবকপণ |. এবং নির্বোধদেরকে (১৩) তাদের সম্পদ (4০645 
মহর উত্তল করে থাকে তবে তাদের [অর্পণ করো লা, যা তোমাদের নিকট আছে, ৫5৫20 
কর্তব্য হচ্ছে- সেই মহর সেটার হকদার |যেশুলোকে আল্লাহ্‌ তোমাদের উপজীবিকা চা সা 
লোককে পৌছিয়ে দেয়া। [করেছেন এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও ও 23252 202 
ীকা-১২. মাস্আলাঃ স্্ীদের এ মর্মে উট এবং তাদের সাথে সদালাপ 9৫29 
ইখ্তিয়ার আছে যে, তারা আপন স্বামীকে | | পিত 
সহ কিছু অংশ দান করনে কিংবা |৬- এবং এডিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো Bees 
সম্পূর্ণ মহর । কিনতু মহরে দাবী ছেড়ে |(১৫), এ পর্যন্ত যে, তারা বিয়ের উপযুক্ত হবে। 604520৩6569) 
দেয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা কিংবা | অতঃপর যপি তোমরা তাদের বোধশক্তি ঠিক ঘি ৫ 

দেখো, তবে তাদের ধন সম্পদ তাদেরকে অর্পণ 

করে দাও এবং সেগুলো খেওনা সীমা অতিক্রম STII 
এরশাদ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে- ₹ | করে এবংএ ডাড়াহুড়ায় যে, তারা বড় হয়ে যায় | ৮৫ 55420 
"অন্তরের খুশী সহকারে ক্ষমা করে দেয়া ।' [কিনা ।আর হার প্রয়োজন হয়না সে যেন নিবৃত্ত HESS 
টাকা-১৩. যারা এতটুকু বোধণভি [থাকে (৮) এবং যে অভাবী হয় সে যেন | EAE 
রাখেনা যে, ধন-সম্পদের বায়স্থল চিনতে যয ভা 9৯ 2 
পা টি টি ৯৫985525758 
এবং যদি তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয, [তালের পর সী য়া এবং (542 
aE NE বা, গ্রহণের ক্ষেত্রে । ৪৪ 
চীকা-১৪. যা য়া তাদের অন্তরে [ ৭. পুরুষদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা ৩১১9৫554505 
শান্তনা পায় এবং তারা দুঃখিত না হয়। ছেড়ে গেছে মাতা-পিতা এবং নিকটাতীয়রা 55450555 
উদাহরণ স্বরূপ, তাদেরকে এরূপ বলা | এবং নারীদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা 25566848514 
হোক- “ধন সম্পদ তোমাদের এবং ছেড়ে গেছে মাতাপিতা এবং নিকটাত্মীয়রা; 25 ie J 
তোমরা বোধশক্তিসম্পনু হলে তোমাদের [পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্প হোক কিংবা বেশী, অংশ (৮ 
হাতে তা অর্পন করা হবে" নির্জারিত (১৭)। 30888550496 
জীকা-১৫. যে, তাদের মধ্যে দ্ধ এবং [৮ অতঃপর ন্টনকালে যদি নিকটাত্বীয় নিত 
লেনদেনে বুঝার শক্তি সৃষ্টিহয়েহে [এতিম এবং মিসকীন (১৮) (৫৮৫, 5 
কিনা। সলনি _ > 





টীকা-১৬. এভিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করা থেকে। 
ভীকা-১৭, অন্ধকার যুগে স্রীলোক এবং নাবালক ছেলেছেয়েদেরকে 'খীরাস' দিভোনা। এ আয়াতের মধ্যে এ রথ বাতিল কলা হয়েছে। 
টীকা-১৮. অনাস্বীয়, যাদের মধ্য থেকে কেউ মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন কেউ 


চীকা-১৯. বন্টনের পর্বে এবং এ প্রদান করা মুস্তাহাব । 
চীকা-২০. এর মধ্য গ্রহণযোগ্য অজুহাত, উত্তম শতিতরতি এবং “দো'আ-ই-খবায়র' (হিতকামনা) সবই অন্ত্ভুক্ত। এ আয়াতের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত 
স্প্তি থেকে ওয়ারিস নয় এমন নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ এবং মিসকীনদেরকে কিছু সাদকাহ হিসেবে দেয়ার এবং সদালাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন । সাহাবা 
কেরামের যুগে এরউ পর আমল ছিলো। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে বণিত,তার পিতা সীরাস বন্টনের সময় একটাছাগল যবেহ করিয়েখাবার তৈরী করলেন। 
আর নিকটাত্মীয়, এতিম এবং মিস্কীনদেরকে খাওয়ালেন এবং .এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন । (মুহাম্মদ) ইবনে সীরীন একই বিষয়বস্তুর হাদীস ওবায়দাহ 
'সালমানী থেকেও বর্ণনা করেন। তাতে এটাও রয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, “যদি এ আয়াত নাও আসতো তবুও আমি আমার মাল থেকে এ সাদকাহ 
করতাষ ৷" 'তীজাহ', যাকে (কোরে মৃত্যুর) “তৃতীয় দিবসের ফাতিহা বলে এবং মুসলযালদের মধ্য প্রচলিত রয়েছে তাও এআয়াতের অনুসরণের শামিল । 
কারণ, এতেও নিকটাস্মীয়, এতিম এবং ঘিস্কীনদের মধ্যে সাদকহ করা হয় । আর কলেমা শরীফের খতম, কোরআন পাকের তেলাওয়াত এবং দো'আ 
উল্লেখিত 'সদালাপের ( ১১০১-১ ) অ্তর্ভুক্। 
এব্যাপারে কিছু এমন লোকের অযথা জেদের প্রবণতা দেখা যায়, যার বুষ্গদের এ কাজের উৎসতো তালাশ করতে পারেনি এতদসবেও যে, এতো পরিষ্কার 
রনি [ন HE Ee hes dl 
তারা আপন মনগড়া মতবাদকে 
|এসেউ পস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও তা থেকে ১0025522 ৬ 252 


[কিছু দাও (১৯) এবং তাদের সাথে সদালাপ ২৮ বাধা নু ই আল্লাহ্‌ 
[করো (২০)। 96345 রে 


পাক হিলয়ত করুন 
৯. এবং যেন ভয় করে (২১) এসব লোক,যদি ৩১ 


















tah টীকা-২১, ওয়াসী'( ০০১ )*, 

জা জেলো লন 19৩৪ এতিমদের অভিভাবক এবং সক লোক, 
তাদের সম্পর্কে AEs SAL প্রাক্কালে 

| হতো! সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ! | বি ৭ 


টু নিকট উপস্থিত থাকে । 
(২২) এবং সরল কথা বলে (২, রি 
৯ লি. | কহ এবারের 


সির 00954865506] শে জের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ 


পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে (২৪) ০8430 এ ৪৮ 
বং অন্তিব্লরে তারা হল বাগানে যাষে। পি রি কা ২৩. যি নিট তার 
দুহু মৃত্যুর নিবটবতী সময়ে উপস্থিত 


32১১ ম 3403 | লোকদের সরলাকথা হচ্ছে এ যে. তাকে 
০8১ সাদৰাহ ও ওসীয়ৎ সম্পর্কে এ পরামর্শ 


দেবে যেন সে তা এটুকু সম্পত্তি থেকে 


টো 3৩৮27 করে যাতে তার সঙতনগণ গরীব ও 

















উই বি হয়ে থেকে না যায়। 
KATES নে আর 'ওয়াসী' ও'ওলী' েভিভাবক)-এর 


শল? | সরল কথা হচ্ছে- মর্ম ব্যক্তির 
বংশধরদের সাথে সদাচরণমূলক 





কথাবার্ড বলা, হেমনিভানে আপন সত্তান-সন্ততিয সাথে বলে ৰাকে। 


টীকা-২৪. অর্থাৎ এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা আন খাওয়াই নামান্তর মাত্র। কেননা, তা হচ্ছে শান্তি কারণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয্ামতেরদিন এতিমদের সম্পদ আখসাৎকারীরা এমতাবস্থায় উদ ত হবে যে, তাদের কবর-মুখ ও কান থেকে ধা নিতি হাত থাকবে “তখন লোকেরা 
চিনতে পারবে যে, এমা এভিমের সম্পদ ্া্সাৎকানী। 


টীকা-২৫. ওয়রিশদের সম্পর্কে 

ভীকা-২৬. যদ মৃত ব্য পুৰ ও বন্যা উভয়ই রেখে যায়, তবে- 

চীকা-২৭, অর্থাৎ কন্যার অংশ পুত্রের অর্ধেক । আর যদি মৃত বা শুধু পুত্র-সন্তান ছেড়ে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পদ তাদেরই। 
চীকা-২৮. অথবা দুই 


'ীকা-২৯. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদি একাকী পুত্রই ওয়ারিশ থেকে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পস্তি তারই হবে। কেননা পূর্বে পত্রের অংশ কন্যাদের দিুণ 
বলা হয়েছে; সুতরাং যখন একমাত্র কন্যার অংশ অর্ধেক হলো তখন একামাৱ পূত্ৰের প্রাপ্য সম্পত্তি তার দ্বিগণই হলে৷। আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণই (4) । 





* যাকে ওসীয়ৎ করা হয়। 


টীকা-৩০. চাই পুৱ হোক কিংবা কন্যা । তাদের প্রত্েককেই “আওলাদ' (সন্তান-সম্ভতি) বলা হয়। 


চীকা-৩১. অর্থাৎ শুধু মাতা-পিতা রেখে 
যায় এবংমাতাপিতার সাথে স্বামী কিংবা 
বীর কাউকে রেখে যায়, তবে মায়ের 
অংশ, স্বামীর অংশ বের করে নেয়ার পর 
যা অবশিষ্ট থাকে তার এক তৃতীয়াংশ 
হবে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ 
নয়। 

চীকা-৩২, সযোদতহোকবিং্বালৎ্ভাই। 


টীকা-৩৩. আর একমাত্র ভাই থাকলে 
লে মায়ের অংশড্রাল করতে পারবে না 
টীকা-৩৪. কেননা, 'এসীয়ত ও ঝণ 
পরিশোধ ওয়ারিশদের প্রাপা বন্টনের 
পূর্বে করতে হয় । আর ক্ষণ ওসীয়ভেরও 
পূর্বে পরিশোধ হোগা হাদীস কে 
(নিয় বণ ওসীয়তের পূর্বে পরিশোধ 
করতে হয়।) 

টীকা-৩৫. এ কারণে অংশগুলোর 
নির্ধারণ তোগ্যাদের অভিমতের উপর 
ছেড়ে রাখেন নি। 


চীকা-৩৬, চাই একটি সী হোক কিংবা 
কয়েকটি। একন্ত্রী হলে নে একাকীই এক 
চুথাশ পাবে। আর যদি কয়েকজন হয় 
তবে সবাহ এ চতুর্থাংশের মধ্যে সমান 
অংশীপান হবে। চাই জ্রী একজন হোক 
কিংবা কয়েকজন- অংশ এটাই থাকবে। 
চীকা-৩৭, চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা 
একাধিক । 

ঢীকা-৩৮. কেননা,তারামায়ের সম্পর্কের 
বদৌলতে হকদার হয়েছে। আর মা এক 
তৃতীয়াংশের অধিক পারল এবং এ 
কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষের অংশ 
নারী অপেক্ষা অধিক নয়। 

চীকা-৩৯. আপন ওয়ারিশগগকে, এক 
তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক ওসীয়ত করে 
অথবা কোন ওয়ারিশের পক্ষে ওসীয়ত 
করে। 

“ফরা-ইয' (উত্তরাধিকার আইন) 
সম্পকীয় মাসা-ইলঃ 
ওয়ারিশ কয়েক প্রকার । যথা- 
আস্হাব-ই-ফরা-ইষ্ঃ এরা হচ্ছে সব 
লোক, যাদের জন্য অংশ নির্ধারিত 
রয়েছে। যেমন- 





সূরা £ ৪ নিসা ১৫৮ পারা ৫৪ 
এবং মৃতের যাতা-পিতা: প্রত্যেকের জন্য তার] (৫4551104258) পতি 
ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক ষাষ্ঠাংশ যদি মৃতের এ es ১ ৪ ১55 
সন্তান থাকে (৩০)। যদি তার সন্তান না থাকে ৩65456045 
এবং মাতাপিতা রেখে যার (৩১), তবে মায়ের ৬2554560545 
জন্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ । অতঃপর যদি তমা ১ 
তার কতিপয় ভাই-বোন থাকে (৩২), তবে: ও ১2৯ 
মায়ের জন্য এক খষ্ঠাংশ (৩৩) তার ও ওসীয়ত ৩5549886821 


পূর্ণ করার পর, যা সে করে গেছে ও ঝণ 
পরিশোধ করার পর (৩৪)। তোমাদের পিতা ও 
তোমাদের পুত্রগণ, তোমরা কী জানো তাদের 
[মধ্যে কে তোমাদের মধ্যে অধিক কাজে আসবে 
(৩৫)? এ অংশনির্ধারিত আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে । 
নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানময়, জ্ঞাময়। 

১২. এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যার তা 
থেকে তোযাদের জন্য অর্ধেক- যদি তাদের 
সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান 
থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে 
তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যেই ওসীয়ত 
[তারা করে গেছে তা এবং ঝাণ বের করে নেয়ার 
পর । আর তোযাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে 
স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ (৩৬) যদি তোমাদের 
সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের 
সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক অষ্টমাংশ (৩৭) যে 
ওসীয়াত ভোমরা করে যাও তা এবং ক্ষণ বের 
করে নেয়ার পর । আর যদি এমন কোন পুরুষ 
অথবা নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয় 
যে মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি কাউকেও রেখে 
যায়নি এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাই অথবা 
বোন থাকে, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য 
এক যষ্ঠাংশ। অতঃপর যদি এ ভাই-বোন 
একাধিক হয়, তবে সবাই এ তৃতীয়াংশের মধ্যে 
|অংশীদান্ন হবে (৩৮) মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত ও 
আণ বের করে নেয়ার পর, যারসধ্যে সে কারো 
ক্ষতি না করে থাকে (৩৯)। এটা আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। 


সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটাই হচ্ছে 
[মহাসাফল্য। 
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আমানখিল - ১ 





কন্যাঃ যদি একজন হয় তবে সে অন্ধে সম্পত্তির অংশীদার; একাধিক হলে সবার জনা দু'তৃতীয়াংশ ৷ 

লৌন্ী, পৌর এবং ত্ঘনিমের শ্রত্যেক খরপৌ্রীঃ যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে, তবে তারা কল্যার হুমের অনর্ূ্ত। আর যদি মৃতবাক্তি একটা 
মাত্র কন্যা রেখে যায়, তবে সে তার সাথে এক যষ্ঠাংশ পাবে। যদি মৃত ব্যক্তি পুব-সন্তান রেখে যায়, তবে সে (পোত্রী) বঞ্চিত হবে; কিছুই পাবেনা । 
আর যদি মৃতব্যক্তি দু'কন্যা রেখে যায় তবুও পৌ বঞ্চিত হবে; তবে ঘদি তার সাথে অপরা তার নিম পর্যায়ের কোন পু সন্তান থাকে, তবে সে তাকেও 
“আসাবা' * করে দেবে। 

সহোদরাঃ মৃতের পুর কিংবা পৌত্র না থাকাবস্থায় কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

নৈষাবেয়া বোনেরাঃ যাবা একই পিতার বংশধর এবং তাদের মায়েরা হয় ভিন্ন ভিন্ন তারা (মৃতের) সহোদরা না খাকাবস্থায় তাদেরই মো । আর উর 
প্রকারের বোন অর্থাৎ বৈষাত্রেয়া ও সহোদরা মৃতের কন্যা অথবা পৌতরীর সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়। কিনতু পুর, পৌত্রগণ ও তংনিদন গৌত্রগণ এবং পিতা 
থাকাবন্থায় বঞ্চিত। আর হযরত ইমাম আযম সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে দাদা থাকাবস্থায়ও বঞ্চিত । 
সংৎভাই-বোলঃ যারা শুধু যায়ের সূ শরীক হয়। তাদের মধ্যে ঘদি একজান থাকে, তবে এক বষ্ঠাংশ আর একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশ এবং তাদের 
মধ্যে পুরুষ ও নারী সমান অংশ পাবে । আর পু ও গোত্রগণ এবং তৎনিদের পৌত্রগণ পিতা ও পিতামহ থাকাবস্থায় বঞ্চিত হয়ে যাবে। পিতা পাবে এক 
যষ্ঠাংশ যদি মৃতব্যক্তি পুর অথবা পৌর কিংবা তৎনিমের পৌত্রদেরকে রেখে যায় ।আর যদি মৃতব্যক্তি কন্যা অথবা গৌত্ী অথবা তৎনিঙগের কোন প্রপৌত্রী 
রেখে যায়, তবে পিতা পাবে এক ষষ্টাংশ এবং এ অবশিষ্টাংশও পাবে, যা 'আসহাবে ফরাইয'-কে দিয়ে অবশিষ্ট থাকে। 
দাদা অর্থাৎ পিতামহ: (মৃতের) পিতা জীবিত না খাকাবস্থায় পিতার মতোই; এতথাতীত যে, বাকে 'অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ ( 5০৩০ )- 
এর দিকে 'রদ্দ' করতে পারবে না। মায়ের জন্য এক যষ্টাংশই। 

সূরা ত লিসা [ত দল] যদি মৃতবযক্তি আপন সন্তান-সন্ততি 

চৰ 248 লক 227 | অথবা আপন পুত্ৰ কিংবা পৌত্র অথবা 

১৪. এবং যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের অবাধ্য চি) 4৮8৩5 ও খাই ভবন ভাও নান 
1৩33 9$$4৫ | খেকে দু'জনকে রেখে যায়- চাই সেই 
» | ভাই সহোদর হোক কিংবা সৎভাই 
&] হোক ৷ আর যদি তাদের মধ্য থেকে 
“| কাউকেও রেখে না যায়, তবে মা সম্পূর্ণ 
সম্প্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে ।যদি মৃত 
স্বামী অথবা ্্ী এবং পিতা-মাতা রেখে যায়, তবে মা, স্বাধী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ পাবেন। আর 





৩৫৩৮/৭৫১০৫ 
৯৮% 





১২ (দাদী বা নানী)-এর জন্য এক হষ্ঠাংশ- চাই সে মায়ের দিক থেকে হোক অর্থাৎনানী অথবা পিভার দিক থেকে অর্থাৎ দাদী; একজন হোক 
কিংবা একাধিক । 


নিকটবতীসী দূরবতীনীরর জন্য অন্তরায় হয়ে যায়, আর মাতা প্রত্যেক প্রকারের ৪5১ (দাদী ও নানী)-এর জন্য অন্তরায় হয়। পিতামহগণের জন্য 
পিতা অন্তরায় এমতাবস্থায় তারা কিছুই পাবেনা। 


স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ যদি মৃত আপন পুত্র কিংবা পৌর-পপৌত সুখের সন্তান রেখে যায়। আর যদি এ ধরণের বংশধর রেখে না যায়, তবে স্বামী 
অৰ্দ্ধেক পাবে। 


রী মৃতের এবং তার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সন্তান থাকস্থায এক অষ্টমাংশ পাবে এবং না থাকাবহয এক চতুর্থাংশ পাবে। 


আসাবাঃ এসব ওয়ারিশ, যাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। 'আসংাব-ই ফরাইয' তাদের নির্ধারিত অংশগুলো নিয়ে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে 
তাই পেয়ে থাকে। 


তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্া হচ্ছে পুত, অতঃপর তার পুত, অতঃপর তৎনিমের পৌত্রগণ ৷ অতঃপর পিতা, তারপর দাদা, তারপর পিডৃপুরুষদের 
পরম্পরায় যে পর্যন্ত কাউকেও পাওয়া যায়। 


অতঃপর সহোদর ভাই, অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর সহোদর ভাইয়ের পুত্র, তারপর বৈমাত্রেয ভাইয়ের পুত্র, তারপর চাচা, তারপর পিতার চাচা, 
তারপর দাদার চাচা, তারপর আযাদকারী, তারপর তার আসাবাগণ- ত্রযানুসারে। 


আৱ যেসব নারীর অংশে অর্দেক অথবা দৃ'তৃতীয়াংশ তারা তাদের ভাইদের সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়; আর যারা এমন নয়, তারা হয়না। 


যাভিল আরহাম ( (০১ । ৬১৯ )8 'আস্হাব-ই-ফরয' ও 'আসাবা' ব্যতীত যেসব নিকটাম্থীয় রয়েছে তারাই *যাভিল আরহাম'-এর অন্তর্ভুক্ত । 
তাদের ক্রমঃবিন্যাসও 'আসাবাদের' ন্যায় । 


ভীকা-৪০, কেননা, ‘সমস্ত সীমা লংঘনকারী' হচ্ছে “কাফির ।' কারণ, মু'মিন যেমনই পাপী হোক না কেন ঈমানের সীমাতো অভিত্রম করে লা। 





* অর্থাৎ ‘আসহাবে ফরাইয' প্রমুখ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক। 


চীকা-৪১. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যেকার 

জীকা-৪২, যাতে ভারা ব্যভিচার লিপ্ত হতে না পারে । 

চীকা-৪৩. অর্থাৎ শান্তি নির্দারণ করেন কিংবা তাওবা এবং বিবাহের তৌফিক দান করেন। যেসব যুফাস্সির এ আয়াতের মধ্যে ২২৯44! শঙ্গের 
অর্থ যিনা" (ব্যভিচার) ঘারা করেন, ভারা বলেন যে, 'ঘরে আবদ্ধ বাখা'-এর হুকুম শান্তির বিধান" নাযিল হবার পূর্বেরই ছিলো ৷ শাস্তির বিধান' (১১৯). 
নাবিল হবার সাথে সাথে সেটা রহিত হয়ে গেছে। খোষিন, জালালাঈন ও আহমদী)। 


'চীকা-৪৪. তিরফ্ার করো, ধনক দাও, 
মন্দ বলো, লজ্জা দাও, জুতা মারো! 





(জেলালাঈন,মাদারিক ও খাযিন ইত্যাদি) 

ডীকা-৪৫. হযরত হাসানের অভিমত [৯ sit 

হচ্ছে- বিন" শান্তি প্রথমে “কষ্ট দেয়া ৮46 

সান্যত 'অতঃপর রে অবরধাখা। | তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার (৪১) চারজন রি তি 

তারপর চাক মানা কি পাথর তে [পুরুষের সাক্ষ্যগ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা ১৩ নি 

ছুড়তে হত্যা করা। টং 6 ১ 
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সুরাহা বের করেন (৪৩)। 
১৬. এবং তোমাদের মধ্যে যেই নারী-পুরুষ 


এমন অপকর্ম করে, তাদেরকে কষ্ট দাও (88) । SSBC SILK 





[অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সৎ 330) 38 BTL 
[হয়ে খায় তৰে তাদের রেহাই দাও । নিশ্চয়] SEE 
| আল্লাহ্‌ মহা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু (৪৫)। oo RIUTSEBG 
নূর'-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। |>১৭. সেই তাওবা, যা কবুল করা আল্লাহ্‌ PALS? 
এতদতিত্তিতে, এ আয়াত দু'টি মানসৃথ' |আপন অনুঘহক্রযে অপৰিহাৰ্য করে নিয়েছেন, এর. 
(রহিত) নয়। আর এ গুলো ইয়াম আনু [ভা তাদের জনাই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করে ৩৪৫ ৮2485 উর 
হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর | বসেছে, তারপর সন্তুর তাও বাকরে নেয় (৪৬), Heh লি 
জন্য ্রকাশা প্রমাণ এ কথার সমর্থনে [এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌ স্বীয় দয়া সহকারে ar এর 
যে, তিনি বলেন, "পুরুষ পুরুষের পায়ু [ত্যাবর্তন করেন; এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, ৩৫৩৬৫ 
মৈথুনকারী' পুরুষের শান্তি হচ্ছে |ধজ্ঞাময়। 
“তাখীর'*; ২৯ বা যিলার জনা | ১৮. এবং সেই তাওবা তাদের জনা নয়,যারা 23) 
নির্ধারিত শান্তি নয়।” শুনাহসমৃহে লিগ থাকে (৪৭), এ পর্যন্ত যে, যা 
চীকা-৪৬. দোহ্‌হাকেৰ অভিমত হচ্ছে- [যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত cli 
যে তাওব৷ মৃত্যুর পূর্বকণে করা হয়, [হয়, তখন বলে, ‘এখন আমি তাওবা করলাম, Ss nes) 
সেটাই সত্তর" তাগুবা করে নেয়া" (8৮) এবং না তাদের জন্য, যারা কাকির 45 
ভীকা-৪৭. এবং তাওবা করার বেলায় [অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে । তাদের জন্য আমি ae bb) হি 
বিল্ব করতে থাকে। বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি (৪3) । a (এ 





ীকা-৪৮. তাওবা কবৃল করার ওয়াদা, [৯৯ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল; ৮০1 

যারে আয়াতে ভি হয়েছে, তা [সনম যে, লাদীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে জোর টি 1 
এমন লোকদেরজনা নয় ।আল্লাহ্‌ মালিক, পূর্বক (৫০); | 
যা চান করেন। তাদের তাওবা কবুল হৰল এও 
করেনকিংবাকরেননা, পপ ্ষমাকরেন 
কিংবা শাস্তি দেন- সবই তার ইচ্ছা। আহ্মদী) 


ঢীকা-৪৯. এ থেকে জানা গেলো যে, মৃত্যুর সময় কাফিরের তাওবা এবং তার ঈমান গ্হণীয় নয়। 


টীকা-৫০. শানে নৃযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকেরা ধন-সম্পদের ন্যায় নিজ নিকতাশ্থীয়দের হ্রদের উত্তরাধিকারী হয়ে যোতো। অতঃপর ইচ্ছা করলে কোন 
মহর ব্যতিরেকেই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখতো কিংবা অন্য কারো সাথে বিবাহ দিতো এবং নিজেরা হর" নিয়ে নিতো । অথবা তাদেরকে বন্দী করে 


= তাবীর": ধিনার জন্য নির্ধারিত শান্তির নিপর্যায়ের অনিষ্থারিত শাস্তি, যা বিচারক নিরঘারণ করেন। 

















রাখতো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে তা দিয়েই মুক্তিলভ করে; কিংবা মৃত্যুবরণ করে; তখন তারা তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসতো । 
মোটকথা, এসব স্ত্রীলোক তাদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হয়ে যেতো এবং আপন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতো না । এ কুপ্রথা রহিত করার জন্য এআয়াত 
শরীফ নাযিল করা হয়েছে। 

টীকা-৫১. হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাছ তা'আলা আনহ্যা) বর্ণনা করেন- এ আয়াত এ সমন্ত লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা আপন স্ত্রীদেরকে 
বুখা করে । আর এ উদ্দেশ দুরাবহরকরে যে, শেনেশান হয়ে মহর ফেরত দেবে কিংবা দাবী প্রত্যাহার করবে। আ্তাহ তা'আলা এটা নিষিৎ্ করেছেন 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- লোকের স্ত্রীকে তালাক দিতো অভঃপর 'পুনঞ্রাহণ' করাভা। অতঃপর তালাক দিতো । এভাবে তাকে আটকে রাখতো ঘাতে 
না সে তাদের নিকট আরাম পেতো, না অন্যত্র ঠিক'না করে নিতে পারতো ॥ এটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে 

অপর এক অডিমত হচ্ছে এ যে, মৃতের অভিভাবকদেরকে সথেধন করে বলে দেয়া হয়েছে যেনতারা "যাদের নিকট থেকে খরা পাচ্ছ, (-০১৬-+) 


তাদের স্ত্রীদেরকে বাধা না দেয়। 


পার 


ীকা-৫২. স্বাধীরঅবাধ্যতাকিৎবা তাকে 





[ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় (৫২) এবং তাদের 
[সাথে সতভাবে জীবন-যাপন করো (৫৩)। 
[অতঃগর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয় 
(৫৪), ভবে এটা সন্নিকটে যে, কোন বস্তু 
তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয় আার আত্রাহ্‌ 
[সেটার সম্যে প্রতৃত কল্যাণ রেখেছেন (৫৫) । 
২০. এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে 
[অন্য স্ত্রী খৃহণ করতে চাও (৫৬) এবং তাকে 
[প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো (৫৭) তবুও তা থেকে 
[কিছু ফেরত নিওনা (৫৮)। তোমরা কি সেটা 
(ফেরত নেবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য 
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অথবা তার পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়া, 
শালিগালাজ করা অবা হারাম কার্য 
(্যেভিস) ইত্যাদির যে কোন অবস্থায় 
খুলা" * চাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই । 
উকা-৫৩. ভরণ-গোষণের মধ্যে, কথা- 
বার্তার মধ্যে এবং দাম্পত্য বিষয়াদির 
মধো। 

টীকা-৫৪. দৈহিক গড়ন কিংবা রূপ 
অপছন্দ হওয়ার কারণে; তবে ধৈর্য ধরো, 
বিচ্ছেদ কামনা করোনা । 

ীকা-৫৫. সুসন্তান হত্াদি। 
'ীকা-৫৬. অর্থাৎ একজনকে তালাত 
দিযে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাও; 
টীকা-৫৭.এ আয়াত থেকে মোটা অকের 
"নির্ধারণ করান বৈধতার পক্ষে 
প্রমাণ স্থির করা হয়েছে। হযরত ওমর 
মোনিসা্লাু তামসালা আনা) লিখে 
উপর দণ্তায়মান হয়ে বললেন, “বীদের 
সর মোটা অংকের সাব্যস্ত করেনা।” 





এবংপিসৃপুরুষদের রিবাহকৃত নারীদের রাবির তি pe 
বিবাহ কলো (৬১) টি ood Lb 
আানাখিল - > | আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দিচ্ছেন সার বাপনি 





জেদ করছেন?” এর উর আরীরুল সুনিনীন হযরত ওমর দিয়াজ আনহু কে সন্বেধন করে বললেন, “হে ওমর! জামার চেয়ে প্রত্যেকেই 
অধিকতর বোধশক্তিসম্পনন ৷" (আর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললেন, তেমরা) যা চাও সাবস্ত করো।” 
স্ুৰ্হানাললাহ্‌! রসূলে পাকের খলীফার কেমন ন্যায়বিচার এবং ওর মহান আত্মার কী পৰিনতা! আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তার অনুসরশেন শক্তি দিন! আমীন । 
'চীকা-৫৮. কেননা, বিচ্ছেদ তোমাদের লিক থেকে (ঘটেছে)। 
চীকা-৫৯. এট। অন্ধকার বূপের লোকদের এ কাজের খন্ডন যে, যখন তাদের নিকট অন্য কোন স্ত্রীলোক ভালো লাগতো, তখন তারা নিজ ্্ীদের বিরুদ্ধে 
বাদ দিতো, যাতে তারাতার উপর বিরক্ত হয়ে যা কিছু নিয়েছিলো ফেরত দিয়ে দেয় একুপ্রথাকে এআযাতে নিষষ্ করেছেন এবংঅপবাদ ও পাপাচার 
লে অধ্যায়িত করেছেন। 
সীকা-৬০. সেই অঙ্গীকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ এরশাদ- 
সর রেখে দাও অথবা ভাল পত্থায় ছেড়ে পাও!) 
স্ান্জালাঃ এ আয়াত প্রমণ এর পক্ষে যে, খিল ওয়াত-ই.সহীহাহ্‌" (সহবাসের জন্য নেশন শরীয়ত সম্মত বাধা বিহীন নির্জনতা) দ্বারা 'মহর' নিন্দিত হয়ে 
ন্র। 
্ষ-৩১. যেমন অদ্ধকন যুগের প্রচলন ছিলো যে, পু আপন মা ব্যতীত পিত্তায পর টার অন্যান্য সীল বিবাহ করতে 

ক লা ( 2) জী সিন লেকে অলি জর সাতৰ পারা বা হয়ে তার নিন বা নাস 

তা "ধুলা" । 


৮ ক $১৮১০ ১১০১5 জৰা তাদদেককে ভাল 





চীকা-৬২, কেননা, পিতার তরী মায়ের স্থলাভিষিক্ত । কেউ কেউ বলেন, এখানে 'বিবাহ' অর্থ 'সহবাস' ৷ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতার 'সহবাসকৃত" 
অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করেছে চাই বিবাহের মাধ্যমে কিংবা ঘিনার মাধ্যমে অথ দাসী হলে তার মালিক হয়ে- তন্মধ্যে যে কোন অবস্থায় তার সাথে 
পুত্রের বিবাহ হারাম । 

টীকা-৬৩. এখন এর পর যত নারী হারাম, তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সাতজন তো বংশীয় সূত্রে হারাম । 

চীকা-৬৪. এবং প্রত্যেক নারী, যার প্রতি পিতা কিংবা মাতার মধ্তায় বংশ প্রত্যাবর্তন কবে অর্থাৎদাদী ও নানীগণ, চাই নিকটের হোক কিংবাদৃরের, 
সবই মা এবং আপন জননীর হুকুমের অন্তত 

টীকা-৬৫. পৌত্রীগণ এবং নাত্ীগণ, যে কোন স্তরের হোক না কেন, কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত । 

ভীকা-৬৬. এর সবাই সহোদরা হোক কিংবা বৈ মাহেয়া। তাদের পরে সেসব নারীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা অন্য কোন কারণে হারাম । 
ীকা-৬৭, দুধের জ্ঞাতি বন্ধনে, স্তন্যপানের নর্ারিত সময়ের মধ্যে, অল্প পরিমাণ দুখ পান করা হোক কিংবা বেশী, তার সাথে হারাষের হুম সম্পর্কিত 
হয় নয পানের সময়সীমা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহমাভৃল্াহি আলায়হি)-এর যতে, ত্রিশ যাস এবং 'সাহেবাঈন' (ইমাম আব্‌ ইউসুফ ওইমাম মৃহাম্মদ, 
রাহেমাছযাললাই)-এর মতে দু'বছর দুধ পানের এ সময়সীমা পর যেদুধ পান করা হবে, তার সাথে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত নয়। আল্লাহ তা'আলা 
স্তন্যপান! (০.০) করালোকে 'বংশ'-এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন । আর জন্যদানককারীনীক দগঘাযীর মাতা এবং তার কন্যাকে স্তন্যপায়ীর বোন বলেছেন। 
অনুরূপভাবে, সতনাদানকারীনীর স্বামী স্তন্যপায়ী শিক্তর পিতা এবং তার পিতা শিশুর দালা, তার বোন ফু, তার প্রত্যেক সন্তান, যে গুনযদানকারীনী ব্যতীত 
অন্য কোনমহিলার গর্ভ থেকেওহয়-চাই 





ke রবে চই [সত নিলা চ্জ নল 
জি তার পে" এয়া সাই তার বৈ. | কিড পর্বে যা হয়ে গেছে। তা নিঃসন্দেহে 2৫4 টু 
যাৱেয়ভাই-বোন।আরপতল্যদানকারীনীর অশ্লীলতা (৬২) এবং ক্রোধের কাজ ওঅতি ৃ 


মাতা স্তন্যপায়ী শিশুর নানী। এবং তার [পথ (৬৩) নু 
বোন তার খালা এবং সেই স্বামী থেকে | ২৩. হারামহয়েছে তোষাদের উপর তোষাদের 
তার যতো সন্তান জন্তধহণ করবে তারা | মাতাগণ (৬৪), কন্যাগণ (৬৫), বোনগণ, 
ভন্যপায়ী শিশুর দুয-ভাইবোন । আর এ |ফুফুগণ, থালাগণ,ভাতৃষ্পুত্রীশণ,ভাগ্নীগণ (৬৬), 
স্বাধী বাতীত অন্য স্বামী থেকে যারা হবে | তোমাদের সেসব মাতা যারা দুধ পান করায়েছে 
তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এর গক্ষে |(৬৭), দুধ-বোনগণ, স্ত্রীদের মাতাগণ (৬৮), 
উৎস দলীল) হচ্ছেএইহাদীস- “স্তন্যপান [তাদের এসব কন্যাগণ, যারা তোমাদের কোলে 
করার কারণে সেলব আত্মীয়তা হারাম |(লালন-পালনে) রয়েছে (৬৯) এসব স্ত্রী থেকে, 
হয়ে যায়, যেগুলো বংশের কারণে হারাম যাদেন সাথে তোম্রা সহবাস কয়েছো ।অতঃপর 














হয়।" একারণে, স্তন্পারী ছেলের উপর |ষদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে র্‌ 2 

তবু তালি এবং তাস থাকো, তবে তাদের কন্যাদের দবাহ করার) EE 

ও দুখপানজনিত মূল ও শাখা প্রশাখা মধ্যে কোন ক্ষতি নেই (৭০), তোমাদের উর 

স্‌ স্বর (উরসজাত্ত পুত্রের স্ত্রীগণ (৭১), এবং দু 'বোনকে NEE 0550 
একত্রিত করা (৭২) কিন্তু যা হয়ে গেছে। ৩০ 

চীকা-৬৮. এখানথেকে এসব ্রীলোকের | নিঃসন্দেহে বল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াল « টির 


বর্ণনা রয়েছে, যারা বৈবাহিক সৃতে 
সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। তারা 
তিনজন বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ১) স্ত্রীদের মাতাগণ, ২) স্ত্রীদের কন্যাগণ এবং৩) পুত্রদের ত্রাণ 

স্ত্রীদের মাতাগণ শুধু বিবাহের 'আক্দ'-এর কারণে হারাম হয়ে যায়, চাই- সেসব নারী সহবাসকৃত হোক কিংবা সহবাসকৃত নাই হোক। 

চীকা ৬৯. “কোলে থাকা’ অধিকাংশ অবস্থারই বিবরণ মাত্র, হারাম হওয়ার পূর্বশর্ত নয়। 

চীকা-৭০. তাদের মানের সাথে ভালা কিংবা মৃত্যু ইত্যাদির কারণে সহবাসের পূর্বে বিচ্ছেদ ঘটার অবস্থায় তালের সাথে বিবাহ বৈধ। 
চীকা-৭১, এর হারা ৬:১4 (পোষ্য পর 99০৩1 9০0) বের হয়ে গেছে। তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বৈধ । কিনু দুধপু্রদের ্ীও হারাষ। কেননা, 
সে উরসজাতের ছকুমের অন্তর্ভূক্ত ৷ আর পৌত ও প্রপৌত্রগণ পূর্দের অন্তর্ভক্ত। 

ডীকা-৭২. এটাও হারাম- ডাই উভয় বোনকে বিবাহ দ্বারা একত্রিত করা হোক কিংবা দু'বাদী (সোদরা)-কে মালিকানা সূত্রে সহবাসের মাধ্যমে হোক । 
আর হাদীল শরীফে ফুফু-ভাতিজী ও খালা-তাগ্নীকে বিবাহে একত্রিত করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর 'নিয়ম' হচ্ছে যে, বিবাহে এমন দু'জন স্ত্রীকে একত্রিত 
করা হারাম, যাদের মধ্যেকার কোন একজনকে পুর কল্পনা করলে অপরজন তার (কচি পুরুষ)-এর জন্য হালাল হয়না। যেমন- ফুফু ও ভাতিজী। 
অর্থাৎ যদি ফুদুকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে চাচা হলো। সৃতরাং ভাতিজী তার জন্য হারাম। জার যদি ভাতিজীকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে 
ভাতিজা হলো! কাজেই, ফুকু তার জন্য হারাম হলো । “হারাম হওয়া' উভয় দিক থেকেই । আর যদি একদিক থেকে হয় তবে একত্রিত করা হারাম হবেনা । 
যেমন স্ত্রী এবং তার স্বামীর কন্যা। এদের উভয়কে একত্রিত করা হালাল । কেননা. স্বামীর কন্যাকে পুরুষ কল্পনা করা হলে তার জন্য পিতার স্ত্রীতো 
হারাম হয়ে থাকবে; কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা নেই । অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রীকে যদি পুরু কল্পনা করা হয় তবে সে আত্মীয় হবে না এবং কোন 
জ্ঞাতি বন্ধনই থাকবেনা । %* 


= “চতুৰ্থ পারাসমান্ত। 














পঞ্চম পারা 


ীকা-৭৩. গ্রেফতার হয়ে; তাদের স্বামী ব্যতিরেকেই : তারা তোমাদের জন্য 'ই্তিবর'(,৮:২ ৷ ) *-এর পর হালাল । যদিও 'দার-আল-হারব" 
(হতিপক্ষীয় কাফির রাষট্র)-এর মধ্যে তাদের স্বামী মওজুদ থাকে । কেননা, দু'রষ্টর পরস্পর পৃথক হওয়ার ফলে তাদের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে। 
শালে নুষূলঃ হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহ আনহু) বলেন, “আমরা একদিন বহু সংখ্যক এমন কয়েদী নারী পেয়েছিলাম, যাদের স্বামী "দারুল 
হারৰ্‌-এর মধ্যে মজুদ ছিলো । তখন আমরা তাদের সাথে সহবাস করার বেলায় চিন্তা-তাবলা করলাম এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্রানপু তা'আলা আলায়হি 
ভয়াসপ্লাম-এর দরবারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম । এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।” 
টাকা-৭8. অর্থাৎ টপরোল্তেখিত মহিলারা, যাদের সাথে বিবাহ করা হারান 
চীকা-৭৫. বিবাহ ছারা কিংবা হাতের মালিকানা দ্বারা । 
এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা প্রতিভাত হয়ঃ 
পারা £৫ ] মাস্আলাঃ বিবাহে “মহর' আবশ্যকীয় ৷ 
LY 
esis ০০ 
৮ চিরে jt 
Fo মাস্আলাঃ মহর' মালই হয়ে থাকে; 
দি 
১9$2020555 | মল’ নয়। 
বি মাস্আলাঃ এতই স্ব, যাকে “মাল’ বলা 
255 54"%45 2842, | যায়না, হর হবার বোগ্যতা রাখেনা । 
টি টানি হযরত জাবির ও হযরত আলী র্তাদা 
BSCS AE: ৮১ | রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমা থেকে 
EE 1১344 | বৰ্ণিত- 'মহর'-এর নিমতম পরিমাণ দশ 
৯82 সা 
হা ৮৫০] লকা-৭৬, একখাদ্বারা “ব্যভিচার বুঝলো 
৮ 
EE MAE METS বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঘিনাকারী 
135300 | 51 নৌন-এৰৃত্তিকেই চরিতার্থ করে ও 
০ pte) যৌন কর্মঠ 
228 | Sn SZ জল 
586৮4352255 | সন্ধান লাভ কা না স্বীয় বংশীয় ধারা ও 
বংশীয় মর্যাদাকে সংরক্ষণ করা, না 
নিজেকে হারাম খেকে রক্ষা করা। এসব 
থেকে কোনটাই তার শব থাকেনা । সে 























আপন বীর্য ও সম্পদকে বিন করে ইল ও দুনিয়ার স্ষতিতেই পতিত হয় । 
ীকা-৭৭. চাই ত নির্ধারিত 'যহর' থেকে কিছু কাস করে দিক কিংবা সম্প্টাই ক্ষমা করে দিক অথবা স্বামী 'মহর'-এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দিক। 


চীকা-৭৮. অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানদার বাদীসমূহ। কেননা, বিবাহ আপন দাসীর সাথে বিশুদ্ধ হয়না সেতো বিবাহ ব্যতিরেকেই মুনিবের জন্য হালাল। 
আব এ যে, যে বাক্তি স্বাধীনা ঈমানদার নারীর সাথে বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য বাখেনা,সে ঈমানদার দাসীর সাথে বিবাহ করবে। এটা কোন লজ্জার 
ক্রাপারনয়। 


ানজলাঃ খে ব্যক্ত স্বাধীনা নারীর সাখে বিবাহ করার সামর্থ রাখে তার জন্যও মুসলমান দাসীর সাথে বিবাহ করা বৈধ। এ মানৃআলাটা এ আয়াতে তো 
লই, কিন্তু উপরোক্ত আয়াত. 14 9১ 25145 34215 দার প্রমানিত হয়। 


ন্ান্আলাঃ অনুরূপভাবে, কিতাব দাসীর সাথেও বিবাহ করা বৈধ । তবে, ঈমানদার দাসীর সাথে উত্তম ও মুস্তাহাব; যেমন এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো। 
[জীকা-%. এটা কোনকূপ লক্জার কথা নয় । উৎকৃষ্টতা তো ঈমানের কারণে। সেটাকেই যথেষ্ট যনে করো। 





০1১ ই ইদ্দত পালন অথবা সন্তান সবের ফলে গরভসুভ হওয়া । 


টীকা-৮০. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, ক্রীতদাসীর তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে, ক্রীতদাসেরও ২ 


টীকা-৮১. যদিও মালিক তাদের মহরেরও অভিভাবক; কিন্তু ক্রীতদাসীদেরকে অর্পণ করা মুনিবকে অর্পণ করারই নামান্তর মাত্র । কারণ, তার নিজের $ 
তার আয়ত্তাধীন সব কিছুর মালিকানা মুনিবেরই| অথবা এ অর্থ যে, “তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে মহর তাদেরকে অর্পণ করে ।' 





সূরা £৪ লিলা 5৬ 


পারা £৫ 





[তাদের মালিকদের অনুমতি সাপেক্ষে (৮০) 
এবং দুর মোতাবেক তাদের যহর তাদেরকে 
|অপপণ করো (৮১) এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ 























উপর বর্তায় (৮৪) । এটা (৮৫) তারই 
যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারের আশংকা 
|করে। এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য 
[উত্তম (৮৬) । আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
বুবু” 
২৩৬. আল্লাহচানআপন বিধানাবলী তোমাদের 
[জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববরতীদের | 
[রীতিনীতি বলে দিতে (৮৭) আর তোমাদের 
[প্রতি আপন করুণা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে। 
[এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 
২৭. এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি আপন 
|কৃপা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে চান এবংযারা 
[আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন 
তোমরা সরল পথ থেকে বিস্তর পৃথক হয়ে যাও 
৮৮) ৷ 
২৮. আল্লাহ্‌ চান তোমাদের ভার লঘু করে 
[দিতে (৮৯) এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা 
[হয়েছে (৯০)। 
২২৯- হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে 
[অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবেগ্াসকরোনা (৯১); 
কিনতু এ যে, কোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পরিক 


টীকা-৮৫. এী অপাসীকে বিবাহ করা । 
'চীকা-৮৬. ক্রীতদাসীর সাথে বিৱাহ 
করা অপেক্ষা কেননা, তার গর্ভ থেকে 
দাসই জন্লাভ করবে। 

টীকা-৮৭. নবীগণ ওসৎকর্মপরায়ণদের। 
চীকা-৮৮. এবং হারামে লিপ্ত হয়ে 
তাদেরই যত হয়ে যাও! 

টীকা-৮৯. এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা 
বিধানাবলী সহজ করে দিতে । 
চীকা-৯০. তার পক্ষে নাবীগণ ওশ্রবৃততির 
কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করা 
কষ্টসাধ্য। 
হাদীসশরীফে বর্ণিতহয়, বিশ্বকুলপরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরনান, “নারীলেক্স নমো রস 
নেই এবং ভাদের দিক থেকে ধৈর্যও ধারণ 
করা যায়না । সৎ-লোকদের উপর ভাবা 
প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হয়ে যায়, মন্দ 
লোকেরা ভাদের উপর গ্রভাব ফেলেজয়ী 
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হয়৷" রেষামন্দিতে হয় (৯২)। এবং নিজেদের 2 
SSIES 

চীকা-৯১, চুরি, অবিশ্বত্ততা, ক্রোধ, | াপগুলোকে হত্যা করোনা (৯০) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ tend 

জুয়া, ুদ- যত হারাম পথই রয়েছে [তোমাদের প্রতি দযাবান। 

সবই অন্যায়, সবই নিষিদ্ধ। ০০. এবং শে অত্যাচার ও সীমালংঘল করে (৫১৩৮ 
তোমাদের, [এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আখি তাকে 2) 52 তা 

দাউ ছা অন্য হালল। |আঙনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে SSE 5৮৩৬০ 

টাকা-৯৩. এমন সব অবলম্বন করে |সহজসাধ্য। 

বেগুল৷ দুনিয়া ও আখিরাতে বলের kk = 





কাৰণ তয়। এতে মুসলমানদেরকে হত্যা 





কার বিনয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনকে হত্যা করা খোদ নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, সমস্ত মু'মিন একই প্রাণে মত। 
মাস্ম্মালাঃ এ আয়াত থেকে “আত্মহত্যা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় এবং রিপুর অনুসরণ করে হারামে লিপ্ত হওয়াও নিজে নিজেকে ধংস কৰাৰ নামান্তর 


মাত্র। 


চীকা-৯৪. এবং যেগুলোর বিরুদ্ধে হমকি এসেছে অর্থাৎ শান্তির গুতিশ্রতি দেয়া হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি। 
চীক-৯৫. সগীরাহ্‌ গুনাহ্সমূহ। 


যাস্যালাঃ কুফর ও শির্ক ক্ষমা করা হবেনা যদি মানুষ সেটার উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় (আল্লাহ্র পানাহ)! অবশিষ্ট সব গুনাহ্‌- 'সগীরাহ্‌' হোক কিংবা 
'কবীরাহ্‌' (ছোট কিংবা বড়) আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাপ্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন। 


ঢীকা-৯৬. পারবি দিক দিয়ে কিংবা ধর্মীয় দিক থেকে, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংলা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। 

হিংসা অতীব মন্দ স্বভাব । হিংসুক ব্যক্তি অন্য কাউকেও ভাল অবস্থায় দেখলে নিজের জন্য তা কাষনা করে এবং সাথে সাথে এটাও চায় যে, তার ভাই 

সেই নি'মাত থেকে বন্চিত হয়ে যাক । এটা নিষিদ্ধ ৷ বান্দার উচিত যেন আপ্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকে; তিনি যে বান্দাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন- 

চাই সেটা ধন-দৌলত ও প্রাচর্যের হোক, অথবা ধর্মীয় পদ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হোক । এটা তারই হিকমত । 

শানে নৃযূলঃ যখন 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াতে ১ 5 244 (পুরুষের অংশ দু'নারীর সমান) অবতীর্ণ হলো এবং মৃত 

ব্যভির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা দি নির্ধারিত হলো, তখন পুরুষেরা বললো, “আমরা আশা করি, আখিরাতে সৎকর্মের 
না 7৫ ] সাওয়াৰও আমরা নারীদের তুলনায়দ্বণ 


পাৰো ।” আর নারীরা বললো, “আমরাও 
45562850255, আশাকরি যে, পাপের শান্তিওআমাদেরকে 
53855954৩5৫ 


পুরুষের অর্ধেক দেয়া হবে ।” এ প্রসঙ্গে 
916৫4412 


এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর 
মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যাকে যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা হিকমত 

(50560448 | বৈ কিছুই নয় বান্দার উচিত যেন তারই 
১৪ এ (০১৯১১ | ফয়সালার উপর সতুষ্ট থাকে। 
পর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (৯৬)। পুরুষদের জন্য ৩১৬৪৫4০৮৬৭৬ 
উপার্জন থেকে অংশ রয়েছে এবং ৫2590417410 
জন্য তাদের উপার্জন থেকে অংশ হি 2 
(৯৭) এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ভার ০০০০ 











ঢাকা-৯৭. ্রতোকে তার কর্মফল পাবে। 
শানে নুযূলঃ উদ্মুল মু'মিনীন হযরত 
উচ্দে সাল্মাহ্‌ রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আনহা 
বলেন, "আমরাওযদি পূরুষ হতাম. তবে 





(৯৮) তাদেরকে তাদের অংশ অর্পণ 
॥ নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আল্লাহর সন্থখে 
। 


ক্ুক্কু' 


- ছয় 
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আমরাও জিহাদ করতাম এবং পুরুষদের 
ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করার মহা পূরস্কার লাভ 
করতাম ।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শাস্তনা 
দেয়া হয়েছে যে, পুরুষেরা জিহাদ করে 
সাওয়াব লাভ করতে পারে আর নারীরা 
তাদের স্বামীদের আনুগত্য ও সতীত্ব 
রক্ষা করে সাওয়াব লাভ করতে পারে। 
ঢীকা-৯৮. এ থেকে 'আক্ুদে মুওয়ালাত' 
(_ ০১৮১ ) বা পরস্পর 


ও উত্তরাধিকারী বাননোর 
চুক্তি বুকানো উদ্েশ্য। এটার কৃতি 
এ্ধপ- কোন বংশপরিচয়হীন লোক অপর কাউকে এ বথা বলবে, "তুমি আমার অভিভাবক (4৮), আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আমার ওয়ারিশ হবে । 
জার আমি কোন অপরাধ করলে তোমাকেই সেটার 'রভপণ' (০১ ) দিতে হবে। অপরজন বলবে, “আমি গ্রহণ করলাম” এমতাবস্থায় এ চুক্তি সম্পন্ন 
হয়ে যায় আর গ্রহণকারী ওয়ারিশ হয়ে যায়। প্রয়োজনে 'রক্তপণ' দেয়াও তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়। 

[সার অপরজনও যদি তার মত বংশ-পরিচয়হীন হয় এবং তেমনি বলে আর সেও একথা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের ওয়ারিশ 
[3 তার 'রক্তপণ' ( => ১)-এর যিশ্মাদার হবে । এ ধরণের চুক্তি ( এ ৪.০) প্রমাণিত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও এর পক্ষে রায় দেন। 
উন্প-০৯. কাছেই, স্ীদের উপর তাদের আনুগত্য করা অপরিহার্য এবং পুরুষের অধিকার হলো এ যে, তারা স্ত্রীদের উপর প্রজার ন্যায় কর্তৃত্ব করবে, 
(জলে সুযোগ-সুবিধা, জীবনযাত্রার সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আদব-কায়দার শিক্ষা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে । 

শা নুযুলঃ হযরত সা'আদ ইবনে রবী’ স্বীয় হবীবাহ্‌কে কোন একটা অপরাধের কারণে একটা চপেটাঘাত করেছিলেন তাঁর পিতা ডাকে (হাবীবাহ) 
জুল সরদার সাললা্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। 





ভীকা-১০০. অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের উপর বিবেক ও জ্ঞান, জিহাদ, নব়্ত, খিলাফত, ইমামত, আযান, খোৎবা, জা আত, ভুমু'আহ. তাক্রীর 
ও ভাশতীক, হুদ ও বসা (অপরাধের নির্ধারিত শান্তি এবং প্রতিশোধ গরহণ)-এর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্দান, ভ্যাজ্য সম্পত্তিতে ছিওণ অংশ পাওয়া, আসা 
বানানো &, বিবাহ ওতালাক মালিক হওয়া, বংশসমূহ তাদেরই দিকে সম্পর্কিত হওয়া, নামায রোযার পূর্ণরূপে উপযোগী হওয়া, যেমন তাদের জনয 
কোন সময় এমন নেই যে, তারা নামায-রোখার উপযোগী হয় না, এবং দাড়ি ও পাগড়ী দ্বারা ষ্ঠ দিরেছেন। 

চীকা-১০১. মাসআলা এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীদের ভৱণ-পোষণ পুরুষদের উপর ওয়াজিব 

ঢাকা-১০২. আপন চাদত্িং পবিত্রতাকে এবং স্বামীর ঘর, মালপত্র এবং তাদের গোপন কথাকে। 

চীকা-১০৩. তাদেরকে স্বামীর অবাধ্যতা, তার আনুগত্য না করা এবং ভাদের অধিকারসমূহের পতি সভাগ দৃষ্টি না রাখার বিচিনন কুফল বুঝ/ও, দুনিয়া 
ও আখিরাতের মধ্যে তাদেরকে যেগুলোর সম্ুখীন হতে হবে এবং আল্লাহ্র শান্তির তয় দেখাও । আর বলো যে, আমাদের প্রতি ভোমাপেন উপর শরীয়ত 
সন্ত কর্তব্য রয়েছে এবং তোমাদের উপর আমাদের আনুগত্য করা ফরয। যদি এতদৃসব্বেও না মানে- 

চীকা-১০৪, মৃদু প্রহার। সূরা 1৪ লিলা ডু শাহর 


























টীকা-১০৫. এবং তোমরা পাপ করো, | জন্য যে, আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে একক 182%25055 
তবুও তিনি তোমাদের তাওবা করুল |অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (১০০) টে 
করেন সুতরাং তোমাদের অনীনহতীণ [এবং এ জন্য যে. পুরুষগণ তাদের উপর ধন- ৮৫৮৮5 ১৫0 
যদি অপরাধ কার পর ক্ষমা চায়, তবে সম্পদ ব্যয় করেছে (১০১)। সুতরাং পৃণ্যবতী। 1251০ টি 
তাদেরকেও তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া [গণ 'আদবসম্পন্না, স্বামীগণের পেছনে। 5 
অধিকতর সঙ্গত। আল্লাহ্র কুদরত ও [হিকাযতে রাখে (১০২) যে তাবে আ্লাহহিফাষত SEOs. 
মহত প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে অত্যাচার লে Eh 
থেকে বিরত থাকা উচিত । 85৭ 2০৮5 
SS Sls 

চীকা-১০৬, এবং তোমরা দেখো হে, | ক ১25 
বুঝানো, আলাদা শয়ন করাওপ্রহারকরা সি চর 
বি্ুইফলসহযনিএবংউৎ্রের বিরোধ ৬606201810 
হালি, ভা 
টীকা-১০৭. কেননা, নিকটতমআত্মীযগণ [নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহান, শ্রেষ্ঠ (১০৫)। é 
সরস |৩৫. এবং যদি তোমাদের ্থাসী-্রীর মধ্যে SACLE ils 
সরা উদ |ঝগড়ার আশংকা হয় (১০৬) তবে একজন রঃ কিনা 
মথ্যকার মতেক্োর কাসনাওরাখে,উত [সালীস বর-পকষীয়দের থেকে খেরণ করো আর ৯০৮০542৩245 
পক্ষের আহাও তাদের উপর থাকে এবং [একজন সালীস ্ী-্ষীয়দের থেকে (১০৭) CIS AS 
তাদেরকে আপন অন্তরের কথা বলতেও [তারা উভয়ে যদি সমঝোতা করাতে চায়, তবে 3 টি টে 2 
কোন দ্বিধা থাকেনা, সিং ০৪2081॥ পে 
ীকা-১০৮. জানেন যে, স্বামী-স্ত্রীর |আল্লাহ্‌ সর্বজ, সবিশেষ অবহিত (১০৮)। ভা 
মধ্যে কে অত্যাচারী ৷ 

|৩৬- এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তার f ১৫৩7 
মাস্আলাঃ স্ব তীর মধ্যে বিচ্ছিননকরে [শরীক কাউকেও দাড় করাবেনা (১০৯); এবং | (2295 সানি 
দেয়ার অধিকার সালীসদের নেই। [মাতা-পিতার সাথে সছ্যবহার করো (১১০) 40555591862 
কা ১০৯, নগানীক,াগপহদকে, [এবং আতীয়-বজনগণ (১১১), এতিমগণ, LIAS 
না তার স্লাব্বিয়্তের মধ্যে, না ভার [অভাবস্তগণ (১১২), 
ইবাদতের মধ্যে । 





চীকা-১১০. আদৰ ও সন্মান প্ৰদৰ্শন সহকারে এবং তাদের খেদমতের জন্য পুত থাকো এবং তাদের জন্য বায় করার ব্যাপারে কার্ণণ্য করোনা । মুসলিম 
শরীফের হাদীসে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার সাল্লার্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরশাদ করেন, “তার নাক ধৃলিষয় হোক!” হযরত আবু 
হোরা পাপা তা'আলা আনু) আর করলেন, “কার, হে আল্লাহ্র রসূল?” এরশাদ করলেন, “যেব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েছে কিংবা তাদের 
একজনকে পেয়েছে কতু সে বেহেশতী হয়নি৷" 

ভীকা-১১১. হাদীস শরীফে আছে, “আহ্মীয়-স্বভনের সাথে সনভবহারকারীদের জীবন দীর্ঘ হয় এবং রি শত হয়” (বোখারীও মুসলিম) 
ীকা-১১২. হাদীস; বিশ্বকুল সরদার সাগানলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্লাম এরশাদ করেন, “আমি এবং এতিযের অভিভাবক এত নিকটে হবে যেমন 


= "আসহাবে করা-ইয' বা যাদের অংশ কোরআনে নির্ধারিত, তারা তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির যারা মালিক হয় তারা *আসাবা'। পুত্র 
সন্তানের সাথে কন্যাও আসাবা হয়ে থাকে। পুর-সন্তান না থাকলে কন্যা আসাবা হতে পারে না, বরং সে আসহাবে করা-ইযের অন্তর্ভূক্ত হয় 





শাহাদত আঙ্গুল এবং মধ্যমা ৷” (বোখারী শরীফ) । 

হাদীস! দিশববুল সরদার সাল্লালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “বিধবা এবং মিসৃকীনের সাহায্য ও খৌজ-খবর গ্রহণকারী আল্লাহর 
রাহে জিহাদকারীর সমতুল্য” 

ীকা-১১৩, বিশ্বকুল সরদার স্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “জিতল সর্বদা আমাকে প্রতিবেশাদের প্রতি জনুধহ করার তাকীদ 
দিয়ে থাকে এ পর্যন্ত যে, মনে হতো যেন তাদেরকে সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করে দেবেন।" (বোখারী ও মুসলিম) 


ঢীকা-১১৪. অর্থাত কিংবা যে সংস্পর্শে থাকে কিংবা সফরসঙ্গী হয়, কিংবা সহপাঠি হয়, কিংবা মজলিসে-মসজিদে পাশাপাশি বসে। 
ভীকা-১১৫. এবং মুসাফির ও মেহমান (অতিথি) 
হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ক্য়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ যেন মেহ্যানের সমাদর করে : (বোখারী ও মুসলিম) 


চীকা-১১৬. অর্থাৎ তাদেরকে সাধ্যের 


সূরা £৪ নিসা ১৬৭ ছি 08৮ বলোনা আর 





[লিক প্রতিবেশীগণ, দূর ্রতিবেশীগণ 5৯৩), | 222,045 40/72 | বন্য ও পোৰাৰ এন্দ পরিমাণে 
[করটের সঙ্গী (১১৪), পথচারী (১১৫) এবংস্বীয RIBAS Ll 


(5250 | 
এটা ৬৮ সি তু এরশাদ 
SILL | কৰল, “জানাতে দিম পৰেশ 
টি রি করবেনা” (তিরমিবী) 
ins ৪2৩1 কা-১১৭. অহংকারী এবংআত্মঘসলী, 
/ হার যে আতীয়-বজন ও প্রতিবেশীদেরকে 
(20155557052 | দক মনে করে। 
SEZs চীকা-১১৮.' ৬৯" (কৃপণতা) হলো 
নিজে খাওয়া এবং অপর কাউকে না 
এলে | a 
৩৬১৪৪3০০78, | : =: কোপ বিশেষ) হলো নিজেও 
222320970 | বারণ, অপৰকেওখাওয়য়ন "৯৭ 


6 74654444 সক: 


টিটি হরর 
১:৫6 1555) কিন্তু অপরকে খাওয়ায় । 

8 Bs galEs ৮০০৮ 
৪০. আল্লাহ্‌ এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন! ০০০] প্রসঙ্গে হয়েছে, যারা 
|না এবংযদি কোন পূণ্য কাজ হয়, তবে সেটাকে | 87558 চুপে 2 টা সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


gh ওয়াসাল্লামের গুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 
দ্বিগুণ করেন এবং তার নিকট থেকে মহাপুরক্কার ot TOM + কার্পণ্য করতো এবং গোপন করতো। 
প্রদান করেন। 


পু মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 
'জান' গোপন করা ঘৃপয। 











চীকা-১১৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত- বান্দার নিকট আল্লাহর অনুধহ প্রকাশিত হওয়া তার পছন্দনীয় 
মাস্আলাঃ আল্াহর অনুধহ খকাশ করা যি নিষ্ঠার সাথে হয়, তবে তাও কৃতজ্ঞতা শের শামিল এবং এ কারণে যানুষ আপন মর্যাপার উপযোগী, 
বৈধ পোষাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে উত্তম পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব । 


টীকা-১২০. 'কৃপপতার' পর অপচয়ের কুফল বর্ণনা করেছেন যে, যে সব লোক নিছক লোক-দেখানো এবং খ্যাতি লাভের জন্য বায় করে এবং তাতে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য থাকেনা, যেমন মুশরিক ও মুনাফিকগণ, তারাও সেসব লোকেরই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত, যাদের হুকুম উ পরে উল্লেখিত 
হয়েছে। 

জীকা-১২১. দুনিয়া ও আখেরাতে ৷ দুনিয়ায় তো এভাবে যে, সে শয়তানী বাজ করে তাকে খুশী তে থাকে এবং পরকালে এ ভাবে যে, প্রত্যেক কাফির 
একই শয়তানের সাথে আয় শিকলে আবদ্ধ থাকবে। (থাযিন) 


ডীকা-১২২. এর মধ্যে সরাসরি তাদের উপকারই ছিলো। 


টীকা-১২৩. সেই নবীকে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের ঈমান, কুফর ও নিফাক্‌ (মুনাফিকী) এবং সমস্ত কার্মের উপর সাক্ষ্য দেবেন। কেননা, নবীগণ আপন 
আপন উম্মতের কার্ধাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন । 

ডীকা-১২৪. যেহেতু. আপনি নবীগণের নবী এবং সমথ বিশ্ব আপনারই উন্মত। 

চীকা-১২৫. কেননা, যখন তারা আপন অপরাধ অশ্বীকার করবে এবংশপথ করে বলবে, “আমরা মুশরিক ছিলামনা এবং আমরা অপরাধ করিনি”, তখন 
তাদের সুখে যোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অ্-ত্যঙগকে কথা বলার শক্তি দেবেন এবং এগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 

টীকা-১২৬. শানে নুযূলঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) একদল সাহাবীঞে দাওয়াত করলেন। তাতে আহারের 
পর শরাব (মদ বিশেষ) পরিবেশন কেউ পান করুলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষিত হয়নি। অতঃপর মাগরিবের নামায় 
আদায় করলেন । ইমাম নেশাবস্থায় ৩১০১১ ০১:১১: ৩১৯১৩০। ৬5 ১৫৪ গড়ে গেলেন এবং উভয় স্থানে (3)বাদ দিলেন, কিন্তু 
নেশার মোরে জান পারেন নি। আর আয়াতের অর্থ বপড়ে গেলো । এর উপর এ আয়াত লাখিল হলো এবং তাদেরকে নেশ্ত অবস্থায় নামায আদায় 
করতে নিষেধ করা হলো। তখল থেকে হুসলমানগণ নাযাযসমূহের সময়ে মদ পান করা পরিহার করলেন। এরপর মদ একেবারেই হারাম করে দেগা হয়। 
মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, | সূরা £৪ নিসা 
৪১. তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক 
উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো 
53340) এট এ মধ উত (৯২৩) এবং হে মাহব্ব! আপনাকে তাদের IE টা 
5 [সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে দিছে 
[উপস্থিত করবো (১২৪)? 

০ 1৪৯... যে দিন কামলা করবে সে সব লোক, 









নসিব RT 00 














5 ৮০০ 
যারা: [করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে_ Ed টে 
(নানা লস কলা | আহাদ তাদেরকে হে খসিয়ে IIL 
বি মিশিয়ে ফেলা হতো!" এবংকোন কথাই আল্লাহ্‌ টিহি হর 
টীকা-১২৭. ফখনপানিনাপাও, তায়াস্ূম | থেকে গোপন করতে পারবে না (১২৫)। BEASTS 2 
hry ক্রুক্‌’ - সাত 
চীকা-১২৮, এবং পানির ব্যবহার ক্ষতি কে 
8৩. ঃ 14041515541 
ৰ [নামাযের নিকটে যেওনা (১২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত দিল SE 
ীকা-১২৯. এটা ওযু বিহীন হওয়ার | এতটুকু হুশ সা হয় যে, যা বলো তা বুঝতে | 1৩৩45 
প্রতি ইঙ্গিতবহ ৷ পারো এবং লা অপবিত্র অবস্থায় গোসল! ৩৮৮০8655618 
চীকা-১৩০.রথাত্রী-সহবাদ করেছো। | ব্যতিরেকে, কিনু মুসাফিরীয় মধ্যে (১২৭) এবং £ 
Pat লই যদি তোমরা পীড়িত হও (১২৮) কিংবা সফরে ঠা পু 
১ “পাখার অক্ষন | থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচকর্ষ SEI ALIEN 
হও পানি মওজুদ না থাকার কারণে [সমাধা করে এসেছো (১২৯), কিংবা তোমরা 022 25 
পর দা তমা উক ব্ীদেরকে স্পর্শ করেছো (১৩০) এবং পানি (লাবনী 
নি + | পাওনি (১৩১), তবে পবিত্র মাটি দ্বারা ভায়াস্মুম 
অথবা সাপ, হিংস্র পশু ও শক্ত ইত্যাদি ae TPL 
আক ৮ 


(হাতগুলোর উপর মসেহ্‌ করো (১৩৩)। নিশ্চয় 2৫249506218 

টীকা-১৩২. এ হুকুমে পীড়িতগণ, |আল্লাহ্‌ পাপ মোচলকারী, ক্ষমাশীল । 

মৃসাফিরগণ এবং 'জানাবত' ** ও 

'হাদস' *** সম্পর ব্যক্তিদের অন্তর 

যারা পানি পায়না কিংবা তা খ্যবহারে অক্ষম হয়। (মাদাৰিক) 

মাস্আালাঃ 'হায়য' (রজঃল্রাব) ও “নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ ভানিত অপবিত্রতা) থেকেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য, পানি খাবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় 

“তায়াম্থুম' জায়েয, যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে। 

ডীকা-১৩৩. ভায়াস্বৃষের নিশ্নমঃ ১) তায়াস্মুমকারী অস্তরে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে । তয়স্ুমের মধ্ো নিয়ত সর্বসম্মতভাবে পূর্বশর্ত । কেননা, এটা 

এটা তখনকার জনা, যখন মদ হারাম করা হয়নি। এখন যেহেতু মদ সৃস্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এখন মদ্যপায়ী মদ 

পান করে নেশাখপ্ত অবস্থায় যা বলে, তা তারই ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে। এ কারণে ফকীতৃগণের মতে, নেশা ব্যক্তি তার স্রীকে তালাক্‌ দিলে তার 
উপর তালাক বর্তাবে। ফিব্হ্‌ খদ্থাবলী) 


সঙ্গ এমন অপবিবতা, যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। 
সঙ্গ সেই অপন্িততা যা ওযু দারা দত হয়। 








কল্প - > 





'াস'( ৮ অর্থাৎ কোরআন পাকের আয়াত) থেকে প্রমাণিত হায়েছে। ২) যে বস্তু মাটিজাত হয়- যেমন ধূলা-বালি, পাথর- এসব কিছুর উপর 
কাযা বৈধ- যদিও পাথরের উপর ধূলা-বালি না থাকে; কিনতু এসব বনু পিত্রহওয়া পর্বণর্ত ৷ তায়াসবুমে দু "বার হাও মাটিতে মারার বিধান রয়েছে- একবার 
হাত মেরে চেহারার উপর মসেহ করে নেবে, দ্বিতীয়বার দু'হাতে উপর। 

যাস্আলাঃ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই *আসল' ।আর তায়াস্ুম, পানি বাবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় সেটারই পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ব্যবস্থা । যেভাবে 'হাদস' 
জেপৰিৱতা বিশেষ) পানি ছারা দৃৱীভূত হয়, অনুবূপভাবে ভায়া দ্বারাও । এমনকি একই তায়াস্ুয়ে অনেক ফরয ও নফল (নামায) পড়া যায়। 
মাস্আললাঃ তায়াস্ুমকারার পেছনে গোসল ও ওষ্কারীর "ইক্‌্তিদা' সহীহ্‌ হয়। 

শালে বুষূলঃ বনী মুন্তালাক্রে যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যদল এক মরক্ভৃমিতে উপনীত হলো, যেখানে পালি ছিলোনা এবং সকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে 
যাবার ইচ্ছা ছিলো । সেখানে উসুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদয়া্াছ তা'আলা আনহার হার হারিয়ে গেলো। সেটার সক্ধান করার জন্য সৈয়দে আলম 
সান্লাপ্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান করলেন। ভোর হলো; কিন্তু পানি ছিলোনা । আ্াহ্‌ তা'আলা তায়াস্ুমের আয়াত অবতারণ 
করলেন। উসায়দইবনে হোদায়র রাদিয়ান্রাহ তা'আলা আনহু বললেন, “হে আবু বকরের পরিবারবর্গ। এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয় ।অর্থাৎআপনাদের 
বরকতে মুসলমানদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে, অনেক উপকার হয়েছে" । অতঃপর উট দাড় করানো হলো । তখন সেটার নীচে হারখানা পাওয়া 
'গেলো। হার হারিয়ে যাওয়া এবং সৈয়দে আলম সা্াল্লাছ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা (কোথায় সে কথা) না বলার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। 
যথা-) হযরত আয়েশা সিনীনবহর হারের কারণে সেখানে অবহথান করা ভাই ফযীলত ও উন্নত ্াপারই প্রমাণ । ২) সাহাবা ফেব্ামের সেটা তালাশ 
করার মধ্যে এ পথ-নিরদেশ রয়েছে যে, হুযুর (দঃ)-এর পবিত্রস্তীগণের সেবা করা মু'মবিনদের জন্য সৌভাগোর কারণ । ৩) অতঃপর তায়স্মমের নির্দেশ 


অবতীর্ণ হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, হুযুর 
পারা $৫ | (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীণণের খেদমতের 


মেরেয়েছে এমনি পুরক্ধার দেয়া হয়, যারা ক্যায়ত 
ESTES | Sa a ee 
50530 85) | থাৰুবেন। সূব্হান্লাহঃ 
[চায় (১৩৬) যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও! ৩ 0234531 | ীকা-১৩৪, তা এ যে, ভাগরীতের 
৪৫. এবং আন্তাহ্‌ বুব জানেন তোমাদের ১( ৯/0421 91212317 | মাধমে তারাওশুধু হযরত মূসা আল্্াহিল 
|শত্রচদেরকে (১৩৭) এবং আল্লাহ্‌ যথেষ্ট SS EE সালাযের নবৃয়তকে চিনেহে এবংসৈয়দে 
9 টড] | আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
SAF ওয়াসাতলামের সম্পর্কে যা সেটার মধ্যে 
উল্লেখিত ছিলো সে অংশটা থেকে তারা 
বক্তিই থেকে গেছে এবং তার 
নবৃরতকে অস্বীকার করে বসেছে। 
এবং (১৪১) শুনুন আপনাকে লা 625 শানে নৃষ্লঃ এআয়াত রিফা-আহ ইবনে 
শুনানো হোক! (১৪২) এবং *রা*ইলা' বলে ডি ক যায়দ এবং মালেক ইবনে দোখশাস 
(১৪৩) জিহ্বাসমূহ ঘৃরিয়ে (১৪৪) এবং ধীনের | 00৫ দা ইহুদীদধয়ের প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে। এ 
প্রতি বিদ্ধপ করার জন্য (১৪৫)। দু'জন লোক যখন রসূল করীম সাল্লান্তাহ্‌ 
আনযিজ্প - তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
- কথাবলতে তনজিহ্াধরিযবলতো- 





৪৩. কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে চি গা 
[সেগুলোর স্থান থেকে পরিবর্তিত করে (১৩৯) 81985854550 
[এবং (১৪০) বলে, "আমরা শুনেছি ও অমান্য 1859৩ 








ভীক্ষা-১৩৫. হুযূর সোলাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম)-এর নব্যৃতকে স্বসবীকার করে 

ীকা-১৩৬. হে মুসলমানগণ! 

ডীকা-১৩৭. এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের শকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের উচিৎ যেন তাদের থেকে বাচতে থাকো। 
'চীকা-১৩৮. এবং যার ব্যবস্থাপক হন আল্লাহ্‌ তার আবার শংকা কিসের? 

চীকা-১৩৯. যেগুলো তাওরীত শরীফে আল্লাহ্‌ তা-আালা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওধাসাল্াম়-এর প্রশংসায় এরশাদ করেন। 
চীকা-১৪০. যখল সৈয়লে আলম পাপা তা'আলা আলারহি ওয়াসা তালেরকে কিছুর নির্দেশ দিতেন তথন- 

টীকা-১৪১. বলে- নী 

চীকা-১৪২. এবাকাটার অর্থের দু'টি দিক হতে পারে- একটা ভাল অর্থের, অপরটা কদরের ভাল অর্থের দিক হচ্ছে এ যে, কোন অপছন্দনীয় কথা আপনার 
কর্ণসোচর নাই হোক! কলদর্খের দিক হচ্ছে এ যে, শ্রবণ বন্মা আপনার ভাগ্য নাই সোটুক? 


টীকা-১৪৩. এতদসত্তেও যে, এ 'কলেমা' সহকারে তাকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এটা তাদের ভাষায় মন্দ অর্থ রাখে। 
ীকা-১৪৪. সত্য থেকে মিথ্যার প্রতি 
'জীকা-১৪৫. অর্থাৎ তারা স্বীয় সাথীদেরকে বলতো, “আমরা হুযুরের নামে অপপ্রচারকরি । যদি তিনি নবী হতেন, তবে তিনি তা জেনে ফেলতেন।” আল্লাহ্‌ 


তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের নাপাক উদ্দেশ্য ফাস করে দিলেন। 
টীকা-১৪৬. সে সব বাণীর স্থলে, সাহিত্যিকদের নিয়ম মোতাবেক । 


ঢীকা-১৪৭. এতটুকু যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন এবং এতটুকু যযখষ্ট নয় যতক্ষণ না ঈমান বিষয়ক সম কিছুকে মান্য করে 
এবং (যতক্ষণ না) ও সব কিছুর সত্যতা স্বীকার করে নেয়। 


চীকা-১৪৮, তাওরীত 
চীকা-১৪৯. চোখ, নাক, কাল এবং জু ইত্যাদি নকশা নিশচি করে॥ 


ঢীকা-১৫০. এ দু'টি কথার মধ্যে যে কোন একটি আনিবার্থ। আর অভিশ্পাত তো তাদের উপর এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, বিশ্ব তাদেরকে অভিশপ্ত 
বলে আখ্যায়িত করে। 








এখানে তাফসীরকারকদের কতিপয [তুল 5 লিল সাইট 
অভিমত রয়েছে- এবং যদি তারা (১৪৬) বলতো, "আমরা শুনেছি ZEEE 161 
কেউ কেউ এ শান্তি পুনিয়াতেই কার্যকর [ও মেনে নিয়েছি এবং হুযুর, আমাদের কথা | এ ১৮45১ 
হবে বলে মত প্রকাশ করেন ।কেট কেউ [|শনুন!এবংহযূর, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!” 95567259400 
বলেন, “তাআৰিরাতেইসংঘটিতহবে।" [তবে তাদের জন্য মঙ্গল ও সরলতার বৃদ্ধি 4৮৯20145205 2৫ 
কেউ কেউ বলেন যে, তাসংঘটিত হয়েই | হতো কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহ্‌ লা*নত SIGH 
গেছে। কারো কারো মতে- এখনো | করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং দৃঢ় 5458 


প্রতীক্ষিত । কারো কারো অভিমতহচ্ছে- | বিশ্বাস স্থাপন করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক 
এ হুমকি এ অবস্থায় ছিলো যখন ইহুদী [(১৪৭)। 
সম্প্দায়ের কেউ ঈমান আনতোনা ।আর [.৭... হে কিতাবীগণ! ঈমান আনো সেটার 











যেহেতু, বহু সংখ্যক ইহুদী ঈমান নিয়ে [উপর'বা আমি অবতারণ করেছি তোষাদের || ৮৮578 
আনলো যে কারণে পূর্বশর্ত অনুপস্থিত । | সঙ্গেকার কিতাব (১৪৮)-এর সত্যায়নকারীক্পে ete HET 
কাজেই, শান্তিও রহিত হয়ে গেছে। | এর পূর্বে যে, আমি বিবৃত করে দেবো কিছু TELL 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি | চেহারাকে (১৪৯); অতঃপর সেগুলো ঘুরিয়ে টার A 1 
হহুদী সম্পৃদয়ের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম | দেবো সেগুলোর পিঠের দিকে, অথবা তাদেরকে কোরান টা 
ছিলেন, তিনি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে | স্বভিশম্পাত করবো যেমন আঅভিশস্পাত করেছি, ইটা 
এ আয়াত শ্রবণ করলেন এবংআপনঘরে | শনিবার পালনক্জারীদেক্রকে (১৫০) এবং খোদার ০ 
পেঁছারপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বকুল | নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। 

সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি | ৪৮. নিশ্চয়' এটা ক্ষমা করেন না যে, Br HLS 
ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। 11৮ ১4/452926 
আর আরয করলেন, “হে আাহ্র রসূল! | নিব কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমাকরে দেন। ৬৫5 ৩34 
আমার ধারণা ছিলোনা যে, আমি আমার | (১৫১); এবং যে খোদার শরীক স্থির করেছে সে PEATE 
মুখমণ্ডল পিঠের দিকে ফিরে যাবার এবং | মহা পাপের তুফান গড়েছে। রি 19550 
চেহারার নক্শা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্বে 

আপনারদরবারেউপস্থিতহতেপারবো।” [৪ম পনি কি ভাদেরকে দেখেননি যারা 

অর্থাৎ এ ভয় ভিনি ঈযান আনার ক্ষেত্র | নিজেরাই নিজেলে পবিত্রতা বর্শলা করে (১৫২), 

ত্রা করেছিলেন। কেননা, তাওরীত মানন্িল - ১ 





শরীফের মাধ্যমে তিনি তার (দঃ) সত্য 
রসূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতেন। এই ভয়ে হযরত কা'ব-ই-আহ্বার, যিনি ইহুদী আলিমদের মধ্যে উচ্চ যর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, হযরত ওমর 
রাদিয়ান্যাহ তা'আলা আনহুর নিকট এ আয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন। 

চীকা-১৫১. অর্থ এ যে, যে কুফর অবস্থা সত্যে পতিত হয় তার জন্য ক্ষমা নেই ভার জন্য চির শাস্তি অবধারিত । আর যে কুফর করেনি, সে 
যতোই মহাপাপ করুক লা ফেল, আত তাওবা ব্যতিযেকেও মারা যায়, তবুও তার জন্য টিরহাযী শাস্তি লেই। তার মাগফিরাত আল্লাহর ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা 
হলে ক্ষমা করবেন অথবা তার পাপের জন্য শান্তি দেবেন। অতঃপর আপন করুণায় জান্নাতে শাবেশ করাবেন । এ আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি 
উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ অর্থও প্রকাশ পায় বে, ইহুদীদের বেলায় শরীয়তের পরিভাষায় "মুশরিক" শব্দের ব্যবহার দুরন্ত আছে। 

টীকা-১৫২. এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যার! নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র বলতো আর 


দাবী করতো যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না । এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের ধার্মিকতা, সততা, বোদাভীরুতা, 
নৈকট্যধন্য ও বরেণ্য হওয়ার দাবী করা এবং নিজ মুখেই নিজের প্রশংসা করা কোন কাজে আনেনা। 


ীব্দ-১৫৩. অর্থাৎ মোটেই যুলুম হবে না । ততটুকু শাস্তিই দেয়া হবে, যতটুকুর সে উপযোগী । 
ঈন্প-১৫৪. নিজেই নিজেকে পাপশূনা ও আল্লাহর দরবারে বরেণ্য বলে- 

চীকা-১৫৫. শানে নুযুলঃ এ আয়াত কা-আব ইবৃনে আশরাফ প্রমুখ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সত্তরলন আরোহীর একটা দল নিয়ে 
করাক্রশদের কাছ থেকে সৈয়দে আলম সাল্লারাহুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার উপর অঙ্গীকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলো ।কোরাঙ্গশগণ 
ভ্বাদেরকে বললো, “যেহেতু তোমরা কিতাবী, সেহেতু তোমরা সৈয়দে আলম সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিক নৈকট্য রাখ । 
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ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ করেন, তবে এর উপর কেন জুলছো এবং হিংসা করছো? 
ীকা-১৬০. যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন । 


ভীকা-১৬১. এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছে 


আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, 


আছো” এর উপর এ আয়াত নাযিল 
হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
লা'নত করলেন; যেহেতু তারা হুর 
(সান্তাল্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম)-এর প্রতি শক্রতা করতে 
গিয়ে মুশরিকদের বোতৃগুলোর পর্যন্ত পূজা 
করলো। 

'ীকা-১৫৬. ইছদী সম্প্রদায় বলতো. 
“আমরারাষ্টর ওনবুয়তেরঅধিক হকদার । 
কাজেই, আমরা কিভাবে আরববাসীদের 
আনুগত্য করবো?” আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা 
করলেন যে, তাদের আবার রাজোর মধ্যে 
অংশই বা কিসের? আর যদি কিছুক্ষণের 
জন্য তেমন কিছু কল্পনাও করা হয়, তবে 
তাদের কার্পণ্য এ পর্যায়ের হবে যে, 
টীকা-১৫৭. অর্থাৎনবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং 
ঈমানদারদের সাথে- 

চীকা-১৫৮. নবুয়ত, সাহায্য, বিজয় ও 
সন্মান ইত্যাদি নি'মাত ৷ 

ঢীকা-১৫৯. যেমন, হযরত যুসুফ, হযরত 
দাউদ এবং হযরত সুলায়মান 
আলায়হিমুস্‌ সালামকে। এরপর যদি 
আপন হাবীব সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু 


'চীকা-১৬২. তারই জন্য, যে দৈয়দে আলম সাল্লান্তাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনে নি। 


টীকা-১৬৩, যারা প্রতোক প্রকারের নাপাকি ও ময়লা এবং ঘৃণ্য বু থেকে পবিত্র 
চীকা-১৬৪. অর্থাৎ বেহেশতের ছায়া, যার আরাম ও শান্তি অনুভবের কথা অনুধাবন এবং বর্ণনার বহু উর্ধে 


টীকা-১৬৫. আমানতদারগণ এবং নির্দেশ-দাতাদেরকে আমানত ও ধর্মপরায়ণতার সাথে হকদারের প্রতি অর্পণ করার এবং ফয়সানাসমূহের বেলায় 
ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন 'মুফাস্সির'-এর অভিমত হচ্ছে- কর্যসমূহও আল্লাহ্‌ তা'আলার আমানত, সেগুলো আলায় করাও এ 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। 

টীকা-১৬৬. উভয় পক্ষের মুলতঃ কারো পক্ষপাতিত্বন। হওয়া চাই: ওলামা কেরাম বলেছেন- হাকিমগণের উচিত যেন তাঁরা পাচটা বিষয়ে উভয় পক্ষের 
সাথে সমান ব্যবহার করেন। যথা- ১) নিজেদের সামনে আসার ব্যাপারে একপক্ষকে যেমন সুযোগ দেবেন অপরকেও তেমনি দেবেন, ২) বৈঠক উভয়কে 
এক ধরণের দেবেন, ৩) উভয় পক্ষের দিকে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করবেন, ৪) কথা শুনার ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে সমান নিয়ন অবলম্বন করবেন এবং ৫) 
ফয়সালা প্রদানের সময় ন্যায়ের প্রতি [লুল 
সজাগ দৃষ্টি রাখবেন । যার উপর অপরের 
প্রাপ্য থাকে তা পূর্ণাঙ্ূপে পরিশোধ 
করাবেন । হাদীস শরীফে আছে- ন্যায় 
বিচরকারীদেরকে আল্লাহর নৈকটোযের 
মধ্যে ুরানী মিত্বর প্রদান করা হবে ॥ 
শালে মূলঃ কোন কোন মুফাস্সির এ 
আয়াতের শানে নযূল প্রসঙ্গে এ ঘটনার ৩০৪74 
উল্লেখ করেছেন- সন্ধা বিজয়ের সময় SEBEL 
সৈয়দে আলম সান্লান্নাহ তা'আলা 835 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'ব! শরীফের এ008294 


লাক 








টি 
915485৩৩ 3 





খাদেম ওসমান ইবনে তালহা থেকে 
কা'বা শরীফের চাবি নিয়ে নিলেন। 
‘অতঃপর যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হলো, তখন তিনি সেই চাবি তাকে ফেরৎ 
দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “এখন থেকে 


এ চাৰি সৰ্বদা তোমারই বংশে থাকবে” | 


এর উপর ওসমান ইবনে তালহা হাজ্বী 
ইসলাম গ্রহণ করলেন। 


যদিও ঘটনাটি কিছু কিছু পরিবর্তন করে 
অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 
হাদীসশরীফসমূহেরপ্রতিদৃষ্টিপাতকরলে 
এটানির্ভরযোগ্যবলে মনে হয়না । কেননা, 
ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে মান্দাহ ও ইবনে 
আসীরের বর্ণনাদি থেকে জানা যায় যে, 
ওসমান ইবনে ভালহা ৮ম হিজরী সনে 
মদীনা তৈয়বায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করে ধন্য হন এবং তিনি মক্কা বিজয়ের 
দিন চাবি নিজেই আনন্দচিত্তে পেশ 


স্ত্রীরা রয়েছে (১৬৩) এবং আমি তাদেরকে 
সেখানেই প্রবেশ করাবো যেখানে শুধুছায়া আর 








রিনা 
০০০৭ 
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SR SAGES 
gta 0s 
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করলেন। (বোখারী ও যুসলিমের হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় ।) 

ঢীকা-১৬৭. কারণ, রসূলের আনুগত্য আপ্তাহ্রই আনুগতোর নামান্তর মাত্র । বোখারী ও মুসলিয শরীফের হাদীসে বর্ণিত-সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসান্াম এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্র অবাধ্য 
হয়েছে।” 

ীকা-১৬৮- এ হাদীস শরীফেই হর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্ত শাসকের আনুগত্য করেছে সে আমারই 
আনুগত্য করেছে এবং যে ব্যক্তি শাসকের আদেশ অমান্য করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে।” এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান শাসকগণ 
এবং হাকিষগণের আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন । যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থী নির্দেশ দেন, তবে তাদের আনুগত্য করতে 
নেই। 


টীকা-১৬৯. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আহকাম (শরীয়তের বিধি-বিধান) তিন প্রকারের । যথা- 
১) যা সুস্পষ্টভাবে কিতাব অর্থাৎ কোরআন থেকে প্রমাণিত হয়, 

২) যা সৃষ্পষ্টভাবে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় এবং 

৩) যা কোরআন ও হাদীস শরীফের দিকে “ক্য়াসের' পদ্ধতিতে রুজু করার ফলে প্রমাণিত হয়। 

31৬৭31 (ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ)-এর মধ্যে ইমাম, শাসক, বাদশাহ, হাকিম ও কামী- সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন পরিপূর্ণ খিলাফত তো 
রিসালতের যুগের পর ত্রিশ বছর ছিলো, কিন্তু অসম্পূর্ণ খেলাফত আব্বাসী খলীফাগণের মধ্ও ছিলো ।আর বর্তমানে তো ইমাম হবার যোগ্যতাও বিরল। 
কেননা, ইমাম" হওয়ার জন্য ক্রাইশ বংশীয় হওয়া পূর্বশর্ত । আর একথা অধিকাংশ স্থানেই অনুপস্থিত । কিন্তু সালতানাৎ' এবং বাদশাহী যেহেতু এখনও 
বর্তমান রয়েছে এবং যেহেতু সুলতান এবংশাসকগণও ৬ 31১) এর অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু আমাদের উপর তাদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য । 

চীকা-১৭০. শানে নুমূলঃ বিশূর নামক 
লারা £৫ | একজন মুনাফিকের সাথে এক ইহুদীর 
. বিবাদ ছিলো। ইহুদী বললো, “চলো, 
59826520691 লয়দে আলম সান্সাল্াছ তা'আলা 
Hs 2 ঠা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মীমাংসা 
তর ৫ করিয়ে নিই।" মুনাফিক মনে মনে 
215993032 ৫ | অবলো-হযুরতো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব 
ছাড়াই নিৱেট ন্যায় ফয়সালা করবেন। 
ফলে, তার অসদৃদ্দেশ্য হাসিল হবে না। 
23300] সি লে সা ই 
0503৭ আশরাফ ইহুদীকে সালীস যানো!” 
পা, 0039 রি (কোরআন মজীদে 'তাগৃত' দ্বারা এ 
টিন od কা'আব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার 
ভগ 555236) } | ধা হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে) 
[তাকে মোটেই মান্য না করে। আর ইবলীস ও 2540130859 | ইহুদী জানতো যে, কা'আব ুষথোৱ ৷ 
[তাদেরকে দুরে পথভ্রষ্ট করতে চায় (১৭০) । 51549 ১6৯ সত্বেও 
তাকে মেনে নেয়নি। অগত্যা 
৩৬>. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, “আল্লাহ্‌র পি | ১৮: 

নিহিত পি TY কে ফয়সালার জন্য সৈয়দে 
টি রুলের 984৫ 29. (সো্লল্াহ তা'আলা আলায়হি 
[তখন তোমরা দেখবে যে, মুনাফিক তোমাদের এ ওয়াসান্লাহ)-এর দরবারে আসতে হলো। 
[খেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে বাচ্ছে। 3194এ5৩8 হুযুর যে ফয়সালা দিলেন তা ইহুদীর 
৬২ হি 8 কোন 2০ এরি ৮০748 
মুসীবত ১৭১) সেটারই পরিণাম 2 453223 | হা সুলফিকইহদীয় পিছে লাগলো 
রূপ, যা তাদের হস্তসমূহ অশ্থে প্রেরণ করেছে ০০১ এবং তাকে বাধ্য করে হযরত ওমর 
রাদিয়াল্লাহু আন্ছর নিকট নিয়ে এলো। 
ও তার মামলার ব্যাপারে সৈয়দে আলম 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
মীমাংসা করে দিয়েছেন । কিন্তু এ লোকটা হুযূর (দঃ)-এর ফয়সালা মানতে রাজী নয় । আপনার নিকট পুনঃ ফয়সালা চার ।” তিনি বললেন, “হা, আমি 
এক্ষুণি এসে ফয়সালা করে দিচ্ছি” এ বলে তিনি ঘরের ভিতর ভাশরীফ নিয়ে গেলেন এবংতরবারি এনে তাকে কতল করে ফেললেন আর বললেন, “যে 

ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের ফয়সালায় রাজি না হয় আত্মার নিকট তার ফয়সালা এটাই ।” 


চীকা-১৭১. যা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় থাকেনা; যেমন বিশূর মুনাফিকের উপর এসে পড়েছিলো যে, তাকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লা্‌ আন্‌হ 
কতল করে ফেললেন। 


টীকা-১৭২. কুফর, নিফাক্‌ এবং পাপাচারসমূহ, যেমন বিশূর মুনাফিক রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান 
করার মাধ্যমে করেছে। 

















টীকা-১৭৩. এবং সে ওযর-আপন্তি এবং অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না । যেমন বিশ্র মুনাফিক কতল (নিহত) হয়েযাওয়ার পর তার উত্তরধিকারীগণ 
তার খুনের বদলা তলব করতে এসেছিলো এবং অযথা ওযরসমূহ পেশ এবং বিভিন্ন অভিযোগ তৈরী করতে লাগালো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বুনের কোন 
বদলা প্রদান করাননি। কেননা, সেটা তার আহাহত্যার শামিল ছিলো। 

টীকা-১৭৪. যা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। 


ভীকা-১৭৫ যখন রসূল প্রেরণই এজন্য যে, তাদের আনুগত্য করানো হবে এবং তাদের আনুগত্য ফরম করা হবে, তখন ঘে ব্যক্তি তাদের নির্দেশের 
উপর সুষ্ট হবে না সে রিসালভকেই অমান্যকারী হবে, সে কাফির এবং তাকে কতক করা অপরিহার্য ( ২৯০৪ ) 

চীকা-১৭৬. অবাধ্যতা ও অমান্য করে 

চীকা-১৭৭. এ খেকে বুন্ধা পেলো যে,আল্লহর দরবারে রসূলুল্লাহ সা্াললহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলা এবং তার সুপারিশ সাফল্য অর্জনের 
জন্য উৎকৃষ্ট মাধ্যম । সৈয়দে আলম সম্মাপ্পাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর একজন গ্রাম্য লোক রওযা-ই-আব্বদাসের নিকট 
হাঘির হয়ে রওযা শরীফের "পবিত্র মাটি 
নিয়ে তার মাথায় মালিশ করলো এবং 
























সূরা £৪ নিসা সূ পারা ঃ৫ 








আরয করতে লাগলো, “হে আল্লাহ্‌র | অতঃপর হে মাহবুব! আপনার নিকট হাযির 
রসুল,যাআপনি এরশাদ করেছেন আমরা [হয়ে আল্লাহ্র শপথ করে (বলে), “আমাদের 
ভাশুনেছি।আরযাজাপনারপ্রতিঅবতী্ণ [উদ্দেশ্য তো কল্যাণ এবং সম্রীতিই ছিলো 
হয়েছে তার মধ্যে এ আয়াত আছে [(১৭৩)।" * 
২81৮45১1155 আমি নিশ্চয়ই |৬৩- তাদের অন্তরসমূহের কথা তো আল্লাহ্‌ HET LEAVE 
আপন আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং ॥ সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা ৯5 ফন 
আপনার দরবারে আল্লাহ্র নিকট থেকে [করুন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিন আর তাদের 5255 tg 
আমার ুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হাযির তাদেরকে মর্মস্পশীকথা বলুন (১৭৪)। 5৩5-৮%0 
তত TOTES [৬৪ এবং আমি কোন রসূল শ্রেরণ করিনি or Hie I 
2 তির [কু এজন্য যে, আললাহ্রি্দেশে আনুগত্য 29542 
জার হবে (১৭৫); এবং যদি কখনো তারা 91৫25, 
সুসংবাদ আসলো, “তোমার গুনাহ ক্ষমা [নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে (১৭৬) 3 Shes 4 
বকে কতিগয তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে 85207 
8987 [হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 5262922 
মাস্আলাঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে [প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ টি 
সব প্রয়োজন আরম করার জন্য তার [করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা ৩৫052 
মাকবুল বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো [কবুলকারী, দয়ালু পাবে (১৭৭)। 
কারার [৬৫ সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতি- বব 
মস্আালাঃ কবরের নিকট ধান [পালকের শপথ, তারা মুসলমান হবেনা যতক্ষণ BASIS 
সিটানোর উদ্দেশ্য যাওয়াও $২ [পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক ৫৫৭5 
-এর অন্তর্ভূক্ত এবং সর্ব যুগেরই [মানবে না অতঃগার যা কিছু আপনি নির্দেশ ELSE 
স্বীকৃত আমল। |করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোন HCE 
[দ্বিধা পাবে না এবং সর্বাস্তঃকরণে তা মেনে নেবে ৪৩4 


(১৭৮) । 














আালস্থিল - ১ 
মাস্আলাঃ আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ সাহায্য করেন এবং ডাদের দো'আয় মনভামনা পূরণ হয়। 


ীকা-১৭৮. অর্থ এ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফয়সালা এবং নির্দেশকে অন্তরের নিষ্ঠা সহকারে মেনে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে 
না। সুব্হানাল্লা! এ থেকে রদূল করীম (সাল্লল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসার্লাম)-এর শান প্রতিভাত হয়। 

শানে নুষূলঃ পাহাড় থেকে গবহমান একটা নালা, য দ্বারা বাগানসমূহে পানি পৌছানো হতো তা নিয়ে একজন আসার হযরত মুবায়ররাদয়াাু 
আলছুর সাথে ঝগড়া হলো । মাষলাটা হুর সৈয়দে আলম (সাল্লারাৎ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলো হুযূর এরশাদ করলেন, 
“হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোষার প্রতিবেশীর (বাগানের) দিকে পানি ছেড়ে দিও ।” এটা আনসারীন নিকট পছন্দ হলোলা এবং তার 
সুখ থেকে এ বাকাটা বের হলো- “যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই হন।” অথচ উক্ত ফয়সালায় হযরত যুখায়রকে আদ্নসারীর প্রতি নুধহ করার হিদায়ত 
করা হয়েছে। কিন্তু আনসারী সেটার মর্যাদা দেয়নি। তখন হুযূর (সলাত তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত ুবায়রকে হুকুম দিলেন- আপনবাগানে 
পানি দিয়ে পানির গতি রোধ করো। বিচারে পার্থবর্তী লোকই পানির উপযোগী । এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ীকা-১৭৯. যেমন বনী ইল্রা্গলকে মিশর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য এবং তাওবার জন্য নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । 


শানে নুযূলঃ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্বাসকে এক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্‌ আমাদের উপর, নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা এবং গৃহ ত্যাগ করা 
ফরযকরে দিয়েছিলেন। আমরা সেটা পালন করেছি” সাবিত বললেন, “যদিআল্াহ আমাদের উপর ফরয করতেন তবে আমরাও নিশ্চয় পালন করতাম” 


এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাঘিল হয়েছে। 


চীকা-১৮০. অৰ্থাৎ রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলারছি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং তার কথা মান্য করান 
জীকা-১৮১, সুতরাং লবীগণের নিষ্ঠাাল অনুগত লোকেনা জান্নাতে ভে সস ও সাঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবেনা । 


সূর £5 নিলা চনহ 


লারাঃ৫ 





[৬৬- এবং যদি আমি তাদের উপর ফরয 
(করতাম, “তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা 
[করে ফেলো কিংহা আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করে 
বের হয়ে যাও" (১৭৯) তবে তাদের মধ্যে 
|কষসংখ্যক লোকই এমন করতো । এবং যদি 
তারা (তা) করতো যে কথার তাদেরকে উপদেশ 
দেয়া হচ্ছে (১৮০), তবে তাতে তাদের মঙ্গল 
[ছিলো এবংঈমানের উপর খুব প্রতিষ্ঠিত থাকা |. 
৬৭. এবং এমন হলে নিশ্চয় আমি তাদেরকে 
[আহার নিকট থেকে মহা পুরস্কার দিতাম। 


৬৮. এবং নিশ্চয় তাদেরকে সোজা পথে 


[হিদায়ত করতাম। 


৬৯. এবং যে আল্লাহ্‌ ও রসূলের হুকুম মান্য 
|করে, তবে সে তাদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের 
[উপর আল্লাহ্‌ অনুধহ করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ 
(১৮১), সত্যনিষ্ঠগণ (১৮২), শহীদ (১৮৩)! 
এবং সহকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ (১৮৪)। এরা 
[কতই উত্তম সঙ্গী। 
৭.০. এটা আল্লাহ্‌র অনুখহ এবং আল্লাহ্‌ 
যথেষ্ট জ্ঞানী। 

বলব” 
৭১- হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা সহকারে 
কাজ করো (১৮৫) অতঃপর শত্রুর দিকে অল্প 
[অল্প হয়ে বের হও অথবা একত্রিত হয়ে অগ্রসর 
হও। 
৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক 
|আছে, যারা অবশ্যই দেরী (গড়িমসি) করবে 
(১৮৬) ৷ অতঃপর যদি তোমাদের উপর কোন, 
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আনন্ি - ১ 





সটীকা-১৮২. সিদ্দীক নবীগণের সাচ্চা 
অনুসারীদেরকে বলে, বরা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
কিন্তু এ আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 
ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর 
শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামই উদেশ্য: 
যেমন হযরত আবু বকর সিদ্ীক্‌ 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) । 
ঢীকা-১৮৩. যারা আল্লাহর রাস্তায় 
নিজোদের প্রাণ বিসর্জন দিয়োছেন। 
ীকা-১৮৪. সেসব স্বীনদার ব্যক্তি, যারা 
বান্দার হক (প্রাপ্য) এবং আল্লাহ্র হক 
(বিধি-নিষেধ) উভয়ই আদায় করে এবং 
তাদের অবস্থাদি ওকার্যাবলী এবংপ্রকাশা 
ও অপ্রকাশ্য দিকগুলো ভাল ও পবিত্র 
হ্য়। 


শানে বৃষূলঃ হযরত সাওবাল সৈয়দে 
আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম)-এর সাথে পূর্ণ ভালবাসা 
রাখতেন । বিচ্ছেদের বিষাদ সহ্য করতে 
পারতেন না। তিলি একপিদ এতোই 
দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় হাযির হলেন 
যে, তার চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে 
গিয়েছিলো । হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, 
"আজ রং কেন পরিবর্তিত হলো?” আরয 
করলেন, “না আমার কোন রোগ হয়েছে, 
না কোন ব্যথা। কারণ শুধু এটাই যে. 
যখন হুযূর (দঃ) চোখের সামনে থাকেন 
না তখন মনে চূড়ান্ত ির্জনতার ভয় ও 
দুঃখের সঞ্চার হয় (যখন পরকালের কথা 
স্বরণ করি তখন এ আশংকা হয় যে, 
সেখানে আমি কিভাবে সাক্ষাৎ লাভ 
করবো! আপনি তো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 
স্থানে অবস্থান করবেন । আমাকে আল্লাহ 


তা'আলা স্বীয় দয়াবশতঃ জানাও দিলেন, তবুও সেই উদ্ভন্তরে পৌছবো কি কৰে?” এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো এবং তাঁকে শান্তনা 
দেয়া হলো যে. মর্যাদার স্তরের তারতম্য সত্তেও অনুগত বান্দাদের সাক্ষাতের সুযোগ এবংসঙ্গরূপী নি'মাত হারা ধন্য করা হবে । 

'টীকা-১৮৫. শত্রুর চাতুরী থেকে বাচো এবং তাকে নিজেদের বিরুদ্ধে সুযোগ দিওনা। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'হাতিয়ার সাথে রাখো ।' 
স্বাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শত্রুর মৃকাকিলায় আত্মরক্ষার কৌশলাদি অবলম্বন করা জায়েয। 


ঢীকা-১৮৬, অর্থাৎ মুনাফিকগণ ৷ 


চীকা-১৮৭. 
ঢীকা-১৮৮. 
চীকা-১৮৯. 


টীকা-১৯০. 'এআয়াতে মুসলযানদেরকে 
জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; 
যাতে তারা সেই দুর্বল মুসলবানদেরকে 
কাফিরদের যুলুষের কবল থেকে মুক্ত 
করে, যাদেরকে মক্কা মুকার্রাষায় 
মুশরিকগণ আটক করে রেখেছিলো এবং 
বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিণো । আর 
তাদের নারী ও শিশুদের উপর পর্যন্ত 
অমানুষিক নিৰ্যাতন চালাচ্ছিকো। বস্তুতঃ 
ভারা তাদের হাতে বাধ্য (অসহায়) 
ছিলেন। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহর 
দরবারে নিজেদের মুক্তি ও খোদায়ী 
সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। এপ্রার্থনা 
কৰল হলো এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাপ্রাম)কে তাদের অভিভাবক 
(ত্রাণকর্তা) এবং সাহায্যকারী করেন এবং 
তাদেরকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত 
করেন। আর মক্কা মুকার্রামাহ্‌ বিজয় 
করে তাদের বিরাট সাহায্য দান করেন। 


টীকা-১৯১. দ্বীনকে সমুন্নত করণ ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে 


টীকা-১৯২. অর্থাৎ কাফিরদের এবং 
সেটা আব্রাহর মুকাবিলায় কতোইনগণ্যা 


ীকা-১৯৩. যুদ্ধ থেকে, 


শানে নযূলঃ মুশরিকগণ মন্কা মুকার্রাষার 
মুসলমানদেরকে বহু ধরণের কষ্ট দিতো । 
হিজরতের পূর্বে রসূল পাক সাকাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীদের একটা দল হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে 
আরয করলেন, “আপনি আমাদেরকে 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি 
দিন। তারা আমাদের উপর বহু নির্যাতন 
করেছে এবং বহু কা দিচ্ছে।”হযুর (দঃ) 
এরশাদ করলেন, “তাদের সাথে যুদ্ধ করা 
থেকে হাত সংবরণ করো। নামায ও 
যাকাত, যা তোমাদের উপর ফরয, 
সেগুলো তোমরা আদায় করতে থাকো ।" 






তোযাদের বিজয় হয় এবং গণীমতের মাল হাতে আসে। 
এ ব্যক্তি, যার উক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, 
অর্থাৎ জিহাদ করা ফরয এবং তা পরিহার করার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্য ওষর নেই। 








পারা 





৭৩. আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুযহ লাভ 
(করো (১৮৭) তবে অবশ্যই (এমনভাবে) বলে; 
(১৮৮) যেন তোমাদের এবং তাদের মধ্যে 
কোন বন্ধুত্বই ছিলোনা, ‘আহা যদি আমি তাদের 
সাথে থাকতাম তবে (আমিও) বিরাট সাফল্য 
|লাভ করতাম ।' 


৭৪. সৃতরাং তাদের আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা 
উচিৎ, যারা পার্থিব জীবন বিক্রয় করে 
|আখ্বিৱাতকে গ্রহণ করে এবং যে আল্লাহ্র পথে 
যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, 
[তবে অবিলম্বে আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো ।| 
৭৫. এবং তোমাদের কী হলো যে, যুদ্ধ 
করছোনা আল্লাহ্‌র পথে (১৮৯) এবং দুর্বলনর- 
[নারী ও দুর্বল শিশুদের জন্য? যারা এ প্রার্থনা! 
| করছে, “হে আমাদের প্রতি পালক!আমাদেরকে 
এ বন্টী থেকে বের করো, যার অধিবাসীরা 
[অত্যাচারী এবং আমাদেরকে তোমার নিকট; 
(থেকে কোন ত্রাণকর্তা দাও এবং আমারদরকে। 
(তোমার নিকট থেকে কোন সাহায্যকারী প্রদান 


৭২৬০. ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে 
(১৯০) এবং কাফিরগণ শয়তানের পথে যুদ্ধ 
[করে সৃতরাং শয়তানের বন্ধুদের সাথে (১৯১) 
যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দূর্বল 
(১৯২) । 


(১৯৩), নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত 
দাও’ অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ 
ফরয করা হলো (১৯৪) তখন তাদের কেউ; 




























(কেউ মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগলো 
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বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায ও যাকাত জিহাদের পূর্বে ফরয হয়েছে। 
ীকা-১৯৪. মদীনা তৈয়াবায় এবং বদরে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 





টীকা-১৯৫. এ ভয় স্বভাবগত ছিলো । মানুষের এটা স্বভাবজাত যে, সে ধ্বংস এবং মৃত্যুকে ভয় করে । 

ী্কা-১৯৬. লেটার হিকমত কি! এ প্রা হিকমতের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্য ছিলো, আপত্তির সূত্রে ছিলোনা এ কারণেই তাদেরকে এ প্রশ্নের জনা 
তিরকার করা হয়নি; বরং শাস্তনাপায়ক জবাব দেরা হয়েছে। 

চীকা-১৯৭, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল 

টীকা-১৯৮. এবং তোমাদের লাওয়াব রান করা হবেনা । কাজেই, জিহাদের ক্ষেত্রে আশংকা ও দৃশ্ি্তাখস্ত হয়োনা। 


'টীকা-১৯৯, এবং তা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই । আর যখন মৃত্যু অবশ্যদ্ভাবী তখন বিছানার উপর মৃত্যুবরণ করার চাইতে আল্লাহ্‌র পথে প্রান 
উৎসর্গ করাই উত্তম, যেহেত এটা 
পরকালের সৌভাগ্যের কারণ 





















সূরা ৪ নিসা পারা ঃ৫ 


কেমন আল্লাহকে ভয় করে অথবা তদপেক্ষাও | ৮০৭% গন ৰাস ১ + চ্ীকা-২০০, ফল-ফসলের সহজলভাতা 
(১৯৫) । এবং বললো, “হে তিপালক | 21070055554 29925 | ও অক ফলন ইত্যাদি৷ 





তুমি আমাদের উপর জিহাদ কেন ড95006455 | জন ২০ দুর ওত ইতযাদি। 
অজ... ERA বা 
(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'পার্িব ভোগ ৯81৩1250565 | হৰন তাদের নিকট কোন মুনীবত এসে 
[সামান্য (১৯৭) এবং ভীতিসম্পন্নদের জন্য ৪54 5 পতা, তন সৈয়দ আল আরামাহ 
[পরকাল উত্তম এবং তোমাদের উপর সৃতা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
পরিমাণ যুল্মও হবেনা (১৯৮)। সেটার সম্পর্ক করে গিতো। আর বলতো, 


“যখন থেকে ইনি এনেছেন, তখন থেকেই 
৭৮. তোমরা যেখানেই থাকোলা কেন মৃত্যু এসবমুসীবত ওবিপদাপদ আসে আরম 


তোমাদের পেয়ে বসবে (১৯৯) যদিও সুদৃঢ় (95 টা, |? 
অবস্থান করো এবং তাদের নিকট পা রি ১০ ই 41 


কোন কল্যাণ পৌছে (২০০), ভবে বলে, 
“এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে" এবং তাদের চিত হালা 
[নিকট যদি কোন ক্ষতি পৌছে (২০১) তবে চি & | হোক কিংবা শান্তি; আরাম হোক কিংবা 
(বলে, “এটা হুযুরের দিক থেকে এসেছে (২০২)।" পাপ] কষ্ট; বিজয় হোক কিংবা পরাজয়; 
148 জিনা সবই আল্লাহর নিকট 
(২০৩) । কাজেই, লোকের কী হলো' 9262 1 
কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয়না । ৮ চন চীকা-২০৪. তার অনুহ ও দয়া । 

৭৯৯. হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ |! ররর টীকা-২০৫. যে, তুমি এমন সব গুনাহ 
[পৌছে তা আল্লাহর নিকট থেকে (২০৪) এবং AES SAA সম্পাদন করেছো, সুতরাং ভুমি সেটার 
[যে অকল্যাণ পৌছে তা তোমার নিজের তরফ 8 উপযোগী হয়েছো । 
[থেকেই (২০৫)। এবং হে মাহবুব! আমি 5 টাচ 

79118550614 | ৰাস্ম্বালাঃ এখানে অবপাণের সম্পর্ক 
'পনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ ol বান্দার প্রতি 'রূপক'( 5) এবং 
পূর্বেযা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা '্রকৃত' 
(০৯০৯) ছিলো। কোন কোন 
তাফসীরকরিক বলেছেন যে, মন্দকার্যের 
সম্পর্ক বান্দার প্রতি শি্টচার (আদার)- 
এর নিয়ম হিসাবে। মোটকথা হচ্ছে 
বান্দা যখন প্রকৃত কর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করবে তখন প্রত্যেক কিছু তারই নিকট 
কে বলে ধারণা করবে এবং যখন উপায়-উপকরশের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন অকল্যাণসমূহকে তার প্রবৃত্তির অপকর্মের ফলশ্রতি বলে বুঝে নেবে। 


্রীকা-২০৬. আরব হোক কিংবা অনারব; তাকে (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্য রসূল করা হয়েছে এবং সম জাহানকে তাঁর উন্মত করা হয়েছে। এটা সৈয়দে 
লহ সা্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস্ামের মহান ও উচ্চ সর্যাদার বিবরণ । 


কন্স-২০৭. ভার ব্যাপক রিসালতের উপর; সুতরাং সবার উপর তার আনুগত্য এবং ভার অনুসরণ করা ফরয। 


[টিকা২০৮. শানে নযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “যে আমার আনুগতা করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য 
সহ আর যে আমার সাথে ভালবাসা রেখেছে সে আল্লাহর সাথে ভালবাসা রেখেছে।” এর উপর ভিত্তি করে আজকালকার বে-আদন বদ-দ্বীন লোকদের 




















HALES 











ন্যায়, সে যুপের কোন কোন মুনাফিক বলেছিলো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা চান যে, আমরা তাকে পুতি 
মেনে নিই, যেমন খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মারয়াম-তনয় ঈসা (আলায়হিস সালাঘ)কে প্রতিপালক মেনে নিয়েছে এরউপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তানের ৰজক 
এ আয়াত নাযিল করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রাম)-এরবাধীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন যে, ‘নিঃসন্দেহে রসূলের আনুগত্য আনার 
আনুগতা ৷" 

চীকা-২০৯. এবং ভার আনুগত্য খেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে 

টীকা-২১০. শানে নযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
ও আনুগতোর অভ্যন্ততার কথা প্রকাশ করতো এবং বলতো, “আমরা হুর (দঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি। আমরা হুযুর (দঃ)-এর সত্যতা স্বীকার 
হুযুর (দঃ) আমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা পালন করা আমাদের উপর অপরিহার্য ।" 


জীকা-২১১, তাদের 'আমলনাযাসমূহের দাহ 


মধ এবং তাদেরকে সেটার বদলা 
রানি ৫৫ 


| 


| 








দেবেন। 


চীকা-২১২, এবং সেটার জানসমূৎ ও | 
নির্দেশকে দেখছেনা' সেটা তো আপন 
ভাষা-অলংকার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে অক্ষম এ: রশ 
(স্ত্ধ)করে নিয়েছে এবং অদৃশা বিষয়ের |(২১০) ।" অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে 
খবরসমূহ' দ্বারা মুনাফিকদের অবস্থাদি [বের হয়ে যার তখন তাদের মধ্যে একদল যা 
ও তাদের ধোকা ও চক্া্কে ফাঁস কবে [বলে গিয়েছিলো রাতে তার বিপরীত পরিকল্পনা 
দিয়েছেআর পূর্ব ও পরবর্তীদের খবরাদি এবং আল্লাহ্‌ লিখে রাখেন তাদের রাতের 
দিয়েছে। পরিকা্নাসমৃৎ (২১১) । সৃতরাং হে মাহবুব! ও) 15 
ীকা-২১৩. এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
অদৃশ্য খবরাদি বাস্তবের সাথে মিল [উপর ভরসা রাখুল। আর আল্লাহ্‌ খেই কার্য 
থাকতো না; এবংযখন এমন হয়নি এবং [সমাধানের জন্য । 


ক্োরঅদ্ন পাকের জদৃশ্য খবরাদি |[৮২. তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না ৫845950674% 
বত ঘটমন ঘটনাবলী তারেক [রানের মে (১১২)? এবংযদি তা খোদা রর ন 
উল ত অন্য কারো নিকট থেকে হতো তবে ৬ 
হোত নিতো সেকতবআাহর [ভাতে বহ বিরোধ পেতো (২১৩) [44৫5 
পা থেকেই অনুপ (বিষ ৮৩. এবং বখন তাদের & নিকট শত টি এ 
সমূহের মধ্োও পরস্পর বিরোধ নেই রঃ EOS 
তেমনিভাবে, ভাষা-জলংকাবেৰ (১৪) রি Sd tl চাহি 
দদ্যদিকেও কেনা, লক কালাম [বা (২১৬) আর হাসে (তার) 155985142 
ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ হলেও সব এক টা 


সমান হয়না; কিছু কিছু যথাযথভাবে 
অলংকার সম্মভ হলেও কিছু অংশে 
অলংকারের দিক হালকা হয়; যেমন কৰি 
ও ভাষাবিদদের কথাবার্তার দেখা যায় 
যে, কোনটা অতীব হাদয়াহী ও অলংকার সম্মত হয়, আর কোনটা হয় নিতা্ত অলংকারপূন্য। এটা আল্লা তা'আলারই কালামের শান যে, তীর সম 
কালামহ ভাষা-অলংকার শাস্তের সর্বোচ্চ স্তরের উপর (এরশাদ হয়েছে) । 

টীকা-২১৪. অর্থাৎ ইসলাষের বিজয়। 

জীকা-২১৫, অৰ্থাৎ মুসলমানের বিপর্যয়ের সংবাদ। 


টীকা-২১৬. যা বিভ্রান্তির কারণ হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয়ের প্রসিদ্ধি থেকে তো কাফিরদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরাজয়ের সংবাদ দ্বারা 
মুসলমানদের মধ্যে নিরুংসাহের সার হয়। 


ডীকা-২১৭. শীৰ্ষস্থানীয় সাহাবীগণ, মা ৰিচারবোধ ও দূরদৃষ্টি সম্প্ন হন। 

















* অর্থাৎ অবুঝ ও দূর্বল মুসলমানদের 
*% প্রচার না করে 


ক্লীক-২১৮. এবং নিজেরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব না খাটাতো, 

ঈকা-২১৯. মাস্ত্বালাঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াতে দলীল রয়েছে ক্য়াসের বৈধতার সপক্ষে । আর এটাও জানা যায় যে, একটা জ্ঞান তো 
টাই, যা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে হাসিল হয় এবং অন্য একটা জ্ঞান হচ্ছে-যা কোরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা এবং অনুযান 
ন্ধর অর্জিত হয়। 

আস্আালাঃ এও জানা যায় যে, ধৰ্মীয় বিষয়াদিতে প্রত্যেকের দখল দেয়া বৈধ নয়, (বরং) যিনি উপযুক্ত ডাকে সোপর্দ করা উচিৎ । 

িকা-২২০. রসূল করীম সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত হওয়া 

ঈকা-২২১. কোরআন অবতীর্ণ হওয়া 

উীকা-২২২. এবং কুফর ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ হয়ে থাকতে, 


২২৩, সর লোক, যারা সৈয়দে আলম দে)-এর প্রেরিত হওয়া এবং করন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভার উপর ঈমান এনেছিলেন। যেমন, যায়দ 
ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল, ওয়াও ইবনে নওফল এবং কায়েস ইবনে সা-ইদাহ্‌। 
সনত দিল যত ঢীকা-২২৪. চাই কেউ আপনার সঙ্গে 
থাকুক কিংবা নাই থাকুক এবং আপনি 
চরে আলতো (২১৮) তবে নিশ্চয় তাদের, একাই থাকুন না৷ কেন 
ট * খেকে সেটার বাস্তবতা ** জানতে ERE Fame A 
05544415%01 | চীকা-২২৫. শানে নুষূলঃ 'বদর-ই- 
।রতো, যারা পরবর্তী (তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) (95544 রি 4৫ সুগ্রা' রা “বদরের ছোটতরযুদ্ধ' যা আবূ 
চালায় (২১৯); এবং যদি তোমাদের রঃ ০০ সুফিয়ানের সাথে স্থির হয়েছিলো । যখন 
আল্লাহ্র অনুখহ (২২০) এবং ভার দয়া 99955454545] সেটার সময় এসে পড়লো, তখন রসূল 
|. ত্র জোন করীম লোললাললাহ তাআলা আলায়হি 
অনুসরণ আরল্ত করতে (২২২), কিন্তু ওয়াসাল্লাম) সেখানে যাওয়ার জন্য 
লোকদের আহ্বান জালালেন (কেউ কেউ 
রং, ০০ সেটাকে কঠিনবোধ করলে আল্লাহ 
৬৩০৪ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাখিল 
নিজেরই কাজের জন্য (২২৫) এবং করলন। আর স্বীয় হাবীব (দঃ) কে 
ঘা উদ্ধকরুন (২২৬)! এটা দূরে | রো নির্দেশ দিলেন যেন তিনি জিহাদ পরিহার 
থে, আল্লাহ্‌ কাফিরদের গ্রচণ্তা প্রতিহত || TSENG, 3 না করেন, যদিও একাকী হন। আন্াহই 
(২২৭) এবং আল্লাহ্র শক্তি সর্বাধিক ১০ a) ভাৱ সাহাবী, আল্লাহর প্রতি্রুতি 
এবং ভার শাস্তি সর্বাধিক কঠোর । ০০০০৪ | নতয। এনিৰ্দেশ লাভ করেল করীম 
02402192 ৰ 
৫. যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করে (২২৮) 222৩5 জন্ারাহ তা'আলা আলায়হি 


সি | eee 
তির en ০০৮ তার দে) সঙ্গে হলেন । 
অংশ রয়েছে (২৩০) এবং আল্লাহ্‌ 
হ্যক কিছুর উপর শক্তিমান । ৯634৮3948৩8 চীকা-২২৬. তাদেরকে জিহাদের প্রতি 


কাউ ক _ | উদ্্ধ করুন এবং এটাই যথেষ্ট। 


চীকা-২২৭. সুতরাং অনৃরূপই হলো যে, 
দের এ ছোট সৈন্যদল কৃতকার্থ হলো আর কাফিরগণ এতই আতংকিত হয়েছিলো ঘে, যুসশমানদের মৃকাবিলা্ন তারা ময়দানেও আলতে 


























র্টবাঃ এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হলো যে, সৈয়দে আলম (সাল্লা্াু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন বীরত্বের মধ সকলের ভর, এ কারণে 
ক একাকীই কাফিরদের মুকাবিলায় তাশরীফ নিয়ে যাবার জন নির্দেশ দেয়া হলো । আর তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। 


২২৬ কারো পক্ষ থেকে কারো জনা, যেন সে উপকৃত হয়, কিংবা কারো মুসীবত ও বালা থেকে মুক্ত করবেন এবং তা শরীয়ত মোতাবেক হলে- 
ই পুরস্কার ও প্রতিদান 
[ীিক২৩০. শান্তি ও প্রতিফল 





৮. জম রসূল (দঃ) ও কষমভাষান লীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামের দিক 
(জা অর্থাৎ খবরের রহস্য কি এবং প্রচার করা উত্তম হবে, না চুপ থাকা, (ছালালাঈন ইত্যাদি) 


টীকা-২৩১. সালামের মাস্া-ইল! সালাম দেয়া সুরত এবং জবাব দেয়া ফরয । আর জবাবের মধ্যে উত্তম হলে-- সালাম দাতার সালামের উপরি 
অতিরিক্ত বল৷ ৷ যেবন- পথম ব্যক্তি 'আলুসালামু আলায়কুম' বললে অপর ব্যক্তি 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমানুল্লাহ' বলবে । আর যদি প্রথম বক্ষ 
“ওয়া ৰাহযাতুল্লাহ্‌€' বলে, তবে জবাবদাতা ‘ওয়া বারাকাতৃহ অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলবে অতঃপর সালাম ও জবাবের মধ্যে আর কোন কিছু বৃদ্ধি করে 
নেই । কাফির, গোমরাহ, ফাসিক এবং পায়খানা -্রাবরত মুসলমানকে সালাম করবে না। যে ব্যক্তি খোৎবা, তেলায়াতে ঝ্রআন, হাদীস, লুল 
পারস্পরিক আলোচনা ও আযান বা তকবীবে মশগুল, এমতাবস্থায় তাকে সালাম করা যাবে ন! এবংযদি কেউ সালাম বরে ফেলে তবে তাদের উপর জবান 
দেয়া মপরিহার্য নয় এবং যে ব্যক্তি সতরঞ্জ, 'চওসর' (ক্রীড়া বিশেষ), তাশ, গনজিফা (এক প্রকার তাস) ইত্যাদি কোন অবৈধ খেলা খেলছে কিংবা! 


গান-বদো মশগুল হয় অথবা পায়খানা 
ৰা পোসলগালায় পাকে অথবা বিনা কারণে 
উলঙ্গ হয়- তাকে সালাম করা যাবেনা । 
মাসআলাঃ মানুষ যন ঘরে প্রবেশ করে 
তখন স্ত্রীকে সালাম কমবে ভারতে (এ 
উপমহাদেশে) এটা বড় রকমেরভুলপ্রথা 
যে, স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর এতই ঘনিষ্ট 
হওয়া সত্বেও একে অপরকে সালাম দেকে 
বঞ্চিত করে; অথচ সালাম যাকে করা 
হয়, তাৰ শান্তির জন্য প্রার্থনা কর হয়। 
মাস্আলাঃ উওম আরোহী নিম পায়ের 
আরোহীকে, নিম্নতর আরোহী 
পদাতিককে. পদাতিক উপৰিষ্টকে, ছোট 
বড়কেণবং অলপ সংখ্যক অধিক সংখ্যককে 
সালামবলানে। 


চীকা-২৩২. অর্থাৎতিনিঅপেক্ষা অধিক 
সত্যবাদী কেউ নেই। এ জন্য যে, তাৰ 
পক্ষেমিথ্যা বলা অসম্ভৰ। কেননা, দিধ্যা 
বলা দোষ। আর যে কোন ধরণের দোষই 
আল্লাহ্র পক্ষে অসহব। তিনি সব ধরণের 
দোষ ক্রুটি থেকে পবিত্র। 

শীকা-২৩৩. শালেনুষূলঃ সুনাফিকদের 
একটা পল সৈরদে আলম সাল্লল্লাহু 
ও'আগ আলায়হি ওয়াসানলাদের সঙ্গে 
জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রইলো। 
তাদের সম্পর্কে সাহাবা কেরামের দু'দল 
হয়ে গেলো- একদল তাদেরকে হত] 
কলার ভন পুন পুনঃ রসতাব করছিলেন 
আর অনাদল তাদেরকে হত্যা করার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিলেন ॥ এ মামলা 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


ীকা-২৩৪.- যেন তারা হুযুর (সাল্লান্তাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ).এর সঙ্গে 


| অপেক্ষা উত্তম বচন তার জবাবে বলো, কিংবা 
[অনুরূপই বলে দাও ॥ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক 
কিছুর হিসাব গ্রহণকারী (২৩১) । 


25 
(২৩৪) তাদের কৃতকর্মের কারণে (২৩৫)। 
নুর কি চাও যে, তাকেই সৎগথ প্রদর্শন 


যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদের মধ্য 
নী দা সা ফলা, না. 
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জিহাদে যাওয়ার সৌভাগা থেকে বঞ্চিও থাকে। 
ীকষা-২৩৫. তালের কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তো উচিত যেন মুসলমানগণও তাদের বুফরের বিষয়ে মতবিরোধ 


নাকরেন। 





জীকা-২০৬. এ আমাতে কাফিরদের সাথে বত স্থাপন নিশি খোষণা করা হয়েছে। যদিও তারা ঈমান প্রকাশ করে 


'জীকা-২৩৭. এবং তা থেকে ভাদের ঈমালের পরীক্ষা না হয়ে যায় 
ডীকা-২৩৮. ঈমান ও হিজরত থেকে এনং ্ী অবস্থার উপর অটল থাকে। 
টীকা-২৩৯. এবং যদি তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবী করে এবং সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তাদের সাহায্য এহণ করো না। 


জীকা-২৪০. এ বৃথকীকরণ' (০০১১) "হত্যার নির্দেশের দিক প্রত্যাবর্তন করে। & কেননা, কাফি ও মুনাফিকদের সাথে বনধুত্ কোনঅবস্থাতেই 
বৈধ নয়। আর 'অঙ্গীকার' দ্বারা এ অঙ্গীকার বুঝায়, যার কারণে প্র চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় এবং যে এ স-রদায়ের সাথে মিলিত মত তায় জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। 
লেমন বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি ওয়াসাক্টাম মকা ফুকত্রমায় ভাশরীফ নিয়ে যাবার সময় হিলাল ইবনে উয়ায়মার আস্লামীর সাথে সম্পাদন 


চীকা-২৪১.আপনসম্্রদায়েরসখী হয়ে 
চীকা-২৪২. তোমাদের সামী হয়ে 
টীকা-২৪৩. কি আল্লাহ তা'আলা 
তাদের অক্রগুলোর আতঙ্কের সঞ্চার 
করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের 
অনিষ্ট খেকে রক্ষা করেছেন। 
টাকা-২৪৪. খে. তোমরা তাদেববিরুদ্ধে 













করো!) দবা রহিত হয়ে গেছে। 


EET 


[তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ ফীকা-২৪৫. শালে সুখূলঃ মদীনা 
তৈয়্যবার 'আসাদ' ও "গাতফান" 
গোবছয়ের লোকেরা লোক দেখানোর 
জনা ইসলামের কলেমা পড়তো এবং 





[থেকেও নিরাপদে থাকবে এবং নিজেদের || ্া 2 উপ 
নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে (477 তীয় লোকদের লাথে নিলি হতো 

(২৪৫)। যখনই তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে LS NEE ৫ এবং ভারা তাদেরকে বলতো, “তোমরা 
(২৪৬)-এর দিকে ফেরায় তখন তারা কোন্‌ বস্তুর উপর ঈমান এনেছো?” তখন 
সেটার উপর কুঁজো হয়ে পতিত হয়; অতঃপর SIS 2531 | হলৰ লোক বলো, প্বালর ও বিচ্ছু 


তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়! 23025 রর <} | ইআপদিরউপর।” এবাচনভঙীভে তাদের 
[এবং (২৪৭) সন্ধির পর্দাল অবনত না করে এবং কন 3: EET উদ্দেশা এ ছিলো মে, তারা উভয় পক্ষের 
[আপন হাত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে হর RIE AGE _ || সাথে সামাজিকতা ও যোগসূত্ৰ রক্ষা 
গ্রেফতার করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো ৪৪254584125] করবে এত কোন দিক থেকে তারা 
|এবং এরাই হচ্ছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হাবে না । এসব লোক মুনাফিক 








|তোমাদেরকেসুশ্পষ্টইখতিয়ার দিয়েছি (২৪৮)। 1 
জীকা ২৪৬, শির্ক অথবা সুসলমানদেৱ 
. এবং মুসলমানদের জন্য এটা শোভা || রাশি 17144 সাথে ুদ্ধ 
পায়না যে, মুসলমানকে হত্যা করবে; কিন্তু হাত 55188555066 | ঈল-২০৭. যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে। 






'হয়ে (২৪৯); এবং খে সবি কোন TIRE | ২৪৮, তাদের কুফর, বিশ্বাস, 


PARA 
সিভি জে বন পিক 42857 
(অপরিহার্য) এবং রক্তপণ, যা নিহতের ]| ০০৮০ 





চীকা-২৪৯. অর্থাৎ কাফিরের মত 
শরিক মুশঘনের রক্ত হালাল নয়; যায় বিধান 
মাখা: ৯ উপরোক্ত আঘাতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ুতরাংমুলমানকে হত্যা করা, শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতিরেকে বৈধনয়। আর মুসলমানের শান এনয় যে, তার দ্বারা কোনমুসলমানের হত্যা সংঘটিত 
হবে, ভুলবশতঃ অবসথব্যভিরেক্চে। যেমন- মারছিলো শিকারকে কিংবা এরা কাফিরকৈ, কিন্তু হাতলক্ষাত হয়ে আযাত পড়লো মুসলমানের গায়ে । 
না এভাবে যে, কোন ব্যক্তিকে শত্ররাষট্রের কাফির সনে করে মারলো কিন্তু সে ছিলো মুসলমান । 
ঈকা-২৫০. অর্থাৎতার উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে। তারা সেটাকে ত্যাগ সম্পত্তির ন্যায় বষ্টন করে নেবে । 

৮ ভি এদিকে নব । অর্থাত পরবর্তী ভরক়াতে উপ্লেখিত হত্যার নির্দেশ” থেকে এদেরকে আলাদা কা হয়েছে; কাফিন্রদেরকে বন্ুরূপে হণ করার 

অনুষত দেয়া হয়নি। 


[লোকজনকে অর্পণ করা ছয় (১৫০), 























'দিয়াৎ' (রক্তপণ) নিহতের ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকৃষের (বিধান) অন্তর্ভূক্ত । তা থেকে নিহতের কর্জও শোধ করা হবে, ওসীয়তও পূরণ করা হবে 
'চীকা-২৫১. যাকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়েছে 

টীকা-২৫২. অর্থাৎ কাফির 

চীকা-২৫৩, এবং রক্তপণ নয়। 

চীকা-২৫৪. অর্থাৎ যদি নিহত ব্যক্তি যিন্বী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হয়, তবে তার জনাও সেই বিধান, যা মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য 
চীকা-২৫৫. অর্থাৎ কোন ক্রীতদাসের মালিক হতে না পারে 


টীকা-২৫৬. লাগ্যতার রোযা রাখার অর্থ এ যে, সে রোষাগুলোর মধ্যখানে যেন রমযান এবং 'তাশরীক্‌' (কোরবানী)-এর দিনগুলো না হয় এবং. 
রোযাগুলোর ধারাবাহিকতা যেন ওযরবশতঃ কিংবা বিনা ওযরে, কোন মতেই ভঙ্গ না হয়। 

শানে নযৃলঃ এ আয়াত আহ়্যাশ ইবনে রবী'আহ্‌ মাখ্যুমীর গুসঙ্গে নামিল হয়েছে। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কা যুকাররাযায় ইসলাম গ্রহণ 
এবং পরিবারের লোকজনের ভয়ে মদীনা তৈয়্যবায় লিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তার মা অন্ত অস্থির হয়ে পড়লো এবং সে হারিস ও আবূ পাহুল- ক 
পু্ৰদ্য়কে, যারা আইয়্যাশের বৈষাত্রের 
ভাই ছিলো, একথা বললো, “আল্লাহ্র 
শপথ, না আমি ছায়ায় বসবো, না আহার [কিনতু তারা ক্ষমা করে দিলে; অতঃপর যদি সে। 





















সূল ত দিলা ন্‌ নক্ম 





করবো, না পাসি পান করবো যতক্ষণ | (২৫১) & সম্প্রদায় থেকে হয়, যারা তোমাদের দি রব 
পৰ্যন্ত না তোমরা আইয়্যাশকে আমার | শত্রু (২৫২) এবং নিজে হয় যুসলমান, তবে 5667525৩6৩0 
নিকটে নিয়ে আসবে।” উভয়ে হারিস [শুধু একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা 2০3 
ইবনে যায়দ ইবনে আবী আনীসাহকে [ (অপরিহার্য) (২৫৩) এবং যদি সে এমন 62318505752 
সঙ্গে নিয়ে খোজ করার জন্য বের হলো | স্পরদায়তৃক্ত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং| 25895 
এবংমদীনাভৈয়বায় পৌছেআইয়াশকে [তাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে, তবে তার টার এটাতে 

পেলো । আর তাকে মায়ের অস্থিরতা, | লোকজনকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে এবং; ৫৫৫ ১৮ 
বাতা ও পানাহার পরিহার করার [একজন মুসলিম ক্রীতদাস আহাদ করা রি 





সংবাদ শুনালো। এবং আল্লাহ্‌র দোহাই | (অপরিহার্য) (২৫৪)। সুতরাংঘার সামর্থ্য নেই ও 
দিয়ে এপ্রতিশ্রুতি দিলো, "আমরা ধর্মের | (২৫৫) সে লাগাতার দু*যাস রোযা রাখবে; গু 
ব্যাপারে তোমাকে কিছুই বলবোনা ৷" এ [ (২৫৬) । এটা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট তার তাওবা; 
ভাবে তারা আইয়্যাশকে মদীনা থেকে | এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 


EEGs 














নে করে আনো এবং মদীনায় বাই | ০৩ এবংযে ব্যক্তি কোনমুসলমানকে জেনে- টা 
পা... .. AS 
একটা করে চাবুক যারলো। অতঃপর | দীর্ঘদিন তাতে থাকবে (২৫৭) এবং আল্লাহ এব 
মায়ের নিকট নিয়ে এলো। তখন মা |তারউপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিশম্পাত; 0৩546292 
বললো “আমি তোমার বন্ধন খুশবোণ! [করেছেন ।'আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা aes ds 
যতক্ষণনাতুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দেবে" শান্তি elie 
অতঃপর আইয়্যাশকে বাধা অবস্থায় রোদে 





সালিম 





ফেলে রাখলো । এসব মুসীবতে আক্রান্ত 
হয়ে আইয্যাশ ভাদেককথা মেনে দিলো এবং স্বীয় হীন ছেড়ে দিলো । তখন হারিস ইবনে যায়দ আইয়্যাশকে তির করতে লাগলো এবং বললো, “তু 
ওঁ দ্বীনের উপর ছিলে- যদি সেটা সত্য হতো, তবে তুমি সত্যকে ছেড়ে দিয়েছো । আর যদি বাতিল হয়, তবে তুমি বাতিল দ্বীনের উপর ছিলে ।* এ কথাটা 
আইয়্যাশের নিকট অতান্ত অপছন্দনীয় হলো এবং আইয়্যাশ বললো, “আমি যদি তোমাকে একাকী পাই তবে আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমাকে হত্যা 
করবো ।” এরপর আইয়্যাশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি মদীনা তৈয়্যাবায় হিজরত করলেন। এরপর হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং 
হিজরত করে রসূলে করীম সসাস্ছ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাপ্রাষের দরবারে পৌছলেন; কিনতু সেদিন আইয়্যাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, না তিনি 
হারিসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলেন। কোর নিকটে আইয্যাশ হারিসকে দেখতে পান এবং হত্যা করেন তখন লোকেরা বললো, “হে আইয়্যাশ, 
তুমি খুব মন্দ কাজ করেছো। হারিস তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলো ।” এটা শুনে আইয়্যাশের খুব আফুসেদ্স হলো এবং তিনি সৈয়দে আলম সান্তাল্লাই 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করে বললেন, “তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের খবর আমার জানা 
ছিলো না ।" এর শ্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমাহ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ভীকা-২৫৭. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম কৰীরাগুনাহ। হাদীস শরীফে আছে যে, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্‌র 
নিকট একজন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর হা । অতঃপর এ হত্যা যদি ঈমানের শক্েতার কারণে হয় কিংবা হস্তা সে হত্যাকে 
হালাল জানে তবে তা কুফরই। 


বিশেষ রষ্টব্। ১৯ 'দীঘ'কাল'-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং হত্যাকারী যদি শুধু পার্থিব শত্রুতার কারণে মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাকে 

হত্যা করা বৈধ মনে না করে তবুও তার শান্তি ীর্ঘকালের জন্য জাহান্নাম 

বিশেষ দ্রষ্টব্য; ১ ৯ শব্দটা ীর্ঘকাল'-এর অর্থ ব্যবহৃত হলে কোরান কনীমে সেটার সাথে 127 শব্দটা উল্লেখ করা হয় না। কফিরদের 

সম্বন্ধে ১৬: "> 'স্থায়ী' অর্থে এসেছে। তখন এর সাথে 1১1 শন্দটাও উল্লেখ করা হয়েছে। 

শানে নযুলঃ এ আয়াত মুনথইয্যাস ইবনে খাববাবাহ্র সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ভাইকে বনু নাজ্জার গোত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো এবং 

হত্যাকারী জানা ছিলোনা । বনু নাজ্জার রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে রক্তপণ পরিশোধ করলো । এরপর মুস্াইয্যাস 

শয়তানের প্ররোচনায় একজন মুসলমানকে গোপনে হত্য করলো এবং রক্তপণের উট নিয়ে মকাভিমুখে রওনা দিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো । সেই 

ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলো । 

চীকা-২৫৮. কিংবা যার মধ্যে ইসলামের চিহ্ন পাও তার দিক থেকে হস্ত সংবরণ করো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফর প্রমাণিত না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত 

তার দিকে হাত বাড়িয়োনা। আবু দাউদ ও তিরমিবী শরীফের হাদীসে আছ, সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু তা'আালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোন 

সেন্বাহিনীকে রওনা করতেন তখন নির্দেশ দিতেন, “যদি তোমরা মসজিদ দেখো কিংবা আযান শোনো তবে হত্যা করবে না৷" 

াস্আলাঃ অধিকাংশ ফকীহ্‌ বলেছেন যে, যদি ইছুদী কিংবা খৃষ্টান এটা বলে যে, “তামি ঈমানদার”, তবে তাকে ঈমানদার গণ্য করা যাবে না। কেননা, 

স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকেই 'ঈনান' বলে এবং 
পারা ঃ ৫ | যদি “লা-ইলাহা হল্লান্যাহু মুহাস্থাদুর 

FC PRY রসূলুল্লাহ” বলে, তবুও তাকে মুসলমান 

০০ 


বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে আপন হীন 
1333593894) 1] (হেছলী কিৎৰা খৃটখৰ্ম)-এর প্রতি অসনুষ্টি 
208% | এাশকরে এবংতা বাতিল বলে স্বীকার 
০০৯ ৫২০০৩ | করে।এথেকেজানাগেলো যে,যেব্যক্তি 
হত হও 
18242154862 | রে প্রতি নু প্রকাশ করা এবং 
টিপা সেটাকে কুফর জ্ঞান করা অপরিহার্য। 
SEG tt ৫৫৫ ভীকা-২৫৯. অর্থাধযখন তোমরা ইসলাম 
648506৭0556 | ধা বৰে করেছিলে তখন তাদের 
83395345 | মূখে কলেমা-ই-পাহাদাত" বণ করে 


05567581449 | তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরপদ করে 














ওরে জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং এ সব EAE ৫ | দেয়া হয়েছিলো এবং তোমাদের 
লোক, যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় প্রাণ ও ধন- Dalry স্বকারোকতিকে সুল্যহীন সাত্ত্ত করা 
সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে (২৬২) । 5৮৪১2129805 | হযলি। অনুন্ষপতাতৰ, ইসলামে 
খবেশকারীদের সাথে তোমাদেরও ভাল 

আনযিশ - ১ না ey 


শালে সম্লঃ এ আয়াত নপগ ইবনে ুহা্কের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খিনি ফিনুকবাসীদের একজন ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত তীর সরদার কেউ 
ইসলাম গ্রহণ করেনি । তারা সংবাদ পেলো যে, ইসলামী সৈন্যদল তাদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে । তখন সে সম্প্রদায়ের সবাই পলায়ন করংলা কিছ সিরদাস 
সেখানে রয়ে গেলেন । তিনি যখন দূর থেকে ইসলামী সৈন্যদলকে দেখলেন তখন সেটা কোন অমুসলিম সৈন্যদল কিনা তা যাচাই করার জন্য পাহাড়ের 
চুড়ায় স্বীয় ছাগলের পাল নিয়ে আরোহণ করলেন । মুসলিম সৈনাদল যখন এসে পড়লে এবং তিনি যখন (না'রায়ে তকবীর) “আল্লাহু আকবর” -এর না'রা' 
(ধ্বনি) শুনলেন তখন নিজেও তাকবীরের ধ্বনি করতে করতে নেমে আসলেন আর বলতে লাগলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ । ভাস্সলামু 
আলায়কৃষ।” মুসলিম সৈন্যরা ভাবলেন, “ফিদূকবাসী সণইতোকাফির । এ ব্যক্তি প্রতারণা করায় জন্য মুখে ঈমান প্রকাশ করছে।" এ ধারণা করে হযরত 
উসামা ইবনে যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে কতল করলেন এবং তার ছাগলগুঁলা নিয়ে এলেন। যখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, তখন সম্পূর্ণ ঘটনা আরখ করলেন। (এটা শুনে) হুযুর (দঃ) বড়ই দুখবোধ করলেন । আর এরশাদ করেন, "তোমরা 
তার সামগ্রীর জন্যই তাকে হত্যা করেছো" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এব! রসূলুল্লাহ লনা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উসামাকে নিহত ব্যক্তির 
হগলগুলো তার পরিবার-শরিজনের নিকট ফেরৎ দেওয়ার নির্নেশ দিলেন । 

চীকা-২৬০. যে, তোমাদেরকে ইসলামের উপর অটলতা দান করেছেন এবং তোমরা যে মু'মিন সে কথা প্রসিদ্ধ করেছেন। 

'জীকা-২৬১. যাতে তোমাদের হাতে কোন ঈমানদার নিহত না হয়। 


ীকা-২৬২. এ আয়াতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ গ্রদান করা হয়েছে যে, জিহাদকারীগণ এবং (জিহাদ না করে) যারা বসে থাকে, জরা সমান নয় । 
সুজ্জহিদদের জন্য মহা মর্যাদাসমূহ এবং পুরষ্কার রয়েছে। আর এ মাস্জালাও প্রমাণিত হয় যে, যে সব লোক রোগ, বার্ধক্য, অক্ষমতা, অঙ্ধতু, হাত-পা 


অকেজো হওয়া কিংবা কোন ওযর থাকার কারণে জিহাদে হাজির না হয় তাদেরকে জিহাদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করা হবেনা, যদি নিয়ত (মনের ইচ্ছা 
বিশুদ্ধ হয়। বোখারী শরীফে আছে, সৈয়দে আলম (সাল্পান্া তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এতিহাসিক তাবৃকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এরশাদ করেন, 
“কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় রয়ে গেছে। আমরা কোন ঘাটি কিংবা আবাদীতে চলার প্রাক্কালে তারা আমাদের সাথেই থাকতো; তাদেরকে ওযর বাধা প্রদান 


করেছে" 


চীকা-২৬৩. যারা ওষর হেতু জিহাদে হাযির হতে পারেনি, যদিও তারা নিয়তের সাওয়াব পাবে, কিন্তু জিহাদকারীগণ আমলের ফযীলত তাদের খেকে 


অধিক পাবেন। 


চীকা-২০৪. জিহাদে অংশখহণকারীগণ 
হোক কিংবা তারাই হোক মারা ওর হেতু 
বিরত থাকে। 

ীকা-২৬৫. বিনা ওয়ে 

টীকা-২৬৬. হাদীস শরীফে আছে- 
আগ্লাহ্‌ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য 
জান্নাতের মধ্যে এমন একশ' উচ্চ মর্যাদা 
তৈরী করে রেখেছেন যে, প্রতি দু'টি 
মর্যাদার মাঝখানে এতটুকু দূর রয়েছে, 
যতটুকু দূরত্ব আসমান ও বমীশের 
মাঝখানে রয়েছে। 
টীকা-২৬৭, শানে নুযূলঃ এজায়াত এ 
ইসলামের কলেমা তো মুখে উচ্চারণ 
করেছে; কিন্তু যে যুগে হিজরত ফরয 
ছিলো তখন হিজরত করেনি এবং যখন 
মুশরিকগণ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে 
বৃক্াবিলা করার জন্য গেলো তখন এসব 
লোক তাদেরসাহী হলো এবং কাফিরদের 
সাথে নিহতও হলো । তাদের প্রসঙ্গে এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে 
যে, কাফিরদের সাথে থাকা ও হিজরতের 
ফরয ছেড়ে দেয়া স্বীয় আত্বার উপর 
অত্যাচার করার নামান্তর 


টীকা-২৬৮. মাসৃআলাঃ এ আয়াত 
বুঝাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আগল শহয়ে স্বীয় 
দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছেনা 
এবং একথা জানে যে, অন্য স্থানে চলে 
যাওয়ার ফলে স্বীয় দ্বীনী কর্তব্যাদি পালন 
করতে পারবে, ভার উপর হিজরত 
“ওয়াজিব' হয়ে যায়। হাদীস শরীফে 
আছে, যে বাক্তি স্বীয় ছীনের হেফাযতের 
জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর 
গ্রহণ করে, যদিও এক বিঘত পরিমাণ 
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আল্লাহ্‌ স্বীয় ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দ্বারা 
[জিহাদকারীদের মর্যাদাকে যারা যুদ্ধ থেকে 
বিরত থাকে তাদের চেয়ে বড় করেছেন (২৬৩) 
এবং আল্লাহ্‌ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা 
করেছেন (২৬৪); এবং আক্রাহ 
|জিহাদকারীদেরকে, (২৬৫) যারা যুদ্ধ থেকে 
[বিরত থাকে তাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; | 
৯৬. তার নিকট থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা 


“আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম (২৬৭)।"তারা 
[বলে, ‘আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, 
[তোমরা তাতে হিজরত করতে!" সুতরাং এমন 
(লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং অতীব 
মন্দ জায়গা ফিরে যাবার (২৬৮)। 

৯৮- কিন্তু বসব লোক, যাদেরকে বাধ্য করা 
[হয়েছে- পুরুষ, নারীগণ ও শিশুগণ, যাদের না 
[উপায়-অবলম্বনের সুযোগ হয়(২৬৯),না পথের 
সন্ধান জানে, 

৯৯৯. তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্‌ এমন 
লোকদেরকে ক্ষমা করবেন (২৭০) এবং আল্লাহ । 
পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল । 


৯০০- এবং যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র পথে ঘরবাড়ী 


|ত্যাগকরে বের হবে সে পৃথিবীতেবহুআশরয়হল 
এবং অবকাশ পাবে; এবং যে ব্যক্তি আপন ঘর 


থেকে বের হয়েছে (২৭১) 
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হয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে 





আালবিল - ১ 


যায় এবং সে ব্যক্তির হযরত ইব্রাহীম এবং সৈয়দে আলম সাররাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে। 
ডীকা-২৬৯. করের যতীন থেকে বের হবার এবং হিজরত করার, 
ভীকা-২৭০. যেহেতু, তিনি দয়ালু (17+ )। আর দয়ালু (124) তিনিই, যিনি যা আশ্বাস দেন তা পূর্ণ করেন এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষমা করেন। 
'চীকা-২৭১. শানে নৃযূলঃ এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাযিল হলো তখন জুনদাহ ইবনে যোমায়গাহ্‌ লায়সী সেটা শুনলেন । তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক ছিলেন। 


তিনি বলতে লাগলেন, “আমি, যাদের উপর হিজরত ফরয হবার নির্দেশ বর্তায় তাদের বহির্ভূত ( ৬১-০ ) লোক হতেই পারিনা ৷ কেননা, 
আমার নিকট এতটুকু সম্পদ রয়েছে, যা ঘারা আমি মদীনাতৈয্যবায় হিজরত করে পৌছতে পারি। আল্লাহর শপৎ, মক্কা মুকাররামায় আমি আর এক রাতও 
অবস্থান করবো না । আমাকে নিয়ে চলো।” সুতরাং তারা তাকে একটা চৌকির উপর বহন করে চললো। 'মান্ামে তান'ঈম' (স্থান) এসে তার ইনতিকাল 
হয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় ডাল হাত বাম হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, “হে প্রতিপালক, এটা তোমার এবং এটা তোমার রসূলের । আমি 
সেটার উপর বায় 'আত গ্রহণ করেছি, যার উপর তোমার রসূল যায়'আত করেছেন।” এ খবর পেয়ে সাহাবা কেরাম বললেন, “আহা! যদি লোকটা মদীনা 
শরীফে পৌছতে পারতো তবে তার প্রতিদান কতোই মহান হতো!” জার মুশরিকগণ উপহাস করলো এবং বলতে লাগলো, “যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো 
সেটা পেলোনা ।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


চাকা-২৭২, তার ওয়াদাসমূহ এবং তীর অনৃধহ ও দয়ায়। কেননা, কর্তব্যের দিক থেকে কোন বন্ধু তার উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। তার শান এর 
বহু ডধো। 


আস্আলাঃ যে কোন ব্যক্ত পৃণ্যের ইচ্ছা করে এবং সেটা পূরণে অক্ষম হয়ে যায় সে সেই বন্দেগীর সাওয়াব পাবে । 
মাস্আলাঃ বিন্যা্জন, জিহাদ, হজ্জ, যিয়ারত, এবাদত-বশ্দেগী, পৃথিবীতে অনাসক্তি, অকলে তুষ্টি এবং হালাল নি তালাশ করার জন্য ভুমি ত্যাগ 
করা আল্লাহ্‌ ও রসূলের শ্রতি হিজরতেরই শামিল। এ পথে মৃত্যুবরণকারী শুতিদান (পুরঙ্কার) পাবে। 
চ্ীকা-২৭৩, অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পড়বে; 
ড্রীকা-২৭৪. কাফিরদের ভয় “কুসর' (নামায় সংক্ষিপ্ত) করার জন্য পূর্বশর্ত নয়। 

সারাহ 


Sade 


ADA 
1৯ 


হাদীসঃ ইউ'লা হবলে উমাইয়া হযরত 
ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে 
বললো, "আমরা তো নিরাপদে আছি। 
অতঃপর আমরা 'বৃসর' করবো কেনা” 
বললেন, “আমারও তাতে আন্চর্য 
লাগতো। তখন আমি সৈয়দে আলম 
সান্তান্তাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসাকরলাম। হুযুর এরশাদ করলেন, 
এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট 
থেকে 'সাদক্হ' (দান)। তোমরা ভার 
সাদকাহ্‌ গ্রহণ করো ।” 

এ থেকে এ মাস্আলা জানা বায় যে, 
সফরের মধ্যে চার রাক'আত বিশিষ্ট 
নামাযকে পুরোপুরি পড়া জায়েয নয় 
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ধ্য বিদ্যমান রয়েছেন (২৭৫), অতঃপর, 
তাদের ইমামত করেন (২৭৬), 











কেননা, যেসব বস্তু কাউকে মালিক 
বানানোর যোগা নয় সেগুলোর সাদকাহ্‌ 
নিছক ইসবাত' (গুনাহ ক্ষমার আশায় 





৯, দান করা) মাত গ্রত্যাখ্যানের অবকাশ 
রাখেনা । আয়াতের অবতরণকালে সফর আশংকামুক্ত ছিলোনা । এ জন্য আয়াতের মধ্যে সেটার উল্লেখ অবস্থার বিবরণ মাত্র; কৃসর করার পূর্বশর্ত নয়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর ক্রিআতও এর পক্ষে দলীল, যার মধ্যে ৯০১১, রয়েছে +-১৬। ব্যতীত। সাহাবা 
কেরামেরও এটার উপর আমল ছিলো যে, তারা নিরাপদ সফরসমূহেও 'কৃসর' পড়তেন। যেমন উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমানিত হয় এবং 
জন্যানঃ হাদীস শরীফসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। আর পূর্ণ চার রাক'আত পড়ার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাদ্কাহ্‌ প্রত্যাখ্যান করা অনিবার্য হয়ে 
সায়। এ জন্য 'কৃসর' জরুরী। 
সফরের সময়সীমা 


আবাস্জালাঃ যে সফরে নামাযে কৃসর করা হয় সেটার ন্যুনতম সময়সীমা তিন রাত তিন দিনের দূরত্ব (অতিক্রম করার সময়ই), যা উট অথবা পদ্রজে 
তারি গতিতে অতিক্রম করা যায়। আর সেটার পরিমাণনমূহ স্থল, সাগর এবং পাহাড়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে; সুতরাং যেই দূরত্ব মাঝারি 
জিতে অতিক্রমকারীরা তিন দিনের মধ্যে অতিক্রম করে সেই সফরে 'কৃসর হবে। 

জালা: মুসাফিরের ক্রুগতি ও হীরগ্তি কোন বিবেচনার বন্তু নয় ডাই সে তিন দিনের দুরত্ব তিন স্টার মধ্যে অতিক্রম করুক, তখনো “কৃসর' পড়তে 
হাব । আর যদি একদিনের দূরত্ব তিন দিনেরও অধিক সময়ে অতিক্রম করে তখন “কৃসর' পড়তে হবেনা । মোট কথা, দূরত্বই বিবেচ্য 

[জকা-২৭৫, অর্থাৎ স্বীয় সাহাবা কেরামের মধ্যে। 


উন্স-২৭৬. এতে ভয়সন্ধুল সববস্থায় জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার বিবরণ রয়েছে। 


শানে নুষূলঃ (একদা) জিহাদে যখন মুশরিকগণ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাললাম)-কে দেখলো যে, তিনি তার সমস্ত সাহাবীকে সাথে নিয়ে 
(জমা'আত সহকাবে যোহবের নামায আদায় করছেন, তখন তাদের আফসোস হলো যে. কেন তারা ও সময় হামলা করেনি এবং পরস্পর একে অপরকে 
বলতে লাগলো যে, কতই সুবর্ণ সুযোগ ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেট বলতে লাগলো, “এর পরে আরেকটা নামায আছে, যা মুসলযাদের নিকট আপন 
াভা-পিতা আশাও বয়, সর্ণাৎ আসরের নামায় । যখন মুসলমানশাণ এ নামায আদায় কৰাৰ জন্য দণ্ডায়মান হবে তখন পূর্ণ শক্তি কারে হামলা করে 
তাদেরকে হত কৰো৷” তখন হত ভিত আলি সালাম) নাখিল হলেন এবং ভিনি সৈয়পে আলম পোনা তালা জালা ও়ালাচাম) 
-এর দরবারে আরয করলেন, “এয়া রাসূলাল্লাহ, এটা “ভয়ের সমনজ্ নামায (১৪৯ ৪০৪) এবং মহান আল্লাহ ফরমাচ্ছেন মু 
চীকা-২৭৭, অর্থাৎ উপস্থিত মুসীদেরকে দু'দলে বিভত করা হবে। তাদের একদল আপনার সাথে থাকবে। আপনি ভদেরকে নামায পড়বেন এবং 
অপ্রদল শষ মুকাবিলায় দণা়মান থাকবে। 

টীকা-২৭৮. অর্থাৎ যে সব লোক শত্রু যুকাবিলায় থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত যে, যদি জমা'আতে অংশগ্রহণকারী 
নামাযী উদ্দেশ্য হয় তবে এসব লোক এমন হাতিয়ার সাথে রাখবে, যাতে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। যেমন তরবারী ও গঞ্জর ইত্যাদি। কোন 
কোন ভাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- হাতিয়ার সাথে রাখার নির্দেশ উভয় দলের জন্য এবং এটাই সতর্কতার নিকটবর্তী । 

ীকা-২৭৯. অর্থাৎ উভয় সাদা করে রাকাআত পূর্ণ করে নেবে। 


'ঢীকা-২৮০. যাতে শত্রুর মুকাবিলায় দশায়মান হতে পারে। 











চীকা-২৮১, এবং এবন পর্যন্ত শত্রুর [সুরার ১৮৬ 

মুকাবিলায় ছিলো, উচিৎ যেন তাদের মধ্য থেকে একটা দল 

চীকা-২৮২, আশ্রয়" মানে বর্ষণ (৯১3) বঙ্গে থাকে (১৭৭) এবং তারা (অপর | ৩৪2৮ 

ইনি বহল সব আৱ বলো SATE দি 

শক্তর হামলা থেকে রক্ষা পাপা যায়। [(২৭৮)। অতঃপর যখন তারা (যারা লাখে। নেবে এ] 

এগুলো সাথে বাখা শ্রত্েক অবস্থার EB ANSI 

ওয়াজিব; যেমন আবল্ে এরশাদ হচ্ছে- টিলা দি 
15১১৯ ১১০ । অন্যান্য (২৮০)। এবং এখন দ্বিতীয় দল আসবে, 45 টু 

হাতিয়ার সাথে রাখা মুস্তাহাব । তখনো পর্যন্ত নামাযে শরীক ছিলোনা 20720 ০ 

“নামাযে খাউফ+-০৯৯/1৪-+) |(২৮১), এখন তারা আপনার মুক্তাদী হবে এবং ৩5185440795 

বা ‘ভয়ের নামায়'_এর সংক্ষিপ্ত নিয়ম যেন স্বীয় আশ্রয় এবং হাতিয়ার নিয়ে], তন 

হচ্ছে- প্রথম দল ইমামের সাথে এক [অবস্থান করে(২৮২)। কাফিরদেরকামনা হচ্ছে জেলা 





রাক'আত পূর্ণ করে সক্রর মুকাবিলায় |যে, কখনো তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং 

চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর [আসবাব পত্র থেকে অসর্তক হয়ে যবে, তখনই 
মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলো (তারা) এসে [তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে |: 
ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। [(২৮৩)। 

অতঃপর শুধু ইমাম সালাম ফেরাবেন ও পর 
প্রথম দল সে দ্বিতীয় রাক'আতব্রিআত ~ 
ছাড়াই পড়ে নেবে এবং সালাম ফেরাবে ও শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর বিতীয় দল আপন স্থানে এসে এক রাক “আত, যা বাকী ছিলো, কিবা 
সহকারে পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে। কেননা, এসব লোক হচ্ছে'মাসবূক' (যারা প্রথম ভাগের নামায ইমামের সাণে পড়তে পারেনি) এবং প্রথম দল “লাহিকুশ 
প্রেস, যে ্রথমে নামায ইমামের সাথে পেয়েছে, কিছু মাঝখানে বা শেষে কোন কারণবশতঃ পড়তে পাক্েনি।) হযরত ইবনে মাসৃষ্টদ লিসা 
আনৃহ থেকে, বকুল সরদার সালাললাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে 'সাললগতুল খাউফ' (ভয়ের নামায) আদায় করেছেন বলে বর্ধিত আছে। হুর (দঃ)- 
এর পরও 'নামাযে থাউফ' সাহাবা কেরাম পড়তে থাকেন। ভয়সন্ধুল অবস্থার মধ্যে ক্র মুকাবিলায় এ ধরণের গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করার ঘটনা 
থেকে একথা জানা যায় যে, জমা'আত কতই জরুরী । 

আলাইলঃ সফরের অবস্থায় যদি এ ধরণের ভয়ের সন্ুখীন হয় তবে তার নামাযের এ বিবরণ দেয়া হলো, কিন্তু যদি 'ুক্রম’ (মুগানিল্স নয় এমন লোক) 
এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তবেইমাম চার রাক্‌'আত বিশিষ্ট লামাবলমূহের মধ্য প্রতি দলকে দু" দু'রাক'আত পাড়াবেন ।আর তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে 
প্রথম দলকে দু'রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে এক (রাক'আত পড়াবেন)। 

চীকা-২৮৩. শানে নযূলঃ যখননবী করীম সাল্লারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম‘যাত-আার-রাব্’-এর যৃদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং শক্ত পক্ষেরঅনেক 
লোককে গ্রেফতার করলেন, পদীমতের বিপুল মালও হস্তগত হলো এবং কোন মুকাবিলাকারী ও শক্র অবশিষ্ট থাকলো না, তখন হুযূর সান্াল্লাহুআলায়হি 
ওয়াসাল্লাম বিশেষ শরয়োজনে এবলকী জলদলে প্তাশীক্ষ নিযে যান । তখন শক দলীয় জট যাক ইবলেহারিস সুহানেবী এসংবাদ পেয়ে গোপনে 
পাহাড় থেকে নেমে আসলো এবং হঠাৎ হযরত (সা্লান্লাহ আলায়হি ওলনাপান্লাম)-এব নিকট গিরে পৌছলো আর তরবারি ইয়ে বলন্ডে লাগলো, “হে 
মুহাম্মদ (সান্রাল্রাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এখন তোমাকে আমার হাত খেকে কেরক্ষা করবে?” হুযূর (দঃ) এর জবাবে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা ।” 
এবং দো'আ করলেন। যখনই সে হুযুর (দঃ)-এর উপর তরবারি চালনার জন্য উদ্যত হলো, তখনই সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং তরবারি 











হাত থেকে ছুটে গেলো। হুযূর (দঃ) সে তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “তোমাকে আযার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?” সে. 
ঙ্গাকারী কেউ নেই" এরশাদ করেন,“ ২4৯,544 21 2৯535552351 34545 
ুরবারি তোমাকে ফেরৎ দেবো।” সেতা করতে অস্বীকৃতি জানালো আর বললো, “এরই অঙ্গীকারকরতে পারি যে, আমি আপনার সাথে কখনো যুদ্ধ করবোনা 
এবংআমরণ আপনার কোন শক্রর সাহাযা করবো না।” তিনি (দঃ) তার তরবারি তাকে ফেরৎদিলেন । সে (তখন) বলতে লাগালো, “হেমুহামমদ সোল্লাল্াহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! অপনি আমার চাইতে বহুগুণে উত্তঘ।” এরশাদ করেন, "হা, আমার জন্য এটাই শোভাময়।” এই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত শরীফ 
নাছিল হয়েছে। আর হাতিয়ার ও আস্মরক্ষার সরঞ্জাম সাথে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আহুমনী) 


টীকা-২৮৪. যে, সেটা সাথে রাখা সর্বদা জরুরী। 
শানে নৃযুলঃ হযরত ইবনে আববাস াপিযাাহআন্হ্মা বলেন, “হযরত আলুর রহমান ইবনে আইফ (রাদিয়প্লাহ তা'আলা আলহ) আহত ছিলেন এবং 


তন হাতিয়ার সাথে রাখা ভার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন হিলো। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বের অবস্থায় হাতিয়ার খুলে রাধার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। 





টীকা-২৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'যিকর'বা 
স্রাঃ ৪ নিসা ১৮৭ পারা 8 ৫ | স্মরণকে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখো এবং 
এবং বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় ERE ue ভুলে OOS 
i অলস হয়ো না । হযরত ইবনে আব্বাস 
(লয় আন্হমা) বলেছেন যে, 
টি “আন্লাহৃতা'আলাশ্রত্যেকফরযের একটা 
|কািরদের জন্য লাঞ্ছনার শান্তি তৈরী করে 55164 সময়সীমা নিদিষ্ট করেছেন একবার 
মিছ "কর বাতীত; সেটার কোন সময়সীমা 
- রাখেন নি বরং এরশাদ করেন, ‘যিকর 
3402224519 | করোদপ্ায়যান হয়ে, বসে, করটসমূহের 

নাও তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো-দওয়মান হয়ে a ৮855 টি [1৮7১ 
ও উপবিষ্ট হয়ে এবং করটসমূহের উপর শুয়ে 5 1৬5 4 


স্থলে হোক কিংবা জলে, সক্ষরে কিংবা 
es অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও 093601985300] | বত, স্লতয় ও অভাব অবস্থায়; 


Secs ex সুতায় এবং অসৃস্থতায়; গোপনে এবং 

066 | হত 

16৫] সঙালাঃ এ থেকে নামৰ 

১৮ ১ | অব্যবহিত পরেই 'কলেমা-ই-তাওহীদ' 

5350 2877 | তারা থে 
2557 | পারে, যেমন গীর-মশাইের িয়মরয়েছে 






















নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য সময়- ৩৫ 





১০৪. এবং কাফিরদের তালাশ করার বেলায় 196012৩ 
আলস্য করোনা । যদি তোমরা ক্রেশ পেয়ে 22 








0৯৮৮ 





পাও । এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে সেই SOR দি 
[আশা রাখো যা তারা রাখেনা । এবং আল্লাহ্‌ রিনি SE 0 SAY 
নী afte মাস্যালাঃ “যিকর'-এর মধ্যে 'ভাসবীহ 
(২৮৭) । সেব্হানাল্লাহ পাঠ করা), 'তহমীদ' 
সাচ" মাজা (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা) 'তাহলীল' 


(লা-ইলাহা ইলরাল্াহ পাঠ করা), তাকবীর" 
(আল্লাহ আকবর বলা), 'সানা' 














[লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন (২৮৮) যেভাবে, (সুবহানাকা বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা- বাকা 
আবৃত্তি করা) এবং “দো'আ' ঘোনা) 
bet aor ted করা সবই শামিল রায়ছে। 








টীকা-২৮৬. কাজেই, এগুলোর সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 

চীকা-২৮৭. শানে নযুলঃ উদর যুদ্ধ থেকে যখন আৰু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা ঘিরে যাচ্ছিলো তখন রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম) 
যে সৰ সাহাবী উদর যুদ্ধে অংশগহণ করেছিলেন, তাদেরকে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করার জনা নির্দেশ দিলেন। সাহাবা কেরাহ ছিলেন আহত তারা 
লিজেদের আহত হওয়ার কথা আরয করলেন। এরই ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাখিল হয়েছে। 

টীকা-২৮৮. শানে নুযূলঃ আন্সার সম্প্রদায়ের বনী যোফর গোত্রের এক ব্যক্তি তা*মাহ ইবনে উবায়রাক স্বীয় প্রতিবেশী কাতাদাহ ইবনে নোস্যানের লৌহ- 
বর্ম চুরি করে সেটা আটার বস্তার মধ্য লুকিয়ে যায়দ ইবনে সামীন ইহুদীকে গোপনে রাখতে দিলো। যখন বর্ষের তল্লাশী চালানো হলো এবং তা'মার 
পর সন্দেহ করা হলো তখন সে অঙ্গীকার করলো আর শগথ করে বসলো। 


এদিকে বন্তাটা ছেড়া ছিলো এবং তা থেকে আটা মাটিতে পড়েছিলো। এর সূত্র ধরে লোকেরা ইহুদীর বাড়ী পর্যন্ত গৌছলো। বস্তা সেখানে পাওয়া গেলো। 


ইহুদী বললো, তা'মাহ্‌ তাব নিকট সেটা রেখে গেছে এবং ভাদের একটা দল তার পক্ষে সাক্ষী দিলো । আর তা'মহ্র গোত্র বনী যাফরের লেকেরাং্র 
মর্ম পরতীজ্ঞা করলো যে. তারা ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করবে এবং এর উপর শপথ করে ফেলবে যাতে তাদের গোত্র লজ্জিত না হয়। আর তাদের কাগ্য 


ছিলো যে, রসূল করীম (দঃ) তা'াহকে 





জুরি চি 





পার হত 




















নির্দোষ খালাস দেবেন এবং ইহুদীকে 
শান্তি দেবেন। এ জনা তালা হুযূর (দঃ)- 
এর সামনে তা'মাহুর পক্ষে এবং ইহুদীর 
বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এ সাক্ষোর 
উপর কোন আলোচনা-সমালোচনা 
হয়নি। এ ঘটনা সম্পর্কেই এ আয়াত 
নাবিল হয়েছে। (উল্লেখ্য) এ আয়াত 
সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা এসেছে এবং 
সেগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধও 
রয়েছে। 


চীকা-২৮৯. এবং জান দান করেছেন। 
ইল্ষে ইয়াকীনী' যেহেতু এপি দৃঢ়ভাবে 
প্রকাশিত, সেহেতু সেটাকে (ইল্‌মে 
ইয়াকীন)'দেখা' অর্থে বাবহাবকরেছেন। 
হযর৩ ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 
বর্ণিত, কখনো কেউ যেন একথা নাবলে, 


|আপ্লাহ্‌ আপনাকে দেখিয়েছেন (২৮৪) এবং 
প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা । 
৯০৬. এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। 
[নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
১০৭. এবংতাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া কারোনা, 
[যারা আপন আত্মাসমূহকে অবিশ্বস্ততার মধ 
নিক্ষেপকরে (২৯০) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালবাসেন 
[না কোন মহা গ্রতারণাকারী পাপীকে । 
৯০৮. লোকদের নিকট থেকে গোপন থাকে | 
[এবং আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকেনা (২৯১) 
|এবং আল্লাহ্‌ তাদের নিকটেই আছেন (২৯২)| 
[যখন অস্তরে সে কথার সিদ্ধান্ত হণ করে, যা| 
আল্লাহ্র অপছন্দনীয় (২৯৩) এবংআল্লাহ তাদের 
পরিবেষ্টন করে আছেন। 


আল্লাহ আমাকে যা দেখিয়েছেন আমি ১০৯৯. শুনছো, এই যে তোমরা (২৯৪)! 
সেটার ভিত্তিতে ফয়সালা করেছি ৷" | পার্থিব জীবনে তোমরা তো তাদের পক্ষ থেকে 


[ঝগড়া করেছো। সুতরাং কে তাদের পক্ষ থেকে 
[ঝগড়া করবে আল্লাহ্র সাথে কিয়ামতের দিনে 
[কিংবা কে তাদের মধ্যন্থৃতাকারী হবে? 
১১০- এবং যে কেউ মন্দ কাজ কিংবা স্বীয় 
|আত্বারউপর' 


কেননা, জাল্লাফতা'আলা এবিশেষ পদ- 
মর্যাদা তার নবীকেই (দঃ) দান 
করেছেন তার রায় সব সময় সঠিক ও 


চোখের সামনে (প্রকাশ) করে দিয়েছেন। 
আর অন্যন্য ব্যক্তিবর্গের মতামত 
১৪ (অধিক সঙজাবনাময় ধারণা)- 
এর মর্যাদা রাখে। 

টীকা-২৯০. নির্দেশ অমান্য করে। 


টীকা-২৯১. লজ্জাবোধ করেনা 


[নিকট থেকে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহকে 
ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে। 
৯১৯- এবং যে পাপ উপার্জন করে, তাহলে 
[আর উপার্জন তার আত্মার উপর পতিত হয়; 
এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (২৯৫)। 
৯১২ এবং ঘে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ 
[উপার্জন করেছে (২৯৬), অতঃপর সেটা কোন 
[নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে 
অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য ওনাহ্‌ বহন করেছে। 
বু” - 
৯৯৩- এবং হে মাহ্বৃব ! যদি আল্লাহ্র অনুখ্হ 
ও দয়া আপনার উপর না থাকতো (২৯৭) তবে 
[তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, 
[আপনাকে ধোকা দেবে; এবং তারা নিজেরা 
[নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে (২৯৮)। 


টীকা-২৯২. তাদের অবস্থা জানেন। 
তার নিকট থেকে তাদের রহস্য গোপন 
থাকতে পারেনা 


চীকা-২৯৩, যেমন তা'মাহ্র পক্ষপাতিত্ব 
করতে গিয়ে মিথ্যা শপথ এবং মিথ্যা 
সাক্ষ্য দান করা 

ঢীকা-২৯৪. হে তাখাহর সপপ্রদয়। 


টীকা-২৯৫. কাউকে অপরের পাপের 
উপর শান্তি প্রদান করেননা। 





অত্যাচার করে.অতঃপর আল্লাহর 
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আনহা - ১. 


৭৪৪] 





টীকা-২৯৬. 'সগীরাহ' (ছোটখাটো 
পাপাচার) কিংবা 'কাৰীরহ’ (মহাপাপ, যা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয়না) । 


ীকা-২৯৭. আপনাকে নবী ও নিষ্পাপ করে এবং রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা দবারা। 
টীকা-২৯৮. কেননা, সেটার প্রতিফল তাদেরই উপর বর্তাবে। 


চীকা-২৯৯. কেননা, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সর্বক্ষণের জন্য নিষ্পাপ করেছেন 
চীকা-৩০০. অর্থাৎ কোরআন করীম 
ভীকা-৩০১- ধর্মীয় বিষয়াদি, শবীয়তের বিধানাবলী এবং অদৃশ্য জঞানসমূহ 


াস্আলাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় হাবীব (দঃ)-কে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ দান করেছেন এবং কিতাব ও হিকমতের 
রহস্যাবলী ও হাব্ীৃতসমূহের উপর অবহিত করেছেন। এ মাসআলাটা কোরআন করীমের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রযাণিত। 


চীকা-৩০২. যে, আপনাকে লে সব নি'খাও (অনুধহ) সহকারে বিশে উল্লেখযোগ্য করেছেন । 


চীকা-৩০৩. এটা সমস্ত মানুষের বেলায় ব্যাপক । 





পারা ৫ | চীকা-৩০৪- এ আয়াত এ কথার প্রমাণ 
যে, ইজমা" বা উত্বতের একমত্য 
"শরীয়তের দনীল।' সেটার বিরোধিতা 
করা বৈধ নয়: যেমনিভাবে কিতাব ও 
সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করা বৈধ নয়। 
(মোদারিক) 


আর এটা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 


5 উন 
এ 15564 
মুসলমানদের পথই সিরাতুল মুত্তাকীম' 


543353303259 | ৰা লোলা পথ। হাদীস শরীফে বৰ্ণিত 
গ৩১57০/35 | যে জমা আাত-এরউপরআাছর 
চক) | az বম আব 
852৩১ | জনা'আাতের অনুসরণ করো। যে 

oe ন) যুলমানদের জয়া'আত বা দল থেকে 


টি, এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, হক বা সত্য 





এ মযহাব (মতাদর্শ) হচ্ছে আহলে সুন্নাত 

ME টি গা লাকা । 

ভাস ] ীা-৩০৫, শালে বুল হত 
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা 
আনছমা).এর অভিমত হচ্ছে যে, এ 
96964545486] | আঘাত শরীফ এক গ্রাম বৃদ্ধ বাক্ির 
Ee bE ET সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্কুল 
টি সরদার (সপ্লান্াহ্‌ আলায়হি ওয়াসান্লাম)- 
43:55 এর দরবারে হাখির হয়ে আরব করলো, 
"হে আল্লাহ্র নবী! আযম বৃদ্ধ, গুনাহসমূহে 
নিমজ্জিত; কনুুখন থেকে আমির 
212040848] "| পক লা কি এবং ছার উপর 
কিন্তু কতেক স্ত্রী লোককে (৩০৬) He _| সান এনেছি, তখন থেকে আমি ফখনো 
হত আলিত তার সাথে শির্ক করিনি, তিনি ছাড়া 
কাউকে (প্রকৃত) সাহায্যকারীন্ধগে হণ 
করিনি, দুঃসাহসিকতার সাথে গুনাহেলিপ্ত হইনি এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমি এ ধারণা করিনি যে, আমি আল্লাহর আওতা থেকে পলায়ন করতে পারবো। 
আমি লক্িত, তাওবাকারী এবং গুনাহ্র ক্ষমাপ্রার্থী আল্লাহর নিকট আমার কি অবস্থা হবে?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ লাহিল হয়েছে। এআয়াত শরীফ 
এ মৰ্মে সুস্পষ্ট দলীল (০--) যে, "শির্ক" ক্ষমা করা যাবে না, যদি মুশরিক স্বীয় শির্কের উপর মৃত্যুকরণকরে। কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুশরিক, 
হে আপন শির্ক থেকে তাওবা করে এবং ঈমান আনে তার তাওখা ও ঈমান যাকবৃল হয়। 








ব-৩০৬- অর্থাৎ রগ মৃর্তিগলোকে; যেমন- লাত, ওয্যা, মানাত ইত্যাদি । এগুলো ৷ স্্ীকপী প্রতীমা এবং আরবের প্রত্যেক গোবের (নিজস্ব) বোত্‌ 
ছিলো, যাকে তারা পূজা করতো এবং সেটাকে সে গোতের 'উনস' ্ী-পরতীমা) বলতো । 


রত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা) থেকে বর্ণিত ক্রিআতে 53151 (ইল্লা আওসানান্‌) এসেছে এবং হযরত ইবনে আববাস (র।নয়াললাহ 


আনৃহুমা)-এর ক্রিআতে ১১1) ইল্লা ইসনান' এসেছে। এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, ইনাস' দ্বারা বোত্ই বুঝানো হয়েছে। 


এক অভিমত এটাও আছে যে, আরবের মৃশরিকগণ স্বীয় বাতিল উপাসাদেরকে "খোদার কন্যা" বলতো । অনা এক অভিমত হাচ্ছে যে, বোতত্ুলোকে অলংকার 
ইত্যাদি পরিধান করিয়ে স্ত্রী লোকদের ন্যায় সাজাতো। 


ভীকা-৩০৭. কেননা, তা খরপোচনা শিকার হয়ে প্রতিষা পৃলা কৰে। 




















চীকা-৩০৮ শয়তান, য় পার 
ঢীকা-৩০৯. তাদেরকে আমার অনুগত 85459623585 
ক্রবো। 1. 826555 
চীকা-৩১০. বিভিন্ন ধরণের। কখনো 1১৮. যার উপরআল্লাহভিশম্পাতকরেছেল পি. 
গা জীবনের, কখনো পার্থিব আরাম- [এবং (সে) বলেছে (৩০৮), “শপথ রইলো, ৩০৬০৪ 
আয়েশের, কখনো কু-মনোবৃত্তিসমূহের, | আমি তোখার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছুনির্ারিত 8758459য5 
কখনো এটার, কখনো ওটার । [অংশ অবশ্যই নেবো (৩০৯)। 
হি, সুতরাং তারা এমন করলো | ১১৯. শপথ রইলো, আমি নিশ্চয় তাদেরকে 
যে, উটুনী যখন পাচবার প্রসব করতো, | পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে ৫1565414254 
7৮128 2 
ওটা দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিজেদের [তাদেরকে নির্দেশ দেবো।অতঃপর তারা চতুষ্পদ কি 086৬প$ 
উপর হারাম করে নিতো এবং সেটার দুধ | পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে (৩১১) এবং নিশ্চয়ই ১86581356, 
বোতগুলোর জন্য নির্ধারিত করে নিতো । [তাদেরকে বলবো । অতঃপর তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট 1৫8১722078০ 
আর সেটাকে 'কহীরাহ' বলতো তান | বদ্তুণুলোকে বিকৃত করবে” (৩১২); এবং থে ৪৩৯৩০ 
তাদের মনে একথা বদ্ধমূল করেছিলো |আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ SESS 
যে, এমন কাজ করা ইবাদত । [করছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। 
চীকা-৩১২. পুরুষদের নারীদের মতো |১২০. শয়তান তাদেরকে প্রতিষ্রুতি দেয় EAE LITA 
দীন পোষাক পরিধান কা, নারীদের | এবং (তাদের মধ্যে) মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এটি 
ন্যায় কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা, |(৩১৩) এবংশয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় 0৮] 
রি উর ইত্যাদি দিয়ে |না, কিন্তু খোকার (৩১৪)। 
শরীরের উপর উদ্ভি আকা এবং চুলের | 294407 AZ 2 
মধ্য চুল মুড়ে বড় বড় ভটলা পাকানোও [টুইট ea) ৰ Ce এ দর 
এর মধ্যে শামিল রয়েছে। কৃতি পাবার স্থান (তোরা) পাবে না। 80218 
্ ৯২২. এবংযারা ঈমান এনেছে এবংসৎ কাজা নিন 20004) 22-2 
DT ই SE 
করে, যাতে আনুষ পথত্টতার মধ্যে | বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যে গুলোর পাদদেশে ৩5365558345 
রিতু |নহরসমূহ প্রবাহিত, সদা সর্বদা তারা সে গুলোর এ ১491 
মধ্যে থাকবে ৷ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; আল্লাহ্‌ LANES 
ঢীকা-৩১৪. কেননা, যেবস্তুর উপকারের [অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য? BEM Ses 
পিস পেটা | ১২৩. কাজ সা তোমাদের বেয়াল খুশী 35% 
অনুসারে (৩১৫) এবং না কিতাবীদের কামনা ০০] 
টীকা-৩১৫. যা তোমরা ধারণা করে [অনুসারে (৩১৬) ৷ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে STEALS 
বসেছো যে, বোত্‌ তোমাদের উপকার |(৩১৭) (সে) তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ Ce টিন 
করবে ব্যতীত নিজের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, ০ 
চীকা-৩১৬. যারা বলে, “আমরা আল্লাহর [না কোন সাহায্যকারী (৩১৯)। 

















পুত্র ও প্রিয় পাত্র। আমাদেরকে আগুন ] 
দিন কতেকের অধিক আলাবে না” 

ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণাও মুশরিকদের ্যায় বাতিল। 
টাকা-৩১৭. চাই মুশরিকদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে। 
ভীকা-৩১৮. এ হুমকি কাফিরদের বিরুদ্ধে। 





গীকা-৩১৯. মাস্আলাঃ এ'তে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কর্মসমূহ ঈমানের 'অংশ' নয় 
'িকা-৩২৩. অর্থাৎ আনুপত ও নষ্ট বলব করেছে? 


ীকা-৩২১. যা দ্বীন ইসলামেরই মতো । হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়ত ও দ্বীন নবীকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্তাম)-এর 
হীনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ছীন-ই-মৃহাম্মনীর (দঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী তা থেকেওঅধিক ।দ্বীন-ই-মুহাম্দীর অনুসরণ করলে হযরত ইব্াহীম(আ্ায়হিস সালাম)- 
এর হীন ও শরীয়তের অনুসরণ হয়ে যায়। যেহেতু আরবের লোকেরা এবং ইহুনী ওখৃষ্টানগণ সবাই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনে 
গর্ববোধ করতো এবং তার শরীয়ত তাদের সবারনিকট গহ ীয় ছিলো। যেহেড় শরীয়তে মূহা্বদী (দঃ) সেটাকে শামিল করে নেয়। কাজেই, তাদের সকলের 
জন্য দবীন-ই-মুহাম্দীর মধ্যে দাখিল হওয়া ও সেটাকে গ্রহণ করা অপরিহার্য । 

ভীকা-৩২২. ১৯ (9-১১ শদের মূল) খাঁটি ভালবাসা এবং (শেখা বাতীত) অন্য কারো থেকে সম্পর্কচ্ছেদকেই বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম 
আলায়ছিল সালাত ওয়াতু তাললীষাতও 
এ ধরণের গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। 
এজন্য ডাকে 'বলীল' বা আল্লাহর ঘনিষ্ট 
3০০৫০) | ৰহ তত করা হয়। 

৫ ৫4৭6524%৮ এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, “খলীল' 
11৮১ 


95095 421 ] পর্ণ ও নিশৃত। এ অর্গও হযরত 


ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়। 





১২.৫. এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা কার দ্বীন 


উত্তম, যে আপন চেহারা আল্লাহ্র জন্য ঝাঁকিয়ে IIIT | উর্রেখা, সমন্ত নবী লা 
[দিয়েছে (৩২০) এবং সে সৎ কর্মপরায়ণ এবং 2১৫85484224 | সালাম)-এরমধ্যে যেসব পূর্ণতারয়েছে, 
হবাহীমের বনের উপরচলে (৩২১). যেপ্রতোক OT > | সবইনৰীকুন সনদার (সম্লাতাই আলায়হি 
প্রকার বাতিল থেকে পৃথক ছিলো? এবং আল্লাহ্‌ 9১ ১৯০০%৮ 


ওয়াসান্লাম)-এর মধ্যে রয়েছে। হুযূর 
৪৫১2৯), | (দে আল্লাহর“লীল'ও। যেমন বোখারী 
ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে; এবং 
'হাবীব'-ও; যেমন তিরমীযী শরীফের 
১০) ৮৫৩৮৫। 5১ | হাদীসে আছে যে, [হুযুর (দঃ) এরশাদ 
SITIES ৮ ] করেলা, “আমি আলা "হাবীব" এবং 
28১ % | এটা আনি অহংকার করে বলছি" 
চীকা-৩২৩. এবং সেগুলো তারই জ্ঞান 
ও কুদরতের আওতার মধ্যে রয়েছে। 
জ্ঞানেরআওতা এটা যে, কোন বন্তুরজনা 
ফতওয়া' জিজ্ঞাসা করছে (৩২৪)। আপনি এ. £ ১০7) ১ 005034942 ] যত ধরণের দিক থাকতে পারে, তনধ্য 
বলে দিন, “আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে 20000808544] কোন দিকই ‘জ্ঞান’ বহির্ভূত থাকে না। 
তৰা দিচ্ছে; এবং বেলে দিচ্ছে) 349844094, | গন. শন অকারণে 
00৮18055303 | আরবের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে 
ডো পক মৃতের পরিত্যকতসম্প্তির ওয়ারিশ সাবান 
388448089৯ | করতোনা খন রাস (উত্তরাধিকার) 
০১:১0 | সম্পৰ্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন 
তারা আরযকরলো, “হেআল্লাহর রসূল! 
নারী এবং ছোট শিশুরাও কি ওয়ারিশ 
সলিড | হবেঃ" হুযূর তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা 
জবাব দিলেন। 
হযরত আয়েশ রাসয়াল্লাহ তা'আলা আন্হা বলেন, এতিমদের অভিভাবকদের নিয়ম ছিলো যে, যদি এতিম বালিকা সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারীনী হতো, 
তৰে তাকে স্বল্প মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে নিতো । আর যদি সুন্দরী ও সম্পদের অধিকারীনী না হতো তবে তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি সুন্দরী না 
হয়েও সম্পদশালীনী হতো, তবে তাকে বিবাহ করতো না এবং এ ভয়ে অপরের সাথেও বিয়ে দিতো না যে, সে সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ 
নালা এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদেরকে এসব স্বভাব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। 


কক্স-৩২৫. মীরাস থেকে 
কীক-৩২৬. এতিম 


উনিশ 

















চীকা-৩২৭. তাদের পূর্ণ প্রাপ্য তাদেরকে অর্পণ করো; 


টীকা-৩২৮- 'দুর্ব্যবহার' তো এভাবে যে, ভার নিকট থেকে পৃথক থাকে, পানাহার সরবরাহ করেনা অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয় কিংবা 
বা গালিগালাজ করে । আর 'উপেক্ষা” এ যে, ভালবাসেনা, কথাবার্তা বর্জন করে কিংবা কম করে । 


ীকা-৩২৯- এবং এ আপোষ-নিষ্পভ্তির জন্য বয় পরাপ্যসনূছের বোঝা-ডাস করে নেয়ার উপর রাজি হয়ে যায় 
ষ্ীকা-৩৩০. এবং ুর্যবহার ও বি্ছেল উভয়টি অপেক্ষা শেয় 
টীকা-৩৩১. প্রত্যেকে আপন আরাম-আয়েশই চায় এবং নিজে কোন কষ্ট সহ্য করে অপরের আরামকে প্রাধান্য দেয়না; 


টীকা-৩৩২. এবং অপছন্দনীয় হওয়া সত্তেও নিজের বর্তমান খ্ররীদের উপর ধৈর্যধারণ করো, সঙ্গদানজনিত কর্তব্যের প্রতি সখতন হয়ে তাদের সাথে সঃ 
করো তাদেরকে কষ্ট দেয়া, মানসিক 





নির্যাতন করা ওবিবাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা [লাভ লিলা 3৯২ 
বলা থেকে বিরত থাকো এবং সহবাস ও 
সামাজিকতায় সদাচরণ করো রঃ . ঠা 33 + 
pth 95527 
তোমাদের নিকট আমানত সবর: ; ‘ Eee 
চীকা-৩৩৩. তিনি তোমাদেরকে 505583866 
তোমাদের কর্মসবূহের প্রতিদান দেবেন ৮০৮৯ ০ TLE 
চীকা-৩৩৪. অর্থাৎ যলি একাধিক রর 8 1515 
থাকে তবে এটা তোমাদের সামর্থ |(৩২৮), তবে তার জন্য এতে গুনাহ্‌ নেই হে, [a DH 
nln n ot 3 [পরস্পরের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেবে টেট 
৯৯:১০:১৪ (৩২৯) এব আপোষ-নিষ্পতি উত্তম (৩৩০) এ 


তাদেরকে সমান রাখবে এবং কোন 


কারো উপর প্রাধান্য CIEE 
সা টপ এ ৪৫573881595 


কামনা ও আকর্ষণে, না সামাজিকতা ও 








8, FSIS 
মনোনিৰেশে ৷ ভোমরা চেষ্টা করেও এটা 

করতে পারবে না। কিন্তু যদি এতটুকু :- এবং তোমরা কখনো পারবেনা 

তোমাদের সাধ্যাতীত হয় (আয়াত |স্ত্রীদেরকে সমানভাবে রাখতে, এবং যতোই TGA TESS 
দেখুন!) 90671552545 
০, 24552 
এবং আন্তরিক ভালবাসা ও স্বভাবজাত ১৯১২০ 955345858% 
আকর্ষণ, যা তোমাদের ইখ্তিয়ারাধীন 

নয়, তাতে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ বিএ 

তোমাদেরকে দেয়া হয়নি ॥ ১৩০- এবংযদি তারা উভয়ে (৩৩৬) পরস্পর পে 
িকা-০৩৫, বরং এটা জরুরী হে, যে [পৃথক হয়ে যার, তবে আল্লাহ তার শর্মা ১05 


[তোমাদের প্রত্যেককে অপরের দিক থেকে Elna 4558 
আছে সেই পৰ্যন্ত সমানভাবে আচরণ | অভাবনুক্ত করে দেবেন (৩৩৭) এবং আল্লাহ্‌ তি 
করো ভালবালা ইন্ধন বত য়, তবে [ময় থজামর। 

কথা-ার্তা,সদাচার, পানাহার, পোষাক- আলহিল্া_ ১ 

পরিচ্ছদ ও কাছে রাখা এবং এমন সব 
বিষয়ে সমতা রক্ষা করা তো ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাভূক্ত- এসব বিষয়ে উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য 

'টাকা-৩৩৬, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আপোষ-নিষ্পন্তি না করে এবং তারা পৃথক হওয়াবেই শ্রেয় মনে করে ও 'খুলা' সহকারে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় কিংবা 
স্বামী স্তরীঞে তালাক দান করে তার “মহুর" এবং ‘ইদ্দডের' (তালাকের পর যে নির্ারিত সময স্ত্রীকে বিবাহ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয়) মধ্যে 
খোরপোষের অর্থ আদায় করে দেয় এবং অনুরূপভাবে তারা 


টীকা-৩৩৭. এবং প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করবেন 


পর্যন্ত তোমাদের সামর্থ্য ও ইখতিয়ার 














ডীকা-৩৩৮, তারই আনুগতা করো এবং ভীর নির্দেশের বরখেলাপ করোনা, “তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্বাদ) ও শরীয়ত (খোদায়ী বিধান)-এর উপর 
পুতিষ্ঠিত থাকো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাকওয়া ও পরহ্ষগারীর নির্দেশ প্রাচীন'( 7:৯১ ); সমস্ত উত্তের উপর এর তাকীদ প্রদত্ত 
হয়ে আসছে। 


ীকা-৩৩৯. সমথ পৃথিবী তারই 
অনুগতদের দ্বারা পরিপূর্ণ । তোমাদের 
কৃফরের কারণে তার ক্ষতি কি! 


















রে HBL ঢাকা-৩৪০. সমস্ত সৃষ্ট থেকে এবং 
টি আগি ত ES ১৪ ০0955 তানের এবাদত থেকে । 

[হয়েছে এবং তোমাদেরকেও: যেন (তোমরা) 09206543832 | ীকা-৩৪১. নিচ করে দিতে পারেন 
আল্লাহকে ভয় করতে থাকো (৩৩৮) এবং যদি 8939১8015৩6 | ঈনদ-০৯. অর্থ এ যে, যে বাতির স্বীয় 
কুফর করো, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্রই যা 065? ক বিনে দিই উদেশ্য থাকে 
কিছু আসমানসমূহেরয়েছে এবংযা কিছু যমীনে ৩ পা "| এবং তাৰ উৰ্দেশা এতটুকৃতেই সীমাবদ্ধ 
[রয়েছে (৩৩৯); এবং আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত (৩৪০), 913.55 | হয়, আল্লাহ তাকে তা দিয়ে দেন এবং 
[যাবতীয় প্রশংসাভাজন। আখিরাতের সাওয়াব থেকে সে বন্চিত 
৩৯. এবংআল্লাহ্রই যা কিছুআসমানসমূহে: থাকে। আর যে ব্যক্তি কর্ম আল্লাহর 
১ 08930583705 | সা এবং পরকালের াওাবের 


333233 | উদ্দেশ্যে করে, তবে আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও 
আখিরাত- উভয়ের মধ্যে সাওয়াব 





8293৩] | ধ্দনকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর 
নিয়ে সি is ছি নিকট থেকে শুধু দুনিয়া তথা ইহকালের 


খা হয় দে মূর্খ, নিকৃষ্ট এবং কাপুরুষ। 
(৩8035543835) ইল. কাছে মন রে এবং 


উঠ চিন পক্ষপাতিত্ব করে ন্যায় থেকে বিদ্যুত 

10080540456 .. | হয়না এবং যেন কোন আতীয়তা ও 

| ৬৫৪. 2৩651 সম্পর্ক সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে বধ 
সাধতে না পারে, 

চীকা-৩৪৪. সত্য কথা বর্ণনার ক্ষেরে 


39004 | এ উচিৎতা লা বলো 





কনক 
১৩৩. হে ঈন্মানদারগ গ!ন্যায় বিচারের উপর | 











প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও অ্যাহ্র উদ্দেশ্যে সাক 925 

হকার বহার হাতে তোমাদের 5231900040023, | ঈন্প-০৮৫- ব্যবতাবে সা পরান 
নিজেদের ক্ষতি হয় অথবা মাতাপিতার কিংবা 894 রর রে না 

আত্বীয়-ষজনের; যায় বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও সে TELS িকা-০৪৬. “যেমন কর্ম তেমন ফল’ 
| বিত্তবান হোক কিংবা বিভ্তহীন(৩৪৩), বাসায় আঃ ৩] | লেখেন। 

আল্লাহরই সেটার সর্বাধিক ইখতিয়ার রয়েছে। ৩৫ নিলেন কা-০৪৭. অর্থাৎ ঈমানের উপর 
উপ প্রবৃত্তির উর রি ৩৯৪79531545 প্রতিষ্ঠিত থাকে । এঅর্থতখনইযোভ্য 

হয়ে পড়ো; এবং রা লি 
(হেরফের করো (৩৪৪) অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও রা Ss bt belie 


রে করো (৩৪৪) আধা! , টি Hal 
ree 398১০151390 | 'মদজরকেই করা হয়। আর যাদি 











144৮ (374) 24 | সম্বোধন ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে করা 

১৩৬. হেঈমানদারগণ। ঈমান রাখো আল্লাহ 0G | ne খবৰে, ও হে কোল কোন 
ও আল্লাহ্র রসূলের উ পর (৩৪৭) এবং সেই 684 | কিতাব ও কোন কোন রসূলের উপর 
ক ঈমান স্থাপনকারীরা! তোমাদের উপর এ 


(আয়াতে বর্ণিত) নির্দেশ হয়েছে।” আর 
লি সম্বোধন সুনাফিকদেরকে করা হয়, তবে অর্থ এ যে, “হে ঈমানের শু বাহ্যিক দাবীলারণণ। নিষ্ঠার সাথে ঈমান নিয়ে এসো" (এখানে) রুল" দ্বারা 
নরীকূল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাৰ' দ্বারা ঝ্রআন পাক'-এর বথা বুঝানো হয়েছে। 


লে ুযূলঃ হযরত ইবনে আবাস (দিলা তাআলা আনহ্মা) বলেছেন যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আসাদ, উসায়ন, সা'লাবাহ্‌ ইবনে 





কায়স, সালাম, সালাহ এবং ইয়ামীনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এঁরা কিঙাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন । (তারা একদিন) রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাহ)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, “আমরা আপনার উপর এবং আপনার কিতাবের উপর, হযরত মুসা 
কললাযহিস সালাম) ও তাওরীতের উপর এবং হযরত ওহায়র (আলায়হিস সালাম)-এব উপর ঈমান আদছি, কিন্তু এ৩ঘ্যঠীত অন্যান্য কিতাব ও 
বসূলগপের উপর ঈমান আনবোন!।” হযূর (সল্মাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াষ) তাদেরকে বললেন, “ভোমরা ্াস্াু় উপর এবং তার রসূল মুহাযদ 
মোস্তফা (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, কোরআন মজীদ এবং সেটার পূর্বব্ঠা তোক কিতাবের উপর ঈমান আনো।” এর সমর্থনে এআয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে। 

ঢীকা-০৪৮. অর্থাৎ কোরআন পাকের উপর এবং এসব কিতাবের উপর ঈমান আনো যেগুলো আন্যাহ তা'আলা স্থোরমান শরীফের পূর্বে স্বীয় নবীগণের 
উপর নাযিল করেছেন। 


চীকা-৩৪৯. অর্থাৎ সেণ্ডলোৰ মধ্যে কোন একটাকেও অমানা করে। কারণ, কোন একজন রসূল এবং একটা মাত্র কিতাবকে অযানা করাও সব কটিকে 
অমান্য করার শাষিল সূত লিলা ৰ লহ 


ভীকা-৩৫০. শানে নুযূলঃ হযরতইবনে [কিতাবের উপর, যা আপন সেই রসূলের উপর! ক, 

আববাস রাদিয়ান্যাহ আনহুম বলেছেন [অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাবের উপরযা উগ3০১ 
যে, এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল [পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (৩৪৮) । আর যে ব্যক্তি: গর ১৮০ 
হয়েছে, যারা হযরত মূসা আলাগ্মহিস্‌ [অমান্য করেআল্লাহ্‌কে এবংতার ফেরেশতাগণ, of 

সালামের উপর ঈমান এনেছিলো। |ক্তাবসমূহ, রসূলগণ এবংব্ট্য়ামবতকে (৩৪৯), এ 
অতঃপর গো-বাছুরের পূজা করে কাফির [তবে সে অবশ্যই দূরের পথভষ্টতার মধ্যে সি 
হয়ে গিয়েছিলো । সেটার পর আবার 


পড়েছে। 
ঈমান আনলো । অতঃপর হযরত ঈসা 


১০৭. নিশ্চয় এ সব লোক, যারা ঈমান REL 
আপাহিস্সানামণবংইজীলবে অমান্য | এনেছে, অতঃপর কাকির হয়েছে, অতঃপর ০১4০৫ 
করে কাফির হয়েগেলো ।অতঃপর সৈয়দে 


ঈমান এনেছে,অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর ১5552276 
আলম সাল্লান্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে (৩৫০), ১০৮০৮৫০৮৫৫8 
এবং কোরআন করীমকে অস্বীকার করে |আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন ৮০০০০ 
কুফরের মধ্যে আরো! অথসর হলো । 


(৩৫১), না তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন 
(অপর এক অভিমত অনুযায়ী, এ আয়াত | ১৩৮- শুভ সংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে যে, [ol Btn] 
মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা |তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ৮৮ 
একবার ঈমান এনে আবার কাফির হয়ে 


১০৯. এ সব লোক, যারা সুসলমানদের 2৫৫4 
যার গুনরায় ঈমান আনার পর আবার ও [ছেড়ে কাফিরদেরকে ব্-পথহণ করে (৩৫২), 329৩, ৩35 
কাফিরহযোরজ্াততাবা স্বীয় ঈমানের [দে 
কথ প্রকাশ করে, হেন তাদের উপর [ভারা কি ওদে তি = 
i [তবে সম্মান তো সব আল্লাহরই জন্য (৩৫৩)। 








































মুমিনদের মতো বিধি-বিধান জারী হয়। 
অতঃপর কুফরের দিকে অখসর হয়। |৯৪০- এবংনিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর 
অর্থাৎকুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হয়। [কিতাব (৩৫৪)-এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন WU ESE 


(যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্পর্কে ক ক 
[শুনবে যে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে জা 
এবং সেগুলোর প্রতি বিদ্রপ করা হচ্ছে, তবে সে ৯5০৪ ৮ 
[সব লোকের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা 

[অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৩৫৫)। 


টীকা-৩৫১. যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবংকুফরেরউপর 
মৃত্যুবরণ করে। কেললা, 'কুফর ক্ষমা 
করা হয় না। কিনু যখন ব্নফি তাওবা 
করে এবং ঈমান আনে (তখন ক্ষমা বরা 
হয়)। যেমন এরশাদ করেন- 











সানখিল - 5 | 
LL SIS ILI Ie হে হাৰীৰ (দঃ)! আপনি বলে দিন কাফিরিদেরকে যে, তারা বলি কর 
খেকে বিরত হয় (তাওবা করে), তে তাসের পূর্ব পাপ ক্ষমা করা হবে) 


টীকা-৩৫২. এটা এ মুনাফিকদের অবস্থা, যাদের ধারণা ছিলো যে, ইল্লামের বিজয় হবেনা । আর তারা একারণেই কাফিরদেরকে শক্তিশালী ওপ্রভাবশালী 
মনে বরে তাদের সাথে বন্ধত স্থাপন করতো এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকাকে সন্বানজনক মনে করতো; অথচ কাফিবদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা 
লিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সমমানের প্রত্যাশা করা বাতিল। 


টীকা-৩৫৩. এবং তারই জন্য, ঘাকে তিনি সম্মান দান করেন : যেমন, নবীগণ ও মু'মিনগণ 
চীকা-৩৫৪, অর্থাৎ কোরআন 
চীকা-৩৫৫. কাফিরদের সাথে উঠা-বসা এবং তাদের মজণিশে অংশগ্রহণ করা, অনুরূপভাবে, অন্যান্য বে-ছীন ও পথজুদের সভা-জলিশে অংশগ্রহণ 








== এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও সঙ্গ অবলঙন করা নিথিক ঘোষিও হয়েছে। 
ঈ্স-৩৫৬. এ থেকে প্রমালত হলো যে, করের পর যে থাকে সেও কাফির। 
ক্প-৩৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য 'পনীমত" হালিলে অংশগ্রহণ করা এবং ভাগ চাওয়া । 


ভীব্স-৩৫৮. যে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতাম, (গ্রফতার করতাম! কিন্তু আমরা তো এর কিছুই করিনি। 


সূত লিসা তৰ 


পারাঃ ৫ 





য় তোমন্াও তাদেক্স মতো হবে (৩৫৬) ৷ 


; আর যখন নামাযে দাড়ায় (৩৬৪) 
মনভোলা অবস্থায় (৩৬৫), মানৃষকে 


অল্প সংখ্যক লোক (৩৬৬) । 


৯5৩. মাঝখানে দোদুল্যমান থাকে (৩৬৭), 
না এদিকের, না ওদিকের (৩৬৮); এবং যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোন পথ 
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ক হলে পড়ে না। 
জকা ৩৬৭. কুফর ও ঈমানের 
কঈব্প-৩৬৮. না খঁটি মুমিন, না প্রকাশ্য কাফির । 





টীকা-৩৫৯. এবং তাদেরকে বিভিন্ন 
ধরণের বাহানা করে বাধা দিয়েছি এবং 
তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে 
তোমাদেরকে অবহিত করেছি। কাজেই, 
এখন তোমরা আমাদের এ আচরণের 
প্রতি যতুবান হও এবং ভাগ দাও (এটা 
মুনাফিকদের অবস্থায় বিবরণ) 
চীকা-৩৬০. হে ঈমানদারগণ এবং 
মুলাফিকপণ' 

টীকা-৩৬১. এভাবে যে, মু'মিনদেরকে 
জান্নাত দান করবেনএবংযুনাফিকদেরকে 
জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 
চীকা-৩৬২. অর্থাৎ কাফিরণণ 
মুসলমানদেরকে না নিশ্চিহ্ন করতে 
পারবে, না তাদের সাথে বিতর্কে জয়ী 
হতে পারবে । আলিমগণ এআয়াত থেকে 
কতিপয় মাসআলা অনুমান করেছেন ১) 
কাফির হুসলযানদের তাজ্য সম্পত্তির 
ওয়ারিশ হয় না, ২) কাফিরমুসলমানদের 
নিকট থেকে ুনিবতু লাভ করে সম্পত্তির 
মালিক হতে পারেনা, ৩) মুসলিম 
গোলামকে ক্রয় করার অধিকার কাফিরের 
নেই এবং ৪) 'মিশ্বী'র পরিবর্তে 
মৃসলমানকে (ক্বসাসের মধ্যে) কতল 
করা যাবে না। (জুমাল) 

ীকা-৩৬৩. কেননা, প্রকৃতপক্ষে তো 
আল্লাহকে প্রতান্সিত করা সম্ভবপর নয়; 
টীকা-৩৬৪. ঈমানদারদের সাথে 


চীকা-৩৬৫. কেননা, ঈমান তো নেই- 
ই যাতে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী স্বাদ 
ও আনন্দ উপভোগ করবে; নিছক লোক 
দেখানোর জন্য । একারণে, মুনাফিকদের 
নিকট নামায় বোঝা বলে মনে হয়। 
চীকা-৩৬৬. এভাবে যে, মুসলমানদের 
নিকট থাকলে তো নামায় পড়ে আর 


ককা ৩৬৯. এ আয়াতে মৃসলঘানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে বন্ধুরূগে গ্রহণ করা মুনাফিকদের স্বভাব । তোমরা তা থেকে বিরত থাকো। 


ভীকা-৩৭০. স্বীয় মুনাফিকীর; এবং জাহান্নাযের উপযোগী হয়ে যাবে? 
ভীকা-৩৭১. মুনাফিকের শাস্তি [সুলভ লিলা রড 





কাফিরদের চেয়েও কঠোর ॥ কেননা 
" | তোমরা কি এটা চাও যে, নিজেদের বিরুদ্ধে রি এ 
bei ns হপপথান | আল্লাহর জন্য সুস্পষ্ট ্রমাণ স্থির করে নেবে SELES উট 


(৩৭০)? 


থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কাফির হওয়া 


সেও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করা | ৯৪৫. নি মুনাফিক দোযখের সর্বনিমন্তরে PS TTA 
এবং হীন ইসলামকে বিদ্রুপ করা আাদের | রয়েছে (৩৭১) এবং তুমি কখনো তাদের কোন রি ও 
স্বভাবই ছিলো। সাহায্যকারী পাবে না। * চোর, চুর 
ীকা-৩৭২. মুনাক্ষিকী থেকে। ১৪৬- কিন্তু সে সব লোক, যারা তাওবা 

চীকা-৩৭৩, উহ রর 9৮9050 
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১৪ ৭. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে Pre ar 
কিকরবেন. যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো বডিওগি১0০ 
উন সানা? এ পরান | টি ils 
সর্বজঞ। ৯৮ 








লু 








% জাহান্নামে সাতটা স্তর’ (০55) রয়েছে, যেগুলোকে -/5,১ দোরাকাত) বলা হয়। কারণ, সেই “রগুলো" একটা পরার অনুগামী হয়। অর্থাৎ 
একটা শেষ হতেই অপরটা আর হয়ে যায় এক তর অপরস্তরের উপরে-নীচে হয়। অনুরূপভাবে, বেহেশতের মধ্যেও রসমূহ'রয়েছে, যে লোকে 
" ২০৯১১ " দোরাজাত) বলা হয়। সুতরাং জারাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ “্তর' ( "৯১১ ) তিনিই লাভ করবেন, যার "আমল" কে) সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ ও মহান হয়। পক্ষান্তরে, জাহারাছের সরব স্তরের সেই উপবোগী হবে, যার আমল সর্বাপেক্ষা মন্দ হয, গুনাহও সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। 
মুলাফিকদেরকে এ *তাবাকাহ' বা স্তরে দেয়া হবে যা জাহ্াথের স্তরসমূহ্র মধ্য সর্বাপেক্ষা নীচে। সেটার অপর নাম 'হাভীবাহ* 
হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যাস্উদ রাদিয়াল্লাহ আনহকে ,/---1০১-০২১। (জাহানামের সর্বনিম্ন স্তর) সম্পর্কে জিঙ্ঞাসা করা হলো (যে. তা 
কি?) । তিনি বললেন, “তা হচ্ছে জাহারামীদের কালো বর্ণের আবাসস্থলসমূহ, যেগুলোর মধ্য মুনাফিতদেয়কেই বন্দী করে বাইরের দিকে দরজাসমূহ 
বন্ধ করে দেয়া হবে” 
সুনাফ্িকবেদকে কঠিন শাস্তি দেয়াৰ কারণ হচ্ছে, তাদের অপকর্ম বেশী- ১) কুফর, ২) ধীন নিয়ে ঠাট -বিত্প ও ৩) মুসলমানদের নিয়ে ঠা্া-তামাশা 
করা ইচ্যাদি । এতদ্ভিতিতে, মুনাফিক কাফিরদের চেয়েও জঘন্যর হলো । 
পূর্বোক্ত আয়াতে আস্মাহ্‌ তাআলা এরশাদ ফনবাদ- 442১ ৮ 1 
সুনাফিকগণ, তাদের ধারশা বহর সাথে খোকা করতে চায়, অর্থাৎ শদ্থাই অবলস্বন করে, যা খোকাবাজদেরই পস্থা মতো হয়; যেমন- প্রকাশ্যে 
নিজেকে ঈনালদাজ বলে লাবী করে, কি অন্তরে কুফস়কেই গোপল করে। আন আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাদেরকে অন্য বল করে মানবেন । অর্থাৎ তাদের 
সাথে & ধরণের আচরণ করেন, যেষনাট তারা করে থাকে যেমন- তাদের জান-আালকে হিফাযত করেন কিন্তু আধিরাতে জাহানের সর্বানিঘ তরে তাদের 
জন্য বাসস্থান নির্মাণ কক্রেন, ুলিয্নাতে লাঙ্না ও শান্তিতে লিপ্ত করেল, কষ্টে ফেলেন এবং আত করে রাখেন। 
হাদীসঃ হযরত আবদৃ্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াপ্রাহ আন্হ্যা বলেন, ক্য়ামতে ঈমানদারদের মতো তাদের জনা (মুনাফিকদের জন্য)ও 'ন্র' (আলো) 
আনাহবে ৷ নূরের বরকতে সু িনগণ অনায়াসে 'পুলসিরাত' অভির করতে থাকবেন ।আর মুনাফিকদের জন্য নর নির্বাপিত হয়ে যাবে । অতঃপর 
মুনাফিকগণ সঈমানদাদের নিকট আরয করবে, “তোমাদের নূর আমাদের জনাও আনো! যাতে আরা পুনসিরাতের উপর দিয়ে অনায়াসে তির করে 
যেতে পারি।” ফির্রিশৃতাগণ তাদেরকে পুলসিরাতের উপর জবাব দেবেন. “তোমরা তোমাদের নূর তালাশ করো আর পেছনের দিকে ফিরে গিয়ে যেখান 
থেকে স্ব হয় নিয়ে এসো ৷” কিন্তু তারা না পেছনের দিকে যেতে পারবে, না তাদের নিকট কোন শক্তি থাকবে। এমনই (শোচনীয়) অবস্থা দেখে 
স'মিনগণ ভয় পেরে যাবেন এ ভেবে যে, কখনো গার দরও নিচে যাবে কিলা। এ কারণে ভর তন আর্য করবেন ৮১ 
অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমদের দূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে 
কষা করোনি তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান ।" শ্ততরাং়ু'িনগণ ্্লাফ্রঅনুখ্হক্রযে, পৃদসিরাত অতিক্রম করে যাবেন, কিছু ুনাফিকগণ জাহারাষের 
স্বদিম্ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে) 















সস ‘পঞ্চম পারা'সমাপ্ত। 


ষষ্ঠ পারা 


চীকা-৩৭৪. অর্থাৎ কারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া। এর মধ্যে 'গীবত'-ও এসে গেছে, চুগলখোরীও। বিবেকবান সে-ই, যে নিজের দোষ-ক্রটি 
'দেখে। অপর একটা অভিমত এও আছে যে, 'মন্দ কথা' মানে 'গালি দেয়া'। 

'ীবা-৩৭৫. অর্থাৎ তার জন্য অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে দেয়া বৈধ । সে চোর কিংবা লুষ্ঠনকারী সম্পর্কে একথা বলতে পারবে যে. সে 
তার মাল চুরি করেছে কিংবা লুষ্ঠন করেছে। 


শালে সুূপঃ এক ব্যক্তি একটা পোরের নিকট অতিথি হয়েছিলো । তারা তার যথাযথ আতিথেয়তা করেনি। অতঃপর সে যখন সেখান থেকে বের হলো 
তখন তাদের বদনামী করতে লাগলো এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


বত] কোন কোন আফসীরকারকেন অভিমত 
ক ই হচ্ছে: এআয়াত শরীফ হযরত আব বকর 
ELE পিন (রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আন্হ)- 
16558541581 | এৰখসঙ্দেনামিল হয়েছে। একজন নোক 
802% | পি সঙ্গ সাৱাকাহ আলি 
ঠা] ওয়াসাল্লাম-এর সন্থুখেতার (হযরতআৰ 
১49 বকর সিদ্দীক) সম্পর্কে অশালীন কথা 
পর হা বলতে লাগলো । তিনি (হযরত আব 
129৮৩64) বকর সিদদীকু) কয়েকবার নীরবরইলেন। 
টির রব কিন্তু এতেও লোকটা বিরত হলোনা । 
44557 518], | তথনতিনিএকৰারমাত্রতারসমালোচনার 
£0 28016342015 | জৰাবদিলেন। একারণে, হুযূর আক্দাস 
নে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
(১ | উঠে দাড়ালেন । হযরত সিদ্ধীক্‌ আকবর 
আরয করলেন, "এয়া রাস্লাল্লাহ্‌, 
আল্লাহ আলায়কা ওয়াসাল্লাম: এ লোকটা আমাকে মন্দ বলছিলো, হযুর কিছুই বললেন না। আমি একবার মাত তার জবাব দিলাম, তখনই হুর উঠে 
দাঁড়ালেন!” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, “একজন ফিরিপৃতা তোমার পক্ষ থেকে জবা দিচ্ছিলো যখন তুমি জবাব দিয়েছো তন ফিরিশ্তাটা চলে গেলো 
এবং শয়তান এসে গেলো” এ ঘটনার পরিশেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে 


ভীকা-৩৭৬, তোমরা তার বান্দাকে ক্ষমা করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। * 
আন-হাদীসঃ “তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, আস্মানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন” 
ভীকা-৩৭৭. এভাবে যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনে, কিনতু তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনেনা।। 























&. এ থেকে একথাও বুঝা যায় যে, উত্তম আমল (কর্ম) এই যে, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকাতে ক্ষমা করে দেবে কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান 
হওয়া সত্বেও বাবমাদেরকে তাদের গুণাহ্র উপর পাকড়াও করার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেন। সুতা মা প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌ তা'আলার তরীকা হলো। 


মাস্ত্বালা; এ'তে ময্ল্যকে এরই প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি থাকলেও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম পন্থা ৷ ভাতে চরিত্রের 
মহত প্রকাশ পায়। 


মস্ত্ালা। আলাহ্‌ তা'আলা কারো মন্দ ও অপমানের বিষয়াদি প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। হা, এ অত্যাচারীর দোষ ও অপমানজনক বিষয়াদি প্রকাশ 
করা বৈধ, যে অনিষ্ট, ধোকা ও প্রতারণার সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। 


হাদীস হয় সরওয়ারে আলম সা্রপ্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরবান- /-. ১15১ 
অর্ধ “ফাসিক্র ফাসেকী প্রকাশ করে দাও, যাতে লোকেরা ভাব অনি ও অশান্ত থেকে বাচতে পারে” 
হাদীস পরীক্ে বর্নিত হয় যে, ভিন খে মালুম আছে, বালের “সীবত' (লোষ-তুটি রা) করা বৈধঃ- 

১) অন্াচারী শাসক, ২) প্রকাশ্যভাবে পাপাচারে অভ্য্ত, ৩) এমন মন্দ বিদ্‌'আত সম্পকারী, যে মানুষকে সেটার পতি আহবান করে । 
শে অধিকাংশ মন কাজ হার মাধ্যমে সম্প হয়, যদিও ত! হচ্ছে একটা সমর মাংস; কিছু অধিকাংশ অপরাধ তা হারাই সান হর 


হালীসঃ হুর বিশ্বকৃল সরদার সারা আলায়হি ওয়াস্রাম এরশাদ ফরমান. উল ১০ ১354425401 অর্থ “ৰালা- 
হুসীবত বতী্ হওয়া মুখের কথার উপর নির্ভরশীল” (তাফ্সীর-ই-কহল বয়ান) 









টীকা-৩৭৮. শানে নুঘূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাযের উপর ঈমান এনোস্ছে 
এবংহ্যরত ঈসা ও হযৱত বিশ্বকুন সরদার সাল্লা্লাহআলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা কুফর করেছে । অপরদিকে শৃষটানরা হযরত ঈসা আলা়হিস সালা 
ওয়াস্‌ সানাম-এর উপর ঈমান এনেছে এবং বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি ওয়াসাধ্যামের সাথে কুফর করেছে। 

চীকা-৩৭৯. কতেক রসূলের উপর ঈমান আন! তাদেরকে 'কুফর' থেকে বাচাতে পারেন'। কেননা, একজন নবীকে অস্বীকার করাও সমস্ত নবীকে অহীকর 
করার সমতুল্য । 

চীকা-৩৮০. বৰীন্মাহ খুনাহ্‌কারীও তাদের অন্তর্ভূক্ত কেননা, তারা আল্লাহ্‌ ও তায সমস্ত রসূলের উপর ঈমান রাখে। 'মু'তাযিলা' সম্রদায় কবীরাহ 
গুণাহ্‌কারীর (উপর) চিরস্থায়ী আযাবের আকীদা পোষণ করে। এ আয়াত দারা তাদের (মু'তাযিলা সম্প্রদায়) এই আকীদা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। 











চীকা-৩৮১. যাসস্বালাঃ এ আয়াত ছারা [ সূরা নিসা ত 
আল্লাহর) “ক্রিয়াবাচক গুণাবলী" |আর বলে, ‘আমরা কতেকেরউপর ঈমান জানি 54558: 
(০০১০০) পা (5২) [এবং কতেককে অতীকার করি (৩৭৯), এবং নি 
বলে অমাণিত হয়; কেননা, (অন্যথায়) | এটা চায় যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে অন্য NOMS EOS 
05 একটা পথ বের করে নেবে; 52৬১৩ 
তা'আলা লোউহ্‌ বিশ) “অনন্ত- |১১-এরাইহচ্ছেসত্যি সত্যি কাফির (৩৭৯) atc sts 
অভীতে'( 421 )ক্ষমালীল ওদয়ালু | এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্জনার শাস্তি র্ দিছি 
ছিলেননা, পরবর্তীতে হয়ে গেছেন তার [[পস্থৃত করে রেখেছি। ০850] 
এ মতবাদকে এ আয়াত খন করছে। HALIBUT 
চীকা-৩৮২. অবাধ্যতাবশতঃ ত 48557 





চীকা-৩৮৩. একবারেই PATEL 
শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ENE 
কাআব ইবনে আশ্রাফ ও ফিন্হাস 


যদি নবী হন তবে আমাদের নিকট |১৫৩. হে মাহবৃব! কিতাবী সম্প্রদায় (৩৮২) 
আস্মান থেকে একইবারে কিতাব নিয়ে [আপনার নিকট দাবী করছে যে, (আপনি) 


























আসুন, যেমনিভাবে হযরত মুসা [তাদের প্রতি আস্মান থেকে একটা কিতাব পর্সও তা এগ তাত 
আলায়হিস্‌ সালাম 'তাওরীত' [অবতরণ করিয়ে দিন (৩৮৩)। ভবে তারা তো; ISIS 
এনেছিলেন।” এ দাবীটা তাদের সৎ [মুসার নিকট এটা অপেক্ষাও বড় দাবী করেছিলো WOE RMIT 
পথের অবেবণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে |(৩৮৪) ।সুভরাংতারা বলেছিলো, “আযাদেরকে THESES 
ছিলোনা; বরং অবাধাতা ও বিদ্রোহের [প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌ দেখাও।' তখন তাদেরকে চর 
ফলেই ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত ত পেয়ে বসেছিলো তাদের পাপরাশির ০১52 
শরীফ নাহিল হয়েছে। [কারণে অতঃপর গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) [ee Ee: 20. 
টীকা-৩৮৪. অর্থাৎ এ পাবীটা তাদের | উপ সে, স্পষ্ট তার 
৮১০০: থদাশানি(৩৭) তালের নিকট এলেছে। তখল 2019৫, 
SE ৯৮: আমি ক্ষমা করে দিয়েছি (৩৮৭); এবং আমি 4:৮৫ 
ছিলো। যদি দাবীটা তাদের হিদায়ত [মুসাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি (৩৮৮)। 
অনেঘণের জন্য হতো, তবে তা পূরণ টি 
করা হতো; কিন্তু তারাতো কোন 
অবহ্থাতেই ঈমান আশার জনা শর্ত ছিলোন৷ 


ীকা-৩৮৫. সেটার উপাসনা করতে থাকে। 


চীকা-৩৮৬. তাওরীত এবং হ্যরত মূসা আলায়হিল সালামের মু'জিযাসমূহ; যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব ও হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের সত্যতার 
উপর পপষ্ট ্রমাদই ছিলো; এবং এতদৃসত্তবেও যে, তাওরীতকে আমি একইবারে অবতারণ করেছিলাম; কিনব 'দুশ্চরিত্রের অগণিত অজুহাত ।' আনুগত্য করার 
পরিবর্তে রা আল্লাহকে দেখার দাবী করে বসে ছিলো 

চীকা-৩৮৭. যখন তারা তাওবা করলো । এডে হুযূর সান্লাললাছ আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের জন্য এ আশা করার অবকাশ থাকে যে, তারাও 
যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ্‌ তাদেরকেও নিজ কল্রুণায় ক্ষমা করবেন। 


টীকা-৩৮৮. এমন প্রভাব প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বনী ইপ্রাঈলকে 'তাওবা' হিসাবে তাদের নিজেদেরকেই হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তাবা তা 


অঘান্য করতে পারেনি; বরং তারা মেনেই নিয়েছিলো। 


ভীকা-৩৮৯. অর্থাৎমৎস্য শিকার ইত্যাদি; যেসব কাজ এ দিন তোষাদের জনা বৈধনয়, (দে সবকাজ) করোনা! সূরা বায় এসব নির্দেশ বিস্তারিতভাবে 


আলোচিত হয়েছে। 











পারা॥ ৬ 



















(৩৯৪) এবং হযরত মার্য়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য 


রসূল মার্য়াম-তনয় ঈসা মসীহকে 
শহীদ করেছি (৩৯৫)।" প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে 
এটাই যে, তারা তাকে না হত্যা করেছে এবংা 








[সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে (৩৯৭): ভাদের এ 
সম্পর্কে কোন খবরই নেই (৩৯৮), কিন্তু এ 


নিয়েছেন (৪০১) এবং আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
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আানখিল্প - ১. 


টীকা-৪০০. তাদের হত্যা করার দাবী মিথ্যা; 
টীকা-৪০১. সুস্থ অবস্থায় ও নিরাপদে, আসমানের দিকে । হাদীসসযূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সূরা আল-ই-ইমরানে এ ঘটনার বিবরণগত হয়েছে। 


টীকা-৩৯০. যেন তাদেরকে যেসব 
কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোই 
করে এবং যেসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
সেগুলো থেকে বিরত থাকে । অতঃপর 
তারা এ অঙ্গীকারটা ভঙ্গ করেছে। 

ক্লীকা-৩৯১, যেগুলো নবীগণ 
(আলায়হিমুস সালাম)-এর সত্যতার 
প্রমাণ বহন করতো; যেমন হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর মু'জিযাসমূহ। 
চীকা-৩৯২. নবীগণকে শহীদ করা তো 
অন্যায়ই । কোন অবস্থাতেই তা ন্যায়সঙ্গত 
হতে পারেনা। কিনতু এখানে উদ্দেশ্য এ 
যে, তাদের ধারণায়ও, তাদের এ 
অপকর্মের কোন অধিকার ছিলোনা 


টীকা-৩৯৩. সুতরাং কোন উপদেশ 
কার্যকর হতে পারেনা 


চীকা-৩৯৪. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথেও 


টীকা-৩৯৫. ইহুদীরা দাবী করেছিলো 
যে, তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে হত্যা করেছে। আর খৃষ্টানরা 
তাসত্যায়ন করেছিলো আল্লাহ্‌তা'আলা 
উভয় সম্পদায়ের দাবীকে মিথ্যা বলে 
ঘোষণা করেন। 


'চীকা-৩৯৬. যাকে তারা হত্যা করেছিলো 
এবং এই ধারণা পোষণ করেছিলো যে, 
ইনি হযরত ঈসা'; অথচ তাদের এ 
ধারণা ভুল ছিলো। 

টীকা-৩৯৭. এবং নিশ্চিত করে বলতে 
পারছেনা যে, সেই নিহত লোকটা কে? 
(কেউ কেউ বলে যে, লোকটা হযরত ঈসা 
(আলায়হি সালাম) । কেউ কেউ বলতে 
থাকে, “মুখমণ্ডলতো হযরত ঈসার, কিন্তু 
শরীরতো হযরত ঈসার নয়। সুতরাং 
এতো হযরত ঈসা নয়।” তারা এই 
সংশয়ের মধ্যেই রয়েছে। 


ভীকা-৩৯৮. যা বাস্তব অবস্থা, 


ট্টীকা-৩৯৯. এবং কল্পনার ঘোড়া 
দৌঁড়ানো মাত্র; 


'টীকা-৪০২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতেক অভিমত রয়েছে; : | 


প্রথম অভিমত এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের মৃত্যুকালে যখন আযাবের ফিরিশতা দেখতে পায় তখন তারা হ্যরত ঈপা আলন্মহিস্‌ সালামের উ' 
রমা নিয়ে আসে, যার সাথে তারা কুফর করেছিলো; অথচ সেই মৃহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। 

ঘিতীয় অভিমত এই যে, ক্যামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (আলাযহিস সালাম) আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তখন তৎকালীন সমস্ত 

কাৰী তার উপর ঈমান নিয়ে আসবে । হযরত ঈসা আহি সালাম 'সহাস্মদী শরীয়ত" (দঃ) অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং সেই দীনের ইমামগণের 

মধ্যে একজন ইমাম হিসেবেই থাকবেন । টী 


আর বৃষ্টান লম্বায় ভার সপর্ষে যে ১ 
ধারণা পোষণ করে রেখেছে সেগুলোর কে, এমন নেই যে, তার 


খন করবেন। 'দবীন-ই-বুহাস্মদী' (দঃ)- | মৃতা পূর্বে ভার উপর ঈমান আলবেনা (৪০২); 














এরই প্রচার করবেন। তখন ইহুদী ও | এবংক্বিয়ামত-দিবসে সে তাদেরবিকুদ্ধে সাক্ষী 

ৃষ্টানদেরকে হয়ত ইসলাম ধর্ম গহণ [হবে (৪০৩) । 

করতে হবে, নতুবা তোদেরকে) কতল | ১৬০. অতঃপর ইহুদীদের বড় যুলুম (৪০৪)- ITO 

করে দেয়া হবে। "জয়া" হণ করার বস ee 4 
হুকুম হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালা [তাদের জন্য হালাল (৪০৫), তাদের ৩৩৮9 তি 
অবতরণ করার সময় পৰ্যন্ত বলবৎ [উপর হারাম করে নিয়েছি; এবংএ কারণে যে, তি সর 
খাক্বে। তারা অনেককে আল্লাহ্র পথে বাধা দিয়েছে; ০১৯ 0 
তৃতীয় অভিমত এই যে, আয়াতের অর্থ |১৬১- এবং এ কারণে যে, ভারা সুদ গ্রহণ EERE 
হচ্ছে প্রত্যেক কিতাবী আপন মৃত্যুর | করতো; অথচ তা তাদের জনা নিষিদ্ধ করা 53945459555 
পূর্বে বশবকুল সরদার শান্লাল্লাহ আলায়হি | হয়েছিলো; এবংলোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে SUBS 2 
ওয়াসা ফেরউপর ঈমান নিয়ে আস্বে। [পাস করে বস্তো (৪০৬); এবং তাদের মধ্যে NGG খে 
চতুর্থ ভিত এইযে, আল্লাহ তা'আলার ? 

উপর ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু রি 

ৃস্াকালেরঈঙ্গানগ্রহণযোণ্য ওফলদায়ক £ রঃ ৮১25 
হবেনা। i 


আনে সেটার উপর যা, হে মাহবৃব! আপনার 


চীকা-৪০৩. অর্থাৎ হযরত ঈসা 
কা 8০০ নহে কস | তি অনভী্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে 




















সাং দাৰে নে ভাল তার ধৱাৱক | হে (52৮) এবং নামৰ Foe EA 
২৩550 eC AE 
মুখ শুলেছে। আর বৃষ্ানদের বিরুদ্ধে এ ++") 

সোক্ষা দেবেন) যে, তারা তাকে ভা ৩ 
প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লার 

অংশীদার স্থির করেছে। তাছাড়া, টি তই 5 g 
কিতাবীদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান | ১৬৩. নিঃসন্দেহে, হে যাহবৃব!আমি আপনার JES গড 
এনেছে তাদের ঈমানের পক্ষেও তিনি | প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন ওহী নূহ ও তার 36 

সাক্ষ্য দেবেন। পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছি (৪০৯); 

'সীকা-৪০৪. অঙ্গীকারত্গকরাইত্যাদি; মানি 


যেগুলো উপবোগ্লেখিত আয়াতসনৃহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 

সীক্ষা-৪০. যে গুলোর কথা “রা আন্*আম'- এর আয়াত. 3 ১133০ ১ 
'চীকা-৪০৬. ঘুষ ইত্যাদির বিভিন্ন হারাম পন্থায়; 

চীকা-৪০৭. যেমন হযরত আবদুলাফ্‌ ইবলে সালাম এবং তীর লঙ্গীগণ, যারা পরিপক্ক জান, স্বচ্ছ বিবেক এবং পরিপূর্ণ অন্ত াস্তেল। তারা স্বীয় জ্ঞান 
দ্বারা স্থীন-ইসৃলামের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাপ্রাল্লাৎ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছেন। 
চীকা-৪০৮. পূর্ববর্তী নবীগণের উপর 

ভীকা-৪০৯. শানে নযুলঃ ইহুদী ও বৃষ্টানগণ হুর বিশবাুল সরদার সান্মায়াহ আলায়হি ওয়াসাগ্ায-এর নিকট এদাবী করেছিলো যে, তাদের জন্য আসমান 
থেকে একইবারে কিতাব নাবিল করা হোক, তবেই তারা তার নবৃয়তের উপর মান আনবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাদের 
বিরুদ্ধে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত মূসা আল্লাহ্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম ব্যতীত আরো বহু সংব্যক নবী রয়েছেন, যাদের মধ্যে এগার 








4*3 এৰ মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 





জনের সন্মানিত নাম এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্তাৰী সম্্রদায়তো তাদের সবার নব্যতকে মান্য করে। এসব হযরতের মধ্যে কারো উপর 
একইবারে কিতাব নাহিল হয়নি। সুতরাংযখন এ কারণে তাদের নব্যতকে যেনে নেয়ার মধ্যে কিতাবীদের কোনরূপ ছিধা'-দন্ধ হয়নি তখন বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাযের নবুয়তকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কি আপত্তি থাকতে পারে? 


আৰ রসূলগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সৃষ্টিকে পথ-প্রপন, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার একুবাদ এয়া 'বিফাতের লিক্ষা দেহা, ঈমানের পরিপূর্ণতা 
বিধান করা এবং ইবাদতের পন্থা শিক্ষা দেয় । বিভিন্ন পন্থায় কিতাব অবতীর্ণ হওয়ায় এ উদ্দেশ্য উত্তমরূপে হাসিল হয়। এতে অলপ অল্প করে অতি সহজে 
হৃদয়ঙ্গম হাতে থাকে । এ হিকমত না বুঝা, বরং এর বিরুদ্ধে আপন্জি উত্তাপন করা পূর্ণ দির্বদ্ধিতারই শামিল। 


জীক্া-৪১০. ক্বেরআন শরীফে নধ্যে ভানের নাম-বনাম উল্লেখ করা হয়েছে 
টীকা-৪১১. এবং এখনো পর্যন্ত তাদের নামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। 
লন্ত] টীকা-৪১২, সুতরাং যেভাবে হযরত 


DES. EEE En 





১৩৯৮৯০১০০৯০ | এর সাথে সরাসরি আলাপ করা অন্যান্য 
3৫9545595953882 | নবীর নব্যতের জনয ক্ষতিকর নয় যাদের 
বচ 984332835537 | সাথে আলাপ করা হয়নি, অনুরূপভাবে, 
613055 | বিজাৰ বার নাল হয় অনন্য 
1624,408433/207. | নৰীৰনবুয়তের জন্যও কোনরূপক্ষতিকর 


|আপনার নিকট করিনি (৪১১) । আর আল্লাহ SEALED রি, 
[মুসার সাথেপরকৃত অর্থে, কথা বলেছেন (৪১২) EEE | [১২ লারা 


গণকে 
৯৬৫. রসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) 


সুসংবাদদাতা (৪১৩) ও সাবধানকারী করে 28151255484 চল ১. সির, কারিরিদেরকে: 


152:45৩৫ রি 
6) 8১৫. আর একথা বলার সুযোগ 
৬১০০৩০০5১০৯ নাথাকে যে. যদি আমাদের নিকট রসূল 
024545565023" | আসতেন তবে আমরা অবশ্যই তাদের 





34525. | অনুগত ও বাধ্য হতাম" 
উঠ] এ আমা থেকে এ সাস্আালাটা জানা 
ভট" | ঘা ও আযাদ আলা রলাপকে 


555 
95265458807 





যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি ।) 


জের! আর এইমাস্আালাটাও্মাবততযে, 
ক্ষমা করবেন না (৪২০); এবং না দিন হর পরি বা 
দি: 04037883020 | নবীগণের পবিত্র বালী থেকেই আর্জত 
EEE £ হয়। নিছক বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উক্ত 
লক্ষ্থল পহন্ত গৌছা স্রপর নয়। 














আলাদা - > 

'চীকা-৪১৬. বিশ্বকুল সরদার সান্যাল্লাহ্‌ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়তকে অস্বীকার করে। 
'ক্া-৪১৭. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরনা'ত (প্রশংসা) ওগুণাবলী গোপন করে এবংমানুষের অন্তরে সংশয়ের উদ্রেক করে। (এটা ইহুদীদের 
স্বস্থ৷ ৷) 

প্টীকা-৪১৮. আল্লাহ্র সাথে 

উন্স-৪১৯. আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে হুযূর স্রাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী পরিবতন করে এবং তার নবৃয়তকে অস্থাকার করে, 
উম-৪২০. যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে কিংবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 


চীকা-৪২১. নবীৰ্ল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


টীকা-৪২২. এবং নবীকুল সক্মলার হযরত মুহাম্মদ মোততফাসাললালাহু আলায়হি ওয়াসাম্ায-এর রিসালতকে অন্বীকার করো, তবে তাতে ভার কোন ক্ষতি 
নেই এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের ঈমানের প্রতি লালায়িত নন। 


ীকা-৪২৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বষ্ানদেক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কয়েকটা সন্প্দায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো পরত্োকটা সময় হযরত ঈসা 
আলামইস্‌সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে ুকষ আকীদা পোষণ করতোঃ- 


নাসৃতুরী সম্পদ্ধায় তাকে ‘আল্লাহ্র পুত্র' বল্তো 
আরকৃসী সমান বলে যে, তিনি তিন খোদার মধ্যে তৃতীয় । 
এউত্তি ব্যাথার মধ্োেও মতভেদ ছিলা । কেউ কেউ তিনটা সত্তা" মান্তো। যথা- (১) পিতা, (২) পরত এবং (৩) 'রহল কুদস" পেবিরাত্যা)। "পিতা 
































দ্বারা বুঝাতো 'যাত' (সা), পত্র দ্বারা [ সূরা £৪ নিসা ২০২ পারাঃ ৬ 
বুঝাতো ‘হযরত ঈসা' এবং রহল কুদ্‌স' 
ob: রী |>৬৯- কিন্তু জাহান্নামের পথ । সেখানে তারা ০৫ ১ পে 
ছু হর ৮৯, [সদা-সর্বদা থাক্বে এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে ৩১১০৬ LH 
২202 [সহজ। ও রা $৩১৫৪, 


নজন ছিলো এবং তাতে ভিনজনকেই 
এক" বলতো তারা ঞিএ্খাদের মধ্যে ]৯৭০- হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট এ 
একভ্বাদ' কিংবা 'একতৃবাদের মধ্যে [রসূল (৪২১) সত্য সহকারে তোমাদের || 
ত্িত্ববাদ'- এর চক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ প্রতিপালকের নিকট থেকে শতাগযন করেছেন; 
ছিলো ৷ কেউ কেউ বলে বেড়াতো যে, [সুতরাং ঈমান আনো তোমাদের কল্যাণার্থে; 
হযরতঈসার মধো মনুষ্যত্ব ও খোদাত্বের |এবং তোমরা যদি কুফর করো (৪২২), তবে 
সমাবেশ ঘটেছে। মায়ের দিক থেকে [নিশ্চয় আল্লাহরই যা কিছু আস্মানসমূহ ও 
তার মধ্যে মনুষ্যত্ব এসেছে, পিভার দিক [যমীনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; এবং আল্লাহ্‌ 
থেকে এসেছে খোলাত ॥ (আল্লাহ্‌ পাক |সর্বব্ছ, প্রভ্ঞাময় । 








তাদের এসব উক্তির বহু উর্ধে). 1৯৭১, হেকিতাবীগণ, স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে এ 
খৃষ্টানদের মধ্যে এ দলাদলি একজন বাড়াবাড়ি করোনা (৪২৩) এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে আমা 
হুদাই সৃষ্টি করেছিলে । তার নাম ছিল | বলোনা, কিন্তু সত্যকথা (৪২৪) । মসীহ ঈসা, পর টে 
'বুলেস'। সে বৃ্টালদেরকে পথ করার |মার্যাম-তনয় (৪২৫) আল্লাহর রসূলই এবং টিটি 
জন্য এ ধরণের সানা শিক্ণ [ভার একটা “কলেমা” (৪২৬), যা তিনি | [15555 ) 
দিঞেিলো। এ আয়াতের মধ্যে |মার্য়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবংভারই টু রনির 8৫৪ 
১1১১8 রা 
তারা ঈসা পর ); 5 3 

ন এবং ‘তিন’ বলোনা (৪২৮); বিরত থাকো স্বীয় এ Ih) 
ও মানহানি" (৬৫৯০১ ৬ ১।) থেকে |কল্যাণার্থে। আল্লাহূতো একমাত্র খোদা (৪২৯) । SELLE 25 820৫, 


বিরত থাকে; খোদা এবং খোদার পুত্র | পবিত্রতা তারই এ থেকে যে, “তার কোন সন্তান es 
যন না ৰলে এবং তার সম্পর্কে থাকবে” তারই সম্পদ যা কিছু আসমানসমূহে| 3 eid 
আানহানিজনক মন্তব্যও যেন না করে [রয়েছেএবংযা কিছুরয়েছেযমীনে ৪৩০)আর ই. 6G AL SEIN চু 
ঢীকা-৪২৪. আনহুর অংশীদার এবং আলা যথেষ্ট কর্ষবিধানে। | 
পুত্রও কাউকে সাবাপ্ত করোনা; 
“অনুপৱেশ' ও 'একতা’-এর দোষও 
আরোপ করোনা; বরং এ সত্য আৰ্মীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো যে, 

টীকা-৪২৫. হন; এবং সেই সন্মানিত ব্যক্তিত্বের জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন বংপ-পরিচয় নেই। 

সীকা-৪২৬. অর্থাৎ কুন" ছেয়ে যাও) বলেছিলেন এবং তিনি পিতা ব্যতীত এবং বীর্যের মাধ্যম ছাড়াই শুধু আল্লাহ্র নির্দেশেই সৃষ্ট হয়ে যান। 
চীকা-৪২৭. এবং সত্যায়ন কো যে, আল্লাহ্‌ এক । পুত্র ও সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র এবং ভার রসূণগণের স্যায়ন করো; আর একথারও যে, হযরত 
ঈসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামও রসূলগণের অন্তর্ভূক্ত; 

টীকা-৪২৮. যেমন খৃষ্টানদের আকীদা । এটা নিছক কুফ্রই। 

চীকা-৪২৯, কেউ তার ংশীলার নয়। 

চীকা-৪৩০. এবং তিনি সব কিছুর মালিক । আর যিনি মালিক হন তিনি পিতা হতে পারেনা । 

















আআলক্বিম্প _ > 


চীকা-৪৩১, শানে মূলঃ 'নাজরান'-এর খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধিদল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওরাসাল্লাম-এর নিকট হাযির হলো । 
তারা হয্র সা্লাযাহ আায়হি ওযাসা্যামকে বললো, “আপনি ঈসা (আলায়হি সালাম)-এর প্রতি এ দোষারোপ করেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ৷” হুর 
(দঃ) এরশাদ করলেন, “হযরত ঈসা (আলহি সালাম)-এর জন্য এটা কোন লজ্জার কথা নয়" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে 
চীকা-৪৩২. অর্থাৎ পরকালে এই অহংকারের শান্তি দেবেন 

চীকা-৪৩৩. আল্লাহর ইবাদত করাকে 

ভীকা-৪৩৪. “স্পট প্রমাণ’ মানে 'বিশ্বকুল সরদার সারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র তা" যার সভ্যতার পক্ষে ভর মু'বিজাসমূহ সাক্ষ্য বহন 
করে এবং অস্বীকারকারীদের বুদ্ধি 
বিবেককেও হতভম্ব করে দেয়। 
টীকা-৪৩৫. অর্থাৎ পবিত্র কোরআন । 


হীকা-৪৩৬, এবং জান্নাত ও উচ্চ 
ঘৃণা করেনা (৪৩১) এবং না ঘনিষ্ট 4 ্ 
ফিরিশ্তাগণ/এবংযে আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে 5B ;3 SS 
ঢীকা-৪৩৭. £5343 কোলালাহ) ও 
৩ রিতা ব্যক্তিকে লে, যে নিজের মৃত্যুর পর না 
2055 পিতা রেখে যায়, না সন্তান-সন্ততি 
১৭০,০১০ | টীকা-৪৩৮, শানেনুযূলঃ হযরত জাবির 
5০১365134192. | ইবনে আবদৃলাহ্‌রাদিয়ায়াহ আনহু থেকে 
2৫ 924294 5 বর্ণিত আছে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন। 
ie লে 23222 | তখন রসূলে করীম সালাল্লাহ আলায়হি 
3405303 | কযাসন্াম হযরত দিদীকে আকবর 
(টি রি ৰাদিয়াল্লাহ্‌ আন্হকে সাথে নিয়ে ঠাকে 
দেখতে আসলেন। তখন হযরত জাবির 
এ এ ] বেহুশ ছিলেন। হুযুর অযূ করে অমূর 
501538382%ও১4848 | আশি পানি ভার উপর ঢেলে দিলেন। 
124350 | চিনি জান ফিরে পেলেন। চোখ খুলতেই 
বিবি পুগাশ দেখতে পেলেন যে, হুযুর সাল্লল্লাহু 
৫ ES SET আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাপ এনেছেন? 
91500 তিনি আরয করলেন, “এয়া রাসূলাল্লাহ! 
আলো অবতীর্ণ করেছি (8৩৫)। 9214 | আমি আমার সম্পত্তি কিভাবে বষ্টন 


১৭৩ সুতরাং সেসব লোক, যারা আল্লাহর ২০২০০] করবো?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
92990856006 | নাখিল হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম 


34522 2850 | পর 

নে জা 
রা 

১৪৫ যে, বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহ আলায়হি 

ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদিয়ন্লাহ 

১ 507324 | সক বললেন, "হে জানি আমার 

8১ জ্ঞানে, তোমার মৃত্যু এ রোগ দ্বারা 


355 হবেনা।” এ হাদীস শরীফ থেকে 
পুরুষ লোকান্তর হয়, যে নিঃসন্তান হয় (৪৩৮) 'িশ্রণিখিত কতিপয় মাস্আলাপ্রতীয়মান 






























১০ মাস্ত্বালাঃ বুযর্গ বাক্তিবর্গের অযুর 
ব্ট পানি বরকতময় । আর তা আরোগালাতের উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করা সুর্াত। 
সবা্আালাঃ অসুস্থ বাক্তিদের দেখাশুনা করা সুন্নাত । 


আাসজালাঃ বিশবকুল দার সালাহ আলাহহি ওয়াসাল্লামকে আল্তাহ তা'আলা 'অদৃশব জ্ঞান’ দান করেছেন এ কাণে হযূর-এর জানা ছিলো যে,হযরত 
জাবি (রাদিয়াল্লাহু আনছ)-এর মৃত্যু এ রোগে হবেনা। 


টীকা-৪৩৯. যদি সেই বোন সহোদরা অথবা বৈঘাৱেয়া হয়ে থাকে । 
টীকা-৪৪০. অর্থাৎ যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার ভাই জীবিত থাকে, তবে উক্ত ভাই তার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হৰে। = 
চীকা-১. সূরা মা-ইদাহ্‌' মদীন' তৈয়্যবায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিলি আয়াত ব্যতীত- 
EN ESE TE 
[অর্থাৎঃ আজ আমি তোযাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম (আল- আয়াত)।] 
এ আয়াতটি বিদায় হজে “আরফাহ্‌ 



























































নর সূরা £ ৫ মা-ইদাহ্‌ ২০৪ পারা £৬ 
দিবস নাযিল প্র এ 
চি এবং তার এক বোল থাকে, তৰে পরিভযক ঢেকে 
কুল সরদার স্পা তা'আলা [সম্পত্তির মধ্যে তার বোনের জন্য অর্থাংশ তো 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণে এটা | (৪৩৯); এবং পুরু তার বোনের উত্তরাধিকারী ৬ 2১১৮ 
পাঠ করেছলেন। এতে রয়েছে ১২০ | (৩৩); বাপু তিনি 
ট্টা বর্ণ হবে যদি বোনের সন্তান না থাকে (88০0) । টির ৩৯১০১, 
খানা আয়াত ও ১২.৪৬৪ টা বৰ্ণ ।  [অতঃপর, বি দু'বোন থাকে তবে পরি EE AMATO 
চীকা-২. ১৯ (অসীকারসমূহ)-এর | সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য দু'তৃতীয়াংশ ।আর হোত 
ব্যাৰ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় |যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে- পুরুষ, নারীও, ERC $15 
অভিমত রয়েছে। ইবনে জরীর বলেছেন, | তবে পুরুষের অংশ দু' নারীর সমান । আল্লাহ্‌ উ:৪৩৯/০৯৮০ 
"এতে কিতাবীদেরকে সম্বোধন করা | তোমাদের জন্য পরিফারভাবে বর্ণনা করেন, 28585006406 
হয়েছে। তখন অর্থ এ দীড়ায়- হে [যাতে কিছুতেই তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং 1 591482" 
কিতাবী সমতদায়ের মধ্যে যারা ঈমান আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে অবহিত। ৯ ৬26৮ 
এনেছো! আমি পুর্ব কিতাবসমুহের 
যো বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সুরা মা-ইাদাহু 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্লাম-এরউপর টু না asl 
ঈমান আনাও তার আনুগত্য করাসম্পর্কে LR A NN pola 
তোমাদের নিকট থেকে থে অঙ্গীকার ad 144১৮ নে 
নিহিত তোমরা পূরণ কা কেন | আল্লাহর নামে আর, যিনি পরম আয়াত-১২০ 
“এতে যু'খিনাদরকে সম্বোধন করা দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌*-১৬ 
হরেছে। তাদেরকে স্বীয় অীকারসমূহ বুবু" - এক 
পুরকরারনর্দেশ দেয়া হয়েছে।” হযরত 
% ৰ ১. হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো oto TELLS AAT 
ই ৯৮ 1২: (২) ৷ তোষাদের জন্য হালাল হলো বাকশক্তিহীন ৫7৩2 
বু ঈমান এবং সব অগা চতুপপদ জন্তু, কিনু (হালাল নয়) এসব জে), hb) PS STH 
+ |যে গুলোর কথা সামনে শুনানো হবে পদ Th oo 2 (৫ 
টিলা ছে পর তোমাদেরকে (৩). তবে শিকার হালাল মনে । SITE 2% দা 
কোন সুরের অভিযত হচ্ছে “এ | করোনা যখন ভোমরা ইহরামের মধ্যে থাকো USELESS 
ক মনে, আনলেন পের |) নিয় আল্লাহ আদেশ করেন যা চান। oi 
চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ ৷" ২. হে ঈমানদারগণ! হালাল সাব্যপ্ত করোনা tA RE 
টাক. অ্াৎপরী়তের যেগুলো |স্রাহর নিদর্শনকে (৫), আআ AISI 
হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো আনিল - > 








ব্যতীত অন্য সব জন্তু তোঘাদের জন্য 
হালাল করা হয়েছে। 

ঢীকা-৪. যাস্ত্বালাঃ স্থলভাগের শিকার ইহ্রামের মো থাকা অবস্থায় হারাম । সামুদ্রিক শিকার জায়েয আছে। যেমন, এ সূরার শেষভাগে এর বর্ণনা 
এসেছে। 


টীকা-৫. তারই দ্বানের নিদর্শনসমূহকে । অর্থ এইযে. যেসব বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ফরয’ করেছেন এবং যা কিছু নিষিদ্ধ কারেছেন, সবকিছুর মর্যাদার প্রতি 
লক্ষ্য ৱাখো। 





“সুরা নিসা সমাপ্ত। 


টীকা-৬. হদ্তের মাসসমূকে, যেসব মাসে যুদ্-বিহবহ অন্ধকার যুগেও নিষিদ্ধ ছিলো । আর ইসলামেও এ নিষেধ বলবৎ রয়েছে। 
চীকা-৭. ওসব ক্োরবানীকে । 


ীকা-৮. আরবের লোকেরা হেরম শরীফের বৃক্ষাদির ছাল ইত্যাদি দারা "হার স্বূপ' তৈরী করে কোরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতো, যাতে দর্শকগণ 
বুঝতে পারে যে, এগুলো হেরম শরীফের দিকে প্রেরিত কোরবানীর পশু। সে গুলোর প্রতি যেন কেউ অন্যায় আচরণ না করে। 

টীকা-৯. হজ্ব ও ওষরাহ্‌ পালন করার উদ্দেশে, 

শালে নুৃযূলঃ শোরায়হ্‌ ইবন হিন্দ একজন কুখ্যাত হতভাগা লোক ছিলো । সে মদীনা তৈয়াবায় এসেছিলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার সা্যাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করতে লাগলো, “আপনি আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকেন?” এরশাদ করলেন, "স্বীয় প্রতিপালকের উপর 
ঈমান আনার, আমার রিসালতের সত্যায়ন করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আ্বাদায় করার গ্রতি ৷” লোকটা বলতে লাগলো, “অতি উত্তম আহবান! 
আমার নেতাদের রায় নিয়ে আমিও ইসলাম গ্রহণ করবো ।” অতঃপর সে চলে গেলো। হযূর বিশ্কুল সরদার সাত্রাত্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটা 
আসার পূর্বেই আপন সাহাবীদেরকে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, “রাবি'আহ' গোত্রের একজন লোক আস্ছে, যে শয়তানী ভাষায় কথা বলবে ।” লোকটা যখন 
চলে গেলো তখন হুযূর শাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কফিরোর চেহারা নিয়ে এসেছে, বিল্রোহী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরূপে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলে 
গেছে। এ লোকটা ইস্লাম গ্রহণকারী নয় ।” সুতরাং দেখা গেলো যে, সে বিদ্রোহ করেছে। মদীনা শরীফ থেকেচলে যাবার পথে সেখানকার পশু ও মালামাল 
নিয়ে গেছে। 


সূরাঃ৫ মা ইদাহ্‌ ই সার ত 





পরবরতীবছরসে 'ইয়ামামা-এর হাজীদের 
|না সম্মানিত মাসকে (৬), না হেরমের প্রতি; 27 যেটি 
েরিত কোরবানীর পশুকে, না এমন পশুকেও 53544245, 3৮৯ 
(৭), যেগুলোর গলায় চিহ্নসমূহ ঝুলানো হয়েছে 2৩0555998 | হের উদ্দেশে রওনা হলো। বশকুল 
(৮), এবং না সেসব লোকের সম্পদ ও মান- 0724333503489 | সদাৱ সালালাহু আনায়হি শধসাায 
| ইচ্জতকে, 2৮৭৩১ ৬3 | আপন লাখধৰীদের সাথে তাশরীক নিয়ে 


HS SIE ALE যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাহাবীগণ 
13853554655 | শোৱায়হুকে দেখতে পেলেন এবং তার 
৫5১৬ নিউ ফেরত দিতে চার 
ELI: | জন সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
(41575) 554505 | ওয়াসাৰ্ামনিযেধকরলেন। এ প্রসঙ্গে এ 
3 25319335643 | আহত শরীফ নাবিল হয়েছে। আরনির্নেশ 
টোনার 
$1,2%1//547ত) | দেয়া হয়েছে যে, যে এরূপ অবস্থায় 
গড সি = | থাকবে তার সাথে অশোভন আচরণ 
৩০৪৪৪0৩3559 ই | কর উচিত নয়। 
টাকা-১০, এটা সুবাহ্‌ বা অনুমতির 
207 522, | বিঝাণ। অৰ্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলার 
|৩- তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে (১৩) এত বি 
আলাল - ও 7] গকা-১১. অর্থাৎ মক্াবাসীগণ রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও 
ভার সাহাবীগণকে 'হুদায়বিয়া দিৱসে' ওম্রাহ্‌ পালনে বাধ দিয়েছিলো । তোমরা তাদের এ গেড়ামীপূর্ণ কাজের প্রতিশোধ নিওনা। 
ীকা-১২. কোন কোন তাফসীরকণরক বলেন, “যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বিরুর' (55) বলা হয় এবং যা থেকে 
নিষেধ করা হয়েছে তা পরিহার করাকে" ৬৯." (তাকওয়া বা খোদাভীতি) বলা হয়। আর যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন না করাকে বলা হয় 
* 1 ' (পাগ) এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার অপর নাম ' ১1১১ " (সমা লংঘন)। 
চীকা-১৩. আয়াত_ 44৫4৩) (£2391 "২১০% 8৯19 মধ্যে যেসৰ জন্তুর কথা পৃথক করে বলা হয়েছিলো এখানে 
সেগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগারটা বন্ধু ‘হারাম হওয়া' সপার্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ ১) মৃত', অর্থাৎ যেসব জর জন্য শরীয়তে যবেহ 
করার হুকুম রয়েছে সেগুলো যদি যবেহ্‌ ব্যতীত মারা যায়, ২) প্রবহমান রক্ত, ৩) শূকরের মাংস ও সেটার সমস্ত অ্-পরতা্গ, ৪) এ জগ, যা যবেহ করার 
সময় আল্তাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হায়েছে। যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা মূর্তির নামে যবেহ করতো । অবশ্য যে জস্তুকে যবেহতো শুধু আল্লাহ্‌র 
নামে করা হয়েছে, কিন্তু অন্যানা সময়ে সেটা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনা কারো দিকে সম্পৃক্ত হতো, তা হারাম নয়: যেমন- আবদুল্লাহর গরু, আকীকার ছাগল, 
ওলীযার পশু; কিংবা এসব জন্তু, যেগুলো ঘারা আইলিয়া কেরাযের রূহের গুতি সাওয়াব পৌছানো লক্ষ্য হয়, সেগুলোকে যবেহ করার সময় বাতীত অন্য 
সময়ে যদি আউলিয়া কেরামের নাযে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়; কিছু সেগুলোর যবেহ থু আল্লাহর নামের উপর করা হয়, তখন অন্য কারো নাম না নেয়া 
হয়, তবে সেগুলো হালাল ও পরিত্র। এ আয়াতের মধ্যে শুধু এসব পু হারাম বলে ঘোষণাকরা হয়েছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌ বতীত অন্য 
কারো নাম নেয়া হয়েছে। 




















ওহাবী সম্প্রদায়, যারা এখানে “যবেহ'-এরশর্তারোপ করেনা, তারা আয়াতের ডুল ্যাখ্যা দেয় ১৮৮৪৯০৬০৯১১, | 

স্বয়(আয়াতও তাদের উতব্যখ্যাকে সমর্থন করেনা । কেননা, ৫391০ ৰাক্যটা যদি যবেহের সময়ের সাথেসংঘুক্ত করা না হয়, তবে 
এ পৃথকীকরণের বাকাটার হুকুম এটার ( £৮3৪1৬) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, 
সময়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেগুলোও নি এ (কিনু যা তোমরা যবেহ করেছে) দ্বারা হালাল হয়ে যাবে। ছোট 
কথা, ওহাবীদের জন্য, এ আয়াত থেকে দলীল দেয়ার কোন উপার নেই, ৫) গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তু, ৬) এ জন্তু যাকে লাঠি, পাথর, ছিল, 
গুলি, ধারাল নয় এমন বস্তু দ্বারা মারা হয়েছে, ৭) যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, চাই পাহাড় থেকে গাড়ে হোক কিংবা কৃপ ইত্যাদির মধ্যে পড়ে হোক, 
৮) এ জন্তু যাকে অন্য পশু শিং মেরেছে এবং সেটার আঘাতে মারা গেছে; ৯) ওঁ জন্তু যার কিছুটা কোন হিং জন্তু খেয়েছে এবং সেটা এর যন্ত্রণায় মারা 
গেছে; কিনতু যদি এ পশু মারা না যায় এবং এযনটি ঘটার পরও জীবিত থেকে যায়, তারগর তোমরা সেটাকে নিয়ম মোতাবেক যবেহ করো, তবে নষ্টা 
হালাল । ১০) যে পশুকে মূর্তি পূজার বেদীর উপর পূজার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে, যেষন- অন্ককার যুগের লোকের' কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০৪ 
মূৰ্তি স্থাপন করেছিলো। তারা সেগুলোর উপাসনা করতো এবং সেগুলোর জন্য যবেহ করতো। আর এ যবেহ দ্বারা তারা সেগুলোর প্রতি সন্মান পরদর্শল 
ও নৈকট্যলাভের নিয়ত করতো এবং ১১) ভাগ ও নির্দেশ জেনে নেয়ার জন্য জুয়ার তীর নিক্ষেপ করা। অন্ধকার যুগের লোকেরা যখন ভ্রমণ, যুদ্ধ, বাবসা 
কিংবা বিবাহ ইত্যাদি কাজের সম্মুখীন হতো, তখন তারা তিনটা তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় কিংবা নির্দেশ জেনে নিতো এবংযা বের হতো সেটা অনুযায়ী কাজ 
করতো। আর সেটাকে তারা খোদার নির্দেশ মনে করতো । এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 






টীকা-১৪. এ আয়াত বিদায় হজ্জের মধ্যে 'আরফাহ্‌ দিবসে', যা জুমু'আর দিন ছিলো, আসরের নামাযের পর এংতীর্ণ হয়েছে। এরঅর্থ এ যে, কাফিরগণ 
তোমাদের স্বীনের উপর পরতুত্ব প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে সূরাঃ৫ মাইদাহ ২০১ 
ভীকা-১৫. এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে |মড়া, রক্ত, শৃকরের মাংস, এ পশু যা যবেহ 
দিত কর্মসমূহের মধ্যে হারাম ও [করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো লাম 55142 
হালালের যেসব বিধান রয়েছে সেগলে [উচ্চারণ করা হয়েছে, এ জন্য স্থাসরুদ্ধ হয়ে SRY 
এবং "বাস" এ-এর বিধান- সবকিছু | মারা পড়েছে, এ পশু যাকে ধারাল নয় এমন বন্ধ 
দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে 
 |মারা গেছে, যেই পশুকে অন্য পশু শিং দ্বারা 
আঘাত করে হত্যা করেছে, যেটাকে অন্য কোন 
[হিংস্র পণ্ড খেয়ে ফেলেছে, তবে যেগুলোকে; 
এ +’ তোমরা ঘবেহ্‌ করে নিয়েছো, যা মূর্তি পূজার ০, চক 
হয়েছে, কিছু সেই আয়াতটা উপদেশ ও | বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর সি 
নীহতের । 05 


কোন কোন তাফসীরকারের অভিযত hl ১ ৬৪ 














এই হয়েছে যে, বিদায় হন্ডেরমধ্যেযখন 
এ আয়াত নাযিল হলো তখন কোন 

















অপর এক অভিযত হচ্ছে- এর অর্থ এই যে, 'আমি তোমাদেরকে শক্ত থেকে নিরাপত্তা দান করেছি।' 

অনা এক অভিঘত এই যে, '্বীনের পূর্ণতা হচ্ছে - তা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের লায় রহিত ( € ৮ ) হবেনা এবং দ্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। 
শানে নুমূলঃ বেখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে বলিত হয়েছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াদ্রাহ তা'আলা আনহ-এর নিকট একজন ইহুদী আসলো 
এবং লেবললো, “হে আমীরুল মুবনীন আপনাদের কিতাবে একটা আয়াতআছে। সেটাযাদি আমাদের ইহুদী সপপুধায়েরউপর নাযিল হতো তবে আমরা 
অবতরণের দিনটাকে “ঈদের দিন' হিসাবে উদ্যাপন করতাম।” তিনি বললেন, “কোন্‌ আয়াত সেটা?" সে দে ২31 আয়াতখানা 
তেলাওয়াত করলো । তান বললেন, “আমি সেই দিন সপপর্বে অবহিত আহি, যে দিন আয়াত শরীফটি নাযিল হয়েছিলো । আমি নাযিল হবার স্থানটিও 
চিনি। সেটা হচ্ছে আরাফাতের ময়দান। দিন ছিলো জুমু আহ" এ উক্তিতে তার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, 'আমাদের জন্যও উক্ত দিনটি ঈদের দিন।' 
তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আববাস বািয়াল্লাহ তা'আলা আনছুমা থেকে বর্ণিত, তাকে ও একজন ইহুদী অনুরূপই বলেছিলো । তিনি বলেছিলেন, “যেদিন 
এটা অবতীর্ণ হয়েছিলো সেদিন দু'টি ঈদ ছিলো- 'জমু'াহ' এবং *আরফাহ্‌'। 


মাসৃম্যালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ধ্ময়ি সাফল্যের কোন দিলকে খুশীর দিন হিসেবে উদ্যাপন করা জায়েম এবং সাহাবা কেরাম থেকেই এটা প্রমানিত ৷ 








* কিয়াস" ইসলামের চতুর্থ দলীল কোরস্বান, সুনাহ্‌ ও ইজমা’ উপর ভিত্তি করে যে হুকুম দেয়া হয় তাকেই কিয়াস’ বলে। 


নতুবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতেন, “যেদিন কোন খুশীর 
ঘটনা সংঘটিত হয় সেটার সত প্রতিষ্ঠা করা এবং সেদিনকে ঈদ হিসাবে উদ্যাপন করাকে আমরা বিদ'আত" যনে কৰি ।” এ থেকে বুঝা গেলো যে, “ঈদে 
বীনাদুনবী' সাল্লল্লাহু আলায়হি ওযাসাল্লাঘ)-এর খুশী উদ্যাপন করা জায়েয । কেননা, সেটাতো আল্লাহর নি'মাতসমূহের মধ্যে 'সরব-বৃহৎনি মাতা-এরই 
্ৃতিচারণ ও কৃতজ্ঞতা শ্রকাশের নামান্তর 

চীকা-১৬. মক্কা যুকাৰ্রাষাহ্‌ বিজয় করে 

ীক্া-১৭. অর্থাৎ এটা ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। 


ভীকা-১৮. এর অর্থ হচ্ছে এ যে, উপরে হারাম বন্তুসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন পানাহারেক জন্য কোন হালাল বস্তু পাওয়া না যায় আর ক্ষুধা- 
পিপাসায় তীবতায় জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সে-ই মুহূর্তে প্রাণরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানাহারের অনুমতি রয়েছে । তাও এভাবে যে, গুনাহ্‌র 
দিকে ধাবিত হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাবেনা । আর 'পরয়োজন' এ পরিমাণ আহার দারা ঘিটে যায়, যা দ্বারা জান বক্ষার ভাশংকা দূরীভূত 
হয়। 


টীকা-১৯. যে গুলো "হারাম হওয়া সম্পর্কে কোরআন, হাদীস, ইজমা' এবং ক্যাসে কোন প্রমাণ নেই। এক অভিমত এটাও আছে যে, * 
(পবিত্র বস্তুসমূহ) বলতে সেসব বন্ত বুঝায়, যেগুলোকে আরবের লোকেরা এবং সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকেরা ( ১০১০, Eh 
সূরা ঃ ৫ মা ইদাহ্‌ ২০৭ পাতা] আর * ০০২৮৯ ' জেপবিত্র) বলতে 

রর (সেসব বস্তুকেই বুঝায়, যেগুলোকে সুস্থ 



























এবং তোমাদের উপর আমার ৮4 কহ ধর 20024 

করলাম (১৬)আর ১, 5504 ৩2 | বিবেক সপ লোকেরা (৫৯144) 
দ্বীন যনোনীত করলাম (১৭)। সুতরাং যে ব্যক্তি 1১9৬ ১ ১০ 
ক্ষুধা-পিপাসার তীবৃতায় বাধ্য হয়, এভাবে যে, ছি 14772 নি ০ মাস্অদ্লাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
পাপের দিকে ধাবিভ হয়না (১৮), তবে নিশ্চয় টি কোন বন্ধুর উপর হারাম হওয়া'-এর 
[আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । ORES কোন প্রমাণ না থাকাও সেটা হালাল 


হবার জন্য যথেষ্ট । 
শানে নুযূলঃএ আয়াত আদী বিন হাতিম 


৪ - হে মাহবৃব! আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, | 
তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে। আপনি: 











[বলেদিন, ‘তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে: ১2০৮4586480] এৰং যায়দ বিন মুহাল্হালের প্রসঙ্গে 
পিস কারী রে ছে ks Brulee 
(তোমা দিয়েছো (২০) সেগুলোকে | ১০৪ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
[শিকারের দিকে ধাবিত করে, যে জ্ঞাল 23213253 | যামদ-আল্‌-খায়র' (শুভ-যায়দ) 
[তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে LEST CREA SA ্রেখেছিলেন। এ দু'জন সাহাবী আর্য 
সেগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ।সৃতরাং তোমরা আহার! 5৮০0441202৭ করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা 
[করো তা থেকেই যা সেগুলো মেরে তোমাদের 1332১5305 5০ | হুর এবংবাজ পাখী দিয়ে শিকার করি। 
জন্য রেখে দেয় (২১), এবং সেটার উপর 88495 Ll এটা কি আমাদের জন্য হালাল হবে?” 
আল্লাহ্‌র নাম লও (২২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় 640,228 এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ নাযিল 
করতে থাকো । নিশ্চয় হিসাব করতে আল্লাহর পপ হয়েছে। 

[বেশী সময় লাগেলা । | 


ীকা-২০. তা পশুজাতি থেকে হোক, 
যেমন- কুকুর, চিতা বাঘ; অথবা শিকারী 
১০৯১০ পক্ষীসমূহ থেকে হোক, যেমন- শেক্রা, 
বাজ, শাহীন ইত্যাদি। যখন সেগুলোকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, যেটা শিকার করবে সেটা থেকে খাবেন, আর শিকারী যখন সেটাকে ছেড়ে দেবে 
তখন শিকারের দিকে ছুটে যাবে; আবার যখনই ডাকবে তখন ফিরে এসে যাবে! এমন শিকারী জন্তুকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত! ( ৫4) বলা হয়। 








টীকা-২১. এবং নিজে তা থেকে ভক্ষণ করেনা, 


চীকা-২২. আয়াত থেকে যা বকা যায় তার সারমর্ম হচ্ছে এই হে, যে ব্ক্তি কুকুর অথবা সেক ইত্যাদি কোন শিকারী প্রাণীকে শিকারের দিকে ছেড়ে 
দিলো তখন সেটার শিকার কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে হালাল হয় । যথা- 


১) শিকারী প্রাণীটা যদি মুসলমানের হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, 

২) সেটা যদি শিক্ারকৃত প্রাণীকে জখম করে মারে, 

৩) শিকারী জন্তুকে যদি “বিসৃষিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং, 

8) যদি শিকারীর নিকট শিকার জীবিতাবস্থায় পৌছে অতঃপর সেটাকে 'বিস্মিরাহি আল্লাহু আকুবর' বলে যবেহ করা হয়। 

যদি এসব শর্ত থেকে কোন একটা শর্ত পাওয়া না যায় তবে হালাল হবেনা । উদাহরণস্বরূপ, যদি শিকারী জন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, কিংবা সেটা জখম 


না করে থাকে, অথবা শিকারের দিকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'বিসমি্লাহি আল্লাহু আকবর' পড়েনি অথবা শিকার জীবিতাবস্থায় পৌছে থাকে আর সেটাকে 
যবেহ করেনি, অথবা প্শিক্ষণপাপ্ত শিকারী জন্তুর সাথে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন জন্তু শিকারের মধ্যে শরীক হয়ে যায় অথবা এমন কোন শিকারী জন্তু শরীক 
হয়েছে যাকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'বিস্মিল্তাহি আল্লাহ্‌ আকবর’ পড়া হয়নি অথবা সেই শিকারী জত্ুটি কোন অনি-পূজারী বা কাফিরের হয়, এসব ক'টি 
অবস্থার শিকারকৃত প্রণী হারাম হবে। 

মাস্আলা তীর দ্বারা শিকার করার হকুষও অনুপ যদি “বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর' বালে ডীর নিক্ষেপ করে এবং তাতে শিকার যখমগ্রাপ্ত হয়ে প্রাণ 
হারায়, তবে তা হালাল হবে । আর যদি মারা লা যায়, তবে পুনরায় সেটাকে “বিস্মিন্যাহি আল্লা আকবর' বলে যবেহ করবে ।যদি সেটার উপর “বিস্মিাহ' 
পড়া লা হয়, অথবা তীয়ের যম সেটার পাসে লা লাগে অথবা জীবিতাবস্থায় পাবার পর সেটাকে যবেহ না করে, এসব কণটি অবস্থায়ও সেটা হারাম হবে। 


ীকা-২৩. অর্থাৎ তাদের যবেহকৃত প্রাণী । 


মাসআলা: মুসলিম ও কিতাবীদের 
যবেহকৃত প্রাণী হালাল; চাই সে পুরুষ 
হোক কিংবা নারী অথবা বালক হোক। 
'ীকা-২৪. বিবাহ করার বেলায় নারীর 
বঙ্ছরত্রের প্রতি লক্ষ রাখা মুস্তাহাব 
তবে এটা বিবাহ বিশুদ্ধ হবার জন্য পূ্বণর্ত 
নয়। 

টীকা-২৫. বিবাহ করে। 

টীকা-২৬. অবৈধ পন্থায়, বাভিচার, 
করার অর্থ- 'নির্দিধার যিনা করা' এবং 
‘উপপন্নী বানানো! দ্বারা "গোপনে খিনা' 
বুবায়। 

টীকা-২৭. কেননা, ধর্মত্যাগের কারণে 








পারাঃ ৬ 












(২৫), ব্যভিচারের জন্য নয় এবং উপগত 


[মুসলমান থেকে কাফির হয় তার কী রইলো? 





[বানানোর জন্যও নয় (২৬) ৷ এবং যে বাক্তি। 








রা 


টি 





সমস্ত সৎকর্ম বিন হয়ে যায়। কুন্ডু" - দুই 
চীকা-২৮, এবং তোমরা জারি [৬. হেঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের 

অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের উপর |জন্য দাড়াতে চাও (২৮) তখন স্বীয় মুখমণ্ডল রা La 
জু করা” ফরয । আর অযূর ফরযসমৃহ | বৌতকরো এবংকলুই পর্যন্ত হাতও (২৯); এবং BJ IB 
হচ্ছে- ও চারটা, যেগুলো সামনে বর্ণনা | মাখা মসেহ করো (৩০); এবং পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত 30105752456 
স্মরণ করো (৩১) ।আর যদি তোমাদের গোসল 53724 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বুল সরদার |করার প্রয়োজন হয়, তবে বিশেষভাবে পবিত্র 74553 
সা্াাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং [হও (৩২); এবং তোমরা যদি গীড়িত হও অথবা ৮ 
জর সাহাবীগণ প্রতোক নামাযের জনয | সফরে থাকো অথবা তোমাদের থেকে কেউ CEES LES 
তাজা অযূ করায় অভ্যন্ত ছিলেন । যদিও | পায়খানা-প্রশ্রাবের স্থান থেকে আগমন করে ঠা 0৮2 খানা 
একই অমূতে বহু ফরয ও নফল নামায | অথবা তোমরা তীর সাথে সংগম করো এবং এ (25 
আদায়করা জায়েয আছে, তবুও প্রতোক || সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র টি সনি 


নামাযের জনা পৃথক পৃথক অযু করা 





দ্বারা “তায়াস্থুম' করো। 















অতীববরকত ও সাওয়াব লাডে সহায়ক । আাশাখিশল - = 


কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে গ্রতোক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযু করা ফরয ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত 
করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ না হয়, একই অূতে ফরয ও নফল সবই সম্পন্ন করা জায়েয হয়েছে। 


চীকা-২৯. হাতের কলুইসমূহও যৌত করার বিধান -এর অন্তর্ভুক ৷ যেমন হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । অধিকাংশ ইমাম এ অভিনতই পোষণ 
করেন। 


ীকা-৩০. মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরষ । এই পরিমাণটুকু হযরত মুগীরার হাদীস থেকে প্রমাণিত | বত্তুতঃ এই হাদীস শরীফ আয়াতেরই ব্যশ্যা। 


টীকা-৩১. এটা অযুর চতুর্থ ফরম বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে তাদের পায়ের 
উপর মসেহ করতে দেখেছিলেন তিনি তা নিষেধ করলেন। আর হ্যরত “আতা (রায় তা'আলা আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি শপথ সহকারে বলেন, 
"আমার জ্ঞানে, বুল সোললাা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর সাহাবীদের থেকে কেট অযুর মধ্যে পা মসেহ করেন নি।” 


টীকা-৩২. মাস্আলাঃ 'জানাবত' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্তা) থেকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। 'জানাবত' কখনো জাখতাবস্থায় 


যৌন-উত্তেজনা ও কামনা সহকারে বীর্যপাতের ( 


40551) কারণে হয়; আর কখনো হয় দিদ্রাবসথা় হবপ্নুদোষের কারণে; যার পরে চিহ্ন পাওয়া যায় 


এমনকি যদি স্বপ্নের কথ স্বরণ হয়েছে, কিন আর্ত পায়নি, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না । আর কখনো উভয় সঙ্গম পথের কোনটার মধ্যে * লিঙ্গের 
আগভাগ প্রবেশ করানোর ফলে 'কর্তা' ও 'বর্ম' উভয়ের জনা; চাই বীর্যপাত হোক, অথবা না-ই হোক- এসব কাটি অবস্থা 'জানাবত'-এর মধ্যে শাখিল। 


এসব অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয়। 


সুরাহ মাইদাহ_ 
[তখন আপন মুখ ও হাতগুলো ভা'ারা মসেহ 
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যাস্আালাঃত্রীলোকের হায় (রজব) 
ও “নিফাস' (রসবোত্তর রজ্ত্রাব)-এর 
কারণেও গোসল ওয়াজিব হয়। 'হায়ং'- 
এর মাসৃত্লা সূরা বাক্‌রায় আলোচিত 
হয়েছে।আর 'নিফাস'-এর কারণে গোসল 
ওয়াজিবহবার বিধান ইজমা' ইমামগণের 
কমতা) দ্বারা প্রমাণিত । আর তায়ান্ুমের 
বিধন সূরা নিসার মধ্যে গত হয়েছে। 
চীকা-৩৩, অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান 
করেছেন 


চীকা-৩৪. নবী করীম সক্রান্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'আত 
ঘহণ করার সময় 'আক্াবাহ-রাতে' এবং 
'বায়*'আত-ই-রিদ্ওয়ান'-এর মধ্যে । 

চীকা-৩৫. নবী করীম সালাহ আশা ্যাহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতোকটা নির্দেশ 


চীকা-৩৬. এ ভাবে যে. আত্মীয়তা ও 
শক্রতার কোন প্রভাব যাতে তোমাদেরকে 
সুবিচার থেকে বিচলিত করতে না পাৱে 


টীকা-৩৭. এ আয়াত শরীফ অকাট্য ও 
সুস্পষ্ট দলীল এটার উপর যে, স্থায়ী 
দোষখবাসী হওয়া’ কাফিরগণ ব্যতীত, 
অন্য কারো জন্য নয়। (খাযিন) 

চীকা-৩৮. শানে সুখূলঃ একদা ননী 
করীম সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এক জায়গায় সত বিরতি করেছিলেন 
সাহাবীগণ পৃথক পৃথক গাছের ছায়ায় 
বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার 
সাঝাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
আপন তরবারীখানা একটা গাছের সাথে 
ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। একজন গেয়ো 
লোক সুযোগ বুঝে আসলো এবং সে 
তরবারীটা হাতে নিলো। অতঃপর খাপ 
থেকে তরবারী বের করে হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্তাম)-এর 
উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, “হে মৃহাঘ্বদ! 


(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ্‌ ৷” একথা বলতেই 
হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) লোকটার হাত থেকে তরবারী ফেলে দিলেন। আর নবী করীম সাল্াল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তরবাহীটা হাতে 
নিয়ে বললেন, “তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” সে বলতে লাগলো, “কেউ নেই । আর আমি সাক নিচ্ছি বে, আল্লাহ্‌ বাতীত কোন উপাস্য লেই 
এবং সাকষা দিচ্ছি যে, সুপ মোক সাত আলাছিওয়াাাম উই রসুল” (তোকসীক-ই-সাুস সাউপ) 


পেছনের রাস্তার সঙ্গম করা (পায়ু মৈধুন) হারাম । এতদ্সত্বেও যদি কেউ শয়তানের কৃখবোচনায় ভা করে বসে তবন- 


টীকা-৩৯. এ মর্মে যে, আল্লাহ্রই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা, 'তাওরীত'-এর বিধানের অনুসরণ করবে: 

টীকা-৪০. প্রত্যেক দলের উপর একজন নেতা, যিনি আপন গোরের যিশ্মাদার হবেন এ বিষয়ে যে, তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং নির্দেশ মেনে চলবে। 
ভীকা-৪১. সাহায্য ও সহায়তা সহকারে 

টীকা-৪২. অর্থাৎ তার পথে বায় করো, 

টীকা-৪৩. ঘটনা এ ছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভাকে এবং ভার গোত্রকে “পবিত্র ভূমি'র 
উত্তরাধিকারী বন্মবেন; যার মধ্যে কিল'আন-বংশীয় আহিপত্যবালীরা বসবাস করতো । ফিরআাউনের ধবংসের পর হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
উপর আল্লাহ নির্দেশ হলো হেন তিনি বনী ইন্রাঈনঞ ‘পবিত্র ভূমি'র দিকে নিয়ে যান। (আর ঘোষণা কন্লেন,) “আমি সেটাকে তোমাদের জন্য স্থায়ী 
বাসস্থান নিয় করেছি। সুতরাং সেখানে 
যাও এবং যে সব শত্রু সেখানে আছে, 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। আমি 
তোমাদের সাহায্য করবো। আর হে 
মূসা! তুমি দীয় গোত্রের প্রত্যেক বংশের 








ও 
বিনে এলে থেকে বাজন 59333555535 
কবে ভাৱা নিজ বের নি নেতা নিযুক্তকরেছি (৪০); এবংআল্লাহ এরশাদ পে গে 
পানন এবং অঙ্গীকার পূরণের কেনে [করেন, ‘নিশ্চয় আমি (৪১) তোমাদের সাথে ০৮০৮ 
মিশানার |আছি।’ অবশ্যই তোনরা যদি নামায কায়েম! টিটি নি 
4: রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসূলগণের থে 
হযরত মূসা আলায়হিস সালাম 'সর্দার' [উপর ঈমান আনো, তাদের প্রতি সমমান প্রদর্শন FBS 
নির্বচিতকরেবনী-ই্রঈলকে নিয়েরওনা 585445 
হলেন ষখন'আরীহ রনির সৌছলেন, তলা 
তন সেই সর্দরগণকে তিনি গোপনে [টস (৩৮৬ 


প্রেরণ করলেন। সেখানে তারা দেখতে 


পেলো যে, সেখানকার অধিবাসীরা bY | 
রাকা, অতীব শক্তিশালী, [পর তোমানের মধ্যে যে কু” করেছে সে 


|অবশাই | 
আভল এবংসর্যদারনধিকারী। এরা সরল পথ থেকে বিদ্যুত হয়েছে (৪৩)। 
তাদেরকে দেখে ভীত সন্ত হয়ে ফিরে |>৩- রা 
আসলে'। আর এসে তারা স্বীয় [ভঙ্গের কারণে (88) আমি ভাদেরকেত্মভিশম্পাত পি নার, 
তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা৷ | স্লাহ্য বাণীসমৃহকে (৪৫)সেশুলোর বাস্থান। 5%76428% 
হয়েছিলো; কিন্তু সকলে ওয়াদা ভঙ্গ [ থেকে বিকৃত কলে এবং ভুলে বেছে সেসব 12153675645 
করলো কালিৰ ইবনে ইউকুন৷ ওইউশা' |নসীহতের এক বিরাট অংশকে, যেগুলো ঃ প্র 


০৬৯77৩৬৩৪ 


ইবনে নুন ব্যতীত ৷ ভাবা (দু'জন) | তাদেরকে দেয়া হয়েছে (৪৬); এবং আপনি HIE FASO IIH 
অঙ্গীকাবের উপর অটল রইলেন। সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে তরি 








[অবহিত থাকবেন (৪৭) অল্প সংখ্যক লোক ০ 
[ব্যতীত (৪৮); সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন ৩৫৬৮-০০০ 
লাগাম পরতাধদলরী বীর (৪৯) এবং চিক? নে লি 9৫৮০৮] 
সত্যতা অস্বীকার করেছে, বহু সংখ্যক 33; 

নবীকে শহীদ করেছে এবং কিতাবের আনাস্সিশ্ব _ ২. 
বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে। 


চীকা-৪৫. যেগুলোর মধ্যে বিখকুল সরদার (সান্লারাহু তা'আলা! আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ বয়েছে এবং যেলো তাওরীতে 
বৰ্ণনা কলা হয়েছে 


টীকা-৪৬. তাওরীতের মধ্যে; যেন বিশ্বকৃল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কনে এবং তাৰ উপর ঈমান আনে । 
ভীকা-৪৭. কেননা, প্রতারণা, বিশ্বস্ততা. অস্কার ভঙ্গ করা এবং রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাদের পূর্বপুরুষদের পুরানা স্বভাব । 
ভীকা-৪৮. যারা ঈমান এনেছে; 

চীকা-৪৯. এবং যা কিছু তাদের থেকে পূর্বে সর হয়েছিলো সেগুলোর জন্য পাকড়াও করোনা 


জীকা-৩৪. অৰ্থাৎতারা আল্যাহ্রঅঙ্গীকার 
ভঙ্গ করছে, হযরত সূলা (আলায়হিস 











শানেনুঘুলঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারীর অভিযত হচ্ছে-এ আয়াত সেই গোত্রের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যার! প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম সাল্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্রায-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। 
আর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন । এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- “তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গকে ক্ষমা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত 


থাকে এবংজিমা (কর) প্রদানে বাধা না দেয় ।' 


ঢীকা-৫০. আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার রসূলগণের উপর ঈমান আনার, 


দহ কহ ত 


নারায ত 





১৪. এবং যে সব লোক দাবী করেছিলো, | 
“আমরা খৃষ্টান’, আমি তাদের নিকট থেকে! 
[অঙ্গীকার নিয়েছি (৫০), তখন তারাও ভুলে 
[গিয়েছে সেসব উপদেশের একটা বিরাট 
(অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে 
(৫১) । সুতরাং আমি তাদেৱ পরস্পরের মধ্যে 
ক্য়ামত-দিবস পর্যন্ত শতুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে 


এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন (৫৭), 
নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে! 
একটা 'নূর' এসেছে (৫৮) এবং স্পষ্ট কিতাৰ 
(৫৯)। 

১৬. আল্লাহ্‌ ডা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন 
তাকেই, যে আল্লাহ্‌র সত্ুষ্টি মোতাবেক চলে, 
[নিরাপত্তার পথে এবং তাদেরকে অন্ধকাররাশি। 
থেকে (বের করে) আপোর দিকে নিয়ে যান স্বীয় 
নির্দেশে; এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখান 


১৭. নিশ্চয় কাফির হয়েছে সেসব লোক যারা: 
বলেছে, “আল্লাহ মার্য়াম-তনয় যসীহই (৬০) ।' 
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টীকা-৫১. “ইজীল'-এর মধ্যে; এবং 
তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। 
ীকা-৫২. হযরত ক্াতাদাহ বলেন, 
যন খৃষ্টানগণ আল্লাহর কিতাবের উপর 
“আমল করা'পরিহার করলো, রসূলগণের 
নির্দেশ অমান্য করলো, ফরযনমূহ পালন 
করলোনা এবং আল্লাহ্র সীমাগুলোরও 
তোয়াকা করলোনা, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলাতাদের পরস্পরের মধ্যেক্রতা 
সৃষ্টি করে দিলেন। 

টীকা-৫৩. অর্থাৎক্য়ামত-দিবসে তারা 
তাদের কৃতবর্মের বিনিময় লাভ করবে। 
চীকা-৫৪. হে ইহদীসমপরায় ও খৃ্ানরা! 
টীকা-৫৫. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
টীকা-৫৬. যেমন, ‘প্রস্তর নিক্ষেপ করে 
শাস্তি প্রদানের বিধান' সম্বলিত আয়াত 
এবহবিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা-আলা 
আলায়হি ওয়াসাত্মাম-এন গুণাবলী ।হুযুর 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক সেটা প্রকাশ করে দেয়া তার 
মু'জিযাই। 

টীকা-৫৭. সেগুলোর উল্লেখ করছেন 
না,না সেগুলোর জন্য পাকড়াও করছেন! 
কেননা, তিনি এসব বন্তুরই উল্লেখকরেন, 
যার মধ্যে মঙ্গল নিহিত । 

ট্রীকা-৫৮. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলা 
হয়েছে। কেননা, ভার দ্বারা কুফরের 
অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং সত্যের 
পথ স্পষ্ট হয়েছে। 

চীকা-৫৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফ’ । 
টীকা-৬০. হযরত ইবনে আব্বাস 
ৰাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, 
“নাজরান-এর খৃষ্টানদের দ্বারা এ উক্তিটা 
করা হয়েছে। আর শৃষ্টাদের মধ্যে 


"য়া কৃবিয়হ সম্পরদায়' ও 'যান্লকানিয়াহু সম্রদায়'-এর লোকদের ধর্ম হচ্ছে- "তারা হযরত মসীহকে 'আল্লাহ' বলে থাকে। কেননা, তারা অনুপ্রবেশ'-এর 
মতবাদে বিশ্বাসী এবংতাদের ভ্রান্ত আকীদা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের শরীরে 'অনুপ্রবেশ' করেছেন।" আল্লাহরই আশ্রয়! 


আল্লাহ্‌ তাদের এ ধরণের অশোভন উক্তির বহ উদ) 


আল্লাহ তা'আলা এ আরাতের মধ্যে তাদেরকে কফির বলে খোবণা করেছেনএবং এরপর তাদের বাতুলতা বর্ণনা করেছেন 
ীকা-৬১. এর জবাব এই যে, কেউ কিছুই করতে পারে না। সুতরাং হযরত মদীহ্‌কে আল্লাহ্‌ বলা কেমন স্পষ্ট বাডুলতা! 


ভীকা-৬২. শানে নুষূলঃ বিশ্বকুল সরদার সালাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একদা বিতাবীগণ আসলো এবং এরা দ্বীনের ব্যাপারে ভার 
সাথে আলাপ করতে আর৪ করলো । তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন আর আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে তাঁরই শান্তির ভয় দেখালেন । তখন তারা 
বলতেলাগণো, “হে ুহাস্মদ (দঃ)! আপনি আমাদেরকে, কিসে ভয় দেখাচ্ছেন? আমরাতো আল্লাহ্র পূত্র এবং ডাই প্িষপাত্র।" এর জবাবে এ মায়াত 
শরাফ লাখল হয়েছে এবং তাদের এ দাবীর বাতুলতা প্রকাশ করা হয়েছে। 

ভীকা-৬৩, অর্থাৎ এ কথাডো তোমরাও কার কৰো যে, পোনা কতেক দিন তোমরা জাহান্নামে থাকবে । কাজেই, চিন্তা করো, “কোন পিতা তার পুরকে 
অধবা কোল ব্যক্তি তার খ্রিপারকে কি আগুনে জ্বালায়? যন এমন লয়, তখন তোমাদের এ লাখী চোমাদেরই দীকরোকতি থেকে ভাত ও মিথ্যা বলে 






























প্র্াণিত হয় সহ মহলা ্হ লারা 
জীকা-৬৪. মুহাম্মদ সোফা সাললালাছ |১৮. এবংইহুদী ও 'শ বলেছে, “আমরা টিন 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৷ ৯০১১৭ OHS 1'আপনি |, ৮০৫০৮ 


[বলে দিন, “অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কেন! Leet Se) 
সালাম-এর পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্যাহ | তোমাদের পাপগুলোর উপর শাস্তি দেন (৬৩)? 
তা'আলা আলি ওয্াশাম্মমেন যুগ [বরং ভোমরা মানুষ, ভার সৃষ্টিকুল থেকে । যাকে [| 
রত ০৬৯ বছর সময়টা নবশুন চান ক্ষমাকরেন এবংখাকে চাল শান্তি দেন আর | 
ছিলে'।এরপরেহযুরসোল্লাল্লাহুআলারহি [আন্লাহরই জনা রাজত্ব আসমানসমূহের ও 
এয়াসাল্লাম)-এর জভাগমনকলী অনু্রনথে | যমীনের এবংএ দু'টির মাঝখানের বর্ন 
কথা শ্রকাশ করা হচ্ছে যে, অতীৎ হবে তারই দিকে।" 

শকোজলের মুহূর্তে তোনাপেগ্ উপর [১৯. হেকিতাবীগণ! নিঃসন্দেহে, তোমাদের | 

আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান অনুগহ প্রেরণ [নিকট আমার এ রসূল (৬৪) তাশরীফ আনয়ন 

করাহয়েছেএবংএর মধ্যেদলীলদৃঢ়ভারে |করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট আমার OIE SIMA 
পরত হযোছেএ আগতি উদার {বিধানসমূহ মা বর্ণনা করেন, এর পর FBG 
পথ রোধ করা হয়েছে। সুতরাং এখন =, বলল আগমন বল বি নিপা 
একথা বলৰ সুযোগ রইলোলা যে, |(৬৫), যাতে কখনো একথা না বলতে পারো এরি 
আমাদের শট সঙ্্শিরীআসেনান।' |যে, ‘আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও: | 44537545556 
চীকা-৬৬, মাস্বাপাঃ এতামাত থেকে [সাবধানকারী আসেনি।* সুতরাং এ রর 
জাল গেলে। যে, পয়গাম ভভাগমন |সুসংবাদদাতা ওসাবধানকারী তোমাদের নিকট | iit rt 
নিমাত । আর হয়রত মূসা অলাযাহিস ভাশরীফআনকসন করেছেন এবংআ্রাহ্র নিকট 

সালাম স্বীয় সমপ্দয়কে সেটান্মরণ করার |সর্বশক্তিই রয়েছে। | 


টীকা-৬৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 

















নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তা বরকত এ কাম _ জাল্স 
ৰ 125 (২০. এবংযখনূসা বললো স্বীয় সম্প্রদায়ের রী 
মীলাদ-মাছুজিল কাল ও সুষলের [উপ | BEES SASS 


সহায়ক এবং প্রশংসিত ও ভাল কাজ 
হবার পক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 


|উপসসআল্লাহর অনুহ স্মরণ করো যে, তিনি৷ KINA, 





[তোমাদের মধ্য হতে পয়গাস্বর করেছেন (৬৬), Ie 
ঢচীকা-৬৭. অর্থাৎ স্বাধীন এবং শ্রভাব- [তোমাদেরকে ব্বাদশাহ্‌ করেছেন (৬৭) এবং! oto বা 
প্রতিপত্তি ও সেবকের অধিকারী । [তোমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা আজ সমথ || (০০০৮৭ 


'ফ্রিআইুনীদের হাতে বন্দী থাকার পর [জাহানের মধ্যে কাউকে দেননি (৬৮) ।" | 

তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ | ২১. হে সংশ্দায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ 20553048555 

ও যে ঘা লা বিট (কারো, যেটা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ | টির 

আহ আবহে [করেছেন এবং পক্চাদপসরণ করোনা (৬৯), | দিত 

রোদ ভাআলা আনহ) থেকে [সির তবে ক্ষতিষত হরে ফিরবে। OTS 
J -হ ১২ 

ই্রাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট কোন সেবক, স্ত্রী এবং আরোহণের পণ্ড থাকতো তাকে 'মাদশাৎ' { -২/ 7) ফলা হতো। 

চীকা-৬৮. যেমন সমুদ্র যো রাস্তা করে দেয়া, শক্তকে ডুবিয়ে মারা, 'মানু' ও 'সাল্ওয়া' অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির শরণ বাহিত করা এবং 

মেঘকে ছায়াদানকারী করা ইত্যাদি 


ঢীকা-৬৯৮. হ্যরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) শব সমুদয় আল্লাহ্র অনুখহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়াৰ পর তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের 
জন্য বের হবার নির্দেশ দিখেন ৷ আর বললেন, “হে সদায় 'পবিতরতূমিতে' বেশ করো” এ ভূমিকে 'পকিতর' এ জনা বলা হয়েছে যে, সে নবীগণের 
বাসস্থান ছিলো । 











আদ্জালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের বসবাসের ফলে ভূমির মর্বাদালাঙ হয়। আর অন্যান্যদের জন্যও তা বরকতের মাধ্যম হয়। 


কালী থেকে বর্ণ যে, হযরত ইব্রাহীম আলাল সালাম লেবালনেরপরবতমালায় আরোহণ করেছিলেন । তখন তাঁকে বলাহলো, “যতদূর পর্যন্ত আপনার 
লৃষ্টি সৌছবে তত রমত “সি । আর সে্টা আপলার বংশধরদের উত্তরাধিকার” এডু-খণটা তুর পাহাড়' এবং এর আশে-লাপের জাগা ছিলো । 
অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, সম সিরিয়া' (পিঅডৃমি)। 


টীকা-৭০. কালিব ইবনে ইউক্‌না এবং ইউশা" ইবনে নুন, যীরা সেই 'সর্দারনের' মধেয ছিলেন, যাদেরকে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এ 'প্রভাবশালী 
সম্পদায়'-এর অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। 


ীকা-৭১. হিদায়ত এবং অঙ্গীকার পূরণ সহকারে । তারা 'প্রভাবশালী স'প্রদায়'-এর অবস্থাদি শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। 
তা ফাস করেন নি, কিন্তু অন্যান্য 
স্বর মা ইদাহ 5 সরদারগণ' তা ফা করে দিয়েছিলো 


২.২. তারা বললো, “হে মূসা! এর মধ্যেতো 585: 580 | টীকণ-৭২ শহর 


টা রা টীকা-৭৩. "কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
HAITI 
সাহাযোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর 
53558095৩0 | তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। 
তোমরা প্রভাবশালী সম্প্রদায় -এর বিরাট 
লও 22.327 | দহ দেেপংআকবোন। 
রি আমরা তাদেরকে দেখেছি। তাদের পড়ন 
0৮85 বিরাট; কিন্তু অন্তর দুর্বল ।" এ দু'জন 
HILLS 10504 যখন একথা বলেছিলেন, তখন বলী- 
2 হও 
৮২808৬৮4158] চাইলে হে, ভাদের উপর পাথর বর্ষণ 
৪৫৮2 | ক্রবে। 
ীফা-৭9. অর্থাৎ বনী ইত্রাঈল। 
2816 চীকা-৭৫. ‘প্রভাবশালী স'প্রদায়'-এর 
ng শহরে 











STL 
99545 ax অপ we 

93454428374 ৭] সঙ্গ এবংনেকটা থেকে দূরে রাখুন (অর্থ 
এ যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে মীমাংসা 
করেদিন। 


ভীকা-৭৭. এর মধ্যে প্রবেশ করতে 


০০০০৮ 
টি 0257520506৮ | পারবে লা 
39281] জীকা-৭৮. এ ভূ-খণ্ড, যার মধ্যে এসব 


লোক নিরুদেশভাবে ঘুরাফেরা করছে। 
উপর নিষিদ্ধ রইলো (৭৭) চল্লিশ বছর পর্যন্ত '।। i সেটার দৈর্ঘ ছিলো নয় ফরসঙ্গ । * তারা 
[ভারা এ ভু-খণ্ডের মধ্যে হতাশার সাথে দুরে 2. | সংখ্যায় ছিলো ছয় লক্ষ যোদ্ধা ৷ ভারা 
বেড়াবে ৫৮) সৃতরাং আপনি এ নির্দেশ নিজেদের মালপত্র নিয়ে সারাদিন পথ 


চলতো । যখন সন্ধ্যা হতো, তখন ভারা 
নিজেদেরকে ও স্থানেই দেখতে পেতো, 
যেখান থেকে তারা যাত্রা আর 
করেছিলে! । এটা তাদের জনা শাস্তি 
ছিলো। হযরত মূসা ও হযরত হাবন, হযরত ইউশা' ও হযরত কালিব (আলায়ছিমুস্‌ সালাম) ব্যতীত ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য এটা সহজসাধ্য করে 
দিয়েছিলেন: যেমনিভাবে হযরত ইবাহীম আলায়হিস সালাম-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ঠা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর এত বড়-বিশাল দলের পক্ষে 
এত স্তর তৃ-খণ্ডের মধ্যে ৪০ বৎসরকাল উদাসীন ও হতাশ হায় ঘুরে বেড়ানো এবং কারো পক্ষে সেখান থেকে বের হতে না পারা অলৌকিক ঘটনাবলী 
অন্যতম ছিলো। যখন বনী ইসরাঈল এ মকুপান্তরে হযরত মূসা অপলায়হিস সালাম-এর নিকট পানাহার ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষের এবং তাদের দুঃখ- 
নটর অভিযোগ করলো, তখন আল্লাহু তাআলা হযরত সূসা (আল্মহিস্‌ সালাম)-এর দো'আর ফলে তাদেরকে আস্মানী খাদা-সারু' ও 'সাল্ওয়া' দান 
= এক ফৰসঙ্গ' = ৩ মাইল। 

















করেছিলেন আর পোশাক-পরিচ্ছদ স্বয়ং তাদের শরীরের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা তাদের শরীরের সাথে সাথেই বেড়ে যেতো এবং তুর' পাহাড়ের 
একটা সাদা পাথর ডাকে দান করেছিলেন । যখন তারা কখনো সফর সামী নামিয়ে যাত্রা বিরতি করতো তখন হযরত নূসা আলাযহিস্‌ সালাম সেই পাথরের 
উপর 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করতেন । তা থেকে বনী-ইত্রাঈপের বালোটি গোত্রের জন্য বারোটা প্রশ্ববণ প্রবাহিত হয়ে যেতো । ছায়াদানের জন্য এক খণ্ড মে 
যেরণ করেন। ীহ প্রান্তরে যত লোক প্রবেশ করেছিলো তাদের মধ্য থেকে যাদের বয়স বিশ বছরের অধিক ছিলোতারা সবাই সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিলো, হযরত ইউশা" ইবনে নূন এবং কালি ইবনে ইউক্্‌না ব্যতীত । আর ‘পবিত্র ভূমি'-তে প্রবেশ করতে যারা অস্বীকার করেছিলো ভাদের মধা থেকে 
কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। 

কথিত আছে যে, এ তীহ' রাস্তরেই হযরত হারুন ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর ওকাত হয়েছিলো । হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এবর 
ওফাতের ৪০ বৎসর পর হযরত ইউশকে নবুয়ত দান কর' হয়। অতঃপর “প্রভাবশালী স-র্দায়'-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি 
বনী ইপ্রাঈলের অবশিষ্ট লোকদেরকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং 'জাববারীন' (প্রভাবশালী সন্দায়)-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। 

টীকা-৭৯. বাপের নাম 'হাবীল' ও “কাবীল" ছিলো। এ সংবাদ শনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, হিংসার কুফল প্রতিত্ঞাত হবে। আর বিশ্বকুল সরদার 
সানা ্ালায়ছি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা হিংসাপরায়ণ তারাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে । হুযূর সানাল্লাহু আলায়হি য়াসাল্যাযের জীবনচরিত 
ও ইতিহাসবেন্তাদের বিবরণ হচ্ছে এ যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে এক সাথে একটা পুত্র ও একট! কন্যা সন্তান জন্রহৎ করতো । এক গর্ভের পুত্রের সাথে 








গর গর্তের কন্যার বিবাহ দেয়া হতো । আর মানুষ যখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের মধ্যে. ছিলো, তখন বিবাহ-বন্ধনের 
কোন পদ্থাই ছিলোনা এ নিয়ম 

Es des সূরা £ ৫ মা-ইদাহ ২১৪ পারাঃ ৬. 

সালা) খ্বীলরবিবাহলিওদার সাথে, কুক্‌’ - পাচ 


যে হাদীলের সাথে জন্চ্যহণ করেছিলো |২৭. এবং তাদেরকে পড়ে শুনান, আদমের| £ ১৭ পা তপ্ত 
এবং যাহীলের বিরহ একলা-এর | সের সঙ্গ ৯ বসা ই টি A রা 
সাথে, যে ্ববীলের সাথে জনম গ্রহণ [এক একটা ক্কোরবানী পেশ করলো; তখন |; * 
বিল এ একজনের জী করল হলো একজন | 
রাজি হলো না। যেহেতু এবলীমা অতীব [জনের কবৃল হলোনা । সে বললো, ‘শপথ 

সুদী ছিলো, সেহেতু সে তার প্রার্থী হয়ে [রইলো, আমি তোমাকে হত্যা করবো (৮০)।" | 
বসলো। হযরত আদম অলামহিয সালাম [অপরজন বললো, ‘আল্লাহ্‌ তাদের খেকেই | 
বললেন, “সে তোমারই সাথে হণ [ক্ল করেন, যাদের মার) ভয় আছে 

করছে তালে তোষাদ সহোদর! [05] | 
তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধনয়।" সে 





বলতে লগলো, “এটা তো আপনারই 1২. নিশ্চম, সি তুমি তোমার হাত আমার 
অভিমত । আল্লাহ্‌ ভা-ালা এ নিৰ্দেশ |দিকে বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, তবে 
দেননি" হযরত আদম (আলারহিস্‌ [আমি আপন হাত তোমার দিকে বাড়াবোনা (এ 
সালাম) বললেন, “তোমরা উভয়ে জন) যে, ভোযাকে হত্যা করবো (৮২) ৷ আমি 
কী হার করো ক্রবানী আল্লায় করি, মিনি মালিক সম বিশ্বের। 
কবুল হবে, সেই এক্‌লীযার অধিকারী |২৯. আমি এটা চাই যে, আমার (৮৩) ও 
হবে” সে যুগে যেই কোরবানী কবুল )তোমার পাপ (৮৪) উভয়টারই ভার তুমি বহন! (তো 
হতো, আসসান থেকে একটা আগুন এসে [করবে । সুতরাং তুমি দোষখবাসী হয়ে যাবে 
সেই ক্োববানীকে গ্রাস করো ফেলতো। [এবং অন্যায়কারীলের এটাই সাজা ।" 

কাবীল এক সুপ গম এবং হাবীল 
একটা ছাগল কোরবানী হিসেবে পেশ 
করলো । আসমানী আগুন হাবীলের ক্বানীকেই গ্রাস করলো। কিনু ব্ীলের গম পড়ে রইলো। এ কারণে বাদীর অন্তরে জঘন্য হিংসা-িদেষের 
সঞ্চা হলো। 

ভীকা-৮০. যখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম হু করার উদ্দেশ্যে যক্ধা শরীফ চলে গেলেন, তখন হাবীলের উদ্দেশ কাবিল বললো, “স্বামি তোমাকে 
হত্যা করবো!” হাবীল বললো, “কেন?” (কৃা্বীল) বলতে লাগলো, “এ জন্য যে, তোমার কোরবানী কবুল হয়েছে, আমার কবল হয়নি। তুমি এক্লীযার 
উপযোগী হয়েছো । এতে আমার অবাননা ।” 

ঢীকা-৮১. হাবীলের উক্তির এই উদ্দেশ যে, করধানী কবুল করা আলাহ্রই কাজ। তিনি খোদাভীরণদের ন্রোরবানীই ক্ল করেন তুমি যদি খোদার 
হতে তবে অবশ্যই তোঘার কোরবানী কৰুণ হ৩ে| ৷ এটা তো খোদ তোমারই কর্মের ফল। এতে আমার কি হাত আছে” 

ডীকা-৮২, এবং আবার পক্ষ থেকে শুরু হোক! অথচ আমি তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত এটা শুধু এ জনয যে, 

টীকা-৮৩. অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার । 


জীকা-৮৪. যা তুমি ইতিপূর্বে করেছে; তা হচ্ছে তুমি পিতার কথা অমান্য করেছো, হিংসাপরায়ণ হয়েছো এবং খোদায়ী ফয়সালা অযান্য করেছো । 
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ীকা-৮৫. এবং হতভ হয়ে রইলো যে, সে এ শবাদেহনিয়ে কি করবে? কেননা, তখনো পর্যন্ত কোল মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি । দীর্ঘক্ষণ পর্ন্ত শবদেহটাকে 
পিঠের উপর বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। 
ভীকা-৮৬. বর্ণিত আছে যে. দুট কাক পরস্পর ঝগড়া করলো। কিছুক্ষণ পর একটা কাক অপর কাবদকে মেরে ফেললো। তখন জীবিত কাকটা আপন 
ঠোট ও বাহু দিয়ে মাটি খনন করে গর্ত করলো। তারপর মৃত কাককে সেই গর্তে বলেঃ উপরে মাচি দিয়ে চাপা দিলো ৷ এটা দেখে ব্াধীর বুঝতে পারলো 
যে, শবদেহকে দাফন করা উচিৎ। সুতরাং সেও মাটি খনন করে হাবীলের লাশ দাফন করলে । (জালালাঈন ও মাদারিক ইত্যাদি) 
পারা £ ৬] ভীক্ষা-৮৭. তীয় সূ্ঘজা ও অনুশোচনা 
১০০] বশত বন্ুতঃ এঅনুশোচনাতারওুপাহ্র 
95036004345 | পরছিলোনা; যাতে ডা তাওবার মধ্যে 
55506] শামিল খাবা অনুশোচনা ভাবার 


গণ্য হওয়া বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 

এ ১০০৭-২০২ 2৭% | তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
55599$58052)555 | টের জনাই খাস। ছোদাবিক) 

05305) | জাকা-৮৮. অৰ্থাৎ অন্যভাবে খুন 

(80552 8820 | করেছে; নাতো নিহত ব্যক্তিকে কোন 

ৰ” ০ রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ (ক্সাস) 

'662305570105 | বিলে হত্যা করেছে, নাশক ও ক্র 

85815%55 3| কিংবা ডাকাতি ইত্যাদির মতো কোন 

৭] মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী ফ্যাসাদের কারণে 





না হত্যা করেছে। 
(8৮৩2 টীকা-৮৯. কেননা, নে “আল্লাহর হক' 
23802] | এবং শরীয়ছের শীমারেখার তোয়াকা 
68593858৩5 | স। 
210 | বওয়াইভ্াদিধংসের উপায়সমূহ থেকে 
৬ ৮0৫/০ | ল্াকৱেছে 
চীকা-৯১. অর্থাৎ বনী ই্রাঈলের। 
টীকা-৯২. সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহও নিয়ে 
এসেছেন এবং আহকাম ও শরীয়তের 
(৩৩. যারা আল্লাহ্‌ এবংভীর রসূলের বিরুদ্ধে নানা লো] নাইস মুহা 
করে (৪) এবং রাজোর মধ্য ধংদাত্ক' YI) | জীকা-৯৩, এর ও হত্যা ইতাদি 
55], 52515%5 | অপরাধ করে সীমা লবন করে থাকে। 
2296 টীকা-৯৪. ‘আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ কলা 
STAI = | হচ্ছে তার ওলীগণের সাথে শত্রুতা 
1৬4539535৮5] লারা ফেমনহাদাদশরফেবরিত 
চ3$5৩5535 | হয়েছে। এ আয়াতে ডকাতদের শান্তির 
SELL SNE বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
৪ শানেনুযুলঃ হিজরী যষ্ঠসনে 'ওরাযনাহ' 
গোত্রের কিছু সংব্যক লোক মদীনা 
উাবায় এসে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো । তাদের (শরীর) রং হলদে হয়ে গেলো, পেট ও ফুলে গেলো ছযুর (সল্লাল্লাহু তা'আলা 
জালাঘ়হি গ্াসান্লাম) নির্দেশ দিলেন, “যাও! সাদৃক্াহর উটের দুধ ও ধরব হিশ্রিত করে গান করো” তেমনই করারফলে তারা আরোগ লাঙ করলো। 
কিন্তু আরোগ্যলাভ করতেই তারা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো এবং পনরট' উট নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির দিকে রওনা হয়ে গেলো । 
কুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেন অনুসন্ধানে হযরত ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃছ৷!-কে হেরণ করলেন। এ 
'জগুলোতার হাত-পা কেটে ফেললো এবং কষ্ট দিতে দিতে তাংক শহীদ করে ফেললো । অতঃপর যখন এসব লোককে বন্দী কার হুর সাল্লাহু তা'আলা 
জাল্সায়াহ ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করা হলো তখন তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নামিল হয়েছে৷ (ভাফ্সীর-ই-আহ্মদী) 














'চীকা-৯৫. অর্থাৎ গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা কারে নিলে তারা পরকালের শাস্তি এবং বাহাজানির নিদিষ্ট শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে কিনতু লটিত মালামাল ফেরৎ 
দেয়া এবং “ন্সাস' (খুনের বদলে খুন ইত্যাদি) বান্দারই হক ৷ এটা বলবৎ থেকে যাবে । (আহযদী) 

টীকা-৯৬. যার যাধামে তোমরা তার নৈকট্য পেতে পারো । 

চীকা-৯৭. অর্থাৎকাফিরদের জন্য শান্তি [ সুরা ৪৫ সা-ইদাহ্‌ ত 

অনিবার্য এবং তা থেকে রেহাই পাবার |৩৪. তবে, সেসব লোক, যারা তাওবা করেছে 
কোন উপায় নেই। এর পূর্বে যে, তোমরা তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ 
চীকা-৯৮. এবং তার ছুরি দু'বার [করবে (৯৫) ৷ সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 
স্বীকারোক্তি কিংবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য ক্ষমাশীল, দয়ালু | 
দ্বারা বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয়, কুক" 














হরি 3 dahil fl 
যেমন, | ৮ 
এবং তারই দিকে মাধ্যম তালাশ করো (৯৬ 1 
মানস সারাহ নুহ থেকে বিত | এবং তার পে জিহাদ করো এ আপার SSIS Lz 
হাদীস শরীক দ্বার প্রমাণিত হয়) [সফলতা পেতে পারো। SUARING 
সি 2 
থেকে বত “ব্িজাত' - এর, সত্যে [এরই সমপরিমাণ আরো কিছুও যদি তাদের ০০ 
না নো মালিকানায় থাকে এ জন্য যে, তা (পণ স্বরূপ) HAE OBI 

(ডানহাতগুলো) [দিয়ে কিয়ামতের শান্তি থেকে নিজেদের প্রাণ ১/৮১৮০৫৩54 
2 ই ভুত শপ 
যালৃত্বালাঃ প্রথমবারের চুরির কারণে [হবে না; এবং তাদের জন্য কঠোর শান্তি রয়েছে ওতে 


ডান হাত কাটা হবে। অতপর দ্বিতীয় |(৯৭)। 








বার যদি আবারও চুরি করে, তবে বাম |৩৭. তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে 244 
পা,জতঃপৰ আবার ওযদিচুরিকরেতবে | এবং তারা তা থেকে বের হতে পারবে না; আর bl yw 
তাকে বনী করে রাখা হবে, যতক্ষণ লা তাদের জন্য রয়েছে সা শান্তি 5 

তাওবা করবে। 

৩৮- আর যে পুরুষ কিংবা নারী চোর ALAA OVZE 1৩0৫ 
মাদ্আলাঃ চোরের হাত কাটা তো | সাধ্য) হয় (৯৮),তবেতার হাত কর্তনকরো ABCD 
ওক আর চিকৃত সাল দিসওুদ | (৯৯); এটা ভাদের কৃত্য ফল, আল্লাহর (৫4 
থাকে তবে তা ফেরৎ দেয়াও অপরিহার্য [পক্ষ থেকে শাস্তি; এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, | LEBEL 
আরযদ তান হয়ে যায় তধন ক্ষতিপূরণ |প্জ্ঞাযয় ৷ | Cd 
লা নয়। (সর | ৩৯. রং হাক পাবা| PE NE ER 
সা, |করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন ঠিিটিরিরিরিে 
ঢীকা-১০০, এবং আখিরাতের শাস্তি |আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চান ১৮ ee 
থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। (১০০) । নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু CEST 
টীকা ১০১. মাস্স্মালাঃ এ থেকে বুঝা - তুমি কি জানোনা যে, 'মা্লাহ্রই জন্য EA ETA EY 
গেলো যে, শান্তি দেয়া এবং দয়া করা |আসমানসনূহের বালশাহী এবংযমীনের? শাতি ১৮2৫৬ 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইচ্ছার উপর | দেন যাকে চান এবং ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা 2৫9654৬৫৮35 
নির্ভরশীল । তিনি মালিক। সুতরাং তিনি |করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে পারেন (১০১)। ৮42৯2 
যা চান তা করেন। এতে আপত্তি করার |৪১. হে রসূল, আপনাকে যেন দুঃখিত লা টনি 
হি. উরে 
খেকে সানিয়া সদায় ও-মুতািলা' [(১০২) _ | 28035%)0 
সের এনা বান হয়ে গেলো ০২) 03594 





যে, 'অনুগতকে দয়া করা এবং ৯৮:৮৮/৮৮০৯১২ 
অানাকারীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব।" 

ভীকা-১০২. আল্লাহ তাআগা িশ্বকৃল সরদার সা তা-জালা আলায়হি ওয়াপাঢাকে “হে বসূল'-এর ন্যয় সামালনূচক সঙকোধন- বাবস্থা সম্বোধন 
করে এভাবে শান্তনা দিয়েছেন যে, হে হাবীব! আমি আপনার সাহায্য ও সহযোগীতাকারী। মুনাফিকদের কুফরের দিকে ধু ধাবিও হওয়া, অর্থাৎতাদের 
কুফর প্রকাশ করা এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার কারণে অপনি দুঃখিত হবেন না। 


চীকা-১০৩. এটা তাদের 'নিফাক্‌' (কপটতা ও দ্বিমুখী ভূমিকা)-এর বর্ণনা । 

ীকা-১০৪. তাদের নেতাদের নিকট থেকে এবং তাদের মিথা অপবাদখ্ডলোকে খহণ করে নেয় 

ডাকা-১০৫. আল্লাহর ইচছাক্রমে। হযরত 'অনুবাদক' (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সির্রুছ, অতি বি অনুবাদ করেছেন। এ স্থানে কোন কোন অনুবাদক 
এবং তাফসীরকারকের পদশ্থলন ঘটেছে যে, তারা (৩44 এর * এ ' (লা-ম)কে “কারণ নির্দেশকারী' ( এ. ) সাব্যস্ত করে আয়াতের অর্থ এটাই 
বর্ণনা করেছেন যে, 'মুনফিকর' এবং ইহুদী সম্প্রদায় তাদের নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে মিথ্যা কথাগুলো শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
বাশীগুলোও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কান পেতে শুনে, যাদের পক্ষ থেকে এরা গুপ্তচরের কাজ করে ।' কিন্তু এ অর্থ বিশুদ্ধ নয় এবং কোরআনের বর্ণনাডলী 
এর সাথে মোটেই স'মন্তাস্য রাখেনা, বরং এখানে এ" (লাম) * ০৪" (মিন্)-এর অর্থে ব্যবহৃত । এর অর্থ এ যে, ‘এসব লোক তাদের নেতাদের 
মিথ্যা বথাগুলোও ভালভাবে শুনে। আর অন্যান্য লোকদের অর্থাং খায়বায়ের ইহুদীদের কথাগুলো খুব মান্য করে, যাদের অৰস্থাদিরবিবরণ আয়াত শরীফের 
মধ্যে আসছে।' (তোফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ ও জুমাল) 


ীকা-১০৬. শানে নুষৃলঃ খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায়ের সম্রাজ্দের মধ্যে একজন নিবাহিও পুরুষ ও একজন বিবাহিতা নারী যিনা করেছিলো । এর শান্তি 
তাওরীতের মধ্য “পাথর বর্মণ করে হত্যা করাই ছিলো। টা তাদের মনঃপৃত ছিলোনা । এ কারণে তারা চাইলো! শে, এ মুকাদ্মার ফয়সালা যু বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে করাবে। সুতরাং তারা উক্ত দু'জন অপরাধীকে একদল লোকের সাথে মদীনা তৈয়ব প্রেরণ 
করলো। আর বলে দিলো, “যদি হুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম) "নির্ধারিত শান্তির (4৯) নির্দেশ দেন, তবে মেনে নিও! “পাথর বর্শংণের 
নির্দেশ" দিলে মেনে নিওনা ৷" 







ডন 


EE ETE 
এনেছি;’ অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় 7৮. রা 





এসব লোক বনী ক্রায়যা ওবনী নযীরের 
ইহুদীদের নিকট আসলো ।তারা এধারণা 
করেছিলো যে, এরা হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বদেশী ৷ 

ও তাদের সাথে তার সন্ধিওরয়েছে। তাদের 
৮ রা সুপারিশ দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। সুতরাং 
ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
কা'আব ইবনে আশ্রাফ, কা'আব ইবনে 








টোাতে 





এ পা এ [হা 
পাও তবে বৰ্জন করো (১০৬) আর যাকে ভিত?) চা ly 
আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করতে চান, তবে কখনো তুমি রা এ হারতে তিনি 





৫৫ | সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 


আল্লাহ্র নিকট কিছুই করতে Ee IY 
208২১, দরবারে হাযির হলো এবং মাসভালা 





[আখিরাতে রয়েছে মহা শাততি। ১9৩ 5 “তোমরা কি আমার ফয়সালা মেনে 








আর পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলো। 


ইহুদীগণ এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালো । হুর (সানা তা'আনা আলাযাহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোনানের মধ্যে ইবনে সূরিয়া নামের একজন 
ফিদকবাসী ফরসা রংঙের একচোখা যুবক আছে। তোমরা কি তাকে চিনো” তারা বললো, “হা।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “লোকটা কেমন?” ভারা 
বললো, -বসানেপৃথিবীপৃষ্ে ইহুদীদের মধ্যে তার সমকক্ষ আলেম নেই তাওরীতেরআস্িা জ্ঞানী ব্যক্তি ৷” হুর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওযাসারাম) 
এরশাদ ফরমালেন, “তাকে ডেকে আনো" অতঃপর তাকে ডেকে আন হলো । সে যখন উপস্থিত হলো, তখন হুযূর (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “তুমি কি ইবনে স্রয়া৮" সে আরয যন্মলো, "দ্ী-২.1" যু (সাল্লল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ 
ফরমালেন, “ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কি তুমিই?” সে'আরম করলো, “লোকেরাতো তাই বলে।" হুযুর (সারাললাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে এরশাদ কররমালেন, “এ বাপারে তোমরা কি তার কথ' স্বানবেঃ” সবাই স্বীকার করলো । তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'ালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইবনে সূরিয়াকে বললেন, “আমি তোমাকে এআল্লাহুর শপথ দিচ্ছি, যিনি বত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ 
সালামের উপর 'তাওরীত' নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে মুক্তিদান 
করেছেন, ফিরআউনীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছেন; তোমাদের জন্য মেঘকে ছাউনী করেছেন, যিনি 'মার্‌ ও 'লাগ্ওয়া' (আসমানী খাদ্য) অবতীর্ণ করেছেন 
এবং স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে। তোমাদের _৩ _ কি বিবাহিত নর-নারীর জন্য (যিনার শান্তি ব্রণ) 
“পাথর বর্ষণ করে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে?” ইবনে সূরিয। আরয করলো, “নিশ্চয় রয়ে ভরি, শপথ, যার সম্পর্কে আপনি আমার নিকট উল্লেখ 
করেছেন।আযাব নাঘিল হবার আশংকা যদি না থাকতো তাবে আমি স্বীকার করতাম না: বরং মিধ্যাই বলে ফেলতাম কিন্তু আপনি এটাই বলুন যে, আপনার 
কিতাবের মধ্যে এর কি বিধান রয়েছে” 





হুযূর সোললল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “যখন চারজন ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দারা যিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়] 
তখন পাথর মেরে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" ইবৃনে সুরিয়া আরয করলো, “আল্লাহর শপথ, ঠিক এরূগই ভাওরীতের মধ্যে রয়েছে।” 

অতঃপর হুযুর (সায্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে আসলো?” সে আরয করলো, 
“আমাদের প্রথা এ ছিলো যে, আমরা কোন অভিজাতকে ধরলে তাকে ছেড়ে দিতাম ।কিন্তু গরীব লোকদের উপর 'নির্দ্ধারিত শস্ত' প্রতিষ্ঠা করতাম । একারণে 
অভিজাতদের মধ্যে যিনা অবাধে চলতে থাকে। এমনকি একদা বাদশাহ্র চাচাত ভাই যিনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। তখন আমরা তাকে পাথর বর্ষণ করিনি! 
অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আপন গোত্রের এক নারীর সাথে যিনা করলো । তখন বাদশাহ্‌ তাকে পাথর বর্ষণ করতে চাইলেন। তখন তার গোত্রীয়রা এর 
প্রতিবাদ জানালো এবংতারা বললো, “যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্‌র (চাচাত) ভাইকে ‘পাথর বর্ষণ'-এর শাস্তি দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একেও কখনো পাথর 
বর্ষণ করতে দেয়া হবেনা ৷” তখন আমরা একত্রিত হয়ে গরীর ও অভিজাত সবারই জন্য “পাথর বর্ষণের" পরিবর্তে এ শাস্তির বিধান সাব্স্ত করলাম যে, 
“চল্লিশটা চাবুক মারা হবে এবং মুখে কালি মেখে গাধার উপর উল্টো দিকে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হবে ।" 











এটা শুনে ইহুদীরা অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো । [সুন বহ আদা ক তল, 
০১8 2৯৮7 ৪২. বড় মিথ্যা শ্রবণকারী, বড়ই হারামখোর রত 
রহস্যসম্পর্কেতববহিত করেদিলে? আমরা [(১০৭)। সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট || HORSE 


[হাধিৱ হয় (১০৮) তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা 
তোমার যতটুকু প্রশংসা করেছি তুমি তার 
উপযুক্ত নও" ইবনে সূরিয়া বললো, [করুন অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 








ST ১৮০ 
" [নিন (১০৯) । এবং যদি তাদের দিক থেকে মুখ | ৩১855531522 
বাহ আম আশাই [করিয়ে নেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষত | KEL 6594৫ 
দিয়েছেন। যদি আযাব নাহিল হবার [করতে পারবেনা (১১০) । আর যদি তাদের ৬০:$)১১৪৪৫ 
ভামিতংভাররি ধারা? |মধ্যে মীমাংসা করেন তবে ন্যায়ের সাথে 
আমা [মীমাংসা করুন। নিশ্চয় ন্যায় বিচারককে eh 


এরপররহযুযসাযান্াছতা'আলাআলায়হি [আল্লাহ ভাল-বাসেন। 

ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উক্ত দু'জন |৪৩- এবং তারা আপনার নিকট কি করে 584 
বিনাকরীকে 'পাখরবধণ' করাহবো ৷এ বিচার চাইবে, অথচ তাদের নিকট তাওরীত; 8৫ 
প্রসঙ্গে এআয়াত শরীফ অব্তীণ য়েছে। রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মজুদ পু 080 
(খাযিন) [রয়েছে (১১১) । এতদ্‌সত্বেও তা থেকে সুখ ও 
১০৭, এটা ইহীদের বিচারকদের [ফিরিয়ে নিচ্ছে (১৯২) এবং তারা ঈমান ৬৩৯০ ap 5 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঘুষ নিয়ে |আনয়নকারী নয়। | 





হারামকে হালাল করতো এবংশরীয়তের 151 
ৰিধানসমূহের পরিবর্তন সাধন করতো। ৭ ie 
El জনতার 5৪. নিশ্চয় আমি তাওরীত অবতীর্ণ করেছি- না 
গস রক রঃ ১৯১ [তাতে পৎ-প্রদর্শন এবং আলো রয়েছে; সেটার SHS ELM 
hy [বিধানানুষার়ী ইহুদীদেৱকে নির্দেশ দিতেন- 020389625 
উভয়ের উপর অভিশম্পাত এসেছে। 43) EA 
চীকা-১০৮. অর্থাৎ কিতাৰীগণ। . আমার অনুগত নবীদের, আলিমদের ও টিটি 52 
ভীকা-১০৯, বিশ্বকুল সরদার সান্যাল |ফিনুহশাজবিদপণ; এজন্য যে, তাদের থেকে ৮ 





তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্পাম-কে আল্লাহ 38০৯813584৮ 
ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সুতরাং [হয়েছিলো (১১৩); | 
কিতাৰীরা যদি তাঁরনিকট কোন মুকান্দমা আানখিল - ২ 
নিয়ে আসে তবে তাঁর ইচ্ছা হলে বিচার-নিষ্পতি করবেন, নতুবা তা থেকে বিরত থাকবেন । 

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এ ইখ্তিযার প্রদান আয়াত 444; ৫১০ ৩০ ১13 (এবং যি বিচার-নিষ্পত্তি করেন 
তবে ন্যায় বিচার করুন!) দ্বারা রহিত! £ +১ ) হয়ে গেছে। ইমাম আহমদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা! |, “এসব আয়াতের মধ পরস্পর 
কোন বিরোধ নেই। কেননা, এ আয়াত 'ইখতিয়ার'- এর অর্থ প্রকাশ করছে এবং আয়াত (4-৫ ৯৬ ০৯০৯ ১1 -এর মধো নির্দেশের প্রকৃতির 
বিবরণ রয়েছে।” (খোধিন ও মাদারিক ইত্যাদি) । 

চীকা-১১০. কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী। 

টীকা-১১১. কেননা, বিবাহিত পুরুষ ও স্বামীসম্পন্না নারী কর্তৃক কৃত যিনার শাস্তি 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা" করা। 

ীকা-১১২. এতদুলনবেও মে, তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবীদারও ৷ আর তাদের এটাও জানা আছে মে, তাওরীতে 'পাণর বর্ণের নির্দেশ রয়েছে। 
সেটা অমান্য করা এবং আপলার নবৃযতকে অস্বীকার করা সত্বেও আপনার নিকট মীমাংসার রথ হওয়া অত্যন্ত আপের কথা। 

চীকা-১১৩, অৰ্থাৎ তারা যেন সেটাকে আপন স্ৃতিপটেই হেফাযত করেন এবং সেটার শিক্ষাদানে যেন মগ্ন থাকেন, যাতে সেই কিতাব ভুলে না যান। 


a EE 





















আর এর বিধানও যেন বিনষ্ট না হয়। (খাযিন) 

আস্আলাঃ তাওরীত মোতাবেক নবীগণের নির্দেশ দান, হা আয়াতে উল্টেখ করা হয়েছে, ভা থেকে প্রতীয়মান হয় যে. আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের 
যেসব বিধান আল্লাহ্‌ ও তীর রসূল বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো পরিহার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেননি, রহিত ও হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর 
অপিহার্য । (ভুমাল ও আবুস সাউদ) 

'টীকা-১১৪. হে ইহুদীগণ।! তোমরা বিশ্বকুল সরদার সাললান্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লায়-এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং "পাথর বর্ষণ'-এর নির্দেশ, যা তাওরীতের 
মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে 

'টীকা-১১৫- অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধালসমূহেরমধ্যে পরিবর্ন সাধন করা যে কোন অবস্থায়ই নিষিদ্- চাই তা লোকভয়ে হোক কিংবা তাদের অসন্বষ্টির আশংকায় 
হোক, অথবা অর্থ সমান ও ঘুষের লোভে হোক । 

ীকা-১১৬. সেটাকে অস্বীকার করে, (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আন্হমার উক্তি অনুসারে) 
































সুরাহ ৫ মাইদাহ তব দারা ৬] চীকা-১১৭. এ আয়াতে যদিও এবিবরণ 
টা রয়েছে যে, তাওরীতে ইহুদীদের জন্য 
এবার টা পক্ষে সী ছিলো (১১৪) || 5392154844696 | এর এ বিধানই ছিলো। ফি 
| কো; এবং আমার আয়াততলোর পরিবর্তে 50115665555 | মাদক সেট পরিহার করার 
[হিল মূল্য নিওনা ১৯৯০৮] দিলেন দেয়া হয়নি, সেহেতু আমাদের 
বুশ 316) পয ডব সব লোক ILI | পৱলেসববিধান পালনকরা অপরিহার্য 
মিনা হেল তু 5383024499 | হব। কেননা, পূৰ্ববৰ্তী শৰীয়তঙুলোতে 
নির্দেশ দেয়না (১১৬), তারাই কাফির ৷ 3094535 | হবেন (৩ 
শুট এবং আমি উন রে তাদের ঞঠা্ের্য | শখে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছেছে 
প্রখর কাতলা (১ বে, লাগের ERE EE এ হা লে আয় 
[বদলে খাণ (১১৮), চোখের বদলে চোখ, 34484260580... উপর অপরিহার্য হয়ে ধাকে। যেষন- 
হে বাজ ৬১৮৩০৮৬১৪১০ উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো। 
১:৮1 কে 
[আত্মসম্পণের মাধ্যমে *ক্সাস" (প্রতিশোধের রী ১756, চিনি] et 
শান্ত) খহণ করে, তবে তা তার শুণাহ মোচন - ৩৪৬ এ বো নো আন 
|করে দেবে (১২০); এবং যেসব লোক আল্লাহ্র Sits 11152 
[অবতীৰ্ণ বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেয়না, তবে 51024 
[তারা যালিয। 
5৩৬. এবংআমি নবীগণের পশ্চাতে তাঁদের ETTORE | শানে লন 
পলচিফেঞ্ উপর মাুয়াম-তনয় ঈপাকে এনেছি POLE 0 2 at 08৮৮৯ 
তাওয়ীতের সমর্থকরূপে, যা তাঁর পূর্বে ছিলো গিরি বিলের 
ন্‌ ১ 0233023124053 | বযতানা। এ প্ৰসঙ্গে এ আয়াত শৰীফ 
(১২১) এবং আমি তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, ১০৯ কাদা 
[যার মধ্যে প্রদর্শন ও আলো রয়েছে এবং 08225533606 925 | বব হয়েছে আোদারিক) 
সমর্থন করছে তাওরীতের, যা তার পূর্বে ছিলো চাকা-১১৯, অর্থাৎ সদৃশ এবং সমতুল্য 
এবং পথ-নির্দেশ (১২২) ও উপদেশ হবার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 
জন্য । চীকা-১২০. অর্থাৎ যেই দাতক অথবা 
নাবিক - ২২. অপরাধী ব্বীয় অপরাধের উপর অনৃশোচনা 


নির্দেশ অমান্য করার অত সরিলভি থেকে সরি সাবা আনায় ছা নিজেরউলন শরীয়তের শান্তি-বিধান কার্যকর করিয়ে নেয়, তবেএ 'ক্সিস' 
(ুতিশোধমূলক শান্তি) তার অপরাধের খরায়শ্চিত্ত (কাফফারা) হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। (জালালাঈন ও অুযাল) 


কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ এটাইবর্ণনা করেছেন যে, যে হকদার 'ক্সাস' ক্ষমা করে দেয়. এ ক্ষমা করা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায় ।(মাদারিক) 


ভাকসীর-ই-আহনদীতে বর্ণিত হযে, এ সম “ফ্সাস' তখনই অপরিহার্য হবে যখন তার হকদার তা ক্ষমা না করে। যদি লে কষা করে লেয় তবে ক্লাস" 
বাতিল হয়ে যায়। 


কটকা-১২১. তাওরীতের বিধানগুলের বর্ণনার পর ইঞ্জীলের বিধানাবলীর বিবরণ আরম্ভ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে. হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম 
ভাীতের সমর্থক ও সত্যায়নকারী ছিলেন যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব; রহিত হবার পূর্বে সেটা অনুসারে আমল করা আবশ্যক ছিলো । 
হর ঈসা আলাম্মহিস্‌ সালাম-এর শরীয়তে এর কোন কোন বিধান রহিত হয়ে গেছে। 


ক্ক্া-১২২. এ আয়াতে ইঞ্জালের জন্য ' ৫১ 2 " পেখ-ধদশন) পদটা দু'জারগার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম স্থানে ভান্তি ও ূর্ণতা থেকে রক্ষা 


করার জনয পথ প্রদর্শন' বুঝানো হয়েছে, অপর স্থানে” ৩০" (গঞ-পরদর্শন) 'নবীকুল সরদার আল্লাহর হাবীব সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারা- 
এর শুভাগমনের সুসংবাদ' বুঝানো হয়েছে, যা হুযুর (দঃ)-এব নৰ্য়তের দিকে মানুষের পথ প্রান্তিরই উপায় ॥ 













































সায্নাল্লাহ আলায়হি ওয়াসানায-এর উপর | এ ৭. এবং এটাই উচিৎ যে, ইঞ্জীলের অনুসারীরা] ঠি 
ঈমান আনার এবং তার নব্রতকে সত্য [নির্দেশ দেবে তদনুযায়ীই যা আল্লাহ সেটার টাল 
বনে মেনে নেয়ার নির্দেশ । অবভারণ করেছেন (১২৩)। এবং রা | 55525 
চীকা-১২৪. যা এর পূর্বে নবীগণ হা অবর্ভীণ করেছেন তদনুষাযী নির্দেশ 5687৩ 
শেপা্হিযু সালা) -এব প্রতি নাযিল [দেয় না, তারাই ফাপিক (আল্লাহ্র নির্দেশ; 
হয়েছিলো )। | 
টীকা-১২৫. অর্থাৎ্যখন কিঙাবী সম্প্রদায় |৪৮. নর 
স্বীয় যুকান্মমাসমূহ আপনার প্রতি রুদু [সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্বব' ক ছানি রুল 
করে, তখন আপনি ক্রেআান পাক সমর্থকরূপে (১২৪) এবং 6৬৫95 
অনুযায়ী মীমাংসা করুন! সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। সুতরাং 451 
চীকা-১২৬. অর্থাৎ বিধানাবলী ধারা- আল্লাহ যা অবরতীণ করেছেন (১২৫) তদনুসারে 20৮55 ঢা 
ডপধার এবংকর্মপদ্ধতিধতোকের বত ছে পিজি জানের খেয়াল টিরিঠরনোরতা 
এক নে মৌলিক নীতিমালা সবাত [খুশীর অনুসরণ করোনা নিজের নিকট আগত গর 2587 
এক। হযরত অলী সৃ্তদা দয়াাহ [তাকে ত্যাগ করে সি তোমাদের সবার ৩ 
এক একটা শরীয়ত (আইল) এবং পথ তি 

রেখেছি, (১২৬) এবং যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, 5 

[তবে তোমাদের সবাইকে একটা মাত্র উত্বতে 905৮৫ 
শি সরব ৰারভা তত (জাতি) পরিগত করে দিতেন; কিন্তু এটাই 01582456496 
থেকে এসেছে তা স্বীকার করা। আর | সাব্যস্ত হলো যে, যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান টির 
শরীয়ত (বিধানাবলী) এবং অনুসৃত ও |করেছেনতা দারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন রথ < Ee 
পৃইত কর্ম পতি পরতো উত্বতেন [(১২৭)। সুতরাং সৎ কার্যাদির দিকে তোমরা ০৮০ 
আলাদা আলাদা ছিলো” প্রতিযোগীতা করো!আল্লাহ্রই দিকে তোমাদের 


প্রত্যাবর্তন । অতঃপর তিনি 
(তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে ভোমরা 
[মতভেদ করছিলে । 


৪৯, এবং আবে, হে মুললযান: আল্লাহ্‌ যা 
[অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-নি্পত্তি খ৫09454৩4$ 
এবং তাদের বেয়াল-খুশীর অনুসরণ 82 57525 গে 12৮ 
এবং তাদের থেকে বাচতে থাকো, পণ 
(যাতে কখনো তারা তোমার পদশলন না ঘটায় 0 
[কোন বিধানের মধ্যে, যা তোমার প্রতি আল্লাহ্‌ (04424 I 
রণ করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ras ও 
নেয় (১২৮), তবে জেনে রেখো যে, Er! ঠা 
[আল্লাহ্‌ তাদের কোন গুনাহর (১২৯) শাস্তি kG 
[তাদেরকে ভোগ করাতে চান (১৩০); নিশ্চয় 
লোক নির্দেশ অযান্যকারী। 
০. ভবে কি তারা অন্ধকার যুগের বিচার- 744,25৮ রনি 
কামনা করে (১৩১)? এবং আল্লাহ্র ৫ দিপা 
চেয়ে অধিকতর ভাল কার বিচার-ব্যবস্থা আছে 8049৩ & 
বিশ্বাসীদের জন্য? 


টাকা-১২৭. এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
করবেন, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, 
শ্রত্যেকযুগের উপযোগী যেই বিধানাবলী 
দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উপর তোমরা 
এ দৃঢ় বিশ্বাস ও আক্বীদা সহকারে 
আমল করছো যে, এগুলোর প্রভেদ 
আল্লাহরই ইচ্ছা অনুসারে, পূর্ণাঙ্গ গুজ্ঞা 
এবং ইহ ও পরকালীন বহু ফলদায়ক 
মঙ্গলের উপরই প্রতিষ্ঠিত বিহৰা সতাকে 
ত্যাগ করে রিপুর কুপ্বৃত্তির অনুসরণ 
করছো! (তাফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ) 
টীকা-১২৮. আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ 
বিধান থেকে, 





ভীকা-১২৯, যাদের মধ্যে এমুখ ফিরিয়ে 
নেয়ার অভ্যাসও রয়েছে 


ভীকা-১৩০. ইহ জগতেহতাযা, কারাবন্দী 
এবং দেশান্তর করা সহকারে; আর সমস্ত 
শুণাহুর শান্তি পরকালে দেবেন। 


চীকা-১৩১, যা আদ্যোপান্ত জান্ত, যুলুম ও আরাহর নির্দেশের বরিণহীই ছিলো। 
শানে নুষুলঃ বনী নবীর ও বনী কোরা়াহ- ইহুদীদের দু'টি গোত্র ছিলে তাদের মধ্যে পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাক্তো। যখন বিশ্বকুল সরদার (সান্া্তাহ 











আানখিল - ২ 


তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনা তৈয়াবাহ্য তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন এসব লোক তাদের মুকাদমা হুয্র সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাঘের নিকট পেশ করলো। বনী ক্টোরায়যা বললো, “বনী সমীর আমাদের ভাই । আমরা এবং তারা একই পিতাপ্মহের বংশধর, একই ধর্মের অনুসারী, 
একই কিতাব (তাওরীত)কেই মান্য করি। কিন্তু যখন বনী নবীর আমাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা রে, তখন তার খুলের বদলে তারা আমাদেরকে “সর 
ওয়াসা: * খেজুর দিয়ে থাকে। আর যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাউকে হত্যা করে তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদের নিকট থেকে 
একশ চল্লিশ “ওয়াসাক্‌' খেজুর গহণ করে। আপনি এর ফয়সালা করে দিন!” 
হুযূর সল্প তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বিচারে ক্েরায়যাহ্‌ এবং নবীর সম্রদায়দয়ের খুনের বদলা 
সমান। কারো উপর অপরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" এর উপর বনী নযীর অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো এবং বলতে লাগুলো, “আমরা আপনার বিচারে সন্তুষ্ট নই। 
আপনি আমানের শক্ত । আপনি আমাদের মানহানি করতে চান।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে, “তোমরা কি মুখতার 
যুগের ভষ্টতা ও অত্যাচারের বিধান কামনা করো?” 
চীকা-১৩২. বাল্মালাঃ এ আয়াতের মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের সাথে 
ভালবাসার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ ব্যাপক, যদিও আয়াতটার অবতরণ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। 
শালেনুঘূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত ওবাপাহ্‌ ইবৃনে সামেত সাহাবী এবং আবদৃল্লা্ ইবনে উবাই ইবনে সৃলৃল-এর প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে, যে মুনাফিকদের 
সরদার ছিলো। হযরত ওবাপাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হ আর করলেন, “ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা খুবই ্রভাবশালী ওশক্তিশালী 
লোক। এখন আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নারায এবং আল্লাহ্‌ ও রসূল ব্যতীত আমার অন্তরে অনয কারে বন্ধুতবকে স্থান দেয়ার অবকাশ নেই।” এরপর 
আবদুর ইবনে উবাই বললো, “আমিতো ইহুদীদের সাথে বন্ধত রাখতে নারাযহ'তে পারিনা । ভবিষ্যতে আমার বিপদাপদেরআশংকা রয়েছে এবং তাদের 
সাথে আমার বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক।” 
রর হযুরবিষ্বুল সরদার (সাল্লাপ্তাহ আশা 
কু" - আট আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার উদ্দেশ্যে 
(৫১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও | 84547435066] Se ফরমালেন, “ইহুদীদের সাথে 
ণ করোনা (১৩২) । সম্পর্ক রাখা তোমারই কাজ, এটা ওবাদার 
খৃষ্টানদেরকে বন্ধ হিসেবেগরহ' (১৩২) a Ee sl GA 
৬ 





[তারা পরস্পরের বন্ধ ১৩৩) এবং তোমাদের কাজ নয় ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
|মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে 26222 অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন) 
সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (১৩৪) । বত্তঃ আল্লাহ্‌ 91955216085] টীকা-১৩৩, এ থেকে বুঝা গোলো যে, 
অন্যায়কারীদেরকে পথ দেখান না (১৩৫) । কাফির যে কেউ হোক না কেন, তাদের 
(৫২. এখন আপনি তাদেরকে দেখ্বেন নি ১০] মধ্যে যতই বিরোধ থাকুবলা কেন, 
যাদের অন্তর ব্য রয়েছে (১৩৬) যে, তারা 2902509 | যে মুনযনিলায় তুৱা সবাই 
SESS ACES | sr EEE we 
ECE | ক eer rest a Bs 
2:90 | (যাদারিক) 
চীকা-১৩৪. এর মধ্যে এবর্মে অতি 
কঠোরতা ও তাকীদ রয়েছে যে, 
মুসলমানদের জন্য ইহুদী, খান এবং প্রতোক দ্বীন-ইসলায-বিরোধী (চক্র) থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা আবশ্যক ৷ (মাদারিক ও খাযিন) 
চীকা-১৩৫, যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের আস্থার উপর যুল্ম করে হযরত আহ্‌ মূদা আশ্‌'আদ্ী রাদিয়াল্লাহু "আলা আনছ-এর সচিব 
ছিলো একজন টান হযরত আমীর মনন ওমর কোয়া তা আলা আল্হ) বললেন, 'খৃটানর সং কিসের পর তুমি কি এ আয়াত শরীফ 
শোনোনি? 














1 ঠা ১৮০৪৭ IOP CHEE SCAG 5 hil 
(অথাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুকূপে গ্রহণ করোনা ........ আল-তবায়াত |) 
তিনি আরম করলেন, “তার হীন তো তাই সাথে, আমারতো তার লেখার কালই উদ্দেশ” আমীরুল মু'মিনীন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা! আনহু) বললেন, 
“আল্লাহ্‌ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তুমি তাদেরকে সম্মান দিওনা। আল্লাহ্‌ তাদেরকে দূরে লরিয়েদিয়োছেন। তুমি তাদেরকে কাছে টেনে নিওনা।” হযরত 
আৰু ম্সাআশ’অরী (রাদিয়াল্লাহ তাআলা আন্‌হ) আরঘ করলেন, “সে ব্যতীত বসরা সরকারের কাজ পরিচালনা কর দুষর ৷ অর্থাৎএ প্রয়োজনের তাগিদে 
বাধ্য হয়ে তাকে রেখেছি। যেহেতু তার সমতুলা যোগ্য ব্যক্তি এখনো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেনা ৷” এরপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন বললেন, 
* ষ্টাৰ মরে গেলো, তখন কি সরকারী কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? অর্থাৎমনে করো, সে মরে গেলো । তখন যে ব্যবস্থা করতে তা এনই করো এবং তার দ্বারা 
কখনো কাজ নিওনা ৷ এটাই শেম বথা।” (খাযিন) 
ক্ীকা-১৩৬, অর্থাৎ- মুনাফিকী 
ঈকা-১৩৭ যেষন- আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মৃনাফিক বলেছিলো 

= এক ভয়াসাক্‌ = প্ৰায় সাড়ে ছয় মণ। 





টীকা-১৩৮. এবং স্বীয় রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা সাপ্লা্লাই আলায়হি ওয়াসান্লাষকে সফলকাম ও বিজয়ী করবেন এবং তার দ্বীনকে সমন্ত দীনের উপর প্রাধান্য 
দেবেন। আর মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি কাফিরদের উপর বিজয় দান করবেন । সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাগী সত্য প্রযাণিত হলো 
এবং আল্লাহর অনুখহত্রযে, মক্কা মুকাব্রাষাহ্‌ ও ইহুদীদের শহরগুলো বিজিত হলো । (খাষিন ইত্যাদি) 


চীকা-১৩৯. যেমন- হযাহ ভূমি (ককা, মদীনা ও ইয়েষেন)-কে ইহুদী থেকে মুক্ত করা, সেখানে তাদের নাম-নিশানা নিচ করা অথবা মুনাফিকদের 
যন্ত্র ফাস করে দিয়ে তাদেরকে লান্ববিত করা। (খাযিন ও জালালা্ন) 

চীকা-১৪০, অর্থাৎ মুলাফিক্ী অথবা মুনাফিকদের এ ধারণা যে, বিশবকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে সফলকাম 
হবেন না। 

চীকা-১৪১, মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচিত হবার পর 

ভীকা-১৪৯, অর্থাৎদুনিয়ারমণ্যেলন্থিত 








ও. জণারালিত এবং দিতে দিনা | এ ল ২২২ __ পাযা+ঙ 
শান্তির উপযোগী হয়ে রইলো । সা এটা নিকটে যে, আল্লাহ্‌ বিজয় এনে oy ও 
্ীকা দেবেন (১৩৮) অথবা নিজের নিকট থেকে rtm eC UE 
১৪৩, কাফিরদের সাথে বন্ধু | কোন নির্দেশ (১৩৯); অতঃপর সব জিনিযের SSA ELSE 
করা ও তাদের সাহায্য কর ধর্মদ্োহীত | পর, যেগুলোতারা তাদের ভস্তরসমূহের মধ্যে ৯৫১১4 
ও ধর্মত্যাগেরই নামান্তর এর নিষেধ (৪০) রয়ে] ৬৩০৮০০০৪৮০০ 
জাগার পর রমভালীদের কথা উল্লেখ [গোপন করছিলে ৪৪০৩৪ 
করেল এবং ধর্মত্যাগী হবার পূর্বেই [ধাকবে। ৰ IEE 
লোকদের ধর্মত্যা গী হবার পূর্বাভাবদিয়ে |<- এবং(১৪১) ঈমানদারগণ বলছে, “এরা: রড 2144৮ 
হল বত খমাণড হয় [কি ভারাই, খারা আল্লাহ্র নামে (এ মর্মে) শপথ STEALING 
এবং অনেক লোক ধর্মত্যাসী হয়ে যায়। | করেছিলো, স্বীয় শপথের মধ্য পূর্ণ প্রচেষ্টা ০ 





[সহকারে যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?" 
[তাদের কী রইলো? সবইতো বিনষ্ট হলো। 
যায়েছে। হয়ত আলী সুপ আব যা রি জরি মেই রয়ে গেলো 


৪ 
হাসান ও দাহ বলেছেন, “এ সব [(১৪২)। 
লোক হচ্ছেন- হযরত আব্বকর সিনীৰ |<৩-_ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে 


এ). 
০] 


ভীকা-১৪৪. এসব গুণাবলী যাদের, 
তাঁরা কারা? এ প্রসঙ্গে কয়েকটা অভিমত 


ugh ah 




















এবং ডার সাধীগণ যাঁর হুযুর সালাহ [কেউ স্বীর দীন থেকে ফিরে যাবে (১৪৩), তথন SSA AGI 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর |অনতিবিলঘ্বে আল্লাহ্‌ এমন সব লোককে নিয়ে ০৯১820315৯৬ 
ধর্ষত্যাণী ও যাকাত প্রদানে [আস্বেন,যারাআল্লাহরপরিয়গাত্র এবংআল্লাহও | ৮057 
অন্ধীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ [তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি og ra মর 
কি কোমল এবং কাকের পরি কে তা GOSSELIN 

আল্লাহ পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের ১4326490485 
আয়া ইবনে গানাম আশ্‌আরী থেকে নিন্দার ভয় করবেনা (১৪৪); এটা আল্লাহ্র চ55555/4৮, 
বর্ণিত, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল [নুহ উবে চান ভিনি দান করেন এবং সু্রত3৮105, 
হয়েছিলো, তখন বিশ্বকুল সরদার [রা বিৃতিস় স্ব e LILI 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 22448185126 
হযরত আৰ্‌সুদা আশ্-আরী রাদিয়াল্লাহু |<. তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ এবং 45৫ 
তা'আলাআন্হ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এঁরা [তীর রসূল ও ঈমানদারগণ (১৪৫), এ 





ভরের লোক "পর এক অভিমত | রাস 


এওআছেবে, শু হচ্ছেন ইয়েমেনবাসী, 
যাদের প্রশংসা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে। 


সুদীর অভিমত হচ্ছে- এসব লোক হলেন- 'আনসার': যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আল৷ অলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন। 
বন্ৃতঃ এসব অভিযতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কারণ, এ সব হ্যবতই এসব গুণে গুণাবিও হওয়া শুদ্ধ। 


টীকা-১৪৫. যাদের সাথে সহযোগিতা করা হারাম তাদের উল্লেখ করার পর সেসব লোকের বর্ণনা দেয়া হয়, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব 
(আবশাক)। 





শানে নুযূলঃ হযরত জাবির গাদিয়না তা'আলা আন্হ বলেছেন, “এ আয়াত হযরত আবদুল ইব্নে সালাম রাদিয়াপ্লাহ তাআলা আন্হর সঙ্গে নাযিল 
হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার সম্লায্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ানাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রস্ল! আমাদের গোত্র 
বোরায়যাহ্‌ এবংনযার আমাদেরকে ত্যাগ করেছে এবং এমর্মে শপথকরেছে যে, আমাদের সাথে উঠাবসা করবেনা ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে 


তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম বলেন, “আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ প্রতিপালক হবার উপর, তার রসূল সোলা্কা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নী হবার উপর 
এবং মু'মিনগণ বনু হবার উপর ।” আর আয়াতের এ নির্দেশ সমস্ত মুমিনদের বেলায় প্রযোজ্য । সবই একে অপরের বন্ধু । 

চীকা-১৪৬. ০১: $-% (এবং তারা আরাহ্‌র সুখে বিনত)- এ বাকাটার দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা- 

এক) এটা পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ( +৯ ) এবং দুই) এটা "অবস্থা ব্যক্তকারী" ( ২); 

'অথমো বাখ্যাটা অধিকতর স্পষ্ট এবং মজবুত। হযরত অনুবাদক হদিস সির্কুহু)-এর অনুবাদও এ ব্যাখ্যাটার সহায়ক । ( ০৫১৭৬০৯ ) 
শেষোক্ত ব্যাখ্যায় আবার দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে; একটা হচ্ছে- বাক্যটা পূর্বোল্লেখিত 9 দু'টি ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা 
ব্যক্তকারী । তখন অর্থ এ দাড়াবে যে. 'তারা বিনয় সহকারে একাগ্রচিতে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।' (তাফসীর-ই-আৰুস সাউদ) 
অপরটা হচ্ছে শুধু 55-55 ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যক্তকারী ( এ. =)। তখন অর্থ দীড়াবে- “তারা নামায কায়েম করে এবং বিনত হয়ে 
যাকাত প্রদান করে।' (ভুমাল) 





52028582515 হয়েছে; যিনি নামাযের মধ্যে ভিখারীকে 
2 রি রে 1৫ আংটি দান করেছিলেন। বস্তুতঃ 
58034503 | আংটৰানা আঙু বরকে চিলাতাৰে 

/ 5 লাগানো ছিলো। 'আমলে কাসীর' (এ 
পরিমাণ নামায-বহির্ভূত কাজ যাতে নামায 
ভঙ্গ হয়) ছাড়াই আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে 
গিয়েছিলো । কিন্তু ইমাম ফণ্রুদ্দীন রাযী 








8৮540555008] তাই লি) মস 
গণিত রর কবীর" এটার 
9৫0020৩95 | aman an 


£98৮4072150 | দল দির কলেন। 
34300014757 | জীকা-১৪৭, শানেনুযূলঃ রিফা'আহ 


457855510185545 | তাদের সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। আল্লাহ 
খেলায় পরিণত করে (১৫০) । এটা এজন্য যে, He Ean তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে 
তারা নিরেট বোধশহীন লোক (১৫১)। ৮54৯ 








প্রকাশ করা এবং অন্তরের মধ্যে কুফর 
গোপন করে রাখা দ্বীনকে হাসি-তামাশা 
ও ক্রীড়ার বৃতে পরিণত করার নামান্তর । 





| 
আানখিলল - ২ 

চীকা-১৪৮. অর্থাৎ বোত্‌-পূজারী অংলীবদীগণ, যারা কিতাব সদায় অপেক্ষা নিকৃ্টতর। 

চীকা-১৪৯. কেননা, খোদার দশ্মনদের সাথে বন্ধত রাধা ঈমানদারের কাজ নয় 


চীকা-১৫০. শানে বুযূলঃ কালবীর অভিমত হচ্ছে- যখন আল্লাহর রসূল সান্লান্যাহ তা'আলা ত্বালায়ছি ওয়াস/্লাম-এর মুয়া্ধিন নামাযের জন্য আযান 
দিতেন এবং মুসলমানগণ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন তখন ইহুদীগণ তা নিয়ে হাস্য ও উ' 1 এ গুসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ae £012 922৮ ২১ 


বীর অভিমত হচ্ছে. মদীনা তৈয়াবায় যখন মুয়ায্যিন আযানের মধ্যে ২4:15:21: SL LIONS Lai 
 আশ্হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাপ্পাহ" ও "আশ্হাদু আনু মুহাস্বাদার রাসূলুল্লাহ”) বলতো, তখন এক খৃষ্টান একথা বলতো, “জুলে যাক মিথ্যুক ৷” এক 
কমতে তার সেবক আগুন আন্লো এবং তার ঘরের লোকেরা ঘুমাচ্ছিলো। আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ উড়লো এবং সেই খৃষ্টান ও তার ঘরের লোকেরা এবং 
সম্পূর্ণ ঘরটা জ্বলে গেলো। 

উঈন্দ-১৫১. যারা এমন নির্বোধ রখ সুলভ আচরণ করে। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'আযান' কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা (দলীল) থেকেই 
শ্রনালিত 














'চীকা-১৫২. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের এবটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লানাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ-কে বললো, “আপনি নবীগণের মধ্য 
থেকে কাকে কাকে মানেন?” এ প্রশ্নে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, ‘আপনি হদি হযরত ঈসাকে (আলায়হিস্‌ সালাম) স্বীকৃতি না দেন তবে ভারা আপনার 
উপর ঈমান আল্বে ! কিন্তু হর সালাহ আলায়হি ওয়াসা এর জবাবে এরশাদ ফরমালেন, “আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান বাখি এবং সেটার উপর, 
যা তিনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইস্হাব্‌,যা'বুধ ও তাদের বংশধরদের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবংযা 
হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-কে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ-তাওরীত ওইঞ্জীল; এবং যা কিছু অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে- সব কিছুকে মানি । আনি নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করিনা যে, কাউকেও মান্বো, আবার কাউকে মান্বোনা ৷" 

যখন তারা একথা বুঝতে পারলো যে, তিনি (সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসা) হযরত ঈসা (আলায়হি সালাম)-এর নবৃ়তকেও মানেন, তখন তারা 
হেহলীগণা তার হেযুরসাললল্হ আলায়হি ES নল 
ওয়াসল্লাঘ) নব্যতকে অস্বীকার করে 
বসলো । আর বলতে লাগলো, “যিনি 
ঈসাকে মানেন, তার উপর আমরা ঈমান 
আন্যোনা ৷” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
অবতীৰ্ণ হয়েছে। 

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ এ সত্া দ্বীনের 
অনস্ারীদেরকেতো ভোমরা নিছক বীর 
গৌড়ামী ও শত্রুতার কারণেই মন্দ বলছো 
এবং তোমাদের উপরআল্লাহ্অিসম্পাত 
করেছেন এবংক্রোধাৰিও হয়েছেন ।আর 








5, 
এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি |. ডঃ 99425 ৩ 

হছে এবং লেটার উপ, যা পূর্বে STIR 
ৰ্ণ হয়েছে (১৫২)?" এবং এই হণ 
|তোমাদের মধ্যে অনেকেই হুকুম অযান্যকারী । 


|[৬০- আপনিবলেদিন, ‘আষি কি তোমাদেরকে ৰ 3 
দেবো যা সালাহ নিকট এ থেকে আজো || ৬১৬৪৬$৩৬ 


১৪5১৫ শে 















আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি পর্যায়ে আছে (১৫৩)? এ সব লোক, NEDSS EY 
is রঃ আল্লাহ্‌ করেছেন, যাদের এ a0 2 44 24 


|কতেককে করেছেন বানর ও শূকর (১৫৪) গজ FSFE LCDs 
এভন নী াদেটিনাঅতাত |... উঠ 0 


[নিকৃষ্ট ০৫৫) এবং তারা সরল পথ থেকে 


নিজেরা অন্তরের মধ্যে কিছু চিন্তা-ভাবনা 
করো। 





















চীকা-১৫৪, তালের আকৃতি পরিবর্তিত [সর্বাধিক বিচ্যুত" | 
my ] 

- এবহতারা যখন তোমাদের নিকট আসে। Stat সপ Se 
ডীকা-১৫৫, আৰ সেটা হচ্ছেজাহানাম। |(১৫৬) তখন বলে, আমা মুসলমান’; এবং পাঠ 
ভীকা-১৫৬. শানে নুয্লঃ এ আয়াত হন 20755525580 
ইহুদীদের একটা দল সম্বন্ধে অবতীর্ণ |সময়ও: এবংআল্লাহ্‌ খুব জানেন যা তারা |. SACL LT 
হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সালাল্াহ [গোপন করছে। || ৮০৮৮০ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 1080 টা” ou 
4 BRS 
দি কথা তাপ লো আর এবং নিধি নতু ভক্ষণের দিকে ধাবিত হচ্ছে ৬৪৪৮6৩০৭৪৯১ 
টির রা ES et) 

E [করে। 
আয়াত শরীফ নাযিল করে স্বীয় হাবীর | FE ARIAT 
সোলসানাহ তা'আলা আলায়হি টি 25 29 ্ 
তাস কের ধাৰ রক এবং দরবেশগণ পাপের কথা বলতে পরিচিতি 
সে হাসা ক জা নিবে... DI 
জকা-১৫৭, অর্ধ ই সাম [সুই মদ কাজ করছে (৫৯) । ৫০০০] 
আলাস ৯. 





ীকা-১৫৮, 'গুনাহ' প্রতিটি আদেশ, 
নিষেধ অমান্য করাকেও অন্ত করে কোন কো যুক্াসসিরের অভিযত হচ্ছে. নাহ মানে-তাওরীতের বিষয়বত্তুসমূহ গোপন করা এবং তাতে বিশ্বকুল 
সরদার সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াস্াম-এর যে সব সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কথা উয্লেশ করা হয়েছে সেগুলো গোপন করা । আর “সীমালংঘন' 
(১৮৯) খন িওরীতা-এর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু পরিবর্ধন করা এবং হারাম ধুর” মধ ইত্যদি (যশ করা) বুঝানো হয়েছে। 
খোযিন) 

ভীকা-১৫৯ অর্থাৎ তারা লোকজনকে পাপাচারে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়না । 

যাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া আলিম >'প্রদায়ের উপর ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত 


করা ছেড়ে দেয় এবং অন্যায় কাজে বাধাদান থেকে বিরত থাকে সেও পাপাচারীদের অন্তরভূক্ত। 


টীকা-১৬০. অর্থাৎ 'সা'আযাল্থাহ্‌', তিনি কৃপণ? 


শানে নুযূলঃ হযরত ইবৃনে আব্বাস াদিযাল্লাহ তা'আলা আন্হ বলেছেন, 'ইহুদীগণ খুবই সুখ-স্বছাময় ও সম্পদশালী ছিলো ।যখন তারা বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্লামের নব্য়তকে অস্বীকার করলো এবংতার বিরোধিতা আর করলো তখন থেকে তাদের জীবিকা হ্রাস পোলো । তখন ফিন্হাস 
নায়ক ইহুদী বললো, “আল্লাহ্র হাত বাধা" । অর্থাৎ 'মা'আযারাহ্‌, তিনি রিষু্ুদানে এবং ব্যয় করার কার্পণ্য করেন। তার একথার বিরুদ্ধে কোন ইহুদী 
প্রতিবাদ করলোনা; বরং তারা সমুষ্ট রইলো । এ কারণে এটাকে সবারই উক্তি হিসেবে স্থির করা হয়েছে এবং এ আয়াত শরীফ তাদেরই প্রসঙ্গে নাযিল 


করা হয়েছে; বরং তার হাত প্রশস্ত (১৬২); 
(তিনি) দান করেন যাকে চান (১৬৩)। এবংহে। 
|মাহ্বৃব! এটা (১৬৪), যা আপনারই প্রতি, 


[আল্লাহ্‌ তা নিৰ্বাপিত করেন (১৬৭) এবং তারা 
ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংস করার জন্য দৌড়ে বেড়ায়। আর 
আল্লাহ্‌ ধ্বংস সাধনাকারীদের ভালবাসেন না। 
|৬৩. এবং যদি কিতাবীগণ ঈমান আন্তো 
এবং খোদাভীরু হতো, তবে অবশ্যই আমি 
[আদের পাপ অপনোদন করতাম এবং নিশ্চয় 
[তাদেরকে শাস্তির কাননে নিয়ে যেতাম। 


[৬৬- এবং যদি তারা প্রতিষ্ঠিত রাখতো 


|তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট খেকে 
[অবতীর্ণ হয়েছে (১৬৯), তবে তারা জীবিকা 


|[তাওরীত ও ইঞ্জীলকে (১৬৯) এবং খা কিছু, 


পাল্লা ৬ 
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পেতো উপরের দিক থেকে এবং পায়ের নীচে ৩৮১-১৪১৯৩৪ 

থেকে (১৭০)। তাদের মধ্য থেকে এক দল NEP Vy CA peri 

মধ্যপন্থী রয়েছে (১৭১); এবং তাদের মধ্যে ডঃ ৬৫42425%5 E 

[অনেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করছে (১৭২) । টপ i 

বল্কু - দশ 

|৬৭. হে রসূল! পৌঁছিয়ে দিন যাকিছু অবতীর্ণ EER LN 
হয়েছে আপনার প্রতি আপনার SIPC el ঞ 

প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭৩); 555 

মানহিল্প__ ২ 


এর উল্লেখ রয়েছে এবং তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে। 

ীকা-১৭০. অর্থাৎ জীবিকার প্রাচূর্য হতো এবং চতুরদিক থেকেই পৌছতো । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীনের যথাযথ অনুসরণ এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ফলে রিষকে পরাহ্য আসে। 
ীকা-১৭১. সীমালংঘন করেনা । এরা ইহুদীদের মধ্যে এসব লোক, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। 


চীকা-১৭২. যারা কুফরের উপর অটল রয়েছে । 
চীকা-১৭৩. এবং কোন আশংকা করোনা। 





হয়েছে। 
টাকা-১৬১. সংকীৰ্ণতা দ্বারা এবং দান- 
দক্ষিণা থেকে। এ উক্তির প্রতিক্রিয়া এ 
হলো যে,ইহুদীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
অধিক কৃপণ হয়ে গেলো। 

অথবা এ অর্থ যে, তাদের হাত 
জাহান্নামের মধ্যে বাধা হবে এবং 
এমতাবস্থায়ই তাদেরকে দোযখের আগুনে 
নিক্ষেপ করা হবে, তাদের অহেতুক উক্তি 
এবং অশালীন আচরণের শান্তি স্বরূপ । 
টীকা-১৬২. তিনি দানশীল ও দাতা; 
টাকা-১৬৩. অর্থাৎ নিজ পুজ্ঞানুযায়ী। 
এর মধ্যে কারো আপত্তির অবকাশ নেই। 
ীকা-১৬৪. কোরতান শরীফ, 
টাকা-১৬৫, অর্থাৎ যতই কোরআন 
পাক অবতীর্ণ হতে থাকবে ততই তাদের 
হিংসা-বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং 
তারা সেটার সাথে কুফর ও গৌড়ামীর 
মধ্যে বাড়তে থাকবে। 

টীকা-১৬৬. ভারা সর্বদা পরস্পর 
বিবাদময়থাকবে এবংতাদেরঅন্তরসমূহ 
কখনো মিলিত হবেনা। 

'টাকা-১৬৭. এবংতাদের সাহায্য করেন 
না। ফলে তারা লান্থিত হয়। 


ীকা-১৬৯. অর্থাৎসমন্ত কিতাব, যেগুলো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রদূলগণের প্রতি 


_| অবতীর্ণ করেছেন; সবটতে নবীকুল 


সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- 


চীকা-১৭৪. এবং কাফিরদের থেকে, যারা আপনাকে শহীদ করার কৃ-উদ্দেশা পোষণ করে । সফরসমূহের মধ্যে রাতে হুযূর সাল্লান্াই তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসারাম-কে পাহারা দেয়া হতো । যখন এআয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন থেকে পাহারা প্রত্যাহার করা হলো । আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসা্লাম) পাহারাদারদেরকে বললেন, “তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করবেন” 




















ীকা-১৭৫. কোন দ্বীন ও ধর্মের মধ্যে [লুল 7৫ মাহদাহ হত নল ত 
নও এবং যদি এমন না হয় তবে আপনি ভার কোন 254৩5 টু 
টীকা-১৭৬, অর্থাৎ ক্যেরআন পাক। এ |সংবাদই পৌঁছালেন না । আর আল্লাহ্‌ আপনাকে 
সব কিভাবে বিশ্বকুল সবদার (সাল্লাল্লাহু [রক্ষা করবেন মানুষ থেকে (১৭৪)। নিঃসন্দেহে, চা 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর | আল্লাহ কাফিরদেরকে সুগথ দেখান না। EGFR ৰ 
গুণাবলী ও প্রশংসা এবংতার উপর ঈমান |৬৮- আপনি বলে দিন!হে কিতাবী সমপদায়! 
আগার নির্দেশ রয়েছে। যতক্ষণ না হুর | তোমরা কিছুই নও (১৭৫) যতক্ষণ না তোষরা ৩509৬ 
(সান্তান্াহ তাআলা আলায়হি [প্রতিষ্ঠা করো তাওরীকে ও ইঞ্জালকে এবংবা 
ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আন্বে, [কিছু তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের 
ততক্ষণ পযন্ত তাওরীত ও ই্ীকে MS থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৭৬); এবং ৯৩ 55008 
প্রতিষ্ঠা করার দাবী করা সঠিক হবেনা। | নিঃসন্দেহে, হে মাহবুব! বা আপনার প্রতি পারের 
ভীকা-১৭৭. কারণ, যতই কোরান [আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তে 
পাক বি হতে থাকবে, ততই এরা |হয়েছে,তাতে তাদের মধ্যে অনেকের উদ্ধত্য ও 2 
অহংকার ও গৌড়ামী বশতঃ সেটাকে |কুফরের আরো উন্নতি হবে (১৭৭)। সুতরাং: ৫৯086 
অস্বীকার বন্ারকষত্ে কঠোরতা অবলা্বন | সমাপনি কাফিরদের জন্য কোন দুঃখ করবেন 
করতে থাকবে। |না। 
চীকা-১৭৮. এবং অস্তরের মধ্যে ঈমান |৬৯- নিশ্চয় এ সব লোক, যারা নিজেদেরকে | টি 
রাখেনা, মুনাফিক মুসলমান বলে(১৭৮)এবংঅনুরূপভাবে,ইছদী 14527490906) 
জি ভাজাত-ও দো [গণ এবং তদের ৮১48 
ও তার রস্লগণের উপর ঈমান আনে [দিবসের উপর ঈমান আনবে এবং সংকর্ম| 2$01205৯ 
এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে কাজ ] করবে, তবে তাদের না থাকবে কোন ভয়, না 3642236296% 
চি [কোন দুঃখ । 
ভীকা-১৮০, এবং তারা যদি লশীণশের 

je ৭০. নিশ্চয়, আমি বনী-ইস্রালের নিকট 
নির্ণেশাৰলীকে তাদের খেয়াল-খুশীর | থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (১৭৯) এবং, BAe 
পহিশহী পায়, তবে ডালের মধ্য খেকে - | তাদের রতি রসূল খ্রেরণকরেছি। যখনই কোন EE টেট 
'চীকা-১৮১. নবীগণ আোলায়হিমুস |রসূল তাদের নিকট এমন কোন বাণী নিয়ে Es TE ন 
সালাম)-কে অস্বীকার করার মধ্যে ইছদী |এসেছেন, বা তাদের মনঃপৃত হয়নি (১৮০) le ৮54 
ও খৃষ্টান - উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে |তখন তারা একদলকে অস্বীকার করেছে এবং | SHITE 
অংশ নেয়; কিনু শহীদ করা বিশেষভাবে [অন্য একদলকে তারা শহীদ করে (১৮১) । 
ইহুদীদের কাজ তারা বহ সংখ্যক নবীকে ৭.১. এবং তারা মনে করেছিলো যে, "তাদের ৯৮৫4 এ ৮৮ ক 
শহীদ করেছে, যাঁদের মধ্যে হযরত [|কোন শাস্তি হবেনা (১৮২)'। ফলে তারা অন্ধ ও SAE NLS 
কারা ওহ্যরত বা কবোাছ্মাস্‌ [বধির হয়ে গিয়েছিলো (১৮৩)। অতঃপর আল্লাহ ১৮4549৩6৫05 
সালাম)-ও ররেছেন। |তাদের তাওবা কুল করেন (১৮৪)। পুনরায় 286১5374822 
ডীকা-১৮২. এবং এমন জঘন্য অপরাধ [তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়েগেছে; টা রি রর 
করা সনে শাস্তি দেয়া হবেনা। এবং আল্লাহ্‌ তাদের কার্যকলাপ দেখছেন। ৩৩১০৪ 
চীকা-১৮৩, সত্য দেখা ও শুনা থেকে। [ ৭.২. নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে এসব লোক, 45678585৫08 
এটা তাদের দুড়ান্ত মুর্খতা ও কুফর এবং | যারা একথা বলে যে, “আল্লাহ্‌ সেই যারয়ামেনর| 2d সি ) 
সত্যগ্হণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত | পুত্র মশীহই (১৮৫)' SLE 








থাকার বিবরণ। 
ডীকা-১৮৪. খন তারা হযরত মূসা (আবায়হিল সালাম) এর পর তাওবা করেছিলে। এর পরে 


চীকা-১৮৫, খৃষ্টানদের অনেক দল রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে 'যাক্বিয়াহ্‌' ও 'মালকানিয়াহ'- সময়ের এ মতবাদ ছিলো যে, তারাবলতো, "মারযাম 
খোদা প্রসব করেছেন" একথাও বলতো, “আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ঈসার সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবংতিনি তাঁর (হযরত ঈসা) সাথে এক হয়ে 


গ্ছেন। সুতরাং ঈসা (আলায়হিন্‌ সালাম)-ও খোদা হয়ে গেছেন।" (তারা যা বলে থাকে আল্লাহ্‌ তার বহু উর্ধে) (খাযিন) 

চীকা-১৮৬. এবং আমি ভার বান্দা; খোদা লই । 

ীকা-১৮৭. এ উক্তিটা হচ্ছে- খৃষ্টানদের অপর দু'টি দল- 'ঘারকৃসিয়াহ্‌' ও 'নাস্ত্বিয়া'- এরই । অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ কথায় 

তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ্‌, ঘার্য়াম এবং ঈসা তিন জনই খোদা হন, আর খোদা হওয়াটাও এসবের মধ্যে সমানভাবে শরীক । (নাউযৃলিল্লাহ্‌) 

হইল্মে কালাম’ ( 3 74 )-বেত্তাগণ * বলেন, “খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, পিতা, পুত্র এবং পরিত্রাস্থা- এ তিনটা মিলে এক খোদা । (নাউযুবিল্লাহ) 
শো টীকা-১৮৮. না আছে তার দ্বিতীয়, না 

৫ লা রী তৃতীয় তিনি ওয়াহদানযাৎ' (একত)- 

এর গুনে ণানধিত। তার কোন শরীক 

নেই । পিতা, পুর ও স্ত্রী - সবকিছু থেকে 

পবিত্র। 

টীকা-১৮৯. তিন খোদায় বিশ্বাসী থাকে, 

“তাওহীদ (একত্বাদ) গ্রহণ করেনি । 

















সারাঃ ত 








ইত্াঈল!আ্রাহ্ই ইবাদত করো, বিনি আমার found 
প্রতিপালক, (১৮৬) এবং তোমাদের Bsa, ৫257 
প্রতিপালক ।' নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে 5৪ গা 








[তার জন্য জারাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং HLT ED A কাজ 
তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; এবং রীদে 58554 এ ডীকা-১৯০. তাকে 'আল্লাহ্‌ মানা ভুল, 





বাতিল এবংকুফর। 

টীকা-১৯১. তারাও মু'জিযার 
(অলৌকিক শক্তি) অধিকারী ছিলেন। 
এসব মুজিযা তাঁদের নব্য়াতের 
সশ্যাতারই প্রমাণবহ  ছিলো। 
অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্‌ আলায়হিস্‌ 
সালামওরসূল । তীর মু'জিয'্সমূহও ভার 
নৰ্য়তের প্রমাণ । ভকে রসুল হিসেবে 
বিশ্বাস করা চাই । যেমন, অন্যান্য নবীগণ 
(আলায়হিষূস সালাম)-কে ভাদের 
মুজিযাসমৃহের ভিত্তিতে খোদামানা হয়না, 
অনুরূপভাবে, হ্যরত ঈসা (আলায়হিস্‌ 
সালাম)- কেও খোদা সাব্যস্ত করোনা । 
ডীকা-১৯২. ঘিনি আপন প্রতিপানকের 
বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের 
সন্ঠযায়নকারীণী । 

চীকা-১৯৩. এর মধ্যে খৃষ্টানদের খন 
রয়েছে। যেহেতু, যিনি "আল্লাহ হন, 
তিনি খাদ্যাহারের মুখাপেক্ষী হতে পারেন 
না। সৃতরাং যে খাদ্যাহার করে, শরীর 
ধারণ করে এবং যেই শরীরের ক্ষয় হয়. 
আর খাদ্য সে ক্ষয়ের সম্পূরক হয়, সে 





- নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে এসব লোক, ০০ পরে 
(দি "আল্লাহ্‌ তিন খোদাৰ মধ্যে | বু গা 
তৃতীয়" (১৮৭); আর খোদাতো নেই, নিত ky সরা EAR 
(আছেন) একমার খোদা (১৮৮); এবং tries ELS 
(ভারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হয় (১৮৯), | SAC SEDI 
তবেতাদের মধ্যে যারা কাফিরর্ূগে মৃত্যুবরণ 68144 
করবে তাদের নিকট নিশ্চয় বেদনাদায়ক 5] 





=. ভবে কেন তারা প্রত্যাবর্তন করছেনা । SIESTA CHEST 
লাহ দিকে? এবং তাঁর নিকট ক্ষমা ্থনা Et জর: 
করছেনা? এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । enna 







95204 


রসূল (১৯০)। তার পূর্বে বহ রসূল গত হয়েছে 05৮ 
(১৯১) এবংভীর মাতা “সিদদীক্াহ' (সত্যনিষ্ঠা) টিনা? 


দেখোতো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ Erte IE 
তাদের জনা বর্ণনা করছি, অতঃপর দেখো তারা 316551% 





৭৬. আপনি বলে দিন, ‘তোমরা কি নিন 
বাতীতএমন কির ইবাদণডৰরথো তমা 30555 











ক্ষতি করার মালিক, না উপকারের (১৯৪)? 25448355551 | কিভাবে আল্লাহ্‌ হতে পারে 
এবং আল্লাহই শুনেন, জানেন ।" 2340225 | জীকা-১৯৪, এটপির্বওনেরপরএক 





দলীল। এর সারবস্তু এইযে, ইলাহ 
mle হবাদতের উপযোগী) তিনিই হতে 
পারেন, যিনি লাভ ও লোকসান ইত্যদি - শ্তোকটা বন্তুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন । যে এমন নয় সে ‘ইলাহ্‌' (উপাস্য) হতে পারেন । 
হযরত ঈসা (আলগায়হিস্‌ সাণাম) লাভ-তি নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা মালিক করায় মালিক হয়েছেন। সুতরাং তার সম্পর্কে জলাহ 
হবার বিশ্বাস পোষণ করা বাতিল। 





খাদের দর্শনের ভিত্তি কোরআন ও হাদীসই। 


'চীকা-১৯৫. ইহুদীদের সীমালংঘন তো এইযে, তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর নবৃয়তকেই স্বীকার করতোনা এবং খৃষ্টানদের সীমালং ঘন হচ্ছে! 
এইযে, তারা তাকে (হযরত ঈসা) উপাস্য সাব্যস্ত করে। 

ভীকা ১৯৬. অৰ্থাৎ স্বীয় বিধর্মী পিভা - পিতামহ পমখের; 

টীকা-১৯৭. 'আয়লা'রবাসিন্দাগণ যখন সীমালংঘন করলো এবং শনিবারে শিকার পরিহার করার যেনির্দেশ ছিলো তারই বিরোধিতা করলো, তখন হযরত 
দাউদ (আলামমহিস্‌ সালাম) তাদের উপর অভিশস্পাত করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করলেন। তখন তাদেরকে বানর এবংশৃকরের আকৃতিতে 
বিকৃত করে দেয়া হলো। 'মা-হদাহ্‌ ্রাপ্তণণ' যখন অবতীর্ণ দন্তরস্বানার নি'মাতসমূহ বাওয়ার পর কুফর করেছে, তখন হযরত ঈসা (আ'লায়ছিস্‌ সালাহ) 
তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে, তারা শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো পাচ হাজার ৷ (ড্ঘাল ইত্যাদি) 








কোন কোন যুফাসসিরের অভিমত হচ্ছে [লহ মাইদাহ্‌ ২২৮ লারা 
এই যে, ইহুদীগণ তাদের পূর্ব-পুরুষদের 

নিয়ে গৌরব করতো এবং বলতো, |৭৭- আপনি বলুন, “হে কিতাবীগণ! স্বীয় এপ ডে 
“আমরা নবীগণেরবংশধর।” এআয়াতে [দীনের মধ্যে অন্যায় বর্দ্ধিত করোনা (১৯৫) AES J 
তাদেরকে বলা হয়েছে যে সেই ন্ৰীগণই | এবং এমন লোকদের খেয়াল-বুশীর অনুসরণ রে সু 
তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন। টি 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, হযরত ০০85 
দাউদও হযরত ঈসাআলায়হিমাস্‌ সালাম by 
তাদেরকে অভিশস্পাত করেছেন। আহার, 























অপর এক অভিমত হচ্ছে এযে, হযরত | ৭৯- অভিশপ্ত হরেছিলো এ সব লোক, যারা 84082 

দাউদও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্‌ সালাম [কুফর করেছিলো, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য উড 025 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্াছ তা'আলা | থেকে, দাউদ এবংমার্য়াম-তনয় ঈসার ভাষায় | 2৮555554595 

আলায়হি ওয়াসাল্লায-এর শুভাগমনের [(১৯৭)। এ-৫১৯৮)-টা পরিণাম তাদের ০ 

সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবংহযূর সাল্লাল্রাহ [অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের । 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর | ৭৯. যারা অন্যায় কাজ করতো, পরস্পরের | EE EAA 

যারা ঈমান আনেনি তাদের এবং |মধ্যে একে অপরকে বারণ করতোনা ৷ তারা SL (9৬ 

কাফিরদের উপর অভিশস্পা |দিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো (১৯৯)। 90825545084 
দর ৮০. তাদের মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন 

চীকা-১৯৮. অভিন্পাত যে,তারা কাফিরদের সাথেবন্ধুত্বকরছে। কতই কপ ৪ 

চীকা-১৯৯. যাস্আলাঃ এআয়াত ছারা [নিকৃষ্ট বন্ধু নিজেদের জন্য নিজেরা অথে প্রেরণ তে ৫5524 

এটা প্রমাণিত হলো যে, মন্দকাজ থেকে [করেছে। এ’যে, তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ক ২০৯২০ 

লোকজনকে বারণ করা ওয়াজিব এবং [হয়েছে এবং তারা শাস্তির মধ্যে চিরদিন থাকবে NIGAM 

মন্দ কাজে বধা দেয়া থেকে বিরত থাক |(২০০)। SATE 

মহাপাপ ৷ তিরমিযী শরীফের হাদীসে |৮১- এবং তারা যদি ঈমান আন্তো (২০১) 

আছে, যখন বনী ইসরাঈল গুণাহ্র কাজে [আল্লাহ্‌ ও এ নবীর উপর এবং সেটার উপর, যা BISA SSIES 

লিপ্ত হলো, তখন তাদের আলিমগণ [তীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তবে কাফিরদের SHILA 

প্রথমেতো তাদেরকে নিষেধ করলো। | সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতোনা (২০২); কিন্তু 71 

তারা যখন বিরত হয়দি তখন সেই | তাদের মধ্যে তো অনেকে নির্দেশ অমান্যকাকী ৷ ০৫%৯$০৫৬% 

আলিম সম্প্দায়ও তাদের সাথে মিলিত 

হলো এবং পানাহার ও উঠাবসায় ভাদের 

সাথে শামিল হয়ে গেলো। তাদের এ L কাল কিল - এ 





নির্দেশ অমান্য করা এবং সীমালংঘন 
করার কুফল এ হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আলায়হিমসূ সালাম)-এর মুখে তাদের উপর অভিশস্পাত করান। 


ঢীকা-২০০. মাস্ত্যালাঃ এ আয়াতে বুঝা খেলো যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও পরপর সাহায্য - সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম এবং আস্তাহ 
তা'আলার শাস্তিরই কারণ। 


সটাকা২০৯, সতত ও নিষ্ট সহকারে, সুলফ্ষিৰী, বিজ 
চীকা-২০২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৃশরিকদের সাথে ভালবাসা ও পরস্পর সহযোণিতার চকিতে আবদ্ধ হওয়া মুনাফিকীরই চি 


জীক. ২০৩. এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা পবিত্র যুগ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর ধর্মে উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো । আর 
হু বিধকুল সদর সায়া তালা আলায়হি ওয়াসা্লাম প্রেরিত হবার পর তার নবুয়ত সম্ব্ধে অবগত হয়ে তার উপর ঈমান নিয়ে আসে । 
শাল সুছূলঃ ইস্লামের পরার গে যন ক্রাশ গোরীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বহু কষ্ট দেয়, তখন সাহাব কেরামের মধ্য থেকে এগারজন 
পুরু ও চারজন ্রালোক হুর (সাল্লাল্লা আলায়হি ওয়াসা্যাম)-এর ির্দশেহাবশাহ(জোবিলিনিয়া)-এর দিকে হিজরত করেছিলেন । এ সব হিজরতকারী 
হলেন” হযরত ওসমান গণি ও তার পৰিবা বিবি হযরত কব্য়াহ্‌ বিনতে রাস্লরাহ, হযরত যুবায়র. হযরত আবদুপ্তাহ ইবনে মাস্উদ, হযরত আবদুর 
বহমান ইবনে আড়, হযরত আবু হোযায়ফাহ্‌ ও তর রী হযরত সাহ্লাহ্‌ বিন্তে সুহায়ল, হযরত মাস্‌ আব ইবনে "উমার, হযরত আৰু সালমাহ্‌ ও তার 
ভর হযরত উদ্ে সালমাহ বিনতে উমাইয়া, হযরত এস্যান ইবনে মামউন, হযরত 'আমের ইবনে. রাব'আহু ও তরী হযরত লালা বিন্তে আবী 
খায়সূমাহ্‌, হযরত হাতেৰ ইবনে আমর এবং হযরত সৃহায়ণ ইবৃলে বায়দা (াদিয়ানলাছ তা'আলা আন্হম)। 

এসব হযরত নবুয়তের ৫ম সালে, রজব মাসে সামুপরিক সফর করে “হাবশাহ্‌' (আবিপিিয়) পৌঁছেন এ হিজরতকে (ইস্লাহের ইতিহাসে) ১ম হিজরত 
বলে এরপর হযরত জাফর ইব্নে আবী তালেবগিয়েছিলেন। অতঃপর অন্যান্য মুদলমানগণও হিজরত করতে থাকেন। শেখ পর্যন্ত শিশুও নারীগণ বাতীত 
হিজরতকারী পুরুষদের সংখ্যা দীড়ায় ৮২তে। 

ক্োযাইশীগণ যখন এ হিজরত সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তারা বিভিন্ন উপটৌকন সহকারে একটা দল হাবশাহর বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ 
করলো। ভারা বাদশাহর দরবারে পৌঁছে তকে বললো, “আবাদের দেশে একজন লোক নবৃয়তের দাবী করেছেন এবং লোকদেরকে বোকা বানিয়ে 
ফেলেছেন। ভূর থে দল আপনার এখানে এসেছে তারা এখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে । আর আপনার প্রজাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলবে । 
আমরা আপনাকে খবর দেয়ার জন্য এসেছি । আমাদের গোত্র আপনার নিকট এ দরখাস্ত করছে যে; আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন” 
ন্জাণী বাদশাহ বললেন, “আমি প্রথমে তাদের সাথে কথাবার্ডা বলে দেখি। একথা বলে ভিনি যুসলমানদেরচ ডেকে পাঠালেন। আর প্র করলেন, 
আপনারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং ভর মাতা সম্মন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন।” হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রাদিয়া্লাহ তা'আলা 


“হযরত ঈ 
রী সাথ), বললেন, “হযরত ঈসা 


533 | ও পবন ছলে" একথা শুনে 
ESBS -আল্লাহ্রশপথ। তোমাদের মুনিব, হযরত 
091904504455 | সলা (আলাডহিম সালাম) সমে এতেও 




















ালাযহিস্‌ সালাম-এর বাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 

এটা দেখে মক্কার মুশরিকদের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। অতঃপর নাজ্জাশী বাদশাহ পির ক্বোরআন থেকে কিছু বণ করার ইচ্ছ প্রকাশ করলেন। হযরত 
জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌ৎ সূরা মারয়াম তেলাওয়াত করলেন। এ দরবারে খৃষ্টান খরমীয় আলিম এবং দরবেশগণও উপস্থিত ছিনেন ভারা সবাই 
কোরআন মজীদ জনে জনিচ্ছাকৃততাবেই ত্রন্দন করতে লাগলেন 

লাজ্জাশী মুসলমানদেরকে বললেন, “আপনাদের জন্যজ্ঞার রাজ্যে কোনকপ ভয়-ভীতি নেই ৷" মক্কার মৃশরিকগণ নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। মুসলমানগণ 
নাজ্ছালীর নিকট অতি সম্মান ও সুখের সাথে রইলেন এবং আল্লাহ্র অনুধহক্তযে নাজ্জালী বাদশাহ ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন ঈ্ ।এ 
ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-২০৪. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, জ্ঞান ও অহংকার-বর্জন অতিশয় কাজে আসার বন্ধ । এর ফলে হিদায়ত লাভ হয়। *স* 





ঢু হলী ও মুশরিকদের শরুতার কারণ হচ্ছে তাদের পুনরুতান ও পরকালকে অন্থীকার করা ফেললা, ভারা সুনিয়াকে অত্যান্ত ভালবাসে। যে দুনিয়াকে 
বাসে সে দুনিয়ার খতিব হীন: ধরে পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপ করে। তারপর যে কোন ধরণের মন্দ কাজের ও আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্যতা পে 
জন্য উদ্ধত হয়ে য় একারণেই তাহা পা এ খর সর্াদায় অধিচিত ব্যতবর্দের প্রতি নিবার্ভাবে শর্তা পোষণ ্রতে থাকে যেবন-হাসীস 
শরীফে এরশাদ হয়েছে ২4:58 ৬, 6 %। এ (দুনিয়ার ভালবাসা হচ্ছে খত নাহ পির ।) পাান্তরে, “লাসারা” (খৃষ্টান)-এক ঈমানদারদের 
প্রতি ভালবাসা একারণেই রয়েছে (যেমন উ১ ৯১৯ 147731 ৬১০৫. এর মধ্যে এরশাল হয়েছে) বে, মীর যৌগিক বিষাদিত 

2254) উর যো সাম্য রয়েছে তা হচ্ছে ভারা দুনিয়ার প্রতি জনাসক্ি প্রদর্শন করেন । আর অধিকাংশ সময় ইবাদতে স্বাযাহিত করেন; নেতৃত্ব, 
ক্ষমতা, অহংকার ও উচ্চাডিলাম থেকে দূরে খাকেন। 


আর নিয়ম আছে যে, বারা এমনই গুপাবলীতে ওগাবিত হল শা না মাসুধকে কাট দেল, সা তাদের প্রতি হিংসা-বিছেষ চরিতার্থ করেন, বরং সত্ধোর 
অবেষণ করা নিমি নয়-অস্তর ও তনর-ভাবসম্পর হন। অথচ নাসারা (খষটান্গণ) কুরের মধ্যে ইহুদলের চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে কারণ, বষ্টালদের 














স্রাঃ৫ মা-ইদাহ্‌ ২৩০ পারা 
(* পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 


কৃষ্ণর “উলৃহিয়াত' (খোদার বৈশিষট)-এর সম্পর্কে, আর অধিকাংশ ইহুদীদের কুফর নবৃয়তের বিষয়ে । 
অবশ্য সমস্ত নাসারাও আবার মুসলমানদেরকে ভালবাসে না। কারণ, তাদের অধিকাংশ এমনই যে, তাদের শরুতা মুসলমানদের প্রতি ইহ্‌দীদের চেয়ে 
কোন অংশে কম নায় । তারাও চায় যে, মুসলমানদেরকে নিশ্চি করে নেয়া হোক, ভাদেরকে বন্দী করা হোক কিংবা অপমানিত ও লাচছিত করা হোক. 
ভাদেরমসজিদসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হোক এবং ভদের কোরআন মজিদ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যাক! এতদ্ভিততিতে, তারা না মুসলমানদেরকে 
ভালবাসে, লা ভাদের সম্মান ওমর্যালাকে বন্ধসাশ্ত করে। সৃতরাৎ ইমাম বাপাতী রবাহমাত্প্রাহি আলায়হি বলেন, “এ আয়াতে সমস্ত খৃষ্টাসের কথা বলা 
হয়নি, বরং আয়াত এ সমস্ত নাসারা (বা বৃষ্টানগণ)-এর বেলায় প্রযোজ্য, যাদের প্রসঙ্গে তা অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ হযরত নাজ্জাশী ও ভার সঙ্গীগণ । 
কারণ, হযরত নাজ্জাশী হাবশাহ্র (আবিসিনিয়া) বষ্টান ছিলেন।যতদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ পায়নি ততদিন ভারা বৃ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতপর 
মুসলমান হয়ে গেলেন । ভারা মকা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীর ওফাতও মকা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে। 

** ইসলাম গ্রহণের ঘটনাঃ উল্লেখ্য, 'নাজ্জাশী' হাবশার বাদশাহর উপাধি ছিলো যে ভাবে রোমের বাদশাহর উপাধি ‘কায়সার’ এবং পারস্য স্যাটের উপাৰি 
“কিল” ছিলো । হ্যকত লাজ্জাপীর নাম ছিলো “আস্হামাহ্‌ ( +- ৯০৮1) জাসহামাহ্‌ শব্দ অর্থ হচ্ছে ৮ * (দাল)। 
হযরত জাফর রাদিয়াল্রাহ জানহ যখন হাব্শাহ্‌র বাদশাহ নাজজাশী আসহামার নিকট ফিরে জাসলেন তখন তিনি (নাজ্জাশী) আপন শাহ্যাদা "হা 
ইবনে আসহামাহ্‌ ইবলিল হুর (.1০-৮/5/41 )-কে হাবশাহ্‌ থেকে ছয়জন লোক সহকারে গ্রে করে হুযুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্রাহ তা'আলা 
আলায়হি জিখেছিলেন- 








অর্থাৎ “হে আল্লার রসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্যবাদী ও সত্যায়িত রসূল হন! সুতরাং আম আপনার ৰায়'আত কবুল 
করছি, আপনার চাচাত ভাই জাফর (রাদিয়াত্রাহ তা'আলা আন্হ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহ্‌ তা'আলা রাব্ুল ‘আলামীনের 
একত্বের উপর ঈমান এনেছি এখন জায়ি আমার পু (আয্হার)-কে খ্েরণ করছি ৷ যদি আপনার মহান নির্দেশ হয় তবে আমি নিজেও হাষির হবার 
জন্য প্রত রয়েছি এবং সালাম আপনার উপর, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাপ্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ৷” 
হযরত লাঙ্জাপীর সাহেবযাদা কিস্তির উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সাখে ভার অন্যান্য বনু-বা্বও ছিলেন কিনি সমুদ্রের মাঝখানে সৌছলে 
তা ডুবে গেলো । আরোহীদের সবাইও নিমজ্জিত হুলেন। (কারণ, এসব লোক হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আন্হুর পর রওনা হয়েছিলেন) 
হযরত জাফর রাদিয়াল্রাহ্‌ আনহ পূর্বেই পৌছেছিলেন ।সর সাথেসত্তরজন লোক ছিলেন। তাদের পোষাক ছিলো পশমের তৈরী ।স্ঠাদের মধ্যে প়ফট্রিজন 
ছিলেন হাবশাহবাসী এবং আটজন ছিলেন সিরিয়ার ৷ ভারা সবাই বাদশাহ াজজাশীরই প্রতিনিধি ছিলেন তাদের মধ্যে বুহায়রা রাহেবও ছিলেন। তিনি 
যখন তাদের সামনে “সূরা ইয়াসীন' শরীফ পাঠ করলেন তখন পবিত্র কবোরজান শুনে ভারা কেদে ফেলেছিলেন এবং ঈমান অনেন। 
(সী ইল ৰয়াল) 

৬১৮ (ক্কিসসীসীন)৫ এটা ৩ ২ এর বহুবচন । রোমানদের ভাষায় ৮২১১ (কিস্সীস্) 'আলিম' 
(জনী) -কে বলা হয়। 
ইয়াম রাগেব বলেছেন, থেকে গৃহীত হয়েছে। এটা তখনই বলা হয়, যখন কেউ কারো পেছনে চলে এবং 
তাকেরাতের বেলায় তালাশ করে। ০-4-৯ _ 4১), -এর ৯-০ (অতিশয়তার অর্থবোধক) ৃষটান-আলিমদেরকে ৭৯/০ রূপে 
৬২23 এ জন্যই বলা হয়েছে যে, ভার তাদের জ্ঞানের অনুসারী এবং ইবাদতের মধ্যে লেগে থাকেন। 
হযরত ওরওয়াহ্‌ ইবনে যোবায়র বাদিয়াস্রাহ তা'আলা বলেছেন, নাসার (খৃষ্টানগণ) যখন “ইজীল'কে বিনষ্ট করে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা ভাতে 
বৃ করে দিলো, তখন তাদের সধ্যে এমন একজন লোক বেচে পেলেন, নি মুল ইজীলের আলিম (সানী) ছিপন দার সত হীনে ্বেষণকারী 
ছিলেন । তার নাম “ক্বস্সীসীন' ( ০:১২ )। এতদ্ভিতততে, যে কেউ তার অনুসৃত হীনের অনুসারী হতো তাকে 'ক্িস্সীস্‌' ( ৮-_৯-ট 
বলা হতো । 

125,55 ৱৰেশগণ)ঃ এটা ২4১১ এর বহুবচন: যেমন ১:০৭, -এর বছবচন 30৫45 হয়। কেউ কেউ বলেন, 
এ শব্ষটা ( ০১৮১০) এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহৃত হয়। 

ভল্লেখ্য, ২২৯০ থেকে ০০৯ গৃহীত হয়। ২--০-৮/1 অৰ্থ ভয়; অন্তরে তয় রেখে শীর্া ইবাদতখানায় ইবাদত করা । ডভয় শব্দকে 
১৫ 5 জেনির) সূচক বিশেষ্য কূপে ব্যবহার করা হয়েছে আমিকা বুঝানোর জন্যই । (তাফসীর ই-কহল বয়ান ৷) 














সস যষ্ঠ পারা সমাপ্ত । 


টীকা-২০৫. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, 


সপ্তম পারা 


টীকা-২০৬. এটা তাদের কোমল অন্তরের রোদনের বিবরণ । ভারা কোরআন শরীফের, তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বন্ুসমূহ শুনে কেঁদে 
ফেললো । সুন্রাংবাদশাহ্‌নাজ্দাশীর অনুরেধে হযরত জা" ফর (রাদিয়ালাহ্‌ তা'আলাআনহ) ভর দরবারে 'সূরামাব্যাম' ও 'সূরা তোয়াহা'-এরআয়াতসমূহ 
পাঠ করে শুনালেন ৷ তখন বাদশাহ নাজ্জাশী এবং ভার রাজন্যবর্গ, যাদের মধ্যে তার গোরীয় আলিমগণও উপস্থিত ছিলেন, সবাই তুমুলভাবে ক্রন্দন করতে 


সূরা ॥ ৫ মা-ইদাহ্‌ ২৩১ 


লারাঃৰ 





[৮৩- এবং তারা যখন শ্রবণ করে সেটা, যা 
[রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (২০৫), তখন 
[তাদের চক্ষুসমূহ দেখো- অশ্রুতে ভরে উঠছে। 
(২০৬), একারণে যে, তারা সত্যকে চিনে 
[নিয়েছে । তারা বলে, “হে প্রতিপালক আমাদের! 
আমরা ঈমান এনেছি (২০৭)। সুতরাং 
[আমাদেরকে সত্োর সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
[করে নিন (২০৮)।" 

- “এবংআমাদের কী হয়েছে যে, আমরা 


পুরস্কার (২১০) সৎ লোকদের । 
৮৬ এবং এসব লোক, যারা কুফর করেছে। 


৮৭. হেঈমানদারগণ (২১১)! তোমরা হারাম 
[করোনা সেসব পবিত্র বস্তুকে, যেগুলো আল্লাহ্‌ 
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লাগলেন। অনুরূপভাবে, নাজ্জাশীর 
গোত্রের স্তরজন লোক, যারা বিশ্বকুল 
সরদার সোরাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্জাম)-এর দরবারে হাযির 
হয়েছিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম হতে 'সূরা ইয়াসীন' শুনে খুব 
জ্দন করেন। 

টীকা-২০৭. বিশ্বকুল সরদার বাপ্রাল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং 
আমরা ভার সত্যতার পক্ষে সাক্ষা 
দিয়েছি। 

টীকা-২০৮. এবং বিশ্বকৃল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরউন্মতের 
মধ্যদাখিল করো, যিনিক্য়াষত-দিবসে 
সমস্ত উন্মতের সাক্ষী হবেন। (এটা তারা 
ইজীল থেকে জেনে নিয়েছিলো) 


ঢীকা-২০৯. যখন হাবশার (আবিসিনিয়া) 
প্রতিনিধিদল ইসলাম ছারা তো গ্রহণ 
করে) ধন্য হয়ে ফিরে গেলো, তখন 
ইহুদীগণ এজন্য তাদেরপ্রতি নিন্দা জ্ঞাপন 
করলো। এরই পরত্যুতরে তারা একথা 
বললেন, “যখন সত্য সৃ্পষ্ট হয়ে গেলো, 
তখন আমরা কেন ঈমান আন্বোনাঃ” 
অর্থাৎ এমতাবস্থায় ঈমান না আনাই 
নিন্দাযোগা কাজ; ঈমান আনা নয়। 
কেননা, এটা উভয় জগতের সাফলা 
লাভের উপায়। 


টীকা-২১০. যারা সততা ও নিষ্ঠায় সাথে 
ঈমান এনেছে এবং সত্যকে স্বীকার করে 
নিয়েছে। 


রাখবেন, রাত আল্লাহুর ইবাদতের মধ্যে জাখত থেকেই অতিবাহিত করবেন, বিছানায় শয়ন করবেন না, মাংস ও চর্বি আহার করবেন না, আপন স্ত্রীদের 
কেও পৃথক থাকবেন এবং খুশ্বু লাগাবেন না।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে রুখে দেয়া হয়েছে। 


জীকা-২১২. যেভাবে হারামকে পরিত্যাগ করা যায় সেভাবে হালাল বন্তুসমূহকে পরিত্যাগ করোনা এবং অতিরঞ্জিত করে এটাও বলোনা, “আমরা এটাকে 


দিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছি।” 


ভীকা-২১৩. ভুল বুঝে শপথ করা, অর্থাৎ যাকে শরীয়তের পরিভাষায় “নিরর্থক শপথ' ( ৯১ ৩: ) বলা হয়। তা হচ্ছে- “মানুষ কোন ঘটনাকে 
নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে নিলো; কিন বাস্তবে তা অনুরূপ নয়।' এমন শপথের উপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই। 


চীকা-২১৪. অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত শপথ ( ০+-৯-৯১ ৩১7); ভবিষ্যতে কোন কাজের উপর ইচ্ছা করে যে শপথ করা হয়। এমন শপথ ভল করা 
গুনাহ্‌ এবং এর উপর কাকৃষ্ণারাও আবশাক। 


টীকা-২১৫. দু'বেলার। হয়ত তাদেরকে আহার করাবে, নতুবা পৌণে দু'সের (অর্ধ সা) গম অথবা সাড়ে তিন সের যব (এক সা') 'সাদ্কাহ্‌-ই-ফিত্র'- 
এর মতো দিয়ে দেবে। * 


মাস্আলাঠ এটাও বৈধ যে, একজন | সূরা $ ৫ সা-ইদাহ্‌ ২৩২ 





মিস্কীনকে দশপিন যাবৎ দেবে অথবা 
আহার করাবে। সুর bh 5A Us AG SEES 
চীকা-২১৬. অর্থাৎনা খুব উন্নতমানের; | (২১৩), হা, এসব শপথের উপর পাকড়াও +17. AE প্‌ 
না একেবারে নিম্বযানের: বরং মধ্যম DANII 
ধরণের 50550866555 
চীকা-২১৭. মধ্যম ধরণের, বা হারা [দশজন মিসক্কীনকে খাদ্য দেয়া (২১৫) আপন এদের 
অধিকাংশ শ্রার ঢাকতে পারে । হযরত | পরিবারের লোকদেরকে যা আহার করাও তার পারের 
বুনে ওমররাদয়গ্রহৃতা-আলাআন্হমা | মধ্যম ধরনের (২১৬), অথবা তাদেরকে কাপড় (04 
থেকে বর্ণিত- 'একটা লুঙ্গী ও একটা | দেয়া (২১৭), অথবা একজন ত্রীতদাসকে মুক্ত I FE ENE Sales 
জামা অথবা একটা লুঙ্গী ও একটা চাদর | করে দেয়া ।অতঃপর যেব্যক্তি এসবের কোনটার LIE KS 
দিতে হবে।' মৰ 
Dl SASHES 

মাস্ষালাঃ কাফ্ফারারক্ষেত্রে এভিনটা 40429 ক 

|শপথসমূহের, যখন শপথ করবে (২১৯) এবং রে? মাটি 
বর মধ্য ইখতিয়ার আছেঃ হয়ত খাদ্য SSIS aC 
বাপ নেবেঅখৰা য় শপথসমূহ রক্ষা করো (২২০) । এভাবে 


আল্লাহ তা’ আলা তোমাদের জন্য ভার 


মুক্ত করবে। যে কোন একটা দ্বারা 
কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে। iy 

রর চা 8443 খাপ 
চীকা-২১৮, মাসআলা রোযা হারা ৮ প্লে 92 
কাফফারা তখনই আদায়করা যাবে যখন [ >: হে ঈমানদারগণ! মদ, ভুয়া, মূর্তি এবং. রি দি হি 

ie [ভাগ্য-নির্ণায়ক শর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। 


খাদ্য ওব প্রদান এবং গোলাম আযাদ উল 


করার সামর্থা না থাকে এ 
মাদ্‌আলাঃ এটাও ভকুরী যে, 

রমলা ধরে রখ. [ও শু ও বিবেষ টানে সন ও তমা 55৩45 
ীকা-২১৯, অর্থাৎ শপথ করে তা ভঙ্গ | মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও ৩905 08385 

করো; অর্থাৎ তা রক্ষা না করো”. [নামাযে বাধা দিতে ঢায় (২২১)। তবে কি] টার 575 
যাল্আলাঃ শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে | তোমরা নিবৃত্ত হবে ? ক 
37107, ৯২. এবং নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্র এবং 

চীকা-২২০. অর্থাৎ সেগুলো পূরণ করো | আদেশ পালন করো রসূলের এবং সতর্ক 32012572195 
যি সেগুলোতে শরীয়ত মতে কোন [থাকো । অতঃপর যদি তোমরা যুখ ফিৰিয়েনাও 23565 


ক্ষতি না থাকে এবং এটাও শপথ রক্ষা [(২২২), 
করার শামিল যে, শপথ করার অভ্যাস 
পরিহার করবে। 

ভীকা-২২১. এ আয়াতে মদ ও জুয়ার বুফলসমূহ এবং মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন- মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই 
যে, এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর যারা এসব অপকর্মের মাধ্যে লিগ হয় তারা আল্লাহর স্বরণ ও নামাযের ওয়াকতগুলোর প্রতি 
নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। 


চাকা-২২২, আল্লাহর আনুগতা ও মূলের অনুসরণ থেকে। 

















= ১ সা’ = ৪ কেজি পৰায় ১০ থাম অর্থ সা' = ২ কেজি প্ৰায় পীচ গ্ৰাম৷ - আ'লা হযরত (রাহমাতুত্রাহি আলায়হি) 


টীকা-২২৩. এটা হচ্ছে শাস্তির হুমকি ও ধমক। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন, তখন তার 
উপর যা কর্তব্য ছিলো তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে শাস্তির উপযোগী হবে। 

'টীকা-২২৪. শানে নুযৃলঃ এ আয়াত এসব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা মদ হারাম হবার পূর্বে ইন্তিকাল করে গেছেন। মদ হারাম হবার বিধান 
অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরামের অস্তরে তাদের জন্য এ চিন্তা-ভাবনার সঞ্জার হলো যে, তাদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে কিনা।' তাদেরই 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে যেসব সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার কিছু পানাহার করেছে 
তাতে ভারা গুনাহগার নন। 


চীকা-২২৫. আয়াতের মধ্যে ' 1৯ 31: ্রিয়াপনটা, যায় অর্থ "তয় করা ও সাবধানে চলা” তিন বার উল্লেখ কলা হয়েছে। থমটার অর্থ- “ির্বকে 
ভয় করা ওতা থেকে বিরত থাকা দিতী়টারঅর্থ- যদ ও দুয়া থেকে বেঁচে থাকা" আর তৃঙীয়টার অর্থ হচ্ছে- সমন হারাম বা অবৈধ বন থেকে নিবৃত্ত 
হওয়া।' 





কোন কোন তাফসীরকারকের অরভিষত 
নার চা পারা £ ৭ { হচ্ছে প্রথমটা দ্বারা শির্ক পরিহার করা", 























[তবে জেনে রেখো- আমার রসূলের দারিত্ব] SLA AAI 255 দ্বিতীয়টা দ্বারা 'ওনাহ্‌ ও অবৈধ কন্তুসূহ 
হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়াই AGL পরিহার করা”, এবং তৃতীয়া ঘর 
(২২৩) ৷ সন্দেহজনক বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা" 
৯৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ | সানা য়রেছে। 
(করেছে, তাদের উপর কোন শুনাহ্‌ নেই (২২৪) 9১/68445 যা ই সি 
যা কিছুর স্বাদ তারা খ্রহণ করেছে। যখন ESSE | বঞ্ হা 
(আল্লাহকে) ভয় করে এবং ঈমান রাখে ও সৎ bd at ss ৰ অবেধ বন্ধু থেকে বেঁচে থাকা, দিতীয়টা 
|কার্যাদি করে; পুনরায় (আল্লাহকে) ভয় করে ও $5 Earl দ্বারা সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা' এবং 
ঈমান রাখে. পুনরায় ভয় করে ও সতভাবে থাকে AS LITLE তৃতীয়টা দ্বারা ওহী নাযিল হবার কিংবা 
এবং আল্লাহ্‌ সৎ ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন 80554 | এর পরবর্তী সময়ে যা কিছু নিষেধ করা 
(২২৫) । | EASE Ek ভরা উদ্দেশয। 
ক্রু” - তের ₹ | (আোদারিক, খাখিন ও জুনাল ইস 
সরান oc ীকা-২২৬. ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার 
দর ই কৰবেন এমন কতেক টঁ বিনা সংঘটিত হয়। এ বৎসর 
[শিরা ঝা, বেওলো পর্যন্ত তোমাদের 05463017910 | সললমানগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। 
হাত ও বর্শা পৌছবে (২২৬), যাতে আল্লাহ্‌ 455410520৩5] a দে পরীর 
পরিচয় করিয়ে দেন প্রসব লোকের, যারা তাকে EASA. | সী ক হাসির 
বারন রে SS 
ব্যক্তি সীমা লংঘন করবে (২২৭) ভার জন্য ৪৭] TT না 
1৮:45 যে, সেগুলোকে হাতে ধরে ফেলা ও অস্ত্র 
৯৯৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শিকার- জন্তু OAT দিয়ে শিকার করা তাদের সম্পূর্ণ 
হত্যা করোনা যখন তোমরা ইহরাম-অবস্থায় সাজ ইযিয়ারেই ছিলো । তখন 
22 আল্লাহ 
থাকো (২২৮) ১৮৮2] তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাঘিল 
জানার করলেন ।আর এপরীক্ষারতীযা আল্লাহর 
করুণা, অনুপ প্রমাণিত হলেন এবং 
আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের মধ্যে অবিচল রইলেন 
চীকা-২২৭. এবং পরীক্ষার পরে অবাধাতা প্রকাশ করবে. 
ঢীকা-২২৮. মাস্ম্বালাঃ ইহ্রামধারীর জন্য শিকার কর, অথাৎ স্থলভাগের কোন বন্য শিকার-পশ্ুকে হত্যা করা হারাম । 


মাস্জালাঃ নিকার- জন দিকে ইঙ্গিত করা অথবা অন্য কোন উপায় বাতলে দেয়াও শিকার করার শামিল এবং নিষিদ্ধ । 
স্বাস্আলাঃ ইহরাঘ-অবস্থায় যে কোন বন্য পশু শিকার করা নিহি্, চাই সেটা হালাল পণ্ড হোক বিংবা না-ই হোক। 


মাসআলাঃ দংশনকানী কুকুর, কাক, বিজু, চিল, ইদুর, নেকড়ে বাঘ এবং সাপ- এ সব প্রাণীকে হাদীস শরীফে 'ফাওয়াসিকু ( ০৯১ ) বলা 
হয়েছে এবং সেগুলোকে হত্যা করার অনুষতি দেয়া হয়েছে। 


স্বাসআলাঃ মশা, পিপীলিকা, মাছি, মাটির বিষাক্ত কীট এবং আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ক্ষমাযোগ্য। (তাফসীর-ই-আহমদী ইত্যাদি) 


টীকা-২২৯. যাস্ত্বালাঃ ইহরায-অবস্থায় যে সব প্রাণীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বাবস্থয়ই নিষিদ্ধ- চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা? 

হোক। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিধান (প্রায়শ্চিত) তো আয়াত শরীফ থেকে জানা গেলো, আর ভুলবশতঃ হত্যা করার হুকুম (প্ায়শ্চিত্তের বিধান) 
শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। (ঘাদারিক) | 
টীকা-২৩০. অনুরূপ, "জন প্রদান করা'র অর্থ হচ্ছে- তা মূল্যের সধ্যে হত্যাকৃত জন্তুর সমান হওয়া । হযরত ইমাম আব্‌ হানীফা (রাহ্যাঙুরাহি আলারহি। 
এবং ইমাম আবু মস রোহমাতয়াহি আলায়হি)-এরও একই অভিমত । ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা)-এর মতে, গড়ন 
আকৃতিতে হত্যাকৃত পশুর সমান হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-মাদারিক ও আহমদী) 

চীকা-২৩১. অর্থাৎ ভারা মূল্য নির্ণয় [ সজ ₹ ৫ নাইদাহ হত 

করবেন ।এ মূল্য এজায়গায়ইগ্রহণযোগ্য | এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সেটা|| 
হবে, যেখানে শিকার-পশুকে হত্যা করা | ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে (২২৯) তবে তার 

















পু ot 
হয়েছে। অথবা তার পাখী স্থানের । | বদলা (খায়স্চিতত) এই যে, অনুরূপ গবাদি পশু Fe ONG Et 
চীকা-২৩২. অর্থাৎ কাফ্ফারাক পশু | থেকে প্রদান করা (২৩০), তোমাদের মধ্য 520550500গা 
মক্কার হেরম শরীফের বাইরে যবেহ করা | থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক সেটার নির্দেশ চি টিতে 
দুরত্ত নয়; বরং মক্কা মুকার্রামার | (ফয়সালা) করবে (২৩১); এটা এমন কোরবানী 24৫8৫ ৫ 
অভান্তরেই' হওয়া চাই। কা'বা ঘরের | হবে, যা কা'বায় পৌঁছবে (২৩২); অথবা [ese HEHE 
ভিতরযবেহ করাও বৈধনয় । এজন্য যে, | কাফফারা দেবে-কতিগয় দরিদ্রের অন (২৩৩), 0685245১612 

বা খরের দিকে" পৌঁহানোর কথা [কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে আপন পরিহিত bl 
এরশাদ হয়েছে, 'কা'বার ভিতর' বলা | কৃতকর্ষের কুফল তোগ করে। আল্লাহ্‌ ক্ষমা তদন্ত 
হয়নি। আর কাহার 'াদাবহ' অথবা [করেছেন যা গত হয়ে গেছে (২৩৪); এখন যে ৪১23 


“রোযা'র মাধ্যমে আদায় করা যাবে। ব্যক্তি পুণরায় করবে আল্লাহ্‌ তার নিকট থেকে 
তখন তার জন্য মা মুকার্বামার [্তিশোধ নিয়ে নেবেন; এবং আল্লাহ্‌ 
অভ্যন্তরে হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি; | পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ ঘহণকারী। 











বরং বাইরেও জায়েয আছে। (আহমদী |৮৬. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য 00 
ইআদি) সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ করা; তোমাদের 3০55৪ 5200৭ 
চীকা-২৩৩. যাসআলাঃ এটাও জায়েয |ও মুসাফিরদের উপকারার্থে; এবং তোমাদের 2052 92 
হবে বে, শিক্ষাকৃত শশুর সমসূলোর [জন্য হারাম স্থলের- শিকার (২৩৫) যতক্ষণ উঠো 

খাদা-শস্য ক্রয় করে মিল্কানদেরকে [পর্বত তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকবে এবং 3989 ৮ 
এভাবে প্রদান করবে যেনগ্রাতোক মিস্কীন | আল্লাহকে ভয় করো, যার দিকে তোমরা উত্থিত Out 
“সাদ্বাহ-ই-ফিতর'- এর সমান পায়। [হবে। 

এটাও জায়েয আছে যে. এ মূলোর মধ্যে |৯৮৭- আল্লাহ্‌ সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানুষের 22150144080 
যভজন বিসকীন এরূপ অংশ পরিমাণ [আবাসস্থল করেছেন (২৩৬) এবং সম্মানিত; ১৬ রা 
খাদয-শসা পাবে, ততোসংখ্যক রোৱা | মাস, (২৩৭), হেরমে প্রেরিত ক্কোরবাণীর পশু ৫9৮ লা 
রাখবে। NEE Ads 
টাকা-২৩৪. অর্থাৎ. এ আদেশের পূর্বে বিশ্বাস ৬6৮3৩45883 
যেসব শিকার-জন্তু হত্যা করা হয়েছে; & 94082 





১৬45 
ইহরামধাবীর জন্য সামুদ্রিক শিকার বৈধ [৯৯৮- টিন 
শিকার হচ্ছে এমন প্রাণী, যা সমুদ্রেই 
জনলাভ করে। আর স্থলের শিকার হচ্ছে ও প্রাণী, যার জনা থল ভাগেই হয়। 

টীকা-২৩৬. অর্থাৎ যেখানে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার বিবয়াদি সম্পাদন করা হয়। ভীত লোক সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় । দুর্বলেরা সেখানেই নিরাপত্তা 
পায়। ব্যবসার! সেখানে লাভবান হয় হজ্জ ও ওমগাহকারীগণ সেখানেই হাযির হয় হজের বিধানসমূহ পালন করে থাকেন। 

টীকা-২৩৭. অর্থাৎ যিলহজ মাসকে, যার মধ্যে হজ্জ পালন করা হয়। 

চীকা-২৩৮. অর্থাৎ এ্লোতে সাওয়াব বেশী, এসব কণ্টকে তোমাদের মঙ্গল পুতিষ্ঠার উপায়-উপকরণ করেছেন। 


চীকা-২৩৯, সুতরাং হেরে ও ইহরামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো । আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় করুণার কথা উল্লেখ করার পর তায় গণবাচক নাম- কঠোর 
শাস্তিদাতা' উল্লেখ করেছেন; যাতে "ভয় ও আশা ছারা ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।এর পরে ক্ষযাশীল' ওযা উল্লেখ করে নিজের ব্যাপক করুণার কথা 














প্রকাশ করেছেন। 


ভীকা-২৪০. সুতরাং যখন রসূল নির্দেশ লৌছিয়ে দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তখন তোমাদের উপর ভার আনুগত্য করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে এবং 
দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর কোন অবকাশ অবশিষ্ট রইলো না। 

ভীকা-২৪১. তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াদি এবং মনাফিকী ও নিষ্ঠা- সব কিছু জানেন। 

ভীকা-২৪২, অর্থাৎ হালাল ও হারায়, সৎ ও অসৎ, মুসলিম ও কাফির, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট. এক পর্যায়ের হতে পারেনা । 

ঢীকা-২৪৩. শানে নুযূলঃ কোন কোন লোক হিশ্বকুল সরদার (সালা তা'তালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম). কে আনেক অহেতুক বিষয় গ্শন করতো । এতে 
হুযুর সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরক্িবোধ হতো । একদিনছমূরসোল্ালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “যা কিছু জিজ্ঞাসা 
করার আছে ভিজ্ঞাসা করো, আমি ভিডি শর উত্তর দেবো।” এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, “মার পরিণাম কি হবেঃ” এরশাদ ফরমালেল,“জাহল্াম”। 
অপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, “আমার পিতা কে?” তিনি তার প্রকৃত পিতার লাম বলে দিলেন, যার বীর্য থেকে তার জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ 'সাদন্ডাহ; 
অথচ তার মায়ের মী ছিলো অন্য একজন। এ ব্যক্ত তারই পত্র বলে খ্যাত ছিলো । এ সঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হযেছে যে, এমন সব 
বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (তাফসীর-ই-আহমদী) 








সা হ মাইদাহ হজ বোখারী ও মুললিম শরীফের হাদীসে 

ই হস বর্ণিত হয়, একদিন বিশ্বকুল সরদার 
৯১৮. রসূলের , কিন্তু নির্দেশ | 5484411৮911 || 'েবালহতা আলাআলায়াই ওয়াসাল্লাম) 
পৌছে দেয়া (২৪০) এবংআল্লাহ্‌ জানেন যা] 92 | রদ বাদে 
(তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন ৪৩48৫৮45344] “যাৱ যা প্রশ্ন করার আছে প্রশ্ন করো" 
[করো (২৪১)। আৰম্্াহ ইৰনেহযাফাহ সাহ্‌মী দগ্ায়মান 
১০০- আপনি বলে দিন, “অপবিত্র এবং | £9/82৩% হয়েবলেন, “আমার পিতা কে?” এরশাদ 
পৰি সমান নয় (২৪২) যদিও অপৰিত্রের AD ফালে, হাহা” অতঃপর এরশাদ 
চুর তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং 65842 ফরযালেন, “আরো জিজ্ঞাসা করো।” 


তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হ) উঠে আপন ঈমান ও হুযূর 
(সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বিসালতের স্বীকাৱোক্তি 
উচ্চারণ পূর্বক ক্ষমা র্ণনা করলেন! 


ইবনে শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে এ যে, 


আল্লাহকে ভয় করতে থাকো হে বোধশতি- ৬৪৮444094% 





৩1/০৯৩455৩1 | আৰদুৱ়াহ ইবনে হ্যাফাহর 
881446815৫6 | আলিযেগ করে বললেন, তি 
88488455500] লে । লোযার কি জালা আছে” 


556 | অন্ধকার যুগে নারীদের অবস্থাকি ছিলো? 
Omi খোদা না করুন! তোমার মা থেকে যদি 
কোন অপরাধ হয়ে যেতো, তবে তুমি 
আজ কেমনই অপমানিত হতে।” এর 
জবাবে হযরত আবদুপ্রাহ ইবনে হ্যাফাহ বললেন, “ঘদিছযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একজন হাবণী গোলামকেও আমার পিতা বলতেন 
ও আমি তা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মেনে নিভাম।” বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, লোকেরা ঠাট্রাবশতঃ এধরণের প্রশ্ন করতো - কেউ বলতো, "আমার 
পিতা কে?” কেউ বলতো, “আমার উন হারিয়ে গেছে। সেটা কোথার/” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক নাযিল হয়েছে। 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খোৎবার মধ্যে "হজ্জ ফরয হওয়া' সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। এর 
উপর এক ব্যক্তি আরথ করলেন, “হজ্জ কি প্রতি বৎসর ফরয?" হযরত চুপ রইলেন । প্রশরকর্তা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন । তখন এরশাদ ফরমালেন, 
“জামি যা বর্ণনা করবোনা সেটার জন্য অগ্রসর হয়োনা ৷ আমি যদি “হা' বলে দিতাম, তবে প্রত্যেক বৎসরই হচ্ছ ফরয হয়ে যেতো । আর তোরা পালন 
করতে পারতে না” 
আস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শরীয়তের আহকাম (বিধি-নিষেধ) হয্রের ইখতিয়ারেও দেয়া হয়েছে। যা তিনি “ফরয বলে দেন তা ফরয হয়ে 
যায় এবং না' বললে হয় না। 
ীকা-২৪৪. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে ্রমাণিত হলো যে, যে বিষয়ে শরীয়তের মধ্যে কোন নিষেধ আসেনি সেটা 'মৃবাহ্‌' বা বৈথ। হযরত সালমান 
(ক্লাদিয়ান্তাহ তা'আলা আশ্ছু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- হালাল হচ্ছে এ বন্ধু, যাকে আল্লাহ্‌ স্বীয় কিতাবের মধ্যে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন এবং 
স্বর হচ্ছে এস, যাকে তিনি আপন কিতাবেই হারাম করেছেন। আর যেটা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেটা যাফ। সুতরাং তোমরা কোনপ্রকার 
কলুবিধায় পড়োনা। (খাযিন) 











ডীকা-২৪৫, নিজেদের নবীগণকে এবং তারা অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছিলো। সুতরাং নবীগণ “আহকাম' বর্ণন। করে দিলেন, তারা তখন ভা পালন করতে 
পারেনি। 

চীকা-২৪৬. অন্ধকারয়ুখে কাফিরদের এ প্রথা ছিলো যে, যেউ্ট্ী পাচবার বাচ্চা প্রসব করতো আর শেষ বারে নর বান্ধা প্রসব করতো সেটার বান চিরে 
দিতো । অতঃপর না সেটার পৃষ্ঠে আরোহণ করতো, না সেটা যবেহ করতো, না পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে 'বাহীরাহ" কোনুচেরা 
উন) বলা হতো। আর যখন কোন সফরের সন্মুখীন হতো অথবা কেউ পীড়িত হতো তখন এ মানস ক্ষরতো যে, যদি আমি সফর থেকে নিরাপনে ফিরে 
আপি অথবা রোগ থেকে আয়োগ লাভ করি, তবে আমার এ উট 'সা-ইবাহ'(শরতিমব নামে উৎসগীৃ) হবে। আর সেটা গেকেএ কোনরূপ উপকৃত 
হওয়া 'াহীরাহ্'র মতো ঘারাম মনে করতো । সুভরাং সেটাকে আমাদরূপে ছেড়ে দিতো । ভালী সখন সাকার বাচচা দিতো, আল সপ্তম বারে যখন নর- 
বাচ্ছা প্রদৰ করতো তখন সেটার মাংস শুধু পুরুষেরা আহার করতো কিন্তু যদি মাদী-বাচ্চা সব করতো, তখন সেটাকে ছাগীগুলোর পালে ছেড়ে দিতো । 
অভাবে যদি নর ওষাদী উভয়ই [সূর্য দাহ 

প্রসব করতো তখন বলতো, এটা তার 











ভাইরের লাখো নিলেন ৯০৯. তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক, ও 0 রি 
NG নি সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছে (২৪৫); অতঃপর (তারা) ৩ উট 
যখন কোন নর উদ থেকে দশটা বাচ্চার বত 
প্রজনন কার্য সম্পন্ন হতো, তখন সেটাকে (58804 
ছেড়ে দিতো, না সেটার পৃষ্ঠে আল্োহণ C9500 
কলতো,লা সেটাকে কোনকাজে লাগাতো, |না সাতটা বাচ্ছার জননী ছাগীকে, না দশটা দি og )$ 
না সেটাকে পানি ও চারণত্থি থেকে [বাচ্চার জন্মদাতা উট্রকে (২৪৬) ৷ হা, কাখিরগণ। Rete 5৩৮ 
তাড়া ক্রতো। সেটাকে তারা 'হামী' [আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রচনা করেছে (২৪৭); তর 
বলতো । মোদারিক) এবংতাদের মধ্যে অলেকে নিষেট বোধশতিহীন। ০০০০০ 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে [(২৪৮)। 
আহে, 'বাহীন্বা হচ্ছে ও উস, যেটার | ১০৪. এবং বখনতাদেরকে বলা হয়, ‘এসো দি 
দুখ গলার অন্য উস | [পটার প্রতি, যাকে আল্লাহ অবতীর্ণ করছে, 50/354/ 
দুশ পোহন সমসোপ|। | এবং রসূলের প্রতি " (তখন) তারা! 0৬286124128 
সাবা ' হচ্ছে সেই উগ্র, যেটাকে | হি ণ খৰ) | CL Ist 
তানের প্রতিযাগ্ুলোর নামে হে দেয়া | ৬955 5 


হতো; কেউ সেটাকে কাজে লাগাতোনা। | যদিও তাদের বাপ-দাদা কিছুই না জানে এবং BAILING 
এ প্রথা অন্ধকার যুগ থেকে ইস্লামের না থাকে সৎ পথের উপর তবুও (২৫০)! 
J 





fo 


শরিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছিলো। এ 
Ee ত কুসংস্কারকে বাতিল করা |০- হেঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই 
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FERRY EET 
চীকা-২৪৭. কেননা, আল্লাহ তা'আলা ENON 
এসব জন্তুকেহারাম বর্মেননি।তারপ্রতি 2৪৫ 
সু হেব 
চীকা-২৪৮, খারা নিজেদের েত্বুন্দের 








কথামতো সেসব বন্ধুকে হারাম মলে |) wa 
করতো, তারা এতটুকু ও উপলব্ধি করতে 
পারতোনা ঘে, যে সৰ বন্ধুকে আরাহ্‌ ও 
তার রসূল হারাম করেলনি সেগুলোকে কেট হাম করতে পারেনা 

চীকা-২৪৯. অর্থাৎ খোদার হুকুম (পালন করো) ও রসূলের আনুগত্য করো এবংবুঝে নাও যে, এসব বন্ধু হারান নয়। 

টীকা-২৫০. অর্থাৎ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনই দুরন্ত হবে, যখন তারা জ্ঞানের অধিকারী হবে এব' সোজাপথের উগর প্রতিষ্ঠিত হবে। 

চীকা-২৫১. মুশলমানগণ ক/ষিএদের বঞ্চিত হবার উপর অনুশোচনা করতেন ।আর সের দুঃখ হতো এজন্য বে, কাফিরগণ পৌড়ামীর মধ্যে লিও হয়ে 
ইস্লামন্ধপী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। আল্লাহ্‌ ভা'আলা তাদেরকে শান্রনা দেন এ বলে যে, “এতে তোমাদের কেন কতি নেই । ভাল কাজেন নির্দেশ 
এবং মন্দ কাজে বাধা নেয়ার 'ফন্রথ' পালন করে তোমন্রাদায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। তোমরা তোমাদের সংকর্নের গুতিলান পেত যাবে” আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মুবায়ক বলেন, “এ আয়াভেন্ মধ্যে সৎকাজের নির্দেশ দাব এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখ' আবশ্যক হবার উপর বিশেষ তাণিদ সিয়েছেন। কেননা, নিজেদের 
চিন্তা-ভাবনা রাখার অর্থ এয়ে, একে অপরের এবরাশবর রাখবে, সং কাজের প্রতি উংসাহিত করবে, অসৎ কাজ থেকে বিল্নত বাখবে।” (খাষিন) 


টীকা-২৫২. শানে নুযূলঃ সুহাজিরাদের মধ্যে বুদায়ল, যিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-এর তাযাদকৃত গো্নামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 











তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়ার দিকে দু'জন খৃষ্টানের সাথে রওনা হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম তামীম ইবনে আউস দারী ছিলো, অপরজনের 
নাম ছিলো আদী ইবনে বাদ্দা। সিরিয়ায় পৌছতেই বুদায়ল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং িনি ভার মনত মালপয়ের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করে মালপরের 
মধ্য রেখে দিলেন কিনতু সফর সঙ্গীদেরকে এ স্বস্ধে অবহিত করেননি। যখন তর পীড়া কঠিন আকার ধারণ করলো তখন ুদায়ল তাীম ও আদী- 
উভয়কে ওসীয়ত করলেন যেন মদীনা শরীফে পৌছে তার সমস্ত মালপত্র ভার পরিবার-পরিজনকে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বুদায়লের সৃত্যু ঘটলো । 


এ দু'জন ভার মৃত্যুর পর ভার মালপত্র দেখলো । তন্মধ্যে একটা রৌগ্যের পাত্র ছিলো : যেটার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছিলো। সেটার মধ্যে ৩০০ 
“যিস্বাল' এ রৌপ্য ছিলো। বুদায়ল এ পাত্রটা বাদশাহ্‌কে উপটৌকন দেয়ার ঘানসে এনেছিলেন তার গড়াতের পর তার সফরসঙ্গী এ পাত্রটা গোপন 
করে ফেললো এবং স্বীয় কার্যাদি সম্পাদন করার পর যখন তারা মদীনা শরীফে পৌছলো তখন বুদায়লের মালপত্র তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করলো । 
মালগুলো খুলতেই মালের তালিকটা তাদের হস্তণত হলো, যেটার মধ্যে সমস্ত মালের বিবরণ ছিলো । মালগুলোকে তারা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখুলো। 
তখন পাটা পেলোনা । তখন তারা তামীম ও আলীর নিকট শিয়ে বললো, -বুায়ল কি কে সামধী বিক্রিও করেছিলেন?” এরা বললো, “না” তারা 
বললো, “কোন ব্যবসায়িক লেন-দেন করেছিলেন?” এরা বললো, “না” । অতঃপর জিঞ্াসা করলো, “বুদায়ল বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং তিনি 
কি চিকিৎসার জন্য কিছু ব্য করেছেন?” এরা বললো, "না । তিলি তো শহরে পৌছার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শীস্ই ভার ইন্তিকাল হয়ে 
গেছে।” 

এতদভিত্তিতে, তারা বললো, “তীর সামগ্রীর মধ্যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে তাছে, পার একটা পাত, যার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছে, যার 
ধা ৩০০ ‘মিসকল’ পা ছিলো বলে 
শিশিবদ্ধ রয়েছে।” তামীম ও আদী 
বললো, “আমাদের জানা নেই। 
আমাদেরকে যেই ওসীয়ত করেছেন 
তদনুযায়ী সামগ্রী আমরা তোমাদেরকে 








৩৫৮৫১১০০০০৫ দি লা 

54455 ভিতয়াহ 

89103155555 | অঅলাআলাযাহ ওয়াসা্ামের দরবারে 

জনকে নামাযের পর আটক করো (২৫৪) । fb পেশ করা হলো । তামীম এবং আদী 
তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, সেখানেও অস্থীকৃতির' 

তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয় (২৫৫), এ| ১০৮ 


মর্মে যে, “আমরা শপথের বিনিময়ে কোন 
[সম্পদ ক্রয় করবোনা (২৫৬), যদি সে নিকট 
[জাতীয় ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে গোপন: 


করবোনা; এমনকরলে আমরা অবশ্যই পাপীদের 


অন্তৰ্ভূক্ত হবো ৷” 





এবং শপথ করে নিলো। এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে । (খাযিন) 

হযরত ইব্নে আব্বাস বায়রা, 
আনুহুমার বর্ণনায় আছে" অতঃপর এ 
পাত্র মক্কা মুকাররামায় ধরা পড়লো। 


যার নিকট এ পাৱটা ছিলো সে বললো, 
“আমি এ পাত্রটা তামীম এবং আদীর 
নিকট থেকে ক্রয় করেছি” তারপর 
পাত্রের মালিকের উত্তরাধিকারীদের মধ্য 
থেকে দু ব্যক্তি দণ্য়মান হয়ে শপথ করে বললো, “আমাদের সাক্ষ্য এদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযেগ্য। এ পারা আমাদের “হল ব্যক্তির 
(২০৯) ত্যান্য সামগ্রী ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী শরীফ) 

জীকা-২৫৩, অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, জীবনের আশা বাকী না থাকে এবং মৃত্যুর চিহসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। 

ভীকা-২৫৪.. এ নামায দ্বারা "আসরের নামাম' বুঝানো উদ্দেশ্য কেননা, এটা লোকজনের লমবেত হবার সমর । হযরত হাসান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 
(বলেন, "যোহর অথবা আসরের নামায । ফেলনা, হিজাবের লোকেরা (মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেনের বাসিন্দারা) মুকাদ্দমাসমূহ এ সময়েই পেশ করতেন।” 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে তখন রসূলে করীম [দাললাললাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আসরের নামায 
শেষ করে আদী ও তামীমকে ডেকে পাঠালেন। সে দু'জনকেই মিদ্বর শরীফের পারবে শপথ করালেন এরা দু'জনই শপথ করলো। এরপর মা মুকাররাহা় 
সেই পারা ধরা পড়লো। তখন তা যে লোকটার নিকট ছিলো সে বললো, "আমি এটা তামীম ও আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।” (মাদারিক) 
ীকা-২৫৫ তাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মপরায়ণতায়; এবং তাবা একথা বলে যে, 


চীক্া-২৫৬. অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করবোনা এবং কারে! খাতিরেও এমন করবোনা। 














** আরবে প্রচলিত নিক্তি বিশেষ | সাড়ে চার মাশায এক “মিস্কাল' । (জট রতি পরিহিত ওজনে এক মাশা হয়) - ফরহদে রানী 
অথবা আরবের দেড় দিরহাম পরিমিত ওজন = এক ‘মিস্বাল’ ৷ অবশ্য কখনো এর কমবেশীও হতো । - আল মুনজিদ। 


'চীকা-২৫৭. আত্মসাৎ কিংবা মিথযাবাদিতা ইত্যাদিতে, 
ীকা-২৫৮. এবং ভারা মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোক এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, 


টীকা-২৫৯. সুতরাং যখন বুদায়লের ঘটনার মধ্যে তার সঙ্গী দু'জনের আত্মসাৎ প্রকাশ পেলো তখন বুনায়লের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু'জন লোক 
দ্য়মান হলেন এবং ডারা শপথ করে বললেন, “এ পাত্রটা আমাদের উত্তরাধিকারীকারকের (রে) ভার আমাদের সাক্ষ্য এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা 
অধিকতর সঠিক ।” 

জীকা-২৬০, সানথ এই যে, এমামলার [সূরা £ ৫ মা-ইদাহ উঃ পার 
যেফয়সালা দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী আদী 1৯০৭. অতঃপর যদি এটার হদীস মিলে যে, 
ও ভামীমের শপথের পরে, মাল প্রকাশ [তারা (দু'জন) কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছে 
পাওয়ার পর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদের [(২৫৭), তবে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক 
নিকট থেকে যে-ই শপথ নেয়া হয়েছে, স্থলাভিষিক্ত হবে এসব লোকের মধ্য থেকে, 
তা এ কারণে যে, মানুষ এ ঘটনা থেকে [যাদেরকে এ অপরাধ অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য তাদের 
শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্যসমূহের |হব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (২৫৮). যারা মৃত 
মধ্েসৎ সঠিক পথ পরিহার করবেনা। ব্যক্তির অধিক নিকটের হয়। অতঃপর তারা 
আর এ মর্মে ভীত থাকবে যে, মিথ |আল্লাহূর শপথ করে বলবে, “আমাদের সাক্ষ্য 
সাক্ষর পরিণাম অবমাননা ওলজ্জাই। [অধিকতর সত্য এ দু'জন লোকের সাক্ষ্ের 
বিশেষ ্রব্যঃ বাদীর শপথের বিধান [চেয়ে এবং আমরা সীমা লংখন করিলি (২৫৯), | 
নেই, কিন্তু এখানে যখন মাল পাওয়া |এননক্রলে আমরা বালিমদের অন্তর্ভুক্তহবো |" 
গেছে, তখন বিবাদী দু'জন দাবী করলো |১০৮- এ (পদ্ধতি)টা অধিকতর কাছাকাছি এ 
যে, তারা সেই মাল (পাত্র) মৃত ব্যক্তি [কথার যে, সাক্ষ্য যেমন হওয়া চাই তেমনিভাবে 
থেকে ক্রয় করেছিলো। এখন তাদের [আদায় করবে, অথবা এরই ভয় করবে যে,কিছু 
অবস্থা 'বাদী'র পর্যায়ে দাড়ালো । আর [কিছু শপথ বাতিল করে দেয়া হবে তাদের 
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তাদের নিকট এটার কোন প্রমাণও |শপথগুলোর পর (২৬০), এবং আল্লাহ্‌কে ভয় এড 


ছিলোনা । সুতরাং তানের বিরুদ্ধে মৃত [রো ও নির্দেশ শ্রবণ করো; এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে শপথ 
লে হয়েছে। 
টীকা-২৬১. 'অর্থাৎ ক্য়াযতের দিনে। 
ীকা-২৬২, অর্থাৎ খন তোমরা আপন 
উদদেরকে ঈনালের দাওয়াত দিয়েছিলে [৯০৯ 43588 
তখন তারা তোমালেরকে কি জবাব "(ভার PAE 
দিয়েছিলো এ হাসে মধ্যে | বিজাৰ পেয়েছিল (২৬৩): তোর) আরব ESSE EL 
অস্বীকারকারীদের গ্রতি তিরঙ্ধাররয়েছে। ই “কং 2: 

|আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (২৬৩) 1 নই 
চীকা-২৬৩, নবীগণের এ জবাব তাঁদের 

০. যখন আল্লাহ্‌ বলবেন, “হে মার্য়াম- 

দর অহ কাল করে থে, নিসা 
লা আছর জানের সামনে নিজেদের [ও তোমার মায়ের উপর (২৬৪) যখন আমি 
জনকে মূলতঃ ৃষ্িগোচরেই আন্না |,পিত্রআত্রা'ঘারা তোমাকে সাহাযাকরেছিলাম 
বউ কনার যোশ্যওসাব্য্ত করবেন | (২৬৫); তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে 


না। আর মামলা আল্লাহ্‌ তা'আলারই পরিপন্ত বয়সে 
জন ও নাাবচারের ডপরহ ছেছে [পন ৮৪৭ 


দেবেন। 
টীকা-২৬৪. অর্থাৎ আমি তাকে পবিত্র 
করেছি এবং বিশ্বের রমণীকুলের উপর তাকে শেঠ দিয়েছি 

ীকা-২৬৫- অর্থাৎ হযরত জিন্বাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) দ্বারা, এভাবে যে, তিনি হযরত (ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সাথে থাকতেন এবংবিপদাপদে 
তাকে সাহায্য করতেন। 

ভীকা-২৬৬. শিশু অবস্থায়; এবং এটা তার সু'জিযা (বা অলৌকিক কাজ)। 

চীকা-২৬৭. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন । কেননা, পরিপন্ধ বয়স আসার 
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পরেই ভাকে উঠিয়ে য়া হয়েছে অবতরণ করার সময় ভিনি ৩৩ বছর ব্যস্রে যুবকের আকৃতিতে আকাশ করবেন । আর আয়াতের সঠিক মর্মার্থ 
অনুযায়ী, কথা বলবেন এবং যা তিনি দোলনার মধ্যে বলেছিলেন -31 4০1 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র বান্দা), সেটাই বলবেন। (জুমাল) 
টীকা-২৬৮. অর্থাৎ জ্ঞানের রহস্যাদি, 

ীকা-২৬৯. এটাও হযরত ঈসা (সোলারহিস্‌ সালাম)-এর মুজিযা ছিলো; 

চীকা-২৭০. জন্ন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে দৃষ্টিশজি দান করা ও নিরাময়কর৷ এবংমৃতব্যক্তিদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করে বের করা- এসব কাটিই 
হচ্ছেআন্রাহরঅনুযতিক্রমে, হযরত ঈসা 
(আলায়হিস সালায়)-এরই মহান 
মু'জিযাদি। 

ীকা-২৭১. এটা অপর এক অনুগ্রহের 
বিবরণ । তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 





কিতাব (২৬৮), ভাওরীত এবং ইঞ্জীল; এবং 

[যখন তুমি মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি 

[আমারই নির্দেশে তৈরী করতে অতঃপর সেটার 
ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে ইহুদীদের 

[মধ্যে ফুৎকার দিতে, তখন সেটা আমারনির্দেশে /048655% 

উড়তে আরম্ভ করতো (২৬৯); এবংতুষি জনমান্ধ;: 3 রি চাঙা বকে কষা রোজার 


এব ০০৯৫ হযরতের অলৌকিক কার্যাদি দেখে তাকে 
ও কুষ্ঠ ব্যাধিশ্ন্তকে আমারই নির্দেশে নিরাময় Ss SLES শহীদ করার পরিকল্পনা করেছিলো। 


|করতে; এবং যখন তুমি মৃতদেরকে আমার El ঢা 282৫ আল্লাহ্‌ তা'আলা ডাকে আসমানের উপর 
ন নিত বের করতে ই এন ১ sibs BES 
ইস্রাঈলকে তোমার (-কে শহীদ 3). 12 রা 


5: ডঃ চীকা-২৭২- অর্থাৎ হযরত ঈসা 
০১5 (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সুজিযাসমূহ 
টীকা-২৭৩-. 'হাওয়ারীগণ' হলেন- 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
নর টন সঙ্গীরা এংসারইবিশেষ ঘণি্ব্যািব্গ 
৩৩৮ | লীক-২৪. হযরত ঈসা (আলারহিল 

32214068555 | সালাম)-এর উপর 

63%, | জীৰা-২৭৫. প্রকাশ্যে ও গোপনে, 
| ৰাহ্যিকভাবে ও অন্তরে, নিষ্ঠাপূর্ণ ও 

অনুগত । 
৩1445012080 | জীকা-২৭৬, অধ হচ্ছে- আন্তাহুকি এ 
(0874745210555 | ব্যাপারে আপনার দো'আ (পরর্থনা) কৰ্ল 
IRIEL 
(২৭৬)?' তিনি বললেন, “তোমরা আল্লাহকে 5৮751] চীকা-২৭৭. এবংখোদাতীরুতাঅবলম্বন 

করো, যদি ঈমান রাখো (২৭৭) ৷' ৬৩৯৯৫ 84 
১৯৩. (তারা) বললো, “আমরা চাই (২৭৮) নসিব 
শে, তা থেকে আহার করবো এবং আমাদের AEE Ee 


তর প্রশান্তি লাভ করবে (২৭৯) আর আমরা CRS HIS EGE অর্থে লো শপত 


উপর ঈমান রেখে থাকলে এ ব্যাগারে 
সংশয় করোনা" হাওয়ারীগণ' ঈমানদার, 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহরই 


























সআালখ্িল্ল - = 
কুনরতের স্বীকৃতিদাতা ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দরবারে আবেদন করেছিলেন- 
ঈক-২৭৮ বরকত অর্জন করার মানসে 


ঈ-২৭৯, এবং বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং আমরা যেমন লা কুদরতকে দলীল এমাণ হারা জেনেছি, তেমনিভাবে স্বচক্ষে দেখে সেটাকে আরো 
কু করে লোবা 


িকা-২৮০. ‘নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসূল হন।' 





চীকা-২৮১. আমাদের পরবর্তীদের পক্ষে 'হাওয়ারী'গণের এ আবেদন করার পর হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) তাদেরকে ত্রিশ দিন রোষা পালনের 
নির্দেশদিেন আর বললেন, "তোমরা যখন এ রোযাঞ্চলো পালন করে অবসর খ্রৎণ করবে তখন আল্লাহ্‌ ডা'আলার দরবারে সে প্রার্থনাই করবে ত কবুল 
হবে।” তালা রোযা পালন করে “খাদ্য ভর্তি খাপ্চা আবতারণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম) গোসল করশেশ, মোটা 
কাপড়ের পোশাক পরিধানকরলেন এবং দু'বাক'আত নামাযভাদায় করলেন। অতঃপর আপন শির মুবারক আবনক করে কেঁদে কেদে দোস্ত প্রা) 
করলেন, যার কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ বরা হচ্ছে 


টীকা-২৮২. অর্থাৎ আমরা সেটা অবতরণের দিবসকে উৎসবের দিন হিসেবে উদ্যাপন করবো, সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, খুশী প্রকাশ করবো, 


আপনারই ইবাদত করবো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। 
মাস্ালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো [ সূরা ££ মাইদাহ ২ গাল 


যে, মে দিব আল্তাহ্‌ তা'আলার খাস 
সহমভসাদিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন 
হিসেবে উদ্যাপন করা, আনন প্রকাশ 
কথা, ইবাদত কৰা এবং আন্মাহ্র 
শোকবিখা জ্ঞাপন করা আল্লাহর প্রিয় 
বান্দানেরই অনুসৃত পথ। আর এতে 
সন্দেহ নেই যে, বিশবুলসরদার সানাললাছ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্তাম)-এর 
শুভাগমন আল্লাহ্‌ তা'আলার সবচেয়ে 
মহান মাত এবং শেঠঠন্যম রহমত। এ 
কারণে হুয্র (সাল্লাল্লাহু তা'আলাআলায়হি 
শাসালাম)-এর বরকতময়ন্মেদিনে 
আনন্দ ৪প্াপন করা এবং ীলাদ শরীফ 
পাচ করে আল্লাহ কৃতক্ততা জাপন কনা 
ও সুশীশ্রকাশ করাপছন্দনীয় ওত্রশংসনীয় 
কাজ এবং আল্লাহর মাকবূল বান্দাদেরই 
তরীকা । 

চীকা-২৮৩- যে সব ধার্মিক লোত 
আমাদের যুগে রয়োছেল ভাদেন এবং 
খরা আসাদের পরে আস্বেন ভীদের 
চীকা-২৮৪. আপনার কুদরতের এবং 
আমার লব্য়তের। 


টীকা-২৮৬. সুতরাং আস্মান থেকে 
“খাদ্যপূর্ণ খা" অবীর্ হয়েছে। এর 
পরে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফর 


করেছে, তাদের জাকৃতিসমূহ বিকৃত করে 
শুকবে পরিণত করা হয়েছে এবং 
তিনদিনৈরমধ্যে তারা সকদেই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে 


টীকা-২৮৭- 
টীকা-২৮৮- 
টীকা-২৮৯. 
চীকা ২৯০. 
জীকা-২৯১. 








(এবং আমরা সেটার উপর সাক্ষী হয়ে যাবো 
২৮১) 

2১৯. মার্যাম- তলয় ঈসা আরয কলপলেন, 
“হে আল্লাহ্‌, হে প্রতিপালক! আমাদের উপর 
আকাশ থেকে একটা “খাদ্য-খাণ' অবতারণ 
[করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) 
[হবে (২৮২)- আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
সকলের জন্য (২৮৩) এবং আপনারই নিকট 
(থেকে নিদর্শন (২৮৪); এবং আমাদেরকেরিযক্‌ 
(দান কর্ুন.আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা 
[দাভা " 

১৯০- আল্লাহ্‌ বললেন, "আমি তোমাদের 
প্রতি সেটা অবতারণ করবো। অতঃপর 
[তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফর করবে 
(২৮৫) তখন আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা: 
(সম বিশ্বের যধ্যে কাউকেও দেবোনা (২৮৬) ।' 


১১৬. এবং যখন আল্লাহ্‌ বলবেন (২৮৭), 
“হে মার্য়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি জনগণকে 
|বলেছিলে- তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও 
[আমার জননীকে দু'খোদারূপে গ্রহণ করো 


" ২৮৮)%'তখনতিনি'আরসৃকরবেন, “পৰিরতা 


(আপনারই (২৮৯) । আমার জন্য শোভা পায় না 
যে, এ কথা বলবো, যা বলার অধিকার আমার 
[নেই (২৯০), যদি আমি এমন বলতাম, তৰে তা 
|অবশাই জাপনাক্স জালা থাকতো ৷ আপনি জানেন 
|যা আমার অন্তরে রয়েছে এবং আমি জানিনা যা 
[আপনার জ্ঞানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপনিই 
[সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত (২৯১)। 


করুক’ - স্বোল 
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বামত দিবসে খৃষ্টানদের তিরঙ্কার করার জনা, 

এ সোধন শুনে হযরত শা (আলায়ছিস্‌ সালাস) প্রকম্পিত হবেন এবং 
সকল প্রকারের দোষক্রটি থেকে এবং এ থেকেও যে, কেউ আপনার শরীক হতে পারে! 

অর্থাৎ যখন কেউ আপনা শরীক সে পারেনা তখন আমি কিভাবে “কলা জনগণকে বলতে পারিঃ 

জ্ঞানকে আল্লাহ্‌রই প্রতি সম্পৃক্ত করা, মামলা তীরই প্রতি সোপর্দ করা এবং আল্লাহ্র মহাত্র সম্মুখে নিজের ইনন্তা প্রকশ করা - এগুলো 


হযরত ঈসা (আলারহিস সালান)-এর আদবেবই এিঃশ্রকাশ। 


চীকা-২৯২. 





ক্রিয়াপদ দ্বারা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর ওফাতের উপর প্রমাণ আনা যথার্থ হবেনা কেননা, প্রথমতঃ ' ৮ ৯১? 


শব্দটা “মৃত্যুর অর্থ প্রকাশের জন্য নির্িষট নয়; (বরং) কোন বন্থকে পূর্ণঙ্গকূপে লওয়াকে বলা হয়- চাই সেটা মৃত্যু ছাড়াই হোক; যেমন কোরআন করীমে 


এরশাদ হয়েছে_ 
ts) ৮০ 


০৬৪৮৯ 





৩2০৯ 


০১৮: LD 


অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ কজ করেন তাদের রূহকে সেগুলোর মৃত্যুর সময় এবং এসব রূহকে যেগুলোর তাদের নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু হয়না।” 


দ্বিতীয়তঃ যখন এ প্রশ্নোত্তর ক্য়ামত দিবসের 
সূরা & ৫ মা-ইদাহ্‌ 


২৪১ 





পারা £ ৭ 








৯১৭. আমি তো তাদেরকে বলিনি, কিন্তু তা-| 
[ই যা বলার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন। তা হচ্ছে- ‘তোমরা আল্লাহরই: 
[ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং 


[সম্বন্ধে অবগত ছিলাম যতদিন যাবৎ আমি| 
(তাদের মধ্যে ছিলাম । অতঃপর যখন আপনি 
|আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন (২৯২) তখন আপনিই 
[তো তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন; এবং প্রতিটি 
[বন্ধু আপনারই সামনে উপস্থিত (২৯৩)। 

৯১৮. যদি আপনি তাদেরকে শান্তি দেন, 
[তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি, 
[তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে | 
আপনি পরাক্রমশালী, প্রচ্ঞায়য় (২৯৪) ৷' 


৯১৯. আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন, 'এটা 
(২৯৫) হচ্ছে এ দিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের 
(২৯৬) সততা তাদের কাজে আসবে । তাদের | 























[তোমানেরও অ্রতিপালক এবং আমি তাদের]. 
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এবং যদি ৯ ৯ শব্দটা মৃত্যু" অর্থের জন্যও ধরে নেয়া হয়, তবুও হযরত ঈসা (আলারহিস্‌ সালাম)- 


এর ওফাত (মৃত্যু) তার অবতরণের পূর্বে 
এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। 
টীকা-২৯৩. এবং আমার ও তাদের কারো 
অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। 


ীকা-২৯৪. হযরত ঈসা (আলারহিস 
সালাম)-এর জানা আছে যে, গোত্রের 
মধ্যে কিছু লোক কুফারের উপর অটল 
রয়েছে। কিছু কিছু লোক ঈমানের সম্থান 
দ্বারাসম্থানিত হয়েছে। একারণেআল্লাহ্র 
দরবারে তার এ আদ্য ছিলো যে, তাদের 
মধ্য থেকে যারা কুফরের উপর অটল 
থাকবে, তাদেরকে শান্তি দেৱা তো 
একেবারে সভা ও যথার্থ এবং সেটা হবে 
আপনার ন্যায়-বিচার। কেননা, তারা 
প্রমাণ পরিপূর্ণ হবার পরও কুফর অবলম্বন 
করেছে। আর যারা ঈমান এনেছে, 
তাদেরকে ক্ষমা করলে তা হবে আপনার 
অনুধহ ও করুণা এবং আপনার শ্রতিটি 
কাজই হচ্ছে-প্রজ্ঞা। 

ভীক্া-২৮৫. ক্য়ামত-দিবাসে 
ভীকা-২৯৬. যারা দুনিয়ায় সততার 
উপর খাকবে। যেমন হযরত ঈসা 
(আলায়ছিস্‌ সালাম) 

টীকা-২৯৭. সত্যবাদীকে সাওয়াব দান 
করারও এবংমিখ্যাবাদীকে শাস্তি দানেও 
মাস্আলাঃ 'কুদরত'-এর সম্পর্ক হচ্ছে- 
সঙগবাযয় বনুর সাথে: 'আবশ্যক' ও 
'অসম্ভববনত' (০০১০১১১০০৯৩) 
এর সাথে নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ- 
"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক "অস্তিত্বে 
আসার সঞ্ভাবনাময়' বন্ুর (১91০) 
উপর শক্তিমান ৷” (জ্বযাল) 


আস্জালাঃ 'দিথ্যা' ইত্যাদি ক্রটিপূর্ণ ও দৃষণীয় কাজ মহান, পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহর জন্য অসম্ভব । সুতরাং এগুলোকে আল্লাহর কুদ্রতের অন্তর্ভুক্ত 


কলা এবং এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ভুল 


ও বাতিল । %* 





+ সূরা মা-ইদাহ' সমাও 


টীকা-১. ‘সূরা আন“আম" মক্কী ৷ এতে বিশটি রুকৃ' একশ শঁয়ঘষ্টিটি আয়াত, তিন হাজার একশটি পদ এবং বার হাজার নয়শ পয়ন্রিশটি বর্ণ রয়েছে । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হুমা বলেছেন যে, এ সময সুরাটা একই রাতে মক্কা মুকার্রামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর সাথে সত্তর 
হাজার ফিরিশতা এসেছিলেন, যাদের ছারা আসমানের পার্শ্বদেশ ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো । 
এক বর্ণনা এও আছে যে, এ সব ফিরিশৃতা আল্লাহ্র পবিত্রতাবাক্া পাঠ করতে করতে এসেছিলেন আর বিশ্বকুল সরদার সাল্ললাু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম 'সুবৃহা-না রাব্বিয়াল আযীন' (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে সাজদায় অবনত হন। 

'টীকা-২. হযরত কা'আব-ই- আহ্বার (রাদিয়ান্তা তা আলা আনহু) বলেছেন,“তাওরীতের সর্বধথম এআয়াত শরীফই রয়েছে। এ আয়াতে বান্দাদেনকে, 
আল্লাহ্‌ পাক 'কারো মুখাপেক্ষী নন’ মর্মে ঘোষণা সহকারে তারই প্রশংসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আস্মান ও যমীন সৃটির কথা এ কারণে উল্লেখ 


করা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে গভীর 
চিন্তা-ডাবনাকারীদের জন্য কুদরতের 
অনেক আনচর্যনক বু, দুৰ্লভ প্ৰজ্ঞা, 
উপদেশসনূহ ও উপকারাদি মওজুন 
ররেছে। 

টীকা-৩. অর্থাৎ প্রত্যেক অন্ধলা ও 
আলো। চাই সেই অন্ধকার রাতের হোক 
কিংবা কুফরের অথবা অক্ছতার হোক 
কিংবা জাহান্নাম, আর আলোও চাই 
দ্বীনের হোক অথবা ঈমান, হিদায়ত, 








(আয়াতে), ১ শব্দটা বহুবচন 
এবং ১ ১ শব্দটা এক বচনে উল্লেখ 
করার মধ এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে 
তির পথ অনেক রয়েছে এবং সত্যের 
পথ শুধু একটাই- স্বীন-ই:ইসলাম' । 
ভীকা-. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট প্রমাণাদি 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এমনি 
কুদরতের নিদর্শাবলী দেখে নেয়া 
সত্তেও 

ভীকা-৫.. অল্যা্যদেরবের, এবলনি, 
পাধরসমূহের পর্বত পূজা করে, এটা 
স্বীকার করা সত্তেও যে, আসমান ও 
যমীনের টা আল্লাহু 

চীকা-৬. অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষ 
হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে, 
বারবংশ হতে তোমরা জলমলাভ করেছো। 
বিশেষ্য এ'তে মুশরিকদের দাবীর 
খন্ডন রয়েছে, যারা বলতো, “আমরা 
যখন কিগলিত হয়ে মাটি হয়ে যাবোতথন 
কীভাবে জীবিত করা হবে?” তাদেরকে 
































| সূরা £ ৬ আন্"আম ২৪২, গামা $৭ | 
সুরা আন্‌ “আম 
tl BUMS 
সূরা জান্‌'আম || আল্লাহ্র লামে আরব, যিনি পরম আয্াত ১৬৫ 
মী দক্ষ, করুণাময় (১)। কুকৃ'-২০ 
লব” - এক 





১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি 
|আস্যান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২) এবং 
|অদ্ধকাএগাশি ও আলো। সৃষ্টি করেছেন (৩); 
[অতঃপর (৪) কাফ্ষিরগণ তাদের প্রতিপালকের 
| সমকক্ষ দাড় করায় (৫)। 
২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (৬) মাটি 
হ'তে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর একটা নিদিষ্ট 
[কালের হকুষ রেখেছেন (৭) এবং একটা 
[নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি তাঁরই নিকট রয়েছে (৮); 
অতঃপর তোমা সন্দেহ করছো । 
|৩. এবং তিনিই আল্লাহ্‌ আস্মানসম্হ এবং 
(৯), তোষাদের গোপন ও প্রকাশ্য 
[সবই তার জানা আছে এবং তিনি তোমাদের 
কর্ম (সম্পর্কে) জানেন । | 
8. এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শনই আপন 
[তি পালকের নিপর্শনসমৃহ থেকে আসেনা, 
[কিনতু তা থেকে (তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
৫. অতঃপর নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে মিথ্যা 





প্রতিপর করেছে (১০) 
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বলে দেযা হয়েছে. “তোমাদের মূল তো মাটি থেকেই । সুতরাং পূনর্বার সৃষ্ট হবার উপর আশ্চর্য কিসের? যেই সর্বশক্তিমান (খোদা) থম বাব সৃষ্টি করেছেন, 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে তীরই ক্ষমতার অতীত মনে করা মরখতাই।” 


ঢীকা-৭. যা পূণ হবার পর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে 


টীকা-৮. মৃত্যুর পর পুনক্ধানের: 
টীকা-৯. ভার কোন শরীক নেই 


ীকা-১০. এখানে “হক' (সত্য) যানে হয়ত ক্বোবজানশরীফ্দের জায়াতসমূহ অথবা বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ভার 


জযদযুহ। 


ীকা-১১. যে, তা কতোই মহান এবং তা নিয়ে ঠা্টা-বিমৃপ করার পরিণাম কেমনই মন্দ এবং শান্তি! 


চীকা-১২, পূরবী উন্মতগুলোৱ মধ্য থেকে 


ঢীকা-১৩. শক্তি, সম্পদ এবং দুনিয়ার প্রচুর সামধ্রী দান করে 


টাকা-১৪. যা বারা ক্ষেতসমূহ সজীব হয় 


ভীকা-১৫- যা দ্বারা বাগান লালিত-পালিত হয় এবং পার্থিব জীবনের জন্য আরাম-আয়েশের সামন্রীসমূহ একই সাথে পাওয়া যায়; 
চীকা-১৬. কারণ, তারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের এসব সম্পদ তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি 


ভীকা-১৭. এবং অন্য মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি মোটকথা, গত হওয়া উদ্মতগ্ুলোর অবস্থা থেকে এ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ 
যে, সব লোক শক্তি, সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের প্রার্য সত্বেও কুফর ও গৌঁড়ামীর কারণে তাদেরকে ধংস করে দেয়া হয়েছে সুতরাং তাদের 





[কারণে ধ্বংস করেছি (১৬) এবং তাদের পরে 
অন্য নতুন মানৰপোষ্ী সৃষ্টি করেছি (১৭) । 
৭. এবং যদি আমি আপনার উপর কাগজের 


- এবং তোরা) বললো (১৯), “ভার উপর 
(২০) কোন ফিরিশ্তা কেন অবতারণ করা. 
হয়নি?’ এবং যদি আমি ফিরিশতা অবতারণ 
[করতাম (২১), তবে চূড়ান্ত ফয়সালায়ই হয়ে 
যেতো (২২) অতঃপর তাদেরকে কোন অবকাশ 
দেয়া যোতোনা (২৩) । 


৯. এবংবদি আমি নবীকে ফিরিশতা করতাম 





কাতলা ক _ ব্দদ 
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অবস্থা থেকে শিক্ষার্জন করে অলসতা 
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া চাই ৷ 
চীকা-১৮. পালে লুল এ আয়াত 
শরীফ লাবার ইবনে হারিস, আবদুললাহ 
ইবনে উমাইয়া এবং নওফেল ইবনে 
খুয়ায়লেল-এনা প্রসঙ্গে নাবিল হয়েছে; 
যারা বলেছিলো “হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলাআলায়হি ওয়াসান্লাম!)-আপনার 
উপর আমন্া কখনো ঈমান আনবোনা, 
যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের দিকট 
আল্লাহর পক্ষ থেকে একন কিতাব 
আনবেন না, যার সাথে চারজন ফিরিণ্তা 
খাকবেন এবং তাঁরা এ সাক্ষ্য দেবেন যে, 
এটা আল্লাহ্র কিতাব এবং আপনি তার 
রমূল।" 

এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সব 
তাদের প্রতারণা ও ফন্দি-বাহানা মাত্র 
যদি কাগজের উপর লিখিত কিতাব 
অবতীর্ণ করা হতো, আর তারা সেটাকে 
হাত দার, স্পর্শও করতো এবং হাতড়ে 
দেখেও নিতো আর একথা বলারও কোন 
উপায় থাকতো যে, সৃষ্টি শক্তি আবদ্ধ 
করে দেয়া হয়েছে; নতুবা কিতাব নাধিল 
হতে দেখা যেতো, আসলে কিছুই 
ছিলোনা,’ তবুও এসব হতভাগা লোক 
ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা; সেটাকে 
“যাদু' বলতো । যেভাবে চন্দ্র ছি-খণ্ডিত 


করার মতো মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছিলো এবং মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি, তেমনিভাবে এটার উপরও ঈমান আন্তোনা ৷ কেননা, যে সব লোক গৌড়ামী 
বশতঃ অস্বীকার করে তারা আয়াতসমূহ ও মু'জিষা থেকে উপকৃত হতে পারেনা ৷ 


চীকা-১৯. মুশরিকগণ, 


'ীকা-২০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সান্যান্রাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 


চীকা-২১. এবং এরপরও এরা ঈমান না আন্তো, 


ীকা-২২. অর্থাৎ শান্তি অবধারিত হয়ে যেতো । আর এটাই আল্লাহ্র চলিত নিয়ন যে, যখন কাফিনগণ কোন নিদর্শন তলব করে এবং এরপরও ঈমান 
আ্বানেনা, তখন শাস্তি অবধারি৩ হয়ে যায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। 


টীকা-২৩. একটা মুহূর্তের জন্যও; এবংশাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হতোনা। সৃতরাংফিরিশৃতা অবতীর্ণ করা, যা তারা তলব কার, তাদের কী উপকারে আসতো! 


টীকা-২৪. এটা সে-ই কাফিরদের প্রতি জবাব, যারা নবী করীম (সান্রান্তাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ)-এর উদ্দেশ্যে বলে বেড়াতো, “তিনি আমাদের 
মতো মানুষ" এবং এ পাগলামীর মধ্যে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো । তাদেরকে মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করার 'হিকমত' বলা হচ্ছে 
যে, তাদের উপকৃত হবার এবং বীর শিক্ষা থেকে উপকার লাভের এটাই উপায় যে, নবী মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। কেননা, ফিরিশতাকে তার 
আপন আকৃতিতে দেখা এসব লোকের পক্ষে সম্ভবগর নয়; দেখুতেই ভয়ে অচেতন হয়ে যেতো অথবা মরে যেতো । এ কারণে যদি ধরে নেয়া হয়, রসূল 
যদি ফিরিশৃতাই বানানো হতো!” 

টীকা-২৫. এবং মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, যাতে এসব লোক তাকে দেখতে পারে, টা কথা শুনতে পারে, তার নিকট থেকে দ্বীনের আহকাম 
জানতে পারে: কিন্তু যদি ফিরিণ্তা মানুষের আকৃতিঙে আস্তো, তখন তাদের পুনরায় ,একথাবলার অবকাশ থাকতো যে, 'এটামানুষই ।' তখন ফিরিশৃডাকে 
নবী বানানোর মধো কি লাভ হতো? 

চীকা-২৬. তারা শান্তির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নবী কল্রীষ সালাহ অলায়হি ওয়াসাল্লামের ত্বদয়ের শাত্তনা ও মনের প্রশান্তি রয়েছে যে, “আপনি 
দুঃখিত ও মৰ্মাহত হবেন সা ।পূ্ববর্তী নবীগণের সাথেও কাফিরদের এধরণের আচরণ ছিলো এবংএর মন্দ পরিণাম এসব কাফিরকেই ভোগ করতে হয়েছে।' 



























অনুক্ূপতাৱে, ৮4 [সূরা £ ৬ আন্‌ আম ২৪৪ পারা ইন 
করা হয়েছে যেন তারা পূ লে 
| ২৪) তবুও তাকে পুরুষই করতাম (২৫) এবং ৮৮1০৫%/৫ 
তর দে ইরা যারে টিপ 
আছে পীর মতো শা নিত হযেছে! a ০০৮ 
ভেগ করতে না হয়। ৯০- এবং নিশ্চয়, হে মাহবুব! আপনার 
রসূলগণের সাথেও ঠাটা-বিদ্প করা হয়েছে 99328, 
চিন টা টি সুতরাং এসব লোক, যারা তাদের সাথে ঠাট St) RA ্‌ 
রিতা টা - | বিদ্প করতো, তাদের ঠাট্টা-বিদৃপ তাদেরকেই 
০2০2 পেয়ে বসেছে (২৬) । | 
টীকা-২৮. এবং তারা কৃফর ও মিথ্যা al 
প্রতিপন্ন করার কী কুফল ভোগ করেছে! ৮০31৬, 
চীকা-২৯. তারা যদি এর জবাব নাদের, | >১: আগনি বলে দিন (২৭), “ভ-পৃষ্ঠে ত্রমণ 22 EAT 
তৰ [করো । অতঃপর দেখোমিথ্যপ্রতিপরকারীদের রি 
হয়েছে 3 ১১১৬ এ১৮০৪০ 
ীক-৩০, বেলন, এটা বাতীত- |কী পরিণাম হয়েছে (২৮) 
কোন জবাবই নেই। আর তারা এর | ৯২. আপনি বলুন, “কার, যা কিছু আস্যানসমূহ 
বিরোধিতাও করতে পারেনা। কেননা, | এবং যমীনের মধ্যে রয়েছে (২৯)?' আপনি ৬৪৩ 5১448 
বোত্‌, যেগুলোর মুশারকগণ উপাসনা | বলুন, 'আ্লাহ্রই (৩০) । তিনি নিজ করুণার দি 28১৩ 
করে, সেগুলো নিশ্রাণ; কোন বন্ধুর দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন (৩১) ৷ নিবি 
মালিক হবার ঘোগাতা রাখেনা । টি 85298 
নিজেরাই অন্যের যালিকানাধীন। | করবেন (৩২), এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই । পা 
আসমান ও যরীনের তিনিই মালি হতে | সব লো, যারা আপন আ্রাণকে ক্ষতিতে ৩৩5৪৪র-া)65 
পারেন,যিনি চিরজীবী, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর | ফেলেছে (৩৩) তারা ঈমান আনেনা । | 
সমস্ত কিছুর যথাযথ ব্যবস্থাপাকারী, | ১৩. এবংতারই, যাকিছু অবস্থান করে রাত চারবার 
আদি- অন্ন, চির-বিরজযান, অসীম |এবং দিনে (৩৪); চা 











ক্ষমতাবান, প্রতিটি বসুর উপর ক্ষ 
প্রয়োগের অধিকারী এবং কক্ষ 
হুকুমদাতা, সমস্ত বস্তু তিনি সৃষ্টি করার কারণে অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন অন্য কেউই নেই এ কারণে সমস্ত আসমান ও যমীনের 
সৃষ্ট-বন্তুসমূহের মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা । 

চরীকা-৩১. অর্থাৎ তিনি রহমতের প্রত্শ্রিতি দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে কার ভঙ্গ রা এবং মিথ্যা বলা অসম্ভব আর 'রহম” হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত- 
ধর্মীয় হোক অথবা পার্থিব হোক । তার পরিচিতি, একতৃবাদ এবং জ্ঞানের দিকে পথ-প্রদর্শন করাও তার রহমতের মধ্যে শামিল । আর কাফিরদেরকে অবকাশ 
দেয়া এবং শাস্তি প্রদানকে তুরাৰিত না করাও (এরই অন্তর্ভুক্ত) । কারণ, এর দ্বারা তাদের তাওবা ও সৎপথের দিকে ফিরে আসার সুযোগ লাভ হয় । (জুঘাল 
ইত্যাদি) 

চীকা-৩২. এবং আয়লসমূহের বদলা দেবেন, 


ঢাকা-৩৩, "কুফর" অবল্বন করে 
চীকা-৩৪. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগত তারই মালিকানাধীন এবং তিনিই সবকিছু শট, মালিক ও প্রতিপলক; 


মানখিল - ২. 








চীকা-৩৫, তার নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। 


জীকা-৩৬. শানে নুষূলঃ যখন কফিরগণ হুযূর আক্দাস োল্াপাহ তা'আল! আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিল 
তন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো । 


চীকা-৩৭. অৰ্থাৎ সৃষ্টিকুল তারই মুখাপেক্ষী এবং ভিনি কারো সুখাপেক্ষী নন। 
চীকা-৩৮. কেননা, নৰী দ্বীনের ক্ষেত্রে আপন উত্মতগণের অগ্রণী হন। 






















টীকা-৩৯. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবস ৷ 
টীকা-৪০. এবং মুক্তি দেয়া হবে 


টীকা-৪১. রোগ, দারিদ অথবা অন্য 
কোন বিপদ 


ঢীকা-৪২. যেমন-সৃস্তৃতা, ধন-দৌলত 


লন । ত আল্ল্দম 





555025024 


[এবং তিনিই হন শ্রবণকারী, জ্ঞালী (৩৫)। এসব 


১৪. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কিঅন্য 
'অভিভাবকরূপেখ্রহণ করবো (৩৬)? এ! 














bi 4 ইত্াদি। 

GBC hh Sl ০ টাকা-৪৩. অসীম ক্ষমতাবান, সবকিছুর 
(৩৭) ৷" আপনি বলুন, “আমি আদিষ্ট হয়েছি টিপিপি চু 
যেন সবার আগে আমিহ আত্মসমর্পণ করি ১ ২৮ 

৮) এবং যেন কখনো অংশীবাদীদের অনতর্ভূভ দে কিছুই করতে 
না রঃ সুনান বাতীত জন্য কেউ ইবাদতের 

টি তে উপযোগী কীভাবে হতে পানে এটা 
১৫. বলুন, ৫০০৫ ক 
প্রতপালকেরআদেশঅমান্য করিতবে আমার, 0৮৬ ৩3৬09 5. ১১০০১০১৪০৬৭ 
[বড় দিন (৩৯)-এর শাস্তির ভয় রয়েছে।' ৪-৮৯৮৮৩৫০ 
র্‌ ই টাকা-8৪. শানে নুযূলঃ মক্কাবাসীগণ 
[নয় হবে (9০) অবশ্যই তন উপর আল্লাহর 335 445046248254. | ত করীম (সারাযাছ তা'আলা আলযাহ 
রি ১১৮৭ ওয়াসাল্লাং)-কে বলতে লাগলো, “হে 
[য়া হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে স্পষ্ট সফলতা । 5৬110408555 | সাম সোারাছ তা'আলা জালায়হি 
১৭. এবংযদি তোমাকে আল্লাহ্‌ কোন ক্ষতি নিউিদাল কপ 515 ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে এমন মু'জিযা 
(৪১) পৌঁছান,তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী ৪৮৬৩ 
অন্য কেউ নেই! আর যদি তোমাকে কোন 5 Ue 
মঙ্গল দান করেন (৪২) তবে তিনি সবকিছু ৪৪ লে 
[করতে পারেন (৪৩)। ঢীকা-৪৫. এবং এতোবড় ওগ্রহণযোগ্য 
১৮- এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন 555৯১৮55044] সক নর কার হতে পারে 
বান্দাদের উপর এবং তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, || চা 22) | লক ৪৬, অরথাৎআলাহলাকমালাআমার 
অবহিত ৷ LP 
নৰ্য়তের সাক্ষা দিচ্ছেন। এ কারণেই, 
৯৯. আপনি বলুন, ‘সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সাক্ষ্য কার ৫ ১25১6] কিনি আমার লতি এ পানের ওহী 
199)?" আপনি বলে দিন! ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী হন 3-6444/65৮ | অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা এমন 
[আমার এবং তোমাদের মধ্যে (৪৫); এবং ত Ke EBA রি % সুজা থে, তোমরা স্প্টভামী, অবস্থার 
|আমার প্রতি এ কোরশ্বানের ওহী এসেছে যেন 28 নী উপযোগীকথা বলার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং 
আমি ভা দারা তোমাদেরকে সতর্ক কি ৪৬) 345585080018088 | ৰ্৷-পাণিতোৰ অধিকারী হওয়া সব্বেও 
এবং যে যে লোকের নিকট এটা পৌছে (৪৭) ৷’ bd এর সাথে প্রতিদ্ন্দিভা করতে অক্ষম 
_রয়েছো । সুতরাং এ কিতাব আমার উপর 











আলনিল - ২. 


অবতীৰ্ণ হওয়া, আরাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আমি রসূল হবার পক্ষে পন সাক্কা; যখন 
এ কোরআন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সাক্ষ্য এবং আমার প্রতি ওহী অবতারণ কা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করি 
জেন তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশের বিকুঞ্ধাচৱণ না করো 


চীকা-৪৭. অর্থৎ আমার পরে ক্রামত পর্যন্ত আগহনবারীদেরকেও, যাদের নিকট এপৰিত করন গৌছবে, চই তারা মানুৰ হোক অথবা জীন হোক 
তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের বিকাল থেকে সতর্ক করি। 


হাদীস শরীফে- বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তির নিকট পবিত্র ক্রেআন পৌছেছে সে যেন নবী করীষ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসল্রাম)-এর সাক্ষাৎ 


পেয়েছে এবং তার বরকতময় বাণী শ্রবণ করেছে। হযরত আনাস্‌ ইবনে মালিক (রাদিয়া্তাহ তা'আলা আনু) বলেছেন, “যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হয়েছে তখন রসূল করীম সোললালরাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কিসরা' (ইরানের বাদশাহ) এবং ায়সার' (রোমের বাদশাহ) গরমের নিকট ইসলামী 
দাওয়াতের পত্র প্রেরণ করেছিলেন।” (মাদারিক ও খাষিন) 

এর ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, ১+, ে ' পদটা * ২৯০-এর স্থলে (কর্তা হিসেবে) এসেছে এবংঅ দাড়ায় 
“এ কোরআন দ্বারা আমি তোষাদেরকে সতর্ক করবো এবং সেসব লোকও সতর্ক করবে, যাদের নিকট এ কোরআন পৌঁছবে ৷ 

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে- “রাহ সজীব রাখুন সে-ই ব্যতিকে, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিই পৌছিয়ে দিয়েছে 
এমল অনেক লোক, ঘাদের নিকট 

















আমার বাণী পৌছবে, তারা অধিকতর ডল ত পর্ন] 
উপযুক্ত হবে তাদের চেয়ে যারা আমার চিত 80212 
বাদী বণ করে তাদের নিকট পৌছিয়ে ৮৭ 3 ভু 
দেৱে।" অপর একবর্ণনায়আছে, (যাদের ৫৮458 
নিট আর বল শৌহানো হব ভা) [বন (৪2)! "আমি এ সাক্ষ্য দিইনা (৫০)1] ই ০০০ 
“আমার নিকট থেকে প্রবধকারীগণ [আপনি বলুন, “তিনি তো একমাত্রমা'বুদ(৫১)| ০9৫৮5805805 
অপেক্ষা অধিকতর মর্ম উদ্থাটনকারী [এবং আমি অসতৃষ্ট এগুলো থেকে যে গুলোকে] ₹ SHEE 
হয়ে বাকে।" এতে কৰ্বীহপণের বরবাদ [তোমরা শরীক সাব্যস্ত করো (৫২) । 
প্রতীয়বান হয়। ২.০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (৫৩) 
ঢীকা-৪৮. হে মুশ্রিকগণ! [তারা এ নবীকে চিনে (৫৪), যেমন তারা আপন! 

ডে SE সন্তানদেরকে চিনে (৫৫); যারা আপন প্রাণকে 
ীকা-৪৯. হেহাবীবেজাক্রাম (সারাহ [ক্ষতির মধ্য নিক্ষেপ করেছে তারা ঈমান ৪৩৮৭ 8 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! |আনেনা । চ্‌ 
চীকা-৫০. হেই সাম্ষ্য তোমরা িচ্ছো bs 

ক্ুকু' - তিন 

আল্লাহর উঃ 

শিপ HR | St চে বি বালি নসর 
(কে? যে আল্লাহ্‌ সমন্ধে মিথ্যা রচলা করে (৫৬), %952255 

চীকা-৫১. তার কোন শরীফ নেই অথবা তীর নিদর্শনলমূহকে মিথ্যা প্রতিপন ASE KG 
চীকা-২২, মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে |করে। নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পাবেনা । ay নারি 
প্রমাণিত হলো যে, যে গতি ইবলাম (২.২. এবং যেদিন আমি সবাইকে উঠাবো, চাদর 
হণ করেছে তার জনয উচিৎ যেন সে [অতঃপর অংশীবাদীগণকে বলবো, “কোথার পা 








তাওহীদ ও রিসাল৩-এর সাক্ষ্য সহকারে | তোমাদের এসব শরীক, যাদের তোমরা দাবী 


'জীকা-৫৩. অথাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় [থাকতে 
মচ বাতায়ন িতাজীত 2 থাক্লোনা (৫৭) কিন্তু এই যে, তারা বলবে, 


‘ইপ্জীল' পেয়েছে। সুশরিক ছিলামনা ৷ 
চীকা-৫৪. তার পবিত্র গড়ন এবং তার 









দেখো, কেমন মিথ্যা রচনা করলো ৫ 
ই নিজেদের বিরুদ্ধে (৫৮)? এবং হারিয়ে EEL 
কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে, | গেলো তাদের নিকট থেকে সেসব মিথ্যা কথা. | ১০৮৫০ 


টীকা-৫৫. অর্থাৎ কোনরূপ সন্দেহ |যে গুলো তারা রচনা করতো । e828 















৬৩১৮৪ 
রবের ২.৫. তাদের মধ্যে কতেক এমন রয়েছে, যারা pet 
চীকা-৫৬. তাঁর শরীফ স্থির করে,অথবা |আপনার দিকে কান পেতে রাখে (৫: | hat td 
যেকথা তার জন্য শোভা পায়না তাতীর 
দিকে সম্পৃক্ত করে, 


টাকা-৫৭. অর্থাৎ কোন কার অজুহাত পাওয়া যায়নি। 
ীকা-৫৮. অর্থাৎ সাবা জীবনের শির্ককেই অস্বীকার করলো। 


টীকা-৫৯. আৰু সুফিয়ান, ওয়ালীদ, নাহার এবং আবু জাহ্ল প্রমূখ একত্রিত হয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র কোরআন 
পাঠ শুন্তে থাকে। তখন নাযারকে তার সাধীগণ বললো, “মুহাম্মদ (সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন?” সে বলতে লাগলো, “আমি 


জানিনা, তিনি তো শুধু জিহবা নাড়াচাড়া করছেন এবং পূর্ববর্তী লোকদের গল্ল-কাহিনী বলছেন যেমন- আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি।” আবু সুফিয়ান 
বললেন, “তার কথাগুলো আমার নিকট সত্য বলে মনে হচ্ছে।" আবূ জাহস বলে উঠলো, “এ কথা স্বীকার করার চাইতে মরে যাওয়াই শ্রেয় 1" এর জবাবে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-৬০. এতঘারা তাদের উদ্দেশা- 'কালামে পাক আল্তাহ্রই ওহী হওয়াকে অস্বীকার করা।' 


চীকা-৬১. অর্থাৎ মুশরিকগণ লোকজনকে সটান শরীফ থেকে অথবা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়াসারাম) থেকে; এবং তার উপর ঈমান 
আনতে ও তীর অনুসরণ করতে বাধা প্রদান করে। 


শানে নুদূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা মানুষকে বিশ্বকুল সরদার সোনম তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম)-এর উপর 
ঈমান আন্তে এবার মজলিসে হবি 
হতে ও কোরআন শরীফ শ্রবণ করতে 
বারণকরতো। আর নিজেরাও দূরে সরে 
থাক্তো যাতে কখনো কোরআন মজিদ 
তাদের অরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করতে না পারে । হযরত ইব্নে আববাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেছেন, 
“এ আয়াত হুযূর (সাল্ালাহ তা'আলা 
রর গছ আলায়হি শাসাল্লামা-এর চাচা 

351 
০) মুশরিকদেরকে তো হুযুর (সাল্লাল্লাহু 


22752: তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রাম)-কে কষ্ট 
LSS 
২৬. এবং তারা তা থেকে বিরত রাখে (৬১) :5655%7225 | দয ্েকে বাধা দিতেন এদং নিলে 


এবং তা থেকে দূরে পলায়ন করে; আর ধ্বংস AEG রনি উন 

করেনা কিছু নিজেদের প্রাপলমৃহক্ (৬২); BY + + 

[অথচ তারা উপলব্ধি করেনা । ০১৩১৮] টীকা-৬২. অর্থাৎ এর ক্ষতি তাদের 
দিজেদেৱকেই প্পৰ্শ করবে। 

২৭. এবংআপনি যদি কখনো দেখতেন যখন ০224 

[তাদেরকে আগুনের উপর দাড় করানো হবে! 16041472527 চীকা-৬৩. দুনিয়ার মধ্যে! 























[তখন তারা বলবে, "কোন কা RAG চীকা-৬৪. যেমন পূর্বে এককু'র মধ্যেই 
আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হতো (৬৩)! উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুশারিকদেরকে 
'এবংআপন শ্রতিপালকেরনিদর্শনলমৃহকে নিখ্যা 3029845 | বলা হবে দের শরীক 


প্রতিপন্ন না করতাম ও মুসলমান হায় যেতাম!" কোথায়?" তখন তারা স্বীয় কৃফরের কথা 
২৮. বরং তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যা রিটা তিনের গোগন বরবে। আর আল্লাহ্র শপথ করে 
0৫4 i i" 
তারা পূর্বে গোপন করতো (৬৪); এবং যদিও লোপা বলবে, “আরা সুশরিক ছিলাম লা” এ 
[তাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবৃও তারা ১৪৩) ০0719 আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতঃপর যখন 
[তা-ই করবে যা থেকে তাদেরকে বারণ করা, iS বার্বি ৫ প্রকাশ পেয়ে যাবে ঘা তারা গোপন 





[হয়েছিলো এবং নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যুক ৷ টি লেট তাও এভাবে 
যে, তাদের অঙ্গপ্রতাঙ্ই 
ই হরে টা যাদের En তাদের কুফর ও শির সাকা দেবে, 


এ পার্থিব জীবনই এবং আমাদের পুনরুথান 


[নেই (৬৬)। তখনতারাদুনিয়াতে ফিরেআসার কামনা 


করবে। 
চীকা-৬৫. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা 
পুলক্সখিতহওয়া ওআআখিরাতের অস্তিত্বকে 
অন্ীকার করে। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন নবী করীম (সন্লাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বাফিরদেরকে কিয়ামতের অবস্থাদি এবং 
আখিরাতের জীবন, ঈমানদারগণ ও বাধ্যদের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব এবং কাক্ষিরগণ ও অবাধ্যদের জন্য অবধারিত শান্তির কথা উল্লেখ করেন, তখন 
বাফিরগণ বলতে লাগলো, “জীবন তো শুধু দুনিযারই ৷” 


চীকা-৬৬, অর্থাৎ পরে। 














আানাযিল - ৯. 


* খাজা আবু তালেবের ‘ঈমান আনা” সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। 


চীকা-৬৭, তোমাদেরকে কি মৃত্যুর পর জীবিত করা হয়নি? 


চীকা-৬৮. ওলাহসমূহের 


চীকা-৬৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কাফির যখন স্বীয় কবর থেকে বের হবে, তখন তার সামনে অত্যান্ত কুৎসিত, ভয়ানক এবং অসহনীয় 
আকৃতি আসবে সেটা কাফিরকে বলবে, “তুমি কিআহাকে চিনা" কাফির বলবে, “না” (তখন সেটা কাফিরকে বলবে,“আমি তোমার অতি নিকৃষ্ট 
হই । দুনিয়ার মধ্য তুমি আমার উপর আরোহণ করে রয়েছিলে। আজ আহি তোমারই উপর আরোহণ করবো এবং তোয়াকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অ: 
করবো ।” অতঃপর সেটা তার উপর আরোহণ করে বসবে । 


চীকা-৭০. যার স্থায়িত্ব নেই। অভিসন্বর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর নেক কাজসমূহ এবং ইবাদতসমূহ দিও মু'মিনদের ছার দুনিয়াতে সম্পাদিত হয় 





কিন্তু সেগুলো আখিরাতের কার্াদির অন্তর্ভূক্ত । 


'চীকা-৭১. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
মুত্তাকী (খোদাতীরু)-দের কার্যাদি 
ব্যতিরেকে দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই 
খেলাধূলা মাত্র। 

ডীকা-৭২. শালে সুষূলঃ আখ্নাস ইবনে 
ওযায়ব্ এবং আনু জাহ্‌লের মধ্যে 
পরস্পরের সাক্মাত হলো । তখনআধ্নাস 
আবুজহ্লকেবললো, "হে আৰুল হাকাম! 
(কোফিরগণ আবূ জাহ্‌লকে 'আবুল 
হাকাম' বলে ডাক্তো) এটা নির্জন ্থান। 
এখানে এমন কেউ নেই যে আমার ও 
তোমার আলাপ-আলোচনা সমন্ধে অবহিত 
হতে পারে। এখন তুমি আমাকে ঠিক 
ঠিকবলো- “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য কিনা!” আবু 
জাহ্‌ল বললো, “আল্লাহরই শপথ! মুহাম্মদ 
(মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) নিঃসন্দেহে সত্য । কখনো 
কোন মিথ্যা বর্ণ পর্যন্ত তার রসনা দ্বারা 
উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা হলো, ইনি 
"কুলাই'-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত । আর 
পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, 
কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'নাদৃওয়াহ্‌'বা 
লোকসভা ইত্যাদির সব সম্মান তো 
তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নবুয়তও যদি 
তাদের মধ্যে হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট 
ক্রাশ বংশীয়দের জন্য সম্মানের বনত 
কি থাকলো?” 

ইমাম তিরমিযী হযরত আলী মুরতাদা 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা 


করেন যে, আৰু জাহ্‌ল হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাক্লাম)-কে বললো, "আমরা আপনাকে অস্কীকার করিনা । আমরা তো সেই 
কিতাবকে অস্বীকার করি, যা আপনি নিয়ে এসেছেন” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


টীকা-৭৩. এর মধ্যে বশ্বকুল সরদার (সাললারাছ তা*আলা আলায়হি ওয়াসাব্লাম)-এর মনের শাস্তন' রয়েছে যে, গোত্রীয় লোকেরা হুযূর সোললানলা তা'জালা 


সু £ ৬ আন্না হজ 





৩০. এবংকখনো আপনি যদি দেখেন, যখন| 
তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সন্বুখে দাড় 
[করানো হবে, (তিনি) বলবেন, “এটা কি সত্য: 
[নয় ৬৬৭) তোরা )বলবে, ‘কেন নয়? আমাদের 


প্রতিপালকের শপথ!' (তিনি) বলবেন, "অতঃপর || 


এখন শাস্তি ভোগ করো তোমাদের কৃফরের 
পরিণাম স্বরূপ । 

বক” 
|৩>- নিঃসন্দেহে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এসব 
|লোক, যারা আপন প্রতিপালকের সাথে 
'সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, এমনকি যখন 
তাদের উপর কৃয়ামত আকম্মিকভাবে এসে 
গেলো, তখন তারা বললো, * 'হায় আফ্‌সোস | 
আমাদের! এজন্য যে, তা মান্য করার বিষয়কে 
[আমরা ক্স গুরুত্ব দিয়েছি ।' এবং তারা নিজেদের 
(৬৮) বোঝা নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে 
|আছে। ওহে, তারা কতোই নিকৃষ্ট বোঝা বহন 
|করে আছে (৬৯)! 
৩২. এবং পার্থিব জীবন তো নয়, কিন্তু 
[খেলাধূলা মাত্র (৭০); এবং নিঃসন্দেহে: 
[পরকালের ঘর শ্রেয় তাদেরই জন্য, যারা ভয় 
[করে (৭১)। সুতরাং তোমাদের কি বুঝ নেই? 
|৩৩- আমি জানি যে, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এ 
|কথা ,যা এরা বলছে (৭২) ।অতঃগর তারা তো 
[আপনাকে অস্বীকার করছেনা (৭৩); বরং 

অস্বীকার 
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আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর সততায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো: কিনতু তাদের পরকাশো অ্বীকৃতির কারণ হচ্ছে তাদের হিংসা ও গৌড়ারী। 


টীকা-৭৪. আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, "হে হাবীবে আকরাম (সাললাল্লাই তা+আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র 


নিদর্শদসমূহকে অীকার কাই নামান্তর এবং অস্বীকারকারীর়া হাতিম 





* যা ভৰিষ্যতে সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত তা আরবী ভাষা অলংকার অনুসারে অভীন্তকালসূচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। 'ক্য়ামত' সংগঠিত হওয়াও 


একেবারে সুনিশ্চিত । তাই, কোরজানে করীযে “ক্রাত' সংগঠিত হবার কথা অতীতকালসূচক *ক্রিয়াপদ' দ্বারা এরশাদ করা হয়েছে। 





টীকা-৭৫. এবং অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। 


জীকা-৭৬, তাঁর নির্দেপকে কেউ বন্দ করাতে পারেনা । বসুলগশের হাতা এবং ভাদেরকে অীকারকারীদের ধংস তিনি যে সময়ের জন্য সির্ারণ করেছেন 
তখন অবশ্যই তা সংঘাটিভ হবে। 


চীকা-৭৭, এবং আপনি জানেন যে, তীদেরকে কাফিরগণ কেমন কই দিয়েছে। এ কথার প্রতি লক্ষ্য করে আপনি অন্তরকে শাস্ত রাখুন । 

টীকা-৭৮. বিশ্বকূল সরদার (সায়াল্লাছু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একান্ত কথ্য ছিবো যে, সব লোকই ইসলামগ্রহণ করুক! যারা ইসলাম থেকে 

বঞ্চিত থাকতো তাদের এ বঞ্চনা তাঁর নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিলো । 
সূৰ ভ জান্আম হক 

০৪. এবং আপনার পূর্বেও বহু রসূলকে DEAD 
অশ্বাকার করা হয়েছে। তখন ভারা বৈর্য ধারণ 9 
করেছিলেন এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়ার 


দারদা] গীকা-৭৯. উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ঈনাল 
7557] আনার দিক থেকে বিশ্বকূল সলায় 
(সান্তান্পাহ তাআলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর আশার পথ বন্ধ করে 
দেয়া, যাতে তাদের বিমুখ হওয়া ও ঈমান 
চলো ৩১ না আনার কারণে তার দুঃখ ও কাটবোগ 
50:895৩29৮ | ara 
নিকট রসূলগণের শৰরাদি এসেই গেছে (৭৭) || চি অত দিতে ধরার 
[৩৫. এবং যদি তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া SAECO | সহ দা কে এবং 
[আপনার নিকট কষ্টকর হয় (৭৮) তাহলে যদি 35458554425 'আহ্বানে 
[আপনার জন্য সম্ভবপর হয়, ভবে ভূ গর্ভে কোন নার সম, রি টীকা-৮১. অর্থাৎ কাফিরগণ। 
BETAINE | ঈকা- ছি দিবসে; 
FEEL | জকা-৮৩, একক প্রজান 
৩০৪০৬০৫৪০১৬ 
৩১৪ } | জীকা-৮৪. বার কাফিরগণ, 


৩৬. রাই রা শব করে PEG NEALE Lag so + 
(৮০) । আর. অন্তরসমূহকে (৮১)|| ' 2p She Ne aay rt ১ 

অত পুরি করবেন চখ অনয 8653582073) | দিছিলে যে, ভারা অগণিত নিদর্শন 
তার দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে (৮৩) || * he টা ১ বিশ্বকৃন 
৩৭. এবং বললো (৮৪), “তার উপর তার DEALING | তার ছি 
প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন bhp oi কনের উপর এ বাছনিৰ 


হায়াত 
অবতীৰ্ণ হয়নি ৮৮৫)?" আপনি বলুন, "আল্লাহ ৩০১55৩5 পতি 
১৫৮৬6448504 | সবনদশন দানার জন্য দাদী করতে 
লাগলো, যে গুলোর সাথেআল্লাহ্‌র কঠিন 
শান্তি সম্পৃক্ত যেমন, তারা বলেছিলো 


শা 


পাবে। 
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তেরি রা হে প্রতিপালক আল্লাহ যদি এটা 
সত্য হয় তোমারই নিকট থেকে তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো।) (তাফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ) 

চীকা-৮৬, জানেনা হে, সেটার অবতরণ তাদের জনা বিপদ যে, অকীকার কৰা মাত্রই ফা করে দেয়া হবে। 

'ীকা-৮৭, অর্থাৎ সমস্ত জী৭- চাই সেঞ্চলো চতুম্পদ জড়ু হোক, অথবা হিংস্র রাণী হোক অথবা পাখী হোক; তোমাদের মতো সৃষ্টিকুল। 


এ সাদৃশ্য সব দিক থেকে নয়, বরং বিশেষ কোন দিক থেকেই । এসব দিকের বর্ণনায় কোন কোন ব্যাথ্যাকারী একথা বলেছেন যে, এসব পাণী গোমাদের 
তো আারাহকে চিপে ও এক জানে, তাঁর পবিত্রতা -বানয জপ করে এবং ইবাদত করে। 


কোন কোন তাফশীরকারকের মতে, সেগুলো সৃষ্টি হবার মধ্যে তোমাদের সমতুলা। কোন কোন মুফাসূ্িরের অভিমত এই যে, সেগুলো মানুষের মতো 


পরস্পরের সাথে ভালবাসা রাখে এবং একে অপরের সাথে বুঝ্পড়া করে থাকে । কারো কারো মতে, জীবিকার অবেষণ, ধংস থেকে বাচা এবংস্ত্রী ও পুরুষের 
মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ । কারো কারো অভিমত হলো, সৃষ্ট হওয়া, মৃত্যুবরণ করা এবং মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জনা পুনরুষিও 
হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য । 
টীকা-৮৮. অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং যা 
কিছু ছিলো ও যা কিছু হবে- সব কিছুরই, 
এর মধ্যে বিবরণ রয়েছে। আর সমস্ত 
কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। 
এ ‘কিতাব’ দ্বারা এ ‘ঝোরআন করীম" 
বুঝানো হয়েছে অথবা ‘লওহ-ই- 
মাহফৃষ' 1 জুমাল ইত্যাদি) 
চীকা-৮৯. এবং সমস্ত জীব ও 
পক্ষীকুলের হিসাব-নিকাশ হবে । এরপর 
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[করতে ত্রুটি করিনি (৮৮)। অতঃপর স্বীয় BEL BI) 25 
শ্রতিপালফের দিকে উঠানো হবে (৮৯)। ৪৩১০ 

৩৯. এবং ধারা আমার স্বায়াতসমূহকে। ESAS ENCE 
অস্বীকার করেছে তারা বধির ও মৃক (৯০); টার 3 
অন্ধকার রাশিতে রয়েছে (৯১) । আল্লাহ্‌ যাকে AIAG, 
চান বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল oC 
পথে নিয়ে ঢেলে দেন (৯২) । 858 ৩ 








সেগুলোকে মাটিতে পরিণত করা হবে। 1৪০. আপনি বলুন, “হা, তোমরা বলো, যদি ১4085 
চি . [তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে অথবা যা ডি 
7৯০. eos Hn ক্ৰ্য়ামত অনুষ্ঠিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ SIGE 0224 
সত্য কথা বলা তাদের ভাগ্যে জোটেনি; [ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে (৯৩)" যদি সব না 
টীকা-৯১, মূর্খতা, হতাশা এবংকুফরের। | তোমরা সত্যবাদী হও (৯৪)! 
চীকা-৯২- ইসলাম গ্রহণ করার শক্তি | ৪ >. বরং(তোমরা) তাকেই ডাকবে । সুতরাং: 5344৫ 
প্রদান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে (৯৫) যে কারণে তোমরা ০৪০৪৩ ৩৩৫৬ 69 
ডীকা-৯৩. এবংখাদেরকেদুনিম্ারমশ্যে | তাকে ডাকছো তা দূর করবেন এবং শরীকদের। ১2525৩40545 
উপাসারণে মান্য করতে তাদের নিকট |ডুলে যাবে (৯৬) । টার 
অনোবাঞ্থা পূরণ করার কামনা করবে? ০ 
চীকা-১৪. তোমাদের এ দাবীতে যে, 
নিট গাগাহটই) পিই [৪৯ এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু রি এ 
হন) পা জাতির প্রতি রসূল যেরণ করেছি; অতঃপর! ০, ৫ 
তাদেরকে ভালো কিনু ও বরণে । [তাদেরকে কঠোরতা ও কষ্ট দারা পাক্ড়াও| AAO 
ক্ছি ৯৫৫ 
(করেছি (৯৭), যাতে তারা কোন মতে হীনতা ও ক, 
টাকা-১৫, তবে এ বিপাকে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে (৯৮)। OSHA 
চীকা-৯৬, যেগুলোকে তোমাদের ভ্রান্ত. | ৪৩. সুতরাং কেন (এমন) হলো না যে,যখন, 
বিশ্বাসের মধ্যে উপাস্য মনে করতে: এবং | তাদের উপর আমার শান্তি এলো, তখন যদি ৮4৫০৮ 


সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাঙও করবে না। 
কেননা, তোমাদের জানা আছে যে, 


অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতো! কিন্তু 25554485595 


তাদের অস্তর তো কঠিন হয়ে গেছে (৯৯); এবং | 














সেগুলো তোমাদের কাজে আসতে পারে শয়তান তাদের কার্যক্রযকে তাদের দৃষ্টিতে ৬৩৪০া9৬০৩8 

য় ভাল করে দেখিয়েছে। 

ঢাকা-৯৭. দার্দি, অর্থাভাব এবং রোগ | ৪ ৪. অতঃপর যখনতারা বিস্মৃত হলো সেসব | 

চি [উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো [OE PBS Mea 

চীকা-৯৮. আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে যায়, |(১০০), তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর BLS ESET RTE 

স্বীয় গুণাহ্‌সমূহ থেকে বিরত হয়। | ঘারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি (১০১); এমনকি, ৮ কত 
রে যখন তারা আনন্দিত হলো সেটার উপর, যা। 2৬৯১ 

জিভ ১ বক তারা পেয়েছিলো (১০২) তখন আমি অকস্থাৎ 

উপর অটল থাকে । মালবিল _ ২. 





চীকা-১০০. তারা কোন মতেই উপদেশ গ্রহণ করেনি- না আগত বিপদাপদ থেকে, না নবীগণের উপদেশ থেকে । 
ভীকা-১০১, সুস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবিকার শ্রানর্য এবং আরাষ-আয়েশ ইত্যাদির; 
টীকা-১০২. এবং নিজেরা নিজেদেরকে সেটার উপযুক্ত মনে করলো এবং কারের ন্যায় অহংকার করতে রইলো । 


টীকা-১০৩. এবং শাস্তিতে লিপ্ত করলাম । 


টীকা -১০৪. এবং সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হলো, কাউকেও অবশিষ্ট রাখা হলোনা । 
টাকা-১০৫. এ থেকে বুঝা গেলো যে, পথভষ্ট, বে-দ্বীন এবং যাল্মিদের ধ্বংস আল্লাহু তা'আলারই নি'মাত। এর উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। 
চীকা-১০৬. এবং ইলম ও যা'রেফাতের সমন্ত নিয়ম.শৃংখল! তছনছ করে দেয়৷ হয়, 





লারযন 
























[তাদেরকে পাকড়াও করলাম (১০৩); এখন 
[তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো । 
1৪৫. অতঃপর মূলোচ্ছেদ করা হলো 
(১০৪); এবং সমস্ত প্রশংসা 
যিনি সমথ বিশ্বজগতের প্রতিপালক 
(3০৫) । 
৪৬. আপনি বলুন, “আচ্ছা বলোতো, ‘যদি 
[আল্লাহ্‌ তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে লেন 
|এবংতোসাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে 
দেন (১০৬), তৰে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন্‌ খোদা 
আছে, যে তোষাদেরকে এসব বনু ফিরিয়ে: 
দেবে (১০৭)?" দেখো, কি কি রূপে আমি 
[আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি । অতঃপর 
তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
৪৭. আপনি বলুন! আচ্ছা বলোতো, ‘যদি 
|তোয়াদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে হঠাৎ 
(0০৮) অথবা প্রকাশ্যে (১০৯), তবে কারা 
ধ্বংস হবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত (১১০)?' 


৪৮. এবং আমি প্রেরণ করিনা রসূলগণকে 
| কিনু সুসংবাদদাতা ও সতককারান্ধপেই (১১১); 
সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সংশোধন 
করেছে (১১২); তাদের জন্য না আছে কোন 
আশংকা, না আছে কোন দুঃখ । | 
53. এবং যারা আমার স্বায়াতসমূহকে। 
[অস্বীকার করেছে, তাদের নিকট শান্তি পৌছবে 
পর্মিপামন্মপে তাদের নির্দেশ অমান্য ফরায়। | 
৫০. আপনি বলে দিন, "আমি তোমাদেরকে! 
একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন- | 
ভাণ্ডার আছে এবং না একথা বলছি যে, আমি 
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ডীকা-১০৭. এর জবাব এটাই হে, কেউ 
নেই ।' সুতরাং এখন একভূযাদের উপর 
শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো যে, 
যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এতো বেশী 
শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন 
হৰাদতের উপযুক্ত তিনিই শিরক বচেয়ে 
জন্য যুলুম ও অপরাধ। 

চীকা-১০৮. যার চিহ্ন ও পূর্বাভাষ প্রথম 
থেকে জানা যায়ানা 


ঢাকা-১০৯. চোখদেখা, 


টীকা-১১০. অর্থাৎ কাফিরদের কারণ, 
তারা নিজেদের আত্মাগুলোর উপর ফুলুম 
করেছে, আর এ ধ্বংস তাদের জনা 
শাস্তিই। 

'টাকা-১১১. ঈমানদারগণকে জান্নাত ও 
সাওয়াবের সুসংবাদ দেন এবং 


টীকা-১১২. ভাল কাজ করে; 


ঢীকা-১১৩. কাফিরদের প্রথা ছিলো যে, 
তারা বিশ্বকুল সরদার সান্প'্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ধরণের 
প্রশ্ন করতো ৷ কখনো বলতো, “যদি 
আপনি রসূল হন, তবে আমাদেরকে 
প্রচুর ধন-সম্পদ দিন যাতে জামরা কথনো 
পরমুখাপেক্ষী না হই । আমাদের জন্য 
পহাড়গুলোকে স্বর্ণ করে দিন!" কখনো 
বলতো, “অতীত ও ভবিষ্যতের 
সংবাদসমূহ শুনিয়ে দিন এবং 
আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যতের সংবাদ 
দিন যে, কখন কি কি ঘটবে যাতে 
আমরা কল্যাণাদি লাও করতে পারি এবং 
সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাচার জনা পূর্ব 
থেকেই ব্যবস্থা করেনিতে পারি" কখনো 
বলতো, “আমাদেরকে ক্যাবতসংঘটিত 
হবার সময়টা বলে দিন যে, তা কবে 


আসবে কথনে। বলতো, “আপনি কেমন নবী, ছিনিপানাহারও করেন, বিবাহ-শাদীও করেন?” তাদের এসব কথার এ আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে যে, 
তালের এসব কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও নূ্যূলত। কেননা, যে ব্যক্তি কোন কিছুর দাবীদার হয় তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, য তার দ'ীর 
সাথে সম্পবযুক্ত । অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা এবংসেণ্ডলোকে তার দাবীর বিরুদ্ধে অজুহাত হিসাবে দাড় করানো চড়া পর্যায়ের মূখা ৷ একারণে 
এরশাদ হয়েছে, "আপনি বলে দিন, আমার দাবী তো এটা নয় যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভঙার রয়েছে, যাতে তোমরা আমার নিকট যে ঝোন ধন- 
সম্পদ চেয়ে বসবে আর আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করলে তোমরা আমার রিসালন্বকে অঙ্গীকার করে বসবে!ন। আমার দাবী নিজস্ব অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী 


হবার; কাজেই, যদি আমি তোমাদেরকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সংবাদ বলে না দিই তবে আমার নবৃয়তকে অমান্য করার অজুহাত প্রদর্শন করতে পারো, 
নামি ফিরিশৃতা হবার দাবী করছি, যাতে পানাহার ওবিবাহ-শাদী করা আপত্তিকর হয়। সুতরাং যে সব নধর দাবীই করিনি, সেঙলোর প্রশ্ন করা অযৌক্তিক 
এবং সেগুলোর জবাব দেয়াও আমার উপর অপরিহার্য নয় (আমার দাবী বৃয়ত ওরিসালের । যখন এর উপর মজবুত দলিলাদি এবং শক্তিশালী প্রমাদাজি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার কি অর্থ হতে পারে?” 

বিশেষ ড্্টবাঃ এ থেকে পরিষ্ারতবে প্রকাশ পেলো যে, এই পির আয়াতকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওযাসাল্লাম)-এর অদৃশ্য 
জান প্রদত্ত হবার কথা অস্বীকার করার জন্য সনদ হিসেবে স্থির করা তেমনই অযৌক্তিক যেমন কাফিরদের এসবপরশ্নকে নবৃয়তের অন্বীকৃতির জনয ্রযাণরঙ্ে 
স্থির করা অযৌক্তিক ছিলো । 

এতছাতীত, এ আয়াত থেকে হর িশবকুল সরদার সাল্া্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খোদা-প্দত্ত জ্ঞানের অস্বীকৃতির অর্থ কোন মতেই প্রকাশ 
পায়না । কেননা, তখন আয়াতসমূহের মধ্যে পরস্পর সংদাত রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়। তা হচ্ছে বাতিল। 












হযুরের 27411535515 


(আমি বলছিনা যে, আল [ওহী আসে (১১৪) ।' আপনি বলুন, ‘তৱে কি 


আয়াত) বলা ভার বিনযভাব 
প্রকাশােই । (খাযিন, মাদারিক, ভুমাল 
ইতাদি) 

চীকা-১১৪, এবং এটাই নবীন কাজা। 
সুতরাং আমি ভোমাদেরকে সেটাই দেবো, 
যা দেৱান আমাকে অনুমতি দেয়া হবে; 
সেটাই বলবো, যা বলার অনুষতি হবে; 
সেটাই কনো, যা কার জন্য আমি 
নির্দেশত্রপ্ত হবো। 


চীকা-১১৫. মু'মিন ও কাফির, জ্ঞানী ও 
মূর্খ 

টীকা-১১৬. শানে নুযূলঃ কাফিরদের 
একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তাযের নিকট 
আসলো। তখন তারা দেখলো যে. হুযুর 
সোল্লান্সাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্মাম)-এর চত্র্পাশে গরীব 
সাহাবীদের একটা দল উপস্থিত রয়েছেন, 
ধারা নিম্নমানের পোশাক পরিহিত ছিলেন। 
এটা দেখে তারা বলতে লাগলো, 
“আমাদের এসব লোকের পাশে বসতে 
লজ্জাবোধ হয়। সুতরাং যদি আপনি 
তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের 
করে দেন তবে আমরা আপনার উপর 
ঈমান নিয়ে আসবো! আর আপনারই 


[সমান হয়ে যাবে অন্ধ ও চক্ষুত্থান (১১৫)? তবে 
[কি ভোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছোনা?' 


ক্রু" 
|৫১. এবং এ কোরআন দ্বারা তাদেরকেই 
|সতর্ককরুন,যাদের এভয় আছে যে, তাদেরকে | 


করেছেন আমাদের মধ্য থেকে (১১৯)?" 
আল্লাহ্‌ কি ভালই জানেন না সত্য 
'ান্যকারীদেয়কে? 








BASSES 
SEH 


BEIGE 
89০১ 
০৮০০ 





হন 





খেদমতে নিয়োজিত থাকবো ।” হুযুর তাদের এ প্রস্তাব মধুর করলেন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


চীকা-১১৭. সবারই হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র হাতে । তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে জীবিকা প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত কারো দায়িত্বে কারো হিসাব-নিকাশ নেই? 
সানথ হচ্ছে, ও সব দুর্বল দিপ্রলোক, যাদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার দরবারে নৈকট্যলাঙের উপযুক্ত । তাঁদেরকে দূরে না সরানোই 
যথার্থ । 

ঢীকা-১১৮. বিদ্বেয বশতঃ 

টীকা-১১৯. ‘যে, তাদেরকে ঈমান ও হিদায়ত দান করেছেন? অথচ এসব লোক দরিদ্র ও সম্বলহীন। আর আমরা হলাম নেতা ও সর্দার ।' এ উক্তিতে তাদের 
উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা যে, 'দবি্রগণ আমীর-উমারার উপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখেনা সুতরাং সেই ধর্ম 
যদি সত্য হতো, যায় উপর এসব দরিদ লোক রয়েছে, তবে তারা আমাদের অগ্রণী হতোনা ।' 


পারা] টীকা-১২০. স্বীয় অনুযহ ও করুণাবশতঃ 








ee. 


এবং এভাবে আমি আয়াতসমূহ 
[বিশদভাবে বর্ণনা করি (১২১) এবং এজন্য যে, 
[অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যাবে (১২২) । 


[আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাসনা করো (১২৩) ৷' 
[আপনি বলুন, “আমি তোমাদের কু-প্রবৃত্তির 
[অনুসরণ করিনা (১২৪): এমন হলে আমি 
পথভ্রষ্ট হবো এবং সঠিক পথের উপর থাকবো 
[না।" 

৭. আপনি বলুন, ‘আমি তো আপন 
প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপরই 


[জানেন (১২৯); এবং জানেন যা কিছু স্থলে ও 
জলে রয়েছে; এবং যে পাতাটা ঝরে পড়ে তিনি 
সেটা সম্বন্ধেও অবগত। এবং এমন কোন 
|শস্যকণা নেই যমীনের অন্ধকাররাশির মধ্যে 
এবং না আছে এমন কোন তাজা ও শুষ্ক বস্তু, যা 
একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই (১৩০)। 


তিনিই হন, বিনি রাত্রিকালে 


1৬০. 


- সাত 








প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 


০4৮4408৮105 | টীক্ষ- শকাশিত 

দুরু naa" 

SEAS | ই, বাত জ থেকে বিরত 

REE? 

SNARE | Biman, com a0 fo ae 
223324602] | রন উভরাচারহ পরিপী। 


Gain 


2৬৩৩ 20 


চীকা-১২৪. অর্থাৎ তোমাদের চলারপথ 
হচ্ছে- তোমাদের কু-প্রবত্তি এবংখেয়াল- 
বীর অনুসরণ, দলীলের অনুসরণ নয় । 
এ কারণে গ্রহণ করার উপযোগী নয়; 
টীকা-১২৫. এবং আমার নিকট 
এর পরিচিতি অজিত হয়েছে; আমি জানি 
যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য 
নয়। স্পষ্ট প্রমাণ’-এর মধ্যে কোরআন 


29+ ৫%? | শরীফ, মু'জিযাসমূহ এবং আন্তাহ্র 
Cole Ate ১১৮ সমন্ত টু অকাট্য 
ANETTA প্রমাণাদি সবই অন্তত রয়েছে 


95295 


95758 
hts 


চীকা-১২৬, কাফিরগণ ঠাট্রাবশতঃছযুর 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ তা'জালা 
আলায়হি ওয়াসান্তাম-কে বলতো, 
“আমাদের উপর সমর আযাব অবতীর্ণ 
করান” এ আয়াতে তাদেরকে জবাব 
দেয়া হয়েছে। আর প্রকাশ করে দেয়া 


PAE হয়েছে যে, হযূরের নিকট এধরণের প্রশ্ন 
5 | কা নিতান্তই অযোক্তক। 
জীকা-১২৭, অর্থাৎ শান্তি, 
ঢীকা-১২৮. আমি তোমাদেরকে একটা 
85296৬১৮৫86: সতের জন্যও অবকাশ দিতাম না। 
চা Ne সা (তোমাদেরকে গ্রতিপালকের বিরোধী দেখা 
1546375039291 9584. | মাই নিয় ধ্বংস করে দিতাম । কিন্তু 
55828 | আল্লহ া'আলাসহনশীল, শান্তি প্রদানে 
্বরাকরেননা। 
৮৭৮৫ পন, ০..] ঈকা-১২৮, সুতরাং ভিন যাকে ইচ্ছা 
তি 1585 | তেন তিনিই শাসক অবহিতহতে 
৮9048) | পাৱেন। তিনি অবহিত করানো ছাড়া 
186৫28৮4641 কেউ অদৃশা সন্ধে জানতে পারেনা। 
9865445 | EE 





৮৮১5 
উড 


০০ 


'ীকা-১৩০ স্পষ্ট কিতাব’ বলতে *লগহে 
মাহফুষ্‌' বুঝায় আল্লাহ্‌ তা'আলা, যা 
কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব কিছুর 
জ্ঞান এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


চীকা-১৩১. তখন তোমাদের উপর নিদ্রা 





| 


তোমাদের ন্মহ্সমূহ হনন করেন (১৩১) এবং, 
আলামিল 


প্রভাব বিস্তার করে এবং তোমাদের 





ক্ষমতা-প্রয়োগ আপন অবস্থায় স্থায়ী থাকেনা। 
টীকা-১৩২. এবং 'জীবন' তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে। 
চীকা-১৩৩. আখিরাতে । এ আয়াতে মৃত্যুর পর পুনজীবিত হবার পক্ষে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে দৈনন্দিন শয়ন করার সময় এক প্রকারের 
মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত করা হয়, যায় কারণে তোমাদের ইন্ডিয় শক্তি নিক্িয় হয়ে যায়; চলাযেরা, ধারণ করা এবং চেতনাবস্থার সব কাজ নিত 
তক) হয়ে যায়। এর পরে আবার জাগ্রত হবার সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেন । এটা প্রমাণ এ বথার পক্ষে যে, 
তিনি জীবনের কর্ম-সম্পাদনের ক্ষমতাসমূহ মৃত্যুর পর প্রদান করার উপরও এভাবেই সক্ষম । 

জীকা-১৩৪. ক্ষিরিশৃভাগণ, যাদেরকে 'কিরামান্‌ কাতিবীন" বলে তারা আদম-সন্তানের ভাল ও মন্দ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। প্রত্যেক মানব সন্তানের 
লাখে দু'জন ফিরিশৃত! খকেপ। একজন [ ভুল য ত আনজন ন না 


ডান পাশে অপরজন বাম পাশে । ভাল 
কার্যাদি ডান দিকের ফিবিশতা লিখেন ee] 2007 91374 
আর মন্দ কার্যাদি বাম দিকের ফিরিশৃতা চি 55 
যাতে ির্ারিত সময়সীমা পরিপূর্ণ হয় (১৩২) ৷ 7০4৮ 
অতঃপর ভারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন পিপল 

০ 


লিখেন বান্দাদের সতর্ক থাকা চাই এবং 

মন্দ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা 
[হবে (১৩৩) । অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা i 
তোমরা করতে । | OOS E 


































উচিত । কেননা, প্রতিটি কাজা লিপিবদ্ধ 
করা হচ্ছে এবং ব্য়ামত দিবসে তার 


আমলনামা সমস্ত সৃষ্টির সন্মুখে পাঠ করা কুক’ - আট 

হবে। তখন পাপাচার কতোই লজ্জার | >. এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন 

কারণ হবে। আল্লাহ আশায় দিন! হে | বান্দাদের উপর এবং তোমাদের উপর রক্ষক ৮9524 
কবুল করুন! অতঃপর, কবুল করুন! | প্রেরণ করেন (১৩৪); অবশেষে যখন তোমাদের রি পুরি প্লট 
ীকা-১৩৫. এসব ফিরিশৃতা বলতে [মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, ০০1 
হয়তো এককভাবে মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে | তখন আমার ফিরিশ্তাগণ তার রহ্‌ হনন করে OAL 


(১৩৫) এবং তারা ত্রুটি করেনা (১৩৬) ৷ 


৬২. অতঃপর তারা প্রত্যানীত হয় তাদের ES ৰ 
কৃত মুনিবের দিকে । গুনছো! তারই নির্দেশ ০4 


বাক; এমতাবস্থায় 'বছুবচন"-এর 
ব্যবহার সম্ানরথে হয়েছে; অথবা মৃত্যুর 
(ফিরিশতাকে এসব ফিরিশতা সহকারে 
বুঝায়, যারা তার সহযোগী । যখন কারো 











(১৩৭) এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা তুরিত হিসাব ৫৮/০1/4555 
মৃত্যুর সময় আস, তখন মৃত্যুরফিরিশৃতা | গ্রহণকারী (১৩৮)। ০০০০০ 
আল্লাহ্র নির্দেশে আপন সহযোগীদেরকে | 
তারপ্রাণ হননের নির্দেশ দেন । রহ যখন |৬৩- আপনি বলুন! “তিনি কে হন, যিনি | 1. ই 
কান পরি পৌছে তখন ডিনিনিজেই | ডোযাদেরকে রক্ষা করেন হেল সমুদ্রের হা 
তা (খাযিন) 'পদাপদ থেকে, তোমরা ডাকছো হেরে 
তা কজ করেন। (খাখিন) ERT 255 i 
ডীকা-১৩৬, এবং হয পালন করার | বদের ও বিতরন কেন, তন আমরা 61 ৰ 


ক্ষেত্রে তাদের থেকে কোনরূপ ক্রটি 
সংঘটিত হয়না এবং তাদের কার্য - 
সম্পাদনে অলসতা ও বিলম্বের অবকাশ 
থাকেনা । নিজেদের কর্তব্য ও করণীয় 
কার্ষাদি যথাষ সময়ে সমপন করেন। 
চীকা-১৩৭. এবং সেদিন তিনি ব্যতীত 
কেউ নির্দেশদাতা নেই । 

টীকা-১৩৮. কেননা, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, যাচাই-বাছাই কিংবা গণনা করার প্রয়োজন নেই, যে কারণে দেবী হবে। 

ভীকা-১৩৯. এ আয়াতের মধ্যে কান্চিরদেরকে সতর্ক করা হয় যে, স্থল ও জলভাগের সফরসমূহের মধ্যে যখন তারা বিপদের সমুধীন হয়ে পেরেশান হয়ে 
যায় এবং এমন সব মৃসীকভ ও ভয়ানক অবস্থাদি উপস্থিত হয়, যেগুলোর কারণে অন্তর কেঁপে ওঠে এবং আশংকাদি অন্তরসমূহকে অস্থির করে দেয়; তখন 
মূর্তি পূজ'রীগণও প্রতিমাুলোকে তুলে হায় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলারই নিকট সাহাযা প্রার্থনা করে, তারই দরবারে কানা'কাটি করে। আর বলে, “এ যুসীবত 
থেকে যদি আপনি মুক্তি দান করেন, তবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হবো এবং আপনার নি'মাতের হক আদায় করবো।” 


টীকা-১৪০. এবং কৃতজ্ঞতা কাশ করার স্থলে এমন জনা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো এবং এটা জানা সত্বেও যে. বোত অকেজো, কোন কাজের নয়, 
অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করছো। এটা কতোই জমা ভ্রান্তি 


অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো (১৩৯)।" (46৬1 
৬. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ৫ 52 YS 
মুক্তি দেন তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা BISNIS 

থেকে অতঃপর তোমরা ভার শরীক স্থির করছো 9৩ 02 
০৪০) 





ডীকা-১৪১. তাফসীরকারকগণের এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে! একটা দল বলেছেন যে, এ থেকে উম্মতে 
মুহাত্বদী'-ই উদ্দেশ্য । আর আয়াত তাদেরই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে: বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এটা নাযিল হয়েছে, “তিনিই সক্ষম 
তোমাদের প্রতি শান্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে”; তখন বিশ্বকুল সরদার (সাল্াল্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “(হে 
খোদা!) তোমারই আশয় প্রার্থনা করছি।” আর যখন এটা নাঘিল হয়েছে, “অথবা তোমাদের পায়ের নীচে থেকে;” তখন এরশাদ করলেন, "আমি (হে 
খোদা,) তোমারই আশায় ্ার্থনাকরছি।" আর যখন এটা অবতীর্ণ হলো, “তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বি করতে এবং এককে অপরের কঠোর নিলীড়নের 
আস্থাদ খহণ করাতে (সক্ষম); তখন এরশাদ করলেন, “এটা অবশ্য সহজ (কম বষ্টকর)।” 

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বিশ্বকৃল সরদার (সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বনী মু'আবিয়া মসজিদে দু'রাক্‌'আত নামায 
আদায় করলেন এবং এর পর দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন । অতঃপর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, “আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তিনটা প্রার্থনা জানাই । 
তনুধ্যেদু'টি কবৃলহয়েছে। একটাপ্রার্থনা 




























সৃদ্মা। ৩ আনলাম ২৫৫ পারা ৭ | তো এ ছিলো যে, 'আমার উত্বতকে 
ব্যাপক দু দিয়ে ধাংস করবেন না।' 

৬০. আপনি বলুন, ‘তিনিই ক্ষয় তোমাদের কিল ২ 

প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে 45 এ লি 

[কিংবা পায়ের নীচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে STL Ls সং দন তদ 

| বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে এবং এককে AEGIEGL চু চৰন ইতি এ লিন 

[অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গহণ সিটি পরব ফৌনুধিহনাহয 

।' দেখো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে Hoe) গা এটা কৰৃল হয়নি ৷” 

[আয়াতসমূহ বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের oH 

[বোধশক্তির উদয় হয় (১৪১) । ঢীকা-১৪২. অদূরে 

৬৬. এবং ওটাকে (৪২) মিথ্যা প্রতিপর BRST) 

[করেছে তোমার সম্প্রদায় এবং ওটাই সত্য । 52842349489 | চীকা-১৪৩. আমার কাজ হচ্ছে “পথ 

|আপনি বলুন, ‘আমি তোমাদের উপর কোন 85৪৫৭ ১ প্রদর্শন বরা ।অস্তরসমূহের দায়িত্ব আমার 

কাৰ্যনিৰ্বাহক নই (১৪৩) উপর নেই।” 

৬৭. প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় @ of 50s ALE UT ভীকা-১৪৪.  অর্ধাৎআন্লাই তাআলা 

ই... উই rere 

[অবহিত হবে । সময়নিৰ্দ্ধারিত রয়েছে। সেগুলোঠিকসে 
সময়েই সংঘটিত হবে। 

৬৮- এবং হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখবে, পু ৫৯৪৮৫ পা 1৩12 

যায়া আমা নিল্সমূহেক মধ্যে লেগে আছে ০ : ভীকা-১৪, সমালোচনা দুর্নাম এবং 

(১৪৫), তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ঠাষটা সহকারে, 

(১৪৬) যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, চীকা-১৪৬. এবং তাদের সাথে উঠা- 

এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, বসা বর্জন করবো। 

Me SHOR নিকটে যাসম্লাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় 

die যে, বে-স্বীনদের যে বৈঠকে দ্বীনের প্রতি 

৬৪৯. এবং পরহেহ্গারদের উপর তাদের সম্মান দেখানো হয়না মুসলমানদের জন্য 

হিসাব থেকে কিছুই নেই (১৪৭); হা, উপদেশ সেখানে বসাবৈধনয় ।এ থেকে একথাও 








দেয়া; হয়ত তারা ফিরে আসবে (১৪৮) । প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ এবং বে- 
স্বীপের জলপায, যার মধ্যে তারা ধর্মের 
বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখে, সেগুলোর মধ্যে 
যাওয়া, শ্রবণ করায় শরীফ হওয়া বৈধ 
নয়। আর তাদের গুনের জনা যাওয়া ‘তাদের সাথে উঠাবসার' মধ্যে শামিল নয়; বরং সত্যকে প্রকাশ করারই শামিল । তা নিষিদ্ধ নয়। যেমন, পরবর্তী 


আয়াত থেকে এটা প্রকাশ পায়। 


চীকা-১৪৭. অর্থাৎ সমালোচনা ও ঠান্তাকারীদের গুনাহ্‌ তাদেরই উপর বর্তাবে; তাদের নিকট থেকেই এর হিসাব নেয়া হবে, পরহেযূগারদের নিকট থেকে 
নয়; 








সানম্িলল _ = 





শানে নুযূলঃ মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, “আমাদের মনে গুনাহ্‌র আশংকা রয়েছে; যখনই আমরা তাদেরকে বর্জন করি এবং বাধা না দিই । এ প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-১৪৮. যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, উপদেশ ও সত্য প্রকাশের জন্য তাদের নিকট বসা বৈধ। 


টীকা-১৪৯. এবং শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করো। 
চীকা-১৫০. এবং নিজের অপরাধসমূহের কারণে জাহান্নামের শান্তিতে গ্রেফতার হয়োনা 
ভীকা-১৫১, দীনকে হাস্যম্পদ ও খেলা- 
তামাশা হিসেবে সরকারী এবং পার্থিব 
খিএলায় নিপতিত । 
টীকা-১৫২. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এসব 
অংশীৰাদীকে, যারা তাদের বাপ-দাদার [উপদেশ দাও (১৪৯) যাতে কখনো কোন প্রাণ 
ধর্মের দিকে আহ্বান করে, [নিজে কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয় (১৫০) । 
ভীকা- ং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার জন্য না কোন অভিভাবক 
55 টি নদ বদি 
[নিজের বিনিষয়ে সবকিছুও দেয় তবুও তার OSE 
টীকা-১৫৪. এবংইসলাম ও একতুবাদের | নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরা হচ্ছে Ue পু 
নাত দান করেছেন এবং বোত-পুজার | (১৫১) তারাই; খাদেরকে তাদের কৃতকর্মের টার টিভি 
নিকৃষ্টতম পরিণাম থেকে রক্ষা করেছেন। | উপস্ পাকড়াও কযা হয়েছে। তাদের জন্য ৩৮৬৬৩ ₹ 
ীকা-১৫৫. এআয়াতে হক ওবাতিলের [রয়েছে ত্য পাসীয় এবং বেদনাদায়ক শান্তি, | 
প্রতি আহ্বানকারীদের একটা উপমা বর্ণনা | তাদের কৃফরের বদলা স্বরূপ । 
করা হয়েছে যে. যেমন মুসাফির তার বু’ 
সঙ্গীদের সাথে ছিলো। জঙ্গলের মধ্যে | ৭>. আপনি বলুন (১৫২), “আমরা কি 
ভূত ও শয্তানৰা তাকে পথ লিয়ে | আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবো, 




















দিয়েছে এবং বলেছে, “গণ হলের পথ |যা আমাদের না কোন উপকার করতে পারে, না 57835 
3৭০ [অপকার (১৫৩)? এবং আমাদেরকে কি 58446550768 
পথের দিকে আহ্বান করতে লাগলো। [পশ্চাদপদে ফিরিয়ে দেয়া হবে এর পরে যে, 49556 
সে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো কোন দিকে | আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সৎপথ দর্শন করেছেন টিনা 
যাৱে! তাৱ পৰিণতি হবে এটাই যে, মদি [(১৫5) তারই মতো, যাকে শয়তান বমীনের 3৮৮৩১ 

সে ভূতদের পথে চলে যায় তবে খসে | মধ্যে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে (১৫৫), হতবুদ্ধি হয়ে 0৩৮৮৬ 
হয়ে যাবে। আর সফর-লঙ্গীলের কথা | আছে?" তার সাথী তাকে পথের দিকে আহ্বান 9১045565605 
মানলে নিরাপদে থাকবে এবং গন্তব্য | করছে, ‘এদিকে এসো!' আপনি বলুন ছাল্লাহর ৫ ১) সস 
স্থানে লৌহেযাবে। এবছা এব্াজিরও | হিদায়তই হিদায়ত (১৫৬) এবং আমাদেরকে 0০০ 
যে ইসলামের পথ থেকে সরে গেছে এবং [নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা ভার জন্য 

শয়তানের রাস্তার চলেছে। মুসলমানরা | পর্দালব্ুঁকিয়ে দিই (১৫৭), যিনি প্রতিপালকহন 

তাকে সঠিক পথেরদিকে আহৰান করছে। | সমস বিশ্বের ৷" AE EL 29 22 
যদি তালের কথা মান্য করে হবে সঠিক | ৭২. এবং এ যে, নামায কারেম রাখো এবং SEENON 
পথ পাবে, নতুবা ধ্বসে হয়ে যাৰে।  [ভীকেই ভয় করো; এবং তিনিই হন, যার প্রতি ৩৪৫5 
চীকা-১৫৬. অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ্‌ | ভো্াদের উদ্ধান । 

তাআলা স্বীয় বান্দাদের জন্য সুপপ করে | ৭৩. এবং তিনিই, যিনি আস্মান ও যমীনকে || 93556535625 
দিয়েছেন এবং যেই দ্বীন-ইসলাম তাদের সৃষ্টি করেছেন (১৫৮); এবংযেদিন ০৩৫৫৬১৮০৬% ন 
১০8৩8 ধ্বংসথাপ্ত প্রতিটি বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন, 'হয়ে UE 
আলো এবংযাসেটা ব্যতীত রয়েছে, সে- [যাও! ng দ্য 
ইধীন বাতিল। 12৬10215245 
টাকা-১৫৭. এবং তারই আনুগত্য ও [হে যেদিন শিংগা় ফুৎকার দেয়া হবে (১৫৯); ০ 
নির্দেশমানয কারি এবংবিশেষকরে তাঁরই [ভিটি গোপন ও একাশ্য সে জ্ঞাত তিনিই টি 
ইবাদত করি, র্ঞাম়, অবহিত । 20 











চীকা-১৫৮, যা দা তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, আালনিষ্প_ = 
ভার সব বিষয়কে পরিবেটনকারী জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রকাশ পায়; 
চীকা-১৫৯. যে, নামমাত্রও কেউ রাজত্বের দাবীদার থাকবেনা । সমস্ত আধিপতাবাদী ও ফিরআডনী সদায় এবং দয়ায় রাতের অহংকারীরা দেখবে 


যে, দুনিয়ার মধ্যে যা তারা রাজের দাবী করতো সেটা বাতিল ছিলো । 

ভীকা-১৬০, 'কৃমৃস' নামক অভিধানে আছে যে, ‘আযের' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হি সালাঘ)-এর চাচার নাম । ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুমূতী 
যতুল্লাহি আলায়হি) তার 'মাসা-কিবুল€নাফা নামক কিতাবের মধ্যে ওঅনুপলিখেছেন । চাচাকে পিতা বলার প্রচলন প্রতোক দেশেই রয়েছে; বিশেষ 
করে, আরবে । কোরান করীমের মধ্যে এরশাদ হয়েছে_ 2184515 0২৯৯1812515) LS ৬৬৮০) 2৮৮5 
(অর্থাৎ আমরা ইবাদত করবো আপনার খোদার এবং আপনার প্তিপুরুষগণ- ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইস (আল'্মহিঘুল সালাব)-এর খোদার, ঘিলি 
একমাত্র খোদা ।) 

এ'তে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস সালামকে হযরত য়া'কুব (আলায়হিস্‌ সালাষ)-এর পিতৃপুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ তিনি হলেন চাচা । 
হাদীস শরীফের মধ্য হযরত বিকল সরদার সা তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম হযরত আব্রাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলাআনহ)-কে 'পিতা' বলেছেন। 
সুতরাং এরশাদ ফরসায়েছেন- এত (54 155) (অর্থাৎয তোমরা আমার সন্বুখে আমার “পিতা'-কে ফিরিয়ে আনো?) আর এখানে ৩-1 (আমার 
পিতা) শব্দ দারা হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-কে বৃঝানোই উদ্দেশ্য । (ৃফ্রাদাত, কৃত ইমাম রা-গিৰ ও তাফসীর-ই-ববীর ইত্যাদি) 
টাকা-১৬১, এ আয়াত আরবের মৃশরিকাদের বিরুদ্ধে অকাটা প্রমাণ, যারা হ্যরত ইবাহীম (আলায়হিস্‌ সালাঘ)-কে সখানিত হিসেবে জানতো এবংভার 
শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতো । তাদেরকে এটা দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হযরত ইব্াহীম (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম) মূর্তি পূজাকে কতো বড় দোষ ও ভ্রান্তি 
বলে আখ্যায়িত করছেন যে, যদি তোমরা তাকে মেনে থাকো, তবে মূর্তি পূজা তোমরাও ছেড়ে দাও" 
সূরা; ৬ আন্ন্আাম হল পারা; ন] ভীকা-১৬২. অর্থাৎ যেভাবে হযরত 
৭৫. এবং স্মরণ করুন, যখন ইবাহীম আপন কাতান ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে ধর্মের 
[পিতা (১৬০) আহরকে বলেছিলো, “তুমি কি 99 006 ক্ষেতে অন্তর-দৃষ্টি দান করেছি, 



















মূর্তিুলোকে খোদা বানাচ্ছো?নিঃসন্দেহে আমি 59981810651 অবুকপভাবে, তাকে আসমানসমূহ এবং 
[তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভাত্তির ১8169 যমীনের বাদশাহী দেখাচ্ছি। হযরত ইবনে 
মধ্যে পাচ্ছি ১৬১)" ৩৮৩০৩] আববাস রোদন তা'আলা আনহা) 





29515255054 1 যমীনের সৃষ্টির কথাই বুঝানো হয়েছে।” 
নি ৪ 145 হযরত মুজাহিদ ও হযরত সাঈদ ইবনে 
III GBS জুবায়র বলেছেন, “আসমানসমূহ ও 
যমীনের নিদর্শনসমৃতের কথাই বুঝানো 


হায়েছে।” তা এভাবে যে, হযরত ইব্রাহীম 
(আপায়হিস্‌ সালাম)-কে 'সাখরাহ' 
(পোথর)-এর উপর দাড় করানো হয়েছে 





দেখলেন (১৬৪) ।বললেন, ‘এটাকেই কিআমার 
প্রতিপালক স্থির করছো?" অতঃপর যখন তা 
অস্তমিত হলো তখন বললেন, “আমি পছন্দ 





দের 
Sih 


এবংভার জন্য আস্মানসমূহ খুলে দেয়া 
হয়েছে। এমন কি, তিনি আরশ, কুরসী 
এবংআস্যানসমৃহেক সমস্ত আন্চ্যজনক 





[করিনা যা অস্তমিত হয়।' 






= বস্তু এবং জান্নাতের মধ্যে স্বীয় স্থান 
আমানখিল - ২ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তার জন্য 
যমীনের রহস্যাবনী উদ্ভাসিত করেছেন। এমন কি, তিনি সর্বনিমের যমীন পর্মন্ত দেখেছেন এবংসমীনসমূহের সমস্ত আশ্চর্য বিষয়াদি অবলোকন করেছেন। 
তাফ্‌সীরকারকনের এ'তে মতভেদ রয়েছে- এটা কি অন্তর-সৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, না কপালের চক্ষুদ্বারা। (৩াফ্নীর-হ-পূর্রে মানসূর ও খাযিন 
ইত্যাদি) 

টীকা-১৬৩. কেননা, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু তারই সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির আমলসমূহ থেকে কোন কিছুই তার নিকট গোগন ছিলোনা । 
চীকা-১৬৪. তাফসীর, ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখকগণের বিবরণ হচ্ছে- কিন'আন-তনয় নমরূদ বড় যালিম বাদশাহ ছিলে! ৷ সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় 
মুকুট পরিধান করেছিলো। এ বাদশাহ লোকজন দ্বারা তার উপাসনা করাতো। চ্যোভিমী ও গণক অধিক সংখ্যায় তার দরবারে হাযির থাকতো। নমরূদ 
স্বপ্নে দেখেছিলো যে, একটা তারকা উদিত হলো। সেটার আলোর সামনে চর ও সূর্য একেবারে নান হয়ে গেলো। এতে সে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লো। 
জ্যোতিথাদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিগসা করলো । তারা বললো, “এ বৎসর তোমার রাজ্য একটা সমান জন্মখহ্ণ বরে, যে ভোমার সম্াজ্যের 
পতনের কারণ হবে এবং তোমার ধর্মের লোকেরা তার হাতে ধ্মংসত্রাপ্ত হবে ।" এ সংবাদ শুনে সে অত্যন্ত দৃণ্ডিততত্রপ্ত হয়ে পড়লো এবং সে নির্দেশ দিয়ে 
দিলো- ‘যেই সতান জন্মুঘহণ বাবে তাকে হত্যা করা হোক, পুরুষগণ তাদের ্রীদের থেকে পৃথক থাকবে ।' এসব তারকেনা জন্য একটা পৃথক বিভাগ 
কায়েম করা হলো। 

অনৃষ্টের লিখনসমূহকে কে খণ্ডন করতে পারে? হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালামের বুযর্গ জননী গর্ভবতী হলেন। আর জ্যোতিবীগণ এটারসংবাদ দিয়ে 
দিলো যে, উক্ত সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেছে কিন্তু যেহেতু হযরতের জননী অন্পবয়স্কা ছিলেন, সেহেতু ভার গর্ভবতী হওয়ার পরিচয় কোন মতেই পাওয়া 








যায়নি। যখন প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন ভার জননী এ গুহায় চলে গেলেন, যা তার পিতা শহর থেকে দূরে খনন করে রেখেছিলেন। সেখানে: 
তার জন্ম হলো এবং সেখানেই তিনি রইলেন । পাথর ছারা সেই গুহার দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো । প্রত্যহ তার আম্মাজান তাকে দুধ পান করায়ে আসতেন ॥ 
তিনি যখন সেন্খানে পৌছতেন, তখন দেখতেন যে,তিনি (হযরত ইব্রাহীগ) হাতের আঙুল চুষছেন আর তা থেতে দুধ খের হচ্ছে তিনি দ্রুত বদ হতে থাকেন + 
এক মাসে এতটুকু বাড়তেন মতটুকু অন্যান্য সাল এক বছরে বাড়তো 

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি গুহার মধ্যে কতকাল ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, “সাত বৎসবকাল।” কারো কারো মতে, “তের বৎসর ।” কেউ কেউ 
বলেন, “সতের বহসর।” এ বিষয়টা নিশ্চিত যে, নবীগণ সর্বাবস্থায় নিষ্পাপ হন। আর তাঁরা তদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অস্তিত্বের সব 
সময়টুকুতেই খোদা-পরিচিতিসম্পন্ন থাকেন । 

একদিন হযরত ইব্রাহীম (আলায়ছিস্‌ সালাম) তাঁর আ্বাজানকে বললেন, “আনম পালনকর্তা বে?” তিনি বললেন, “আমি” । তিনি বললেন. “তোমার 
পালনকর্তা কে?” বলদেন, “তোমার পিতা” ৷ তিনি বললেন, “তীর পালনকর্তা কে?" এর জবাবে তীর আজান বললেন, “চুপ থাকে” । অতঃপর তিনি 
গিয়ে স্বামীকে বললেন, “যে সন্তান সম্পর্কে এ কথার প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে পৃথিবীবাসীদের দ্বীন পবিবর্তন করে ফেলবে, সে হচ্ছে তোমারই সন্তান |" 
এরপর এ কথোপকনের কথা বর্ণনা 





নিল] LS জ্ কাল 
সালাম) থম খেঞ্েই আহ [3 অতপর যখন চকে চিত অবস্থা 
একত্াদের সমর্থন এবং কুফরী [দেখলেন তখন বললেন, ‘এটাকেই কি আমার ০৫70৫ 
উর রর প্রতিপালক স্থির করছো? অতঃপর যখন তা 3১৩৫ SAVES 
আর ৰত অতি |অন্তমিত হলো, তখন বললেন, ‘মদিনা আমাকে IASI 
রারিকালে তিনি 'যুহ্রা (ড্র) অথবা 93305815643 
'ুশ্তারী" (বৃহতপতিহ) নামক নক্ষত্র ৬ 
প্রত্যক্ষ করলেন তখনই জবা প্রমাণ 
প্রতিষ্ঠা করতে আরজ করসেন। কেননা, 
সেযুগের লোকেরা বো ৩ নক্ষত্রাজির IGE 7 te 
পূজা করতে তখন তিনি একট অতীব প্রতিপালক বলছো (১৬৬)? এটাতো সেগুলো ঢা 0 
উত্তৰ ও দাহ পন্থা তাদেরকে অপেক্ষা বড়" অতঃপর যশন সেটা অভমিত 0৩ আগা 


গতীর চিন্তা-ভাবনা বা যুক্তি-তর্কের | হলো, তখন বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়! Cots othe) 
গতিতে সত্য সন্ধানের দিকে পথ হুদর্শন |আমি অসভুষ্ট সেসব বস্তুর প্রতি যেগুলোকে || 

করলেন; যাদ্বারা তারা এসিদ্ধান্তে উপনীত | তোমরা শরীক স্থির করছো (১৬৭) । 

হয় যে, সমত্ত জগতই ক্ষণস্থায়ী ও 1৮০. আমি আমার মুখমণ্ডল ভীরই দিকে 
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ধ্সলীল; ইলাহ ডগা) হতে [না যিনি আব্মান ও বান্টি করেছেন Solty aS de 

পারেনা । তা নিজেই এ স্রষ্টা ও তারই আনি || 16৮4 5: 

ব্যবহাপকের প্রতি সুখাপেক্ী, খর মের তে এ inal ০০০ 

ক্ষমতা ও ইচ্ছায় তাতে পরিবর্তন ঘটতে টব | 

an ৮১. এবং তার সম্প্রদায় ভার সাথে বিতর্ক তি 
|করতে লাগলো। (তিনি) বললেন, “তোমরা কি LORAINE 

চীকা-১৬৫. এর মধ্যে সম্পনারের | Ee 


লোকদের জনা সতর্কবাণী বয়েছে যে. [ ভিলি তো আমাকে পথ দর্পন করেছেন (৯৬৯) 
চরকে গে উপাস্য স্থির করেছে সে 


পথভরষ্ট। কেননা, সেটার একাৰস্থা থেকে 
অন্য অবস্থায় পরি হওয়া সেটা ক্ষণস্থায়ী এবং অস্তিত্বে আসার শুন্য পরার মুখাপেক্ষী হওয়ারই প্রমাণবহ। 

টীকা-১৬৬. (আরবী ব্যাকরণ মতে;) ' ৬২ " (সূর্য) অপ্রকৃত স্ত্রী-লিঙ্গ' ৷ সেটার জন্য “পুংলিঙ্গ' কিংবা 'স্্ী-লিক্স' বাচক-উচ্য় প্রকার 'শব্দরপ' 
ব্যবহার করা যায়। এখানে" !---এ ' (পুংলিঙগ) ব্যবস্ৃত হয়েছে। এ'তে আদব (শালীনতা) শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 'রব' (প্রতিপালক) পদটার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে স্্ী-লিঙ্গ বাচত শব্দের ব্যবহার করা হয়নি এ কারণেই আল্লা তা'আলার বিশেষণ হিসেবে: ? গু -০ (আল্লান) শব্দের ব্যবহার করা 
হয়েছে; 4555 (আল্ামাহ্‌) শব্দ নয়। 

ট্টীকা-১৬৭. হ্যরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালান) একা প্রমাণিত করে দিলেন যে, ক্ষত্ররাজির মধ্যে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত খেশশটাহ ‘রব’ (প্রতিপালক) 
হবার যোগ্যতা রাখেনা; সেগুলো ইলাহ’ (উপাস্য) হওয়। বাতিল আর সম্প্রদরের লোকেরা যে শির্কের মধ্য লিপু বয়সে তান তার পতি অসি প্রকাশ 
করলেন এবং এরপর সত্য দ্বীনের কথা বর্ণন' করেছেন, যা পরবর্তীতে আসছে। 

ভীকা-১৬৮. অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট সব ধর্ম থকে পৃথক বে । 

মাস্আলাঃ এ থেকে বুকা গেলো যে, সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তখনই হতে পারে, যখন সমস্ত বাতিল দ্বীন থেকে অসসুষ্টি রাশ করা হু! 
টীকা-১৬৯. স্বীয় ‘তাওহীদ' ও 'মা'রেফাত'-এর 





মানাল - ত 





টীকা-১৭০. কেননা, সে গুলো হচ্ছেপ্রাণহীন বোত-নাক্ষতি করতে পারে,না উপকার করতে পারে ।সে গুলোকে কেন তয় করবে? এটা তিনি মুশরিকদের 
প্রতি জবাবে লেছিলেন। তারা তাকে বলেছিলো, “বোত্ভলোকে ভয় করুন! সে গুলোকে মন্দ বললে যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়!” 


টাকা-১৭১. তাহ হবে । কেননা, আমার প্রতিপালক অসীম ক্ষমতাশীল। 
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Hist tre 


[করছো না যে, তোমরা আল্লাহ্র শরীক ওটাকেই 





্েলিযাপত্ার অধিক উপযোগী কে (১৭৩)? 
[যদি তোমরা জানো ।' 

1৮৩. এ সব লোক, বালের 
[আপন ঈমানের মধ্যে কোন সত্যের সংমিশ্রণ. 
করেনি: তাদেরই জন্য নিরাপত্তা ক এবং 
তারাই সৎপথের উপর রয়েছে। 


অৰু” - দশ 


৮৪. এবং এটা আমান দলীল যে, আমি || 





রেটে LS 
ELIS TS 
Ee to 


Laas 
নিতে 

























ীকা-১৭২ যা হচ্ছে প্রাণহীন জড়কন্থ 
এবং নিছক অক্ষম। 

টীকা-১৭৩.  একাতে বিশ্বাসী, না 
অংশীবাদী? 

টীকা-১৭৪. জ্ঞান ও বিবেক, বোধশক্তি 
ও শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে; যেমন- হযরত 
ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
মর্মাদাকে সমুন্নত করেছি- পৃথিবীতে জ্ঞান, 
প্রজ্ঞা ও নৰ্য়ত সহকারে এবং আখিরাতে 
নিকট ও সাওয়াব সহকারে। 
চীকা-১৭৫. নব্যত ও রিসালত 
সহকারে । 

মাস্ত্মালাঃ এ আয়াতকে এ মর্মে সনদ 
হিসেবে গ্রহণ করা যায় যে, নবীগণ 
ফিরশতাগণ অপেক্ষা উত্ম। কেননা, 
‘জণত' (৯১৮০) শব্দে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
সমস্ত সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; 
ফি্িশ্তাগণওএর অন্তর্ভুক্ত সৃতরাংযখন 
সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
করেছেন, তখন ফিরিশৃঙাদের উপরও 
শ্রেষ্ট প্রমাণিত হলো। 


এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা আঠারজন নবীর 
উল্লেখ করেছেন। এবরপনারক্রম-বিন্যাস 





আল্রাহৃতা আলানবীগণের প্রত্যেক দলকে 
এক বিশেষ ধরণের কারামত ও বৈশিষ্ট্য 
সহকারে নৌরবাৰিত করেছেন। সুতরাং 
হযরত নূহ, হযরত ইনরাহীম, হযরত 
ইসহাক এবংহযরতা'কৃব আগাহিুস 


সালাম-এরকগাপ্রথমে উল্লেখ করেছেন 


5 02935৮15 | জনন ভৱা হলেন সম্মানিত নবীগণের 

8698143556৩ | সূল-পুরুষ। অর্থাৎ তাদের বংশধরদের 

সপ মধ্যে অনেকে নবী হয়েছেন; যীদের বংশ- 

পরম্পরা তাদেরই দিকে প্রত্যার্তনকরে। 

ললর পর বিবেচনাযোদা অর্যাদাসমূহের সণ্যেরাভ্য, ক্ষমা, বাজত এ শাসন নাম আল্লাহ তাআলা হযরত দাউ ও হযরত সুলায়মান 


আলাযহিমাস্‌সালাম)-কে এর পরিপূর্ণ অংশ প্রদান করেছেন। আর উন মর্মাদাসমূহের মধ্যে মৃলীবত ও বিপদাপদের উপর ধৈরবশীল গাকা অন্যতম 
আন্যাহ্‌ তা'আলা হযরত আইবৃব আলায়হি সালামকে তা রা বিশেখিত করেছেন। অতঃপর প্টক্ষমণা ও বৈর্য-উভয় মর্যাদা রান করেছেন হযরত যু 
জলায়াহস্‌ সালাম)-কে । তিনি কষ্ট ও বিপদের উপর বহাল ধে্য ধারণ করেছেন । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নবৃয়ত প্রদান করেন এবং মিশরের 


রাজত্ব দান করেছেন। 

অধিক সংখ্যকসু 'জিমা এবং অকাটাপ্রমাণাদির শঞ্িও বিবেচনাযোগয মরযাাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা ও হযরত হান (আলাযহিমাস 
সালাম)-কে তা দারা মর্যাদাবান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণকারী ও সংসার ত্যাগী হওয়াও উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তত । হযরত 
যাকারিয়া, হযরত মাহুমা, হযরত ঈসা এবং হযরত ইলিয়াস (আলায়হিমুশ্‌ সালাম)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরই বিশেষ দান করেছেন । 

এসব হযরতের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বসব নবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের ন! অনুসারী বাকী রয়েছে, না তাদের শরীয়ত ৷ যেমন, হযরত ইস্মাঈল, 
হযরত য়াসা', হযরত যূনুস এবং হযরত লূত (আলায়হিমূস সালাম)। 

এ তসীতে সম্মানিত নবীগণ জোলাযহিযুস্‌ সালাম)-এর উল্লেখ কলার মধ্যে তাদের অলৌকিক শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যাদির এক বিশু রহস্য পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। 

'ডীকা-১৭৬. আমি শষ প্রদান করেছি; 




















ঢীকা-১৭৭. অৰ্থাৎ নন্ধাবাসীগশ [সুরাহ ৬ আন্ন্আম ২৬০ পারা £4 
চীকা-১৭৮. এ 'জনসমষ্টি' বলতে হয়ত [৮৮ এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ ;। দ্র 
'আনসার' বুঝানো হয়েছে, নতুবা | এবংঘ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতেককেও (১৭৬); EE yt ECS 
হিরণ কিংবা বমূলেপাকের সমস্ত (এবং আহি তাদেরকে যনোনীত করেছি ও ঘি 
সাহাবী’ অথবা হুযুর সোনা | সোজা পথ দেখিয়েছি 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর |৮৯. এটা আল্লাহ্র হিদায়ত যে, আপন; ROE I! 
উপর ঈমান আলে এমনসব লোক বুনো বান্দাদের মধ্যে যাকে চান প্রদান করে থাকেন; oy, ৪ ৩4৩85056585 
হয়েছে। এবং তারা যদি শির্ক করতো তবে অবশাই 20 ৩ 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত এ অর্থই [তাদের কৃতকর্ম নিক্ষল হতো । eet 
SEPA. wie ৯০- এরা হচ্ছে এসব লোক, খ্াদেরকে আমি 
'সোল্রাপ্াছ তা'আলা আলায়হি (কিতাব, ফয়সালা করার ক্ষমতা, “০ রি 
ওয়াসালা়)-কে সাহায্য করবেন। আর [ কিতাব, সালা ক্ষমতাও নন খাল BASSE AIAG 
ৰ করেছি; অতঃপর যদি এসব লোক (১৭৭) তা জর এ 
তাঁর দীনকে শক্তিশালী করবেন এবং [অস্বীকার করে, তবে আমি সেটার জন্য এমন SENSI 
সেটাকে সম ধর্মের উপর গরাধানা দান [একটা জনসমষ্টিকে নিয়োজিত রেখেছি যারা ৬৫92 
করবেন সৃতযাং অনুপই হয়েছে এবং |অস্বীকারকারী নয় ০৭৮) । টিসি সি 
ইনার পর গণ [৯৯ একলা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে 
হা আল্লাহ্‌ হিদায়ত করেছেল। সুতরাং তোমরা ৪১৩৩ ৩৬] 
১৭৯, যাস্যালাঃ দ্বীনের | তাদেরই পথে চলো (১৭৯)। আপনি বলেদিন, 13 eI পেড৫£ 
আলিয়গণ এ আয়াত থেকে এ [আমি সবরের ভন্য তোমাদের নিকট HEINEY 
১ td) oy 
মাসৃখালটাই করেছেন মে, [কোন পারিশ্রমিক চাইলা।' তাতো নয়, কিন্তু SHIA E 
বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাছ তা'আলা [উপাদেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য (১৮০)। 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী অপেক্ষা Kt 
উত্তম। কেননা, বহতের বৈশিষ্ট্াবলী ছু” - এএগাল 
এবং সম্মানের গুণাবলী, যেগুলো পৃথক |৯২. এবং ইহুদীগণ আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা | ৮:44 
পৃথকভাবে নবগণকে দান করা হয়েছে |জানেনি যেমন জানা উচিত ছিলো (১৮১) ৯১৩০ 
সবই নবী কদীম (সারান্থাহু তাআলা টির 








আলায়হি ওয়সাল্লাম)-এরমধ্যে সপ 
করেছেন এবংতাকে নির্দেশ দিয়েছেন 93২1 121% 4:০; সুতরাং যেহেতু তিনি (হযুর সাললারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা) 
সমস্ত নবীর মহত্বের গুণাবলীর ধারক হলেন, সেহেতু তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম । 

ভীকা-১৮০. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (সাাসসাহ তা'আলা আলায়হি ওয় সানা) সম সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। আর 
তার দ্বনী-আহ্বান সমন সৃষ্টির জন্য ব্যাপক; সময জাহান তারই উত্বত। (খাযিন) 

টীকা-১৮১. এবং তার পরিচিতি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তার বান্দাদের উপর তার যে দয়া ও করুণা রয়েছে সেটা জানলোনা ৷ 

শানে নুযৃূলঃ ইহুদীদের একট দল তাদের ্রধান গুরোহি৬ বালিক ইবনে সায়ফকে সাখে নিয়ে বিশ্বকু সরদার সালাহ তা'জালা আলায়হি ওয়াসা 
সাথে তর্ক করার জন্য আসলো ।বিশবকুল সরদার [সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, আমি তোমাকে ও প্রতিপাতৃকের শপথ দিচ্ছি, 
যিনি হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর প্রতি তাওরীত অবতারণ করেছেন। তাওরীতের মধ্যে তুমি কি এটা দেখেছো- ৬০১৪ 
৮৭1 ১৯1 (নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ মোটা আলিমকে পছন্দ করেন না ।) সে বললো, “হা! এটা তাওরীতে আছে।” হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি জো 





সেই মোটা আলিম ।” এটাশুনে সে রাগান্তিত হায় বলাতে লাগলো. “আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতার করেননি।” এর জবাবে,এআয়াত 
শরীফ নাঘিল হয়েছে। আর ভাতে বলা হয়েছে মে, “কে জবভারণ করেছে এ কিতাব, শা হযরত মূসা (স্টলায়হিস্‌ সালাম) দিয়ে এসেছিলেন?” তখন সে 
লা-জওয়াব হয়ে গেলো ।ইহুদীপণ এতে ক্ষেপে গেলো এবং তাকে তির করতে লাগলো | আর তাকে 'পয়োহিত'-এর পদ থেকে অপসারিতকরে দিলো । 
(মাদারিক ও খাহিন) 

চীকা-১৮২. সে গুলোর মধ্য থেকে কিছু অংশকে, যে গুলোকে প্রকাশ করা নিজের কু-পৰৃত্তি অনুযায়ী মনে করছো। 

টীকা-১৮৩, যেগুলো ভোমাদেরখেয়াল-খুীবিপরীতহয। যেমন, ভাওরীতের সব বিষয়ে গুলোতে বিশ্কুলসরদারসারাললাহ তা'আলা আলায়াহ 
ওয়াসাল্লামের প্রশংসা 'ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। 

ভীকা-১৮৪. বিশ্বকুল সরদার সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)-এর শিক্ষা এবং ঝ্রেরআনে করীম থেকে 

টীকা-১৮৫. অর্থাৎ যখন সে এর জবার 
দিতে পারলোনা যে, সেই কিতাব কে 
অবতীর্ণ করেছেন?' তখন আগলিই বলে 
[উপরকিছুই অবতারণকরেননি।' আপনি বলুন, | 0588480961964 | দন, আহ 








কে অবতারণ করলো সে-ই কিতাব, যা মূসা A ঢ়ীকা- পনি 
[নিয়ে এসেছিলেন, আলো ও মানুষের জন্য SITES | লগ উল ই আনি 
| হিদায়তক্ূপে; যার ভোমরা পৃথক পৃণক কপি ৬554503644 | ও জপদেশকে ছড়া পথায়ে গৌছিয়ে 


০2894348535. দিছেন আর তাদের ল্য কোন ভ্হাত 
রা ৫ ? | পেশ করার অবকাশ রাখেন নি, 
এবং তোমাদেরকে সেটাই শিক্ষা দেয়া হয় ভাতে এওদৃসত্বেও তারা বিরত হয়নি, তখন 
(১৮৪) Ta জনের বান ছিলো, না £512. | তাদেরকে তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে 
[তোমাদের পিতৃপূরুষদের?' “আল্লাহ' বলুন ছেড়ে দিন।' এটা কাফিরদের জন্য শাস্তির 
(১৮৫)! অতঃপর, তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের | হুমকি ও ধমক স্বরূপ 

অনৰ্থক কাজের মধ্যে খেলতে (১৮৬) চল." ক 
৯৩. এবং এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি ১৮ ন: 
|অবতারণ করেছি (১৮৭), ্রত্যায়ন করছে এসব 0744196645 -১৮৮. 'বস্তিসমূহের হচ্ছে 
[কিতাবের যেগুলো পূর্বে ছিলো; এবং এ জন্য SEAGIG কা লাম ফেলা, সেটা 





যে, আপনি সতর্ক করবেন ‘সমস্ত বস্তির SLY 43430] | জজ সম দিবস ফলা 
[সরদার “কে (১৮৮) এবং তাকে যে সমগ্রজাহানে 8৮424 11454 | চীকা-১৮৯. এবং ক্য়ামত, আখিরাত 
সেটার চতুর্পাশে রয়েছে: এবংযারা পরকালের 95451544444 | বসা পর পুনরু্থানে দৃঢ় বিশ্বাস 
[উপর ঈমান আনে (১৮৯) তারা এ কিতাবের রাখে এবং স্বীয় পরিণাম সন্বন্ধে উদাসীন 
[উপ ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযের ও অজ্ঞাত নয়। 

৮8 ভীকা-১৯০. এবং নব্যতের মিথ্যা 
৯৪. এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে দাবীদার সাজেঃ 


আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯০)? অথবা 


|বলে, “আমার প্রতি ওহী হয়েছে;' অথচ তার Es a PEE UI 





রতি কোন ওহী হয়নি (১৯১); এবং যে বলে, ১98 ০8, 
‘এখনই আমি অবতীর্ণ করছি তেমনি, যেমন ১৫90৮ নবৃয়তের মিখ্যা দাবী করেছিলো । 'বলী- 
আল্লাহ অবতীৰ্ণ করেছেন ০৯২)? হনীফা গোলেকিছালাক তার ধোকার 











আল শিকার হয়। এ মিথ্যুক হযরত আবূ বকর 
০8-১০-48১১ 
আনহ)-এর খিলাফত আমলে হযরত আমীর হামযা (রাদিয়নাহু তা'আলা আনহ)-এর হত্যাকারী ওযাহ্‌লীর হাতে নিহত হয়েছিলো 
টীকা-১৯২. শানে নুযূলঃ এটা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবী সুরাহ্‌ ওহী লিখকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে । যখন আয়াত bon ওয়ালাক্াদ 
খালাকুনাল ইনসা-না) নাযিল হয়, তখন নে তা লিপিবদ্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মানব সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবস্থিত হয়ে 
আনচযননিত থলো এবং এমতাবস্থায় আয়াতের শেষাংশ ০4৯1 ৬০১1 {0 ৬3 51:25 (তাবারাকাল্লাহ আহসানুল খালিকীন) অনিচ্ছাকৃত 
বাবে তার সুখের উপর জারী হয়ে গেলো । এতে তার মনে এ অহংকার এলো যে, তার প্রতি ওহী আসতে আরম করেছে । অতঃপর সে ধর্মতাণী হয়ে গেলো । 
এটা বৃঝ্ধলোনা যে, ওহীর আলো এবং কালামের শ্রভাব-ক্ষষতা ও সৌন্দর্য থেকে আয়াতের শেবাংশ মুখে এসে গেছে। এতে তার নিজৰ যোগ্যতার কোন 
জল ছিলোনা। কালামের শক্তিই সেটার শেষাংশ বাতলিয়ে দিয়ে থাকে: যেমন, কোন কৰি কোন উত্তম বিষয়বন্ু আবৃত্তি করলে সে-ই বিষয়বস্তু নিজেই 











তার শেষ ছন্দ বাঙলিয়ে দেয় । আর শ্রোতাগণ কবির আগেই পঃক্তির শেষাংশটা পাঠ করে ফেলে । তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যারা কখনো তেমনি 
কবিতা বলতে সক্ষম নয়। সুতরাং ছন্দ বা পংক্তির শেষাংশ বল! তাদের যোগ্যতা নয়; কালাম বা বা লীরই শক্তি । আর এখানে তো ওহীর জ্যোতি এবং নবী 
করীম সোলাললহ তা'আলা আলায়হি ও়সামা)-এর আলো থেকে বন্ধের মধ্যে আলো আসছি । সুতরাং উক্ত বৈঠক থেকে পক হবার এবং ধর্মত্যাগী 
হবার পরক্ষণ থেকে সে এমন একটা বাক বলতেও সক্ষম ছিলোনা, মা পৰি ক্বোরআ'নের বাক্য বিন্যাসের সাথে সদৃশ হতে পারে। শেষ পরত হুর 
সোল্লান্থাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম)-এর পবিত্র লীবন্দশায়ই সে মক্কা বিজয়ের পূর্বে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো । 
ঢাকা-১৯৩, কহসমূহ বের করে নেয়ার জন্য কার করতে থাকেন এবংবলতে থাকেন- 
টীকা-১৯৪. নবুয়ত ও ওহীর মিথ্যা দাবী করে এবং আল্লাহর জন্য শরীক ও স্থির করে। 
ীকা-১৯৫. তোমাদের সাথে না আছে সম্পদ, না আছে সন্তান-সন্ততি; যাদের মাযা-মঘতার মধ্যে তোমরা গোটা জীবন আবদ্ধ ছিলে, না আছে সে সব: 
বোত, যেগুলোর তোমা পূজা করছিলে, [লু জনন 
আজ নে গুলোর কোন কিছুহ জোমাদের | রা ১৬ সান, টি পারা 
কাজে আসোন। এ কথা কাফিরদেরকে [এবং কখনো আপনি দেখতে পাবেন, যখন টিলার 
ক্য়াযত-দিবমে বলা হবে। [যালিম মৃত্যু-যত্রণা ভুগতে থাকে এবং 2255 
চীকা-১৯৬, যে, সেগুলো ইবাদতের [ফিরিপৃতাগণ হাত বিস্তার করেরয়েছেন (১৯৩), 795 
উপযোগী হবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র শরীক! |যে, ‘বের করো নিজেদের প্রাণসমূহ। আজ SE 9৩৫ 
৮ 











[তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে এর ey ৫১ 
ভি পরিশয়সবরূপ যে, আল্লাহ্‌র উপর মিথারোপ উঠি 
ভীকা-১৯৭.. এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে | করছিলে (১৯৪) এবং তার আয়াতগলো থেকে 

গেছে; দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে | অহংকার করতে ।' 


জীকা-১৯৮, তোমাদের এসব মিথ্যা | ১৫. এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট 








দাবী যেগুলো পৃথিবীতে করছিলে, বাতিল |নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি 33665) 
হয়ে গেছে। তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১৯৫); ১৩৮৬৩ 
চীকা-১৯৯, তাওহীদ ওনবৃয়তেরবর্ণনার [এবং পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে এসেছো যে ধন- প্রি 

পর আল্লাহ্‌ তা আলাম পর্ণ ক্ষমতা, | সম্পদ আমি তোহাদেরকে দিয়েছিলাম: এবং 95055 
জ্ঞান ও পরার প্রমাণাদি উল্লেশ করেন। [আমি তোমাদের সাথে তোমাদের এ নো ৫৫7 
কেননা, প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ্‌ [সু শারিশকারীদৈরকে দেবছিনা, যাদেরকে টি 
পাক এবং তার সমস্ত গুণাবলী ও |তোমরা লিজেদের মধ্যে শরীক মনে করতে টি 

কার্থাবলীর পরিচিতি লাভ করা এবং |(১৯৬)।নি-চয় তোাদের পরম্পরের মধ্যেকার $32262662 


একথাজানা যে, তিনিই সবকিছুর টা [সম্পর্কের রশি কেটে গেছে (১৯৭) এবং 
আর খিনিই এমন হবেন তিনিই ইবাদতের | তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা 
উপযোগী হতে পারেন; এসব বোত্নয়, | দাবী করছিলে (১৯৮)। 

যেগুলোর অংশীবাদীগণ পূজা করে। শুদ্ধ 











শস্যবীজ ওআঁটিকে চিরে সেগুলো থেকে ১ - সবাক 

সজি ও বৃক্ষ সৃষ্টি করা এবং এমনি [৯৬- নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি ডেদ নি 
পাথবময়ী জমিতে সেগুলোরনরম অংকুর [করে অংকুর উৎপাদনকারী (১৯৯), জীবস্তকে ASIP 
জেদ করানো, যেখানে লোহার তৈরী |মৃত থেকে (২০০) এবং মৃতকে জীবস্ত থেকে eRe 
পেরেক পান কার্যকর নয়; তার ক্ষমতার | নির্গতকারী (২০১) ইনিই হন আল্লাহ্‌; তোমরা SHIITES: 
কেমন বিস্ময়কর স্হস্যাদি! [কোথার উল্টো দিকে যাচ্ছো (২০২)? 

টীকা-২০০. সজীব তরুলতা ও [৯৭- স্ব্ধকারেরবুকচিরে উউষার উন্যেষকারী; ০০৫০ (৮ 
বৃক্ষরাজিকেপ্রাণহীনবীজ ওআটি থেকে: [ এবংতিনি রাতকে শান্তিদায়ক করেছেন (২০৩) ৬০৩8045৮34৫ 
এবং মানুষ ও পশুকে বীর্য থেকে: আর 

পক্ষীকে ডিম থেকে লাল 





টাকা-২০১. সজীব বৃক্ষ থেকে নির্জীব আটি ও বীজকে এবং মানুষ এবং পশু থেকে বীর্ঘকে আর পক্ষী থেকে ডিমকে- এসবই হচ্ছে তার আন্চর্যজনৎ ক্ষমতা 
ও প্রজঞা। 


চীকা-২০২. এবং এমনি অকাট্য ্মগাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন ঈমান আনছোনা এবং মৃত্যুর পর পুনকরথানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছোলা? 
ঘন প্ণশলয বর্ম থেকে প্রাণময় জীব সৃষ্টি করেন ভাই শক্তি দারা মৃতকে জীবিত করা কি অস্তবঃ 


টাকা-২০৩, ফেংৃষ্টি এরমধ্যে আরাম পায় এবং দিনের ক্লান্তি ও অবসনৃতাকে বিশ্রাম দা দূরীভূত করে। আর বন্দ রাত্রি যাপনকারা সংসারের প্রত 











নালা ন] অনীহা পোষণকারী আপন প্রতিপালকের 








৯৯৯. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে | 






১০১ এবং (২০৯) তারা আল্লাহ্‌র শরীক 
স্থির করেছে জিন্দেরকে (২১০), অথচ তিনিই 


|অথচ তার কোন স্ত্রী নেই (২১১); এবং তিনি | 
[প্রত্যেক বন্ত সৃষ্টি করেছেন (২১২) এবং তিনি 


১০৩. ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতি পালক 
(২১৩); এবং তিনিব্যতীত অন্য কারো উপাসনা 
; সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তারই ইবাদত 
॥ তিনি সবকিছুর রক্ষক (২১৪)। 


সুলভ জন্ম ত 

[এবং সূর্য ও চন্ত্রকে গণনার জন্য (২০৪) । এটা ETE 
পরাক্রমশালী জ্ঞানীৰ অশে-নিরধপণ। ৩১০/৪ 
৯৮. এবং তিনিই হন, খিনি তোমাদের জন্য ০৮০০ 
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ইবাদতের মাধ্যমে শান্তি পায়। 
চীকা-২০৪. যে, এ গুলোর প্রদক্ষিণ ও 
পরিভ্রমণ থেকে ইবাদত এবং লেনদেনের 
সময়সূচী জানা যায়। 

চীকা-২০৫. অর্থাৎ হযরত আদম 
(আলায়হিস্‌ সালাম) থেকে । 
চীকা-২০৬. মায়ের গর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে 
চীকা-২০৭. পিতার পৃষ্ঠদেশে কিংবা 
কবরের অভ্যন্তরে । 

ভীকা-২০৮. পানি এক এবং তা দ্বারা 
যেসব বস্তু উৎপাদন করেন সেগুলো হচ্ছে 
বিভিন্ন ধরণের ও রংবেরং-এর | 
চীকা-২০৯, এতদ্সত্ণ যে, এসব 
কুদরতের প্রমাণ ও প্রজ্ঞার আশ্র্যাদি 
এবং পুরস্কার ও মর্যাদা দান আর এসব 
নি-মাতকে সৃষ্টি করা ও দান করার দাবী 
ছিলে! যে, সেই দয়াবান কর্মব্যবস্থাপক 
যোদার উপর ঈমান আনবে কিন্তু এর 
পরিবর্তে, মূর্তি পূজারীরা এ যুলুম করেছে 
যা আয়াতের মধ্যে পরবর্তীতে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

চীকা-২১০. যে, তাদের আনুগত্য স্বীকার 
করে মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে, 
চীকা-২১১. এবংস্্ী ব্যতিরেকে সন্তান 
হয়না । আর স্ত্রী তার মর্যাদার জনা শোভা 
পায়না । কেননা, কোন বস্তু ভার সমতুল্য 
নয; 

চীকা-২১২. সুভরাংযা কিছুই আছে তা 
ভাই সৃষ্টি সৃষ্টি সন্তান হতে পারেশা। 
কাজেই, কোন সৃষ্টিকে 'সন্তান' বলা 
কাতিল। 

চীকা-২১৩. যার গুণাবলী উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং যার এসব গুণাবলী হবে 
তিনিই ইবাদতের উপযোগী । 
টীকা-২১৪. চাই তা জীবিকা হোক 
কিংবা নির্ধারিত সময় অথবা গর্ভাশয় 
হোক । &. 

টীকা-২১৫. ইদ্রাক' (41১১1 )বা 
সানবীক্ত অনুধাবন করার জিজ্ঞাস্য 
বিষয়াদি 'র অর্থ হচ্ছে চোখে দেশাজিনিযের 
চতু পার্শ্ব এবং সীমানার সবদিক সম্পর্কে 




























অবহিত হওয়া। এটাকেই ‘ইহাতাছ্‌’ 





1)-এর এ 'ভাফ্সীর' বা ব্যাখ্যা হ্যরত সা'ঈীদ ইবনে ুসাইয্যাব এবং হযরত ইবনে আববাস দিয়া 
নং 'শে মুফাৰ্ি ইদ্রাক' ( ৩৭৷১ ঠা )-এর তাফ্সীর (ব্যাখ্যা) হাতা" ( = =! ) শব্দ ্বারা করে 
থাকেন। বন্তুতঃ ইহাতাহ্‌'( "৮৯ ) সেই বনরই হতে পারে যার নিষারিত সীমানা ও দিক থাকে। আহ্‌ তা'আলার জন্য “সীমানা” ও দিক' অসন্ত: 
সুতরাং ভার 'ইদরাক' ( ৩1১51) এবং ইহাতাহ্‌' ( <৮! )ও অসম্ব। এটাই হচ্ছে 'আহলে সুন্না'-এর অভিমত । 

খারেজী ও মু তাধিল অযুখ আও সরা ইদ্রাক' এবং'কুইয়াত' (দেখা)-এর মধ্যে পার্থক্য করেনা ৷ এ কারণে, তারা এ ভ্রান্ত লিও রয়েছে যে, নদ 
আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাতকেও 'যুক্তির দিক দিয়ে অসন্তৰ’ বলে স্থির কার বসেছে। অথচ না দেখা না জানাকেই আনিবা করে দেয়; নতুবা, যেযন- আল্যা 
তাআলাকে কোন অবস্থা ও দিক থাতিরেকে জানা যেতে পারে; তেমনি ভাকে দেখাও যেতে পারে: কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি জগত এর বিপরীত। কেননা, হি 
অন্যান সৃষ্ট বু কোন "অব" ও দিক' ব্যতীত দেখাই না যায়, তাহলে সেটা সম্পর্কে জানাও মেতে পারেনা এর রহস্য হচ্ছে- দেখা ও সাক্ষাতের অর্থ 
এ যে, দৃষ্টিশক্তি কোন বস্তুকে, যেমনি সেটা হয় তেমন অনুরোধ কে সুতরাং যে বুট পিক হবে সেটার দেখা-সাক্ষাৎ কোন দিকেন্র মধ্যে হবে 
এবংযার জন্য দদিক' থাকবেনা সেটার দীদারও দিক ব্যতিরেকেই হবে। যেন, “দাদার ইলাহী' (আল্লাহ্র সাক্ষাৎ) পরকালেই । আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার 
মু মিনদের জন্য আহলে সুন্নাতের আক্বীদা, কোরআন, হাদীস এবং সাহাবীগণ ও 'সলফে উন্মত' (মুসলিম-উক্মাহর অথণীগ৭)-এর এরকমত্য ইত্যাদি বু 
দলীল দারা প্রমাণিত হয়েছে। কোরআনে করীয়ে এরশাদ হয়েছে- 2 এ BC 3 5 ১১১১৮৩ 








এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুমিনদের [সূরা ঃ ৬ জান্নজাম ২৬৪ পারা 8 ৭ 
জন্য কিয়ামত-দিবসে তাঁদের |১০৫. তোমাদের নিকট, চোখ ঝুলে দেয়- 

প্রতিপালকের দীদার বা সাক্ষাৎ সন্ধবপর | এমনপ্রমাণাদি এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের &% ওকেডোকেও 
হবে এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত [নিকট থেকে; সুতরাং যে-ই দেখেছে তা তার SGA 
এবং সিহাহ্র বহু বিশুদ্ধ হাদীস দারা [নিজেরই মঙ্গলার্থে দেখেছে এবং যে অন্ধ 


একথাপ্রমাণিত হয়।যদি আল্লাহর দীদার i 98১০5 
১৭:১১ দান ০ 
57 19২১ 


















১০৬. এবং আমি এমনভাবে নিদর্শনসমূহ 2 0 fads 
৭ 035 হে প্রতিপালক উনি | বিভিন্নভাবেবর্ণনা করি (২১৬) এবং এজন্য যে, বাত 
দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো?) [কাফিরগণ বলে উঠবে, “আপনি তো অধ্যয়ন LCG HOLS 9 
বলে প্রার্থনা করতেন না। আর তারই [করেছেন,' এবং এজন্য যে, সেটাকে ্ঞানীদের G3 
|সন্ুখে সুস্পষ্ট করে দিই। 
১০৭. সেটারই অনুসরণ করুন,যাআপনার 
পি ওত ব্যান $ ৩৫৬৮০ 
থাকে তৰে তুমি আমাকে দেখবে) বলেও 
এরশাদ করা হতো না। এসব দলীল ও ৭ 
থেকে প্রমাণিত হলো যে, পরকালে 
মুমিনদের জন্য আল্লাহর দীদার লাভ | ৯০০৬. এবতযদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে রর 7১ 
হওয়া শীতের মধ্য প্রমানিত । আর [তারা শির্ক করতোনা; এবং আমি আপনাকে চা 
তাঅ্ীকার বরা ভ্রস্তি। ** তাদের উপর রক্ষক করিনি; এবং আপনিও টানি 
ভীকা-২১৬. যাতে দলীল অনিবার্য হয়। | তাদের উপর রক্ষক নন। 











ীকা-২১৭. এবং কাফিরদের অনর্থক মানাল: ১২ 
কথাবার্তার প্রতি জক্ষেপও করবেন না। এতে নবী করীম (সাল্লা্লাহ তা'আলা আলামি ওয়াসাল্লাম) এর পৰিত মনে শাল দেয়া হয়েছে মে, আপনি 
কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তার দন দুঃখিত হবেন লা এটা তানেরই দুর্ভাগ্য যে, তারা এমন অকাট প্রযাপদি ছারা উপকার লাভ করতে গারছেলা। 





x নু মি হত হানাদার লাম তোমাদের করনের নই আহি হলাম যাদেরকে সত্ব্ারী। ছোলার 
) 


== ০০ (9,১42, ও (চত্বুসমৃহ আল্লাহকে যায় করতে পারে লা) । এর ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় খে, “র্থাৎ পুনিযায মধ্যে চু মাতা 
আ্াহ্‌কে কেউ দেখতে পারা" অবশ্য সবলে দেখা সম্ভব । কারণ, ই দেখা এ সমূহ দানা সয় শি রাজ শীতে হুর আল্লাহকে এ মুবারক চ্ুেই 
পহেলা চাই কে লেখন । কি দেখা দিয়ায় লিজ সম্পর্কে আলা তা"আলা একাল কু 
৫২৫ ১ : ৰোহেশ্তীদের দীদার লাভ সম্পর্কে এরশাদ করেন- 5৯৬৯৩ ০//৯৮ ৯০ ৯৮০৯ 
আর আতাহ পাকের এরশাদ _ 242১4) 4৯১4০ 5 £5 (এবং সমস্ত চক্ষু তারই আয়ত্ব রয়েছে)-এর ব্যাখ্যা এ যে, আল্লাহর জানের 
য় চ্ুসযহ রয়েছে। কারণ, শারীরিক আয়ত্‌ ও পারবেন আল্লাহর পক্ষ অসব। আলা তা'আলা তা থেকে গাব শরীরের আয়ত সেই 
আনতে পারে যে নিজেই শরীর বিশিষ্ট হয় । যেমন দেয়াল তার অত্যস্তরের বতসমূহকে, লোটা পানিকে এবংশহর-প্রাচীর শহরকে আয়ত্ব ধীন করে থাকে, 
ঘিরে থাকে । এটা আল্লাহ্র জন্য শোভা পায়না ও অসম্ভব | (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান, কৃত মুক্তী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির রাহমাহ) 





ীকা-২১৮. হযরত কাতাদাহ্র অভিমত এ যে, মুসলমানগণ কাফিরদের বোত্গুলোর সমালোচনা করতেন, যাতে কাফিরদের উপদেশ হয় এবং মূর্তিপূজার 
দোষ-ক্রটি সম্পর্কে তারা অবহিত হয়। 
কিনু খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ এসব মূর্শ লোক 








সুরা £৬ আন্‌'আম ২৬৫ পারা ঃ৭ 

















১০৯. এবং তোমরা এসবকে গালি দিওনা, উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহর শানে 
যে গুলোর তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা করছে; সরব + | বেয়াদবী সহকারে মুখ খুলতে আরম্ভ 
(কেননা, তারা আল্লাহর শানে বেয়াদবী করবে ছি: ১৬ পিন ৯৮৯৫ 
|সীমালংঘন ও মুর্খতাবশতঃ (২১৮)। এভাবে 49891 | হয়েছে। যদিও বোত্গুলোকে মন্দ বলা 
িত্যে্ষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে আমি তাদের | 2460864১৫ এবং সেগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে চার 
কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর, তাদের ETT ASG SUES করা আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ; কিন্তু 
প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন ৪ রি ৮ | আল্লাহ ওতাররসূল (োললল্লাহ তা'আলা 
[করতে হবে; এবং তিনি তাদেরকে বলে দেবেন 9 5345১, | আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানের মধ্যে 
[যা তারা করতো * ৷ কাফিরদের অশালীন কথাবার্তার পথ রোধ 
৯১০. এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ কুরদলের কটা নিটজ করে দয়া 
করেছে, ** নিজেদের শপথের মধ্যে পূর্ণ » 2০০21437 ১1৯/577 | ইবনে আন্বারীর অভিমত হচ্ছে এ 
চেষ্টা কারে, এ মর্মে যে, যদি তাদের নিকট SANE AVS নির্দেশ প্রাথমিক যুগের জন্য যোজ্য 
কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই যেন সেটার 833301223 | ছিলো অখনআল্লাহৃত'আলা ইসলামকে 
উপর ঈযান আনে । আপনি বলে দিন যে, ACESS RS) শক্তিশালী করেছেন, তখন তা রহিত হয়ে 
[নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই নিকট (২১৯); গো গ৬০৮এ গেছে। 
এবং তোমাদের (২২০) কি জানা আছে যে, ০০৮ | Be, RE UR new 
[যখন সেগুলো আসবে তখন তারা ঈমান 9452 প্রজারচ হিন মোতাবেক আবতীর্ণকরেন। 
|আনৰেনা? 
৯৯১- এবং আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তাদের 240276583৩৫ টিলার i 
EE RU (23945528498 | জীকা-২২৯, সত্য লেখা ও মানা করা 
প্রথমবার ঈমান আনেনি (২২২)এবংতাদেরকে | ৫ 2 তো BEE)” | বা, 
ছেড়ে দিচ্ছি যেন তারা তাদের গৌড়ামীতে ঘুরে baz 3228 25 ৩ ই ৩ নিদর্শনের উপর, 
বেড়ায়। *** ১৫৩ দি] যেগুলো সোনাসহ তা'আলা 
লুল আলায়হি ওয়াসাললাম)- এর পবিত্রতম 
কস ১3 হাতে প্রকাশ পেয়েছিলো । যেমন- তর 





দ্বি-বন্তিত করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ ৷ + ** 





+ এটা আরবের ও পরিভাষানুযায়ী এরশাদ হয়েছে যে, হে ব্যক্তি কাউকে শাস্তির ভয় দেখাতে চায় সেই এমন বলে থাকে- EAC dl 
অথাৎ “আমি আবিলছ্বে তোমাকে বলে দেবো যে তুমি কি কাজ করেছো।। বিলে তুমি তার শান্তি ভোগ করবে।” 


একটি সু বিষয়ঃ এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, যেসব শরীয়ত বিরোধী কাজ আমাদের নিকট এখানে (দুনিয়ায়) উত্তম বলে মনে হচ্ছে,কাল ক্ষত 
লেখো লেটার বিপরীত আকৃতিতে প্রকাশ পাবে কারণ, পাপ হচ্ছে মানুষের জন্য ্রাণনাশক বিষ এ দুপা তোতা অত্যন্ত সুন্দর লাখে (বিশেষ 
ক পাপীদের দুটিতে অন্ীৰ তৃততিদায়ক মনেহয়) সুরা এ সআয়তের 4:55 পদ বারা প্রতীয়মান হয় শে, কিছু এমনই অবস্থা ইবাদড-বন্দেদীর 
বেলায় পদ্মিপক্ষিত হয় যে. তা আপন সৌন্দর্য ও হটে অতুলনীয় হওয়া সত্বেও কনো কখনো মানুষের নিকট মন্দ লাগে। 


হাদীস শ্ীকঃ ছাবে নদী পাক সারার আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- বেহেশতের চতুপার্শ্ব কিন অপছননীয় বিষয়াদি (৯১:৫০) আর 
দোষধের চুপে রি কুশবৃত্তিসমূহ' দাড় করানো হযেছে কারণ, কাফির ও পাপীদের নিকট দুনিয়ায় মন্দ কার্মাদি (কুফর ইত্যাদি) এমনই সুশোভিত 
হিসেবে দৃষ্ট হয় যে, তাদের নিকট সেগুলো ব্যতীত অন্য কিছু তাল লাগে না কিনু পরকালে সেগুলোর বাস্তব অবস্থা এমনই অপছন্দনীয় আকৃতিতে 
পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, সেগুলো দেখে তারা ভয় পেয়েযাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, “এ লো তো তোমাদের এসব কৃতকর্থ, যেগুলো তোমরা 
দুনিয়ায় স্পার করতে যেগুলো আজ এতোই কু্খসৎ আকৃতিতে তোমাদের সস্থনে হাফির হয়েছে। আর সেগুলোর গুকৃত অবস্থা ও আকৃতিতে এটাই ॥" 
লো লোকে তোমরা দুনিয়ায় আত সুন্দর ও মনোরম ্যাকৃতিতে দেশতে । তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো যে, ভোমরা এসব মন্দ 
কার্যাদির বাহ্যিক আকার দেখোনা। কারণ, সেগুলোর কৃত আকৃতি অত্যন্ত মন্দ ও বসত কিনতু তখন তোমরা কোন কথাই মান্য করোনি" 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহওয়ালা বান্দাদের নারে দুনিয়াতেই ওসব মন্দ কার্যাদি কুখসিৎ আকাবেই দৃ হয়ে থাকে। সেগুলোকে ডারা সুন্দর আকৃতিতে 
পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন। 








স্রাঃ ৬ আন্*আম ২৬৬ পারাঃ ৭ 





(% পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 


ঘটনাঃ হযরত শেখ আবৃ বকর দারীর রাহমাত্ল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন, “আমার প্রাতিবেশে একজন নেক্কার লোক বসবাস করতেন, যিনি রাতে 
ইবাদত করতেন আর দিনে রোযা পালন করতেন ।একদিন সে জামার নিকট এসে বললো, “জামি রাতে সুমের চাপে *ওীফাসমূহ' পড়তে পারিনি। 
দমে স্ব দেখলাম যে, আমার হজরা (কামরা) বিদীর্ণ হয়ে গেলো আর আঘার এ হুজরা থেকে কিছু সংখ্যক যুবতী সুন্দর অবয়বে বের হয়ে আসলো। 
তানের মধ্যে একজন অত্যন্ত কুৎসৎ ও অপরিn্ছ্ন আকৃতি সম্পন্ন ছিলো ।' আগ তাদেরকে বললাম, “তোমরা কার বাদী? আর এই কুৎসিৎ্টা কার?” 
তারা সবাই বললো, "আমরা সবাই তোমার এসব রাত, যেগুলো তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার “বিক্র'-এর মধ্যে কাটিয়েছো। আর এই কুৎসং চেহারা 
সমপল্লা হচ্ছে তোমারই এ রাত যাতে তু তোমার ওষীকষা ইত্যাদি ও ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দুমাচ্ছো (আর যদি তুমি এ রাতে মৃত্যুবরণ করতে তবে 











অর্থাত “আপন মালিক ও সাওলার দরবারে আমার সম্পর্কে্রা্থল করো যেন তিনি আমাকে আমার মূল আকৃতিতে ফিরিয়ে নেন! কারণ, তুমিইতো 
আমাকে কুৎসিত, করেছো । তুমি তো সংকর্ষের ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। সেটারই তো আমাদেরকে নসীহত করে থাকো। এর উপর তোমাকে 
্োৰাযকবাদ বে, ভুমি আমাদের প্রভু ৷” 





অর্থাৎ “আমা হলাম তোমার বলব সাত, যেলোকে তুমি সুন্দর সূরে বখাযখভাবে স্কোরজ্আান পাঠ কয়ে জীবিত রেখেছিলে!” 


"কোন বৃয্গ ব্যক্তি বলেন, “নাফস্‌ বা রিপুর একটা দোষ উন্মোচিত হওয়া "মালাকৃত' বা ফিরিশূত' জগতের সা উন্মোচিত হওয়া অপেক্ষাও যেয়। 
কারণ, মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে- স্বভাব ও নাফ্সকে সংশোধন করা । আর পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীদেরই বৈশিষ্ট্য আর মানুষের 
স্বভাবের নিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাহ” 
সুতরাং এ পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্য ও ভোগ-বিলাসের উচ্চাভিলাম করে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বিন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারেনা । 
** শানে সুদুলঃ বৰ্ণিত আছে যে, মক্কার কাকি্পণ বললো, “হে আল্লাহ্র সবসূল (সাপ্লাপ্রাহ আলায়হি ওয়ালাপ্লা)! আপনি বলছেন যে, মূসা আলারহিল্‌ 
সালামের “লাঠি” ছিলে, খা দ্বারা ভিনি টিতে আঘাত কলে তা খেকে পালি ফেনা প্রবাহিত হতে, আপনি আরো বলছেন যে, ঈলা আলায়হি 
সাশা মৃতদের জীবিত করতেন এবং হযরত সাস্ আশায়হিস সালাম 'উদ্বী' পাখর খেকে শের কয়েছেন। আপনিও আমাদেরকে সেভলো খেকে 
কোন সু'জিযা দেখান নি আপনি স্যাসাদেকে সোতশো খেকে কোল সুজি দেখান তবে আল্লাহরই শপথ; অবশ্যই আমরা আপনাকে নবী হিসেবে 
মেনে নেবো ।” আর এ কণার উপর তারা খুব জোর দিলো, বিচির ধরণের শপথ করালো । 
তিনি এরশাদ ফরযালেন, “বলো, তোমরা কী চাও!" তারা বললো, “আমরা চাচ্ছি- আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণ করে দিন অথবা আমানের কোন মৃত 
ব্যক্তিকে জীবিত করে দিন, যাতে জামরা আপনার সম্পর্কে ডাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি সত্য নী কিন'। অথবা ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের 
সামনে নিয়ে আসুন যাতে ভারা আমাদের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, আপনি সত্য রসূল” 


হযুরসসা্লহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, যদি আমি সেগুলোর একাংশ পূরণ করে দিই তবে তোমরা কি সত্যই ঈমান আনবে? 
তারা বললো, “আল্লাহরই শপথ! আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান জানবো ।” সুসলমানগণও রসূলে খোদা সোপ আলায়হি ওয়াসা্রাম)- 
এর দরবারে আরয করতে লাগলেন, “হুযুর! আপনি অবশ্যই তাদেরকে কিছু না কিছুই দেখিয়ে দিন, যাতে এসব লোক ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভ 
করে ধন্য হয়।” তখন হুযুর (দঃ) তা নিয়ে চিন্তিত হলেন । অতঃপর হযরত জিব্রাঈল স্যালায়হিস্‌ সালাম হাযির হলেন এবং আরয করলেন, “আপনি 
ইচ্ছা করলে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এইসব হতভাগা ঈমান জানবে না । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদেরকে অস্বীকার 
করতে দেখবেন তখন তাদেরকে এমন শাস্তিকে লিপ্ত করবেন, যার ফলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে । আপনি যদি তাদেরকে তাদের আপন অবস্থার 
উপর ছেড়ে দেন তাহলে তাদের কারো কারে তাওবা করার তৌফিক নসীব হবে।” এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এরশাদ করমান- ঝোরাঈপের কাফিরগণআল্লাহ্র নামেশপথসমূহ করেছে, তারা তাদের শপথগ্ুলোতে পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছে। শপথগুলোর 
মধ পূর্ণ তাকিদ করেছে; কিনতু তার! ঈমান আনবেনা। কারণ, তাদের মধ্যে কুফর ও গৌড়ামীর ব্যাধি রয়েছে। 

বিশেষ্য এ'তে এ ইঙ্গিতে রয়েছে যে, কাফিরদের শপখসমূহসিখ্যা । এ থেকে এ কথা প্রমানিত হয়না খে, লা তা” পা সুজি (অলৌকিক 
ক্ষমতাসমূহ) পরকাশই করেন না; বরং তাসেরই জন্য প্রকাশ করেন না, যারা আদিকাল ( ১১1 ) থেকেই ভর রহমত খেকে বঞ্চিত । 


(ভোক্পীর-ই-সহল বয়ান) 
= সপ্তম পারা সমাপ্ত। 


অষ্টম পারা 


টীকা-২২৩. শানে নুযুলঃ ইবনে জরীরের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হাসি-ঠা্টাকারী কোরাঈশ গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিশ্বকুল সরদার 
সাল্াল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়পাপ্রা)-কে বলেছিলো, “হে মুহাম্মদ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)! আপনি আমাদের মৃতদেরকে উঠিয়ে 
'আনুন, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা জার আমাদেরকে ফিরিশ্তা দেখান; যারা আপনার রবুণ হবার সক্ষে সাক্ষ্য 
দেখেন । কিংবা আল্লাহকে এবং ফিরিশৃতাদেরকে আমাদের সামনে আনুল।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


পারা £৮ 








ঢীকা-২২৪. তারা হচ্ছে হতভাগা লোক । 


টীকা-২২৫. তাঁর যা ইচ্ছা তাই সংঘটিত 
হয়েছে। তার জ্ঞানে যারা সৌভাগ্যবান 


225035010485. | ওরাই দান এল বন্য হন। 
14851565124 টীকা-২২৬. জানে না যে, এসব লোক 
এবেলা 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে (২২৫); কিছু তাদের মধ্যে RCSA ঈমান আনয়নকারী লয় । (ভূল, 
অনেকেই নিরেট মূর্খ (২২৬) ৷ ০৬৮৮ | শাদারিক) 
১১৩. এবং এরূপে, আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু টীকা-২২৭, অর্থাৎ কুত্রোনা ও ধোকা 
করেছি মালবকুল ও জিন্চপন্ম মধ্যেকার 1635৬0945৩5 কথাবার্তা, ধরোচিত করার উদ্দেশ্যে, 
শশ্মতানকে, তাদের মধ্যে একে অপরের উপর: 3241৮ 
[গোপনে প্ররোচিত করে বানোয়াট কথাার্ডা | 33575213855 | বাতাস মহ বাকে সান পরী 
1033503805733 02%0) | সন্মুখীন করন, যাতে এ বিপদে পড়ে 
DA SEIIULIGLYS নার সকার 
৫১৮৫2 ৫ যে, সে মহান প্রতিদান পাওয়ার 
রচনার উপর ছেড়ে দিন (২২৯)। ৩৩৮৮ | জমেদী। 
১১৪. এবং এ জন্য যে, সেই. (২৩০) দিকে! চীকা-২২৯. আল্লাহ্‌ তাদেরকে এর 
বদলা দেবেন, লাঞ্ছিত করবেন এবং 
আপনাকে সাহয্য করবেন। 


ট্রীকা-২৩০. বানোয়াট কথাবার্তর 


কীকা-২৩১, অর্থাৎ কোরআন শরীফ, 
যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, 
শান্তির ভয় প্রদর্শন, সত্য-মিখ্যার 
মীমাংসা এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য 
এবং তোমাদের মিথ্যা অপবাদের বিবরণ 
রয়েছে। 

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসান্লানকে দুশরিকগণ 
বলতো যে,“আপনিআমানেরও আপনার 
মধ্যে একজন সীমাংসাকারী নিযুক্ত 
করুন।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
নাযিল হয়েছে। 

ীকা-২৩২. কেননা, তাদের নিকট এর 
পক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। 

ভীকা-২০৩. না কেউ ভার ফয়সালার পরিবর্তনকারী আছে, না আছে তার নির্দেশকে রদদ্কারী । না ব্খনো তীর ওয়াদার বরখেলাপ হতে পারে। কোন 
কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যখন বাক্য সম্পূর্ণ খন সেটা কোন প্রকার ্রটি ও পরিবর্তন করেনা আর তা য়ামতগথনত বিকৃতি ওপরিবর্তন 
থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কোন কোন তাফসীরকারক বণেছেন- “এর অর্থ হচ্ছে, কারো এ ক্ষমতা নেই যে, কোরআন পাকের কোনরূপ বিকৃতি করতে 
শারে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সেটা রক্ষা ফা নিশ্মাদার। (তাফসীর-ই.আবুস সাউদ) 





হয়েছে (২৩২) সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো 
[সন্দিহানদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা। 








চীকা-২৩৪. নিজেদের মু ও পথ পিতপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণই করে; সত্য দর্শন এবং সত্যকে চেনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে 

চীকা-২৩৫. যে, এটা হালাল, এটা হারাম এবং অনুমানের সাহাযে কোন বনু হালাল কিংবা হারাম হতে পারে না। যেটাকে আল্লাহ্‌ ও তার রসূল হালাল 
করেছেন সেটাই হালাল আর যেটাকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম । 

টাকা-২৩৬. অর্থাৎ যা আনার নামে [সুরঃ ত জান্জা হু 


যবেহ করা হয়েছে লা সেটা, টি |১১৭: এবং হে শ্রোতা, দৃনিন্যার অনয] 
বু [অধিকাংশ লোক এমনই রয়েছে যে, যদি তুমি 
হওয়া আল্লাহ্র নামে যবেহ হওয়ার উপর [তাদের কথামতো চলো, তবে তারা তোমাকে 
নির্ভরশীল এটা মুশরিকদের ও প্রশ্নের পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে ।তারা 
জবাব, যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে [তো শু অবুষানের পেছনে রয়েছে (২৩৪) এবং 
উথ্থাপনকরেছিলে।তা হচ্ছে- “তোমরা [নিরেট কল্পনার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে (২৩৫) । 
নিজেদের হত্যাকৃত পশু আহার করো, [১৯৮ তোমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে 
কিন্তু আল্লাহর মারা অর্থাৎ যা স্বীয় [বিপথগামী হয়েছে তার পথ থেকে এবং তিনি; 
স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, তা হারাম খুব জানেন সপতপরপ্তদেরকে। 
জ্ঞান করো” ৯১৯৮. সুতন্াং চোষা আহার করো তা 
ভীকা-২৩৭- যবেহকৃত জীব (থেকে, যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা 
টীকা-২৩৮. যাস্মালাঃ এ থেকে [হয়েছে (২৩৬), যদি তোমরা তার নিদর্শনসমূহ 
প্রমাণিত হয় যে, হারাম বন্তুসমূহের করো। 
বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং |১২০. তোমাদের কী হয়েছে যে, তা থেকে 
করছোনা, যার (২৩৭) উপর আল্লাহ্র 
























৪০৮৯৪১০৩৩, 


হারাম প্রমালিত হওয়ার জন্য হারাম 
হওয়ার নির্দেশ থাকাও আবশ্যক। আর [নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? তিনি তোমাদের 
যে বন্তু সম্বন্ধে শরীয়তে হারাম হওয়ার [নিকট বিশদভাবে বিবৃত করেছেন যা কিছু 
নির্দেশ পাওয়া যায়না, সেটা 'মুবাহ'। | তোমাদের উপর হারাম হয়েছে (২৩৮), কিন্তু 
চীকা-২৩৯, সুতরাং লিরুপায় হওয়ার [যখন তোমরা ভাতে নিরুপায় হও (২৩৯); এবং 
অবস্থার প্রয়োজন পরিমাণ আহার করা নিঃসন্দেহে অনেকে নিজেদের শেয়াল-শুশী ্বারা 
বৈধ। [বিপথগামী করে দেয় অক্জানতাৰশ্ঃ; নিশ্চয় 
ভীকা-২৪০. যবেহ করার সময় । না [তোমান্স প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদেরকে 
বাস্তবে (4:৯), না অন্তরে আছে বলে | সুদ জানেন। 





ধরে নেয়া হয়েছে এমন (+: ); ছাই 1৯২১. এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অগ্রকাশ্য ৮৮৮3594% 
এভাবে যে, সেই জীব স্বাভাবিক মৃত্যুতে [পাপ; এসব লোক, যারা পাপার্জন করে, 683৩8 রি 


মারা গেছে অথবা এভাবে যে, সেটাকে |'অনতিবিলম্বে তাদের কৃতকর্মের শান্তি পাবে। 
আনার নামে ব্যতীত কিংবা আল্লাহ্‌ |১২২. এবং সেটা আহার করোনা, যার উপর 
ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি (২৪০) এবং | 
হয়েছে” এ সবই হারাম। কিছু যেখানে [সেটা শিশচয নির্দেশ অমান্য করা এবং নিশ্চয় 
মুসলমান যবেহকারী যবেহ করার সময় |শরবতান স্বীয় বন্ধুদের অন্তরে এ প্ররোচনা দেয় টা 
৯101 ৷ | যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে এবং তোমরা ৩১৪১৩: 

বিরহ আলাহ আকবর) বলতে [যদি তাদের কথা মান্য করো (২৪১) তবে তখন &৫ (35805255951 


জনে গেছে, তখন সেই যবেহ নৈধ। [তোমরা অংশীবাদী হবে (২৪২)। 
কারণ, সেখানে মনে যনে আল্লাহরনামের 


উল্লেখ আছে বলে ধরে নেয়া হবে; যেমন 


০০০৮০ 








আব” - পনের 

















হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। ১২৩. এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতঃপর EVE 
ঢাকা-২৪১. এবং আল্লাহর হারাঘ করা [আমি তাকে জীবিত করেছি (২৪৩) KS 
বস্তুকে হালাল জ্ঞান করো, ২ 


আলন্বিম্সপ_ ২ 
টীকা-২৪২. কেননা, ধর্মের ক্ষেত্রে 
আল্লাহর নির্দেশকে ছেড়ে দেয়া এবং অন্য কারো নির্দেশ মান্য করা ও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে হুকুমদাতা সাব্যস্ত করা শির্ক। 


ভীকা-২৪৩. মৃত বলতে 'কাফির' এবং জীবিত বলতে 'মু'মিন'-কেই বুঝানো হায়ছে। কেননা, 'কৃফর' হচ্ছে হৃদয়ের জন্য মৃত্যু আর ঈমান হচ্ছে জীবন 


চীকা-২৪৪. 'নূ' মানে ঈমান, যা ঘারা মানুষ কৃষরের অন্ধকারগুলো থেকে মুক্তি পায় হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আল' আনছু)-এরঅভিমত হচ্ছে- 
"নূর" মানে "আল্লাহ্র কিতাব' অর্থাৎ কোরআন শরীফ । 
ীকা-২৪৫. এবং দৃষ্টিশক্তি অর্জন করে সত্যের পথকে বেছে নেয়। 


টীকা-২৪৬. কুফর, মূর্খতা এবং অভ্যন্তরীন অন্ধকারের এটা একটা দৃষ্টান্ত, যাতে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, হেদায়তপ্রাপ্ত মু'মিন 
সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায়, যে জীবন লাভ করেছে এবং এ আলো পেয়েছে, যা ছারা সে আপন উদ্দেশ্য- পথের সন্ধান পায়। কাফির সেই ব্যক্তিরই মতো, 
যে বিভিন্ন ধরণের অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে বের হতে পারেনি। সব সময় অনুশোচনার মধ্যে লিপ্ত থাকে। এ দু'টি দৃষ্টান্তই 
প্রত্যেকটা মু'মিন ও কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য; যদিও হযরত ইবনে আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা)-এর অভিমতানুসারে, এগুলোর শানে নুযুল 
এই যে, আবু জাহ্‌ল একদিন বিশ্বকুল সরদার সান্াল্পাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের উপর কোন নাপাক বন্ধু নিক্ষেপ করেছিলো, সেদিন হযরত 
আমীর হামযাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শিকার করতে গিয়েছিলেন । যখন তিনি হাতে ভীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে ফিরে আসলেন তখনই তাঁকে 
এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলো । তখনো তিনি ঈমান এনে ধন্য হননি কিনতু এ সংবাদ শুনে ভার মনে ভীষণ রাগের সঞ্চার হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি 
আবু জাহলের উপর চড়াও হলেন এবং তাকে ধনুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন । তখন আবৃজ্জাহুল অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করতে লাগলো এবং বলতে 
লাগলো, “হে আৰু ইয়া'লা! (হযরত 
আমীর হামযাহ্‌ রাদিয়াপ্াহ্‌ আনহুর 
উপনাম।) আপনি কি দেখেন নি যে, 


সুজা ৬ জান্‌আম ২৬ 
| 
(এবং তার জন্য একটা আলো সৃষ্টি করে দিয়েছি 





(২৪৪), যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা 
[করে (২৪৫) সে কি এ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, 
যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে (২৪৬), তা থেকে 

দৃষ্টিতে 


[সেখানে চক্রান্ত করে (২৪৭)। আর, তারা 
চক্রান্ত করেনা কিন্তু নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে; 


এবং তাদের উপলব্ধি নেই (২৪৮)। 
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মুহাম্মদ (মোস্তফা সাললাল্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কেমন ধর্ম নিয়ে 
এসেছেন, আমাদের উপাস্ুলোকে মন্দ 


আমীর হামযাহ্‌ বললেন, “তোমাদের 
মতো নির্বোধ আর কে হতে পারে যারা 
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পরের পুজা করছো? 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কোন মা'বৃদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সন্ান্াহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল ।” 
তবনই হযরত আমীর হামযাহ্‌ 
(রদিয়াল্লাৎ আনহ) ধৰ্ম অহণ 
করলেন । এ প্রসঙ্গে 'এ আয়াত শরীফ 


সামিল হয়েছে। তখন হযরত আমীর 
যামযাহ (রাদিয়ান্লাছ তা'আলা আনহু)- 
এর অবস্থা ই ব্যক্তির সদৃশ ছিলো, যে 
মৃত ছিলো, ঈমান রাখতো না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে জীবিত করেছেন এবং 
অত্যন্তরীন নূর দান করেছেন। আবূ 
জাহ্‌লের অবস্থা এই যে, সে কুফর ও 














মূৰ্খতার জন্ধকাররাজির মধ্যে নিমজ্জিত; এবং 

টীকা-২৪৭. এবং বিভিন্ন ধরণের কলাকৌশল, প্রতারণা এবং ধোকাবজি ছারা মানুষকে বিপথগামী করেছে এবং বাতিলকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালায় । 
টীকা-২৪৮. যে, সেটার অশুভ পরিণতি তালের দিকে প্রত্যাবর্তন করে । 

ীকা-২৪৯. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট ওহী আসবেনা এবং আযাদেরকে নবী বানানো হবেনা; 


শানে নুযূলঃ ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌ বলেছিলো, “যদি “নবৃয়ত' সত্য হয়, তবে সেটার সর্বাধিক উপযোগী আমিই । কেননা, আমার বয়স বিশ্বকুল সরদার 
(সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা বেশী এবং অর্থ-সম্পদও ৷” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাখিল হয়েছে। 

ীকা-২৫০. অথাৎ আল্লাহ্‌ জানেন যে, বুয়তের যোগ্যতা এবং সেটার উপযুক্ততা কার মধ্যে রয়েছে. কার মধ্যে নেই বয়ন ও ধনের কারণে কেউ নবুয়তের 
উপযুক্ত হতে পারেনা আর এ নবুয়তের প্রার্থী লোকটা হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা এবং ঙ্গীকার-ভঙ্গ ইত্যাদি দূষনীয় কার্য এবং নিকৃষ্ট চদবিত্রের মধ্যে লিগু 
রয়েছে। এ লোকটা কোথায়, আর কোথায় নবৃয়তের সেই সমু্চ মর্যাদা 


চীকা-২৫১. তাকে ঈমান গ্রহণের শক্তি দান করেন এবং তার অন্তরে আলোক উদ্ভাসিত করেন । 

ভীকা-২৫২. যে, যদি সেটার মধ্যে জ্ঞান ও তাওহীদের প্রমাণাদি এবং ঈমানের অবকাশ না থাকে, তবে ভার এ অবস্থা যে, তাকে যখন ঈমানের পরি 
আহ্বান করা হয় এবং ইসলামের প্রতি [সবল আন্‌ আম ২৭০ পারা £৮ 
ডাকা হয় তখন ডা অতাত দুঃসাধ্য হযে [52 এবং যাৰে অল্লাহ্‌ সং নৰ ওল 

পড়ে আর তা জনা অতিমাত্রায় কটকর ME ই জন 
FA প্রশস্ত করে দেন (২৫১) আর যাকে পথভ্রষ্ট 
ঢীকা-২৪৩. দ্বীন-ইসলাম সরে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ, খুন সংরোচি 
চীকা-২৫৪. তাদেরকে বিপথগানী দেন (২৫২), যেন (সে) কারো ছারা 
করেছো এবং লন জোরপূর্বক আস্মানের উপর আরোহণ করছে। 
টি ও হে. তত সা আপতিত করেন বার 
তানের শরবৃি নর্দেশসমন্য জনিত হর 
পাপসমূহের মধ্যে তাদের নিট থেকে |>২৭. এবং এটাই (২৫৩) আপনার HACER ARE 
সাহাব) পেয়েছে। এবং জিন্গণ | ধতিপালকের সরল পথ ।আমি আয়াতসম্হকে HELIS 
নানবপোষ্ঠীকে নিজেদের অনুগত করেছে, | বিশদভাবে বিবৃত করে দিয়েছি উ'দেশ [ett TIE OES) 
অবশেষে, লেটার মন্দ পরিনামও ভোগ [এহণকারীদের জন্য । 
করেছে। 
ীকা-২৫৬. সময় অতিবাহিত হয়ে 11525 
গেছে, ক্য়াযত-দিবস এসে গেছে এবং 05৮] 
অনুতাপ ও লজ্জা রয়ে গেছে। 











চীকা-২৫৭. হযরত ইবনে আব্বাস এবারে ফির 

৮:৬১ 88৮7 
“এপৃথকীকরণ বাক্যে ০১২০০) বসব [নিয়েছ (২৫৪)' এবং তাদের বন্ধ-মানুষগণ 
লোকেরপতি ই্িত দেয়া হয়েছে,যাদের [আরব করবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
সম্পর্কে আল্লার অনন্ত জ্ঞানে একথা |জামাদের মধ্যে একে অপরের দ্বারা লাভবান 
রয়েছে ছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, [হয়েছে (২৫৫) এবং আমরা আমাদের এ 








নবী করীম ললললাুণা আলাআলাযহি [সময়সীশার পৌছে গেছি যা আপনি আগাবদর ৮৯৬৫৫ 
ওয়পাগ্রম)-এর সত্যতাকে্বীকার করবে | জন্য নির্জারণ করেছিলেন (২৫৬) ।' (আল্লাহ) ০0৮ 
এবং জাহান্নাম থেকে (তাদেরকে) যে [ বলবেন, “আগ্চনই তোমাদের ঠিকানা, সর্বদা ক) 





সেটার মধ্যে থাকো; কিন্তু যাকে আল্লাহ্‌ চান 


(২৫৭) ৷ হে মাহবুব! নিঃসন্দেহে আপনার 
টাকা-২৫৮- হযরত ইবলে আব্বাস |গ্ৰতিপালক নী? 


করা হবে” 


(রোদিয়ানরাঙ্থতা-আলাআলহুমা) বলেছেন, বা 

“আন্যা যখন কোন সাশরপারের মঙ্গল |>৩০- এবং এর যালিমহদের ০4০2338), 

চান, তখন ভাল ও সং লোকদেরকে | একদলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে 9৭৬৮5 ঠা 
তানের উপর ধান দান কমন জান [থাকি বদলা স্বরূপ তাদের কৃতকর্ষের (২৫৮)। | © GRAPES & 


যদি অমঙ্গল চান, তবে অসৎ লক” - হাল 
লোকদেরকে ৷” এ থেকে এ সিদ্ধাজ্জ | ১৩১. হে জিন্‌ ও মানৰ স্্দায়! তোমাদের 
উপনীত হওয়া যায় যে, যে সম্প্রদায় | নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেন 
যালিম হন্ত ভাদের উপর যালিম বাদশাহূর |নি, যারা তোমাদের উপর আমার আয়াতসমূহ 
কর্তৃত্ব চেপে দেয়া হয় ৷ সৃত্ৱৱাংযানা ই | পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এ দিনের 
যালিয়ের যুন্মের হাত থেকে এই |(২৫৯) সাক্ষাৎ সঘদ্ধে সতর্ক করতেন (২৬০)? 
পেতে চায় তাদেরও উচিত মেন যুল্রম | (তারা) বলবে, “আমরা আমাদের আত্মাগুলোর বির 
পরি্াকরে। বি সাক্ষ্য দিয়েছি ২২৬১)" এবং তাদেরকে সি 
চীকা-২৫৯. অর্থাৎ ন্ডিসসাসতের দিন আানত্যিল - ২ 
টীকা-২৬০. এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতেন? 


টীকা-২৬১. কাফির জিন ও ইনসান একথা স্বীকার করবে যে, রসূল তাদের নিকট এসেছিলেন । আর তারা মৌখিকভাবে পরগাম পৌছিয়েছিলেন এবং 

















এই দিনে সন্মুখীন হবে- এমন অবস্থাদির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। কিনতু কাফিরগণ সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং সেগুলোর উপর ঈমান 
আনেনি। কাফিরদের এ স্বীকারোক্তি ও সময়কার হবে যখন তাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গ তাদের শির্ক ও কুফরের সাক্ষ্য দেবে। 
চীকা-২৬২, বিয়াষত-দিৰস খুব দীর্ঘায়িত হবে তাতে বহু ধরনের অবহা সামনে আসবে । যখন কাফিরণণ মু “মিনদের সম্মান, পুরক্ষার প্রাপ্তি ও উন্নত 
মৰ্যাদা দেখবে তখন তারা তাদের কৃত কুফর ও শির্ককে অস্বীকার করে বসবে। আর তাও এ ধারণায় যে, হয়ত অস্বীকার করলে কিছু উপকার হতে পারে। 
- ১৯5 (আল্লা, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! আমরা যুপরিক ছিলাম লা)" তখন তাদের 
মুখে ঘোহর লাগিয়ে দেয়৷ হবে এবং 
পানা ৮ | তাদেরঅঙ্গ-পতাঙ্গতাদের কৃষর ও শির্ক 
সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে ।এপ্রসঙ্গে এআয়াতে 
9053454405521 | “শল হয়েছে 
5062৮ | 
১৩২ এটা (২৬৩) এ জন্য যে, তোমার ০০৮3৫15584৫ ৯257 
|ধতিপালক বতিসমূহকে (২৬৪) যুলুমের ৮৮৬৫৩৪৩১ gl 
[কারণে ধ্বংস করেন না, যখন সেগুলোর 53454562580 নি টি 
[অধিবাসীরা অনবহিভ থাকে (২৬৫)। | চা এ ১248 
৯৩৩. এবং প্রভোকে জন্য (২৬৬) তাদের! পারার ীকা-২৬৫- অর্থাৎ রস্লগণের প্রেরিত 
| কৃতকৰ্ষের ফলশরতিতে মর্যাদায় তরসনৃহয়য়েছে SLES | আয়া 
এবং তোমার প্রতিপালক তাদের কৃতক্ার্যাদি। ০৩326357 | গিকা-২৬৪. তাদের ছারা নির্দেশ অমান্য 
[সম্পর্কে অনবহিত নন। করা এবং 
৯৩৪. এবং হে মাহবুব! আপনারপ্রতি পালক ীকা-২৬৫. বরংরসূলগণ প্রেরিত হন; 
বেপরোয়া, দয়াশীল ৷ হে লোকেরা! তিনি ইচ্ছা 3529589 তারা তাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করেন, 
[করলে তোযাদেরকে অপসারিত করতে পারেন 75558 দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসত্বেও 
০১৩০৮ বনতারা ৌড়ামীকরেতখন তাদেরকে 
ধংস করে দেয়া হয়। 
ীকা-২৬৬, চাই সে সৎ হোক কিংবা 
অসৎ হোক। সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের 
পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। সে অনুসারেই 
এবং তোমরা ব্যর্থ করতে পারো না। 27 সাওয়াব ও শান্তি হবে। 
১৩৬ বলুন, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভীকা-২৬৭, অর্থাৎ ধ্বংস করতে 
[আপন স্থানে কাজ করতে খাকো,আমিওআমার ও চাকা-২৬৮. এবং তাদের সথলাভিধক 
[কাজ করছি সুতরাং এখন ভোমরা জানতে রর এ 
চাচ্ছো কার জন্য থাকছে আখিরাতের ঘর; ২, 


ra Cf ৯93১৭ [এতে 


অব হিসাব নিকাশ কিং সাওয়াব ও 
C4 0০2৮7] শান 
হি (94 চীকা-২৭০. অন্ধকার যুগে মুশরিকদের 
3521905204059] | প্ৰথা ছিলো যে, তারা তাদের ক্ষেতসমূহ 
৩4৫৮৫8651৮5 | ও গাছের ফলমূল এবং গবাদি প ও 
সমস্ত সম্পদের একটা অংশ আল্লাহর 
জন্য স্থির করে রাখতো আর একাংশ 
(বোত্গুলোর জনা । সুতরাং যে অংশটা 
আলাহর জন্য নিট করতো সেটাতো অতিথি ও মিসকীনদের জনয বয় করছো আব যা বোভুদের জন নির্ধারিত করতো তা শুধু সেই বোত্তলোৱ জন্য 
এবং সেওুলোর সেবকদের জনা ব্যয় করতো । আর যে অংশ আল্লাহর জনা ি্িষ্ট করতো, যদি তা থেকে কিছু বোতের অংশের সাথে মিত হয়ে যেতো 
তরে তা বৰ্জন করতো । কিনু যদি বোতদের জনা রাখা অংশের কিছু অংশ ভাতে মিরিত হতো, তবে সেট পৃথক করে আবারো বোতের অংশের অক 
করে নিতো। এ আয়াতে তাদের এ ূর্বতা ও বিবেকীতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। 


টীকা-২৭১. অর্থাৎ বোতগুলোর জন্য। 

















চীকা-২৭২, এবং চূড়ান্ত রায়ের সঘভার মধ্যে লিপ্তরয়েছে। নি'মাতদাতা ষ্টার সান ও মহিমর বিনা পরিচিতিও তাদের নেই আর বিবেক 
এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা প্রাণহীন মূর্তজলো এবং পাথরের আকৃতিগুলোকে দুনিয়ার মহান ব্যবস্থাপকের সমকক্ষ করে বসেছে । যেমনভাবে 
তার জন্য অংশ নির্দিষ্ট করেছে তেমনি বোতগুলোর জন্য ওনির্দিষ্ট করেছে । নিঃসন্দেহে, এটা খুবই হীন কাজ, চরম পর্যায়ের মূর্বতা এবং মহা ভুল ও ভর 
এরপর তাদের মূর্বতা ও গোমরাহী জন) একটা অবস্থায় কাথা উল্লেখ করা হচ্ছে। 

টীকা-২৭৩. এখানে 'শরীকগণ' বলতে সেসব শয়তানই উদ্দেশ্য, যাদের আনুগত্যের আথহের মধ্যে মুশরিক গণআন্লাহ্র অবাধ্যতা ও তীর নির্দেশ অমান্য 
সুরা £ ৬ আন্‌'আম ্ 

[তাদের শরীকদের জন্য তাতো আল্লাহর কাছে BBS LS ০০৭ 
€গীছেনা এবং যা আল্লাহ্‌র জন্যই তা তাদের bs onda; 300s 
শরীকদের নিকট পৌছে। তারা কতোই মন্দ ৪০১৮৮৬০৮১৬০, 


ফয়সালা দিচ্ছে (২৭২)! ৩৬) 











দু কাজ ও মূলত করম সম্পাদন 
করতো যেভলোকে কোন সু বিবেক 
গ্রহণ করতে পারে না; আর যেগুলো মন্দ 
হওয়া সম্বদ্ধে সামান্যতম বিবেক সম্পর 
লোকের মনে ওসংশয় থাকতে পারেনা। 





স্তি পূজাৱ কুফলের কারণ তারা এহন | ১৩৮- এবং এরূপে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে 

বিবেক ভর্তার শিকার হয়েছে যে, তারা | তাদের 'শরীকগণ' সন্তান হত্যাকে শোভন (70280891% 
টস) হিল ৮ 
যেই সন্তানের প্রতি যে কোন প্রাণাহ | করে দেয় এবং তাদের ধর্মকে তাদের নিকট ১৯১৮১১৯৫৮৩৩ 
স্বভাবগত শ্রেহ ও মায়া-মমভা থাকে, | সন্দেহপূর্ণ করে তোলে (২৭৪); এবং আল্লাহ 25৮০ ELS 


শয়তানদের অনুসরণে সেই নিষ্পাপ 
শিশুকেহত্যা করাকে ওতারাগ্রহণ করেছে 
এবং সেটাকে ভাল মনে করতে থাকে। 
চীকা-২৭৪. হযরত ইবনে আববাস 
(রোদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, 
“এসব লোক প্রথমে হযরত ইসমাঈল 
(আলায়হিস সালাম) এর দ্বীনের উপর 
ছিলো। শয়তানগণ তাদেরকে প্রতারিত 
করে এসব ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে যাতে 
তাদেরকে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস 
সালাম)-এর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে 
দেয় ৷” 

'টীকা-২৭৫. অংশীবাদীরা তাদেরকতেক 
গবাদি শু ক্ষেতসমূহকেতাদের বাতিল 
উপাসাদের নামে নিদিষ্ট করে যে, 


চীকা-২৭৬. এ গুলো থেকে ফায়দা 


ইচ্ছা করলে তারা 'এমন করতোনা। সুতরাং ০৮৫৮7125409, 
আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন- তারা থাকুক SEALS ISHSCA 
এবং তাদের মিথ্যা রচনা । 

১৩৯. এবং তারা বললো (২৭৫), ‘এসব 
গবাদি পশু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ (২৭৬): এগ্ডলোকে SSA IGA 
তারাই খাবে, যাকে আমরা ইচ্ছা করি;' তাদের রাত 
মিথ্যা ধারণা অনুসারে (২৭৭)। এবং কতেক Sante ra rio 
গবাদি প রয়েছে, যে শুলোর পৃষ্ঠে আরোহণ INSU A 
করা হারাম সাব্যস্ত করেছে (২৭৮); আর কতেক EAC NET 
পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম সু 














১৪০. এবং তারা বলে, “যা এসব গবাদি | 


পশুর গর্ভে রয়েছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের 1৮১৮] 
জন্যই (২৮০) এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য Es ০০ 





অর্জন কনা নিষিদ্ধ। হারাম । আর যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে; ৪৩ সপন 
ভীকা-২৭৭. অর্থাৎ বোত্গুলোর [তারা সবাই (২৮১) তাতে অংশীদার ৷ শীঘ্রই! 1485 ৪০ 
সেবকগণ প্রমুখ । আল্লাহ তাদেরকে তাদের এসব উত্তর প্রতিফল 20 টি 


ভীকা-২৭৮. যেগুলোকে হীরা“ সা- 
ইবাহ্‌'ও হাম" % বলা হয়; 
টীকা-২৭১. বরং এসব মূর্তির নামে 


৯৪৯, ধ্বংস হয়েছে তারাই, যারা নিজেদের! চর 














যবেহ করে আব এ সমন কার্য সম্পর্কে | (২৮২) এবং হারাম সাব্যন্ত করে এ বস্তুকে, যা 

এ ধারণা করে যে, তাদেরকে আল্লাহই আলানিষ্প - = 
এর নির্দেশ দিয়েছেন। 

চীকা-২৮০. শুধু তাদেরই জন্য বৈধ যদি তা জীবিত জন্মগ্রহণ করে। 

টীকা-২৮১. পুরুষ ও ্ত্রী। 


টীকা-২৮২, শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ অন্ধকার যুগের এসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন কল্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত পাষণ্ডতা ও 
নিরদ্যতার সাথে জীবিত কবর করতো ৷ 'রাবী'আহ' ও 'মুদার' ইত্যাদি গোলের মধ্যে এর অত্যধিক প্রচলন ছিলো । অন্ধকার যুগের কোন কোন লোক 


এগুলোর সংজ্ঞা “সূরা মা-ইদার' আয়াত ১০৩ নং এবং টীকা নং ২৪৬-এ দেখুন। 





পুর সন্তানকেও হত্যা করতো । আর নিষ্ঠুরতার এ অবস্থা ছিলো যে, তারা কুকুরের লালন পালন করতো, কিছু সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতো । তাদের 
সম্বন্ধে এ এরশাদ হয়েছে যে, 'তারা ধস হয়েছে" এতে সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নি'মাত এবং তাদের ধংসের ফলে নিজেদেরই সংখ্যা 
কমে যায় ও নিজেদের বংশ নিপাত যায় । এটা পার্থিব ক্ষতি এবং আপন ঘরের ধংস । আর পরকালে এর উপর মহা শাস্তি রয়েছে। সুতরাং এ ঘৃণ্য কাজটা 
দা ও আখিরাত উভয়েরই মধ্যে ধাংসের কারণ হলো এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধংস করে ফেলারই শাখিল। আর নিলের সন্তান-সম্ততির 
ন্যায় খ্িয় বড সাথে রক্তপাত ও নিঠরতদৃষ্ট আচরণ অবলষন করা চরম পর্যায়ের পরি ও নুর্খতাই 

ীকা-২৮৩. অর্থাৎ বহীরাহ, 'সা-ইবাহ্‌' ও 'হামী "ইতাাদি, যেগুলোর কথা পর্বে (সূরা মা-ইদার ১০৩ নং আয়াত ও ২৪৬ নং টাকায়) উল্লেখ করা হয়েছে। 
চীকা-২৮৪. কেননা, তারা এ ধারণা করে যে, “এমন সব ঘৃণ্য ঝাজোর নির্দেশ আল্লাহদিরেছেন।” তাদের এমন ধারণা আল্লাহ্‌র লাম নিখা রচনারই শামিল । 
ঢীকা-২৮৫. সত্য ও সঠিকের। 

ঢীকা-২৮৬ (ক). যেমন তরবুজ৷ ইঙাদি। 

ঢীকা-২৮৬ বে), অর্থাৎ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, যেমন আংগুর বৃক্ষ ইতযাদি। 





সূরা য ৩ আন্না হন্ত ভীকা-২৮৭. রং ও সাদে এবং পরিমাণ 

[আল্লাহ্‌ তাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন (২৮৩) নিপুন কত 

[আল্লাহ সম্পর্কে মিখ্যা রচনার উদ্দেশ্যে (২৮৪) ৪ টীকা-২৮৮. যেমন, রং-এরমধো কিংবা 

[নিঃসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং পথ পাতাসমূহের দিক দিয়ে 

পায়নি (২৮৫) চীকা-২৮৯, যেবন, স্থাল ও শ্রভাব- 
gt Fs প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে । 


১৪২. এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন 

কিছু যমীনের উপর ছাইয়ে আছে 
1২৮৬ (ক)] এবং কিছু ছাইয়ে নেই [২৮৬ খে)] 
আর খেজুরবৃক্ষ ও ক্ষেত, যাতে রয়েছে রং 
বেরং-এর বাদ্য (২৮৭) এবংসায়তূন ওআনার- 


(২৯১) নিশ্চয়,অযথাব্যয়কারী ভার পছন্দনীয় 


নয় । 


১৪৩. এবংগবাদিপত্তর মধ্যে কতেকভারবাহী 
এবং কতেক যমীনের উপর বিছানো (২৯২); 
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চীকা-২৯০. অর্থ হচ্ছে এ হে, এসব বস্তু 
মখন ফলবান হয়, খাওয়া তো তখন 
থেকেই ভোষাদের জন্য "বাহ (বৈধ) 
হয় এবং সেটার 'যাক্াৎ অর্থাৎ ওপর 
(এক দশমাংশ) সেটা পূর্ণ হবার পর 
অপরিহার্য হয়- যখন শস্য কাটা হয় 
কিংবা ফল তোলা হয়। 

মাস্ত্মালাঃ কাঠ, বাশ ও ঘাস ব্যতিরেকে 
বযীনের অবশিষ্ট উৎপর প্রবের মধ্যে 
যদি এসব উৎপননরব্য বৃষ দ্বারা উৎপাদিত 
হয় তবে তাতে “ওশর' (এক দশমাংশ 
গরিষাণ যাকাৎ হিসেবে দেয়া) ওয়াজিব 
হয় । আর যদি সেচ কার্য ইতাদি দ্বারা 
হয়, তবে'ওশর'-এর অর্দেক (> অংশ) 
ওয়াজিব হয়। 

ট্ীকা-২৯১. হযরত অনুবাদক (আ'লা 
হযরত কুদ্দিসা সিররুহ) আরবী ইসরাফ' 








(১৮) শব্দের অনুবাদ করেছেন 
“অযথা ব্যয় করা" (/8৯5-)। 


এটা অত্য্ত উত্তম অনুবাদ যদি কেউ সম্পূর্ণ সমপদ ব্যয় করে ফেলে আর কবীয় পরিবার পরিজনকে কিছুই লা দেয় এবং নিজেও পরি হয়ে বসে, তবে 
সুদী অভিমত হচ্ছে- ব্যয় অযথা'। আর হদি সাদৃক্যাহ' (দান-খায়রাভ) থেকেই হন্তদয় সংকোচিত করে ফেলে তবে এটাও 'অযথা ্যায়' ও 'ইসূরাফ'- 
এরঅভতর্ভ যেমন, হযরত সা'দ ইবৃনে মুসইয়াব (রায়ান তা'আলা আন্হ) বলেছেন। হযরত সুফিয়ানের অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া 
অন্যান্য কাজে যে ধন ব্যয় করা হয় তা যদি ও স্বপ্ন হয় তবুও তা হবে ইস্রাফ' ৷ ইমাম যুহ্বী্র অভিমত হচ্ছে- এর অর্থ এযে, “আল্লাহর নির্দেশ অমান্যজনিত 
পাপ কাজে ব্যয় করোনা ৷" হ্যরত মুজাহিদ বলেছেন__আল্লাহ্‌র হক ব' প্রাপ্য খাতে বায় করতে কুষ্ঠিত হওয়াই ইস্রাফ' । আর যদি "আবূ ক্বোবায়স' পাহাড় 
স্বরণে রূপান্তরিত হয় আর তা সম্পূর্ণই আল্লাহর রাহে খরচ করে তবুও তা 'ইসর'ফ' বা অযথা ব্যয় হবে না । আর যদি একটা মাত্র দিরহামও আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
অয্ান্যজনিত পাপকার্থে বয় করা হয়. তবে তাও ইস্রাফ' বা ‘অযথা খরচ'॥ 

চীকা-২৯২. চতুপ্পদ রাণী দু'ধরণের হয়ে খাকে। যথা- কিছু সংখ্যক হয় বড় আকারের, যেশুলো তার বহনের কাজে আলে । কিছু সংখ্যক হয় ছোট 
আকারের; যেমন- ছাগল ইত্যাদি, যেগুলো এর উপযোগী নয় । সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলো আহারকারো 
আর অন্ধকার যুগের লোকদের ন্যায় আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম সাবাস্ত করোনা। 


'টীকা-২৯৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা না ভেঁড়া-ছাগলের নর জাতিকে হারাম করেছেন, না সেগুলোর মাদি জাতিকে হারাম করেছেন; না সেগুলোর বাচ্চা- 
শাবকগুলোকে ৷ তোমাদের কাজই হচ্ছে এই যে, কখনো নরকে হারাম সাব্যস্ত করছো, কখন যাদিকে, কখনো আবার সেগুলোরবাচ্চা-শাবককে। এসব 
তোষাদের নিজেদেরই নতুন আবিষ্কার এবং রিপুর কু-্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র । কোন হালাল বন্তুকে কেউ হারাম করলে তা হারাম হয় না। 

ডীকা-২৯৪. এ আয়াতে অন্ধকার যুগের লোকদের তির করা হয়েছে৷ যারা নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল বনুমূহকে হারাম সাবাস্ত করে নিতো । 
সেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে করা হয়েছে। যখন ইস্লামে দ্বীনী বিধি-নিষেধ বিবৃত হলো, তখন তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো । আর তাদের 'খতীব' (ধম বক্তা) মালিক ইব্লে “আতফ জাশ্মী বিশ্বকুল সরদার সাল্লায্াহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্তায-এয় দানে হাথির হয়ে বলতে লাগলো, “হে হা! সোল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা ওনেছি আপনি এ সমস্ত 
বস্তুকে হারাম বা নিধিদ্ধ করেছেন, যে গুলো আযাদের পিতৃপুরুষগণ পালন করে আসছে” হুর এরশাদ করলেন, “তোমরা কোন প্রমাণ ্যতিরেকেই 
কয়েক খর চতুষ্পদ জনক হারাম সাব্যন্ত করে নিয়েছে । আর আল্লাহ্‌ তাআলা আটটা নর ও মাদিকে স্বীয় বান্দাদের আহার করার ও সেগুলো থেকে 
তাদের ফারনা উঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কোথেকে সেগুলোকে হারাম করেছো? সেগুলোর মধ্যে নিষেধ' কি লরে দিক থেকে এসেছে, না 
যাদিৱ দিক থেকে?” মালিক ইবনে আউফ এ কথা শুনে নির্বাক ও হতভ্ হয়ে রইলো। কিছুই বলা তার পক্ষে সম্ভবপর হলোনা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 
তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ 
করলেন, “বলছো না কেন?” বং 
লাগলো, "আপনিইবলুন,আমিশুনবো।” [১:৪:৪- / পর 


বিশবকুল সরদার (সাল্াল্লাই তা'আলা [কিংবা মাদি দু'টিকে, অথবা ওটাকে, যা মাদি [4 এ চে 
আলায়হি ও়স্লাম)-এর পবিত্র বাদীর |দুপটট গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৩)? কোন জ্ঞান 

শক্তি ও জোর অন্ধকার যুগের খতীবকে | দ্বারা বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও" 
নির্বাক ও হতভঙ্ব করে দিয়েছে! কি-ইবা 

বলতে পারতো সে! যদি বলতো যে, |>৪৫- এবং এক জোড়া উটের এবং এক 
বর দিকে নিষেধ এসেছে তখন | জোড়া গরুর । আপনি বলুন, ‘তিনি কি নর GEFs 
এৰা বলা অনিৰার্য হয়ে যেতো মে, [দু'টি হারাম করেছেন, অথবা মাদি দু'টিকে, ESS 
“সমস্ত নরই হারাম।' আর যদি বলতো [কিংবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ প্লে 
দির পিক থেকে (লিখ এসেছে), | করেছে (২৯৪)? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে bh 
তখন একথা বলা নিব হয়ে যেতো 
যে, ‘প্রত্যেক মাদিই হারাম বা নিষিদ্ধ 
আর যদি বলতো যে, “যা গর্ভে আছেতা 
নিষিদ্ধ', তবে সবগুলোই তো হারাম হয়ে 
যেতো। কেননা, া গর্তে থাকে তা হয়ত 
নর হয়, অথবা মাদি। তারা যেই 
শশা স্থির করতোএবংকতেককে 
হালাল এবং কতেককে হারাম লাবন্ত 
করতো- এ দলীল তাদের সেই হারাম 
করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে 
এত্যতীত, তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা 
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১৪৬- আপনি বলুন (২৯৬), ‘আমি পাচ্ছিনা রি 
সেটার মধ্যে, যা আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, শেঠ 

[কোন আহারকারীর উপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ EAM 
করা যে, আল্লাহ্‌ নরকে হারাম করেছেন, 


(২৯৭); 
না যাদিকে! কিংবা সেগুলোর বাচ্চা- 5.3 চির. 


শাবককে।' এ নৰুয়তের অস্থীকারকারী ও বিরোধিতাকারীকে নব্য়তের সত্যত স্বীকার বাধা করতো। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত নব্য়তের মাধ্যম না থাকে 
ততক্ষণ যাবৎ আল্াহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা এবং ভার কোন বন্ধক হারাম করা সম্পর্কে কীভাবে জানা যেতে পারে? সূতরাং পরবর্তী বাক্য সেটাকে সুস্পষ্ট করে 
দিয়েছে। 


ভীকা-২৯৫. যখন এটা নয়; এবং ন্য়তকেও তো স্বীকার করছোনা, তখন এ হারামের বিধনসমূহকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা মিথ্যা, বাতিল এবং 
নিরেট অপবাদ মাত্র। 


ঢাকা-২৯৬, সেই অজ্ঞ যৃপরিকদেরকে, যারা হালাল বস্তুসমূহকে নিজেদের রিপুর তাড়নায় হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছে, 
টীকা-২৯৭. এতে সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন বন্তুর হারাম হওয়া শরীশাতের দিক থেকেই প্রমাণিত হয়; কারো রিপুর কু-প্রবৃত্তি দ্বারা নয়। 
স্আলা সুতরাং যে বস্তুর হারাম হবার বিধান শরীয়তের মধ্যে আসেনি সেটাকে হারাম বা অবৈধ বলা বাতিল। "হারাম প্রমাণিত হওয়া' হয়ত পবিত্র 


* ১১ শব্দের অর্থ- ভেড়া ও দুষ্বা উভয়ই ডে 




















(কোরআনের ওহী দ্বারা হবে কিংবা হাদীস শরীফের ওহী দ্বারা হবে । এটাই গ্রহণযোগ্য 
ডীকা-২৯৮. সুতরাং যেই রক্ত প্রবহমান নয়, যেমন- কলিজা ও প্লীহা; তা হারা নয়। 





সূরা; ৬ আন্‌'আম ২৭৫ 





[কিন্তু মৃত হলে, অথবা শিরা-উপশিরা খেকে 


উচ্চারণ করা হয়েছে।' সৃতরাং, যে 
[নিরুপায় হয়েছে (২৯৯), এমন নয় যে, নিজেই 
আধহ প্রকাশ করে এবং এমনও নয় যে, 
্য়োজনীয়ভার সীমা লংঘন করে; তাহলে, | 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৩০০) ৷ 
>৪ ৭. এবং ইহুদীদের জন্য আমি হারাম 
করেছিলাম প্রত্যেক নখ-বিশিক্ট পশু (৩০১) 
এবং গরু ও ছাশলের চর্বিও তাদের জানা নিষিদ্ধ 
লাম; কিন্তু খা সেগুলোর পিঠের মধ্যে 
লেগে থাকে, অথবা অগ্ কিংবা অস্থির সাথে 
[সংলয থাকে । আমি এটা তাদেরকে তাদের 
[অবাধ্যতার প্রতিফল দিয়েছি(৩০২) এবংনিশ্চয় 
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বলা হয়েছে এবং যেটার নির্দেশ দেয় হয়েছে। 
চীকা-৩০৮. এবং ভুল অনুমানই করে যাচ্ছো । 





নার টীকা-২৯৯, এবং পয়েজজনয়তা তাকে 


এসব বস্তু থেকে কোন একটা ভক্ষণ 
করতে বাধা করে, এমতাবস্থায় নিরুপায় 
হয়ে সে কিছু আহার করেছে, 
চীকা-৩০০, সে জন্য পাকড়াও করবেন 
না। 


ীকা-৩০১. যার আঙ্গুল রয়েছে, চাই 
সেটা চুপদ প্রাণী হোক, চাই পাখী 
হোক । এদের মধ্যে উট এবং উটপাধীও 
অন্তৰ্ভূক্ত । (মাদারিক) 

কোন কোন তাফনীরকারকের মতে, 
এখানে উটপাখী, হাস এবং উটই 
বিশেষভাবে বুঝালো হয়েছে। 
টীকা-৩০২. ইহুদী সম্প্রদায়কে তাদের 
গৌডামীরকারণে বরসব বস্তু থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছে। সুতরাং এসব বস্তু তাদের 
উপর হারামই রয়েছে এবং আমাদের 
শরীয়তে গর ও ছাগলের চর্বি এবং উট, 
হাস ও উটপাখী হালাল। এরই উপর 
সাহাবা কেরাম ও তাবে'ঈগণের “একমতা” 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
আহমদী) 

চীকা-৩০৩, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদেরকে 
অৰকাণ দেন; শান্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি 
করেন না, যাতে তারা ঈমান আনার 
সুযোগ পায়। 

টীকা-৩০৪. সেটার নির্ধারিত সময়েই 
এসে ায়। 


ীকা-৩০৫, এটা অদৃশোর সংবাদ যে, 
যে কথা তার বলার ছিলো তা পূর্বে বলে 
দিয়েছেন। 

চীকা-৩০৬, “আমরা যা কিছু করেছি 
সবই আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়েছে। এটা প্রমাণ 
একথার সে,তিনিএতে সনু্টরয়েছেন।” 
ঢীকা-৩০৭. এবং এ অজুহাত বাতিল; 
তাদের কোন কাজে আসেনি । কেননা, 
কোন বিষয় ইচ্ছাধীন থাকা তার সন্তুষ্টি 
এবং নির্দেশিত হবার জন্য জরুরী নয়। 
সতুষ্টি সেটাতেই, যা নবীগণেরমাধামে 


'জকা-৩০৯. যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সত্য পথ সৃম্পষ্ট করে দিয়েছেন। 


ভীকা-৩১০- যেটা তোমরা নিজেদের জন্য হারাম সাব্যন্ত করছো এবং বলছো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য এ 
জনা তলব করা হয়েছে যেন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফিরদের নিকট কোন সাক্ষী নেই এবং তারা যা বলে তা তাদের মনগড়া কথাবার্তা। 
ভীকা-৩১১, এতে সতর্ক করা হয় যে, যদি এ সাক্চ্য সম্পনও হয় তবুও সেটা নিছক রিপুর কু পরবৃত্িরই অনুসরণ, মিথ্যা এবং বাতিল হবে ॥ 
টাকা-৩১২. সূরতিুলোকে উপাসারূগে মান্য করে এবং শির্কের মধ লিপ্ত রয়েছে। 


টীকা-৩১৩. তার বিবরণ হচ্ছে এটা- 
চীকা-৩১৪. কেননা, তোমাদের উপর 
তাদের অনেক অধিকার রয়েছে । তারা 
তোমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, 
তোমাদের সাথে স্নেহ ওদয়াপূর্ণ বাবহার 
করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রত্যেক 
বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কাজেই, 
ভাদেরপ্রাপ্া ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না 
াখা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার বর্জন 
করা হারাম। 

টীকা-৩১৫. এতে সন্তানদেরকে জীবিত 
কবরস্থ করা এবং হত্যা করার নিষেধ 
বিবৃত হয়েছে, যা অন্ধকার যুগের প্রথা 
ছিলো। তারা প্রায়শঃ দারিদ্রের ভয়ে 
সন্তানদের হত্যা করতো ।তাদেরকে বলা 
হয়েছে যে, তোমাদের, তাদের- সবারই 
জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। 
কাজেই, তোমরা কেন হত্যার মতো 
জঘন্য অপরাধ অবলম্বন করছো? 
ঢীকা-৩১৬. কেলনা, মানুষ মবন কাশ 
ও বাহ্যিক গাপাচার থেকে বিরত হয় এবং 
গোপন পাপাচার থেকে বিরত হয়না, 
তখন তার প্রকাশ্য পাপাচার থেকেবিরত 
থাকাও আল্লাহ্‌র সনতৃষ্টির জন্য হয়না; 
বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এবং 
তাদের সমালোচনা থেকে বাচার জন্যই 
হয়েখাকে। আল্লাহ্‌র স্ুষটি ওসাওয়াবের 
উপযোগী সেই হয়, যে তাঁরই ভয়ে 
পাপাচার বর্জন করে। 


টীকা-৩১৭. এসব বিষয়, যেগুলোর 
কারণে হত্যা বৈধ হয়, সেগুলো হচ্ছে- 
ধর্মত্যাগী হওয়া, খুনের বদলে (ক্সাস) 
কিংবা বিবাহিতের দ্বারা কৃত ব্যভিচার 
(যিনা) । 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সৱদার সালাল্লাহু 


1১১- আপনিবলৃন, “হাযির করো নিজেদের] 


সূরা £ ৬ আননআম 


২৭৬ 





[ধরসব সাক্ষীকে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, 
|আল্লাহ সেটা নিষিদ্ধ করেছেন (৩১০)।” 
|অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিয়ে বসে (৩১১), 
[তবে তুমি, হে শ্রোতা! তাদের সাথে সাক্ষ্য 
[দিওনা এবংতাদের কু-পরবৃত্তির অনুসরণ করোনা, 
(যারা আমার আয়াতগলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
|করে এবংযারা আখিরাতের উপর ঈমানআনেনা 
[এবং নিজেদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাড় 
করায় (৩১২)। 

কুচ’ - 
৯০২. আপনি বলুন, ‘এসো! আমি 
তোমাদেরকে পড়ে শুনাবো যা তোমাদের উপর 
|তোষাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন (৩১৩); 
[তোমরা তার কোন শরীক করবেনা; এবং 
|মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করো (৩১৪) এবং 
(তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা দারিদ্রের 
|কারণে; আমি তোমাদেরকে এবং তাদের! 
[সবাইকে জীবিকা দেবো (৩১৫); এবং অশ্লীল 
[কাজকর্মের নিকটে যেওনা, যা সেগুলোর মধ্যে 
প্রকাশ্য রয়েছে এবং যা গোপন (৩১৬); এবং 
[যেই জীবের হত্যা আল্লাহ্‌ নিষেধ করেছেন! 
[সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা (৩১৭)।" 
[এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন 
[তোমাদের সুবোধোদয় হয়। 


১৫৩. এবং এতিমদের সম্পত্তির নিকটে! 
যেওনা, কিন্তু (যাবে) খুব উত্তম পন্থায় (৩১৮) 
যে পর্যন্ত সে যৌবনে উপনীত হয় (৩১৯); এবং 
[পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো: 
[আমি কোন ব্যক্তির উপর বোঝা অর্পণ করিনা, 

তার সাধ্য পরিমাণ; এবং তোমরা যখন 
[একথা বলবে তখন ন্যায্যই বলবে যদিও 
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তা'আলা আলায়হি ও়াসালায় এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান, যে 'লা-ইলাহা ইলাহ মুহম্াদর রাসূনররাহা-এর সাক্ষ্য দেয়, তার খুন হালাল নয়; 
কিন্তু এ তিনটা কারণ থেকে কোন একটা কারণে (হালাল সেণ্ড লো হচ্ছে-) বিবাহিত হওয়া সব্বেও যদি তার বারা “যিনা' (ব্যভিচার) সংঘটিত হয়ে থাকে, 
অথবা সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে এবং তার ‘ক্সাস' তার উপর বর্তায় কিংবা সে ধর্ম ছেড়ে দিয়ে 'মুরতাদ্দ' (দ্বী-ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়। 


ঢীকা-৩১৮. যাতে তার উপকার হয় 


টীকা-৩১৯. তখনই তার সম্পত্তি তাকে সোপর্দ করো। 


ীকা-৩২০ এ দু'টি আয়াতে যেই নির্দেশ দিয়েছেন। 


সদ 





১০৫, অতঃপর আমি মৃসাকে কি দান 
করেছিলাম (৩২২) পূর্ণ অনুথহ করার উদ্দেশ 
[তাদেরই উপর,যারাসংকর্মপরায়ণ এবংপ্রত্যেক 


[সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে (৩২৪)। 


ক্রু’ 
১৪৬. এ বরকতময় কিতাব (৩২৫) আমি 


[দয়া এসেছে (৩২৯) ৷ অতঃপর তার চেয়ে বড় 
|[যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন করে এবং সেগ্ডলো থেকে মুখ ফিরিয়ে 
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হলো, তখন ঈমান আনতে বিলম্ব কিসের? অপেক্ষা করারও কি বাকী রয়েছে? 


টীকা-৩২১. যা ইসলাযের পরিপন্থী 
হয়- তা ইহুদীবাদ হোক, কিংবা  খৃষ্টবাদ 
অথবাঅন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই হোক। 
টীকা-৩২২. তাওরীত। 

চীকা-৩২৩, অর্থাৎ বনী ইন্জাঈল 
সমপদায়। 

চীকা-৩২৪. এবংমৃত্যুৱ পর পুনভজীবিত 
হওয়া, হিসাব-নিকাশ, সাওয়াব ও শা 
এবং আল্লাহ্র সাক্ষাতের কথা সত্য বলে 
স্বীকার করে 

চীকা-৩২৫. অর্থাৎ রতন শরীফ, যা 
অধিক মঙ্গলময়, অত্যধিক উপকারী, 
অধিক বরকতময় এবং বিয়ামত পর্যন্ত 
থা থাকবে আর বিকৃতি পরিবর্তন ও 
রহিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে। 
টীকা-৩২৬. অর্থাৎ ইহুদী ও শৃষ্টান 
সম্পদ দু'টির উপর তাওরীত ওইঞ্জীল । 
চীকা-৩২৭. কেননা, তা আমাদের ভাষার 
মখোই ছিলোনা, লা আমাদেরকে কেউ 
সেটার অর্থ বলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কেমন করীম নামিল করে 
তাদের এ অজুহাতকে নাকচ করে 
দিয়েছেন। 

চীকা-৩২৮. কাফিরদের একটা দল 
বলেছিলো, "ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি 
কিতাবসমূহ অৰত্ৰ্ণ হয়েছে, কিকু ভালা 
অশুড বৃদ্ধির মধো আবদ্ধ রয়েছে; সেই 
কিছাৰাদি দ্বারা উপকৃত নি। আমরা 
তাদের যতো হালকা বিবেঞ্স-পরী ও 
অজ্ঞ নই। আমাদের বিবেক শুদ্ধ । 
আমাদের বুদ্ধি ও মেধা, বুঝশতি ও 
দূরদর্শিতা এমনই যে, যদি আমাদের 
প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা 
সঠিক পথে থাকতাম।” কোরআন করীম 
অবতীর্ণ করে তাদের এ অজুহাতও নাকচ 
করেদিয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে 
এরশাদ হচ্ছে- 

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ এ পবিত্র কোরান, 
যারমধে সুস্পই দলীল, পট বণনা, পথ- 
নির্দেশনা ও দয়া রয়েছে। 
টীকা-৩৩০. যখন “একত্বাদ' ও 
রিসলতা-এর উপর অকটা প্রমাণাদি 
প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কুফর ও জান্তপূ্ণ 
বিশ্বাসসমূহের বাতুলত প্রকাশ করে দেয়া 


টীকা-৩৩১. তাদের রূহ কজ করার জন্য; 


টীকা-৩৩২. কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে । অধিকাংশ তাফদীরকারকের মতে, এ নিদর্শন বলতে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার কথাই বুঝায়। তিরমিযী 
শরীফের হাদীসেও অনুপ বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ্য়মত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম 
দিকে উদিত হবে না। আর যখন তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখতে পাবে তখন সবাই ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু এ ঈমান আনা 
উপকারে আসবে না। 


টীকা-৩৩৩. অর্থাৎ আনুগত্য করেনি । অর্থ এ যে, কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, নিদর্শন প্রকাশের পর তার ঈমান 
গ্রহণযোগ্য নয় । অনুরূপভাবে, নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ঘে তাওবা করবেনা, নিদর্শন প্রকাশ পাবার পর তাগ্রহণ করা হবেনা ৷ কিছু যেই ঈমানদার 
পূর্ব থেকেই সৎকাজ করে থাকতো 
কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পরও 
তার কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে। 
টীকা-৩৩৪. সেগুলো থেকে যে কোন 
একটার । অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশৃতাগণের 
আগননকিংবা শাস্তি অথবা নিদ্শনপ্রকাশ 
পাখার, 

াকা-৩৩৫. ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো, 
হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়- 
ইহুদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। 
তাদের মধ্য থেকে মাত্র একটা দল মুক্তি 
পাবে । অবশিষ্ট সমস্ত দলই জাহান্নামী 
আর শৃষ্টানগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে 
গেছে। তাদের মধ্যেও মাত্র একটা দল 
মুক্তি পাবে, অবশিষ্ট সবই দোষথী ।আর 
আমার উত্মতগণ তিয়ানতর দলে বিভক্ত 
হয়ে যাবে। তারা সবাই জাহান্নামী হবে 
কিনু একটা মাত দল; তারাই হচ্ছে 
'সাওয়াদ-ই-আযম' অর্থাৎ ‘বৃহত্তম 
দল'।* অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 
(মুক্তিপাবার যোগ্য বৃহত্তম দল হচ্ছে) 
“যারা আমি এবং আমার সাহাবীগণের 
পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ।' ** 


ভীকা-৩৩৬. এবং পরকালে তারা তাদের 




















সুরা ॥ ৬ আন্‌ আম ২৭৮ পারা ৮ 


[কিন্তু এরই যে, তাদের নিকট ফিরিশতারা 
|আসবে (৩৩১); অথবা আপনার প্রতিপালকের 
শান্তি, অথবা আপনার প্রতিপালকের একটা 
[নিদর্শন আসবে (৩৩২)। যেদিন আপনার 








১৬০. এসব লোক, যারা আপন দ্বীনেরমধ্যে 
পৃথক পৃথক রাস্তা বের করেছে এবংকয়েক দলে ১:7444094 
[বি হয়েছে (৩৩৫), হে সাহবৃব! তাদের eet SAIS 
[সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের Tes 
|মামলা আল্লাহ্রই হাতে সোপর্দকৃত। অতঃপর | 22001602565 
[তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা 264: 
[করছিলো (৩৩৬) । 

১৬১- যে কেট একটা সৎকর্ম করবে, তবে 
[তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে (৩৩৭) আর 
[যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে প্রতিফল 


|িলবেনা, কিন্তু সেটারই সমান; এবং তাদের ১:1৮ ব্ 
[উপর অত্যাচার করা হবেনা । ১০ 











কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়ে ৯৬৯. আপনি বলুন, “নিশ্চয় আমার লা যেরানা 
যাবে। তালা পথ দেখিয়েছেন এ ১450 
চীকা-৩৩৭. অর্থাৎ যে একটা সৎকাজ [ (৩৩৮), রাতের ববিনি AGES 
করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান [মস্ত বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবংসুপরিক 20৩56407055 





দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ত সীমা [ছিলেন লা (৩৩৯)। | 
নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং had 7 মালদহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে যত চান ততঃ 

তার সংকর্ঘসমৃহেতর ্রতিদান বৃদ্ধি করবেনএকটার প্রতিলান সাপ গুণ করবেন কিংবা অগণিতাদান করবেল। মুলক হচ্ছে এ যে, সংকর্ঘসমূহ্রে প্রতিদান 
িৱেট অনগ্রহই । এটা হচ্ছে- আহলে সুন্াত'-এর অভি ৷ আর অপকর্মের এতটুকু শাস্তিও ভার ইনসাফ ৷ 

ডীকা-৩৩৮. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম, যা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য 


টীকা-৩৩৯. এতে স্বোৰাইশ গোত্রীয় কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা এ ধারণা করতো যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দ্বীনের 














আহলে সুনাত ওয়া জমা+আত; 
৯৯ তারাও হলেন- “সুন মতাদর্শের অনুসারীরাই'। 


উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, “হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) মুশরিক ও মূর্তি পূজারী ছিলেন না।” কাজেই, মূর্তি পূজারী 
মুশরিকদের এ দাবী করা যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর ধর্মাদর্শের উপর রয়েছে, ৰাতিল। 

ভীকা-৩৪০. “তিনি সর্বপ্রথম" এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নবীগণের ইসলাম তাঁদের উদ্মতগণের “ইসলাম'-এর অগ্রণী হয়ে থাকে; অথবা এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
যে, বিশ্বকূল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি" ৷ সুতরাং নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান। 


সূরা £ ৬ আন্‌নআম ৯ 


পাবার 





১৬৩. আপনি বলুন, “নিঃসন্দেহে আমার 
|নামায, আমার ক্রোরবানীসমূহ, আমার জীবন 
এবং আমার মরণ- সবই আল্লাহ্র জন্য, যিনি 
[প্রতিপালক সমগ্র জাহানের; 

১৬৪- তার কোন শরীক নেই: আমার প্রতি 
এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম 
[মুসলমান (৩৪০) ।' 

১৬৫. আপনি বলুন, ‘আমি কি আল্লাহ: 
ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজবো? অথচ তিনিই 
[সবকিছুর প্রতিপালক €৩৪১)। এবং যে কেউ 
কিছু অর্জন করবে তা তারই যিশ্মায় থাকবে; 
এবং কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি অপরের 
[বোঝা বহন করবেনা (৩৪২)। অতঃপর 
(তোষাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে 
ুত্যাবর্তন করতে হবে (৩৪৩), তিনি 
[তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা 
(মতভেদ করে আসছিলে। 


১৬৬. এবং তিনিই হন, যিনি পৃথিবীতে 
(তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৩৪৪) এবং 
তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বছ 
[মর্যাদায় উন্নীত করেছেন (৩৪৫) যাতে 
[তোমাদের পরীক্ষা হয় (৩৪৬) প্রসব বিষয়ের 
মধ্যে, যেগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন; 
[নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের বেশীক্ষণ সময় 
|লাগেনা শাস্তি প্রদানে এবং নিঃসন্দেহে তিনি 
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[অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময় ৷ = 
ঁ আনাষিল - = 








ীকা-৩৪১. শানে নুযুলঃ কাফিরগণ 
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলো, “আপনি 
আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসুন, 
আমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা করুন!” 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, “ওয়ালীদ 
বিন মুগীরাহ্‌ বলে থাকতো, “আমার পথ 
অবলম্বন করুন! এতে যদি কোন পাপহয় 
তবে তা আমারই কাধে (নিলাম)।” এর 
(জবাবে আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 
আর বলে দেয়া হয়েছে যে, সেই পথ 
বাতিল। আল্লাহু পরিচিতিতাণড ব্যক্তি 
কিভাবে একথা সহ্য করতে পারে যে, 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক 
বলা হবে? এবং 'কারো গুনাহ অপর কেউ 
বহন করতে পারবে'- এটাও বাতিল। 


টীকা-৩৪২. প্রতোকে স্বীয় পাপের 
জন্যই গ্রেফতার হবে, অপরের পাপের 
জন্য নয়। 

টীকা-৩৪৩. ব্য়ামত দিবসে, 


টীকা-৩৪৪. কেননা, বিশ্বকুল সরদার 
(সল্লান্াহ তা'আলাআলায়হি ওয়াসায়াম) 
শেষ নবী হন। তার পরে কোননবী নেই 
এবং তার ড্বতই সর্বশেষ উত্মত। এ 
জন্যই তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে 
পূর্ববর্তাদের প্রতিনিধি করেছেন, বাতে 
তারা সেটার মালিক হল এবং তাতে 
ক্ষমতা প্রয়োণ করেল 

ভীকা-৩৪৫.. গড়ন ও আকৃতিতে, 
সৌন্দর্যে, জীবিকা ও সম্পদে, জ্ঞান ও 
বৃদ্ধিতে, কতা ও পূ্ণতায়। 


টীকা-৩৪৬. অর্থাৎ এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা নি'মাত, পদমর্যাদা এবং সম্পদ পেয়ে কেমন কৃতজ্ঞ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে কি 


ধরণের আচরণ করো। * 





* সূরা 'আন্‌'আম’ সমাপ্ত। 


ীকা-১. এ সূরা মকাসুকাররমায় অবতরণ হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে, এ সূরা মী, পীচটা আয়াত ব্যতীত, যেগুলোর মধ্যে প্রথম আত হা 
বল ৩৪ 3570195882517 । এ সূরায় দুশ ছয়টি আদ্াত, চ্বিশটি কক্‌’, তিন হাজার তিনশ পঁচিশটি পদ এবং চৌদ হার ক 
বর্ণ আছে। 

ঢীকা-২. এ ধারণায় যে, সম্ভবতঃ লোকেরা মানবেনা, ভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং সেটার অস্বীকৃতির দিকে ধাবিত হবে, 


টাকা-৩. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, যার [রান লাক ত লু 
মধ্যে পথ নির্দেশনা ও আলোর বর্ণনা 



































রয়েছে। সূরা আশরাফ 

ইমামযাজ্জাজ বলেছেন, “অনুসরণ করো 1৬১ ০1 

কোরান শরীফের এবং সেটারই, যা RC SES OPES 
১০৭ সূরা আ'রাফ | আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২২ 
আত্হ্রই নাঘিলকৃত। যেমন ক্রেন | মী দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ 


শরীফে এরশাদ হয়েছে- 
Eh BLSI ILL 
অথাৎ “যা কিছু রসূল তোমাদের নিকট 
নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা 
থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত 
থাকো।” 1428 
চীকা-৪. এখন আল্লাহ্র নির্দেশের EEE 
অনুসরণ পরিতাগ করা এবং তা থেকে ০ 
মুখ কিরে নেয়ার পরিশামস্মূহ পর্বত |৩- হে লোকেরা, চলো, যা লিক 
জাতিগুলোর অবস্থাদির মধ্য দেখানো [তোমাদের ্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট | 25৩গ্02াড 
হচ্ছে। থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) এবং সেটাকে ছেড়ে সব 
দিয়ে অন্য হকুমদাতাদের অনুসরণ করোনা । মা নট 
চীকা-৫. অর্থ এ যে, আমার শান্তি এমন | 95825555355 
সময়ে এসেছিলো যখন এ সম্পর্কে তাদের উল 
ধারণাই ছিলোনা অথবা বাতের বেলায়ই |9- কতো জনপদই আমি ধাংস করেছি (৪)! টিপ 
ছিলো ।আর তার'আরামেরন্দ্িয় বিভোর [অতঃপর তাদের উপর আমার শাস্তি রাতের Cie ST 
ছিলো। অথবা তা ছিলো দিন দুপুরে |বেলায় এসেছিলো, অথবা যখন তারা দ্বি্হরে। 56455259604 
শয়নের সময় এবং তারা আরামে লিপ্ত ছিলো (৫) । 


২. হে মাহবুব, একটা কিতাব আপনার প্রতি] 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন আপনার মনে এটা 
সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে (২), এ জনা যে, 








ছিলো । না শান্তি অবতরণের কোন |০. 25% 
পূর্বাভাস ছিলো: লা কোন চিহ্ন, যাতে নি ৮5585 
তারা পূর্ব থেকে সতর্ক হতে পারতো। | এসেছিলো, কিন্তু তোরা) এটাই বলে উঠলো, টর্চ? 








হঠাৎ করেই এসে পড়লো। এটা হারা | আমরা যালিম ছিলাম' (৬)। | 





চীকা-১০. এভাবে যে, আল্লাহ, আযহা ওয় জারা, একটা 'মীযান' বাদীড়ি পাল্লা 'দীড় করাবেন. বার প্রতিটা পালা এতোই প্রশস্ত হবে যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের 
মাঝখানে ব্যাপকতা-বিস্তৃতি রয়েছে। 

আল্লামা ইবনে জৃযী বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে যে, হযরত দাডদ আায়হিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে মান: (দ্র্য়ামত-দিবসের 'দীড়ি পারা) 
দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন। যখন '্মীযান' দেখানো হলো এবং তিনিও সেটার পস্তাগুলোর ব্যাপক বিকৃতি দেখতে পান তখন তিনি আরয করলেন, 
“হে প্রতিপালক, কার শঞ্চি আছে এগুলোকে নেকী (সৎকর্ম) দ্বারা ভর্তি করতে পারবে?" তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার এরশাদ হলো, “হে দাউদ! আমি যখন 
স্বীয় বান্দার উপর সন্তু হই, তখন একটা মাত্র খেজুর দিয়েই তা ভর্তি করে দিই।” অর্থাৎ অলপ সংকর্মও যদি এহণযোগ্য হয়ে যায় তবে আল্লাহর অনুধহ 
দারা তা এতোই বৃদ্ধি পায় যে, যাকে ভরপুর করে দেয়। 


সরান জান্রাফ জজ রা গকা-১১. সৎকর্ম বেশী হবে, 
হারে কিছুতেই DOE LG চীকা-১২. এবং সেগুলোর মধ্যে কোন 
[৬ ১১১২০ ৩ ৫ ৫0০৯] সালা এটা সেসব কাকের 
অৱস্থা হবে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত 
ESR 5: এবং এ কারণে তাদের কোন কৃতকর্ষ 
০), সৃতরাং হবে (১১) 90230246805 | হহণযোগ্ নয়। 
আনাই উদ্দেশ্য লাভ করকে। লরি রন 
=. এবং যাদের পাল্লা হান্কা হবে (১২), তবে ৬০365০৮৩৬৬৫ করতো, মিণ্যাপ্রতিপন্ন করতো, সেগুলোর 
উরি রর আনুগত্য থেকে সুখ ফিরিয়ে লিতো। 
৬ 2৯ | ভীকা-১৪, এবং স্বীয় অনুমহ ছারা 
ঠি | জোমাদেরকে সুখ দান করেছি। 
এতদ্সবেও তোষবা- 
1227027513857 | ঈকা-৫. শোকর’ (কৃতজ্ঞভাপকাশ)- 
i ৮১: 
ILI {| ধরল ওাপরকাশ করা এবং কৃত 
(৬০55) হচ্ছে- নি'মাত ভুলে 
যাওয়া কিংবা তা গোপন করা 
ভীকা-১৬ মাস্আলাঃ এথেকে প্রমাণিত 
হলো যে, 'আমর' ( ১৯। ) বা “আদেশ' 
“৮৮৯৯৩ " (আবশ্যক হওয়া)-এর 
অর্থে ব্যবহৃত হয় । আর সাজদা না করার 
কারণ জিজ্ঞাসা করা তিরস্কারের জন্যই 
ছিলো। আর এ জন্য যে, প্রানের 
শৌড়ামী এবং তার ফু ও অহংকার 
এবং তার মূল উপাদানের উপর গর্ব করা 
58448844606 | ও হযৱত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
১১2,2804712,0:702/4 | এর উপাদান বা মূল বস্তুর প্রতি ঘৃণা 
43০৪0 রর্শন করার ধ্টতা প্রকাশ পাবে। 
ET | নস. তার উল এছিলো হে, 
“আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । 
টি সুতরাং যার মৌলিক উপাদান আগুন হবে 
সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে যার মৌলিক 
উপাদান মাটি হবে।' অথচ উক্ত নাপাকের এ ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত । কেননা, উত্তম হচ্ছেন তিনিই, যাঁকে মালিক ও মুনিব (আল্লাহ্‌ তা আলা) শ্রেষ্ঠ দান 
করেন। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি উৎস ও মৌলিক উপাদানের উপর নয়; বরং মালিক ও মুনিবের আনুগতা ও হুকুম মান্য করার উপরই নির্ভরশীল । আর আগুন 
মাটি অপেক্ষা শেষ্ঠতর হবার যুক্তিও শুদ্ধ নয় । কেননা, আগুনের সো উত্তেজনা ও ্রুততা এবংস্বহংকারবোধ রয়েছে। এটা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে । 
আর মাটি থেকে সত, সহনশীলতা, ল্াবোধ ও ধৈর্যের শিক্ষা লাভ করা যায় মাটি দ্বারা রাজা আবাদ হয় আর আগুন ছারা হয় ধংস । মাটি হচ্ছে 
আযানতদান (বিশ্বস্ত), যা সেটার মধ্যে রাখা হয়, তাকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে; কিন্তু আগুন নিশ্চি্ করে দেয়। এতদসত্তেও ভার ব্যাপার হচ্ছে- মাটি 
আশুনকে নিভিয়ে ফেলে কিন্তু আগুন মাটিকে নিশ্চি্ছ করতে পারেনা । তাছাড়া হবলীসের বোকামী ও দুর্ভাগা যে, সে 'সৃস্পষট প্রমাণ: ৬৯১) বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও সেটার বিরুদ্ধে স্বীয় যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। আর যে যুক্তি সুস্পষ্ট প্রাণের' বিরোধী হয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য হয়। 




















টীকা-১৮. জান্নাত থেকে৷ কারণ, এ স্থান হচ্ছে অনুগত ও বিনয়ীদেরই, অস্বীকারকারী অবাধাদের নয়। 


চীকা-১৯ অর্থাৎ মানুষ তোমার দুর্নাম করবে, প্রত্যেক ভাতা তোমাকে অভিসম্পাত কৰে এবং এটাই হচ্ছে- হক ন পরিাম। 


চীকা-২০. আর এ অবকাশের সময়সীমা “সরা হিজ্র'-এ এরশাদ হয়েছে 7১347 
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“ভোশাকেঅবকাশ দেয় হলো ‘জ্ঞাত মুহুর্তের দিন’ পর্যন্ত ") এবং এ মূর্ত হচ্ে- প্রথম ফুৎকারের সময়. যখন সমন ানষ মৃত্যুবরণ করে ।স্ 


মৃতদের পুনভীবিত হওয়া মুহূর্ত পর্যন্ত 
অবকাশ চেয়েছিলো ॥ আর এতে তার 
উদ্দেশা- এ ছিলো বে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণা 
থেকে বেঁচে যাবে । এটা কিন্তু কব্ল 
হলি এবং রম ফুৎকার পর্যন্তই অবকাশ 
দেয়া হয়েছে। 

চীকা-২১. অর্থাৎ) আদম সন্তানদের 
আততির দিকে ানিত কাযা, ওনাহুলমুহের 
প্রতি আহহ সৃষ্টি করবো, আপনার 
আনুগত্য ও ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি 
করবো এবং পথ-রষ্টআর মধ্যে পতিত 
ক্রবো। 

ঢীকা-২২. অর্থাৎ চতুদিক থেকে 
তাদেরকেঅবরোধ করে সরল পথ থেকে 
বিরত রাখবো 

টীকা-২৩. যেহেডু শয়তান আদম- 
সন্তানকে গোমরাহ কৰা এবং যৌনপ্রবৃত্তি 
ও মন্দ ঝার্যাঢিতে লিপু করার মধ্যে তার 
সৰ্বশেষ গ্চেষ্টা ব্যয় করাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করেছিলো, সেহেতু তাঙ্ ধারণা ছিলো 
যে, সে আদম সন্তানকে পথ-শুষ্ট করবে 
এবং তাদেরকে ধোকা দিয়ে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নি'াতসমূহের কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার বলা ও ভার আনুগত্য করা থেকে 
কুখে দেবে। 

টীকা-২৪. তোমাকেও, তোমার 
বংশধরগণকেও এবং নার 
আনুগত্যকারী মানুষদেরকে ও- সবাইকে 
জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। 
শরতানকেজাননাত থেকে বের করে দেয়ার 
পৰ হযরত আদম ভালাযহিস সালামকে 
সম্বোধন করেন, যা সামনে আসছে- 
ভীকা-২৫. অর্থাৎঃ হযরত হাওয়া 
(আোলাযহাস্‌ সালাম) । 

চীকা-২৬. অর্থাৎ এমন পংকার সর 
করলো, যার পরিণাম ফল এই হয় যে, 
তারা উভয়ে একে অপরের সামনে উলঙ্গ 
হয়ে যাবেন। 


সূরার ৭ আরাফ ২২ 


লা 








৯৩০. বললেন, “ভুমি এখান খেকে নেমে যাও! 
[তোমার জন্য এটা শোভা পায়না যে, এখানে 
[থেকে অহঙ্কার করবে। সুতরাং বের হয়ে যাও 
(১৮)! তুমি হও লাঞ্ছিতাদের অন্তর্ভূক্ত (১৯)।' 
১৪. বললো, “মামাকে অবকাশ দিন এ দিন 
পর্যন্ত, যেদিন লোকেরা পুনরুখিত হবে।' 
১৫. বললেন, “তোমাকে অবকাশ দেয়াহলো 
(২০) ৷" | 
১৬. বললো. ‘সুতরাং শপথ এরই যে, তুমি 
[আগাকে পথহঞষ্ট করেছো । আমিঅবশ্যই তোমার 
[সরল পথের উপর তাদের জন্য ওত পেতে বলে 
থাকরো (২১)।" 

৯৭. ‘অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট 
|আসবো- তানের সস্মুশ, শশ্চাৎ, ডান ও বাম 
[দিক থেকে, (২২) এবং আপনি তাদের 
|অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না (২৩)।" 
৯৮. বললেন, “এখান থেকে বের হয়ে যা! 
[খিকৃত ও বিভাড়িভ অবস্থার । অবশ্যই, তাদের 
[মধ্যে যারা তোমার কথা ঘতো চলবে, আমি 
(তোমাদের সকলের ছারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো 
২৪)।" 

১৯. এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার 
[সংগিনী (২৫) জানাতে বসবাসকরো ।অতঃপর 
[ভা থেকে যেখানে ইচ্ছা আহার করো এবং এ 
[বৃক্ষের নিকটে যেও না! গেলে সীমা 
|অভিক্ৰযকমীংল্ম অন্তৰ্ভূক্ত হবে । 

২০... অতঃপর শয়তান তাদের মনে এ 
[আশংকার সঞ্চার করলো যে, তাদের সম্থুথে 
অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বতুণ্ুলো 
(২৬), যা তাদের থেকে গোপন ছিলো (২৭) 
এবং বললো, “তোমাদেরকে চোমাদের 
প্রতিপালক এ বৃক্ষ থেকে এ জন্যই নিষেধ 
[করেছেন যে, তোষবা উভয়ে ফিরিশৃতা হয়ে 
[যাবে অথবা চিরজীবী (হয়ে যাবে) (২৮); 
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এআয্লাতঘারা এমাস্আালাপরমাপিত হলো যে, শরীরের সেই ভঙ্গ, যাকে ্াস্থান' বলে, সেটাকে গোপন করা আবপ্যক এবং বাশ করা নিবদ্ধ । আর 
একথাও প্রমাণিত হণো যে, তা (লজ্জাস্থান) অনাবৃত করা সর্বকাল থেকেই বিবেকের নিকট গর্হিত এবং স্বভাবত!ই অপছন্দনীয় হয়ে আসছে। 


ভীকা-২৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, তারা দু'জনের কেউ তখন পর্যন্ত একে অপরের লজ্জাস্থান দেখেলনি । 


ভীকা-২৮. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যেই থেকে যাবে এবং কখনো মৃত্যুবরণ না করবে না। 


চা টীকা-২৯., এর অর্থ হচ্ছে- অভিলপ্ত 
ইবলীস মিথ্যা শপথ করে হযরত আনম 
2230001447 | আলয়ছিস্মালাতু ওয়াস্সালামকে ধোকা 
সতর্ক গিয়েছিলো সৰ্বগ্রথম মিথ্যা শপথকারী 
হচ্ছে- ইব্লীসই ৷ হযরত আদম 
4204 ব৮৫-21 | আলক়হিস সা্লাম-এর ধারণাই ছিলোনা 
প্রতারণার মাধ্যমে (২৯), তারপর যখন তারা 030885 | থে, কেও আগার নামে শপথ করে 
সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ খহণ করলো, তখন |. Heeger 2,57 | মিথ্যাও বলতে পারে। এ কারণে, তিনি 
at (5093009৩৩6 | অ বাদ করেছিলেন 
2০০ যা. | ০ এজাজ পাক 
থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তারা 
একে অপরের নিকট থেকে স্বীয় অঙ্গ- 
অ্ত্যঙকে গোপন রাখতে পারেন নি; 
তখন পরত তাদের কেউ নিজে নিজের 
লজ্জাস্থান পরম দেখেননি এবং না এ 
সময় পর্যন্ত তাদের নিকট এর 
প্রয়োজনীয়তা দেখ' দিয়েছিলো । 
টাকা-৩১. হেআদম ও হাওয়া! নিজেদের 
ৰংশধরণণ সহকারে, যারা তোমাদের 
মধ্য রয়েছে- 
চীকা-৩২, বিযামত-দিবসে হিসাব- 
নিকাংশের জন্য । 
HES & 2 টীকা-৩৩. অর্থাৎ একটা পোষাক তো 
9৫ ওটাই, হা খারা শী আবৃত করা যায় 
5৩৯৬ | এবং পর্দ করা যায়। আৰ অপর পো 
ওটাই, যা সোন্দ্ বাড়ায় এবং এটাও 
0554 92 ১4৫ | সদৃদেশা। = 
৮ ভীকা ৩৪. "তাকওয়া ৰা পরহেষ্গারীর 
পোষাক হচ্ছে- ঈমান, লজ্জাবোধ, 
সক্ষরিতযসমূহ ও সৎ কর্যাদি। এগুলো 
নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের বেশতৃষা অপেক্ষা 
উত্তম ও উৎকৃষ্ট 
(৮ ৫ 5৫ | টীকা-৩৫. শয়তানের ধোকাবাজি এবং 
814১171১201. | হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম-এর 
47 ৮১৫৩৩ সাথে তার পরার কথা বর্ণনা করে 
আদম সন্তানদেরকে সতর্ক ও সাবধান 
কা হচ্ছে, যাতে শয়তানের কুম্ণা ও 
কু্ররোচনা এবং তার ধোকাবাভিসমূহ 
থেকে বেঁচে থাকে। যে হযরত আদম 
২৭. হে আদম সম্ভানগণ (৩৫), সাবধান! IGT | আলা সালাম-এর সাথে এমন 
[তোমাদেরকে শয়তান যেন ফিৎনার মধ্যে না নথ eH ধোকাবাজি করেছে সে তার বংশধরদের 
> সাথে কখনই বা তা না করে ছাড়বেঃ 

















* আল্লাহ্‌ তা'আলা তিন ধরণের পোষাক অবর্তীণ করেছেনঃ দু'টি শারীরিক, একটি আত্মিক (রূহানী) ৷ শারীরিক পোশাকের কিছু কিছু হয় সত্তর চাকার 
জন্য আর কিছু কিছু শোভার জনা ।এ দু*টিই ভালো। আর রূহানী পোশাক হচ্ছে- ঈমান, তাকওয়া এবংসৎ কার্যাদি । উল্লেখ্য, এ তিল প্রকারের পোশাকই 
আল্লাহ্‌ আস্মান খেকে অবর্ করেন- বৃষ্টি ঘর ভুলা, কই, রেশম ইত্যাদি উৎপন্ন হয় আর ওহী ঘবারা উপার্িত হয় তাক্ওয়া। উভয়ই আস্মান থেকে 
আসে । নূরুল ইরফান) 


টীকা-৩৬. আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন্‌ জাতিকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন যে, তারা মানব জাতিকে দেখতে পায় এবং মানব জাতি এমন দৃষ্টি শক পায়নি 
যে. তারা জিন জাতিকে দেখতে পারে । 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলের পথে (শিরা-উপশিক্ায়) খুরে বেড়ায় 

হযরত যুনুন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বলেছেন, “যদি শয়তান এমনই যে, সে তোমাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু তোমরা তাকে দেখতে পাওনা, 
তোমরাও এমন সত্তার নিকট সাহায্য চাও, যিনি তাকে দেখছেন আর সে তাকে দেখতে পায়না। অর্থাৎদয়ালু, দোষ-ক্রটি গোপনকারী, ক্ষমাশীল 
নিকট সাহায্য চাও।” 

চীকা-৩৭. এবং কোন মন্দকাজ অথবা পাপকাদ তাদের দা সম্পাদিত হয়; যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা পুরুষ ও মেয়েলোক উলঙ্গ হয়ে মহান কা'ব 
তাওয়াফ" করতো। হযরত আতার 
অভিমত হচ্ছে- অশ্ীলতা শিকই। 
বাস্তবতা এ যে, প্রত্যেক অশ্লীল কাজ 
এবং সমস্ত পাপাচার ও বড় বড় গুনাহ্‌ 
এরই অন্তর্ভূক্ত যদিও এ আয়াত শরীফ, 
বিশেষ করে উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের 
তাওয়াফ’ করার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। 
যন কাফিরদের এমন অশ্লীল কার্থাদির 
উপর তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, 
তখন এর জবাবে তারা খা বলেছে তা |২৮. 
১০১০৭ ক |, $/965৮50496 
টীকা-৩৮. কাফিরগণ তাদের মন্দ ও আমাদেৰ রদ 0461 রা 
অস্তীকারযাদি করার দু'টি অজুহাওবরণনা [আল্লাহ টি 

রেছে। একতো এটাই যে. তারা তাদের 94৮76) 
ূ্বপুক্ষগণকে এন কার্যাদিতে বত [আচ SCHIST MF 
পেয়েছে; সৃতরাংভারাওতাদেরঅনৃসরণে |স 

এমন কাজ করছে। এটাতোমূর্ব ও অসৎ 
লোকের অৰ্ধ অনুসরণ হলো এবং এটা 











কোন বিবেকবান লোকের নিকট pe 89975505550 
খ্রহণযোগ্যনয় ৷ অনুসরণ বরা হয়ে থাকে চি নিন 

জ্ঞানী ও বোদাুদেরই, কোন মূখ ও [এ তা ৫৮৮ ১৬৯৯০ 
পথ লোকের নর। ন KLE IGN 
শিপ এ রিল এ ৮১1 ৯০১৪৪ 


আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এ কাজের |৩০. একদমকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেছেন 
লির্দেশ দিয়েছেন" এটাও আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে Hes sls 
তাদের নিছক মিখ্যা রচনা ও অপবাদই 0d 2204, 14% 
ছিলো। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া | ৫ 
তাআলা তাদের খণ্ডন করছেন- 
চীকা-৩৯. অর্থাৎ তিনি যেভাবেতাদেরকে [৩০১- হেআদম সপ্তানগণ স্বীয় 

রি সুন্দর পোষাক 
সজহীনতা থেকে অধ এনেছেন, [পরিধান করো যখন মসজিদে যাও (৪৩) এবং | 
অনুপভাবে,মৃার পৰে ও তোমাদেরকে ৬০-০-১১৯১১৪:০৯৭] 
তিনি পুনজীবিতকরবেন। এটা পরকালীন 
জীবনকে যাবা অস্বীকার করে তাদের খণ্ডনে অকটা দলীল । আর তা থেকে একথাও বুঝা বায় যে, যখন তাই প্রতি ফিরে যেতে হবে এবংতিনিই কর্মফল 
প্রদান করবেন, তখন আনুগত্য ও হবাদতসমূহকে শুধু তারই জনা নির্দিষ্ট করা একান্ত আবশাক। 
চীকা-৪০. ঈমান ও খোদা পরিচিতির; এবং তাদেরকে তীর আনুগত্য ও ইবাদত করার শক্তি দন করেছেন। 
'িকা-৪১. তার হজে কাছিন সাদা) 
চীকা-৪২. তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের কথামত চলেছে এবং তাদের নির্দেশে কুফর ও নির্দেশ অযানাজনিত ুনাহকেই অবলস্বন করেছে। 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ সুন্দর পোস্যাক পরিচ্ছদ । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, মাথা আঁচড়ানে এবং খৃশ্বু লাপাশোও সেই 'সীন্দ্য'-এর অন্তর্ভূক। 


১০২ 











মাল্আলাঃ এবং নত হচ্ছে এ যে, মানুষ উৎকৃষ্ট অবস্থার সাথে নামাযের জন্য হাযির হবে । করণ, নামায়ের মধো রয়েছে খতিপানকের সাথে সাক্ষাৎ 
ও গোপন আলাপ। সুতরাং এর জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও আতর লাগালো সস্তা যেমন লক্ষাস্থান ঢাকা এবং পৰিত্ৰতা অবলম্বন করা ওয়াজিব । 
শানে নুযুলঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার যুগে দিনের বেলায় পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে 'তাওয়াফ' করতো। 
এ আয়াতে লজ্জাস্থান গোপন করা এবং পোষাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয় । আর এ'তে প্রমাণ রয়েছে যে, লজ্জাস্থান গোপন করা নামাযে, তাওয়াফে 
এবং সরববস্া়ই “ওয়াজিব' বা অপরিহার্য । 
সীকা-৪৪. শানে নুযুলঃ কালবীর অভিমত হচ্ছে- 'আমের' গোত্রের লোকেরা 'হজ্'-এর সময় নিজেদের আহারের পারিমাণ খুবই-ছাস করে নিতো এবং 
সাংস ও চর্বি তো একেবারেই আহার করতোনা । আর এটাকে তারা হকের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করার শামিল বলে বিশ্বাস করতো । মুসলমানগণ তাদেরকে 
দেখে আরব করলেন, “হে আরাহ্র রসূল! আমরা তো এমনটি করার অধিকতর উপযুক্ত” এর জবাবে এ আয়াত শরীক নাযিল হয়েছে। আর এরশাদ 
হয়েছে- “আহার করো ও পান করে৷ ৷ চাই মাংস হোক কিংবা চর্বি । তবে অপ্যয় কযোনা ৷" এবং তাও এ যে, পরিতৃপ্ত হবার পরও খেতে থাকবে অথবা 
হারায়ের পরোয়াই করবেনা । আর এটাও "ইস্রাফ'-এর শামিল যে, যে বস্তুকে আল্লাহ্‌ হারাম করেন নি তা হারাম করে নেবে । হযরত ইবলে আব্বাস 
রা্য়া্াহ তা'আলা আন্হমা বলেছেন, “খাও যা ইচ্ছা করো, পান করো যা চাও, পরিধান কারো যা ইচ্ছা করো । অপবায় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকো” 
সূরা £৭ আ'রাফ ২৮৫ রি] SE A OE 
____| দলীল বয়েছে যে, পদ্নাহারের সমস্ত 
EAN 
এবং আহার করো ও পান করো (88) এবং 1০ বস্তুহ হালাল। তবে এসব বস্তু নয়, 


- ক "১7 1:4 £ | যেগুলো হারাম হবার পক্ষে দলীল 
641444, € | পৰিচিত হয়ছে। কেননা, এ বিধান 
সর্বসম্মত ও কীবৃত যে, প্রতোক বত মূলে 
"বাহ বা বৈধ'। কিন্তু যেটাকে 
[বান্দাদের জনয সৃষ্টি করেছেন (৪৫) এবং পবিত্র FEMS ৰ মহা ক ঘর id 
[জীবিকাকে (৪৬)?' আপনি বলুন, “সেগুলো | ১5 aaa 10125 ভাই) 
ঈযানদারদের জন্য দুনিয়ার মধো এবং 55855874451] চীকা-৪৫. চাই পোষাক হোক 
দিনে তো বিশেষ করে তাদেরই ৭7751 কিংবা অন্যান্য শোভা-সৌদর্যের সানী 


1 i হোক। 
করি (৪৭) জানীদের জন্য (৪৮) । ৩৬৪ 


(০০. আপনি বলুন, “আমার প্রতিপালক তো 
[হারাম করেছেন অগ্লীলতাগুলোকে (6৯), যা চং EG মস্তআলাঃ আয়াত সেটার ব্যাপক অর্থে 
সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য এবং যা গোপন, আর 335052735 | বত; শতক খালা এর অন্তু 
টং রা 
পাপ ও অসংগত সীমা লংঘনকে এবং এটাও EEN EAA ১০১০০ 
36888984574] আক লোক তোশাহ’,গেয়ারী শরীফ, 
6 5530 ইলা শরীক, বদের ফাডিহা এস, 




















টীকা-৪৬. এবং পানাহায়ের সুস্বাদু 














শিরনী, রাস্তায় রব বিতরণ ইত্যাদিকে 
নিষিদ্ধ বলে বেড়ায় তারা এ আয়াতের 
বিরোধিতা করে গুনাহগার হয়। বস্তুতঃ সেগুলোকে নিষিদ্ধ বলা স্বীয় মনগড়া মতবাদকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার শামিল: এটা বিস'আত ও পথস্্টতার 
নাৰান্তর। 

ট্রীকা-৪৭. যেগুলো থেকে হালাল ও হারামের বিধান জানা যায়। 

ঢ্টাকা-৪৮. যারা একথা জানে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেন তাই হারাম। 

চীকা-৪৯. এসস্বোধন উমুশরিকদেরকে করা হয়েছে: যারা উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবং আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত পবিত্র বস্তুসমূহকে 
নাথ করে নিতো । তাদের উদদেশো এরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এসব বন হারাম করেন নি এবং সেগুলো থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বারণ করেন 
নি। যে সব বন্ধুকে তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হচ্ছে এসব বস্তু, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এসব অশোভন 
কার্যাদি, যেগুলো প্রকাশ ও গোপনীয়- চাই কথাবার্তায় হোক কিংবা কাজকর্মে হোক। 

চীকা-৫০. হারাম করেছেন 

চীকা-৫১. হারাম করেছেন 


ঢীকা-৫২. নির্ধারিত সময়, যার উপর সুযোগের সমাধি ঘটে; 
চীকা-৫৩, তাফ্সীরকারকদের এ'তে দু'টি অভিযত রয়েছে- 


এক) 3 (রসূলগণ) দ্বারা সমস্ত [স্া জানক 2) 





সারা: 





“প্রেরিত পুকষ' কে বুঝানো হয়েছে । এবং 


দুই) বিশবকুল সরদার, শেষ নবী হুযুর 
সাললাপ্াহুতাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
কথাই বিশেষ করে বুঝানো হয়েছে, 
যাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'ররসূল' করা 
হয়েছে। আর 'বহুবচল' শব্দটা 
সম্ানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 


৩৪. এবংপ্রত্যেক গোত্রের একটা প্রতিশ্রুতি 
রয়েছে (৫২); সুভরাৎ যখন তাদের প্রতিশ্রুতি 
আসবে তখন এক মুহূর্ত পিছেও হবে না এবং 
[আগেও হবে না। 


৩৫. হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের 
নিকট তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল আসেন! 
(৫৩)- আমার নিদর্শনসমূহ পাঠ করেন, তখন! 
যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (৫৪) এবং! 
[নিজেদের সংশোধন করে (৫৫), তবে তাদের 
(উপর না আছে কোন ভয় এবং না কোন দুঃখ । 


৩৬. এবংযারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর বুকাবিলায় 
অহংকারকরেছে:তারা দোষখবাসী-তাদেরকে 
সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে । 

৩৭. সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে, কিংবা ভার 
[নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে? তাদের 
নিকট তাদের ভাগ্যের লিখন পৌছবেই (৫৬) 
যতক্ষণ না তালের নিকট আমার শ্রেরিত মৃত্যুর 
কাজে নিয়োজিত ফিরিশৃতাগণ (৫৭) তাদের 
প্রাণ হননেরজন্য আসবে; তখন তাদের উদ্দেশ্যে 
বলবে, “ফোখায় রয়েছে তারা, যাদের তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত পূজা করতে?' তারা বলবে, 
“তারা আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে' 
(৫৮) এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো। 
৩৮. আল্লাহ্‌ তাদেরকে (৫৯) বলবেন, 
“তোমাদের পূর্বে যেই অন্যান্য দল জিন্‌ ও 
মানুষের, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের 
মধ্যে যাও! যখনই একটা দল (৬০) প্রবেশ 
করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিশম্পাত ; 
করবে (৬১); অবশেষে, যখন সবাই ওটাতে 
গিয়ে গড়বেতখনতাদের পরব্তীগণ পূর্ববর্তীগণ 































ঢীকা-৫৬. অর্থাৎ যতটুকু বয়োঃসীমা 
এবং জীবিকা আরাহ্‌ তা'আলা তাদের 
জন্য লিখে দিয়েছেন তা তাদের নিকট 
পৌছবে। 

চীকা-৫৭. মৃত্যুর ফিরিশৃতা এবং ভার 
সহকারীগণ, সেসব লোকের বয়োঃসীমা 
এবং জীবিকাসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হবার 
পর 


টীকা-৫৮. তাদের কোথাও নাম চিহ্ন 


পর্যন্ত নেই 
ঢীকা-৫৯. এসব কাফিরকে, কিয়ামত 
দিবসে 


টীকা-৬০. দোযখের মধ্যে 
টীকা-৬১. যারা তাদের ধর্ষের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তখন অংশীবাদী 
অংশীবাদীদেরকে এবং ইহুদী 
ইহুদীপেক্সকে আর শৃষ্টানপণ খৃষ্টানদেরকে 
অভিপম্পাত করবে। 

টীকা-৬২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে 
আল্লাহর দরবাকে অভিযোগ করবে। 
চীকা-৩, কেননা পূর্বীগললিজেরাও 
পথরষ্ট হয়োছ এবং তারা 
অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আর 
পরবতীণণও অনুরূপ | তারা নিজেরা 
তো পথ হয়েছে, আর অন্যান্য 
পথ্ষ্টদেরকেও অনুসরণ করতে 


(তাদেরকেআত্তনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করো | 
(আল্লাহ্‌) বলবেন, “সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে 
(৬৩), কিন্তু তোমরা অবগত নও (৬৪)।" 
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থাকে। 


ভীকা-৬৪. যে, ভোঘাদের মধ্যে প্রত্যেক দলের জন্য কেমন কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে! 





আলাল _ ২ 





জীকা-৬৫৪. 'কুফর' ও 'ভন্তি তে উভয়ই সমান। 
চীকা-৬৬, কুফরের এবং মন্দ কার্যাদির। 


চীকা-৬৭. না তাদের বৃতকর্সমূহের জন্য, না তাদের আখাসমূহের জন্য। কেননা, তাদের কার্যকলাপ ও আত্মাসমূহ- উই অপবির ৷ হযরত ইবনে 
আব্বাস (বাদিয়ান্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন, “কাফিরদের আত্খাসমূহের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়না; কিনতু মুমিনদের আআসমূহের 
জন্য খোলা হয়।” ইবনে জুরায়জ বলেছেন, “আসমানের দরজাসমূহ না কাফিরদের কার্যাদির জন্য খোলা হয়, না তাদের আত্বাসমূহের জন্য ।” অর্থাৎ না 
জীবদশায় তাদের কর্মসমূহ আসমানের 
ডপর যেতে পারে, না মৃত্যুর পর তাদের 
রূহ (যেতে পরে) ।এসআয়াতেরব্যাখ্যায় 
পন, (45408186 | একসভিমতএও রয়েছে যে, "আসমানের 
3৮284420156 135+, £ | দরজাসমূহ খোলা হবেনা" মানে "তারা 

টি কল্যাণ, বরকত এবং দয়ার অবতরণ 
(খোন্তি) থেকে বঞ্চিত থাকবে ।" 
- পীচ টীকা-৬৮. এবং এটা অসম্ভব। সুতরাং 
কাফিরদের পক্ষে জান্নাতে বেশ করাও 
1350215008843) | অসঙ্ৰ। কেননা, 'অসন্ধৰ'-এর উপর যা 
5120291408453 | নির্জরশীল হয় তা নিজেও অসম্ভব হয়। এ 


42124852621 075 | থেকে বুঝা গেলো ৰে, কাফিরদের জানু 
উকি ৪৩৫৫ থেকে বঞ্চিত থাকা নিশ্চিত 





i চীকা-৬৯. 'অপরাধীগণ' দ্বারা এখানে 
কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, 
ূ্বেতাদের দোষসমূহেরমধ্যে আল্লাহ্‌র 

LSB SLAG নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং 
তি ভি সেুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করার 


6520040551058855 | কা বৰ্ণিত হয়েছে। 
ীকা-৭০. অর্থাৎউপরে,নীচে- সবদিক 


85800554295 28 


এই 
22805 রত | টীকা-৭১. যা দুনিয়ায় তাদের মধ্যে 
305242 45 | ছিলো; এবং হাব-বৃতিকে পরিফার 

করে দেয়া হয়েছে এবংতাদের পরস্পরের 
মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ব্যতীত আর 


নিলা লা বাকী থাকেনি। হযরত আলী 
dint STS ভি যাক আনকেল কো 














[বলবে (৭২), ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রতি, EE আছে অহ 
[ধিনি আমাদেরকে এটার পথ দেখিয়েছেন (৭৩); ৫9৫05১55098 | সম্পকে নাযিল হয়েছে” এটাও 

এবং আমরা পথ পেতামনা যদি আল্লাহ এ 8 

আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা 

আনহিজ্প - ২. এবং যোবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এ 


আল্লাহ্‌ ভাআলা 5% ২% 12:32 ৬৯ ৮23 এবং আমি তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষকে বের করে নিয়েছি) এরশাদ 
করেছেন ৷" হযরত আলী সুরতাদার এ বাণী রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের ভান্ত-আক্বীদার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে৷ 

টীকা-৭২, সু'মিনগণ জানাতে প্রবেশ করার সময়, 

চীকা-৭৩. এবং আমাদেরকে এমন কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, যার প্রতিদান হচ্ছে এটাই আর আমাদের উপর অনুথহ ও দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে 
আপন করশায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন; 


চীকা-৭৪. এবং তাঁরা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যে সব সাওয়াবের খবরাদি দিয়েছিলেন, সে সবই আমরা প্রকাশ্যে দেখে নিয়েছি। তাদের হিল 
বা পথ প্রদর্শন আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দয়া ও করুণাই ছিলো। 


ভীকা-৭৫. মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, যখন বেহেশৃতীণণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, "ভোমল্টে = 
চিরস্থায়ী জীবনই রয়েছে, কখনো মৃত্যুবরণ করবেনা । তোমাদের জনা রয়েছে সুৰবাস্থয, কনো তোমরা অসূহ হবেনা । তোমাদের জনা রয়েছে ্চ্মল 
কখনো তোমরা অভাব হবেলা।” 


জান্নাতকে উত্তরাধিকার! বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এ'তে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, “তা শুধু আন্তাহুরই অনুখক্রমে অর্জিত হয়েছে" 
ভীকা-৭৬. এবং রসূলগণ বলেছিলেন, “দমান ও আনুগতোর জনা প্রতিদান ও সাওরাব লাভ করবে" 

ভীকা-৭ণ. 'কুফর" এবং 'অবাধ্যতার' জন্য শান্তির 

টীকা-৭৮. এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে নিষেধ করে 

টীকা-৭৯. অর্থাৎ এটাই চায় যে, আল্লাহ্‌র 





সূর্য ন জন্ম ত সক 
দ্বীনকে বললে ফেলবে এবং যে পথ ভি নিল 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য | আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। নিঃসন্দেহে, | নিহিত 
দন্ারণ করেছেন তাতেও পারবত্তনসাধন | বামদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য বাণী [| FERALAS ASF] 
করবে। (খাখিন) এনেছিলেন (৭৪) ৷" এবং ঘোষণা এলো, “এ ৫ SESSA YS 


জান্নাত তোমরা 'উত্তরাধিকার' (স্বরূপ) পেয়েছো 
৭৫) তোমাদের কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান | 
Lah OE 
88৪7 ৪:৪. এবংজানাতবাসীগণ দোযববাসীদেরকে। 
ডেকে বলবে, ‘আমরাতো পেয়েছি যে সত্য | 
এক) এরা হবে এসব লোক, যাদের | প্তিক্রুতি আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক | 


চীকা-৮০. যাকে ‘জা'রাফ' * বলাহয়। 


CEC LEED 3 


xe sel দিয়েছিলেন (৭৬)। সুরাহ তোমরাও কি পর 
“আ'রাফ'-এর উপর অবস্থান করবে। | পেয়েছো যা তোমাদের প্রতি: ২15৫৫ 
যন ভারা জাাাসীদেরকে দেখবে [দের পা) সা গাএতড/৩ 
তখনতাদেরকে সালাম করবে এবংহখন || বললো,“ এবংমধ্যখানে ঘোষ কারী ঘোষণা ৬০০৬৬ 
১০85 করে দিলো, "আল্লাহর লা+নত বালিমলে উপর; | 
মারি পা সামার ৪৩. যারা আল্লাহ্র পথে বাধা সে) ₹১১০০৩৪৫ 
পাতি তাদেরকে জনেই শৰেশ | এবংভাতে বক্তা অনুসন্ধান করে (৯) এবং 3১426, 
২০ পরকালকে অস্বীকার করে। ০০০০০ 
দুই) যে সব লোক জিহাদে শহীদ ৪৬. এবং জামাত ও দোযখের মধ্যখানে 

a একটা পর্দা আছে (৮০); এবং *আ'রাফ'-এ | 
হয়েছেন, কিনতু তাদের উপর তাদের তা নি, 
ন ius কিছু লোক খাকবে (৮১), | USPS 








“আ'রাফ'-এ অবস্থান করানো হবে। ০ 
তিন) যে সব লোক এমনই যে, তাদের 
পিতা-মাতা থেকে যে কোন একজন তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং অপরজন অসনৃষ্ট; তাদেরকেই 'আ'রাফ'-এ রাখা হবে। 


এসব অভিমত থেকে জানা যায় যে, আ'রাফবাসীদের মর্যাদা জান্নাতবাসীদের অপেক্ষা কম হবে । হযরত মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে এ যে, 'আ'রাফ'-এ 
সালেহীন বান্দাগণ (নেক্কার লোকেরা),ফকীর-দরবেশগণ এবংআলিযগণ থাকবেন তাঁদের অবস্থান সেখানে এজন্য হবে যে, অন্যান্যরা তাদের বৈশিষ্ট 
ও মর্যাদা দেখতে পাবে। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'আ'রাফ'-এর মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমৃস সালাম) থাকবেন । তাদেরকে এ উন্নত স্থানে সমস্ত 
বিযামতবাসীর উপর বিশেষ সমান দেয়া হবে। আর তাদের শ্রেষ্ঠ ও উন মর্যাদা প্রকাপ করা হবে, যাতে জান্নাভবাসী এবং দোষখবাসাগণ তাদেরকে 
দেখতে পায়, আর তীর এসবের অবস্থাদি, সাওয়াব এবং আযাব (শান্তি)-এর পরিমাণ ও অবস্থাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। এসব অভিযতের ভিত্তিতে 
বুঝা যায় যে, 'আ'রাফবাসীগণ জান্নাতবাসীদের মধ্যে শেষ্ঠতর লোক হবেন। কেননা, তারা অন্যান্যদের মধ্যে মর্যাদায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ 

উক্ত সৰ এভিমতেৱ মধ্যে পরস্পর কোন দন্দ নেই । কেননা, এমনও হতে পারে ঘে, প্রতোক তের লোককে 'আ'রাফ-এর মধ্যে অবস্থান করানো হবে 
এবং প্রত্যেকের অবস্থানের 'হিকমত'-ও পৃথক পৃথক হবে 





* * ১ * (আ'রাফ) আরবী ' ৩৮ শখের বহুবচন । এর অর্থ- 'উচ্চস্থান' । জারাত ও জাহারাছের মধ্যবর্তী ্রচীরকে * ৮! * 
বলা হয়। 


টীকা-৮২. ‘উভয় দল' ছারা জান্রাতবাসী ও দোষখবাসীই উদ্দেশ্য জান্নাতবাসীদের চেহারাসমূহ "শত (চমকপ্রদ) এবং সজীব (উচ্জবল) হবে। আর 
(দোষখবাসীদের চেহারাসমূহ কালো হবে এবং চোখগুলো নীল বর্ণের- যা হবে তাদের চিহ্ন। 


চীকা-৮৩. আ'রাফবাসীগণ এখনো পর্যন্ত 


লারা £৮ 





সম্বোধন করে বলবে, "আমাদেরকে তোমাদের 
পানির কিছু ছিটে-ফৌটা দাও, অথবা এ খাদ্য 





এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি (৯২), 





ED 


TEINS 
Sah 02, 
৪৩০৪ 


28০৯০৪৮৩৩ 
এ 


225222820 
ESSENSE 
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EIS 
Esp 
SDE 

৪৫ 
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০৩৫৪৪ 


58৮৫ 








আলহিল্প - = 
তারা (তা নিয়ে) হাসি-ঠান্টা করতে লাগলো। 


টীকা-৯১. সেটার স্বাদ উপভোগের মধ্যে পরকালকে ভুলে গিয়েছিলো । 


লীকা-৯২, কোরআন শরীফ 


ঢীকা-৮৪. আ'রাফৰাসীদের 
টীকা-৮৫. কাফিরদের মধ্য থেকে। 


টীকা-৮৬. এবং আ'রাফবাসীগণ গরীব 
মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে 
কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 


চীকা-৮৭. যাদেরকে তোমরা দুনিয়ার 
মধ্যে হীন জ্ঞান করতে এবং 
ভীকা-৮৮. এখন দেখেনাওষে, জান্নাতের 
চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির মধ্যে কেমন সন্মান 
ও মর্যাদার সাথে রয়েছে। 

টীকা-৮৯, হযরত ইবনে আব্বাস 
(যাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহুমা) থেকে 
বর্ণিত যে, যখন আ'রাফবাসীগণ জান্নাতে 
লেখাবেন তখন দোষখবাসীদের মনেও 
'আকাংখাজাগবে এবংভারাআরঘ করবে, 
“হে আমাদের প্রতিপালক! জান্নাতে 
আমাদেরআত্ধীয়-স্বজন রয়েছে অনুমতি 
দিন, আমরা তাদেরকে দেখবো এবং 
তাদের সাথে কথা বলবো ।” তাদেরকে 
অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা তাদের 
আত্মীয়-স্বজনদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন 


ভাদের নাম নিয়ে সম্বেধন করবে। কেউ 
আপন পিতাকে ডাকবে, কেউ ভাইকে 
আর বলবে, “আমি তো জলে গেলাম, 
আমার উপর পানি ডালো। আর 
(তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ পাক দান করেছেন 
আমাদেরকে খেতে দাও" এর জবাবে 
জান্লাতবাসীগণ 

ঢীকা-৯০. অর্থাৎ হালাল ও হারামের 
ক্ষেত্রে নিজেদের েয়াল-খুশীর অনুগামী 
হয়েছিলো । যখন ঈমানের দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করা হলো, তখন 


চীকা-৯৩. এবং তা হচ্ছে ক্র়ামত-দিবস। 
ভীকা-৯৪. না সেটার উপর মান আনতো, না সেটা অনুযাদদী কাড করতো। 


চীকা-৯৫, অর্থাৎ কুফরের সথলে ঈমান আনবো এবং গাপাচার ও অবাধ্তার স্থলে আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলার পথ অবলম্বন করবো; কিন্তু না সুপাছিন 
তাদের ভাগ্যে জুটবে, না তাদেরকে, দুনিয়ার পূনরায় প্রেরণ করা হবে । 











চীকা-৯৬. এবং এই মিথ্যা বকাবকি [তুল জন ত লন 
করতো মে, বো খোদার শরীক এবং দন তর 
আপন পৃজারীদের পক্ষে সৃপান্িপকরবে আমি, লিভার 24455645958 
এখন,পরকালে তারা বুঝতে পারলো ে, সুবিনযন্ত করেছি- পথ নির্দেশনা ও দয়া এ 
তাদের এ দাবী মিথ্যা ছিলো। ৮875 
টীকা-৯৭. এ সমস্ত বনু সহকারে, 
যেগুলো, ওগুলোর মধ্যখানে রয়েছে। | টি তেরি 
| a DO 
০১ ৩১৮৩৫ 
12454 
১৩৫ 
[নু বি 
সধ্যখানে রয়েছে, ছয়দিনের মধ্যেই ৷") [সুপারিশ করাবে? অখবা আমাদেরকে কি পুনরায় ঠা পিলার 
চীকা-৯৮. 'ছয়দিন' ছারা দুনিয়ার |ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বের ৩:৮৫ E 





ছয়দিনের পরিমাণ সময়ের কথা বুঝানো |কৃতকর্ষের বিপরীত কাজ করি(৯৫)?নি£সন্দেহে 
হয়েছে। কেললা, এ সমস্ত দিনতো তখন [তারা নিজেদের প্রাণগ্লোকে ক্ষতির মধ্যে 
ছিলোইনা। সূৰ্যও ছিলোনা, যা দারা দিন [নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে 
হতো । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তিমান [হারিয়ে গেছে যা অপবাদ তারা রচনা করতো 
ছিলেন যে, একটা মাত্র মুহূর্তে অথবা তা [(৯৬)। 
অপেক্ষাও কম সময়ে সৃষ্টি করতেন 





কুন্ডু সাত 
কিন্তু এ সময়ের মধ্যে (ছয়দিন) এ গুলো 10৪ 55 

করা তর হিকমত" বা বাস্তব |খিনি আকাশমণ্জলী ও পৃথিবী (৯৭) ছয় চি টিটি রিতার 
চি ER সৃষ্টি করেছেন (৯৮), অতঃপর আরশের উপরে |। রা 
এটা ঘরা বান্দাদেরকে তাদের কাজকর্মে |'সমাসীন' হন, যেমনি তার জন্য শোভা পায় 
ধীরস্থির পন্থা অবলম্বনের শিক্ষাদান |(৯৯); দিবা-রাত্রির মধ্যে একটাকে অপরটা 
রয়েছে। দারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে সেটার পেছনে 


দ্ৰুত সংলগ্ন হয়ে আসে এবং সূর্যচন্ত্র ও 
|নক্ষত্ব্বাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তার নির্দেশ 9৩4 

শুনো! ভার হাতে রয়েছে টি 
মেনে চলতে বাধ্য । হাতে 56455688859 


চীকা-৯৯, এ' ৫১০ ' (ইন্তিওয়া) 
বিভিন্ন অর্থে সম্ভাবনাময় শব্দসমূহের 
( = ৮৮১) অন্তৰ্ভূক্ত । আমরা এর 
উপর এ মর্মে ঈমান আনি যে, এটা ছারা 
যেই আল্লাহরউদেশা, সেটাইসত্য। 
হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি Ee 
আলায়হি) বলেছেন," ৬১ ১০।' |৫৫- টো 
সি প্রার্থনা করো বিনীতভাবে এবংগোপনে। নিশ্চয় A SB 
অবহা অজ্ঞাত । এর উপর ঈমান আলা চা ৩৬৭৬০ 
আবশ্যক ১০০)। 


হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুন্দিসা 
শিরক) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে" সৃষ্টির সমান্তিনজরশ'-এর উপর গিয়ে ঠেকেছে। আগ্তাহ্‌ই তার কিতাবের বহস্যাদি সপ্র্কে সর্বাধিক জ্ঞাত 
ভীকা-১০০. দো'আ আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করাকেই বলা হয়। আর এটাও ইবাদতের শামিল। কেননা, যে দো'আ করে সে নিজেকে 
অক্ষম ও মুখাপেক্ষী এবং আপন পরতিপালককে কৃত শক্তিমান ও প্রয়োজন পরগনা বলে বিশ্বাস করে। এ কারণ, হাদীস পরীফে এসেছে- 
35৩34185454 অর্থাৎ দো'আ হচ্ছে ইবাদতের সারবন্ধু ৷ £ $$ * মানে- আপন অক্ষমতা ও বিনয়কেই প্রকাশ করা। আর 
দো'আর নিয়ম-কানুন হচ্ছে- “তা গোপনে ও নিম হওয়া হযরত হাসান (রাদিয়ল্লাহ্‌ তা'আলা আনহ)-এর অভিমত হচ্ছে, “গোপনে দো'আ করা 

















মানাখিল - ২ 


প্রকাশ্যে দো'আ করা অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক উত্তম ৷" 

বাস্্মালাঠ এ'তে আলিমণণের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইবাদত কাশ করা উত্তম না গোপনে করা । কেউ কেউ বলেনয়ে, গোপনে করাই উত্তম । কেননা, 
তা লোকদেখানো থেকে দূরে । কেউ কেউ বলেন, খরকাশ্যে করাই উত্তম, এ কারণে যে, এটা দ্বারা অন্যান্যদের সখ্যেও ইবাদতের প্রতি আহ সৃষ্টি হয়। 
ইমাম তিরমিযী (রাহম ্তুম্যহি আলায়হি) বলেছেন, “যদি ফোন ব্যক্তি আপন অন্তরে 'লোক-পেখালো'-এর আশংকাবোধ করে, তবে তার জল্য গোপনে 
ইবাপত করা উত্তম আর যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে, 'লোক-দেখানো'র আশংকামুক্ত হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে করাই উত্তম ৷ কোন কোন হযরত এটাও বলে 
থাকেন যে, ফরয হবাদতসমূহ প্রকাশো করা উত্তম ফরয নামাযসমূহ মসজিদে আদায় করাই উত্তম যাকাৎ প্রকাস্যভাবে দেয়াই শ্রেয় । নফল ইবাদতের 
মধ্যে, চাই তা নামায হোক কিংবা সাদক্কাহ ইত্যাদি, সেগুলোতে গোপনীয়তাই উত্তম। 

দো'আর মধ্যে সীমাতিক্রয করা কয়েক: প্রকারের হয়ে থাকে । তন্মধ্যে এটাও যে, অতি উচ্চস্ববে চিংকার করবে। 

টীকা-১০১. কুফর, পাপাচার এবং অত্যাচার করে, 


চীকা-১০২. নবীগণ (আলায়হিমুস 


£৭ জা ৮ 
FE এ সালাম)-এর শুভাগমন করা, তাদের 


৬. যখীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা 


পারাঃ ৮ 





(১০১) সেটাকে সংশোধন করার পর (১০২) 


নিজীব শহরের দিকে চালনা করেছি (১০৪); 
[অতঃপর তা খেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, তারপর 
তা ছারা বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন করেছি। 


অনুরূপভাবে, আমি মৃতদেরকে বের করবো || 


(১০৫); যাতে তোমরা উপদেশ মান্য করো। 
এবং যা উৎকৃষ্ট জমি হয়, সেটার 
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সত্যের প্রতি আহবান করা, বিধি-নিষেধ 
বৰ্ণনা করা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা 
করার গর 

ভীকা-১০৩. বৃষ্টির; এবং অনুহ দ্বারা 
এখানে বৃষ্টিপাত বুঝানোই উদ্দেশ্য। 
চীকা-১০৪. যেখানে বৃষ্টিপাত হয়নি 
সেখানে সজি (ফসল) জন্মায়নি: 
টীকা-১০৫. অর্থাৎ যেভাবে মৃত জমিকে 
নিভীবতার পর জীবন (সভীবতা) দান 
করেন, সেটাকে সবুজ ও তাজা করেন 
এবং সেটাতে ক্ষেত,গাছ-গাছড়াওফল- 
ফুল উৎপন্ন করেন; অনুরূপভাবে, 
মৃতদেরকে কবর থেকে জীবিত করে 
উঠাবেন। কেননা, যিনি শু কাঠ থেকে 
তরুতাজা ফল উৎপন্ করার শক্তিরাখেন, 


তার পক্ষে মৃতকে জীবিত করা কোন্‌ 
অসমৰ কাজ কুদরতের এ নিদর্শন দেখে 
নেয়ার পর বিবেকবান ও সুস্থ 
মানসিকতাসম্পনু ব্যক্তির অন্তরে 
মৃদেরকে জীবিত করার মধ্য বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ থাকতে পারেনা; 


চীকা-১০৬. এটা মু' মিনেরই উদাহরণ । 
যেভাবে উৎকৃষ্ট জমি পানি দ্বারা উপকৃত 


(১০৭) । আমি এভাবেই বিভিন্মভাবে 
নিদৰ্শনসমূহ বর্ণনা করি (১০৮) তাদেরই জন্য, | 














উপর কোর আলোর বৃষ্টি বর্ষিত হয়, 
তথন সেটাও তা দ্বারা উপকৃত হয়, ঈান আনে, আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হয়। 

ীকা-১০৭. এটা কাফিরের উদাহরণ । নিকৃষ্ট জমি যেমন বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হতেপারেনা অনুরপভাবে, কাফিরও কৌরআন পাক দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। 
চীকা-১০৮. যা' আল্লাহর একত্‌ এবং ঈমানের পক্ষে কটা) প্রমাণ হয়, 

ভীকা-১০৯, হযরত নূহ আলামহিন্‌ লালাবের পিতার নাম 'লামাক'। তিনি যুতাওয়াশ্লাখের পুত্র ছিলেন: তিনি 'আখৃন্খ' আলায়ছিল্‌ সালামের বংশধর 
হছলেন। “আবুল হযরত ইপীসু আলাযহিস্‌ সালামের নাম। হযরত নৃহ আলায়হিপ সালাত ওরাস্‌ সালাম চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নবৃয়তের 
স্থানে ভূষিত হন। উপরোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কুদরতের প্রমাণাদি এবং সৃষ্টিকর্মের চমৎকারিত বর্ণনা করেন, যেগুলো দারা তার একত্ব 
এবং 'রাব্বিয়াত' (প্রতিপালক) প্রমাণিত হয় ।আর (সৃষ্টির) মৃত্যুর পর পুনরুথি ত হবার ও পুনরায় জীবিত হবার সত্যতারউপর অকাট্প্রযাণাদিওপ্রতিষ্ঠা 
কুরেন। অতঃগর নবীগণ (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের এসব ঘটনার কথাও (উল্লেখ করেন,) যেগুলো তাদের উদ্মতদের 


সাথে ঘটেছিলো । এ'তে নবী করীম (সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শান্তনা রয়েছে যে. শুধু আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য হণ কর 
থেকে বিরত থাকছেনা, বরং পূর্বেকার যুগের উদ্মতগণও সত্য থেকে বিমুখ থাকতো । জার নবীগণকে অস্বীকার করার পরিণাম হচ্ছে দুনিয়ার মধো এ 
এবং পরকালে মহা শাস্তি । এ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নবীপণকে অস্বীকারকারীগণ আল্লাহ্র শাস্তিরই উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি নবী করীম বিশ্বকুল সর== 
সা্লাল্পাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে তারও এই পরিণাম হবে। 


সামান্য কথার সুযোগ পেতেই তারা 
বিরাট হৈ চৈ শুরু করতো । সেখানে হয 
(েল্লা্লাহুতা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম) 
-এর এসব ঘটনা বর্ণনা করা এবং 
কিতাৰীগণ (তা শুনে) নিশ্চুপ ও হতভঙ্ 
হয়ে থাকা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, 
তিনি সত্য নবী । বিশ্বপ্রতিপালক তার 
শ্রতি জনের ছার উক্ত করে দিয়েছেন । 
চীকা-১১০. তিনিই ইবাদতের 
উপযোগী। 

ীকা-১১১. সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য 
কারো ইবাদত করোনা । 

টীকা-১১২. ব্য়ামত-দিবসের অথবা 
তুফান্-দিবসের, যদি তোমরা আমার 
উপদেশ গ্রহণ না করে| এবং সরল পথে 
নাআসো। 

টীকা-১১৩. যার সম্পর্কে তোমরা 
ভালভাবে জ্ঞাত এবং তীর বংশ মর্যাদা 
সম্পর্কেও পরিচিত, 

টাকা-১১৪. অর্থাৎ! হযরত নূহ 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-কে 

চীকা-১১৫. তার উপর ঈবান এনেছে 
এবং 

ভীকা-১১৬. সভ্য খাদের দৃষ্টিগোচর 
হতোনা ৷ হযরত ইবনে আব্মাস 
রাদিয়াল্লাং তা'আলা আন্হ্মা বলেছেন, 


টীকা-১১৯. আল্লাহর শান্তির? 








|জগতগুলোর প্রতিপালকের রসূল হই । 
|৬২- তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের 
[বাশীসমূহ শৌছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ 
কামনা করছি, আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 
[সেই জ্ঞান রাখি, যা তোমরা রাখোনা ।" 
[৬০- এবং তোমাদের কি এর উপর বিস্ময়, 


[৬৪- অতঃপর তারা তাকে (১১৪) অস্বীকার 
[করেছে অতঃপর আমি তাকে ও যারা (১১৫) 
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ই |তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (১১১)। ESL 
[নিশ্চয় আমার মনে তোমাদের উপর মহা দিনের ৪5৯2৮ 
[শান্তির আশংকা রয়েছে (১১২) ৷" ETE 
(৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, BIHAN 
নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পট ন্তিতে দেখছি ॥ ৪44 
[৬১ (তিনি) বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়! 475 ৮৫৭ 
[আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো সৃষ্টি- 545805১৩056 
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৮ এবং আমার মিথ্যা 43 Zee £ 
তিপরকারীদের জমি নিমজ্জিত করেছি।নিশ্চর ৮৮9 E 
[তারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিলো (১১৬)। 

কব” - নক্স 
|৬৫. এবং “আদ'-এর প্রতি (১১৭) তাদের rR AA 
সম্পর্ক থেকে হুদকে প্রেরণ করেছি। 85803859754 
(১৮) বললো, “হে আসার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌র ৮674)5520028 
[ইবাদত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য ৯ কিন 
কোন উপাস্য নেই। তবে, তোমাদের কি ভয় 2 
[নেই ১১৯)? 

আানযিল - ২ 





“তাদের অন্তর অন্ধ ছিলো। মা'রেফাতের আলো দ্বারা তারা ধন্য ছিলোনা ।” 


চীকা-১১৭. এখানে ‘প্রথম আদ'-এর কথা বলা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হযরত হুদ (আলপ্মহিস্‌ সালাম)-এর সপরদায়। “দ্বিতীয় আদ' হচ্ছে- হযরত সালিহ 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর স'শ্রদায়। তাদেরকে 'সামূদ' বলা হয়। উভয় স'প্রদায়ের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান ছিলো । (জুযাল) 


টীকা -১১৮. হযরত হুদ (আলায়হিস্‌ সালাম) 


ভীকা-১২০, অর্থ বিসালতের দাবীর মধ্যে সতাবাদী মনে করিনা। 
জীকা-১২১, হযরত হুদ খোলযহস্‌ সালাম) সম্পর্কে কাফিরদের এ শালীনতা বিবর্তিত মন্তব্য- “তোমাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, পাক বলে বিশ্বাস 











মধ্যে গণ্য করি (১২০) ।' 


৬৭. বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়, নির্বোধ 
হবার সাথে আমার কি সম্পর্ক ? আমি তোবিশ্ব- 
্রতিপালকের রসূল হই। 


৬৮. তেোযাদেরকে আমার প্রতিপালকের 
বাণীসমূহ পৌছাচ্ছি এবং তোমাদের একজন 
বিশ্বস্ত হিতাকাংখী হই (১২১)। 


৬৯৯. এবং তোমাদের কি এটার উপর বিন্যয় 
হয়েছে যে, তোষাদের নিকট তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ 
এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষের 
মাধ্যমে এজন্য যে, তোমাদেরকে সতর্ক করবে? 
এবং স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে 
নূহ-এর সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (১২২)। 
এবং তোমাদের গড়নের মধ্যে প্রশস্ত বৃদ্ধি 
করেছেন (১২৩) । সুতরাং আল্লাহ্র 
নি'যান্তসমূহকে স্মরণ করো (১২৪), যাতে 
তোমাদের মঙ্গল হয় ।' 

৭.০. (ভারা) বললো, “তুমি কি আমাদের 
[নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছো (১২৫) যে, আমরা 
এক আল্লাহয়ই ইবাদত করবো এবংআমাদের 
পূর্বপূরুষগণ যাদের (১২৬) ইবাদত করতো 
তাদেরকে ছেড়ে দেবো? সুন্তরাং আনয়ন করো 
১২৭) (সেটা) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে 
দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও ৷" 

৭১. বললো, (১২৮), ‘নিশ্চয় তোমাদের 
(উপর তোমাদেরপ্রতিপালকেরশাস্তি এবংক্রোধ। 
পতিত হয়ে গেছে (১২৯); তবে কি তোমরা 
আমার সাথে শুধু সেসব নাম সম্বন্ধে বিতর্কে 
লিপ্ত হচ্ছো যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের 
পিতৃপুরুষগণ রচনা করে রেখেছো (১৩০), 
আল্লাহ্‌ সেগুলোর কোন সনদ অবতরণ 
করেননি? সুতরাং তোম ্বাত্তা দেখো (১৩১), 
আমিও তোমাদের সাথে দেখছি।' 
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করি তাদের চূড়ান্ত পর্যযয়েরই নেয়াদবী 
এবং হীনমন্যতা ছিলো আর তারা এ 
কথার উপযোগী ছিলো যে, তাদেরকে 
কঠোর ভাষায় জবাব দেয়া যেতো। কিন্তু 
তিনি (হযরত হু) বয় উন্নত চরিত, 
শালীনতা এবং সহনশীলতার সাথে যে 
বার দিয়েছিলেন সেটার মধ্যে 
্রতিন্িতার কোন অবস্থারই সৃষ্টি হতে 
দেননি এবং তাদের মরযভাকে উপেক্ষাই 
করেছিলেন । এ থেতে দুনিয়া শিক্ষা লাভ 
করতে পারে যে, নির্বোধ এবং দশচরিত 
লোকদেরকে এভাবেই সম্বোধন করাচাই ৷ 
এওদসঙগ তিনি কীয় রিশালভের মর্যাদা, 
হিতাকাংবিতা ও বিশ্ব্ততারই কখাউল্লেশ 
করেছিলেন।এ থেকে এমাস্আলা বুঝা 
যায় যে, জ্ঞানী ও পূর্ণতার অধিকারী 
লোকদের জন্য স্থানভেদে নিজেদের 
উচ্চপদ ও পূর্ণতা প্রকাশ করা বৈধ। 

চীকা-১২২, এটা ভার কত বড় নুহ! 


চীকা-১২৩, এবং খুব বেশী শক্তি ওদীর্ঘ 
কায়া দান করেছেন। 

জীকা-১২৪, এবং এমন নবধহকারী 
সত্তার উপর ঈমান আলো এবং আনুগত্য 
ওইবাদতসমূহ পালনকরে তা অনুযাহের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । 

টাকা-১২৫. অর্থাৎ নিজ ইবাদতবানা 
থেকে। হযরত হৃদ আলায়হিস্‌ সালাম 
আপন সম্প্রদায়ের বন্তি থেকে পৃথক 
একটা নির্জন স্থানে ইবাদত করতেন। 
মখন তার নিকট ওহী আসতো তখন 
তিনি স্বীয় স'প্রদায়ের নিকট এসে তা 
শুনিয়ে দিতেন। 


চীকা-১২৬. বোত্‌ 
চীকা-১২৭. সে-ই শান্তি, 


টীকা-১২৮. হযরত হুদ আলায়হিস 
সালাম, 


চীকা-১২৯. এবং তোমাদের অবাধ্যতার 
কারণে তোমাদের উপর শান্তি আসাটা 


বর অবধারিত ও নিশ্চিত হয়ে গেছে। 


ীকা-১৩০. এবং সেগুলোর উপাসনা আরম্ভ করেছো এবংউপাস্যকপে মানতে আব কল্েছো; অথচ সেণ্ডণোর কোন 'হাবাৃ' বা বাস্তবতাই লেই। আর 


ইলাহ হবার অর্থ থেকেই সেগুলো একেবারে শূন্য ছিলো। 
চীকা-১৩১. আল্লাহ্র শান্তির, 


টীকা-১৩২. যারা তীর অনুসারী ছিলো এবং ভার উপর ঈমান এনেছিলো 

চীকা-১৩৩. সেই শান্তি থেকে, যা হযরত হুদ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো । 
ীকা-১৩৪. এবং হযরত হুদ (আলায়হি সালাম)-কে অস্বীকার করতো, 

টীকা-১৩৫, এবং এতাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি । 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ ‘আদ সম্প্রদায়" “আহবাফ'-এ বসবাস করতো, যা ওমান ও হাদারা মাউত-এর মধ্যবর্তী ইয়েমেনী এলাকার একটা মরুভূমি ছিলে 
তাৰা তৃ-পৃষ্ঠকে অপকর্মে ভর্তি করে দিয়েছিলো দুনিয়ার অন্যান সম্প্রদায়কে তারা অত্যাচার ও শক্তির দাপটে পদদলিও করেছিলো । তারা মূর্তি পূজনী 
ছিলে । তাদের একটা মূর্তির নাম ছিলো 'সাদা' ( +! ), একটার নাম সামূদ ( ১+ ) এবং একটার নাম ছিলো হাবা' ( ৬ )॥ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালামকে প্রেরণ করলেন । তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন 
শির্ক, মূর্তিপূজা এবং যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। এসব লোক তা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং তাকে অস্বীকার করতে 
লাগলো । অধিকন্তু বলতে লাগলো. “আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?” মৃষ্িমেয় কয়েকজন মাত্র তাদের মধ্য থেকে হযরত হুদ আলায়হিন, 
সালামের উপর ঈমান আনলেন । ভারা সংখ্যায় অতি সত ছিলেন এবং নিজেদের ঈমানকে গোপন করে রাখতেন। এসব ঈমানদারের মধ্যে একজনের নাম 
ছিলো 'আরসাদ ইৰ্নে সা'আদ ইবনে “উদায়র' ( ০২৯. ৬+ += ৬%৯+)। তিনি স্বীয় ঈমানকে গোপন রাখতেন। 

যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, তাদের নবী হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালামকে অস্বীকার করলে, দয ফ্যাসাদ আরঞ্চ করলো, যুনুষ 
অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং অতি উচ্চ ও মজবৃত অক্টালিকা নির্মাণ করলো- মনে হচ্ছিলো যেন তারা একথাই বিশ্বাস করতো যে, তারা! 
এ দুনিয়ায় চিরদিনই থাকবে: যখন তাদের অপরাধ এ পর্যায়ে পৌছলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তিন বছর যাবৎ বৃষ্টিপাত হয়নি। 
তখন তাবা মহা বিপদে পড়লো। 

সে যুগে একটা প্রথা ছিলো যে, যখন কোন বালা মৃসীবৎ অবতীর্ণ হতো তখন লোকেরা পবিত্র কা'ব গৃহে হাযির হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে সেই 
মুসীবং দুরীভূত করার জনা প্রার্থনা 

করতো । এজনা তারাও একদল প্রতিনিধি 
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“ৰায়তুল্লাহ শরীফে' রওনা করলো । এ |৭২. অতঃপর আমি ভাকে এবং তার 

প্রতিনিধি দলের মধ্যে কবায়ল ইবনে |সঙ্গীদেরকে (১৩২) স্বীয় এক মহা দয়া পূর্বক (65225542442 
আনাষ,ন'ঈমইব্‌নে হাযাল এবংারসা [উদ্ধার করেছি (১৩৩) এবং যারা আমার 5১112640557 
হৰ্লে সাংআদও ছিলো তারা এসব |পিদশনিগুলোকে মিথ্যা পতিপন করতো (১৩৪) ASIDES 
লোক ছিলেন, যারা হযরত হুদ [তাদেরকে নির্মূল করেছি (১৩৫) এবং তালা ৩৫৮১/০৬$ 


(আলায়হিম্‌ সালাম)-এর উপর ঈমান 'আনয়নকারী ছিলোনা। 
এনেছিলো এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন 
করতো। 


এ যুগে মক সুকাররামায় 'আমালীকু' (সরদার) বসবাস করতো । তাদের নেতা ছিলো মু*সাবিয়া ইবনে বাকার । তার লালা-সম্পর্কীযি আব্বীয়-স্বন ‘আদ 
গোত্রের মধ্যে ছিলো । সেই এলাকা থেকেই প্রতিনিধি দলটা মন্ধা মুকার্রামার পার্থবরতী এলাকায় মু'আবিয়া ইবৃনে বাকারের বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করশো। 
সে এসব লোকের যথেষ্ট সমাদর করলো, আতা আতিথিয়েভা করলো । এখানে এসব লোক মদ্যপান বরতে এবং দাসীদের নৃত্য উপভোগ করতে 
লাগলো । এভাবে তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে পূর্ণ একটা যাস অতিবাহিত করলো। 

তখন সু'আবিক্কা মনে মনে এ কথা ভাবলো যে, এসব লোকতো আরাম-আয়েশের নেশায় এমনি মত হয়ে গেছে যে, নিজেদের গোত্রের এ বিপদের কথা 
পর্যন্ত চুলে বসেছে, যাতে তারা সেখানে আটকা পড়েছে। কিন মু'আবিয়া ইবনে বাকারের এ ধারণাও ছিলো যে, যদি সে এসব লোককে কিছু বলে তবে 
ভারা সম্ভবতঃ একথা মনে করতে পারে যে, 'এখন তাদের আতিথেয়তা তার নিকট কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছে ।' এ কারণে সে গায়িকা-দাসীদেরকে এমন 
সৰ কবিতা পাঠের নির্দেশ দিলো, যে গুলোর মধ্যে আদ গোত্রের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ ছিলো । দাসীরা যখন উক্ত সব কবিতা পাঠ করলো, তখন তাদের স্বরণ 
হলো, “আমরাতো এ গোত্রীয়দের বিপদের কথা ফরিয়াদ করার উদ্দেশ্যেই মক্কা-মুকাররামায় থেরিত হয়েছি।" 

অতএ, তারা তখনই হেরম শরীফে প্রবেশ করে তাদের সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্মণের জন্য া্ণনা করার মনস্থ করলো । তখন মারসাদ ইবনে সা'দ 
বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমানের প্রার্থনার বৃষ্টি বর্ধিত হবে না; কিছু ঘি তোমরা তোমাদের নবীর কথা মেনে চলো তবেই বৃষ্টিপাত হবে” তখনই 
মারসাদস্থীয় ইসলাম প্রকাশ করলো। এসব লোক মারসাদকে ত্যাগ করলো এবং নিজেরা মক মুকার্রামায় গিয়ে প্রার্থনা করলো । আল্লাহতা'লা তিনটা 
মেঘ প্রেরণ করলেন- একটা সাদা, একটা লাল এবং একটা কালো। আর আসমান থেকে আহবান আসলো - 'হে কয়ল! নিজের জন ও নিজ সম্প্রদায়ের 
জন্য এ মেঘগুলো থেকে যে কোন একটা মেঘকে গ্রহণ করো” সে কালো বর্ণের মেঘকেই গ্রহণ করলো, এ ধারণায় যে, তা থেকে খুব বেশী পানি বর্ষিত 
হবে। 

অতঃপর সেই কালো মেঘ ‘আদ গোছের পিকে রওনা হলো এবং ওসব লোক তা দেখে শুবই খুশী হলো । কিন্তু তা থেকে এক বাতাস প্রবাহিত হলো। তা 
এতো প্রবল ছিলো যে, উট ও মানুষকে উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো! এটা দেখে এসব লোক আপন আপন ঘরে ঢুকে পড়লো এবংদরজাগুলো 
বন্ধ করে দিলো; কিনতু তারা বাতাসের তীব্রতা থেকে বাচতে পারেনি। বাতাস দরজাগুলো উৎপাটিত করলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। আর 
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আল্লাহর কুদরতে, কালো বর্ণের পাখী আত্মপ্রকাশ করলো, যে গুলো তাদের লাশগলোকে উঠিয়ে সমৃদ্রে নিক্ষেপ করলো । হযরত হুদ আলায়হিস সালাম 
মুখবিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সরে গিয়েছিলেন । এ কারণে, ভারা নিরাপদে ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ধংসপরাপ্ত হবার পর 
ঈদানদারগণকে সঙ্গে নিয়ে হযরত হুদ আনাস সালাম মকা মানায় তাপরীক নিয়ে পেলেন এবংপৰিত্ৰজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেশানেই আল্লাহ্‌র 


ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন। 


চীকা-১৩৬. যারা হেজায় ও সিরিয়ার মধার্ী 'হিজর' নামক ভূ-খঞ্ে বসবাস করতো। 


সূরাঃ ন আ'রাফ 


পারা 





লু 
৭৩. এবং *সামুদ' সেম্প্রদায়)-এর প্রতি 
(১৩৬) তাদের হ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে“সালিহ' -কে 
প্রেরণ করেছি । বললো, “হে আমার সম্প্রদায়! 
(তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত 
(তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই নিশ্চয়, 


পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো (১৪৩)। 

[সুতরাং আল্লাহ্র অনুখহণুলোকে স্মরণ করো 

(১৪৪); এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে 
করোনা। 


৭৫. তীর সম্প্রদায়ের মধ্যে দান্ধিকগণ দুর্বল 


৭৭. অতঃপর তারা (১৪৬) উদ্ভীর গোছগুলো 
কেটে ফেললো এবং আপন প্রতিপালকের 
[নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো আর 
বললো, 
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কা-১৪৪, এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; 





-কা-১৪৫. তার দ্বীনকে গ্রহণ করি, তার রিসালঙকে বিশ্বাস করি। 


ডীকা-১৪৬. সামূদ সম্প্রদায় 


টাকা-১৩৭. আমার নবুয়তের সত্যতার 
উপর 


ডীকা-১৩৮. যার বিবরণ হচ্ছে এটা যে, 
'চীকা-১৩৯. যা, না কোন গুঁরশে ছিলো, 
না কোন গর্ভে: যা না কোন ‘নর উ্' 
থেকে জন্মলাভ করেছে, না কোন মাদী 
থেকে (্রসৃত হয়েছে), না গর্ভের মধ্যে 
অবস্থান করেছে, না সেটার গড়ন মায়ে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌছেছে; 
বরং তা স্বাতাবিক নিয়মের বিপরীত 
পাহাড়ের একটা পাথর থেকে একইবারে 
সৃষ্ট হয়েছে। সেটার এমনই সৃষ্টি ছিলো 
একটা মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) । 
তারপর সেটা একদিন পানি পান করতো 
সমগ্র 'সামূদ সম্পদায়' একদিন (পান 
করতো) ।এটাও একমু'জিযা যে, একটা 
উদ্্ী একটা গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ 
পান করতো । এত্যতীত, সেটা যেদিন 
পানি পান করতো সেদিনই তা থেকে দুধ 


জন্যই তা যথেষ্ট হতো এবং পানির বিকল্প 
হয়ে যেতো । এটাও এক 'মু'জিযা' ছিলো 
এবং সমস্ত জঙ্গলী পশু ও জীবগুলো 
সেটার পানি পান করার দিন পানি পান 
করা থেকেবিরত থাকতো। এটাও একটা 
মু'জিযা ছিলো। এতসব মু'জিযা হযরত 
সালিহ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
নব্যাতের সতাতার পক্ষে মহান দলীল 
ছিলো। 

টীকা-১৪০. মারবেনা এবং তাড়াবেও 
না। যদি এমন করো তবে এ পরিণামই 
ভোগ করতে হবে- 


ঢাকা-১৪১. হে সামূদ সম্প্রদায়! 
চীকা-১৪২, গরমের মৌসুমে আরাম 
উপভোগ করার জন্য 


চীকা-১৪৩. শীতের মৌসুমের জন্য। 


চীকা-১৪৭. সেই শান্তি, 

ভীকা-১৪৮. যখন তারা অবাধ্য হলো। বর্ণিত হয় যে, এসব লোক বুধবারে উন্টীর গোছগুলো কেটেছিলো (সেটাকে বধ করেছিলে) । অতঃপর হযরত 
সালিহ আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, “তোমরা এরপর মাত্র তিন দিন জীবিত থাকবে। প্রথম দিন তোমাদের সবার চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে যাবে, দ্বিতীয় 
দিন লাল, আর তৃতীয় দিন কালো হয়ে যাবে চতুর্থ দিন শান্তি আসবে” সুতরাং অস্রূপই হয়েছিলো। পরবর্তী রবিবার দুপুরের পূর্বক্ষণে আসমান থেকে 
একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যার ফলে এসব লোকের হাত ফেটে গেলো এবং সবাই ধংস্রাপ্ত হলো। 

'চীকা-১৪৯. যিনি হযরত ইব্রাহীম আলারহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র হন ।তিনি সান্দ্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন ।যখন তারচাচা হযরত ইব্রাহীম 
আশায়হিল্‌ সালাম সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন এবং ফিলিউীনকৃমিতে গিয়ে উপনীত হন তখন হযরত লূত আলায়ছিস্‌ সালাম কর্দানে অবতরণ করলেন । 


























আল্লহ তা'আলা তকে সাদ্যকাসীদের k 
প্রতি প্রেরণ করলেন। ডিনি সেখানকার | সরা £৭ আনা 5 হা 
লোকদেরকে সত্যধর্মের প্রতি দাওয়াত [হে সালিহ! আমাদের উপর নিয়ে এসো ৩4405 
দিতেন এবংবুকর্মেবাধাদিতেন। যেমন [(১৪৭) যেটার ভুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যদি তুমি চাও 
আয়াত শরীফে এর উল্লেখ আসছে-. [রসূল হও ।' oR 
চীকা-১৫০. অর্থাৎ তাদের সাথে |৭৮. অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে 5 022244000008 244 
বলাৎকায় করছো (বসলো ফলে, প্রভাতে তারা তাদের ঘরশুলোর ১৮৮৬৪৪৬ 
টাকা-১৫১, অর্থাংহালান ছেড়ে হারামে | মধ্যে অধোঃমুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো । 

লিপ্ত হয়েছো এবং এমন কুকর্মে লি | ৭৯. অতঃপর সালিহ তাদের দিক থেকে মুখ 

হয়েছো । মানুষকে তো 'কাম-তৃপ্জি' বংশ [ফিরিয়ে নিলো (১৪৮) এবং বললো, “হে আমার 05280055454 
বিস্তার ও দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্যই | সমপ্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার $৫৫৩৩ত/৩ 
দেয়াহয়েছে। আর নারী জাতিকে 'যৌন- | প্রতিপালকের রিসালত' (বাণী) পৌঁছিয়েদিয়েছি পারার 
কামস্থল' এবং বংশ বিস্তারের পাত্রী করা |এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিনতু 2৩0 
১০৬ মাধ্যমে প্রসিদ্ধ | ভোমরা হিতাকাংবীদের কল্যাণপছন্দই করোনা ৷' 

পন্থায় অনুমতি অনুসারে সন্তান হালা 

লাভ করা যাস যখন পুরুষেরা নারীদের ৭ ৮৮ ৩৯৬72835068 
তাদের কাজ পুরুষদের থেকে |কি সেই নিজ কাজ করছো, যা তোমাদের ৩4৬6 
নিকে চাইলো, তখন তারা সীযাগংঘন [পের বধে কেউ করের? তি 
করে গেলো । আর তারা সেই (কাম) ভ এগ 
শক্তির সঠিক উদ্দেশযকে হারিয়ে বসলো |= >- তোমরা তো পুরুষদের নিকট কাম-। EET EEE 
কেললা, পৃকুযদের মধ্যে না গর্ত ধারণের |তৃপ্রিরদ্দেশ্যে গমন করছো (১৫০) নারীদেরকে 8805৩54 
কষা আছে, না সে সন্তান প্রসব করে। | ছেড়ে; বরং তোমরা সীমা লংঘন করে গেছো 38৮52402054 
সুতরাং তাদের সাথে জীনকর্ষে লিপ্ত 10১৫১) রর 
হওয়া শয়তানী কর) ছাড়া আর কিহতে |৮২. এবং তীর সম্প্রদায়ের কোন উত্তরই রর 
পারে? | ছিলোনা, কিন্তু এ কথাই বলা যে, ‘তাদেরকে ভিডিপি 
এ ধসঙ্গে জীবন চরিত ও ইতিহাস |(১৫২) তোমাদের জনপদ থেকে বের করে ৮০০০০ 
বেত্তাদের বর্ণনা হচ্ছে |দাও! এসব লোক তো পবিত্রতা চায় (১৫৩) ।' © 
লূত সম্প্রদায়ের বনতিগুলো অতীব সুজলা 1৮৩. এবং আমি তাকে (১৫৪)এবং ভার রি 
বলো সান [পরিবার-পরিজনকে করেছি কিছুর, গস 
খুব বেশী পরিমাণেউৎপন্ন হতো | দুনিয়ার আলহিলহ্‌ 





অন্য কোন -খ এর মতো ছিলোনা ।এ 
কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানেই আসতো এবং তাদেরকে বিরক্ত করতো । এমনি যুগসন্ধক্ষণে অভিশপ্ত ইবলীস একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে 
আত্বপ্রকাশ করলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরা যদি অতিথিদের আধিক্য থেকেমুক্তি পেতে চাও, তবে যখন তারা আসবে তখন তাদের সাথে 
কুকর্ম বেলাৎকার) করো!” এভাবেই তারা এ কুকরষটা শয়তানের নিকট থেকে পিখেছিলো এবং তা তাদের মধ্যে প্রচলিত হলো। 

টীকা-১৫২. অর্থাৎ হযরত লূত (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং তার অনুসারীদেরকে 

চীকা-১৫৩. এবং পবিত্রতাই উত্তম হয়ে থাকে। সেটাইতো প্রশংসার যোগ্য হয়, কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের কুচি এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো৷ যে, তারা এ 
প্রশংসনীয় গুণকে দোষ বলে সাব্যস্ত করলো। 


ডীকা-১৫৪, অর্থাৎ হযরত লূত আলয়হিস্‌ সালামকে 


টীকা-১৫৫, সে কাফিরা ছিলো এবং সেই সম্প্রদায়কে ভালবাসতো। 
ীকা-১৫৬. আশ্চর্য ধরণের, যার সাথে এমন পাথর বর্ধিত হয়েছিলো যে, তা গন্ধক ও আগুন মিশ্রিত ছিলো। 























[জা ক্ষ হন নচা] এক অভিমত এটা, রয়েছে যে, বনতে 
23,531 ব্সবাসকরীগণ, যারা সেখানে অবস্থান 
সে অবস্থানকারীদের অনুজ ছিলে 0০৫) ৷ eis sl কি থা ত 
৮৪- এবং আমি তাদের উপর এক (প্রকার রা + রেস. লজ ভুরি আর 
শিলা) বৃষ্টি বৰ্ষণ করেছি (১৫৩)। সৃতরাং দেখো। ৫6৭05805617 | সফররত ছিলো, তারা উক্ত বৃষ্টি ছারা 
'অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিলো (১৫৭)! ও 8৬৫ & দস হর 
] টীকা-১৫৭, হযরত মুজাহিদ বর্ণনা 
ডু” _ এশান্স করেন যে, হযরত ভিব্রাঈল (আলায়হি 
[৮৩. ষাদ্যানবালীদৈক প্রতি তাদের আ্াত্‌-।| সালাম) অবতীর্ণ হন এবং তিনি স্বীয় 
সম্পর্ক থেকে শো'আয়বকে প্রেরণ করেছি। 80442405355 | বাক মূ সদা বাহে নীচে 
তিতা ৩৫ : 24৩4৩ রেখে সেই ভূ-খণ্ডকে উৎপাটিত করে 
১১ TT Te 
[অনা কোন উপাস্য তোমাদের HCE Cen a 
[নিক তোমাদের ততিপালকের নিকট থেকে | 9 রর তে এটা 
নু শ্রমাণ এসেছে(১৫৯) ।সৃতরা (তোমরা) 72 1৮50 ভীকা-১৫৮, হযরত শো'আয়ব 
মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো এবংলোকদের ৩/০/৯৭৩3388৫4 1 আলায়হিস্‌ সালাম)। 
পণাসমূহ কম দিওনা (১৬০) এবং যমীনের LI), | টীকা-১৫৯, যা ছারা আমার নবুয়ত ও 
মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা; Lj * | রিসালত নিশ্চিতভাবে প্রমানিত হয়। এ 
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণই, যদি ঈমান “পরমাণ' দ্বারা 'মু'জিযা'-এর কথাই 
আনো ।" \ বুঝানো হয়েছে। * 
[৮৬- এবং প্রত্যেক পথের উপর এভাবে জি মু টীকা-১৬০. তাদের প্রাপ্য বিশ্বস্ততা 
[বলোনা যে, পথিকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে, ৩358৮6088 সহকারে পূ্ণভাবে প্রদান করো । 
[আল্লাহ্র পথে তাদেরকেই বাধা দেবে ০৬১) GALA fo: ৮১০ 
যারা ভীরউপরঈমান এনেছে এবংসেটার মধ্যে সঃ সত ts EE 
|বক্রুতা অনুসন্ধান করবে! এবং স্মরণ করো, যখন Sh SE না 
তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তখন 44] asus কি 
তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন (১৬২); এবং ৯3% | করেছেন। সুভরাংভার'এ অনুখহের জনয 
দেখো (১৬৩), ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কিরূপ SE কৃতজতাধকাশকরোএবংঈমানজানো 
| হয়েছে! * ** 
ীকা-১৬৩. শিক্ষা হণ করার মনোভাব 
(৮৭. এবং যদি ভোমাদের মধ্যে একটা দল 
সেটার উপর ঈমান আনে, যা নিয়ে আমাকে 6405 নর কাকির ১৯ 
প্রেরণ করা হয়েছে, আর একটা দল তা মানেনি 1558258865 প্রদর্শনকারীদের পরিণাম দেখো এবং 
(১৬৪), তবে ধৈর্যধারণ করে থাকো, যতক্ষণ না গা 5512৮ ৮৫ চিন্তা-ভাবনা করো। 
আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন Hee eat bi 
(১৬৫) এবং আব্রাহ্র মীমাংসাই সবচেয়ে 95445 ৮১৪৬ ১৮ 


উত্তম ১৬৬)। **** 





বিভক্ত হয়ে যাও- একদল মান্য করো 
নাহল এবং অপরদল অন্বীকার করো, 











টীকা-১৬৫. অর্থাৎ সত্যায়নকারী ঈমানদারগণকে সন্মানিত করেন এবং তীদের সাহায্য করেন আর মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে ধংস করে দেন ও মহাশান্তি 
প্রদান করেন 
গীকা-১৬৬, কেননা, ভিনিই প্রকৃত হাকিন। হ* সস 
হযরত শো "আয়ৰ স্বালাযহিস্‌ সালামের মুজিব এ ছিলো যে, তিনি বুৰ ত পৰ্বতিকে নির্দেশ দিতেন । তখন তা নীচু হয়ে যেতো । অভঃপ্ ভিনি সেটার 
উপর আরোহণ করতেন । এতদাতীত আরো মু'জিযা রয়েছে, যেগুলো কযশ্শাফ প্রণেতা তীর তাফসীর খসে উল্লেখ করেছেন। 








স্রাঃন আশরাফ ২৯৮ পারা ৪৮ 


(% পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 





বিশেষ ্রষটবাঃ অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হযরত শো' আয়ৰ আলয়হিস্‌ সালামের মু'জিযা কোরআন যন্জীদে বর্ণনা কর! হয়নি; যেষনিভাবে আমাদের 
নবী আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের অনেক মু*জিযা কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়নি : এমলকি হাদীস শরীফেও হযরত 
শো"আয়ব আলামহিস্‌ সালামের সু'জিযাদির বর্ণনা আসেনি । (যেমন “তাফসীর-ই-ফারেসী'র প্রণেতা উল্লেখ করেছেন) 


হযরত শো'আয়ব আলায়হিস সালামের বংশ নামাঃ হযরত শো*আয়ব ইবৃনে স্বীকীল ইব্নে ইয়াশ্খার ইবনে যাদ্য়ান। ইনি রায়সা বিনতে লৃতা্ 
(আলায়হিস সালাম)কে বিবাহ করেন । তার উরশে সন্তান-সন্ততি জন্মধহণ করেন । তার বংশ এতো অধিক বিস্তার লাভ করেছে যে, তাদেরই পৃথক 
গোষ্ঠী 'মাদ্য়ান' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। 


হযরত শো"আয়ব আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র ভয়ে অত্যোধিক কানাকাটি করতেন । কাদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের জ্যোতি লুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিলো । যার ফলে, একথা ধরি লাভ করলো যে, তিনি (আঃ) অন্ধ হয়ে গেছেন। ভার উপাধি ছিলো 'বতীবুল আখ্যা ( ১1---1-:১-২. )। 


ভার সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিমাপে কম-বেশী করো ৷ এটাই তাদের কুফরের উপর অতিরিক্ত ব্যাধি ছিলো। সুতরাং তিনি তাদেরকে ওজন ও 
পরিমাপে কমবেশী লা করে ত! পরিপূর্ণভাবে করার জন্য নির্দেশ দিঙ্গেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- ৬1১-৯1১ ১:11৮১১1 অর্থাৎ "তোমরা 
পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ ভাবে করো” 


সুস্ম বিষয়ঃ ওজন ও পরিমাপে কমবেশী করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষই করে থাকে । এমন অপকর্ম সেই করে, যে 
তার লোত-লালসা ও রিপুর কুপ্রবৃত্তির নিকট হেরে গেছে । বস্তুতঃ এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করলে মানুষের মধ্যেকার 
“নাফস-ই-আত্বারাহ্‌' মেন্দ কাজের নির্দেশদাতা রিপু) থেকে পবিত্র হওয়া যায়, যাকে 'তায্কিয়াহ্‌-ই-নাফ্স' বা “আত্মার পরিশদ্ধি'ও বলা হয়। 


হাদীসঃ হর (দঃ) এরশাদ ফরমান- “নামায, ওযু ও গজন-পরিষাপ- এ সবই আমানত ৷" 


হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আলম সা্রান্যাহ তা"জালা আলায়হি ওয়াসপ্রাম এরশাদ ফরমান- “তোষাদেরকে ওজন ও পরিমাপের মিশ্বাদার 
(আোযানতাদার) কর। হয়েছে পূর্ববর্তী সমপ্রদায়শুলো তাতে কমবেশী করার পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।” 


(তাফসীর-ই-রূহল বয়ান) 
স** বর্ণিত আছে যে, কাফিরগণ হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের নিকট আসার বিভিন্ন রাপ্তার উ পর বসে যেতো । আর প্রতোক পথিককে বলতো, 
"কোথায় যাচ্ছো?” যদি বলতো- “শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের নিকট যাবো;'' তবে বলতো, “ভার নিকট গিয়ে কি করবে? তিনি তো একজন 
মহা মিথ্যাবাদী ৷ (নাউষু বিল্লাহ) তিনি ঘোতাদেরকে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বেন ।” 
এভাবে প্রতোক মু'মিনকেও বিভিন্ন ধরণের অযথা কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করতো । 
কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা ডাকাত ছিলো । পথিকদের মালামাল লুঠ করতো । 
(তাফসীর-ই-রূহল বয়ান) 


*** শ্রকাশ্যভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ উক্তিও শো+আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের ।তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন- “তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী 
উদ্তদের এতিহাসিক স্বস্থাদির মধ্য চিন্তা-ভাবনা করো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো । হতে পারে যে, এ সন্বোধনটা স্বারববাসীদেরকে কর। হয়েছে 


এ থেকে প্রতীয়যান হলো যে, এতিহাসিক অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া, সম্প্রদায়শুলোর উত্থান ও পতনের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা খোদারই 
নির্দেশ । 


অনুরূপভাবে, বুষর্গানে হীনের, বিশেষ করে হর সালাহ তা”আল’ আলায়হি ওয়াযা্রামের পবিত্র আদর্শ জীবনী পাঠ করা, পর্যালোচনা ও গবেষণা 
করা উত্তম ইবাদতেরই শামিল। এ থেকে খেদ্দাডীরুতা, খোদার ভয় এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 


তোফ্সীর-ই-সূরুল ইরফান) 


**** অষ্টম পারা সমাপ্ত। 


নবম পারা 


'চীকা-১৬৭. হযরত শো'আয়ব (আলায়হিস্‌ সালাম), 
ীকা-১৬৮. সারমর্ম হলো যে, আমরা তোমাদের দন হণ করবোনা এবং তোমরা যদি আমাদেরকে বাধ্য করো তবুও আরা মানবো না। কেননা- 
চীকা-১৬৯. এবং তোমাদের স্া্ত ধর্মের অনিষ্ট ও ফ্যাসাদ সম্পর্কে জান দান করেছেন 


না] জীৰা-১৭০. এবং তাকে ধ্বংস করার 
উদ্দেশ্য থাকলে আর যদি একূপই তার 
; চীকা-১৭১. আমাদের সমস্ত বিষয়ের 
b মধ্যে তিনিই আমাদেরকে অধিক মাত্রায় 
দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দেবেন। 
৪৫৪৫৪ পা 3. | লীকা-১৭২, যাচ্জাজ বলেছেন, “এর 
অর্থ এও হতে পারে যে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের বিষয়টা ্রকাশ 
করে দিন: একর মর্মার্থ হলো- তালের 
উপর এমন শান্তি অবতীর্ণ করুন, যাতে 
তারা যে ভ্রান্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালাম ও তার 
অনুসারীগণ যে সত্যের উপর রয়েছেন 
তা প্রকাশ পায়। 





টীকা-১৭৩.. হ্যরত ইবনে আব্বাস 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, 
“আল্লাহু তা'আলা এ সম্প্রদায়ের উপর 
আাহান্ামের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং 
তাদের উপর দোষখের প্রচ গরম শ্রেরণ 
করেছিলেন, যার ফলে তাদের খ্বাস- 
6», ।০950৮2 ০১০/০০ "| পরশ্যসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যার । তখন না 
SEAGIG | oe wm ea a 
Fogle পানি। এমতাবস্থায় তারা নিজ গৃহসমূহের 
সর্বনিম্ন কক্ষেপ্রবেশ করলো, যাতে তারা 
সেখানে কিন্চিত স্বপ্তি পায়।কিত্তু সেখানে 
বাইরে থেকে অধিকতর উত্তাপ ছিলো। 
সেখান থেকে বের হয়ে তারা জঙ্গলের 
544৩625186250 3 | দিকে দৌড়ে গালালো।আল্লাহৃতা'আলা 
19655466475 | | এক ও যে শরণ করলেন। এটাতে 
9072 অতি শৈত্য এবং মনোরম বায়ু ছিলো। 
525% | তার ওটার ছায়ায় আসলো আর একে 
ক, অপরকে ডেকে ডেকে সেখানে একত্রিত 
মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৭৪) এবং বললে, 05558053 | করলো। পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা সবাই একত্রিত হলো । তখন 
সানামিল___ = সেটা (মেঘখ) আল্লাহ্র নির্দেশে আগুনে 

পরিণত হয়ে জবলে উঠলো আর তারা ভাতে এমনিভাবে ভুলে গেলো যেমন কড়াইতে কোন বন্ধু ভাজা হয়ে যার” 
হযরত ক্তাদাহ্‌ (রাদিয়াপ্লাহ তা'আলা আনহু) বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা হযরত শে“আয়ব আলায়হিস্‌ সালামকে আয়কাহধাসীদের প্রতিও ধেরণ 
করেছিলেন এবং যাদানবাসীদৈর প্রতিও। আযঞাহ্বাসীর তো 'মেঘখণ' ছারা ধংসগ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং মাদ্য়ানবাসীগণ ভূমিকম্প ছার আক্রান্ত হয় এবং 

একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনে ধাংসগরা হয়ে যায়।" 


চীকা-১৭৪. যখন তাদের উপর শান্তি আসলো 














ভীকা-১৭৫, কিন্তু তোমরা কোন মতেই ঈমান আনোনি; 

জীকা-১৭৬, যাকে তাঁর সম্প্রদায় অঙ্গীকার করেনি, 

চীকা-১৭৭. অভাব-অনটন এবং রোগ-পীড়ায় আক্তান্ত করেছি, 

চীকা-১৭৮, অহংকার ছেড়ে দেয় ও তাওবা করে এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়। 
ভীকা-১৭৯, অর্ সংকট ও দুঃশ-করেশের পর সুশ-শান্তি লাভ করা এবং শারীরিক ও আর্থিক নি'বাতসমূহ পাওয়া আনুগতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেই 


অপরিহার্য করে দেয়, 


চীকা-১৮০, তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় 
এবং অর্থও বেড়ে যায় 

চীকা-১৮১. অর্থাৎ যুগের নিয়ম-নীতিই 
এই যে, কখনো কষ্ট হয়, আবার কখনো 
সুখ শান্তি । আমাদের পূর্ব পুরুষণণের 
উপরও এমন সৰ অবস্থা অভিক্ন্ত 
হয়েছে। এত তাদের দাবী এ ছিলো যে, 
পূর্ববর্তী যুগ, যা দুঃৰ-কষ্টের মধ্যে 
অতিবাহিত হয়েছিলো, তা আল্যাহ 
তা আলার পক্ষ থেকে কোন পরিণতি ও 
শান্তিই ছিলো না। সুতরাং আপন ধর্ম 
ত্যাগ করা উচিত হবেনা। না এসব লোক 
দু'দুর্দশা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ 
করেছে, না সুখ-শান্তি থেকেও তাদের 
মধ্যে আল্লাহ্র) আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করার কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি 
হয়েছিলো তারা অবহেলার মধ্যোইনিষগ্ন 
ছিলো। 

টীকা-১৮২. যখন তাদের শাস্তির প্রতি 
কোন খেয়ালই ছিলোনা। এসব ঘটনা 
থেকে শিক্ষা হণ করা উচিৎ। আর 
বান্দাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা ত্যাগ 
করে আপন প্রভুর সমষ্টি অর্তনবরী 
হওয়াই বা্থনীয়। 

টীকা-১৮৩. আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য 
গ্রহণ করতো এবং যেসব বস্তু আল্লাহ্‌ ও 
রসূল নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত 
থাকতো । 

ভীকা-১৮৪. চতুদিক থেকেতারা কল্যাণ 
লাভ করতো । সময় মতো উপকারী ও 
প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হতো।জনমিতে ক্ষেত 
ও ফলমূল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতো, 
রিয্ক্ব পরর্য হতো, নিরাপত্তা ও শান্তি 
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“হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোযাদের নিকট| 
[আমার প্রতিপালকের (প্রেরিত) বাণী পৌছিয়েছি 
এবং তোমাদের মঙ্গলের জনা উপদেশ দিয়েছি 
(১৭৫); সুতরাং (আমি) কি করে সমবেদনা 
প্রকাশ করি কাফিরদের জন্য ।" 

আব" - বাক্স 
৯৪. এবংআমি প্রেরণ করিনি কোনজনপদের 
[মধ্যে কোন নবীকে (১৭৬), কিন্তু এ যে, সেটার 
[অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের 
মধ্যে লিপ্ত করেছি (১৭৭), যাতে তারা কোন 
প্রকারে কান্নাকাটি করে (১৭৮)। 
৯৫. অতঃপর আমি অকল্যাণের স্থানে 
.কল্যাণকে পরিবর্তিত করে দিয়েছি (১৭৯); 
অবশেষে তারা প্রাচূর্েক্স অধিকারী হয়ে গেলো 
(১৮০) আর বললো, “আমাদের পূর্ব-পুরুষদের 
নিকটও দুঃখ আর সুব পৌছেছিলো (১৮১)।" 
অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে তাদের 
|অজ্ঞাতসারে পাকড়াও করেছি (১৮২) । 
৯৬. এবংযদি সব জনগুলোর অধিবাসীগণ 
ঈমান আনতো এবং ভয় করতো (১৮৩) তবে 
[অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন 
থেকে বরকতসমূহেব ছার উন্মুক্ত করে দিতাম 
(১৮৪); কিন্তু তারা তো অস্বীকার করেছে। 
(১৮৫) । সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের 
|কৃতক্মের জন্য জ্ঘফতানর করেছি (১৮৬)। 
৯৭. তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা 
(১৮৭) ভয় করেনা যে, তাদের উপর শাস্তি 
[রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? 
৯৮ অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় 
করেনা থে, ভাদের উপর আমার শান্তি পূ্বাহ্ে।। 
আসবে যখন তারা খেলায় মগ্ন থাকবে (১৮৮)? 
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মানবিল - ২. 


বিৱাজ করতো এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতো । 


ঢীকা-১৮৫, আল্লাহর রসূলগণকে। 


টীকা-১৮৬. এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ছারা আক্রান্ত করেছি। 
টীকা-১৮৭, কাফিরগণ, চাই তারা মন্ধা মুবগর্থাষায় অধিবাসী হোক, কিংবা এর আশে-পাশের অথবা অন্য কোন স্থানের হোক; 


টীকা-১৮৮, এবং আযাব ভাসা সম্পর্কে অনবগত থাকবে? 





টীকা-১৮৯. এবং তার অবকাশ দেয়া ও পার্থিব নি'মাত প্রদানের কারণে অহংকারী হয়ে তার শাস্তি সম্পর্কে ভাবনাহীন হয়ে গেছে। 
টীকা-১৯০. এবং তার নিষ্ঠাবান বান্দারাই তার ভয় রাখে । রাবী" ইবনে খায্মসামের কন্যা ভাকে বলেছিলো, “এর কারণ কি যে, আমি দেখছি সমস্ত লোক 


পারা £৯ 





সম্পর্কে অচেতলই রয়েছে ১৮৯)? সুতরাং 


আল্লাহ্র গোপন ব্যবস্থা পনা থেকে কেউ নিভীকি। 
হয়না, কিন্তু ক্ষতিখস্তরা (১৯০) । 


[দরুন বিপদ পৌছাই (১৯১)? এবং আমি তাদের 
|অস্তরগুলোর উপর যোহর করে দিই, যাতে 
[তারা কিছুই শুনতে না পায় (১৯২) । 


১০১- এসবহচ্ছে কতগুলো জনপদ (১৯৩), 
[যেগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোঘাদেরকে শুনাচ্ছি 
(১৯৪); এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের রসূল 
স্পষ্ট প্রমাণসমূহ (১৯৫) লিয়ে এসেছেন । 
[অতঃপর তারা (১৯৬) এর উপযোগী হয়নি যে, 
[তারা সেটারই উ পর ঈমান আনবে যাকে প্রথমে 
[মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো (১৯৭)। আল্লাহ্‌ 


১০৯. এবংতাদের মধ্যে অধিকাংশকে আমি 
[কথায় সত্য পাইনি (১৯৯) এবংঅবশ্যই তাদের 


১৯০৩. অতঃপর তাদের (২০০) পর আমি 
মৃসাকে আপন নিদর্শনসমৃহ (২০১) সহকারে 
[ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ 
করেছি; অতঃপর তারা সেই নিদদ্শবসম্হের 
প্রতি অবিচার করেছে (২০২)। সৃতরাং দেখো, 
[কি পরিণাম হয়েছে ফ্যাসাদকারীদৈর! 


১০৪. এবংমূসা বলেছিলো, “হে ফিরআউন! 


১০৫. আমার জনা এটাই শোভা পায় যে, 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বলবোনা; কিন্তু সত্য কথাই 
(২০৩)। আমি তোমাদের সবার নিকট: 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন 
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মানিল - ৯. 





ঘৃমাচ্ছে; আর আপনি মুমাচ্ছেন না?" 
(তিনি) বললেন, “হে আমার নয়নমণি! 
তোমারপিতারাত্রে ুমানোকে ভয় করে” 
অর্থাৎ যেন অলস হয়ে ঘুমিয়ে পড়া 
কখনো আযাবের কারণ না হয়ে যায়। 
চীকা-১৯১. যেমনিভাবে আমি তাদের 
পূর্ব-পুরুষগণকে তাদের অবাধ্যতার 
কারণে ধংস করেছি 

ভীকা-১৯২. এবং কোন উপদেশ ও 
নসীহত না মানে। 


জীকা-১৯৩. হযরত নূহ (আলায়হিস্‌ 
সালাম)-এব সম্রায় বং আদ ওসামৃদ 
সংপরদায়, হযরত লূত ওহযরত শো'আয়ব 
(আলায়হিমাম্‌ সালাম)-এর সপ্রদায়। 
ঢীকা-১৯৪. যাতে একথা জানা যায়ে. 
আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের 
উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আপন 
শক্রগণ অর্থাৎ কাফিরগণের মুকাবিলায় 
সাহাযা করে থাকি। 

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ 
জীকা-১৯৬, মৃত্যুর মূহূর্ত পর্যন্ত 
টীকা-১৯৭. নিজেদের “কুফর অঙ্গীকার 
করার উপর অটলই থেকে যায়। 
ঢীকা-১৯৮. যাদের সম্পর্কে তার জ্ঞানে 
রয়েছে যে, তারা কুফরের উপর অটল 
থাকবে এবং কখনো ঈমান আনবেনা। 
চীকা-১৯৯. তারা আল্লাহর অঙ্গীকার 
পুরণ করেনি । তাদের উপর যখনই কোন 
সুলীব আসতো তখনঅঙ্গীকারকরতো, 
“হে প্রতিপালক! তুমি যদি এ বিপদ 
থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাওতবে আমরা 
অবশ্যই ঈমান আলবো।”অতঃপরযখন 
মুক্তি পেয়ে যেতো, তখন অঙ্গীকার থেকে 
ফিরে থেতো। মোদারিক) 


টীকা-২০০. উল্লেখিত নবীগণের 
চীকা-২০১. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ: 
যেমন- নত এবং 'লাঠি' ইত্যাদি। 
টীকা-২০২. সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে এবং কুফর করেছে। 


চীকা-২০৩. কেননা, রসূলের এটাই মর্যাদা । আর তারা কখনো ফুল কথা বলেন না এবং রিসালতের প্রচার কার্যে তাদের পক্ষে মিথ্যা স্ভবপরই নয়। 


ীকা-২০৪. যা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত হয়। আর সেই নিদর্শন হচ্ছে- মু'জিযাসমূহ। | 
ঢাকা-২০৩৫. এবং তোমাদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে দাও, যাতে তারা আমার সাথে গর পবিৱ ভূমিতে চলে যায়, যা তাদের জনুভূমি। 


চীকা-২০৬, হযরত ইবনে আববাস (বাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম 'লাঠি' লক্ষে 
করলেন, তখন তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়েছিলো ৷ রং হলদে, সু উন, জমি থেকে এক মাইল উচু (উক্ত অজপর) স্বীয় লেজের উপর ভর ক্র 
দঞ্তায়মান হরে গেলো । আর সেটা তার 

















এক চোয়াল জমির উপর রাখলো আর সুরা £৭ আ'রাফ ৩০২ পারা $৯ 
অপরটা (রাখলো) শাহী অস্রালিকার [নিয়ে এসেছি (২০৪); সুতরাং বনী ইস্রাঈলকে SAP 
দেয়ালের উপর ৷ অতঃপর তা |আমার সাথে ছেড়ে দাও (২০৫) ।' ০০৮০ 
ফিল্মের দিকে সুখ করলো। তখন 3 
Lith ate tetas RE ae nts IIs 
পলায়ন করনো এবং ভয়ে তার হাওয়া “id পচ 1505 
বের হয়ে গেলো। আর (সেটা) যখন ০৭] ০৩৮৩৩ 
পেৱ দিকে তখন তারা |>০৭ অভ 1594৮10৫252 8 
কেই লা লা [করলেন । তাতাই একটাখকাশ্য অজগর 89486 
হাজার মানুষ পরস্পরের দ্বারা পদদলিত [হয়ে গেলো (২০৬)। 
হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো । ফিরআডন [১৮. এবং আপন হাত বগলে (আস্তিন) PS POAC 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চিৎকার করতে ঢুকিয়ে বের করলো ।তখন তা দর্শকদের সামনে ১৫০০ 
লাগলো, “হে মূসা! তোয়ার ও ঝলমল করতে লাগলো (২০৭) 
প্রতিপালকের শপথ, যিনি তোমাকে রসূল 
করেছেন। তুমি ওটাকে ধরে ফেলো। আলক্ডু - চৌদ্দ 
আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং |১০৯.  ফিরআউন-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ is SSE 0s NG 
তোমার সাথে বনী ইসাদিলকে পাঠিয়ে |বললো, ‘এতো একজন জ্ঞানী যাদুকর (২০৮); ০০০ 
দিচ্ছি” হযরত মূসা আলায়হিস সালাম [১১০. তোমাদেরকে তোমাদের দেশ (২০৯)]। EE 
১] ক বহার করতে চা তাত তোমাদের দিল্লি 
পরামর্শ ৩৮ 
ভীকা-২০ সেটার আলো এবং 3 নিলা 
7 | ০ 
গির়েছিলো। (২১০)-কে অবকাশ নিতে দাও এবং শহরে] 2৬ 
চি শহরে লোক-সংঘহকারীদৈরকে পাঠিয়ে দাও; তব 
-২০৮. যে যাদু দ্বারা 'নজরবন্দী' ৮ এ 
কহিল ১৯২০ যেন (তারা) ধত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে 5%02৮0625৫ 
লাঠি’ অজপর মনে হয়েছে আর পম [তোমার নিকট নিয়ে আসে (২১১)। 
বর্ণের হাত সূর্য অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল [১১৩- এবং বাদুকরগণ ফিরআউনের নিকট ৫18৩৮ 
মনে হচ্ছিলো; আসলো । বললো, ‘নিশ্চয় আমরা কিছু পুরস্কার 3962) 
ভীকা-২০৯, মিশর (পাবো তো, যদি আমরা বিজয়ী হই!” ০৩০৪৩৮৬৪/৮৪ 
ীকা-১০. হযরতহারন (আলয়হিমাস |>>৪- (লে) বললো, “হা, এবংতখন তোমরা || 54460629725 
সালাম) [আমার সানিধ্যখাপত হয়ে যাবে ৷ 
লীকা-২১১, যারা যাদৃতে দক্ষ এবং [৯৯৫- (তোরা) বললো, ‘হে মলা! হয়ত EEE EES 
সবার মধ্যে শ্রেষ্ট হয়। সুতরাং লোকেরা [(২১২) আপনি নিক্ষেপ করুন, নতুবা আমরাই ss SG, 
রওনা হলো এবংচতুর্দিক ও বিভিন্ন শহর |নিক্ষেপকারী হবো (২১৩)।' | 6০4৮ 
থেকে যাদুকরদের ভালাশ করে নিয়ে [৯১৬ বললো, “তোমরাই নিক্ষেপ। 
এলো করো (২১৪)।" BIE 
(০৮ প্রথমে আপনার 'আসা' জন | 


টীকা-২১৩, যাদৃকরগণ হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর প্রতি এ আদব প্রদর্শন করেছিলে! যে, তাকে প্রথমে রেখেছে এবং তার অনুমতি ব্যতীত 
নিজেদের যাদুকর্মে রত হয়নি । এ আদবের প্রতিদান তারা এটাই লাভ করেছিলো যে. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ঈঘান ও হিদায়ত দ্বারা ধন্য করেছেন। 


চীকা-২১৪. এটা বলা হযরত মূসা (আলারহিল্‌ সালাম)-এর এজন্যই ছিলে যে, তিনি এসবের কোনটার পরোয়া করতেন না। আর এ কথারই পূর্ণ ভরসা 


রাখতেন যে, তার মুিযার সামনে যাদু ব্যর্থ ও পরাভূত হবে। 
টীকা-২১৫. তাদের সামগ্রী যার মধ্যে ছিলো বড় বড় রশি এবং তীর । তখন সেগুলো অজগরের মতো দেখাচ্ছিলো । আর ময়দান সেগুলো দ্বারা পরিপূর্ণই 
মনে হচ্ছিলো। 

চীকা-২১৬. যখন হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তা একটা বিরাষ্াকার অজগরে পরিণত হয়েছিলো। ইবনে যায়দ- 


এর অভিষত হচ্ছে- এ জমায়েতটা আলেক্জান্তরিয়ার মধ্যে হয়েছিলো । হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর অজগরের লেজ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছে 
সুনা আন গিয়েছিলো । সেটা যাদুকরদের 


যাদুক্মভুলোকে একটার পর একটা করে 
[যখন তারা নিক্ষেপ করলো (২১৫) তখন (তারা) রা নি 2৩ 
[লোকদের চোখে যাদু করলো ও তাদেরকে ESAS Nh 





ততত 

















লাঠি, তারা একত্রিত করেছিলো, যাতিনশ 





পদ 
“তুমি আপন লাঠি নিক্ষেপ করো।" সৃতরাং SEERA 
8৩৫৬4 
০০৮০০ 
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৯২২. যিনি প্রতিপালক মূসা ও হারূনের ৷" ০৪০ 














টীকা-২১৭. অর্থাৎ এ মুজিযা দেখে 
তাদের মনে এমন প্রভাব পড়লো যে, 





| উপর ঈমান নিয়ে এসেছো এর পূর্বেই যে,আমি ৩5004844850 আরা অনিচ্ছাকৃতভাবেই সাজদাবনত হয়ে 
তোমাদেরকে অনুমতি দেবো? এতো মহা 2 S$ গেলো; মনে হচ্ছিলো যেন কেউ 
(১০ কপালসমূহ মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছে। 






চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই (২১৮) শহরের মধ্যে 2৮৭ (পেটা 
১৬ ! ৬০৭৪৩০৪% 





টীকা-২১৮. অর্থাৎ তোমরা এবং হযরত 








থেকে বহিষ্কৃত করতে পারো ৫২১৯)। সুতরাং! 93435" | মূসা (আলায়ছিস্‌ সালাম) সবাই একমত 

এখনই জেনে নেবে (২২০) । হয়ে 

১২৪. শপথ কেরে বলছি) যে, আমি তোমাদের ১৫১৪ < 404 টীকা-২১৯. এবং নিজেরা 

এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ২256 এ টিভি 
5৫০৮6 







টীকা-২২০. যে, আমি তোমাদের সাথে 
কি ধরণের আচরণ করছি। 
টীকা-২২১. নীল-নদের তীরে। হযরত, 
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হ্মা) বলেন যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রথম 
শ্ল-বিদ্ধকারী ও সর্বপ্রথম হত্ত-পদ 
কর্তনকাদী হচ্ছে ফির'আউন। ফিরআউনের উক্ত কথোপকথনের উপর যাদুকরগণ এ জবাব দিয়েছিলো, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
নটীকা-২২২. সুতরাং আমাদের মৃত্যুর জনা দুঃখ কিসের? কেননা, মৃত্যুবরণ করে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎ এবং তার দয়া আমাদের ভাগ্যে জুটবে। 
আর যখন সবাইকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কাজেই, তিনি নিজেই আমাদের ও তোমার মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। 


ও৩0৪ 











ীকা-২২৩, অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করো এবং এতো বেশী পরিমাণে দান করো, যেমন পানি কারো মাথার উপর ঢেলে দেয়া হয় 
চীকা-২২৪. হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্মা) বলেন, "এসব লোক দিনের প্রথমাংশে যাদুকর ছিলেন এবং & দিনেরই শেষভাগে 
তারা শহীদ হন।” 

টীকা-২২৫, অর্থাৎমিশরের মধ্যে তোমার বিরোধিতা করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের দ্বীন বদলে ফেলবে । আর একথা তারা এজন্যই বলেছিলো যে, 
যাদুকরদের সাথে ছয় লক্ষ লোক ঈমান এনেছিলো । (মাদারিক) 

'টীকা-২২৬. অর্থাৎ না তোমার উপাসনা করবে, না তোমার নির্তারিত দেবতাগুলোর। সৃদ্দীর অভিমত হচ্ছে- ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের জন্য বোত্‌ 
প্রেতিমা) তৈরী করে দিয়েছিলো এবং সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলো! আর বলতো, “আমি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং এসব মূর্তিরও ৷” 
কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, “ফিরআউন নাস্তিক ( ৬৯৯১) ছিলো। অর্থাৎ সে বিশ্ব সৃষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো । তার ধারণা ছিলো 
যে, এ নিম্ন জগতের ব্যবস্থাপক হচ্ছে_ ওসব তারকা ও নক্ষত্র এ কারণে সে তারকারাজির আকৃতিতে মূর্তি তৈরী করেছিলে । সেগুলোর নিজেও পূজা 
করতো এবং অন্যান্যদেরকেও সেঞ্জলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিতো । আর সে নিজেই নিজেকে গোটা দুনিয়ার আনুগত্য ও সেবার উপযোগী বলে দাবী 
করতো কারন বলতো [ল্যান যাক তত নার হত 
৬ ঠএ। 5 7 আমিই 

তোমাদের সর্বোচ্চ রতিপালক)। 
ঢাকা-২২৭. ফিরআউনের সম্থদায়ের 
প্রধানগণের উক্তি- তুমি কি মূসা ও ভার 
সম্দায়কে এ জন্যই ছেড়ে দিচ্ছো যে, 
তারা যমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবো' এর মধ্যে 
উদ্দেশ্য ছিলো- ফির'আউনকে হযরত 
মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) ও ভার 
সম্দায়ের লোকদেরকে হত্যা করার 
জন্য উত্তেজিত করা । যখন তারা এমনি 
ভূষিকা পালন করলো, তখন হযরত মূসা 





















১২৩৬. এবং তোমার নিকট আমাদের কিমন্দ মি 

সর, এটাই নয় কি যে, আমরা আমাদের | এডি 
পালকের নিদর্শনগুলোর উপর ঈমান! সি 19 

এনেছি, যখন সেগুলো আমাদের নিকট এসেছে? ; ৫ টা: 

হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ধৈর্য 

বর্ষণ করো (২২৩) এবং আমাদেরকে; 

|যুসলযানরূপে উঠাও (২২৪) ।' 





Re 


ক্ব্ু” - পানেন্র 
১৯২৭. এবংফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ 
বললো, 'তুমি কি সূসা এবংতার সমপরদায়কে এ /5588৩5405 





(আলায়হিস্‌ সালাম) তাদেরকে শান্তি ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা যমীনে ফ্যাসাদ ১০৫০৮ 
অবতীর্ণ হবার ভয় দেখালেন। আর [ছড়াবে (২২৫) এবং মূসা তোমাকে এবংতোমার ASSIS 
ফিরউন ভরসার ইচ্ছা আকাংখা | স্থাপিত দেবতাগলোকে ছেড়ে দেবে (২২৬)? BNE 

পূরণ করার ক্ষমতা রাখতোনা । কেননা, |(সে)বললো, ‘এখন আমরা তাদের পুত্রদেরকে ১৯০৪ 


হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রি 


সে হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
সজিযার শক্তি দেখে আতংকিত হয়ে 
পড়েছিলো । সে কারণে সে তার 
সম্পদায়কে বলেছিলো, “আমরা বনী 
ইস্রাঈলের পুতরদেরকে হত্যা করবো, 
ক্ন্যা-সস্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে 
দেবো” এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো 
যে, “এভাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ 
সালাস)-এর সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা 
ক্লাস করে তার শক্তিকে খর্ব করবে ।' আর 
জনসাধারণের সম্মুখে আপন সন (1) Ee CE 
রক্ষা করার জন্য সে একথাও বলেছিলো যে, “আমরা নিঃসন্দেহে তাদের উপর প্রতাপশালী ৷” কিছু ফিরআউনের এ কথায়- "আমরা বলী ইস্রালের 
পুবদেরকে হত্যা করবো, বনী ইপ্রাঈলের মধ্য কিছুটা দুর সঞ্চার হয়েছিলো । আর তারা হখরভ মুলা (আলা়ছি্‌ সালাম)-এর নিকট এর অভিযোগ 
করলো। এয ভাবাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাঘ) এ কথাই বললেন, (যার বিবরণ এর গন আসছে) 

টাকা-২২৮ তা-ই যথেষ্ট 

চীকা-২২৯. মুসীবৎ ও আপদ-বিপদের উপর; এবং ভয় করোনা । 

ভীকা-২৩০, এবং মিশরের তূণ এর অন্তর্ভুক্ত; 

ঢীকা-২৩১. এ কথা বলে হযরত মূল। আলায়হিস্‌ সালাৰ বনী ইন্ৰাঈলকে আস্াস দিলেন যে, কিরআউন ও তার সারার ধ্বসথান্ত হবে। বনী-ইল্রাঈল 
তালের জমি এবংসহরওলোর মালিক হবে। 


টীকা-২৩২. তাদের জনা বিজয় ও সাফলা এবং তাদের জন্যই প্রশংসনীয় প্রতিফল রয়েছে। 


[রাখবো । আর আমরা নিশ্চয় তাদের উপর 
থরতাপশালী (২২৭)।" 

৯৯৮- মূসার সংপ্রদায়কে বললো, “আল্লাহ্‌র 
সাহায্য প্রার্থনা করো (২২৮) এবং ধৈর্য ধারণ ৬৪058299%06 


করো (২২৯)। নিশ্চয় যমীনের মালিক আল্লাহ্‌ 21522 
ভিজ সা নয বাক চান 589 15 


উত্তরাধিকারী করেন (২৩১) এবং শেষ যয়দান ৪3954 


পরহেয্গারদের হাতে (২৩২)।" 

















চীকা-২৩৩, ফিরআউন ও ফিরুমউনী সম্পৃদায় আমাদেরকে) বিভিন্ন ধরণের মুসীবতের শিকার করে রেখেছিলো এবং (তোমাদের) ছেলেদেরকে বহল 
সংখ্যায় হত্যা করেছিলো। 

চীকা-২৩৪, যে, এখন তারা আবাস আমাদের সতানদেযকে হত্যা রা ইচ্ছে করছে; সুতা আমাদের সাহায্য কবে হবে। আর এ মুসীবতই বা কৰে 
দূর করা হবে 


টীকা-২৩৫. এবং কিভাবে আল্লাহর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! 
চীকা-২৩৬. এবং দারিদ্র ও ক্ষুধার মুলীব:৩ লি করেছি; 
টীকা-২৩৭. এবংযেন কুফর ও অবাধ্যতা 

































ated? oe ধোক বিরত হয়। 
১২:৯. (ভালা) বললো, ‘আমরা নির্যাতিত; চিএ চা 
[হয়েছি আপনার আসার পূর্বে (২৩৩) এবং তিনশ বছরতো এমনই জারামে 
তাজ তাতনো পাক (নট পি অতিবাহিত করেছে যে,এ(দীর্ঘ) সময়ের 
|বাললেন, ‘শীয্রই তোমাদের প্রতিপালক SBN রি মধ্যে সে কখনো ব্যথা, জবর এবং ক্ষুধায় 
(তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তার 501% % | আজান্ত হয়নি। এখন দুরের কট 
স্থলে যমীনের মালিক তোমাদেরকে করবেন । ৩৫ ৫৫] তাদের উপর এ জন্য অবধারিত করা 
[অতঃপর (তিনি) দেখবেন (তোমরা) কেমন: হয়েছে যেন তারা এ জ্ট্বই কারণে 
[কাজ করো (২৩৫)। আল্লাহুকে স্রণ করে এবং তার দিকে 

ক্ষন” - বোল মনোনিবেশ করে। কিছু তারা কুফরের 

১৩০. এবং নিশ্চয় আমি ফিরআউনের মধ্যে এমনিভাবে মজবুত হয়েছিলো যে, 
|অনুসারীদেরকে বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ এবং 5306363003619 | তাদের দুঃখ-কষ্ের পরও তাদের 
|[ফলগুলোর ক্ষতি ছারা পাকড়াওকরেছি (২৩৬); 24458755584. | বারই বৃদ্ধি পেতে খাকে। 
[যাতে তারা উপদেশ মান্য করে (২৩৭) । | জীকা-২৩৮. এবং জিনিমপতের 
১৩১. অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ ৷ ক ্র সহজলভ্যতা, আর্থিকসচ্ছলতা নিরাপতা 
[লাভ করতো (২৩৮), তখন বলতো, ‘এটা WISE ও সুহতা পেতো। 
[আমাদের জন্যই' (২৩৯); আর যখন কোন বা ভীকা-২৩৯,. অর্থাৎ আমরা সেটার 
[অকল্যাণ পৌছতো তখন মূসা ও তীর সঙীদেরকে হা AECL GS £24 | উপযোগীই এবং সেটাকে তারা আল্লাহ্‌র 
[অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো (২৪০); শুনে সপ অনুগহ বলে জানতো না আর আল্লাহ্‌র 
নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো ALSO কৃতদত৷ পৰকাশ করতোনা 
আল্লাহরই নিকট রয়েছে (২৪১); কিন্তু তাদের ঢীকা-২৪০. আর বলতো যে, এসব 
মধ্যে অধিকাংশই অবগত লয়। বালা মৃলীবত তাদের কারণেই এসেছে। 
১৩২. 7 (98649606 255] 
(কেন, যাতে আমাদের উপর তাছারা যাদু করতে HII | ঈ্-২০১, তিনি যা অনৃষ্টে লিখেছেন 
১১ তাই আসে; আর এটা তাদের কৃফরের 

“আনয়নকারী নই (২৪২) ॥ ০4% 4৫৯৫1৯ ৯০৭৫ | কারণেই (এসেছে) । কোন কোন 
১৩৩. অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি তাদের SRSA তাফসীরকার বলেন, “অর্থ এ যে, বড় 
[উপর প্রাবন (২৪৩), পঙ্গপাল, ঘুণ (অথবা! (981 | অৰুলাণ লে নট যচ হয 

আলাল == ss 





টীকা-২৪২, যখন তাদের অবাধ্যতা এপর্যন্ত পৌছলো, তখন হযরত মুসা (আ্লায়হিদ্‌ সালা) তাদের বিরুক্ধে বন-দো'অ। (অভিশশ্পাত) করলেন। 
তার দো'আ (প্রার্থনা) ছিলো আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। সৃতরাং তার বদ-দোআ (অভিশম্পাত) গ্রহণ করা হয়োছিলো। 

চীকা-২৪৩. যখনযাদুকরণণ ঈমান আনার পরও ফিরআডনের অনুসারীগণ তাদের কুফর ওঅবাধ্যতারউপর অটল থেকে যায়,তখন তাদের উপরআললাহর 
দর্শনসমূহ একের পর এক জাসতে লাগলো। কেননা, হযরত মূসা আলগয়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম দো'আ করেছিলেন, “হে প্রতিপালক ফিরআউন 
দুনিয়ার মধ্যে তা অবাধ্য হয়ে গেছে এবং তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এমন শান্তিতে লিও করুন, মার তারা উপযোগী হয় এবং 
আমার সম্প্রদায় ও পরবরতীদের জন্য শিক্ষা হয়” 


তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা প্লাবন (তুফান) প্রেরণ করলেন: মেঘ এলো । অন্ধকার হয়ে গেলে । প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। ক্বিতীদের (ফিরআউনের 


সম্পদ) ঘরগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো ৷ শেহ পর্যন্ত তাদের তাতে দণ্ডায়মান হয়ে থাকতে হলো এবং পানি তাদের গলার হাড় পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো 
তাদের মধ্যে যারা বসা ছিলো তারা নিমহ্কিত হলো । না এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো । এক শনিবার থেকে পরবর্তী 
শনিবার পর্যন্ত সাতদিন যাবত এই মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত রইলো । বনী-ইপ্রাঈলের ঘর তাদের ঘরের সাথে সংলগ্ন থাকা সত্বেও তাদের ঘরে পানি ঢুকেনি । 
যখন এসব লোক ক্লান্ত হয়ে গেলো তখন তারা হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর নিকট জারঘ করলো, "আমাদের জন্য প্রার্থনা কুল 
যেন এ মুস্ীবত অপসারিত হয়। তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো । আর বনী ই্রা্গককে আপনার সাথে প্রেরণ করবো।” 

হযরত মূসা আলাযহিস্‌ সালাম গা্থনা করলেন। প্রাবনের মূস্গীবত অপসারিত হলো । দুনিয়ায় এমনই সজীবতা আসলো, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি । ক্ষেত 
ভালই হলো । বৃক্ষগুলো ভালো ফল দিলে । তখন ফিরআউনী সম্প্রদায় বলতে লাগলো, “সে-ই পানি তো নি'মাত ছিলো।" আর ঈমান আনলেন । 


একটা মাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা “পঙ্গপাল' প্রেরণ করলেন। সেগুলো ক্ষেত-ফসল ও ফল-মূল, গাছের পাতা, ঘরের দরগা; 
ছাদ, তক্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী, এমন কি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো এবং ক্বিতীদের ঘর ভর্তি হয়ে গেলো । (কিনতু) বনী-ইস্াঈদের ঘরে প্রবেশ 
করলোনা । আর ব্বিভীগণ পেরেশান হয়ে আবার হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট দো'আর প্রার্থনা করলো: ঈমান আনার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। 
এর উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করলো । সাতদিন, অর্থাৎ শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত পদপালের সংকটের মধ্যে লিপ্ত রইলে! ৷ অতঃপর হযরত মুসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দে আ.-পরর্থনার কারণে রক্ষা পেলো । (কিছু) তারা ক্ষেত ও ফলমৃণ যা কিছু অবশিষ্ট রইলো তা দেখে বলতে লাগলো, “এটুকুই 
আমাদের জন্য যথেষ্ঠ আমরা আমাদের ধর্ম () ত্যাগ করবোনা ৷” সুতরাং তারা ঈমান আনলোনা। অঙ্গীকার পূরণ করলো না এবং নিজেদের গিত কাজেই 
লিপ্ত হয়ে থেকে গেলো। একমাস শাস্তিতে অতিবাহিত করলো। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা উকুন ( ৬৯5) প্রেরণ করলেন । এ ক্ষেবে তাফসীরকারদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “তা ছিলো দুন”। কেউ, 
কেউ বলেন, “উকুন” । কেউ কেউ বলেন, 'অন্য একটা ক্ষু্ কীট'। এসব কীট যেসব ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল অবশিষ্ট ছিলো সবই খেয়ে ফেললো । 
পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়তো এবং শরীরের চামড়া কামড়াতে আরম্ভ করতো । খাদোর মধ্যে ভর্তি হয়ে যেতো । যদি কেউ দশ বস্তা গম চান্কিতে পেষণের 
জন্য নিয়ে যেতো, তখন তা থেকে মাত্রতিন সের ফিরিয়ে আনতে পারতো ৷ অবশিষ্ট সবটুকুই কীটগুলো খেয়ে ফেলতো । একীটগুলো ফিরআউনী সম্প্রদায়ের 
(লোকদের চুল এবং চোখের ভু ও পলক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো । শরীরের মধ্যে জল-বসন্তের দানার ন্যায় হয়ে ভরে যেতো। শয়ন কর পর্যন্ত তাদের 
উস হা লো লী অত পরো চার হল দয লাহি কালা এ 











সালা) -এয নিকট জারথ করলো, [সুরার না রি 
ই লা বল = 
সুতরাংসাতদিন পর এ মুসীবতও হযরত [পৃথক দর্শনসমূহ (২৪৪); অতঃপর তারা * 

সো জালায়হিস্‌ সালাম) এর দো'আর [অহংকার করলো (২৪৫) এবং ভারা অপরাধী ET to 
দূরীভূত হয়েছিলো। কিছু কিরআউনী |স'পদায় ছিলো। L 


সদায় আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং আানব্বিল _ ২. 
পূর্বের চেয়েও অধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হলো । একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর হযরত মূলা আলায়হিস্‌ সালাম আবার বল-দো'আ করলেন । 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ব্াঙ পাঠালেন এবং এমন অবস্থা হলো যে, যানুয বসতো অমনি মজলিস ব্যা্ডে ভরে যেতো । কথা বলার জন্য মুখ খুলতো, 
তখন ব্যাঙলাফ দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়তো । হাড়ি পাতিলে ব্যাঙ । খাদয-দরব্যে ব্যাঙ । চুলার মধ্যেও ব্যাস্ত ভর্তি হয়ে যেতো, চুলার আগুন নিভে যেতো । 
বিছানায় শয়ন করলে শরীরের উপর বসে পড়তো । এমুসীবতের কারণে ফিরআউনীরা কেঁদে ফেললো । আর হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালামের নিকট আরয 
করলো, “এবার আমরা পাকাপাকি তাওবা করছি।” হযরত মৃসা আলায়ছিল্‌ সালাম তাদের নিকট থেকে নৃঢ প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে লো"আ করলেন। 
সুতরাং সাতদিন পর এ মুসীবতও দূরীভূত হলো । একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো কিনতু আবারও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তাদের পূর্বের কৃফরের 
দিকে ধাবিত হলো । হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম) আবার বদ-দো‘মা করলেন। 

অতঃপর সমস্ত কূপের পানি, নদীর পানি, ঝারণার পানি, নীল নদের পানি, মোট কথা, সব ধরণের পানি তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো : তারা 
ফির'আউনের নিক এর অভিযোগ করলো । সে জবাবে বলতে লাগলো, “হ্যত মূসা যাদু দারা তোমাদের 'নজরবন্দ' করেছে মান” তারা বললো, “কেষন 
নজরবন্দী আবার? আমাদের গারে তাজা রক্ত ব্যতীত পানির নাম নিশানা পর্যন্ত নেই” তখন ফিরআউন নির্দেশ দিলো যেন ক্বিতী ও বনী ইব্রাঈগল একই 
পাৱ থেকে পানি নেয়। অতঃপর যখন বনী ইসরাঈল পানি উঠাতো তখন তা পানিই বের হতো । (কিন্তু) ক্বিতীরা উঠালে সে পাত্র থেকে তাজা রক্তই বের 
হতো এমনকি, ফিরআউনী নারীগণ পিপাসায় কাতর হয়ে বনী-ইসাঈলের নারীদের নিকট আসলো আর তাদের নিকট পানি চাইলো । তখন পানি তাদের 
পাতে আসতেই তা রক্তে পরিণত হলো । তখন ফিরতাউনী নারীরা বলতে লাগলো, “তোমা মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখের মধ্যে কপি করো” যতক্ষণ 
পর্যন্ত সেই পানি বনী ইন্রাঈলী নারীর মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই থাকতো । আর যখনই ফিরআউনী নারীর মুখে আসলো তখনই তা রক্তে পরিণত হয়ে 
গেলো । কিরআউন নিজেও শিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো । তখন সে ভেজা গাছের রস চুষতে আরম্ভ করলো । আর সেই রস তার মুখে পৌছতেই রক্ত হয়ে 
গেলো । সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছু পান করা সম্ভবপর হয়নি । তখন তারা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট প্রার্থনা করার 
জন্য দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিলো । হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামও দো'আ করলেন। এ বিপদও অপসারিত হলো; কিন্তু তখনও 
তারা ঈমান আনেনি। 

চীকা-২৪৪. একের পর অপরটা। আর ধত্যেকটা শান্তি এক সপ্তাহ যাবৎ স্থায়ী হতো এবং পূর্ববর্তী শান্তি থেকে (মধ্য খানে) এক মালের ব্যবধান থাকতো । 
টীকা-২৪৫. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের উপর ঈমান আনেনি 


সূরা ৭ আন্রাক ৩০৭ 


লারা 
















৯৩৪. এবংযখন তাদের উপর শাস্তি আসতো, 
(তখন তারা) বলতো, “হে মূসা! আমাদের জন্য 
(তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো! এ 


[লিমজ্িত করেছি (২৪৭), এ জন্য যে, (তারা) 
[আমার নিদর্শনগুলোকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো 
এবংসেণ্ডলো সম্পর্কে অলবগত ছিলো (২৪৮)। 


১৩৭. এবংআমি সেই সম্প্রদায়কে (২৪৯), 
যমীন 


পড়তো এবংযেসবপ্রাসাদ তারানির্মাণ করতো ॥ 


৯৩৮. এবং আমি (২৫৩) বনী-ইল্রাসলকে 
[সম পার করিয়ে দিয়েছি; অতঃপর তাদের 


[যারা আপন আপন প্রতিমার সামনে আসন 
পেতে বলেছিলো (২৫৪) । বললো, “হে মূসা! 
|আমাদের জন্য একটা এমন খোদা বানিয়ে 
দাও; যেমন তাদের জনা এতগুলো রয়েছে।' 
|বললো, 'তোমরা নিশ্চয় একটা মূর্খ সং্রদায় 
(২৫৫) । 


১৩৯. এঅবস্থাতো ধ্বংস হবারই, যার মধ্যে 
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চীকা-২৪. কারণ, তিনি আপনার 
দো'আ ক্ল করবেন। 


চীকা-২৪৭, অর্থাৎ নীল নদের মধ্যে। 
যখন ভাদেরকে বারংবার শান্তি থেকে 
উ্ধা্ করা হলো এবং তারা কোন 
অীকারেছ উপর খরতিষ্ঠিত থাকলো ন' 
আন ঈমানও আনলোনা এবং কুষরও 
পরিহার করলোনা, তখন মেরাপ পূর্ণ 
হবার পর, যা তাদের জনয নির্ধারিত 
হয়েছিলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
সমুদ্ধে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে 
িয়েছিলেন। 


চীকা-১৪৮. (সেগুলো নিয়ে) মূলতঃ 
চিন্তা-ভাবনা বরতোনা। 


টাকা-২৪৯. অর্থাৎ বনী ইপ্রাঈঈলকে, 
চীকা-২৫০, অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়া 


চীকা-২৫১. নদ-নদী, বৃক্ষাদি, ফল- 
মূল, কষেত-খামার এবংফসলেরআধিক্য 
দ্বারা; 


ভীকা-২৫২. উক্ত সব ইমারত, অক্টালিকা 
এবং বাগানসমূহ ৷ 


টীকা-২৫৩. ফিরআউন ও তার 


স্রদায়কে ১৯ই মুহর্রয সমৃদ্রে নিমজ্জিত 
করার পর 


চীক।-২৫৪. এবং সেগুলোর উপাসনা 
করতো । ইবনে ভুরায়জ বলেছেন যে, 
এসব প্রতিমা গাভীর আকৃতিতে তৈরী 
করা হয়েছিলো সেগুলো দেখে বনী- 
ইতরাদল 


চীকা-২৫৫. কারণ, এতগুলো নি্র্শন 
দেখাসত্তবেও একথা অনুধাবন করেনি যে. 
আল্লাহ এক, ভার কোন শরীক নেই। 
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের 
উপযোনী নেই। আর অন্য কারো ইবাদত 
করা বৈধও লয়। 


ীকা-২৫৬, মূর্ত পূজারী 
জীকা-২৫৭, অর্থাৎ খোদা তা হতে 
পারেলা, যাকে খুঁজে তৈরী করে নেয়া 
হয়। খোদা হচ্ছেল তিনিই, যিনি 
তোমাদেরকে শ্রেষ্ট দান করেছেন। 
কেননা, তিনি অনুধহ ও দয়ায় ক্ষবতা 
রাখেন। সুতরাং তিনিই ইবাদতের 
ডপযোগী । 


টীকা-২৫৮. অর্থাৎযখন তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে এমন মহা অনুগহ প্রদান করেছেন, তখন তোমাদের জন্য কিভাবে একথা শোভা পাবে যে, তোমরা: 
তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে? 

ভীকা-২৫৯, 'ভাওরীত' দান করার জন্য হিলব্‌দ মাসের 

ভীকা-২৬০. যিলহজ্জ মাসের 

টীকা-২৬১. বলী-ইত্রাঈলের সাথে হযরত মূস্ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওয়ান ছিলো যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দুশমন ফিরআউনকে 
ধ্বংস করে দেবেন তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা কিতাব আনয়ন করবেন; যার মধ্যে হালাল ও হারামের বর্ণনা থাকবে ॥ 
যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরত্বাউনকে ধ্বংস করলেন, তখন হযরত মূসা আলায়হি সালাম আপন প্রতিপালকের নিকট সেই কিতাব অবতারণ করার দরখাস্ত 
করলেন। নির্দেশ হলো- “দশটা রোযা রাঝো।” যখনতিনি রোযাগুলো পূর্ণ করলেন, তখন তার মুখ মুবারক থেকে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হলো । তখন 
তিনি মিসওয়াক করে নিলেন। ফিরিশ্তাগণ আরয করলেন, “আযাদের নিকট আপনার মুখ যুবারক থেকে অতি প্রিয় খুশবু আসতো । আপনি মিস্ওয়াক 
করে ত নিঃশেষ করে দিলেন।” আলাহ [লন জান ভু লাল 
তা'আলা রশ দিবেন, “যিলহন্ধ মসে | রাজ 


(লন বেয়া বারি চি এবং স্বরণ করো, যখন আমি os GAY 





এরশাদ করলেন, “হে মূসা! তুমি কি 


শু র্‌ SARGEANT 
১০ ES Se 
ORIG E 


অধিক সুগন্ধযয়ণ” 


চীকা-২৬২, পাহাড়ের উপর নাজাতের 
জন্য খাওয়ায় সময় 

চীকা-২৬৩, আয়াত থেকে প্রমানিত 
হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা 
আায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম-এর 
সাথেকথাবলেছেন ।এরউপর আমাদের 
ঈমান রয়েছে আর আমাদের নিকট কি 


বাস্তব যুক্তি রয়েছে যে, দে তা 
কথোপকথনের বাতবতা সম্পর্কে বিজ f পরি 

রর fon 5৩3 
হালীস পরী বিত হয় যে, মখল 0004 & 
হযরত মূসা (আলায়হি সালাম) আল্লাহর 
বাণী শ্রবণ করার জন্য হাযির হলেন, 4 2 
তখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। 6525 
পৰিত পোশাক পরিধান করলেন এবং ১৫ ১7 
জনা রে হলীলা দেহ, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপন দশন 52234/065 
এর উপর উপস্থিত হলেন। আল্লাহ্‌ |দাও! আমি তোমাকে দেখবো ।' (তিনি) বললো, 04099855408 


তা'আলা একখও মেঘ অবতীর্ণ করলেন |” হৃমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা (২৬৪); 
যাচতু্িক থেকে পাহাড়কে চার “ফরসঙ্গ' [বরং এ পাহাড়ের প্রতি দেখো । এটা যদি স্থানে 
(১২ মাইল) পরিমাণ এলাকা ছুড়ে ঢেকে বস 
নিয়েছিলো । শয়তানগণ এবং যমীনের ৮০০২ 

শশী, এমন কি সাথে অবস্থানকারী ফিরিশতাদেরকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো । আর সর জন্য আসমান খুলে দেয়া হয়েছিলো । তখন তিনি 
চক্ষে ফিরিপৃতাদেরকে প্তাক্ষ করেছিলেন যে, তারা হাওয়ার উপর দও়মান রয়েছেন আর তিনি আল্লাহর আরশকেও পরিক্ারতাবে দেখেছিলেন । এমন 
কি তিনি 'ফলকসমূহে'র উপর 'কলম'-এর আওয়াজও শুনতে পান। আর আন্যাহ্‌ তা'আলা ভার সাথে কথা বলেন। তিনি আল্লাহর মহান দরবারে ভার 
দরবখান্তলো পেশ করলেন । তিনি স্বীয় মহান বাণী শুনিয়ে তাকে ধন্য করলেন হযরত জিন্রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) তার সাথে ছিলেন; কিছু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হযরত মূলা (আলায়হিস সালাম) কে যা বলেছিলেন, তা তিনি (হযরত জিবরাঈল) কিছুই শুনেন নি ৷ হযরত মূসা (আলায়ছিস্‌ সালাম) আল্লাহুর 
সাখে কথা বলে যেই তৃত্তি পেয়েছিলেন, তা তাকে আহ সাক্ষাতের প্রতি একান আমহী করে তুলেছিলো । (খাখিন ইত্যাদি) 
টীকা-২৬৪. এচক্ষুদবয় দ্বারা এবং দরখাস্ত করে; কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ (দর্শন লাত) দরখাস্ত বাতিরেকে, শুধু তারই বদান্যতা ও অনুখহক্রমে 
তাওএনস্বরচক্ষেনয় বরংচিরস্থারী চোখ ছারাইঅর্থাৎকোনমানব আমাকে দুনিয়ার মধ্যে দেখারশক্তিরাখেন । আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন নি, “আমাকে 
দেখা স্ধবপর নয়।” এ থেকে প্রযাণিত হলো যে, আল্লাহ্র সাক্ষাৎ (দীদার)সন্ভব, যদিও ভা দৃনিয়ায় সম্ভবপর না হয়। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহে 

















বর্ণিত হয় যে, ক্রিয়াঘত দিবসে মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রতিপালক যহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার (দর্শন দান) ছারা ধন্য করা হবে। 


তাছাড়া, হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালা) ছিলেন আল্লাহ্র পরিচিতি সম্পন্ন । দি আল্লহ্রজীলার অসমৰ হতো, ভবে তিনি কখনো 'জীদার' বা দর্শন লাভের 
জন্য দখা করতেন না। 





চীকা-২৬৫. এবং পাহাড় স্থির থাকা 'সম্ধব ব্যাপার' ( ১০৯4) । কেননা, সে সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- ৮৫. (অর্থাৎ) “সেটাকে চূর্ণ- 
বিণ করে দিয়েছিলো" সুতরাং যে বস্তা আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট (০৯৯৯৬) হয় এবং যেটাকে তিনি 'মওুদ' সাবাস্ত করেছেন, সম্ভবপর সেই বন্ধুটা 
'অওজুদ হবেনা যদি সেটাকে তিনি 'মওভ্ব্দ' না করেন। কেননা, তিনি আপন কাজে পূর্ণ ইখতিয়ার সম্পন্ন । এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় স্থির থাকা 
একটা সম্ভব ব্যাপার ( ১-০, ); অসম্ভব ( ১) নয়। আর যে বন্ধুকে কোন 'সন্তব' বস্তুর উপর নির্ভরশীল (সম্পৃক্ত) করা হয়, তবে সেটাও 
পারা £3 | সন্ভবই হয়ে থাকে, অসম্ভব ( =>) 
হয়না সুতরাংআল্তাহ্র দীদার, যেটাকে 
[দেখে নেবে (২৬৫) ।' অতঃপর যখন ভার ৩৬০৬০৫৫৪ রি চা ক্যা 
প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আপন নূর শ্রন্থলিত Ss 000 SHG gre ই 
১ তখন ওটা পাহাড়কে কর্ণ িছর্ণ করে 2814 ০15 
সা. এ | 
00694055206 | বল থাকে। 
555581 | চিকা-২৬৬, বনী ইত্াঈলের মধা থেকে। 
চীকা-২৬৭. তাওরীতের; যা সংখ্যায় 
সাতটা ছিলো কিংবা দশটা। সেগুলো 


৩০৬৫:৪০০13)530$ বরন (পরাবিশেষ) কিংবা খুমাররদ' 
Cees (পান্না) পাথরের ছিলো। 
335538 | শীকা-২৬৮, সেটার বিধানাবলী 


মোতাবেক আমল করে। 








টীকা-২৬৯. যা পরকালে তাদেরঠিকানা। 
5৪০, মা হাসাল ও আতা বলেছেন যে, 
৩ 880 | লিলেশঅনানযকারীদের বাসা শে 
6৩355545556 | আহা হযরত কাতাদার অভিমত 
03832195684 | অনুসাতে অথ হচ্ছ, আমি তোমাদেরকে 
৭8240949424] জলের বানান সমুহের যারা 


(তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো ।" 
০৮৫428/4% $ 244 | হযরত আতিয়া 'আওষীর অভি হচ্ছে 
৩5, | “নিৰ্দেশ অমানাকারীদের বাসস্থান, 
13015828833 | ৯৮০১৯ ) বলতে ফিরআউন 
ও তার সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ীর কথাই 
[দেখে নেয় তবুও তারা সেশুলোর উপর ঈমান | ই বুঝায়, যেগুলো মিশরে অবস্থিত। সুবীর 
|আনবেনা; এবং যদি হিদায়তের পথও দেখে 80340210: | অভিমত হচ্ছে- এটা যারা কাফিরদের 
নেয় তবুও তাতে চলা পছন্দ করবেনা (২৭১) । বাসস্থানসমূহ বুঝায় ।' কালবী বলেছেন, 
হিল “(সেগুলো দ্বারা) "আদ সামূদ এবং 
অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের 














ছর-বাড়ী বুঝায়, যেগুলোর উপর দিয়ে আরবের লোকেরা তাদের সফরগুলোর মধ্য অতিক্রম করতো ।” 

ীকা-২৭৩. হযরত মুন (কৃদ্দিসা পির) বলেছেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ক্র্রআনের প্রজা" ছা আত সংরায়ের অস্তরসমূহকে মর্যাদা সম্পন্ন করেন 
সা" হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ্মা) বলেছেন, “এর অর্থ হচ্ছে- যেসব লোক আমার বান্দাদের উপর জোর যুলুম চালায় এবং আমার 
নী বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি তাদেরকে আমার নিদ্পনসমূহ হণ এবং সত্যায়ন করার দিক থেকে ফিরিয়ে দেকো। যাতে তারা আমার উপর 
ঈদান না আনে। এটা তাদের গৌড়ামীর শান্তি যে, তাদেরকে হিদায়ত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 


্ীকা-২৭১. এটাই দম্ভ করার প্রতিফল, দাস্তিকের পরিণাম । 


চীকা-২৭২. 'ত্র' এর প্রতি, স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে, মুনাজাতের জন্য যাবার 
ভীকা-২৭৩. যেগুলো তারা ফিকআউলের সম্প্রদায় থেকে তাদের ঈদ-উৎসবের জন্য ধার করে নিয়েছিণো ॥ 


চীকা-২৭৪. এবং সেটার মুখের ভিতর 
হযরত ভিন্বা্গল (আলায়ছিস্‌ সালাম)- 


দিয়েছিলো; যার প্রভাবে সেটা 


টীকা-২৭৫. অসম্পূর্ণ, অক্ষম এবং জড় 
পদার্থ যাত্র। অথবা হোক প্রাণী: উভয় 


পার 





অবস্থাতেই এ যোগ্যতারাখেনা যে,সেটার [9 


উপাসনা করা যেতো । 


টীকা-২৭৬. যেহেতু, তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিলো এবং এমনি এক অক্ষম ও 
অসম্পূর্ণ গো-বৎসের পুজা করোছিলে'। 
চীকা-২৭৭, স্বীয় প্রতিপালকের সাথে 
গোপন আলাপ করে ধন্য হয়ে 'ত্র' 
পেহাড়) থেকে 

চীকা-২৭৮, এজন্যখে- আল্লাহ তাআলা 
ডাকে খবর দিয়েছেন বে, সামেরী তার 
সদায় লোকদেরকে পথত করে 
ফেলেছে, 

চীকা-২৭৯, যে, লোকদেরকে গো- 
বসের পূজা করা থেকে বাধা দাওনি। 
চীকা-২৮০. এবং আমি তাওরীত নিয়ে 
আসার অপেক্ষা করলেলাঃ 


ঢীকা-২৮১. 'তাওরীত'-এর; হযরত 
মুসা আলায়াইস্‌ সালাম 

ভীকা-২৮২. কেননা, হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়স সালাষ)-এর 
নিকট, তার সম্প্রদায় এমন নিকৃষ্টতম 
পাপাচারেনিপত হওয়া অতিমাতায় কষ্টকর 
ও অসহনীয় ছিলো । তখন হযরত হান 
আলায়হিস্সালাম হয়রতমূসা আলায়ছিস 
সালামকে 

চীকা-২৮৩. আমি সপপ্রদায়কে বাধা 
দানে এবং তাদেরকে সনুপদেশ প্রদানে 
কোন কাপন্য কারন, কিন্তু 

ভীকা-২৮৪. এবং আমার সাথে এমন 
আমরণ করোনা, যাতে তারা খুশী হয়। 


টীকা-২৮৫. হযরত মূলা (আলায়হিস্‌ |= 


ালান) আপন তাইয়ের ওযর গ্রহণ করে 
আপ্লাহ্র দরবারে 


৯৪৬৮- এবংসুসার (২৭২) পর তার সমশ্রদায় 
তাদের অলংকারাদি ঘাক্সা (২৭৩) এক গো-বস 
[পড়ে বসলো, এক প্রাণহীনের অবয়ব (২৭৪), 
|শাভীর ন্যায় আওয়াজ করতো । তারা কি 
[দেখলোনা যে, তা তাদের সাথে না কথা বলছে 
|এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাচ্ছে (২৭৫)? 
তালা সেটাকে খহণ করেছে এবং তারা যালিম 


মা না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো । 


>৫০- এবংযখন মুসা (২৭৭) স্বীয় সম্প্রদায়ের 
|লিকট রত্যাৰৰ্তন করলেন রাগে পরিপূর্ণ ও 


[নির্দেশের পূর্বে ত্বরা করলে (২৮০)?' এবং 
লো ফেলে দিলো (২৮১) আর স্বীয় 


॥ সুতরাং তুমি আমার উপর 
|শক্রদেরকে হাসিয়োনা (২৮৪) এবং আমাকে 
[যালিমদের অন্তর্ভূক্ত করোনা (২৮৫)।" 


১৫১. 





(হযরত মুসা) আরয করলো, ‘হে। 
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ীকা-২৮৬. যদি আমাদের মধ্যে কারো থেকে কোন অতিরঞ্জন কিংবা কার্পণ্য হয়ে থাকে । এ প্রার্থনাটা তিনি ভাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং শত্রুদের 


আচ্ষালন প্রশমনের জন্য করেছিলেন 


সরা; ৭ জান্রাফ ত সারা £৯] টীকা-২৮৭. ৯২০৪ এ আয়াত 
থেকে একথা ।ত হলো যে, গুনাহ, 
5555 83৫35 | | চই জোট হক কিলা ৰ ফান 
[দয়াময় ।' পপর তা থেকে তাও্ডৱা করে, তখন আল্লাহ্‌ 
’ তাৰারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুখহ ও 
কৃপা স্বাযা সেসবই ক্ষমা করে দেন। 
টীকা-২৮৮. যে, তারা হযরত মূসা 
আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর 
সাথে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে 
অনপরদায়ের গো-বৎস পূজার জন্য ক্ষমা 
ার্থনা করবেল। সুতরাং হযরত মূসা 

























৯৫২. লিশ্চয় এসব লোক, যারা গো-বৎসকে 
|খহণ করে বসেছে, অনতিবিলম্বে তাদের উপর 
[তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ওলাঞ্ছনাআপতিত 
[হবে পার্থিব জীবনে; এবংআমি এভাবে প্রতিফল 
দিয়ে থাকি মিথা রচনাকারীরকে।. 
৯৫ ৩- এবং যারা অসৎ কার্যাদি করেছে এবং 





সেগুলোর পরে তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে; আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরকে সাথে নিয়ে 

|অতঃপর, এরপরে তোমারপ্রতিপালক ক্ষমাশীল, হাযির হলেন। 

য়ন (২৮% । চীকা-২৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস 

১৫৪. এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো। ect: টা) (বোদিয়ারাহু তা'আলা আননুমা) বলেন, 

[তখন নি কক তুলে নিলেন এবং। 50৩45580851 কল্প বলা আন হবার কারণ এ 

ভিত দিত 327 | খিল থে, সারের লোকেরা মখন 
রহমত রয়েছে সেসব লোকের টি গো-বৎুস দাড় করিয়েছিলো তখন এসব 


[আপন প্রতিপালককে ভয় করে । ৩5558855254) কাতার রদ রনী 

৯৫৫. এবং মৃসা আপন সম্প্রদায় থেকে (খাবিন) 

স্তর লোককে আমায় এতিশ্ুতির জন্য গজায় 

28৮18715742 bond 75 চীকা-২৯০. অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে 

[তাদেরকে ভূমিকম্প পেরে বসলো (২৮৯), 98 যাখির হবার পূর্বে, যাতে বনী ইসরাঈল 
তাদের সবায় ধংস নিজেদের চোখে 


[তখন মূসা আরয করলো, “হে আমার 0582 
প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বেই দেখে নিতো এবং তাদের আমার বিুক্ষ 
নি 












[তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে 05৫ হত্যার অপবাদ দেয়ার সুযোগ হতোনা। 
(২৯০); তুমি কি আায়াদেরকে সেই কাজের (5৫ চীকা-২৯১. অর্থাৎ আমাদেরকে ধাংস 


[জনয ধ্বংস করবে.যা আমাদের নির্বোধ লোকেরা টড রি ততো 
রি 5 টি 
পরীক্ষা করা। তুমি তা ছারা বিপথগামী করো ৩0598514535. ইল ৯২. এবংআমাদরকে আগ 


করার শক্তি প্রদান করুন! 





[আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর চীকা-২৯৩, আল্লাহু তা'আলা, হযরত 
দয়া করো । আর তুমিই সর্বধেষ্ঠ ক্ষমাশীল । মলা (অলায়হিল্‌ সালাম)-কে 


১৫৬. এবং আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় বু ০৭১2৮০ | ভীকা-২৯৪- আমার ইখতিয়ার আছে, 
কল্যাণ লিপিবদ্ধ করো (২৯২) এবংআখিরাতেও 5১১৬৪৩5 | সবাই আমার মালিকানাধীন ও বান্দা। 









নিশ্চয় আমরা তোমার গতি ্ত্যাবর্তন করছি।' ৩৪৪ তে ১ কারো আপত্তি করার অধিকার নেই 
[বললেন (২৯৩), “আমার শান্তি আমি যাকে চাই কি ট্ীকা-২৯৫, দুনিয়ার মধ্যে ভাল ও মন্দ 
[দিয়ে থাকি (২৯৪). আর আমার দয়া প্রতিটি ৩ ৪. I$, 





ী হিতে 2 ] সবাই পেয়ে থাকে; 
[বকে ঘিরে রয়েছে (২৯৫); সুতরাং, ১৫2৫ SE ; 
| অনতিবিলঙ্ছে আমি (২৯৬)নি“মাতসমূহ তাদের | es es => | জীকা-২৯৬, আখিরাতের 
| জন্যই লিপিবন্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, ES কাহালু 
[যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের Sl ot b ] 
[উপর ঈমান আলে । ১৬ 97১০] 


সরদার হযরত মুহাশ্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
১৫৭. এসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ 8052616329909 | তাতালাআলায়হি ওয়াসাল্লায-এরকথাই 
[রসূল, পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার। ৩১১ ৯৮২৩১ বুঝলো হয়েছে ।ভীরপ্রশংসা রিসালতের 


(২৯৭), ৩ণ’সহকাৰেআরম্ভকরা হয়েছে।কেননা, 
নাল তিনি আল্লাহ ও ভার সৃষ্টির মধ্যখানে 








'মাধ্যমই'। তিনি রিসাল৩'-এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন । আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ, শরীয়ত ও বিধানাবলী তার বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে দেন; 
অতঃপর তীর গুণাবলীর মধ্য 'নবী'-এর উল্লেখ করা হযেছে এর অনুবাদ হযরত “অনুবাদক: (কুদিসা সি) “দৃশ্যের সংবাদদাতা যারা করেছেন 
এটা অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ ৷ কেননা, (আরবীতে) *-৮: খবরকেই বলা হয়; যা ‘জ্ঞান'-এরই অর্থবোধক এবং মিথ্যার লেশ থেকেও শূন্য বা পবিত্র হয় 
পি করনে উক্ত শদটা এর জাপা ব্যহত হয়েছে। যেমন- 





আরো বহু স্থানে এ শব্দটা এ অর্যেই এরশাদ করা হয়েছে 
অতঃপর এ শবটা ( ৬3১ ) হয়ত ‘কর্তা ( ৬৫০) অৰ্থে ব্যবহৃত অথবা 'ক্ম' (১৯২১৬) অৰ্থে ব্যবহৃত ৷ ্ৰথমোক্ত অৰ্থে নবী" শব্দের অর্থ 
দাড়া 'অদুশোর সংবাদদাতা" আর শেষোক্ত অর্থে সেটার অর্থ হবে- 'অনৃশ্যের সংবাদ প্রদত্ত । উভয় অর্থের সমর্থন পবিত্র কোরআন থেকেই পাওয়া 








প্রথমোক্ত অর্থের সমর্থন এ আয়াতে মিলে- ৬৯ ৫ 8 (অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দিন।) 

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- 7 অর্থাৎ আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো?) 

আদ এ জাতীর তর শামিল হত লা মীৰ আপা সালামের সেই বল যা পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- 
৩১৬৯৯০0৩০৫০ টিকা অথাৎ আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যা তোমরা আহার করবে এবং যা ভোমরা জমা 

রাখছো)। এ 

শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এ আয়াতে- Mt +১ (অর্থাৎ আমাকে সৰ্বজ্ঞাতা সর্ববিষয়ে অবগত সন্তা সংবাদ দিয়েছেন)। 

আর প্রকৃতপক্ষে, নবীগণ (অষ্লায়হিমৃস্‌ সালাম) অৃশ্যের সংবাদদাতাই হয়ে থাকেন। 'তাফসীর-ই-খাখিন'-এ বর্ণিত হয় যে, তীর (দঃ) গুণাবলীর মধ্যে 

একটা 'নবী' বলেছেন। কেনলা, “নবী” 

হওয়া সর্বাধিক উচ্চ ও অভিজাত | সূরা ঃ ৭ সা'রাফ 
















মৰ্যাদাসমূহের অন্তু ৷ আর তা এ [ধক লিপিবদ্ধ পাবে নিজের সিক্ট তাওযীত | 430 LAG 
কথাই প্রকাশ করে যে, তিনি আল্লাহ্র |ও ইঞ্জীলের মধ্যে (২৯৮); তিনি তাদেরকে Oe £ পু 
পিক অতি উদ রায় অধিকারী এবং | সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবংঅসংকার্যে ৰাধা EE SEALS 
তারই লিকট থেকে সংবাদদাতা । ~~ 








Ys js আশব্বিল - = 
“উচ্মী” শব্দের 'অনুবাদ' হযরত অনুবাদক 
(েনদ্দিসা সিরকুহু) ' 2,4 বা 'পড়াবিহীন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ অনুবাদটা' বহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
'আলহযা)-এর বর্ণনা মোতাবেকই হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে “উদ্বী হওয়া তার মু'জিযাসমূহের অনাতম। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে কারো নিকট তিনি পড়েননি: 
অথচ কিতাব সেটাই নিয়ে এসেছেন, যার মধ পূর্ববর্তী, পরবতী এবং অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞান রয়েছে। (খারিন) 
কবি বলেন- ০১১০৮ ৮৫ 5 dp G04 Hs 
4৮০৩০১৫৮5৫6 9১০১১ ৪4৫5 
অর্থাৎ মাটিতে অবস্থান করছেন, অথচ আরশের উপরে তার স্থান। 
'উস্থ' অথচ তার হৃদয় ছিলো কুতুবখানা । 
উম, অথচ বিশ্ব ুস্ু বিষয়াদি সম্পর্কেও জাত। 
ভার ছায়া ছিলো না, অথচ সমগ্র বিশ্বের ছায়াদাতা। 





সারার আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

চীকা-২৯৮. অর্থাৎঃ ভাওনীত ও ইীলের মধ্যে তীর দে) প্রশংসা ও গুণাবলী এবং নবৃয়তের কথা লিপিবদ্ধ পাবে । 

হাদীসঃ হযরত “আভাইবনে ইয়ালার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাদিয়্সাহুআন্ছ) খেকে বিশ্বকুল সরদার (সালাহ তা'আলা জালায়হ ও়াস্াম)- 
এর এসব গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যেপ্ডলো তাওয়ীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন, “ছযুর করীম [সাল্লালাু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাপ্ান)-এর যে গুণাবলীর কথা কোরআনে করীমে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুণাবলী তাওরীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।" এরপর তিনি পাঠ 
করতে আর করলেন, “হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং উ্মীদের তত্বাবধানকারীরূপে । আপনি আমার বান্দা 
ও আমার রসূল । আমি আপনার নাম আমার উপর ভরসাকারী' রেখেছি। আপনি মন্দ চরিত্রের অধিকারী নন, কঠোর মেজাজীওন । আপনি না বাজারসমূহে 
নিজের আওয়াজ উচ্চ করেন, না মন্দ ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী হন । কিন্তু অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর অনুযহ করে থাকেন আল্লাহ্‌ 
তাআলা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারই বরকতের মাধমে বক্র ধর্মকে এমনিভাবে সোজা করবেন না যে, লোকেরা সততা 
ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মৃহাস্বদ মোস্তফা সান্াল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল' কলেমা উচ্চরবে 
ঘোষণা করতে থাকবে । আর আপনারই মাধ্যমে অন্ধ-চোখসমূহ দৃষ্টিশক্তি, বধির কানগুলো শ্রবণশক্তি এবং আবরাসমূহে আবৃত অন্তরগুলো প্রশস্ত হয়ে 
যাবে” 


হযরত কা+আব-ই-আহবার থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহ্‌ ্া'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর উপর তাওরীত শরীফের এ বিষয়বন্তুও বর্ণিত হয়েছে- 
আল্লাহ তা'আলা তার গুণাবলী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, “আমি তাকে সব ধরণের প্রশংসার উপযুক্ত কন্মবো, প্রত্যেক প্রকার উন্নত চরিত্র দান করবো । 
আর অন্তরের প্রশান্তি ও গ্ীর্যকে তার পোষাক বানাবো । ইবাদত বন্দেগী ও সংকার্যাদি ভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য করবো, তাকৃওয়া বা খোদাভীরুতাকে তার 
মনের কচি আর হিকমত বা প্রজ্ঞাকে তার অন্তরের রহস্য করবো। তাছাড়া, সততা ও প্রতিশ্রুতি পালন কাকে তার স্বভাব, ক্ষমা-প্রদ্শন ও দয়াকে তার 
অভ্যাস, ্যায়-বিচারকে ৩৭ ৯এ-সোন্দর্য সত্য প্রকাশ করাকে তীর শরীয়ত (আইন), হিদায়তকে তার ইমাম (পথ-নির্দেশক) এবং ইসলামকে তীর হীন 
করবো ।'আহমন' তাঁর নাব । সৃষ্টিকে রই মাধ্যমে গোমরাহী পর হিদাযত, সরঘতার পরজ্ঞান ৩ খালা পরিচিতি, অধ্যাতির গর সুখ্যাতি ও উন্নত সর্মদা 
দান করবো ।আর তারই বরকতে সংখ্যায় মন্তার পর সংখ্যাথিকা, দারিদ্রের প্র অর্থ-সম্পাদ এবং পরস্পর বিচ্িনতার পর ভালবাসা দান করবো । ওখই. 
বদৌলতে বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন কু-পরবৃ্তি এবং মত-নিরোদী অ্তরসমূহের সধ্য ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করবো। আত্ম তাঁর উন্মতকে সমস্ত উতর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ করবো ।” 

অপর এক হলীসে, তাওীত শরীফ থেকে হুযুর (সপ্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস ্লাম)-এর গুণাবলী বর্ণিত হয়- “আমার বান্দ৷ অহমদ-ই-মুব্তার। 
ভার জন্মস্থান মন্ধা বুকা্নব্বামাহ্‌। আর হিজরতের স্থান মদীনা তৈয়্যবাহ্‌। ভার উন্মত সর্ববস্থাসই আপ্লাহ্র অধিক শ্রিমাণে প্রশংলাকরী 1” 

এসব কটি বর্ণনা হাদীস শর।ফসমূহ থেকে উদ্ধৃত হলো । আল্লাহ্র কিতাবসমৃহ হুযুর বিশ্বচুল সরদার সাল্লাতাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা 
ও গুণাবলীর বর্ণনায় গরিপূর্ণ ছিলো। কিতাবীগণ প্রতি যুগে নিজ নিজ কিতাবসমূহে তাতে ্াস-বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের বিরাট প্রচেষ্টা এতদুদ্েশ্যে 
অব্যাহত থাকে যেন হযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা তাদের কিতাবাদিতে নামে মাত্রও অবশিষ্ট নাথাকে । তাওরীত ও ইঙ্জীল 
ইত্যাদি তাদেরই হাতে ছিলো । এ কারণে, উক্ত অপকর্মট। তালে জন্য কষ্টসাধ্য ছিলোনা । কিন্তু হাজারো পরিবর্তন করার পরও বর্তমান যমানার বাইবেলেও 
হুযুর বিশ্বক্ল সরদার সাগ্লাপ্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওভাগযনের সুসংবাদাদির কিছু না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট খেকে যায়। 

উদাহরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোলাইটি', লাহোর (BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, LAHORE) কর্তৃক ১৯৩১ 
ইংরেজীতে মুদ্রিত বাইবেলের মধ্যে 'হউহ্‌না-এর ইঞ্জীলের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬শ আয়াত রয়েছে- "এবং আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো । তখন 
তিনি তোমাদেরকে অপর এক সাহাব্যারী দান করবেন যিনি চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবেন” এখনে 'সাহায্যকারী' শব্দের উগর পাদটীকা দেয়া 
হয়েছে। তা'তে সেটার অর স্যবস্থাপব', বিদ্যা 'সুপানিশ্কারী' লিখা হয়েছে। সুতরাং এখন হযরাতঈসা জোলায়হিস্‌ লালাম)-এর পর এমন আগমনকারী, 
খিনি সুপারিশকারী হবেন এবং চিরদিন থাকবেন, অর্থ যার হীন কখনো রহিত হবেনা, িশবকুল সরপার সার্রা্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কে 
হতে পারো 
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নু আমার মধ্যে তার (গুণাবলীর) কিছুই 
নেই” কেমনই সপ সুসংবাদ! হযরত মসীহ্‌ ঈসা (আলায়হিস সালাম) তার উদ্মতকেহুুর সালা তা'আলা আলায়হি ওয়সাললাম)-এর বেলাদত 
শরীফের জন্য কেমনই অপেক্ষাকারী করে দিয়েছেন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন! 'দুনিঘ্বার পরদার হচ্ছে খাস 'বিশবকুল সরদার'( (4৮ 4 )-এরই 
হুবহু অনুবাদ । আর একথা বলা যে, ‘আমার মধ্যে হার কিছুই নেই'- হুযুর (সাল্লাল্লাহু অলায়াই ওয়াসাল্লাম)-এর মহত্বকে প্রকাশ করারই নামান্তর এবং 
ভারই সামনে স্বীয় পুর্ণ আদন ও বিনয় প্রকাশ করা। - 

অতঃপর উত্ত কিতাবের ১৬শ অধ্যায়ের সপ্তম আয়াতে রয়েছে- “কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, আমার চকে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী । 
কেননা, আমি যদি না যাই, তবে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু যদি চলে যাই, তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো ।” 





এতে হুযুর সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সুসংবাদের সাথে সাথে একথারও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঘে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্ান) "শেষ নবী’ । তাঁর আবির্ভাব তখনই হবে, যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাঃ)-ও তাশরীফ নিয়ে যাবেন। 

এরই ১৩৭' আনা হচ্ছে- “কিনু বন তিনি, অর্থাৎ 'সতাতার প্রাণ' আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্যতার রাস্তা দেখাবেন । এ কারণে যে, 
তিনি তার নিকট থেকে কিছুই বলবেন না । তবে তিনি যা (ওহী) শুনবেন, তা-ই বলবেন। আর তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংলাদ দেবেন।" 

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদাব সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভুভাগমন ঘটলে আল্লাহর দ্বীনের পূ্ণভা বিধান হয়ে যাবে । আর 
তিনিসাতোর পথ. অর্থাৎ সত্য ী'-কে পরিপূর্ণ বরে দেবেন। এ থেকে এ ফলশ্তিই একাশ পার যে, ভার পরে ভোন্‌ নহী আগমন করবেন না) আর 
এ বাকা যে. ‘ভিনি নিজ তরফ থেকে কিছুই বলবেন না, যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন'.তা হচ্ছে বিশেষ করে 4১২] ৬৯৯/1৬০ ৪-৮১ 
৯১০১5 -এরই অনুবাদ । আর এ বাক্য 'তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবরাদি দেবেন'-এর মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, সেই নবী 
(আকরাম সাল্লন্া ্া'আলা আলাযহি ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানসমূহের শিক্ষা দেবেন। যেমন, পবিত্র কোরান মঙ্গীদে এরশাদ হয়েছে- 
2১৯51১১৪55 ১০, 02175 (তিনি তোমাদেরকে তাই শিক্ষ দেন যা তোমরা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না) এবং 
৯০০১০ 245 অর্থ তিনি অদৃশ্য সংবাদ দানে কাণয করেন না) 

ীকা-২৯৯. অর্থাংঃ অসহনীয় সমু. যেমন- ভাওবাস্করূপ নিজে নিজেকে হত্যা করা এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পাপাচার সম্পাদিত হয় সেগুলো 
কেটে ফেলা। 











চীকা-৩০০. অর্থাৎ কিন বিধানাবলী যেমন, শরীর ও পোষাকের যে স্থানে নাপাক বনু লেগে যেতো, সেটাকে কাচ দিয়ে কেটে ফেলে দেয়া ধর্মৃ্ধে 
প্রাপ্ত পরিত্যক মালামাল (গলিমতের মল) বলয়ে দেয়া এবং পাপাারসমূহ বাসস্থানের দরজায় উপর প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি 


চীকা-৩০১, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাাপ্লা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 


ীকা-৩০২. এ নূর "মানে ক্রআন শরীফ, যা দ্বারা মু'ঘিনের অন্তর আলোকিত হয় এবং সন্দেহ ও মূ্যতার অন্ধকারসূহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর জ্ঞান 












হু oS দল 
| 
[ও গলার শৃংখল (৩০০) যা তাদের উপর ছিলো, ৮৮৫ ৮৮৮ Nz 
টি সা [নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ইসব রা 
এ ব্যাপক রিললতের পণ জরা [ লোক, সানা ভার উপর (৩০১) ঈমান এনেছে 555579855 
[তিনি হলেন সমস্ত ৃষ্টিরই রসূল আর সঙ্গান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে ৫05৫৫ 




















[এবং এ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তার সাথে 
[অবতীর্ণ হয়েছে (৩০২) তারাই সফলকাম 
[হয়েছে। 


কুল জাহান তাঁরই উন্মত। 


বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসঃ 
হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদকরেন, “পাচটা বস্তু 


হা হছে [১৩৬ আপনি বলুন, “হে মলবকুসঃ আমি 


55554 (তল; re হী 
aun (একমাত্র ভারই; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য 
2) প্রতোক নবী বিশেষ বিশেষ গোত্রের | নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; 


শ্রতি শ্রেরিত হতেন। আর আহি লাল- 
কালো-সবারই প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 
২) আমার জন্য যুদ্ধে প্রান্ত পরিত্যক্ত 
মালামাল (গণিষতের মাল) বৈধ করা 
হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কারো জনা 
তা হালাল ছিলো না। 

৩) আমায় জন্য হীন পবিত্র, পৰিএখারী 
(তভোয়াস্ুমের উপযোগী) ও নসলিন করা 
হয়েছে;সুতরাং বার নিকট যখন যেখানেই 
নামাযের সময় এসে যায়, সে তখন 
সেখানেই নামায় পড়ে নেবে। 

৪) শক্তর উপর দীর্ঘ এক মাসের দূরত্ব 
পর্যন্ত আমার প্রভাবের আতংক বিস্তার 
করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে; এবং 
৫) আমাকে “শাফা'আত' বা সুপারিশ 
করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে।” 
মুসলিম শরীফের হাদীসে এটাও বর্ণিত 
হয় যে, “আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 
‘রসূল’ করা হয়েছে এবং আমার মাধমে 
নবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্ত 
করা হয়েছে।" 


'টীকা-৩০৪. অর্থাৎ ্যায়ভাবে। 


দৃশ্যের 
|ষিনি আল্লাহ্‌ ও তার বাণীসমূহের উপর ঈমান 
আনেন এবং তারই গোলামী করো, তবেই 
[তোমরা পথ পাবে।' 
৯৫৯. এবং মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক 
দল রয়েছে, যারা সত্যের পথের সন্ধান দেয় 
এবং তা দ্বারা (৩০৪) ন্যায় বিচার করে। 


১৬০. এবং আমি তাদেরকে বারটা গোত্রে, 
[দল দল করে বিভক্ত করেছি এবং আমি ওহী 
[সম্প্রদায় (৩০৫) পানি চেয়েছিলো, ‘এ পাথরের 
[উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।" অতঃপর তা 
থেকে বারটা গ্রপ্রবণ ফেটে বের হলো (৩০৬)। 
[থত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিলো; এবং 
(আমি তাদের উপর মেঘকে ছায়া বিস্তারকারী 
[করেছিলাম (৩০৭), আর তাদের উপর “মানু ও 
*সালওয়া" অবতারণ করেছি। ‘খাও! আমার 
প্রদত্ত বস্তুসমূহ ৷' এবং তারা (৩০৮) আমার 
[কোন ক্ষতি করেনি, কিন্তু নিজেদের আত্মারই 
[ক্ষতি করছে। 

১৬৯. এবং স্মরণ করো! যখন তাদেরকে 
(৩০৯) বলা হয়েছিলো, ‘এ শহরে বসবাস 





আক - 
[তোমাদের সবার প্রতি এ আল্লাহরই রসূল হই 
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চীকা-৩০৫, "ভীহ'-এর ময়দানে 
ভীকা-৩০৬. প্রত্যেক দলের জন্য একটা করে প্রবণ । 
চীকা-৩০৭. যাতে রোদ থেকে নিরাপদ থাকে, 


চীকা-৩০৮, অকৃতজ্ঞ হয়ে 


ভীকা-৩০৯. অর্থাৎ বনী ইব্রাঈলকে। 


টীকা-৩১০. অর্থাৎ ‘বায়তুল সুকাঙ্লাসে'। 

চীৰা-৩১১. অর্থাৎ নির্দেশ ছিলো * 2৯ ৰা 'ওলাহ ক্ষমা হোক’ বলতে বলতে দরজা গ্ােশ করার। £৯ হচ্ছ তাওবা" ও ইতি" 
(অনবশোচনা ও ওনাহর ক্ষমা প্রা্থনা)-এর শব্দ কিন তাবা সেটার পরিবর্তে ঠাটা্বকপ $2 +৯ ৯২০১৯ যেবের মধ্যে গম) বলতে বলতে 
প্রবেশ করেছিলো। 

চীকা-৩১২. অর্থাৎ শান্তি প্রেরণের কারণ তানের যুলুম বা লীমালংঘন ও আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা 


টীকা-৩১৩. হযরত নবী করীম সাল্লান্পাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়, 'আপনি আপনার নিকটে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে 
প্রকার সেই জনপদ (বন্ড)-বাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন! এ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিলো, কাফিরদের সম্মুখে একথাপ্রকাশ করে দেয়া যে, কুফর 
ও অবাধ্যতা তাদেরই সনাতন নিয় বিস্বকূল সরদার সাল্ান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নব্য়ত ও হুযুর মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করা, এটা 
তাদের জন্য কোন নতুন কথা নয় । তাদের পূ্ববতীগিণও 'কুফর'-এর উপর অটল ছিলো। 
সূরা ন জান্দফ ত্য লিল] এরপরতাদের পূর্বপুরুষদের অবসথবণনা 
1] করেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ 
না) CRATE Re আহার 1 20 অমান্য করার কারণে বানর ও শৃকরের 
EE এ আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছিলো ॥ 
দরজায় সাজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো। আমি NS SONGS ঠি 
[তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। রি 258 উক্ত ‘জনপদ’ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে 
| অনতিবিলম্বে সংকর্মপরায়ণদেরকে অধিক দান যে, সেটা কাদের ছিলো। হযরত ইবনে 
|করবো।' আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 


| "তা ছিলো একটা শহর, যা মিশর ও 
৯৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যালিমগণ মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত ছিলো। এক 


ff রর থা ৫ অভিমত এটাও যে, 'াদ্য়ান' ও “তুর'- 
[বলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো (৩১১)। ৯৩ 35985 
সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে 2 নি ৮০8১ 


838 ৫/ট | সিরিয়ার ভাবারিয়ায় ৷” হযরত ইবনে 














1 | আববাস রেদিয়া্লাহ আনহযা)-এর এক 
বক” _ একুশ বর্ণনায় রয়েছে যে, সেট! হচ্ছে- 
৯৬৩- এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন সেই ৩৪৬09424658 মাদ্য়ানই। কেউ কেউ বলেছেন- 
[জনপদের অবস্থা, সমদ্রতীর অবস্থিত ছিলো ? 28৮ ৩০০০১ | আয়লা'। আল্লাহই সৰ্বাধিক জাত। 
(৩১৩), যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন AIG রি চীকা-৩১৪. অর্থাৎ নিষেধ আসা সবেও 


(৩৫৮ ১১ 


৮৯৩, শনিবারে (মৎস্য) শিকার করতো। 
সি SS 6 সে-ই বস্তির লোকেরা তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয়েছিলো- 

২] এক তৃতীয়াংশ লোক এহন ছিলো যে. 
| করতাম, তাদের নির্দেশ অমান্য করার কারণে।| শে তাকাতে রীতির 
মানখিল - ২. শিকারীদেরকেও বাধা দিতে থাকে 


এক তৃতীয়াংশ লোক নীরবতা পালন করলো । অন্যান্যদেরকে বাধা তো দিভোলা, আর যারা বাধা দিতো তাদের উদ্দেশ্যে বলতো, “এমন দলকে কেন 
সদুপদেশ দিচ্ছো, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংসকারী?" 

অপর এক দল লোক অপরাধীহ ছিলো যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করতো । মৎস্য শিকার করে সেগুলো আহার করেছিলো, বিক্রিও করেছিলে । 
যখন তারা এ পাপবার্ধ থেকে বিরত হয়নি, তখন বাধা শ্রদালকারী দল তাদেরকে বললো, “আমন তোষাদের সাথে বলবাল করবো না।” তারা বতিকে 
ভাগ করে মাঝখানে একটা দেয়াল নির্মাণ করে নিলো৷। বাধাশ্রদানকা্রীদের তাতে একটা দরজা" পৃথক ছিলো, খা দিয়ে তারা আসা-যাওয়া করতো । হযরত 
দাদ আোলাযহিস্‌ সালাম) পা শীদেরকে অভিস্পাত করলেন । একদিন বাধপ্রদানকারীরা দেখলো যে, পালীগণের মধ্য থেকে কেউ ঘর থেকে বের হ্যনি। 
রা মনে করলো যে, হয়তো ওরা মদ্যপান করে নেশায় বিভোর হয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহণ করলো । তখন 
দেখলো, গুদের সবাইকে বানের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে৷ তখন তারা দরজা খুলে ওদের এলাকায় প্রবেশ করলো ৷ তখন সেই বালবেরা তাদের 
আত্ীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো এবং তাদের নিকটে এসে তাদের কাপড়ের ঘ্রাণ নিতো । আর এসব লোক প্র বানরে পরিণত লোকদেরকে চিনতে 
পারতোনা । এসব লোক তাদের উদ্দেশ্যে বললো, “আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিইনি?” ওরা মাথার ইঙ্গিতে বললো, “হা ৷” অতঃগর ওরা সবাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো আর বাধাধরদানকারীর। নিরাপদে রইলো। 
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টীকা-৩১৫. যাতে আমাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় কাজে বাধা না দেয়ার অপবাদ থেকে না যায়: 
চীকা-৩১৬. এবং ভারা সদুপাদেশ ছারা উপকৃত হতে পারে । 


টীকা-৩১৭. তারা বানর হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনদিন এমনই অবস্থায় আক্রান্ত থাকার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো; 





চীকা-৩১৮. অর্থাৎ ইহুদীদের উপর। [সুরাহ আনা ভ্ভ 





















চীকা-৩১৯. সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ||১৬৪. এবং যখন তাদের মধ্য থেকে একদল] 


তাদের বিরুদ্ধে বোখত-ই-নাসর, লা, 
সানজারীব এবং রোমের বাদশাহগণকে | লোককে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংসকারী কিংবা 
প্রেরণ করেছেন, যারা তাদেরকে কঠিন ও 
অসহনীয় কট দিয়েছিলো এবংব্য়ামত 
পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদের উপর জিযুয়া' 
ওলান্থন অবধারিত হয়ে গেলো। ০১৬)" 

ভীকা-৩২০. তাদের জন্য যারা কুফরের [৯২০৫- অতঃপর যখন ভারাুলে গেলো যেই 
উপর অটল থাকে। এ আয়াত থেকে [উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন 


[তিপালকের নিকট ওযররূপে (পেশ করার 
) (৩১৫) এবং হয়ত তাদের ভয় হবে! 


প্রমানিত হলো যে, তাদের উপর শান্তি |আমি উদ্ধার করে নিয়েছি এসব লোককে, যারা, 
স্থায়ীভাবে থাকবে_ দুনিয়ায়, অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতো এবং 
আখিরাতেও। | যালিয়দেৱকে মহা শাস্তি হারা পাকড়াও করেছি: 


চীকা-৩২১. তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র 
আনৃগতা করেছে এবং ঈমান এনেছে। |১২৬৬- অতঃপর যখন তারা নিযেধসূচক 


টীবা-৩২২. যারা আল্লাহ্‌ ও রসুলের [হকের প্রতি ত্য প্রদর্শন করলো, তখন 


উপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

ীকা-৩২৩, যারা নির্দেশ অমান্য করেছে 
এবং যাবা কৃফর করেছে আর দ্বীনকে 
পদ্বর্তিত ও বিকৃত করেছে। 
টীকা-৩২৪. “নঙ্গল' মানে- নি'মাত ও 
আরাম । আর ‘অমঙ্গল’ মালে দুঃখ ও 
কষ্ট। 

ীকা-৩২৫, যাদের দু'টি শ্রেণী বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

চীকা-৩২৬. অ্থাৎতাওরীতেরযাতারা 
তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে 
পেয়েছিলো এবং সেটার আদেশ ও 
নিষেধসমূহ বৈধকরণ ও নি্িদ্ধকরণ 


শুনিয়ে দিলেন যে, অবশ্যই তিনি ব্্য়ামতের 
|দিন পর্যন্ত তাদের উপর (৩১৮) এমন সবকে 
প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিন 
শাস্তি ভোগাতে থাকবে (৩১৯)। নিঃসন্দেহে, 
[আপনার প্রতিপালক শীস্ই শাস্তি দাতা (৩২০) 
এবংনিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩২১) । 

১৬৯৮ এবং তাদেরকে আমি দুনিয়ায় বিভ্ত 
[করে দিয়েছি দলে দলে । তাদের মধ্যে কতেক 


[করে (৩২৪)। 
৯৬৯. অতঃপর তাদের স্থলে তাদের পরে, 
সে-ই (৩২৫) অযোগ্য উত্তর-পুরুষ এসেছে, 
যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩২৬); 
* |(তারা) এ দুনিয়ার সামী গ্রহণ করে (৩২৭) 
যার রসূল করীম সালা আলায়হি | এবংৰলে, “এখন আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে+ 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো। তাদের [(৩২৮) এবংযদিঅনুরূপ সামী তাদের নিকট 
অুহছিরালহা আরো আসেতবে তারা তাওএহণকরে (৩২৯)। 
চীকা-৩২৭. দুম হিসেবে, বিধানাবলীর 














৭৯ 








SHSM: 
৫42 3: 28৩৫ 





233৮১270455 


22844 


35536 


54৩৩5 
রবের 




















০ 
4649522456৬, 
(০০ 
RECT RES 
৩8856৯৮ 
৩১৪০ 

| 











মধ্যে পরিবর্তন করার এবং আল্লাহ্‌র 


আমানখিল - ২. 





কালাম (বাণী) কে বিকৃত করার বিনিময়ে; তারা জানতোও থে, এটা হারাম”; কিন্তু-এতদ্সব্বেও এমন জঘন্য পাপের উপর বারংবার অটল ছিলো। 


টীকা-৩২৮. এবং এসব পাপের জন্য আমাদেরকে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না 


চীকা-৩২৯. এবং ভবিষ্যতেও গুনাহ করতেই থাকে । সুদী বলেছেন, “বনী ইস্রাঈলেত মধ্যে কোন বিচারক এমন ছিলোনা, যে ঘুষ নিতো না। যখন তাকে 





বলা হতো, 'কুমি তো ঘুষ নিচ্ছো।' তখন সে বনতো, "এ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে” ভারই যুগে তাকে অন্যান্যরা ভিরঙ্কার করতো । কিনু যখন সে 
মৃত্যুবরণ করতো কিংবা তাকে অপসারণ করা হতো এবং সেই তিরককারকারীগণের কেউ তারই হুে'বিচারক' হতো, তখন সেও অনুূপভাবে মুখ হণ 
করতো। 

চীকা-৩৩০. কিছু এতদ্‌সহেও তারা সেটার বরখেলাপ করেছে। তাওষীতের মধ্যে বারংবার গুনাহকারীর জন্য কমার কোন প্রতিশরণতি ছিলো লা । সুতরাং 
তাদের গুনাহ করতে থাকা, তাওবা না করা এবং এর উপর একথা বলা, “আমাদেরকে তজ্জন্য জবযবপিছ করতে হবেনা”- এসবই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা 


রচনা করারই শামিল । 


চীকা-৩৩১. যারা আল্লাহ্র শস্তিকে ভয় করে এবং ঘুষ ও হারাম থেকে নিবৃত্ত থাকে আর তারই নির্দেশ মানা করে। 
টাকা-৩৩২. এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে, সেটার সমস্ত বিধান মেনে চলে এবং সেটার মধ কোননপ পরিবর্তন কিংবা বিকৃত করাকে বৈধমনে করেনা । 


দার 









১৭১. এবংযখন আমি পর্বতকে তাদের উর্ধে, 
স্থাপন করেছি, ওটা ছিলো যেন এক 


[করেছেন "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই 
(৩৩৫)? সবাই বললো, ‘কেন নন? (নিশ্চয় ৷) 
আমরা সাক্ষী হলাম (৩৩৬ ৷' যাতে তোমরা 
|ক্্য়ামতের দিন লা বলো- 'আমরা তো সে 
[ব্ষিয়ে অবগত ছিলাম না (৩৩৭)।" 
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চীকা-৩৩৪. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও শরচেষ্টা সহকারে 





পানে নুখূলঃ এ বায়াত কিতাৰী 
সাস্রদায়ের মধ্য থেকে হযরত আবদৃপ্রাহ্‌ 


বিকৃতি সাধন করেনি এবং সেটার 
বিষয়বন্তুসনূহ গোপন করেনি। সেই 
কিতাবের অনুসরণের কারণে তারা 
কোরআন পাকের উপরও ঈমান আনার 
সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (খাধিন ও 
মাদারিক) 

চীকা-৩৩৩. যখন বনী ইসরাঈল কঠিন 
বিধানাবলীর কারণে তাওরীতের 
বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি 
জানালো, তখন হযরত জিত্রাদগল 
আলায়হিস্‌ সালাম আরাহ্র নির্দেশে 
একটা পাহাড়, যার আদ়্তন তাদের 
লক্করের সমান- এক “সঙ্গ (ভিন 
মাইল) দীর্ঘ এবং এক 'ফরসঙ' গ্রন্থ 
ছিলো, উঠিয়ে শামিয়ানার ন্যায় তাদের 
মাথার নিকটস্থ করে ধরেছিনেন। আর 
তাদেরকে বল৷ হয়েছিলো, +তাগুরীতের 
বিধানসমূহ গ্রহণ করো! নতুবা এটা 
তোমাদের উপর ফেলে দেবা হবে।- 
পাহাড়কে মাথার উপর দেখে সবাই 
সাজদায় পতিত হলো ।তাও কিন্তু এভাবে 
যে, তারা চেহারার বাম পার্স ও বাম 
চোখের পাতা সাজলায় রাখলো আর ভান 
চোখে পাহাড়টাকে দেখছিলো- কখনো 
তাদের উপর পড়ছে কিনা ।সুতরাংএখনো 
পর্যন্ত ইহুদীদের সাজদার এ অবস্থাই 


রয়েছে। 


ঢীকা-৩৩৫. হাদীস শরীফে বর্ণিত, আলরাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে ভার বংশধরদেরকে বের করেছেন এবং তাদের 
থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। রানের আয়াতসমূহ এবং হানীস শরীক উভয়ের তি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে একথা জানা খায় হে, বংশধরনেরকে 
বের করা এ পররস্পরার সাথেই ছিলো যেভাবে দুনিয়ায় একে অপরের খেকে জন্ুহণ করাবে এবং তালের জন্য আগ্যহ্র বাবৃবিয়াৎ (তিপালক) ও এক 
প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করে ও বিবেক প্রদান করে তাদের থেকে তার প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য তলব করেন। 

চীকা-৩৩৬. নিজেদের উপর আর আমরা তোমার 'রাবুবিয়াত' ও ‘একতব-কে স্বীকার করেছি। এ সাক্ষী এজনাই বানানো হয়েছে, 


টীকা-৩৩৭. “আমাদেরকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয়নি।” 


ীকা-৩৩৮. যেমনি তাদেরকে দেখেছি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে অনুকপই করতে থাকি; 


চীকা-৩৩৯. এ ওযর পেশ করার অবকাশ থাকেনি যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার খ্রহণ করা হয়েছিলো, তাদের নিকট রসূল আগমন করেন, তারা “৪ 
অঙ্গীকারকে স্বরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহ্র একত্বের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


ীকা-৩৪০. যাতে বান্দাগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্য ও ঈমান গ্রহণ করে 


চীকা-৩৪১. শির্ক ও কুফর থেকে “তাওহীদ' ও “ঈমান'-এর দিকে এবং মু'জিযার ধারক লবীর বর্ণনা থেকে নিজেদের অঙ্গীকারকে স্মরণ করবে এবং 
কাজ করবে। 


চীকা-৩৪২. অর্থাৎ বান্‌-আম বাডর; যার ঘটনাতাফসীরকারবগণ এভাবেবর্ণনাকরেন- যখন হয়রতমূসা আল য়হিস্‌ সালাম জাব্ারীন' (আধিপতা 
সম্ুদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এহণ করেন এবংসিরিয়াভূমিতে গিয়ে উপনীত হন, তখন 'বাল্‌'আম বাডর'-এর সংপ্দায়ের লোকেরা তার 
আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো, “হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) অতান্ত কড়া মেজাজের তনুপরি, ভার সাথে রয়েছে বিরাট সৈন্য বাহিনী ॥ 
এখানে এসে পড়েছেন। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবেন, হত্যা করবেন।-আমাদের স্থলেবনী-ইসতাঈলকে এভু-খঞ্নর্থাসিত' 
তোমার নিকট ইসযে আ 'যম'আছে। তোমার ্রর্থনাকৰ্নহয়। সুতরাং মি বের হও এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করো, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা! 
এখান থেকে সরিয়ে দেন।” 


বাণ'আম বাউর বললো, “তোমরা ক্ষতিগ্রা্ত হও! হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম হলেন আন্তাহর নবী। ভার সাথে কিরিশ্তা' রয়েছেন এবং 
লোকেরাওআছেন।আমিকীভাবেতাদের [সূরায় ন আ'রাফ ত্য 
বিরুদ্ধে প্রার্থনা করবো? আনি জানি ET | 
আল্লাহ্র নিকট তাদের কি মহা-মর্যদা | ১৭৩. পখা ~ 

রয়েছে৷ যদি আমি অনুপ করি, তবে | পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ করেছিলো; আর | 
লি আখিরাত উভয়ই ধংস [আমরাতো তাদের পর তাদের বংশধর রূপে 
নর বেঁচে রয়েছি (৩৩৮); তবে কিতুমি আমাদেরকে 
সেই কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস করবে, যা বাতিল, 
কিনু সম্প্ায়ের লোকেরা তাকে বারংবার | পদ্থীগণ করেছিলো (৩৩৯)? 

অনুরোধ করতে লাগলো এবং খুব বিনয় 
ওকান্নাকাটি সহকারে তাদের এতানুরোধ | 2৭8. এবং আমি এভাবে নিদর্শনসমূহ 
অব্যাহত রাখলো ।তখন বাল্'আম বাউর | বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করি (৩৪০) এবং এজনা 
বললো, “আমি ধথমে আমার | যে, কখনো তারা ফিরে আসবে (৩৪১)। 
প্রতিপালকের ইচ্ছা জেনে নিই।” তার |>৭৫. এবং হে যাহবৃব! তাদেরকে ও ব্যক্তির 
নিয়ম ছিলো যে, যখনই কোন বিষয়ে | বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাদি 
প্রার্থনা করতো তখন তার পূর্বে আল্লাহ্‌র | দিয়েছি (৩৪২), অতঃপর সে সেগুলো থেকে 
ইচ্ছা জেনে নিতো এবং স্বপ্নে সেটার | পরিষ্কারভাবে বের হয়ে গেলো (৩৪৩)। তখন 
জবাব গেয়ে যেতো । সুতরাং এবারওসে শয়তান তার পেছনে লাগলো আর সে 
এ জবাবই পেয়েছিলো যে, সে যেন )বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো । 

হযরত সুসা আলাযাহিস সালাম ও তার 
সাহীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা না করে। alin PE? 
অতঃপর সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, “আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছি; কিন্তু আমার প্রতিপালক তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে নিষেধ 
করে দিয়েছেন।” তখন সমপূদায়ের লোকেরা তাকে উপটৌকন ও নযরানা দিলো; যেগুলো সে খ্হণ করলো । আর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অনুরোধ 
অব্যাহতই রাখলো ৷ অতঃপর বাল্‌ 'আম বাডর দ্বিতীয়বার আল্লাহ তাবরাকা ওয়া তা'আলার নিকট অনুযতি চাইলো । এবারকিন কোন জবাব পাওয়া যায়ানি। 
তখন সে সম্দায়কে বলে দিলো, “এবার তো কোন জবাবই পেলাম না।” তখন স'প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলে, “যদি তা আল্লাহর নিকট মঞ্জুর 
না হতো,তৰে প্রথমবারের মতো এবারও তিনি তোমাকে নিষেধ করে দিতেন” তখন সস্্রদায়ের অনুরোধের মাত্র পূর্বের তুলনায় আরো বেশী হলো। 
এমনকি তারা তাকে এক চরম পরীক্ষায় ফেলে দিলো । 

শেষ পর্যন্ত সে 'বদ-দো'আ'করার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো । তখন সে যে বদ-দো'আই করতো, তার মুখের ভাষাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
সম্পদায়ের লোকদের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এর বয় সম্রায়ের পক্ষে যেই মঙ্গলের প্রার্থনা করতো তা তার সমপরায়ের স্থলে বন-ই্রা্লের নামে তার 
মুৰে এসে যেতো। 

সংপ্রদায়ের লোকেরা বললো, “হে বাল'আয! তুমি একি করছো? বনী ইস্রাঈগলের জন্য দো'আ করছো আর আমাদের জন্য করছো বদ-দো'আ?” সে বললো, 
“এটা আমার ইচ্ছার আওতার মধ্যেকার কথা নয়। আমার জিহ্বা আমার আওতাতৃক্ত নেই। অমনিই তার জিহবা বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো ॥ তখন 
সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, “আমার দুনিয়া 'ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেছে।" এ আয়াতে এটারই বিবরণ রয়েছে । 


চীকা-৩৪৩. এবং সেগুলোর অনুসরণ করেনি। 

















টীকা-৩৪৪. এবং উন্নত মর্যাদা দান করে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের স্তরসমূহে পৌছিয়ে দিতাম: 

'চীকা-৩৪৫. এবং দুনিয়ার যায়াজালে আটকা পড়েছে 

ভীকা-৩৪৬. এটা একটা নিকৃষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা । অর্থও দুনিয়ার প্রতি লোভী বাক্তিকে যদি সদৃপদেশ দাও, তবে তা কোন উপকারে আসবেনা; 

সে লোভের মধ্যে নিমজ্িত থাকবে। আর যদি উপদেশ লা দিয়ে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবুও সে সেই লোভের মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে । যেমন 

জিহ্বা বের করে দেয়া কুকুরের অনিবার্য স্বভাব, অনুরূপভাবে লোভ-লালসাও এদের জন্য অনিবার্য হয়ে গেছে। 

ডীক্কা-৩৪৭. অর্াৎফাফিরগণ, যা আল্লাহর নিদ-নিসম্হের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা বন থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কাফির হওয়া আল্লাহর চিন্তন 

ইলমের মধ্যে রয়েছে। 

ীকা-৩৪৮- অর্থাৎ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর জাযাতসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো আর এটাই 

দিনার ডা] আরেক বিশে কাল ছিলো। 

১৭৬. এবংআমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনসমৃহের | [etn আর 

[কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম (৩৪৪); কিন্তু সে 8:48 ৮০১০৪ 
॥ 

জীকা-৩৫০, সদুপদেশাবলীকে খরহণের 

কানে । আর হৃদয় ও ইন্ডিয় শক্তি ধারণ 

করা সত্তেও তারা দ্বীনের বিষয়াদিতে 

লেগলো দ্বারা উপকার লাভ করেনা । এ 

কারণে 

টীকা-৩৫১. স্বীয় হৃদয় ও অন্যালা ইন্দিয় 

শক্তি ছারা জ্ঞানের বিভিন স্তর ও খোদা- 











১৭৭. কতোই মন্দ উপনা তাদের, বারা 4৫ কাদার পরিচিতির স্তরসমূহকে অনুধাবন করেনা 
আমার নিদ্শনশুলোকে মিথ্যা ্রতিগন করেছে ENS ..| গল ইত্যাদি পাথর কাকীর 
এবং নিজেদেরই আত্মার ক্ষতি করছিলো । olde ব্যাপারে সমস্ত পওুও স্বীয় ইত্তিয় শক্তিকে 
১৭৮. আল্লাহ্‌ যাকে পথ দেখান সেই পথের কাজে লাগায় । মানুষও যদি ধু এতটকু 
[উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; আর যাকে বিপথগামী ৬৫/৪১৫05858:5 | করতে থাকে তবে পশুগ্ুলোর উপর তার 
করেন, তবে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। 96819185608] তব শাখানয কিসের 

১৭৯. এবং নিশ্চয় আমি জাহান্নামের জনা ীকা-৩৫২, কেননা, চতুষ্পদ পণুওতো 


সৃষ্টি করেছি বহু জিন্‌ ও মানবকে (৩৪৭); তারা 





টির আপন উপকারের দিকে অগ্রসর হয়, 
ক্ষতি থেকে নিজেকে বক্ষা করে এবংতা 





এমন হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধ- পু চল 

[শক্তি নেই (৩৪৮), তাদের এমন চক্ষু রয়েছে, 52525 85 থেকে পেছনে হের কিছু কার 
গুলো দ্বারা তারা দেখে না (৩৪৯) এবং ১8678528656 আহান্াযের পথে চলে নিজেদেরক্ষতি ও 
|তাদের এমন কান রয়েছে, যাদ্ারা তারা শুনেনা 14 83219 | সর্বলাশকেই বেছে নেয়। কাজেই সে 
(৩৫০); তারা চতুষ্পদ জাতুর ন্যায় (৩৫৯) বরং, ৪04৩] রি থেকেও নিকৃষ্টভর হলো 

চা অপোন্গাও অধিক জাত (৫২) তারাই "| মানুষ হচ্ছে 'রহানী' (আত্মিক), 
|আলসোর মধ্যে পড়ে রয়েছে। | পাহ্ওয়ানী' ববি সহী) 'সামাতী 
১৮০. এবংআল্লাহরই রয়েছে বহু উত্তম নাম 93 | ্ষানী) ও 'আরদী' পো) যখন 


তার 'বূহ' (আম্মা) 'শাহ্ওয়াত' বা কু- 
প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় তখন সে 
িরিশৃভাকৃল আপেক্ষাও উত্তম হয়ে যায়। 

















কিনু কুপ্ৃতি খখন '্মহ’-এর উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তবে সে চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। 


চীকা-৩৫৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরানুব্রই নাম যে ব্যক্তি ক্স্থকরে রাখে সে জানাতী হয়ে যায় বিজ্ঞ আলিযদের এতে এক্যমত 
রয়েছে যে, আল্লাহর নামসমূহ নিরনব্রইতৈ সীমাবদ্ধ নয় । হাদীস শরীফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু এ'যে, এতগুলো নাম স্বরণ করলেও মানুষ জান্নাতী হয়ে 
যায়। 


শানে নুযুলঃ আৰু ভাহল খলেছিলো, “মুহাম্মদ (যোন্ধফা সাল্লা্যাহ তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম)-এৱ দাবী হচ্ছে যে, ডিনি এক খোদার ইবাদত জু, 
তাহলে তিনি ‘আল্লাহ’ ও ‘রহমান’ দু'নাষে কেন ডাকেন” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই মূর্খ ও নির্বোধকে বলা হতে. 
উপাস্য (মা'বৃদ) তো একজনই; তবে তীর বহু নাম রয়েছে। 


চীকা-৩৫৪. তার নামসমৃহের ক্ষেত্রে সত্য ও শ্রটলতা থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েক প্রকারের হয়। যথাঃ 


ঙগায়েলঃ এক) তাঁর নামসমূহকে কিছুটা বিকৃত করে অন্যান্যদের জন্য ব্যবহার করা। যেমন, মুশরিকণপ “ইলাহ কে 'লাত', 'আধীযা-কে ওযা" এক 
মা-কে “যানাত'-এ পরিবর্তিত করে তালের বোত (প্রতিয)-গুলোর লাম রেখেছিলো । এটা হচ্ছে- নামনমূহের মধ্যে সত্যের সীমালংঘেল না ও অবৈধ 


দুই) আল্লাহু তা'আলার জন্য এমন নাম সাব্যস্ত করা, যা ক্রেআন ও হাদীসের মধ্যে আসেনি এটাও বৈধ নয় । যেমন, 'দানণীল' (০২..) অথবা 
(৬০ ) বলা । কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমূহ ওহীর উপর নির্ভরশীল ( ৭৯৯৯১ )1% 


তিন) সুন্দর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা (আবশ্যক) । সুতরাং শুধু $৯ ৬ (হে অনিষ্টদাতা) £০ (হে বাধাদালকাদী), 555৯ 34555 (9 













বানর সৃষ্টিকারী) বলাও বৈধ অন্যান্য নামসমূহের সাথে মিলিয়ে বলা ডাচত যেমন £১ ৬ ১১০ (হে অনিষ্টদাতা ও উ 
এবং ৯] < ১০4 (হে দাতা, হে সৃষ্টিকুলের আটা) 


চার) আল্যা তা'আলার জন্য এমন কোন নাম নির্দ্ধ্লণ করা, যার অর্থ বিকৃত ও ভ্রান্ত এটাও একান্ত অবৈধ; যেমন- 'রাম' ও “পরযাত্বা* ইত্যাদি 


পাচ) এমনসবনাম ব্যবহার করা যেগুলোর 
অর্থ বোধগম্য নয়। আর এটাও জানা 
অসম্ভব যে, সেগুলো আল্লাহ্র মহত্বের 
জন্য শোভা পায় কিনা। 





টাকা-৩৫৫. এ নলটা হচ্ছে সত্যের 
অনুসারী বিজ্ঞ আলিম ও দ্বীনের পথ- 
পদশকদের। এ আয়াত থেকে এ 
যাসলটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক 
(০৯) শরীয়তের দলীল । একথাও 
প্রমাণিত হলো যে, কোন যুগই সত্যের 
অনুসাদী ওহীনের পথ ্রদকদের থেকে 
শা খাকবেলা। যেমন, হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়- “আমার উত্মতের একটা দল 
ব্রত পর্যন্ত সত্য দ্বীনের উপর অটল 
থাকবে। তাদেরকে কারো শত্রুতা ও 
বিরোধিতা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে 
নাং 

ভীকা-০৫৬, অর্থাৎ মশঃ 
চীকা-৩৫৭. তাদের সময়সীমা বৃদ্ধি 
করে; 


চীকা-৩৫৮, এবং আমার কঠিন 
পাকড়াও । 

টীকা-৩৫৯. শানে নুযূলঃ যখন নবী 4 
করীম সাল্লান্সাহ তা'আলা আলায়হি |[াল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে (৩৬০)? 28185 8)1 
ওয়াসাল্লাম 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ 

করে রাতের বেলায় প্রতিটি সম্পর্কে Eh 
আহ্বান করলেন এবং বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শান্তি সম্পর্কে সরকারী” আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র জয় দেখালেন ও ভবিষ্যতের 
ভয়ানক ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন, তখন ভাদের মধ্য খেকে কেউ তর পতি উন্মাদনার পর্ব রচনা করলো । এরখণ্ডনে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
আর বলা হয়েছে, “তারা কি চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়নিঃ আর পরিণামদর্পিতা ও দূরদর্শিতাকে কি তারা একেবারে থাকের উপর তুলে রেখেছে? আর 
এটা দেখেও যে, শৰীকুল সরদার সারাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শা কথা ও কাজের মধ্যে তাদের বিরোধী এবং দুনিয়া ও এর ভোগ-বিলাস 
থেকে তিনি বিযুখ হয়ে গেছেন, আিরাতেরই দিকে যনোনিবেশকারী, আল্লাহর প্রতি আহবান ও তারহ ভয় দর্শনের মধ্যে রাতদিন রত রয়েছেন, এসব 
লোক ভার প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করে বসেছে; এটা তাদের ভুল ৷" 

চীকা-৩৬০. এ সবের মধ্যে ভাই এক পর্ব জা ও ক্ষমতার পক্ষে স্পট পমাণাদি রয়েছে। 


৫ সুতরাং মনগড়াডাবে আল্লাহ্র নাম নির্ধারণ করা বৈধ নয়। 
সঙ্গ (তা হচ্ছে আহলে সুনা্ত ওয়া জাম‘আত)-এর প্রকৃত অনুসারী দল। 


৮85808 
শর 




















'চীক্া-৩৬১. এবং তারা কৃফরের উপর মৃত্যুমবখে পতিত হবে এবং চিরদিন স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় জ্ঞানী লোকের উপর আবশ্যক 
যেন চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুঝে দলীলাদির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। 

ভীকা-৩৬২, অর্থাৎ কোরআনে পাকের পর অন্য কোন কিতাব এবং বিখকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর অন্য রসূল আগমনকারী 
নেই; যার জন্য অপেক্ষা করা যাবে। কেননা, তিনি হলেন- "সর্বশেষ নবী’ ৷ (সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)। 

চীকা-৩৬৩. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আববাস (রদিয়প্লাহু তা'আলা আশহ্যা) থেকে বর্ণিত, ইহুদীগণ নবী করীম সাগাগ্াই তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্গাম-কে বলেছিলো, “যদি আপনি নবী হন, তবে আমাদেরকে বলুন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? কেননা, সেটা সংঘটিত হবার সময় আমাদের 
জানা আছে” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 








[স্ব আর ত পারা £ ৯] চীকা-৩৬৪. 'ক্যামতের সময" বর্ণনা 
৩৬ ক 5 করা রিসালতের জন্য অপরিহার্যবিষয়াদির 
৯৮ 23813703 | অর্ততনয়। যেমন- তোরা সেটাকে 
নিকটবর্তী হয়ে গেছে (৩৬১)? সুতরাং ৫2৬৫2 করেছো 
৮০2 
৮১? 53%, | হার সহ স্পর্ে অবগত আছো বলে 
১৮৬- আল্লাহ্‌ যাকে বিপথগামী করেন, তার ki (গান দাবী করছো তাও ভুল ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং তাদেরকে GIS ৩ | তা গোপন রেখেছেন। আর এর মধ্যে 


ছেড়ে দেন যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার 
[মধ্যে উদ্ত্ান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 

১৮৭. (তারা) আপনাকে ক্য়ামত সম্পর্কে 
[জিজ্ঞাসা করছে (৩৬৩) যে, তা কখন সংঘটিত 
[হবে । আপনি বলুন, ‘সেটার জ্ঞান তো "আমার 
[প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সেটাকে তিনিই 
সেটার নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন (৩৬৪); 
[তা গুরুতর হয়ে আছে আসমান ও যমীনের 
মধ্যে; তোমাদের উপর আসবে না, কিন্তু 
[্বাকশ্ৰিকভাবে।' আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসা |) 33 
[করছে যেন আপনি সেটাকে খুব ভালভাবে |) ৯ 
[অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, 
“সেটার জ্ঞান তো আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে; 
|কিন্তু অনেক লোক জানে না (৩৬৫)।" 
১৮৮- আপনি বলুন, “আমি আমার নিজের 
ভাল-মন্দের মধ্যে খোদ্‌-যুখ্তার (স্বাধীন) নই 
(৩৬৬), কিন্তু আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন (৩৬৭) 
এবং যদি আমি তদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে 
এমনই হতো যে, আমি প্রভূত কল্যাণই সংথহ 


তার রহস্য রয়েছে। 

টীকা-৩৬৫. সেটাকে গোপন করার 
হিকমত সম্পর্কে 'তাফসীর-ই-রহুল 
বয়ান'-এবরিত হয়েছে যে, কোন কোন 
মাশা ইখ এ মত পোষণ করেন যে, নবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাললাই)-এর নিকট, আল্লাহ্র অবগত 
করানোর মাধ্যমে ক্য়ামত সংঘটিতহবার 
সময় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। এটা 
আয়াতের 'সীযাবদ্ধকরণ'( ৮৯৯) 
-এর বিপরীত নয়। 

জীকা-৩৬৬, শানে সুষ্লঃ ‘বনী 
মৃত্তাদাক্‌'-এর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার 
সময় পথিমধ্যে তীব্ৰ হাওয়া প্রবাহিত 
হলো। জীব-জতু পলায়ন করলো । তখন 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম খবর দিলেন যে, মদীনা 
হৈয়্যৰায় হযরত রিফা'আর ইন্তিকাল 
হয়েছে। এ কথাও বলেছিলেন, “দেখো! 














|করে নিয়েছি এবং আমাকে কোন অনিষ্টই স্পর্শ আমার উট্্ীটা কোথায়?" আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
|করেনি (৩৬৮) । উবাই মুনাফিক তার দলীয় লোকদেরকে 
বলতে লাগলো, “তার (দঃ) কেমন 

খল = = আ্চ্বজনক অবস্থা যে, তিনি মদীনা 








আর নিজের উট সম্পর্কে ভার জানা নেই যে, তা কোথায়” তার এ মন্তব্যও হুযুর ববুল সরদার সালাহ া' আলা আলায়হি ওমের নিকট 
গোপন থাকেনি হুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “মুনাফিক এমন এমন বলছে আর আমার উদ্ীটা অযুখ টিতে রয়েছে। স্টোর লাগাম একটা গাছের 
সাথে আট্কা পড়েছে।” সুতরাং হুর (সম্ালাছ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেমনি বলেছিলেন তেমন প্রবস্থায়ই উ্্ীযা পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর ই-কবীর) 

ঢাকা-৩৬৭, তিনি শরকৃত মালিক যা কিছু রয়েছে তা তারই দান 


চীকা-৩৬৮. এ উভিটা আদর ও বিনয় প্রকাশাথেই। অর্থ এ যে, আমি নিজ থেকেই অদৃশ্য জ্ঞান রাখিনা; যা জানি তা আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবহিতকরণ 
এবং তা তারই দান হতে। (ৰাযিন) 





হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সির্রুহ্‌) বলেছেন যে, 'কল্যাণসমূহ সঞ্চয় করা' এবং অকল্যাণ স্পর্শ লা করা' তাঁরই ইখ্তিয়ারে থাকতে পারে, যিনি নিজন্ব 
ক্ষমতা রাখেন। আর নিজস্ব ক্ষমতা তিনিই রাখেন, যীর জ্ঞানও নিজস্ব হয়। কেননা, যার একটা গুণ 'নিজন্ব' (যাতী], তাঁর সমস্ত গুণই নিজস্ব (যাতী) 
হৰে সুতরাং অর্থ এ দাড়ায় যে, “যদি আমার (হুযুর করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জ্ঞান নিজস্ব (যাতী) হতো, তবে আমার ক্ষমতাও 
নিজস্ব (যাতী) হতো এবং আমি কল্যাণ সঞ্চয় করে নিতাম; কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে দিতাম না” কল্যাণ' মানে আরাম ও সাফল্যাদি এবং শত্রুদের 
উপর বিজয় । আর “অকল/ণ, মানে “সংকট, দুঃখ-কষ্ট এবং শক্রদের বিজয়ী হওয়া? এটাও হতে পারে যে, কল্যাণ" মানে অবাধযাদেরকে অনুগত, নির্দেশ 
অান্যকারীদেরকে নির্দেশ পালনকারী এবং কাফিরদেরকে মু'মিন করে ফেলা ? আর 'অবল্যাণ' মানে “হতভাগা লোকদের (ঈমানের) দাওয়াত পৌছানো 
সত্তেও বঞ্চিত থাকা ॥ 


সুতরাং মোটকথা এ হলো যে, “যদি আমি লাত-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা (যাতী ইখতিয়ার) রাখতাম, তবে হে মুনাফিক ও কাফিরগণ! তোমাদের সবাইকে 
মু'মিন করে ফেলতাম এবং তোমাদের [সৃজন জা তত পারাঃ৯ 


কুফরের অবস্থা দেখে আমাকে এতো টে ~ 
দুঃখিত হতে হতো না। EE এ ই স্সি19৩, 
ঢীকা-৩৬৯ শুনাই কাফিরদেরকে থর £ 0০3 
টীকা-৩৭০. হযরত ইকরাঘার অভিমত, 
হচ্ছে-এআয়াতেরমধ্ো সম্বোধন প্রত্যেক 
ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (ব্যাপক) ।আর 
অর্থ এমে, আল্লাহ্‌ সেই মহান সত্য, মিনি 
ভোমাদের মধ্য থেকে প্রতোককে একই 
ব্যক্তি বেকে, অর্থাৎ্তার পিতা বেকেসৃ্টি 
করেছেন এবং ভারই জাতি থেকে তার 
কে সৃষ্টি করেছেন: অতঃপর যখন 
তারা উভয়ে সংগত হয়েছে এবং গর্ভ 
প্রকাশ পেয়েছে, আর উভয়ে সুস্থ সন্তানের 
জন্য প্রার্থনা করেছে এবং এমন সন্তান 
লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার 
অঙ্গীকার ঘোষণাকরেছে: অতঃপরআললহ্‌ 
তা আশা তাদেরকে তেমনি সন্তান দানও 
করলেন; তখন তাদের অবস্থা এই হলো 
যে, কখনো তারা এ সন্তানকে কৃতির 
দিকে সাৃক্ত করতে থাকে, যেমন- 
নাস্তিকদের (>> ) অবস্থা; কনো 
নকষত্ররাজির দিকে, যেমনন- তারকা 
পৃজারীদের প্রথা; কখনো মূর্তিতুলোর 
দিকে, যেমন- মূর্তি পূজদ্বীদের নিয়ম- 
নীতি । আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, 
“তিনি তাদের উক্তসব শির্কের অনেক 
উর্ধ্বে" । (ভোফসীর-ই-কবীর) 
টীকা-৩৭১, অর্থাৎ তার পিতার বজাতি 
থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন আালশিষ্প - = 


টীকা-৩৭২. 'পুরুষের ছেয়ে ফেলা'- এর মধ্যে তরী সহবাস করা'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং "লঘু গ্ভধারণ'মানে- গর্ভধারণের প্রারস্তিক অবস্থার বিবরণ ।" 
































বস 
১৮৯. তিনিই হন,যিনি তোমাদেরকে একটা 
মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩৭০), এবং 
[সেটা থেকেই তার সংগীনী সৃষ্টি করেছেন (৩৭১) 
[যেন তার নিকট থেকে শান্তি পায়। অতঃপর 
[যখন পূরুষ তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তখন সে এক 
[লু গর্ভধারণ করেছে (৩৭২) এবং সেটা নিয়েই 
সে চলাফেরা করেছে । অতঃপর যখন গর্ভ ভারী 
[হয়ে পড়লো, তখন তারা উভয়ে আপন 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো, “অবশ্যই 
[যদি তুমি আমাদেরকে যেমনি চাই তেমনি 
[স্তান দান করো, তবে আমরা নিঃসন্দেহে 
কৃতজ্ঞ হবো ৷' 
১৯০. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে যেমনই 
চায় তেমনি সন্তান দান করলেন, তখন তারা; 
ভার দানের মধ্যে তার শরীক দাড় করালো । 
[ অতঃপর, আল্লাহ বহু উদ তাদের শির্ক হতে 
(৩৭৩) । 
১৯১- তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করেছে, 
যা কিছুই সৃষ্টি করেনি (৩৭৪)? এবং তারা 
[নিজেরাই সৃষ্ট; 














১৯২. এবং তারা না তাদেরকে কোন সাহায্য | ১427 
[করতে পারে এবং না নিজেরা নিজেদেরকে ABSA 
|সাহাযা করতে পারে (৩৭৫) । 



















চীকা-৩৭৩. কোন কোন তাফসীরকারকের অভিবত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে ক্রোরাঈশকে সোধন করা হয়েছে, যারা 'কুলাইর বংশধর" । তাদেরকে 
বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি কৃসাই' থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তার স্রীকে তারই স্বজাতি থেকে; আরবী ক্ররাঙ্গণীনী করেছি, যাতে 
তার নিকট থেকে শান্তি ও আরাম পায় অতঃপর যখন তাদেরকে দরখাস্ত মোঙাবেক সুস্থ সন্তান দান করেছেন, তখন তারা আল্লাহর সেই দানের মধ্যে 
অন্যানাদেরকে অংশীদার স্থির করেছে এবং তার চার পুত্রের নাম রাখলো- 'আবদে যাননাফ, আবদুল উষ্যা, আবদে কুসাই এবং আবদুদ দার। 
চীকা-৩৭৪. অর্থাৎঃ বোত্গলোকে, যেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনি। 


ীকা-৩৭৫. এর মধ্য মূর্তিগুলোর লাঞ্ছনা এবং শির্কের বাভুলতার বর্ণনা ও মৃশরিকদের পূর্ণাঙ্গ মূর্যতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, 
ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হতে পারেন্‌যযিনি ইবাদশুকরীদের উপকার করতে পারেন এবং ক্ষতি ওবিপদাপদ অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন । মুশরিকগণ 





যেসব মূর্তির পূজা করে, সেগুলোর অক্ষমতা এমন পর্যায়ের যে, সেগুলো কোন কিছুরই মৃষ্টা নয়। কোন কিছুর সৃষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, নিজেরা নিজেদের 
বেলায়ও অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারেনা । সেপ্ডালা নিজেরাই সৃষ্ট, অসৃষ্টিকারীর মুখাপেক্ষী এর চেয়ে আরো বড় অক্ষমতা হচ্ছে এ খে, সেণো কারো 
সাহায্য করতে পারেলা। কারো সাহায্য কি করবে? খোদ্‌ তাদের অনিষ্ট হলে তাওদৃরীভূত করতে পারেনা কে সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেললে, নিক্ষেপ করলে, 
যেমন ইচ্ছা তেমনি করলেও সেগুলো নিজোদেরকে তা থেকে রক্ষা করতে পারেনা। এমনি বাধ্য ও অক্ষমের পূজা করা চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামীই 


টীকা-৩৭৬. অর্থাৎ বোতৃগুলোকে। 





- তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা 
[চলাফেরা করবে? কিংবা তাদেরকি হাতআছে, 
যা দিয়ে তারা ধরবে? কিংবা তাদের কি চোখ 
|আছে,যা দিয়েতারা দেখবে?অথবা তাদেরকি 
[কান আছে. যা দিয়ে তারা শুনবে (৩৮০)? 
|আপনিবলুন, “তোমরা তোযাদের 


[ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে যড়যস্ত্র করো এবং 
[আমাকে অবকাশ দিওনা (৩৮১) ৷ 


[আহ্বান কারো তবে তারা শ্রবণ করবে না, এবং 
[তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার 
[দিকে তাকিয়ে আছে (৩৮৫) এবং তারা কিছুই 
[দেখেনা। 








এডি 
প্রগতি 
এন 
PORE 

০০০ 


84, 
5৫৮68 
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আান্বব্িন্ল - ২ 





চীকা-৩৮২. এবং আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন। 


টীকা-৩৭৭. কেননা, তারা না শুনতে 
পায়, না বুঝতে পারে। 

টীকা-৩৭৮. তা যে কোন অবস্থায় 
অক্ষম । এমন সবের পূজা করা ও উপাস্য 
বানানো বড় বিবেকহীনতারই নামান্তর 
মাহ 

ভীকা-৩৭৯- এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
মালিকানাধীন ও সৃষ্টি কোন মতেই 
উপাসনার উপযোগী নয় । এতদসণও 
কি তোমরা তাদেরকে উপাস্য বলছো? 
ীকা-৩৮০. এ গুলোর কিছুই নেই। 
এরপরও নিজেদের চেয়ে অধম বন্ধুকে 
পূজা করে কেন অপমানিত হচ্ছো! 
ীকা-৩৮১, পানে বুষূলঃ বিখকুল 
সরদার সান্া্লা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তাম যন মূর্তিপূজার কঠোর 
সমালোচনা করালেন এবং গু্িলোর 
অক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীনতা বর্ণনা 
করলেন, তখন সুশরিকগণ তাকে ধমক 
দিলো এবংবললো, “মৰ্তিগলোকে যারা 
মন্দ বলে তাবা অং হয়ে যায়, বরবাদ 
হয়ে যায় । এসব বোত্‌ (মূর্তি) তাদেরকে 
ধ্বংস করে দেয়” এ খণ্ডনে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে (আর বলাহয়েছে- 
হে হাবীব! আপনি বলে দিন) যে, যদি 
তোমরা মূর্তিভলোব মধ্যেও কোন ক্ষমতা 
আছে বল মলে করে থাকো, তবে 
লেগুলোকে ভাকো এবং আমার ক্ষতি 
সাধনের ক্ষেতে লেগলার নিকট থেকে 
সাহায্য নাও আর তোমরাও যে কোন 
ফডয্ত করতে পাবো তা আমার সুখে 
করো, ৰিলঙ্ করো না। তোমাদের ও 
(তোমাদের এসবউপা্যেরকিছুতেইআমি 
পরোয়া করিনা। আর তোমরা সবাই 
আঘার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।" 


চীকা-৩৮৩. এবং তাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী ৷ ভার উপর তরসাকারীদের জন্য মুশরিক প্রমুখের আশংকা কিসের! এবং তোমরা ও তোমাদেন্স 


উপালাগুলো আমার কোল ক্ষতি করতে পারেনা । 
চীকা-৩৮৪. সুভরাং আমার কি ক্ষতি করতে পারবে? 


চীকা-৩৮৫. কেননা, বোতৃগুলোর আকৃতিসমূহ এমন অবস্থায় করা হতো, যেন কেউ (অপরকে) দেখছে। 


ভীকা-৩৮৬. কোন কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে, 
চীকা-৩৮৭. এবং তারা সেই কু-প্রলোচনাকে দূর করে দেয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রত প্রত্যাবর্তন করে। 
চীকা-৩৮৮, অর্থাৎ কাফিরগণ, 


চীকা-৩৮৯. যাস্ত্বালাঃ এ আয়াত থেকে প্রযাণিত হলো যে, যখন কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়- চাই নামাযে হোক, কিংবা নামাযের বাইরে হোক, 
তবনতা শ্রবণ করা ও নীরব থাকা “ওয়াজিব (অপরিহার্য) । অধিকাংশ সাহাবা কেরামের এ অভিষত যে, এ আয়াত শরীফ মুক্তদীদের শ্রবণ করা ওনীরব 
থাকার প্রসঙ্গেই ।অপর এক অভিযত হচ্ছে- এতে যনোযো গসহকারে খুৎবা শ্রবণ করা এবংনীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য এক অতিমতানুসারে, 
এতে নামায ও খুত্ৰা- উভয়ের মধ্যে 





বিন করা ওনীবন [সুর আনলক হত লাউ 
থাকা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় । ১৯৯৯. হে যাহবৃব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলস্বন| PRESEN AE 
হযরত ই মাসউদ আনহর | করুন, করের নির্দেশ দিন বসের দিক ৮০৮৭০০৪০৬ 
হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়, তিনি | থেকে মু ফিরিয়ে নিন। ৪৫১৬ 
কিছু লোককে শুনেছেন যে.তারা নাষাযের | ২০০. এবং হে শ্রোতা!যদি শয়তান তোমাকে চীনে 
অধ্যেইমামের সাথে ক্রিআাত' পড়ছেন। | কোন কৃমন্ত্রণা দেয় (৩৮৬), তবে আল্লাহর টাল 
অতঃপরতিনিনামাযসমাপনাডে বললেন, | আশ্রয় চাইবে ৷ নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা,জ্ঞাতা । 94 54145-5 
“এখনো কি সময় আসেনি যে, তোমরা এ | ২০৯. নিশ্চয় এসব লোক, যারা তাকুওয়ার| SEA BE 
আয়াতের অর্পণ মোটকথাহচ্ছে- [নিউ বি হল SERA 
2 আয়াত থেকে ইমামের পেছনে | খয্ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবখান| ৮৮%35948 
ক্রিআত'-এর প্রমাণিত হয় | হয়ে যায়; তথক্ষনাৎ তাদের যার হ 2442৮ 
এৰংন্য কোনহাদীল এমন নেই, যাকে [০ nl (0০ 
এটার বিপক্ষে দলীল হিসেবে 
যায়। ইমাঘের পেছনে ১১ ২০২. এবং এসব লোক, যারা শয়তানের; 


সমর্থনে সৰ্বাপেক্ষা যে হাদীসের উপর [তাই (৩৮৮); শয়তান তাদেরকে ভাততির দিকে FOG LEVIS 
29 


GUS 


টেনে নেয় অতঃপর তারা এ বিষয়ে ক্রুটি| 
করেনা । 


নির্ভর বরা যায়, তা হচ্ছে- 5০৭ 
বু (অৰ্থাত টান 
২ 1২০৩. এবংহে যাহবৃব! আপনি যখন তাদের 
রি যন | নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন না, তখন: 





॥ শরীফ তনুর 
টি তারা বলে, “আপনি আপন হৃদয় থেকে কেন 08152558659 
আর পো সাত এসি | একটাগড়ে নেননি?'আপনি বলুন, আমিতো 


টিতে রও ফর 5545545৩44৯ 
ব্যতিরেকে নামায় পরিপূর্ণ হয়না । সুতরাং টা 


59828 





যখন হাদীস- ০৮:31 "153 
‘5 (15 3 {5 (ইমামের দ্বির্তই 

মুক্াদীর ক্রিআত) দারা খানি হয় 

যে, ইমামের ক্রিআত মুক্তাদীর |=২-০৯. এবং যখন কোরমান পাঠ করা হয়, RUE EE 
ক্বিআতের শামিল (কাজেই, যখন ইমাম | তখন তোমরা যনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ 54198560523) 
“ক্রিআত' সম্পন্ন করলেন আর মুক্তাদী | করো এবং নিশ্ুপ থাকো, যাতে তোমাদের; TS eS 


ছুপ রইলো তখন তার 'ক্রিআত | উপর দয়া হয় (৩৮৯) ৷ 
পরোক্ষভাবে (২) সম্পন্ন হয়ে গেলো। | ২০৫. এবং আপন শ্রতিপালককে আপন; 


তার নামায ব্বিআত' এতিরেকেই | অস্তরে স্মরণ করো (৩৯০) সবিনয়ে ও ভয় 
কোথায় রইলো? এটাতো পরোক্ষভাবে 


"ক্রিআত' সম্পন্ন করার শামিল 
(১৪০) হালা । সুতরাং ইমামের পেছনে 'ক্রিআত' আদায় না করলেও ব্বোতআন ও হাদীস উভয়ের উপরই আমল হয়ে যায় এবং 'ক্রিভাত' 
সম্পন্ন করলে আয়াতের অনুসরণ বর্জিত হয় । অতএব, আবশ্যক যে, ইমামের পেছনে “সূরা ফাতিহা’ ইত্যাদি কিছুই পড়বেনা । 

টাকা-৩৯০. উপরোক্ত আয়াতের পর এ আয়াত শরীফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানাযায় যে, কৌরমান শরীফ শ্রবণকারীর নীরব থাকা এবং আওয়াজ ছাড়াই 
অন্তরে যিকর করা" অর্থাৎ অন্তরে আল্াহর মহত্ব ও মহিমাকে হাজির করা অপরিহার্য । (যেমন, “তাফসীরে ইবনে রীর--এ বর্গ হয়েছে) 


এখেকে ইমামের পেছনে উচ্চ্রে কিংবা অনচচ্রে 'ক্রিআত' সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ওমহিমাকে 











উপস্থিত রাখাই অন্তরের ঘিক্র। 


মাসআলা উচ্চস্বরে ও অনৃচ্চ্বরে- উভয় প্রকার ঘিকর-এর পক্ষে শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল (৬৮ ) এসেছে ।সৃতরাং যে ব্যক্তির যে ধরনের করের 
প্রতি মনে পূর্ণ স্বাদ ও উৎসাহ এবং পূর্ণ নিষ্ঠা জন্মে, ভার জন্য সে ধরণের ঘিক্রই উত্তর। (ফতোয়া-ই-শাী ইত্যাদি) 


চীকা-৩৯১. সন্ধা" মানে- 'আসর' ও 'মাগরিব’-এর মধ্যবর্তী সময় । এ দু'টি সময়ের মধ্যে যিক্র করা উত্তম। কেননা, ফজরের নামাযের পর থেকে 
সূৰ্বোদয় পর্ন; অনুরূপভাবে, আসর নাযাযের পর থেকে সত পযন্ত সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ । এ কারণে, এসব সময়ের মধ্যে ক্র করাই খ্তাহাব'; 
যাতে বান্দার সম সময়টুবুই আল্লাহর নৈকটা ও বন্দেদীতে মশগুল থাকে। 


লারা । ৯] গীকা-৩৯২. অর্থাৎআল্লাহ্রনৈকটাধন্য 
নট 0 কিরিশ্তাগণ, 
30+2406335 | ঈন-৩১৩. এআয়াত শরীফ সাজদার 
আয়াতসমূহ'-এরই অন্তর্ভূক্ত । এ আয়াত 
শরীফ তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী 
উভায়র উপরই 'সাজদা করা' অপরিহার্য 
হয়ে যাৱ। 
মুসলিম শরাফের হাদীসে আছে, যখন 
মানুষ সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদা 
করে নেয় তখন শয়তান কান্নাকাটি করে 
এবং বলে, “হায় আফসোস! আদম 
চাকর মন্তানকে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া 
Merc) i NEE হয়েছে। সে তে সাজদ কলে সলাত 
সা” ay আল হয়ে গেলো। আর আমাকে সাজদার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো- অতঃপর আমি 
নামে আর, পরম 
আল্লাহর % খিলি টি ১১৬৩ 
হয়ে গেলাম।” * 
চীকা-১. এসূরা মাদানী, সাতটা আয়াত 
Ne Ae Sree orl ব্যতীত; যেশুলোমকামুকাররাদায় নাযিল 
0958093৩946 | হয়েছে এবং <, আয়াতগুলো 
SNAIL | ৮5৯11505531 থেকে 
%857547595845 আর হয় । এ সূরায় পচাত্বর খানা আয়াত, 
এ 












































এক হাজার পচান্তরখানা পদ এবং পাচ 
ঢ হাজার আশ্টা বর্ণ আছে। 
ঢীকা-২, শানেনুযূলঃ হযরত উনাদাহ্‌ 
ইবনে সামিত রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আনহু 
৩5545850500) থেকে বলিত, তিনি বৰ্ণনা কৰেন- এ 
+892,730 2-807 "4908 | আয়াত শরফ আমাদের বদর যুদ্ধে 
রি ১8888 অংশগ্রহণকারীদের প্রসঙ্গে নাতলিহয়েছে। 
6545৮853566] | যখন ‘গণীষত' বা 'খৃদ্ধে পরিত্যক্ত 
ঘালাযালের' ব্যাপারে আমাদের মধ্যে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং 
অপ্রীতিকর কিছু ঘটার উপক্রঘ হয়েছিলো 
তথন আল্তাহ্‌ তা'আলা মামলাটা আমাদের হাত থেকে বের করেআপন রসূলের হাতে সোপর্ন করলেন ।ভিনি সেই মালামাল যথাযথভাবে বন্টন করে দিলেন। 
চীকা-৩. যেমনই চান বন্টন করেন; 
চীকা-৪. এবং পরস্পর মতবিরোধ করোনা 
ীকা-৫. তখন তার মহত্ব ও মহিমার কারণে 
ীকা-৩. এবং স্বীয় সমস্ত কার্যাদি তারই হাতে সোপর্দ করে। 

&% সূরা জা'রাফ' সমাপ্ত । 














টীকা-৭. তাদের কৃতকর্মের অনুসারে। কেননা, মুমিনদের অবস্থাদি এ গুণাবলীর মধ্যে ভিন ভিন্ন। এ কারণে, তাদের মর্যাদাসমূহও পৃথক পৃথক। 
চীকা-৮. যা সব সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে, কোন কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত দান করা হয়। 

ভীকা-৯. অর্থাৎ মদীনা তৈয্যবাহ থেকে বদরের দিকে; 

ভীক্া-১০, কেননা, তারা দেখছিলো ঘে, তারা সংখ্যায় কম, হাতিয়ার কল্প, শত্রুর সংখ্যাও বেশী আর তারা অন্ত ইত্যাদি বড় সামগ্রী-স্ার রাখে । 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ানের একটা কাফেলার আগমনের সংবাদ পেয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন 
সাহাৰা-কেরামের সাথে তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য রওনা দিলেন না সাথ থেকে আব াহ্লও ভ্বোযাঈশের একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে 
“কাফেলা'র সাহায্যের জন্য রওনা দিলো। 

আৰৃ সুফিয়ান তো রাস্তা বদলে তার কাফেলা নিয়ে সমুদ্র উপকৃলবতী রায় কেটে পড়লো এবং আবু জাহ্লকে তার সঙ্গীরা বললো, “কাফেলা তো বেছে 
গেলো । চলো, আমরাও মকা মুকার্রামায় ফিরে যাই।” তখন সে তাতে অসস্কতি জানালো । অতঃপর সে নিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বদরের দিকে অগ্রসর হলো । 


বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা-কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং এরশাদ ফন্মলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার 
সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের দু'টি দল থেকে একটি দলের উপর মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করবেন, চাই কাফেলা" হোক অথবা 
কোরাঈশের সৈন্যদল । সাহাবা-কেরাম 
তাতে একমত্য পোষণ করলেন। কিন্তু 
কেউ কেট এ ওযর পেশ করলেন, “আমরা 





তোপ নিয়ে আসিনি এবংনা আমাদের 38০58 রর 
সংখ্যা ততো বেশী, না আমাদের নিকট 

বেষ্ট পরিমাণ ও সামন্রী আছে” 

একথা রসূল করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা ১০৮০৩১৮৪৬৩৪ 
পি ইসি পদ 
হলো । আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা [(৭), আর ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানের জীবিকা | 825০ টে 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, [(৮)1 | 95) 
কাফেলা তো সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে 

বের হয়ে গেছে, আর আবুজাহ্ল সামনে |*- ভাবে হে মাহবুব! আপনাকে আপনার Sst 
আসছে।” এরপর এসব লোক আবারো bs শে 
আয করলেন, “হে আর বল্ল ২5৫৪০৪৪৫ 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

কাফেলারই পিছু ধাওয়া করা হোক এবং ফিস হুদার 
শরদলকে ছেড়ে দেয়াহোক ৷” একথাও [লগ হতো (১১), এর পরে যে, সত্য প্রকাশিত BEA SRS DE 
হুযুরের পৰিত্রতম অন্তরে অতি অপছন্দনীয় | হয়েছে (১২); তারা যেন চোখদেবা মৃত্যুর OEE SMI ONS 
হলো ।তখন হযরত আব্বকর সিদীকৃও |দিকে চাগিত হচ্ছে (১৩) । 








হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা 
দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় নিষ্ঠা, আনুগত্য, 
সক্ষ্টি-পরর্থনা এবং শপ বিসর্জন দেয়ায় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন । জার অতি জোর লিয়ে ও দৃঢ়তা সহকারে আরয করলেন যে, তারা যে কোন প্রকারে 
হুযুরের (দঃ) মর্জি মুবারকের বিরোধিতা করে অলসভাকারী নন । অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণও আরথঘ করলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা হ্যুরকে যেই নির্দেশ 
দিয়েছেন সে মোতাবেকই অগ্রসর হোন! আমরা আপনারই সাথে রয়েছি । কখনো পিছু হটবোনা । আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা শ্াপনাকে 
সতা বলে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার অনুসরণের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছি। আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে সমুদে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমাদের কোন 
আপত্তি নেই।" ছুযুর এরশাদ ফরমালেন, “চলো! আল্লাহ্‌র বরকতের উপরই ভরসা করো! তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ 
দিচ্ছি। শক্রদের পতনের স্থান আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে।" আর হুযুর (দঃ) কাফিরদের মৃত্যু « স্তনের স্থান প্রত্যেকের নামসহ বলে দিলেন এবং 
প্রত্যেকের পতনের স্থানের উপর চিহ্ন একে দিলেন বস্তুতঃ এ মু'জিযা দেখা গেলো যে, তানের মধ। থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে পতিত হয়েছিলো সেই 
চিহ্নের উপরই পতিত হয়েছিলো । তাতে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক হয়নি। 

ীকা-১১. এবং বলতো, “আমাদের ক্রোরাঈশ বাহিনীর অবস্থাই জানা ছিলো না; তাহলে আমরা তাদের মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে যাত্রা করতাম” 


চীকা-১২. একথা যে, বিশ্বকুল সরদার সান্যাল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা কিছু করেন, আল্লাহরই নির্দেশে করেন। আর তিনি ঘোষণা করে দেন 
যে, মুসলমানদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হবে; 


টীকা-১৩, অর্থাৎ ঝৌরাঈশ বাহিনীর সাথে যৃদ্ধ করা তাদের নিকট এতোই ভয়ানক মনে হচ্ছিলো! 





আালাহিলা - > 


চীকা-১৪. অর্থাৎআর্‌ সুফিয়ানের কাফেলা ও আবু জাহের সৈনযবাহিলী। 

ীকষা-১৫, অর্থাৎ আৰু সৃক্ষিয়ানের কাফেলা; 

ীকা-১৬. সত্য দ্বীনকে বিজয়-দান করবেন এবং সেটাকে উন্নত ও মর্যাদাবান করবেন 
টীকা-১৭. এবং তাদেরকে এভাবে ধ্মংস করবেন যে, তাদের মখো কেউ জীবি৩ থাকবেনা; 
চীকা-১৮. অর্থাৎ ইসলামকে প্রচার-প্রসার ও স্থায়িত্ব দান করবেন এবং কুফরকে নিশ্চি্ করবেন, 


ভীকা-১৯, শালে শুঘূলঃ মুসলিম শরীফের হালীসোহে-বাদরেরলিন হয রসূল ফীন সা্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম মুশরিকদেরকে অবলোকন 
করলেন । দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার কিন্ত তার সাহাবীগণের সংখ্যা ৩১০ অপেক্ষা কিছু বেশী তখন হুর করীন লালা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ক্বিলামুখী হলেন এবং আপন মুবারক হাত তুলে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন, “হে প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে 
লিপ ড় না বই ওয়াদা করেছোতা পূরণ করো।হে 


প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে যা ওয়াদা 
৭. এবংস্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্‌আপনাকে 4% 587392437 ] জে দন করে। হে এতিপালক। 
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প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেই দৃ'দলের (১৪) ৬৪৩৮ দি তুমি মুসলমানদের এ জমা'আতকে 





[মধ্যে একটা তোমাদের জন্য; এবং তোমরা ৯55৬৩ 9৩৮ ধ্বংস করে দাও, তবে এ পৃথিবীরুকে 


4647 81 থা তোমার ইবাদতই হবে না।" এভাবেই 
ওঠি 3 
মধ্যে কন্টকের সংকট নেই (১৫); এবং 2৬৮ হুযূর দো'আ করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত 


[আল্লা এটা চাচ্ছিলেন যে, তিনি স্বীয় বাণী ছারা ERS OT ৬ টা ভিন 
সত্যকে সত্য করে দেখাবেন (১৬) এবং ৮ 1৬:৮৭ 
155৬ বকর সিবীক রোদয়াাহ তা'আলা 
৮- (এটা এ জনা) যে, তিনি সত্যকে সত্য | 7১010575915 আনহু) হাযির হলেন এবং চাদর মুবারক 
05,৮৮1 
=. যখন তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট এ ৮৫ 9 পি পা dad 
2 
| GY অয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
হাজার হাজার সারিবদ্ধ কিনি দারা (২০) ৷' | 9৩3৯৫ উদ রা 
১০. এবং এটা তো আল্লাহ্‌ করেননি, কিন্তু রিশতা আসলেন, অতঃপর তিনথাভার, 
[তোমাদের খুশীর জন্য এবং এজন্য যে, Scale [০৮ | অতঃপর পাচ হাজার আসলেন । হযরত 


উরে] টি কাদের লি 
১০০ EUCLA 


ধাওয়া করছিলেন; আর কাফিরগণ 
০০০ সুলনাদের আগে আগে পালাচ্ছিলো । 
তখন হঠাৎ করে উপর থেকে চাবুকের 
আওয়াজ শুলাখ্যদ্ছিলো এবং অস্থা যোহী় 





হে 

















সামনে অথসর হও ।' (হায়যূম হযরত 
জ্বাল আলায়হিস্‌ সালামের ঘোড়ার 
নাম) এবং দেখা যাচ্ছিলো যে, কাফির মাটিতে পতিত হয়ে মরে গেছে। আর তাদের নাক তলোয়ার দিযে ছিন্ন করা হয়েছে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত 
হয়েছিলো। সাহাব কেরাযবিশ্বুল সরদার সান্ালাহ তা'আ আলায়হি ওয়াস্লাযের নিকট ভাদের প্রত্যক্ষ কর ঘটনা বর্ণনা করেন তখন যর (দঃ) 
এরশাদ ফরমালেন, “এটা হচ্ছে তৃতীয় আমানের সাহা” 





আবূ জাহল হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাই তা'আলা আনহু)-কে বললো, “কোথা থেকে তলোয়ারের আঘাত আসছিলো, আঘাতকারী আমাদের নজরে 
আসতোনা। তিনি বললেন, “ফিরিশাতাদের নিকট (থেকে সেই আঘাত আসতো)।" তখন সে বলতে লাগলো, “তাহলে তারাইতো বিজয়ী হয়েছে, তোমরা 
তো বিজয়ী হওনি।" 

চীকা-২১. সুতরাং বান্দাদের উচিৎ যেন তাই উপর রসা কনে এবং স্বীয় জোর ও শক্তি, অস্তু-শত্ত ও সামহী এবং দলের উপর অহংকার না করে। 


টীকা-২২. হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনৎ) বলেন, “তন্ত্র! যদি যুদ্ধের মধ্যে হয়, তবে তা হয় নিরাপত্তা এবং আল্যাহ্রই পক্ষ থেকে; আর যদি 


নামাযের মধ্যে হয়, তবে তা হয় শয়তানের নিকট থেকে "যুদ্ধে 'তন্তা" নিরাপত্তার পরিচায়ক হওয়া এ থেকে প্রকাশ গায় যে, যার হৃদয়ে প্রাণের ভয় থাকে 
তার তন্ত্রা ও নিদ্রা আসেনা। সে ভীতি ও আতংকের মধ্যে থাকে । ভীষণ ভয়ের সময় তন্দ্রা আসা নিরাপত্তা লাভ ও ভীতি দূরীভূত হবারই প্রযাণ। 
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, “যখন মুসলমানদের অতরে,শক্রদের সংখ্যাধব ও মুললবানদের সংখ্যা কম হ্যার কারণ গ্রাখের তয় অনুভূত হলে 
এবং তারা খুব বেশী পিপাসিত হয়ে পড়লেন, তখন তাদের উপর তন্ত্র ছাইয়ে দেয়া হলো, যার মাধ্যমে তাদের অন্তরে শাস্তি অর্জিত হলো এবং ক্লান্তি ও 
পিপাসা দূরীভূত হয়ে গেলো। আর ভারা কাফিরদের কিুদধ যুদ্ধ করার শক্তি লাভ করলেন। এ তন্তা তাদের জন্য (আরাহ্‌র)অনুধহ ছিলো আর একই 
সাথেসবারউপরই এসেছিলো ।” একটা বিরাট দলের মারাত্বক ভীতিময় অবস্থায় এভাবে একই বারে তন্ত্ররত হওয়া অন্ধাভাবিকই। এ কারণে, কোন কোল 
ইমাম বলেছেন, “এ তন্তা অলৌকিক শক্তির (প্রভাবের) অন্তর্ভূক্ত” (খাযিন) 

চীকা-২৩. বদর দিবসে মুসলমানগণ সকর্মিতে উপনীত হন। ভাদের ও তাঁদের পশগুলোর পা বালির মধো আটকে যাচ্ছিলো । আর মুশরিকগণ ভাদের 
পূর্বেই পানির কুপগুলো দখল করে রেখেছিলো । সাহাবা কেরামের মধ্যে কারো ওযুর এবংকারো গোসলের প্রয়োজন ছিলো আর পিপাসারও তীব্রতা ছিলো। 








তখন শয়তান কুলরেচনাদিলো, “তোমরা [সুরত আনকাল যু তে 
ধারণা করছো যে, তোমরা স্তর উপর | নি কাটি 
রয়েছো, তোষাদের মধ্যে আল্লাহ্র নবী | এবং আসমান তোমাদের & NET OAD 
রয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহর প্রিয় [বর্ষণ করলেন, যাতে তা দ্বারা তোমাদেরকে ডিও ৩৪৫৫ 
হও। আৱ অবস্থা হচ্ছে এই যে, | পবিত্র করে দেন এবং শয়তানের অপবিত্রতা 19৮95 15291354৯05 
মৃশরিকগণ বিজয়ী হয়ে পানির উপর | তোঘাদের থেকে দূর করে দেন আর তোমাদের; 28282 রা 
পৌছে গেছে এবং ভোমরা ওযু ও গোসল | হৃদয়সমূহকে দৃঢ় করে দেন ও এটা দ্বারা ৫৬ ্ 
ছাড়াই নামায আদায় করছো । ফাঙেই, | তোয়াদের পা অটল রাখেন (২৩)। 8৩৬9 
তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে | ১২. যখন, হে মাহবৃব আপনার প্রতিপালক 
বিজয়ী হবার কীভাবে আশা করছো?” | ফিদবশ্ভাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন, তর EAE 
তথখনআল্াহ্‌ তা'আলা বৃষ্টি বর্মণকরলেন, [আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা Ios: টু জর 
যার ফলে গোটা মরুভুম্মি পানিতে ভেসে 
গেলো। মুসলমানগণ তা থেকে পানি . GHIA বেত 
শান করলেন, গোসল করলেন, ওযু aot Bs slr 
করলেন এবং তাদের পণ্ণগুলোকেও পান | গর্দানসমূহের উপর আঘাত করো এবংতাদের 8464555320 
করালেন, আর নিজেদের পাতগুলো পানি | একেকটা জোড়ার উপর আঘাত করো (২৫)। 
ভর্তি করে রাখলেন। মরন্ঠুমির বালি a ৫ 
বসে গেলো এবং তৃমিও এর উপবোগী [রিটা নয যারা হাহ তার 52৬2, 
হলো যে, ভাতেলা স্থির থাকতে লাগলো । [ও bret &ো 8৫৬৫ রি 
a ও তাঁর রসূলের বিকুদ্ধাচরণ করে,তবে আল্লাহ্‌র ছি 
আর শয়তানের কুপ্ররোচনাও দূরীভূত শাস্তি কঠিন। ০৯০, চা 
হশো। সাহাবা কেরামের হৃদয়-মন ই | 
ভরে গেলো। এ অনুহ বিজয়- | ৯৪. এটার আস্বাদ' ্ তার পর, 
৮, লেটার সাথে এটাও রয়েছে যে, কাফিরদের BEES SIS, 
জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি (২৭) । 9১] 
ভীকা-২৪. তাদেরকে সাহায্য করে এবং না 
তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে; ১৫. হে ঈমানদারগণ!য খন কাফির বাহিনীর BEG 
ডীকা-২৫. আবু দাউন মাঘানী, ঘিনি | সাথে তোমাদের ছু হয়, তখন তাদেরকে পৃষ্ট- 8324158 
বে হাযির হয়েছিলেন, বললেন, “আমি [প্রদর্শন করবে না (২৮)। | AY 














মুশরিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জনা মানযিল - ২ 
তাদের দিকে অথসর হলাম । তার মাথা 
আমার তরবারির আখাত লাগার পূর্বেই কেটে মাটিতে পড়ে গেলো । তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।” হযরত সাহ্‌ল ইবনে 
হানীফ বলেন, “বদরের দিন আমাদের মধ্য থেকে কেউ তরবারি ছার" ইঙ্গিত করতেই তার তরবারি পৌছার পূর্বেই যুশরিকের মাথা দেহ থেকে ছিল হয়ে 
মাটিতে পড়ে যেতো।" 

রব সরদার সাপ্াল্লাহ্‌ তা'আলা আপায়ছি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তখন কোন কাফির এমন ছিলো 
না, যার চরে তা থেকে কিছু না কিছু পড়েনি। বদরের এ ঘটনা দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ই রষবান মুবারক জুমু'আর দিন ভোরে সংঘটিত হয়েছিলো। 
টীকা-২৬. যা বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো এবং কাফিরগণ নিহত ও বন্দী হয়েছিলো; এ গুলো তো দৃনিয়ার শান্তি। 

ভীকা-২৭. আখিরাতে । 

টীকা-২৮ অর্থাৎ যদিও কাফিরগণ সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে বেশী হয়, তবুও তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করোনা । 





টীকা-২৯. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ুদ্ধে মধ্যে কাফিরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করেছে, সে আল্লাহর শান্তিতে (গ্রেফতার হয়েছে, 

তারঠিকানা দোযখে- তবে দু'অবস্থা ব্যতীত । এক £ তো এ যে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করার জন্য কিংবা শত্রুদের সাথে প্রতারণা করার জন্য পিছু হটেছে। 

সে পৃষ্ঠ পরদর্শনকারী ও পলায়নকারীনয়। দুইঃ যে বাক্তি আপন দলের সাথে মিলিত হবার জনা পিছু হটেছে সেও পলায়নকারী নয়। 

চীকা-৩০. শানে নুযুলঃ যখন মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, "আমি অমুককে হত্যা করেছি” 

অপর একজন বলতেন, “আমি অমুককে হত্যা করেছি” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে- এ হত্যাকে তোষরা নিজেদের 
জোর বা শক্তির দিকে সপ্ক্ত করোনা । 

১০০৫ ES এটা প্রকৃতপক্ষে, আযহ্ৱই সাহায্য এবং 

১৬. এবং যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ রে তারই শক্তিদান ও সমর্থন। 

প্রদর্শন করবে,যুদ্ব-কৌশল অবলম্বনকরা কিবো চর চীকা-৩১. বিজয় ও সাহায্য 


65928. ভীকা-৩২. শানে নুষ্লঃ এ সন্বোধন 
পু পরি টে মুশরিকদেরকে করা হয়েছে, যারা বদারে 
০৮124258,£ | বিশ্বকুল সবদার সল্লাল্লাই তা'আলা 
34০৪ | আলায়হি আসাম বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলো এবং তাদের মধ্যে আবৃভাহল 
428425599 280485215 | নিজের এবংহুযুর (দঃ) এর সম্পর্কে এ 
BIBLES Ls দো'আই করেছিলো, “হে প্রতিপালক! 
35545 





i আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকট ভালো, 
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তারহ সাহাযা করো । আর যেমন্দ,তাকে 
বিপদখন্ত করো” অপর এক বর্ণনায় 
এসেছে যে,মুশরিকগণ মনা মুকাররাযাহ 
খেকে বদরের দিকে যাওয়ায় সময় কা'বা 
১৮. এ (৩১) তো লও! এবং এর সাথে এও , ০9০] স্বস্যামার পর্দাজড়িয়ে ধরে এদো'আই 
যে, আল্লাহ্‌ কাফিরদের বড়যন্ত্র স্যাৎকারী। - ৮০০৫০ করেছিলো, “হেগ্রতি পালক! যদি মুহাশ্বদ 


১৯. হে কাফিরগণ! যদি তোমরা মীমাংসা ৮৯, পালা নে 


15153808458) | তৰে তুমি ভারই সাহাযা করো যদি 
এলি | br 
০:34০৮0১:%6 ।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত 
SSE RISING শরীফ নাযিল হয়েছে । (আর এরশাদ 
টিন 53733585 & | হয়েছে) যে, যেই ফয়সালা তোমরা 
| চেয্েছিলে তাই করে দেয়া হয়েছে? আর 
যেই দল সত্যের উপর ছিলো সেটাকেই 
বিজয় দান করা হয়েছে। এট 
তোমাদেরহ প্রার্থিত ফরসাল। এখন 
'আলুমাদী কয়সালা থেকেও, বা তাদের 
শরার্থিত ছিলো, ইসলামের সভ্যভাই 
প্রমানিত হলো। আৰু জাহুলও এ যুদ্ধে 
লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত 
হয়েছিলো; তার ছিন্ন মন্ত্রক আল্লাহর 
বসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হায়ির করা 
মানি _ ২. হয়েছিলো । 
চীকা-৩৩. বিশ্বকুল সরদার মৃহাস্মদ মোস্তফা সানযাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শঙ্ষতা এবং হযূরের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা থেকে, 
টীকা-৩৪. কেননা, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্র আনুগত্য একই জিনিষ। যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করেছে। 


টীকা-৩৫. কেননা, যে শুনে উপকার গ্রহণ করেনি ও উপদেশগ্রহণ করেনি তা শ্রবণ করাই নয় । এটা মুনাফিক ও যুশরিকদেরই অবস্থা মুসলমানদেরকে 
তা থেকে দূরে থাকারই নির্দেশ দেয় হচ্ছে। 





২.১. এবংতাদের মতো হয়োনা, যারা বলেছে, 
“আমরা শুনেছি'; বনতুতঃ তারা গুলে না (৩৫)। 




















চীকা-৩৬. নাতারাসত্ শ্রবণ করছে, নাসত্য বলছে: না সত্যকে অনুধাবন করছে৷ তারা কান, জিহবা ও বিবেক থেকে উপকৃত হচ্ছেনা । তারা পশুঅপেক্ষাও 
নিকৃষ্টতর । কেননা, এসব লোক দেখে ও জেনে বধির ও মূক সেজে বসেছে এবং বিবেকের সাথে শত্রুতা করছে। 

শানেনুষুলঃ এআয়াত 'কৃসাই-পুর আবদুদ্‌দার'-এর বংশধরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো যে, “যা কিছু মুহা (দোস্ত সালাহ তা'আলা 
আলায়ািওাসাললম) নিয়ে এসেছেন, আমরা তা থেকে বধির, মূক ও অন্ধ" এসব লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো । তাদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন 
লোক ঈমান এনেছিলেন- মাদৃ*আব ইবনে উমায়র ও সুয়াইবাত্‌ ইবনে হারমালাহ। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ শাত্যভা ও আগ্রহ 

টীকা-৩৮. বর্তসান অবস্থায় একথা জেনেও যে, তাদের মধ্যে সততা ও আহহ নেই। 

টীকা-৩৯. নিজেদের পৌড়ামী ও সত্যের প্রতি শত্রুতার কাণে । 

টীকা-৪০. কেননা, রসূলের আহ্বান করা আল্লাহরই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র । বোখারী শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে মু'আল্লা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম । আমাকে রুলে আকরাম সল্তারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আহ্বান করলেন। আমি 
জবাব শাম না । অতঃপর আমি হুসূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরম করলাম, “হে আরাহ্‌র রুল! আমি নামামরত ছিলাম” হর সাল্লল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, “সান্তা 





তা'আলা কি একথা এরশাদ করেননি- [সুরা £ ৮ আন্ফাল। ভু লাল 

আল্লাহ্‌ ও ভার রূলের আহ্বানে হাযির জীনের না টি 

হা ১৯ উর 
|[মধো নিকৃষ্টতম তারাই, যাবা বধির, মুক, পেটে: 

অনুক্ধপভাৰে, আপন হাদীসে বর্ণিত | যাদের বিবেক নেই (৩৬) ভব) 

হয়েছে হয উবাই ইব্নে কা'ব |২৩. এবংযদিআল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে ভাল কিছু 

নামায পড়হিলেন। হুর ভাকে আহবান রঃ EINE SGI; 

করলেন। ভিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ টির 

করে সালামআরযকরলেন। হুযূর এরশাদ |ফলশ্রুতিতে সুখ ফিরিয়ে পাল্টে যেতো (৩৯)। 

ফরমালেন,“ডাকেলাড়াশদানেতোমকে [২ হে রি পয 

কিসে বাধ দিয়েছিলে?” ভিনি ০ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌ তন সি 

করনি না সে [রসূলের আহ্বানেহাহির হও (৪০)! বন রসূল ৩৮৩৮৩ 

ছিলাম।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, ১14 গে 92454912559 

“তোমরা কি ক্ন্রআন পাকে একথা [যা তোমাদেরকে ন ET Te smd (AS 

পাওনি, “আল্লাহ্‌ ও রমূলের আহ্বানে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানুষ ও তার! endl 

হাধিয় হর্তীগ:ভিনি। আরব [মনের ইচ্ছাসমূহের মধ্যে অন্তরায় হযে যায় এবং | ০৮০০০ 

“নিশ্চয়ই । ভবিষাতে এমনি হবেনা ৮ 

ভীকা-৪১- সেই বনু দ্বারা হয়ত 'ঈমান' | ডু 

ক ২০ পি 

হয়ে থাকে। "ঈমান, দ্বারা তাদের নতুন FAG 28 


জীবনলাভহয় । হযরত ক্ধৃতাদাহ্‌ বলেন, 
“সেই বনু" হচ্ছে- ‘ক্বেরআন করীম'। 
কেননা, ভাতে হৃদয়সমূহের জীবন 
রয়েছে। আন তাতে মুক্তি এবং উভয় 
জাহানে রষ্ষণ পাবার ব্যবস্থা রয়েছে।" মুহামদ ইবনে ইসহাক্‌ বলেন, "উক্তবস্তুহচ্ছে- জিহাদ । কেননা, এর মা ধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা লাঞ্ছনার পর সম্মান 
দান করেন।” কোন কোন'তাফসীরকার বলেন, “সেই বস্তু হচ্ছে- শাহাদত” আল্লাহ্র পথে নিহত হয়া) । এ কারণে যে, শহীদগণ আল্লাহ্র নিকট জীবি৩।” 
চীকা-৪২. বরং মদি তোমরা তা থেকে ভয় না করো এবং সেটার কানণণলো অর্থাৎ নিষিদ্ধ বন্তুতলোকে পরিহার না করো এবং সেই ফিৎলা অবতীর্ণ হয়, 
তন এমন হবে না যে, লেটার মধ্যে শুধু যালিমগণ ও অসংৎকর্মপায়ণ ব্যক্তিগণই লিপ্ত হবে; বরং সেটা সঞ্দ ও অসন্দ- সাব নিকটই পৌছে যাবে। 
হযরত ইএণে আব্বাস (রাদিযা'প্রাহ আন্ছমা) বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন 
হতে না দেয়; অর্থাৎ যথাসাধ্য অসৎ কাজে বাধা দেয় ও পাপাচারকারীদেৱাকে পাপাচারে বাধা প্রদান করে । যদি তারা এমন না করে, তরে শাঞ্চি তাদের 
সবাইকে শরিনযানডকরবে পালী ও পাপী নয় এমন সবাই তাতে আক্রান্ত হবে। হাদীস শরীফে নিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (শাল্লাল্াহ্ন ভা*আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এগ্শপ করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডের উপর শান্তিকে ব্যাপকাকারে প্রদান করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত সধারণজাতে 
লোকেরা এমন করবেন! যে, নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হন্দে দেখতে থাকবে এবং তাতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকা সন্ত তাতে 
বাধা প্রদান করবে না, নিষেধও করবেনা ৷ যখন এমন হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা আলা শান্তির মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ" উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবপক্ে আক্রান্ত 
করেন। 


৪৩82 














আব দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন সম্শৃদায়ের মধ্যে অসহকর্মে তৎপর হয় আর যদি সে সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিরোধের শক্তি 
থাকা সন্ত তাকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বেই াদেরাকে শান্তির দধ্যে লি করেন । এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সম্প্রদায় অসৎ 
কাজে বাধাদানের কর্তব্য পরিহার করে এবং মানুষকে অসং কাজে বাধা দেয়না, তারা এ বরতব্য কাজ ঘেকে বিরত থাকার পরিণাম স্বরূপ শান্তিতে আত্তান্ত 
হয়। 

টীকা-৪৩. হে মু'মিনগণ! মুহাজিরগণ ইসলামের প্রারস্ছিক যুগে হিজরত করার পূর্বে মতা সুকাররামায় 

ভীকা-৪৪, কৌরাঈশ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো সার ভোমরা 

ীকা-৪৫. মদীনা তৈয়্যবাহ্য় 

টীকা-৪৬. অর্থৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল; যা তোমাদের পূর্বে কোন উদ্মতের জন্যই হালাল করা হয়নি, 


টীকা-৪৭. ফরযসমূহ ছেড়ে দেয়া ঘালাহুর সাথে বিশ্বাস তঙ্গ করার শামিল এবংসুন্নাতকে পরিহার করা রসূল করীম সাল্ন্রাহুভা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাথে িশ্বাচতঙ্গ করার শানিল। 
শানে মূলঃ এআস্াত শরীফ আৰ্‌সুববাহ্‌ হারুন ইবনে আবদুল মুনষিন সানীর সঙ্গ অৰীৰ্ণ হয়েছে।ঘটলা এ ছিলো যে. রসূল করীম সাল্ল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহুদী গোত্র 'বন্‌-করা্ময"-কে দু'সপ্তাহ্রও অধিককাল যাবৎ অবাজোধ করে রাখেন । ভারা এ অবরোধের কারণে সংকুচিত 
হয়ে আসলো এবং তাদের অত্তর ভীত সন্ত হয়ে পড়লো। তখন তাদেরকে তাদের নেতা কা'জাব ইবনে আসাদ বললো, “এখন তিনটা পন্থা আছে । ত 
সেই ব্যতিত, অর্থাৎ বিশ্বকল সরদার সান্তা তা'আলা আলামহি ওয়াসাল্লামকে সভ্য বলে মেনে নাও এবং তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে নাও! কেননা, 
আল্লাহরই শপথ, তিনি পরেবিত নবী ও রসূল। একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। এবং তিনি সেই রসূল, যাব উল্লেখ তোমাদের কিতাবের মধো রয়েছে। সুতরাংভার 
উপর ঈমান নিয়ে এসো ।এতে তোমাদের 
সূরা £ ৮ আল্ফাল ত্য লি রতি 
২৬. এবং স্মরণ করো (৪৩)! যখন তোমরা রস সন্ততি সবই নিরাপদে থাকবে” কত 
[সায় স্বল্প ছিলে, রাজ্যে দমিত অবস্থায় 25682) | একথা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা 
ILL, | মনলোনা। তখন কাআব দ্বিতীয় পন্থা 
০০3,25 44058 240 | পেশ করলো এববললো, “তোমরাযদি 
চি রী 584 এ কথা নামানো, তবে এসো! অমরা 
SSIES, প্রথমে আমাদের ্-পুর সবাইকে হত্যা 
করি ।অতঃপর খোলাত্ত্বারিসহ হংরত 
24144৫41444 বা: | মুহাম্মদ মোস্তফা সাহ্যান্লাছ তা'ালা 
54535508756] আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের 
458 সাথে যুদ্ধ কলার জন্য বের হই । যদি 
আমরা সেই ুক্ধে নিহতও হয়ে যাই, ভবে 
আমাদের সাথে আনাদের স্ী-পুজ ও. 
পরিবার পরিজনের দুঃখ তো থাকবেনা ।” এর উপর সম্রলাযের লোকেনা বলো, -পরিধার-পরিজন, এবং সন্তান ও স্তন ছাড়া ২০> খেকেই বা লাভ 
কিঃ” তখন কা'আৰ বললো, 'এটাও যদি না মানো তবে বিশ্বকুল সরলা সান্তান্সা্‌ জ'আলা লাকি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শনির জল দান কারা । 
হয়ত এতে কোন নঙ্লজনক পন্থা বের হয়ে আসনে”. 
তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে সন্ধির দরখাত করলো, কিন্তু যর তাগ্রহণ করেননি- এটা ব্যতীত হে. তার তানের ক্ষেতে 
হযরত সা'জাপ ইবনে মু'আয (রাদিয়ান্লা্‌ তা'আলা আনহু)-এর ফয়সালাকেই মেনে নেবে ॥ তখন তারা বললো, "আমাদের নিকট আবুলুবাবাহ্কে হের 
করা হোক” কেননা, আবু লুবাবাংগ সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো এবং আবু খুবাবাহরসমপদ, সন্তান স্তুতি এবং ভার পরিবারের লোকেরা সবই বনী 
কোরায়যাহ্‌' গোত্রের নিকটই ছিলো । 
অতঃপর হুযুর (সাপ্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবু লুবাবাহকে প্রেরণ করলেন। 'বন্‌ ক্রায়যাহ'-এর লোকেরা তার রায় জানতে চাইলো- 
“আমরা কি সাআদ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নেবো?” আব্‌ুবাবহ স্বীয় গানের উপর হাত বুলিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, এটা তো গলা কাটানোর 
কথা। 
আৰৃ লুবাবাহ্‌ বলেছেন, “আমার পদযুগল সেই স্থান থেকে সরানোর পু্েই আমার মনে এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আমি আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলের সাথে 
বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি।” এটা ভেবে তিনি নুষুর (দঃ)-এ দরবারে তো আনেনি সোজা ম্সজিণে নববী শরীফেই চলে গেলেন । আর মসজিদ শরীফের একটা 
্তপ্তের সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং আল্লাহ্‌র শপথ করলেন যে, না কিছু আহার করবেন, না কিছু পান করবেন । শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন অথবা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। 
অতঃপর ঘধাসময়ে তার স্ত্রী এসে তাকে নাষাযসমূহের জন্য এবং মানবীয়প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি) মিটানোর জন্য খুলে দিতেন, অতঃপর আরা 
বেঁধে দিয়ে চলে যেতেন 














হুযুর (দঃ) যখন এ খবর পেলেন, তখন বললেন, “আব লুবাবাহ্‌ যদি আমার নিকট আসতো তবে আমি তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করতাম: কিন্তু 
সে যখন এমনই করালো, তখন আবি তাকে খুনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার তাওবা কৰূল না করেন।” 

তিনি (হযরত আবৃলুবাবাহ) দীর্ঘ সাতদিন বন্দী রহলেন। না কিছু আহার করেছেন, নাকিছু পান করেছেন। শেষ পর্যন্ত বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর তাওবা কবুল করলেন সাহাবা-কেরাম তাকে তাওবা কবূল হবার সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহরই শপথ! আমি আমার 
বন্ধন খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলে পাক সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুলে না দেন।” 

হযরত (সাল্লার্াছ তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ঠাকে আপন পবিত্রতম বরকতময় হাতে খুলে দিলেন। আব লুবাবাহ বললেন, "আমার তাওবা তখনই 
পরিপূর্ণ হবে, যখন আমি আপন সম্প্রদায়ের সেই জনপদ ছেড়ে দেবো যেখানে আমার দ্বারা এ অপরাধ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ স্বীয় 
মালিকানা থেকে বের করে দেবো ।” হুযুর বিশ্বকুল সরদার (সান্যাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “এক তৃতীয়াংশ দান করলে 
যথেষ্ট হয়ে যাবে ৷” তারই প্রসঙ্গে এ আরাত শরীফ নামিল হয়েছে। 

টীকা-৪৮. যা পরকালের কার্যাদির পথে অন্তরায় হয় 

ভীকা-৪৯. সুতরাং বিবেকবানের উচিৎ যে, সেটারই প্রা হয়ে থাকবে এবং সম্পদ ও সনভান-সন্ভতির কারণে তা থেকে বঞ্চিত হবেনা। 

টীকা-৫০. এভাবে যে, গুনাহ্‌ পরিহার করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো, 

ীকা-১. এতে এ ঘটলার বিবরণ ন্‌ দার 


লাজত ভাআল আলহমা বর্ণনা ও005975 
কাফিরগণ 'দার-আন-নাদওয়হ্‌ রণ [২ রেডি 


সভা) এর মধ্যে রসূল করীম সা্সালসাহ AEE 
তাআলা আলা সারার ওর? 
পরামর্শ করার জনা মিলিত হলো । আর 
অভিশপ্ত ইবলীস এক বৃদ্ধের আকৃতি 
ধারণ করেআসলো এবং বলতে লাগলো, 
“আমি হলাম ‘নজদের শেখ্‌'। আমি 
তোমাদের এ সভার সংবাদ পেয়েছি। 
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সুতরাং আমি এসেছি। তোমরা আমার | 2952 200 SES 
নিকট থেকে কিছুই গোপন করোনা। 2১: /825/%46 
আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে কর র্‌ 9৮১৬৪৯০৪% 
যথাযথরায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা || 

করবো।” তারা তাকেও শামিল করে |৩০. নু 1 

দিলো। 28825235908 
আর বিশ্বকুল সরদার সারাললাছু তা'আলা [আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে ১৪১78 





আলায়হি ওয়াসা সম্পর্কে মতামত [অথবা নির্বাসিত করবে (৫১) 
দান আর হলো। আবুল বৃখ্তারী চে 
বললো, "আমার ধন্তাব এ যে, মুহাম্মদ 

(সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করো এবং শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো । দরজা বন্ধ কারে দাও । শুধু একটা ছিদ্র 
রাখো । তা দিয়ে কখনো কথনো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।” এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান, মে শায়খ-ই-নজদী 
সেজেছিলো, খুবই নাখোশ হয়ে গেলো আর বললো, “এটা খুবই পূর্ণ ভাব: এ খবর প্রকাশ লাবে এবং ভার সাহাবীগণ আসবেন । আর তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।” লোকেরা বললে, “শায়খ-ই-নজদী ঠিক বলছে” 

অতঃপর হিশাম বিন্‌ আমর দণ্ডায়মান হলো। সে বললো, "আমার ধরার হচ্ছে এ যে, তাঁকে (অর্থাৎ যুহাহমদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে) উটের উপর আরোহণ করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক । অতঃপর তিনি যা কিছু করুন, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই” 
ইবলীস এ রভাবটাকেও নাকচ করে নিলো । জার বললো, “যে ব্যক্তি তোমাদেরকে হতভথ করে ছেড়েছেন, তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে পর্যন্ত যিনি হতবাক 
করে ফেলেছেন, তাকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা ভার মধুর কথা, তরবারিরূপী অকাট্য বাণী ও এর মর্মস্পর্ণিতা দেখোনি। 
যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবেন” সভায় উপস্থিত 
লোকেরা বললো. “শায়খ-ই-নজদীর মতামত ঠিকই ।" 

(অতঃপর আবূ জাহল দাভ়ালে'। আর সে এ প্রস্তাব দিলো যে, -ক্োরাঈশ বংশের প্রতিটি খান্দান থেকে একজন করে স্তন যুবককে নির্বাচিত করা হোক । 
অতঃপর তাদের হাতে ধারাল তরবারি দেয়া হোক : তারা সবাই একই বারে হযরতের উপর হামলা করে তাকে নিহতকরবে ৷ তখন 'বনী হাশেম' (হাশেমী 








খান্দান) কৌোরাঈশের সমন্তসংরদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেন! । শেষ ফয়সালা এটাই হবে যে, রক্তপণ (দিয়াং) তো দিতে হবে । তখন তা দেয়া যাবে।” 
অভিশপ্ত ইবলীস এ ্রসতাবটা গ্রহণ করলো এবং আবু জাহলের খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের একমত প্রতিষ্ঠিত হলো । 


(এদিকে) হয4৩ জিব্রা্ল (আলায়হিস্‌ সালাম) বস্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আর করলেন । 
আর আবেদন করলেন, “হুর! আপনি নিজ নিদ্রালয়ে রায়ে থাকবেন না।আল্লহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন, মদীনা তৈয়যবার দিকে চলে যাবারদৃঢ় সিদ্ধান্ত 
দিন” 

হু হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-কে রারিবেলায় আপন নি্ালয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং এরশাদ ফরঘালেন, "আমার চাদর 
শরীফ মুড়িয়ে শুয়ে থাকবে । তুমি কোন ক্ষতি সস্ুখীন হবেনা ।” অতঃপর হুযুর (সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন পিত গৃহ থেকে বাইরে 
তাশরীফ নিয়ে এলেন। আর এক মুষ্টি মাটি হাত মুবারকে নিলেন এবং আয়াত $541 ৯১০৯৫ পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে 
নিক্ষেপ করলেন ।তা প্রতোকেরই চোখে ও মাথায় গিয়ে গড়লো । সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হূরকে দেখে পায়নি । অতঃপর হুর সাল্লালাহুতা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত আৰৃ বকর সিদীক্‌ (রাদিয়ারলাহ তা'আলা আনহ)-কে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন । 


হযরত আলী মু্তাদা (রাদিয়ান্লাহু তা'আলা আন্হ)-কে মানুষের আমানতের মাল তাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য মক্কা মুকাররামাহয রেখে গিয়েছিলেন। 
মৃশরিকগণ সারারাত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগলো । সকানে যখন হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে হামলা করবো তখন দেখতে 
পারা ১৯ | পেলো, সেখানে হযরত আলী (রাদিয়ান্লাহ 
টগর ০. | আলা আন্হ)। 
OY ET 
১৬ 2465৬ তাঁর নিকট হুর (দঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলো- তিনি কোথায় । তিনি বললেন, 
[৩৯- এবং যখন তাদের নিকট আমার 2, ০ | “আমি জানিনা।" অতঃপর তারা হুযূর 
[আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন (তারা) বলে, তে না (দঃ)-কে খুঁজতে বের হয়ে পড়লো। 
“হা, আমরা শ্রবণ করেছি ইচ্ছা করলে আমরাও ৩১৩১৩৬৩৮47৮ | যখনগহাপর্য্ পৌছলো, দেখলো (গুহার 
অনুরূপ বলে দিতাম। এণ্ুলোতো নয়, কিন্তু টিটি সু) মাকড়শার জাল! বলতে লাগলো, 
পূর্ববরতীদের কিচ্ছা-কাহিনী যাত্র (৫২)।" * “যদি তিনি (দঃ) এর মধ্যে প্রবেশ 
করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত 
5588355505685 | পুলা" 
EEL NG Ie 2d: হুযুর (দঃ) উক্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান 
তা oi % | করেছিলেন। অতঃপর মদীনা 
NIELS | কুনাওয়াৱর দিকে রগ দিলেন 
(৩৩. এবংআল্লাহ্র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে i টীকা-৫২. শানে নৃযূলঃ এ আয়াত 
শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহব্ব! আপনি 532122 ৩809 | নার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
|তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন (৫৪) হয়েছে; যে হুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
০৪ পির ক্বোরআন মজীদ শ্রবণ করে 
বলেছিলো, “ইচ্ছা করলে আমরাও তেমনি "কিতাব" বলে ফেলতাম ৷” আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ উকতিটা উদ্ধৃত করেছেন । (আর এরশাদ করেন) যে, এর 
মধ্যে তাদের পূর্ণ ির্লজ্ধতা ওঅস্লীলতার প্রমাণ রয়েছে কারণ, পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা এবং আরবের নামকরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরকে 
ক্রেরেআন করীমের ন্যায় একটা সূরা রচনা করার জন্য আহবান জানানো আর তারা সবাই অক্ষম ও অসহায় থাকার পর এ উক্তি করা এবং তেমনি ভিত্তিহীন 
দাবী করা চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন তৎপরতা বৈ আর কিছুই নয়। 


'টাকা-৫৩- কাফিরগণ এবং তাদের মধ্যে এ উক্তিকারী ছিলো- হয়ত নাযার ইবনে হারিস অথবা আব্জাহল। যেমন- বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
রয়েছে। 








৩২. এবং যখন (তারা) বললো, (৫৩), “হে 














চীকা-৫৪. কেননা, আপনি সমর বিশ্বের জনা রহমত হিসেবে শরেরিত হয়েছেন। আন্যাহ্র ফীতি হচ্ছে- বতাক্ষণ পর্যত্ত কোন সমান মধ্যে তার নবী 
বর্তমান থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর এমন ব্যাপক (সর্বসাধারণের) ধ্বংসের শান্তি প্রেরণ করেন না, যার কারণে সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এবং 
কেট বেঁচে থাকেনা । তাফসীরকারদের একটা দলের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্যাহ্‌ তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
প্রতি তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন তিনি মক্কা মুকাররামায় অবস্থানরত ছিলেন ! অতঃপর যখনতিনি হিজরত করলেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান সেখানে 
রয়ে গেলেন, রা আল্লাহ্র দরবারে 'ইন্তিগফার' বা শুনার জনা মা প্রার্থনা করতেন, তখন ( 7 :৯+3-5 %$1১:41:9) অবতীর্ণ হয়; যার 
মধ্যে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার জন্য ক্ষমার ঈমানদার মওজুদ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্তও শান্তি আসবেনা । অতঃপর যখন এসব হ্যরতও 
মদীনা তয়াবায চলে গেলেন তখন আল্লাহ্‌ তা'জালা মকা বিজয়ের অনুমতি দিলেন। আর এ প্রতিশ্রচ্ শান্তি এসে গেলো, যার ল্পার্কে এ আয়াতের 
মধ্যে এরশাদ করেন- 14:১1 {১% 3 ৬ 14545 : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাৰ্‌ ৰলেছেন- 144 ১৯% €3 ১৪ ৬9-৩ কাফিরদেরই 











উক্তি, যা তাদের থেকে উদ্ধৃতি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে । মহামহিষ আল্লাহ্‌ তাদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা এমনই নির্বোধ যে, নিজের 
একথা বলে, "হে প্রতিপালক! যদি এটা তোমারই পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আযাব নাযিল রো ।" আবার তারা নিজেরাই 
হে মুহাম্মদ! (সান্তান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যতক্ষণ পৰ্যন্ত আপনি থাকছেন, শান্তি অবতীর্ণ হবেনা ৷ কেননা, কোন উত্মতকে তানের; 
উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়না । এসব কেমনই স্ব-বিরোধী বক্তব্য! 

চীকা-৫৫. এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হশে। যে, আল্লাহর দরবারে গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাওয়া শান্তি থেকে নিরাপদে থাকারই মাধ্যম । হাদীস শরীকে 
হয় যে, 'আল্লাহ্‌ তাআলা আমার উত্বতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করেন। একটা হচ্ছে আমার তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা, অপরটা হচ্ছে_ 
গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ( +১৯০) ) করা। 
টীকা-৫৬. এবং মু'মিনদেরকে কা'বা 
ঘরের তাওয়াফ করার জন্য আসতে 
দিতোনা। হেষলহুদায়বিরারঘটনার সালে 
দিশ্বুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্মাম এবং ভার 
সাহাবীগণকে বাধা দিয়েছিলো । 
চীকা-৫৭. এবং কা'বার বিষয়াদিতে 
ক্ষষতা প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 
(কোন ইখতিয়ার ভাদের ছিলোনা । কেননা. 
তারা অংশীবাদী। 

টীকা-৫৮. অর্থাৎ নামাযের স্থলে শিশ্‌ 
(উল) ও করতালি দেয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা 
বলেন যে, বৌরাঈশগণ উলঙ্গাবছ্থায় 
কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবংশিশ 
(উল) নিতো ও করতালি নিতো ।একাজ 
হয়ত তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের 
কারণে করতো যে, শিশ্‌ (উল) এবং 
করতালি দেয়াও ইবাদত । অথবা এ দুষ্ট 
খেয়ালে করতো যে, তাদের এ হট্রগোলের 
কারগে বিশ্মকল সরদার সালালাহুতা-শরালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে অস্বত্তিবোধ 
করবেন। 

জীকা-৫৯. হঙ্যা ওকারাবন্ধার, বদরের 
যুদ্ধে, 

টীকা-৬০. অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের উপর ঈমান আনার পথে বাধা 
শৃষ্টি করবে। 
শানেনুযূলঃ এআয়াত কাফিরদের মধ্য 
এ বারজন ক্রোরাঈশ বংশীয়দের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কাফিরদের 
সৈন্যবাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার দারিত ০৪১ 
নিজেদের উপর নিয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে সৈন্যবাছিনীর খাবার সরবরাহ করতো । প্রত্যেকদিন দশটা করে উট নিতো । 
ীকা-৬১. কারণ, ধল-সম্পদও গেলো এবং সফলকামও হলোনা । 

ভীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরদের দলকে মুসলঘানদের দল থেকে পৃথক করে দেবেন 

টীকা-৬৩. ইহকাল ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে পরকালের শাস্তি ক্রয় করে দিয়েছে। 


তত 

















কুচ আলকাল 


এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তিদাতা লন যতক্ষণ | 858024566 
পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে (2৫)। ১৩65 
৩৪. এবং তাদের কী বা আছে যে, আল্লাহ্‌ 

তাদেরকে শাস্তি দেবেন না? তারা তো “মসজিদে ৩5 24285 
হারাম’ থেকে নিবৃত্ত করছে (৫৬) এবং তারা! চি 2) 0 
সেটার তত্বাবধায়কও নয় (৫৭)। সেটার দি টা টে 
তত্বাবধায়ক তো খোদাভীক্রাই; কিন্তু তাদের SSS SAIS 
মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই । ৪৩৫ 
৩৫. এবংকা'বারনিকট তাদের নামায নেই, 
কিনতু শিশ্‌ * ও করতালি দেয়াই (৫৮)। সুতরাং 544 
এখন শাস্তির স্বাদ হণ করো (৫৯) স্বীয় 95 
কুফরের বদলাস্বরূপ । | SESS 
৩৬ নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সম্পদ ব্যয় | oe % 
করে (এ জন্য) যে, আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত 441559857৬ 
রাখবে (৬০); সৃতরাৎ এখন ভারা ধন-সম্পদ! ০৩428 
ব্যয় করবে, অতঃপর তাতাদের উপর অনুতাপের 
কারণ হবে (৬১) এরপর তাদেরকে পরাডূত 




















নত 


বিরত থাকে, তবে যা অতীতে গত হয়েছে তা. 














* সুখের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে যে টলু দেয়া হয় তাও এর অন্তর্ভূক । 


চীকা-৬৪. যাস্আালাঃ এ আয়াত থেকে 
জানা গেলো যে, কাফির যখন কুফর 
থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলাম গ্রহণ 8৩89০ ৬ 
করবে, তবে তার পূর্বেকার কুফর ও 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। % 





55) 


চীকা-৬৫. অ্থৎ আল্লাহ তা'আলা তার [৯ 9৩58০ ১9৬ 
শন্তদেরকে ধংসকরেন এবংস্বীয় নবীগণ 208659৩5৮82 
ও ওলীগণকে সাহাযা করেন OI 
টীকা-৬৬. অর্থাৎ শির্ক 

0. সন ও, ৪০. এবংযদি তারা মুখ ফেরায় (৬৭) তবে ৮৬ FNM 
চীকা-৬৮. ভারই সাহায্যের উপরভরসা [জেনে রেখো যে,আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিভাবক 20551585555 
রাখো। সস (৬৮),সুতরাং কতোই উত্তয অভিভাবক এবং 61555415025 




















কিছু বাধার হক মাফ হবে না। যাদি মুশরিক কারো কর্জ পরিশোধ না করে মুসলমান হানে যায; তবে তার কর্জ মাফ হবে না। (নল ইরফান) 
ধু 







লা আলা ফরমান- £55 5 (কমন “তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে৷ এ পরত যে, কোন ফিৎলা বাকী খাফবে 
না) এর কতিপয় তাফসীর বা ব্যাব্যা হতে 
১), 159 (মরা জিহাদ করো) হারা সম্বোধন হয়ত সাহাবা কেৱামকে করা হয়েছে এবং ৯ £ (কাদের বিকট হারা আরবের 


কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর 3 (ফিল) মানে শিরক" তখন আয়াতলোব ব্যাব্যা দাড়াবে এই- “হে সাহাবা কেরামের দল! 
তোমরা আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে ভিহাদ করতে থাকো। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ মুবারক ভূ-ধের মধ্যে কুফর ও শিরক অবশিষ্ট খাকবে না। তা 
এভাবে যে, কফির গ হয়ত ইসলাংগ্রহণ করবে অথবাআরব-বওছেডে দেবে অবাাদেরকে কতল করে ফেলা হবে এই ভূ-খণ্ডেশুধু ইসলাযহ 
খাকবে। | ২১৫ ৬5%) ১০5 এবং এখানে সমমহ বদ আল্লাহ্‌ তা “আলাই হযে যানে অর্থাৎ ইসলাম । কিন্তু ঘি কাফিরগণ তোমাদের 
হামলার পূর্বে কৃষর থেকে বিরত হয়ে ইসলায়ে প্রবেশ করে তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বহু সাওয়াব দান করবেন, তাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা 
করে দেবেন, কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন ।আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ ন! করে, কুফরের উপর অটল থেকে যায়, 
তবে তোমরা জিহাদের জন্য পরত হয়ে যাও নিশ্চিত বিস্বাস রাখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্যকারী ওসর্বোত অভিভাবক সুতরাং তোষাদের 
জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। ” 

এ তাফসীরই উত্কৃষ্তম। 

২) অথবা সম্বোধন সাহাবা কেরামকে করা হয়েছে আর 1: (কর্ম) ঘারা সমস্ত কাফির বুঝানো হয়েছে- চাই আরবীয় হোক কিংবা অনারবীয় 
হোক । আর “ কিলো’ যানে শিক কিংবা কাফিরদের শক্তি তখন আয়াতের ব্যাখ্যাদাড়াবে- “হে সাহাবা কেরাম! তোমরা সমস্ত কাফিরের বিরদ্ধে 
জিহাদ করতে থাকো যে পর্বত্ত লা আরব ভূমি থেকে কুফর ও শির্ক সপ্পূর্ণজূপে নিল হয়ে যায় এবং সখ হীন (ইসলাম) আত্রাহ্য জন্যই হয়ে যায়, 
আর পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-বতেও কুফর ও শির্কের শক্তি দুর্বল হয়ে পাড়ে, যাতে আল্লাহ্র দ্বীন দয়িত না হয়ে যায় এবং কাফিরগণ মৃসলয্ানদেত উপর 
অত্যাচার করতে না পারে।” 

৩)অথবা.1%-28$ (তোমরা জিহাদ করো) যারা সম্বেধন এ সমস্ত শক্তিশালী মুসলায়নকে করা হয়েছে. যারা কিয় পর্যন্ত আসতে খাবে 
এবং 1০ (তাদের বিরুদ্ধে) ঘারা *সমস্ত কাফির’ বুঝানো হয়েছে। আর ২১ ১ মানে “কাফিরদের এই শক্তি' যার কারণে মুসলমান 
ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত বন্দেগী সম্পর করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায় ।আর ২৯ -ও ৬ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন 
আয়াতেত ব্যাখ্যা দাড়ান “হে মুসলমানরা! তোমরা কাফিরদের লাখে জিহাদ কক্ো তবে মাল ওসস্যান অর্জনের জন্য নয় বরং এজন্য যে, কুষরের 
শক্তি দুৰ্বল হয়ে গড়বে এবহ তোমালেনকে স্বাধীনভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধা দিতে পারবে না, অথবা এ নিয়তে তোমরা জিহাদ 
করো যে, কাফিরগণ ঈমানের দিশা ও ছা পাবে । এখন তারা চাই মুসলমান হয়ে যাক, কিংবা না-ই হোক. বরং'জিম্যা" (কর) গিয়ে তোমাদের 
প্রজা হয়ে যাক! তখন তোমাদের ওই সদৃদশয থাকলে তোমরা সাওয়াব পাবে” 

এ তাফসীরের ভিত্তিতে, কাত পর্যন্ত শক্তিশালী সাধারণ মুসলমানদের উপর জিহাদের নির্দেশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাফিরদেরকে জবরদত্তি 
করে মুসলমান বানিয়ে নেয়া হোক; বরংউদ্দেশায এ যে, কুফরের শকতি কেবল করে ফেলা হোক, যাচে ইসলামের বা পরিষার (সুগম) হয়ে যায়। 
অন্য আয়াতে শাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাছেন- শাল 3৭85 ২3507500357 ar জধযেত 
এ কথাই এরশাদ হয়েছে। কারণ, যখন কাকিরগণ ভি দিতে রাজি হয়ে তাদের শি দর্বণ হয়ে পড়লে হুযুর স্রত্রাহ জলাহ 
ওয়াসাল্লাম শাল কমাচ্ছে । 3 ০১ ৮৮৯৯৮০০৬৪০৩] ০ $এ খালেও এ পর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে অৰ্থ দড়া-.“আমাকে নিৰ্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কাফিরদের সাখে জিহাদ করি যাতে তারা সুসলমান হয়ে যায় । অর্থাৎ জিহাদে মাল 
ও সস্থান অর্জনের জন্য না যাওয়া চাই: বরং তা দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যই হওয়া চাই 


এখন ক্কোরস্থানের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে আর কোন দন থাকছে নয । 


জিহাদের সূল উদ্দেশ্য হচ্ছেত্বীন-ইসলাম খুব চমকিত হওয়া । আর কোন কাফির যে সুসলমা লের উপর জবরদত্তি করে তাকে সংবর্ষাদি সম্পাদলে 
বাধা দেযারদুঃসাহস দেখাতেনা পারে। মোট কথা. তরবারি কোরানের রান্তা পরিষ্কার করবে আর কোরান তরবারিকে নি করবে, যেন 
তা ভুল পথে চালিত না হয়। (ভাফসীর-ই-নসঈমী ও নূরূল ইরফান) 


























সস 


লবন এ 4 194649 3 আ 

থেকে প্রতীয়মান হয়: যখন “ফিৎনা' মানে কফর ও শির্ক হয়, আর 77.53 এর মধ্যে ১৯ (তাদের বিকে )ঘ্ারা আয়বের 

বুধানো উদ্দেশ্য হয়। 

২) আরবের কাফিবদেক থেকে ‘জি্য়া' (কর) গ্রহণযোগ্য হবে না । ভাদের জন্য দ'টিবান্ধা মাব- কতল জবা ইসলাম গ্রহণ । এটাওউ? 

১ম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়। 

৩) আয়ৰ ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য ভূ-খওুগলোভেজিহাদের উদ্দেশ্য কাফিরদের নিশ্চিফ করা এবংকুফর ও শির্ককে বিলীন করা নয়; বরং 

শক্তিকে দুর্বল করাই উদ্দেশ্য হয়। এ কথা ২২১ ১৮০%-এর ছিতীর তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়; যখন ‘ফিৎনা’ মানে হয় “কৃফরের 

খানে কাফিরদের জন্য তিনটা রাস্তা থাকবে ক) ইসলাম, ৭) জিয়া অথবা ৩) কমল । এর তাফসীর হচ্ছে এ আয়াত - 

EE NS CP ACO HE METTLE PY 

৪) জিহাদের মধ্যেগ ণীষতের মাল অর্জন করা, নিহক রাজা জয় করা ও সুনাম অর্জন করা ইত্যাদি কোন কিছুর উদ্দেশ্য যেন ন।থাকে। শুধু 

শৌরব ও ক্ষমতাকে উন্নত করারই উদ্দেশ্য গাতে (এট: ৩৪£= 3 ৮5 -এর একটা তাফসীর খেকে প্রতীয়ৰান হয়,যখন ১% - ৩ 

অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। 

৫) জিহাদের ঈদ্দেশা যখন পূর্ণ হয়ে যায়, যেমন- কাফিরগণ মুসলমান হয়ে যায়, অথবা 'জিয্য়া' দিতে স্বীকার করে এবং ইসলামী 

্রতিষঠার কোন অন্তরায় না থাকে, তখন থেকে তরবারি (অস) ব্যবহার করা বাবে না; বরং তাংক্ষা্কভাবে নিরাপতার ঘোষণা দেয়া হবে। 

৯ অপার তাফলীয় মালা বু যায়, যখন ৬২৯ (শষ সমসলীঘা) অর্থে ব্যবহৃত বলে ধরে সেয়া হয়। 

৬) ইসলাহ ্হণের বরকে কাফির খাকাবস্থার সম গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। এটা 5 4 ৬৮/4৪১০ হোতা তাদের কৃতকর্ম দেবজেল)। 

থেকে প্রতীয়মান হয়। 

৭) ঈমানদার জিহাদকারীয় উচিৎ যেন নির্ভর আল্লাহ্র উ পরই করেন, না শুধ হাতিয়ারের উপর, না অনুকূল অবস্থাদি ও প্রকাশ্য সামহীসমূহের উপর । 

বস্তুতঃ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করার মতো হাতিয়ার একঘাহ মু'মিনদেরই নিকট থাকে, কাফিরদের নিকট থাকে না। এটা ১৫০১ ২2. 

০91 [১5 ০৯41] থেকে পতীয়যান হয় । “তোফসীর-হ-নঙ্গমী) 

ছাড়াও, জিহাদ ঘোষণাকারীর মধ্যে জিহাদের শীত সমমত প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন ও প্রকৃতি নির্ধারণের যোগ্যতা থাকাও বাহুলীয়। 
(তাকসীয়-ই-ননী) 





এ প্রসঙ্গে দু'টি বিশেষ জরুরী প্রশ্ন ও জবাবঃ 


যি আৱব দ্বীপে কাফিরদের বসবাসের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা ধর্মে জবরদত্তি করা হলো । অর্থাৎ কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা 
হলো। অথচ আল্লাহ্‌ তা'তালা এরশাদ ফরমান- অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে জোব-জবরদপ্তি নেই। 

জা জবর তো তখনই হয়, যখন তাদেরকে ও ইসলামহণের নি দেয়া হয়। কিনতু তাদেরকেই বিষ দেয়া হয়েছে_ হয়ত তারা আলমৰ 
কৃমি থেকে বের হয়ে যাবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে । যেমন অন্যান মুসলিম দেশে কাফিাদের জন্য অনুমতি রয়েছে হয়ত যয দেবে অহ 
মুসলমান হবে। 

ক্াফিবদেরকে আরব কথিত থাকা অনুমতি না দেয়ার কারণ কি? 

এর বহু হিকমত আছে। এ প্রসঙ্গে "আসরাকল আহ্‌কাম' নামক কিডাবে বত্ারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করা 
যথেষ্ট- কিছু কিছু স্থানকে আন্তাহ্‌ তা'আলা নিজের বলে ঘোষণা নিয়েছেন; যেম্বানে প্রবেশ করার অনেক কঠোর নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন 
মসজিদ, কা'বা মু আব্যাযাহ্‌ । সেখানে অপির মানুষ অথবা অপবিত্র শখেশাধিকার সেই । যার সুখে দুর্গ, কাপড়-চোপডে দুর্গ, 
ধুমপান করে, পেঁয়াজ এ বসুন ইত্যাদি খে নেয়, সে যতে পােলা ।্ুক্রপাভাে, রা “আলা আরব _কৃমিতে ইসলাম পচাকের জন্য কু 
করেছেন আরবে আপন দ্বীন ও আপন রসূলের জন্য খাস করে নিয়েছেন সৃতবাৎ সেখানে কাফিরদের থাকার অনুমতি নেই। উদাহরণ স্বরূপ, 
যে কোন দেশের রাজধানী ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে বা বনে প্রবেশ করার জনা এমন সব নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো অন্য কোথাও নেই ! 
রামপুর, জুনাগড় ইত্যাদির কোন কোন স্থানে, যখন ইসলামী রাজা ছিলো, তখন এককালে শুধু গাগড়ী পরিহিতরাই প্রবেশ করতে পারতো । বিশ্বের 
কোখাও কোথাও এমন স্থানও রয়েছে যেখানে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে যাবার অনুষতি নেই। 

জিহাদের ফযীলতঃ 

এক মহতা সআ্াহ্ৰ ্রাস্া্ জিহাদের সো অবস্থা কা 'লায়লানথূপ কবদর'-এর শোটা রাত, তাও “হাজর-ই-আস্ওয়াদ’-এর লিকটে, ইবাদত 
করার চাইতেও উত্তম । 

হয মু 'আযইবলে জবল রিয়া তা “আলা আশ্ছ খেকে বর্ণিত আছে বে, হুযুর সরওয়ারে আলম সারার আবালায়হি ওয়া -লিহী ওয়াসাল্লাষ 
এরশাদ করমাযেছেন যে, বামদের সাথে পীচটি বিষয় সম্পর্কে আত্রাহ্‌ তা'আলা অদীকার করেছেন যে, সে গলো খেকে কোন একটার উপর আমল 
করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা করাকে নেছেশ্‌ভ দাল করবেনঃ 

১) গোগীর খোজ সেয়া, ২) জানান সামে চলা, ৩) ইমামের খেদমতে ভার প্রতি সম্মান খ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাহ হওয়া, ৪) রাহ পবে 
জিহাদ কলার উদ্দেশো যুদ্ধে যাওয়া এবং ৫) আপল খে আবস্থন করা ও লোকদেরকে বিরক্তি লা করা । 


নবম পারা সমাপ্ত। 


দশম পারা 


ভীকা-৬৯. চাই কম হোক অথবা বেশী । 'গণীমত' হচ্ছে সেই সম্পদ. যা কাফিরদের নিকট থেকে যুদ্ধের মধ্যে আধিপত্য ও বিজয়সতর মুসলমানদের অর্জিত 
হয়। + 

মাস্তআলা$ গণীয়তের মাল পাচ ভাগে তাগ করা হয়, তন্মধ্যে চার ভাগ বিজয়ী যোদ্ধাদের ৷ 

চীকা -৭০. মাস্ত্বালাঃ 'গলীঘতের' পঞ্চমাংশকে আবার পাচভাগে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে একভাগ, যা সর্বমোট যালের অংশ হয়, আল্লাহ্র রসূল 
সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের জন্য, এক ভাগ তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, বাকী তিন অংশ এতিম, যিস্কীন ও যুসাফিরদের জন্য। 


মাস্স্মালাঃ রসূল করীম পাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের (৩ষাতের) পর হুযূর ও তার আত্মীয় ্জনদের অংশও এতিম, ঘিস্কীন ও মুসাফিররা 
পাৰে । আর এ পঞ্চমাংশও সেই তিন ধরণের লোকের মধ্যে বষ্টন করে দেয়া হবে । এটা ইমাম আবু হানীফা (রাহাভু্াছি আলায়হি)-এরই অভিমত । 























সূর । ৮ আন্ফাল তত নারা 5 5০ উদ তে 
নো হয়েছে। আর ‘উভয় সৈন্যদল’ 

(৪৯. এবং জেনে রেখো যে,যা কিছু 'যুদ্ধেপ্রাপ্ত ১৫৯০১, ৮1516 || ছারা মুসলিম সৈন্যদল ও কাফির বাহিনী 
পরিত্যক্ত সম্পদ' লাভ করো (৬৯), অতঃপর 60335559455 বুঝানো উদ্দেশ্য ॥ আর এ ঘটনা সতের 
[ভার এক পঞ্চমাংশ বিশেষ করে, আল্লাহর, 32848495444. || অথবা দিশে রমযান ঘটেছিল । রসূল 

, স্বজনদের, বং » ET ae 'আলা [তি 
ন 8 
থাকো আল্লাহ্র উপর এবং সেটার উপর, যা EE ৬ দশ অপেক্ষা কিছু বেশী ছিলো। আর 
|আমিআমার বান্দার রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ | (৩০ [শরিকগণ এক হাজারের কাছাকাছি 

atl | 
|করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের | ৪; {75-472০ | ছিলো। আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে 
সন্থখীন হয়েছিলো (৭১); এবং আল্লাহ সবকিছু OEE | ফিক) পৰন্ত কলেছেন। জার 
[করতে পাবেন। তাদের মধ্য থেকে সত্তর অপেক্ষা অধিক 
৪২. যখন তোমরা উপত্যকার নিকটতম লেক ORE sen 
প্রান্তে ছিলে (৭২), আর কাফিররা ছিলো ; সমসংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়েছিলো । 
ডি $0/3485১482% | চীকা-৭২. যা মদীনা তৈয়াবাহ্র প্রান্তে 
1৭৩) ছিলো তোমাদের অপেক্ষা বনে ৫৮1০৫ ০৯ 
১৬৫] £505094] | অবহিত, 
(৫৪) এবংযদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে কোন | ১৫০২3 ২8446,444 | লকা-৭৩. কোাঈশের; যাদের মধ্যে 
সকার করতে, তবে অবশাই যথাসময়ে SSS RSI শি 
একমত্যে পৌছতে পারতে না (৭৫); কিন্তু এটা । 0022 | te 
এজন্য যে, আল্লাহ্‌ পূরণ করেন যেই কাজ হবার | 67464 3; 5 
[ছিলো (৭৬). যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন 1 সিডি তীরের দিকে; 
প্রমাণের আলোকে ধ্বংস হয় (৭৭) এবং যে।! পাওনা ৩১৩ (৩৩৩৫1 চীকা-৭৫. অর্থাৎ যদি তোমরা ও তারা 
[জীবিত থাকবে সে যেন প্রমাণের আলোকে 835 | পরপর যুদ্ধের কোন সময় নির্ধারিত 
[জীবিত থাকে (৭৮); এবংনিশ্চয় আল্লাহ্‌অবশ্যই। করতে, অতঃপর তোমাদের নিজেদের 
শুনেন, জানেন । | সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রভুলতা 
=! 





এবং তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্র 
অবস্থাজানতে, তবে তোষরা আতংক 





ও আশংকার কারণে যুদ্ধের মেয়াদ ির্ারণ করার মধ্যে মততে করতে । 


চীকা-৭৬. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য ও দ্বীনের সম্মান বর্ধন এবং ইসলামের শ্ুদেরধাংসও। এ কারণে তোষাদেরকে তিনি কোন মেয়াদ 
নির্ধারণ ব্যতিরেকেই যুদ্ধের সম্মুখীন করে দিয়েছেন। 

চীকা-৭৭. অর্থাৎ রকাশা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য র্যা করে নেয়ার পর 

ীকা-৭৮ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, ধ্বংস" দ্বারা কুফর' এবং জীবন" দ্বারা 'ঈান' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এযে, যে কেউ কাফির হয় তার 
জন্য উচিৎ যেন প্রথমে দলীল প্রতিষ্ঠা করে এবং অনুরূপভাবে, যে ঈমান আনে সেও বেন নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে ঈমান আনে এবং দলীল ও অকাট্য প্রমাণ 
সহকারে জেনে নেয় যে, এটা সত্যদ্বীন। আর অসৎকর্মগরায়ণের ঘটনা তো সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্যতম । এরর যে, সে কুফরকে গ্রহণ করেছে, অহংকার 
করেছে এবং নিজেকেই ভুল পথে পরিচালিত করেছে। 


* অথবা এভাবে বলা যায়, মুসলমানদের সাথে হমুসলঘানদের ধর্মীয় যুদ্ধের সময় পরাজিত কিংবা পলায়নকারী অমুসলিযের পরিতাক্ত ষালাঘালকেই 
“গণীমতের মাল' বলা হয়। 





ীকা-৭৯. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাত ছিলো যে, নবী করীম সাললন্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের সংখা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন, 
আর তিনি সেই স্বপ্ন সাহাবীদেরকে লেছিলেন। এর ফলে তাদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং নিজেদের দুর্বলতার কোন আশংকা বাকী থাকেনি ৷ তাদের, 
অন্তরে শত্রুদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার সাহস সৃষ্টি হয়েছিলো আর তাদের হৃদয়-মন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো 

নবীগণের স্বপন সত্য হয়ে থাকে তাকে (দঃ) কাফিরদেরকে দেখানো হয়েছিলো এবং এমন সব কাফিরকেও, যারা দুনিয়া থেকে বে-ঈমান হয়ে পরকালের 
দিকে পাড়ি জমাবে। আর কৃফরের উপরই তাদের মৃত্যু হবে । তাদের সংখ্যা স্বল্ই ছিলো। কেননা, যেই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলো, তাদের 
মধ্যে অনেকেই এমন ছিলো, যাদের জীবন্দ শায়ই ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিলো । আর 'স্বপ্নে স্ব্লতা'র ব্যাখ্যা 'দূর্বলতা' দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং আন্রাহ্‌ 
তা আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে কাফিরদের দুর্বল্তাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন; 

ভীকা-৮০. এবং অটলতা ও পলায়ন করার মধ্য দিধাগরন্ত থাকতে। 


ভীক্া-৮১. তোমাদের সাহসহারা হওয়া, 
দ্বিধ্রস্ত হওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ করা থেকে। 

চীকা-৮২. হে মুসলমানগণ! 
চীকা-৮৩. হ্যরত ইবনে মাস্উদ 
(রোদয়াললাছ তা'আলা আনহু) বলেছেন, 
“তারা আমাদের দৃষ্টিতে এতই সব 
দেবাচ্ছিলো যে, আমি আমার পার্বতী 
এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, “তোমার 
ধারণায় কি কাফিরদের সংখ্যা সত্তরজন 
হবে?” সে বললো, আমার ধারণায় 
একশ হবে। অথচ তারা ছিলো সংখ্যায় 
এক হাজার। 

টীকা-৮৪. এমন কি আবূ জাহ্‌ল 
বলেছিলো, “তাদেরকে রশিতেই বন্দী 
করে নাও ৷” সে যেন মুসলিষ বাহিনীকে 
এতই ব্ সংখ্যক দেখছিলো যে, তাদের 
বিরুদ্ধে হামলা কিংবা যুদ্ধ করার 
উপযোগীও মলে করছিলো না। আর 
সুশরিক্দের দৃষ্টিতে মুললমানদের সংখ্যা 
এতো ক্স করে দেখানোর মধ্যে এই 
হিকমত ছিলো যে, মুশরিকপণ যুদ্ধ করার 
জন্য অটল হয়ে থাকবে, পলায়ন করবে 
না। এমনি দৃশ্য ছিলো যুদ্ধের খাদক 
সময়ে । যুদ্ধ আব হবার গর তারা 
মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী দেখতে 
লাগলো। 

চীকা-৮৫. অর্থাৎ ইসলামের বিজয়, 
মুসলমানদের প্রতি সাহায্য, শির্কের 
মূলোৎপাটন, মুশরিকদের লাঞ্ছনা এবং 
রসূল করীম (সাল্লল্লাহু তা'আলাআলায়হি 
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এবং যুদ্ধ-বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে 
ধ সৃষ্টি করতে (৮০); কিন্তু আল্লাহ রক্ষা 
(৮১)। নিশ্চয়, তিনি আস্তরসমূহের 

কথা জানেন। 


এবং যখন যুদ্ধের সময় (৮২), 


[তোমাদেরকে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে 

[দেখিয়েছিলেন (৮৩) এবং তোমাদের সংখ্যাও 

[তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৪), 

[যাতে তিনি সম্পন্ন করেন যে কাজ সম্পর হবার 

(৮৫) এবংআল্লাহ্‌র দিকেই সমস্ত কাজের 
[ত্যাবর্তন । 

ক্রু’ 

হে ঈমানদারগণ! যখন কোন 

সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় 

|তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ 


৪৬. এবং আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলের নির্দেশ 
[মান্য করো এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ 
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ওয়াসাল্লাম়)-এর এ মু'জিযাকে প্রকাশ করা যে, তিনি যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে দল বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে। 
জীকা-৮৬. তাঁর নিকট সাহাহা প্রার্থনা করো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধ বিজয়ী হবার জন্য আর্থনা করতে থাকো, 


যাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষের সর্বস্থায়ই উচিত যেন সে নিজের হদয়-মন ও জিহবাকে আল্লাহরই স্বরণে রত রাখে এবং কোন 





কষ্টের মধ্যেও তার স্মরণ থেকে গাফিল না হয়। 


টীকা-৮৭. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও পদ মর্যাদাহীনতারই কারণ হয়। একথাও বুঝা গেলো 
যে, পরস্পর বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে- খোদা ও রসূলের আনুগত্য করা এবং দ্বীনেরই অনুসরণ করা। 


টীকা-৮৮. তাদের সাহায্যকারী ৷ 

ীকা-৮৯ শানে নুষূলঃ এ আয়াত ক্বোৱাঈশের কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে. যারা বদর প্রাস্তরে অতি দন্তভরেও অহং কারী বেশে এনোছিলো । বিশ্বকুল 
সরদার সা্লান্লাহু তা“আলা আলামমহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন, “হে আমার প্রতিপালক! এ খ্রেবাঈশগণ এসে পড়েছে। অহংকার ও নাতাল । যুদ্ধের 
জনা প্রকৃত তোমার রসূলকে অস্কার করে। হে আমার প্রতিপালক! এখন ও সাহায্য প্রদান করা হোক, যার তুমি প্রতি দিয়োছলে।” 

হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হয়া) বলেন যে, বখন আবু সুফিয়ান দেবলেন যে, এখন “কাফেলা বেশিকলল)-এর কোন তর শ্হলোনা, 
তখন তিনি কাশ সৈন্যদলের নিকট খবর পাঠালেন, “তোমরা কাকের সাহয্যার্থে এসেছিলে । এখপ সেটার জন্য কোন আশংকা লেই। সুতরাং 
তোমন্মা ফিরে যাও ।” এর বাবে আবু জাহ্‌ল বললো, “আল্লাহরই শপথ! আমা ফিতরে যাবো লা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বপর-শ্রান্তরে অবতরণ করবো। 
তিন পিণ অবস্থান করবো । উট যবেহ করবো । প্রচুর খাবার তৈরী শ্বো, নদ্যপান করবো, নাসীদের গান-বাদা উপভোগ করবো । গোটা আরবদেশে 
আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের প্রতাব-প্রতিপড্ি চিরদিনের জলা হায় হয়ে যান্যে।" 


কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট অন্য কিছু মঞ্জুর ছিলো। তারা যখন বদরে পৌছলো, তখন তাদেরকে মনের পৈয়ালার পরিবর্তে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হলো । 
দাসীদের গান-বাদ্যের পরিবর্তে আর্তনাদকারীলীরাই আর্তনাদ করলো। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন এঘটনা থেকে শিক্ষা গহণ করে এবং একথা বুঝে নেয় যে, গর্ব, লোক দেখানো এবং দন্ত-অহংকারের, 
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দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্র পথ খেকে নিনৃত্ 
কমতে (৮৯); এবং তানের সমস্ত কাজ আল্লাহ্র 
|নিয়স্ত্রণে রয়েছে। 

৪৮. এবং যখন শয়তান তাদের দৃষ্টিতে 
(তাদের শোভন করেছিলো (৯০) 
[আর বলেছিলো, “আজ তোমাদের উপর কেউ 
[বিজয়ী হবার মত নেই এবং তোমরা আমার! 
|আশ্র়ে রয়েছো।' অতঃপর যখন উভয় 
সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সন্মুখীন হলো, তখন 
সে উল্টোপদে পালিয়ে গেলো। আর বললো, 
‘আমি তোমাদের থেকে পৃথক হই (৯১) । আমি 
|তা-ই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখছোনা 
(৯২) । আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৯৩); এবং 
আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন ।' 
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পরিণতি মন্দই হয়ে থাকে । বান্দাদের 
নিষ্ঠা এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য 
করাই উচিত। 

জীকা-৯০, এবং রসূল ক্রীম সালা 
ত''আলা আলায়হি এয়াসাতাম-এয় সাথে 
কতা ওমুসলমানদের বিঞোধিতা বার 
মধ্যে যা কিছু তারা ছিলে সেজন্য 
তদের খু পপলাকরেছে এবহভাদেরকে 
গর্হিত কার্থাদির উপর অটল থাকার প্রতি 
উৎসাহ প্রদান করেছে আর বখল 
কৌরাঈশপণ বদরে যাবার জন্য একমত্যে 
পৌছলো, তখন তাদের স্বরণ হলো যে, 
তাদের ওবন্বকর গোৰ মধ্যে শক্রতা 
রয়েছে. ।এ সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা এটা 
ধারণা করে ফিরে যাবার ইচ্ছা করে 
বসবে ।এটা শয়তানের নিকটগ্রহণযোগ্য 
ছিলো না। এ কারণে, চে এ প্রতারণা 
করলো যে, সুরাক্বাহ্‌ ইবনে মালিক 
ইবনে জা'শন, বনু কিলালার সরদারের 
আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে 
উপস্থিত হলো। আর একটা সৈন্যদল ও 
একটা বাণ হাতে নিয়ে মুশরিকদের 


সাথে মিলিত হলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, “আমি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ জরলাম। জাজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না ।" 
যখন মুসলমান ও কাফিরদের ৩য় সৈন্যদল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পর সম্মুখীন হলো এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু ত'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি 
মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবংতার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো ৷ আর হযরত জিবরাঈল আল! ইস্‌ সালাম অভিশপ্ত ইবলীসের 
দিকে অগ্সর হলেন, যে সুরাক্হ্র আকৃতিতে হারিস ইবনে হিশামের হাত ধরে দাড়িয়ে ছিলো, সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার দল সহঞ/গরে পলায়ন 
করলো। হারিস চিৎকার করতে লাগলো, সুরাহ, সুরা! ভুমি তো আমাদের দায়িতুতা গ্রহণ করেছিলে। কোথায় যাচ্ছো?” সে বলতে লাগলো, “আমি 
দেখছি যা তোমরা দেখছোনা।" এ আয়াতে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। 

চীকা-৯১. “এবং নিরাপত্তার যেই দায়িত্বভার নিয়েছিলাম তা আমি প্রত্যাহার করছি” এর জবাবে, হারিস ইবনে হিশাম বললো, “আমরা তোমারই উপর 
ভরসা করে এসেছিলাম । তুমি কি এমতাবস্থায় আমাদেরকে অপমানিত করবে?” সে বলতে লাগনো- 

চীকা-৯২. অর্থাৎ ফিরিশতার সৈ*/বাহিনী । 

চীকা-৯৩. কখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করে দেন কিনা। 


যখন কক্ষিরগণ পরাস্ত হলো এবং পরাজিত অবস্থায় মকা মুকাররামায় ফিরে এলো, তখন তারা একথা ছড়িয়ে দিলো যে, আমাদের এ পরাজয়ের জন্য 


সুরাকাহ্‌ই দায়ী সুরাক্হা যখন এ সংবাদ পেলো, তখন সে হতভঙ্ব হলো এবং বললো, “(তারা) এসব কী বলছে! না, আমি তাদের আগমন সম্পর্কে কিছু 
জানি, না ফিরে যাওয়া সম্পর্কে কিছু অবহিত আছি। তারা পরাজিত হয়েছে; তখনই আমি শুনলাম ৷” তখন ক্োরাঈশগণ বললো, “তুমি অমুক অমুক দিন 
আমাদের নিকট এসেছিলে।” সে শপথ করে বললো যে, এটা ভুল; তখন তারা বুঝতে পারলো যে, সে শয়তান ছিলো । 

টীকা-৯৪. মদীনার 

ডীকা-৯৫. এরামন্ধা মুকাররামার কিছু লোক ছিলো, যারা ইসলামের কলেমা তো পড়েছিলো, কিন্তু তখনো তাদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় বিরাজ করছিলো । 
যখন কৌরাঈশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদর সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো, তখন এরাও তাদের সাথে 
বদরের প্রান্তরে পৌছলো। সেখানেগিয়ে মুসল্যানদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখলো। ফলে, তাদের অন্তরে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেলো এবং ধর্মতাগী (মুরতাদ) 
হয়ে গেলো আর বলতে লাপলো- 





























জুলরচ আনকাল ত লন 
চীকা-৯৬. যে, নিজেদের এমন স্ব যা 
সংখ্যা সত্বেও এমন এক বিরাট সৈনা- বু" - সাত 
বাহিনীর সম্গুখীন হয়েছে। আল্তাৎ |৪. যখন বলছিলো মুনাফিকগণ (৯৪) এবং | ৪৭ শি 
তা'আলা এরশাদ করেন" সব লোক, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (৯৫), 10452058905 
ডীকা-৯৭, এবং নিজের কাজ ভাই |'এসব মুসলমানকে তাদের ধীনখতারিতকরেছে EEE 
প্রতি সোপর্দ করে দেয় এবংতার অনুযহ |৯৬)।" এবং যে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে রহ 2 
বদর উপরি পা থকে। (৯৭) তবে নিস ্াাহ(৯৮)পরাাত, 5 
ীকা-৯৮. তীর রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী, 3 উনি et 
2০. এবং কখনো লেখতে তে 3 না 
টীকা-৯৯. লোহার হাতুড়ী, যা আগুনে [ষখনফিরিশতাগণ কাফিরদের প্রাণ হনন করছে, 50482 
ছবিয়ে লাল করা হয়েছে এবং সেটার | আঘাত করছে তাদের মুখযগুলের উপর এবং 57402 
যেই আঘাতই লাগে, তাতে আগুন বরে |তাদের পৃষ্ঠের উপর (৯৯); ‘এবং স্বাদ হণ He 
ও ছুলল দৃষ্টি হয় । তারা আঘাত করে | করো আগুনের শান্তির ।' © 
ফিরিশৃতাগণ কাফিরদেরকে বলেন- ০ রর 
এ ০১... এটা (১০০) হচ্ছে বদলা সেটারই, লিটিল নত" 
ভীকা-১০০, মুসীৰতসমূহ ও শান্তি । | তোমাদের হন্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছিলো 86643568445 
টীকা-১০১. অর্থাৎ যা তোমরা অর্জন [(১০১) এবং আল্লাহ্‌ বান্দাদের উপর যুলুম ৬১:4৫ 
করেছো- কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা |করেন না (১০২)। ৪ 
ীকা-১৩২. কাউকে ওবিনা দোষে শান্তি |৫২. যেমন ফিরআউনের অনুসারী ও তাদের ৮ 02 hate 2695, 
দেননাএবং কাফিরকে শান্তি দেয়ান্যায়- |পূর্ববর্তীদের অভ্যাস (১০৩), তারা আল্লাহ্র IRGC NS 
। [নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর; জরা 
টাকা-১০৩. অর্থাৎ এসব কািরদের [ছল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য পাকড়াও (১6876, 
অভ্যাস কুফর ও অবাধ্যতার মধ্যে, |করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিমান, কঠিন 
ফিরআউনী ও তাদের পূর্ববর্তীদের |শাতিদাতা 
মতোই । সুতরাং যেভাবেতাদেরকে ধ্বংস 0৫৩. এটা এজন্য যে, আল্লাহ্‌ কোন সম্প্রদায় 24246, 
কলা হয়েছিলো, এদেরকেও বদরের দিন | থেকে, যেই অনুখহ তাদেরকে প্রদান করেছেন। টি রি ৩ 
হত্যা ও শেফতারের শান্তিতে আক্রান্ত |তা পরিবর্তন করেন না বতক্ষণ পরবন্ত তারা ১৪০০০] 
কা হছে হাত ইবলে গান [লিলা বদলে লা বা (১০৪); এবং আল্লাহ 62556 
(বাদিয়ান্লাহু ভা'আলা আনহুযা) বলেছেন |শ্রাতা, জ্ঞাতা। | 29 
যে, যেভাবে ফিরআউনের অনুসীগণ | আালাধন 


হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর 
নবুয়তকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে তাকে অস্বীকার করেছিলো, এ-ই অবস্থা এসব লোকেরও যে, তারা রসূল করীম [সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতকেও জেনে-চিনে অস্বীকার করে। 

টীকা-১০৪. এবং তদপেক্ষা অধিক খারাপ অবস্থার শিকার না হয় । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা যক্ধার কাফিরদেরকে জীবিকা দান করে ক্ষুধার কষ্ট দূরীভূত 
করেছিলেন, নিরাপত্াপ্রদান করে ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের নিবট স্বীয় হাবীব (বন্ধু) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘকে 
নবী করে প্রেরণ করেছেন । তারা এসব নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করেনি; বরং এতদস্থলে, এ অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলো যে, তারা নবী 
(আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-কে অস্বীকার করেছিলো, তার রক্তপাতের জনা উদ্ধত হয়েছিলো এবং মানুষকে সত্য গথ থেকে নিবৃড় রেখেছিলো । 


সুন্দী বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নি'মাত (অনুথহ) হচ্ছে- নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা অলায়হি ওয়াসাল্লাম । 





চীকা-১০৫, অনুরূপই এসব ক্রাঈশ বংশীয় কাফির, যাদেরকে বদরে ধংস করা হয়েছিলো। 

ভীকা-১০৬. শানে নুযূলঃ 15541 $£ £5) (নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব) এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বনী ক্রোরায়যার ইহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যাদের সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ছিলো যে, তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, না তার শক্ত দেরকে সাহাযা 
করবে । তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মক্কার মুশরিকগণ যবন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন তারা 
হাতিয়ার দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছে। অতঃপর হুযুর করীম সাল্লাস্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস'ল্লাষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, “আমরা তুলে 


নার 





(2৩. এসব লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি 
করেছিলেন, অতঃপর প্রতোকবার (তারা) 
[দের চুক্তি ভঙ্গ করে (১০৬) এবং ভয় করেনা 


[আশায় যে, হয়ত তাদের শিক্ষা হবে (১০৯)। 
৫৮. এবংযদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে 
[বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করেন (১১০) তবে 
তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন 
[সমানভাবে (১১১)। নিঃসন্দেহে, বিশ্বাস 
[ড্রকারীগণ আল্লাহর পছন্দনীয় নয় । 


ডিএ 
এবং কখনো কাফিরগণ যেন এ 
[অহংকারের মধ্যে না থাকে যে, তারা (১১২) 
হাতের নাগাল থেকে বের হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে 
তারা হতবল করছেনা (১১৩)। 


০৯. 


[৬০- এবং তাদের স্ক্াবিপার) জন্য শ্দ্ুত 
[রাখো যে শক্তি তোমাদের সাধ্যে রয়েছে (১১৪) 
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যাননি - ২. 





ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ক্রটি 
হয়েছে।” অতঃপর, পুনরায় অঙ্গীকার 
করলো এবং তাও ভঙ্গ করলো। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, 
কাফিরগণ সমস্ত জীবজন্তু থেকেও নিকৃষ্ট 
এবং কুফর কলা সত্বেও অঙগীকারও তল 
করেছে। এটা তো আরো অধিক মন্দ 
চীকা-১০৭. আল্লাহকে, না চুক্তি ভল 
করার মারাত্মক পরিণতিকে; না তাতে 
লজ্জাবোধ করে। অথচ অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা প্রত্যেক বিবেকবালের নিকট 
লজ্জাজনক অপরাধ। আর চুক্তিভঙ্গকারী 
সবার নিকট অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। 
তাদের লজ্জাহীনতা যখন এ পর্যায়ে পৌছে 
গিয়েছিলো, তখন নিঃসন্দেহে তারা 
জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। 
চীকা-১০৮. এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে 
দাও ও তাদের দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে 
দাও, 

টীকা-১০৯. এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ 
করবে। 

টীকা-১১০. এবং এমন চিহ্ন ও ইঙ্গিত 
পাওয়াযায়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা 
বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং চুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা। 

চীকা-১১১. অর্থাৎ তাদেরকে সেই চুক্তির 
বিরোধিতা করার পূর্বে অবহিত করে দাও 
যে, “ভোযাদের চুক্তি ভঙ্গের আভাস 
পাওয়া গেছে?" সুতরাংসেই চুক্তির আর 
কোন নির্ভরযোগাতা রইলো না, সেটা 
পালনও করা হবে না। 

ভীক্কা-১১২. বদরের যুদ্ধ থেকে পলায়ন 
করে হত্যা গ্রেফতার থেকে বেঁচে গেছে 
এবং মুসলমাসদের- 

ভীকা-১১৩. নিজেদের গ্েফতারকারী- 


দেরকে। এরপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে- 


চীকা-১১৪. চাই, তা হাতিয়ার হোক, কিংবা কিল্পা হোক, অথবা তীরান্দাজি হোক। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে 'শত্তি-এর অর্থ 'রামী' অর্থাৎ তীর নিক্ষেপের কৌশল' বলেছেন। 


চীকা-১১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ- চাই মন্কাবাসীরা হোক অথবা অন্যান্যরা 
ডীকা-১১৬. ইবনে যায়দের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'অন্যান্যদের' দ্বারা 'মুনাফিকদের' বুঝানো হয়েছে। হাসানের অভিমত অনুযায়ী কাফির জিন্‌' ৷ 
চীকা-১১৭. সেটার পরিপূর্ণ শরতিদান মিলবে 

টীকা-১১৮. তাদের থেকে সন্ধি গ্রহণ করে নাও! 
টীকা-১১৯. এবং সন্ধির ইচ্ছা প্রতারণার জন্যই প্রকাশ করে, 


ভীকা-১২০. যেমন-আউস' ও 'খায্রাজ' 
গোবযের মধ্যে ভীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি 
করে দিয়েছেন; অথচ তাদের মধ্যে একশ 
বছরের অধিককালের শত্রুতা ছিলো এবং 
বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকতো। এটা 
শুধু আল্লাহরই করুণা । 

টীকা-১২১. অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক 
শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, 
তাদের পরস্পরের মধ্যে সাব স্থাপনের 
সমস্ত উপায় অকেজো হয়ে পড়েছিলো। 
অন্য কোন বিকল্পই বাকী থাকেনি । অতি 
ছোট ছোট কথার উপর বিগড়ে যোতো 
এবং শত শত বছর যাবৎ যুদ্ধ স্থায়ী 
হতো । কোন প্রকারেই দু'টি হৃদয় মিলিত 
হতে পারতোনা। যখন রসূল করীম 
সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
প্রেরিত হলেন, আর আরবের লোকেরা 
ভার উপর ঈমান আনলেন এবং তারা 
তারই অনুসরণ করলেন তখন উক্ত 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো এবং হৃদয়সম্হ 
থেকে দীর্ঘদিনের পুরালাশক্রতা 'ওবিদেষ 
দূরীভূত হয়ে গেলো আর ঈমানী ভালবাসা 
সৃষ্টি হলো। এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
সমুজ্বল স্বজিযা। 

ভীকা-১২২. শানেনুযূলঃ হযরতসা'ঈদ 
ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাছ তা'আলা আন্হমা থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হযরত 
ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হর ঈমান 
আনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন 
মাত্র ৩৩ জন পুরুষ ও ৬ জন রমণী 
ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন, তখন 
হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ) 
ইসলাম গ্রহণ করেন । এবর্পনার ভিত্তিতে, 





সুরাঃ৮ আন্ফাল ৩৪২ 








এবং যতসংখ্যক ঘোড়া বাধতে পারো যে, তা 
দ্বারা তাদেরই অস্ত্রে ভীতির সঞ্চার করো যারা 
আল্লাহ্র শত্রু এবং তোমাদের শত্রু (১১৫); 
এবং তারাব্যতীত অন্যান্যদেরঅস্তরে, যাদেরকে 
(তোমরা জানোনা (১১৬) এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
|জানেন। আর আল্লাহ্র পথে যা কিছু ব্যয় 
|করবে, তা তোযাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া 
[হবে (১১৭) এবং কোন প্রকার ক্ষতির মধ্যে 
থাকবেনা । 

(৬১. এবং তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, 
[তবে তোমরাও কুকবে (১১৮) এবং আল্লাহ্‌র 
উপর ভরসা রাখো । নিঃসন্দেহে, তিনিই হন 
শ্রোতা, জ্ঞাতা । 

|৬২. এবং যদি তারা আপনাকে প্রতারিত 
|করতে চায় (১১৯), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহই 
[আপনার জন্য যথেষ্ট; তিনি এ সত্তা, যিনি 
[আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্য 
এবং মু’মিনদের দ্বারা । 

৬৩- এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা 
সৃষ্টি করেছেন (১২০) । যদিও তোমরা দুনিয়ার 
[মধ্যে যা কিছু আছে সবই বায় করে ফেলতে, 
[তবুও তোমরা তাদের অস্তরসমূহের মধ্যে 
[ভালবাসা স্থাপন করতে পারতে না (১২১); কিন্তু 
[আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা 
[মিলিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয়,তিনিই পরাক্রমশালী, 
পজ্ঞাময়। 

৬৪ হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আল্লাহ্‌ 
|আপনার জন্য যথেষ্ট এবং এ যতসংখ্যক 
মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে (১২২)। 
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আনাহিত্ল- ২ 


এ আয়াত শরীফ 'মন্তী'। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে এটাকে 'যাদানী' সূরার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। এতদৃভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ "মাদানী ৷" 


আর 'মু'মিনগণ' দ্বারা এখানে, এক অভিমতানুসারে, আন্সারকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য অভিমতানুসারে, সমস্ত মৃহাজির ও আনসার উভয়কেই বুঝানো 


উদদেশ্য। 


ভীকা-১২৩. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ যে. মুসলিম বাহিনী যদি ধৈর্যশীল থাকেন, তবে আল্লাহর সাহায্যক্রযে, ডারা 
দশগুণ কাফিরের উপর বিজয়ী থাকবেন । কেনা, কাফিরগণ সূর্য এবং যুদ্ধের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য না সাওয়াব লাভ করা, না আযাবের ভয়; পশুদের মতো 
যুদ্ধ-বিশ্রহ করে বেড়ায় মাত্র। সুতরাং আল্লাহরই জন্য যুদ্ধকারীদের মুকাবিলায় কিভাবে তারা টিকে থাকতে পারবে? 


বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ ফন্া হয়েছে যে, যখন এ জায়া শরীফ নামিল হলে তথন মুসলনানুলের উপর এটা ফরয করে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের 
একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করবেনা; অতঃপর আন্ত 23 4০১94 অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এটা অপরিহার্য করা 
হয়েছে যে, একশ জন দু'শ জনের সুকাবিলায় অটল থাকবে । অর্থাৎ দশহণের বিরুদ্ধে মুকাবিল বরা" ফরয হওয়া (অপরহার্ধতা) রহিত হয়ে গেছে। 


আর দ্বিগুণ লোকের সুকাবিলা থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
টীকা-১২৪. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের হত্যার ক্ষেত্রে অতিশয়তা অবলম্বন করে কুফরের লাঞ্ুনা ও ইসলামের গৌরবকে প্রকাশ করবেন না; 
শানে বুষুলঃ মুসলিম শরীফ ইত্যাদির 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধে 
সত্তরজন কাফিরকে বন্দী করে বিশ্বকুল 
এ ন সরদার সান্তালন্তাহ তা'আলা 
32% | আলায়হিওয়াসা্লাম-এর দরবারে হাযির 
ধু | ক্র হলো। হুযুর সারাল্লাহ তাআলা 
০০ | আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে 
চিত টির জা 
র্ ০%৮৫৫৪৮ | তাআলা আন্হ) আরয করলেন, “এরা 
তি তি ও $5 | আপনারই দয় ও গোৱের লোক। 
৬৬. এখন আল্লাহ্‌ তোষাদের উপর থেকে আমার অভিমত হচ্ছে এ যে, তাদেরকে 
[ভার লাঘব করেছেন এবং তিনি অবগত আছেন “ফিদিয়া" (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়া 
যে, তোমরা দুর্বল ৷ সুতরাং যদি তোষাদের হোক। এতে মুসলমানদের শক্তিও 
বাড়বে ।আর এ'তেআশ্চর্যেরওকি আছে 








ও পৃষ্ঠপোষক । তালের শিরজ্েদ করুন! 
আন্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 'ফিদিযা'র 
মুখাপেক্ষী করেননি। আলী সুরতাদাকে 
[সম্পদ কামনা করে থাকো (১২৫) এবংআল্লাহ। আক্ধীলের, হযরত হামযাহ্‌কে আব্বাসের 
চান আখিরাত (১২৬); এবং আল্লাহ্‌ এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের 
, প্জ্ঞাময়। শিরচ্ছেদের জন্য নিয়োজিত করুন!” 

মাদার শে পরত 'ফিিয়া' (মুক্তিপণ) নেয়ার 

প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিলো, অতঃপর যখন 

















“ফিদিয়া' এহণ করা হলো তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-১২৫. এ সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। আর 'মাল' (সম্পদ) দ্বারা “দিয়া” (মুক্তিপণ) বুঝানো হয়েছে। 

চীকা-১২৬ অর্থাৎ তোয়াদের জনয পরকালের সাওয়াব, যা কাফিরদেরকে হত্যা করা ও ইসলামের সস্মান বৃদ্ধির জন্য অবধারিত । হযরত ইবনে আববাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহমা বলেন, “এ নির্দেশ বদৱে ছিলো, যখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বত্ত ছিলো ৷ অভ 
এবং তাঁরা আল্লাহ্র অনুগহত্রেমে, শক্তিশালী হলেন, তখন যৃদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলো ২৯43৯ অর্থাৎ 
হয়ত তাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিন অথবা মুক্তিপণনিন) । আর আল্লাহ্‌ ভা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম ও মু'মিনদেরকে 
ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, হয়তো কাফিরদেরকে হত্যা করবেন, নতুবা তাদেরকে 'দাস' করে রাখবেন কিংবা “ফিদিরা" গ্রহণ করবেন অথবা আযাদ করে 
দেবেন।” 


বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ মাথাপিছু চল্লিশ 'আউব্য়া' স্বর্ণ ছিলো, যা ঘোলশ দিরহামের সমমূল্যেরই দীড়ায়, নির্ধারণ করা হয়েছিলো । 





টীকা-১২৭. তা হচ্ছে- ইজতিহাদ'-এর উপর আমলকারী্ৈরকে জবাবদিহি করতে হবেনা। এখানে সাহাবীগণ ইজপিহাদ' করেছিলেন এবং তাদের 
চিন্তাধারায় এ কথাই এসেছিলো যে, কাফিরদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা কা যায়, আর মুক্তিপণ (ফিদিয়া) গ্রহণ করার 
মধ্যে ধর্মের শক্তি অর্জিত হবে। কিনু, এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি যে, হত্যা করার মধ্যে ইসলামের সমথনবৃদ্ধিরয়োছে এবং কাফিরদের প্রতি ভীতি 
প্রদর্শন রয়েছে 


মাস্আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এ ধর্মীয় মালায়, সাহাবা কেরামের মতামত জানতে চাওয়া, ইজতিহাদ করা 
শরীয়ত সম্মত’ হবার প্রমাণ বহন করে । অথবা ৬% %1১৫ ০ 5455) ছারা সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা তিনি 'লওহ-ই-মা হফুয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
তা হচ্ছে- “বদরের যুদ্ধে অংশখহণকারীকে আযাব করা হবেনা ।" 

টীকা-১২৮. যখন উপরোগ্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন নবী কৰীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মো যারা 'ফিদিয়া' 
(মুক্তিপণ) ঘৃহণ করেছিলেন, তারা তা (ফিদিয়া) গ্রহণ করা থেকে হাত রুখে নিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর এ কথা বর্না করা 
হয়েছে, “তোমাদের গণীমতসমূহ হালাল করা হয়েছে; সুতরাং সেগুলো আহার করো।” 

সহীহাঈন (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)-এব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য গনীমতের মালামাল হালাল করেছেন। আমাদের 
পূর্বে অন্য কোন জাতির জন্য তা হালাল করা হয়নি। 


চীকা-১২৯. এ আয়াত হযরত আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহ আনহু, সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তিনি বিশ্বকুল সরদার সাপ্পল্লাৎ তা'আলা 
টার ॥তিনি [সুলঃটি অন্জান 
ক্রাশ গো্ঠীয় সেই দশজন সরদারের 
মধ্যে অনয ছিলেন, যাবা বদরের যুদ্ধে [২৮ যদি আল্লাহ্‌ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) | 
কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর বসদের [লিপিবদ্ধ না করতেন (১২৭) তবে, হে. ee A 
দায়িত্বার গ্রহণ করেছিলে । আর তিনি ক ৰত কৰে আয | SRE, 

l 

| 

| 















সেই ব্যয়ভার বহন করার জন্য “বিশ [থেকে 'মৃক্তিগণের মাল' গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য 
আকা" = হণ সাথে নিম রও তোমাদের উপর মহা শান্তি আসতো। 


দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন খাদ্য |৬৯. সুতরাং তোমরা আহার করো যে-ই 











সরবরাহের পলা তার উপর সাব্যন্ত |গণীমত (যুদ্ধে খ্রাপ্ত পরিত্যক্ত মাল) তোমরা 3৬৮85 

হয়েছিলো,বিশেষ করে সেদিনই বদরের [লাভ করেছো, বৈধ ও পবিত্র (১২৮); এবং BS mf AE SSL & 

যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আর যুদ্ধের |আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো । নিঃসন্দেহে, ঠ 

মধ্যে খানা খাওয়ানোর সুযোগই হয়নি। [আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 

ফলে, সে-ই বিশ আউক্য কর্ণ তারই ৭ 

নিকট অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যখন তিনি নু ডা রি ০ 

শ্রেফতার হলেন এবং & স্বর্ণ তার নিকট [৭.০ হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা; গজ ৮৮০ পয; সহ ৬ 

থেকে বাজাও করা হলো, তখন তিনি বনী আপনাদের করায় রয়েছে তাদেরকে ITER 

আয করলেন যেন তার সেই স্বর্ণ ৩৮৩ নি টানে রানের সরে BRUISING 
কিপণ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়; |ভাল কিছু জানেন (১৩০), তবে তোমাদের 20৫ 

4৮ ১০১১৮১৬৯৯৯২, এর 

ও্যাসাদ্রাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন ।আর যানবিল - ২. 





এরশাদ করালেন, “যে বস্তু আঘাদের বিরুদ্ধে বায় করার জন্য এনেছেন, তা ছাড়া হবেনা ।” 


হযরত আব্বাসের উপর তাঁর দুই ভাতু পুত্র আক্মীল ইবনে আবূ তালিব এবং নওফল ইবনে হারিসের মুক্তিপণের দায়িতবভারও বর্তানো হলো। তখন হযরত 
আব্বাস আরয করলেন, “হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমাকে কি এমনি অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান যে, আমি আমার 
বাকী জীবনটা ক্োরাঈশদের থেকে ভিক্ষা করেই অতিবাহিত করবো?” তখন হুযূর এরশাদ ফরযালেন, “অতঃপর খু স্বর্ণ কোথায়, যা তোষাদের মক্কা 
মুকার্রামাং থেকে রওনা দেয়ার সময় তোমার স্ত্রী উদ্থূল ফযল মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো? আর তুমিও তাদেরকে বলে এসেছো, “আমার জানা নেই যে, 
আমার উপর কি ঘটনা ঘটবে। যদি আমি যুদ্ধে নিহ৩ হই, তবে এটুকু তোমার এবং আবদুল্লাহ্‌ ও ওবায়দুণ্রাহুর, ফযল ও কুদুমের'?" (এরা সবাই তার 
সন্তান ।) হযরত আব্বাস আর করলেন, “আপনি কীভাবেজানেন” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “আমাকে আমার প্রতিপালক অবগত করেছেন" এর উপর 
হযরত আব্বাস আরম করলেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি সত্য এবং আমি সাক্ষা দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় 
আপনি তারই বান্দা ও রসূল ৷ আমার এ রহস্য সম্পর্ক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনা কেউ অবহিত ছিলেন! '” হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন) য় দু'ভতুস্পূত্ 
আৰ্বীল ও সওফলকেও নির্দেশ দিলেন খেন তারাও ইসলাম কবুল করেন। 
টীকা-১৩০. নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও নিয়তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে, 
টীকা-১৩১. অর্থাৎ ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) 

= এক আউন্বিয়া_৪5 দিরহাম (তোলা) ৷ 








চীকা-১৩২.. যখন রসূল করীম সাতাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম-এর নিকট বাহুরাঈীলের নাল আসলো, যার পরিহাণ ছিলো আশি হাজার, তখন 
হুযুর যোহরের নামাযের জন্য ওযু করলেন এবং নামাযের পূর্বেই সম্পূর্ণ মাল বন্টন করে দিলেন । আর হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-কে বললেন, 
“এ থেকে নাও!” সুতরাং তিনিও যতটুকু বহন করতে পারতেন ততটুকুই নিলেন এব: বলছিলেন. “এটুকু ই মাল থেকে উত্তম, যা আল্লাহ আমার নিকট 
থেকে নিয়েছেন। আর আমি তারই মাগফিরাতের আশা পোষন করি" আর তার বনাডাতার এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর বিশজন ক্রীতদাস ছিলো । সবাই 
ছিলো ব্যবসায়ী । তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মূলধন যার ছিলো, তার মৃলধনের পরিয়াল ছিলো “বিশ হাজার।' 

ভীকা-১৩৩. সেই বনদীণণ | 


'চীকা-১৩৪. আপনার বায়'আত থেকে 
পারা ঃ ১০ 





ফিরে গিয়ে এবং কুফর অবলম্বন করে 
32 | চীকা-১৩৫, যেমন, তারা বদরের মধ্যে 

5? > 4954673114839 | দেখছে যে, নিহত হয়েছে ও গ্রেফতার 

[রা ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩২) । | 7১ 
৭১৯. এবং হে মাহবুব! যদি তারা (১৩৩) রীতিনীতি অনুরূপই থেকে যায়, তবে 





1544315 | তাদের উচিৎ যেন তারা সেটারই আশাবাদী 
থাকে; 


tS oy HL চীকা-১৩৬. এবং তারই রসূলের 
৯15০4১৮১৭০৭ ছি ভালবাসায় তারা নিজেদের 


৭২ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র ীকা-১৩৭. এঁরা হচ্ছেন- শ্রথন পর্যায়ের 
WALES | সি 4 
০4522 -১৩৮.. মুসলমানদের; এবং 
2৫5299} | তাদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় 
ও সাহায্য করেছে (১৩৮) তারা পরস্পর IY LS দিয়েছেন। তারা হলেন- 'আন্সার'। 
পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৩৯) ৷ আর এঁসব PEPER SFO এই মুহাজিরগণ ও আনসার- উভয়ের 
3 23002 উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে- 
|লোক, যারা ঈমান এনেছে (১৪০) এবংহিজরত 655555475৫ 


6৩:০5 | জীকা-১৩৯, মুহাজির আনসারের এবং 
2537221312443 | আনসার সুহাজিরের এ উ্তরাধিকারের 


এ 5939] | বিধান আয়াত 
29364845694 ৪০৮ তির 09556 
দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
টাকা-১৪০. এবং মক্তা মুকার্রামার 
PE TEA? মধ্যেই এ: 
২৩. এবং কাফিরগণ পরস্পর পরস্পরের ধাঁ উ্দা-১৪১, তানের ও মুমিনদের মধ্য 
a (১৪১); এমন না করলে যমীনে 8,850 | উত্তরাধিকার নেই । এ আয়াত দ্বারা 
ও বড় ফ্যাসাদ হবে (১৪২) ৷ ১ ০022039০7০294 22:92 | মাণিত হলো যে, মুসলমানদেরকে 
৭৪. এবং সব লোক যারা ঈমান এনেছে, 04558554440 | দর সাথে বব ও উতরাধিকার 
হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছে 21483158895) | পন কাকে নিষিদ্ধ কলা হয়েছে এবং 
আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে 6555%0228 কাচের, কে চকে নিসা 
তারাই প্রকৃত ঈমানদার । তাদের জন্য রয়েছে রি ডা লা চি 
ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা (১৪৩) | 22755958258 | জেলামেশা রাখা অপিহার্থ করা হয়েছে। 
কত টীকা-১৪২. অর্থাৎ যদি মুসলমানদের 
মধ্যে পারস্পরিক সাহাযা-সহযোগিতা 
না থাকে এবং তারা একে অপরের সাহাকরী হয়ে এক শক্তিতে পরিণত নাহয়, তবে কাফিরগণ অধিক শক্তিশালী হবে ও মুসলমানগণ হবে দুর্বল ।আর 
এটা হবে মহা ফিতনা ও ফ্যাসাদ। 


টীকা-১৪৩. প্রথমোক্ত আয়াতে মূহাজিরগণ ও আনসারের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ এবং তাদের মধ্যে একে অপরের সাহাযা ও সহযোগিতাকারী হবার 
বর্ণনা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে উভয়ের ঈমানের সত্যায়ন এবং তাদের, আল্লাহর দয়া ও করুণার অবতরণস্থল হবার উল্লেখ রয়েছে। 














চীকা-১৪৪. এবং তোমাদেরই হুকুমের মধ্যে হে মুহাজিরগণ ও আনসার মুহাজিরদের কয়েকটা তর রয়েছে 
এক) ভীরাই, বালা থমবানেই মদীনা তয় হিজরত করেছেল। তালেরকে বলা হয়- 2০4 বা থম ভরের মুহাজিরগণ, । 
দুই) এহযরতগণই, যারা গ্রথমে 'হাবশা" (আবিসিদিয়া বা ইথ্িওপিয়া)-এর প্রতি হিভরত করেছিলেন। অতঃপর যদীলা তৈয়্যবায় দিকে (হিজরত করেন) । 
তাদেরকে ৩৮১১৯] ০1 বা 'দু'বার হিজরতকারী' বলা হয়। 

তিন) কোন কোন হযরত এমনও রয়েছেন, খরা (খতিহাসিক) 'ছুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর এবং মক্কা-বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেন। ভাঁদেরকে ২য় স্তরের 
মুহালির' বলা হয় । 

পরথমোক্ত আয়াতে প্রথম রর সুহাজিরদের উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় তরে মুহাজিবদের (কথা উল্লেখ করা হয়েছে) । 


ভীকা-১৪৫. এ আয়াত দ্বারা হিজরতের মাধ্যমে যে-ই উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো তা রহিত হয়ে গেছে। আর আাত্বীয়গণের উত্তরাধিকার সূতই প্রমানিত 
হলো ।*% 

ডীকা-১. ‘সুবা তাওবা" মাদানী; কিন্তু এৰ শেষাহশের আলাদা "554% ১%) থেকে শেষ পর্মন্তকে আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ নী" 
বলেছেন । এ সূরার ১৬টি রুকৃ' ১২৯টি আয়াত, ৪০৭৮টি পদ এবং ১০,৪৮৮টি বর্ণ আছে। 

এ সূরার ১০টি নাম আছে। তন্ধো [সূরা £৯ তাওবা ত লা 
“তাওবা'ও বার'আত'দু'টিনামঞ্রসিদ্ধ। [৭৫. এরা পনেমন এনেছেও হিজরত || ECAC 

এ সূরার রঙে বিল্বস্ায' লেখা হয়লি। | করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে EEE 
একস পরকৃত কারণ হচ্ছে" হযরত জিাঈল |ভারাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত (১৪৪); এবং | 2 ৬36০ 
আলারহিস সালা এ সূরার সাথে [থপ একেঅপরজগেক্ষাঅধিকনিটবী এ ০০০০০ 
পদ্শ্াহ্‌ নিয়ে অবতীর্ণ হননি। আর | আল্লাহ্র কিভাবের মধ্যে (১8৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ SEL BBS £ 
হুযুর সল্প তা'আলা আলায়হি | সবকিছু জানেন। * ই ৪2৮69৪০১ & 
ওয়াসান্তাম “স্মি লেখার নির্দেশ 
যা সূরা তাওবা 


হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয্ান্তাই by ১, RIS 
“বিসমিল্লাহ হচ্ছেনিরাপততা।" আর সূরাটা 


তরবারি দিয়ে নিরাপত্তা উড়িয়ে দেয়ার তাওবা আয়াত-১২৯ 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। | ৮১২ 0) [পাল মাগার সতী 


রুক্‌'-১৬ 
ইমান বোখামী হযরত বানা (রাদিয়াল্লাহু ক্্ু" - এক 
তা'আলা আনহু থেকেবর্ণনা করেন যে, | 
ারআন করামের সূরাসমূহের মধো |>- দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি হুকুম শুনানো | এটার দক IRAE 
হব হয়েছে ৷ [লহ ও তার রলুলের পক্ষ খেকে সব! 20750 
i মৃশ্রিককে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো ORIEL 
চীকা-২, আরবের মুশরিকগণ ও [এবং র্‌ | PA ECT 
কতা এবং তারা সেটার পর অটল থাকেনি (২) । || 
কিছু সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য সবই চুক্তি ালহিশ_ ২ 
তঙ্গ করেছিলো। সুতরাং সেই চুক্তি ভঙ্গকারীদের চুক্তি বাতিল করা হলো। আর নির্দেশ দেয়া হলো যে, চার মাস যাবৎ তারা নিরাপ্ার সাথে যেখানে চায় 
চলাফেরা করতে পারবে; (এ সময়সীমার মধ্য) তাদের উপর কোনরূপ বাধা-বিপত্তিআরোপ করা হবেনা ।এ সময়সীযার মধ্যে তাদের জন্য সুযোগ ছিলো- 
খুবভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, তাদের জন্য কোন্টা মঙ্গলময় । আর নিজেদের জন্য সতর্কতার পথ বেছে নেবে এবং জেনে নেবে যে, এসময়সীযার 
পর হয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা হত্যা। 
এ সূরা নবম হিজরীতে মকা বিজয়ের এক বৎসর প্র অবতীর্ণ হয়েছে। রসূল কলীম সান্তনা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বৎসর হযরত আবু বকর 
সিশীক রাদিয়াল্লাহু আন্হকে “আমীরুল হচ্ছ (হজ্দু পরিচালক) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পে আলী মুরতাদ রাপিয়ান্লাহ তা-আলা আনহকে 
হাজীগণের জমায়েতে এ সূরা শুনিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। 
সুতরাংহযরত আলী মুরতাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ১০ই যিলহজ্জ'জান্রা-ই-আক্াবাহ'-র পাশ্বে দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন- ৷ “হে 
লোকেরা) আমি তোমাদের প্রতি রসূল করীম সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি ।” লোকেরা বললো, “আপনি 
কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন?” অতঃপর ভিনি এ সূরা মুৰারকের ৩০ অথবা ৪ খালা আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, “আমি চারটা নির্দেশ 
নিয়ে এসেছিঃ 
* রা আন্ফাল' সমাপ্ত। 
















































১) এ বছরের পর কোন মুশরিক কা'বা মু আয্যামার পার্থ আসতে পারবেন 
২) কোন ব্যক্তি উলল হয়ে কা'বা মু'আয্যামান ‘তাওয়াফ’ করতে পাবেনা 
৩) জন্নাতে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা এবং 


৪) যাদের সাথে রসূল করীম সারা তা'আলা আলায়হি ওয়াসার এই উন আপন মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকে আর যে চুক্তির সময়সীমা 


নরারিত হয়নি তার মেয়াদ (আগামী) চারমান অতিবাহিত হবার লন পূণ হচ্ছে যানে" 


মুশবিকগণ একথা শুনে বললো, “হে আলী! আপনার চাচার সন্ধান শর বশ্ছকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ দিয়ে দিন 
যে, আরা চুক্তি পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করলাম। আমাদের ও উর সে ভার কোন চুক্তি নেই- তীরের খেলা ও তরবারির আঘাত বাতীত।" 


এমটনায় হযরত আবু বকর লি (রাদিয়া্রাৎ তা'আলা আল) শী নু হবারগুরতি ও এক সৃস্ম ইত রয়েছে তা হচ্ছে হুর (সাল্ান্যাহ তা'আলা 





সুরঃ ভাবা 





পারাঃ ১০ 
















|২. অতঃপর (তোমরা) চারমাস বৰীনে 


[মহান হজ্জের দিলে (৫) যে, আল্লাহ্‌ অসসুষ্ট 
সবশরিকনের উপর এবং তার রসৃলও; সুতরাং। 
যদি তোমরাতাওবাকরো (৬),তবেই তোমাদের 
[কল্যাণ । আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও (৭), 
|তবে জেনে রেখো যে, তোমরা 

ঠেকাতে পারবে না (৮) এবং কাফিরদেরকে 
বাদ শুনাও বেদনাদায়ক শাস্তির; 
















[হত্যা করো (১০) যেখানে পাও (১১)। 














[চলাফেরা করো এবং জেনে রেখো যে, তোমরা LATELASIAS 15 
[আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না (৩) এবং 9888 
এ ছে, আলা কাফিরদেরকে শান্ত করে গা 
থাকেন €)। 5880 
|৩- এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ্‌ পুশ 
ওভার রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে ৫7৮৫5 


হি 
SDE 
SI 





রে টির ০86 
বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি; সুতরাং ৷ মিনু 

[তাদের সাথে দি মেদ পা চাক পালন | PSTN 
|করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বোদাভীরুদেরকে ৬০৮18525624 


[ভালবাসেন । ভ. et 
8982033405 
ই 





যালফিলা - ২ 





অনুচিত হয়, বিদাম়-হজ্দ্‌ এর স্মারক আল করে হজ্ু-ই-আকবর' বলে থাকেন। 
টীকা-৬. কুফর ও বিশ্বাসভঙ্গ থেকে, 
টীকা-৭. ঈমান আনা ও তাওবা করা থেকে, 


আলায়হি ওয্লাসাল্লাম) হযরত আবু 
বকরকে 'পানীরুল হজ্জ" করে 
পাঠিয়েছিলেন । আর হযরত আলী 
মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)- 
কে তার পেছনে "সূরা বারা-আত' পাঠ 
করে শুনানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন । 
সুতরাং হযরত আব বকর ইমাম হলেন 
এবং হযরত আলী মুরতাদা হলেন 
মুক্তাদী ৷ (রোদিয়াল্াহ্‌ তা'আলা 
আন্ছযা ) এ থেকে হযরত আৰু বকর 
সিদ্দীক্বে হযরত আলী সুরতাদার চেয়ে 
অলী হওয়া প্রমাণিত হলো। 

টীকা-৩. এবং এ সময়-সুযোগ দেয়া 
সত্তেও ভার পাকড়াও থেকে বাচতে 
পারবেনা। 

ভীকা-৪. দুনিয়ার মধ্যে হজা দ্বারা এবং 
আখিরাতে শান্তি ্বারা। 

চীকা-৫. হজ্জ'কে 'মহান হজ্জ' (হজ 
আকবর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ 
কারণে, সে যুগে ‘ওমরাহ'-কে “ছোট 
হচ্ছ হেজ্দে আসগর) বলা হতো ॥ 
অপর এক অভিমত হচ্ছে- “এ হচ্জা-কে 
জ্জ-ই-আকবর' (মহান হজ্ছ)এ জন্যই 
বলা হয় যে, এঁ বৎসৱ রসূল করীম 
সাল্লান্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
হজ্জ কর্রেছিলেন। যেহেতু ওটাভূমুআর 
দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেহেতু 
মৃসলমানগণ হচ্ছে, যা জুমু'আর দিন 


ঢাকা-৮. এটা এক মহা হুমকি । আর এতে এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আযাব (শান্তি) অবতারণ করার উপর শক্তিমান । 
টীকা-৯. সেটাকে সেটার শর্তাবলী সহকারে পূরণ করেছে। এসব লোক ছিলো 'বনী দাব্রাহ' ( ০-০-০ ০৯ ) সম্প্র্দয; যারা “বনী কিনানাহ্র'ই 


একটা উপ-গোত্র ছিলো এবং তাদের মেয়াদের নয় মাস মাত্র বাকী ছিলো। 
চীকা-১০. যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। 


চীকা-১১. "হি বা হেরমের বাইরে হোক, কিংবা হেরমের ভিতরে; কোন "সমস" কিংবা 'স্থান'-এর কথার বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। 


টীকা-১২. শির্ক ও কুফর থেকে । আর ঈমান গ্রহণ করে 
ীকা-১৩. এবং বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের প্রতি উদ্ধত হয়োনা। 


ীকা-১৪. সময় সুযোগের ঘাসগুলো' [সূরা ঃ ৯ ভাওবা ৩৪৮ পারা ঃ ১০ 
অতিবাহিত হবার পর; যাতে আপনার 
নিকট থেকে তাওহীদের মাসাইল ও |এবং তাদেরকে ধর-পাকড়াও করো ও বন্দী 





কোরআন পাক শুনতে পায়, যার প্রতি | করো আরএভিটি স্থানে তাদের জনা ওত পেতে BOSAL ALS 
আপনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন। es টিটি কাকের ০২) BEE Sond 
এবং নামায কায়েম রাখে ও যাকাত দেয়, ভবে সি গলা 

কা -১৫. যদি ঈমান না আনে; | তাদেরকে তানের পথে ছেড়ে দাও (১৩) ।| 13৪৪১০95891 
মাসাইলঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, [নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । ০2554585242 
'নিবাপতাাু্তি'( ৯৮ ৯--*) |৬- এবং হে মাহবৃব! যদি কোন মুশরিক £5555505:415 
কে কষ্ট দেয়া যাবেনা এবং মেয়াদ [আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (১৪), তবে। SUE AIRE 
অভিবাহিত হবার পর ভার 'দারুল- |তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহর বাণী Fs ১৫৫ র্‌ 

ইসলাম (ইসলামী রাই) এর সণ্যে[নতে পায়,অতঃপরতাকে তার নিরাপদ স্থানে ALISON 


৮58 (পৌছিয়ে দিন(১৫); এটা এজন্য যে, তারা অজ্ঞ ৬৩৮ ₹ 
ঢাকা-১৬, ইসলাম ও তার হাত [লোক (১৬)। 
(বাস্তবতা) সম্পর্কে জানেনা। সৃতরাং 
তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া যথাথ ধার রি 
পরিচায়ক; যাতে তারা আল্লাহ্র বাণী | -.- মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 


বাল্ব” দ্ুহ 


শুনতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে। [নিকট কোন অলীকার কি করে বলবৎ থাকবে ৫৮৩ 2৮0 ৩ 
চীকা-১৭. কারণ, তারা বিশ্বাসঘাতকতা [১ Lt FOES 
ও চুক্তি ভঙ্গ করে। টু WALES id INS 
ভীকা-১৮. এবং তাদের দিক থেকে 85%754ত 


কোন প্রকান্ চুভিত প্রকাশ পায়নি। 
বেষন- “বনী কিনানাহ্‌’ ও “বনী দাম্রাহা 
(লো) । 


94৬ 


৮- হ্যা, কীভাবে (১৯)? তাদের অবস্থা তো. 


টাকা-১৯. অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং |এ'যে,তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, 442৫ 
কীভাবেপ্রতিশ্রুতিরউপরস্থিরথাকবেন [তবে তারা নাআত্বীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, না টা দিনার রর 
ীকা-২০. ঈমান ও অঙ্গীকার পূরণ [চুক্তির প্রতি; নিজেদের মুখের কথা দিয়ে 95695425555155 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে [তোমাদেরকে সস্তুষ্ট করে (২০) এবং তাদের 8450৮ 
কাকা |হৃদয়সমৃহের মধ্যে অস্বীকার রয়েছে। আর শিরা 
-২১. ঢুক্তিশসকারী, কুফরের মধ্যে [তাদের অধিকাংশই নির্দেশ অমান্যকারী (২১)। © ৫১ 
অবাধ্য,যানবতাহীন,মি্যাচারে নির্লজ্জ । 
বা =>. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে তৃচ্ছযূল্য ৬৫ NIE 
হি [ক্ৰয় করে নিয়েছে (২২); অতঃপর তার পথ ৭ 2859 
ভি থেকে নিবৃত্ত করেছে (২৩) । নিশ্চয় তারা খুবই 38728 
পেছনেপাড়ে ঈমান ও কোরআনকে ছেড়ে [মন্দ কাজ করছে। চা 
১৮৬৩ দু কার তারা কোন মৃসলযানের ক্ষেত্রে না 
নাভানা ১০ দক ৮৭2 
চল |আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, না অস্কারের 5355 
সামান্য লোভ দেখানোর ফলে ভঙ্গ (২৪) এবং তারাই সীমালখেনকারী । 5৬432৬8%$ 


করেছিলো। ৯১. অতঃপর যদি তারা (২৫) তাওবা করে, 
ীকা-২৩. এবংজনগণের জন্য আল্লাহর 
দ্বীন প্রবেশ করার পথে বাধা" হয়েছিলো । 


চীকা-২৪. যখনই সুযোগ পায় হত্যা করে ফেলে। সুতরাং মুসলমানদেরও উচিৎ যে, যখন মুশরিকদের উপর বিজয় হবে, তখন তাদেরকে ক্ষমা করবে 
না। 


চীকা-২৫, কুফর ও চিত কা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং ঈমান হণ করেছে। 














মানাল - ২. 





চীকা-২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদদিয়া্হ তা'আলা আন্হমা) বলেছেন যে. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, “আহলে ক্বিলা' (যারা ক্বিলায় 


বিশ্বাসী)-এর রক্তপাত ঘটানো হারাম । 
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মুসলমানদের রহস্য ফাস করতে নিষেধ করা। 


চীকা-২৭. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি মার 
দৃষ্টি রয়েছে তিনিই আলিম। 
চীকা-২৮. আস্আলা এ আয়াত থেকে 
প্রমাণিত হলো যে, যে কাফি বিশ্বী দীন 
ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা 
করে তার চুক্তি বহাল থাকেনা এবং সে 
নিৰবাপত্তা-ঢুক্তি দায়িত্ব থেকে বের হয়ে 
যায়। তাকে হত্যা করা বৈধ। 
চীকা-২৯. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হলো যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার 
মুসলমানদের উদ্দেশ্য তাদেরকে কুফর ও 
মন কাৰ্মাদি থেকে নিবৃত করে দ্যা । 
চীকা-৩০. এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের 
বন্ধু-গোত'খাযা'আহ'-এর বিরুঞ্চে বনু 
বকর গোত্রের সাহায্য করেছে। 
ঢীকা-৩১. মক্কা মুকর্রামাহ্‌ থেকে, 
“দার-আন-নাদ্ওয়াহ্‌'-এর মধ্যে পরামর্শ 
করেঃ 

টীকা-৩২. হত্যা ও গ্রেফতার ছারা । 


চীকা-৩৩. এবং তাদের উপর বিজয়দান 
করবেন। 


টাকা-৩৪. এসব মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে 
এবং নবী করীম সারাহ তা'আলা 


যে, কোন কোন মকাবাসী কুফর থেকে 
নিৰৃত্ত হয়ে তাওবা করবে৷ এ সংবাদও 
বাস্তবে অনুক্ূপই প্রমাণিত হয়েছে। 
সুতরাং আৰু সুফিয়ান, ইকরামাহ্‌ ইবনে 
আবু জাহুল এবং সুহায়ল ইবনে আমর 
ঈমান এনে ধন্য হয়েছেন। 

চীকা-৩৬. নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্র পথে । 
চীকা-৩৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাহীনের মধ্যে পার্থক্য 
করে দেয়া হবে । আর এ থেকে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের নিকট 


চীকা-৩৮. মসজিদসমূহ ছারা ‘মসজিদে হারম'- কা'বা যার বলো হয়েছে। এঁচাকে'বহ্বচন' পদ ছারা এজনাই উল্লেখ করেছেন যে. 


সেটা সমন্ত মসজিদের ক্বিলা ও ইমাম। সেটাকে আবাদকাী তেমনি, যেমন সমস্ত ষসজিদকে আবাদকারী। | 
“বহুবচন' পদ উল্লেখ করার কারণ এটাও হতে পারে যে, ্রতোক ভু-খণ্ড মসজিদে হারাঘেরই মসভিদ ॥ 


আর এটাও হতে পারে যে, 'যসজিদসমূহ' দ্বারা 'জাতিবাচক' বুঝানো হয়েছে আর কা'বামু'আখ্যাঘাহও সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, ওটা এ'জাতিরইা। 
প্রধান । 

শালেনুষুলঃ কোাঈশের কাণ্িরদের একদল নেতা, যারা বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে হযূর (স্তাল্রাহ তা আলা আলায়হি ওয়াসন্তাম)- 
এর চাচা হযরত আব্বাস ওছিলেন, তাদেরকে সাহাবা কেরাম শির্ক করারউ পর তিরস্কার করলেন । আর হযরত আলী মুবতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)- 
তো বিশেষ করে হযরত আব্রাসকে হুযুর (সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওযাসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসার জন্য খুবই মন্দ খলেছিলেন। হযরত 
আব্বাস বলতে লাগলেন, “তোমরা আমাদের দোষঙলোতো বর্ণনা করছো আর আমাদের গুণাবলী গোপন করছো!" তাকে বলা হলো, “আপনাদের কিছু 
গুণাবলীও কি রয়েছে” তিনি বললেন, “হা আমরা তোষাদের চেয়ে উস । আমরা মসজিদে হারামকে আবাদ রাখি, কা'বার খিদমত করি, হাজীদের 
পানি সরবরাহ করি এবং বন্দীদের মুক্ত করি ।” এর জবাবে.এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (জার বলা হয়েছে)যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করা কাফিরদের 
জন্য শোভা পায়না॥ কেননা, মনজিদঞ্ে আবাদ করা হয় আহ ইবাদতের জনা। যারা আপ্রাহকেই অস্বীকার করে ও ভার সাথে কুফর করে, তাক 
মসজিদকে কী আবাদ করবে? 


আবাদ করা'-এর অর্থের ক্ষেত্রেও কতিপয় ব্যাখ্যা রয়েছেঃ 

















১) আবাদ করা' দ্বারা 'ঘসজিদ নির্মাণ পাচা কব 
করা, উঁচু করা এবং মেরামত করা" ০. ২৮৮৭৮ 21. + 4 
বান হায়ছে। কারক তাতে বাধা আওক৬ওবা 
দেয়া হবে। © ৫৪১০১ 
২) সজিন আবাদ করা' দ্বারা মসজিদে 

প্রবেশ করা ও বসা" বুঝানো উদ্দেশা। 9৮৬ 
চীকা-৩৯. এবং মূর্তি পূজার স্বীকৃতি SHELLS 2 
দিয়ে; অর্থাৎ এ দু'টি কথা কীতাবে [প্রদান করে (৪১) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য | ছু or 
একত্রিত হতে পারে যে, একজন লোক |কাউকেও ভয় করে না (৪২); সুতরাং এটাই SLY IES 
কাফিরওহবে এবং বিশেষ করে, ইসলাম [সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথ প্রাপ্তদের 56144 
ও তাওহীদের ইবদতখানাকে খবানও | উল 
কৰবে। 

44৮51444 
চীকা-৪০. কেননা, কুফর অবস্থায় ক শা 
কা দিকটা নন ১42১9 
গনীতিবযভানাবজীদেরসেবা 9 ৫৫৫৮ 02 কেন 
না বন্দীদের মুক্ত করা। এ কারণে যে, [ভাবা আল্লাহ্র নিকট সমান নয় এবং আল্লাহ। 8৩৮৩০ 
কারের কোন কাজ আনার জন্য তো | যালিষদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (৪৩) । ELEC LE 
তলা কাজেই, তার সমস্ত কাজ নকলা । ০ পক 


আর যদি সে এ কুফরের উপর মৃত্যুবরণ 
করে, ভবে জাহান্নামে তার জন্য স্থায়ী শাস্তি অবধারিত। 

চীকা-৪১. এ আয়াতের মধ্যে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মসভিদসমূহকে আবাদ করার উপযোগী হচ্ছে মুমিনগণ ৷ মসজিদসমূহ আবাদ করার মধ্যে এসব 
বিষয়ও অনৰ্ভূকত- মসজিদে ঝাড়ু দেয়া, পরিফার করা, আলোকিত করা এবং মসজিদসমূহকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও এষনসব বনু থেকে মুক্ত রাখা, যেগুলোর 
জন্য সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়নি। যসজিদসন্হকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও আল্লাহকে স্বরণ করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার পাঠ দান 
করাও যিক্র'-এর শাখিল। 

চীকা-৪২ অর্থাৎকারো সনুষ্টিক আল্লাহ্‌র সত্তষ্টির উপর যে কোন আশংকায়ও প্রাধান্য দেয় না। এই অর্থ হচ্ছে আলাহ্‌কে ভয় করার এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কাউকেও ভয় না করার। 

চীকা-৪৩. অর্থএ যে, কাফিরদের মু'মিনদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই; না তাদের কার্যাদির তাদের কার্যাদির সাথেও ৷ কেননা, কাফিরদের কার্যাদি নিক্ষল- 
চাই তারা হাজীদের জনা পানি সরবরাহ করুক, কিংবা মসজিদে হারামের খিদমত করুক: তাদের কর্মসমূহকে মুসলমানদের কর্মের সমতুল্য স্থির করা 
যৃল্যই । 

শালে নুযুলঃ বদরের যুক্ধের দিন হযরত আবাল যখন বন্দী হয়ে আসলেন, তখন তিনি রসূল করী সালামা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবা 
কেরামকে বললেন, “তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, হিজরত এবং জিহাদে অগ্রণী হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে; সুতরাং আমাদেরও মসজিদে হারাযের খিদমত 
ও হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের সৌভাগ্য অর্ভিতি হয়েছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবহিত করা হয়েছে যে, যেই আমল 


(সংকর্ম) ঈমানের সাথে হয়না তা নিক্ষনই। 
ীকা-৪৪. অন্যান্যদের চেয়ে । 
টীকা-৪৫. এবং তাদের দুনিয়া ও ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে 


পারা £ ১০ | চীকা-৪৬. এবং এটা সর্বোচ্চ সুসংবাদ। 
কেননা, মুনিবের দয়া ও স্তোষ বান্দার 


হি 325093 | জন সৰ্বাপেক্ষা ৰড ও থিয় উদেশ্য । 


28 ২) | জীকা-৪৭. শমালদেরকে 
পথে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর নিকট 8৮525 EX TRS 05 


SAE te নির্দেশ দেবা হয়েছে তখন কেউ কেউ 
বললো, “এটা কেমন করে সব যে, 


be মানুষ তার পিতা-ভ্রাতা প্রমুখ 
শুনাছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির (৪৬) এবং PSIG নিকটাত্বীয়ের সাথেসম্পর্কত্াগকরবেঃ” 


এসব বাগানের (জানাত), যে গুলোর মধ্যে এজবানেরতি রয় 


টু LEST 

[আর নাচ নিছে হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের 

২২. সদা-সৰ্বদা তারা সেগুলোর মধ্যেথাকবে । Wd BST সাথে বন্ধতবপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়- 
০৮৯৪ 





নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্র নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে। চাই তাদের সাথে যে কোন আতস্বীয়তাই 
২৩. হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ থাকুক । সুতরাং সামনে এরশাদ করেন- 
A032 | জীকা-৪৮. এবং সহলা আগমনকারী 
01465850584 | শান্তির মধ্যে আততন্ত করা পর্যন্ত অথবা 
2 বা 
35583307500) | ঘন হৰানিত হলো হে, ধর্মকে অনুর 
রাখার জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করা 
সুলমানের জন্য অপরিহার্য এবং আল্লাহ্‌ 
ও ভার রসূলের আনুগত্যের মুকাবিলা 
পার্থিব সম্পর্কসমূহ কিছুই লক্ষ্ীয় নয় । 
আর খোদা ও রসূলের তালবাসাঈমানেরই 
প্রমাণ । 
চীকা-৪৯. অৰ্থাৎ রসূল করীম সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
যুদ্ধসমূহে মৃসলমানদেরকে কাফিরদের 
উপর বিজয় দান করেছেন। যেমন- 
বদরের ঘটনায়, কারা ও নবীর 
গোত্র, হদায়বিয়া, খায়বার ও মক্কা 
বিজয়ের ঘটনায়। 
চীকা-৫০. নায়" একটা উপতাকা; 
58৮95255434 | বির নিকট, মকা মকাৰ্রামাহ্‌ থেকে 
৮ 


অন্ধ বিয়ের অল্প কয়দিন পপ 
(52558 | হাওয়ািল'ও ‘সাফ’ গোবর সাথে 
ফেলপাললের) দ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। 
|| আালাখিল - ই এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী- 

বারো হাজার অথবা ততোধিক। আর 








[তোমাদের কোন কাজে আসেনি (৫০). এবং 











মুশ্রিকসের সংখ্যা চার হাজার ছিলো। * 
যখন উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হলো, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে একথা বলেছিলো, “এখন আহরা কিছুতেই 








* অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় আরো বেশী ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কারণ, তানের হয় হাজার শুধু রাজ ছিলো বলেও বর্ণনা এসেছে। 


পরাজিত হবো না।” এ উক্তিটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট খুবই অপছন্দনীয় হলো ৷ কেননা, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই নির্ভর করতেন; সংখ্যার স্বল্পতা কিংবা আধিকোর প্রতি দেখতেন না। 
যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো । মুশরিকগণ পলায়ন করলো । আর মুসলমানগণ গলীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলেন । তখন পলায়নকারী 
সৈন্যগণ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং বৃষ্টিরন্যায় তীর বর্ষণ শুরু কবে নিলো। ভীরন্দজিতে তারা খুব পটু ছিলো । ফলশ্রুতি এহলো যে, সংঘর্ষে 
মুসলমানদের পদচ্যুতি ঘটলো মুসলিম সৈন্যদল পালাতে আর করলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট হুযূরের চাচা 
হযরত আববাস এবং তার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকেননি । 
সেই মুহূর্তে হয্র (সালাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন সাওয়ারীকে কাফিরদের দিকে অগ্রসর করলেন আর হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনহ)- 
কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি উচ্চস্বরে আপন সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন । তার আহ্বান শুনে ভারা “হাষির''হাধির' বলতে বলতে ফিরে আসলেন এবং 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ পুনরায় আর হলো । যুদ্ধ যখন খুবই উত্তপ্ত হলো, তখন হুযুর আপন বরকতময় হস্তে পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের মুখের উপর 
ছুঁড়ে মারলেন এবং এরশাদ করলেন, “মৃহাত্বদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসল্লাম)-এর প্রতিপালকের শপথ! ওরা পলায়ন করুক!" 
পাথরকণাগুলো নিক্ষেপ করতেই কাফিরণণ পলায়ন করলো এবং রসূল (করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদগুলো 
(গণীষতের মাল) মুসলমানদের মধ্যে [সূরা $৯ তাওবা কৰহ লারা 
বন্টন করে দিলেন ।  আয়াতসমূহে এ 4 পে হু 
ঘটনার বিবরণ বয়েছে। তির -েও তোমাদের 91955 
[জন্য সংকুচিত হয়েছিলো (৫১) অতঃপর তোমরা 3, ১4৮০০০৫% ৮০৮4৮ 
চীকা-৫১. এবংতোবর সেখানে টিকে | পৃষ্ঠ দর্শন করে ফিরে গিয়েছিলে। 8৩885525244 











১51 ২৬. অতঃপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ 

টাকা-৫২. যাতে প্রশান্তি সহকারেআপন |করেছেন- আপন রসূলের উপর (৫২) ও 5850 076 
স্থানে স্থির থাকেন [মুসলমানদের উপর (৫৩) এবং এমন 599 ১0 
চীকা-৫৩. যে, হযরত আব্বাস অবতীৰ্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে AE 
(র্য়াত্তাহ তা+আালা আনহ)-এর |পাওনি (৫৪), এবং কাফিরদেরকে শান্তি 0248 ৫ 
আহ্বানের ফলে নবী করীম সান্তান্তাহু [দিয়েছেন (৫৫) ।আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের | এটাই। 

বিদযতে ফিরে আসনেন। ২৭. অতঃপর, এরপরে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা ৮৮4১4৮5৩৫ 
কা-৫. অ্থৎফিরিশতাগণ, যাদেরকে | তাওবা (এর শক্তি) দান করবেন (৫৬); এবং শি রি 
কাফিরগণ সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের [আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু | 2 
ঘোড়াসমূহের পৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত |২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ নিরেট 14214 
PEE মর যে ৩৬এঠেনএঠাঞ 
পেয়েছিলো । এসব ফিরিশ্তা 3572088ত৫ 
মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য bi ২০৫47 83১০ 
এসেছিলেন । এ যু ভারা যুদ্ধ করেন EEN tte 
নি। যুদ্ধ শুধু বদরে করেছিলেন। ৬৬৩০৪৬০৮৭ 
চীকা-৫৫, যে, বন্দী কর হলো, হত্যা | থেকে যদি ইচ্ছা করেন (৬০)। নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ 52৮29 
করা হলো, তাদের পরিবার-পরিজন ও [জান ও জ্ঞাময়। 





সম্পদ মুসলমানদের আয়তে আসলো । ানবিল_ ২ 

চীকা-৫৬. এবং ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেবেন । সুতরাং 'হাওয়াযিন' সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তারা মুসলমান হয়ে রসূল 
করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো এবং হুযূর তাদের বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন। 

ভীকা-৫৭. অর্থাৎ তাদের অন্তর অপবিত্র এবং তারা না পবিত্রতা অবলম্বন করে, লা অপ্ববিররতা থেকে বেঁচে থাকে । 

টীকা-৫৮, না হজ্জের জন্য, না ওমরাহ্র জন্য । আর 'এ বৎসর" ছারা '৯ম হিজরী সাল' বুঝানো হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে এ 
যে, মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দেবেন । 

টীকা-৫৯. অর্থাৎ মুশরিকগণবে, হজ্জ করতে বাধা দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে এবং মক্কাবাসীগণ অর্থ সংকটে পড়াবে। 

ীকা-৬০. ইকরামা বলেছেন, “অনুরূপই হলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন বৃষ্টি খুব বর্ষিত হলো । ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
হলো ।" হযরত যুক্যাতিল বলেন, “ইয়েমেন অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হলো এবং তারা মন্কাবাসীদের উপর নিজেদের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছিলো । যদি 
ইচ্ছা করেন' এরশাদ করার মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিং যেন মঙ্গল কামনা ও বিপদ দূরীভূত করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র দিকেই মনোনিবেশ 
করে এবং সমস্ত বিষয়কে তারই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত মনে করে। 








টীকা-৬১. “আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা' এ যে, তার সন্তা এবং সমস্ত গুণ ও পৰিভ্রতাসমূহকে মান্য করবে এবং ঘা তীর মর্যাদার উপযোগী নয় সেগুলোকে 
তীর প্রতি সম্পৃক্ত করবেনা । কোন কোন তাফসীরকারক রসূলগণের উপর ঈমান আনাকেও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন । সুতরাং ইহুদী 
ও খৃষ্টানগণ যদিও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার দাবীদার, কিন্তু তাদের এ দাবী অবাস্তব । কেননা, ইহুদীগণ আল্লাহ্র জানা শরীর ও সাদৃশ্য বিশ্বাসী এবং 
বৃষ্টানগণ ০৯৯ বা অনুপ্ৰবেশে বিশ্বাসী কাজেই, তারা কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী হতে পারে? 

অনুরূপভাবে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা হযরত উযায়র (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ্‌ (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে "আল্লা পূর' 
বলে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর উপর ঈমান আয়নকারী হলোনা অনুরূপভাবে, যে এক রসূলকে অস্থীকার করে সে আস্তাহৃতে 
অবিশ্বাসী ৷ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অনেক নবীকে অস্কার করে। সুতরাং তার আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের অন্তত নয় । 

শানে নুযূলঃ মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ)-এর অভিমত হচ্ছে- এআয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন নবী করীম সাললারাহুতা 'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-কে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো । আর ওটা নাযিল হবার পর তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো । 

কালীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত ইহুদীদের মধ্যে ক্বোরায়যাহ্‌ ও নমীর গোত্রয়ের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্কুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সন্ধি মঞ্জুর করেছিলেন এবং এটাই প্রথম জিষযা, যা মুসলমানরা পেয়েছিলেন ।আর এটাই ছিলো সর্বপ্রথম অবমাননা, যা কাফিরগণ 
মুসলমানদের হস্তে পেয়েছিলো । 

টীকা-৬২. কোরআন ও হাদীসে । আর কোন কোন তাফসীরকারের মতে, অর্থ এ যে, তারা 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অনুসারে কাজ করেনা । সেগুলোতে 
বিকৃতি সাধন করে এবং বিধানাবলী 
মনগড়াভাবে রচনা করে। 

চীকা-৬৩. ইসলাম, আল্লাহ্‌র দ্বীন । 
ভীকা-৬৪. চুক্তিবদ্ধ কিতাবী সম্প্রদায়ের 
মধ্য থেকে যে-ই 'কর' নেয়া হয় সেটার 
নাম 'জিযয়া'। 


পারা 8১০ 





(৬২), এবং সত্য দ্বীন ৬৩)-এর অনুসারী 











[হয় না; অর্থাৎ সেসব লোক, যাদেরকে কিতাব ৮৮: _ | মাসাইলঃ এ জিয়া" নগদ গ্রহণ করা 
দান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিজ হাতে জিষ্যা || এ KS হয়। এতে বাকী রাখা যায়না । 
দেবেনা লাঞ্ছিত হয়ে (৬৪) ৷ | মাস্আলাঃ জিয্য়াদাতাকেনিজেই হাযির 
কচ দিতে হয়। 
ছি ৫ এ ৮৮৮৮৮] তে ও 
৩০. এবং ইহুদী বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র সর: পভ মাস্আলাঃ পদ্ব্রজে এসেদপ্ডায়মান হয়ে 
(৬৫) এবংশৃষ্টান বলে, ‘মসীহ আল্লাহ্র পুত্র ।' 059 07504 তা পেশ করতে হয়। 
এসব কথা তারা নিজেদের মুখে বকাবকি করে ATOLLS 5 | সাসআালাঃ যা হারার কষে 
(৬৬) পূর্ববর্তী কাফিরদের মতো কথা রচনা 5 পিরিতি তুর্কি এবং হিন্দু ইত্যাদিও কিতাবীদের 
র। আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক 5 ৩ অন্তৰ্ভূক্ত, আরবের মুশরিকগণ ব্যতীত। 
উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (৬৭)? 635% | তাদের থেকে জিযূয়' গ্রহণযোগ্য নয় । 
নদ মাস্জালাঃ ইসলামগ্রহণ করলে 'জিয্য়া' 
রহিত হয়ে যায়। 


হিকমতঃ ‘জিয়া’ নির্ধারণ করার হিকমত এ যে, কাফিরদেরকে এ'তে অবকাশ দেয়া হয়; যাতে তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও পযাণাদির শক্তি দেখতে পায় 
এবংপূর্ববর্তী কিতাবাদির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যেই ভবিষ্যদ্বাণী এবংপ্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও 
দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। 

টীকা-৬৫. কিতাবীদের ধর্মহীনতার যে বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সেটারই বিস্তারিত বিবরণ । অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র শানে এমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস 
পোষণ করে থাকে এবং সৃষ্টিকে 'আল্লাহ্র পুর' সাব্যন্ত করে উপাসনা করে। 

শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইহুদীদের একটা দল আসলো । তারা বলতে লাগলো, “আমরা আপনার 
কিভাবে অনুসরণ করবো? আপনি আমাদের ক্রিলা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনি হযরত উযায়রকে খোদার পুত্র মনে করেন না।” এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে। 

ভীকা-৬৬. যেগুলোর উপর না কোন দলীল আছে, না কোন অকাট্য প্রমাণ । অতঃপর তারা ্্ীযসূর্ঘতার কারণে এ সুস্পষ্ট বাতিলমাকীদাও পোষণ করে। 


টীকা-৬৭. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্বের উপর অকাট্য প্রযাণাদি স্থির হওয়া ও দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও তারা & কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে। 


চীকা-৬৮. আল্লাহ্র নির্দেশ ছেড়ে তাদের নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়েছে। 

চীকা-৬৯. অর্থাৎ তাকেও খোদা সাব্যস্ত করেছে। আর তর সম্বন্ধে এ ভানত-বিশ্থাস পোষণ করেছে যে, তিনি খোদা কিংবা খোদার পুত্র হন অথবা খোদা 
ভার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। 

ভীকা-৭০. তাদের কিতাবাদিতে; না তাদের নবীগণ (আলপাহিমুস্‌ সালাম)-এর পক্ষ থেকে, 

টীকা-৭১. অর্থাৎ ট্বীন-ইসলাম কিংবা বিশ্বকুল সরদার সাল্তাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নব্য়তের প্রমাণাদি। 

ভীকা-৭২- এবং স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করাই। 

ীকা-৭৩. হযরত মুহাম্মদ যোস্তাফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

ভীকা-৭৪. এবং সেটার প্রমাণাদি শক্তিশালী করবেন ।আর অন্যান্য দ্বীনকে সেটা ছারা রহিত করে দেবেন ৷ সুতরাং (আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা) অনুরূপই 
করছে স্রাঃ ৯ তাওবা ৩৫৪ পারা £১০ 
দাহহাক-এর অভিমত হচ্ছে- এটা হযরত 


ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর অবতরণের 
সময় প্রকাশ পাবে॥ তখন কোন 



















৩১. তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও 0052 
[সংসার বিরাগীদেরকে খোদারূপে গ্রহণ করে ৫ 


ধবিষথাসী এমন থাকবেনা, যে ইসলাবের | সিয়েছে (৬৮) এবং মারয়াম-তনয় ঘসীাইকেও পাপ 
মধ্যে প্রবেশ করবেনা (৬৯); এবং ভাদের প্রতি নির্দেশ ছিলোনা UBS 


(৭০), কিন্তু এ যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই 6c 
[ইবাদত করবে; তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
[ইবাদত নেই ৷ তিনি পবিত্ৰ তাদের শির্ক থেকে। 





হযরত আৰু হোৱায়যাহ্‌ (রাদিয়ালাছ EAL YAS 
তাআলা আনহ)-এর হাদীসে বর্ণিত 


আছে, বিশ্বকুল সরদার (সান্তাত্রাহ 


তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ | ৩৯. তারা চায় আল্লাহ্র জ্যোতি (৭১) তাদের! 98919152155 
করেন- হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ [মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে; এবং আল্লাহ্‌ টা রা 
সালামা-এর যুগে ইসলাম ব্যভীত অনা [মানবেন না, কিন্তু আপন জ্যোতির পূর্ণউদ্ভাসনই ১৯০৮০:৩ ১ 

সব ধর্ম বিলীন হয়ে যাবে। (২), যদিও অপছন্দ করে কাফির । 54890 
চীকা-৭৫. এতাবেষে,দ্বীনের বিধানাবলী |৩৩. তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে (৭৩) ০151 0৮০ পা 
পরিবর্তিত করে লোকদের নিকট থেকে |পখ-নির্দেশ ও সত্যীন সহকারে প্রেরণ করেন, ৩৪১১৮৫৪০৪ড 





দুষখহণ করে এবংনিজেদের কিতাবাদির | এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর! 





£ 
মধ্যে অর্থ-সম্পদের লোভে ও [বিজয়ী করবেন (৭8), যদিও অপছন্দ করে 3 এগার PS 
Pe [মুশরিক । 2 5৩৮০5 1 
যেসব আয়াতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু ও SR #3, 4144 
77 শনাযদেো| III 
ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, |করে (৭৫) এবং আল্লাহ্র পথ থেকে (৭৬) ০0544 
অরোপর্জনর নিমিত্ত সেগুলোর মধ্যে [নিবৃত্ত করে আর এসব লোক, যারা সঞ্চিত করে চর্বির 
ভ্রান্ত ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।  |বাখে ্র্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় দি কে ১ রি 
জীকা-৭৬. ইসলাম থেকে এবংবিশ্বকুল [করেনা (৭৭); তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন | 54৫ 








বেদনাদায়ক শত 881558১5549 


আনমল _ ২ 


সরদার সা্লারাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসা্লায-এর উপর ঈমান আলা থেকে 
ভীকা-৭৭. কার্পণ্য করে ও সম্পদের 
প্রাপ্যাদি আদায় করেনা এবং যাকাত দেয়না; 

শানে নুযূলঃ সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত যাকাতে বাধ প্রদানকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা পাদ্রী ও সংসার-বিরাগীদের 
অর্থ -লিপ্‌সার কথা উল্লেখ করেন, তখন মুসলমানদেরকে সম্পদ সঞ্চয় করা ও সেটার প্রাপ্য আদায় না করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন। 

হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়েছে সেটা "সঞ্চিত সম্পদ' নয়- চাই, তা মাটিতে পুঁতে 
রাখা সম্পদই হোক আর যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়নি তা সঞ্চিত সম্পদ', যার উ্লেখ কোরআন পাকের মধ্যে করা হয়েছে যে, সেটার মালিককে 
তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে । রসূল করীম সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীগণ জিজাস' করলেন, "স্বর্ণ ও রৌগ্যের তো এ অবস্থা হলো; 
সুতরাং কোন্‌ সম্পদই উত্তম. যাকে সঞ্চয় করা যাবে?” হুযূর ফরমালেন, “যিক্রকারী জিহবা, শোকরকারী অন্তর, সতী স্ত্রী, যে ঈমানদারকে তার ঈমানের 
ক্ষেত্রে সাহায্য করে, অর্থাৎ পরহ্যেগার হয় যে, তার সঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্‌র আনুগতা ও ইবাদতের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ।” (ইমাম তিরমিবী এটা বর্ণনা করেন।) 


মাস্আলাঃ সম্পদ সংগ্রহ কর মুবাহ বৈধ) মন্দনয: যদ সেটার 'দেয়' পরিশোধ করা হয়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হযরত তালা প্রমুখ 








সাহাবী সম্পদশালী ছিলেন। আর যেসব সাহাবী সম্পদ সঞ্চয় করাকে ঘৃণা করতেন তারা ওঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না। 

চীকা-৭৮. এবং ভীষণ উত্তাপের কারণে সাদা বর্ণের হয়ে বাবে, 

টীকা-৭৯. শরীরের সমস্ত পার্শ্ব ও দিকে এবং বলা হবে- 

চীকা-৮০. এখানে একথা বর্ণনা কৰা হয়েছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী চাততমাসসমূছের উপর দির্ভরণীল, যেগুলোর হিলাৰ চন্তের সাথে সপপর্চিত। 
টীকা-৮১. এখানে 'আল্লাহুর কিতাব ' দ্বারা হয়তো 'লওহ-ই-মাহ্ফ্য (সংরক্ষিত ফলক) অথবা 'বোরআন মজীদ' কিংবা এ 'নি্দেশ' বুঝানো হয়েছে, যা 
(পালন করা) তিনি আপন বান্দার উপর অপরিহার্য করেছেন। 

চীকা-৮২, তিনটা পরপর মিলিও- লন, খিলহদ ও মুহররম । আর একটা পৃথক - “রজব'। আরবের লোকেরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসের স্বান 
করতো এবং সেগুলোতে যুদ্ধ-বিখহ হারাম জান করতো। সৃতরাং ইসলামেও এ মাসগুলোর সম্মান ও মহ আরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

টীকা-৮৩. পাপাচার ও নির্দেশ অমান্য 
'ার [55] করা ছারা 


এগ] [4 টা তাদের সাহায্য ও মদদ 
ইরা লি পর 
[জপ এটা হজ. NE oe rs 


রেবেছিলে, ৫8 হয়। আর এবানে 'শাহুর-ই-হারাম' 
০০১১১৪৯১৬1০ 9 (সন্বানিত মাস)-এর সম্থানকে অপর 


মাসের দিকে পিছিয়ে দেয়া বুখানোই 

0৫/১/৪৪০৩) | উ অাসুগে আরবের লোকরা 

SEES | হৰক ও রজব এর সমন ও হছে 
66314545426 | বিশ্বাসী ছিলো। সূত 

ৰড 00928 | তে, তথন তা আদর পট সপ 


? কষ্টকর মনে হতো । এ কারণে, তারা 
5১৫74461445 | এমনই করতো যে, এক মাসের সমান 
সৰ্বদা শুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ অপরমাসের দিকে সরিয়েদিতে লাগলো । 
খোদাভীক্দের সাথে আছেন (৮৪) । মৃহর্রমের সম্মান সফরের দিকে সরিয়ে 


মুহররমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো এবং এর 
6549341 


পরিবর্তে সফরকেই 'মাহে-হাবাষ' 
০১৮ েস্বানিত মাস) রূপে স্থির করে দিতো 
46064881442 | ৰং যখন ভা থেকেও তার সমান 
PEE প্রদর্শনকে সরানোরপ্রয়োজনমনেক্রতো 
৯1৮০৮১১৫৫৮৮ | তখন সেমাসেও যুদ্ধ হালাল করে নিতো 
সুভ 2 ১ | এবংরবিউল আডয়ালকে'সন্বানিত মাস 
4৪% | হিসাব স্থির করতো । এভাবে 'সগ্মান 
|তাদের চোখে ভাল লাগে; এবং আল্লাহ্‌ প্রদর্শন’ বছরের সমস্ত মাসেই ঘুরতে 
কাকিরদেরকে সংপখ প্রদান করেন না। থাকতো। এমনকি তালের এ ধরণের 
কর্মকাণ্ডের ফলে 'সগ্বানিত মাসগুলো'র 
০১১৮১০ বিশেষতৃই আর অবশিষ্ট থাকেনি। 
এভাবে তারা হচ্দুকেনিভিন্ মাসের মাধ ঘুরাতে থাকলো । দিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় হচ্ছে ঘোষণা করলেন, 'নাসী' 
(০75 ) বা সময়কে পিছিয়ে দেয়ার মানগুলো গত হয়ে গেছে। এখন মা্সসমূহের সময়সূচী আল্লাহ্রই নির্াণ অনুসানেই সংরক্ষণ করা হবে এবং 
কোন নাসকেই আপন অবস্থান থেকে হটানো যাবেন: । আর আয়াতের মধ্যে নাসী' ( ৮_ ) (সময়কে পিছানো) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং 
কুফরের উপর কুফরের বৃদ্ধি" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, এতে সম্মানিত যাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়াকে হালাল জানা এবং খোদার হারামকৃত 
মাসকে হালাল করে নেয়া পাওয়া যায় 
চীকা-৮৬. অর্থাৎ মাহে হারাম’-কে অখবা এ পেছনে হটানোকে 


ীকা-৮৭. অর্থাৎ সম্মানিত মাস' চারটাই থাকবে। এটাতো মেনে চলে, কিনতু সেগুলোর বিশেষত ভেঙ্গে আত্যাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করে, যেমাস হারাম 























ছিলো সেটাকে হালাল করে দিয়েছে; সেটার স্থলে অপর মাসকে হারাম বলে স্থির করে নিয়েছে। 
টীকা-৮৮. এবং সফর করতে ভয় পাও? 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত তাবুকের যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাবৃক একটা স্থান। সিরিয়ার পারবে, মদীনা তোযবাহ্‌ থেকে চৌন্দ 
“মানযিল' * দূরত্বে অবাস্থিত। নবম হিজরী সনের রজব মে তারেফ' থেকে ফিরে আসার পর বিশ্বকু সরনারসাললপ্লাহুতা-আল আলায়হি সালাম 
খবর পেলেন যে, আরবের খৃষ্টানদের ডক্ালীতে রেমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোম ও শাম (সিরিযা)-বাসীদের নিয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে। 
আদ তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখে, তখন হর বশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম মুসলমানদেরকে জিহাদের 
নির্দেশ দিযেছিলেন। 

এ সময়টা অত্যন্ত অভাব, দুর্ভিক্ষ এবংশ্রধর গরমের ছিলো । এমনকি প্রতি দু'জন লোক একেকটা মাত্র খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন। দূর-পাল্লার অভিযান 
ছিলো । শত্ৰু সংখ্যাও বিরাট এবং শক্তিশালী ছিলো । এ কারণে কোন কোন গোত্রের লোকেরা (ঘরে) বসে রইলো এবং তাদের নিকট জিহাদে যাওয়া খুবই 
কষ্টসাধ্য মনে হলো। এ যুদ্ধে অনেক নুনাফিকেরও মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলো এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো । 

হযরত ওসমন গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে খুবই উচ্চ সাহসিকতার সাথে ব্যয় করেছিলেন । ১০ হাজার মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করেন ।দশ 
হাজার দিনার এ যুদ্ধে বায় করেছিলেন : এতছাতীত নয়শ উট ও একশ ঘোড়া সাজ-সবঞ্জামসহ অতিরিক্ত দান করেছিলেন অন্যান সাহাবীগণ খুব খরচ 
করেছিলেন । তাদেরমধ্যো সর্বপ্রথম ছিশেশ হযরত আৰু রকর সিদ্দীক্‌(রাদিযাল্লাছ তা'আলা আনহু), যিনি স্বীয় সমস্ত সম্পদ হাযির করেছিলেন । এর পরিমাণ 
ছিলো ৪০০০ দিৱহাম মুলোর সমান । হযরত ওমর (রায়ান তা'আলা আনহু) তার মোট সম্পদের অর্ডেক হাষির করেন। 

বিশ্বকুল সরলার া'সাপ। আলায়হি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার জাহিদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহকারে রওনা দিলেন। হযরত আলী সুবতালা 
রাদিয়াল্লাহু আশছবে মদীনা তৈয়্যবাঝ্ [সুরাহ তাৰা তৰত 

রেখে যান । জ্াবদুল্লা্‌ ইবনে উবাই এবং 
তার সাথী সু ফিকপণ সানিয়াতুল বিপা ক্রম’ - ছন্স 

পরত গিয়ে সেখালেই খেনে গিয়েছিলো । | ৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কীহলো-| 

মুসলিম বাহিনী মধন “তবৃকে' দিয়ে | যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, "আল্লাহ্র পথে | চাপ 
উপস্থিত হলেন তখনতীরা দেখতে পেলেন [অভিযানে বের হও!" তখন তোরা ভারাক্রান্ত || UO Lr 
যে, কূপের মধ্যে পানির পরিমাণ খুব | হয়ে যমীনের উপর বসে পড়ো (৮৮)? তোমরা | রি 
্ল্প। তখন রসূল করীম সাল্লল্লাহু [কি পার্থিব জীবনকে, আখিরাতের বিনিময়ে || 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার [পছন্দ করে নিয়েছো? এবং পার্থিব জীবনের 

পানি দিয়ে হাতে কু্ী করলেন । যার |সামগ্রীসমূহ আখিরাতের তুলনায় নয়, কিনু || 

বরকতে পানি ফুলে উঠলো। কৃপ ভর্তি 
হয়ে গেলো। সৈন্যবাহিনী ও তাদের 
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সমন্ত পণ্ড ভালভাবে তৃপ্ত হলো। হুযূর [3৯ 925৩] 











হিরাক্রিয়াস ছযুর সোল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য নবী বলে অন্তরে জানতো । এ কারণে, সে ভয় পেয়ে গেলো এবংহ্যুরের সাথে যুদ্ধ 
করেনি হযুর চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন সুতরাং হযরও খালিদকে চারশতের ন্রধিক অস্থারোহী সৈন্য সহকারে আকীদর, দু'মাতুল জুনদাল-এর 
শাসকের বি্ুদ্ধে ধেরণ করেছিলেন: আর এরশাদ করেছিলেন, “তোমরা তাকে বন্য গাভী শিকাররত অবস্থায়ই বন্দী করে নাও!” সুতরাং তাই করা হলো । 
যখন সে বন্য গাভী শিকারের জন্য আপন কিল্লা থেকে বের হয়েছিলো, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ) তাকে গ্রেফতার 
করে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায)-এর দরবারে হাযির করলেন । হুযুর জিযযা (কর) নির্ধারিত করে তাকে ছেড়ে দিলেন। অনুরূপভাবে, 
আল! -এব শাসকের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলো এবং জিয়া" -এর উপর চুক্তি করলেন। 

ফেরার সময় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়াসা্াম মদীন ইনার কাছাকাছি তাশরীফ আনলেন, তখন যেসব লোক জিহাদে অংশখহণ 
সা করে পেছনে রয়ে পিয়েছিলো তারা হাখির হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা-আল'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে এরশাদ ফরমালেন, “তোমরা কাদের 
মধ্যে কারোসাথে কথা বলবে লা, নিজেদের নিকটে বসাবেনা সবতক্ষণ পর্যন্ত জামি পুনরায় অনুমতি নাদিই।” সুতরাং মুসলমানগণ ডাদের থেকে সুখ ফিরে 
নিলেন। এন কি পিতা ও ভাইয়ের প্রতিও তীর দৃষ্টিপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ীকা-৮৯. অর্থাৎ দুনিয়া এবং এর সমস্ত সামী ক্ষণস্থায়ী আর আখির'ত ও এর সমস্ত নি'মাত চিরস্থায়ী । 
ট্রীকা-৯০. হে মুসলমানগণ! রসূল বনীম সাল্লাল্লাহু তা'আল! আলায়হি ঙবাসাল্লামে নির্দেশ মোতাবেক; তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা- 





= এক মানখিল = যোল মাইল 


ঢীকা-৯১. যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ও অনুগত হবে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লান্া তা'আলা আলারহি ওয়াসান্লাযের সাহায্য 
ও তার স্বীনকে সমমান প্রদানের জন্য নিজেই িশ্বাদার। সুতরাং যদি তোমরা রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে তবরা 
করো তবে এ সৌভাগ্য তোমরাই লাভ করতে পারবে। আর যদি তোমরা অলসতা করো তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য লোকদেরকেই আপন নবীর সেবার 


[সৌভাগা দ্বারা সম্মানিত করবেন। 


চীকা ৯২. অৰ্থাৎ হিজরতের সময় মকা মুকার্ামাহ্‌ থেকে যখন কাফিরগণ “দাকরাদ্ওয়াহ’-এব মধ্যে হুযূরের বিরুদ্ধে কে শহীদ করা ও বন্দী করা 


ইত্যাদি সন্দ ধরণের বিভিন্ন পরামর্শ করছিলো। 


ীকা-৯৩. বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সি্দীকু রাদিয়া্লাহ তা'আলা আলছ, 
চ্ীকা-৯৪. অর্থাৎ হিস্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা স্বালায়হি ওয়াসাগাম হযরত আবু বকর সিদীক্‌ রাদিয়ারা তা'আলা আনহকে- 


লারা £১০ 





অবতীর্ণ করেন (৯৫) এবং তাকে এমন এক 
|সেন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা 
[দেখোনি (৯৬) এবং তিনি কাফিরদের কথা 
নীচে নিক্ষেপ করেছেন (৯৭); আল্লাহ্‌র কথাই 
সর্বোপরি; এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, ্রজ্ঞাময়। 
৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়ো, চাই হালকা 
প্রাণে হোক, চাই ভারী হৃদয়ে হোক (৯৮) এবং 
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মাস্আলাঃ হযরত আবু বকর সিদীক্‌ 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবী হবার 
প্রমাণ এ আয়াত থেকে গাওয়া যায়। 
হাসান ইবনে ফযল বলেছেন, “যে বাক্তি 
হযরত আবু বকর সিন্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলাআনহুর সাহাবী হওয়ারবিষয়কে 


গীকা-৯৫, এবং হৃদয়কে প্রশাত্তি দান 
করেছেন 

চীকা-৯৬. ‘সেগুলো’ দ্বারা ফিরিশ্তাদের 
সৈনাবাহিনী বুঝানো হয়েছে যারা 
কাফিরদের গতিধারা অন্য দিকে ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন এবংতারা তাদেরকে দেখতে 
পাতনি । আর বদর, আহযাব এবং 
ছুনায়নের যুদ্ধসমূহেও তাদেরকে অদৃশ্য 
সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। 
চীকা-৯৭, কুফর ও শির্কের প্রতি 
আহ্বানকে নীচু করেছিলেন; 
চীকা-৯৮. অর্থাৎ আননদচিতে হোক 
অথবা নিরানান্দে । অপর এক অভিমত এ 
যে, শক্তি সহকারে কিংবা দুর্বসতা সহকারে 
এবংযুদ্ধ সরগ্রাম ব্যতীত কিংবা সরঞজাস 
সহকারে। 

ঢীকা-৯৯. অর্থাৎ জিহাদের সাওয়াব 
বসে থাকা অপেক্ষা উত্তম সুতরাং 
ষথামথভাবে প্রস্তুতি নাও, অলসতা 
করোনা। 





* এ খেকে দুণট যাস্আলা জানা যায়ঃ এক) হযরত আবু বকর সদ্দীব্‌ রায়া্রাহ্‌ ান্ছর সাহাবীত্‌কাচাভাবে হমাণিত ৷ তাকে “সাহাবী' বলে মেনে 
লা ঈনালী ও হান খিাপি অর্ভ্ত । নৃতরাৎ এবিষয়ে অবিশ্বাস করা “দুর দই) সিন্দীকে আকবরের মর্যাদা হারা আলায়হি 
মাসালা পর সর্বাপেক্ষা উর্ধে ৷ কারণ, ডাকে আপা তা “থালা হু (দঃ)-এর “ছিতীয়” বলেছেন । এ কারণেই হুর (দঃ) ডাকে আপন মুস্লার 
ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন । তিনি চার উরসের সাহাবীঃ টার মাতা-পিতাও, তিনি নিজেও, তীর সমস্ত সন্তান-স্ততিও এবং ভার পৌত্র-পৌতীও (সাহাবী); 
যেমন হযরত যুসূফ আলায়হিস্‌ সালাম চার উরসের নবী। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য । 


একথাও জানা সায় যে, হুযূর (দঃ) এর পর খিলাফত হযরত সিন আক্ববেবই ৷ খোদ্‌ আন্তাহ তা'আলা ডাকে “ছিগীয়” হবার সর্মাদায় তৃষিত 
করেছেন । সুতরাং তাকে তৃতীয়/চুর্ঘ ইত্যাদি কে করতে পারে? তিনি ডো ইন্তিকালের পর কৰরেও দবিতীয়': হাশর যয়দানেও ফিতীয় হবেল। (নূরুল 


ইরফান) 


ভীকা-১০০. এবং পার্থিব লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং কঠোর পরিপ্রম ও কষ্টের আশংকা না থাকতো, 

টীকা-১০১. শানে নৃযূলঃ এ আয়াত এসব মুনাফিকের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবৃকের যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো । 
টীকা-১০২. এসব মুনাফিক; এবং এভাবে ক্ষমা চাইবে- 

'চীকা-১০৩. মুনাফিকগণ এ ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই খবর দিয়ে দেয়া অদৃশোর সংবাদ প্রদান ও নবূয়তের প্রমাণাদির শামিল। সুতরাং যেভাবে এরশাদ 
করেছিলেন সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং তারা এ-ই অভূহাতই পেশ করেছিলো এবং মিথ্যা শপথ করেছিলো 

টীকা-১০৪. মিথ্যা শপথ করে 
মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হলো যে, মিথ্যা শপথ করা ধ্বংসের 
কারণ। 

টীকা .১০৫. 2 241% আলা 
আপনাকে ক্ষমাকরুন!) বাক্য দ্বারা বক্তব্য 
আর করা ও সন্বোখলের সূচনা করা 
সম্বোধিতজনের তা'বীম ও সম্মানের মধ্যে 
বিশেষ জোর দেয়ার জন্যই । আর আরবী 


সূরা £৯ তাওবা ৩a পারা ৪ ১০ 





|মধ্যম ধরণের সফর হতো (১০০), তবে তারা 14954480585 
|অবশ্যই আপনার সাথে যেতো (১০১); কিন্তু 2 0400: 
[তাদের উপরতো কষ্টের পথ সুদীর্ঘ মনে হলো: ESAs 
এবং এখন আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে Ee a) 
(১০২), 'পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের শে রে 




















ভাষায় এ পরিভাষা সুপচলিত যে, [সাথে চলতাম (০৩)।" তারা নিজেদের ৮6৮45 
ধনের অতি দের | আত্মাতলোকেই ধাংস করছে (১০৪) এবংআল্লাহ, ৪৫০৪ ঃ 
ক্ষেত্রে এ ধরণের বাকা ব্যবহার করা হয়। জানেন যে, তারা নিশ্চয় নিশ্চয় 4 
ব্রধীআযায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রঃ 
ভার শেফা শরীফে বলেছেন, “যে কেউই ৯৯1 paula 
এ বাক্যকে 'অসপ্তোহ প্রকাশ’ বলে ধরে | ৩. আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন (১০৫), || টি 
নিয়েছেসেভুল করেছে। কারণ,তাবুকের [আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন,যতক্ষণ || Sar sss এ 
যুদ্ধে হাযির না হওয়া এবং ঘরে বসে পর্যন্ত আপনার নিকট স্পষ্ট হয়নি সতাবাদীরা ASSIS 
থাকার জন্য অনুযতিপ্রা্থীদেরকেঅনুযতি [এবং প্রকাশ পায়নি মিথ্যাবাদীরা। 
পেয্াবা াদেয়া উই হযরত (সাল্লাল্লাহু |... এবং এ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌ ও 
লা আনা সা) [মাত দিবসের উপরমান রাখে, তাক সুচি SASSY TS 
1881 র্থনা করবে না এ থেকে যে, নিজেদের সম্পদ তিনি 
4 হু [ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে; এবং আল্লাহ্‌ খুব 980122872 

ইরা 2818 77 জানেন পরহেষ্গারদেরকে। CEN ELAN SE 
সুতরাং আপন তাদের মধ্য থেকে [ই ১২৬৮৮ (24 
[55791 কাজেই, [রাখেনা (১০৬) এবং যাদের অন্তর সংশয়ে SSIES steal, 

ETE দিল পড়েছে। সুতরাং তারাতো আপন সংশয়ে 
তাদেরকে অনুমতি ?) খস্ত (১০' 
ফরমানো অসন্তোষ প্রকাশের জন্য নয়; টা, 
বরং এ কথাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, |. যদি তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতে (64505572285 


আপনি যদি তাদেরকে অনুমতি নাদিতেন, |(১০৮), তবে তজ্জন্য সরঞ্জাম প্রসুত করতো । 


তরুও তারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী 
নটৰ 


ছিলোনা ৷" আর 8% 


-এর অর্থ এযে, “আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন! গুনাহ্র সাথে তো আপনার কোন সম্পর্কই নেই। এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি 
ওয়াসান্যাম-এর পূর্ণ সন্মান ও মর্যাদা প্রকাশ, তার অন্তরকে প্রশান্তি ও শান্তনা প্রদানই উদ্দেশ্য যেন 74 
ভার বরকতময় হৃদয়ে কোন প্রকার বোঝা অনুভব না হয়। 


টীকা-১০৬. অর্থাৎ মুনাফিকগণ 
টীকা-১০৭. না এদিকের হলো, না ওদিকের; না কাফিরদের সাথে থাকতে পারলো, না মুমিনদের সঙ্গে থাকতে পারলো । 
টীকা-১০৮. এবং জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করতো, 




















'চীকা-১০৯. তাদের অনুমতি চাওয়ার উপর 
জীকা-১১০, “যারা বসে রয়েছে' বার স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং পঙ্গু লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। 
চাকা-১১১, এবং বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানিয়ে ফ্যাসদদ সৃষ্টি করতো; 
চীকা-১২, যারা তোমাদের কথা তাদের নিকট পৌছায় 
চীকা-১১৩. এবং তারা আপনার সাহাবীদেকে দীন থেকে নিৰত রাখতে চেষা করেছিলো: যেমন. আবদুল ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক উহুদ 
যুদ্ধের দিনে করেছিলো যে. মুসলঘানাদরকে বিভা করার কয স্বীয় দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো । 
টা] টীক্ণ-১১৪, এবং তারা আপনার কর্ম 

পণ্ড করার জন্য এবং দ্বীনের মধ্য 

০ ১9:৫ ৪৫০১৫ | ফ্যালাল সৃষ্ট কা উদ্দেশ্যে অনেক 
SCBA | Re ত 
০৫১১২০৬৫৮৫৫ 
FABIO SS চীকা-১১৫, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 

385% | নিকট থেকে সমর্থন ও সাহায্য 

জীকা-১১৬. এবংভীরীনবিজযী হলো 
উী্ষা-১১৭, পানে হুল এ আয়াত 
জুল ইবনে ক্রস মুনাফিকেরপ্রঙ্গ 
অবতীর্ণ হয়েছে। যখন নবী কী 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
অগালাসথান বুকের বুদ্ধের অন্য কৃতি 
[1 হণ করেছিলেন তখনজুদইবনেকৃয়স 
0243) | বললো, “হে আল্লাহ্র রসূল! আমার 
0785$28585%থ | স্প্রদা জানে যে, আমি জীলোকনের 
SSS 3 পপ 
থে, আমি রোমান ভ্ীলোকদের দেখলে 
নিজেকে সামলাতে পারবোনা একারণে, 
আপনি আমাকে এখানেই খেকে যাবার 
অনুমতি দিন। আর বসব স্ত্রীলোকের 
কিলায় ফেলবেলনা। আপনাকে আমার 
সম্পদ ঘা সাহা্য করবো ৷” হযরত 





ফিৎনার মধ্যে পড়েছে (১১৮); এবং 5 ইবনে আববাস রাদিয়া্লাহ আনহুমা 
নিশ্চয়, জাহান্াম বেষ্টন করে আছে E বলেন, “এটা তার চালবাজিই ছিলো । 
* ) এতেুনাফিবী ব্যতীত অন্য কোন কারণ 
.. যদি আপনার মঙ্গল হয় (১১৯), তবে 5247520480" | ছিলোনা" রসূল করীম সাল্তা্লাহ 


[তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিগ Es aod 
|বিপদ ঘটে (১২০) তবে তারা বলে (১২১), টি }5139195929%5295 | দিক থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে 
‘আমরা আমাদের কাজ পূর্বাহ্নেই ঠিক করে]. 6৬521640554] নিলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে 
[নিয়েছিলাম ৷’ এবং তারা খুশী উদ্যাপন করে সপ. ডিলন তা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
বেড়ায় । অবতীর্ণ হয়েছে। 


তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার 











কলমি জীকা-১১৮. কেননা, জিহাদ থেকে 
বিরত থেকে যাওয়া এবং রসূল করীম 





শাস্াল্লাহ তা'আলা আলারছি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা করাই হচ্ছে মহা ফিৎনা। 

টীকা-১১৯. আর আপনি শত্তর উপর বিজয়ী হন এবং 'যুদ্ধে পরিত্যক সম্পদ (গণীমত) আপনার হাতে আসে, 

টীকা-১২০. এবং কোন প্রকার কটের সন্থৰীন হন 

টীকা-১২১. অর্থাৎ মুনাফিকগণ যে, চালাকীর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে, 

টীকা-১২২. হয়ত বিজয় ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ (গণীমত) পাওয়া যাবে অথবা শাহাদাত ও মাগফিরাত । কেননা, মুসলমান যখন জিহাদে যান তখন 


যদি তিনি বিজয়ী হন, তবে তিনি বিজয়, গণীমত এবং মহা সাওয়াব লাভ করেন। আর যদি আল্লাহর পথে নিহত হন, তবে তার শাহাদাত লাভ হয়, যা 
তার সর্বোচ্চ লক্ষাই হয়। 





ীকা-১২৩. এবং তোমাদেরকে আদ ও পারা হব ১০ 
সামৃদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের যতই ধ্বংস 

ক ০৫৬05 
'ডীকা-১২৪. তোমাদেরকে হত্যা ও © pry ৮৫4 ১4০৫9 
গ্রেফতারের শান্তিতে আক্রান্ত করবেন। ৬০০ 


চীকা-১২৫, যে, তোমাদের কি পরিণতি 
হয়ঃ 

ঢাকা-১২৬, শানে নুষুলঃ এ আয়াত | কোন্‌ জিনিসের অপেক্ষা করছো? কিছু দু'টি ESS EEA 
ছু ইল বাস যুনাফকে প্রহরে [মলের মধ্য থেকে একটারই (১২২) এবং 770 
নাধিল হয়েছে, যে জিহাদে না যাবার [| আমরা তোষাদের উপর এ প্রতীক্ষায় ররেছি যে, 


অনুমতপর্থনা করার সাথে সাথেএকথাও [আল্লাহ্‌ তোমাদের উপরশাস্তি আপতিত করবেন ৮৮৩9 
বলেছিলো, "আমি আমার সম্পদ দ্বারা [তীরই নিকট থেকে (১২৩) অথবা আমাদেরই 
সাহায্য করবো ।” এর জবাবে আল্লাহ্‌ [হাত (১২৪)। সুতরাং তোমরা এখন শ্রতীক্ষা এ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব [করো । আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা ভি 
বিশ্বক্ল সরদার সারাহ তা'আলা [করছি (২৫) 

be আপনি বলুন, ‘সানন্দে ব্যয় করো অথবা 

মী 2৩. ০2৫ 
বা আন [নকছাকৃতভাবে_ তোমাদের নিকট থেকে এড 
করা হবে ন ৷” অর্থাৎ রসূল করীম [কখনো গৃহীত হবেনা (১২৬); নিশ্চয়, তোমরা 5৩৮88 
সারাহ তা'আলা আলায়াহ ওয়াসাল্লাম [নির্দেশ সবমান্যকারী সম্রদায়। 
তাখ্রংণকরবেননা ৷ কেননা,এ'দেয়াটা' [৩-৪- এবংতারা যা ব্যয় করে তা গ্রহণ করা ০৫৫ 042 
অনার জন্যইনয়। L tue 
চীকা-১২৭. কেননা, তাদের উদ্দেশ্য এ ১০5 
আল্লাহ্র সমষ্টি লাভ করা নয়। 4 05858125569 
চীকা-১২৮. সুতরাং সেই মাল তাদের 5৮2৮৩ 
পক্ষশান্তির ঝারণহলো না,বরংশাস্তরই সার 
কারণ হলো। 08553544485 
চীকা-১২৯. অর্থাৎ মুনাফ্িকগণ; এর [উপর শাস্তি আপতিত করবেন এবং কৃফরের 5৬০৩৬৪৪০৫০৩ 
ভরিতে, [উপরই তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাক 929454848 
চীকা-১৩০. অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের [(১২৮)। 
উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান; |৫৬. এবং (তারা) আল্লাহ্‌র নাষে শপথ করে ৮৮৫০০ ৯৬5 
চীকা-১৩১, তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে [(১২৯) যে, তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত (১৩০); 180558852৬5 


ও মিথ্যা বলছে [অথচ (তারা) তোমাদের অন্তর্ভ্তই নয় (১৩১) © SIHELSAS ISS 
চীকা-১৩২. যে, যদি তাদের মুনাফিকী হা, সেসব লোক ভয় করে থাকে (১৩২) । 
প্রকাশ পেয়ে যায়, তখনতো মুসলমানগণ | ৭. যদি পায় কোন আশ্রয়স্থল অখবাগিরিওহা। চি 
তাদের সাথে তেমনি ব্যবহার করবে, [কিংবা সঙছলন স্থান, তবে অবাধ্য হয়ে সেদিকে কি 
যেমন মুশরিকদের সাথে করেছেন। এ [ফিরে যাবে (১৩৩)। 80544255405 
কারণে, তারা তাদের বাতিল আকীদাকে 
গোপন করে ( হই ১5) নিজেরা 
লিজেদেরকে মৃসলমান বলে প্রকাশ 
করছে। 


ভীকা-১৩৩. কেননা, তাদের অন্তরে আরলাহ্র রসূল সাললন্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিদ্বেষ বিরাজ করছে। 




















ভীকা-১৩৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যুল-বুয়ায়সারাহ তামীযীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ বাক্তির নাম- 'হারক্স ইবনে যূহায়র'। এ লোকটাই হচ্ছে 
খাবেজী সম্প্রদায়ের মূল ও বুনিয়াদ। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল 
বন কলপছিলেন। তখনযুল-খোয়ায়সারাহ্‌ বললো, “হে আবন্লাহ্র রসূল! ইনসাফ করুন!” হুযুর (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
“তোমার অনিষ্ট হোক! আমি ইন্সাফ না করলে ইনসাফ কে করবে?” হযরত ওমর (রাদিয়ারাহু তা'আলা আনহু) আবেদন করলেন, “আমাকে অনুমতি 
দিন, আমি এ মুলাফিকের পর্দান উড়িয়ে দিই।" হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন. “তাকে ছেড়ে দাও! তার আরো এমন সঙ্গী ও অনুসারী রয়েছে যে, তোমরা 
তাদের নামাহগুলোর সন্ুখে নিজেদের নামাযগুলোকে এবং তাদের রোযাগুলোর সুখে নিজেদের রোযাগুলোকে ভুচছ্জান করবে । আর তারা কোরআন 
পড়বে এবং তা ভাদের কণ্ঠসমূহের লীচে লামবেনা। তারাবী থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকায় থেকে" 


চীকা-১৩৫. সাদকাহ্সমূহ 
ীকা-৩৩৬. যেন, (তিনি) আমাদের উপর আপন করুণাকে গুশস্ত করেন এবং আমাদেরকে এমন ধনী করেন যেন সৃষ্টির ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী না হই। 
চীকা-১৩৭. যখন মুনাফিকগণ সাদকৃহসমূহ বন্টনের ক্ষেতে বিস্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো, 
তখন মহামহিষ আল্‌ এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিলেন যে, সাদকাহ্সমূহের উপযুক্ত শুধু এ আট প্রকারের লোকই। এদেরই উপর সাদকাছ্‌সমূহ 
বায় করাযাবে। এরা বাতীত অন্য কেউ 
উপযুক্ত নয়। আর রসূল করীম সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যামের, 








লারা £১০ 






ভু 





সূরা £৯ তাওবা 








৫৮. এৰংতাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, 











দক বন্টনের ক্ষেত্রে আপনার সমালোচনা 5458594945895 | সদদকাহ্র মালের সাথে কোন সপর্ব 
[করে (১৩৪), সৃতরাং যদি সেগুলো (১৩৫) ড$44৩/555459 | দেই । তার উপর এবং ভার বংশধরদের 
থেকে কিছু পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর যদি 5 555554 | উপর সাদকাহসমূহ হারাম। সুতরাং 
[না পায়, তবে তখনই তারা নারায হয়ে যায়। সমালোচনাকারীতৈর জন্য আপত্তি 
উত্থাপন করার অবকাশ কোথায়? এ 
ভিসা হি 135529228197 | আয়াতের মধ্য 'সাদবাহসমুহ' রা 
যা “আল্লাহই আমাদের ৩৮06] কর কথা বুনো হয়েছে। 
জনা; এখন আল্লাহ আমাদেরকে দিচ্ছেন jes to 
জাপন করুণা থেকে এবং আল্লাহর রস্লও: ৯%838744$ 









[আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত (১৩৬)। 
ক্রু’ 
৬০২ যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য | 
(১৩৭)- যারা অভাবযন্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা 
তা সং্হ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে 45054 
545৬৩ 
(4558155504 


আট 


59570552 
ED 






মুক্তি মধ্যে, খাণথত্দের জন্য, আল্লাহ্র পথে 
এবং মুসাফিরদের জন্য । এটা বিধান আল্লাহ্র । 
Daddies smh tah =i আনহুর খেলাফত কালে অনুষ্ঠিত 
LL মানযখিল - ২. হয়েছে। 

মাল্ত্বালাঃ এ ৯১ অভাব) হচ্ছে- এ ব্যক্তি, যায় নিকট কিঞ্চিত সামী সয়েছে। আয় যতক্ষণ পর্যত তার নিকট এক বেলার জনয কিছু 
থাকে তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়। 

৩৫ (মিস্কীন বা লিতান্ত নি) হচ্ছে ও ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই। সে ভিক্ষা করতে পারে। 


১,৬৮ (যারা যাকাত সংহ করে আনে) হচ্ছে তারাই. যাদেরকে ইমাম সাদকাহ সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন । তাদেরকে ইমাম প্র পরিমাণ 
দেবেন, যা তাদের জনা এবং তাদের উপর নির্তরশীদের জন্য যথেষ্ট হয়। 


যাস্আল'ঃ যদি সাদকাহ্‌ সংগ্রহে নিয়োজিত বাক্তি ধনী হয় তবুও তা হণ করা তার জন্য বৈধ। 
মাল্আলাঃ সস সংশহকারী' সৈয়দ কিংবা হাশেষী হলে, তবে তিনি যাকাত থেকে রণ করবেন লা। 
'দাস্মুক্তি' দারা উদ্দেশ্য এ যে. যেসব ক্রীঙদাসকে তাদের মুনিবেরা “মুকাতাব" ( ৩১ ) সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে মুক্ত করা। 


“মুকাতাৰ’ ( 451 { ) হচ্ছে এসব দাস, যাদের জন্য তাদের মুনিৰ একটা নিদিষ্ট পরিমাণ মাল (অর্থ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, ও পরিমাণ পরিশোধ 
করলে তারা আযাদ হবে। তারাও উপাহস্ ॥ তাদেরকে যুক্ত করার জনয হাকাতের মাল দেয়া যাবে। 


"ণবস্তগণ'ঃ যারা কোন পাপ বাতীতই কম হয় এবং এ পরিমাণ সম্পদেরও মালিক নয় যে, তা দ্বারা কণ পরিশোধ করবে। তাদেরকে ঝণণমু্ত করার 


থাকেনি। এ 


'ধিকমতা' হযরত আব 
বকর সিলীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 











জনা যাকাতের মাল থেকে সাহায্য করা যাবে। 
“আল্লাহর পথে ব্য করা” ছানা 'লাজা-লজামহীন মুজাহিদ এবং দন হাজীদের জন্য ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে। 
fe ৮} (ইবনে সাবীল) হচ্ছে- এসব মুসাফির, যাদের সাথে মাল-সামগরী নেই । 





যাস্ত্বালাঃ যাকাতদাতার জন্য এটাও বৈধ যে, সে এ সমন্ত শ্রেণীর লোককে যাকাত দেবে। এটা ও বৈধ যে, তাদের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে 


| 


প্রদান করবে। 


মাস্তআলাঃ যেহেতু যাকাত উপরোক্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু তারা ব্যতীত অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না। না মসজ্িক্ 
দিৰ্মাণের কাজে, না মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য, না তার ঝণ পরিশোধ করার জন্য। 


যাস্আলাঃ যাকাত হাশেমী বংশের লোক, ধনী এবং তাদের ক্রীতদাসকে দেয়া যাবেনা এবং না কেউ তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ভ্রীতপাসকেও দেবে: 
(ভোফসার-ই-আহমদী ও যাদারিক) 


চীকা-১৩৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার 





সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 2 
সানে সযুলঃ মুনাফিকগণ তাদের [কষ দের (১৩৮) 'ভিনিতো কান! 355৩4221 
দেয় (৩৮) এবংবলে, “1 হি 
১৩৪ ফট সরদার | আপনি বলুন, “তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান b ৩ ৩ ৬৫ 
উজ হন ।" আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেন এবং] CTE Lets 
করতো ।তাদেরমধ্ো কেউ কেউ বললো, | নদের কথায় বিশ্বাস করেন (১৩৯); আর USCS BO 
দির সললালাহতা আল আলায়হি ০৫ 2890 
ওয়াসাল্লাম) অবহিত হয়ে যান, তবে 
আমাদের জন্য মঙ্গল হবেনা ৷” জাল্লাস 
ইৰ হা ৰফিক বতা তা 2/2587555 
যা ইচ্ছা বলবো, হের সামনে 499 
প্রতারণা করবো। আর শপথ করে [(১৪১); 166৩/৪%58% 
ফেলবো” তিনি তো কানই; তাকে যা ৮ রি রি 


বলে দেয়া হয় তা শুনে মেনে নিয়ে 
থাকেন” এর জবাবে আন্তাহ্‌ তা'আলা ৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি ৬ রিতা 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন। আর [বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলের, তবে ৮4৩ 
একথা এরশাদ করেন যে, যদি তিনি [তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে 
শ্রবণকারীও হন তবে তিনি মঙ্গল ও | সে স্থান্লীভাবে থাকবে । এটাই বড় লাঞ্ছুনা। 
সংশোধনের কথাই শ্রবণ করেন ও মেনে 

& (৬৪. সুলাফিককসা ভয় করে যে,ভাদের (১৪২) 
লেন; অনিষ্ট ্যাসাদের কথা নয়। [উপর কোন সূরা এমন নাযিল হয় কিনা, যা 
ীকা-১৩৯, না মুনাফিকদের কথায় [তাদের (১৪৩) অন্তরগুলোর গোপন কথা 
উপর। (১৪৪) ব্যক্ত করে দেৱে! আপনি বলুন!*বিদ্ধপ 
ীকা-১৪০. মুনাফিকগণ; এ জন্য যে, | করতে থাকো, আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করবেন 
টাকা-১৪১, শানে নুযূলঃ মুনাফিকগণ [যার cst 
তাদের বৈঠকসমূহে বিশ্বকুল সরদার আ্লবক্িষ্প = = 
সাললারাহুতা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম- 
এর সমালোচনা করতো । আর মুসলমানদের নিকট এসে তা অস্বীকার করতো এবং আল্লাহর নামে বিভিন্ন শপথ করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতো 
এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে. মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জনা বিভিন্নভাবে শপথ করার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করা । যদি তারা ঈমান রাখতো, তবে তারা এমনি আচরণ কেনই বা করলো, যা খোদা ও রসূলের অসস্ষ্টিরই কারণ হয়। 


ঢীকা-১৪২. অর্থা মুসলমানদের 
ীকা-১৪৩. অর্থাৎ বুনাফিকদের 
ভীকা-১৪৪. 'অস্তারসমূহের গোপন'কথা হচ্ছে তাদের যুনাফিকীই এবং এ বিদ্বেষ ও শরুণা, যা তারা মুসলমানদের প্রতি রাখতো এবং গোপন করতো 
বিশ্বকুল সরদার সাল্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহ দেখা, তার অদৃশ্যের সংবাদ জনা এবং তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাওয়ার 














পর মুনাফিকদের আশংকা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌ এমন কোন সূরা নাযিল করছেন কিনা. যাতে তাদের রহস্যাদি ফাস করে দেয়া হবে এবংতাদের লাঞ্ছনা 
হবে! এ আয়াতে এরই বিবরণ রয়েছে। 
ভীকা-১৪৫, শালেনুযুলঃ তাবকের যুদ্ধে যাবার সময় মুনাক্ষিকদের তিন ব্যক্তির মধ্য দু'জন লোক রসূল করীম সাল্লাল্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালা 
সম্র্কেবিদ্বপবশতঃ বলেছিলো, “ভিনি (দঃ) মনে করছেন যে. ভারা রোম সম্াজোর বিরুদ্ধে বিজনী হবেন । এ কেমনই অবাস্তব ধারণা!” অপর একজন 
তো কিছুই বলতো না, কিনু উক্ত মন্তব্যগুলো শুনে হাসতে থাকতো হু তু তা'আলা আলায়হি রাসা্লফ তাদের তলব করে এরশাদ ফরমালেন, 
“তোমরা এমন এমন খণছিলে?” তারা বললো, “আমরা তো পথ অতিক্রম করার জনয হাসি-কৌতুক বু কিছু নভোণাশো কথাবার্তা বলছিলাম ৷" এ 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের এ বাহানা-অস্ভুহাত গৃহীত হয়নি। তাদের প্রসঙ্গে এটাই এরশাদ হয়েছে, যা সামনে এরশাদ হচ্ছে- 
টীকা-১৪৬. মাস্ত্বালাঃ এ আয়াত ছারা 
প্রমাণিত হলো যে, রসূল করীম সন্রান্রাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে 
ওজা 9304803505 | ব্যাদবী করা কুফর, তা যে ধরণেরই 
[এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম (১৪৫)।" 4435582459085. | থেক লা কেন, তাতে কোন অনুহাতই 
'পনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তার 33454 ৮২54) 
তা টীকা-১৪৭. তার তাওবাকারী হওয়া ও 
নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনার কারণে । 











ুহা্বদ ইবনে ইসহাক্রে অভিমতহচ্ছে- 

এট! দ্বায়া এ ব্যক্তির কথই বুঝানো 

৩৪ ১24৩) | হয়েছে, যে হাসাবিদ্ধপ করতো, কিন্তু 

দি ১৪৭), তকে স্ন্যান্যদেরকে শাস্তি দেবো; চত) {| হয় সখ কোন অপালীন যন 
এ কারণে যে, তারা অপরাধী ছিলো (১৪৮)। tes ডি] কল 

যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সে 

বল” ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে 

ঈমান এনেছে আর সে এপ্রার্থনা করেছে, 

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীগণ এক হে প্রতিপালক! আযাকে আমার এ 

থলের একই বন্ধু (১৪৯), অসংকর্মের নির্দেশ ১৬৮৮ যাত্রাপথে শহীদ করিয়ে এমন মৃত্যু দান 

দেয় (১৫০) এবং সৎকর্মে নিষেধ করে (১৫১) LISI | < যাতে কোন বানতিই একথা বলতে 

|আর নিজেদের মুষ্ঠি বন্ধ রাখে (১৫২) ও তারা 99805 নাগারে_ 'আমি গোসল দিয়েছি, আমি 

আল্লাহকে ছেড়ে বসেছে(১৫৩):সৃতরাৎআল্লাহ্‌ 34415 | নাহ পৰিয়েছিওআমিদাফন করেছি! 





ও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন (১৫৪)। নিশ্চয় BLA Ln: সুতরাং অনুরূপই ঘটেছিলো। সে 
যুনাফিকরা সেই পাকা নির্দেশ অান্যকারী । ইনাম যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো এবং 
এরপর তার লাশের কোন হদিসই পাওয়া 
যায়নি । তার নান "হুয়া ইবনে হিন্য়ার 
আশজা'ঈ' ৷ যেহেতু সে হুযুর (সল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
সমালোচনা থেকে নিভেরিহ্বাকেবিরত 
রেখেছিলো, সেহেতু তারতাওবা' ও ঈমান 
আনার ভৌফিক লাত হয়েছে। 

চীকা ১৪৮. এবং নিজেদের অপরাধের 











উপর অটল থেকে যায় এবং তাওবাও করেনি। 

ঢীকা-১৪৯. তারা সবাই মুনাফেকী ও অপকর্মের মধ্যে সমান। তাদের অবস্থা হচ্ছেএযে, 

চীকা-১৫০. অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতার এবং স্লৃলতাহ স্যার তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায়-কে অস্বীকার করার । (খাষিন) 

চীকা-১৫১, অর্থাৎ ঈমান, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আলুগত্য এবং রসূল (স্ান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসচ্াষ)-কে স্মায়ন করতে (বাধা দেয়) । 
চীকা-১৫২. আল্লাহর পথে বায় করা যেনে 

চীকা-১৫৩. এবংতারা রই আলুপতা ও সন্কৃষ্টি তালাশ করেনি; 

টীকা-১৫৪. এবং প্রতিদান ও অনুধহ থেকে বঞ্চিত করেছেন 


'টীকা-১৫৫. পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামোদ্দীপনাসমূহে, 

চীকা-১৫৬. এবং তোমরা বাতিলের অনুসরণ, খোদা ও রসূলের অন্রীকার করা এবং ম'মনদের সাথে বিদ্রুপ করার মধ্যে ভাদের পথকেই বেছে নিয়ে | 
ীকা-১৫৭. সেই কাফিরদের ন্যায়, হে যুনাফিকগণ! তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত । তোমাদের কর্ম নিদ্ধল | 
চীকা-১৪৮, অর্থাৎ মুনাফিকদের নিকট 


চীকা-১৫৯. গত হয়েছে এমন 
উন্মতদের অবস্থা সম্পর্কে কি অবগত 





হয়নি? আমি ভাদেরকে আমার নির্দেশের 

বিরোধিতা এবং নিজ রসূলগণের অবাধ 

হার কারণে কিভাবে ধস করেছি! | 86045526 
ীকা-১৬০ যারা তুফান দারা সাত ; Ese hd 
be তারা নিজেদের অংশ (১৫৫) ভোগ করে গেছে, mC রি 42 
টীকা-১৬১. যাদেরকে প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা [অতঃপর তোমরা তোমাদের অংশ ভোগ করছো, মহা 
ধ্বংস করা হয়েছে। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববরতীগণ তাদের অংশ: রি চিত, 
চীকা-১৬২. যাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা | ভোগফরে গেছে। আর তোমরাঅনর্থকআলাপ- i bee ৩৫6 


|আলোচনায় লিপ্ত হয়েছো, যেমন তারা লিপ্ত NB FART 
হয়েছিলো (১৫৬) । তাদের কর্ম বিনষ্ট হয়েছে- ভগ 9083 
উরে খালা ভেলা নি ওআধিরাত এবং সেসব লোকই ক্ষতির | 
খেকে) নি'মাত ছিনিয়ে নিয়ে ধ্বংস করা ' [মধ্যে রয়েছে (১৫৭)। | 
আন ৭ পা | ৭০. তাদের নিকট (১৫৮) কি তাদের; 
পূর্ববীদের সংবাদ আসেনি (১৫৯)? নৃহের! 


বিধ্বস্ত করা হয়েছে। 


টাকা-১৬৪, অর্থাৎ হযরত শো'আয়ব নর 
সম্প্রদায় (১৬০). “আদ (১৬১). সামূদ (১৬২) [ARPS 

আলায়ছিস্‌ সালাম-এর সময়, যারা [ও ইত্রাহ্থীমের সম্পাদায়, (১৬৩) এবং! ERS 

মেঘ-দিবসের' শান্তি ছারা ধংস | াদ্যানবাসীদের (১৬৪) এবংআর বন্তিসমূহ্রে, 

নি বেগুলোকেউস্টযে দেয়া হয়েছে(১৬৫)? তাদের 

ীকা-১৬৫. এবং ওলট-পালট করে | রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট নিয়ে Pe BRD 

ফেলা হয়েছে। সেগুলো লৃত-সমপ্রদায়ের | এসেছিলেন (১৬৬)। সুতরাং আল্লাহ্র এ শান © SLURS 

বস্তি ছিলো। 

া'আলাউপরোক ছয় স্যর 

ই করেছেন টি যে, |সাত্বাগুলোর উপর অত্যাচারী ছিলো (১৬৮)। 

সিৰিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, যেগুলো | ৭>. এবংসুসলমান নর ও মুসনমান নারীগণ ২১5 

আরবতূমির একেবারেই নিকটবর্তী, এসব [একে অপরের বন্ধু (১৬৯); সৎ্কর্মের নির্দেশ তি ৩95 

শহরে উপরোক ধাংসপ্াপ্তস-প্রদায়শুলোর | দেয় (১৭০) এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে; ৩৮৯:০০৫৪০ 

ধ্বংসাবশেষ বিদামান ছিলো; আর নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং টাটা 

আরবের লোকেরা এসব স্থানের উপর | আল্লাহ্‌ ও তোর) রসূলের নির্দেশ মান্য করে। দিতির 

দিয়ে প্রায়শঃ যাতায়ত করতো। | ভারা হচ্ছে বসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্‌ চু os ৬৯৮৩ 

চীকা-১৬৬. সেসব লোক সত্যায়ন 9025518৮842 


করার পরিবর্তে নিজেদের রসূলগণ 
আোলারহিসু সালাম)-কে অন্বীকার 
করেছিলো; যেমন হে মুনাফিক 
কাকিরগণ! তোমরা কো । তয় করো যেন তাদেরই মতো কঠিন শান্তির শিকার না হও। 


টীকা-১৬৭. কেননা, তিনি প্রজ্ঞাময়, বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দেননা; 

চীকা-১৬৮. অর্থাৎ- কুফর এবং নবীগণ আোলাযহিযুস্‌ সালাম)-কে অন্রীকার করে শাস্তির উপযোগী হয়েছে। 
ভীকা-১৬৯, এবং পরস্পর বনী ভালবাসা ও বতবপূর্ণ সহযোগিতা রাখে এবং একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতাককারী, 
টীকা-১৭০. এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের উপর ঈমান আনার এবং শরীয়তের অনুসরণের 











চীকা-১৭১. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, বেহেশতের অধ যুক্ত, লালবর্ণের রুবী পাথর এবং যবরজদ পাথরের অষ্টালিকা 
মু'যিনদেরকেই দেয়া হবে । 

টীকা-১৭২. সমস্ত নি'মাতের মধো সর্বশেষ ও আল্লাহর আশেকগলের সর্বাপেক্ষা বড় আকাংখা। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তার হাবীব সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্লাযের ওসীলায় দান করুন! (আমীন?) 


টীকা ১৭৩. কাফিরদের বিরুদ্ধে তো তরবারি ও যুদ্ধ দারা, আকু সুনাফিকদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করে 


ীকা-১৭৪. শানে নৃযূলঃ ইবাম বাগাভী কাল্বী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত জাললাস ইবনে সৃয়াইদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, 
একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবৃকে খোতব প্রদান করোছিলেন। তাতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের 
দুরবস্থা ও অভ পরিণতির কথা আলোচনা করেন। এটা শুনে জালাল বললো, “যদি বুদ যোভ্াফা (সপ্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য 
হন,তবে আৰা গাখাঅপেক্ষাওঅধম ।” 
যখনহযূর সোললারাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) মদীনায় তাশরীফ আনলেন 
তথনআমেরইবনে কৃয়সহযুর(সাল্লার্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে 
জান্লাসের উক্ত মন্তব্যের কথা বলে 
পিলেন। জান্যাস তা অস্বীকার করলো। 
আর বললে,” হে আল্লাহ্র রসূল! আমের 
আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে।” হুর 
উভয়কে নির্দেশ দিলেল যেন বিদ্বর 
শরীফের পাশে দড়িয়ে শপথ করে। 
জারাস আসরের নামাযের পর মিষ্বর 
শরীফের পাশে দাড়িয়ে আল্লাহ্র নামে 
শপথ করে বললো যে, সে উক্ত মন্তব্য 









সূরা 1৯ তাওবা তৰ 


৭২. আল্লাহ্‌ মুসলমান নর ও মুসলমান | 
[নারীদেরকে জানাতসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
যেগুলোর নিম্বদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যে 
[গুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে; এবং পবিত্র 
[হানসমূছের (১৭১); বসবাস করার- 

মধ্যে; এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
সর্বশেষ্ঠ (১৭২) ৷ এটাই হচ্ছে মহা সাফল্যলাভ । 


ক্লক" - দশ 
৭:৩. হে অদৃশোর সংবাদদাতা (নবী)! 
[জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
(১৭৩) এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন । আর 
[দের ঠিক্তানা দোযখ এবং তা কতই নিকৃষ্ট 
স্থান প্রত্যাবর্তনের! 

এ. আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা বলেনি 
(১৭৪); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কৃফরের কথা রা 
(বলেছে এবং ইস্লাখের মধ্যে এসে কাফির হয়ে 16870658595 
গেছে এবংভারা যা চেয়েছিলো তা তারা পায়নি BASEBALL 
(১৭৫); এবং তাদের নিকট কি মন্দ লেগেছে? ASSESSES 


এ কথাই নয় কিযে, আল্লাহ্‌ ও রসূল তাদেরকে পরান ২ 
[নিজ কৃপায় অভাব করে দিয়েছেন (১৭৬)? পা 













































বলিনি।" অতঃপর আমের হাত তুলে 
আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে 
প্রতিপালক! আপন নবীর প্রতি সত্যের 
সতায়ন অবতীর্ণ করুন” 

তারা উভয়ে পরস্পর থেকে পৃথক হবার 
পূর্বেই হযরত জিখ্রাঈল (আলাযহিস্‌ 
১5০55155711 
হন।আয়াতে 4::৮১৮% ১১ 
185 শুনা মাই জাল্লস দাড়িয়ে 
গেলো এবংআরযকরলো, “হেআরাহ্‌র 
রসূল, শুনুন! আল্লাহ আমাকে তাওবা 
করার সুযোগ দিয়েছেন। আমের বিন 
্থায়স যা কিছু বলেছে সত্য বলেছে। 
আনি উক্ত উক্তি করেছিলাম আর এখন আমি “তাওবা. ইন্তেগফার করছি।” হুযুর তার তাওবা হণ করেছেন। আর সেও তাওবার উপর অটল থাকলো। 
ীকা-১৭৫. মুজাহিদ বলেছেন. “রহস্য ফন হয়ে যাবার আশংকায় আমেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন 
যে, তা পূর্ণ হয়নি।” 

ভীকা-১৭৬. এমতাবস্থায় তানের ইপন্কৃতকঞত প্রকাশ করাই অপরিহার্য ছিলো; অকৃভজ্ঞতা নয়। 

ভীকা-১৭৭. তাওবা ও ঈমান ঘেকে: এবং কুফর ও সুন্যফিকীর উপর অটল থাকে। 


টীকা-১৭৮. যে, তাদেরকে আল্লাহর শান্তি খেকে রক্ষা, ভরতে পারে । 






















টীকা-১৭৯. শানে নুযূলঃ সা'লাবাহ্‌ ইবনে হাতেৰ বিশ্বকুল সরদার সাল্লার্লাহু তা+আালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর ভার 
জনা ধনী হবার দো'আ করেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “হে সা লাবাহ! সল্প সম্পদ, যার তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা এ অধিক সম্পদ অপেক্ষা 
ত্য যার শোকবিয়া তুমি আনায় করতে পারবে না।” অতঃপর পুনরায় সা'লাবাহ্‌ পবিত্র দরবারে হাষির হয়ে একই দরখান্ত করলো ।আর আরঘ করলো, 
“তাঁরই শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে হরণ করেছেন । তিনি যদি আমাকে সম্পদ দান করেন, তবে আমি প্রত্যেক হক্পারের হক আদায় করবো” 
হুযুর (সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দো'আ ফরমালেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ছাগলের পালে বরকত দান করলেন এবং (তা) এতই বেড়ে 
গেলো যে, মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে সেগুলো রাখার স্থান সংকুলান হয়নি। অতঃপর সা'লাবাহ্‌ সেগুলো গিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। আর জুমু'আহ্‌ ও 
জমা আত থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে গেলো । 

হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "তার সম্পদ অনেক বেড়ে 
গেছে এবং এখন জঙ্গলেও তার মালের স্থান সংকুলান হচ্ছেনা ।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!” 

অতঃপর যখন হুযুর আকৃদাস (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করলেন, লোকেরা তাদেরকে আপন আপন 
া্দবাহলমৃহ দিয়ে দিলো । যখন সা'লাবার নিকট গিয়ে তারা সাদক্াহ্‌ তলব করলেন, তখন সে বললো, “এটাতো ট্যাক্স (কর) হয়ে গেলো! যাও, আমি 
চিন্তা-ভাবনা করে নিই।" সৃক্ায ৯ ভাত ভ্জ 


যন তারা (যাকাত সং্হকারীগণ) নবী ক্জ্লা 
রন ভাত ৭৫. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন 








তখন তাঁদের পক্ষ থেকে কিছু আবেদন ৬ এ 
করার পরেই হয্র দু'বার এরশাদ করলেন, | সাদক্থাহ্‌ দেবো এবং আমরা নিশ্চয় ভাল মানুষ 

সাবার উপর আফসোস” তখন এ [হয়ে যাবো (১৭৯) ।' 

আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রি সাত 

সা'পাবাহ্‌ সাদ্কাহ (যাকাত) নিয়ে হাযির | "'৬- অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ ভাদেরকে নয়া 
হলো। তখন হুর বিশবকুপ সরলার পাল নৰ 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 2 পি 
এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ তা'আলা 

আমাকে এ সাদকাহ গ্রহণ করতে নিষেধ |৭৭. অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ তাদের! EVE oF 

করে দিয়েছেন।' আর সে আপন মাথায় [তে মুনাফিকী স্থাপন করলেন এ দিবস 19০৮ 

মাটি মেরে (দুঃখ প্রকাশ করে) ফিরে পর্যন্ত, যেটার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে, (৮55445542 
গেলো। [পরিণাম এটার যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যা 33864৫ 
অতঃপর এ সাদক্াহকে সে হযরত আবু [অঙ্গীকার করেছে এবং পরিণাম এরই যে, তারা দি 
বকর সিমীক্‌ (রাদিয়ান্লাহ আনহ)-এর (মিথ্যা বলতো (১৮০)। 

খেলাফত আমলে তার নিকট নিয়ে |৭৮- তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ তাদের SALAS ISIE 
এসেছিলো তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। [অন্তরের গোপন কথা এবং তাদের কানাঘুষা fs 
অতঃপর হযরত ওমর ফাক ঝোলা |জালেন এবং এও যে, আল্লাহ্‌ সমস্ত অদৃশ্য ৬4648 


তা'আলা আনছ)-এর খেলাফত আমলে [বিশেষভাবে জানেন (১৮১)? 
ভারনিকট নিয়ে এসেছিলো । তিনিও তা 
গ্রহণ করেন নি। হযরত ওসমান 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-এর 
খেলাফতের সময় সে ধ্বংস হয়েছিলো। 
(যাদারিক) 


টীকা-১৮০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন- এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না 
করার কারণে 'মুনাফিকী' সৃষ্টি হয়। সুতরাং মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে, এসব গহিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার 
ক্ষেত্রে পূৰ্ণ চেষ্টা চালাবে। 


হাদীস শরীফে আছে যে, 'মুনাফিক'-এর তিনটা চিহ$ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, রক্ষা করেনা, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় 
আত্মসাৎ করে। 


টীকা-১৮১. তারনিকট কিছুই গোগন নেই । তিনি মুলাফিকদেরঅন্তরের কথাও জানেন আর পরস্পরের মধ্যে তারা একে অপরকে যা বলে তাও (জানেন) 
ভীকা-১৮২. শানেনুযুলঃ যখন সাদকাহর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন লোকেরা সাদবাহ নিয়ে আসলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অধিক পরিমাজে 


58495 














নিয়ে আসলেন ৷ তাদেরকে তো মুনাফিকগণ 'রিয়াকার' (লেক দেস্মানোর জন্ম দানথাাঠ বললো; আর কেউ মাত এক সা' পরিমান নিয়ে আসেন। 
তখন তাদের উদ্দেশ্যে তো বললো, “আল্লাহ্র নিকট এর দরকারই বা কিঃ” এ জরা এর আয়াত শরীক লকতীর্ণ হলো । হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যখন রসূল করীম | সাল্লা্তাহু তা-যাল:ালাযাহি ওযাসাল্লাহ) মানুষকে সাকা প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করলেন, তখন 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে আসলেন এবং আরব করলেন. “হে আন্তাহ্র রসূল! আনার সম সম্পত্তি ছিলো আট হাজার 
দিরহাম । এ চার হাজার তো আল্লাহ্র পথে উপস্থিত ৷ সার বাকী জার হাজার হি জার পরিবারের লোকদের জন্য রেখে দিয়েছি।” হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “যা তুমি দিয়েছে জনতা তাতে বরকত দিন! ধার ফা রেখে দিয়েছো তাতেও বরকত দান করুন!" 
হুযুর (দঃ)-এর দো'আর ফলশ্রতি এ হলো যে. তার সম্পন্থি অনেক বৃদ্ধিভাগট হয়েছিলো । এমনকি তিনি যবন ইনতিকাল করেন, তখন তিনি দু 'জনস্ত্রী রেখে 





যান। তারা তীর সম্পত্তির এক অষটমাংশ পেলেন; যার পরিনাল এক লক্ষ আট হাজার দিরহাম ছিলো। 


চকা -১৮৩. আবু আব্রীন আনলাহী (গিয়ার তা'আলা আনহু) এক সা” এবছর নিয়ে হাযির হল। আর তিনি রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাম 
ওয়াসান্যাম)-এর দরবারে আয করলেন, ভা পতনে পালি উঠানোর মজুরী করেছি। এর পারিশ্রমিক ছিসেবে দু'সা' খেদুর পেয়েছি। এক সাতো 
সূরা বড তাওবা ভন নাক আমি পরিবারের সদস্যদের জন্য রেখে 

| _ 294377৭92 | এলো আর এক সা” আল্লাহর রাস্তায় 
[কিনতু নিজ পরিশ্রম ছারা (১৮৩), অতঃপর তারা ৫৬৮০568) | উপস্থিত ৷" হর (দঃ) এসাদক্ৃহ্‌ কবল 
তাদেরকে বিদ্ধপ করে (১৮৪)। আল্লাহ্‌ তাদের! 54285 





করেছিলেন এবং এর যথেষ্ট মূল্যায়ন 
করেছিলেন। 
টীকা-১৮৪. মুনাফিকগণ এবংসাদব্হুর 
3৮254058585) | হসতার উপর লজ্জা দিতো। 
{89402240487 | শীকা-১৮০. শানেনুযুলঃ উপৰোৱেখিত 
11:০৫ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো এবং 
li 
0 | কি কত ধোন মলে 
8444১852190 & | লো অব মুললয়ানদের নিকট এটা 
প্রকাশ পেলো,তখন মুনাফিক্গণবিন্ধকুল 
সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
এপার ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং 
ভার নিকট ওযর পেশ করে বলতে 
ও 9 04 014 লাগলো, “আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা 


0৫840659852. | দি জু যা Ae 
AIDE | ক. শর তাআলা কন 
তীর EEA 
৪4 রিং 


৮৮৫৫৭৫৫৯৪৫১ | ঈীকা-১৮৬. যারা ঈমানের গণ্ডি থেকে 
& রর = 353391400405 | বেৱ হয়ে যায়, যতক্ষণ পৰ্যন্ত তারা 
oe: শাক ট Ter td কুফরৱের উপর অটল থাকে। (মাদারিক) 
৮৩- অতঃপর, হে মাৰতুৰঃ (১৯১) খাদ] | Pas চর TAGE 
. ৯২২৯ | চীকা-১৮৮. তবে তারা কিছু সময়ের 
লোনা ২. জন্য গরম সহা করতো এবংচিরহায়ী 
আগুনের মধ্যে ভুলা কে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতো। 


জীকা-১৮৯. অর্থাৎ দুনিয়ার হন্ধে শশী হওয়া এবং হাস্য করা, চাই যতই দীর্ঘকালের জন্য হোক, কিন্তু আখিরাতের ব্রন্দনের তুলনায় অতি অল্পই। কেননা, 
দুনিয়া হচ্ছে ক্ষনস্থাৰী এবং আরা হচ্ছে স্থারী ও অনন্ত । 

টীকা-১৯০. আরম আনি কন লকিকার মধ্যে হাস্য করা ও অসৎ কাজ করারই পরিণাম। 

হাদী শরীকে বান আছে রন বলা বাসনা তা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যদি তোমরা জানত যা আমি জানি, তবে অতি 
অন্তাই হাসতে অব কুৰ বোশী ৰন করাতে ।" 

ীকা-১৯১. নর সুচ্ছর পর : 











'চীকা-১৯২. অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে আছে। 
চীকা-১৯৩. যদি এসব মুনাফিক, যারা তাবুকের বৃদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছিলো 
টীকা-১৯৪. অর্থাত স্ত্রীলোক, ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং বিবলাঙ্গদের সাথে। 


মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো ঘে, যে ব্যক্তি থেকে প্রতারণা ও ধোকাবাজি প্রকাশ পায় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত । আর 
শুধু ইসলামের দাবীদার হলেই তার সাথে সঙ্গ দেয়া ও তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হয়না । এ কারণে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী সাল্লান্াহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তামের সাথে মুনাফিকদেরকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আজকাল যেসব লোক বলে, “প্রত্যেক কলেমা স্বাবৃত্তিকারীকে সাথে নিয়ে নাও 
এবং তার সাথে এঁক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করো;” এটা পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 

ভীনা-১৯৫, এ আয়াত শরীফে বিশবকুল সরদার সাগর তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সুনাফিকের জানাযার নামাযে এবং তাদের দাফনকার্ষে অংশ 
গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 





সুর £১ তাওবা ত লারা 























মাদ্আলাঃ এ আয়াত দ্বার প্রমাণিত হি 
হলো যে, কাফিরের জানাযার নামায [জলা আপনাকে তাদের (১৯২ ১৪044 
কেন অবস্থাতেই বৈধনয় ।আরকাফিরের [কোল দলের দিকে ফেরৎ নিয়ে যান এবং তারা SRL YELLS 
কবরের পার্থর দাফন করা ও যিয়ারতের [(১৯৩) আপনার নিকট জিহালে বের হবার HLELAIDIEG 
জনা দগ্ায়মান হওয়াও নিষিদ্ধ আর এ পার্থনা করে, তথে আপনি বলে দিন, BESET 
যে, এরশাদ করেছেন (এবং তারা | ভোমরা কখনো আমার লাখে বের হবেনা এবং 66 ee 
ফাসেকীর মধ্যেই মৃত্যামুখে পতিত আমার সঙ্গে কোন শত্রুর বিক্ুন্ধে যুদ্ধ 53 ৫০০ 
হয়েছে) এখানে ও-- দারা কুফর" লা । তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ ৪ 12 
বুঝানোহয়েছে। কোরআন করীমেরমধে মাং বল থাকা তাদেরই লাখে, 
অন্য জায়গায়ও ফিসক্‌' ( ৪. ১) গেছনে বাসে থাকে (১৯৪)।" 
|৮৪. এবং তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর ০ ০৮ 
(জানাযার) নামায পড়বেন না এবংনা ৩545৮555% 
কবরের পাশে দাঁড়াবেন। নিশ্চয় তারা 280028৮১555 
ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং টিপি 
অমান্য করার (ফাসিকী) মধ্যেই তারা ১. BLS 
বৈধ । এর উপর সাহাবা ও তাবেঈনের |সৃত্যামুখে পতিত হয়েছে (১৯৫) । 
একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই |৮০- এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হই ROE 
নেককার আলিমগণের আযল। আর [উপর আক্চর্যবোধ করবেন না। আল্লাহ্‌ এটাই ৯১05৩ 
এটাই হচ্ছে- আহলে সূরাত ওয়াল [চান যে, তা ঘারা তাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি SY LISSA 
জমা'আতের অভিমত [দেবেন এবং কুফরের উপরই তাদের শেষ 3১445456508 
াস্জআলাঃ এ আয়াত থেকে, [নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে । রা 
মুসলমানদের জনা জানাবার নামাযের [৮৬- এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ SAUL ts তায়: 
বৈধতাও প্রমাণিত হয় : আর তা করয- [মর্মে যে, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনো এবং ভার 89৮5৮ 
ই-কিকায়া' হওয়া 'হাদীস-ই-মাশহুর" সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন তাদের RABE 
হারা শ্রমাণিত। 
আনখ্িন্শ - ২. 





মাস্আলাঃ যে ব্যক্তির “মু'মিন হওয়া" ও 
“কাফির হওয়া'র মধ্যে সন্দেহ হয় তার জানাযার নামায পড়া যাবেলা। 


মাস্আলাঃ যখন কোন কাফির মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার অভিভাবক মুসলমান হয়, তবে ভার উচিৎ যেন সূন্রাতসম্থত উপায়ে পোসল না দেয়, বরং 
নাপাকীর ন্যায় ভার উপর পানি ঢেলে দেয় এবং না সুর্াতসম্মত উপায়ে ভাকে কাফন দেবে, বরং এতটুকু কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে দেবে, যাতে সতরটা 
ঢাকা যায়, না সূন্নাতসম্যত উপারে দাফন করা যাবে, না সুন্নাতসম্বত উপায়ে কবর তৈরী করা যাবে; স্ছিক একটা গর্ত খনন করে সেটার মধ রেখে তাকে 
মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হবে। 


শানেনুঘৃলঃ আদদুলা ইবলে উব'ই ইবনে সুলুল মুনাফিকদের নেতা ছিলো । যখন সে মারা গেলো, তখন তার পুত্র, খিনি একজন সৎ মুসলমান ও নিষ্ঠাবান 


সাহাবী এবংঅধিক ইবাদতকারী ছিলেন, আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যেন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার পিতা আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে উবাই ইবনে সুলুলকে কাফন পরানোর জন্য আপন জামা মুবারক দান করেন এবং তার জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 





* 'ফাসিক্‌' ( 3+) কোরানের পরিভাষায় “ফাসিকু' শক্ষটা 'কাফির' ও “করীরাহ্‌ গুনাহ্কারী' অর্থে ব্যবহত হয়। 


আন্হুর রায় এর বিপক্ষে ছিলো। কিন্তু যেহেতু ততক্ষন পর্যন্ত কোন নিছে আসেনি এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জানা ছিলো 
যে, হযুরের এ কাজ এক হাজার মানুষের মান হহন্ের তুর হবে, সেহেতু হুর সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন জামা মুবারক দান 
করেছিলেন এবং জানাযার নামাযে শরীক হয়েছিল: 
মুবারক জামা দান করার একটা কারণ এও ছিলো হে, স্কুল সার সাল্া্াহ অ-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আববাস রোদিয়াত 
তা'আলা আনহু), যিনি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এ তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার নিজ জামা তাকে পরিয়েছিলো । সেটা পরিশোধ করাই হুযুরের 
উদ্দেশ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর পরে কখনো বিশ্বকুল সরদার সপ্যাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন মুনাফিকের 
জানাযার নামাযে শরীক হননি । আর হুযূর (সান্তন্যাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত কাজেরশুড ফলগ্রুতি ও পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেছে। সুতরাং 
যখন কাফিরগণ দেখলো যে, এমন কস শত যব হিস্ফকুল সরদার শাল্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জামার বরকত অর্জন করতে 
চাচ্ছে. তখনতার বিশ্বাসের মধ্যেও.তিনি 
পারা ₹ ১০ | (দঃ) আল্লাহ্র হারীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধ) এবং 
AE ভার সত্য হন; একথা ভেবে এক 
339032 | হা পহেলা 


ER EA 
32158654685] টিকা ৯৯৬, তাদের কুফর ও মুনাফেকী 


আবলদ্নন করার কারণে; 











০০৪০০৫ ৷, | জীৰা ১৯৭, শে, জিহাদের মধ্যে কেমন 
ররে গেছে তাদেরই সাখী হয়ে যাবে এবং 7৯194088088 | বাকল ও সৌভগ। আর বসে থাকার 
[তাদের অস্তরগুলোর উপর মোহর করা হয়েছে SHEILA 2 | মদ কেনই ধ্বংস ও দুৰ্ভাগ্য রয়েছে! 
(১৯৬); সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না (১৯৭) । চীকা-১৯৮. উভয় জগতের; 
৮৮. কিন্ত রসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান GI | ঈকা ১৯৯ বিশ্বকুল সরদার সান 
{24941332 | অ'আলআনায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
পি 55 | Re orn Re a আত 


পেশ করার জন্য । 
০345 | াহ্হাক’-এর অভিমত হচ্ছে- এরা 
52081554528 | আমের ইবনে তোফায়লের দল ছিলো। 
Ey $ 28 তারা বিশ্বকুল সরদার সারাহ তা'আলা 
CY আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আারয 
করেছিলো, “হে আল্লাহ্রনবী।যদি আমরা 
আপনার সাথে জিহাদে যাই, তবে তাঈ 

[A ETRE iG গোত্রের আরবরা আমাদের বিবি, সন্তান- 
99৩ (৫৫৫৫ 2৮৮ সন্ততি এবং পশুগুলো শুষ্ঠন করে দিয়ে 
টার ০ cs আনে: হয়ে সাহ ভাল 
136 5১৩১৪১০ | আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, 


(২০০); অতি সত্বরতাদের মধ্যেকার কাফিরদের 2 রি 
[নিকট বেদনাদায়ক শান্তি পৌছৰে (২০১) । 243৩5 | “আমাকে চাম ভালা দর 
৯2. দুর্দেন বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, IIE | ভল আমাকে তোমাদের মুখাপেক্ষী 
(২০২), না পীড়িতদের বিরুদ্ধে (২০৩)এবংনা ক 1৮৯87 











“এ সব লোক মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে 
পেশ করেছিলো।" 


টীকা-২০০. এটা অপর দলের অবস্থা, যারা কোন অজুহাত ছাড়াই বসে রয়েছিলো। এরা মুনাফিক ছিলে! ৷ এরা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ছিলো । 
ভীকা-২০১. পৃথিবীতে নিহত হবার এবং আখিরাতে জাহান্নামের ৷ 


টীকা-২০২, মিথ্যা অজুহাত রচলকারীদের উল্লেখ করার পর সত্য অজুহাত ধারীদের সম্পর্কে এরশাদ করেন যে, তাদের উপর জিহাদ ফরয হবার নির্দেশ 
স্থগিত হয়। তারা কোন্‌ ধরণের লোক ছিলো, ভাদের কয়েকটা স্তরের কথা বর্ণনা করেছেনঃ 


প্রথমতঃ দুর্বল ।যেমন-বৃদ্ধ ee . *« আর এসব লোকও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত, যারা জন্গতভাবে শক্তিহীন, দুর্বল, রোগা ওঅকেজো। 
চীকা-২০৩. এটা দতী় স্তর; যাতে জন, বৌ এক পঙ্গু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 


আলখিল _ ২. 





টীকা-২০৪. এবং জিহাদের স্মমধী [সূর্য চ জা 
যোগাড় করতে পারেনি এমন লোকেরা 
জিহাদে না গিয়ে থেকে গেলেও তাদের 








উপর কোন গুনাহ্‌ নেই। EAE সির 
'টীকা-২০৫. তার আনুগত্য স্বীকার করে ৫ নিন রিল 
লং পরিবার দি EAR Gh eH, 144 ১৮৬৫৮ রি 
খৌজ-ধবর নেয় ও দেখাশুনা করে। 
টীকা-২০৬. পাকড়াও করার। ৯৯ বার 

টি দরবারে উপস্থিত হয় যেন আপনি তাদেরকে টি ই 
চীকা-২০৭, শানে নুষলঃ রসূল পাক | বাহন দান করেন (২০৭), আপনার নিকট এ টার 
সাাল্লাহতা'আলা আলায়হিওয়াসাললাম- | জবাব পেয়েছে যে, “আমার নিকট কোন কিছু! রি 
এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক | মওজুদ নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ | ১6৩56421554 
লোক জিহাদে যাবার জন্য হাখির হলেন। [করাবো |" ** ফলে, তারা এভাবে ফিরে যার PGR 


ভারা হযুরের দরবারে সওয়ারীর জন্য যে, তাদের চ্ধুসমূহ থেকেঅস্রুবিগলিভহতে SS ERC 
দরখাস্ত করলেন। হুযুর (দঃ) এরশাদ | থাকে এ দুঃখে যে, তারা অর্থ-ব্যয়ের সামর্থ্য 
ফরমালেন, “আমার নিকট কিছু নেই, | পায়নি । %%% | 
যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ 


করাবো।” তখনভীরাজন্দনরত অবস্থায় bre 28 ১১০৪ ই কনা অয ৬9527146624 
esd তারা ধনবান (২০৮) ৷ তাদের পছন্দ হলো যে, ₹£246525 

ছি স্বরীলোকদের সাথী হয়ে পেছনে বসে থাকবে; প্রচ 2542 জো 
টীকা-২০৮. জিহাদে যাবার সামর্থ্য এবংআল্লাহ্‌ তাদের অস্তরওলোর উপর মোহর ০৮৫ 
রাখে। এতদ্সবেও করে দিয়েছেন ফলে, ভারা কিছুই জানে না। edn 


চীকা-২০৯. যে, জিহাদের মধ্যে কি [(২০৯)। **%*% 
উপকার ও প্রতিদান রয়েছে। *%%% আনখিল - ২ 











% এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রমাণিত হয়ঃ 
১) ধৰ্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয ।এ কারণে, গরীব “তালেবে ইলম’ (শিক্ষার্থী) ্রয়োজনযত সাহাযোযর প্রার্থী হতে পারবে। 
বনি শিক্ষা অর্জন করাও জিহাদের সত ইবাদত। 
২) নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থই দান করা উচিত। কেললা, সাহাবা কেরামের নিকট তো নিজেদের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও 
সামধ্ৰী মওজুল ছিলো যা তারা গরীবদেরকে দেলনি। 
৩) যেই জিহাদে সফর করতে হয়, তা কারো উপর ফরয হওয়ার জন্য তার নিকট সফরের যানবাহন থাকা ও পাওয়া পূর্বপর্ত । যেমন- হজ্জ্‌ প্রত্যেক 
মক্কাবাসীর উপর ফরয । কিন্তু এর বাইরের লোকদের মধ্যে শুধু ধনীদের ডপর ফরয । গরীবদের ড পর নয় । (নূরুল ইরফান) 

সে এখানে রা যে, হুর সোলল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালা) -এর “আমার নিকট কোন কিছু ওযু নেই' বল প্রাীকে বার্থ মনোবধ করে 
ফিরিয়ে দেয়ার জনা নয়, বরং 'ওবর' পেশ করার জন্যই ছিলো। 'হ্যুরের পৰিত মুখে প্রার্থীকে য্থ মনোরখ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কখনো * 
নো) শব্দ উচ্চারিত হয়নি ।' (হাদীস) 
একথাও স্বরণ রাখা দরকার যে, এখানে * 3! + "আমার নিকট নেই" ইহ বিলে সা হয় তো হর 
ধন-ভাণ্ডারের মালিক । যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ ফরযাচ্ছেন- " +৮৯১ ০০২০১5১1৬৩7 (অর্থাৎ “তাদেরকে ধনী 
করে দিয়েছেন আপন অনুষ্যহ থেকে আল্লাহ্‌ ও তীর রসূল ।”) 
হকের এ ওযর পেশ করার মাধ্যমে উদ্মতদেরকে এহর পেশ করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। সুতরাং দেওবন্দী ওহাবীদের জন্য এ আয়াত খেকে 
দলীল গ্রহণ করার সুযোগ নেই । (নূরুল ইরফান) 

সাদ এ খেকে শ্রতীয়নবাল হয় যে, সমাজ করতে না (পেরে আফ্সোস করা এবং ক্রন্দন করাও ইবাদত । অনুরূপভাৱে, পাশ করে অনুশোচনা করা এবং 
কান্নাকাটি করাও ইবাদত । (নূরুল ইরফান) 


সস দশম পারা সমাপ্ত । 







































































[দ্বিতীয় খণ্ড] 


তরজমা-ই-০ক্বারআন 


কান্যুল ঈমান 


2৮ 
আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত 
মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলতী 
্রাহুষাতুন্রাহি আলায়হি 


তাফ্সীর হোশিয়া) 


খাযাইনুল ইরফান 


সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী 
প্লাহ্যাতুন্লাহি আলায়হি 


বঙ্গানুবাদ 
আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মাননান 


প্রকাশনায় 
শুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্রেকস 





কান্যুল ঈমান ও খাযাইন্থুল ইরফান 


নিরীক্ষণ 0. ওসৃতাযুল ওলামা,শায়খুল হাদীস ওয়াত্‌ তাফসীর 
অধ্যক্ষ বালহাজ্‌ আল্লামা সুস্পলেহু উদ্দীন (মাহ্দাযিল্লাছু আলী) 


সহযোগিতায় ০ পাগুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিভিং 
মাওলানা এ, এ, জাবেডল আখতার আশরাফী 
আলহাজ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকৃব 
মুহাম্মদ ফিরোজ আলম 
মুহাম্মদ দিদারুল আলম 
বাধী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী 
আন্‌ সাঈদ মুহাম্মদ যুসুফ জীলানী 
আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ 
হাফেয কাষী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী 


প্রকাশকাল ১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী 
(্রেথম প্রকাশ) ৮হ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন 
প্রচ্ছদ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী 
কম্পিউটান্ব কম্পোজ মুহাম্মদ নূরুল আজিম 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন 
মুহাম্মদ আমানুল্লাহ 


নিও কনসেপ্ট লিমিটেড 

৭. সিডিএ বালিজিযক এলাকা 

মুমিন রোড, চট্টগ্রাম 
ুলশান-ই-হাবীৰ ইসলামী কমল্লেক্স 

হক মার্কেট, বহন্দার হাট, াকঘর-চান্দসীও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ 
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একাদশ পারা 


টীকা-২১০, এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুনাফিকগণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় 
টীকা-২১১. যে, ভোমরা কি ঘুনাক্ষিকী থেকে তাওবা করছো, না সেটার উপর অটল থাকছো! কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলো যে, ভবিষ্যতে তারা মু'মিনদের সাহায্য করবে । এটাও হতে পারে যে, এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে- আল্লাহ্‌ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন 
তোমরা তোমাদের এ প্রতি্রত্িটাও পূরণ করছো কিনা। 

চীকা-২১২. নিজোদের এ অভিযান থেকে ফিরে গিয়ে মদীলা তৈয়্যবায় 


'চীকা-২১৩. এবংতাদেরপ্রতি দোষারোপ 


পারা £১১ 
ও ভিরক্কার করোনা । 





/ ১৮৫৮৫] ঈা-২১- এবং তাদেরকে পাশ কেটে 
82554103454 | দলা কোন কোন ভাফসীনকারক 
১৪৫65 5 ববেছেন, এর অর্থ হলো- তাদের সাথে 


চিনির ৫ বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার 

নে করো ।' সৃতরাংযখন নবী করীয সাল্লাল্লাহু 

(তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন (২১১)। a ST ৪৮ 

|অতঃপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাবে, 2৫2 টি টির 
[যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন ৷ তিনি 2 2 ihe 

যেন তারা মুনাফিকদের সাথে উঠা-বসা 


না করেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা না 

বলেন। কেননা, তাদের অস্তর অপবিত্র 

চ এবংকার্যকলাপ মন্দ । আর দোষারোপ ও 

52 | জিতে ফলে তাদের লংলোধন 
2552 | সত 

পুর ENE চীকা-২১৫. এবং অপবিভ্রতা হতে পবিত্ৰ 

হওয়ার কোন উপায় নেই 





|ভাৰনায় থাকবেনা (২১৩)। তবে হা, ভোমরা 
তাদের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দাও (২১৪) । তারা ৩ 
[তো নিরেট অপবিত্র (২১৫) এবংতাদের ঠিকানা পর 
[হচ্ছে জাহান্নাম; রর সেটারই, যা তারা সি 'চীকা-২১৬. দুনিয়াতে অসৎ কার্যকলাপ । 
[উপার্জন করতো (২১৬) । শানে নুযুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, “এ 
৯৬. তোমাদের সামনে শপথসমূহ করছে টির: 
যেন তোমরা তাদের প্রতি দুষ্ট হও; সৃতরাং যদি 55444469861 আয়াত জুদ ইবনে কাস ও যা'তাব 
[তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে যাও (২১৭), 9৬ ইবনে ক্বোশায়র এবং তাদের সঙ্গীদের 
[তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তো ফাসিক লোকদের প্রতি az রা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা আশি জন 
তুষ্ট হবেন না (২১৮)। ৪. মুনাফিক ছিলো ।” 
৭. মকরুবাসীগণ (২১৯) কুফর ও মুনাফিকীর 83844 নব করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি 
[মধ্যে কঠোরতর (২২০) এবং এরই উপযোগী রি রর পিপি ওয়াসাল্লা এরশাদ করেন, “তাদের নিকট 
যে, আল্লাহ্‌ যেই নির্দেশ আপন রসূলের উপর ৩৫) এ (36 | বসবেন ও তাদের সাথে কথা বলবে 
না।” হযরত মুক্যাতিল বলেছেন, “ 
আলি, আয়াত আবদুরাহ ইবলেউবাই-এরগসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সারাল্লাহতা “হালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে শপথ করে বলেছিলো যে, এখন থেকে সে আর কখনো জিহাদে যাবার 
বেলায় অলসতা করবেনা । আর বিশ্বক্ল সরদার সল্লাপ্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযুর তার উপর সৃষ্ট য়ে যান। 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ এবং এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে। 


টীকা-২১৭. এবং তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নাও, তবে তাতে তাদের কোন উপকার হবেনা ৷ কেননা, তোমরা যদি তাদের শপথের প্রতি গুরুত্বও দাও, 
টীকা-২১৮. এ জন্য যে, তিনি তাদের অস্তরের কুফর ও মুনাফিক সম্পর্কে জানেন। 

ডীকা-২১৯, অর্থাৎ জঙ্গলে বদবাসকারীগণ 

ভীকা-২২০. কেননা, তারা জ্ঞানের সভা-সমিতি ও জ্ঞানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকে 























টীকা-২২১. কেননা, তারা ঘা কিছু বায় করে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তো করেনা; বরং লোক দেখানোর জন্য ও মুসলমানদের 
ভয়েই বায় করে থাকে 


টীকা-২২২. এবং তারা এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, মুসলমানদের শক্তি কখন রাস পাচ্ছে এবং কখন তারা পরাজিত হচ্ছে। তাদের তো খবর নেই আল্লাহ্র 
ইচ্ছা সম্পর্কে। তা বলে দেয়া হচ্ছে-. 


টীকা-২২৩. এবং তারাই দুঃখ দুর্দশা ও দুরবস্থার শিকার হবে; 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত আসাদ, গাতফান ও তামীম গোল্রসমূহের অশিক্ষিত লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে 
যাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কথা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। (খাযিন) 


টীকা-২২৪. মুজাহিদ বলেছেন যে, এসব লোক 'মুষায়নাহ্' গোত্রের উপাগোত্র'মুক্াবরান-এরই । কালবী বলেছেন, তারা ছিলো *আসলাম', ‘গিফার' ও 


“তারা কৌরাঈশ ও আনসার, জুহয়নাহ 
ও মুযায়নাহ্‌, আসলাম ও শোজা' এবং 
গিফার নামক গোতরঙুলোর আযাদকৃত 
ক্রীতদাস ।আললাহ ওরসূল ব্যতীত তাদের 
অন্য কোন প্রচ নেই। 

চীকা-২২৫. অর্থাৎ যখন ভারা বসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের দরবারে সাদ্কাহ নিয়ে 
আসতো, তথন হুযূর তাদের জন্য কল্যাণ, 
বরকত ওমাগফিরাতের দো'জাকরতেন। 
এটাই রসূল করীম সান্লা্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাপ্াষের নিয়ম ছিলো। 
মাস্আলাঃ এটাই ফাতিহা-খানির উৎস 
যে, সাপবা সাথে মাগফিরাতের দো'আ 
করা হয়। সুতরাং ফাতিহাকে বিদ'আত 
কিংবা অবৈধ বলা ক্োরম্বান ও হাদীসের 
পরিপন্থী । 

ভীকা-২২৬. এসব হযরত, খারা উভয় 
ব্বিবলার দিকে লামায় আদায় করেছেন, 
অথবা বদরের যুদ্ধে অংশ খ্রহণকারীরা, 
কিংবা যারা 'বায়'আত-ই-রিদ ওয়ান'-এ 
অংশগ্রহণ করেছেন। 

টীকা-২২৭. প্রথম আক্বাহ্র বায় আত- 
এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা 
সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। আর দ্বিতীয় 

















সূরা £ ৯ তাওবা 





তাহ বদন 

|অবতীর্ণ করেন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং ৮০১৬৮ | 22404 Bt 
EE jl ESTO SAE 

তান ওজর 55 


৯৮. এবং কিছু সংখ্যক মরুবাসী হচ্ছে 
তারাই, যারা যা কিছু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে 
|তাকে অর্থদণ্ড বলে মলে করে (২২১) এবং 
তোমাদের উপর ভাগ্য-বিপর্যয় আসার প্রতীক্ষায় 
থাকে (২২২); এবং তাদের উপরই রয়েছে মন্দ 
ভগ্য-চক্র ২২৩): এবংআস্রাহ্‌ শ্রোতা, ভ্রাতা । 


২৯৯০. এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক হচ্ছে 
তারাই. যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান 
রাখে (২২৪) এবং যা কিছু ব্যয় করে তাকে 
আল্লাহ্র নেকট্যসমূহ এবং রসূলের নিকট 
'দো'আসমূহ লাভ করার উপায় মনে করে 
(২২৫)। হা হা, তা তাদের জন্য (আল্লাহ্র) 
সানিধ্য পাতের উপায়। আল্লাহ্‌ অতি সন্ভূর 
| তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 

নু" 
৯০০. এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম 
মুহাজির (২২৬) ও আনসার (২২৭) এবং যারা 
[সৎকর্ের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে (২২৮), 
[আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (২২৯) এবং তারাও 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (২৩০); এবং তাদের জন্য 
্ুত রেখেছেন যাগান (জান্নাত), যেগুলোর 
[নিমদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত | তারা সদা-সর্বদা 
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আক্বারবায় আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা সংখ্যায় বার জল ছিলেন এবং তৃতীয় বায'আত-ই-আক্বায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা সত্তরজন 
সাহাবী ছিলেন। তাঁদেরকে আনসার সাহাবীদের অগ্রণী বলা হয় (খোষিন) 


ঢীকা-২২৮. কথিত আছে যে, "তারা 'বলতেঅবশিষ্ট'মুহাজির' ও "আনসার" সাহাবীগণকে বুঝায় সুতরাং তখন সমস্ত সাহাবীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। 


অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'অনুসারীগণ' দ্বারা ক্যামত পর্যন্ত এসব ঈমানদারের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান, আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনসার 
ও সুহাজিরদের পথ অনুসরণ করেন। 


চীকা-২২৯. তার নিকট তাদের সৎকর্ম গৃহীত । 
'চীকা-২৩০. তার সাওয়াব ও দানের উপর সন্তুষ্ট 


টীকা-২৩১. অর্থাৎ মদীনা তৈয়্যবার আশে-পাশে 

টীকা-২৩২. এর অর্থ হয়ত এহ যে, এমনভাবে জানা, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তারা অবহিত হবে, তা হচ্ছে 'আমার জানা যে, আমি তাদেরকে শান্তি 

দেবো। 

অথবা, এ যে, হর সালা তা আলা আলায়হি ওয়াল মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জনা 

দান করা হরেছে। যেমন, অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- ঠ৯-/| ৬5 ০৯ +১. 

সুরেই চিনতে পারবেন” (জুমাল) 

কালবী ও সুদী বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন খোতবার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে একেক জনের নাম ধরে এরশাদ 

করেছিলেন, “বের হয়ে যাও, হে অক! তুমি মুনাফিক । বের হয়ে যাও, হে অযুক। ভুমি মুনাফিক!" তখন কয়েকজন লোককে মসজিদ থেকে অপমানিত, 

করে বের করে দিয়েছিলেন । এ থেকেও প্রতীয়মান হয় খে, হযুরকে (দঃ) পরে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জান দান করা হয়েছে। 

টীকা-২৩৩. একবারতো দুনিয়ার মধ লাঞ্ছনা ও হত্যা দ্বারা আর দ্বিতীয়বার কবরের মধ্যে । 

'ডীকা-২৩৪, অর্থাৎ দোযখের আযাবের দিকে, যা'তে তারা সর্বদা বন্দী থাকবে । 

ভীকা-২৩৫, এবং তারা অন্যান্যদের মত মিথ্যা অজুহাত পেশ করেনি এবং আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে । 

শানে নুযুলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে. এ আয়াত মদীল ৈয়াবার মুসলমানদের একটা দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তারুকের 
লাভত] বক্ষে অংশ খহণ করেনি। এরপরে 

লক্দিত হয়েছে এবং ভাওবা করেছে। 

5282114161307 | আর বলেছে, “হায় আফসোস! আমরা 


পূর্বেকার বিবেচনায়ই হরে এর জ্ঞান পরে 
৯৮55 অৰ্থাৎ "অবশাই আপনি তাদেরকে কথার 





সাথেই রয়ে গেলাম । আর রসূল করীম 
সান্লানলাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ও ভার সাহাবীগণ জিহাদরত রয়েছেন।” 
॥ ES 4225 ০০০ যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
Fe ওয়াসাল্লাম আপন অভিযান থেকে ফিরে 
88358] এয a ন দয 
এসে পৌছলেন তখন এসব লোক শপথ 
করেছিলো, “আমরা নিজেরাই 
নিজেদেরকে মসজিদের ্ত্ের সাথে বেঁধে 
45838751698 | লে এবং কখলো খুলবোনা হতক্ষণ 
62514546 | পৰত রসূল করম সালা তাআলা 
কপূর আলায়হি ওয়াসাল্লামনিজেই খুলে দেবেন 
না।” এই শপথ করে ভারা মসজিদ 
শরীফের ভঙ্ভগলোর সাথে নিজেদেরকে 
বেধে নিয়েছিলে। যখন হুযুর করীম সাত্াল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাপরীফ আনলেন ও তাদেরকে দেখলেন, তখন এরশাদ ফরমালেন, “এরা 
কারা?” আরয করা হলো, “এরা হচ্ছে এসব লোক, যারা জিহাদে অংশ গণ না করে মদীনা শরীফেই অবস্থান করেছিলে৷। তারা আল্লাহ্র সাথে অস্বীকার 
করেছে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুলবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর তাদের উপর সন হয়ে ভাদেরকে নিজেই খুলে দেবেন না” 
হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “আমিও আল্লাহর শপথ করছি, আমি তাদেরকে না খুলে দেবো, না তাদের অজুহাত গ্রহণ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না।” 
তৰল এ আত্মা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূল বনীম সাল্লানলাৎ তাআলা আলায়হি ওয়াসা তাদেরকে খুলে দিলেন। তখন তারা আরয করলেন, 
“হে আল্লাহ্র রসূল! এ সম্পদই আমাদের বসে থাকার কারণ হয়েছে। এ গুলো আপনি গ্রহণ করুন! আর সাদ্কাহ্‌ করে দিন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে 
দিন ও আমাদের জনা মাগফিরাতের দো'আ করুন।” 
হুযুর এরশাদ ' আমাকে তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।"এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- 
০১:১1 ৯৮ ৯৯ (অর্থাৎ তাদের সম্পদ থেকে নিন!) 
চীকা-২৩৬. এখানে সৎকর্ম থা হয়ত “অপরাধ স্বীকার করা" ও তাওবা করা'-এর কথা বুঝানে' হয়েছে অথবা এবার জিহাদে লা গিয়ে পেছনে বসে থাকার 
পূর্বে নবী করীম সাল্লান্তাছ তা'আলা! আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা, কিংবা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য ও পরহ্যেগারীর 
সমস্ত কর্মের কথা বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াত শরীফ সমন্ত মুসলমানের বেলায় প্রযোজ্য হবে। 
টাকা-২৩৭. এটা দ্বারা জিহাপে না গিয়ে বসে থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। 














চীকা-২৩৮. আয়াতের মধ্যে যেই সাদৃকাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। যথাঃ- 
এক) এটা ওয়াজিব সাদৃব্বাহ্‌ ছিলোনা । কাছুফারা স্বরূপ সব সাহাবী তা দিয়েছিলেন, যাঁদের কথা উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে। 


দুই) এ সাদৃকাহ্‌ দ্বারা এ যাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাদের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিলো । ভারা তাওবা করেছে এবং যাকাত আদায় করতে চেয়েছে 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তা খহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন | ইমাম আব্বকর রাযী জাস্সাস এ অভিমতবেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আয়াতে বিত 'সাদ্কাহ 
মানে যাকাত’ ৷ (খাযিন ও আহকামুল ক্রোআন) 


মাদারিকের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, সৃন্নাত হচ্ছে এ যে, সাদক্াহ গ্রহীতা সাদ্ক্াহ্‌্দাতার জন্য দো'আ করবে। 


নাখায় ও হসি পরীকে আও দ্র তর তব নার ১১ 





বুদ ফল আবী আগফা থেকে ০৪০ 
, যখন কেউ নবী করীম |এ কথা নিকটে যে, আল্লাহ্‌ তাদের তাওবা Ae 
সরাপ্াহতা "মালা আলাযাহি সালের ক্রবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, by তি 
নিকট সাদকৃহ্‌ নিয়ে আসতো তখন তিনি [দয়া 23৯: 5264৩ 
তাৰ জন্য দো'আকরতেন। আমার পিতা 
OO. ! তাদের সম্পদ থেকে 
দৰাৰ নি রি হল হায় [বি সহ বরুন, হা ঘান আপনি PETA 
দোআ করলেন ৬০ ৯ [তাদেরকে পরিচ্ছর ও পৰি করবেন এবং পাপ 
চিলি দো*আ করুন (২৩৮)। 9৩5৬১ 
52%524৬৩ 
যাস্আলাঃ এ আয়াত দারা প্রমাণিত [১০৪ তাদের কি খবর নেই যে, আল্রাহই oat 
হো যে, ফাডিহা'ৰ মধ্যে সাদকাহ [ভার বান্দাদের তাওবা কৰল করেন এবং HIST, 
এহীতার সাদকৃহ্‌ পেয়ে যেই দো'আ | সাদ্কাহ্সমূহ নিজেই স্বীয় কৃদরতের হাতে SIAM lol 
করে তা কোরআন ও হাদীসের সাথে [গ্রহণ করেন; এবং এ'যে, আল্লাহ্‌ তাওবা 98৯৩ HAY 
সামঞ্জসাপূর্ণ। |খহণকারী, দয়াল (২৩৯) । পারি 
ভীকা-২৩৯. এতে তাওবাকারীদেরকে [১০ এবং আপনি বলুন, 'কাজ রো। ০০০2৮ URES! 
সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের তাওবা [এখন তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ্‌ ও তার 86484555855 
ওতাদেরসাদকাহসমৃহগ্রহণযোগ্য।কোন [রসূল এবং মুসলযানগণ ৷ আর অবিলম্বে ভারই। 38465581498 
কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে. যেসব |দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি অদৃশা ও দৃশ্য HOG als 
লোক এখনো পর্যন্ত তাওবা করেনি, এ সবই জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম পর তি 
আয়াতে তাদেরকে তাওবা ও সাদকাহ [তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ।' || ০০ 
প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 
৯০৬- এবং কিছু লোককে (২৪০) স্থগিত ॥ চিনো 
টা্-২৪০. ছে াণিয়েঘরেবসেছিলো রাখা হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশের শতীকষায়- ৫ 
এমন লোকদের থেকে; হয়ত তাদেরকে শান্তি দেবেন অথবা 58৮46972845 
চাকা-২৪১. যা বু না গয়ে বলে তাওবা কবুল করবেন (২৪১); এবং 


জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 


১০৭. এবং এসব লোব, যারা মসজিদ নির্মাণ রেলে 
২৬২) RGD; 

















দুই) ইসব লোক, যারা অপরাধ স্বীকার ও তাওবা করার ক্ষেত্রে তুর করেনি; যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

তিন) এসব লোক, যার প্রতীক্ষায় ছিলো । তাড়াতাড়ি তাওবা করেনি। এ আয়াতে এদের কথাই বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-২৪২. শানে নুযুলঃ এ আয়াত একদল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'অসজিদ-ই-কোবা'-এর ক্ষতি সাধন ও সেটার জমা'আতে বিভেদ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেটার নিকটেই একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলে|। এ কাজের মধ্যে তাদের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিলো । তা হলো এই যে, আব্‌ আমের, 
যে অন্ধকার যুগে বৃষ্টান ধর্ম-যাজক হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাত্রাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ আনয়ন করার 
পর হুযুরকে বলতে লাগলো, “এট' কোন্‌ স্থান যা আপনি নিয়ে এসেছেন?” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি দ্বীন-ই.হানীফিয়্যাহ্‌', ইবরাহীম অললায়হিস্‌ 
সালাম-এর দ্বীন নিয়ে এসেছি” সে বলতে লাগলো, “আমি উক্ত দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি” হুযূর এরশাদ ফরাঘালেন, “না” । সে বললো, “আপনি 


সাথে আরো কিছুসংযোজন করেছেন” হুযূর এরশাদ ফরষালেন, “না। আমি বিশুদ্ধ ওনির্ল ধর্মই নিয়ে এসেছি” আবৃতআমের বললো, “আমাদের 
বে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তাকে সফরের মধ্যে একাকী ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস করুন!” হুযুর (দঃ) ফরখালেন, “আমীন!” লোকেরা তার নাম রাখনো- 
আমের ফাসিক্‌'। 
যুদ্ধের দিন আৰ্‌ আমের ফাসিক্‌ হুযূর (সান্সাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-কে বললো, “যেখানেই আমি এমন কোন সং-্রদায় পাই, যারা 
বিরুদ্ধ যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাখী হয়েই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।” সুতরাংহুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে তাই করতে থাকে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লি ছিলো । 
[লি "হাওয়ামিন' গোত্র পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ার দিকে পলায়ন করলো । অতঃপর সে মুনাফ্ষিকদেরকে খবর ধরণ করলো, “তোমরা 
যা সংগ্রহ করতে পায়ো, শক্তি ও অন্-সন্র সবই সঞ্চয় করো এবং আমার জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করো । আমি রোমের বাদশাহর নিকট 
॥ লেখান থেকে রোমান সৈন্যবাহিনী সাখে নিয়ে আসবো । অভ্ঃপর বিশু সার (সা্রা্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং ভার সাহাবীদেরকে 
কৰবো" 
সংবাদ পেয়ে এসব লোক (মুনাফিকরা) 'মসভিদ-ই-দিরার' (ক্ষতির মসজিদ) নির্মাণ করলো এবং বিশ্বকুন সরদার সান্তা তা'আলা আলায়হি 
| ১৯৮০০ “এ মসজিদ আমরা সুবিধার জন্য নির্মাণ করেছি। যে সব লোক বৃদ্ধ এ বন, তারা এখানে বিনা কষ্টে নামায আদায় 
দঃ নিতে পারবে। আপনি একবার মার নামাম সেটাতে আদায় করে নিন। আর বরকতের জন্য দো'আ! করে দিন!” 
হর এরশাদ ফরমালেন, “এখন তো আমি তাবৃকের অভিযানের জনা পূর্ণ প্রকৃতি গ্রহণ করেছি ও বের হয়ে যাচ্ছি । ফিরে আসার পর আল্লাহ্র ইচ্ছা থাকলে 
নে নামায পড়ে নেবো!” 
কিনা ৯ তাওবা তথ হুযুর সালান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
সাধনের জন্য (২৪৩) কৃফরের কারণে AVENE TN TER 
3৪) এবং যুসলমানদের মধ্যে বিডেদ সৃষ্টির ফিরে এসে মদীনা তৈয্যবাহুয় নিকট 
(30) এর রই টীকা হে ১: পি করলেন, তখন 
পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 8 কে 13:11 
হী (২৪৬); এবং ভারা অবশাই বহু শপথ TATE ক 
9৩850281645 055: 


২ আন এন ১১৮ 


দের কু-উদ্দেশোর কথা প্রকাশ করে 
দেয়া হয়েছে। তখন রসূল করীম সাল্লা্লাহ 
+ তোৰ এ সব | আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু 

55 সংখ্যক সাহাবাকে নির্দেশ দিলেন যেন 
নত 3034538 | জজ মসজিদে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে দেন 
হয়েছে (২৪৮), তা এরই উপযুক্ত যে, এবং জ্বালিয়ে দেন। সুতরাং অনুরূপই 
করা হলো। অপরদিকে, আবূ আমের 
রাহে (ফাসিক্‌) সিরিয়ার সফররত 








নট মাপ ন, ভায়া দিলে 














[ও দি অবস্থার মৃত্যুতে পতিত হলো । 

| উন বৌবা-মসাজদের মুসব্লীদের, 

শ-২০৪. গে, তার সেখানে খোদা ও রসূলের সাথে কুফর করবে এবং ুনাফিকীকে জোরদার করবে 

কীল-২৪৫. যারা কৌবা-মসজিদে নামায আদায় করার জন্য একত্রিত হন 

ক-২৪৬ অর্থাৎ আবু আমের রাহের (ধর্ম-যাজক)। 

উন্প-২৪৭, এর মধ্য বিধ্বকুল সরদার সারা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাললমকে মসজিদ-ই-দির্ার'-এর মধ্যে নাষায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে 


[স্সআলাঃ যে যসজিদ অহংকার, লোক দেখানো এবং আল্লাহ্র সত্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা অপবিত্র সম্পদ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে, 
[লন 'মসজিদ-ই-দিরার'-এরই শামিল । (মাদারিক) 


ঈবা-২৪৮- এটা দ্বারা 'মসজিদ-ই-ব্োবা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যেটার ভিত্তি রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা স্বালায়হি ওয়াসাল্লাম রেখেছিলেন। 
[| তত 07) ছার অবহানকরন/জিতইসামা পরী 

শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গ্রতযোক সপ্তাহে মসজিদ-ই-ব্োবায় শরীফ নিয়ে যেতেন। 
[ এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, মজিদ-ই-ত্োবায় নামায পড়ার সাওয়াব এবার সমান। 
ক্লীরকারকদের একটা অভিমত এও হয়েছে যে, তা দ্বারা 'অসজিদ-ই-মদীনা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গেও হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। 


এ দু'টি অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন সংঘাত নেই ৷ কেননা, আয়াত শরীফ মসজিদ-ই-ক্যোবায় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ায় এ কথা জরুরী হয়না যে, মদীনা 
শরীফের মসজিদে উক্ত সব গুণাবলী নেই। 

'ীকা-২৪৯. সমন্ত অপবিত্তা থেকে অথবা পাগ থেকে 

শানে নুষূলঃ এ আয়াত মসজিদ-ই-কোবাবাসীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার সাল তা'আলা আলামমহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 
বলেছিলেন, “হে আনসার দল! মহামহিম আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা ওযু ও ইস্টিনলার * সময় কি আমল করো?” তাঁরা আরঘ করলেন, 
“হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহ আলায়কা ওয়াসাল্লাম) আমরা “বড় ইন্তিন্‌জা' তিন" ঢিলা দ্বারা করি অতঃপর আবার আমরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন 
করি।” 

যাসৃত্বালাঃ অপবিত্রতা যদি নিৰ্গমন স্থল থেকে আশে পাশে অতিক্রম করে, তাবে পানি দ্বারা 'ইস্তিনজা' করা ওয়াজিব: শা মুস্তাহাব । 

বানআলাঃ “টিলা ইতিন্আ করা সূন্নত । নবী করীম সান্তা আলা জালাযহিওয়াসাল্লাম এটা নিরমিত ভাবে করতেন ৷ কখনো কখনো তা পরিহায়ও 
করেছেন । (বরং শুধু পাদিহ ব্যবহার করতেন ।) 

ীকা-২৫০. যেমন কোবা-মসজিদ' ও [লুট লা তন 

'দীনা মসজিদ" 

টীকা-২৫১. যেমন 'মসজিদ-ই-দিরার' 
-বাসীগণ । 








f 
|আপনি তাতে দাঁড়াবেন এবংসেটার মধ্যে এমন 


চাকফা-২৫২, এক অর্থ হচ্ছে এ যে, যে 
বত বীর দীনের ভিত্তি তাক্ওয়া ও [১০ 

পা আরা 
উপর স্থাপন করেছে সেই উত্তম, না এ [ (২৫০) সে-ই উত্তম, া এ ব্যক্তি, যে ভার ভিতি 
ব্যক্তি যে আপন ঘের ভিত্তি বাতিল ও [ত পন করেছে এক গভীর গর্তের কিনারায় 
নিষাব্ের (কপটতা) পীর খাদের উপর |(২৫১), কলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের | 
OEE নে ধ্বসে পড়েছে (২৫২)? এবং আল্লাহ 
টীকা-২৫৩. এবং সেটা ধ্বসে পড়ার পথ দেখাননা। 
দুঃখ থেকে যাবে; 

টীকা-২৫৪. হয়ত নিহত হয়ে কিংবা 
মৃত্যুনুখে পতিত হয়ে অখবা কবরের [করতে থাকবে (২৫৩); কিন্তু এ যে, তাদের 


১৯০- এ ঘর যার ভিত্তিতারা নির্মাণ করেছে, 


মধ্যে কিংবা জাহান্াযে ৷ অর্থ এ যে, [অন্তর খখ-বিখও হয়ে যাবে (২6৪); এবংআল্লাহ্‌ 8264 
তাদের অন্তর সমূহের দুঃখ ও ক্রোধ |জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । মুত [1 
আমৃতাই স্থায়ী হবে। ক্রু’ - চৌদ্দ 





কবি বলেনঃ- ৯১১. লিক্চয় আল্লাহ্‌ মুসলবানদের নিকট | oo CLL 4 94 

* [থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন পি পিং 
০৩ 45৮ [এ বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য জারাত 
০৪০৮০৫৪৪ inf (২৫৫) । তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকরবে 





অর্থাৎ: “হে হিংসুক! তুমি মরে যাও! 

তবেইতো তুমি মুক্তি পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যার কষ্ট থেকে মৃত্যু খ্যঠীত অন্য কোন পস্থায় রেহাই পেতে পাৱোনা।" 

আর এঅর্থও হতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর নিজেদের অপরাধের লজ্জা ও অনুশোচনা দ্বারা খণ্ড বিখঞ্জা হয় এবং তারা দিষ্ঠার সাথে তাওবা 

না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ দুঃখ ও অনৃতাপের মধ্যে থাকবে । (যাদারিক) 

চীকা-২৫৫. আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে জান্নাত লাভকারী ঈমানদারদের একটা উপমা, যা দ্বারা পরিপূর্ণ দয়া ও বদল্যতার বহিচিলকাশ ঘটেছে 

যে, বিশ্ব প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাত পান করাকেই তাদের জীবন ও সম্পদের বিনিনয়' সাব্যন্ত করেছেন এবং নিজেই নিজেকে 'ক্রেতা' বলেছেন। এটা 

পূর্ণ সম্মান বৃদ্ধিরহ শামিল যে, তিনি আমাদের 'ক্রেতা' হয়েছেন; আর আমাদের নিকট থেকে ক্রয় করছেন কোন্‌ বু যা আমাদের তৈরী করা বন্ধুও নয়, 

না আমাদের সৃষ্ট তা যদি প্রাণই হয় তবুও তা'তো তারই সৃষ্ট; যদি সম্পদ হয়, তবে তাতো তারই প্রদত্ত । 

শানে নুযূলঃ যখন “আন্সাব' রসূল করীম সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে আব্মবাহ-রাণড বায়'আত গ্রহণ করেন, তখন 

আবদুর ইবনে রাওয়াহাহ্‌ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনছ আরয করবেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! আপন প্রতিপালকের জন্য এবং নিজের জন্য কিছু শর্ত 
* পায়খানা ও শ্রশ্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা। = 








করুন, যা আপনি চান” তনি এরশাদ ফরমান, “আমি আমার প্রতিপালকের জন্য তো শর্ছই নির্্ারা করছি যে, চোহরা তারই ইবাদত করো 
কাউ ভার সাথে শরীক কেপ! । আর নিজের জন্য এ যে, যে সব বস্তু থেকে তোষরা নভোদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করো ও সংরক্ষণ করো, 
আমার জন্যও পছন্দ করোনা ৷” তারা আরয করলেন, “এমন করলে আমরা কি পাবো!” হুযুর (দঃ) এরশদ ফরমালেন, "জান্নাত ৷" 


-২৫৬. আল্লাহর শত্রদেরকে 
চা-২৫৭. আল্লাহ্‌র পথে । 
২৫৮. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত শরীয়ত ও ধর্মের মধেই জিহাদের নির্দেশ ছিনো। 
১২৫৯, সমস্ত ওপাহ্‌ খেকে, 
চা. ২৬০. আল্লার অনুগত বনদাগণ, রা নিষ্ঠার সাথে বই ইবাদত করে এবং ইবাদতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য বলে জানে। 
চা-২৬১. যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে। 
২৬২, অৰ্থাৎ নামাযসমূহের পাবন্দ এবং সেণডলো অতি সুপরতাবে সপপরনকারী । 
৮২৬৩. এবং তারই বিধানাবলী পালনকারী ৷ এসব লোক জানাতী। 
তন __ পারা £ ১১ ] টীকা-২৬৪. যে,তা্রাআন্রাহর অদীকার 





15315853885] তাদেরকে জানাতে প্রবেশ শুকাল । 
88094935445] া-২৬৫, শানে নুযুলঃ এ আয়াত 
1332095৩24৯ ৭3195 | অবতরণের পটচুমিকায় তাফদীরকারক 
EET পের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ- 
52252011) | আসলাম আপন চাচা আৰু আালেবকে 


jo 1458). আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো 
15958 | যত পরত আমাকে দিবে করা না 














39; 


5৫ নি শরাফঅবভীণকরেনিথেষ করেদিলেন। 


5৫92৮ 


IE পি ১১১ অনুমতি 
৩2430585580 | চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি 


দিলেন । অতঃপর আমি তার জন্য ক্ষমা 














প্রর্থনা করার অনুমতি চাইলাম অতঃপর 
তিনি আমাকে তেজ্জন্য) অনুসতি দেননি 





মতে, * শানে নুযুলের এ (শেষোক্ত) অভিমতটা শুদ্ধ নয়। কারণ, এ হাদীস হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর ইমাম 
হী হাকিমের উপর নির্ভর করে “মীযান' নামক কিতাবে সেটাকে শুদ্ধ বাল অভিমত প্রকাশ করেন কিন্তু মুখ্তাসারুল মুস্তাদরাক" নামক কিতাবের 
হ্যে ইন সাহাবী এ হাদীসকে দুর্বল নলেছেল। আংরা বলেছেন যে, আইমূৰ ইসনে হানীচ জনৈক বর্ণনাকারী) হাফেয ইবনে মুন দুর্বল" বলেছেন। 
ড়া. এ হাদীস বোখারী শরীফের াদীসেরও পরিপন্থী, যার মধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হিসেবে তার (দঃ) আস্মাজানের জনা কষা প্রর্দনা 

কিরাত কথ বলা হয়নি; বরং বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয যে, আন্‌ তালিবের জনয ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রসঙ্গে এ হাদীস শৰীফ বর্ণিত 
ছে এত্ত, অন্যান্য হাদীস শৰীফশুলৈ, যেগুলো এ বিষয়েই বরসিত হয়েছে, যোলাকে ইমাম তাবরানী, ইবনে সাআদ এবং ইবনে শহীন প্রমুখ 
নাকরেছেন, সে সবই দুর্বল । ইবনে সা'জাদ “ভানুক্থা' নামক কিভাবের মধ্যে উদ্ হাদীস উল্লেখ করার পর সেটাকে ভুল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
মহাদ্দিসকূলের সনদ' হমাম জালালুদ্দীন সুদৃতী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় পুপ্তিকা 'আজ তা'খীম ওয়াল মান্লাত-এর মধ্যে এ বিষযবন্তুর সমস্ত 
কে 'মা'লৃল ( ০৯ ++) ** বলেছেন। সৃতরাং এ কারণটা আয়াতের শানে নুষুলর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, 
* সদ্রুল আফাবিল সৈহাদ নঙ্গম ডীন মুরাদাবাদী, রাহ্যাতুল্রাহি ত আলা আলাহহি। 

রর... ৯৩ ৮25 1.০ 3) ১১১০০, অৰ্থাৎ: আল্লা ( +১০ টহচ্ছ- এমন হাদীস, যার মধ্যে 

এমন সুষম কারণ বিদ্যমান যেটা হাদীসের বিশুদ্ধতার জনা ক্ষাতকর । 











এ প্রসঙ্গে বহু প্রমাণও মণজুদ আছে হে, বিস্ববুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহা সম্মানিতা আম্মাজান ছিলেন আল্লাহ্‌র “তাওহীদ' 
বা একত্ব বিশ্বাসী এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালামের ধর্মাবলথী 

তিন) কোন কোন সাহাবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসপ্রাষের নিকট তাদের পিতৃপূরুষদের জন্য দোআ করার দরখাস্ত করেছিলেন। 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ডীকা-২৬৬. শির্কের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 

চীকা-২৬৭. অর্থাৎ আযর। 

টীকা -২৬৮. এটা দ্বারা হয়ত এ প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা হযরত ইব্রাহীম (আল্ায়হিস্‌ সালাম) আ্বাযরের সাথে করেছিলেন ॥ আর তা হাচ্ছে_ 
“আনি আপন প্রতিপালকের নিকট তোমার ক্ষমার জনা বর্লা করবো।” অথবা ই তিশার কথা বুঝানো হয়েছে, যা আযর হযরত ইব্রাহীম আলায়হি 
সালামের সাছে ইসলাম গ্রহণ করার মর্মে ক্েছিলো ৷ 

শানে নূযূলঃ হযরত আলী মুরতাদাবাদিয়াল্র্ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত পাধিল হলো- ৬৯০ ৮৮ ৯৯৮ 
(আমি তোমার ক্ষমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট শ্রার্থনা করবো ৷) তখন আমি শুনতে পেলাম, “এক ব্যক্তি আপন মাতাশিতার জন্য মাগফিরাত 
কামনাকরছে, অথচ তারা উভয়ই মুশরিক 
ছিলো।” তখন আমি বললাম, “তুমি কি | সূরা £৯ তাওবা ত লারা 5 ১১ 
মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা 





করছ" সে বললো, “হযরত ই [তাদের সামলে দুষ্ট হলো থে, সব লোক রক 
আলাযহিস সালাম কি আযরের জনয তহাানী (২৬৬) । | 
দো'আ করেন নিঃ সেও তো (আযর) [১১৪- এবংইব্রাহীমের আপন পিতার (২৬৭) ০৫ 
মুশরিক ছিলো।” জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা'তো ছিলোনা, কিন্তু 295 185 
এ ঘটনা আম হর বিখকন সরদার [একটা ওয়াদার কারণে, যা সে তার সাথে | বিবি 
সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি [করেছিলো ২২৬৮) ৷ অতঃপর যখন ইব্রাহীমের; 91১02 
রা [লিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন Blas HSI 
এ খসে এ আয়াত ক [ভরসার ছি করলেন (২৬৪) । নিয়, ৪6922 
হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, হযরত জুহি নক 329) সহনশীল । 
ইত্তাহীম (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর [৯১৩- এবংআল্লাহ্রজনা শোভা পায়না যে, তিনি 
আযরের জন্য মাপফিল্াত কামলা করা [তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর 25502585 
(তোর) ইসলাম গ্রহণের আশায় ছিলো; [তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন (২৭১) যতক্ষণ পর্যন্ত 64০০০ 
যার ওয়াদা আযর তাকে (হযরত তাদেরকে "পষ্টভাবে বলে দেবেন না কোন্‌ বু 9082 
ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালামকে) [থেকে তাদেরকে বাচতে হবে (২৭২)। নিশ্চয়, না 
দিয়েছিলো। আর তিনিও আযরের সাথে সবকিছু জানেন। 
মাগফিরাত কামনার ওয়াদা করেছিলেন। (১১৩. নিশ্চয় আল্লাহ্র জন্য আসমানসমৃহ ও ১9451981545) 
যখন ভার আশা আর বাকী রহলোনা বাজত; তিনি জীবন দান করেন এবং রি টি 
তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে | মৃত্যু ঘটান; আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত না তোমাদের 90535৩5৩0 জক্ি 


লিলেন। [অভিভাবক আহে এবং না আহে সাহায্যকারী। ও৫488$৩5 
ীকা-২৬৯. এবং মাগফিরাত কামনা 
করা ছেড়ে দিলেন। 


ঢীকা-২৭০. অধিক প্র্নাকারী ও বিনয়ী, 
ভীকা-২৭১, অর্থাৎ তাদেরকে পখভা্তার নির্দেশ দেবেন এবং তাদেরকে পথশ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবেন! (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এমন করেন না) 


জীকা-২৭২ অর্থ এ যে, যে জিনিষ নিষিদ্ধ এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, সেটার কারণে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ভার 
পান্দাদেরকে পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিষিদ্ধ হার সুগ্পষ্ট বিবরণ আল্লাহ্র নিকট থেকে লা আসে। সুতা নিষেধ আসার পূর্বে উক্ত কাজ 
করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। (মাদারিক ও থাফিন) 


যাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে বস্তুর পক্ষে শরীয়তের নিষেধ না থাকে, সেটা জায়েয (বৈধ)। 


শানে নুযূলঃ যখন মুখিনদের, মুশরিকদের জন্য মা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, তখন তাদের মনে এ সংশয় সৃষ্টি হলো, “আমরা ইতিপূর্বে যেই 
ক্ষ প্রার্থনা করেছি তজ্জবন্য কখনো জবাবদিহি করতে হবে কিনা!" এ আয়াতে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হলো।আর বলে দেয়া হলো যে, নিষেধের বিবরণ 
আসার পর সেটার উপর আমল করলে ভজ্ঞন্যই জবাবদিহি করতে হয়। 








আলস্বিল্ল 





ভীকা-২৭৩. অর্থাৎ তাবৃকের যুদ্ধে, যেটাকে ‘সংকটময় যুদ্ধ'ও বলা হয়। এ যুদ্ধে এতাব-অনটন ও সংকটের অবস্থা এ ছিলো যে, প্রতি দশজনের জন্য 
[ৰাহন ছিলো একটা মাত্র উট । তারা পালাক্রমে সেটার উপর আরোহথকরে চলতেন। জার খাদোর স্বল্পতার এ অবস্থা ছিলো যে, একেকটা খেজুরের উপর 
ক্ডেকজন লোক কালাতিপাত করতেন। তা এভাবে যে, প্রত্যেকে তা চুষে নিয়ে এক চুমুক পানি পান করে নিতেন । পানিও অতি অল্প ছিলো । গরমও ছিলো 
জসহনীর । পিপাসার জোর; অথচ পানি ছিলো দুর্লভ ৷ এমনি অবস্থায় সাহাবা কেরাম স্বীয় সততা, দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে হুযুর (দঃ)-এর জন্য 
আক্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে অবিচলিত থাকেন । 
হুহরত আব বকর সিদদীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করুন!" হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, 
তোমাদের কি এটাই কাম?” আরয করলেন, “জি-হা ৷” তখন হুযূর (দঃ) বরকতময় দু'হাত তুলে দো'আ করলেন । এখনি হাত মুবারক উঠালেন মাত্র । 
এদিকে আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করলেন । বৃষ্টি হালো। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তৃপ্ত হলেন। সৈন্যগণ নিজেদের পাত্রগলোতেও পানি ভর্তি করে নিলেন । 
ভ্তঃপর যখন আরো সম্মুখে অথসর হলেন তখন দেখলেন, ভূতল শুদ্ধ। মেঘমালা সৈন্যবাছিনীর এলাকার বাইরে বৃষ্টিপাতই করেনি। সেটা শুধু এ 
ল্লাদলেরই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রেরণ করা হয়েছে। 
চীকা-২৭৪. এবংতারা যেন একিন ও 
সংকট মুহূর্তে সুঘ্াহসালাল্লাহ 
এ হলো সংবাদ সাতার দিত 
গণ ও আনসাংরর প্রতি, যারা রি ২01 ন্‌ A t 
ংকটকালে তার সাথে ছিলো (২৭৩) এর পরে + নিন ১382 চীকা-২৭৫. এবং তারা ধৈর্যশীল ও 
যে, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তর ফিরে ০ জন অটল থাকেন। আর তাদের নিষ্ঠা অক্ষর 
উপক্রম হয়েছিলো (২৭৪); অতঃপর £6)8055689855 | বাকে এবং যে সংশয় তাদের অন্তরে 


FEE NA জেগেছিলো তজ্ঞনাদুঃখুকাশকরলেন। 








ীকা-২৭৬. তাওবা গ্রহণ করা থেকে, 





BEBE BIAS 
5৩04/3388 | হন, ১) লামার ইবনে মালিক, ২) 
SEES 8৩৩ ৩৪০ ছিলাল ইবনে উমাইয়া এবং ৩) মুরারাহ্‌ 
রর লে নী ৷ তারা সবই আলনারী 
35020 | ছিলেন রবী সল্লাহতাআলা 
3৩81426013 & ] আলামাহওয়াসললাম) তাক থেকেডিরে 
শি | এস তাদেরকে জিহাদ অংশ গ্রহণ না 

করার কারণ জিন্দা করলেন। আর 
এরশাদ করলেন, “অপেক্ষা করো যতক্ষণ 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য 
পনর কোন ফয়সালা না করেন" আর 

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো 1053418980৫] (িপযানদরকে দেবা মেলামেশা 


১ | ও কথাবার্তা বলতে নিষেধকরে দিলেন। 
(২৮০) এবংসত্যবাদীদের সাথে থাকো (২৮১)। (8650 | এমন কিট সালের শা 


বনধু-বান্ধৰ্গণও তাদের সাথে কথাবার্তা 
{ বলা ছেড়ে দিলেন। এমনি মনে হতো 
হল তাদেরকে কেউ চিনেও না এবং ডাদের সাথে যেন কারো কোন পরিচয়ই নেই । এমডাবস্থা্ম, দের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিলো । 
উশ-২৭৭. এবং তারা এমন কোন স্থান পাননি, যেখানে তারা একটা মাত্র মুহুর্তের জন্য শান্তি ও স্বপ্তি পেতেন। সবসময় দুঃখ, মানসিক অশান্তি দৃক্চি্তা 
[= অস্থিরতা ভোগ করছিলেন 


কা-২৭৮. অসহনীয় দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে : না ছিলো কোন সঙ্গী, যার সাথে কথা বলতে পারতেন; না ছিলো কোন সহানৃতুতিশীল ব্যক্তি, যাকে মনের 
ছার অবস্থা শুনাতে পারতেন । ছিলো শুধু ভয় ও নির্জনতা । আর অহরহ কান্নাকাটি । 
[্ীকা-২৭৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া পরব হলেন এবং 














আানখিল - ৯. 





[-২৮০. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা বর্জন করো 
-২৮১- যারা সত্যিকারের ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান । রসূল করীম সাল্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নিষ্ঠার সাথে সত্যায়ন করেন। সা'ঈদ 


ইবনে জুবায়রের অভিমত হচ্ছে- 'সাদেকীন' (সত্যবাদীগণ) দ্বারা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাদিয়াপ্লাছ্ তা'আলা আনহুমা)-এর কথা বুঝানো 
হয়েছে। ইবনে জরীর বলেন, (সতাবাদীগণ হলেন) 'মুহাজিরগণ* । হযরত ইবনে আব্বাস (বাদিয়াললাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, “এসব লোক, যাদের 
নিয়তসমূহ অটল থাকে, অন্তর ও আমলসমূহ সর- সঠিক এবং (যারা) নিষ্ঠার সাথে তাবৃকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ।" 


মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে ্রাণিত হলো বে, ইলানা' (ইমামদের একমত্য)-ও শরীয়তের দলীল। কেননা, সতাবনীদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। তা দ্বারা তাদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। 

ভীকা-২৮২. এখানে 'অদীনাবাসীগণ' দ্বারা মদীনা তৈয়াবার মধ্যে বলবাসকারীদের কথাই বুঝানো হয়েছে- চাই তারা মুহাজির হোক, কিংবা আন্সার। 
জীক্ষা-২৮৩, এবং জিহাদে অংশ হণ করবেনা 


টীকা-২৮৪. বরং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যেন কঠিন ও সংবটময় মুহূর্তে হমূরের (দঃ) সঙ্গ ত্যাগ না করে এবং সংকটময় ক্ষেত্রে তারই জন্য নিজেদের 
জীবন উৎসর্গ করে। 








EE ভুমি [সুর চচ জালা ও Ee লাহ 
নিজেদের ঘোডার পদখুর দ্বারা দলিত ||>২০_ মদীনাবালী (২৮২) এবং তাদের রে 
ড্র: রবী ফজবালীদেয জন্য সত ছিলোনা যে, 4৮559209466 
গু আল্লাহ্‌র রসূল থেকে পেছনে বলে খাকবে এন্ড ঢাজাভখাঠে 
তা লা (২৮৩) এবং না এও যে, তার জীবনের চেয়ে পল, 
রঃ রি লা দিেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে (২৮৪) | বু IEA 
-২৮৭, এ খেকে প্রমাণিত হলো [এটা এ জন্য যে, তাদেরকে যেই পিপাসা অথবা 55354445 
থে, খে জি আল্লাহর আনুগত্যের ইদ [কষ্ট কিংবা ক্ষুধা আল্লাহর পথে স্পর্শ করে এবং টিনা 
করে তার ঠাসা, চলাফেরা, নড়চড় | যেবানেভারা এমন স্থানে পা রাখে (২৮৫), যা PAYS 55৬ র্‌ 
ও অনড় থাকা- সবই সংকর্ম; আল্লাহ্‌র [কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং যা কিছু 53450545155 
8৪0528 কোন শত্রুর ক্ষতি করে (২৮৬) এসব কিছুর 8৫ EM 
চীকা-২৮৮. অর্থাৎ বত পরিমাণ, যেমন [পরিবর্তে তাদের জন্য সংকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় Ay LS 
পৰম মর ৮ ০০০ 
টাকা-২৮৯, যেমন হযরত ওসমান গণি, [ফল বিনষ্ট করেন না। 
রাদিয়ল্লাহু তা'আলা আন্ছ, 'অভাব- |১২১. এবং তারা যা কিছু ব্যয় করে ক্ষুদ্র HE 0. 0 SOLAS: 
অনটন ও সংকটময় যুদ্ধে’ (তাকেও |(২৮৮) অথবা বৃহৎ (২৮৯) এবং যেই প্রণালী ৮8৫৩8 
যুদ্ধ) ব্যয় করেছিলেন (পন্তর)-ইঅতিক্রম করে,সবই তাদেরঅনুকূলে চর 
ভীকা-২৯০. এ আয়াত থেকে জিহাদের লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে আল্লাহ্‌ তাদেরকে 69464448542 
ফীল সেটা সর্ট কাল |তাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজসমূহের ুরক্ার ০ রি 
হওয়াই শাণিত হয়েছে (7951 ] 
চীকা-২৯১, এবং একেবারে স্বীয় মাতৃ- [৯২২২২ এবং মুলখানদেন্স খেকে এটাতো 


ভূমি শূন্য করে দেবে; [হতেই পারে লা যে, সবই একসাথে বের হবে। 
(২৯১) সুতরাং কেন এমন হলোনা যে, তাদের 
চীকা-২৯২. একটা দল মাতৃহ্মিতে [প্রত্যেক দল থেকে (২৯২) একটা দল বের 
থাকবে একং হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং 
টীকা-২৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস |ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো 
(রাদিয়াল্লাই আনহ্যা) থেকে বর্ণিত, |(২৯৩), |! 
আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে প্রতোকটা আনানিজ্প - ২. 
গোত্র থেকে লোকেরা দলে দলে বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ-এর নিকট হাযির হতো এবং তারা হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করতো, ধর্মীয় জ্ঞান 
অর্জন করতো নিজেদের জনা বিধানাবলী জিজ্ঞাসা করতো, হুযুরতাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন। 
আর নামায, যাকাত ইত্যাদির শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাদের গোত্রের জন্য নিয়োগ করতেন। যখন খঁসব লোক তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতো তখন 
ঘোষণা করে দিতো. “মে ব্যক্তি ইসলামএহণ করবে সে আমাদের অন্তর্ুক্ত "আর মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতো ও বীনের বিরোগিতা থেকে সতর্ক করতো । 
শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাদের মাতাপিতাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিতো । তাছাড়া, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দ্বীনের সমস্ত জরুরী 
জ্ঞানও শিক্ষা দিতেন । 
এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মু'জিযাই যে, তিনিএকেবারে অশিক্ষিত লোকদেরকে অতি অল্প সময়েরমধ্যে দ্বীনের বিধানাবলী 
সম্পর্কে জ্ঞানী ও গোবর গথ-প্রদর্শক বানিয়ে দিতেন। 

















স্বা়াত থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়ঃ 


শলালাঃ "ইলমে বন" (ধর জান) অর্জন করা ফরয যা কিছুনা উপর 'ফরথ' ও ওয়াজিব (একাত অপরিহার্য) এবং খা কিছু তার জন্য নষি্ 
[5 হারাম সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা ফরয-ই-আইন' । আর তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জন করা ফরয-ই-কিফায়া'। 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ৷” ইমাম শাফে'ঈ রাদিয়াল্রাহ তাআলা আনৃহ বলেন, “জ্ঞানার্জন করা 


[সফল ইবাদত' অপেক্ষা উত্তম ৷" 


[লাস্ত্ালাঃ জানার্জন করার জন্য সফর করার নির্দেশ হাদীস শরীকেই রয়েছে- “যে বাক্তি জ্ঞানার্জন করার জনয পথ চলতে আৰ করে, আল্লাহ্‌ তার জনয 


ভাতের পথ সুগম করে দেন।” (তিরমিযী শরীফ) 








সূরা £৯ তাওবা ৩ 





পারা ৪১১ 





আশায় যে, তারা সতর্ক হবে (২৯৪) ৷ 
ক্রু 
১২৩. হে ঈমানদারগণ ! জিহাদ করো এসব 
সাথে, যারা তোষাদের নিকটবর্তী, 
২১৫): এবং উচিত যেন তারা তোযাদের মধ্যে 
পায়; এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 
পরহেষ্গারদের সাথে আছেন (২৯৬)। 















(২৯৮), তাণদের মধ্যে কলুষতার উপর আরো 
বৃদ্ধি করছে (২৯৯); এবং তারা কুফরের 
উপর মৃত্যুুখে পতিত হয়েছে। 

১২৬. তারা (৩০০) কি অনুধাবন করছেনা 
, প্রতি বছরই এক অথবা দু'বার পরীক্ষা করা 


রর 
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-৩০২. এবং বের হয়ে পালিয়ে যাবার জন/ চোখে ইশারা করে আর বলে, 
1-৩০৩. যদি লক্ষা করছে এমন হতো তবে বসে যেতো. নতুবা বের হয়ে যেতো । 


মান্আলাঃ ফিকহ! হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 
জ্ঞান। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের 
মধ্যে ফিকৃহবিদ" (ধৰ্ীয় জ্ঞানী) করেন। 
আম্মি হলাম ব্টনক'রী আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দাত ।” (বোখারী ও মুসলিম) 
হাদীস শরীফে (আরো) বর্ণিত আছে, 
একজন হী (ফিক্হৰিদ) শহতানের 
উপর হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) 
অপেক্ষা অধিক কঠোর ॥ (তিরমিযী) 
কহ দীনের বিধানাবলীর জানকেই 
বলা হয় ।ফব্টীহদের পারিভাষিক ফিকহ’ 
যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটাই এর বিশুদ্ধ 
পরয়োগক্ষেত্র । % 

টীকা-২৯৪. আল্লাহ্র শাস্তি থেকে; 
দ্বীনের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে। 
চীকা-২৯৫. সমস্ত কাফিরের সাথে 
জিহাদ করা ওয়াজিব- নিকটবর্তী হোক 
কিংবা দূরবর্তী হোক ।কিতু নিকটবর্তীদের 
সাথে সর্বাগ্রে: অতঃপর যারা তাদের 
সাথে সংলগ্ন; এমনিভাবে, ভ্ররক্রমে । 
ভীকা-২৯৬, তাদেরকে বিজয় দানকরেন 
এবং তাদের সাহায্য করেন। 
ভীকা-২৯৭. অর্থাৎ মুনাফ্িকগণ পরস্পর 
ঠ্ঠাসুরে এমন মন্তব্য করতো (তাদের 
খনে এরশাদ হচ্ছে- 

চীকা-২৯৮. সন্দেহ ও মনাফিকীর। 
টীকা-২৯৯. অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ 


'্ণ হয়েছিলো সেটুকু অস্বীকার করার শান্তিতে গ্রেফতার ছিলো; এখন আরো যা অবতীর্ণ হলো সেটাকে অস্বীকার করার মতো অন্যায় কাজে রত রয়েছে। 








+ অর্থাৎ ‘ফিকহ শনস”ই এয বিশুদ্ধতম প্রয়োগক্ষের। 


চীকা-৩০৪. 
চীকা-৩০৫, 


কুফরের দিকে। 
সেই কারণে । 
ভীকা-৩০৬, নিজেদের লাভ ও ক্ষতি বৃঝতে পারছেনা । 


ীকা-৩০৭. মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবী. কোরাঈশী: যার বংশ-মর্যাদা ও বংশ-পরষ্পরা সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে অবগত 
আছো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ বংশীয় এবং তোমরা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীতি, পবিত্রতা, নিষ্লুষতা 
এবং প্রশংসিত চবি সম্পর্কে খুব অবহিত রয়েছো। 


আর অপর এক-ক্রিআাত'-এ 
* ১ ' তে এ (যবর) এসেছে। 
এরঅর্থহচ্ছে- তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, অভিজাত ও উত্তম 

এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার 
এর শুজাগমন অর্থাৎ ভার বরকতময় জন্ম 
(সীলাদ)-এর বিবরণ রয়েছে। 


তিরমিযী শরীফের হাদীস শরীফ থেকেও 
প্রমাণিত হয়যে, বিশ্বকুল সরদার স্লাল্মাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের 
জন্মের বিবরণ দণ্ডায়মান হয়ে দিয়েছেন। 
আাস্ম্থালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় য়ে, 
বরকতময় মীলাদ মাহফিলের উৎস 
ন্বোরুমন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত 
হয়। 

ঢীকা-৩০৮. এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাৰারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব 
সাপ্রাল্াহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে আপন দুটি নাম দ্বারা 
সন্মানিত করেছেন। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ 
সম্মান দান এ ‘সরওয়ারে আনওয়ার" 
সান্তাল্তাছু ভা'আালা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামেরই প্রতি। 

চীকা-৩০৯. অর্থাৎ বৃন্াফিকগণ ও 
কাফিরগণ [হে হাবীব লৈ) আপনার 
উপর ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়। 


'ীকা-৩১০. হাকিষ 'ু্তাদরাক'-এ উবাই 





ীকা-১. "সূরা নু" মক, তিনটি আহ্বাত বাতীত- এ ৯৯ 


৯০৯৯টি বৰ্ণ আছে। 


চীকা-২. শানে নুযৃলঃ হযরত ইবনে আববাস বাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহুমা বলেন, যখন আল্লা তাবাবাকা ওয়া তা'আলা দিশ্বকুল সবদার সাল্লাল্লাহু 

















ঃপর ফিরে যার (৩০৪) । আল্লাহ্‌ তাদের 


অত পাটির দিয়েছেন (৩০৫) 'কফারশ,তার | 8250616৮216 





[বোধশক্তিহীন লোক (৩০৬) । 9৬42 
১২৮. নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ 
|আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে এ! HELIO 
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১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় মেরী তক Et + 
(৩০৯), তবে আপনি বলে দিন, “আমার জন্য 3 তা 
যথেষ্ট । তিনি ব্যতীত অন্য কারো ৬০৪৮৬ 
এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি (৩১০) ।' 
সূরা স্বুনুস 
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সয়া ুনুস আ্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত. 
j দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১১ 
আব” - এক 
>. ওলা বা ফিতাবের আমা || টার হা 


=. মানুষের জন্য এটা কিআশ্চর্যের বিষয় হলো 





যে, আমি তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষকে SLES 
ওহী প্রেরণ করেছি, “মানুষকে সতর্ক করুন (২) | [EAR ERS TES 
> | শু 












আমানব্বিল - ৩ 





৮ থেকে । এর মধ্যে ১১টি রুকৃ', ১০৯টি আয়াত, ১৮৩২টি পদ এবং 





তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘বিসালত' দ্বারা ধন্য করলেন আর ডিনিও তা প্রকাশ করলেন তখন আরবের লোকেরা ভাকে অন্গীকার করলো এবং 





সূরা তাওবা" সমাপ্ত। 


জিদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বললো, "আল্লাহ্‌ এর বহু উর্ক্মে যে, তিনি কোন মানুষকে 'রমূল' করবেন” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফসমূহ অবতীর্ণ 


হয়েছে। 
ীবা-৩. কাফিৱগণ প্রথমে তো কোন সানুষের পক্ষে রসূল হওয়াকে বিস্ময়কর ও অনবীকারযোগ্য সির করলো ॥ 


অতঃপর যখন হুযুর (দঃ)-এর মু'জিযাদি 


লো এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলো যে, এ গুলো মানুষের ক্ষমতার উর্চে, তখন তাকে যাদুকর বললো। তাদের এ দাবী তো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু তাতেও 


দে) এ পূর্ণতা এবং তাদের অক্ষমতার নীতি পাওয়া যায়। 
টাক-৪, অর্থাৎ সম সৃষ্টি জগতের কার্াদি গার চাহিদানুসারে ব্যবস্থা করেন। 
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x টর্চার 
১ নলা 8৬৫4৫ এ 
ন নি, কিন্তু সত্য সহকারে (১১)। তিনি 

মৃহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী 














চীকা-৫. এর মধ্যে মর্তি-পূজারীদের এ 
উক্তির খণ্ডন রয়েছে- “মূর্তি তাদের পক্ষে 
সুপারিশ করবে ।' তাদেরকে বলা হয়েছে 
যে, সুপারিশ অনুমতি প্রাপ্তগণ ব্যতীত 
কেউ করতে পারবে না। আর 
অনুমতিত্রাপ্তগণ শুধু তার মাকবৃল 
বান্দাগণই হবেন। 

চীকা-৬. যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টা 
এবং সমস্ত কারষের ব্যবস্থাপক। তিনি 
ব্যাতীত অন্য মা'বুদ (উপাসা) নেই। 
একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত । 
চীকা-৭. ক্রিয়ামত-দিবসে; এবং এটাই 
টীকা-৮. এআয়াতেরমধ্যে হাশর-নশর 
ও. পুনরুথানের বিবরণ ও 
অস্বীকারকারীদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে। 
আর এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার 
বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছে যে, তিনি গুথমবার সৃষ্ট 
করেন, সংযোজিত অঙ্গগুলোকে সৃষ্টি 
করেন এবংসজ্জিতকরেন। সুতরাংমৃত্যু 
সহকারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
হওয়ার পর সেগুলোকে পুনরায় 
সংযোজিত করা এবং সৃষ্ট মানুষকে 
অন্তিত্হীন হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা 
আর এ প্রাণ, যা উক্ত শরীরের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলো, সেটাকে সেই শরীর 
সুবিন্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় এ শরীরে 
সংযুক্ত করে দেয়া তার শক্তি বহির্ভূত 
হওয়ার কি যুক্তি আছে? আর এ পুনরায় 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃতকর্মের 
প্রতিদান দেয়া অর্থাৎ অনুগতকে সাওয়াব 
এবং অবাধ্যকে শাস্তি দেয়াই। 


চীকা-৯. আঠাশ 'মান্যিল' (তিথি): 


লো বারটা 'বুরজ' ( ০১: ) বা কক্ষপথে বিভক্ত পরত্োক বুরজ' বা কক্ষপথ ( £০ )-এর জন্য ২-৩ 'মানযিল' (তিথি) রয়েছে 
্যেক রাতে একটা 'মান্যিল' বা তিথিতে অবস্থান করে। আর মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবে দু'রাত, নতুবা এক রাত গোপন থাকে। 


টীকা-১৩. কিয়ামতের দিনে; এবং সাওয়াব ও শান্তির কথা স্বীকার করেনা । 
'টাকা-১৪. এবং এ নন্বরকে অবিনশ্বারের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, আর জীবন সেটার তালাশের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। 


ভীকা-১৫, হযরত জবা ইবনে আব্বাস বায়াত তা'আলা জালহমা থেকে বণ যে, এখালেনিনর্শনসমুহ বা বিশ্বকুল সরদার সস্তা তা' 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবি্ সাও কোরজান শরীফ বুঝানো হয়েছে আর গাফিলতি করা" বারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া' বুঝানো উদেশ্যে 


চীকা-১৬. জানাতসমূহের দিকে; 
হযরত ক্বতদাহর অভিমত হচ্ছে- যু'রিন যখন আপন কবর থেকে বের হবে, তখন তার কৃতকর্ম খুব সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে এনে যাবে। ও 




















বলবে, “তুদ্ি ৰে?” সেটা বলবে, “আমি ন না 
তোমার কৃতকর্ম।" আর তার জন্য নূর 
হবে এবং জনাত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। |৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তিত হতে থাকা GI II EG 
কারের মামলা হবে এর বিপরীত Ae Ae 
আর কৃতকর্থ ুৎসিৎঅবস্নবে তারলামনে ্ ঠক 
প্রকাশ পাবে। তাকে জাহান্নামের মধ্যে ৩৫৪৪৫ 
পৌছাবে। দূ 
ভীকা-১৭. অথাৎজানাতবাসীরাআল্লাহ [আশা পোষণ করেনা (১৩) এবং পার্থিব || 1:৮728955 
তা'আলার পবিত্রতা (তাস্বীহ), প্রশংসা [জীবনকেই পছন্দ করে বসেছে এবং সেটাতেই Hs EOE 
(তোহমীদ) ও মহত্ব তোব্দীস) বর্ণনায় [নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে (১৪), আর এসব লোক, 2 
মগন থাকবে । আর ডর যিক্রের মাধ্যমে [যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিনুখ রয়েছে ৮৪০৬৪ 
দের খুদী ও আনন্দ এবং চূড়ান্ত |(১৫); 
স্বাদ লাভ হবে । (সুবহানাল্লাহ) [৮- সেসব লোকের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ ০7 রা নিন নি 
টীকা-১৮.. অর্থাৎ জান্াতবাসীরা [তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ । ৫০০ 
পু | শক বা ধন এছ এৰাৰ 14598 
করেছে তাদের গ্রতিপালক তাদের ঈমানের 22 
টি ছি ই stated হর অনেক পথ দেখাবেন (১৩); তাদের ডি 
নদীসমূহ প্রবাহিত হবে নি'মাতের ৪. 30৭ 
ক্বরিপতরা মহান পরডিপালক আলাম হে পনি 
তা'আলার নিকট থেকে ভীদের নিকট 
পালাষ’ নিয়ে আলবেগ। ১০- তাদের প্রার্থনা তাতে এ-ই হবে, *হে 
তোমারই পবিত্রতা (১৭) ।' এবং! 25. 25555845782 45 
চাকা ১৬ বিনে বি 11 4; 
আল্লার মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনার রর 35549 sg fh 
মাধ্যমেইহবে। আর কথাবার্তার সমান্তিও এ SGI ₹ 
ভার হামদ' ও 'সানা' (প্রশংসা বাকা) সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৯)। 
দ্বারাই হাবে। ঁ 
ীকা-২৩. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা সি 
মানুষের অমঙ্গল কামনাকে, যেমন তারা |১১- এবং যদি আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অমঙ্গল নে = 
ধের সময় নিজেদের জন্য এবং 9৩০ 
নিজেদের পরিবার-পরিজন, সন্তান- Er 
সন্ততি ও ধন-সম্পদের সঙ্গে করে থাকে তি সই হযে বেডে (২০) । 
আর বলে, “আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। বৰিল - ত 


খোদা, আমাদেরকে ধ্বংস করুন এবং 
বরবাদ করুন” আর এমন সব বাক্য নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও আত্ধীয়-স্বজনদের বেলায়ও বলে যেলে। মেমন-হিন্ী ভাষায় এ ধরণের অমঙ্গল কামনাকে 
“কুসনা' ( ৮-+) বলা হয়, এমনই তাড়াতাড়ি কবুল করে নিতেন, যেমন তাড়াতাড়ি তারা মঙ্গল কামনা কবূল হবার ক্ষেত্রে চায়, তবে সব লোকের: 
পরিসমাপ্তিই ঘটে থাকতো । আর তারা কেই ফাস হয়ে যেতো । কিন্তু আল্লাহ্‌ তাবরাকা ওয়া তা'আলা আপন করুণায় মঙ্গল কামনা পূরণ করাকেই। 
তবরাবিত করেন; অমঙ্গল কামনা পূরণে তা করেন না। এটা ভারই দয়া। 

শানে নুযূলঃ নযর ইবনে হারিস বলেছিলো, “হে প্রতিপালক! এ স্বীন-ইসলাম যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর 
বর্ষণ করো ।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। জার বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা-সালা কাফিরদের জন্য শান্তি ্দানকে তুরাধিত করতেন, 
যেমনি তাদের জন্য সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি পার্থিব কল্যাণ দানে তাড়াতাড়ি করেছেন, তবে তারা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। 








টীকা-২১. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিই এবং তাদেরকে শান্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করিনা । 

চীকা-২২. এখানে 'মানুষ' শব্দ দ্বারা কাফির বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-২৩. সর্বাবস্থায়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত থরর্থনায় মগন থাকে । 
টীকা-২৪. নিজেদের প্রথম নিয়ম মোতাবেক এবং সেই কুফরের প্থা অবলম্বন করে; আর কষ্টের সময় ভুলে যায়। 
টীকা-২৫. অর্থাৎ কাফিরদেরকে। 


পারা £১১ ] টীকা-২৬. উদ্দেশ্য এ যে, মানুষ দুঃখ- 
দক 224 | কষ্টের সময় খুব ধৈৰ্য্যহীন হয় এবং 
0৩878555454] শান্তির সময় হয় অত্যন্ত অকৃতজঞ। যখন 
ed দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন দাড়িয়ে, শুয়ে 

ভিন | ক বলাইৰ করে) ভি 

যখন আল্লাহ্‌ দুঃখ দূরীভূত করে দেন, 
ঃ __ 7," | জল কৃতজতা প্ৰকাশ করেনা এবং 
শা 
রি EEA EE BS 
|দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করে দিই তখন 31655556555 | বালাওসুলীৰতেরসময়ৈধারণকরেন। 
এমনিভাবে চলে যায় (২৪) যেন কখনো কোন 303553245 | সুখ ও স্বাচছন্দোর সময় কৃতজতা প্রকাশ 
৩ | করেন। দুঃখ ও আনন্দ- সর্বানস্থায়ই 

F আল্লাহর দরবারে বিনয় ও কানাকাটি 

করে এবং ফরিয়াদ করে। আরো একটা 
মর্যাদা তদপেক্ষাও উন্নত, যা মু'মিনদের 
মধ্যেও খাস বান্দাদেরই অর্জিত- যখনই 
কোন বালা-মুসীবৎ আসে, তারা তখন 


্ i? টা সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেন, খোদায়ী 
529১৩850850. | জলা উদ সততা ৯ 
ভীকা-২৭. অর্থাৎ উন্মতগণ । 


চীকা-২৮. এবং কুফরের মধ্যে লিও 
933-৮8৫-] হয়েছে 
(তোরা কিরূপ কাজ করো (৩০)। SUITE: 2943 | চীকান২৯ যেগুলো তাদের সত্যতার 


খুবই স্পষ্ট প্রমাণ ছিলো; কিন্তু তারা মান্য 
১৫. এবং যখন তাদের নিকট আমার করেনি এবং নবীগণের সত্যায়ন করেনি। 


afc Wages 
ন ($৩ পাঠ কা হয়, জন লা ীকা-৩০. যাতে তোমাদের সাথে 
[সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (৩২), ‘এটা এ ১ ০৬০০ 
[ব্যতীত অন্য একটা কোরআন নিয়ে আসুন 2/5 Fe 

(৩৩) অথবা সেটাকে বদলিয়ে ফেলুন (৩৪) । Kk টীকা-৩১. যেগুলোর মধ্যে আমার 
একত্রাদ এবং মর্তি-পূজার ক্ষতি ও মূর্তি 
আনমল - ত পূজারীদের শান্তির বর্ণনা রয়েছে, 

















চীকা-৩২. এবং পরকালে বিশ্বাস করেনা, 
চীকা-৩৩. যেটার মধ্যে ূর্ভিলোর সমালোচনা না থাকে 


টীকা-৩৪. শানে নুমূলঃ কাফিরদের একটা দল নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, "যদি আপনি চান যে, আমরা 
আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসি তবে আপনি এ কোরআন ব্যতীত, অনা একটা ঝৌরআশ নিয়ে আসুন, যেটার মধ্য 'লাত, ওষ্যা' ও 'মানাত' ইত্যাদি 
বোতের প্রতি দোষারোপ এবং সেগুলোর উপাসনা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ না থাকে । আর যদি আল্লাহ্‌ এমন কোরআন নাবিল না করেন, তবে আপনি নিজের 


পক্ষ থেকে একটা রচনা করে নিন অথবা এই কোরআনকে পরিবর্তিত করে (সেটাকে) আমাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী করে দিন। তবেই আমরা ঈমান নিয়ে 
আসবো ৷” তাদের এ ডক্তি হয়ত ঠাযা-ব্দরপ স্বরূপ ছিলো, অথবাতারা পরীকষা-ঘাচাই করার জন্য তেমনি বলেছিল যে, যদি তিনি অপর একটা কেরন 
রচনাকরে নিয়ে আসেনঅথবা সেটাকে পরিবর্তিত করে নেন তখন একথাই প্রমানিত হয়ে যাবে যে, “ক্োরআান' আল্লাহর বাণী নয়। আল্লাহ তা'আলাআপন 
হাৰীৰ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যেন এর জবাব দেন যা আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করা হচ্ছে- 

চীকা-৩৫, আমি এ'তে কোন প্রকার পরিবরতন-পরিবরধন ও াস-বৃদ্ধ করতে পারিনা । এটা আমার বদী নয়, আন্যাহ্রই বালী 

চীকা-৩৬. কিংবা তারই কিতাবের বিধি-বিধালকে পরিবর্তিত করি, 

চীকা-৩৭. এবং অন্য কৌরআন রচনা 
করা মানুষের শক্তির বাইরে এবং সৃষ্টি এ 
বিষয়ে অক্ষম হওয়া খুবই প্পষট হয়েছে। 





সূরা 1১০ যূন্স EE পারা ১ 































|আপনি বলুন, ‘আমার জন্য শোভা পায়না যে, 88 £ 
টীকা-৩৮. অর্থ, সেটার তেলাওয়াত [আমি তা নিজ পক্ষ থেকে বদলিয়ে ফেলবো । 3$ 
শুধু আল্লাহরই ইচ্ছায় [আহি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার পতি ৩,৮৮৫%74৫৬া 
চীকা-৩৯. এবংচল্রিশ বছর তোষাদের [ওহী করা হয় (৩৫); আমি যদি আপন|| টা 
মধ্যেরয়েছি। এ সময়সীমার মধ্যে আমি [প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি (৩৬), 94১79405:4 
তোষাদের নিকট কিছুই আনিনি এবং [তবে আমার নিকট মহা দিবসের তয় রয়েছে ০ 


আমি তোথাদেরকে কিছুই শুলাইনি। [0৩৭)।" | 
তোমরা আমার অবস্থাদি ভালভাবে | ১৬. আপনি বলুন, “যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, 


পর্যবেক্ষণ করেছো। আমি কারো নিকট |তবে আমি সেটা তোমাদের নিকট পাঠ! 31444241855 
একটা অক্ষর ওপড়িনি। কোন বই-পুস্তকও [করতাম না, না তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে | OT CEST WO 
অধ্যয়ন কিনি অতঃপর আমি এমন |অবহিত করতেন (৩৮) । অতঃপর আমি এর Rahs a8 
এক মহান কিতাব নিয়ে এসেছি, যেটার | পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আহ্মাল [oe BPE) 


মৃকাবিলায় প্রত্যেক ভাষা-শিল্প সমৃদ্ধ | অতিবাহিত করেছি (৩৯); সুতরাং তোমাদের | 
কথাই হীন ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ কি বিবেক নেই (৪০)? 
কিতাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট জানসমূহ রয়েছে। 


|, উপনীতিমালা এবং কর্ম ও ]৯৭- সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, 20253525855 
বীনা কমা বত [থে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সি্যা রচনা করে 


নু (৪১) অথবা তার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
চক্সিত্রের শিক্ষণ ্য়েছে। অদৃশ্যের 
সংবাদসমূহ রয়েছে। সেটার কথা ও [প্রতিপন্ন করে; নিঃসন্দেহে, অপরাধীদের মঙ্গল | 
ভাষা-শিল্প সমগ্র দেশের কথা ও ভাষা [হবেনা | 
শিল্পীদেরকেও অক্ষম করে দিয়েছে। |>৮- এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর (৪২) 
প্রতোক সুস্থ বিৰেকসম্পন্ লোকের জন্য |পূজা করে, বা তাদের না কোন ক্ষতি করে, না 454 348235425 
একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট [উপকার । আর বলে, 'এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র 'ওহী" নিকট আমাদের সুপারিশকারী (৪৩)।' আপনি 
ব্যাতীত সম্ধবপরই নয়। বলুন, “তোমরা কি আল্লাহকে এ কথা বলছো, 
চীকা-৪০. যে, এতটুকু বুঝতে পারো [যা ভর জ্ঞানে না আসযানসমূহে আছে. না হৈ: eT 
যে, এ কোরআন আল পক্ষ থেকে [হেরা দেখ শিক থেকে। ee / 


এসেছে, কোন সৃষ্টির সাধ্যের মধ্যে নেই 
যে, সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে [১৯৯ এবং মানুষ একই জাতি (উম্মত) ছিলো | Holi HIS 
(৪৫) অতঃপর পরস্পর ভিন হয়েছে; এবংযদি টিটি 




















পারে। 
'চীকা-৪১. ভার জন্য শরীক সাব্যস্ত করে 
চীকা-৪২. মূর্তি 

চীকা-৪৩. অর্থাৎ পার্থিব বিযালিতে। কেননা, পরকাল ও মৃত্যুর পর গুলরায জীবিত হার কথা তো তারা বিশ্বাসই কর্েনা। 
চীকা-৪৪. অর্থাৎ সেটার অস্তিত্বই নেই; কেননা, যা কিছু নও্জুদ রয়েছে তা অবশাই আল্লাহ্র জ্ঞানে বয়েছে। 


চীকা-৪৫. একনাত্র দ্বীন-ইসলামের উপর । যেমন, আদম আদ্লায়িল সালামের যুগে কাবীল হাবীলকে হত্যা কলার সময় পর্বত হযরত আদম আলায়ছিল্‌ 
সালাম এবং ভার বংশধরগণ একই ধর্মের উপর ছিলো। এর পরে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। 








আানব্িল - ৩ 


লা এক অভিমত এযে, হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালামের যমানা পর্যন্ত তারা একই দ্বীনের উপর ছিলো । অতঃপর মতবিরোধ দেখা দিলো । তখন হযরত 

স্‌ সালাম প্রেরিত হলেন। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, হযরত নূহ আলায়হিস সালাম জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সমস্ত লোক একই 

উপর ছিলো । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সুলাম-এর যুগ থেকে সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো 

[পর্যন্ত যে, আমর ইবনে লুহাই' দ্বীনকে বিকৃত করেছিলো । এ দৃষ্টিকোণ্‌ থেকে (০১৮55০ শব্ধ দ্বরা, বিশেষ করে আরবের লোকদের কথা বুঝাবে। 

রি এক অভিমতানুসারে, সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর ছিলো; অর্থাৎ কৃফরের উপর। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা লবীগণকে প্রেরণ করলেন । তারপর 
দের মধ্যে কেট কেউ ঈমান এনেছে। 


চল কোন আলিম বলেছেন, এর অর্থ এ যে, মানুষ পথম সৃষ্টির মধ্যে সঠিক পথ' (২ ৯4-১)-এর উপর ছিলো । অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ 


শরীফে বর্নিত হয়েছে যে, প্রত্যেক শিশু তার “বিশুদ্ধ অবস্থা'র উপর জান্মলাত করে । অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে অথবা 
নল করে ফেলে, কিংবা 'অননপজাী” বানায় আর হাদীলে ১ ছানা 13-__। £৮ বা স্বীন-ই-ইসলাম' বুঝানো হয়েছে। 


কা-৪৬. এবং প্রত্যেক জাতির জন্য যদি একটা সময়সীমা নিদিষ্ট করা না হতো, অথবা কৃত কার্যাদির প্রতিদান ক্কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না হতো, 
-৪৭, শান্তি অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। 


ীকা-৪৮. বাতিল সম্প্রদায়ের নিয়ম- 
বীতি হচ্ছে- যখন তাদের বিরুদ্ধ 
১৯ ০৫৮%৫ | শক্তিশালী অকাটা প্রমাণ স্থির হয় এবং 
5 ৩:০৪ তার সেটার খণডনে অপারগ হয়ে যায় 
No SAGE $৮৫ | তখন সেই ‘অকাট্য প্রমাণের' উল্লেখ 
টা এমনভাবে পরিহার করে যেন সেটা পেশই 
করা হয়নি । আর একথা বলে বেড়ায়, 
BILLIE 8389 | প্ৰমাণ নিয়ে এসো যাতে শ্রোভাগণ এ 
ssh ডি বিভান্তিতে পড়ে যে, (হয়ত) তাদের 
BEL AGG বির এখনে পর্যন্ত কোনদলীলই দাড় 
SOLEIL { | বদি 
অনুরূপভাবে, কাফিররা হুযুর (দঃ)-এর 
দন্দ মু'জিযাদি এবং বিশেষ করে কোরআন 
করীম, যা এক “মহা মুজিযা', এর দিক 
22//440%15 | খেকে চোখ বন্ধ করে একথাবলতে আর 
পল 2 | করেছে যে, কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ 
05) 205 | হয় জেন কোন সুযাই ভারা 
৮ দেখেনি। আর কোরআন পাককে তারা 
মআলন্িল__ ৩ নিদর্শন বলে গণ্যই করেনা । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপন রসূল সাললারাহু আলায়হি 
বললেন, “আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্য তো আল্লাহ্‌র জন্যই ৷ এখন অপেক্ষা করো! আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" 
দর বক্তব্যের জবাব এ যে, এ কথার উপর অকাটা প্রমাণ স্থির হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সান্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন পাক খ্রকাশিত 
(অতি মহান মু'জিযাই ৷ কেননা, হুযূর (দঃ) তাদের মধ্যেই জন্ম খহণ করেন, তাদের মাঝেই হুযূর প্রতিপালিত হন, হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের 
সময়টাই তাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে । তারা খুব ভালর্কপে অবহিত আছে যে, তিনি না কোন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, না কোন 
নর শী্যত্ব অবলন্বন করেছেন। সরাসরি কৌরআন করীম ভারই উপর প্রকাশ লাভ করেছে। আর এমনই অনুপম সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব এমনি মর্যাদা 
রে অবতীর্ণ হওয়া “ওহী' ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। এটা ক্রেরআন করীমের এক শক্তিশালী প্রমাণ হওয়ারই পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। যখন এমনই এক 
জী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন নবৃয়ত (-এর সত্যতা) প্রমাণ করার জন্য অনয নিদর্শন তালাশ করা একেবারেই নি্ুয়োজন । এমতাবস্থায় ও নিদর্শন 
না করা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপরহ নির্ভর করে- ইচ্ছা করলে করবেন, নত্বা করবেন না । এটা একটা অদৃশ্য বিষয় হলো আর এটার জন্য 
করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ্‌ কী করছেন! কিন্তু খ অধয়োজনীয় নিদর্শন, যা কাফিররা তালাশ করেছিলো, অবতীর্ণ করুন কিংবা লা- 
:- নব প্রমাপিত হয়ে গেছে এবং রিসালতের প্রমাণ অকাট্য দলীলাদি ছারা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে গেছে। 
৪৯. মক্ধাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করলেন; যার মুসীবতে তারা দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করলো । এমন কি তারা ধ্বংসের কাছাকাছি 
হুলো। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হলো। জমিগুলো শস্য-শ্যামলা হলো । তখন যদিও এ সুখ-দুঃখ উভয়েরই মধ্যে আল্লাহ্‌র 
তের নিদ্শনাদি ছিলো এবং দুঃখের পর সুখ মহান অনুঘহ ছিলো বিধায় সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য ছিলো; কিনতু সেটার পরিবর্তে 

















তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং ফ্যাসাদ ও কুফরের দিকেই ফিতে গেলো । 
ভীকা-৫০. এবং তার শাস্তি আসতে বিল করেনা। 


টীকা-৫১. এবং তোমাদের গোপন 
যযন্সমূহ কৃতকর্ম লিখক ফিরিশতাদের 
দিকটিও গোপন থাকেনি। সুতরাং 
সর্বজ্ঞাতা ও সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা 
আল্লা্ভা"বাণার নিকট কিতাবে গোপন 
খাকতে পান 

ভীকা-৫২. এবং তোমাদেরকে দূর- 
দূরাস্তের পথ অতিক্তয করার শক্তি দেন। 
স্থলে তোমরা পদবজে ওযানবাহুনেকরে 
দিনের পরদিন পথঅতিক্রয রা (আর 
সম্রুলোর বুকে নৌকা ও জাহালে 
সফর করে থাকো ।ভিনি তোমাদের জন্য 
তুল ও জল উভয় ক্ষেত্রে শমণ-উপকরণ 
বান করেন । 


'চীকা-৫৩. অৰ্থাৎ নৌকা-জাহাজ। 


টাকা-৪. যেহেতু বাতাস অনুকূলে 
আছে; কিন্তু হঠাৎ করে, 

টীকা-৫৫. তোমার অনুগ্রহগুলোর, 
তোমার উপর ঈমান এনে এবং একমাত্র 
তোমারই ইবাদত কবে। 

ীকা-৫৬. এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 
কুফর ও পাপাচারে লি হয়। 
ীকা-৫৭. এবং োমাদেরকে সেগুলোর 
প্রতিদান দেবেন। 

টাকা-৫৮. শষ্য, ফলমূল ও শাক-স্তি; 
চীকা-৫৯. ফল ও ফুলে ভরে গেলো, 
শষ্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো 

ঢীকা-৬০. অর্থাৎ ক্ষেতশুলো তৈরী হয়ে 
গেছে, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে 
এমনই সময়ে- 

ভীকা-৬১. অর্থাৎ হঠাৎ করে আমার 
শান্তি এসে পড়েছে- চাই বিদ্যুৎ 
বন্তপাতের আকারে হোক, অথবা শিলা 
বৃষ্টি বৰ্ষণ কিংবা ঝড়ের আকারে হোক। 
জীকা-৬২. এটা ইসব লোকের অবস্থার 
একটা দৃষ্টান্ত, যাৱ দিয়াৰ প্রতি আস্ত 
এবং পরকালের তাদের কোন ভোগ্াকাই 
নেই । এতে অভি মৰ্মস্পশী পন্থায় একথা 
হদয়ল কালো হয়েছে যে, পার্িন 
জীবন আশা-আকাঙ্থাদির সবুজবাগ 
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'আপনি বলুন, ‘আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা 
সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায় (৫০) ।' 
নিশ্চয় আমারফিরিশ্তাগণ তোমাদের প্রতারণা 
[লিপিবদ্ধ করছে (৫১) । 

৯. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও 
[জলে ভ্রমণ করান (৫২); এমনকি তোমরা যখন 
জাহাজে আরোহী হও এবং সেগুলো (৫৩) 
অনুকূল বাতাসে তাদেরকে লিয়ে চলতে থাকে 
(এবং তাক্সা ভাতে আনন্দিত হলো (৫8), তখন 
সেগুলোর উপর ঝড়ের ঝাপটাঁ আসলো এবং. 
চতুর্দিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে ঘিরে 
[বসলো এবং তারা একথা বুঝতে পারলো, 
“আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম’; তখন তারা 
আল্লাহকে ডাকে একান্ত তারই নিষ্ঠাবান বান্দা 
[হয়ে (এ বলে), ‘যদি ভূষি আমাদেরকে এটা 
(থেকেরক্ষা করো, তবে আমরা অবশাই কৃতজ্ঞ 
[হলো (৫৫) 

২৩. অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
পরিত্রাণ দেন, তখনই তারা পৃথিবীতে 
অন্যায়ভাবে সীমাতিক্রয করতে থাকে (৫৬)। 
হে মানবকৃল! তোমাদের সীমাতিত্রম করা 
(তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি ৷ পার্থিব জীবেন 
সুখ ভোগ করে নাও! অতঃপর তোমাদেরকে 
[আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । তখন 
আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো- যা 
(তোমাদের কৃতকর্ম ছিলো (৫৭)। 

২৪. পাৰ্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, 
(যেমন এ পানি, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ 
[করেছি, যা দ্বারা ভূমিজ উত্তিদসমূহ_ সবই ঘন 
সনিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হলো, যা কিছু মানুষ ও 
(গবাদি পশু আহার করে (৫৮); শেষ পর্যস্ত যখন 
তুমি তার শোভা ধারণ করলো (৫৯) এবং খুবই 
সঙ্দিত হলো, আর সেটার মালিকগণ মনে 
করলো, “এ গুলো আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে 
(৬০)'; এবং আমার নির্দেশ সেটার শ্রতি এসে 
পড়লো রাতে অথবা দিনে (৬১), তখন আমি 
[সেটাকে এমনভাবে নির্যূল করে দিয়েছি, যেন 
[তা গতকাল ছিলোই না (৬২)। 
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আনখিল - ৩. 


মাত্র। এর মধোই জীবন শেষ করে যখন মানুষ এ পর্যায়ে এসে পৌছে, যেখানে সে তার প্রত্যাশিত বস্তু পাবার শশা পোষণ করে, আর সে সাফল্য লাভের 
নেশায় মত্ত হয়, ঠিক তখনই তার মৃত্যু ঘটে যায় এবং সে সমস্ত নি'মাত ও পরিতৃপ্ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। 


'কাতাদাহ্‌ বলেন, *দুনিয়াকামী ব্যক্তি যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন তার উপরআরাহ্র শাস্তিআসে । আর তার সমস্ত সহায়-সম্বল, যেগুলোর 
তার বিভিন্ন আশা-আকাঙ্থা জড়িত ছিলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় ।” 


-৬৩. যাতে তারা উপকার লাভ করে এবং অন্ধকাররাশি, সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি পায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বর্ণনা করার পর চিরস্থায়ী আবাসের দিকে আহবান করেন; 
কাতাদাহ্‌ বলেন, “শান্তির আবাস’ হচ্ছে- 'জান্রাত।' এটা আল্লাহর পূর্ণতম দয়া ও বদান্যতা যে, তিনি তার বান্দাদেরকে জান্নাতের প্রতি আহ্বান 


. সোজা পথ হচ্ছে দবীন-ইসলাম ।" 


শরীফের হাদিসে বর্ণিত, নবী করীম সাললাল্পাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফিরিশতাগণ হাখির হলেন। তখন তিনি নিদ্রারত ছিলেন। তাদের 
কেউ কেউ বললেন, “তিনি (দঃ) নিদ্রারত আছেন" কেউ কেউ বললেন, "তীর চোখ মুবারকণ্ডলো নিদ্রারত. (কিন্তু) তার পবিত্র হৃদয় জাথত।” 
কেউ বলতে লাগলেন, “ভার কোন উদাহরণ বর্ণনা করে৷" তখন রা বললেন, “যেমন কোন ব্যক্তি একটা বাড়ী নির্মাণ করলো ।আর সেটার মধ্যে 
বিভিন্ন ধরণেরনি'মাত তৈরী করলো এবং 
পারা £১১ ] একজন আহ্বানকারীকে শ্রেরণ করলো 


ens ও | রও) যে ব্যক্তি সেই আহ্বানকাদীর 


১৫115147574 | বশ করেছে সেই উক্ত নি'মাতসমূহ 
ওল SE eR 


35০) ৩% | আহবানকারী আনুপতযারেনিসেনা এ 
বাড়ীতে প্রবেশ করতে পেরেছে, না কিছু 
78174214452 | খেতে পেৱেছে।” অতঃপর তারা বলতে 
সপ ৮5০ লাগলেন, -এউদাহরণের একটা সামঞ্জস্য 
2 নির্ণয় করো, যাতে বুঝে আসে ।সামপ্স্য 
63530555772] হচ্ছ এ যে, বাড়ীটা হচ্ছে জানাত। 
আহবানকারী হচ্ছেন সুহাম্মদ মোস্তফা 
9958 লালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ৷ সুতরাং 
SHIA যে ব্যাক্তি তার আনুগত্য করেছে সে 
আান্যাহ্রই আনুগতা করেছে। 

sce ক্ষান্ত) যে ব্যক্ত তার কথা অমান্য 
করেছে সে আল্লাহকে অমান্য করেছে । 
চীকা-৬৬. 'সৎকর্মকারীগণ' দ্বারা 
আল্লাহ্‌র আনুগতাশীল মু'মিন বান্দাদের 
কথা বুঝানো হয়েছে । আর এরশাদ হয়েছে 
যে, 'তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে ' সেই 
অল! হাৱা ‘জান্নাত’ বুঝানো হয়েছে 




















ম শরীফের হাদীসে আছে যে, জান্নাতীদের জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাবেন, “তোমরা কি চাও যে, তোমাদের 
আরো অধিক অনুগ্রহ প্রদান করি।” ভারা আরয করবেন, “হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করোনি? তুমি কি আমাদেরকে ভারাতে 
করাওনিঃ তুমি কি আমাদেরকে দোযাখ থেকে মুক্তি দানি?” হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন, “অতঃপর পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে । তখন আল্লাহ্র দীদার 
দের নিকট সমস্ত অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় হবে।” সেহাহুর বহু হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, আয়াতের মধ্যে “তদপেক্ষা অধিক" ছারা আল্লাহ্র দর্শন বুঝানো 


্ি-৬৮, অর্থাৎ কুফর এবং অবাধ্যতার পাপে লিপ্ত হয়েছে। 


১৬৯, এমন নয় যে. যেমন সংকর্ের প্রতিদান দশগুণ অথবা সাতঙণ বাড়িয়ে দেয় হয়, তেমনি অসংবর্মের শান্তি বৃদ্ধি করা হবে; বরং খে পরিমাণ 
সম্পাদিত হবে সে পরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে। 


৭০. এই অবস্থা হবে তাদের চেহারা কালো হবার । নাউযুবিল্লাহ! 


চীকা-৭১. এবং সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব গ্রহণের স্থানে একত্রিত করবো, 
জীকা-৭২, অর্থাৎ সেই বোতগুলো, যেগুলোর তোমরা পূজা করতে 


টীকা-৭৩. কয়াম- দিবসে একটা মুহূর্ত এমনই কঠিন হবে যে, বোতুলো নিজেদের পূজারীলের পূজার কথা অস্বীকার করবে। আর আল্লাহর শপথ করে 
বলবে, “আমরা না শুনতাম, না জানতাম, না বুঝতাম যে, তোমরা আমাদের পূজা করছিলে” তখন মূর্তি-পৃজাীরা বলবে, “আন্যাহ্যই শপথ, আমরা 


তোমাদের পূজা করতাম ।” অতঃপর 
বোতগুলো বলবে- 





টীকা-৭৪. অর্থাৎ এ স্থানে সবাই জ্ঞাত 
হয়ে যাবে যে, তারা প্রথমে যে কর্ম [উঠ (৭১), অতঃপর মুশরিকদেরকে বলবো, | 
করেছিলো তা কেমন হিলো- ভালো |'স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো- তোমরা ও 
কিনা মন্দ; ক্ষতিকর, না উপকারী। [যাদেরকে পরাকগণ (২) সুতরাং আমি 


টীকা-৭৫.  বোতগুলোকে খোদার 
অংশীদার স্থির করা এবং উপাস্য সাবা 
কর 

টীকা-৭৬. এবং বাতিল ও অবাস্তব 
প্রমাণিত হবে। 

টীকা-৭৭. আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ 
করে এবং জমি থেকে শাক-সঙ্ি উৎপনন 
করে, 

চীকা-৭৮. এবং এ ইল্রিয় শকতি 
তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? কে 
ভামাপেনক এ আদ্র্যজনক বন্ৃসনূহ [তাদের সমস্ত মনগড়া কথাবার্তা (৭৫) তাদের 


দান করেছেন? সে গুলোকে কে এতো [নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৭৬)। ] 
দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষণ করেন? কুক্‌ 


টীকা-৭৯. মানুষকে বীর্য থেকে এবং | >. আপনি বলুন, “তোমাদেরকে কে জীবিকা 
বর্যকে ানুৰ থেকে; পাখীকে ডিম থেকে | দা করেন আসমান ও যতীন খেকে (৭৭), 
আর ডিম়কে পাখী থেকে, সু'মিনকে | অথবা কে মালিক কান ও চোখগুলোর (৭৮) 
কাফির থেকে এবং কাফিরকে মু'মিন [এবং কে নির্গত করেন জীবিতকে মৃত থেকে, 
৯০০১ |আর নির্গত করেন মৃতকে জীবিত থেকে (৭৯) 

খের এবং কে সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেন? 
চীকা-৮০, এবারই পরিপূর্ণ ক্ষমতার |তারা এখন বলবে, "আল্লাহ্‌" (৮০) । সুতরাং, 


কথা স্বীকার করবে এবং এটা ব্যতীত |আপনি বলুন, “তবে কেন ভয় করছোনা (৮১)? 


অন্য কোন উপায়ই থাকবে লা। ||৩২. সুতরাংইনিই আল্লাহ্‌ । তোমাদের সত্য 


ঢাকা-৮১. তারই শান্তি থেকে; এবং [প্রতিপালক (৮২); অতঃপর সত্যের পর কি 
কেন বোতগুলোকে পূজো করছো এবং |আহে? কিন্তু (আছে কেবল) পথভ্রষ্টতা (৮৩); 
সেগুলোকে উপাস্য স্থির করছো; অথচ 
সেগুলো কোন ক্ষমতাই রাখেনা? 
টীকা-৮২. যার এমনই পরিপূর্ণ ক্ষমতা 
রয়েছে; 

চীকা-৮৩, অর্থাৎ যখন এমন অকাট্য 
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অরমাণাদি এবং সন্দেহাতীত দলীলাদি 





ছারা একথা ্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের উপযোগী একমাত্র আল্লাহই ৷ সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু বাতিল ও ভ্রানতিই । যখন তোমরা তার ক্ষমতান্ 


পরিচয় লাভ করেছো এবং তারই কর্ম-ব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছো, তখন 


ডাকা.ু৪. যার রুফরের মাগো পরিপক্ধ হয়ে গেছে। আর “প্রতিপালকের বালী" ছারা আলা হরুম' বুঝায় অথবা আলাহর তাআলার এ বাণী 


৯১৯৯ & ১ - আল-আয়াত (অর্থাৎ: আমি অবশাই ভৰ্তি করবো জাহান) । 


৮৮. দলীল ও প্রমাণাদি স্থির করে, র্ল প্রেরণ করে, কিভাবলমূহ অবতীর্ণ করে এবং শরীয়তের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট লোকদেরকে বিবেক ও 
উত্াবনী শক্তি পান করে? এর সুপ 
উত্তর হচ্ছে- 'কেউ নেই' । সুতরাং হে 
হাবীব (সান্লান্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! 


10640408৩56 | ঈমানের বোত্ৎলো 


142494, (5৯, 1১72952173] | খে. সেগুলো কোথাও যেতে পারে না, 
RES আলাল লেন: 


বহন করে নিয়ে না যায় । আর না কোন 

বার বন্ধুর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে এবং না 
দিকে ফিরে যাচ্ছো (৮৭)?' সত্যের পথ চিনতে পারে, এতছ্যতীত 
.. আপনি বলুন, ‘তোমাদের শরীকদের যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা সেগুলোকে 
কি কেট এমনও আছে, যে সত্যের পথ | ঈদেও বোধন সভা 
যখন সেগুলোর অক্ষমতার এ অবস্থা, 


২ রর ৩ জন লো অনালানেৱকে কী পথ 
দি ৪ রন করতে পারবে? এমন সবকে 
(০ উপাস্য স্থির করা ও সেগুলোর অনুগত 
পথ দেখানো হয় না (৮৯); সুতরাং ডগ SIE হওয়া কতই বাতিল ও অর্থহীন। 
দর কী হয়েছে? কিরূপ সিদ্ধান্ত চীকা-৯০, অর্থাৎ মুশযিকদের 
টীকা-৯১. যেটার পক্ষে তাদের নিকট 
- এবং তাদের (৯০) মধ্যে অধিকাংশই ক কোন প্রমাণ নেই, না সেটার সত্যতার 
চলেনা, কিন্তু অনুমানের উপর (৯১)। 934759207 | পক্ষে দৃঢ়তা ও বিস্বাস আছে। সন্দেহের 
£5 | বেড়াজালে আটকা পড়েরয়েছে। আর এ 
১১৭০ | ধারণা পোষণ করে যে, “পূরবী 
93405 | লোকেরাও মূৰ্তি পূজা করতো। সম্ভৰতঃ 
তাৱাও কিছু তো বুঝতো এমন হবে 
লা 7 ND Tan চীকা-৯২. মক্কার কাফিরগণ এ সন্দেহ 
SLAIN IEE | করিল যে, যোরণান বসে 
300524৬55 | বিশবকুল সরদার সা্যান্যাহ আলায়হি 
02৩৫ ওয়াসাল্লাম নিজেই রচনাকরে নিয়েছেন। 
+; ৮১০ | এ আয়াতের মধ্যে তাদের এ সন্দেহ 
; সেটাতে কোন সন্দেহ নেই যে. (সেটা), ৬৮৯৫০ দূরীভূত করা হয়েছে কারণ, কোরআন 
চর পক্ষ থেকে। করীম এমন কোন কিতাব নয়, যার 
< তারা কি একথা বলে (৯৪) যে, তারাই জগতে কোর রান সং সরে 
21557 | পারে। সেটার সমতুল্য কিতাৰ রচনা 
EE সমাহিত tad করতে সম সৃষ্টি-জণতই অক্ষম সুতরাং 


নিঃসন্দেহে তা আল্লাহরই নাঘিলকৃত 
১৮১ কিতাব। 
































[ীকা-৯৩. তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদির 
ীকা-৯৪. কাফির বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি ওয়াসাতাষ সম্পর্কে 


্িকা-৯৫. যে, যদি তোমাদের এই অবস্থা হয়, তবে তোমরাও তো আরব, আরবী ভাষা-শল্পী হবার দাবী করো, দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ এমন নেই, 
বার কথার বিপরীত বাক্য রচনা করাকে তোমরা অসম্কব মনে করে৷ যদি তোমাদের ধারণায় এটা মানুষের বাণী হয়- 


চীকা-৯৬. এবং তাদের নিকট থেকে সাহাযা-সহাযতাপরহণ করো এবং সবাই মিলে কোরআনের মতো একটা মাত্র সূরা রচনা করো । 


চীকা-৯৭, অর্থাৎ কোরআন পাককে বুঝা ও জানা বাতীত ভারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। কিনতু এটা পূর্ণমূ্যতা যে, কোন বনু সে জা হওয়া বাতীত 
সেটাকে অন্বীকার করা হবে । কোরআন করীম এমনসব জ্ঞান সম্বলিত হওয়া, যেগুলোকে জ্ঞান ও বিবেকের দাবীদাররা আয়ত্‌ করতে পারেনা। এটা এ 
কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহতুকেই প্রকাশ করে। সৃতরাং এমন উত্নত জ্ঞান সম্বলিত কিতাবকে মান্য করা উচিৎ ছিলো, অস্বীকার করা নয়। 


টীকা-৯৮. অর্থাৎ এ শান্তি যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মধ্যে সতর্কবাণী এসেছে। 
ীকা-৯৯. গৌড়ামীবশতঃ আপন রসৃলগণ (আঃ)-কে এতঘ্যতীত যে, ভাদের মু'জিবাসমূহ ও নিদদ্শবাদি দেখে গভীর উদ্ভব শক্তি ও পরিণাম দর্নিতাকে 





ed ‘; হয সূরা ৪১০ যুনুস ৩৯২ পারা £১১ | 
-১০০, এবং পূর্ববর্তী উন্মতগণ মু 
তাদেরবীগণ (আঃ)-কে অস্বীকার করে | স্তরাং সেটার মতো একটা সূরা নিয়ে এসো ৮ 
কেমন কেমন শাতিতে আক্রান্ত হয়েছে! [এবং আল্লাহুকে ছেড়ে যাকে পাওয়া যার SLED AIS as 
সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো (৯৬)যদি তোমরা টি ০8355 
উরে সস তা [নি ৩৪৯০৯৬৩৮া 
আলাম্মহি ওয়াসান্মাম): আপনাকে 
অস্ী্ারতারীছেরও সেটাকে ভয় করা 1৩৯- বরং সেটাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে টিনিদিয়ারর 
উচিত যার জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারেনি (৯৭) এবং sents 2 
চীকা-১০১. মককাবাসীরা ১১:68 ৩955 
এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীগণ অন্বীকার ৩৪৬০৫০৮৫৫৯৫ 
চীকা-১০২. নবী করীম সাল্লাক্লাু [করেছিলো (৯৯); সুতরাং দেখো যালিঘদের ৩৪৬০১ eae 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা কোরআন | কেমন পরিণাম হয়েছে (১০০)! ৪৫256 
৪ ৪০. এবং তাদের মধ্যে (১০১) কেউ সেটার 
ভীকা-১০৩, যারা গৌড়ামী বশতঃঈমান |(১০২) উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে 45৫2: 
আনেনা এবং কৃফরের উপর অটল [কেউ সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং নি টি 
থাকে। তোমাদের প্রতিপালক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে নি 
ভীকা-১০৪. হে মোস্তফা সাল্লাপ্রাহ | ভালভাবে জানেন (১০৩)। 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং তাদের সৎ + 
পথে আসা এবং সত্য ও হিলায়ত অহণ ও 
লা ৪১. এবং যদি তারা আপনাকে অস্বীকার 
¥ 1% SITY তে 
ডীকা-১০৪, প্রভাকে আপন কৃত 1228৬: ed 
কর্মের প্রতিফল পাৰে। [ed পাপ 
চীকা-১০৬. কারো কৃতকর্মের জন্য OEE 
অন্য কাউকে জবাবদিহি করতেহবেনা ৷ | কর্ষের সাথে সম্পর্ক নেই (১০৬)।" 
যাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে তার [৪২ এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, জা 
ই হন যে আপনার প্রতি কান পেতে রাখে (১০৭), (0864৯০৭ 
এটা বলাতিরক্কার হিসেবেই যে, তোমরা [তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন যদিও টর্চ নি 
উপদেশ যান্য করো না এবং হিদায়ত | তাদের বিবেক না থাকে (১০৮)? 95১59562585 


গ্রহণ করোনা; সুতরাং সেটায় অভ 
পরিণাম তোমাদের উপরই বর্তাবে; 
এতে অন্য কারো ক্ষতি হবেনা। 
টীকা-১০৭. এবং আপনার নিকট থেকে, 
কোরআন পাক ও দ্বীনের বিধানাবলী 
শুনে; কিনতু বিদ্বেষ ও শত্রুতা বশতঃ অন্তরে (সেগুলোকে) স্থান দেয় না এবং গ্রহণ করেনা। সৃতরাং এ শুনা অনর্থক এবং তারা হিদায়ত দ্বারা উপকৃত 
না হবার দৃষ্টিকোণ থেকে বধিরদেরই সদৃশ । 

চীকা-১০৮. এবং তারা না ইন্দ্রিয় শ্তিগুলাকে কাজে লাগায়, না বিবেককে । 

টীকা-১০৯. এবং সত্যতার প্রমাণাদি ও নবৃয়তের দিদর্শনাদি দেখে; কিছু সত্যায়ন করে না এবং এ ধরণের দেখা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা, উপকার লাভ 
করেনা। তারা হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত এবং অন্তরের দিক থেকে অন্ধ। 


8৪৩. এবং তাদের মধ্যে কেউ আপনার দিকে Ps FACIE HA 

[EEE NC Ct PY 
তাকায় (১০৯)। তবে কি আপনি অন্ধদেরকে En) 
পখ দেখাবেন, যদিও তারা দেখতে লা পায়? ০০৮০৫ 














সালাবিল_ ৩ 


[চীকা-১১০. বরং তাদেরকে হিদায়ত এবং সঠিক পথ পাবার সমস্ত উপকরণ দান করেন; আর উচ্ছল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ীকা-১১১. যে, এসব ্রমাণাদির মধ্যে গভীর চিন্তা করেনা, আর সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে লিগ হয় 


চীকা-১১২, 154 থপ 
ধ্য অবস্থান করার সময়সীঘাকে অতি অল্প মনে করবে এবং এ ধারণা করবে যে, 
ীকা-১১৩. এবং এর কারণ এই যে, মেহেতু কাফিরপণ দুনিয়া অর্জনের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনটাই বিনষ্ট করেছে এবং আল্লাহ্র আনুগতা, যা আজ কাজে 
আসতো, পালন করেনি, সেহেতু তাদের জীবনের সময়টুকু তাদের কাজে আসেনি। এ কারণে তারা সেটাকে অতি স্বল্লকালীন মনে করবে। 
ভীকা-১১৪. কবর থেকে বের হবার সময় তো একে অপরকে চিনবে, যেমন দুনিয়ার মধ্যে চিনতো। অতঃপর রোজ বক্য়ামতের ভয়ানক অবস্থাদি ও ভয়ঙ্কর 
দৃশ্যাবলী দেখে এ পরিচিতি আর বাকী থাকবে না। 
রড] অপর এক অভিমত হচ্ছে যে, বিয়ামত 
দিবসে রতি মুহূর্তে অৰস্থাদি পরিবর্তিত 
(15:0:04416 হতে থাকবে। কখনো এমন অবস্থা হবে 
১৫ | জকি কখনো এন 
দুদু কিরে) 6594/8) | হৰে থে, চিনবেনা। আর যখন চিনবে 
৪8৫. এবং যেদিন তাদেরকে উঠাবেন (১১২), রি রর তখন বলবে- 
রা চীকা-১১৫, যা তাদেরকে ক্ষতি থেকে 
ইত শবাগতো। 
চীকা-১১৬, শাস্তি; 
টীকা-১১৭. দুনিয়ার মধ্যে, আপনার 
জীবদশারই মধো, তবে সেটাকে প্রতাক্ষ 
৪৬. এবং যদি (হে হাবীব!) আমি আপনাকে fat 
দেখিয়ে দিই কিছু (১১৬) তা থেকেই, যা EEE 'চীকা-১১৮. তবে, আখিরাতে আপনাকে 
শ্রতিশ্রপতি দিচ্ছি (১১৭) অথবা ig তাদের শাস্তি দেখানো । এ আয়াত থেকে 
~ প্রনাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ভার 
(১১৮)- যেকোন অবস্থাতেই তাদেরকে 5390.)8329 | রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারামকে 
কাফিরদের অনেক শান্তি এবং তাদের 
লাঞ্ছনা ও অৰমাননা জীবদ্দশায় 
দেখাবেন। সুতরাং বদর ইত্যাদির মধ্যে 


2০ 45 দেখানো হয়েছে। আর যে শাস্তি 
৫ ১ | কাফিরদেরজন্য কুফর ও অন্থীকার করার 


টি টক করণে তেই বি করেছেন, শা 


আখিরাতেই দেখাবেন। 

জীকা-১৯৯, অবহিত; শান্তি দানকারী 

see POT 

LIN IG | ঈন ১২০ খিনিতাদেৱকেসত্যহীনের 
৪৫১৬৬ | প্রতি দাওয়াত দেন এৰং আল্লাহ্‌র 

আনুগত্য ও ঈমানের নির্দেশ দেন। 


ীকা-১২১. এবং আল্লাহর বিধানাবলী 








28445 ই 




















(গর করতেন, তবে কিছু লোক ঈমান আনতো এবং কিছুলোক মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করতো তবে, 

ভীকা-১২২. শে, রসূলকে এবং ভার উপর ঈমান স্থানয়নকাীদের যুতি দেয়া হতো এবং মিথ্যা প্রতিপ্নকারীটেরকে শাস্তি ছারা ধংস করে দেয়া হতো 
আয়াতের ব্যাখ্যার অনা অভিমত হচ্ছে- এরমধ্যে পরকালের বিবরণ রয়েছে এবং অর্থ এ হলো যে. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উদ্মতের জন্য একজন রসূল 
হবেন, যার প্রতি তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে । যখন সেই রসূল হিসাব গ্রহণের স্থানে আসবেন, আর মু'মিন ও কাফিরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, তখন তাদের 
যী কলা হবে থা পেরেক মুক্তি দেয়া হবে, আর কাফিরগণ শাততিতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে 

চীকা-১২৩. শানে নুযুলঃ যখন আয়াত "৩ 2 15] এব মধ্যে শাস্তির হকি দেয়া হলো, তথন কাফিরগণ গৌড়াীবশতঃ এ কথা বললো যে, 


হে সুহামদ! সোললারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যে শানতিরই আপনি হুমকি দিচ্ছেন, সেটা কবে আসবে। এতে বিলঘ্ধ কিসেরা সেই শানতিকে সই নিয়ে 
আসুন!” এ পাসে এ আয়াত শরীফ অবতরণ হয়েছে। 





ীকা-১২৪, অর্থাৎ কতেদের উপর শান্তি 
অবতীর্ণ করা, বন্ধুদেরকে সাহায্য করা ও 
তাদেরকে বিজয় দান করা- এ সবই 
আল্লাহর ইচ্ছা রা হয় এবং আল্লাহরই 
ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে। 

চীকা-১২৫. সেটার ধংস ও শান্তির 
একটা নির্ধারিত সময় আছে,তা 'লহ- 
ই-মাহফুযা-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
চীকা-১২৬, যেটার জন্য তোমরা রা 
করছো। 

চীকা-১২৭, যখন তোষরা অলস হয়ে 
শুয়ে পড়ো। 

চীকা-১২৮. যখন তোমরা জীবিকা 
অর্জনের কাজে ময় থাকো। 
চীকা-১২৯. সেই শান্তির তোমাদের 
উপর অবভারণ 

জীকা-১৩০ এ সময়ের বশ্বস কোন 
উপকারে আসবেনা এবং বলা হবে, 
চীকা-১৩১, অস্বীকার ও টাটা সুরে 
টীকা-১৩২. অৰ্থাৎ পৃথিবীতে যেই কর্ম 
করতে এবংকুফর গনবীগণকে অস্বীকার 
করার মধ্যে লিপ্ত থাকতে- সেটারই 
প্রাতফল। 

চীকা-১৩৩. প্নজীবিত হওয়া ও শান্তি, 
যা অবতীর্ণ হবার সংবাদ আপনি 
স্বা্াদেরকে দিয়েছেন 

চীকা-১৩৪. অর্থাৎ এ শাস্তি তোমাদের 
নিকট অবশ্যই পৌছবে। 

ভীকা-১৩৫, ধন-সম্পদ ও প্রেখিত 
খনভাগর 


টীকা-১৩৬, এবং ক্্য়াষতের দিন সেটা 
নিজ মুক্তির জন্য বিনিযয় মূল্য হিসেবে 
দিয়ে দিতো। কিছু এ বিনিষয় মূলা 
এহগযোগ্য নয়। সমগ্র দুনিয়ার ধন- 
সম্পদ বায় করেও এখন মুক্তি লাভ করা 
সম্ভবপর নয় । যখন ব্য়াবতে এ দৃশ্য 
প্রকাশ পাবে এবং কাক্ফিয়দের আশা 
ভেঙ্গে পড়বে 

ীকা-১৩৭. কাজেই, কাফির কোন 
কিছুরই মালিক নয়, বরং তারা নিজেরাও 
আল্লাহ্র মালিকানাধীন: তাদের পক্ষে 
বিনিময় মূল্য দেয়াই সম্ভবপর নয়। 
ীকা-১৩৮, এআয়াতের মধ্যে কোরআন 
করীম আসা, তা সদুপদেশ, রোগমুক্তি 








পারা 













ধতিশ্রাতি রয়েছে (১২৫); যখন তাদের 
প্ৰতিশ্ৰুতি আসবে তখন একটা ুহর্তনা পেছনে 
[হটবে, না সামনে বাড়বে । 


[তাতে সে কোন বস্তু রয়েছে যে, অপরাধীরা 
[তাতে ত্বরান্বিত করতে চায়?" 

(১. তবে কি যখন (১২৯) ঘটে যাবে তখনই | 
[সেটা বিশ্বাস করবে (১৩০)? এখনই কি মেনে; 
[নিচ্ছো? প্রথমে তো (১৩১) এটা ত্বরান্বিত 
[করতে চাচ্ছিলে? 


[খতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটাই, যা তোমরা! 
উপার্জন করতে (১৩২)। 

৩- এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, “সেটা ||, 
[কি (১৩৩) সত্য?' আপনি বলুন, “হা । আমার 
হত পালকের শপথ! নিয় নয় সেটা সভা] ধ 


পৃথিবীতে যা কিছু আছে (১৩৫) সবকিছুর 3 
[মালিক হতো, তবে অবশ্যই সে নিজ সত্তাকে] 
মুক্ত করার জন্য তো) দিয়ে দিতো (১৩৬) এবং | 3 

বৰ 


[জরে দেয়া হবে; এবং তাদের উপর ফুল 
[হবেনা । 


|৫৫. শুনে নাও! "নিশ্চয় আল্লাহ্রই, যা কিছু 
মধ্যে রয়েছে এবং যথীনে 


(০৬. তিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং 
[তআরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । 
(৫৭. হে মানবকূল! তোমাদের নিকট) 
(তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ: 
এসেছে (১৩৮) 
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স্বিলায়ত এবং রহমত হওয়ার বিবরণ রয়েছে যে, এ কিতাব এসব মহা উপকারের পরিপূর্ণ ধারক । 'সদুপদেশ' ( ৩-৮.০৯*)-এর অর্থহচ্ছে- সেই বসত, 
ৰ সানুঘকে পছন্দনীয় বন্তুর দিকে আহবান করে 'এবংবিপদ থেকে রক্ষা কারে । খলীল বলেছেন. 'সদুপদেশ' হচ্ছে সৎ কর্মের উপদেশ দেয়া, যা ছারা অন্তরে 
নত সৃষ্টি হয়। 

উ্াগমুক্ত' (,5)-এরঅর্থ এ যে, কোরআন পাক অন্তরের রোগগুলোকে দূরীভূত করে। অন্তরের রোগগুলো হচ্ছে- “অসৎ চৰিত্রসমূহ, জান্ত-িশ্থাস 
লং ংসকাগীসূ্শতা । কোরআন পাক উক্ত সব রোগকে দূরীভূত করে। কোরআন করীমের গুণাবলীর মধ্যে হিদায়ত'ও এরশাদ হয়েছে। কেননা, সেটা 
'জ্যমরাহী থেকে রক্ষা করে আর সত্য পথ দেখায় এবং ঈঘানদারগণের জন্য রহমত' এ জন্য এরশাদ করেছেন যে, সে ব্যক্তিরাই এ থেকেউপকার গ্রহণ 
কুরে। 

















| জীৰা-১৩৯, * ০৯ 5 "(খলী) 
সূরা £১০ যূনুস ৩৯৫ 8১40৮ ৩১৯০০১০২ 
এবং অস্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হিদায়ত এবং 83850847655 | আরে বে ইআননদাওয়যায় সেটাকেই 
ইস (29985 | ভে বলা এব অর্থও যে 
৪৯৮৭5 ঈমনদারদেরকে আল্লাহ্র অনু্হওদয়ার 
|৫৮. আপনি বলুন, *আল্লাহ্রই অনুখহ ও ঠা উপর আনন্দিত হওয়া উচিত; যেহেতু 
য়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ ৩১555855805] ভিন তাদেরকে উপদেশাি ও অন্তরের 
কাশ করা উচিৎ (৩৯)। তা তাদের সমস্ত GREE 54.1215 | রোগমুক্ত, ঈমান সহকারে অন্তরের সুখ 
[বন-দৌলত অপেক্ষা শ্ৰেয়’ না ও শাস্তি দান করেছেন। হযরত ইবনে 
৯৯. আপনি বলুন, ‘হা, বলোতো, সেটাই, দৰ আব্বাস, হাসান এবং কাতাদাহ্‌ বলেছেন 
আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য 'রিযক্‌ অবতারণ (৮০৬০০৮৬/ যে, আল্লাহ্র অনুহ' দ্বারা 'ইসলাম' ও 
, তাতে তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে টি 4535 “তার দয়া দ্বারা কোরআন বুঝানো 
ও হালাল স্থির করে নিয়েছো (১৪০)।" Lapa 35 | হয়েছে। অন্য এক অভিমত এ যে, 
পনি বলুন, “আল্লাহ্‌ কি তোমাদেরকে সেটার 852489042৩৮] আৱাৰ অনুহণ বারা কোরআন’ এবং 
দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি “রহমত 'দ্বারা হাদীস শরীফগুলো ' বুঝানো 
খ্যা রচনা করছো (১৪১)?' হয়েছে। 
|৬০. এবং কি ধারণা সেসব লোকের, যারা IIL | জীকা-১৪০. যেমন অনা যুগের 
সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, ক্য়ামতে গনি পু লোকেরা 'বহীরাহ' ও 'সা-ইবাহ্‌' ইত্যাদি 
কী অবস্থা হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের অ্৬৪৪এ নামের পণকে নিজেদের পক্ষ থেকে 
পর অনুগ্রহ করেন (১৪২); কিন্তু অধিকাংশ ঞ 65 & | আবম সাবানত করেছিলো। 
[লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। চীকা-১৪১, যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে 
রে প্রমাণিত হলো হে, কোন বন্ধুকে নিজ 
ক্ল" সাত , ৭০০০০ ১৫১২ 284/44 | খেকেইহালাল কিংবা হারাম করা নিহিদধ 
|৬৯. এবংআপনি যে কোন কর্মে রত হোন L৩95 | এল আল্লা সম্বন্ধে থয বচন৷ করার 
(১৪৩) এবং তার পক্ষ থেকে কিছু কোরান ৩585959%3 শাধিল। (আল্লাহরই আয়?) আজকাল 
পাঠ করুন এবং তোমরা (১৪৪) যে কোন কাজ রি 39 রঃ অনেক লোক এতে লিপ্ত রয়েছে যে, 
(করো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন এ bd 


নিষিদ্ধ বুগুলোকে হালাল বলে এবং 
[তোমরা সেটা আরম্ভ করো । এবং আপনার বৈধ বহুগুলোকে হারাম বলে। কেউ 


প্রতিপালকের নিকট থেকে অণু-পরিমাণ কোন কেট সুদকেওহালাল করার জেদ ধরেছে। 

দহ কেট কেউ ফটো তৈরী করাকে, কেউ 
> কেট খেলা-তামাশাকে, কেউ কেউ 

নারীদেরকে বাধা-বিমুহীন ও বে-পর্দা করাকে, কেউ কেউ (আমরণ) অনশন ধর্মঘটকে, যা আত্মহত্যারই শামিল, বৈধ মনে করছে ও হালাল সাবাস্ত করছে। 

আর কেউ কেউ হালাল বস্তুগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করার জেদ ধরেছে। যেমন মীলাদ মাহফিল, ফাতিহা খালি, গেয়ারভী শরীফ পালন এবং ঈসালে সওয়াবের 

অন্যান্য ভাল পন্থাসমূহকে। কেউ কেউ মীলাদ শরীফ, ফাতিহা, তোশাহ, শিরনী ও ভাবাররুককে, যেগুলো হালাল ও পবিত্র বস্তু, অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে 

বেড়ায়। এ ধরণের কাজকেই পবিত্র কোরআনে "আল্লার প্রতি মিথ্যা রচনা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

ঢীকা-১৪২. যে, তিনি রসূল খেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করেন। 

চীকা-১৪৩. হে মহা সম্ানিত হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


ভীকা-১৪৪. হে মুসলমানগণ! 























টীকা-১৪৫, 'সৃন্পষ কিতাব' দ্বারা ‘লওহ্‌-ই-মাহফুয' বুঝানো হয়েছে। 

ভীকা-১৪৬, * ৩5 ' শব্দটা * ০3১ ' থেকে উদ্ভূত; যা নৈকট্য’ এ *সাহাষা' অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। ২১০1৯ আলাহুর ওলী) হচ্ছেন তিনিই, 
খিনি ফরয ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ্র আনুগতোর মধ্যে রত থাকেন; আর ভার অন্তর আল্লাহ্র নূরের পরিচিতির মধ্যে 
মগন থাকে । তিনি যখন দেখেন, তখন আল্লাহ্র কুদরতের পরমাণাদিই দেখেন, যখন শুনেন তখন আন্লাহ্‌র আয়াতগলোই শুনেন, আর যখন বলেন তখন 
আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারেই বলেন, যখন নড়াচড়া করেন তখন আল্লাহ্র আনুপতোর মধ্যেই নড়াচড়া করেন এবত্যখন চেষ্টা করেন তখন এমন 
বিষয়েই প্রচেষ্টা চালান য দ্বারা আন্যাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহর স্মরণে ক্লান্ত হননা । আর অন্তরচ্ু দারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ও দেখেন 
লা। এ গুণাবলী আউলিয়া কেরামের বান্দা যখন এমন অবস্থায় পৌছে তখন আ্াহুই ভার অভিভাবক, সাহাযাকারী এবং সহায়তাকারী হন। 
পইল্ম-ই-কালাম' * বিশারদগণ বলেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আকীদা অকাটা প্রমাণাদি ভিত্তিতে পোষণ করেন। আর সৎ কার্যাদি শরীয়তের 
বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন।" 

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, “বেলায়ত হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকটা ও সর্বদা আল্লাহ্র ধ্যানে মশগুল থাকার নাম । যখন বানা এ পর্যায়ে পৌছে যান তখন 
ভার নিকট আর লা কোন কিছুরই ভয় থাকে এবং না কোন কু হারিয়ে ফেলার অনুশোচনা থাকে ।” হযরত ইবানে আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনম) বলেছেন, 
“ওলী হচ্ছেন তিনিই, বকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়।” এটা ইমাম তাবারীর বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে 
ইবনে যায়দ বলেছেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই, যার মধ্যে & গুণ থাকে, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- ১. 
ও 'তাক্ওয়া" উভয়েরই সমাবেশ ঘটে । 


(কোন কোন আলিম বলেছেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই, যিনি শুধু আল্লাহ্‌র জনা ভালবাসেন” 


আবার ওলীগশের ই্বপবহঘদীলস [দুর 
উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন সর 











শীৰ্ষস্থানীয় আলিম বলেছেন, “ওলী আগোচর নয়- পৃথিবীতে, না আসমানের hb ASHES) 
তিনিই খিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী মধ্যে; এবং না তদপেক্ষা কু্রতর এবং না 345755516৫5 
সা আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করেন । [তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন বসুই নেই, যা এক SHI ১৯৩০০ 
আর আন্যাহ্‌তা'আলাকারামতেরমাধ্যমে [স্পষ্ট কিতাবের মধ্যে নেই (১৪৫) । ৩৬ 
তাদেরকর্মেরবাবস্থাপনা করেন: অথবা |৬২. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের 3 RESIST 
bes ies হিদায়তের, অকাট্য [না কোন ভর আছে, সা কোন দুঃখ (১৪৬); 5 172 
প্রমাণাদি সহকারেই, আল্লাহ্‌ ফশ্াদার রি 

হন । আর তারা তার (আল্লাহ্‌) ইবাদতের টু টি? 
ইক ৬৫8৮ 
দয় প্রদর্শন করার জন্য তবাস্বোৎস্গ করে ৩৪. i EB 59448534504 
থাকেন। 

এসব অর্থ ও বর্ণনা যদিও পরস্পর ভিন্ন, ৮১ 


কিছু সেঙলোর মধ্যে মূলতঃ পরপ্পর 
বিরোধ বলতে কিছুই নেই । কেননা, প্রত্যেকটা বৰ্ণনাই ওলীর একেকটা গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেন, তীর মধ্যে 
এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকে 

বেলায়তের স্তর ও মর্যাদাণুলোর ক্ষেত্রে প্রতোকে আপন আপন স্তন অনুসারে মর্যাদা ও সন্মান রাখেন। 

চীকা-১৪৭. এ-সুসংবাদ' দ্বারা হয়ত সেটাই উদ্দেশ্য, যা পরহেযগার ঈঘানদারদেরকে স্বর্ন করীমের মধ্যে ভি স্থানে দেয়া হয়েছে, অথবা "উত্তম 
সবপু' মুমিনগণ দেখেন; কিংবা ভাদের জনা দেখা মায়; যেমন বত সংখ্যক হাদীসে এসেছে। আর এর কারণ এ যে, ওলীর হৃদয় ও তার আত্মা উভয়ই 
আল্লাহর স্মরণে নিমগন থাকে। সুতরাং দেখার সময়ও ভার অন্তরে আনার বিক্র ও মা'রিফাত ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা । এ কারণে, যখন ওলীন্প্ন 
দেখেন তখন তার কও সত্য হয় এবং আনাই পক্ষ খেকে ভার অনুকূলে সুসংবাদই হয়। 

কোন কোন তাফসীরকারক উক্ত সুসংবাদ দারা পারব সনাহের অর্থও বুঝিয়েছেন। 


মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বক্ল সরদার সার্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আৱত করা হলো, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি 
কি এরশাদ করেন, যেসৎকর্মকরে এবং লোকেরা তার প্রশংসা বা সুনাম করেঃ” হুর এরশাদ ফরমালেন, “এটা মু'মিনদের জনা তরিত সুসংবাদই ।” 
ওলামা কেরাম বলেন, “এ রত সুসংবাদ' আল্লাহর সতি, আল্লাহ্র ভালবাসা এবং সৃষ্টির অন্তরে ভার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করারই প্রমাণ ৷” যেমন হাদীস 
শরীফে এনেছে যে, তাকে পৃথিবীতে প্রিয় করে ছোলা হয়। 

হযরত কাতাদাহ্‌ বলেছেন, “ফিরিশৃতারা মৃত্যুর সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেন।” হযরত আতার অভিমত হচ্ছে দুনিয়ার সুসংবাদতো সেটাই, 





* সূরা বান্ধারার টীকা ৫৩৯ দ্রষ্টব্য । 


যা ফিরিশ্তারা মৃত্যুর সময় শুনান। আর পরকালের সুসংবাদ হচ্ছে- যা মু'মিনকে তার প্রাণ বের করার পরক্ষাণ শুলানো হয় । তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তার প্রতি 
সনু" 

জীকা-১৪৮, তার ওয়াদার বিপরীত হতে পারেনা, যা তিনি নিজ কিতাবে এবং আপন রলূলগণের ভাষায় আপন ওলীগণ ও আপন আনুগত শীল বান্দাদের 
সাথে করেছেন। 


ীকা-১৪৯, এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সারলাল্াু আলায়হি ওয়াসান্ামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, অযোগ্য কাফিররা, যারা আপনাকে অস্বীকার করছে 
এবং আপনার বিবুচ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তমূলক পরামর্শ করছে আপনি সেটার কারণে কোনরূপ দুঃখবোধ করবেন না। 

ীকা-১৫০. তিনি যাকে চান সম্মান দান করেন, আর যাকে চান অপমানিত করেন । হেনবীকুল সরদার! (সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তিনি আপনার 
সাহায্যকারী ।তিনি আপনাকে ও আপনার 
ওসীলায় আপনাৰ অনুসারীদেরকে সম্মান 
28512473১এর | দিয়েছেন। যেমন, অন্য আয়াতে এরশাদ 
BIS করেছেন, “আল্লাহরই জন্য সম্মান এবং 


পারা £55 











৬৩. এবংআপনি তাদের কথায় দুঃখিত হবেন| ? টি 10555] ভাৱ রসূলের জন্য ও ঈমাননেরদের 
না (১৪৯) । নিশ্চয় সম্মান সবই আল্লাহর জন্য %826৮5454853; | জলা 
91788 90489 | উকা-১, সবই তার মালিকানাধীন। 
. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহরই, তারই ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ারের 
মালিকানাধীন যতকিছ আসমানশুলোতে 935৩5 | আগতাহু। আর কোন পরৃতবধীন বনু 
[রয়েছে এবং যতকিছু যমীনগুলোর মধ্যে ৫৯588 টি প্রতিপালক হতে পারে না। এ কারণে, 
(১৫১); এবং কিসের পেছনে যাচ্ছে (১৫২) দে তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুরউপাসনাই 
এসব লোক যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ৩8364219285 | বাডিল। এটা ‘তাওহীদ’ জোল্রাহর 
একতুবাদ)-এর এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 


SBE SIE চীকা-১৫২. অর্থাৎ কোন্‌ প্রমাণের 
অনুলরণ করছে? অর্থ এ যে, তাদের 
নিকট কোন প্রমাণ নেই। 
%5509400438 হি ১০৯ 
টানে ভিবিহীন অনুমান দারা তাদ 


গে বাতিলউপাস্যগুল্যোকে খোদার অংশীদার 
তোমাদের চোখ খুলতে (১৫৫); নিশ্চয় এর Ee 
মধ্যে লিদশলাদ রয়েছে শ্রবশকারীদের জন্য SSH RT ET 
(৫৬) ৷ bia. 
৬৮. (তারা) বললো, ‘আল্লাহ্‌ নিজের জন্য SE 
সন্তানগ্হণ করেছেন (১৫৭) ।' পবিত্রতা তারই ।| BESET | Ea বা লিল 
[তিনিই অভাবমুক্ত। তারই, যা কিছু ASSESS 
|আসস্বানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। ১৩৮৮, চীকা-১৫৫. আলোকময়, যাতে তোমরা 
(রয়েছে) (১৫৮)। তোমাদের নিকট সেটার 914০৩402 1] দিশেদেরপরয়োজনাদি ওজীবিকারউপায়- 
“কোন সনদই সেই । তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে 334 | পর বাবস্থা করতে গার; 
চীকা-১৫৬, যারা শুনে ও বুকে যে, যিনি 
এসব বনু সৃষ্টি করেছেন তিনিই মা'বৃদ। 








ভার কোন অংশীদার নেই। এরপর 
অংশীবানীদের একটা উক্তি উল্লেখ 
করেছেন- 

ডীকা-১৫৭. কান্ফিরছের এ উক্তি অতীব গছি এবং চড় পরায় সর্বতাপূর্ণ। আল্লাহ্‌ তা“আলা সেটার খণ্ডন করছেন- 

ীকা-১৫৮, এখানে মুশরিকদের উক্ত উক্তির খণ্ডনে তিনটা জবাব দিয়েছেনঃ- 

প্রথমতঃ উক্ত উক্তির খণ্ডন 4 >! 2, এর মধ্যেই রয়েছে। এ'তে বলা হয়েছে যে, তারই (আল্লাহ্‌) পবিত্র সাই সন্তান খ্রহণ করা থেকে পৰিত । 
তিনি প্রকৃতই একক । 

ঘিতীয়তঃ সেটার খণ্ডন $55155 এরশাদ করার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ তিনি (আল্লহ) সমস্ত ৃষ্টিজগতের মধ্যে কাৰো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই, তার 
জনা সন্তান কীভাবে হতে পারে? সন্তান তো হয়ত দুর্বল ব্যক্তিই কামনা করে, যে তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে, অথবা অভাবী লোকই চায়, যে তার নিকট 











থেকে সাহায্য থহণ করবে। অথবা ইন লোকই চায় যে তার ছারা সম্মান লাভ করবে । * মোট কথা, যেই চায় সে তার প্রয়োজনেই চায়। সুতরাং মিনি 
ধনী ও অভাবযুক্ত হন তার জনয সন্তান কিভাবে হতে পারে? 

তাছাড়া ( ১93) সন্তান ( 45) বা পিতার একটি অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি জনক হবেন তিনি অবশ্যই সংযোজিত সন্তা( ৮) 
হবেন। সংযোজিত সন্তার জন্য সম্ভাবনাময় ( ৬৫৯) হওয়া অপরিহার্য । বস্তুতঃ ্রতোক 'সবনাময় সত্তা'( ০০৯) পর মুখাপেক্ষী হয়। 


সুতরাং সেটা নতুন সৃষ্টি ( ২২) 
হতেবাধ্য একারণে, অভাবহীন চিরস্থায়ী 
সত্তা (আল্লাহ্‌ তা'আলা)-এর জন্য সন্তান 
হওয়া অসন্ভবই হলো। 


কৃতীয়তঃ (কাফিরদের উক) উক্তির 


খল 5 DIL 


-এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি 
(তোতীরই আহ) মালিকানাধীন ।কোন 




















শাস্তির আস্বাদ হণ করাবো প্রতিফল স্বরূপ 
[দের কুফরের । 








585৫ 
৬৩১৪ 





জিনিষ এক সাথে 'মালিকানামীন' ও শু” - আট 
“সত্ভান’হতে পাবে না সৃতরাংসেগুলোত | 
৫ 1৭১. এবং তাদেরকে নৃহের বৃতাত্ত পাঠ করে 

০০২১৭৭২০০৮৮ শুনান; যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে | 

$ (বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি ৭ 28 2h TEs Ble te 
জীক্া-১৫৯, এবং দীর্ঘদিন মাবৎ [| ভোমাদের নিকট দহ হয় আমার দণ্ায়মান | ২. RISE 
তোষাদের মধ্যে অবস্থান ক য়া (১৫৯) এবং আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ স্মরণ 855540548 
ঢীকা-১৬০. এবং এ কারণে তোমরা দেয়া (১৬০), তবে আমি আল্লাহরই BALES IAAL 
আমাকে শহীদ করার এবংএখান থেকে [উপর নির্ভর করেছি (১৬১) ৷ সুতরাং তোমরা রি 
বের করে দেয়ার ইচ্ছা করেছো। হয়ে কাজকরো এবং লে A 

[উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ 95৮৫1 

জীকা-১৬১, এবং আমার মামলা এ 
এত সজ প্রতি [পাকাপাকি করে নাও। পারে যেন তোমাদের 
১০৪৭ রে ১০০১৪ মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় লাথাকে। 


'ভীকা-১৬২. আমার কোন তয় নেই। 
হযরত নূহ (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
'সালাম)-এর এউক্তি তাদেরকে কোনঠাসা 
করার উদ্দেশোই ছিলো ( ১১-৯১) । 
এর মর্মার্থ হচ্ছে এ যে, "আমার আপন 
সর্বশক্তিশালী ও সর্বশক্তিমান 
প্রতিপালকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা 
রয়েছে। তোমরা এবং তোমাদের অক্ষম 
ডাসা আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে 
পারবেনা।' 





টীকা-১৬৩. আমার উপদেশ থেকে, 


চীকা-১৬৪. যা পাওয়া না গেলে আমার 
মনে আফসোস থাকবে । 

'চীকা-১৬৫. তিনিই আমাকে প্রতিদান 
দেবেন। মোট কথা আমার ওয়ায- 


নসীহত একমাত্র আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) 
জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়। 

















৭২. অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও 
|৬৩), তবে আমি তোমাদের নিকট কোন 
পারিশ্রমিক চাইনি (১৬৪) । আমার পারিশ্রমিক 
[তো নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকটই (১৬৫); আর 
প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি 
|সলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকি ।' 

৭৩. সুতরাং তারা তাকে (১৬৬) অস্বীকার 
; অতঃপর আমি তাকে ও যারা ভার 


|করেছি। সুতরাং দেখো! যাদেরকে সতর্ক করা; 
[হয়েছে তাদের পরিণাম কী হলো? 








ই 
০৫৮৩৩ 








ীকা-১৬৬. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়সি সালামকে। 
ীকা-১৬৭. এবং ধ্বংস্রাপ্তদের পর পৃথিবীতে পুনর্বাসিত করেছি; 





= অথবা সন্তান চায় বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য 











৭. অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও 

[হাক্সনকে ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি 
নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি। 

ই অহংকার করেছে এবং তারা 
'ধী লোক ছিলো। 


৬. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার 
[নিকট থেকে সত্য আসলো (১৬৯), তেখন 


৭.৭. মূসা বললো, "তোমরা কি সত্য সম্পর্কে 
এরূপ বলছো যখন তা তোমাদের নিকট 
| আসলো? এটা কিযাদু (১৭০)? এবংযাদুকরেরা 
[সফলকাম হয়না ৷" 

৮. তোরা) বললো (১৭১), “তুমি কিআমাদের 
[নিকট এজন্য এসেছো যে, আমাদেরকে ভা 
(১৭২) থেকে ফিরিয়ে দেবে, যার উপর আমরা 
মাযাদের পিতৃ পুরষ্দেরকে পেয়েছি এবং 
[পৃথিবীতে তোমরা দু'জনেরই প্রভাব প্রতিপত্তি 


[স্বানয়বকারী নই ৷” 
৭৯. এবংফিরআউন (১৭৩) বললো, তক 










1৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, 
মূসা বললো, “এ'য়ে তোমরা যা এনেছো, 
যাদু (১৭৫)। এখন আল্লাহ্‌ তা অসার করে 


রা) বললো, ‘এটা তো অবশ্যই সুশ্পষ্টযাদু | 


থাকৰে? এবং আমরা তোমাদের উপর ঈমান | 


জ্ঞানী যাদুকরকে আঘার নিকট নিয়ে এসো" 








[লজ 13০ যদ _ জি চি 
৭৪. অনন্তর, এর পরে আরো নসূল (১৬৮) 
সম্্রদায়গুলোর প্রতি প্রেরণ নি tS 
সা OIL 
০ ES 
না যে, ঈমান আনতো সেটার উপর, রি গা 
তারা ইতোপূর্বে অস্বীকার করেছিলো । ডি 
এতা ডি মোহর করে দিই অবাধ্যদের 5629৬ 
পর । 
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চীকা-১৬৮, হযরত হুদ, হযরত সালিহ, 
হযরত ইব্রাহীম, হযরত লূত ও হযরত 
(শোআরব আলায়হিমুস সালাম প্রমূখ । 
চীকা-১৬৯, হযরত মূসা আলায়হি 
সালাত ওয়াস্‌ লালামের মাধ্যমে এবং 
ফিরআউনের অনুসারীরা চিনতে 
পেরেছিলে৷ যে, এটা সত্য, আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকেই । সুতরাং রিপূর অনুসারী হয়ে, 
চীকা-১৭০. কখনো নয়। 


চীকা-১৭১. ফিরআউনের অনুসারীরা 
হযরত মূসা আপায়াইস্‌ সালামকে, 
ভীকা-১৭২, ই দীন ও মিল্লাত এবং 
মূৰ্তি পূজা ও ফিরআউন-পূজা, 
চীকা-১৭৩. এ অবাধ্য ও অহংকারী 
চেয়েছিলো যে, হযরত মূসা আলাযহিস্‌ 
সালামের মু 'জিখারসাথেমুকাবিলা বাতিল 
দ্বারা করবে আর দুনিয়াবাসীকে এ হুল 
ধারণারমধ্যে ফেলতে চাইলো যে, হযরত 
মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের 
মু'জিযাদি (আল্লাহরই আশ্রয়!) যাদুর 
এক শ্রেণী মাত্র। এ কারণে, সে 
ীকা-১৭৪. রশি ও কড়িকাঠ ইত্যদি; 
এবং যা তোমাদের যাদু করার আছে 
করো । একথা তিনি এ জন্য বলেছিলেন 
যেন সত্য ওমিথ্যা স্পট হয়ে যায়। আর 
যাদুর বাহাদুরী যা তাদের দেখানোর 
ছিলো সেগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়। 
চীকা-১৭৫, ন! আল্লাহ্‌র এসব নিদর্শন, 
যেগুলোকে ফিরআউন আপন বে ঈমানী 
বশতঃ যাদু বলেছিলো । 

চীকা-১৭৬. অর্থাৎ নিজ আদেশ, নিজ 
ফয়সালা ও নির্ধারণ এবং আপন এ 


চীকা-১৭৭. এর মধ্যে নবী করীম 
সাললাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা 
দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপনউত্বতের 
ঈমান আনার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ 
করতেন এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে 
দুঃখিতহতেন। তাকে শান্তনা দেয়া হয়েছে 
এ বলে যে. হযরত মুসা আলায়হিস্‌ 
সালাম এতবড় মু'জিযা দেখানো সত্বেও 
অতি অলপ সংখ্যক লোকই ঈমান গহণ 
করেছে। এমনসব অবস্থা পূর্ববর্তীনৰীগণ 


(আঃ)-এর ঘটে এসেছে সুতরাংআগনি আপনার উদ্বতের বিছধতার কারণে দুঃখিত হবেন না। 


(আয়াতে) «৭৯১ ৬ -এর মধ্যে যেই (০) সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা হত হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে । এমতাবস্থায়, 
'স্পরদাযেব বংশধরগণ' দারা “বনী ই্াঈল' বুঝাবে, যাদের বংশধরগণ মিশরে ভার সাথে ছিলো । 

অপর এক অভিযত হচ্ছে- তা দ্বারা সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ফিরআউনের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলো । কেননা, যখন বনী ইম্রাঈলের 
পুনর-সমজাদ্রেকে ফিরআউনের নির্দেশে হত্যা করা হতো তথনকার সম: এনী ইল্রাঈলের কিছু সংখ্যকনারী, যারা ফিরআউনের গোত্ীয় স্রীলোকদের সাথে 
কিছুটা সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতো, তারা যখন সন্তান প্রসব করতো, তখন তার প্রাণ নাশের ভয়ে সেই সন্তানকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের প্তীলোকদেরকে 
দিয়ে দিতো এমনসব সন্তান, যেগুলো ফিরআউনী সম্দায়ের ঘরে লালিত হয়েছিলো, তারা এ দিনেই হযরত মৃসা আলায়হি সালাতু ওয়াস সালানশ্ 
উপর কঈমাননিয়ে আসলো, যেদিন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে যাদুকরদের উপর বিজয় 
দান করেছিলেন। 

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ সর্বনাম 
(0০) দ্বারা 'ফিরআউন' বুঝানো হয়েছে 

তখন “সমপরদায়ের বংশধর' দ্বারা 
ফিরআউনেরসমপরদায়ের বংশধরদের কথা 
বুঝাবে ৷ হযরত ইবনেআব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা থেকে বর্ণিত যে. তারা 
(ফিরআউনের সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক 
লোকই ছিলো, যারা ঈমান এনেছিলো। 
ীকা-১৭৮, দ্বীন খেলে 


'টীকা-১৭৯, যে, বান্দা হয়ে খোদা হবার 
দাবীদার হয়েছে। 

চীকা-১৮০. তিনি আপন আনুগতা- 
কাদের সাহাযকরেন এবং শক্রাদেরকে 
ধস কবেন। 

মান্আলাঃ এ আয়াত ছা প্রঘাণিত 
হলো যে, সম্াহু উপর নির্ভর করা 
পরিপূর্ণ ঈমানেরই পরিচায়ক। 
টীকা-১৮১. অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের 
উপর বিজয়ী করবেন না যেন তারা এ 
ধারণা না করে যে, তারা সত্যের উপর 
আছে। 







পালা ৪১১ 
























যে, কখনো তাদেরকে (১৭৮) বিচ্যুত হবার EE 
[উপর বাধ্য করবে কিনা এবং নিশ্চয় ফিরআউন SISSIES 
(যমীনের উপর অহংকারী হয়ে উঠেছিলো এবং ০৫১৮০ রি 
[নিশ্চয় সে সীমা অতিক্রম করেছে (১৭৯)। ু 
[৮৪ - এবং মূসা বললো, “হে আমার সম্প্রদায়! 
[যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাকো 
[তবে তারই উপর নির্ভর করো (১৮০), যদি 
তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাকো ।' 
|৮৫. ভাঙ্গা বললো, “আবরা জাল্লাহ্রই উপর 
[নির্ভর করেছি, ছে আযাদের প্রতিপালক! 
[আমাগেরকে অত্যাচারী লোকদের জন্য পরীক্ষার 
পাত্র বরোনা (১৮১)। | 
|৮৬- এবং স্বীয় অনুখহ করে আমাদেরকে ORE SETAE 
থেকে রক্ষা করো (১৮২)! ৮ রি 
৮০৭- এবং আমি মৃসা ও তার ্ঞাইযযর অতি Nt 
ওহী প্রেরণ করেছি যে, “মিশরে আপন সম্প্রদায়ের ০০ 
জন্য পৃহসমূহ নিৰ্মাণ করো; এবং নিজেদের রঃ EE Et alla 
[ঘরগুলোকে নামাযের স্থান করো (১৮৩) এবং গদি 
নামায কায়েম রাখো; আর মুসলমানদেরকে 2৮ 
সুসংবাদ শুনাও (১৮৪)।" 
|৮৮- এবং মুদা আর করলো, 'হেজামাদের A AE 
থিতিপালক! তুমি ফিরআন্উন ও তার ৩৪৩০ 
[রাজন্যবর্গকে শোভা (১৮৫) ও সম্পদ পার্থিব ;| [er 52 GIGS. 4 
[জীবনে দান করেছো । হে আমাদের প্রতিপালক! ওহে 
[ভা এ জন্য যে, তারা তোমার পথ থেকে বিচ্যুত or ৯ 
[করবে হে প্রতিপালক আমাদের !'তাদের সম্পদ চে 
[বিনষ্ট করে দাও (১৮৬) এবং তাদের হৃদয় 
আমানখিল _ ৩ 
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'ীকা-১৮২. এবংতাদেরযুলুম-রতযাচার 
থেকে রক্ষা কলো। 

টাকা-১৮৩. যাতে ক্বিলামুখী হও। 
হযরত সুসা ও হান্ন (আলায়হিমাস্‌ 
সালাম)-এর লা কাবা শরীফ’ ছিলো 
এবং প্রথমে বনী ইস্রাঈলের প্রতি এটাই 
নির্দেশ ছিলো যেন তারা ঘরের মধ্যে 
গোপনে নামায আদায় করে, যাতে তারা ফিরিআউ;নব অনুসারীদের ক্ষতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা গায়। 

ভীকা-১৮৪. আল্লাহর সাহায্য ও জান্নাতের । 

জীকা-১৮৫. উত্তৰ পোশাক, উৎকৃষ্ট বিছানা, মূশযঘাদ অলককোর এবং বিভিন্ন ধরণ সামী । 

টীকা-১৮৬. কারণ, তারা তোমার নি'মাতসমূহের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দুঃসাহসী হয়ে শরীয়তের নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ করছে। 
হয়ত মুসাআলায়হিস্‌ সালাতৃ ওয়াস্‌ সালামের এ ার্থনা কবৃল হলে এবং অমনি ফিরআউনীদের দিরহাম ও দীনার ইত্যাদি পারে পরিণত হয়ে গেলো; 
এমন ছি, ফলমূল এবং খাদ্যদব্যও । আর এটাও এ নয়টা নিদর্শনের মধ্যে একটা, যেগুলো হযরত মুসা আলায়াহিস্‌ সালাত ওয়াসালাযকে প্রদান ফর 

















হয়েছিলো। 

চীকা-১৮৭. যখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এসব লোকের ঈমান আনার ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে গেলেন, তখনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে 
এ দো'আ করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত তাই হলো যে, তারা নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনেনি। 

আবাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো হে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধ কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করার দো'আ করা কুফর নয়। মোদারিক) 

চীকা-১৮৮, লো'আর সমর্থ হযরত মূলা ও হানধন আগায়হিমাস্‌ সালাম উভয়ের প্রতি করা হয়েছে; অথচ দো'আ. করেছিলেন হযরত মূসা অষ্লায়ছিল 
লালামই। আর হযরত হাজন অপ্লায়ছিস্‌ সালাম আমীন” বলেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো খে, যারা আমীন’ বলে তারাও দো'আকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে 
গণ্য করা হয়। 

আসআলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, আমীন'ও দো'আ । সুতরাং সেটা নিঃশপ্দে বলাটাই উত্তর । (মাদারিক) হযরত মূলা আশগয়ছিস্‌ সালা ওয়াল 
সালামের দো'আ এবং সেটা শৃহীত হয়ে বাস্তবে ক্মপায়িও হওয়ার মখো চন্টিশ বৎসরের ব্যবধান হলো । 











টি ্ি জীকা-১৮৯, ধর্মের প্রতি আহ্বান ও 
সূরা £১০ূনুস ৪০১ পারা 5১5] লা 5১ 

করে দাও যেন ঈমান লা আনে যতক্ষণ || 4386334 | জীকা-১৯০, যারা দো'আ কৰ্ল হবার 
পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে নানেয়(১৮৭) ' 94031042822 [৩ | পর তা প্রকাশে বিলম্ব হবার রহস্য 
৮-৯. তিনি বললেন, ‘তোমরা দু'জনের প্রার্থনা যু আগ 

হয়েছে (১৮৮); সৃতরাং তোমরা দৃঢ় 06485525080] জীকা-১৯১ তখন ফিরযাউনকে। 
থাকো (১৮৯) এবং অজ্ঞদের পথে চলোনা ৪4252 0399 | চীকা-১৯২.. ফিরআউন কবৃল হবার 
(১৯০) উঠ আশায় ঈমানের বাকল তিন বার 
৮০. এবং আমি বনী ইন্রাঈঙ্গকে সমুদ্র পার না আবৃত্তি করেছিলো: কিন্তু তার ঈমান 
[করিয়ে নিয়েছিলাম । অতঃপর ফিরআউন ও 10240546754 | ধহণযোগা হলো লা। কেননা, 
[তার সৈন্যবাহিনী তাদেরপশ্চান্জাবন করেছিলো- ৫১7৫65৮1722, | ফিরিশতাদের এবং শান্তি প্রত্যক্ষ করার 
অবাধ্যতা ও যৃলুমবশতঃ। শেষ পর্য্ত যখন 3০ পর ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

নিমজ্জন পেয়ে বসলো (১৯১), তখন 5408, | যদি হাভবিকআবসথায় সেম একবারও 

, “আমি ঈমান এনেছি (এ মৰ্মে) যে, ES SLIGHT একলেমা বলতো তবুও তার ঈমানগ্রহণ 


সত্য উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত, যার 


বনী-ইস্রা্ল ঈমান এনেছে এবং আমি cay" SEO 7৮৫১৯ 


হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য তাকে সেটাই 


[মুসলমান (১৯২)। বলা হয়েছে যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ 
৯১. ‘এখন কি (১৯৩)? এবং পূর্ব থেকে ৩৮৫১৮৫৫১৫৫৫ করা হায়ছে। 
অযান্যকারী ছিলে এবংতুমি ফ্যাসাদী COILS টি? টীকা-১৯৩, বাধা অবস্থা, যখন 
(১৯৪)। © ৩৯৮৮৩.) নিমজ্জিত হচ্ছিলে এবং জীবনের আশা 
আর তোমার লাশ রক্ষা করবো ৬4586598856] আর ts থাকেনি, ৰদ শান 
তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন ‘ত ১1264 হো 
(৯৫) এবং নিচয় মানুষের মধ্যে অনেকে IT | চীকা-১৯৪, নিজেও পথভষ্ট ছিলে, 











344% & ] অশ্া্ৰাদেরকেওপখতষ্ট করছিলে বর্ণিত 
৭ | আছে যে, একদা হযরত জিবরাঈল 
আলায়হিস্‌ সালাম ফিরআউনের নিকট 
একটা বিষয়ে ফতোয়া তলব করলেন । 
হার বিষয়বস্তু ছিলো এই, “বাদশাহর কি নির্দেশ, এমন দাসের ক্ষেত্রে যে এক ব্যক্তির সম্পদ ও নি'মাতের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। অতঃপর তার 
প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তার হককে অস্বীকার করেছে এবং নিজে নিজেই মুনিব হবার দাবী করে বসেছে?” এর গধাবে ফিরআউন লিবেছিলো, “যে দাস 
জ্ঞাপন মুনিবের অনুগহকে অস্বীকার করে এবং তার সাথে মুকাবিলা করার জনা উদ্যত হয়, তার শাস্তি হচ্ছে- তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক।” যখন 
ক্িরআউন নিমজ্জিত হচ্ছিলো, তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তার এ ফতোয়া তার সামনে এনে দেখালেন, সেও এটা দেখে চিনতে পেরেছিলো। 
জঞল্লাহরই পবিত্রতা!) 
ক্রীকা-১৯৫. ব্যাব্যাকারী আলিমগণ বলেন যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরআউন ও তার অনুসারী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করলেন এবং মূসা আলাযহিস 
সালাত ওয়াস সালাম ভার সম্প্রদায়কে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন কোন কোন বনী ইল্লাঈলীর মনে সন্দেহ থেকে গেলো এবং তার দাপট 
ভয় যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তার কারণে তাদের তার ধংস সম্পর্কে বিশ্বাস আসনোনা. আরাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্র ফিরআউনের লাশকে সমুদ- 
জীৱে নিক্ষেপ করলো। বনী ইসরাঈল তাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো। 











টীকা-১৯৬,'স্ানের স্থান' ্ারা হয়ত মিশর রাজ্য এবহফিরআউন ও ফিরআউনের অনুসারীদের মালিকানাধীন স্থনসমূহ বুঝায় অথবা পিয়া ভূমি, বায়তুল 
মৃক্বাদদাস এবং জর্দান, যেন্ডলো অতীব শব শ্যামলা; অতি উর্বর শহর । 


ীকা-১৯৭. বনী ইস্রাঈল, যাদের সাথে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো; 


'টীকা-১৯৮, 'জ্ঞান' দ্বারা এখানে হয়ত তাওরীত বুঝানো হয়েছে, যার অর্থের ক্ষেত্রে ইহুদীরা পরস্পর বিভেদ করতো, অথবা বিস্বকুল সরদার সানধাল্পাু 
আলায়হি ওয্াসান্তামের শুভাগমনের কথা বুঝানো হয়েছে যে, এর পূর্বে তো ইহুদীরা সবাই তাকে (দ? স্বীকার করতো এবং ভার নবৃয়তের ক্ষেত্রে একমত 
ছিলো আর তাওরীতের মধ্যে তার (দঃ) যত গুণাবলী উল্লেখিত ছিলো, সবই মান্য করতো, কিন্তু তার শুভাগমনের পর মতবিরোধ করতে থাকে; কিছু সংখ্যক 
লোক ঈমান এনেছে, আর কিছু সংখ্যক 
লোক হিংসা ও শক্রতাবশতঃ কুফর | সরা ৪১০ মূনলস, 
করেছে অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'জ্ঞান' 
দ্বারা কোরআন করীম বুঝানো হয়েছে। 





৯৩- এবং নিশ্চয় আমি বনী ইত্রাঈলকে 


ভীক-১৯ এভাবে যে, হে বাল [এবং লি আমি বদ কে গাধার 
সরদার সাল্লাল্লাহ আলায়হি গযাসাল্লাম! | পবিত্র জীবিকা দান করেছি: অতঃপন় (তারা) 19405595258 
আপনারউপর সমান আনয়নকারীদেরকে | বিভেদের মধ্যে পড়েনি (১৯৭) কিছু জ্ঞান 
আসার পর (১৯৮); নিঃসন্দেহে আপনার 


আনাতে প্রবেশ করাবেন এবং আপনাকে 
অস্থীকারকারীদেরকে দোযখে শাস্তি 
দেবেন। 

চীকা-২০০. আপন রসূল, মুহা্মদ 
মোস্তফা সাল্ান্তাহ্‌ আলায়হি 


৯৪. এবং হে শ্রোতা! যদি তোমার কোন 6585 
beaut Mati সন্দেহ থাকে তাতে, যা আমি তোমার প্রতি ওরা 2৪ 
ীকা-২০১. অর্থাৎ আহলে কিতাবের | অবতীর্ণকরে ছি (২০০), তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা তিন 
'আলিমণণকে, যেমন-হ্যরত আবদুল্লাহ | করে দেখো. যারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ Ee Ea 


ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীরা; যাতে 
তারা তোমাকে বিশ্বকুল সরদার সাররান্লাহ 
আলায়হি ওমাশ মের নব্যতের প্রতি 
আস্থাশীল করেন এবং তার গুণ ও | অন্তর্ভূক্ত 
বৈশিষ্ট্যাবলী, তাওরীতে যার উল্লেখ 





রয়েছে, তাওনিয়েসন্দেহদ্রীভূতকরেন। 
বিশেষপ্রউব্য£ এ. এর সংজ্ঞা 
হচ্ছে, মানুখের নিকট কোন, বিষয়ের | ৬. নিশ্চয় এসব লোক, যাদের বিরুদ্ধে rE ১৩৮৫: 


উভয়দিক সমান হওয়া” চাই ডা ভাবে | তোমার ্রতিশালকেন বাক্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত 








হোক যে, উভয় দিকের সমান আকার- রর টি 
হক থে দিকের সমন কর [হয়ে গেছে (২০৩). ঈমান আনবে না; LSS 
কোন লিকেরই কোন আকার-ইঙ্গিত |>৭- যদিওসব নিদর্শন তাদের নিকটআসে, 3০৪৬৯ 
রাবারের যতক্ষণ পৰ্যন্ত (তারা) বেদনাদায়ক শান্তি দেখবে GIIISID 
বি তে ২৩5 ন্ে [না ২০৪)। jg 

অনার বিভিন্ন শেণীর এক শ্রেণী |৯৯৮- তবে এমন কোন জনপদ (২০০) নেই; HEIR 





* ৬৯ '(অজ্ঞতা) ও এ = (সন্দেহ) | যু 
এর মধ্যে 5১০০০১১৮ -এর > 


সম্পর্ক । অর্থাৎ প্রতোক প্রকারের সন্দেহ 'অন্তা"-ই, কিনতু পরতোক ' 9৫> ' (অজ্ঞতা) সন্দেহ ( = ) নয। 
চীকা-২০২. যা অকাট্য ও উদ প্রমাণাদি এবং সসপ নিদর্শনাদি দ্বারা এতই পট যে, তার মধ্যে সন্দেহের বেন অবকাশ নেই। খোহিন) 


টীকা-২০৩. অর্থাৎ এ বাক্য তাদেৰ উপর অনিবার্য সাব্যস্ত হয়ে গেলো যা 'লওহ-ই-মাহফূয'-এব মধো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেটা সম্পর্কে ফিরিশতারা 
সংবাদ দিয়েছেন যে, এসব লোক কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তারা 


চীকা-২০৪. এবং ও মুহূর্তের ঈমান উপকারী নয় । 
ভীকা-২০৫. এসব জনপদের মধা থেকে, যেগুলোকে আমি ধংস করে দিয়েছি, 
















০৬. এবং নিষ্ঠার সাথে 'তাওবা' করতো, শান্তি অবতীর্ণ ওয়ার পূর্বে। (মাদারিক) 


২০৭. হযরত মুনুস আলায়হিস্‌ সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা এ যে, 'মসূল' অঞ্চলে অবস্থিত “নীনওয়া'য় এসব লোক বসবাস করতো এবং কুফর 
শির্কের মধ্যে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুন আলায়হিস সালামকে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিহার করার 
ই ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। এসব লোক অস্বীকৃতি জানালো । হযরত যুনুস আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে অস্বীকার করলো ৷ তিনি 
দরকে আল্লাহ্র নির্দেশে শাস্তি অবতীর্ণ হবার সংবাদ দিলেন এব লোক পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলো- হযরত যূনুস আালায়হিস্‌ সালাম তো কখনো 
নি কথা ভুল বলেন নি। দেখো, যদি তিনি রাতে এখানে থাকেন, তবে তো কোন আশংকা নেই । যদি তিনি রাতে এখানে না থাকেন, তবে একথা বুঝে 
যা উচিৎ হবে যে, শান্তি আসবেই। 


টে হযরত যুনুস আলায়হিস সালাম সেখান থেকে (অন্যত্র) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ভোরে শান্তির চিহ্ন প্রকাশ পেলো । আকাশে কালো ভয়ানক মেঘমালা 
আর প্রচুর পরিমাণ ধুঁয়া একব্রিও হলো। সম শহরের উপর তা ছেয়ে গেলো। এটা দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, শান্তি আসবেই । তখন 
না হযরত যুনুস আলায়হিস্‌ সালামকে খুঁজতে লাগলো । কিন্তু তাকে পাওয়া গেলোনা। তখন তাদের মানে আশংকা আরো দৃঢ়ভাবে বন্ধমূল হলো ।অতঃপর 
[নিজেদেরস্ত্ী-ূত্র ও পালিত পণ্ু সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো । মোটা কাপড় পরিধান করলো এবং 'তাওবা' ও ‘ইসলাম’ ঘোষণাকরলো । 
থেকে স্ত্রী এবং মা থেকে সন্তান পৃথক হয়ে গেলো আর সবাই আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করতে আর করলো এবং বললো, “হযরত যুনুস আলায়হিস 
সালাম যা নিয়ে এসেছেন, সেটার উপর 
আমরা ঈমান আনলাম এবং সত্য তাওবা 
করলাম ।” যা যুলুম অত্যাচার তাদের 
ছারা সম্পন্ন হয়েছিলো সে সবইত্যাগ 
করলো । অপরের সম্পদ ফিরিয়ে দিলো । 
এমনকি যদি একটা পাথর অপরের কোন 
ভিত্তিতে লেগে গিয়ে থাকে তবে ভিত্তি 
উপড়িয়ে পাথর বের করে নিলে| এবং 
ফিরিয়ে দিলো; আর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে নিষ্ঠার সাথে ক্ষমাপ্রার্থনাকরলো। 
বিশ্ব প্রতিপালক তাদের প্রতি দয়াপরবশ 
হলেন। প্রার্থনা কবুল করলেন। শান্তি 
তুলে নেয়া হলো। 


এখানে এ প্রশ্ন জাগে যে, যখন শাস্তি 
অবতীর্ণ হবার পর ফিরআউলের ঈমান ও 


পারা 8১১ 





রা আমার আযাব দেখে) ঈমান এনেছে তপু 
BEES চর্চা) 











9৩৩১গ45 
হা (২০৮); তবে কি আপনি জনগণকে ৩৫৩এ৩০৪৫ 
করবেন এ পর্যস্ত যে, তারা মুসলমান GIL IS 









ও যারে 8 9৩8৫ সি ০১০১৯৯০ 
২১০)। আর শাস্তি তাদের উপর আপতিত SIEGE IOS কৰুল করার ও শান্তি তুলে নেয়ার মধ্য 








, যাদের বিবেক নেই। কি রহস্য (হিকমত) নিহিত রয়েছে? 


ওলামা কেরাম-এর কতিপয় জবাব 
দিয়েছেন। যথাঃ- 





















এটা বিশেষ করুণাই ছিলো হযরত যুনুস আলাইহিস্‌ সালামের সম্পৃদায়ের প্রতি । 


ই) ফিরআউন শান্তিতে আক্রান্ত হবার পরেই ঈমান এলেছিলো; যখন জীবনের আর কোন আশাই বাকী থাকেনি । আর হযরত যুনুস (আলায়াইস্‌ সালাম)- 

দায়ের শান্তি যখন নিকটবর্তী হয়েছিলো তখন শান্তিতে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তারা ঈমান নিয়ে এসেছিলো । আন্তাহ্‌ন্তরসমূহের খবর জানেন। 
দর নিষ্ঠার জ্ঞান তাই নিকট রয়েছে। 

২০৮. অর্থাৎ ঈমান আনা আদি ও অনন্ত সৌভাগ্যের ( ০21 ০৯৮২১) উপরই নির্ভরশীল ঈমান তারাই আনবে যাদের জনা আল্লাহ্র সাহায্য 

নক হবে । এতে বিশ্বকুল সরদার সাললা্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের শাস্তন৷ রয়েছে এভাবে যে, আপনি চান যে, সবাই ঈমান নিয়ে আসুক । আর সঠিক 


জবলম্বন করুক । অতঃপর যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদের জন্য আপনার দুঃখ হয়। এর জন্য আপনার দুঃখ না হওয়া চাই। কেননা, 
আদি ও অনন্তকাল থেকে হতভাগা, সে ঈমান আনবে না। 


২০৯. এবং ঈমানের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি হতে পারে না । কেননা, ঈমান গঠিত হয় অন্তরের দৃঢ়-বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারুক্তি দ্বারা, কিন্তু জবরদস্তি 
করার ফলে অন্তরের বিশ্থাল অর্জিও হয়না। 


১০. তারই ইচ্ছায়। 


টীকা-২১১. অন্তর-চ্ষু দ্বারা আরো 
'গভীরগাবে চিন্তা করো যে, 


টীকা-২১২. যা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
একত্বের প্রমাণ বহন করে। 


টীকা-২১৩. যেমন নূহ, আন, সামূদ 
পথ সম্পদায়। 

চীকা-২১৪. তোযাদের ধ্বংস শাস্তির। 
রবী" ইবলে আনাস বলেন যে, শান্তির ভয় 
দেখানোর পর পরবর্তী আয়াতে একথা 
বর্ণনা করেন যে, যখন শান্তি আপতিত 
হয় তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রসূল ও 
তাদের সাথে ঈমানদারগণকেও মুক্তি 
দান করে থাকেন। 


'টীকা-২১৫. কেননা, সেগুলো তো সৃষ্টিই; 
ইবাদতের উপযুক্ত নয়। 


টীকা-২১৬. কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান 
স্বাধীন উপাসা, সত্য এবং ইবাদতের 
উপযোগী । 


'টীকা-২১৭ অর্থাৎ নিষ্ঠাবান মুমিন হও | ইবাদত করি, 


টীকা-২১৮. তিনিই উপকার ও 
অপকারের মালিক। সমস্ত সৃষ্টি তারই 
সুখাপেক্ষী। তিনিই প্রতোক বস্তুর উপর 
শক্তিমান । তিনি পরয়োজসানুসারে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
প্রার্থনা ছাড়াই আপন করায় দাতা 
(19193১3 )। বান্দাদের উচিত 
তারই প্রতি আথহ রাখা, তাকেই ভা 
কণা এবং ভাবাই উপর ভরসা ও নির্ভর 
করা । আর উপকার ও অপকার যা কিছু 
আছে সবই- 

টীকা-২১৯. সত্য" দ্বারা এখানে 
কোরআন বুঝায় অথবা ইসলাম, কিংবা 


বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম । 


ীকা-২২০. কেননা, তার উপকার সেই 
উপভোগ করবে; 


টীকা-২২১. কেননা, সেটার অপকার 
তারই উপর বর্তাবে। 


চীকা-২২২. যে, তোমাদের উপর 
জবরদত্তি করবো । 





সূরা 1১০ যূনুস 


নল 
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১০১. (হে হাবীব’) আপনি বলুন, "দেখো || 
(২১১), স্বাস্যানসমূহ ও যমীনের মধ্যে কী|। 
রয়েছে (২১২); এবং নিদর্শনসমূহ ও রসূল 
তাদেরকে কিছুই দেয়না, যাদের অদৃষ্টে ঈমান 
নেই ৷! 


রয়েছে? কিন্তু এসব লোকেয়ই দিনগুলোর 
মতো, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে (২১৩) । 
আপনি বলুন, *সৃতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, 
আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রয়েছি 
(২১৪) 

১০৩. অতঃপর আমি আমার রসূলগণ ও 
ঈযানদারপণকে উদ্ধার করবো । কথা হলো 
এই- আমার করুণার দায়িত্বের উপর অধিকার 
রয়েছে সুসলঘালদের উদ্ধার করা । 


১০৪. আপনি বলুন, “হে মানবকুল, যদি 
(তোমরা আমার দ্বীনের দিক দিয়ে কোনসংশয়ের 
মধ্যে থাকো, তবে আমি তো সেগুলোর ইবাদত 
[করবো না, যে শুলোর তোমরা পূজা করছো 
(২১৫)আল্লাহ্‌ ব্যতীত ৷ হা (আমি) এ আল্লাহ্‌র 


(২১৬); আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন 
আমি ঈমানদারদের অন্তত হই ।' 
৯০৫. এবং এ যে, "আপন চেহারা দ্বীনের 
জন্য সোজা রাখো অন্যসব থেকে পৃথক হয়ে 
(২১৭) এবং কখনো মুশ্রিকদের অন্তর্ভূক্ত 
[হয়োনা।' 

১০৬- এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেটার বন্দেগী 
[ করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, 
[না অপকার; অতঃপর, যদি এমন করো তবে 
[তখন তুমি যালিযদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
১০৭২ ‘এবং আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন 
দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে সেটাকে মোচনকারী কেউ 
নেই তিনি ব্যতীত ৷ আর যদি তোমার মঙ্গল 
চান, তবে তাঁর অনুষ্হহকে প্রতিহত করার কেউ 
[নেই (২১৮)। তাকেই প্রদান করেন আপন || 
বান্দাদের মধ্যে যাকে চান । এবং তিনিই হন 
ক্ষমাশীল, দয়া” 


১০৮. আপনিবলুন, "হে লোকেরা! তোমাদের || 





[নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে! 


সত্য এসেছে (২১৯) । সুতরাং যে সরল পথে 
এসেছে সে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই সৎপথে এসেছে, 
(২২০); আর যে পতাষ্ট হয়েছে সে নিজের 
|অমঙ্গলের জন্যই পথভষ্ট হয়েছে (২২১) এবং 
[আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই (২২২)।" 





৯০২. অতঃপর, তাদের কিসের প্রতীক্ষা || 


,যিনি তোমাদের প্রাণ বের করবেন || 
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আনামিল - ৩ 








ক্ীকা-২২৩. কাফিরদের অস্বীকার করা ও তাদের নির্যাতনের উপর। 


কব-২২৪. মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে জিষয়া' গ্রহণ করার। 
কা-২২৫ কারণ, ভার নির্দেশের মধ্যে কোন তুল ভন্তির সাবনা নেই এবং ভিন বান্দাদের বহস্যাদি ও গোপন অবস্থাদি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত 


কষেছেন। তার মীমাংসায় কোন প্রমাণ বা সাক্ষীর প্রয়োজন নেই । * 





Es: কক, রর 


সুরা ১১ হুদ ৪০৫ 


পারা ১১ 





১০৯. এবং সেটার উপরই চলুন যা আপনার | 
প্রতি ওহী হয় এবংধৈর্য ধারণ করুন (২২৩) এ 
পর্যন্ত যে, আল্লাহ্‌ (অন্য) নির্দেশ দেবেন (২২৪) 
এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম নির্দেশদাতা| 


55940325854 
28০ 


১৩৪৯ & 























[6২২৫)।% I টু cE 
স্ুত্রা ক, 
৩৯৯৬৯৯০১৮০৪ 
সূরা হুদ আল্লাহ্র নামে আর, যিনি পরম আয়াঃত-১২৩ 
মক্ধী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌’-১০ 
ক্রু’ - এক 

১. আলিফ-লাম-রা। 


|এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ | 
পরিপূর্ণ (২); অতঃপর সুবিনাস্ত 
হয়েছে (৩)প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে; 


৩- এবং এ যে, আপন প্রতি পালকের নিকট | 
প্রার্থনা করো, অতঃপর তারই প্রতি তাওবা 
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হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেযে,সাহাবীরা 
আরম করলেন, “হে আগ্রা রসূল 
'স্রাল্সাহ তা'আলা আলায়কা 
ওয়াসাল্লাম)! আপনার পবিত্র সত্তায় 
বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে।” হুযূর 


ত' বৃদ্ধ করে ফেলেছে 
(তিরমিযী) 

খুব সম্ভব এটা এ কারণেই এরশাদ 
করেছেন যে, উক্ত সব সূরায় ক্য়ায়ত, 
পুনরায় জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ 
অবংজান্নাতও দোববেরবিবরণনয়েছে। 


টীকা-২. যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ 





কোল কোন তাঞ্চলীরৃক্কারক বলেছেন যে, 
হিকমত" ( == ) এর অর্থ হচ্ছে- 
সেগুলোর 'বাচনভঙঈ'কে ( +5 ) 
“মৃহ্কাম’ * ও মজবুত করা হয়েছে। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের এ অর্থ হবে- 
এ গুলোর মধ্যে কোন প্রকারের 
অসম্পূর্ণতা ও ভুলক্রুটি স্থান পেতে 
পারেনা; বরং সেগুলো মৌলিকভাবেই 
মজবুত ৷' 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়স্লাহ 
'আনহুমা বলেছেন যে, কোন কিতাবই 
সেগুলোর রহিতকারী নেই; যেমন এটা 
অন্যান্য কিতাব ও শরীয়তকে রহিত করে 
দিয়েছে। 


ককা ৩. এবং সূর! সূরা, আয়াত আয়াত এবং পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ কর হয়েছে; অপনা আলাদা আলাদাঙাবে অবতীর্ণ হয়েছে, নিংৰা 'আ্টীদাসমূহ', 
বিধি-বিধান, উপদেশাবলী, ঘটনাবলী এবং অদৃশা-সংবাদসমূহ সেগুলোর মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 





* "সূরা যৃনুস' সমান 


এ সৃহ্কাম (7০-০) হচ্ছে_ এ আয়াত, যার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যার মধ্যে একাধিক অর্থের স্ববকাশ নেই । যাতে রহিতকরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবরত্ধনেরও 
সম্ভাবনা নেই । 


চীকা-৪. দীর্ঘ, স্বা্নদাময় জীবন এবং প্রচুর জীবিকা । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিষ্ঠার সাথে তাওবা ও ইন্তিগফার করা দীর্ঘায়ু ও প্রচুর রিষূক্‌ প্রাপ্তির জন্য এক উত্তম আমল। 
চীকা-৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে উত্তম কাজ করেছে এবং তার ইবাদত-বন্দেশী ও সৎকার্যাদি বেশী হয় । 


টীকা-৬. তাকে জান্নাতের মধ্যে তার আমল অনুসারে মর্যাদা প্রদান করবেন । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে এ যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সংকাজ করেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভবিষ্যতের জন্যও তাকে সৎকর্ম ও ইবাদতানুসারে শঞ্-নাহায্য প্রদান করবেন । 


চীকা-৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 





টীকা-৮. পরকালে । সেখানে সংকার্ধাদি ৮০১১ 
ও অসংৎকাৰ্যাদির হথাক্রমে, প্রতিদান ও 

শান্তি পাওয়া যাৰে। 44544 

জল, পৃথিবীতে আল দানের SILAGE 
পরও, তৰ 2 (24D 
১০১ টা 

ই জন্য মহাদিবসের (৭) শান্তির আশংকা করছি। তি 


টীকা-১০. শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিখাল্লাছ আন্হুমা বলেছেন, 
“এ আয়াত আখনাস ইবনে শুরায়ক্রে 


৪. তোমাদেরকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন 
[করতে হবে (৮); এবং তিনি সবকিছুর উপর 


057৮৫ 








প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অতান্ত | ক্ষমাশীল (৯)। ০৪৮০৬ 
মিষ্টভাষী লোক ছিলো । রসূল করীম |<. শুনো! তারা আপন বক্ষকে দ্বিভাজ করে 

নিকাহ চালের লাদ (এ জন্য যে,) আল্লাহ্র নিকট গোপন ক্রবে 12920258822 
আসলে অতিমাত্রায় তোথামোদপূর্ণ কথা [(১০)। শুনো! যখন তারা আপন বস্তর দ্বারা সমগ্র 847058270৭5, 

বলতো। কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা |শরীর আচ্ছাদিত করে নেয়, তখনও আল্লাহ্‌ bs ont টি 
গোপন করতো । এর প্রসঙ্গে এ আয়াত [তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। ৩৯১৪০৩এ৩৮অ 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এর অর্থ এ যে, , তিনি অন্তরসমূহ্র কথা সম্পর্কে (০4 
তারা আপন অভ্তরে শত্রুতা গোপন করে 

রাখে, যেমনিভাবে কাপড়ের ভাজের ভিতর 





কোন বন্তুকে গোপন রাখা হয়। অপর 
এক অভিমত হচ্ছে- কোন কোন 
মুনাফিকের এ অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখীন হতো, তখন বুক্ ও পিঠ ঝুঁকিয়ে নিতো এবং মাথানত 
করে নিতো। চেহারাকে গোপন করতো যাতে তাদেরকে রসূল করীম সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখতে না পান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে। 

ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার "ইফরাদ' নামক কিতাবে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা পায়খানা-প্রস্রাব ও স্্রী-সহবাস করার 
সময় আপন শরীর বন্ত্রহীন করতে লজ্জাবোধ করতেন । তাদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে (আর এবশাদ হয়েছে) যে, আল্লাহ্র নিকট বান্দার 
কোন অবস্থাই গোপন নেই.। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন শরীয়তের অনুমতি মোতাবেক কাজ করতে থাকে । % 








ছাদশ পারা 





সূরা ১১ ছদ বৰ 
















. এবং ডূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ (১১) এমন 
, যার জীবিকা দায়িত্বে 


পরীক্ষা করবেন (১৭) তোমাদের 


;' তবে কাফিরগণ অবশ্যই বলবে যে, এটা ১ 
[১৮) তো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু (১৯)। 
-. এবং যদি আমি তাদের থেকে শান্তিকে 


(২০) কিছু নিদিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিই TNL 
তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘কোন্‌ বু নিবারণ Bh 5 
রছে (২১)?' শুনে নাও! যেদিন তাদের রি হি এ 


5) 
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ঢকা-২৪. কৃত হবার পরিবর্তে ও নি'মাতের হক আদায় করার পরিবর্তে। 
ককা-২৫. বিপদে ধৈর্যশীল ও নি'মাত লাভ করে কৃতজ্ঞ রয়েছে, 


'ীকা-১২. অর্থাৎ তিনি আপন অনুগ্াহে 
প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকার যিম্মাদার । 
'চীকা-১৩, অর্থাৎ তিনি তার অবস্থানের 
জায়গা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 
চীকা-১৪. “সোপর্দ হওয়ার স্থান’ দারা 
হয়ত "দাফন হওয়ার স্থান’ বুঝায়, অথবা 
আবাসস্থল, কিংবা মৃত্যু অথবা কবর 
বুঝায়। 

চীকা-১৫. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফ্য' ৷ 
টীকা-১৬. অর্থাৎ আরশের নীচে পানি 
ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি ছিলোনা তা 
থেকে একথাও জানা গেলো যে, আরশ ও 
পানিকে আস্মানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির 
পূৰ্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 

টীকা-১৭. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং 
এর মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা 
করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের উপকারাদি 
ওমঙ্গলসমূহরয়েছে, যাতে তোমাদেরকে 
পরীক্ষার সস্থুখীন করেন এবং একথা 
প্রকাশ গেলো- কে কৃতজ্ঞ, খোদাতীক ও 
অনুগত হয় এবং 

টীকা-১৮. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, যার 
মধ্যে মৃত্যুর পর পুনরুখিত হওয়ার বর্ণনা 
রয়েছে। এটা 

টীকা-১৯. অর্থাৎ মিথ্যা ও ধোকা । 
চীকা-২০. বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
টীকা-২১. সেই শান্তি কেন অবশীর্ণ 
হচ্ছেনা? বিলম্ব কিসের? কাফিরদের এ 
ত্বরা্িতকরা অস্বীকার ও ঠাটা-বিদ্রপের 
ডদেশ্যেই। 

টীকা-২২. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অথবা 
প্রচুর জীবিকা ও সম্পদের, 
টীকা-২৩. অর্থাৎপুনরায় এ নি'মাতগ্রান্তি 
থেকে হতাশ হয়ে যায়, আর আল্লাহর 
অনুগ্রহ থেকে নিজ আকাঙ্খা পরিহার 
করে নেয় । ধৈর্য ও (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা) 
সন্তুষ্টির উপর অটল থাকেনা। আর গত 
হওয়া নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। 


টীকা-২৬. ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এখানে প্রশ্ববোধক বাকাটা “না বোধক’ রথ প্রকাশ করেছে অর্থাৎ আপনার গ্রতি যেই ওহী আসে সবই আপনি 
পৌছিয়ে দিন এবং মনকে সংকুচিত করবেন না" এটা হচ্ছে- বিসালতের বাণী পৌছানোৰ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা। অথচ, আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যে, 
তার রসূল সান্লাল্লাহ তা'আলা আলাযহি ওয়াসাল্লাম রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোন ক্রি করেন না, আর তিনি তাকে তা থেকে নিষ্পাপ করেছেন। এ 
শুরুত্বারোপের মধ্যে নবী করীম সাপ্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসান্তামের পৰি মনের শান্তনা রয়েছে। পক্ষা্তরে, কাফিরদের হতাশাও রয়েছে যে, তাদের ঠাটা- 
বিদ্রপ করা ধ্মপ্রারের কাজে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা । 

শানে নুযুলঃ আবদুরাহ্‌ ইবনে উমাইয়া মাখৃয্মী রসূল করীম সাল্লাল্সাছ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, “যদি আপনি সত্য রসূল হন এবং আপনার 
খোলাও সর্বশক্তিমান হন, তবে আপনার 





প্রতি তিনি ধন-ভাণ্ডার কেন অবতীণ | সূরা * ৯১ হুদ ঠা ০০০১২ 
করেন নিঃ বিংবা আপনার সাথে কোন তবে কি আপনার প্রতি যেই ওহী আসে 
ি্শতা কেন প্রবণ করেন নি. যে [ই র্ মা 
আপনার ৱিসালতের পক্ষেসাক্ষ্য দিতো” IHG ET 
eve ee OO eat [TE ০ INIT 
হয়েছে। 6455৮ 
ভীকা-২৭. আপনার ভয় কিসের যদি ! ০১৪৪৪ EY 
কাফিৱৱা মান্য না করে কিংবা ঠাষ্টা- [সত (২৭) আর আল্লাহ প্রত্যেক বসুর 
বিদ্ধুপ করে ণাবেক্ষণকারী । 
চীকা-২৮. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা | ১৩. তারা কি (২৮) এ কথা বলে, “তিনি ভা সা 
কোরান শরীফ সম্পর্কে মন থেকে রচনা করেছেন?" আপনি 4965 ৮95 

, “তোমরা এর অনুপ স্বরচিত দশটা সূরা ১4542 
71887 এসো (২৯) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাকে তুর. 


বাদী রচনা করতে পারতো, তবে তার 
অনুরূপ রচনা করাও তোমাদের ক্ষমতার 


পাওয়া যায় (৩০) সবাইকে ডেকে নাও যদি 8325 








অন্ত হবেনা। তোমরাও তো আরবী [তোমরা সত্যবাদী হও (৩১) ৷ i 

ভাষাভাষী, ভাখা-অলংকারিশাস্তাবিদহও। |>৪- তবে, হে মুসলমানগণ! যদি তারা + tn ta 

কাজেই, চেষ্টা ৬) ০! [তোমাদের এ জানে সাড়া দিতে না পারে, ড৮০৪০৮%৮% 

চস হা [বা হা ইন... পিঠে 
[অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই যে, তিনি ব্যতীত | 9৫:04 

ীকা-৩১, তোমাদের এদাবীতে যে, এ [অন্য কোন সত্য উপাসা নেই। তবে কি এখন 

বাদী (ক্েরআন) মানুষের রচিত।' [ভোমরা মেনে নেবে (৩২)? 

চীকা-৩২, এবং এতে বিস্বাস করবেযে, [১৫. যে বাতি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা 80895634086 

এটা আল্লাহরই পক্ষ থেকে অর্থাৎ [কানা করে (৩৩), আমি তাতে তাদের ENE ৫৬ 

কোরআনের সাথে মুকাবিলায় নিজকে [| কৃতকর্মের) পূণ ফল দিয়ে দেবো (৩৪) এবং UES) 

অক্ষমদেখে নেয়ার (১1)পর |এর মধ্যে কম দেয়া হবেনা। 93849 

ঈমান ও ইসলামের উপর অটল থাকে । [১৬- এরা হচ্ছে ইসব লোক, যাদের জন্য % 

টাকা-৩৩. এবং নিজের সাহসিকতার [পরলোকে কিছুই নেই, কিন্তু আগুনই এবং টি 

কারণে পরকালের পা দৃষ্টি রাখেনা, [নিল হয়েছে যা কিছু ওখানে করতো এবং চা 

জীৰা ৩৪, এংযেস কৰ্ম ভারা পার্থিব [বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো (৩৫) ।| © SABES 

চ্যান করছিলো [১ এ. তবে কি (তাৰা ও ব্যক্তির সমছুলা), যে; 

সেগুলোর প্রতিদান- সৃস্বাস্থা, ধন-সম্পদ, |আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের 1565 

জীবিকার প্রাচ্য ও অধিক সন্তান ইত্যাদি [উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (৩৬); এবং তার নিকট 

দ্বারা পৃথিবীতেই পূর্ণ করে দেবো । 





আআলহিজ্প - ৩ 





চীকা-৩৫, শালে দৃযূলঃ দাহ্হাক 
বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদ আত্মীয়তা বজায় রাখে অথবা অভাবীকে দান করে কিংবা কোন 
দুঃখরিষ্টকে সাহায্য করে অথবা এ ধরণের অন্য কোন ভাল কাজ করে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা রিয্‌ক্রে প্রাচুর্য ইত্যাদি দ্বারা তাদের সৎকর্মের প্রতিদান 
দৃিয়াতেই নিয়ে দেন। আর পরকালে তাদের জন কোন অংশ নেই । অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে. যারা 
পরকালের প্রতিদানে তো বিশ্বাসী ছিলোনা । আর জিহাদসমূহে গণীযতের মাল অর্জন করার জন্যই অংশ গ্রহণ করতো । 


টীকা-৩৬. সে কি তারই সমতুল্য হতে পারে, যে পার্থিব জীবন ও এর সুখ-শান্তি চায়? এমন নয়। টতয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। 'সূষ্পষ্ট প্রমাণ" 


এ যুক্তি ভিত্তিক প্রয়াণ বুঝায় যা ইসলামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর এ ব্যক্তি রা, যে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের 
পর প্রতিষ্ঠিত হয়, এ ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে । যেমন হযরত আবদুন্তাহ্‌ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্াহ আন্হ)। 
উন্গ-৩৭. এবং তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । এ সাক্ষী হচ্ছে কোরআন যজীদ। 

[্িকা-৩৮. অর্থাৎ তাওরীত। 


ীকা-৩৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফের 
উপর 


05445145445 5 | জকা. ন কেউ হোক না কেন, 


53332050089 | হাদীসশৰীফঃ বিশ্বকল সরদার সল্লাযাহ 
80270334 | অল সাল্লাম এরশদ করেন, 


45 পপ 

টি মুহাম্মদ (মোন্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি 
RIGS ৬8৮ ওযাাললা)-এ প্রাণ, এউদ্থতের মধ্যে 
9৫5৫৮ a যে কেউ থাকুক, চাই সে ইহুদী হোক 
কিংবাখৃষ্ান, যারই নিকট আমার সংবাদ 
৮০০ || গৌছবে এবং সে আমার দ্বীনের উপর 
41559054250 | ঈমান আন৷ ৰ্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ 

Meter ৫ করেছে সে অবশাই জাহারারী।” 
LJ 0 ীকা-৪১. এবং তার জন্য শরীক এবং 
টা বসি ৮ | সন্তান-সন্ততি স্থির করে । এ আয়াত দ্বারা 

34050470 | ধ্মপিতহয যে, আহ্‌ তা'আলা সমন্ধে 
রি মিথ্যা রচনা করা নবৃষ্ট যুলুম। 

3৮৮5 4 ঈাকা-৪২, বিয়ামতের দিনে এবং 
05 তাদেরকে তাদের কর্মস্পর্কে জবাবদিহি 
করতে হবে ।আরনবীগণ ওফিরিশৃতাগণ 

382051 | দের বি সাকা দেবেন। 
24h 55 | জীকা-৪৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফের 

AGATA SL হাদীসে আছে যে, রোজ-ক্য়ামতে কাফির 

তরু রা ও মুনাফিকদেরকে সম সৃষ্টির সুখে 

10667220022 বলা হবে, “এরা হচ্ছে এসব লোক, যারা 

ধান আপন প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা 

2244137592534 21 | করেছে, যালিমদের উপর খোদার 

65480958908 | লানত।" এভাবে ালেকে সমন সৃষ্টির 
3365874 | সমৰে অপমানিত করা হবে। 

ee AS ীকা-৪৪.. আল্লাহকে; যদি তিনি 
৮০০০০০০৮০০০ 
28 পি রা ভার করাতে ও মালিকানাধীন 
কার চা রয়েছে; না তার নিকট থেকে পলায়ন 
২০০0801955 | করতে পারে না বাচতে পারে। 

ভ ৮০০৪০ ীকা-৪৫. যে, তাদেরকে সাহায্য করবে 
এবং তাদেরকে ভার শান্তি থেকে রক্ষা 
| করবে। 
কক্স-৪৬. কেননা, তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দিয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে। 
কা -৪৭. হযরত ক্ভাদাহ্‌ বলেছেন মে, ভারা সভা পবণে বধির হয়ে গেছে। সুতরাং তারা কোন কল্যাণের কথা শুনে উপকার লাভ করে না এবংলা 
[করা কৃদরতের দিদর্শনলমূহ দেখে উপকৃত হয়। 
ন্দ-৪৮. যেহেতু তারা জান্নাতের পরিবর্তে জাহারকে বেছে নিয়েছে। 


























টীকা-৪৯. অর্থাৎ কাফির ও মুমিনের । 


টীকা-৫০. কাফিরের উপমা এ ব্যক্তির মতো, যে না দেখতে পায়, না শুনতে পায় । এ হচ্ছে অসম্পূর্ণ । আর মু'খিনের উপমা হচ্ছে এ ব্যক্তির ন্যায়, যে 
দেখে ও শুলে। সে হচ্ছে পরিপূর্ণ । হক ও বাতিলের মধ্যে পাকা কে। 


টীকা-৫১. কখনো নয়। 
ভীকা-৫২. তিনি সমপ্রদায়কে বললেন 


টীকা-৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, 
হযরত নূহ আলারহিন্‌ সালাম চল্লিণ 
বছর পর নবীক্ূপে প্রেরিত হন আর 
৯৫০ বছৰ যাবৎ আপন সম্প্রদায়কে 
ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন 
এনৎ তিনি ভুফানের পরও ৬০ বছর 
জীবদ্দশায় ছিলেন। সুতরাং ভার বয়স 
হয় সর্বমোট ১০৫০ বছর । এত্যতীতও 
তার বয়স সম্পর্কে আরোকতিপয় অভিমত 
রয়েছে। (থাযিন) 

ঢীকা-৫৪. এ ভ্রান্তিতে বহু জাতি লি 
হয়ে ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকে। 
কোরআন পাকে স্থানে স্থানে তাদের 
আলোচনা রয়েছে; এ উদ্দমতের মধ্যেও 
অনেক হতভাগ্য লোক নবীকুল সবদার 
সাল্লাল্হু আলায়হি ওয়াসাল্লাযকে মানুষ" 
বলে আখ্যায়িত করে। আর সমতূল্য 
হবারভান্ত ধারণারাখে আল্লাহতা'লা 
তাদেরকে গোষরাহী থেকে রক্ষা করুন! 
চীকা-৫৫, “হীন লোকেরা দ্বারা তাদের 
যায়া তাদের দৃষ্টিতে হীন পেশা অকা 
করেছিলো। আর বাস্তব ঘটনা হলো, 
তাদের এ উক্তি ছিলো তাদের নিছক 
অজ্ঞভারই ফসল । কারণ, মানুষের মর্যাদা 
দ্বীনের অনুসরণ ও রসূলের আনুগত্যের 
মধ্যেই নিহিত, সম্পদ, পদ-মর্াদা ও 
পেশার এতে কোন দখল নেই। দ্বীনদার 
ও চ্চরিত্রবান পেশাদার লোককে ঘৃণার 
চোখে দেখা ও তু্ছজ্ঞান করা মূর্যতা 
মাৱ । 


টীকা-৫৬. অর্থাৎ কোন প্রকার চিন্তা- 
ভাৱনা ছাড়াই- 





সূরা £ ১১ ছদ ৪: 


১০ পারা £ ১২ 





২৪. উভয় দলের (৪৯)অবস্থা এমনই, যেমন 
[একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দৃষ্টি ও 
শ্রবণ শক্তিসম্পর (৫০)। উভয়ের অবস্থা কি: 
[এক সমান (৫১)? তবে কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
[করছো না? 

ব্লু 
(২২৫. এবংনিশ্চয় আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরণ করেছিলাম ১৫ যে, “আমি! 
(তোমাদের জন্য সৃস্প্ট 
[২৬- হেন তোমরাহবযভাত অনা কারো 
[ইবাদত না করো; নিশ্চয় আমি তোযাদের জন্য 
এক বিপদসম্থুল দিনের শান্তির আশংকা করি 
(eo) 
২.৭. সুতরাং তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা 
[কাফির হয়েছিলো, বললো, "আমরা তো! 
[তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখছি (৫৪), 
[এবং আমরা দেখছিনা যে, তোমার অনুসরণ 
[কেউ করেছে, কিনতু আমাদের মধ্যে হীন 
[লোকেরাই (৫৫), অগভীর দৃষ্টিতে (৫৬); এবং 
|আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন! 
[শেষ্ঠতু দেখতে পাচ্ছিনা (৫৭), বরং আমরা 
[তোমাদেরকে (৫৮) মিথ্যাবাদী মনে করি ।" 
|২৮. বললো, “হে আমার সদায়! হা 
|বলোতো,যদি আমি আপন প্রতি পালকের নিকট 
[থেকে (আগত) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই। 
(৫৯) এবং তিনি আমাকে ভার নিকট থেকে 
|অনুষহদান করেথাকেন (৬০), অতঃপর তোমরা 
সে বিষয়ে অন্ধ হয়ে থাকো, আমরা কি সেটাকে 
[তোমাদের গলায় বেঁধে দেবো আর তোমরা 
[অসন্তুষ্ট হও (৬১)? * 
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চীকা ৫৭. সম্পদ ও রাজত্বের ক্ষেত্রে তাদের এ উক্তিও সূর্বভার পরিচায়ক ৷ কেননা, আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য ঈমান ও আনুগত্যই মর্যাদার মাপকাঠি, 


ধন-সম্পদ ও রাজত্ব নয়। 


টাকা-৫৮. (হে নূহ তোমাকে) ব্যতের দাবীতে এবং তোমার অনুসারীদেরকে সেটার সত্যায়নের ক্ষেত্রে 
চরীকা-৫৯. যা আমার দাবীর সত্যতার উপর সাকা দেয় 


ডীকা-৬০. রম নবুয়ত দান করেন, 


চীকা-৬১. এবং এ প্রমাণকে অপছন্দ করেছো? 


ীকা-৬২. অর্থাৎ রিসালতের বাণী পৌছানোর পরিবর্তে 
[দীকা-৬৩. যাতে তা প্রদান করা তোমাদের উপর বোঝা না হয়; 


'ঈক্া-৩৪. এটা হযরত নূহ আলায়ছিস সালাম তালের এ কথার জবাবন্ধপে বলেছিলেন, যা তারা বলতো । তা হচ্ছে- “হে নূহ! হীন লোকদেরকে আপনার 
ৰক থেকে বের করে দিন, যাতে আমাদের আপনার মজলিশে বসতে লজ্জাবোধ না হয়।” 

ীকা-৮৫. এবং তার নৈকট্য লাতে ধন্য হবে; কাজেই, আমি তাদেরকে কিভাবে বের করে দিই? 

[চীকা-৬৬. ঈমানদারগণকে 'হীনলোক' বলে আখ্যায়িত করছো এবং তদের মূল্যায়ন করছো না আর জানো না যে, তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। 

[ীকা-৬৭. হ্যমত নৃহ আলায়হিস্‌সালাডু ওয়াত্‌তাস্লীমাত-এর সদায় তার নবৃয়ত সম্পর্কে তিনটা সন্দেহ করেছিলো 

জখম সন্দেহ হচ্ছে- ৮৮৩১ 15121404১51. (আমরা তো তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা) 
জর্ঘৎ “তোমরা তো ধন-সম্পদের মধ্যে আমাদের চেয়ে অধিক নও ৷” 

এর জবাবে- হযরত নূহ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন 43১1 (৯৯ ৬১১51700৯12 অর্থাৎ «আমি তোমাদেরকে 
কিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাতারসমূহ রয়েছে।” সুতরাং তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব আম্মি কখনো ধন-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রদর্শন করিনি আর পার্থিব সম্পদের প্রতি 
(তোমাদেরকে আশাবাদীও কারান এবং 
ক আমার দাওয়াতে ধন-সম্পদের সাথে 
৩134430292387 | সমপৃক্ততকরিনি। সুতরাং তোমরা একথা 
34৫10548464 | বার কিভাবে উপযোগী হও যে, "আমরা 
i) ০ EE 
Ea Ans De শ্রেষ্ত্ব দেখাতে পাচ্ছিনা ৷” আর তোমাদের 
9৫15545189 | < আপত্তি নিছক অথহীন। 

দ্বিতীয় সন্দেহ হযরত নূহ আলায়হিস্‌ 
সালামের সম্প্রদায় এটাই করেছিলো- 


৩1/৮৩/9555 | iid এ ১৫৪ 
55%55559885 | 58726 Gi 2০ 


অর্থাৎ, "আমরা দেখতে পাচ্ছিনা যে, 
BOSSES কেউ তোমার অনুসরণ করেছে, কি 
20 bd pret 
৫ ্ যে, 'তারাও শুধু প্রকাশযভাবে মুমিন, 
30৫৫] আকতার নয় 


সূরা ঃ ১১ হুদ ৪১১ পারা হ ১২ 























বলছিনা যে, আমি অদৃশা বিষয়ে জেনে 

তখন আমার বিধি-বিধানগুলো অদৃশ্য জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল হতো । তখন তোমাদেরও এজাপত্তি করার সুযোগ থাকতো । বখন আমি 

[ৰ বলিনি, তখন আপতিও অযথা। শরীয়তের মধ্য প্রকাশ্য অবস্থরই গুরুত্ব দেয়া হয় সুতরাং তোমাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । অনুরূপভাবে, 

[ ১ 742 15 (আষি অদৃশ্য জানিনা) বলার নধ্যে সায়েন্স উদ্দেশে এ কথার প্রতিও সৃষ্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কারো গোপনীয় 

উপর হুকুম দেয়া তাঁরই কাজ, ঘিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আমি তো তা দাবী করিনি, নবী হওয়া সত্বেও । তোমরা কীভাবে বলছো যে, তাঁরা 
ঈমান আনেনি? রি 

সন্দেহ উক্ত সমপরপায়ের এ ছিলো যে, (7১৯ 2, ৩৮51৫ অর্থাৎ "আমরা তোমাকে তোমাদের মত মানুষই দেখতে 


॥ 
বাবে ডিনি বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে একথা বলছিনা যে, আমি ফিরিশৃতা।” রথ আমি আমার দাওয়াতকে নিজে ফির্িশ্তা হওয়ার উপর 
[ি্রণীল করিনি, যাতে তোমাদের এ আপত্তি করার অবকাশ হতো যে, প্রকাশ তো করছেন নিজেকে একজন ফিরিশৃতা; অথচ হলেন একজন মানুষ!” 
জর, তোমাদের এ আপত্তিও বাতিল। 








টীকা-৬৮. সং কাল, না অসৎকাজ; নিষ্ঠা, না কপটতা । 


টীকা-৬৯. অর্থাৎ যদি আমি তাদের প্রকাশ্য ঈমানের দিকটাকে অস্বীকার করে তাদের অন্তরের অবস্থার বিরুদ্ধে অপবাদ দিই এবং তাদেরকে বের করে 
দিই, তবে 


চীকা-৭০. এবং আল্লাহর প্রশংসাক্রমে, আমি যালিমদের কখনো অন্তত নই। সুতরাং আমি কখনো এমন করবোনা। 
ভীকা-৭১. অর্থাৎ শান্তির ETT 


চীকা-৭২. তকে, শান্তি প্রদানে; অর্থাৎ 171৮১47০৮57 
ভো তাক সা 














পারবে, না তা থেকে বচতে পারবে । [জানি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো (৭০) © 99854 

চীকা-৭৩. পরকালে; তিনিই |৩২. (তারা)বললো, হেনৃহ!তুমি আমাদের নু চ Me 

তোমাদেরকে কর্ম সমূহের প্রতিফল [সাথে ঝগড়া করেছো এবং অতিমাত্রায় ঝগড়া ০১৮১৪৮৪ 

দেবেন । করেছো; সুতরাং তা নিয়ে এসো যেটার (৭১) 

ঢৌকা-৭৪. এবং ভাব, তারা আসার [আমাদেরকে প্রতিশ্রচ্তি দিচ্ছো, যদি তুমি 

কালাম এবং সেটার বিধি-বিধান মান্য [সত্যবাদী হও।" 

করা থেকে বিরত থাকে ও ভার রসূলের |৩৩. বললো, *সেটা তো আল্লাহ্‌ তোমাদের রিয়া তারের 

বি অপবাদ দেয় এবং রই প্রতি [টি উপস্থিত করবেনখদিচাও।জার তোমরা 2538%505 

মিথা-বানোয়াট কথা-বার্তাকে সম্পৃক্ত ৪০88450 

করে,যার সত্যতাসুস্পষ্ট অকাট্য দলীলাদি 

বিল ৩৬৭০০ 

এ 2৫524431622 

ভীকা-৭৫. অবশ্যই সেটার শাস্তি আসবে, by ES ০2 লো 

কিন্তু আল্লাহর থরশংসাক্রমে, আমি |দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে (৭৩)।" ১৮৮8৩ 

সভাবাদী। তোমরা বুঝে নাও যে, | ৩৫. তারা কিনে, “তিনি সেটা মনগড়াভাবে 

০২৯০7 রি [রচনা করে নিয়েছেন" (৭8)? আপনি বলুন, | EM LSE 
রি “যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে আমার ৬ ৩6505 t 

টাকা-৭৬. অর্থাৎ কুফর, আপনাকে [পাপ আমার উপরই বর্তাবে (৭৫) এবং আমি টি 

অস্বীকারকরা এবংআপনাকেকষ্ট দেয়া। 


কারণ, এখন তার শের বিক্দ্ধে 
প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসে গেছে। SILI IES 
জকা ৭৭. আমারই তত্বাবধানে আমারই 28746 
লি দায়া; ৩৪৪০8 

টির 
ঢীকা-৭৮. অর্থাৎতাদের পক্ষে সুপারিশ [করোনা তজ্জন্য, যা তারা করছে (৭৬)। ০০ 
এবং শান্তি অপসারণের পার্থনা করবেন 


ot. 








৩৭. এবং নৌকা নির্মাণ করো আমারই সামনে (৯৮৫৮ 2 ৫৮০ 
বেলা জালের দিত হও [ ৭) এবং আমারই নির্দেশে; এবং যালিমদের 625492 
বির [সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলোনা (৭৮);তাদেরকে Edo EEE 


ঢীকা-৭৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে |অবশ্যই ডুবিয়ে যারা হবে (৭৯) । 
যত নূহ আলাল সালা ওয়াস | ৩৮. এৰং নূহ নৌকা নিৰ্মাণ করছেন; আর || 24447490045 
০৮৭৭ [যখন তার স্পদায়-প্রধানরা তার নিকট দিয়ে ৫258 
লেগে গস মধ্যে কোন [ যেতো, তখন এতে উপহাস করতো (৮০); 
সন্তানই জন্্রহণ করেনি । ইতিপূর্বে যে Eee _ ৩ 

সন্তান জন্মলাভ করেছিলো তারা বয়োগ্রাপ্ত হলো। তারাও হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো । আর 
হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাতু ও়াস্‌ সালাম "নৌকা" তৈরী করার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন । 

টীকা-৮০, আর বলতো, "হে নূহ! তুমি কি করছো?” তিনি বলতেন, “এমন বাসস্থান তৈরী করছি, যা পানির উপর চলতে পারে ৷" তাশুনে তারা উপহাস 
করতো । কেননা, তিনি নৌকা নির্মাণ করতেন জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে দূর-দরান্ত পর্যন্ত পানি ছিলোনা । তখন এসব লোক উপহাস করে একথাও বলতো, 














মে তো আপনি নবী ছিলেন, এখন কি ছুভার ছিল হয়ে গেলেন?" 
্ীকা-৮১. তোমাদেরকে ধ্বংস পাপ্ত হতে দেখে। 
কী ৮২, নৌকা দেখে । বর্ণিত আছে মে, এ নৌকা দু'বছরের অভ্যন্তরে তৈরী হয়েছিলো । সেটার সৈর্ঘ্য তিনশ গজ, ্রসথ ছিলো পঞ্চাশ গজ এবংউচ্চতা 
রি গজ ।(এপ্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত আছে = ৷) ই নৌকার তিনটা স্তর নির্মাণ করা হয়। নিম স্তরে বল্যপ ও হিরু এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গ 
{119+ ), মধ্যম তরে গৃহপালিত চতুষ্পদ ধাাণীসমূহ ইত্যাদি এবং উচ্চ স্তরে খোদ্‌ হযরত নূহ আলায়হি সালাম ও তার সঙগীগণ, আর হযরত আদম 
ালায়াছস্‌ সাপাযের দেহ মুবারক, যা পুরুষ ও রী লেকদের মধ্যখানে অন্তরায় ছিলো, খাদ্য ইত্যাদি সাম়ীও ছিলো। পাখীগলোও উচ্চ স্তরে ছিলে।। 
(বাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি) 
চীকা-৮৩, পৃথিবীতে এবং সেটা হচ্ছে- নিমজ্জিত হবার শান্তি 
ত লহ] টীকা-৮৪, অর্থাৎ পরকালের শান্তি। 
] চীকা-৮৫. শান্তি ও ধ্বংসের 
| সদরে নিলা 
OSA, 1S) | one এবং পানিতা থেকেসবেণে 
উঠতে লাগলো । এখানে “উলান ঘারা 
হয়ত ভূ-পৃষ্ঠ বুঝানো হচ্ছে, অথবা এ 
OA উনানই যার মধ্যে রুটি তৈরী করা হয়। 
সন এ প্রসঙ্গেও বাতিশয় অভিমত রয়েছে। 
85845465854:8 | তে একটি অভিবও এ যে, সেই 
রঃ উনান পাথরের তৈরী ছিলো ।তা হযরত 
হাওয়া (আলায়হাদ্‌ সালাম)-এরই, যা 
তিনি (হযরত নূহ) স্বীরাস হিসেবে 





৫ 


85012088 | লিল এবং স্টা সিরিয়ার মধ্যে 
EASE 
OBIE GS FHS 


ছিলো অথবা ভারতে। আর সেই উনান 
ডথলে ওঠা শান্তি আসারই পূর্বাতাষ 
রি ছিলো। 
9921945 | জকা, অৰৱাৎজানেরধালেয়সিছাত 
(44 চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো । আর তা দ্বারা 
[মুসলমান ছিলোনা, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ৩ তার স্ত্রী 'ওয়াইলাহ' বুঝায়, যে ঈমান 
(৮৮)। আনে নি এবং ভার পুত্র 'কিনআন'। 
1৪১. এবং বললো, “এতে আরোহণ করো (29856 সুতরাং হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাত 
(৮৯), আল্লাহ্র নামে সেটার পতি ও সেটার 9১9 8৮149% "| গাসালাম,তাদেরসবাইকে আবোহণ 
[স্থিত (৯০) নিয় নিশ্চয় আমার প্রতিপালক 62595455$)765% | বসালেন পশ ভার নিক আসতো আর 
ক্ষমাশীল, দয়ালু । তার বরকতময় ডান হাত নরের উপর ও 


8 ১.০, এ] বামহাতমাদীরউপরপড়াতো। এভাবেই 
048:53.58$5 | তিনি সেগুলোকে আরোহণ করিয়ে 


28 3 | নিচ্ছিলেন। 

৯১) এবং পন করে 44 

(১১) এবং নূহ আপন পুত্রকে আহ্বান ঞ উগ্র 
মানবিল _ ৩ যে, সর্বযোট নর-নারীর সংখ্যা ছিলো ৭২ 
(বোহাডর) এবং এ প্রসঙ্গে আরো 
কতিপয় অভিম৩ও রয়েছে। কৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তাদের সংখ্যা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়নি 

চীকা-৮৯, এটা বলতে বলতে যে, 

ীকা-৯০. এতে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিৎ যে, যখন সে কোন কাজ করতে চায়, তখন সেটা 'বিস্মিল্লাহ্‌' পাঠ করেই আর্ত করবে যাতে উত্ত 
কাজে বরকত হয় আর তা কৃতকর্ভারও কারণ হয়। 

হত াহ্হাক বলেছেন যে, বন হযরত নূহ আলারহিস সালাম এটা ইচ্ছা করতেন যে, নৌকা চালিত হোক, তখন বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন। তখনই 
লোকা চলতে থাকতো। আর যখন চাহতেন যে, নৌকা থেমে যাক, তখনও বিস্মিল্যাহ্‌ পাঠ করতেন। তংক্ষণাৎ তা থেমে যেতো। 

চীকা-৯১, চল্লিশ রাত ও দিন যাবৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে এবং যী থেকে পানি উত্লাতে থাকে: শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গেলো। 


= নৌকাটা সেগুন কাঠের তৈরী; ১২০০ গজ দৈথ্য, ৬০০ গজ প্রস্থ এবং ৩০০ গজ উচ্চতা সম্পন। তোষসীর-ই-নকুল ইরফান) 




















'চীকা-৯২. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাম থেকে পৃথক ছিলো, তার সাথে (নৌকায়) আরোহণ করেনি। 
চীকা-৯৩. যাতে ধ্বংস হয়ে যাও। এ 














পু 'মুলাক্ষিৰ"ছিলো। তার পিতার সামনে || সুরা * ১১ হুদ ৪১৪ _______লারাঃ১ই 

৮7171 বললো, অথচ সে তার নিকট থেকে পৃথক ৭১৪৬ 
রা একমত [ছিলো (৯২), “হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে টির 

ছিলো। (সাদী) ১ পপ 93624 


টীকা-১৪. যখন প্লাবন তার চূড়ান্ত [(৯৩)!' 
সীমায় শৌছলোআরকাফিরগণনিমভিত | ৪৩. সে বললো, “এখনই আমি কোন পর্বতে 








হলো; তখন আল্লার নির্দেশ এলো। _ |আশ্রয় নিচ্ছি। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা ডগ 
ভীক্ষা-১৫. ছয় মাস ধরে সম পৃথিবী [করবে ।' বললো, “আজ আল্লাহ্র শাস্তি থেকে 4৮3%450406গু0া 
প্রদক্ষিণ করে রক্ষা করার কেউ নেই, কিনতু যার উপর তিনি 

লিড রিয়ার [দয়া করবেন ।' এবং তাদের মধাখালে তরঙ্গ সন 
নারী আড়াল হলো। অতঃপর সে নিষজ্জিতদের : © 28৩28 


সালাম নৌকারমধ্ে১০ইরজব আরোহণ | সতর্ক হয়ে গেলো (৯৪) । | 
করেছিলেন এবং ১০ই মুহর্রম জুদী |৪৪. এবং নির্দেশ দেয়া হলো, 'হে যমীন, 






পর্বতের উপর থেমে গেলো । তখন তিনি [মি তোমার গানি গ্রাস করে নাও এবং হে ।| গু 

এর শোকরিয়ার উদ্দেশে রোজা রাখলেন [আস্মান, থেমে যাও!" এবং পানি শুকিয়ে দেয়া || 43840 

এবং তার সমস্ত সঙ্গীকেও রোযা রাধার [হলো ।আর কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা (৯৫) বদল 
নির্দেশ দিলেন। জুদী-পর্বতের উপর থেমে গেলো (৯৬) ৷ আর 4 O55 G2 PSA 
ভীকা-৯৭, এবংকৃমি আমাকে ও আমার [বলা হলো, ‘দূর হোক! ইন্সাফ্হীন লোকেরা ' | 3 


পরিবারভূজদেরকে যিদানের প্রতিশ্রুতি [৪ ৫. এবং নূহ আপন প্রতিপালককে আহ্বান 
দিয়েছো। [করলো ।আরয করলো, ‘হে আমারপ্রতিপালক! 
টাকা-১৮. কাজেই, এতে কি রহস্য [সামার পুত্রও তো আমার পরিবারভূকত (৯৭) 
রয়েছে! শেখ আবুল আনসূর মাতুনীদী |এবংলিঃসন্দেহে তোমায় প্রতিপ্রতি সত্য এবং 
(রাহমাতুল্লাহি আলারহি) বলেছেন, |ুমি সবচেয়ে বড় নির্দেশদাতা ৮৮)।' | 
“হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ |৬. এরশাদ করলেন, “হে নূহ! সে তোযার কিলার 
সালাম-এরপৃতরকিন' আনসুনাফিক ছিলো | পরিবারভৃক নয় (৯৯), নিঃসন্দেহে, তার কর্ম ১৮৩ 8৯৩, 
এবং তার সামনে নিজেকে মু'মিন বলে [বড়ই অনুপঘুক্ত। তুমি আমার নিকট এ কথা, 00555521275 

















প্রকাশ করতো। যদি সে তার কৃফরকে [বলোনা যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (১০০)। 06744471554 
প্রকাশ করে দিতো তবে তিনি আলাহর [আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন অজদের = SEG Ho 
দরবারে তার মৃক্তিরজনা্রর্থনাকরতেন | অন্তর্ভূক্ত না হও ।' 5 ০৪1৩5 
না মোদারিক) oa. নয লো, হে আমার পালক! 

িকা-৯৯. এ থেকে পর্ানিত হলো মে, [আমি তোমারই আশ পা্থনা করছি তোমার | ES SENT 
বংশীয় আত্মীয়তা অপেক্ষা ধর্মীয় [নিকট এ বন্ধুর জন্য ধার্থনা করা থেকে, যে Use Me 
আয্ীয়তা অধিক শক্তিশালী । সম্পরক্ধে আমার আন নেই এবং তুমি যদি। রি 778 
ভীকা-১০০. যে, তা প্রার্থনা করার [আমাকে ক্ষমা লা করো ও দয়া লা করো, তবে OOHRS 
উগবেনী কিনা আমি ক্ষতির হয়ে যাবো ৷" | 

স্টীকা-১০১. এবং এসব বরকত হারা |৪৮- বলা হলো, ‘হে নূহ! নৌকা থেকে! PEON 
৮০৮৭৯ ৮০০ 5৮৮১৮ SSAA A রি 
সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে যে, অধিক |বরকতসমূহের সাথে (১০১), যেগুলো তোমার ২৫৫৮5 





সংখ্যকনবী ওষীনী ইমামগণ তর পৰি [উপর রয়েছে এবং তোমার সঙ্গেকার কিছু; 
বংশ থেকে জন্মলাভ করেন। তাঁদের [সম্প্রদায়ের উপর (১০২)। | 
সম্পর্কেই এরশাদ করেছেন যে, এসব 
বরকত হচ্ছে 


টাকা-১০২. মুহাম্মদ ইবনে কাআব খাযা’ঈ বলেছেন যে, এসব দলের মধ্যে ক্য়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন হবে, তাদের প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 





আলাবিল - ৩ 








চীকা-১০৩. এটা ছারা হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের পর জন্মুলাভকারী কাফির সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হয়েছে; যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তাজালা তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ব্যাপক সুখ-শান্তি ও প্রচুর রিযুক্‌ দান করবেন। 


চীকা-১০৪. পরকালে । 

চীকা-১০৫. এ সম্বোধন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্ামকেই করা হয়েছে। 

ীকা-১০৬. খবর দেয়া 

চীকা-১০৭. আপন সম্প্রদায়ের নিষাতনসমূহের উপর; যেমন নূহ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন। 
ীকা-১০৮ যে, পৃথিবীতে ৱিজয়ী ও খোদায়ী সাহাযাপ্রাপ্ত এবং পরকালে পুরস্কৃত ও সাওয়বপ্াণড। 





দারা 


তব] টীকা-১০৯. 'নবী' করে পাঠিয়েছি। 





নিয়া উপভোগ করতে দেবো (১০৩) অতঃপর ; 


স্পর্শ করবে (১০৪)। 


1৪৯৮. এ সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমিআপনারই 
প্রতি ওহী করছি (১০৫)। সেগুলো না আপনি 
জানতেন, না আপনার সম্প্রদায়, এ১০৬)-র 


আমাকে সৃষ্টি করেছেন (১১২) । তরুণ কি! 
তোমাদের বোধশক্তি নেই (১১৩)? 


(৫২. এবং হে আমার সম্প্রদায়! (তোমরা) 


(5৮845522275 





কারের, 
88549%33 


হযরত হুদ আলায়হিস সালামকে 
£1 ' (তাই) ঝংশানুসারে বলা 
হয়েছে। এ কারণে, হ্যরত অনুবাদক 
(আ'লাহযরত) কুদ্দিসা সিররুছ এশদের 
(61) অনুবাদ করেছেন 'স্বীয় 
সমপদায়। (আল্লাহ তার মর্যাদাকে আরো 
বুলন্দ করুন!) 
চীকা-১১০. ভারই একুবাদের প্রতি 
পৃ বিস্থাসী থাকো? ভার সাথে কউকেও 
শরীক করোনা, 


টীকা-১১১. যেষন- মূর্তিগুলোকে 

আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করাছো 
88065534467515 | জীকা-2১২, যতজন রসূল তাশরীফ 

এনেছেন সবাহ আপন আপনসমপরদায়কে 


75105551681 


এটাই বলেছেন। আর নির্মল উপদেশ 
হচ্ছে সেটাই, যা কোন লোভের বশবর্তী 
হয়ে করা হয়না। 

টীকা-১১৩. যাতে এতটুকু বুঝতে পারো 
যে, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবেই উপদেশ 
দেয় সে নিঃসন্দেহে হিতকাযী ও সত্য । 
পক্ষান্তরে, অসৎকর্মপন্ায়ণ, যে কাউকে 
পথভ্রষ্ট করে, সে অবশ্যই কোন না কোন 
কুউদ্দেশো এবং কোন না কোন হীন 
স্বার্থেই করে থাকে। এটা ছারা সতা ও 





মিথ্যার মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যায় । 


টীকা-১১৪. ঈমান এনে | যখন 'আদ 
সম্দায় হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালামের 
দাওয়াত কবৃল করেনি তখন আল্লাহ্‌ 
তলের কুফরের কারণে তিন বছর যানৎৃষটির্ষণ মওকুফ করে দিলেন এবং অতি মারাত্বক দর্ি্ লেখা দিলো । আর তাদের সরীদেরকে বন্ধ্যা করে দিলেন । 
হন এসব লোক খুব পেরেশান হয়ে পড়লো, তখন হযরত হৃদ আলয্মহিস সালাত ওয়াস্‌ সালাম প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি তারা আল্লাহ্র উপর ঈমান 
জানে, তার রসুলকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং ভার নিকট তাওবা ও ইন্তিগফার (অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা) করে, তবে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন । আর তাদের ভূমিগুলোকে সুজলা-সুফলা করে নতুন জীবন দান করবেন এবংশক্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন। 

যত ইমাম হাসা সাদিয়া তা-আলা আনহু একদা হযরত আবী আবি (রাহ জন্হ)-এর নিকট তাশযীফ নিয়ে গেলেন। তন ডাকে আমীর 
তু 'আহিয়ার একজন কর্মচারী বললো, “ভামি একজান ধনী লোক, কিন্তু আমার কোল সপ্তান নেই । আমাকে, এমন কিছু বলে দিন, যার কলে আস্ত আমাকে 
দান করেন ৷” তিনি বললেন, “ইপ্তিগফার পড়তে থাকে৷৷" লোকটা ইস্তিগফার-এর মাত্রা এতে বৃদ্ধি করলো যে, প্রতিদিন সাতশ বার ইন্তিগফার 
পড়তে আরম্ভ করলো । এর বরকতে সে ব্যক্তির দশটা পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবো । এস রোদ হযরত মু আবিয়ার নিকট পৌছলো । তখন তিনি, লোকটাকে 











বললেন, “তুমি হযরত ইমামকে একথাও কেন জিজ্ঞাসা করোনি যে, এ আমলটা তিনি কোন্‌ উৎস থেকে বলেছেন” দ্বিতীয়বার যখন হযরত 

ইমামের সাথে লোকটার সাক্ষাৎ হলো, তখন সে তাকে তা জিজ্ঞাসা করলো। হযরত ইমাম বললেন, “তুমি কি হযরত হ্ুদের উক্তি শুনোনি? তিনি 

বলেছিলেন-1:০০৯১ 4183 75১2 [শনি (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে শক্তির সাথে শক্তি বাড়িয়ে দেবে! এবং হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালামের এ 
০:৮4$ ৭1940 165৫ (তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন সম্শাদ ও সন্তান-সন্ততি স্বারা)। 

বিশেষ দ্্টব্যঃ অধিক জীবিকা ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অধিক ইন্তিগফার জোস্াগফিুলাহ) পাঠ করা কোরআমী আমল। 

জীকা-১১৫, ধন-সম্পদ ওসজান-স্তি 














হি জুল ১১ ছদ ন ছুটে 
ীকা-১১৬. আমার (দাওয়াত দ্বীনের [(তিনি) তোমাদের প্রতি মুযলধারে বৃষ্টি বর্ষণ রা 7902 
প্রতি আহ্বান)-এর দিক থেকে। এবং তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি 


ভীকা_১১৭, যা তোমার দাবীর সত্যতা [তা অপেক্ষা আরো অধিক দেবেন (১৫)। 
প্রমাণকরে এবংএকথাটা তারা একেবারে |এবংঅপরাধ করে মুখ ফিরিয়ে নিও না (১১৬) ।" 





তুল ও মিথ্যা বলেছিলো হযরত হুদ |৫৩. (তারা) বললো, “হুদ! তুমি কোন] ০9 
আলায়হিস সালাম তাদেরকে যে সব [প্রমাণ নিয়ে আযাদের নিকট এসোনি (১১৭) T+ 

মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোকে [এবং আমরা শুধু তোমার কথায় আমাদের পে 
অস্বীকার করলো। পাস্যগলোকে ছেড়ে দেবার নই, না তোযার | ০৮৯ 
'টাকা-১১৮. অর্থাৎ তুমি যে বোতশুলোকে বিশ্বাস করবো। 

মন্দ বলছো, এ কারণে সেগুলো তোমাকে 1৫৪. আমরাতো এটাই বলি, আমাদের কোন | ০০ 

উন্মাদ করে দিয়েছে এতে তাদের [খোদার অশুভ আক্রমণ তোমাকে স্পর্শ করবে BIASES 
উদ্দেশ্য এ যে, 'এখন যা কিছু বলছো তা |(১১৮)।' বললো, “আমি আল্লাহকে সাক্ষী 54844501065 
উন্মাদনার কথা।' (আল্লাহ্‌র আশ্রয়!) এবং তোমরাও সবাই সাক্ষী হয়ে যাও যে, ৪4685 
ীকা-১১৯, অর্থাৎ তোমরা ও সেগুলো, "আমি অসন্তুষ্ট ওসব থেকে যে গুলোকে তোমরা $ 
যেগুলোকে ভোষরাউপাসাযনেকরছো- 

সবাই মিলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা রি চা SES CT OI) 
করো। 24 
জীকা-১২০. আমাকে ভোষাদের ও পট 
তোমাদের উপালযাগুলোর এবং তোযাদের 

যোকাৰাজিগ্ুলোর কোন পরোরা নেই। HS STALLS: 
১১১১ র্ টি 
ভয় আমার নেই। যেগুলোকে তোমরা রঃ ৫ 
উপাস্য বলছো, সেগুলোতো প্রাণহীন 2 558 


জড়বন্তু; না কারো কোন উপকার করতে [প্রতিপালককে সরল পথেই পাওয়া যার । 
পারে. না কোন অপকার। সেগুলোর কি 
(০৭. অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ্ টান 
১১4 উন্মাদ [তবে আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি যা ০০০৮ 
আলায়ছিস by হণ 84৮৫7 
সালামের জি নি এক্ষযতাবাদ, [নিয়ে তোমাদের তি প্রেরিত হয়েছি ০২৩); RAISES SING 
|এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের স্থলে 
শতিহিসাপরায়ন, শক্তিশালী ও মর্যাপাবান দিযে সেন! 5২৪) পন 
সং্রদা়কে, যারা তার খুনের পিপাসু ও এ 
থাণের শত্রু ছিলো, এ 
ধরণেরউপদেশবাব্য বলেছিলেন এবং ০৬৬১৯৯৯। 
মোটেই ভয়করেননি ।আর সেই সম্প্রদায় 
চূড়ান্ত পর্যায়ের শত্রুতা ও দুশমনী সত্বেও তার ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম থেকে যায়। 
লীকা-১২৯, এতে বনী-আদম ও পশ্ড- সবই অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। 
টীকা-১২২. অর্থাৎ তিনিই সবার মালিক এবং সবার উপর বিজয়ী, শক্তিমান ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী । 
টীকা-১২৩. এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে; 


টীকা-১২৪. অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং যেই বিধানাবলী আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি সেগুলো গ্রহণ না করো 














ভবে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ধংস করবেন । আর তোমাদের স্থলে অপর এমন এক জাতিকে তোমাদের দেশ ও ধন-সম্পদের মালিক করে দেবেন, যারা 
ভার একত্বাদে বিশ্বাসী এবং তারই ইবাদত করে। 

ীকা-১২৫. কেননা, তিনি এ থেকে পবিত্র যে, কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে । কাজেই, তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষতি যা হবার আছে তা 
তোয়াদেরকেই পেয়ে বসবে। 

সূরা ঃ ১১ ছদ ৪১৭, পারা 1১২ | টাকা-১২৬. এবং কারো কথা ও কাজ 
ক ] তার নিকট গোপন নয়। যখন হুদ 
তোমরা তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা || 9 14854) | (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সম্পদায় 
(১২৫) ৷ নিশ্চয় আমার প্রতি পালক সমস্ত কিছুর 9 ৰ উপদেশ গ্রহণ করেনি, তখন সত্য ও 
[রক্ষণাবেক্ষণকারী (১২৬) ৷" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবার 
2. 'এবংযখন আমার নির্দেশ আসলো তখন থেকে তাদের শান্তির নির্দেশ কার্যকর 
হলো। 


Ue | নল 
ছিলো, 


8১৩৫ 











ভীক্ষা-১২৮. এবং “আদ সমরদায়কে 
“প্রচণ্ডবাতাস'-এর শান্তি ছারা ধাংস করে 


BELGE | Fontes 


ওনার চাকা ১২৯. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে 
যেমন দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি, 
তেমনি আখিরাতেরও 
(305১১৩১২৪৭; | জীকা-১৩০. এতে বিশ্বকুল সবদার 
SEINE EIS সোল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
x Te la উন্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর 
ERE U5 খারা "আন সম্পদায়ের কবর 
ও দিদ্নিসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে উদ্দেশ্য হচ্ছে- ৃ-পৃষ্ঠে বিচরণ 
৬১. এবং সামৃদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের করো, সেপ্তলো দেখো এবং শিক্ষা অর্জন 
গোতীক্স সালিহ্‌কে (১৩১) । বললো, “হে আমার 80678553158 করো। 
সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত করো (১৩২), তিনি টা পর ঢীকা-১৩১. প্রেরণ করেছি। তখন হযরত 
[ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই | * 28904 ৯ 
(১৩৩)। তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্ট 9522 BIB RR dla tli 
করেছেন (১৩৪) এবং তিনি সেটাতেই 56871665154 1 ps ব্ৰজত 
|তোযাদেরকে আবাদ করেছেন (১৩৫)।সৃতরাং তু a s 
টি বিকট ক পানা কো । অতঃপর তার ও চীকা-১৩৩. শুধু তিনিই ইবাদতের 
উপবোগী । 
চীকা-১৩৪. তোমাদের পিতামহ হযরত 
(তারা) বললো, 'হে সালিহ! এর HALES. 674১6 | আদম আ্বোলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ 
পূর্বেতো তুমি আমাদের মধ্যে আশপ্রদ মনে Casi ৮৫ সালাম)-কে তা থেকে সৃষ্টি করে আর 
[করা হতে (১৩৬)! ৫১ ভোম্যাদের বংশের উৎস-মূল বীর্যের 
উপদানগুলোকে তা থেকে সৃষ্টি করে। 
ীকা-১৩৫. এবং পৃথিবীতে তোমাদের 
দ্বারা আবাদ করেছেন । ইমাম দাহহাক ' 1-%-১ 2৮] * এর অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, 'তোগ্মাদেরকে দীর্ঘজীবন দান করেছেন ।' এমনকি, 
তাদের বয়স তিনশ বছর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত হতো। 
চীকা-১৩৬, “এবং আযৱা আশা করতাম যে, আপনি আমাদের সরদার হবেন । কেননা, আপনি দুর্বলদের সাহায্য করতেন, অভাবীদেরকে দান করতেন (" 
যখন তিনি তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং বোতৃগুলোর মন্দ নমালোন্চনা করলেন তখন সম্দায়ের আশা-আকাংখা তার দিক থেকে ভেস্তে গেলো 
এবং বলতে লাগলো- 











সলনি _ ৩ 


ভীকা-১৩৭. হিকমত (প্রজ্ঞা) ও নবূয়ত 
লান করেন। 1 
জীকা-১৩৮. রিসালতের প্রচার ও সূর্তি: [সুমি কি আমাদেরকে আমাদের হাপ-দালায় 





পূজা থেকে ৰাধা দেয়ার মধ্য! উপাসযগুনোর পূজা করতে বাধা দিচ্ছে? 68৫58৮৫6 
ভীকা-১৩৯, অর্থাৎ আঘার মধ্যে . | ৩৮১, 
তোমাদের ক্ষতির অভিজ্ঞতা আরো বেশী 

হবে। 

টাকা-১৪০. সামূদ সং্রদায় হযরত |বলোডো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ ১৫৬৬১৫০280৫ 
সালিহআ্ারহসসালাতুও়াস সালামের [থেকে সুশ্ষ্ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে রিট es 





নিকট মু'জিযা তলব করেছিলো। (যার [থাকি এবং তিনি যদি আমাকে ভার নিকট থেকে 2৬৩0 
বিবরণ সূরা আ'াহে দেয়া হয়েছে) |অনুখহ দান করেন (১৩৭), তবে আমাকে তাঁর টাল 8264 
ভিনি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট প্রার্থনা | থেকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তীর অবাধ্যতা 
করলেন তখন আল্লাহ্র নির্দেশে পাথর [করি (১৩৮)? সুতরাং তোমরা ক্ষতি ব্যতীত 
থেকেউ্রীসৃ্টি হলো। এইউ্রাটাতাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না (১৩৯) ।' 

জন্য নিদর্শন ও মুজিযা ছিলো॥ এ ৬৪. এবং হেআমার দায় এটা আল্লাহরই 

















আয়াতের মধ্যে বনী সম্পর্কেবিধানাবলী রী তোমাদের জন্য নিদর্শন । সুতরাং ওটা PARSE 
এর্শাদকরা হয়েছেযে, লেটাকেজমিতে [ছেড়ে দাও যাতে আল্লাহর জমিতে চরে এবং era: নল 
চরতেদাওএবংকোলপ্রকারষ্টদিওনা। 6৬ 
[সেটার পারে মন্দভাবে হাত লাগিয়োনা, যেন গু? 

অন্যথায় দৃনিয়াতেই শান্তিতে আত্তান্তহবে | তোমাদের উপর আস্ত শাস্তি আপতিত হয়| OASIS 
এবং অবকাশ পাবেনা ।” টিবি 
টীকা-১৪১- আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা [৬৬৫ অতঃপর তারা (১৪১) সেটার গোছগুলো 
ক্রলো এবং বুধৰারে [কেটে দিলো ।অতঃপর সালিহ বললো “তোমরা 2৮045440406 
চীকা ১৪২. অর্থাৎ 'আহ্র দিন পর্যন্ত [ভোমাদেরঘরে আরো তিন দিনজীবন উপভোগ ও 
যা কিছু পার্থিব জীবনে উপভোগ বলার [করে নাও (১৪২)। এটা প্রতিশ্রুতি, যা মিখ্যা 571 
আছে, করে নাও। শনিবার তোমাদের [হবার নয় (১৪৩) ৷" 
উপর শান্তিআসবে প্রথম দিন তোমাদের |৬৬. অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসলো, 
দে হি ক্র এ ভাৰ সকার সে 

লাল বর্ণের, তু টা স্বীয় অনুগ্রহ পূর্বক (১৪৪) টি ৪৮০৭ 
জহর দিন কালো বর্ণের ছেয়ে [রক্ষা করেছি এবং পর দিনের লাঞ্ছনা থেকে 
যাবে) এবং শনিবার পান্তিঅৱতীর্ণ হবে। নিট চালে 
চীকা-১৪৩. অতএব, অনুরূপই 
ঘটেছিলো । 94651005896 
টাকা-১৪৪. এসববলা-সু্ীবৎথেকে- [বসলো (১৪৫)। ফলে, ভোরে তারা নিজ নিজ টিনা = 
টীকা-১৪৫, অর্থাৎ ভয়ানক গর্জন, যার, [ঘরে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো; 
আত ছে তাদের হনব কেটে গিয়েছিলো |৬৮. যেন তারা সেখানে কখলো বসবাসই ৮ 
আর তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত ! 666 
হয়েছিলো । ৰে ৮০1৮৭] 
চীকা-১৪৬. -চ্ছরাধনী যুবকদের [9হে, ! 
সুন্দর আকৃতিতে, হযরত ইসহাক্‌ ও |. 
হযরত য়া'কৃব জ্বালায়হিমাস্‌ সালামের - সাত 
esd - | ৪০১০৫: 
চাকা-১৪৭, হযরত ইন্তাহীম জণাহিস Ladner 
সালাম)। (বললো, ‘সালাম’ । বললো (১৪৭), ‘সালাম ।' | FIL 

৷ 








আনাখিল - ৩ 


কক-১৪৮. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথি ব্যতীত খানা খেতেন 
। তখনকার সময়ে ঘটনাক্রমে এমনি হলো যে, দীর্ঘ পনের দিন ধরে কোন মেহমানই আসেনি। তিনি এ চিন্তায় ছিলেন। (অতঃপর) এসব অভিথিকে 
জৎতেই তিনি তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশনে তৎপর হলেন। যেহেতু তার নিকট গরুই বেশী ছিলো, এ জন্য গরু বাছুরের তাজা করা মাংস তাদেরকে 
শ্র্িবেশন করা হলো। 

জল ত্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর দন্তরখানাব উপর গক্ুর মাংসই বেশীর ভাগ থাকাতো। 
[হা তিনিওতা পছন্দ করতেন। গরুর মাংস ভক্ষণকারীরা যদি হযরত ইব্রাহীম আলায়াহিস্‌ সালামের সুরাত পালন করার নিয়ত করে, তাহলে অধিক সাওয়াব 


টীকা-১৫০. হযরত সারাহ্‌ পর্দার 
অন্তরালে 


টীকা-১৫১. তার সন্তান 

টাকা-১৫২. হযরত ইস্হাক্রে সন্তান 
টীকা-১৫৩. হযরত সারাহকে সুসংবাদ 
দেয়ার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে. সন্তানের 
আনন্দ পুরুষদের তুলনায় মেয়ে লোকেরা 
বেশী অনুভব করে। তাছাড়া, একারণও 
ছিলো যে. হযরত সারাহর কোন সন্তান 
ছিলোনা ।আরহযরত ইবাহীম আলায়হিস 


৭১. এবং তার স্ত্রী (১৫০) দণ্ডায়মান ছিলো। 
হাসতে লাগলো। অতঃপর আমি তাকে 
১৫১) ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং 


র পরবর্তী (১৫২) যা"কৃবের (১৫৩)। 
৭২. সে বললো, 'হায়রে দুঃখ! আমার কি 
সন্তান হবে! এবং (আমি) হলাম বৃদ্ধা ১৫৪)। 
ইনি আমার স্বামী বৃদ্ধ ১৫৫) । নিঃসন্দেহে, 

তা অন্ত ব্যাপার!” 


কি তুমি বিস্ময় বোধ করছো? আল্লাহ্র রহমত 
ভার বরকতসমৃহ তোমাদের প্রতি রয়েছে, হে! 
|শক্মিবারবর্গ! নিঃসন্দেহে, (১৫৬) তিনিই হন 
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সালাতু ওয়াস সালাম-এর (অপর স্তর 
হযরত হাজেরার গর্ভের) সন্তান হযরত 
ইসমাঈল আলায়ছিস্‌ সালাম বিদ্যমান 
ছিলেন। 

এ বুসংবাদের অত্তরালে অপর এক 
সুসংবাদ এও হিলো যে, হযরত সারাহ্র 
বয়স এতই দীর্ঘায়িত হবে যে, তিনি 
পৌন পর্যন্ত দেখতে পাবেন। 
টীকা-১৫৪. আমার বয়স ৯০ «হরকেও 
ছাড়িয়ে গেছে। 

ীকা-১৫৫. ছার বয়স একশ বিশ বছর 
নত হয়ে গেছে। 

ীকা-১৫৬. ফিরিশৃঙাদের বক্তব্যের 
অথ এ যে, "তোমাদের আশ্চর্যবোধ করার 
কিআছে?তোমরা তোএমনঘরেরয়েছো 
যা মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী এবং 
আল্লাহ তা'আলার রহমত ও 
বরকতসমূহের অবতরণ-স্থল হয়ে আছে! 


| এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীগণও ‘আহলে বায়ত' (পরিবারবর্গ)-এর অন্তর্ভুক্ত । 

-১৫৭. অৰ্থাৎ বালাসুবাদ করতে লাগলেন । হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালা ওয়াস্‌ সালাম-এর বাদানবাদ এ ছিলো যে, তিনি ফিরিশভাদেরকে 
(পাল, “ৃতের সালে বন্তিসমূহে যদি পঞ্চাশজান ঈমানদার থাকে তবু ও কি তানেয়কে তোমরা ধংস করবেঃ” ফিরিশতারা বললেন, “না” তিনি 
আল, “যদি ৪০ জন বাকে?” ভারা বললেন, “তবেও না।” তিনি বললেন, “যদি ৩০ জন খাবেন” “ভারা বললেন, “তবেও না” ভিনি এভাবে বলে 
রন শে পর্যত্ত তিনি বললেন, “খলি একজন মুসলবানও বিদ্যমান থাকে ভবেও কি তালেরকে ধ্বংস করবে?" তারা বললেন, "না" 
রহ ঃপরতিনি বললেন, “সেটার মধ্যে ৃত আলায়হিম্‌ সালাম রয়েছেন” এর জবাবে ফিরিশতাগণ বললেন, “আমাদের জানাআছে, যারা সেখানে রয়েছেন। 
দর হযরত লূত আলমহিস সালাম এবং তার পরিবারবর্গক রক্ষা করবো: ডার রী ব্যতীত ৷" ইব্রাহীম আললায়হিস্‌ সালা ওয়াস সালামের উন্দেশ্য এই 
জল যে, তিনি শান্তি বিলে আসা কামনা করতেন, যেন এ বন্তিবাসীদেরকে কুফর ও অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে আমার আরেকটা সময়-সুযোগ পাওয়া 


যায় অতএব, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাত ওয়াস্‌ সালাঘের গুণাবলী বর্ণনা করে এরশাদ হচ্ছে- 

চীকা-১৫৮. এসব গুণাবলীতে ভার কোমল হৃদয় এবং তার সহানৃতৃতি ও দয়ার গরমাণ পাওয়া যায়, যেগুলো বাদানুবাদের কারণ হয়েছিলো। ফিরিশতারা 
বললেন- 

ঢীকা-১৫৯. সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে আর হযরত লৃত আলস্মাহিস সালাম তাদের গড়ন ও সৌন্দর্য দেখে স্যর ব্যভিচার ও কুকর্মের কথা না করে- 
ঢাকা-১৬০. বর্ণিত আছে যে, ফিরিশভাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এ ছিলে! যেন ভারা লৃতের স্পদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত 
হযরত লূত আশায়হি্‌ সালাম নিজেই এ 
সম্লায়ের কক্ষের উপর চারবার সাক্ষা 
দেবেন না। 





















TST ট নি 
নক. নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, অতি 2 

|ক্্দনকারী এবং আল্লাহ্‌ অভিযুখী ১৫৮) । OO) 
২৬. হেইনাহীমঃএই চিতায় পড়োনা। নিচ 





অতএব, যখন এ ফিরিশ্তাগণ হযরত 
মৃত আলায়হিস্‌সালাম-এরসাখেসাক্ষাত 
করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 


RP AAS 
“রতামাদের কি এ বন্তিবাসীদের অবস্থ' [তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে পড়েছে 340৫ nl 
জানা ছিলোনা?" ফিব্রিশতাগণ বললেন, [এবং নিঃসন্দেহে, তাদের পুতি শাস্তি 05555 
“তাদের অবস্থা কিঃ” তিনি বললেন, |আগমনকারী, যা হটানো যাবেনা। ৪. AE 
“আমি সা্ধা দিচ্ছি হে. কর্মের দিক দিযে | ৭৭. এবং যখন মৃতের নিকট আমার ০ 
ভু-পৃষ্ঠে এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম বস্তি ।" [কিরিশ্তারা আসলো (১৫৯), তবন তার মনে টি 23৩ 
এবং ভিনি একথা চারবার গগেছিলেন। [ভাদের জন্য দুঃখ হলো এবং তাদের কারণে বিতর 

হযরত লূত আলায়হিস্‌ সালাম-এর জী, | হৃদয় সংকুচিত হলো এবং বললো, “এটা অতি (-১03/52%/55 
যে কাফির ছিলো, বের হলো এবং সে [কঠিন দিন (১৬০) " 3৬ 
তার সম্ুদায়ের নিকট গিয়ে খবর দিলো | ৭৮. এবাং তার নিকট তার সপ্রদায় ছুটে ঠেঃ 

যে, হযরত লূত আলায়হিসু সালাযের [আসলো এবং তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই মন্দ 75820635445 
০ Beet EE es 
সুন্দর সুন্দর মেহমান এসেছে, যাদের | বললো, হে আমার সমপদায়! এ গুলো হচ্ছে SECIS 


মতো এপর্যন্ত কোন বাক্তি নজরে পড়েনি। 


টীকা-১৬১. এবং কোন লজ্জা-শরমই 
অবশিষ্ট থাকোন। হযরত লৃত আশামহিস্‌ 
সালাম- 

টীকা-১৬২. এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে 
উপভোগ করো! কারণ, এগুলোই 
তোমাদের জন্য বৈধ। হযরত লৃত 
যারা সে সমত্রদায়েরই কন্যা ছিলো, 
পিভুতুল্য স্নেহের কারণে আপন কন্যা" 
বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যাতে এ 
সুন্দর চরিত্র থেকে উপকার গ্রহণ করে 
এবং সর্থাদাবোধ শিবে। 
'চীকা-১৬৩. অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাদের 
আগ্রহ নেই 

চীকা-১৬৪. অর্থাৎ আমার নিকট যদি 
তোমাদের প্রতিরোধের শক্তি থাকতো 
কিংৰা এমন গোত্র থাকতো যারা আমার সাহাযা করতো, তবে তোমাদের সাথে মুকাবিণণ ও যুদ্ধ করতাম । হযরত লৃত জ্বালয়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম 
স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলেন এবংভিতর থেকে একখোপকখন করছিলেন সর্দায়ের লোকে চেয়েছিলো দেরাল ভেঙ্গে ফেলতে । ফিরিশৃভাগণ 
যখন তার বিষগুতা ও অস্থিরতা দেখলেন তখন 

ভীকা-১৬৫. আপনার ভিত্তি মজবুত আছে। আমর! এসব লোককে শাস্তি দেযার জন্য এসেছি। আপনি দরজা খুলে দিন এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে 
ছেড়ে দিনঃ 


আমার সম্প্রদায়ের কন্যা। এরা তোমাদের জন্য ১০৮5088 
পবিত্র । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রতিও 


| টিতে 
লজ্জিত করোনা! তোমাদের মধ্যে কি একজন ০০ 


- (তোরা) বললো, “তোমার জানা আছে 5 পেত ৫৮৫৬ 
জমা সারা পতিত্বামাদের| ৬5৪৪৫০৪৪৫০৫ 
কোন কর্তব্য নেই (১৬৩) এবং তুমি অবশ্যই GLAST F 
জানো যা আমাদের অভিলাষ ।' 
(৮০- বললেন, “হায়! তোমাদের প্রতিরোধের 3১$362850684$ 
[যদি আমার শক্তি থাকতো কিংবা যদি কোন, ৪৮১৬ 
[মজবৃত স্তপ্ভের আশ্রয় নিতাম (১৬৪)!" oh 
|৮১- ফিরিশতারা বললো, “হে লূত! আমরা 2০৮৬ i 
|আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত হই (১৬৫) । 65১9৫ 


মানখ্িল _ ৩. 























চীকা-১৬৬, এবংআগনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । হযরত দরজা খুলে দিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরে ধরবশে করলো । হযরত জ্বাঈল আল্লাহ্র 
ঈর্দেশে তার পাখা দিয়ে তাদের সুখের উপর আঘাত করলেন। সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হযরত লৃত আলয়হিস সালামের বাসগৃহ থেকে বের হয়ে 
পলায়ন করলো । তারা রাস্তা দেখতে পায়নি এবং একথা বলতে বলতে যাচ্ছিলো, "হায়! হায়! লৃতের ঘরে বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তারা আমাদেরকে 
যাদু করেছে” ফেরেশতাগণ হযরত লূত আলাগহিস্‌ সালাত ওয়াস্‌ সালামকে বললেন- 


ভীকা-১৬৭. এভাবে আপনার ঘরের সব লোক চলে যাবে; 
ীকা-১৬৮ হযরত লৃত আলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালাম বললেন, “এই শান্তি কৰে সংঘটিত হবে?” হযরত জিব্রাদল বললেন- 
চীকা-১৬৯. হযরত লৃত আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, "আমি তো আরও শীঘুই চাই” হযরত জিএাঈল আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম বললেন- 


রাঃ ১১ হদ 


5) 





পারা ১২ 


















আপনার নিকট পৌছতে পারবেনা (১৬৬) ৷ 
'ং আপনি আপনার পরিবরবর্গকে নিয়ে 
বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের 








তাদের প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে ্রভাতকাল 
(১৬৯) । প্রভাত কি লিকটবর্তী নয়?" 


|৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো 
[আমি উক্ত জনপদের উপরিভাগকে নিচের 





যেগুলো চিহিত হয়ে এসেছিলো তোমার 
নিকট থেকে (১৭১) এবং সেই 
যালিমদের থেকে দুরে নয় (১৭২)। 

ক্রু" 
"8. এবং (১৭৩) যাদ্য়ানবাসীদৈয প্রতি 
স্বগোত্রীয় শু'আয়বকে (১৭৪) । বললো, 
“হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত করো, 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১৭৫) 
'মাপে ও ওজনে কম করোনা; নিশ্চয় আমি 
ভাল অবস্থাসম্পন্ন দেখাছ (১৭৬) 
আমি তোমাদের সর্বথাসী দিনের শাস্তির 
করছি (১৭৭)। 


৫. এবং হে আমার সাশ্রদায়! মাপ ও ওজন 
পূর্ণ করো এবং লোকদেরকে 
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চীকা-১৭০. অর্থাৎ উলট-পাল্ট করে 
লিলাম। এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল 
অ্গায়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালাম লূত 
সম্প্রদায়ের শহর ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে 
অবস্থিত ছিলো সেটার নিষ্নভাগে স্বীয় 


ধ্যে কেউ পেছন দিকে ফিরে দেখবে না সর ১৫৫] ডানা স্থাপন করলেন। আর প্র পাচটি 
(১৬৭): আপনার স্ত্রী ব্যতীত ৷ তাকেও তা স্পর্শ tes ৮৭ শহরকে, যেগুলোর মধ্ো সবচেয়ে বড় 
উচিৎ যা তাদেরকে স্পর্শ করবে (১৬৮) ৷ 1249104) | ছিলা সাদ" এবং সেও লোতে চার লক্ষ 


মানুষ বসবাস করতো, এতই উপরে 
ডটঠালেন যে, সেখানকার কুকুর ও 
মোরগের ডাক আসমানের উপর পৌছতে 
লাগলো এবং এত ধীর গতিতে 


উদ্টিয়ে দিলাম (১৭০) এবং তাদের উপর EGY যে, কোন গাতের পানি 
কর বৰ্থাণো হলো; 334% | পৰ গড়িয়ে পড়েনি এবং কোন যত 


ব্যক্তি জাগাতও হয়নি। অতঃপৰ সেই 
উচ্চাকাশ থেকে সেটাকে উপুড় করে 
উল্টিয়ে দিলেন। 


চীকা-১৭১. সে কংকরগুলোরউপর এমন 
চিহ্ন ছিলো, যে কারণে সেগুলো অন্যান্য 
পাথর থেকে বিশেষ বৈশিষ্টযযয় ছিলো । 
হযরত ব্টাভাপাহ বলেছেন যে, সেগুলোর 
উপর লাল রেখা ছিলো ।হ্যরত হাসান ও 
সুদীর অভিমত হলো, সেগুলোর উপর 
মোহর অংকিত ছিলে৷। অপর এক 
অভিমতএ'যে, যেপাথরছারাযে ব্যক্তিকে 
ধ্বংস করা অবধারিত ছিলো তার নাম সে 
পাথরের উপর লিপিবদ্ধ ছিলো । 


'ভীকা-১৭২. অর্থাৎ ন্কাবাসীদের থেকে। 










ীকা-১৭৩.. আমি প্রেরণ করেছি- 
ধ্রাগ্যবস্তুসমূহ কম করে দিওনা এবং ৮:-৬ল 
ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়োনা। 

এ চীকা-১৭৪. তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের 
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উনপ-১৭৫. এখযেতো তিনি তাওহীদ ও ইবাদতের গতিপথ দর্শন করেছিলেন, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । অতঃপর যে সব বদ-অভ্যাসে তারা লিপ্ত 


[ছিলো সেগুলোতে বাধা দিলেন এবং এরশাদ করলেন- 


ঈ-১৭৬, এমতাবস্থায় মানুষের উচিৎ যেন নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবংস্বীয় সম্পদ দ্বার অপরের উপকার সাধন করে যেন তাদের ্রাপাসমূহ 
আদ না করে। এমতাবস্থায় এই কৃকার্ের অভ্যাস থেকে এ আশংকা রয়েছে যে, কখনো সেই স্বভাব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয় কিনা । 


ক্রকা-১৭৭. যা থেকেমুক্তি পাওয়া সহজ সাধ্য হবে না এবং সবাই একচ্ছত্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এও হতে পারে যে, “এ দিনের শাস্তি' দ্বারা 'পরকালের 


শান্তি’ বুঝানো হয়েছে। 


ীকা-১৭৮. অর্থাৎ অবৈধ সম্পদ বর্জন করার পর যে পরিমাণ বৈধ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাই তোঘাদের জনা উত্তম। হযরত আবদুল্রাহ ইবনে আব্মাস 
রাদিয়ারা আন্হমা বলেন, “পরিপূর্ণভাবে মাপা ও ওজন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উত্তম" 

চীকা-১৭৯, হে, তোমাদের কার্যকলাপের উপর ধর-পাকড়াও করনো। আলিমগণ বলেন যে, কোন কোন বীর জন৷ যুদ্ধে অনুমতি ছিলো। যেমন, 
মূসা আলায়ছিস্‌ সালাম, হযরত দাউদ এ হযরত সুলায়মান আলায়হিমাস্‌ সালাম যু কোন কোননবী এমনও ছিলেন, বদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ দেয়া 
as ৰ লা [হজ ঠচহ্দ ৰহত নারাজ ই 
ওয়ায-নসীহত করতেন আৰ পূর্ণৱাহ |৮৬- আল্লাহর পদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা 















নামাযেঅতিবাহিতকরতেন। সম্পরলয়ের |তোযাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাস ০০৩৫ 
[করো (১৭৮) এবং আমি তোমাদের কিছুরই: ss TESS 
, ]তত্বাবধায়ত নই (১৭৯) ৷" ১৮ রি 
|৮৭. তোরা) বললো, "হে শু'আয়ব!| 
তোমার নামায কি তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছে SIs 
বে, আমরা আবাদের সিতৃ-পুকুদের| CAPT: 
োলাশুলোকে বর্মন করবো (3৮০) অথবা SSOTESVSS LN 
চীকা-১৮০, মূর্তিপূজা করবোনা । [বীর ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তা করবো ৬৫12 


চীকা-১৮১. উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, | না (১৮১)? হা- সী: তুমি তো বড়ই বুদ্ধিমান, 
“আমরা আমাদের ধন-সম্পদের উপর [সদাচারী হও!" 

অধিকার রাখি- ইচ্ছা হলে মাপে কম |৮৮. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হা, 
দেবো, ইচ্ছা হলে ওজনে কম দেবো। |বলোডো যদি আমি আমার প্রতিপালকের 


চীকা-: দৃষ্টি ও ছিদায়তের [নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই 126525557 
২০ টির (১৮২) এবং তিনি আমাকে তার নিকট থেকে 5৬55৩ 
es ঠি [উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়ে থাকেন (১৮৩); এবং CYNE 
-৯৮৩, অর্থাৎ যত ও সিিশলত [আমি চাইনা যে, যা আমি তোমাদেকে নিষেধ bE OY FC 
অধৰ বৈধ সাদ, হিদায়াত এবং [করছি নিজেই সেটার বরখেলাফ করতে ইট e 
রিফাত (আধ্যাত্মিক আন)। কাজেই, [থাকবো (১৮৪)। আমিতো যথাসন্ভব ০ 
এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি |সংশোধনই করতে চাই এবং আমার সাম্য BIIEIAEAY 
খাদক সূর্তিপূজা ও পাপকার্ে [আল্লাহরই নিকট থেকে। আমি তারই উপর ৮ 
নিমের করবোনাঃ কেননা, নবীগণ এ [নির্ভর করেছি এবং আমি ভীরই শভিযুবী ৬৬গ 


জনাই প্রেরিও হয়ে থাকেন। হি 


টাকা-১৮৪- ইমাম ফথরুদীন রাখী ৬৯. হে আমার সস্্রদায়! আমার সাথে | 
রাহদারুযলাধ আদার টানা [বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধ না; 
সদায় হযরত শু'আয়ব আলায়াহস [করিয়ে বসে যাতে তোমাদের উপর আপতিত 
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সালামের সহনশীল ও সুপথগানী হবার [হয় যা আপতিত হয়েছিলো নৃহ-এর সমতায় BS SSCL 

কথ স্বীকার করেছিলে এবংতাদের এ অথবা হুদ.এর সপরদায় কিংবা সালিহ-এর ০4515 

ভক্তি বিদ্তপ ছিলো না; বরং উদ্দেশ্য এই নখ ওসি 
সম্প্রদায়ের উপর; এবং লৃত-এর সম্প্দায়তো 

ছিলো যে, তিনি সহনশীলতা ও পূর্ণ [তোমাদের থেকে ঘোটেই দূরে নয় (১৮৫); 


বিবেক সবেও আমাদেরকে নিজেদের 
ধন-সশদের মধ্যে আমাদের ইচ্ছামত |৯০- এবং আপন প্রতিপালকের নিকট 


ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কেন নিষেধ [ক্ষমা গ্রাথনা করো অতঃপর তারই দিকে 
করছেন? হযরত শু'আরব আলায়হিস্‌ |স্যাবর্ভন করো; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক 
সালাম এই বশে জবাবে যা বলেছিলেন [পরম দয়ালু, প্রেমময় । 

তার সারকথা হলো- যখন তোমরা নত 
আমার পরিপূর্ণ বিবেকের কথা স্বীকার 
করছো তখন তোমাদের এ কথা অনুধাবন করা উচিৎ যে, আমি আমার জনা যে কথা পছন্দ করেছি তা হবে সেটাই, যা সর্বাধিক উত্তম এবংতা হচ্ছে 
আল্লাহর একতুবাদ এবং মাপ ও ওজনে অবিরত) বর্জন করা আমি হলাম সেট নিয়ষানূবর্তিতার সাথে পালনকারী সুতরাং তোমাদের একথা বুঝে নেয়া 
উচিৎ যে, এ পাই হলো উত্তম । 


টীকা-১৮৫. তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়নি, না তারা কিছু দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী । সুতরাং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। 





28৮0০ 


























টীকা-১৮৬. যে, যদি আমরা আপনার প্রতি কোন অন্যায় করি, তবে আপনার মধ্যে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। 
ট্রীকা-১৮৭. যারা ধর্মের মধ্যে আমাদের সমর্থক এবং যাদেরকে আমরা ভালবাসি । 





এবং কে মিথ্যাবাদী (১৯০)। এবং অপেক্ষা 


এবং যখন (১৯২) আমার নির্দেশ 
তখন আমি শু“আয়ব এবং তার 


গেয়ে বসেছিলো (১৯৩) ।ফলে, তারা নিজ 

ঘরে হাটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো; 

:- যেন তাৱা কখনো সেখানে বসবাসই 
॥ ওহে! দূর হোক মাদ্য়ানবাসী যেমন 
হয়েছে সামৃদ-সম্পরদায় (১৯৪)। 


চললো (১৯৬); এবং ফিরাউনের 
সরলতার উপর ছিলো না (১৯৭) । 
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চীকা-১৮৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য তো 
তোমরা আমাকে হত্যা করা থেকে বিরত 
হওনি; অথচ আমার স্বজনবর্ণের কারণে 
বিরত থাকছো এবং তোমরা আল্লাহ্‌র 
নবীর প্রতি তো সম্মান প্রদর্শন করোনি 
বরং স্বজনবর্ণকেই মর্যাদা দিয়েছো! 
টীকা-১৮৯. এবং তার নির্দেশের কোন 
তোয়াক্কাই করলেনা। 

ীকা-১৯০- আপন দাবীসমূহের মধ্যে । 
অর্থাৎ তোমরা শীঘ্রই অবগত হবে যে, 
আমিসত্যের উপরপ্রতিষ্ঠিত,না তোমরা; 
এবংআল্লাহর শাস্তি দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির 
দুর্ভাগ্য প্রকাশ পেয়ে যাবে। 
চীকা-১৯১.. কর্মের পরিণাম ও 
প্রতিফলের, 

টীকা-১৯২. তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের 
জন্য 
চীকা-১৯৩. হযরত জ্ব্রাঈল আলায়হিসূ 
EU টিক কেনে 


[ESET 
লি হও) 
উক্ত আওয়ালের ভয়ে তাদের প্রাণবায় 
বের হয়ে গেলো, সবাই মরে গেলো। 


টীকা-১৯৪. আল্লাহ্র রহমত থেকে। 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্রাহ্‌ 
তা'আলা আনহুম বলেছেন যে, কখনো 
দু'টি জাতিকে একই শান্তিতে আক্রান্ত 
করা হয়নি, হযরত শু'আয়ব ও সালিহ 
আলায়হিষাস সালায়-এর উন্মত্রগণ 
ব্যতীত। কিন্তু হযরত সালিহ-এর 
সম্প্রদায়কে তাদের নি্দেশ থেকে 
ভয়ানক শব্দ ধ্বংস করেছিলো । আর 
হযরত শু'আরব-এর সম্প্রদায়কে উপর 
থেকে আগত বিকট শব্দ ধ্বংস করেছিলো। 


চীকা-১৯৫. অর্থাৎ মুজিবালমূ 


টাকা-১৯৬, এবংকুফরেলিপ্ত হয়েছে ও 
হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালায়ের উপর 
ঈমান আনেনি। 


টীকা-১৯৭. সে সুস্পষ্ট পথন্রষ্টতারমধ্যে 


ছিলো ৷ কেননা, মানুষ হওয়া সত্তেও খোদা হওয়ার দাবী করেছিলো? আর ্রকাশ্যতাবে, এমন যুলুষ ও অত্যাচারসমৃহ করছিলো, যে কার্যকলাপ শয়তানী 
ওয়াট সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত। সে কোথার এবং তার খোদায়ী কোথার। পক্ষান্তরে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাষ-এর মধ্যে সরলতা ও সততা 
ছিল ৷ তাঁর সততার প্রমাণসমূহ ও ্কাশ্যনদর্শনাবনী এবং সুস্পষ্মু'জিযাদি সেসব লোক পর্যবেক্ষণ করেছিলো । এতদৃসভেও তারা তার অনুসরণ থেকে 


বিমুখ হলো এবং এমনই এক পথ্রষ্টের আনুগত্য করলো। সুতরাং সে যখন দুনিয়াতে কৃফর ও এষ্টতার মধ্যে আপন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলো অনুরূপভাবে, 
জান্নামেও সে তাদের নেতা হবে এবং 


ভীকা-১৯৮. যেমন তাদেরকে নীলনদে (মতান্তরে, লোহিত সাগরে) নিয়ে লক্ষেপ করেছিলো । 
ভীকা-১৯৯, অৰ্থাৎ দুনিয়াতে আভিশত এবং পরকালেও অভিশগত। 





টাকা-২০০. অর্থাবিগতউত্বতগুলোর । দাহ 
চীকা-২০১. যে, আপনি আপনার |৯৮. সেআপন সম্প্রদায়ের অখতাণে থাকবে so বি 
উদ্মতদেরকে খবর দিন যাতে তারা [কিয়ামতের দিনে; অতঃপর সে তাদেরকে ৫০ 
সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং | দোযখের মধ্যে নিয়ে অবতরণ করাবে (১৯৮) নি SS 
এসব বন্তির অবস্থা ফ্ষেতসমূহের মতো | এবং সেটা কতই নিকৃষ্ট ঘাট অবতরণের! 

as ৯৯. এবং তাদের পেছনে পড়লো এ জগতে ens he হারাতে 
চীকা-২০২. সেটার ঘরবাড়ীর [অভিশাপ এবংক্্যামতের দিনে (১৯৯) । কতই 85752490925 


পে পা [রা লাভ করেছে! ৪৯৩৮৩ 
অবশিষ্ট রয়েছে যেমন 'আদ ও সামূদ [৯০০২ এ হচ্ছে বডিসমূহের (২০০) সংবাদ, ৩৫০৪৫ 
দি টু যা আমি আপনাকে গুনাচ্ছি (২০১); সেগুলোর ১৫০৪৩ 
রঃ ইন মধ্যে কতেক এখনো দণ্ডায়মান (২০২) এবং 9529৮427865 
ভীকা-২০৩, ০ ক্ষেতের | কতেক নির্মল হয়ে গেছে (২০৩)। 
মতো একেবারে নাম-নিপানা শুন্য হয়ে | ১০১. এবংআমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; 8 e 
4 গা 
সালামের লাদেন যালহানগুলো | [রুম করেছে। অতঃপর তাদের উপাস্যওলো, BASIE ঠা 
যে গুলোকে (২০৫) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা ১ 4531 
চীকা-২০৪. কুফর ও পাপাচার করে [করতো, তাদের কোন কাজে আসেনি (২০৬) 3 
ঢীকা-২০৫. অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা বশতঃ | ষখন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আসলো; 


টীকা-২০৬. এবং একটা ক্ষুদ্র পরিয়াণ 


এবং এসব (২০৭)-এর কারণে তাদের ধ্বংস 








শাস্তিকেও প্রতিহত করতে পারেনি। | ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি পায়নি 

৯০২. এবং অনুন্ধপই পাকড়াও তোমার 1000 9:3 
২০. মি ওমখ্াউপাসালা [ইন সনু পাড়া মার SSA 
চীকা-২০৮, সুতা প্রত্যেক যালিমের [করেন তাদের যুলুমের কারণে। নিশ্চয় তার 545 
উচিৎযেন এ সব ঘটন। থেকে শিক্ষা্হণ | পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন (২০৯)। 
৮8, ৯০৩. নিক্ষয় ভাতে নিদর্শন (২০৯) রয়েছে HSE 
চীকা-২০৯. লিকণ ও উপদেশ তারই জনয, যে পরকালের শাপতিকে ভয় করে; eT Es ভা 
চীকা-২১০. পূর্ব ও পরবর্তী হিসাব- | এদিন, যাতে সমস্ত মানুষ (২১০) একত্রিত হবে 
নিকাশের জন্য এবং এ দিন হাযির হবারই (২১১) । [5 
চীকা-২১১. যাতে আস্যানবাসী ও |>০৬- এবং আমি সেটাকে (২১২) পেছনে ্‌ 
দৃনিয়াবাসী- সবাই উপস্থিত হবে। | হটাই না, কিন্তু গোনা কিছু সময়ের জন্য ১৮545 
ভীকা-২১২, অর্থাৎ ্য়াতের দিনকে, [(২১৩)। 
ভীকা-২১৩. অর্থাৎ যে সময়সীমা আমি 1১০৫ যখন এ দিন আসবে তখন আল্লাহর নিক 
ছার জনয ছি তা |ির্দেশ ব্যতীত কেউ কথা বলবে না (২১৪); দিত 
পূর্ণ হওয়া গর্ত অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হতভাগ্যএবংকেউ! ও Le 
উর পপুলার ভাগ্যবান (২১৫)। ] 
ক্যামতের দিন হবে খুবই দীর্ঘ। এর -আালন্িল্প _ ৩ 





অবস্থাদি বিভিন্ন ধরণের হবে। কোন কোন অবস্থায়, এ ভয়ানক ভীতির কারণে কেউ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন কথা মুখে উচ্চারণ করার সাহস পাবে 
না।আর কোন কোন অ্ববনস্থায় অনুষতি দেয়া হবে। তখন লোকেরা অনুমতি নিয়ে কথা বলবে । কোন কোনঅবস্থায় ভয় ও আতঙ্ক কম হবে। তখন লোকেরা 
নিজেদের ব্যাপারে বিতর করবে এবং নিজেদের ঘোকা্দমা পেশ করবে। 


ীকা-২১৫. শাৰীক্‌ বল (কুদ্দিসা সিরুলুহ) বলেছেন, সৌভাগ্যবানের পীচটি চিহ্ন রয়েছে। যথা- ১) অন্তরের নম্রতা, ২) অধিক জন্দন, ৩) দুনিয়ার 


প্রতি ঘৃণা, ৪) আশা কম হওয়া এবং ৫) লজ্জাবোধ। 


এবং হতভাগ্য চি পাচটি । যথা- ১) হৃদয়ের পাতা, ২) চুর অশপন্যতা, ৩) দুনিয়া প্রতি আসক্তি, ৪) দীর্ঘ আশা এবং ৫) লজ্জাহীনতা । 
টাকা-২১৬. এটুকু আরো অধিক থাকবে এবং এ আধিকোর কোন শেষ নেই । সৃতরাংঅর্থ হচ্ছে এ যে, "তর স্থায়ীভাবে থাকবে; কখনো সুক্তি পাবেনা 





স্রাঃ ১১ হুদ ৪২৫ 


পারা ৪১২ 
















১০৭. তারা সেবানে থাকবে যতদিন পর্যন্ত 
[আসমান ও যমীন থাকবে; কিন্তু যতটুকু 
[আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন (২১৬); নিশ্চয় 
[আপনার প্রতিপালক যখন যা চান করেন। 


[কখনো শেষ হবে না। 
১০৯- সুতরাৎ, হে শ্রোতা! ধোকায় পাড়োনা 
[তা হারা, যার এ কাফিরগণ পূজা করছে (২১৮); 
এরা তেমনি পূজা করে যেমন পূর্বে ভাদের 
পিতৃপুরুষেরা পূজা করতো (২১৯)। এবং 
নিশ্চয়ই আমি তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি 
ভর্ত্তি করে দেবো, যাতে কম করা হবেনা । 


[ইচ্ছা করেন (২১৭) ৷ এটা এমন এক দান, যা! 
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(১৯০. এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব 

[দিয়েছি (২২০), অতঃপর তাতে মতবিরোধ 4 

ঘটেছিলো (২২১)। যদি আপনার প্রতিপালকের 248 সিডর? 

(একটা সিদ্ধান্ত (২২২) পূর্বেই না নেয়া হতো, REGGIE LETS 

|তবে তাদের মীমাংসা করে দেয়া হতো 85:45 Bhs 

(২২৩) । এবং নিশ্চয় তারা সেটার দিক থেকে oss 

(২২৪) বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে (২২৫) । || 

৯৯১. এবং নিশ্চয় যতই রয়েছে (২২৬) 001 G00! নি 

(একেক জনকে আপনার প্রতিপালক তার কর্মফল ee EH 

পুরোপুরি প্রদান করবেন ।তিনি তাদের কার্যাদি RFI 

[সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন (২২৭) । 

৯৯২. সুতরাং স্থির থাকুন (২২৮) যেমন A AAA CRE 
পনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এবং শে ৬4৪৬/6৪ 
পনার সাথে প্রত্যাবর্তন করেছে (২২৯)। ess; 

[এবং হে লোকেরা! উদ্ধত্য প্রদর্শন করোনা । | 

সালব্বিল - ৩ হু 








্রহণ করেছে, সেও যেন দ্বীন ও আনুশতোর উপর শ্রতিষ্ঠিত থাকে । 


(জোলালাঈন) 

চীকা-২১৭. এটুকু আরো অধিক 
থাকবে, এ আধিকোর কোন শেষ নেই। 
এটা ছারা চিরস্থায়িত্ব বুঝায় । সৃতরাং 
এরশাদ করছেন- 

টীকা-২১৮. নিশ্চয়, এটা এর মূর্তিপূজার 
কারণে শান্তি দেয়া হবে, যেমন পূর্ববর্তী 
উদ্মতগণ শান্তিতে আক্রান্ত হয়েছে। 
'চীকা-২১৯. আর ভোমরা অবহিত 
হয়েছো যে, তাদের কি পরিণাম হবে । 
চীকা-২২০. অর্থাৎ তাওরীত 
চীকা-২২১. কতেক সেটার উপর ঈমান 
এনেছিলো এবংকতেক কুফর করেছিলো। 
চীকা-২২২. অর্থাৎ তাদের হিসাবের 
মধ্যেতুরাবিতকরবেননা সৃষ্টির হিসাব- 
নিকাশ ও প্রতিদানের দিন হচ্ছে 
ক্ৰ্য়ামতের দিন। 

চীকা-২২৩. এবং দুনিয়াতেই শান্তিতে 
লিপ্ত হবে। 

চীকা-২২৪. অর্থাৎ তার উদ্দবতের 
কাফিররা কোরআন করীমের দিক থেকে 
জীকা-২২৫. যা তাদের বিবেককে 
হতত্ করে দিয়েছিলো । 

ীকা-২২৬. সমস্ত সৃষ্টি সত্যায়নকারী 
হোক কিংবা অস্বীকারকারী হোক 
কিয়ামতের দিন 

চীকা-২২৭. তার নিকট কোন কিছু 
গোপন নেই । এর মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ ও 
সত্যায়নকারীদের জনয তো এ সুসংবাদ 
রয়েছে যে, তারা সৎ কর্মের প্রতিদান 
পাবেন। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ ও 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শান্তির এ 
হুমকি রয়েছে যে, তারা তাদের অসৎ 
কর্মের শান্তিতে গ্রেফতার হবে। 


টীকা-২২৮. আপন প্রতিপালকের নির্দেশ 
এবং ভার দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের উপর, 


'টাকা-২২৯. এবং সে আপনার দ্বীনকে 


মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয- মৃফিয়ান ইবনে আবদৃল্তহ সানী রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আল| আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, 
'আমাকে ধর্মের ক্ষেত্রে এমন একটা কথা বলে দিন যাতে আবার কাউকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাহয় এরশাদ করলেন,“ 44১ ১১" (আমি 


আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি) বলো এবং স্থির থাকো ৷” 

চীকা-২৩০. “কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া'- তার সাথে মেলামেশা ও ভালবাসা রাখাকেই বলা হয়। আবুল আলীয়া বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে- 'যালিমদের 
কার্যকলাপের উপর সন্তুষ্ট হয়োনা । সুদী বলেছেন, “তাদের সাথে কোন প্রকার শিথিলতা করোনা ।” হযরত ক্াতাদাহ বলেছেন, "মুশরিকদের সাথে 
যেলামেশা করোনা ।” 

আাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহর অবা দের সাথে, অর্থাৎ কাফির, বে দীন এবং পথতভষ্টদের সাথে মেলামেশা সামাজিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা 
রাখা, তাদের সুরে সুর সিলানো এবং ভাদের সাথে চাটুকারিভা থাক! নি্িদ্ধ । 

চীকা-২৩১. তোমাদেরকে ভার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পাবে এ অবস্থাতে এসব লোকের, খারা যালিমদের সাথে সামাজিকতা, মেলাহেসগ ও ভালোবাসা 
রাখে এবং এর উপর এসব লোকের অবস্থা অনুমান করা উচিৎ যারা নিজেরাই যালিষ। 

চীকা-২৩২. 'দিনের দুরন্ত দ্বারা সকাল ও সা বুঝানো হয়েছে সূর্য স্থির হবার পূর্বেকার সময় 'সকাল'-এর মধ্যে এবং পরবতী সময় 'সন্ধ্যার'মধ্য 
অত্তর্ভূক্ত। সকালের নামায হচ্ছে ফজর' 

















আর সন্ধ্যার নামায হচ্ছে 'যোহর' ও | সুরা ৯৯ হদ পে is “bless 
স্ব ৷, ] ৮ 2 freer 
টীকা-২০৩, এবং রাতের কিছু অংশের' [দিস তিনি তোমাদের কর্ম থত্ক্ষ করছেন। | ০০] 
নামাযসমূহ হচ্ছে মাগরিব ও 'এশা' | [১১৩- এবং যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা। ক 
ীকা-২৩৪. 'সংকর্সমূহ' দ্বারা হয়তে' [পড়লে তোমাদেরকে আগনম্পর্শকরবে (২৩০) | ৭5 2 
ও পঞ্জেগানা নামায বুঝানো হয়েছে, যে |এশংআ্রাহব্যভীত তোমাদের কোন অভিভাবক BABII I 
গুলোর কথা আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত, |নেই(২৩১) অতঃপর তোমরা সাহায্য পাবেনা 56802456727 
যে. কোন ইবাদত কিংবা |১৯৪- এবং নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের | 
টি মিটি দু'খান্তে (২৩২) এবং রাতের কিছু অংশে ০০ 
{1১ 0১১৭১] 35 (২৩৩) নিশ্চয় সংকৰ্মসমূহ অসৎ কর্মসমৃহকে 89845126505 
পার কথা হানো হয়েছ [সিট দেয় (২৩৪)। এটা উপদেশ eA 5৪9৬ VG 
মাস্তালাঃ আয়াত রা ঝা গেলো যে, | মান্যকারীদের জন্য । ৬ 2/949 
সৎকরষসমূহছোটখাটো পাপাচারেরজন্য 


১৯৫. এবং ধৈর্যধারণ করো । কারণ, আল্লাহ্‌ 


“কাফফারা' হয়- চাই সেই সং কর্ষ 
"নামায" হোক কিংবা 'দান-সাদকাহ' [সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । 

অথবা যিক্র ও ইস্ভিগফার (আরাহ্র [৯৯৬- সুতরাংকেন হয়নি তোমাদের পূর্ববর্তী 
স্মরণ ও তীর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা) [উন্মতদের মধ্যে (২৩৫)এমনসব লোক, যাদের 
অথবা অন্য কিছু। [মধ্যে মঙ্গলের কিছু অংশ লেগেই থাকতো, যারা।। 
মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, [ৃষিবীতে ফ্যাসাদ হড়াতে বাধা দিতো (২৩৬)? 
পাচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমুআহ হা, তানের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছিলো তারাই, 
পরবর্তী 'আহ্‌ পর্যন্ত, গর কর্ন আমি রক্ষা করেছি (২৩৭) । এবং 
মতে, এক রান পরবর্তীরমযান পান্ত - গণ সে-ই তোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে | 


ইসকন হদৰ পল রদ, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে (২৩৮) এবং 
যেগুলো এর মধ্যবর্তা সময়ে সংঘটিত তারা পাপী ছিলো। 

হয়েছে; যখন মানুষ 'কবীরাহ্‌ গুনাহ’ (ই |১৯৭- এবং আপনার প্রতিপালক এরূপ নন 
মহাপাপ যা তাওবা ব্যতিরেকে মার্জিত ০ 
হয় না) থেকে বিরত থাকে। 

শানে নুযুূলঃ এক ব্যক্তি কোন একজন নারীকে দেখেছিলো। তখন তার দ্বারা কোন হালকা ধরণের নির্লঞ্ছ কাজ সম্পনন হয়েছিলো । এর উপর সে লক্ষিত 
হলো এবং রসূল করীম (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আপন কৃতকর্থের কথা আরয করলো । এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। লোকটা আর 
করলো, “ছেট খাটো পাপের জন্য সৎ কর্মসমূহ কাফফারা হওয়া কি বিশেষ করে আত্মার জনোইঃ?” হুযুর (দঃ) এরশাদ করলেন, “না, ্রতোকের জন্য ।" 
চীকা-২৩৫, অর্থাৎ পূর্ববর্তী উত্মতদের মধ্যে যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। 

টাকা-২৩৬. অর্থ এয, প্রসব উত্বতের মধ্যে এমন সব কল্যাণকামী ব্যক্তি জন হণ করেনি যারা মানুষকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে এবং গাপাচারে 
বাধা দিতে! ৷ এ কারণে, আমি তাদেরকে ধাংস করেছি। 

চীকা-২৩৭. তারা নবীগণ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, তাদের বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত থাকে এবং মানুষকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে থাকে। 
ডীকা-২৩৮, এবং আরাম-আয়েশ, রিপুর কামনা ও কুপ্রবৃত্তি এবং যৌন কামনাকে চরিতার্থ করণে অত্যন্ত হয়ে পড়ে এবং কুফর ও পাপাচারে নিমজ্জিত 
থাকে। 














চীকা-২৩৯. ফলে, সবই এক ধর্মাবল্ী হতো। 

























































লহ] ঈক্ষ-২৫০. কতেক এক ধর্মে, কতেক 
ধৰ্মে, 
তিনি বস্তিগ্ুলোকে বিনা কারণে ০১০২০ OR রঃ 
১৮৮০৮ EFAS ysl | উীকা-২৪১, তারা সত্য দীনের উপর 
দলক ইছা একমত থাকবে এবং তাতে মতভেদ 
[মন্ত মানুষকে একই উদ হোক করতে | 02293087 | জন 
[পারতেন (২৩৯) এবং তারা সর্বদা মতভেদেই: 8৫3693584০8] টাকা-২২. অৰ্থাৎমতভেদকারীদেরকে 
[থাকবে (২৪০); | মতভেদ করার যা এবং 
| করুণাপ্রাপ্তগণ একমত্যের 1 
টির 3347525378 | জীৰা-২৪৩. কেননা, তিনি জানেন যে, 
নক হি উর এত টা 
প্রতিপালকের হয়েছে, RCAC ২৪৪. এবং নবীগণের অবস্থা ও 
নিশ্চয় জাহারাম পূর্ণ করবো জিন্‌ ও মান্য 5836). | জনের উ্গদের আচরণ দেখে আপন 
[উভয়কে সস্থিলিত করে (২৪৩) । সম্প্রদায়ের নির্যাতন সহ্য করাএবংসেটার 
ইং আলা সালা 
[রসূলগণের যা দ্বারা ১. ৩৬ ৰ 1 
টিজার ১৮ 8৭ চীকা-২৪৫. এবং নবীগণ ও তাদের 
[সূরায় আপনার সত্য এসেছে (২৪৫) Ent GES উ্মতগণের আলোচনা বাবা বিবৃত 
এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ ও নসীহত সপ এ সাচ পে | হয়ছে, যাজনানযকিতবসমূহওনানয 
২৪৬) লোকদের অর্জিত হয়নি। অর্থাৎ যে সব 
১২২১. এবং কাফিরদেরকে বলুন, ‘তোমরা ৩,1০9) 732.324 347৭82 | ঘটনা বৰ্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সত্য, 
পনজায়গায় কাজ করে যাও (২৪৭), আমিও! ৫০55 চীকা-২৪৬, -ও, যাতে বিগত উন্মতগণের 
কাজ করে যাচ্ছি (২৪৮)। 6৩884 অবস্থাদি এবংতাদের পরিণাম ফল থেকে 
১২-২. এৰং অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষা 55১0৫861554] শিক্ষণ করে। 
(২৪৯) । ০৭ জীকা-২৮৭.. অনতিবিলঙ্বে এর ফল 
আল্লাহরই জন্যআসমানসমূহ 2 29400122087 | পেরে যাৰে। 
রী হি লে এবং তাই লালা 
সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন; সুতরাং তারই! ৩6586452812 | ধ্তিলালক আমাদেরকে নির্দেশ 
করো এবং তারই উপর ভরসা রাখো ॥ বডি | or 
ন্ট ১১৯৭ গর 8৫94 | টকা-২৪৯ তোমাদের পরিণাম-ফলের। 
"| জীৰু-২৫০. ভার নিকট কোন কিছু 
গোপন থাকতে পারেনা = 
বুৰা স্বুুক্হ চীকা-১. সূরা মৃসুক সকী। এর মধ্য 
818৮৮ ছি রুকু, ১১১টি আয়াত, ১৬০০টি 
১৯১৯৪ ৮৯৪1১)1৯-০৪ পদ এবং ৪১৬৬ বরণ রয়েছে। 
শানে নুষুলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমগণ 
সূরা যুসুফ্‌ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আব্রা:১১১ ৯৮১০১7৭৫১৪৭ 
কী দয়ালু, করুণাময় (১)। নি] বলেছিলে, “বিধকুল সরদার 
ক্রু’ - এক আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসাকরুন= 
হযরত য়া'ক্ব (আলায়হিস সালাম)-এর 
টি: আলিক-পাষ-রা; সট্] | সন্তানগণ সিরিয়া থেকে মিশরে কিভাবে 
পৌছলো এবং তারা সেখানে গিয়ে 
আালস্িন্ল - ৩ 


আবাদ হবার কারণ কি ছিলো? আর 





= সূরা হুদ’ সমাপ্ত। 


হযরত যুসুফ স্বালায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ঘটনা কি?” এর জবাবে এ সূরা মোবারক অবতীর্ণ হয়েছে। 

চীকা-২, যার সাথে মুকাৰিলা করা মনুষ্য শক্তি বহির্ভূত হওয়া ( 4৯1) সুস্পষ্ট ও (তা) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হওয়া পরিষ্কার । আর এর াহাহ্যও 
আদীদের নিকট সন্দেহাতীত এবং এর মধ্যে হালাল-হারাম, শরীয়তের লীমারেশ। ও বিধানাবলী পরিষারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

অপর এক অভিমত এ যে, এর মধ্যে পূর্বব্তীদের অবস্থাদি সুশ্পষ্টতাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং হক ও বাতিলের যধো পার্থকা করে দেয়া হয়েছে। 
ভীকা-৩. যাতে অনেক আশ্চর্যজনক ও বিরল বিষয়াদি, প্রজ্াসমূহ এবংউ পদেশাবলী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আর সেটার মধ্যে দীন ও দুনিয়ার বহু উপকারী বিষয়, 
শাসকৰ্ন্দ ও শাসিতের এবং অনেক জ্ঞানীর অবস্থা, নারীদের স্বভাব. তদের নাল নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ ও তাদের উপর আধিপত্য লাভের পর 
তাদেরকে ক্ষমা করার অতি উম বিবরণ রয়েছে, যার ্রবণকারীরাধ্যে সু-স্বভাব ও নির্মল চরিত্র সৃষ্টি হয 'বা্র আল-হাকুইক্‌-এর রচয়িতা বলেছেন 
মে, এ বিবৰণ সৰ্বোতেম হওয়া এ কারণে যে, এ কাহিনী মানুষের অবস্থাদির সাথে পুরোপুরি সামজসারাখে - যদি হযরত যৃসুফ' দারা 'অন্তব', হযরত যা'ক্ৰ 
দারা 'আত্মা', 'রাহীল' দারা সত্তা" এবং হযরত যূসুফ-এর আতাপণ' ছারা “শক্তিশালী ইল্রিয় শক্তিশুলো' বুঝানো যায় এবং সম ঘটনার মানুষের অবস্থাদির 
সাথে সামঞ্াস্য লেখানো হয়। অতএব, তিনি সেই সাম্য ব্ণলাও করেছেন, যেগুলো এখানে সংস্ষপ্তভাবে লিলিবন্ধ করা সম্ভবপর নয়। 

টীকা-৪. হযরত য়া'ক্ৰ ইবনে ইসহাক্‌ ইবনে ইব্বাহীম আলায়হিমৃস সালাম। 

টীকা-৫. হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্রে দেখলেন যে. আসমান থেকে এগারটা নক্ষত্র অবতরণ করেছে এবং সেগুলোর সাথে সূর্য 
এবং চন্দ্র রয়েছে। সেসবই ডাকে সাজদা করেছে । এ স্বপ্নটা তিনি শুক্রবার রাতে দেখেছিলেন । সে রাতটাও ছিলো “শবে কদর । নক্ষতুলোর ব্যাখ্যা 
হচ্ছে- তাঁর “এগারজন জাভা" সূর্য হচ্ছে 
“তার পিতা’, আর ভর হচ্ছে তার 'মাতা' 
অখৰা খালা" তাঁর মহীয়সী মায়ের নাম 
"রাহীল । 

সুদীর অভিমত হচ্ছে যেহেতু রাহীলের 
“তার খালা বুঝানো হয়েছে। আর সাজদা 
করার অর্থ হচ্ছে বিনয় প্রকাশ করা ও 
অনুগত হওয়া" । 















সূরা ঃ১২ যূসুফ ৪২৮ পারা ৪ ১২ 

[এগুলো সুশ্পষ্ট কিতাবের আয়াত (২) । 09৬ এ 

২. নিশ্চয়, আমি সেটাকে আরবী কোরআন: 1৬ 06015 রি 
ৰ্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। 5৪ টে 

|৩. আমি আপনাকে সর্বোত্তম বর্ণনা শাচ্ছি। টি 2234267 L024 

(৩) এজন্য যে, আমি আপনার প্রতি এ ৩৪৩৮৪৫০৬৫৩৪ 

(কোরত্বানের ওহী শ্রেরণ করোছি; যদিও নিশ্চয় SSB SIE 
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ৰঃ ০ - র্‌ 
সানি রান সাং শাম পাচা ৬৮205806 


সেই যুগে আমাদের সালামের মতো 
"সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ' (সম্বানসূচক 
'সাজদাহ)-এর বিধান ছিলো । হযরতযুসুফ 


লক, সূর্ধ এবং চন্দ্র দেখেছি, সেগুলোকে, রে 
জন্য সাজদা করতে দেখেছি (৫) ।' OUI 











আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের পবিত্র |৫. বললো, ‘হে আমার পুত্র! আপন স্বপ্ন আপন EEA 
বয়স ছিলো তখন বার বছর । সাত বছর নিকট বর্ণনা করোনা (৬)। তারা ক ০৬৫৩ 
ও সতের বছর-এর অভিমতও এনেছে। [তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করবে (৭)। & রি 
হযরত য়া'কুব আলায়হিস্‌ সালামের শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (৮) । ৫২ ES 41৩ 

হযরত ফসুফ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস ০ ক 





সালামের প্রতি খুব গভীর স্বেহ ছিলো ।এ 
কারণে তার প্রতি তীর ভাইয়েরা ঈর্া পোষণ করতো । হযরত স্া*ক্ব আলায়হিস্‌ সালাম সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে, হযরত যুসুফ আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওয়াস সালাম যখন এ স্বপ্ন দেখলেন, তখন হযরত যা'কুব আলায়হিস সালাম-. 

টীকা-৬. কেননা, তারা সেটার ব্যখ্যা বুঝে ফেলবে । হযরত য়া'ক্ব আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম জানতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত যুসুফ আলায়হিস 
সালাতু ওয়াস সালামকে নবুয়তের জন্য মনোনীত করবেন এবং উভয় জাহানের অনুখহ ও মর্যাদা দান করবেন। এ কারণে, তীর মনে ভার ভ্রাতাদের বিদ্বেষের 
আশংকা ছিলো এবং তিনি বললেন, 

চীকা-৭. এবং তোষার ধ্রাংসের কোন পথ খুঁজে বের করবে। 

ীকা-৮. তাদেরকে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের প্রতি উৎসাহিত করবে । এতে ইঞ্চি রয়েছে যে, হযরত যূসুফ আলায়হি সালাতু ওয়াস্‌ সালামের ভ্রাতাগণ যদি 
হযরত যুসুফ (আোলায়হিস্‌ সালাম)-এর বিরুদ্ধে তাকে কষ্ট দেয়ার কিংবা ক্ষতি সাধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার কারণ শয়তানের প্ররোচনাই, 
হবে। (খাধিন) 

বোখাহী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে রসূল করীম সাল্াল্লাহ আলায়হি দাঙ্গা এরশাদ করেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র নিকট থেকে। মেটা 
কোন বন্ধু ভাবাপন্ন লোকের নিকট বর্ণনা করা উচিৎ মন্দ পন তানের তরফ থেকে মন কেউ এন স্বপন দেখে তখন তার উচিৎ স্বীয় বাম দিকে 
তিনবার খুখু ফেলা এবং এ দোয়াটা পাঠ করা-. 73$41 23৯ ৯৯৩০৩ ইউর লা 


01৫৮ St SY 
(আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আয় খার্থনা করছি এবং আলা আয ধা্থনা করছি এই স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে) 














{ (ইজতিৰা) অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মনোনীত করে নেয়া বা নির্বাচিত করা এর অর্থ এ যে, কোন বান্দাকে 
বশেষিত করা, যার কারণে তার বিভিন্ন অলৌকিকতা ও পরিপূর্ণতা কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম ব্যতীত অর্জিত হয় । এ মর্যাদা 
নবীগণের জনাই নি এবং তাদের ওসীশায় তাদের নৈকটা রাও, অতি সত্যবাদী, শহীদ এবং নেককার লোকেরাও প্র নিমাত লাভ করে ধন্য হন। 


চীকা-১০. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করবেন এবংপূ্বরীকিতাবাদি ওনবীগণ (আঃ) এর হচদীসমূহের দুর্বোধ্য অর্থসমূহ সুস্পষ্ট করবেন । আর াফসীরকারকগণ 
এটা ঘা হর ব্যাখ্যা দালও বৃঝ্িয়েছেন। হযরত যৃসু্চ আলাযহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে বড় ক্ষ ছিলেন। 

ভীকা-১১. 'নব্যত" দান করে, যা সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহের অন্যতম এবং সৃষ্টির সমস্ত উচ্চপদ ও তদপেক্ষা নিয়তর এবং রাজকীয় ক্ষত প্রদান করে দ্বীন 
ও দুনিয়ার নি'মাতসমূহ দ্বারা ধন্য করে, 

চীকা-১২. অর্থাৎ তাদেরকে নব্য়ত দান করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, “এ নি'মাত দ্বারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস 
সালামকে নমক্ষদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি প্রদান ও আপন 'খলীল' (অন্তবঙ্গবন্ধু) হিসাবেগ্রহণ করা এবং হযরত ইসহাক্‌ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে 
হযরত য়া'কুব জোলাম্হিস্‌ সালাম) ও পুত্র পৌত্র দান করা বুঝানো হয়েছে।” 

টীকা-১৩. হযরত য়া'ক্ব আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের প্রথম দ্র লায়া বিনতে লাইয়্যান, তার মামার বন্যা ছিলেন। তার গর্ভে তার ছয় সন্তান জন্ম 
লাভ করেন ভারা হালন- (১) কুবীল, (২) শাম'উন, (৩) লাওয়া, (৪) এয়াহুদা (৫) যাবুল্ন ও (৬) ইয়াশজার । অপর চার সন্তান ও ভাব পিত্'হেরম' 
থেকে জন্ম লাভ করেন ভা হলেন-(১)দা-ন, (২) নাফতা'লী, (৩) জাদ এবং (৪) আশর | তাঁদের মাতাণণ হলেন- যুলফা ও বাল্হা । লায়ার ই্তিকালের 
পর হযরত যা কব আছিস সালাম তার (লার্য) বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। তার গর্তে দ' সন্তান জন্ম লাভ করেন- সু ও বিন্‌ ইয়ামীন । এঁরাহলেন 
লারা 7 ই] হযরত য়া'ক্ব আলায়হিস সালামের 
১২ জন সন্তান। তাদেরকেই আসবাত' 








[মনোনীত করবেন (৯) এবং তোমাকে কথার 


৬০ 











(০০৯০ ) বলা হয়। * 


পরিণাম বের করা শিক্ষা দেবেন (১০); এবং টু 4959 Ee রা 

তোমার উপর আপন অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং | ৫6482 ইহ বু 

|রা”ক্বের পরিবান-পরিজনেন উপরও (১১), টিটি 035 করীম সারাহ আলারহি ওয়াসাল্লামকে 
519855127} | হযৱত ফুসুফ আলায়হিস সালাম-এর 


[ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করেছেন 252) { | সা ও হত মাপ গস 
(১২) । নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানীময় ও উল বংশধরদের নন 
] থেকে হিশরের দিকে স্থাাভারও হবার 
[সির ষ্ঠ কারা জিজ্ঞাসা বরেছিলো। তখন 
_.. ক") দুই দিশ্বহুল সরদাহ সাল্লল্লাহু তা'আলা 

এ. নিশ্চয় যূসুফ এবং তার ভাইদের মধ্যে ৬/758958 আলায়হি ওয়াসান্তাষ হযরত যূস্ফ 
(১৩) স্ক্তাসাকারাশের জন্য বহু নিদর্শন £30 | আলায়াইস সালাত ওয়াস সালামের 


|৮- যখন তারা বললো (১৫), “অবশ্যই যুসুফ 
[ও তার ভাই (১৬) 





EA 





অবস্থাদি বৰ্ণনা করলেন এবং ইহ্‌দীগণ 
তা তাওরীতের বর্ণনার অবিকল হুবহু 
গেলো ।কারণ,বিশবকুল সরদার সালাহ 
তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম কিতাব 





আনিল - ৩ 


পাঠ করা, আলিমগণ ও তাদের ধর্মীয় 
নেতাদের মজলিশে বসা এবং কারো নিকট থেকে কিছু শিক্ষা করা ছাড়াই একপ সঠিক ঘটনাবলী কিতাবে বর্ণনা করলেন! এটা একথার কাটা প্রমাণ যে, 
তিনি অবশ্যই নহী হন এবং কোরআন গাকনিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওহী ' আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে 'পৰিত্রজ্ঞান' দান করে ধন্য করেছেন । এতদ্বাতীত, 
এই ঘটনার মধ্যে বহু শিক্ষা, উপদেশ এবং বাস্তব জ্ঞান রয়েছে। 
চীকা-১৫. যৃূসুয আলায়হিদ সালামের ভ্রাতাগণ 
চীকা-১৬. অর্থাও সহোদর বিন্‌ ইয়ামীন 

2 অথবা এভাবে বলা যায়- হযরতয়া "কৰ আলায়হিস সালামের দু-ভন তরী ছিলেন এবংদ "জন ছিলো ক্রীতদাস দু'জন হলেন-)) নয ও ২) রাহীল 

আর ভীতদাসী দু'জন হলো - ১) যুল্ফা ও ২) বাল্হা ৷ এ চার জলের গর্তে সর্বযোট ১২ জন পুত সন্তান এবং কিছু সংখ্যক কন্যা সন্তান জন্য লাভ করেন। 


সুতরাং লা সী লায়্যর এক কল্যা- "দালিয়য' এবং হয় পুর জন্ম লাভ করেনঃ ১) রু্ীল, ২) শাম্উন, ৩) লাওয়া, ৪) ইয়াহুদা, ৫) ইয্াশ্‌জার এবং 
৬) বিয্ালূন (বা য্পূল)। আর দীন রী রাহীলের গর্তে দু'সন্তাল - ১) হযরত মূলক শবলায়াহিস্‌ সালাম) এবং বিল্‌-ইয়াসীল জন থহণ করেন। 


বতদাসী মুল্ফায় গর্তে দু'জন সম্তান- জাদ ও আপর এবং বাল্হার গর্তে দু'সন্তান- দা-ন ও নাফ্তালীর জন্ম হয় 


রাহী প্রথমে বা ছিলেন ভার সমান হয় বৃদ্ধ বয়সেই । তিনি লিন হীন মিষ্ট হবার অবস্থায় ওফাত পান (তখন হযরত যাহ সালাযের 
বস ছিলো দু'বছর । 


তাদের সবার মধ্যে হযরত মৃসুফ আলায়হিস্‌ সালাম পিতার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। (নূরুল ইরফান) 





টীকা-১৭. শক্তিশালী হই, অধিক কাজে আসতে পারি, বেশী উপকার সাধন করতে পারি। হযরত যুসুফ আল্লাযহিস সালাম হলেন কনিষ্ঠ, তিনি কি কাজে 
আসতে পারেনঃ 

ঢীকা-১৮. এবং একথা তাদের ঞঞ্ায় আসেনি যে, হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের মাতা তার শিশু বয়সেই ইন্তিকাল করে গেছেন। 
এ কারণে, তিনি অধিক স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র হয়েছিলেন । আর তার মধ্যে সরলতা ও আভিজাত্যের ই সব নিদর্শন পাওয়া যেতো, যে গুলো অন্যান্য 
ভাইয়ের মধো ছিলোনা । এ কারণে, হযরত যৃসুফ আ্ালায়হিস সালামের প্রতি হযরত য়া 'ক্ব আলায়হিস সালাফের এত বেশী স্লেহ ছিলো এসব কথা কপ্তনায় 
না এসে তাদের নিকট, হযরত মূসুফ আলায়হিস সালামের প্রতি ভাদের মহান পিতার অধিকতর ভালোবাসা অসহনীয়ই হয়ে ছিলো এবং তারা পরস্পর 
মিলে এ পত্রামর্ন করেছিলো যে, ‘এমন 
কোন তদ্বীর বা কৌশল খুঁজে বের করা 
চাই যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি আমাদের 
প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ হয়।' 
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 
শয়তানও উক্ত পরামশ বৈঠকে শরীক 
ছিলো এবং সে হযরত যুসূফ আলায়হিস 
সালামকে হত্যা করারপ্রস্তাবদিয়েছিলো। 
পরামর্শ বৈঠকে আলোচনা এভাবে 
হয়েছিলো- 

চীকা-১৯. জনপদ থেকে দূরে। এসব 
পদ্থাই যথেষ্ট, যে গুলোর কারণে 
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আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক || সাপ 
[রি এবং আমরা একটা দল (১৭), নিশ্চয় 4060244৬৪৬4 Tres 


আমাদের পিতা স্পষ্টতঃ তাদের ভালোবাসায় Suey 
[নিষজ্জিত রয়েছেন (১৮)। f 

৯. যুস্ৃফকে মেরে ফেলো অথবা অনা কোথাও [ESR Ket l, 
যমীনে ফেলে এসো (১৯), এতে তোযাদের।। ets es 
| পিতার দৃষ্টি তোমাদের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকবে ০০০০৫ 
(২০) এবংএরপর তোমরা আবার ভালো লোক ৪০০৬ 
[হয়ে যাবে (২১) 














৯০. তাদের মধ্যে একজন বক্তা (২২) বললো, Pog এ 
চীকা-২০, এবং ভাল অন্তরে শুধু |'ুফকে হত্যা করোনা (২৩) এবং তাকে! SESE EONS 
তোমাদেরই স্নেহ থাকবে, অন্য কারো [গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করো, যাতে কোন! LLAMA 
4 (যাত্রী এসে তাকে নিয়ে যায় (২৪),যদি তোমরা হন মা 
ীকা-২১, এবং তাওবা করে নেবে। কিছু করতে চাও (২৫)।” টা 
ঢীকা-২২. অর্থাৎ ইয়াহুদ' অথবা কুবীল |১১. বললো, “হে আমাদের পিতা! আপনার! দা ছা 
ভীকা-২৩. কেননা, হত্যা সহাশাপ। কি হয়েছে হে, যুসৃফের ব্যাপারে আমাদেরকে ৩৪৪৪ 
টাকা-২৪. অর্থাৎকোন মুসাফিরসে থান [বিশ্মাস কর Sk inna i ©3205 
অতিতম করবে এবং তাকে অন্য কোন গভাকাী হই। | 

দেশে নিয়ে যাবে। এ থেকেও এ উদ্দেশ্য |১২- আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে। i HELE 
পূরণ হবে যে, না তিনি এখানে থাকবেন, |প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা BIASES 
না পিতার কৃপাপৃষ্টি ভার প্রতি এভাবে [করবে (২৬) En 9954 


নিবন্ধ থাকবে। 

ীকা-২৫. এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
উচিৎ তো এ যে- কিছুই করো না; কিনতু 
যদিসিদ্ধাপ্তনিয়ে থাকো তবে শুধু এতটুকুই, 
করে ক্ষান্ত হও! অতএব, সবাই একথার 
উপর একমত হলো এবংতাদেরপিতাকে 
টীকা-২৬. অর্থাৎ আমোদ-প্রঘোদের 
বৈধ কাৰ্থাদির আনন্দ উপভোগ করবেন। 
যেমন-শিক্কারকরা, তীরান্দাজী ইত্যাদি । 
ডীকা-২৭.তীরপূর্ণরক্ষণাবেক্মণ করবো । 
ভীকা-২৮. কেননা, তার এক যুহর্তের 
বিচ্ছেদ সহা করার মতো নয় 
ডীকা-২৯. কেননা, এ ভূ-শণ্ডে নেকড়ে বাঘ ও হিত প্রানী আনেক । 

টীকা-৩০. এবং নিজেদের ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে যাবে। 

ভীকা-৩১. অতএব, তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন! অপৃষ্টের লিখন তাই ছিলো। হ্যরত য়া'ক্ব আলাযহিল সালাম অনুমতি দিলেন। রওনা দেয়ার 
সময় হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের বরকতময় জামা, যা বেহেশতী রেশমের তৈরী ছিলো এবং যখন হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে বন্তরহীন 


|রক্ষণাবেক্ষণকারী (২৭) ৷" 

১৩. বললো, ‘নিশ্চয় একথা আমাকে কষ্ট 
দেবে যে, তোমরা তাকে লিয়ে যাবে (২৮) এবং 
|আমি আশংকা করছি যে, তাকে নেকড়ে বাঘ। 
খেয়ে ফেলবে (২৯) আর তোমরা তার প্রতি 
|অযনোযোগী হয়ে থাকবে (৩০)।" 

et EE rs nan 
বেয়ে ফেলে, অথচ আমরা হলাম একটা দল, 
[তখন তো আমরা কোন কাজের লোকই হবোনা। 
(৩১)।" 








ঘি AEC 
(064 











করে অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম এ জামাটা তাঁকে পরিয়েছিলেন: ও বরকতময় জামা হযরত ইবরাহীম 
আলায়হিস সালাম থেকে হযরত ইসহাক্‌ আলায়হিস সালাম-এর নিকট এবং তর নিকট থেকে তার সন্তান হ্যরত য়া'ক্ৰ আলায়হিস সালাম-এর নিকট 
শীছেছিলো; ই জামাকে হযরত য়া 'ক্ব আলায়িস সালাম তাবিজ বানিয়ে হযরত যৃসুয আগাপমহিস সালামের গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন । 
টীকা-৩২ এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত যা'কৃব আলায়হিস সালাম তাদেরকে দেখছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তো তারা হযরত যুদুফ আলায়হিস সালামকে 
আপন বন্ধে আরোহণ করিয়ে সমস্মানে ও সযাছ নিয়ে যায় । যখন দূর প্রান্তে চলে গেলো এবং হযরত য়া'ক্ব আলায়হিস সালামের সৃষ্টির অন্তরাল হলো 
তখন তারা হযরত যসুফ আদলায়হিস সালামকে মাটির উপর ছুঁড়ে মাবলো এবং তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিলো তা প্রকাশ করলো । যারই দিকে যেতেন সেই 
মারধর করতো এবং তিরস্কার করতো । আর তীর কলর কথা তারা যে কোন প্রকারে শুনতে পেয়েছিলো । সেটার উপরও তিরঙ্কার করতে লাগলো এবং 
বলতে লাগলো- “তোমার স্বপক্ষে ডাকে, এখন সেটা তোমাকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করুক!” তাদের নির্যাতন যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছুলো তখন 
হযরত যৃস্ফ আলারহিস সালাম ইয়াহুদাকে বললেন, “আল্লাহকে তয় করো এবং এসব লোককে, এসব নির্যাতন থেকে বাধা দা ও!” ইয়াছদা তার ভাইদের 
উদ্দেশ্যে বললো, “তোমরা আমার সাথে কি অঙ্গীকার করেছিলে? তা স্বরণ করো । হত্যার সিদ্ধান্ত তো গৃহীত হয়নি?” তখন তারা এ আচরণ থেকে বিরত 
হলো। 
ীকা-৩৩, সৃতরাং ভায়া তাই করলো । সে কৃপটা “কিন'তান' শহর থেকে তিন ফরসঙ্গ * দূরে বায়তুল ুা্দালের আশেপাশে জর্ডান ভূমিতে অবস্থিত 
ছিলো। উপরের দিকে সেটার মুখ সংকীর্ণ ছিলো এবং ভিতরের দিক ছিলো প্রশস্ত হযরত যূসুফ আলারহিস সালাম-এর হাত-পা বেঁধে জামা খুলে তারা 
কৃপের মধ্যে ছেড়ে দিলো । যখন তিনি কৃপের অর্ধেক গভীরে পৌছলেন তখন তারা রশি ছেড়ে দিলো, যাতে তিনি পানিতে পতিত হয়ে শহীদ হয়ে যান। 
সুন ঃ ১২ জলক ন্‌ তত ০2৮11 








মর সেখানে পৌছে পেলেন এবং তিনি তাকে 
১৫. অতঃপর যখন তাকেনিয়ে গেলো (৩২) কুন নারি, একটা পাথবের উপর বসিয়ে দিলেন, যা 
সা এটাই হলো হে রি অর কুলের খেই ছিলো । আর তর হাত 
bl টা জরি পু | হট লে দিলেন এবং ঘর থেকে রওনা 
[তান প্রতি ওহী প্রেরণ করলাষ (৩৪), “ © SIE হবার সময় হযরত যা'ক্ব আলায়হিস 
তি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা জানিয়ে ১০:৮5 
দেবে (৩৫) এমনি সময়ে যে, তারা অনুধাবন সালামের যে * জামাটা তাবিজ বানিয়ে 
[করতে পারবে না (৩৬)।" তার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন সেটা খুলে 
ক ভিলা পদ 3৫2 | পরায়ে বস অন্ধকার 
নর (ছান্তাহ্রই পবিত্রতা)! নবীগণ 

১৭. তোরা) বললো, ‘হে আমাদের পিতা! ৬৮৫ এলায়াইৰূস সালাম-এর বরকতময় 
দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দূরে ডলে (৫2১৫৩ | হীরের মধ্যে কি বরকত! একটা জামা, 

(৩৮) এবং মুসুফকে আমাদের ৬৮ রা 

যাওঁ বরকতময় শরীরকে ্পর্শকরেছিলো, 


|যালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর 
আানখিল - ৩ দিলো! 

াস্আালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাকবুণ বান্দাদের পোষাক এবং স্ৃতিমূহের বরকত অর্জন করা শরীয়তসম্বত এবং নবীগণেরই সুন্নাত । 

ভীকা-০০. হযরত ভিতরাদল আলায়হিস সালামের মাধ্যমে অথবা 'ইলহাম' বেগ গরেরণা)-এর পস্থায়। আপলিদুঃখিত হবেন না । আমি আপনাকে গভীর 


কপ থেকে উচ্চ মর্যাদায় পৌহিয়ে দেবো, আপনার তাইলেরকে অভাবগ্রন্ত করে আপনারই নিকট উপস্থিত করবো, তাদেরকে আপনারই শাসন!বীন কন্মবো 
এবং এমন হবে- 











চীকা-৩৫. যা তারা 'ই সময় আপনার সাথে করেছিলো 


ীকা-৩৬. যে, দুমি যৃসুফ হও। কেননা, তখন তার মর্যাদা এতই উচ্চ হবে, তিনি ও সালতানাত ও রাজ্য পরিচালনায় এমন উচ্চ মসনদে আসীন হবেন 
হে, তারা তাকে চিনতে পারবেনা । মোটকথা, যুসৃফ আলগ্মহিস সালামের ভ্রাতাগণ হযরত মুসুফকে কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফিরে গিয়েছিলো এবংহযরত 
দু আলায়হিস সালামের যে জামাট' তারা খুলে নিয়েছিলো তা একটা ছাগলের বাচ্চার রক্তে রঞ্জিত করে সাথে নিয়ে গেলো। 

ীকা-৩৭. যখন বাড়ীর নিকেট পৌদ্ুলে' তখন হযরত ঝা'কূৰ আলায়ছিস সালাম তাদের আর্তনাদের (চিৎকার) শব্দ ওনতে পেলেন। তিনি আতঙ্কিত হয়ে 
হরে তাশরীফ আনলেন । আর বললেন, “হে আমার সন্তানরা! তোমাদের ছাগলের পালের কি কোনক্ষতি হয়েছে?" তারা বললো, “না।” বললেন, “তবে 
কি বিপদ ঘটেছে? এবং যুসুফ কোথার?” 

ীকণ-৩৮. অর্থাৎ আমরা একে অপরের সাথে দৌড়ে শুতিযোগিতা করছিলাম- কে কার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, এভাবে আমরা অনেক দূর পরাতে 


লে গিয়েছিলাম । 





= ও মাইল = ১ ফরসঙ্গ। 


টীকা-৩৯. কেননা, আমাদের সাথে না কোন সাক্ষী আছে, না এমন কোন প্রমাণ বা চিহ্ন, যা দ্বারা আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 
ভীক্ষা-৪০, এবং জামাটা ছিড়তে তুলে দিয়েছিণে'। হযরত যা'ক্ব আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম ভার জামাটা আপন চেহারা মোবারকের উপর নে 
খুব ্রন্দন করলেন আর বলবেন, “আজব ধরণের হশিয়ার নেকড়ে বাঘ ছিলো, যা আমার পুত্রকেতো দেয়ে ফেলেছে, কিন্তু জারাটাও হিড়লা না!” 
অপর এক বর্ণনায় এও এসেছে যে, তারা একটা নেকড়ে বাঘও ধরে নিয়ে এসেছিলো এবং হযরত যা'ক্ব আলায়হিস সালামকে বলতে লাগলো. “এ নেকড়ে 
বাঘটাই হযরত যুসুফ আলায়হিস সালামকে সাবাড় করেছে।” তিনি (হযরত যা'ক্ৰ ভালায়হিস সালাম) নেঝাদেকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাঘটা আল্যাহর 
নির্দেশে বাকশক্তি লভ করে বলতে লাগলো, “হুযুর, লাআমি আপনার সন্তানকে খেয়েছি এবং না কোন নবীর সাথে কোন নেকড়ে বাদ এবন করতে পারে ।” 
হযরত উক্ত নেকডেটাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুত্রদের উদ্দেশ্যে 

'চীকা-৪১. এবং বাস্তবতা তার বিপরীত; 

ভীক্ষা-৪২. হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম তিন দিন যাবৎ কৃপে খ্যেহিলেল। এয়পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করনেন। 
চীকা-৪৩. যা মাদয়ান থেকে মিসরের [সূরার জজ নত রাঃ 
দিকে যাচ্ছিলো। তারা পথ ভুলে এই 














পড়েছিলো । তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে;এবংআপনি | এ 82046 
১ বত 
অবহিত ছিলো এবং সেটার পানিলবশাক যদিও আমরা সত্যবাদী হই ৫৯)" | e ৬৪৮০৩০৫০৮আছে 3 


ছিলো; কিন্তু হযরত যুসুফ আলায়হি |>৮. এবং তারা তার জানান এক মিথ্যা রক্ত te 
সালাতু ওয়াস সালামের বরকতে মিষ্ট | লেপন করে নিয়ে এসেছিলো (৪০) ৷ বললো, . 03২৮ 
হয়ে গিয়েছিলো । যখন উক্ত কাফেলা এ [বরং তোমাদের অন্তরগুলো একটা কাহিনী 
কূপের নিকট এসে পৌছলো তখন, | তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে (৪১); সুতরাং 
ীকা-৪৪. যার নাম ছিল মালিক বিন |ধৈর্ঘই শ্রেয়; এবং আল্লাহরই নিকট সাহায্য 
যা'আর খাযাঙ্গ। এ লোকটা নাদ্রানের |প্রাথ্যনা করছি এসব বিষয়ে-যা তোমরা বলছো 
অধিবাসী ছিলো । যখন সেকুপের নিকট [(৪২)।' 








পৌছলো, ১৯-. এবং একটা কাফেলা আসলো (৪৩), 

চীকা-৪৫. হ্যরত মৃসুফ আলায়হি সুদ হাক বো রাতে 
সালাতু ওয়াস সালাম উক্ত ডোলাটকে (8৪); অতঃপর সে তার ডোল নামিয়ে KE দি 
ধরে ফেললেন এবংতাতেলটকে গেলেন। [দিলো €9৫)। (সে) বলে উঠলো, “আহ্‌, কেমন | Bs 35 
মালিক ঢোল টেনে উপরে ডঠালো। [সুখবর! এ যে এক কিশোর!” এবং (তারা) 56445 

তিনি বাইরে তাশরীফআনলেন। নেতার |তাকে একটা মূলধন বানিয়ে পুকিয়ে রাখলো || @ Is 


বিশ্ব উদ্ভৃলকারী সৌন্দর্য দেখতে পেলো। |(৪৬); এবং আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত সে 
তখন অতি মাত্রায় আনন্দি হয়ে তার [সম্পর্কেই যা তারা করছে। 

সফর সঙগীদেরকে সুসংবাদ দিলো।  |২০. এবংভাইয়েরা তাকে নগন্য মৃল্যে- মাত্র KEARSE HE 
ীকা-৪৬. হযরত যু তালায় |কয়েক্চ দিরহামের বিনিগয়ে বিক্রি করে দিলো kA 
সালামের ভাইয়েরা, যারা উক্ত জঙ্গলে |(৪৭) এবং তাদের মধ্যে এতে কোন আগ্রহই 
মেষ চরাচ্ছিলো তারা সজাগৃষ্টিরাখভো। [ছিলো না (৪৮) । ] 
সে দিন যখন তারা ফূসুফ আলাযহিস 
সালামকে কূপের মধ্যে দেখতে পায়নি 
তখন তারা খৌজ করতে লাগলো এবং কাফেলার নিকট এসে পৌছলো। দেখালে তারা মালিক ইবলেবা"দাঝরেন লিবট হযরত ফু আলায়হিস সালানকে 
দেখতে গেলো তখন তারা তাকে বলতে লাগলো, “এ ক্রীতদাস জানাল নিকট থেকে পালিয়ে এসেছে। কোন কাজের পয় এবং অবাধ্য। যদি তোমরা 
কিনতে চাও তাহলে আমরা তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে ফেলবো । অতঃপর তকে কোথাও বহুদূরেনিয়ে যাও, যানে আমরা তার খবরও শুনতে না পাই” 
হযরত যসুফ আলায়াহস সালাম তাদের ভয়ে নিশুপ দীড়িয়ে রইলেন এবং তিনি কিছুই বললেননা। 

ভীকা-৪৭. যার পরিমাণ হযরত ক্বাতাদাছ-এর বর্ণনা মতে, ২০ (বিশ) দিরহাম ছিলো। 


টীকা-৪৮. অতঃপর মালিক ইবনে যা'আর এবং তার সাথীরা হযরত যুসুফ আলায়হিস সালামকে মিসরে নিয়ে গেলো ॥ সে যুগে মিসরের বাদশাহ্‌ ছিলেন 
রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ ইবনে নাযওয়ান আমলীন্ি। ভিনি ভার সালতানাতের বাগডোরক্র্তিফীর মিসনীর হাতে ছেড়েদিয়েছিলেন।সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তারই 
আয়তে ছিলো এবং তাকে মিসরের 'আযীয়' বলতেন। তিনি বাদশাহর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 

যখন ুপুফআলারইিপ সালামকে মিশরের বাজারে বিক্রি করার জন্য আনা হলো, তখনপ্রত্যেকটা লোকের অন্তরে তাকে পাবার আশার সঞ্চার হলো এবং 
ক্রেতারা দাম বৃদ্ধি করতে আরম করলো। শেষ পর্যন্ত, তার ওজন পরিমাণ স্বরণ, সে পরিমাণ রৌপ্য, সে পরিমণ মেশ্‌ক এবংসে পরিমাণ রেশয় মুল্য নির্ধারিত 














লাল - ৩ 


হলো। এবং তার ওজন তখন ৪০০ 'রিতিল' ( ১৯১) ছিলো এবং বয়স ছিলো ১৩ অথবা ১৭ বছর । মিশরের 'আহীয' উক্ত মৃল্যে তাকে খরিদ করে 
নিলেন এবং আপন ঘরে নিয়ে এলেন। অন্যান ক্রেতারা তার মুকাবিলায় খামোশ হয়ে গেলো। 


চীকা-৪৯. তার নাম 'যুলায়খাহ' ছিলো, 
টীকা-৫০. যেন তার আবাসস্থল উত্তম হয়, পোশাক এবং খাবারও যেন উন্নত মানের হয়, 


টীকা-৫১. এবংতিনি আমাদের কার্ধাৰলীতে আপন গভীর চিন্তা ও বৃদ্ধিমন্তা দ্বার আমাদের উপকার ও সাহায্য করবেন | সালতানাতের কার্যাবলী ও রাজ্য 
রক্ষার কাজ সম্পাদনে আমাদের উপকারে আসবেন। কেননা, বিচক্ষণতা নিদর্শনাদি তার চেহারায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। 


চীকা-৫২. “কিতফীর' এ কথটা এ জন্যই বলেছিলো যে, তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিলোনা। 


লারা ৪5২ | চীকা-৫৩. অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা । 

টীকা-৫৪. যৌবন পূর্ণতায় পৌছলো 
এবং বয়স, 'দাহ্হাক'-এর মতানুসারে, 
পিতা বিশ বছর ছিলো এবং সুন্দীর মতানুসারে, 
ৰ্‌ ত্রিশ বছর আর কাল্বীর মতানুষামী, 








} আঠার ও ত্রিশের মধযবরতী। 
পুত্র রূপে গ্রহণ করবো (৫২)।" এবং এভাবে 'চীকা-৫৫. অর্থাৎ আমললহ জ্ঞান ও 
আমি ফুসুফকে এ যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ধর্ম সু জ্ঞান দান করেন । কোন কোন 
এ জন্য যে, তাকে কথার গরিণাস শিক্ষা দেবো ০৫৫95 FE আলিম বলেছেন, “হুকুম ছারা সঠিক 
(৫৩); এবং আল্লাহ আপন কার্য-সম্পাদনে 3: | সিদ্ধান্ত এবং 'জান' দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
পরাক্রমশালী; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। রী বুঝায়। কেউ কেউ বলেন, 'জান' হচ্ছে 


0124431890760 | হছে আন মোতাবেক কাজ করা। 
0820৩3৩1397 | দকা-৫৬, অৰ্থাৎ যুলায়খাহ 
চীকা-৫৭. এবং তার সাথে সঙ্গত হয়ে 
তার অবেধ কামনা পূরণ করে। 
যুলায়খাহ্র বাসপৃহে একের পর এক 


২৩. এবং সে যে স্ত্রীলোক (৫৬)-এর ঘরে 
[ছিলো সে তাকে প্রলোভিত করলো যেন তার 
ৰাধা না দেয় (৫৭) এবং দরজাগুলোর করে সাতটা দরজা ছিলো। সে হযরত 
|সবই বন্ধ করে দিলো (৫৮) এবং বললো, ce এ যুসুফ আলায়হিস সালামের নিকট তো এ 
‘এসো! তোমাকেই বলছি (৫৯)।' বললো, GH HET তে কামনাটাই প্রকাশ করেছিলো 
লই আশয় (৬০)! সেই “আহীম' ডো © SUZ "| ev, তালাবদ্ধ করে দিলো 
প্রভু অর্থাৎ লালনকারী ৷ তিনি আমাকে তীকা 
[আল সতে রেখেছেন (৬১) শিক্চয় যালিমলের সর হযরত যুদূফ আলায়হিস 





১০০৯০০. | ীকা-৬০. তিনি আমাকে এ কুকাজ 
১৩4547 | থেকে রক্ষা করবেন, যা তুমি কামনা 
5799717 | ক্রছো। উদেশ্য এই ছিলো যে, এ 

কাজটা হারাম। আমি সেটার নিকটে 
যেতেও রাজী নই । 


টীকা-৬১. এর বিনিময় এই নয় যে, 


উরি 

















আমি ভার পরিবারের মধ্যে খিয়ানত করবো। যে ব্যক্তি এমন করে সে যালিম। 


ীকা-৬২. কিন্তু হযরত মুসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম আপন প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলেন এবং ওঁ কু-উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকেন। 
এবং 'বোরহান' (প্রমাণ) হলো নবীগণের “নিস্পাপ হওয়া" আল্লা তাআলানবীগণ আলামাহযুল সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর পবিত্র আত্মাগলোকে অসৎ 
চিত ও মন্দ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন এবং সমূরত ও পৰি চৰিত্ৰ -সৌন্দৰ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেই সৃষ্টি করেছেন। আর এ কারণে 
ভাৱা অনুচিত কাৰ্যাদি থেকে বিরত থাকেন। 


জপর একবর্ণনায় এ অভিযতও প্রকাশ বরা হয়েছে যে, যখন যূলায়খাহ্‌ তার প্রতি উদ্যত হলো তখন তিনি তার সন্মানিত পিতা হযরত য়।ক্ব আলায়হিস 
সালামকে দেবেছিলেন যে, তিনি আঙ্গুল মুবারক পবিত্র দাতে চেপে ধরে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। 


টীকা-৬৩. এবং খিয়ানত ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রাখি। 

টীকা-৬৪. যাদেরকে আমি চয়ন করেছি এবং বারা আমার আনুগত্যের মধ্যে খীটি । মোটকথা, যখন যুলায়খাহ্‌ তার প্রতি উদাত হয়েছিলো তখন হযরত, 
সস আশায়হিস সালাম দৌড়ে পালিয়ে যান এবং যুলায়খাহ্‌ তার পেছনে তাকে ধরার জনো দৌড়ালো। হযরত যে যে দরজায় পৌছতেন সেটার তালা 
খুলে খসে পড়তে আরম্ভ করলো। 


টীকা-৬৫, শেষ পর্যন্ত যুলায়খাহ্‌ হযরতের নিকট পৌছতে সক্ষম হয়েছিলো । আর তার জামার পেছন দিক থেকে ধরে তাকে টেনে ধরলো যাতে তিনি 
বের হতে না পারেন। কিন্তু তিনি বিজয়ী হন। 


টীকা-৬৬. অর্থাৎ মিশরের 'আযীয়'কে 


ডীকা-৬৭. তৎক্ষণাৎ যুলায়খাহ্‌ নিজেকে নির্দোষ প্রকাশ করার এবং হযরত যুদুফ আলাম্মহিস সালামকে তার প্রভারণারপ্রতি ভর দেখানোর জন্য চালবাজির 
আশ্রয় নিলো এবং স্বামীকে 

চীকা-৬৮. একটুকুবলারপর সেআশংকা [সু 
করলো যে, কখনো আযীয় রাগান্বিত 








হয়ে হযরত যশক আলায়হিস সালাতু LES 
ওয়াস সালামঞ্চে হত্যা করতে উদ্যত [আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত (৬৪)। bls td 


হবেন কিনা; এটা যুলায়খাহ্র গভীর 
ভালবাসা কখনো সহ্য করতে পারতো |২৫- এবং তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে 


না। একারণে, সে এ কথা ধলোছিলো- 
চীকা-৬৯. অর্থাৎ তাকে চাৰুক মারা 
হোক। যখন হযরত যৃত্ফ আলারহিস 





(৪: তা 





সালাত hd ডা ক তার যে তোমার দৃহিনীর YF NL 
যুলায়খাহ্‌ ভার: অপৰাদ' i SISNET TAS 
ফা রি পবন [সাথে কক্ষ কামনা করে (৬৮), কিনু এ যে, (০ 
করছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ 
করা এবং প্রকৃত ঘটনা কানা করার FRA 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং ১ $৬535560$ 
ীকা-৭০, অর্থাৎ সে আমার সাথে কু. [টার রা কাল না| ৩2৬5 
কর্ম করার প্রবৃি প্রকাশ করেছে। আমি | (৭১) সাক্ষ্য দিলো- “যদি ভার জামার সন্মুখ ৩৬০৩১৬০৫4৬৫ 
ক: এবং দিক ছিন করা হয়ে থাকে তবে ্রীলোকটি সত্য ৪৫9 
।আমীয বললেন, 
মন বখান কাস [কথ বলেছে আর ইনি মিথ্যা বলেছেন (৭২) |] 
হযরত সুসুফ আলায়হিন সালাতু ওয়াস SMILIES 
ET তাল “7৭০০ 
বয়সের একটা শিশু লোলনার মধ্যে 5১৯৬০ 
রয়েছে। সে যুলায়খাহ্‌র মামার পুত্র 15 পিক নন 
ছিলো। তাকে জিজঞানা করা হোক" ক 








কি জানে এবং সে কিভাবে বলবে?" 
হযরত যুসুফ আলায়ছিস সালাহু ওয়াস সালাম বললেন, “আল্লাহ তা'আলা তাকে বাকশক্তি প্রদানে এবং আমার নিষ্পাপ হবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করার 
যোগ্যতা প্রদানে সক্ষম৷" আমীয শিশু কেজিজ্ভাসা করলেন আল্লাহ্র শক্তিতে, শিশুটি বাকশক্তি লাভকরলো এবং সে হযরত যৃসুফ আলায়হিস সালাত 
ওয়াস সালামের সত্যতা প্রাণ করলো ও যলায়খাহর কথা অবাস্তব প্রমাণিত করলো । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 

ভীকা-৭৯. অর্থাৎ এ শিশুটা 

টীকা-৭২. কেননা, এ সূরতেহাল এ কথা প্রকাশ করছে যে, হযরত যুসুফ আলয়হিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি সম্মুখে অগ্রসর হন, যুলায়খা যদি তাকে 
প্রতিরোধ করে, তবে ভার জামা সন্মুখ দিকে ছেঁড়া থাকবে। 

চীকা-৭৩. এটার কারণে, এ অবস্থাটা সুম্পভাবে বলে দিচ্ছে যে, হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাত ওয়াস সালাম তার নিকট খেকে পালাছ্ছিলেন এবং 
যুলায়খাহ্‌ তাকে পেছন দিক থেকে ধর্ছিলো । সে কারণে, ভার জামা পেছন দিকে ছেঁড়া ছিলো। 


চীকা-৭৪. এবং বুঝতে পারলেন যে, হযরত ফুসুফ আলারহিন সালাতু ওয়াস সালাম সত্যবাদী আর যুলায়খাহ মিথ্যাবাদী। 





ভীকা-৭৫. অতঃপর হযরত যৃসুফ আলায়হিস সালাতৃ ওয়াস সালাম-এর প্রতি ফিরে ‘আযীয’ এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলো- 

ভীকা-৭৬. “এবং একারণে দুঃখিত হয়োনা। নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র ' এ উক্তির উদ্দেশ্য এও ছিলো যে, এ কথা কাউকেও বলোনা, যাতে লোকেরা এনিয়ে 
চর্চা না করে এবং ঘটনাটা সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। 

বিশ নাঃ এতগযতীতও মনু আদ্ায়াছিস সালাতু ওয়াস সালামের নির্দোষ হওয়ায় বহু প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো । যেমনঃ 

এক) কোন স্তান্ত বংশের উন্নত স্বভাবের লোক আপন ওভাকাংবীর সাথে এ ধরণের অবিশ্বত্ততা বৈধ মনে করে না। হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাডু 
যাস সালাম এমন সমূন্ত চরিত্রের অধিকারী হয়ে কিভাবে এমন কাজ করতে পারেন? (কখনো পারেন লা।) 

ই) দর্শকগণ তকে দৌড়ে পালিয়ে আসতে দেখেছিলো ৷ বস্তুতঃ কোন প্রেমিকের এমন অবস্থা হতে গার না। তিনি যদি নিজেই সে কাজের প্রতি উদ্যত 
হতেন তবে পালাতেন না। সেই দৌড়ে পালায়, যে কোন বিহয়ে বাধ্য হয়ে যায় অথচ মে তা পছন্দ করে না। 

তিন) রী লোকটা অতি মাত্রায় সাজ-সঙ্জা করেছিলে এবং অস্বাভাবিকভাবে সেজেুঁজে ছিলো। এতে প্রতীঘনমান হয় যে, আগ্রহ ও গুরুত্দান শুধু তারই 


দিক থেকে ছিলো। 


পাক 





(৭৬) । এবং হে নারী! তুমি আপন 
টি নিশ্চয় 
তুমি অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত (৭৮)। 


[৩১ অতঃপর যখন মুলায়খা তাদের এ চর্চা 
শুনতে গেলো, তখন এসব নারীকে ডেকে 


(৮২) এবং তাদেয় প্রত্যেককে একটা 
ছুরি দিলো (৮৩) আর যুসূফকে (৮৪) 
, ‘তাদের সন্মুখে বের হও (৮৫) ৷' যখন 
যুসুফকে দেখলো, তখন তারা তার 
তার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো (৮৬) 
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চার) হযরত যূসুফ আলায়ছিস সালাতু 
ওয়াসসালাম-এর বোদাভীতি ওপবিত্রতা, 
যা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়েছিলো, 
তাতে তার দিক থেকে কোন অশোভন 
কাজের সম্পর্ব কোন মতেই 
বিবেচনাযোগ্য হতে পারতো না। 
অতঃপর মিশরের 'অযীয যুলায়খাহ্র 
দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন- 
চীকা-৭৭. কারণ, তুমি একজন নিষ্পাপ 
ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিয়েছো। 
চীকা-৭৮. মিশরের আরীশ্য যদিও এ 
ঘটনাকে খুবই ধামা-চাপা দিয়েছিলেন, 
কিন্তু সে খবরটা গোপন থাকতে পারেনি; 
বং তাৱ চৰ্চা ও প্ৰসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে । 
চীকা-৭৯. অর্থাৎ দিশৱের অভিজাত 
ব্যক্তিদের স্ত্রীপণ, 

ঢাকা-৮০. যে,এউস্মন্ততার মধ্যে তাকে 
আপন সম্বান ও প্রতিপত্তি এবংতার পর্দা 
ও পবিত্রতার লেশ মাত্ও বাকী থাকেনি 
টীকা-৮১. অর্থাৎ যখন দে শুনলো যে, 
(মিশরের অভিজাত লোকদের হযরত 
যৃসুক আলায়হিসসালাতু ওয়াস সালামের 
প্রেমের কারণে তার সমালোচনা করছেন 





855 তখন সে চাইলো যে, সে তার ওযর 


রানের নিকট প্রকাশ করে দেবে। একারণে, সে তাদেরকে দাওয়াত করলো এবং মিশরের চল্লিশ জন অভিজাত ব্যাক্তির স্ত্রীদেরকে আমন্ত্রণজানালো। তাদের 
ধ্যে এ সব নারীও ছিলো, যারা এই প্রেমের উপর সমালোচনা করেছিলো । যুলায়খাহ্‌ সেই নারাদেরকে অত্যন্ত সম্বানিত অতিথির মর্যাদা দিলো। 


৮২. অতীব লৌকিকতাপূরণ, যে গুলোর উপর তারা অতি গর্বভরে ও আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলো। দন্তরখানা বিছানো হলো আর বিভিন্ন ধরণের 
বদ ও ফলমূলের আয়োজন করা হালো। 


ীকা-৮৩. যাতে আহার করার জন্য তা দিয়ে মাংস ও ফলমূল কাটতে গারে। 
[কপ-৮৪. উত্তম পোষক পরায়ে তাকে 


-৮৫. প্রথমেতো তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন অতি মাত্রায় তাকী সহকারে বারবার বলা হলো, তখন তার বিরোধিতার আশংকায় 
জাকে আসতে হলো। 


ন্স-৮৬. কেননা, তারা সেই বিশ্ব উ্দুলকারী সৌন্দর্যের সাথে সাথে নব্যত ও রিসালতের আলো, বিনয় ও নমরতার চিহ্নসমূহ এবং বাদশাহসূলত ভয় 


ও ক্ষমতা এবংসুস্দু খাদা ও সুন্দরী নারীদের দিক থেকে অনান্ডির অবস্থাও দেখলো এবং তারা বিশ্য়ািভূত হলে! এবং ভার মহত্ব ও ভয় তাদের অন্তর 
ভরে উঠলো এবং তীর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো । 

ভীকা-৮৭, লেবুর পরিবর্তে । আর তাদের হৃদয় হযরত সুসুফ আলায়ছিস্‌ সালাত ওয়াস সালামের প্রতি এমন বিচার হয়ে গিয়েছিলে' যে, হাত কাটার 
কও মোটেই অনুভব হয়নি । 

টীকা-৮৮, যে, এমন রূপ ও সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি এবং তৎসঙ্গে অন্তরের এ পবিত্রতা যে, মিশরের উচ্চ বংশীয় সুন্দরী পর্দানশীন মহিলাগণ, 
নানা ধরণের তুম পোষাক এবং অলংকারাদি সঙজিও হয়ে সামনে উপস্থিত রয়েছে আর তিনি তাদের কারো প্রতিই দৃষ্টিপাত করতেন না, এমন কি মোটেই, 


জক্ষেপও্ করেন না। 


টীকা-৮৯. এখন তোমরা দেখে নিলে এবং তোমরা বুঝতে পারলে যে, আমার প্রেম কোন আস্চর্মজজনক ও সমালোচলাযোগা ব্যাপার নয়। 


টীকা-৯০. এবং কোন মতেই আমার 
প্রতি আকৃষ্ট হননি। এবপর মিশরের 
মহিলাগণহযরতযুসুফ আলামহিসসালাতু 
ওয়াস সালামকে বললো, “আপনি 
বললো- 


ঢীকা-৯১. এবং চোর, হত্যাকারী ও 





৪৩৪ 
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লাৰা 1 ১২ 








|এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো- (৮৭) 
|আর বললো, "আল্লাহরই জন্য পবিত্রতা, এটাতো 
[মানব জাতির কেউ নয় (৮৮), এটাতো নয়, 










2৮9৫ ভাজে 
আয 
62, 


205450804৩৫ 


থাকবে কাথণ, তিনি আমার হৃদয় জয় ১ 
করেছেন এবাং আমার কথা অমান্য |কয়েছি। অতঃপর তিনি নিজেই নিজকে পনির EEO SIH 
করেছেন আব বিচ্ছেদের তরবারি ছারা | রেখেছেন (৯০); এবং নিশ্চয় যদি তিনি সেই $385005৩5$ 
আমার রক্তপাত ঘটিয়েছেন। কাজেই, [কজ না করেন, যা আমি তাকে বলছি, তবে পর 














NES 





ফু আাহিসসালামের জন্যও সুবা: |স্বশ্যই তিনি কারারত্ধ হবেন এবং ভিনি 
[নিশ্চয় লাছনা জ্োগ করবেন (৯১) ৷' 
|৩৩- স্ুসুফ আরয করলো, “হে আমার Eee NE EE 
ose; আমার নিকট কারগারই অধিক [et 2 TL 
প্রিয় অপেক্ষা, যার প্রতি তারা আমাকে ৬03০৬5৮5452 
হয়ে কালাতিশান করছি, তেমনি তিনিও [আহ্বান করছে; এবংযদি তুমি আমাকে তাদের এ 
তো কিছু কষ্ট সহ্য বরুন! আমার সাথে [ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা না করো (৯২) তবে আমি ০৮০০০৪০০০০০ 
রেশমের শাহী খাটে শয়ন ফল্াযআরাম- [ভাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং বজ্ঞদের টিন 
আপ পহ সা হলে জেল খানার [হযে বালি | ESE SSSA IES 
হর উপর নয শরীদ |৩৪- অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা 9282120%281554 


লেখানো পছন্দ ফননেল। হযরত মুসুফ 
আলামহিসসালাতু ওয়াস সালাম < কা 
শুনে মজলিশ থেকে চলে পেপেশ এবং 
মিশরের সহিলাগণ তাকে ভিরফারের 
অজুহাতে বের হয়ে আসে এবংগ্রত্যেকে 
তার নিকট আপন আপন কামনা ও কু- 
উদ্দেশ্য প্রকাশ করলো । তীর নিকট 
তাদের কথা৷৷ অত্যন্ত অপছন্দহলো ৷ 
সুতরাং তিনি আল্লাহর দরবারে - 








[কবুল করলেন এবং তাকে নারীদের হড়যন্ত্র 
থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সব শুনেন, 
[জানেন (৯৩) । 

|৩৩. অতঃপর সবকিছু-নিদর্শনাবলী পরীক্ষা 
করার গর তাঙ্গেরসর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হলো নে, | 
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আলম - ৩ 





(আোধিন, মাদারিক, হুসায়নী) 








'চীকা-৯২. এবং স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতার আশ্রয়ের মধ্য স্থান না দেন 


ভীকা-৯৩. যখন হযরত যুসুফ আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম থেকে আশা পূর্ণ হওয়ার কোন উপায় দেখলো না, তখন মিশরের নারীগণ যুলায়খাহ্‌কে 
বললো, এখন এটাই শ্রেয় মনে হচ্ছে যে, আগাততঃ দু'তিন দিন হযরত যুসূফ আলায়হিস সালামকে কারারুত্ধ করা হোক, তখন সেখানকার পরিশ্রম ও 
কষ্ট দেখে তিনি নি'মাত ও আৱামের মর্যাদা বুঝতে পারবেন এবং তিনি তোমার প্রস্তাব মেনে নেবেন । যুলায়খাহ্‌ এ পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং মিশরের 
আৰীযকে বললো, “আমি এই হিক্ৰ যুবকের কারণে দুর্নামের ভাগী হয়েছি এবং আমার অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে আরম্ভ করেছে। এটাই উপযুক্ত হবে 
যে, তাঁকে কারাকদ্ধ করা হোক যাতে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, সেই অপরাধী এবং আমি সমালোচনা থেকে মুক্তি পাবো ৷" এ কথা আষীযের মনঃপৃত 
হলো। 


'টীকা-১৪. সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাঁকে জেলখানায় এ্রেরণ করলেন। 


চীকা-১৫. তাদের মধ্যে একজন তো মিশরের যহাল বাদশাহ ওযালীদ ইবনে নাহওয়ান আমলীব্ধীর বন্ধনশালার তত্বাবধায়ক ছিলো । আর অপনজন ছিলো 
ভার সানী (পানি সরবরাহকারী) । তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিলো যে, তারা বাদশাহ্‌কে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলো । এ অপরাধে উভয়কে 
কারারুঞ্চ করা হয়েছিলো 


হযরত সুসুফ আলয়ছিল সালাম যখন কারাবন্দী হলেন, তখন ডিনি ভীর জ্ঞানকে প্রকাশ করতে আর করলেন। আর বললেন, “আমি স্বপন-ব্যাখ্যার জ্ঞান 


এ 
টীকা-১৬. যে বাদশাহর সাকী ছিলো, 


চীকা-১৭. আমি এক বাগানে উপস্থিত। সেখানে দেখলাম একটা আংগুর গাছে তিনটা গুচ্ছ পাশাপাশি লেগে রয়েছে। বাদশাহ্র সুরা পাত্র আমার হাতে 








রয়েছে। উক্ত আতগুর ওক্ছগুলো থেকে 


পারা $. 

সুরা ৮:১২ সুদুৰ ৪8 এ টীকা-৯৮. অর্থাৎ রন্ধনশালার 

[অবশ্যই একট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে ৩৯৩৬ টু | তত্বাবধায়ক, 
গারে আবদ্ধ করতে হবে (৯৪)। = il চীকা-৯৯. যে, তিনি দিনে রোযা 
লক” - শা রাখতেন, সারা রাত নামায আদায় 
করতেন। যখন কারাগারে কেউ অসুস্থ 

০৬. এবংতার সাথে কারাগারে দু'জন যুবক ৯৫4৫৭ 4০০৫ রে 
বেশ করলো (৯৫) । তাদের একজন (৯৬) 055 | বু ela 
বললো, “আমি নে লেখলাম (৯৭) আমি| TEESE | কে নিকৃতির পথ 

[আংগুর নিংড়ায়ে রস বের করছি আর অপরজন GEE LE | বেৱ করতেন। 





[মাখার উপর কিছু রুটি বহন করছি, যেগুলো; (034০303194 | হত আলায়হিল সালাম তাদের 
[থেকে পাখী খাচ্ছে। আমাদেকে এর ব্যাখ্যা বলে [23 SINS, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে আপন 




















মু'জিযাসমূহের প্রকাশ ও ৩1ওহীদ 
(আল্লাহর একত্বাদের) প্রতি দাওয়াত 
দিতে আরজ করেছিলেন এবং একথা 


0306 | একশ কার দিয়েছিলেন যে, জ্ঞানে ভার 
রা ধাদাজদপেক্ষাও বেশী, যতটুকু আছে 
1004434008 | বলে সে সৰ লোক ভার সম্পর্কে বিস্বাস 
+493 | করতেো। কেনন স্বপন ব্যাখ্যার জ্ঞানের 
(90575425255 ভিত্তি হচ্ছে মনের ধারণার প্রধান দিক। এ 
38০45] কাৰে তিন চাইলেন তাদের দিক এ 
৩9৪৮] কৰা পকাশ করত যে, তিনি গয়ব'বা 
০৬০,০৫ ১,০ ০ | অদশযরলিকচিতখবরসমূহদেয়রক্ষতা 
ন 8,45 5 | রখেন। আর সৃষ্টি তাতে অন্মম। যাকে 
9,৩ | আলাহ ‘গায়’ (অদৃশ্যের জানসম্হ) 
ASR: 5 নান করেনভার নিকট স্বপ্েরব্যাখ্যা করা 
Mid কোন বড় কথা নয়। তখন তিনি 
মু'জিধগমূহ এ জন্য প্রকাশ করেছিলেন 


যে, তিনি জানতেন যে, তাদের মধ্যে 


একজনকে অবিলঙ্ব শূলে চড়ানো হবে । তাই তিনি চেয়েছেন যে, তাকে কুফর থেকে বের করে ইসণ।ে প্রবেশ করাবেন এবংজাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। 
স্রাস্আলাঃ এ খোক জানা গেলো যে, যদি আলিম আপন জ্ঞানের স্তর এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, মানুষ তা থেকে উপকার লাভ করবে, তবে তা বৈধ । 
[[াদারিক, খাযিন) 

[জীকা-১০০. তার পরিমাণ, তার রং, তা আসার সময়; এবং এও যে, তোমরা কি দেখেছো কিংবা কতটুকু খেয়েছো অথবা কখন খেয়েছো! 
কঈকা-১০১. হযরত ঘুসুফ আালায়হিস সালাম আপন মু'জিযা প্রকাশ করার পর এ কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তিনি নবী বংশেরই সন্তান এবং তীর 
সশু-পরুষণণ নবীই; যাদের উচ্চ মর্যাদা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ । এতে তার উদ্দেশ্য এই ছিলো খে, শ্রোাগণ শর "দা ওয়াত' কবৃল করবে এবং তার হিদায়তকে 
জনে নেবে। 


ীকা-১০২. 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ) অবলম্বন করা এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকা 
ভীকা-১০৩. ভার এইবাদত পালন বরে না; বরং সৃষ্টির পূজা করে । 


চীকা-১০৪. যেমন, মূর্তি পারা বানিয়ে রেখেছে কেউ স্বর্ণের, কেউ রৌপোর, কেউ তামার, কেউ লেহার, কেউ কাঠের, কেউ পাথরের, কেউ অন্য 
কিছুর- কেউ ছোট, কেউ বড় আকারের । কিন্তু সবই অকেজো ও বেকার, না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে- এমন মিথ্যা উপাসা । 


ীকা-১০৫. যে,না কেউ ভার মুকাবিলা করতে পারেনা কেউ তীর নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে, না কেউ তার শরীক আছে, না সমকক্ষ; (বরং) সবার 
উপর তার নির্দেশ বলবৎ এবং সবাই তার মালিকানাধীন । 


টীকা-১০৬. এবং সেগুলোর নাম “উপাসা' রেখেছিলো; অথচ সেগুলো নিজীব পাথর । 


চীকা-১০৭, কেননা, কেবল তিনিই [লুই 
ইবাদতের উপযোগী । 






























ত পারা ১২ 








এটা (১০২) আল্লাহর এক অনুখহ আমাদের PAA 
ভীকা-৯০৮. যেটার পক্ষে বহু অকাট্য [উপর এবং মানবকুলের উপর, কিন্তু অধিকাংশ ৰ 
প্রমাণ ও দলীল রয়েছে। [লোক কৃতজ্ঞতা ধকাশ করেনা (১০৩) । 347554455 
লি আর (৩৯. হে আমার কারা-সঙ্গীদবয়! ডিন ভিন SSH 

তের দাওয়াত হযরত প্রতিপালক শ্রেয় (১০৪), না এক আল্লাহ্‌, যিনি ৫8450559455 
সুদ আলায়হিস সালাম স্বপ্নের সি | 08 ৪ 
ব্যাখ্যাদানেম্স ্রতি মনোলিবেশ করলেন 6/684৮9285 
এবং এরশাদ করলেন- ০, তোমরা তিনি ব্যতীত পৃজা করছো না, 7552 
চহ 5 সী (কি নিছক কততলো নামের, যে গুলো তোমরা 

1১১০ আপ বাদশাহর সাক ৷ [এবং তোমাদের বাপ-দাদাগড়ে নিয়েছে (১০৬); 


সুতরাং তাকে তার পূর্বপদে বহাল করা 
ন আল্লাহ্‌ ে গুলোর কোনপ্রমাণ অবতারণ করেন 
হবে এবং বাপে পূর্বের ন্যায় সুরা [নি নির্দেশ নেই, কিন্তু আল্লাহরই। তিনি 


পান করাবে । আর তিনটা গুচ্ছ, যেগুলোর তীত ইবাদত] 
কথা নর বিবরণে বলা হয়েছে তার বলেছেন, তিনি ব্যতীত জন্য 





5 [করোনা (১০৭) ।এটাই সরল দ্বীন (১০৮);কিস্তু ০] 
তাৎপর্য হলো ‘তিনদিন’ এ সময়টুকু সে [জি রত 
কারাগারেথাকবে অতঃপর বাদশাহ তাকে ME ERC 25) ৪ সি 
ডেকে নেবেন। ৪১. হে কারা-সংশীঘয়! তোমাদের মধ্যে 


চীকা-১১১. অর্থাৎ রন্ধনশ্গালা ও খাদোর একজন ডান ভাডু ( একে মদাপনি 
ডিন করাবে (১১০); রইলো অপরজন নি | 
[তাকে শূলে চড়ানো হবে; অতঃপর পাখী তার ১1০ 
টাকা-১১২. হযরত ইবনে যাস্দ [মনত খাবে (১১২)। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এ 2 রে তি 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আলহ বলেন যে, [কথারই, যেটা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা [ভিলেন 
ব্যাটা জনে উভয়ে হযরত মু [করছো (১১৩) ॥ ls 
আলায়ছিস সালামকে বললো, “স্বপ্নতো 
আমরা কিছুই দেদিনি। আমরা তো ঠা ৯. এবং ফস এদের উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি 
করছিলাম" হযরত যূসুফ আলায়হি পাবে বশে মাল করলো (১১৪) তাকে বললো, sn SION 
সালাতু ওয়াস সালাম বললেন- | তোমার প্রভু (বাদশাহ্‌)-এর নিকট আমার 
খা খু শামি বল সিনা [খা ফা পতন 
অবশ্যই সংঘটিত হবে- তেরা ক [(বাদশাহ)-এর সামনে যুসূফের কথা উল্লেখ 
দেখে থাকো বিহা নাই দেখ, এখন এ |করবে; সৃতরাং যুদুফ আরে কেক বহু | 
নি বোখ্যা) অটল ধাকবেই। পারে রইলো (১৬)। 
চীকা ১১৪. অর্থাৎ সাকীকে ৷ 
চীকা-১১৫. এবং আমার অবস্থা বর্ণ 
করবে যে, কারাগারে একজন মজলুম নির্দোষ কয়েদী রয়েছে এবং কারাগারে তার এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে! 
জীকা-১১৬, অধিকাংশ তাকীকারক এর পক্ষে যে, এ ঘটনার পর হর মদ আসাযহিল সালাম সানও সাত বছর কারাগারে ছিলেন এবং সী বৎসর 
এর পর্বে অতিবাহিত হয়েছিল। এ সময়সীনা অতিবাহিত হওয়ার পর যখন হযরত মু আলাহিল সালাম-এর কারামৃক্তি আগ্যা পরায় তর হলো, 


তখন মিশরের মহান বাদশাহ রাইয়্যান বিন ওয়ালীদ এক অত স্বপন দেখলেন। এতে তিনি খুৰ চিন্তিত হয়ে পড়েলেন। তিনি রাজোর যাদুকর, গণক এবং 
সপ্ন ব্যাখ্যাকারীদেরকে সমবেত করে তাদের নিক স্বপ্নের বিবরণ দিলেন। 


























সূরা ১২ ফূলুক ৪৩৯ পারা £১২ 
If 
ক্রু’ - ছ্স 
৪৩. এবং বাদশাহ বললো, “আমি স্বপ্নে ্] SD HALSIGID 
দেখলাম- সাতটা মোটা-স্থুলকায় গাভী, 25557-45 ss 


সেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ 
[করছে এবং সাতটা সবৃজ শীষ এবং অপর 
| সাতটা শুক (১১৭) । হে সভাবদমণলী! আমার 
স্বপ্নের জবাব দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
[করতে পারো ।' 


৪:৪. তোরা) বললো, “দুশ্চিন্তার স্বপ্ন এবং 
[আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিনা ।' 


৪৫. এবং বললো এ ব্যক্তি, যে এই 
দু'জনের মধ্য থেকে মুক্তি পেয়েছিলো (১১৮) 
[এবং এক দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলো 
(১১৯), ‘আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা 
[জানিয়ে দেবো আমাকে প্রেরণ করো (১২০)।" 


৪৬. “হে মুসুফ! হে বড় সত্যবাদী! 
।আযাদেরকে ব্যাখ্যা দিন- সাতটা স্থূলকায় 
(মোটা ভাজা গাভীর, যেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় 
[পাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটা সবুজ শীষ ও 
[অপর সাতটা শুৰ (১২১) হয়ত আমি লোকদের 
[নিকট ফিরে যাবো, হয়ত তারা অবগত হতে 
পারবে (১২২)।" 


৪৭. (যৃসুফ) বললো, ‘তোমরা চাষাবাদ! 
করবে একাদিত্রমে সাত বছর (১২৩)। 
|সৃতরাং যা কাটবে তাকে সেটার শীষের মধ্যেই 
(রেখে দাও (১২৪); কিছু অল্প যতটুকু খাবে 
[১২০)। 


৪৮. অতঃপর, এর পরে সাতটা বছর কঠিন 
|আসবে (১২৬), যেগুলোতে খেয়ে ফেলবে যা 
(তোমরা সেগুলোর জন্য পূর্বে সঞ্চয় করে! 
|রেখেছিলে (১২৭), কিছু অল্প, যা তোমরা 
[বাচিয়ে রাখবে (১২৮) । 





5৯. অতঃপর সেগুলোর পর এক বছর 

, যাতে লোকদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা 

এবং সেটার মধ্যে তারা (প্রচুর ফলের) রস 
0৯৯)" 
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চীকা-১১৭. যে গুলো সবৃজগুলোরউপর 
পড়ে চেপে ধরেছে এবং সেগুলো সবুজ 
শীষগুলোকে শুকিয়ে ফেলেছে। 
চীকা-১১৮. অর্থাৎ সাবী 
চীকা-১১৯. হযরত যুসুফ আলায়হিস 
সালাম তাকে বলেছিলেন, “তোমারপ্রচুর 
নিকট আমার কথা উল্লেৰ করবে।” আর 
সাৰী বললো, 

চীকা-১২০, কারাগারের মধ্যে একজন 
স্বপ্নের ব্যাধ্যাকারী আলিম রয়েছেন। 
সুতরাং বাদশাহ তাকে প্রেরণ করলেন। 
সে কারাগারে পৌছে হযরত যুসৃফ 


'চীকা-১২১. এক্বপ্লটা বাদশাহদেখেছেন। 
আর দেশের সমস্ত আলিম, পতিত এর 
ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম : হযরত এর ব্যাখ্যা 
এরশাদ করুন! 


চীকা-১২২. পরের ব্াত্যা সম্পর্কে এবং 
আপনার জ্ঞান ও প্রাধান্য এবং মর্যাদা ও 
সম্মান সম্পর্কে জানতে গারে আর 
আপনাকে এমন পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে 
তার নিকট ডেকে নেন। হযরত যৃসৃফ 
আদলায়ছিস সালাছু ওয়াস সালাম ব্যাখ্যা 
দিলেন এবং 

টাকা-১২৩. সেই সময় শব প্রচুর 
পারিমাণেজন্মাবে "সাতটা স্থকায়গাতী" 
ও "সাতটা সবুজ শীষ' দারা সে দিকেই 
ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 

টীকা-১২৪. যাতে নষ্ট না হয় এবং 
বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে। 
টীকা-১২৫. লেটার উপর থেকে তৃষি 
বের করে নাও এবং সেটা পরিষ্কার করে 
নাও। অবশিষ্টগুলোকে গুদামজাত করে 
সংরক্ষণ করো। 

টীকা-১২৬. যে গুলোর প্রতি শীর্ণকায় 
গাভীগুলো এবং শুদ্ধ শীষগ্ুলোর মধ্যে 
ইঙ্গিত রয়েছে। 


চীকা-১২৭. এবং শুদামজাত করে 
নিয়েছিলে। 
টীকা-১২৮. বীজের জন্য, যাতে তা ছারা 
চাষাবাদ করবে। 

টীকা-১২৯. আঙ্গুরের এবং হিল ও 
যায়দুনের তৈল বের করবে । এ বৎসর 


প্রচুর মঙ্গলময় হবে । জমি ফলেফুলে ভরে যাবে। বৃক্ষ প্রচুর ফল দেবে । হযরত যুসুফ অন্লায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর নিকট এ ব্যাখ্যা শুনে ফিরে 
গেলো এবং বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়ে ব্যাখ্যা বর্ণনা করলো । বাদশাহর এ ব্যাখ্যাটা খুব পছন্দ হলো এবং তার বিশ্বাস হলো যে, হযরত যূসুফ আলায়হিস 
সালাম যেমন বলেছেন অবশ্য তেমনি 





চীকা-১৩০. এবং সে হযরত ফু | নিকট নিয়ে এসো!” অতঃপর যখন তার নিকট CEG 
আলায়ছিল সালাত ওয়াস সালামের [দূত ওর সৈ কুলে “আদ Sa IS ULM 
তেরি গাম অনয কালো | ডু বাদশার নিকট ফিরে যাও, অতঃপর তাকে 7822007525৬ 
টু [জিজ্ঞাসা করো (১৩১), কি অবস্থা এসব নারীর, I 
CEE যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো। নিশ্চয় ex 
১১ আমার প্রতিপালক তাদের ড় সম্পর্কে 
চীকা-১৩২, এটা তিনি এ জন্যই [ অবগত আছেন (০২)।' 
বলেছিলেন যেন বাদশার সন্মুখে তার |৫১- (বাদশাহ) বললো, ‘হে নারীরা! AI HLL 
পবিত্রতা এবংঅপন্মাধহীনতাশ্কাশ সায় [তোমাদের কি কাজ ছিলো, যখন তোমরা ৬১০৩ 
এবং একথা সম্পর্কেও তিনি অবহিত হন 9 EECA 4৩ 
যে, এ দীর্ঘ কারাবন্দী বিনাদোষেই ECA 
হয়েছিলো যাতে ভবিষ্যতে হিংসুকগণ ্ | ৩৩৪ ALA 
তাদের হিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ না ৬৬৩৬ 


1 ই ESTE 
মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 
অপবাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো 
আবশাক। 


তখনদূত হ্যরতূসফ আলায়হিস সালাত সপ সা] 
ওয়াস সালামের নিকট থেকে এ পয়গাম |করেছি যাতে আযীয অবগত হয়ে যায় এ BALES SYS 
নিয়ে বাদশাহ্‌র দরবারে পৌছণো। | মর্মে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি লিপ 
বাদশাহ এটা শুনে নারীদের একত্রিত [বিশ্বাসম্াতকতা করিনি এবং আল্লাহ্‌ | 2 


করলেন এবং তাদের সাথে আখীযের 
্্রীকেও। 


ভীকা-১৩৩. যুলায়খাহ্‌ 


চীকা-১৩৪. বাদশাহ হযরত যৃসুফ আলপগহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, নারীগণ আপনার পবিত্র বর্ণনা করেছে এবং 
আশীয়ের স্ত্রী তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এর জবাবে হযরত * 








প্রতারকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না । 
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= দ্বাদশ পারা সমাপ্ত। 


ত্রয়োদশ পারা 


ভীকা-১৩৫. যুলায়খাহ্র স্বীকারোক্তির পর হযরত হূসুফ আলাযহিস সালাত ওয়াস্‌ সালাম একথা বলেছিলেন, “আমি আমার নির্দোষ হবার কথা এজন্যই 
প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম যেন আযীয এ কথা জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আমি তার গৃহিণীর শ্রীলতা 
হানি করা থেকে বিরত রয়েছি এবং যে অপবাদ আমার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে, আমি তা থেকে পবিত্র হই।” এরপর ভার পবিত্র খেয়াল এদিকে গেলো 
যে, এর মধ্যে তো নিজের দিকে পবিত্রতার সম্পর্ক ও স্বীয় পণ্যের বিবরণ বয়েছে। এমনও যেন না হয় যে, এরমধ্যে আত্বগরিতা ও আত্মপ্রসাদের আভাস 
পাওয়া যাক।' এ কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে অতি বিনয় ও বনম্রভাবে আরয করলেন, "আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা, আমি নিষ্পাপ হবার 
ডপর গর্ব করছিনা এবং আমি পাপ থেকে সুতি পাওয়াকে স্বীয় আত্মার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য স্থির করিনা মানব-মনের অবস্থা এই যে, 

টীকা-১৩৬. অর্থৎ আপন যেই খাস-বান্দাকে স্বীয় দয়ায় নিষ্পাপ করেন, তবে তীর মন্দ কার্ধাদি থেকে মুক্ত থাকা আল্লাহর অনুখহ ও দয়া দ্বারাই এবং 
“নিষ্পাপ করা' তারই করুণা। 

টীকা-১৩৭. যখন বাদশাহ হযরত যৃমুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের জ্ঞান ও বিশ্বস্থতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তিনি তার সৃন্দর ধৈর্য 
ও শিষ্টাচার, কারাবসদীদের সাথে সছাবহার এবং পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে অটল ও স্থির থাকা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তার অন্তরে তার (হযরত যূসুফ) 
প্রতি অত্যন্ত গভীর বিশ্বাসের সঞ্চার হলো। 


টীকা-১৩৮. এবং আমার খাস ব্যক্তি হিসেবে এহণ করবো । সুতরাং বাদশাহ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের একটা দল উৎকৃষ্ট পরিবহন-জত্তু এবং শাহী সাজসন্জার 
সাথী এবংউন্নত পোষাক সহকারে কারাগারে প্রেরণ করলেন, যেন তারা হযরত যুসুফ আলায়াহিস সালাতু ওয়াস সালামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাজ 
দরবারে নিয়ে আসেন। তারা হযরত মুসুয আলায়হিস্‌ সালামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহর পয়ণাম আরয করলেন তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং 
কারাগার থেকে বের হবার সময় বন্দীদের 
জন্য দো'আ করলেন। 


টি ক: কারাগার থেকে যখন বাইরে তাশরীফ 
ICIS | আনলেন: তখন সেটার দরজায় 
bie রেট লিখলেন-“এটা বিপজ্জনক ঘর, 
843734578) | আবজদের কবর ও শব্দের তিককার 
742245৩), | এবং সতাবাদীদের পরীক্ষাস্থল ৷” 

অতঃপর গোসল করলেন এবং পোষাক 
21233840003, | পৰিধান করলেন, রাজ দরবারের দিকে 
[আমার জন্য নির্বাচিত করে নেবো (১৩৮) ৷" 25186061455 রওনা হলেন। যখন কিনার দরজায় 
অতঃপর যখন তার সাথে কথা বললো, তখন: এ, | পৌছলেন, তখন বললেন, “আমার 
বললো, ‘নিশ্চয় আজ আপনি আমাদের নিকট ৩ $00] | শ্রতপলক আমার জন্য যথেষ্ট, ভার 
সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হলেন (১৩৯) ৷" আশয় মহান, ডার প্রশংসা উচ্চ এবং 
Es নব =] তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই ৷” 
FS অতঃপর কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন। 

বাদশাহর স্বুখে পৌছে এ নোভা করলেন, “হেপ্রতিপালক! তোমার অনুগহ থেকে তার মঙ্গল কামনা করছি এবংতার ও অন্যান্যদের অনিষ্ট থেকে তোমার 
আস ্রার্থনা করছি” যখন বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ হলো,তখন তিনি আরবী ভাষায় সালাম করলেন বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন- “এটা কোন্‌ ভাষা?” 
তিনি বললেন, “এটা আমার চাচা হযরত ইসমাঈল-এর ভাষা৷" তিনি তাকে হিক ভাষায় দো'আ করলেন । বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন- “এটা 
কোন্‌ ভাষা?” তিনি বললেন, “এটা আমার পিতৃপুরুষদের ভাষা 


লালা ১ত 

















বাদশাহ উক্ত দু'টি ভাষায় কোনটাই বুঝতে পারেন নি, অথচ তিনি সত্তরটা ভাষা জানতেন । অতঃপর বাদশাহ যে ভাষায় ভার সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি 
সে ভাষায়ই ভাব এবাব দিলেন । তখন তা বয়স ছিলো রশ বছর ৷ এ বয়সে জ্ঞানের এই গরশব্ততা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত হতবাক হলেন এবং ডিনি ভাকে 
নিজের সমান মর্যাদা দিলেন। 


চীকা-১৩৯. বাদশাহ্‌ দরখাস্ত করলেন যেল হযরত হ্সুফ) নিজেই তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপন বরকতময় ভাষায়ই শুনিয়ে দেন। হযরত সেই কনে পূর্ণ 
বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিলেন। এমনকি, যে যে অবস্থায় বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন তাও বলে দিলেন। অথচ এই স্বপ্ন ইতোপূর্বে তাকে সংক্ষেপে 
বলা হয়েছিলে । এটা শুনে বাদশাহ অতি অ’্ৰ্মাৰিত হলেন। আর বলতে লাগলেন, “আগনি যে আমার স্বপন বহু বলে দিলেন। স্বপ্ন তো আস্চ্যজনকই 
ছিলো, কিন্তু আপনার এভাবে বর্ণনা করা এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ৷ এখন এর ব্যাখ্যা এরশাদ করা হোক!" তিনি ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন । অতঃপর 
বললেন, “এখন এটা আবশ্যকীয় যে, শসা গুদামজাত করা হোক এবং স্বাছ্ছব্দোর বছরগুলোতে অধিক পরিমাণে চাষাবাদ করানো হোক আর শস্যঙুলো 
শ্বীষ সহকারে সংরক্ষিত করা হোক এবং জনসাধারণের উৎপাদিত ফসল থেকেও এক পঞ্চমাংশ সংগ্রহ করা হোক। এ থেকে যা সংগৃহীত হবে তা মিশর 
ও মিশরের পার্স্বর্তী এলাকার বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবংএরপর আল্তাহ্র সৃষ্টি চতুর্দিক থেকে তোমার নিকট শস্য ক্রয়ের জন্য আসবে। আর তোমার 
এখানে এমন বিশাল ধন-ভাপ্তার ও সম্পদ সঞ্চিত হবে,যা তোষার পূর্ববর্তীদের জন্যও সঞ্চিত হয়নি।” বাদশাহ বললেন, "এর ব্যবস্থাপনা কে করবে?" 


টীকা-১৪০. অর্থাৎ 'আপন রাজোর সমস্ত ধন-তাণ্ডার আমার হাতে সোপর্দ করো৷।" বাদশাহ্‌ বললেন, “আপনার চেয়ে এর অধিক উপযোগী আর কে হতে 
পারে?" এবং তিনি তা মঞ্জুর করলেন ॥ 

মাদা-ইলঃ 

হাদীসসমূহে নেতৃত্বের প্রা্থাহওয়ায় নিষেধ এসেছে। এর অর্থ এই যে, যখন রাজো উপযুক্ত লোক থাকে এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী কায়েম করার দায়িত্ব 
কোন এক ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ নাহয়, তখন নেতৃত্বেরপ্রার্থী হওয়া মাকরূহ: কিন্তু যখন একমাত্র ব্যক্তিই উপযোগী হয় তখন তাঁর জনা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী 
অভিষ্ঠা করার জন্য নেতৃতরপরর্থ হওয়া জায়েয; বরংওয়াজিব। হযরত যৃসুফ আগলগ্রহ্থিল সালাতু ওয়াস সালাম এই অবস্থায় ছিলেন যে, ভিনি রসূল ছিলেন। 
ভমবতের মঙ্গলময় বিষয়াদি সম্পর্কে জাত ছিলেন । একথা জানতেন যে, দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যাতে আল্লাহ্র সৃষ্টির সুখ ও শান্তি বহাল 
করার এই একমাত্র উপায় যে. রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই নেবেন। এ কারণে, তিনি নেতৃত্বের প্রার্থী হয়েছিলেন। 

মাস্‌আলাঃ যালিম বাদশাহ্র তরফ থেকে টচ্চপদ গ্রহণ করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে হলে, তা বৈধ। 


যাস্আলাঃ যদি দ্বীনের বিধানাবলী জারী করা, কাফির কিবো ফাসিক বাদশাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান ব্যতীত সম্ভবপর না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার নিকট 
থেকে সাহাযা গ্রহণ করা বৈধ । 

মাস্আলাঃ আত্মপরশংসা করা পর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে বৈধ নয়; কিন্তু অপরকে উপকৃত করা কিংবা সৃষ্টির খরাপ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যদি প্রকাশ 
করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়তবে ষষ্ঠ নয় একারণেই হযরত যসুফ আলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালাম বাদশাহ্‌কে বললেন, “আমি রক্ষক বুক” 
চীকা-১৪১. সৰাই ভার কর্তৃত্বাধীন । নেতৃত্বের পরাথী হওয়ার এক বছর পর বাদশাহ হযরত সুদ অলায়ছিস সালাতু ওয়াস সালামকে ডেকে ভার সাথায় 
মুকুট পরালেন আর তলোয়ার ও মোহর তীরই সামনে পেশ করলেন এবং ডাকে স্রণবচিত সিংহাসনে বসালেন, যা বিডিনন মণি-মক্ত দ্বারাও খচিত ছিলো 
এবংআপন রাজা তাঁকে সোপর্দ করলেন। আর ক্তফীর (মিশরের আযীয)কে অপসারিত করে তার স্কুলে তাকে শাসক নিযুক্ত করবেন, সমস্ত ধন-ভা'গ্রর 
তাঁকেই সোপর্দ করলেন এবং রাজোর সমস্ত কার্যভার তার হাতে ন্যান্ত করলেন । আর নিজে একজন অনুগতের মতো হয়ে গেলেন, তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ 
করতেন না এবং তায ্রতোক নির্দেশকে নেনে নিতেন। 

৯ সময় মিশরের আমীষের ইন্তেকাল 





হুলো। তার ইস্তিকালের পর বাদশাহ্‌ রান) 
যুলারখাহ্র বিবাহ হযরত মুসৃফ 1৫. . ₹ 50417052106 
আগাযহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর som I 
সাথে দিয়ে দিলেন। যখন যুসুফ + ০১%৯০৮৯৪ 
আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম নপক 
যুলায়ধাহ্র নিকট সৌছলেন এবংতাকে [৫ 93265 


বললেন," এটাকিতা অপেক্ষা উত্তম নয়, 
যা তুমি চাচ্ছিল?” যুলায়খাহু আরজ 
করলো, "হে মহান সত্যবাদী! আমাকে 
সুশী ছিলাম, যুবতী ছিলাম। বিলাদবহল 
জীবন-যাপন করতাম ॥ আর মিশরের আযীয তীর সাথে কোন সম্পর্কই রাখতেন না। আন্তাহ তা'আলা আপনাকে এই সৌন্দর্য দান করেছেনঃ আমার মন 
আঘার আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিলো এবং আল্লা তা'আলা আপনাকে নিষ্পাপ করেছেন। তাই আপনি পাপ-মুক্ত ছিলেন।" হযরত যুসুফ আল্ায়হিস 
সালাত ওয়াস সালাম যুলায়খাহ্‌কে কুমারী পেয়েছিলেন এবং তার গর্তে দু' সন্তান জন্লাভ করে- আফরাসীম ও মীসা। 

মিশরে তার প্রশাসন-কর্তৃত সুদৃঢ় হলো । তিনি ন্যায় বিচারের ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতোক নারী-পুরুষের অন্তরে তার গতি ভালবাসা জনমালো । 
তিনি দুর্ভিক্ষের সালগুলোর জন্য শস্যাদি গুদাষজাত করার খবস্থা করলেন। এ জনা অনেক প্রশস্ত ও সু গুদাম নির্মাণ করালেন এবং প্রচুর শস্য ভাগ্তার 
মজুদ করলেন। 

যখন স্বাচ্ছন্দযের সালগুলো অতিবাহিত হয়ে দুর্ভিক্ষের যুগ আসলো, তখন তিনি বাদশাহ ও তার সেবকদের জনা প্রত্যহ শুধু এক বেলার খাদ্য বরাদ্দ করে 
দিলেন । একদিন দুপুর বেলার বাদশাহ হযরতেরনিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলেন ভিনি বললেন, “এটা চো দৃর্তিক্ষের প্রাবন্লিক কাল” প্রথম সালে মানুষের 
নিকট যা মওলুদ ভাঙার ছিলো সব শেষ হয়ে গেলো । বাজার শৃন্য হয়ে রইলো মিশালী হযরত ঝুনুষণআলারহিস্‌ সালাত ওয়াস সালামেন নিকট খেকে 
(জিনিবপত্র কিনতে লাগলো। ফলে, তাদের সমস্ত দিরহাম-দিনার তার নিকট এসে গেলো। ২য় বৎসর অলংকারাদির বিনিময়ে শস্য ক্রয় করলো । ফলে, 
সে সবওতীর নিকট এসে গেলো। জনসাধারণের নিকট অলংকার ও মণি-মৃক্তা জাতীয় কোনবন্তু বাকী রইলোনা। ৩য় বৎসর চতুষ্পদ প্রাণী ও জীবজন্তু 
দিয়ে শসা ক্রয় করলো আর রাজোর মধ্যে কেউ কোন পশুর মালিক রইলো না ৪রধ বৎসর খাদ্য শস্যের জন্যে সমস্ত তীতদাস ও দাসী বিক্রি করে দিলো । 
৫ম সালে সমস্ত জমি-জমা, আমলা ও জায়গীর বিক্রি করে হযরতের নিকট থেকে খাদ্য শস্য খরিদ করলো। ফলে, এসব কিছুও সৈয়াদুনা হযরত যু 
আলায়হিস সালামের নিকট পৌছে গেলো । ৬ষ্ঠ সালে যখন কিছুই রইলো না তখন তারা নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করে দিলো। এভাবে খাদ্য শস্য ক্রয় 
করে দিনাতিপাত করলো । ৭ম সালে সে সব লোক নিজেরাই বিক্রিত হয়ে গেলো এবং ক্রীতদাস হয়ে গেলো । ফলে, মিশরে কোল আযাদ নারী বিংবা 
পুরুষই অবশিষ্ট ছিলো লা যে পুরু ছিলো সে হযরত মুসুফ আলায়হিস সালামের ক্রীতদাস ছিলো। যে নানী ছিলো সে তাই দাসী ছিলো। আর সমস্ত 
লোকের মুখে এই বাক্য ছিলো, “হযরত মুসুফ আলায়ছিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো বড় ও মহত কখনো কোন বাদশাহর ভাগ্যে জোটেনি।” হযরত 


০০১০০ 








যৃসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বাদশাহ্‌কে বললেন, “তুমি দেখলে তো আমার উপর আল্লাহর কেমন দয়া রয়েছে? তিনি আমার প্রতি এমন মহা 
অনুথহ করেছেন! এখন তার সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?” বাদশাহ বললেন, "আপনার অভিমতই আমার অভিমত ৷ আমরা আপনারই অনুগত।” তিনি 
বললেন, “আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমাকে সাক্ষী করছি এ মর্মে যে, আমি সমস্ত মিশরবাসীকে আযাদ করে দিলাম এবং তাদের সমস্ত ধন- 
সম্পদ এবং জমি ও জায়গীর ফেরৎ দিলাম” 
তখনকার যুগে হযরত কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেননি তার খেদমতে আরয করা হলো, “এত বড় ধন-ভাগাবেরমালিক হওয়া সত্তেও আপনি অনাহার 
যাপন করেছেনঃ” তিনি বললেন, “এ আশংকায় যে, আমি এদিকে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে কখনো ক্ষধা্তদেরকে ভুলে যাই কিলা, তাই ।” সুবৃহানারাহ্‌। 
(আল্লাহরই পবিৱতা') কতই পবিত্র চবির! 
ভাকসীৰ্কারকগণ বলেন, মিশরের সমস্ত নারী-পুরু্কে হযরত যূসুফ আনা হিস সালামের ভ্রীতদান-দাসীতে পরিণত করার মধ্যে আ্লাহ্‌ তা'আলার এ 
রহস্যই নিহিত ছিলো যে, এতে কারো পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকছে না যে, ‘হযরত যৃসুফ আলায়হিস্‌ সালাম দাস হিসেবেই (অবস্থা) এসেছিলেন, 
মিশরের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন:' বরং সমস্ত মিশরীই তার ক্রীতদাস এব:আঘাদকৃত । আর হযরত ফু যে এ অবস্থার উপরধৈর্ঘ ধারণ করেছিলেন 
তার এ প্রতিদানই দেয়া হয়েছে। 
ঢীকা-১৪২. অর্থাৎ রাজা, ধন-দৌলত ও নবৃয়ত 
টীকা-১৪৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত যুসুফ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের জন্য পরকালের প্রতিদান, তা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও 
উন্নত, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় দান করেছেন ইবনে 'উয়ায়নাং বলেন, “মু'মিন আপন সংকর্তসমূহের প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাত- উভয়ের 
মধোপেয়ে থাকেন। আর কাফির যাকিছু 
শারা £১৩ | পায় কেবল দুনিয়াতেই পায়। আখিরাতে 
রা দা HE 
2302422247363 || তাফসীরকারকর বর্ণনা করেন যে, যখন 
goss: দুর্ভিক্ষ মারাত্বক আকার ধারণ করলো 
GG ৫80124৫ এবং মহাবিপদ ব্যাপক আকারে দেখা 
98481822056, | দিলে সম শশুর 
৩826 & | বিতর মসীবতে অক্রান্ত হলো এবং 
চতু্দিক থেকেমানুষ খাদাশসা ক্রয় করার 
জন্যমিশর পৌছতে লাগলো, তখলহযরত 
যূসুফ আলায়হিস সালাম কাউকেও এক 
542৬2882428 | উঠে বোঝার অধিক খাদ্য-শস্য দিতেন 
SEE SSA; না; যাতে সমতা বজায় থাকে এবং 
6539944138525 | সবারই বিপদ দূরীভূত হয়। দু্ভিক্ষরপী 
মুসীবত যেমন মিশর ও অন্যানা দেশে 
এসেছিলো তেমনি কিন'আনেও 
এসেছিলো । তখন হযরত য়া'ক্ব 
আললায়হিস সালাম বিন-ইয়ামীনকে 





(তাকে চিনতে পারলো না (১৪৫)। 
৯. এবং যখন তাদের সামধীর ব্যবস্থা করে 52556) 
আলন্বিল - ৩ 











ছাড়া তার দশ পুত্রকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য যিশর পাঠিয়েছিলেন। 

চীকা-১৪৪. দেখতেই 

ডীকা-১৪৫. কেননা, হযরত যৃসুফ আলায়হিস্‌ সালামকে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার পর থেকে এই পযন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং 
তাদের ধারণা ছিলো যে, হযরত যৃসুফ আলায়হিস্‌ সালামের হয়তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর এখানে তিনি বাদশাহর সিংহাসনে শাহী পোষাকে শান- 
শওকত সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন এ কারণে, তারা তাকে চিনতে পারেনি এবং তার সাথে তারা হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বললো ৷ তিনিও সেই ভাষায় জবাব 
দিলেন। তিনি বললেন, “তোমরা কারা?” তারা আরয করলো, “আমরা সিরিয়ার অধিবাসী । যেই মুসীবতে দুনিয়া আক্রান্ত, আযরাও তার শিকার হয়েছি। 
তাই আপনার নিকট রসদ ক্রয়ের জন্য এসেছি।” তিনি বললেন, “তোমরা কোন গুপ্তচর নওতো?” তারা বললো, “আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা 
শুপ্তচরনই । আমরা সবাই পরস্পর তাই, একহপিতার সন্তান আমাদের পিতা বড়ই বুহগ, বয়োবৃদ্ধ ও সত্যবাদী ৷ তার পবিত্র নাম হযরত য়া'ক্ব। তিনি 
আল্লাহ্‌র নবী।” 

তিনি বললেন, “তোমরা কয় ভাই?” তারা বলতে লাগলো, “ছিলাম তো আমরা বার জন । কিন্তু আমাদের এক ভাই আমাদের সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলো, 
সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে এবং সেপিতা মহোদয়ের নিকট আমাদের মধোসর্বপে্ষ প্রিয় ছিলো” তিনি বললেন, “এখন তোমরা কয়জন আছো?” আর 
করলো, “দশ জন” তিনি বললেন, “একাদশ কোথায়?” তারা বললো, “সে পিতা যহোদয়ের নিকট আছে।” কেননা, যে ৃত্যাবরণ করেছে সে তারই 
সহোদর ছিলো । এখন পিতা মহোদয় তারই মাধ্যমে কিছুটা শান্তনা পান।” হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাম তার ভাইদের প্রতি খুবই সম্মান দেখালেন 
এবং অতি যত্ন সহকারে তাদের আ্বাতিথেয়তা করলেন। 





টীকা-১৪৬. প্রভোকের উন্ট বোঝাই 
ভর্তি তরে দিলেন এবং সফর সাহত্রীও 
দিয়ে দিলেন। 


চীকা-১৪৭, অর্থাৎ বিন্-ইয়ামীন ৷ 


ীকা-১৪৮. তাকে নিয়ে আসলে এক, 
উদ বোঝাই শল্য তার অংশের অতিরিক্ত 
দেবো। 


ভীকা-১৪৯. যা তারা মূল্য হিসেবে 
খুলবে তখন তাদের মূলধন (পণযমলা) 
তারা পেয়ে যায়। আর দুর্ভিক্ষের সময় 
তাদের কাজে আসে। আর তা যেন 
গোপনভাবেই তাদের নিকট পৌছে, যাতে 
তালা তাপ্রহণেলজ্জাবোধ না করে। আর 
তার এ বলান্যতা ও উপকার করা 
দ্বিতীয়বার আসার পতি তাদের 
উৎসাহেরও কারণ হয়। 


টীকা-১৫৩. এবং তা ফেরৎ দেয়া 
আবশ্যকীয় মনে করে। 


চীকা-১৫১, এবংবাদশাহ্র সম্ধাবহার ও 
তার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ রুরলো। 
তারা বললো, “ভিনি আমাদের প্রতি 
এমন স্মানওষড় দর্শন করেন যে,যদি 
আপনার সন্তানদের মধ্যেও কেউ হতো 
তৰুও এমন করতে পারতো না” তিনি 
বললেন, “এখন যদি তোমরা মিশরের 
বাদশাহর নিকট যাও তবে তাকে আযার 
পক্ষ থেকেসাবাম পৌছাবে আর বলিও, 
আমাদের পিতা তোমার জন্য এমন 
সন্যবহারের কারণে মঙ্গলের দো'আ 
ব্লছেন।” 


ীকা-১৫২. যদি আনি আমাদের ভাই 
বিনু-ইয়ারীনকে আমাদের সাথে শ্ররণ 
না করেন তবে রসদ পাওয়া যাবে না। 


চীকা-১৫৩. তখনও তোমরা 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলে। 


টীকা-১৫৪. কেননা, তিনি এর চেয়ে 
অধিক অনুধহ করেছেন। 


টীকা-১৫৫. অর্থাৎ আলাহর নামে শপথ 
না কারো, 








সূরা ১ বসুক aaa 


পারা £১৩ 





[দিলো (১৪৬)তখন বললো, তোমাদের সংভাই 
(১৪৭)-কে আমার নিকট নিয়ে এসো । তোমরা 
দেখহোনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিচ্ছি 
(১৪৮) এবং আমি সবার চেয়ে উত্তম! 
|অতিথিপরায়ণ? 

1৬০. অতঃপর যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে 
|না আসো, তবে তোষাদের জন্য আমার এখানে || 
[কোন পরিমাপ বেরা) নেই এবং আমার 
[নিকটে এসো না ।* 

|৬১. (তারা) বললো, “মাযক্রা এর কামনা 
[করবো তার পিতার নিকট এবং অবশ্যই এটা 
আমাদের করা উচিৎ।' 

1৬৯. এবং যূসুফ নিজ তৃত্যদেরকে বললো, 
“তাদের 'মূলধন(পণ্যমূল্য তাদেরই (মালপত্রের) 
সুলির মধ্যে রেখে দাও (১৪৯) হয়ত তারা এটা 
বুঝতে পারবে যখন তারা আপন ঘরের দিকে 
ফিরে যাবে (১৫০), হয়ত তারাফিরে আসবে ।* 
৬৩- অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার 
[নিকট ফিরে গেলো (১৫১), তখন বললো, “হে 
আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য শস্য 
(-এর বরান্দ) নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (১৫২); 
সুতরাং আমাদের তাইকে আমাদের সাথে 
পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ আনতে পারি 
এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ 
[করবো।" 
৬৪. বললো, ‘আমি কি এর সম্পর্কে 
তোয়াঙেত্বকে তেমনই বিশ্বাস করবো, যেমন 
পূর্বে ভার ভাই সম্বন্ধে করেছিলাম (১৫৩)? 
সতরাংআ্লাহসরবাধিকউত্মরক্ষণবেক্ষণকারী || 
[এবং তিনি সব দয়ালুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু ।' 
৬৫. এবং যখনতারা তাদের মালপত্র খুললো, 
[তখন তারা তাদের মূলধন (পণ্যমৃল্য) দেখতে 
(গেলো যে, তাদেরকে ফেরৎ দেয়া হয়েছে; এবং 
[তারা বললো, “হে আমাদের পিতা! এখন আর 
|কি চাইবো- এই হচ্ছে আমাদের মূলধন] 
(পপ্যযূলয),যাআম্াদেরকে ফেরৎদেয়া হয়েছে; 
(এবং আমরা আমাদের ঘরের জন্য খাদ্য-সামবী! 
(আনবো এবং আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ 
[করবো আর আমরা অতিরিক্ত আরেক উ্র- 
(বোঝাই পণ্য পাবো, এ দান বাদশাহর সন্ধে 
কিছুই নয় (১৫৪) ।' 

|৬:৬. বললো, ‘আমি কখনো তাকে তোমাদের 
সাথে পাঠাবো না,যতক্ষণ না তোমরা আমার 
[নিকট আল্লাহ্‌র নামে এ অঙ্গীকার করো (১৫৫) ) 
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ীকা-১৫৬. এবং তাকে নিয়ে আসা তোমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে যায়। 

চীকা-১৫৭, হযরত য়া'ক্ব আল্লাযছিল সালাম, 

চীকা-১৫৮. মিশরে 

টীকা-১৫৯, যাতে তোমরা অত লৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকো । 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয় যে, ‘অশুভ দৃষ্টির প্রভাব সত্য 

প্রথমবার হযরত য়া'ক্ব আল্লয়হিল সালাম এটা বলেন নি। কারণ, তথনে পর্স্ত কেউ এ কথা জানতো না যে, এরা সবাই পরস্পর ভাই এবং এক পিতারই 

সন্তান। কিন্তু এখন যেহেতু অবগত হয়েছে, সেহেতু অশুভ দৃষ্টির প্রভাব গড়ার আশংকা রয়েছে। এ কারণে, তিনি পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ 

দিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 

বিপদাপদ থেকে প্রতিরক্ষামূলক 

ব্যবস্থাপনা ও শরয়োজনীয় সতর্কতা 
হিন্দি? অবলম্বন করা নবীগণেরই সুন্নাত এবং 

el ties এর সাথেই তিনি বিষয়টাকে আল্লাহর 

9১920544011 নির্দেশের উপর অর্পণ করেছেন যে, 





৬৭. এবং বললো, “হে আমারপুত্রগ ণ(১৫৮)!) বা কলাকৌশলের উপর ভরসা নেই। 
(তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না এবং, ৯০৪৬৬৪১364065. | জীৰা-১৬০, অৰথাৎঅদৃষ্টে লিখন তদবীর 
08588353548) | খর হলো যায় না। 


টা চীকা-১৬১. অর্থাৎ শহরের বিভি ফটক 
8৯66. | লা 


রদ 

উড 584 | জকা-১৬২, আল্লাহ তাআলা আপন 

মনোনীত বান্দাদেরকে যে জ্ঞান দেন। 
ীকা-১৬৩. এবংতারা বললো, “আমরা 
আপনার নিকট আমাদের ভাই বিন্‌- 
ইয়ামীনকে নিয়ে এসেছি ।” তখন হযরত 
এ |] | যৃসুক্ষ আলাম্হিস্‌ সালাম বললেন, 
তে UR মা খুব ভাল করেছো।” অতঃপর 
এ ৯ | করে নিলেন এবং স্থানে স্থানে খাবার 
পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। পরতোক 
দন্তয়খানায় দু'জন করে বসানো হলো । 
014৮৮24৫৭৫৮ | বিনু-ইয়ামীন একা রয়ে গেলো। তখন 
22555985595] ভিনি জে ফেললেন, আৰ বলতে 
01084 | লাগলেন, “আজ হদি আমার ভাই যদ 
9343156 | জেদ সালাম) জীবিত থাকতেন 
তাহলে আমাকে সাথে নিয়ে বসতেন।" 
le + হযরত মূসুফ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালাম বললেন, “তোমাদের এক ডাই 

















তো একাকী রয়ে গেলো ৷” তিনি বিন্‌ ইয়'্নীলকে আপন দন্তরখালায় বসানেন। 
ঢাকা-১৬৪, এবং বললেন, “তোমার মৃত ভাইয়ের স্থানে আমি তোমার ভাই হয়ে গেলে কি তুমি তা পছন্দ করবো?” বিন্‌-ইয়ামীন বললেন, “ভাপনার 
মতো ভাই কয় জনেরই ভাগ্যে জোট: কিন্তু যা'ক্ব আলায়হিস সালামের সন্তান এবং রাহীল (হযরত মুসুফ আলায়হিস সালামের আম্মাজান)-এর চোখের 
জ্যোতি হওয়া আপনার পক্ষে কিঙাবে সম্ভব?” হযরত মুসুফ আলায়হিস সালাম কেঁদে ফেললেন এবং বিন্‌-ইয়ামীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং 
ীকা-১৬৫. যুসুফ আনায়াহিস সালাম 

ভীকা-১৬৬. নিশ্চয়, আল্লাহ আমাদের উপর অনুধহ করেছেন এবংআঘাদেরকে কল্যাণ সহকারেএকত্রিত করেছেন (তবে, এরহস্য ভাইদের নিকট উদ্ঘাটন 
করোপা। এটা শুনে বিন্-ইয়ামীনবুশীতে আত্মহারা হন এবং হযরত ফুপু আলারহি সালামকে বলতে লাগলেন, “এখন থেকে আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বো 
না।” তিনি বললেন, “পিতা মহোদয় আমার বিচ্ছেদের ফলে মনে খুবদুঃখ পেয়েছেন। যদি জামি তোমাকেও রুখে দিই তবে তিনি আরো বেশী দুঃখ পাবেন। 


তাছাড়া, তোমার প্রতি কোন অপবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাকে রুখে রাখার অন্য কোন উপায়ও নেই।” বিন্‌-ইয়ামীন বললেন, “এতে কোন অসুবিধা নেই” 
'চীকা-৯৬৭. এবংপ্রত্যেককে এক একটা উটের বোঝাই রসদ দিয়ে দিলেন আর এক উটের বোঝাই রসদ বিন-ইয়ন্মীনের নামে নির্দিষ্ট করে দিলেন । 
টীকা-১৬৮. যা বাদশাহ্রই পান-পান, স্বর্ণ ও মণি-যুক্ায় খচিত ছিলো এবং তখন তা দ্বারা খাদা-শস্য মাপা হতো। এপান-পান্রটা বিন্-ইয়ামীনের হাওদার 
মধ্যে রেখে দেয়া হলো । আর কাফেলা কিন'আনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো । যখন তারা শহরের বাইরে গিয়ে পৌছলো তখন গুদামের কর্মচারীরা জানতে 
পারলো যে, পেয়াঙ্গা (সেখানে) নেই তাদের ধারণায় এটাই আসলো যে, সেটা এ কাফেলার লোকেরাই নিয়ে গেছে। তারা এটা তালাশ করার জন্য লোক 
পাঠালো । 





ভীকা-১৬৯. এ কথায় এবং পান-গা | ইল £ ১২ মূ ha 82 
(পেয়ালা) তোমাদের নিকট যদি পাওয়া | ৭০. অতঃপর যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা হায়ার 
যায়ঃ [করে দিলো (১৬৭), তখন পেয়ালা সে রা 20৮৮৬ 
চীকা-১৭০. এবং হযরত যা'কুব [জজ হাওদার মধ্যে রেখে দিলো (৩৪৩48555 
আলগা সালামের শরীয়তে চুরির এই (১৬৮), অতঃপর এক ঘোষক চিৎকার করে (ঠাপে 
শাপ্তিই নির্ধারিত ছিলো; ভি (বললো, “হে যাতীদল! নিচয় তোমরা চো" SSE 
বললো- ৭১২ তারা বললো, এবং তাদের দিকে মুখ 89644548196 
চীকা-১৭১, অতঃপর এই ঞফেণাকে | ফেরালো, “তোমরা কি পাচ্ছো না?” | yg 4 
মিশরে আনা হলোএবং তাদেরকে হযরত | ৭২. (তারা) বললো, “বাদশাহর পরিমাপ - 25840023806 
হুসুফআলয়হিস সালামের দরবারে হাযির | পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং যে তা এনে দেবে ৭. পা 
করা হলো। [তার জন্য এক উ্র-বোঝাই মাল রয়েছে এবং ৫০০০০ 
ভীকা-১৭২. অৰ্থাৎ বিন্‌-ইয়ারীন [জামি সেটার জামিন হই ।' 

উকা-১৭০ অথ নেবে ৭৩ তারা বললো, আলা শপথ AC 


যে, 8৫ 7281 62৮৫ ১০৭, 3 
ফ্যাসাদ করার জন্য আসিনি এবং না আমরা SBI ELI EIN 
ঢাকা-১৭৪, তার ভাইকে রুখে দেয়ার। | চোন হই" 
তা হলো- এই ব্যাপারে ভাইদেরকে 


থেকে পানপাত্ত বেরিয়ে এলো । 


তি ৭৪. তারা বললো, “তবে এর কি শান্তি, যদি 7 এশার 
দু 3 তোমরা মিথ্যাবাদী হও (১৬৯)? 50440871496 
বলে দেয়; যার কারণে ভাইকে পাওয়া | ৭৫. (তোরা) বললো, 'এর শান্তি এই যে, যার তিনি hrs te 
যেতে পারে। মালপত্র মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই এর চর 09 
চীকা-১৭৫. কেননা, মিশরের বাদশাহর | পরিণামে দাস হয়ে থাকবে (১৭০)। আমাদের GUANA ISTHE 


আইন চুরির শান্টি 'প্রহার করা” এবং | এখানে যালিমদের এই শাস্তি (১৭১)।' 

দ্বিগুণ মাল উশূল করে নেযাইনিরারিত | ৭৬. অডঃপর সে প্রথমে তাদের থলে থেকে 
ছিলো। তল্লাশী শুরু করলো আপন তাই (১৭২)-এর 
ীকা-১৭৬, অর্থাৎ এ কথা আল্লাহ্র | থলের পূর্বে । অতঃপর সেটা তার ভাইয়ের 





ইচ্ছাত্রমে হয়েছে যে, তারঅন্তরেজাগিয়ে |খলে থেকে বের করে নিলো (১৭৩)। আমি ঠা 

দিলেন, া্তিভাতাগণকেজিজ্াসাকরুন [মূসুফকে এই কৌশল বলে দিয়েছি (১৭৪)। 555144568 

এবং তাদের অন্তরেও জাগিয়ে দিলেন বাদশাহী আইনের মধ্যে তার পক্ষে সম্ভব উড 

যেন তারাসুর্নাভ যোভাবেক বাব দেয় ।' [ছিলোনা তার সহোদরকে আটক করা (১৭৫), এডি 
কিছু এ যে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন (১৭৬)। ০০৮০০ 


টীকা-১৭৭. জানে যেমন হযরত যুুফ | আমি যাকে ইচ্ছা ঘর্বাদাসমূহে উনীত করি 
আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর [ (১৭৭)। এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর 
ভিসন একজন অধিক জ্ঞানী আছেন (১৭৮)। 
ভীকা-১৭৮- হযরত, ইবনে আব্বাস | লতিশ্ছভি 
রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমা বলেন, 
ুতোক জ্ঞানীর উপর ভার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী থাকেন।" শেষ পর্যন্ত এ সিলসিলা (পরম্পরা) আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছে। ভার জ্ঞান সবার জ্ঞান 
অপেক্ষা অধিক । 

মাস্আালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত যুসুফ আলাগহিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের ভ্রাতাগণ জ্ঞানী ছিলো । আর হযরত যৃস্ফ আগ্গায়হিস 
সালাতু ওয়াস সালাম তাদের চেয়েও অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। যখন পান-পাত্র বিন-ইয়ামীনের মালপত্র থেকে ৰের করা হলো, তখন ভাহয়েরা লজ্জিত 
হয়েছিলো এবং তারা মাথা নীচু করে নিলো। 








চীকা-১৭৯. অর্থাৎমালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র পাওয়াযাওয়ায় মাল পত্রের মালিকই যে চুরি করেছে, তা নিশ্চিত নয়; কিনু যদি এ কাজটা তারই হয় তবে, 


ীকা-১৮০, অর্থাৎ হযরত ৃসুফ আলায়হিল্‌ স'লাছু ওয়াস্‌সালাম। আর যে কাজটাকে চুরি স্থির করে তা হযরত যৃস্ব্ধ আলায়হিস্‌ সালামের প্রতি সম্প্ 
করেছে, সে ঘটনাটা এই ছিলো যে, হযরত যৃসৃফ আলায়হিস সাল/মের নালার একটা মূর্তি ছিলো, যার সে পূজা করতো । হযরত মুনুফ আলায়হিস্‌ সালাম 





স্রাঃ ১২ যূসুফ ৪৪৭ 


পারাঃ ১৩ 





এ. আাতাগণ বললো, ‘যদি সে চুরি করে। 
(১৭৯) তবে নিশ্চয় এর পূর্বে তার ভাইও ছুরি 
(১৮০) ৷" তখন যুসুফ একথা নিজের 

গোপন রাখলো এবং তাদের নিকট প্রকাশ; 

১ মনেমনে বললো, “তোমরা তো মর্যাদায় | 


[যাও অতঃপর আরয করো, “হে আমাদের 
পিতা! নিশ্চয় আপনার পুত্র চুরি করেছে তি 
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পান-পাত্রটাওৰা কিভাবে বিন ইয়ামীনের মাল-পত্র থেকে বেরিয়ে আসলো! 
টীকা-১৯০. অতঃপর এ সব লোক তাদের পিতার নিকট ফিরে আসলো এবং সফরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছিলো তার সংবাদ দিলো এবং বড়ভাইওযা কিছু 


বলেছিলো তাও পিতার নিকট আরয করলো। 


গোপনে মৃৰ্তিটা নিলেন এব ংভেঙে রাস্তায় 
অয়লা-আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিলেন। 
এটা প্রকৃতপক্ষে ছুরি ছিলোনা; মূর্তি 
পৃজাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্যই 
ছিলো । তার ভাইদের এটা উল্লেখ করার 
পেছনে উদ্দেশা একথা বলা, “আমরা 
বিন ইয়ামীনের সত্ভাই। একাজ (চুরি) 
যদি সম্পাদিতই হয়ে থাকে তবে তা 
হয়ত বিন্‌ ইয়ামীনেরই হবে, না আমরা 
ভাতে অংশখহণ করেছি, না সে সম্পর্কে 
অবহিত আছি।” 

টীকা-১৮১. তার চেয়েও, যার প্রতি 
তোমরা চুরির সম্পর্ক করছো । কেননা, 
ছুরির সম্পর্ক হযরত যুসুফ (আলায়হিস 
সালাম)-এপ্রতিতোতুলই। সেইকাজটা 
তো শির্ককে বাতিল প্রমাণ করা” এবং 
ইবাদতইছিলো ।আর তোমরা যাযৃসুক্ের 
সাথে করেছো তা ছিলো মারাত্মক 
শীযালংঘন। 


চীকা-১৮২. তাকে খুব ভালবাসে এবং 
তাকে নিয়েই তার অন্তরের শান্তনা রয়েছে: 


টীকা-১৮৩. হযরত ছু আলায়হি 
সালাম। 
জীকা-১৮৪. কেননা, তোমাদের ফয়সালা 
(মোতাবেক, আমিতাকেই রাখার উপযোগী 
হলাম, যার হাওদার মধ্যে আমাদের যাল 
পাওয়া গেছে; যদি আমরা তার পরিবর্তে 
অন্য কাউকে রাখি, 
চীকা-১৮৫. আমার নিকট ফিরেআসার 
জীকা-১৮৬. আমার ভাইকে মুক্তি দিয়ে 
কিংবা তাকে ছেড়ে তোমাদের সাথে চলে 
যাওয়ার । 

চীকা-১৮৭. অর্থাৎ তার প্রতি চুরির 
সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে। 
ঢীকা-১৮৮. অর্থাৎ পান-পাত্র তার 
হাওদার মধ্যে পাওয়া গেছে। 
গরীকা-১৮৯. এবং আমরা জানতাম না 
যে, এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে যাবে। 
প্রকৃত অবস্থ কি, আল্লাহই জানেন আর 


টীকা-১৯১. হযরত য়া কব আলায়হিস সালাম বললেন, “বিন-ইয়ামীনের দিকে চুরির সম্পর্ক করা ভিত্তিহীন এবং চুরির সাজা যে, গোলাম বানানো তাও 
কে জানে, যদি তোমরা ফতোয়া না দিতে এবং তোমরাই যদি না বলতে, তবে- 


চীকা-১৯২, অর্থাৎ হযরত যৃসুক আলায়হিস সালামকে এবং তার দু' ভাইকে। 
চাকা-১৯৩, হযরত য়া কব আলায়হিস্‌ সালাম বিন্‌-ইয়ামীনের খবর শুনে; এবং ভার মনস্তাপ ও দুঃখ চরম সীমায় গৌছলো 
চীকা-১৯৪. কাদতে কাঁদতে চক্ষুমণির 











কচ 
কালো রং চলে গেলো এবং দৃষ্টি শক্তি ২ টিটি, 
দুর্বল হয়ে গেলো । হাসান রাদিয়াল্লাহ 
এ |৮৩. বললো (১৯১), “তোমাদের মন ৮৮০৮৫৬৪৮৫০৫ 
22 Sn 
485 দিয়েছে; সুতরাং ধৈর্যই শ্রেয়, হয়ত অদূর gE Unread 
মধ্যেহযরতয়া'কৃৰ আলায়ইস 4 
সালাম দী আপি বছর কাদতে থাকেন। [ডাহা আলা নি a এত 
আর প্রিয়জনদের বিষাদে ভ্রন্দনকরা যদি [সা সান (১৯২) 
বানোয়াট ও লোক-দেখানোর জন্য না 
হয়এবংতৎসঙ্গে আল্লাহ্রপ্রতি দোষারোপ |৮৪- এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে | 
ও ধৈর্যহীনতা পাওয়া না যায়, তবে তা [নিলো (১৯৩) এবং বললো, 'হায় আফসোস 
রহমত। দুঃখের এ দিনগুলোতে হযরত বিচ্ছেদের জন্য! এবং তার চক্ষুদ্বয় 
য়া'কৃব আলায়হিস সালামের বরকতময় |শোকে সাদা হয়ে গেলো (১৯৪)। সে রাগ 
মুখে কখনো কোন অস্থিতাপূর্ণ বাকা [সংবরণ করছিলো। | 
95 .. বললো (১৯৫), ‘আল্লাহ্র শপথ! Fetg sta 
চীকা-১৯৫. হযরত যৃসুফের ভাইয়েরা ARE 
a ti ns 5/841554% 
চীকা-১৯৬. তোমাদের কিংবা অন্য 
তাস সব , 03550 
-১৯৭. এ থেকে বুঝা যায় যে, ৪৮54 AAG 
হযরত য়া কৃব আলয়হিস সলাড় আস | ছে যেও cb (০০০০৫ 
সালাম জানতেন যে, যুসুফ আদলায়াহিস্‌ (যেওলো ভোমরা আনোনা(১৯৭)। 
সালাম জীবিত আছেন এবং তার সাথে 1৮৭. হে আমার পুরা! যাও মুসুফ ও তার AE PA 
সাক্ষাতের আশা পোষণ করতেন। আর | সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহ্র দয়া হালে 
একথাও জানতেন যে, তার স্বপ্ন সত্য, [ থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দয়া ৩2 eo ; 
অবশাইতা বাস্তবে রপায়িত হবে। একটা | থেকে নিরাশ হয়না, কিছু কাফিরগণ (১৯৮) ।' (990%4586) 
বর্ণনা এও এসেছে যে, তিনি হযরত |৬৮৮. অতঃপর যখন তারা মূসুফের নিকট © SSA 
253) (পৌছলো, তখন বললো, ‘হে আমীয! আমরা ও | 
“তুমি কি আমার পুর যুনু্ের রহ হনন ০44৫৭ 
করেছো?" তিনি আরয করলেন, “না” ॥ সা 
এতেও তিনি ভার জীবিত থাকা সম্পর্কে রঃ 22455851084 
নিশচিভহন এবং তিনি তীর সন্তানদেরকে ১৫490৫58685 


বলেন, (২০২)! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দাতাদেরকে 5520 541 
চীকা-১৯৮. একথা শুনে হযরত যুসুফ 
আলায়ছিস্‌ সালাম-এর ভ্রাতাগণ আবার 
মিশরের দিকে রওনা হলো। 


চীকা-১৯৯, অর্থাৎ অভাব ও ধার কষ্ট এবং শারীরিকতাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া। 


টীকা-২০০. তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট, যা কোন ব্যবসায়ী পণ্যের বিনিময়ে গহণ করে না। তা ছিলো করেকটা অচল দিরহাম এবং ঘরের আসবাব পত্রের কয়েকটা 
পুরাতন জীর্ণশীর্ণ বন্তু মাত্র । 


টীকা-২০১. যেমন খাটি মুদ্রার বিনিময়ে দিতেন। 
চীকা-২০২, কি মূলধন হণ করে। 











আ্বালাযিল - ৩ 





'টীকা-২০৩. তাদের এ অবস্থা শুনে হযরত য়দুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম কানায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মুক্তাবর্ষী চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্ুধারা প্রবাহিত 


হলো এবং 


ঢীকা-২০৪. অর্থৎ হযরত যুদুফ আলায়হিস্‌সালাতু ওয়াস সালামকে প্রহার করা, কূপে নিক্ষেপ করা, বিক্রি করা, পিতার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো 
এবং এরপর তার ভাইকে কোন্ঠাসা করা ও মানসিকভাবে কষ্ট দেয়ার কথা তোমাদের স্মরণ আছে কিঃ একথা বলে হযরত যৃসুফ আলামমহিস সালাতু ওয়াস 
সালামের পবিত্র মুখে মুছকি হাসি আসলো এবং তারা তার মুক্তা-সদৃশ দন্দান মোবারকের সৌন্দর্য দেখে চিনতে পারলো যে, 'এ'তো মূসুফী রপেরই মহিমা! 





করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে (২০৪)? 
৯০. তারা বললো, “তবে কি সত্যি সত্যি 
[আপনি-ই যুসুফ?' বললো, “আমিই যুসুফ এবং 
এ-ই আমার সহোদর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের 
উপর অনুগ্রহ করেছেন (১০৫) নিশ্চয় যে 
ব্যক্তি পরহেষ্গারী ও ধৈর্য ধারণ করে, তবে! 


২৯৯. বললো, “আজ (২০৮) তোমাদেরকে 
কোনরূপ ভিরক্ষার করা হবেনা । আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সমস্ত 
য়ানূর চেয়ে অধিক দয়ালু (২০৯)। 

৯৩. আমার এই জামা নিয়ে যাও (২১০)। 
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চীকা-২০৫, আমাদেরকে বিচ্ছেদের পর 
নিরাপদে মিলিত করেছেন এবং দুনিয়া ও 
দ্বীনের অনৃথহরাজি দ্বরা ধন্য করেছেন। 
ভীকা-২০৬. হযরত যু আলায়ছিস 
সাহু ওয়াস সালামের জাতাগণ ক্ষমা 
চাওয়ার ভঙ্গীতে 

চীকা-২০৭. এরই পরিণতি যে, আরাহ 
আপনাকে সন্মান দিয়েছেন বাদশাহর 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং 
আমাদেরকে মিসকীন করে আপনার 
সামনে সির করেছেন। 

টীকা-২০৮. যদিও আজ তিরস্কারের 
দিন, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে 


চীকা-২০৯. এরপর হযরত যৃতুফ 
আলারহিম সালাম তাদের নিকট আপন 


সন্মানিত পিতার অবস্থাদি সম্পর্কে 
খোজখবর নেন তারা বললো, “আপনার 
বিচ্ছেদের শোকে কাদতে কাদতে তার 
দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকেনি” তিনি বললেন, 
টীকা-২১০. যা আমার পিতা মহোদয় 
তাবিজ বানিয়ে আমার গলায় ৰেখে 
দিয়েছিলেন। 

চীকা-২১১. এবং কিন্'আনের দিকে 
রওনা হলো । তন 

চীকা-২১২. আপন পৌরগণ ও নিকটে 
যাবা ছিলো তাদেরকে 


টীকা-২১৩. কেননা, তারা এ ধারণায় 
ছিলো যে, এখন হযরত যুসূফ (আলায়হিস 
সালাম) কোথায়! হয়ত তার ওফাতই 
হয়ে গেছে। 

চীকা-২১৪ কাফেলার অথভাগে। তিনি 
হ্যরতযুসুফ আলায়হিস সালামের ভাতা 
ইয়াহুদা ছিলেন । তিনি বললেন, হযরত 
যা'কুব আলায়হিস সালামের নিকট 
রক্তমাখা জামা ও আমিই দিয়ে গিয়েছিলাম 
এবং আমিই বলেছিলাম যে, স্সুফ 


(সআলায়হিল সালাম)কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে।আমিই ডাকে শোকাহত করেছিলাম, আজ জামাটাও আমিই নিয়ে যাবোএবংহবয়ত সু (আলায়হিল 
সালাম) জীবিত থাকার আনন্দদায়ক খবরটাও আমিই শুনাবো।” অতঃপর ইয়াহুদা খোলা মাথায় ও জুতোবিহীন পদ্ববজে জাষাটা নিয়ে আশি ফরসঙ্গ রাস্তা 
নড়ে আসলেন । পথিমধ্যে খাওয়ার জন্য সাতটা রুটিও সাথে নিয়েছিলেন। প্রবল আগ্রহের এ অবস্থা ছিলো যে, সেই ক্ুটিগুলোও পথিমধ্যে খেয়ে শেষ 


করতে পারেননি । 


চীকা-২১৫. হযরত য়া'কৃব আলায়হিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, “যসুফ কেন আছে” ইয়াুদা আর করলো, “হুর! তিনি তো মিশরের বাদশাহ” 
তিনি বললেন, “আমিবাদশাহী দিয়েকী করবো?” এ কথা বলো সে, ‘কোন হীনেশ ৯পর রয়েছে?" আর্য করলেন, “ধীন-ই-ইসলামের উপর ।” তিনি বললেন, 
“আলহামনৃষিসাব! সেম অশংলাআস্াহরই!) আল্লাহ্র নুহ পরিপূর্ণ হযণো।” হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাম-এর ত্রাতাগশ 

টীকা-২১৬. হযরত য়া'কুৰ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম রাতের শেষ ভাগে লামায় আদায় করে হাত উঠিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে আপন 
সাহেবজাদাদের জন্য দোআ করলেন। তা (আল্লহ দরবারে) কবুল হলো । আর হ্যরত স্লা’কৃৰ আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী করা হলো- 
“শাহেবজাপাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে” 

হযরত যু আলায়হি সালাম আপন পিতা মাযোলযাকে পরিবারের সামন্ত সদ সতকাছে দিয়ে আসার জন্য ভার ভাভাদের সাথে দু'শ সাওয়ারী এবং 
শুর মালপত্র পাঠিয়েছিশেশ । হযরত যা'কুব আলায়হিস সালাম মিশরে যাবার জন্য করলেন এবং পরিবায়ের সবাইকে একত্রিত করলেন । সব মিলে 
সর্বমোট ৭২ জন কিংবা ৭৩ জন হয়েছিলো । আল্লাহ্‌ তা আলা তাদের মধ্যে এ বরকত দিয়েছিলেন যে, তাদের বংশধর এতই বৃদ্ধি পেলো যে, হযরত ম্‌সা 
আলায়হিস সালামের সাথে বনী ইস্রাঈল মিশর থেকে যখন বের হলো তখন তারা ছয় লক্ষের চেয়েও বেশী ছিলো ৷ অথচ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের 
যমানা তার মাত্র ৪০০ বৎসর পরেই ছিলো 


মোট কথা, হযরত য়াকুৰ অলাষহিস সালাম যখন মিশরের নিকটবতী স্থানে পৌছলেন, তখন হযরত যসুফ আলায়হিস্‌ সালাম মিশরের মহান বাদশাহকে 


আপন পিভা মহোদয়ের শুভাগমনের সংবাদ দিলেন আর চার হাজার সৈন্য এবং অনেক মিশরী অশ্থারোহীকে সাথে নিয়ে তিনি আপন পিতা যহোদয়কে 
সমন ও স্বাগত জানানোর জন্য শতশত 





রেশমী পতান উড়িয়ে কাতার বেধে | সূৰা £ ১২ যুসুফ কত নিলত 
রওনা হলেল। [তখন সে জামাটা য়া’কুবের মুখমগ্যলের উপর এএএ্রা 
হযরত য়া'কৃব আলায়ছিস সালাম আপন [রাখলো ।তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসলো। টিনা 
সন্তান ইসকাহলার হাতের উন ডর করে [বললো, ‘আমি কি বলতাম না যে, আমার, SHIITES 


তাশ্দ্রীফ আন্যমনকরছিলেন। যখন তার | আল্লাহর সে সব মহিমা জানা আছে,যা তোমরা 55497855655 
দৃষ্টি সৈন্যদের উপর পড়লো এবং তিনি [জানো না ২১৫)?" 
দেখলেন যে. অমি জাক-্মকপূর্ 


] [৯৮৭ (তোরা) বললো, “হে আমাদের পিতা! gt EGCG 
০ 
তিনি বললেন, “হে ইয়াহুদা! এ কি ||িশ্চস্ আমরা অপরাধী |" ৫৮০৫ 


মিশরের ফিরআটন, যার সৈন্যবাহিনী 
এত জাকজয়শহকারেআসছে।" আরহ 
করলো, “না, এ' তো ছুমুর, আপনার ১ 
সন্তাল সু (আলায়হিস সালাম) ।” [তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১৬)। 

হযরত জিত্রা্ল (আলায়হিস্‌ সালাম) |৯৯. অতঃপর যখন তারা সবাই যুসুফের 

















ডাকে আান্র্যানিও দেখে আর্য করলেন, [নিকট পৌছলো, তখন সেআপন মাতা (২১৭) 2 
“বতাসেরদিকে দেখুন! আপনার পুশীতে |ও পিজ্গক্তে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং 26042438 SOS 
শরীক হবাস্বজন্য িরিশতারাও এসেছেন, [যললো, ‘মিশরে (২১৮) প্রদেশ করুন, আল্লাহ রি 
যারা দীঘদিন যাবৎ আপনার দুঃখের [বগি চান, নিরাপদ অবস্থায় (২১৯)।" ৪22 
কারণে কাঁদস্িলেন।” ফিবিশ'চাদের 
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বলার আওয়াজে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো । 


এই দিনটি ছিলো ১০৯ মুহররম, যখন উভয় হযরত- পিতা ও পুত্র. বাপ. কটা নিকটবর্তী হলেন;তখন হযরত যুসুফ আলায়হিস সালাম আরয করার ইচ্ছা 
করলেন তখন হযরত জিন্রাঈ আলায়হিস সালাম আরম করলেন, “কটু অপেক্ষা করুন এবংপিততা মহোদয়কেই এণমে সালাম করার সুযোগ দিল।” 
সুতরাং য়া'কৃব আলারহিল সালাম বললেন ৬ অর্থাৎ “হে দুঃখ অপসারণকারি তোমার 
উপর সালাম” অতঃপর উভয় হযরত অবতরণ করে পরস্পর আলিঙ্গন করলেন এবং সাক্ষাৎ করে খুবকালরা্টি করলেন। অতঃপর তর সুসঙ্তিত শিবিরে 
প্রৱেশ করলেন, যা প্রথম থেকে তার অভ্যর্থনার জন্য উন্নতমানের তার ইত্যাদি স্থাপন করে সাজানো হয়েছিল ৷ এটা মিশরের সীমানায় প্রবেশের ঘটনা 
ছিলো। এরপর মিতী় প্রবেশ বিশেষ করে শহরের মধ্যে ছিলো, যার বিবধণ পরবর্তী আয়াতে আসছে_ 

'ীকা-২১৭. "মাতা" বলে হয়ত বিশেষ করে আপন মাতাকে বুঝানো হয়েছে: যদি তখনকার সব পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন অথবা 'বালা (বুঝানো 
হয়েছে)। 

আফসীরকারকদের এ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে 

চীকা-২১৮. অর্থাৎ বিশেষ শহরে 


ীকা-২১৯. যখন মিশরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত যৃসুফ আপন মস্নদ অলংকৃত করছিলেন, তখন তিনি তার পিতা-মাতার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করলেন। 








চ্ীকা-২২০. অর্থাৎ মাতা-পিতা ও সব ভাই 
জীন্প-২২৯. এটা ছিলো সম্মান প্রদর্শন ও বিনয়ের সাজদা, যা দের শরীয়তে জায়েয ছিলো; শেমন_ আমাদের শরীয়তে কেদ শদ্ধাতাজনের সম্মানের 
জন্য বয়াম' বা দাড়ানো, করমর্দন করা এবং হন্ত চুল করা জায়েষ। 
সাজদা-ই-ইবাদত' (ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজা) আল্াহ বাতীত অন্য কারো উদ্দেশো কখনো জায়েজ হয়নি এবং হতেও পারে না। কেননা, তা শিরক । 
আর 'সাজদা-ই-তাহিয়াহ্‌! (সন্মান রদর্শনের উদ্দেশ সাজ্দা)ও আবাদের শরীয়তের বৈধ নয়; যদিও ভা শির্ক নয়। (বরং হারাম), 
চীকা-২২২, যা আমি শৈশবে দেখেছিলাম । 
চীকা-২২৩. এখানে তিনি (তাকে) কূপে (নিক্ষেণ করার ঘটনা)-এর কথা উল্লেখ করেন নি, যাতে তার ভাইদেরকে লক্ষিত হতে লা হয়। 
চীকা-২২০, এতিহাসিকদের বিবনপে লা যায় মে, হযরত য়া'কূব আলায়ছি্‌ সালাম-আপন সত্ভান হযরত বসু আলাসহিস্‌ সালাম-এর লিট মিশরে 
সুরঃ ই জলক ভৰত লক; ত] গঞ্ধণ বৎস শৃশ্ে, আরামে সবাজ্ছন্যের 
ES মধ্যে ছিলেন। ওফাতের সময় ঘনিয়ে 
১০০. এবং আপন তার 4: 45? | আসলে তিনি হযরত যুসুফ আলায়হিস 
[সিংহাসনে বসাগো এবং সবাই (২২০) তার রঃ ৮4৩ এ সালামকে 'শীয়ত' করালন যেন ভার 
সম্মানে সাজদায় পড়লো (২২১); আর যূসৃফ। টন জানাযা” শামদেশে (সিরিয়) নিয়ে পরি 
(বললো, ‘হে আমার পিতা! এটাই আমার! 21552 ভূমিতে তার পিতা হযরত ইস্হাক্‌ 
পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (২২২); নিশ্চয় আমার! নিলি আলায়হিস্‌ সালামের ক্বর শরীফের 
্রতিপালক সেটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং ১ পালেই দাফন করা হয়। এ ওসীয়ত পূর্ণ 
তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে. করা হলো। 
কারাগার থেকে যুক্ত করেছেন ২২৩), তার ওফাতের পর শাল বৃক্ষর কাঠ দারা 
তৈরী ভাবুতের মধ্যে ভার পৰিত্রতম 
শরীর মুবারক রেখে তা শামদেশে 
সে) আলা হলো। ঠিক তখনই ভার 
ভাতা ঈসা-এব ওক্াতহেছিলো তারা 
দু অইয়ের জনও একই সাথে হয়েছিলো । 
দাফনও একই কবরে করা হয়। উভয় 
হযরতের বয়সছিল। ১৪৫ বৎসর যখন 
হযরত সুমুফ আলায়হি সালাম ভার 
পিতা চাচাকে দাফনকরে মিশরে ফিরে 
যানতখন তিনি দো'আটা বরেছিলেন; 
যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- 
ীকা-২২৫. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম, 
হযরত ইস্হাক্‌ এবং হযরত য়া'কুব 
উপযোগী (২২৫) । আলায়হিমুদ লালাম। নবীশণ সৰাই 
১০২. এ কিছু মদৃশ্যের সংবাদ, যা আপনার নিশাপ। হয্রত স্সুফ জালায়হিস্‌ 
সালাম-এর এ লোল্া উদ্মতকে শিক্ষা 
2224/0203 | লেয়াৱ জনাই, যাতেতালা ভালপনিশাের 
84556 | জন বানা করতে থাকে। হযরত ুসৃফ 
আলায়হিস সালাম তার পিতা মহোদয়ের 
পর ২৩ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। অতঃপর 
ভার ওফাত হলো। ওর দাফনের স্থান 
লি নিশরনানীদের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায় । প্রত্যেক মহন্লাবাসী বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে আপন আপন মহগ্রায় দাফন করল দাবীতে 
উল হিলো। শেষ পৰ্যন্ত এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো যে, "ডাকে নীল নদের মধ্যে লাফন করা হোক; যাতে পানি তার কবর শরীফ পরশ করে প্রাহিত হয় 
রং এর বরকত দ্বার সম মিশরবাসী উপকৃত হয়।' 
রাংতাকে মার্বেল পাধর' কিংবা রর পাথর'-এর সিন্দকের মধ্যে রেখে নীল নদের মনধোই সাক্ষন করা হয়েছিলো । আর তিনি সেখানেই ছিলেন । এভাবে 
কর্ম ৪০০ বছর পর হযরত মূলা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম ভার তাবৃত শরীফ সেখান থেকে বের করে আনেন এবংসাকে ভার সম্মানিত পিতৃপুরুষনের 
উট শামদেশেই দাফন করেন। 
উন্স-২২৬. অর্থত যসুফ জালায়হিস্‌ সালামের ভাইদের নিকট । 


[িা-২২৭. এতদৃস্বেও, হে নবীকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্সা, আপনর সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা অনৃশোর 

















সংবাদদান ও সুখিভাই। 
টীকা-২২৮. কোরআন শরীফ 


াকা-২২৯. ছা এবং তীর তাওহীদ ও গুণাবলীর পরমাণবহ। এসব নিদর্শন দ্বারা ধংসগ্রাপ্ত উন্মতনের ধাংসাবশেষ বুঝানো হয়েছে। মোদারিক) 
চীকা-২৩০. এবং সেন্ডলো গ্রতাক্ষ করে, কি চিন্তা ভাবনা করেনা, শিক্ষারহণ করে না। 


টীকা-২৩১. অধিকাংশ তাফসীর 


সূরা £ ১২ যুসুফ ৪৫২. 





কারকের মতে, এ আয়াত খুশ্রিকলের 
খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ 
তা'আলা ওরিষ্ক্ণতাহওয়ার কথা 
স্বীকার করার সাথে সাথে মূর্তি পূজা করে 
আন্মাহ ব্যাতীত অন্যান্যদেরকেও 
ইবাদতের মধ্যে তার শরীক করতো । 

জীকা-২০২. হে মোস্তফা, সারাবাহু 
তা'আলা আলায়হি এয়াসালাম। এসব 
মুশ্রিককে যে, আল্লাহর একতৃবাদ ও 
্ীন_ইসলামের প্রতি আহ্বান করুন। 


তা"আলাআনুছমা বলেন, “হ্যরতুহাম্মদ 
মোস্তফা সালামা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাৰীণণ সুন্দরতম 
পথ ও সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়তের উপর 
রয়েছেন। তাঁরা হলেন জ্ঞানের খনি, 
সঈষানেরভাণ্রর এবংপরম দয়ালু আল্লাহর 
সেনা। 

হযরত হৰনে মাস্‌ণউদ সাদিসাল্লাহ 
তাআলা আনহু বলেন, “তরীকা 
অবনদ্বনকারীদের উচিৎ যেন তারা, রা 
গত হয়েছেন তীদেরই তরীকা অবলম্বন 
করে: ভারা হবেন বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লান্লাহুতা-আলাআলায়ছি ওয়াসান্তাম- 
এর সাহাবা, ধাদের অন্তর উদ্মতের মধ্যে 
সর্বাধিক পৰি, জ্ঞানে সর্বাধিক গভীর, 
লৌকিকতায় বেয়ে কম ।তীরা হচ্ছেন 
এমন সব মহাপুরুষ, বাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপন নবী আলয়হিস্‌ সালাতু 
ওয়াস সালাম-এর সঙ্গ এবং তার বানের 
প্রচার ও প্রসাদের জন্য মনোনীত 
করেছেন। 


টীকা-২৩৪. সব ধরণের দোষক্রটি, 
অপূর্ণতা এবং শরীক, বিরেধিতাকারী ও 
সমকক্ষ থেকে। 


১০৩. এবং অধিকাংশ মোক, তুমি যতোই 
[চাওলা চকেন ঈন্মাল আসবে না। 


১০৪. এবং আপনি এর বিনিময়ে তাদের 
[নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না। এ 
(২২৮) তো নয়, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রতি 
উপদেশ। 
লব" 

১০৫. এবং কতই নিদর্শন রয়েছে (২২৯) 

এবংযমীনের মধ্যে যে, অধিকাংশ 
(লোক এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করে 
(২৩০) অথচ এগুলো হতে উদাসীন থেকে 
যায়। 
১০৬. এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক 
তারাই, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু 
শির্ক করে (২৩১)। 
১০৭. তবে কি তারা এ থেকে নির্ভীক হয়ে 
[বসে আছে যে, আল্লাহ্র শান্তি এসে তাদেরকে 
খাস করে বসবে অথবা ক্বিয়ামত তাদের উপর 
|আকন্মিকভাবে এসে গড়বে, অথচ তাদের 
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বা ৩৮৪3 
১০৮- আপনি লুল (২৩২), ‘এটা আমার |] ১41৫7552415 ৭ 
পথ, আমি আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করি। অন্তর Et ০8৫70 208 
চক্ষু সম্পর- আমি SE Ee 4596 
অনুসরণ করে (২৩৩) এবং আল্লাহর 0458 
পবিত্রতা (২৩৪) আর আমি মুশরিকদের || ই SEIMIALS 
[অন্তৰ্ভূক্ত নই। < 
১০৯. এবহআমি আপনার পূর্বে যতো রসুল i নাক 
প্রেরণ টি গরু লা, (২৩৫) SEY এ 
যাদেরকে? করতাম এবংসবাই শহরের 2885৩০৩5 
(অধিবাসী ছিলো (২০৬) তবে কি এসব লোক 248১4 রর 
[যমীনে ভ্রমণ করেনা?তবে তো দেখতো তাদের ১29৩৪ 
সআ্বান্ৰব্বিল্দ _ ৩০. 








চীকা-২৩৫- না ফিৰিশতাদেরকে, না কোন নারীকে নবী কা হয়েছে । খটা হন্কাবাসীদেরপ্রতি জবাব, যারা বলেছিলো, “আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে 
কেন নবী করে পাঠালেন না?” তাদেরকে বলা হয়েছে যে, “এটা কি কোন্‌ শরন্চর্মজনক কথাঃ পূর্ব থেকে কখনো কান ফিরিশতা নব হয়ে আসেননি" 


'চীকা-২৩৬. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মরু অঞ্চলের অধিবাসী, জিন এবং স্ত্রী লোকদের মধ্য থেকেকখনো কোন নবী করা হয়নি। 


ভীকা-২৩৭. নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। 

চীকা-২৩৮. অর্থাৎ লোকদের উচিৎ যেন তারা আল্লাহ্র শান্তিতে বিলধ এবং আরাম-আরেশ দীর্ঘদিন স্থারী হওয়ার উপর অহংকারী না হয়ে বায় । কেননা, 
পূরবী ভমমতদেরকেও বহু অবকাশ দেয় হয়েছিলো । শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শান্তি আসার মধ্যে খুব বিল হলো এবং প্রকাশ্য উপায়-উপকরণের মাধামে 
রসুলগণের নিকট তাদের সপ্পদায়ের প্রতি পৃথিবীতে প্রকাশ্য শান্তি আসার কোন আশা রইলো না, (আবুষ্‌ সাডদ) 

টীকা-২৩৯. অর্থাৎ সমপরদায়গুলো মনে করেছিলো যে, রসূলগণ তাদেরকে শান্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হবার নয় । (মাদারিক ইত্যাদি)। 
সুজাত লাদ 


পূর্ববতীদের কি পরিণাম হয়েছে (২৩৭) ৷ এবং নে ৯8৫ NK SE GY 
নিশ্চয় পরকালের ঘর পরহেযগারদের জন্য 9957 এখন 
্রেয়। তবে কি তোমাদের বিবেক নাই? SIG টা 
১১০. অবশেষে, যখন রসুলগণের নিকট 
প্রকাশ্য কোন উপায়-উপকরণের আশা রইলো 
না (২৩৮) এবং লোকেরা ভাবলো যে, রসুলগণ চ2০০০৫164 
তাদেরকে ভুল বলেছিলো (২৩৯), তখন আমার ENE A] 
সাহায্য আসলো। অতঃপর আমি যাকে চেয়েছি। রি 





















se বারা ১৩ 









চীকা-২৪০. আপনবান্দাদের মধা থেকে 
অর্থাৎ আুগত্যকারী সমাদদারদেরকে 
উদ্ধার করেছি, 

টীকা-২৪১. অর্থাৎনবীগণেরএবংভাদের 
সপ্রদায়গুলোর। 

টীকা-২৪২, যেমন হযরত যুসুক্ষ 
'আলাযহিস সালাতু ওয়াস সাণাম-এর 
যটনা থেকে বড় বড় ফলাফল প্রকাশ গায় 
এবংজানা যায় যে, ধৈর্যের সুফল হচ্ছে- 



























































তাকে উদ্ধার করা হয়েছে (২৪০) ৷ এবং আমার G23 | লিবাপত্৷ ও সমমান। আর নির্যাতন ও 
শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ্দ করা যার অন্তভকামনার পরিণাম হচ্ছে- লঙ্জিত 
1 হওয়াই এবং আল্লাহর উপর নিরভরকারী 
চিঠি 3 সফলকাম হয় আর বান্দাদের বিপদ ও 
১১১- নিশ্চয়, তাদের খবরাদি ছারা (২৪১) ০০ ০৪5৩৩ নর 
[বিবেকবানদের চক্ষু খুলে যার (২৪২)। এটা 5 CRIES SELL লোপ 
(কোন বানোয়াট কথা নয় (২৪৩); কিন্তু নিজের 986476465৩% ভরা ভ মনল বায়া ফন কাতি 
পূর্ববর্তী বাণীগুলোর (২৪৪) সত্যায়ন এবং ভি ents | ৪০ 
রর 16656120096] পারেনা। এরপর হবরআানপাকসপর্কে 
প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ আর মুসলমানদের 28৫৬60০৬ , es 
[নলা বিদাত ৩ রহযত । +. ৪৬8৫ ban 
atk sit ts + | জীকা-২৪৩. যাকে কোন মানুষ নিজ 
থেকেবচনা করে নিয়েছে। কেননা, এর 
বুন্থা রা ”দ সুকাবিলা করতে অক্ষমহওয়াতাআল্াহর 
পক্ষ থেকে হবার বিষয়টাকে 
SS SI! 1৮ অখওীয়রূপে প্রমানিত করছে। 
সূরা রা"দ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম, ভর] $= ০+ ৩০. হল 
মাদানী দয়াল, করুণাময় (১) । রক টি 
ন চীকা->. সূরা রদ যী । অপর একটা 
ক্লু এক 
বিবরণ হযরত ইবনে আবাস রায়ান 
১. আলিফ-লাম-মীমূ-রা। ১4১১৯ নিম্লিখিত 
এগুলো কিতাবের আয়াত (২): এবংতা-ই.যা Nase 
(হে হাবীব!) আপনার প্রতি আপনার Haig 
প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে i000; 
(৩) সা ৫); 
অপর এক অভিমত এই যে, এই সূরাটা 
মাদানী । এ'তে ছয়টা রুকু', ৪৩ কিংবা 





এটা আয়াত, ৮৫৫টা পদ এবং ৩:৫০৬টা বর্ণ রয়েছে! 
জরীকা-২. অর্থাৎ কোরআন শরীফের । 

কা-৩. অর্থাৎ কোরআন শরীফ । 

গ্ীকা-৪. যে, ভাতে কোন সন্দেহ নেই; 





* "সূরা যুসুফ' সমাপ্ত। 


টীকা-৫. অর্থাৎমন্কারমুশ্রিকগণ, যারা এ কথা বলছে যে, এ বাণী মুহাম্মদ মোস্তফা সাপ্রান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের । তিনি এটা নিজেই রচনা 
করেছেন। এ আয়াতে তাদের খণ্ডন করেছেন এবং এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন রাবুরিয়াত [প্রতিপালকত্-এর প্রমাণসমূহ এবং আপন আন্বজনক 
ক্ষমতার বর্ণনা করেছেন, যেগুলো তার একুবাদের পক্ষ প্রমাণ বহন করে। 

ীকা-৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথাঃ- 

এক) তিনি আসমামসমূহকে ব্যতিরেকে উর্লোকে স্থাপন করেছেন; যেমন তোমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছো । অর্থাৎ বাপ্তবিকপক্ষে কোন ভ্তই নেই। 
এবং 

দুই) এ অর্থও হতে পারে যে. তোমাদের [সুরা £ ১৩ রাদ ৪৫৪ পারা £১৩ 
দৃষ্টিগোচর হয় এমন্তগছাড়াইউর্ধলোকে ০৮৮২ EN 912 
| ক ধিকংপ সা ঈমালনেলাব)। ০৩১৮৫০০6555 
হবেযেস্তস্তো রয়েছে;কিন্ু তোষাদের [২ আল্লাহ্‌ হন; যিনি আসমানওবোকে 
দৃষ্টিগোচর হয়না। প্রথমোক্ত অভিমতই | উর্ফ্মদেশে স্থাপন করেছেন তত ব্যতীত, যাতে 











অধিকতর বিশুদ্ধ" এটাই অধিকাংশের [তোমক্া তা দেখো (৬)। অতঃপর আরশের RC TON 
মত । (খাঘিন ও খুষাল) [উপর “ইতিওয়া' ফরমায়েছেন (সঘালীন হন) + তি চিনেন 
টাকা-৭. আপন বান্দাদের উপকার এবং | যেভাবে তার মর্যাদার জন্য শোভা পায় এবংসূর্য Hes SANTEE 
আপন শহরগুলোর মঙ্গলের জন্য। সে | ওচত্্রকে অনুগত করে রেখেছেন (৭), খুতোকটি | 5 
গুলো নির্দেশ মোতাবেক পরিভমণের | একটি নিদিষ্ট খরতিশ্ু্ত কাল পর্যন্ত আবর্তন হা 
সনে রয়েছে। [করতে থাকবে (৮); আল্লাহ্‌ কর্মের ব্যবস্থাপনা HAN 
চীকা-৮, অর্থাৎদুনিয়া ধ্বংসখান্ত হবার [করেন এবংবিশদভাবে নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন (69 
সময় প্ি। হযরত ইবনে আব্বাস |(৯), যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 
রাদিয়াল্লাহু তা+আলা আনহুমা বলেন যে, সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস কারো (১০)। 
“নির্ধারিত সময়সীমা" দারা সে গুলোর |৩. এবং ভিনিই হন, যিনি যমীনকে বা 
বিভব ও তিমিতলো বুঝানোহয়েছে; )েছেন এবং ভাতে EE 90 রা 
অর্থৎসেুলো আপন আপন তিথিতে ও (১) ওলী সৃষ্টি রেছেন? এবংমীলের ৬১৫2 
কক্ষপথে একটা নিষ্ট সময়সীম পরত [ক oie সকল 
পরিতযণ করে, ঘা তি করতে [টি করেছেন চেহ) লাহ হয়া দিনতে ৯4591০৮৫৩১৩ 
পারেনা। সূ্য ও চন্তের প্রতোকটার জন্য [সৃষ্টি করেছেন (১২)। রাত ছারা দিনকে RY YSIS IMAI 
বিশেষ পরিভ্ষণ-গতি, বিশেষ দিকের |আচ্ছাদিও করেন। নিশ্চয় এতে দিদর্শনাদি ARR 
995৩2 
শি ্রত গতি ও ীন্ গতি এবং [রয়েছে চিনতাশীলদের জন্য (১৩)। ed 
পল্জিমণের বিশেষ পরিমাণ লিষ্ট |. এবং যমীনের বিভিন ভু-খণ্ড রয়েছে এবং 
করেছেন। [রয়েছে পাশাপাশি (১৪); আর বাগান রয়েছে। dr 3১ 





চীকা-৯. নিজ একত্ ওপরিপর্ণ ক্ষমতার, আঙুরের এবং শস্য ক্ষেত্র ও খেজুরের গাছ 
একটা গুঁড়ি থেকে উৎপর- একটা এবং 

ভীকা-১০. এবং জেনে রেখো যে, যিনি 

মুখতার পদ অভি একাধিক; সবই একই পানি ছারা সিঞ্চিত হয় । 

করার উপর ক্ষমতা রাখেন তিনি তাকে |আর ফলগুলোর মধ্যে আমি একটাকে অপরটা 

মৃত্ধার পরও জীবিত করার উপর ক্ষষতা [অপেক্ষা উত্তম করি। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি 

রাখেন। [রয়েছে বিবেকবানদের জন্য (১৫) । 


চীকা-১৯, অর্থাৎমজবুভ পাহাড় স্মালাহিষ্প - ৩ 

ঢীকা-১২. অর্থাৎ কালো ও সাদা, তিক্ত ও মিষ্ট, ছোট ও বড়, মরুভূমির ও বাগানের, গরম ও ঠাণ্ডা এবং ভিজা ও শুদ্ধ ইভাদি। 

ভীকা-১৩. যারা একথা বুঝতে পারে যে, এই সমস্ত নিদর্শন প্রজ্ঞাময় ষ্টার অস্তিত্বে পক্ষে ্রমাণ বহন করে। 

চীকা-১৪. একটা অপরের সাথে সংলগ্ন সেওুলোর মধ্যে কতেক চামববাদযোগ্য, কতেক চাষাবাদযোগ্য নয়, কতেক কংকরষয়, কতেক বানিময়। 


চীকা-১৫. হাসান বসবী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বলেন, এর মধ্যে আদম সন্তানদের অনতরগুলোর একটা উপমা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- যেভাবে ভৃতল 
একটা ছিলো; অতঃপর সেটার বিভিন্ন ভূখণ্ড হয়েছে। সেণ্ডলোর উপর আসমান থেকে একই পানি বর্ষিত হয়। তা থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল, 
বৃক্ষ লতা, ভাল-মনদউৎপন হয়েছে অনুরূপভাবে, মানব জাতিকেও হযরত আদম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি আসমান থেকে হিদায়ও অবতীর্ণ 
হয়েছে। তা দারা কতেক অন্তর নম্‌ হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একাগতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়েছে। (পক্ষান্তরে) কতেক পাষাণ হয়ে গেছে। তারা খেলাধ্লায় 




















ও অনৰ্থক কাজে মগু হয়েছে ৷ সুতরাং যেভাবে ভূ-তলের খগুগুলো আপন ফল-ফুলের দিক দিয়ে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে তেমনিভাবে, মানুষের অস্তরও আপন 
আপন চিহ্বাদি এবং জ্যোতি ও রহস্যাদির মধ্যে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে। 


ভীকা-১৬. হে মুহাস্দ মোস্তফা সাল্া্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! কাফিরদের অস্বীকার করার কারণে: এতদসত্তেও আপনি তাদের মধ্যে সত্যবাদী 
ও বিশ্বাসী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 


চীকা-১৭. এবং তা কিছুই বুঝতে পারেনি খে, বিলি প্রথমেই কোন মুনা ছাড়াই সৃষ্টি কয়েছেন ভার পক্ষে দি সৃষ্টি বা কোন মুস্কিল ব্যাপার 
নয়। 


ডীকা-১৮. ব্য়ায়তের দিন 

টীকা-১৯. মন্ধার মৃণ্রিকগণ এবং এই তুরান্বিত করা ঠাট্টা সূত্রেই ছিলো। আর 'রহমত' দ্বারা নিরাগত্তা ও সুস্থতা বুঝানো হয়েছে! 
চীকা-২০. তারাও রসূলগণকে অস্বীকার এবং শান্তি সম্পর্কে ঠাষ্টা-বিদ্রপ করতো । তাদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। 
টীকা-২১. অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টা ত্বরান্বিত করেন না৷ এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। 

চীকা-২২. যখন শান্তি দেন। 


চীকা-২৩, কাফিরদের এউত্তিটা অতান্ত 
বেঈমানীমূলক উক্তি ছিলো । যত আয়াত 


সুরাহ ১৩ রা 
] 
৫. এবংযদি আপনি বিস্মিত হন (১৬) তবে| 


a৫ লারা £১৩ 
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০০০৮2] অনীশ হয়েছিলো এবং সু জিনা দেখানো 

আক 288 
মা 105 | অভিতীন্ণে থর করোছলো। এটা 
2৩5296.) | ভতপৰায়েরঅন্যয এবং সতোর তি 


শত্রুতা পোষণেরই শামিল। যখন প্রমাণ 


চাচ্ছেন রহমতের পূর্বে (১৯) এবং তাদের 
পূর্ববর্তীদের শান্তি হয়ে গেছে (২০)। এবং 
নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তো লোকদের 
[অত্যাচারের উপরও তাদেরকে এক ধরণের 
ক্ষমা করে দেন (২১); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় 
|আপনার প্রতিপালকের শাস্তি কঠোর (২২) ৷ 

৭. এবং কাফিররা বলে. “তীর উপর তার 
প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন 
[অবতীর্ণ হয়নি (২৩)? আপনি তো সতর্ককারী 
এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক (২৪)। 
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প্রতিষ্ঠিত হালো এবং অনব্বীকারযোগা 
অকাট্য প্রশ্বাণাদি দর্শন করা হলো আর 
(এমন সব দলীল ঘা দাবী শ্রধাপিত করা 
হলো, যেগুলোর খণ্ডন করতে 


গাইতে অধিক নিক ও ভিডিহীন কাজ। 
বাস্তবিক পক্ষে, এটা সত্যকে চিনে সেটার 
প্রতি একগুয়েমী শ্রর্শন ও তা থেকে 


পলায়ন করার নামান্তর মাত্র। কোন 
বীর পক্ষে খন অকাটা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অতঃপর সেটার পক্ষে দ্বিতীয়বার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন থাকে না এবং এমশাস্থা় প্রাণ 
বরা একণঁয়েমী ও অহংকার বৈ কিছুই নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ্রমণকে খণ্ডন কর যায়না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অপর কোন প্রমাণ চাওয়ার অধিকার 
রাখে না।আর যদি এই পরস্পর স্থির করে দেয়া যায় যে, প্রত্যেকের জনা নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সে তলব করবে এবং ওঁ নিদর্শনই নিয়ে 
আসতে হবে, যা সে চাইবে, তবে নিদর্শনসমূহের পরমপরাও শেষ হবে না। এ কারণে আল্লাহ্‌র হিকমত এ যে, নবীগণকে এমন সব মু'জিযা প্রদান করা 
হত, যেগুলো ঘা প্রত্যেকে দের সত্যতা ও লনুরতের প্রতি বিস্থাস স্থাপন করতে পানে । অধিকাংশ সময় এটা সেই পর্যায়ের হয় যার মধ্যে তাদের উম্মত 
$ তাদের যুগের লোকেরা অধিক অনুশীলন ও দক্ষতা রাখে । যেমন- হযরত মূসা আশলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম-এর যুগে যাদুবিদ্যা নিজ পূর্ণতায় 
পৌঁছেছিলো এবং সে যুগের লোকেনা যাদু বিদ্যায় খুব দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত ছিলো। তথন হযরত মূসা আল্ায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে এ মু'জিযা প্রদান 
করা হলো যা দ্বার তিনি বাদুকেও বাতিল করে দিলেন এবং যাদুকরদের মনে এই নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে দিলেন যে. যেই পূর্ণতা হযরত মূসা আলায়হিস 
সালাত ওয়াস সালাম দেখালেন, তা খোদাযীনিদরশনই' যাদু দ্বারা এর মুকাবিলা করা সম্ভবপর নয় । অনুক্ূপাবে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস 
সালামের যুগে চিকিৎসা শন উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছিলো। তখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওরাত তাসলীমাতকে রোগের রোগা ও মৃতকে 
জীবিত করার মতো এ সুজি দাপ করলেন, যা করতে চিকিৎসা শানে দক্ষ ব্যক্তিবর্গও অক্ষম ছিলো । ফলে, তারা এ কথা নিশ্চিতভাবে বিস্বাস করতে 
বাহ্য হয়েছিলো যে, এ কাজ সম্পন্ন করা চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যে অসম্ভব; অবশ্যই এটা আল্লাহর কৃদরতের এক জবরদস্ত নিদর্শন । এভাবে বিশ্বকুল সরদার 


সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগে আরবের ভাষা-অলংকার শান উন্নতির চরম সীমায় পৌছেছিলো' এবং সে সব লোক সুন্দর 
বর্ণনাভঙ্গীর মধ্য বিশ্ধে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলো । বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াছি তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ মু'জিযা প্রদান করা হলো, যা 
তাদেরকেও অক্ষম এবংহতভ্করে দিলো । আর তাদের মহৎ থেকে মহত্তর লোকেরা এবং তাদের ভাষা বিশারদদেরদলগলো পবিত্র কোরআনের যুকাবিলায় 
একটা ছোট বাকা পেশ করতেও অক্ষম এবং অপারগ হয়ে রইলো । আর কোরআনের ই পূর্ণতা একখা প্রমাণ করে দিলো যে, নিঃসন্দেহে এটা খোদারই 
এক মান নিদর্শন। আর এর সমতুল্য কিছু রচনা করে পেশ করা নানবীয় শক্তিত সাথের নখো নেই । তাছাড়া, আরও শত সহস্র ু'ভিষা বশুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করেন, যেগুলো প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মনে তার রিসালতের সত্যতার নিষ্চিত বিস্বাস স্থাপন করে দিয়েছে। এসব 
সসিযা থাকা সত্বেও এ কথা বলে দেয়া, 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি' কেমনই একপুয়মী ও সত্য প্রত্যাখ্যান? 

ভীকা-২৪. স্বীয় নব্য়তের প্রমাণাদি উপস্থাপন করার এবং সন্তোষজনক মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে আপন রিসালত প্রমাণিত করে দেয়ার পর আল্লাহ্র বিধানাবলী 
পৌছানো ও আল্লাহ্র ভয় দেখালো ব্যতীত আপনারউপর কোন কিছুই আবশ্যকীয় নয় এবংপ্রতোক ব্যক্তির জন্য তার কাংখিত পৃথক পৃথক নিদর্শন উপস্থাপন 
করাও আপনার জন্য জী নয়; যেমন আপনার পূর্বে পথ অদর্পণ (নবীগণ আলায়নিববস্‌ সালাম)-এর নিয়ম ছিলো 


টীকা-২৫. নর-নারী- এক কিংব! বেশী ইতাদি। 
চীকা-২৬, অর্থাৎ নিদিষ্ট সবয়সীমায় 





























Mh ee HoH ভূমি সূরা £ ১৩ রা"দ তা পারা $ ১৩ | 
হবে, কার বিলে হবে! কু’ - দুহ 
পর্ভধারণেরসর্বনিমবসময়সীযা,যারমধ্যে | ৮. আল্লাহ জানেন শা কিছু কোন মাদীর গর্ভে EAE! 
সন্তান জন্বলাত করে জীবিত থাকতে [থাকে (২৫) এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও সরি 
পারে, মাস। আর সর্বোচ্চ সময় সীমা [বাড়ে (২৬); এবং প্রত্যেক বস্তু তার নিকট 55644229৬ 
দু'বছর। এটাই হযরত আয়েশা সিদ্দীক | একটা নিদিষ্ট পরিমাণে রয়েছে (২৭)। Oise 
রিনা তায়ালা মা যেন) প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী; টি রি 
আর হযরত ইমাম আৰ হানা চর মহান, সৰ্বোচ্চ ম্াদাৰান (২৮) ৷ YI A 
রাহমাতুপ্াহিআলায়হি ওএটাই বলেছেন। 5 
হি ও | ক গেল লাশ AAI 
রডের ড্রাসবৃদ্ধি it তরি উরি 
১১:১০: [আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় পথে ০ 
হওয়া এবংঅপরিপূণগড়নমপন হওয়াই | বিচরণ করে (২৯)। 55405 
রস RRs ৪3০80 আঃ রী ৯ ৫৫৭৫ ৫8 HT 
ভীকা-২৭. তা তেতরাস-বৃদ্ধি হতে পারে [ফিরিশতা রয়েছে তার সন্মুখ ও পশ্চাতে (৩০), ১5৩৬8 
লা হারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণকরে EERE 
কট |(৩১)। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্রদায়ের নিকট ht: শা 
ঢীকা-২৮. তোক প্রকারের দোষ রি | টানা ১5555893 
৬১৯৬৬ পর তারা নিজেরা (৩২) নিজেদের অবস্থার টানি বি 
চীকা-২৯ অর্থাৎ অত্তরের গোপন কথা | পরিবর্তন করেনা এবং যখন আল্লাহ্‌ কোন। ৫১৮1৫215448 
এবং মুখে সশব্দে উচ্চারিত আর রাতে | সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান (৩৩) তখন সেটা রহ - ০ 2 
গোপনে কৃত আমল ও দিনের বেলায় [হতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন ৩৩৪৩ 
প্রকাশ্যভাবে কৃত কর্ম- সবই আল্লাহ | সাহায্যকারী নেই (৩৪)। 
তাআলা জানেন, কোন কিছুই ভার জ্ঞান 
বহি নয়। রা আালখিল - ৩ 








টীকা-৩০. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, তোমাদের মধো ফিরিশতাগণ পালাক্রমে আসেন, রাত ও দিনে, ফজর ও আসর লামাযের 
মধ্যে একত্রিত হন নতুন নতুন ফিরিশতা থেকে যান এবং যে সব ফিরিশতা ছিলেন তারা চলে যান । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে বলেন, “তোমরা আমার 
বান্দাদেরকে কোন্‌ অবস্থায় রেখে এসেছো?” তারা আরয করেন, “তাদেরকে আমরা নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি এবং নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি।” 


জীকা-৩১, মুলাহিল বলেন- শতোক বান্দার সাথে একজন ফিরিশতা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত থাকেন, খিনি তার মুত ও জাত অবস্থায় 
তাকে জিন্‌, ইনসান ও কষ্টদায়ক খরাণীসমূহ খেকে রক করেন আর শতক কষ্টদায়ক বন্তুকে তার থেকে রুখে রাখেন। এটা ব্যতীত যা পৌছে তা তার 
ভাগোই রয়েছে। 

চীকা-৩২. পাপাচারে লিও হয়ে 

চীকা-৩৩, তাকে শান্তি দিতে ও ফাদ করতে ইচ্ছা করেন 

চীকা-৩৪. যে তার শান্তিকে রুখতে পারে। 


ীকা-৩৫. যে, তা পতিত হবার ফলে ক্ষতি হবার আশংকা থাকে এবংবৃষ্ি ্ারা উপকৃত হওয়ার আশা কিংবা কারো কারো ভয় থাকে। যেমন মুসাফিরদের, 
যারা সফরে থাকে এবং কেউ কেউ উপকৃত হওয়ার আশা করেন; যেমন কৃষক ইত্যাদি । 


টাকা-৩৬. ‘বস্তু অর্থাৎ মেঘ থেকে যে শব্দ হয়। এর “আল্লাহর পিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ হচ্ছে- এ শব্দে সৃষ্টি হওয়া বহাল রা, সর্বশক্তিমান, যে কোন 
প্রকার দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র (আল্লাহর) অস্তিত্বেরই প্রমাণ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, বন্ধের 'তাস্বীহ' (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা) মানে- 
উ্তশ্দ শুনে আল্লাহর বান্দারা তারই 'তাস্বীহ' (পবিত্রতা ঘোষণা) করে" কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- 'রা"দ একজন ফিরিশৃতার নাম, 
যিনি মেঘযালা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত ৷ তিনি তা পরিচালনা করেন 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ তার ভয় ও মহিমার কারণে তারই 'তাসৃবীহ' বা "পবিত্রতা ঘোষণা' করে। 


ভীকা-৩৮. *সা-ই্থাহ্‌' ( ০০) এ প্রচণ্ড আওয়াজ, যা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী থেকে অবতীর্ণ হয়; অতঃপর তাতে আগুনের সৃষ্টি হয়ে 
যায়, অথবা *শান্তি' কিংবা “মৃত্যু'। আন সেটা নিজ সততায় একই বনু । এই তিনটা জিনিস তা থেকেই সৃষ্ট হয়। খোবিন) 


চীকা-৩৯. শানে নৃযূলঃ হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবের এক অতি গোঁড়া 
কাফিরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য আপন সাহাবা কেরামের একটাদলকে প্রেরণ করলেন । তারা তাকে দাওয়াত দিলেন । সে বলতে লাগলো, 
“সমুহাস্বদ মোস্তফা সোলান্রাহু আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর প্রতিপালক কে, খর প্রতি তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে? তিনি কি স্বর্ণের, না রৌপ্যের, না 
লৌহের বিংখা তাষারঃ” মুসলমানদের নিকট তা খুবই অসহনীয় বোধ হলে ৷ ভারা ফিরে গিয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্পাহ আলায়হি ওয়াল্রামের দরবারে 
আরয করলেন, “আমরা এমন কর কাফির ও পাষাণ-হৃদয়, গোড়া লোক কখনো দেখিনি" হুযুর (দঃ) এরশাদ করলেন, “তার নিকট পুনরায় যাও।” 
সে এবার ও একই কথা বললো, তৰে এতটুকু বাড়িয়ে বললো, “আমি কি মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল 
করে এমন প্রতিপালককে মেনে নেবো, যাকে না আমি দেখেছি, না চিনেছি?” এসব হযরত পুনরায় ফিরে আসলেন এবং ভরা আরয করলেন, “হুযুর (দঃ)! 
সূরাঃ ১৩ রান্দ ৰন নাভ] তর তা আরও উন্নতির দিকে।” হুর 
এরশাদ করলেন, “তোমরা পুনরায় 
)25 2.35978 | যাও।" পৰদেশ পালনে তারা আবার 
দেখান ভয় ও আশার নিমিত্ত (৩৫) এবং ঘন Si 1035 ৯৯ | গেলেন। যখন তাঁরা তার সাথে 
মেখঘযালা উত্তোলন করেন; 01৩16৯55655] আলো ছিলেন এবং সেওএমনই 
৯৩. এবং বন ভার প্রশংসা সহকারে তীরই নতি 2. BEE 85148152528 
পবিত্রতা ঘোষণা করে (৩৬) এবংফিরিশতাগণ: EASA aan উর; ৪:১৪ মেদ 
তার ভয়ে * (৩৭); এবং তিনি বন্ধ প্রেরণ IE Ee SO 1:54 45 
[করেন (৩৮), অতঃপর সেটা আপতিত করেন রা টা তি বস্তুধ্বনি হলো এবং বিদ্যুৎ পতিত হলো 
যার উপর চান এবং তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বাক- সনি bi on 
[বিতপ্ডা করতে থাকে (৩৯); এবং তার ও IS EEE hc ovo | 
ৰ: ie ০ SIA যখন সেখান থেকেতীরা ফিরেযাচ্ছিলেন, 
তখনগথে সাহাবীদের অন্য একটা দলের 
5 সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো, ভারা বলতে 
লাগলেন, "বলুন! এ ব্যক্তি কি জ্বলে গেছে।” এসব হযরত বললেন, “আপনারা এ কথা কিভাবে জানতে পারলেন?” তারা বললেন, “বিশ্বকূল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী এসেছে 
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(খাঘিন)। 
কোন কোন তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন যে, আমের ইবনে তোফায়িল আরবাদ ইবনে রারী'আহ্কে বললো, “মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাতাম)-এর নিকট চলো আমি তাকে আলাগ আলোচনায় মগ করারো আর তুমি পেছন থেকে তরবারী ছারা হামলা করো।” এ পরামর্শ করে 
ভারা হুযূর (দঃ) এর নিকট আসলো । আমের হযূরের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো । দীর্ঘক্ষণ আলাগ-আলোচনার পর সে বলতে লাগলো, “এখন আমরা 
চলি এবংএক বিন হামলাকারী সৈন্যদল আপনার বিদ্ধ নিয়ে আসবো ।” একথা বলে সে চলে আসলো । বাইরে এসে আরবাদকে বললো, “তুমি ভলোয়ার 
দ্বারা আঘাত করলেনাকেন?” সেবললো, “যখন আমি আঘাত করার ইচ্ছা করতাম তখনই তুমি মাঝখানে এসে যেতে” বিশ্বকুল সরদার সানাল্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্যাম তাৰা বের হয়ে যাওয়ার সময় এ দোয়া করেছিলেন +, ৬, 94% 
যখন এদের উভয়ে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলো তখন তাদের উপর বিজলী পতিত হলো । আরবাদ ভুলে গেলো আর আযেরও সে পথেই তাত 
দূরবস্থার মধ্য মুত্যুমুখে পতিত হলো । (হুসাইনী)। 





* যে ব্যক্তি বস্তুপাতের সমর এই দো'ছা পড়বে সে ইন্শাআত্রাহ্‌ বিদ্যুৎ থেকে নিরাপদ খাকবে- 
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টীকা-৪০. অর্থাৎ তীর তাওহীদের সাক্ষা দেয়া এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বৃদ নেই) বলা অথবা এই অর্থ যে, দো'আ করল 
করেন এবং তারই নিকট প্রার্থনা করা শোভা পায়। 

ঢীকা-৪১. আপদ জেনে, অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তি পূজা করে এবং সেখলোর নিকট থেকে মনন্কায়না পূর্ণ করতে চায়; 

ীকা-৪২. সুতরাং হাতের তালু প্রসারিত করলে এবং আহবান করলে পানি কৃপ খেকে ঘের হয়ে তার মুখের মধ্যে আসবে না। কেননা, পানির নাজ্জান 
আছে, না অনুভূতি যে, তার প্রয়োজন ও পিপাসা বুঝবে, তার আহ্বানকে অনুধাবন করবে এবং চিনতে পারবে, না সেটার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে যে, 
আপন স্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারে এবং সেটার সৃষ্টিগত স্বভাবের বরখেলাপ করে উপরের দিকে উঠে আহবানকারীর সুখে পৌছতে পারবে এ অবস্থাই 
হলো মৃৰ্তিগুলোর। সেগুলো না পূজারীদের আহ্বানের খবর রাখতে পারে, না আছে তালের প্রয়োজনের অনুভূতি, না সেগুলো কোন উপকার করার ক্ষমতা 
রাখে। 

ভীকা-৪৩. যেমন মু'মিন। সুর ত আন ভন পারাহত 
চীকা-৪৪. যেমন মুনাফিক ও কাফির । 





* ভীরই আহ্বান করা সত্য (৪০); এবং 2৮৮21182524 
চীকা-৪৫. তালের অনদরণে আতা [টি তি 30 
সালা করে। বাচা বলেছেন যে, ০০০ 
কাফির আল্লাহ্‌ বাতীত অন্য কিছু [ মতো, যে পানির সামনে আপন হাতেরভানৃদয় 564৫4 
সি ON [সারিতকরেবসে থাকে এজন্য হে, সেটাতার SUS ERTS 


করে আল্লাহ্‌কে । ইবনে আন্বারী বলেছেন পৌছে যাবে (৪২), এবং তা কখনো FAS FOE RS 
যে, আল্লাহ তা'আলার জনা এটা কোন [+ 

অসম্ভব বিষয় নয় যে, ছায়াগ্ডলোর মধ্যে 
এমন বোধশক্তিসৃষ্টিকরবেন যে, সেগুলো BSS 
আল্লাহ্‌কে সাজদা করবে। কোন কোন বি 
তাফলীরকারকের অভিমত হচ্ছে- [আস Hour এ 
আদা” মানে- ছায়ার একদিক খেকে [(৪৩) কিংবা অনিচ্ছায় (৪) এবং তাদের ০০ 
অন্য দিকে ঝুকে পড়া এবং সূর্যের |ছায়াগুলোও প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় (8৫)। i 
উঠানামার সাথে সাথে দীর্ঘ ও খাটো |১৬. আপনি বলুন, “কে প্রতিপালক 





কা শোক) ০০9৫৬ 
'চীকা-৪৬. কেননা, এই প্রশ্নের এটা বলুন, "আল্লাহ্‌ (৪৬), আপনি বলুন! “তবে কি 23525? ৯৮ 

ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই এবং [তোমরা তিনি ব্যতীত এমন সবকে beat 
মুশরিকগণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর |অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের SEIS SII 
উপাসনা করা সবেও একথাস্বীকার করে [উপকার ও অপকার করতে পারে না (8৭)?" ৬৪3 ১৯৩৫শএ 
যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্‌ । |আপনি বলুন,অন্ধ ও চক্ষুম্থান কি সমান হয়ে ৩৫ £5228256 
যখন এই বিষয়টা সর্বজন স্বীকৃত, [যাবে (৪৮), অথবা অন্ধকারসমূহ এবংআলোও a NY PES তি 
চীকা-৪৭. অর্থাৎ ূ্তি। যখন এ গুলোর [কি সমান হয়ে যবে (৪৯)? তারা কি আল্লাহর || 10545 
এই অক্ষমতা ও উপায়হীনতা, তখন নে 
সেণ্ডলো অপরের কি উপকার বা ক্ষতি ৰে SUL AICI 


করতে পারে? এমন সব বন্ধুকে উপাস্য 
কপ খরহণ করা এবং মহান হাটা, 
রিহ্কব্লাতা, শষ ও শক্তিশালী 
আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া চূড়া পর্যায়ের | সবার উপর বিজয়ী (৫২) ।' 
পখজীতাই। 

টাকা-৪৮, অর্থাৎ কাফির ও সমন, 
চীকা-৪৯. অর্থাৎ কুফর ও ঈমান; 
ীকা-৫০, এবং এই কারণে যে, সভ্য তাদের নিকট সন্দেহজনক হয়ে গেলো এবংতা মূর্তি পূজা করতে আর্জকরলো এমন তো নয়, বরং ছে সব মূর্তির 
রা পূজা করে, সেগুলো আল্তহ্র সৃষ্ট বন্ধুর মত কিছু তৈরী করাতো দূর থা, সেলে বান্দাদের গড়া বন্তুতলোর মতও কিছু তৈরী করতে পারে না, 
লিক অক্ষম এমন সব পাথরে পূজা করা বিবেক ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী 

চাকা-2১. যা সৃষ্ট হবায় যোগ্যতা রাখে সে সব বর শা আন্তাহই ; অন্য ফেউ নয় । সুতরাং অন্য কাউরে ইবাদতে শরীক করা ফোন যোধপকিপর 
ব্যক্তি কিজবে সহা করতে পারো? 


টীকা-৫২. সবাই তার ক্ষমতা ও ইখৃতিয়ারাধীন ৷ 














'চীকা-৫৩. যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা ইত্যাদি 
'চীকা-৫৪. খালা ইত্যাদি 


টীকা-৫৫. অনুরূপভাবে, মিথ্যা যদিও যতই উন্নতি করুক না কেন এবং কোন কোন সময় ও অবস্থায় ফেনার মতো সীমাতীত উপরেও উঠুক না কেন, 
কিন্তু পরিণামে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং 
সত্য লবন ও পরিষ্কার মূল উপাদানের 


০ 4947490 পপ + এশ | মতো হাযী এবং অটল থাকে। 
he ভে চীকা-৫৬. অর্থাৎ বেহেশত। 
PERT চীকা-৫৭, এবং কুফর করেছে, 


2৯৩১০৯৮১৯৮৪] ীকা-৫৮.. অৰ্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে 
দ্ড 20531১, | জবাবদিহি করতে হবে এবং তা থেকে 


21558516456 | ব্ছিইপমকরা হবেনা । জোলালাঈন ও 
নি] খবিল)। 
৫৮৫৬5 
Ee রে ৫ টি ভীকা-৫৯. এবং সেটার উপর ঈমান 
৭,০৫১ ০৬ | আনে ও জেট অনুযায়ী কাজ করে 
EE ডাকা-৬০, সভাকেজানেনা, ক্বেরআনের 
উপর ঈমান আনে না এবং তদনুযায়ী 
কাজ করেনা । এ আয়াত হযরত হাম্যা 
ইবনে আবদুল সুৱ্যালিব ও আৰু জাহলের 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
টীকা-৬১. তার রাবুবিয়াতের সাক্ষ্য দেয় 
এবং ভার নির্দেশ মান্য করে। 
চীকা-৬২, অর্থাৎ আল্লাহ্র সমস্ত কিতাব 
এবং তার সমস্ত রসূলের উপর ঈমান 
আনে; তানের কাউকে মান্য করে কিনু 
অন্য কাউকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে 
পার্থক্য রচনা করেনা। অথবা এই অর্থ 
হে, আ্বীয়তার কর্তার পতি সজাগ 
২০ পান পাপ] দৃষ্টি রাখে এবং আত্মীয়তার বন্ধনে ছিত 
তে | Ete 
(৯৫৩০৬ | আলায়হি ওয়াসাপ্লামের আত্বীয়তাসমূহ 
0 | এৰং মানী আৰীয়তাসমূহও অন্তৰত । 
সম্মানিত লয়াদণপণ নী করীম দেঃ)- 
এর কংশধরগণ-এর রতি সস্ান প্রদর্শন, 
মুসলমানদের সাথে ভালবাসা, তাদের 
উপকার করা, তাদের সাহায্য করা, তাদের 
শরুদে প্রতিহত করা, তাদের সাথে 
০০০৯ 4৮১০০. | রহ-মতা, সালাম-দো'আ অব্যাহত 
305 | খা, মুসলমান রোগীদের দেখাশুনাকরা 
35249035028 | এৰংআপন বন্ধু-বান্ধৰ, সেবক, প্ৰতিবেশী 
272 | ওসফর সঙ্গীদেরপ্রতি কর্তবযাদি পালনে 
৪ সচেতনতা অবলম্বন করাও এর মধ্যে 
শামিল রয়েছে।শরীয়তে এরপ্রতি সজাগ 
থাকার উপর জোর তাকীদ এসেছে।বহু 


পারা ১৩ 





১৬০ aes 














স্পবযক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও এ প্রসঙ্গে বর্ধিত হয়েছে। 
'ঈকা-৬৩. এবং হিসাব-নিকাশের সময় আসার পূর্বে নিজেরা নিজেদের হিসাব-নিকাশ করে নেয়। 


'চীকা-৬৪. ইবাদত-বন্দেগী ও বিপদাগদের সময় এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে। 


ীকা-৬৫, নফল ইবাদত গোপনে করা 
এবং ফরয ইবাদত প্রকাশ্যে সম্পন্ন করা 
উত্তম। 

ীকা-৬৬. দূ্বাবহারের জবাব মিষ্ট ভাষায় 
দিয়ে থাকে এবং যে তাদেরকে বঞ্চিত 
করে তাকে দাল করে; বখন তাদেরউপর 
অত্যাচার করা হয় তখন ক্ষমা করে দেয়; 
যখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, 
তখন তারা তা পুনরায় স্থাপন করে;যখন 
গুলাহুর কাজ করে তখনই তাওবা করে 
নেয়: যখন অবৈধ কাজ দেখে তখন সেটা 
পরিবর্তন ঘটায়; অফ্রতার পরিবর্তে 
সহনশীলতা এবং নির্যাতনের পরিবর্তে 
খৈর্ঘ ধারণ করে । 

টীকা-৬৭. অর্থাৎ মু'মিন হয়। 
টীকা-৬৮. যদিও লোকেরা তাপে মতো 
সৎ কর্ম করেনি, তবুও আল্লাহ্‌ তাআলা 
ভাদের সমথনার্থে ওদেরকেও তাঁদের 
মর্যাদা স্থলে প্রবেশ করাবেন । 
চীকা-৬৯. গুত্যেক দিবা-ৰাত্ৰিতে বিভিন্ন 
উপটোকন ও সৃষ্টির সুসংবাল নিয়ে 
বেহেশতের 

টীকা-৭০. অভিবাদন ওসন্মানপ্রদর্শনার্থে 
ীকা-৭১. এবং তা হণ করে নেয়ার 


টীকা-৭২. কুফর ও পাপাচার সম্পন্ন 
করে; 
টাকা-৭৩. অরথাৎজাহানাম। 
চকা -৭৪. যার জন্য ইচ্ছা করেন 
চীকা-৭৫, এবং কৃতজ্ঞ হয়নি; 


মাঙ্আলাঃ পার্ণিব ধন-সম্পদের উপর 
অহংকার করা ও পর্ব করা হারাম। 
টীকা-৭৬. যে, তারা নিদর্শনসমূহ ও 
মু'জিযাদি অবতীর্ণ হৰার পরও একথা 
বলতে থাকে- “কোন নিদর্শন কেন 
অবতীৰ্ণ হয়নি? কোন যু'জিযা কেন 
আসেনি অসংখ্য মু'লিযা আসা সত্বেও 
তারা পখত্ট থেকে যায়। 
টীকা-৭৭. তার রহমত ও অনুগ্রহ এবং 
তীর উপকার করা ও দয়া প্রদর্শনকেন্মরণ 
করলে অশান্ত অন্তরসমূহে হিরতা ও 
প্রশান্তিঅর্জিত হয়; যদিও তারন্যায়বিচার 
ও শাপ্তির স্বরণ অন্তরগুলোকে ভীত করে 


ত বল দা লে গদ Et SES cpg, 30.0 





সূরা! ১৩ রাণ্দ ৪৬ 
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২২. এবং এসব লোক, হারা ধৈর্য ধারণ; 


(করেছে (৬৪)আপনধ্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের || 


'জন্য, নামায কায়েম রেখেছে এবং আমার প্রদত্ত 
(সম্পদ) থেকে আমারই পথে গোপনে ওপ্রকাশ্যে 
[কিছু ব্যয় করেছে (৬৫) এবং মন্দের পরিবর্তে 
ভাল কাজ করে সেটার প্রতিকার করে (৬৬)- 
[তাদেরই জন্য পরকালের লাভ রয়েছে 

২৩. বসবাস করার বাগান, যেগুলোতে তারা 
প্রবেশ করবে এবং যারা উপবুক্ত হয় (৬৭) 
[তাদের পিতৃ-পুরুষ, স্ত্রী এবং সন্তান-সম্ততিদের 
মধ্য থেকে (৬৮); এবং ফিরিশ্ভাগণ (৬৯) 
প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট (৭০) এ 
[কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে- 

২৪. “শাস্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর- 
তোমাদের ধৈর্যধারণের পুরস্কার; সুতরাং 
[পরকালের ঘর কতই ভালো মিলেছে!" 

=. এবং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে 
কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হবার (৭১) পর; 
[ভঙ্গ করে, এবং যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ্‌ 
নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছি করে এবং যমীনে; 
ফ্যাসাদ ছড়ায় (৭২); তাদের অংশ হচ্ছে 
অ্বভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগো ভুটবে মন্দ 
[ঘর বে৩)। 

২৬. আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা 
প্রশস্ত ও (৭৪) সংকৃচিত করেন; আর কাফির 
পার্থিব জীবনের উপর উল্লাসিত হয়েছে (৭৫); 
এবং পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় 
নয়, কিন্তু কিছুদিন ভোগ করা মাত্র । 


ন্্ডু 
২৭. এবংকাফিররা বলে, “তাদের প্রতি কোন | 
[নিদর্শন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে কেন | 
[অবতীর্ণ হয়নি?" আপনি বলুন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
[যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন (৭৬) এবং আ পন পথ 
(তাকেই প্রদান করেন, যে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন 
[করে। 

২৮- এসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং 
[তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি পায়; শুনে; 
|নাও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই অস্তরের প্রশান্তি রয়েছে 





(৭৭) ৷ 





Fa 2৫6 
2305 
SIGNS 





০9 যত 


হেরি 
SINGLE 


পড৩৩৪৫০৫ 
7658 
Fs ৩৪০৪৪৫০ 
Sas 

















GSS, 
5 
97850 EST) 


DIINO 
26 AA 
IETS SS 
৩৮৬ 
SBS Us 
SAMARITAN, 
৬৩০৫ 


























অর্থাৎঃ “নিশ্চয় মুমিনগণ, যাদের নিকট আল্লাহ্র কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে যায়” 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্তাু আন্হমা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুললমান যখন আল্লাহর নানে শপথ করে তখন অপর মুসলমান তার কথা 
বিশ্বাস করে নেয়। তাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়ে যায়। 

চীকা-৭৮. * ৬৮১" হচ্ছে- আরাম, অনুযাহ, আনন্দ এবং সুখ-স্বচ্ছব্দযের সুসংবাদ ৷ হযরত সা'ঈদ ইবৃন জ্বায়র বলেন যে, 'হাবশী' (আবিসিনীয়) 
ভাষায়‘ ২১৬ বেহেশৃতের নাম হযরত আনু হোরা়রা এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত যে, * 8445 " বেহেশৃতের একটা গাছের নাম, 
যার ছায়া প্রত্যেকটা বেহেশ্ডের মধ্যে পৌছে। এ গাছটা 'জন্লাত-ই-আদৃনা-এর সধ্যে রয়েছে; এর মূল হচ্ছে দিশ্বকুল সরদার সাললললাহ্‌ আলায়হি 
ওয়াসা্লাৰের হী শৃউচ্চ্রাসাদের মধ্যে ।আর সেটার শাখা-প্রশাখা হচ্ছে- জান্নাতের প্রত্যেক কক্ষ ও অটালিকায়। এতে “ভালো ব্যতীত ্রত্যেক হকারের 
রং ও যনোরম সৌন্দর্য শোভা পায়। প্রতোক ধরণের ফল-মূল এ বৃক্ষে জন্মে থাকে। এর মূলে 'কাফ্র-ই-সাল্সাবীল'-এর নহরসমূহ প্রবাহিত । 
টীকা-৭৯. সুতরাং আপনার উম্মত সবচেয়ে পারে এসেছে । আর আপনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী । আপনাকে অতি শান-শওকত সহকারে রিসালত দান করেছি । 
উীকা-৮০. সেই যহান কিতাব 

টীকা-৮১. শানে নুষূলঃ কাতাদাহ ও মুক্ৃতিল প্রমূখের অভিমত হচ্ছে_ এ আয়াত “ছুদায়বিয়ার সন্ধি'র সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে- 
সুহায়ল ইবনে আমর যখন সন্ধির জন্য আসলো এবং সন্ধিপর লিপিবদ্ধ করার উপর একমত হলো তখন  বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুরতাদা 
রাদিয়াল্লাহু আন্হকে বললেন, “লিখো- 


















সূ ভরান্দ ত 








২৯. তারাই, যারা ঈমান এনেছে এবং সং OAT বিস্মি্াহির রাহমানির রাহীম।” 
|কাজ করেছে; তাদের জন্য খুশী রয়েছে এবং Ss SBC কাফিরগণ এতে আপত্তি করলো। আর 
শুভ-পরিণাম (৭৮)। ৪৮৩42524 | বললো, “আপনি আমাদের পরথানুযায়ী 


|৩০. এভাবেই, আমি (হে হাৰীৰ!) আপনাকে: সু ১০৯: বেস্মিকালাহয়া” 





2 উন্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যার পূর্বে ELEN | ক্স জে নাজ) 
[উদ্মতসমূহ গত হয়েছে (৭৯) এ জন্য যে, রর সিরা লিপিবদ্ধ করান?' এই সম্পর্কে আয়াতে 
[আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন (৮০)যা [3] 2% | শাল হচ্ছে যে, তায় হ্যা (তি 


দয়ালু) শব্দের বিরোধিতা করছে। 
টীকা-৮২. আপন স্থান থেকে, 
ঢাকা-৮৩. শানে নুষুলঃ কৌরাঈশের 
কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
বলেছিলো, "আপনি যদি এটা চান যে, 
আমরা আপনার নৰ্য়াতকে মেনে নিই 
এবংআপনারঅনুসরণ করি, ভবেআপনি 


|আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি। এবং তারা উড 
পরম দয়ালুকে অস্বীকার করছে (৮১)। ls 45554811056 
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| যহীনবিদী্ণ হতো,অধবামৃতগণ কথা বলতো, ১025 1 গাউন 
৩4064, প্রতিক্রিয়া দ্বারা মঙ্ধা-মুকার্রামাহ্‌য 
পাহাড়কে সেটার স্থান থেকে সরিয়ে নিন; 


[তবেকি মুসলমানগণ এ থেকে নিরাশ হয়নি %* 
আ্মালান্বিষ্প - ৩ 


যাতে আমর ক্ষেত-খামার করার জন্য 
প্রশস্ত মাঠ পেয়ে যাই এবং যমীন বিদীর্ণ 
করেধস্ররণ্রবাহিত করুন: যাতে আমরা 
ক্ষেত ও বাগানগুলোতে তাথেকে পানি সরবরাহ করতে পারি: কসাই ইবনে কিলাবপ্রমূখ আমাদের মৃতপিতৃপুকষদেরকে জীবিত করুন । তারা আমাদেরকে 
বলে যাবে যে, আপনিনৰী ৷” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর বলে দেয়া হয়েছে যে, এসবরাহানাকারী কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবেন! 


ঢীকা-৮৪. সুতরাং ঈমান তারাই আনবে যার স্র্থে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন এবংশক্তি দেন। সে ব্যতীত অন্য কেউ ঈমান আনবেনা, যদিও তাদেরকে এ 
দর্শন দেখানো হয়, যা তারা দাবী করে। 

















শব্দের অর্থ টি 


সং পথ প্রদান করতেল।” এর 'হাশিয়ায শোসমটাকা)উত্েধ করা হয়েছে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন- এর অর্থ 1১+-:74-91 অর্থ 
“তৰে কি তারা জানে নি?” এটা হচ্ছে আরবের সিদ্ধ “নাখা' ( 2১) ও “হাওয়াবিল' ( ০১1-০) গোছের অভিধান নুসারেই। যেমন- 
“তাফসীরে কবীর’, * তাফসীরে বু সাউদ' এবং "তাফসীরে মা'আলিযৃত তান্যীল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে খবা ৩০ শ্টি 7:-১1(জেনে 
নেয়া)-এর অর্থে এ জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে, উভ শব্দটা ( ৬-| 21 )-এ মধ্যে 'জ্ঞান'-এর অর্থও অত রয়েছে। কারণ, কোন ব্যক্তি কোন 
বিষয়ে 'নিরাশ' হলে সে এ কথা 'জানে' যে, উক্ত বিষয়টা অসিত আসবে না (মাল) 


চীকা-৮৫. অর্থাত (সুসলঘানরা কি নিরাশ হয়নি) কাফিরদের ঈমান আনা থেকে- তাদেরকে যত নিদর্শনই দেখানো হোক না কেন? আর মুসলমানদের 
কি এ কথার নিশ্চিত জ্ঞান নেই 

ডীকা-৮৬. কোন নিদর্শন ব্যতিরেকেই । কিন্তু তিনি যা চান তাই করেন এবং সেটাই হিকমত বা প্রজ্ঞা । এটা জবাব  ুনলমানদর প্রতি, যা কাফিরদের 
নতুন নতুন নিদৰ্শন দাবী করার ক্ষেত্রে এটাই চেয়েছিলেন যে, যে কোন কাফিরই শে কোন নিদর্শন দাবী করুক সেটাই তাকে দেখানো হোক! এতে তাদেরকে 
বলে দেয়া হয়েছে যে, যখন মহান নিদর্শন এসে গেছে, সন্দেহ ও সংশয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং দ্বীনের সত্যতা আলোকোহ্জবূল দিনের 
চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আর এসব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সত্বেও যে সব নোক অন্বীকার করেছে ও সত্যকে স্বীকার করেনি, তখন একথা 
সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো যে, তারা হঠকারীই। আর হঠকারী লোক কোন বিষকে প্রমাণ থাক! সত্তেও মেনে নেয় না। সুতরাং এখন মুনলমানগণ তাদের 
দিক থেকে সত্য গ্রহণের কী আশা করতে পারে? এদের হঠকারিতা দেখে এবং সুস্পট নিদর্শন এবং দলীনসমূহ থেকে তাদের বিমুখ হওয়ার অবস্থা দেখেও 
তাদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কি কোন আগা করা যেতে পারে? অবশ্য, এখন তাদের ঈমান আনা ও মান্য করার এই একমাত্র পথ আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা*আল' তাদেরকে বাধ্য করবেন ও তাদের ইখতিয়াবকে ছিনিয়ে নেবেন; যদি এ ধরণের হিদায়ত করতে ৯'ই৬ন তবে সমস্ত মানুষকে হিদায়ত করতেন 
এবং কোন কাফিরই থাকতো না, কিন্তু 
পরীক্ষা জগতের হিকমত তা চায়লা। 
টীকা-৮৭. অর্থাৎ তার এই অস্্রীকার ও 
হঠকারিতার কারণে বিভিন্ন প্রকারের 
দুর্ঘটনা, বিশদাপদ ও বালা-মুসীবতে 
আজ্রান্ত হয়ে থাকবে; কখনো অভাব- 








করতেন ৬) এবং কাফিরদের নিকট সব 
সি শির উতলা ipa Beles 
হয়ে, কথমো নিহত হয়ে এবং কখনো [ঘরগুলোরর নিকট আপতিত হবে (৮৮), যতক্ষণ এ 
চকাৰ হা পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আসে ৮৯)।|| a এ 
ঢীকা-৮৮. এবং তাদের অস্থিরতা ও নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না 
বিভ্ান্তির কারণ হবে এবং তাদের নিকট |(৯০)। 

পর্যন্ত এদৰ বিপদাপদের ক্ষতি পৌছখে, 


কুক’ 
চীকা-৯৯. আল্লাহ্র নিকট থেকে বিজয় |৩২. এবংনিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের :~ 
ও সাহায্য আসে এবং রসূল বীম [সাথেও ঠাটা-বিদ্রুপ করা হয়েছিলো । অতঃপর ০০ জে 
সাল্তাল্াহু্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তা [আমি কাফিরদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ | ৮ রণ 
দ্বীন বিজয়ী হয় আর মক্কা মুকাব্রমাহ [দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও রি চাটি 
বিজিত হয়ে যায়। কোন কোন |করেছি (৯১)। অতঃপর, আমার শাস্তি কেমন [SEES tA 
তাফসীরকারক বলেন, এই শ্রতিক্ুতি | ছিলো! 
ble nmi rreteeacinf * — কি ধিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর 3 4০4৫ 
মধ কৃ কর্মণলোর ভুতিদান দেয় [হা ৮ ত এ 
হবে [আর তারা আল্লাহ্র অংশীদার দাড় করায়। SET 
টীকা-৯০. এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা [আপনি বলুন, ‘তাদের নাম তো বলো (১৩)!' HSCEI 
ওয়াতা'আলাআপননৰী বরীম সাল্লল্লাহু |তোমন্রা কি তাকে তাই বলছো. যা তার জ্ঞানে ie 


আলায়হি ওয়াসাল্লামের মনে শান্তনা প্রদান [সমগ্র পৃথিবীতে নেই (৯৪), না এমনি 
করছেন যেন এ ধরণের অনর্থকপ্রশ্ন এবং |ভাসাভাসাকথা (৯৫)? বরং কাফিরদের দৃষ্টিতে 
এরপঠীট্ট-বিদরেপের কারণে তিনি দুছিত 
না হন। কারণ, পথ-প্রদর্শকগণকে এ 
ধরণের ঘটনাবলীর সম্ুখীন হতে হয়। সুতরাং এরশাদ করছেন- 

টীকা-৯১. এবং পৃথিৱী এদেরকে দুর্ভিক্ষ, হত্যা ও কারাবন্দীত্বে আক্রান্ত করেছেন, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শান্তি 
ডীকা-৯২. সৎ কর্মেরও, অসৎ কর্মেরও। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা । তিনি কি সব মূর্তির মতো হতে পারেন, যেঞ্চললা এমন নহ? না সেগুলোর জ্ঞান আছে, 
না ক্ষমতা; (বরং) অক্ষম ও অনুভূতিহীন ৷ 

'চীকা-৯৩. তারা হচ্ছেইবা ফেঃ 

টীকা-৯৪. এবংযা তার জ্ঞানে না থাকে তা নিছক বাতিল। সেটা হতেই পারেনা; কেননা, প্রত্যেক কিছুই তার জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত । মৃতরাং তার জন্য শরীক 
থাকাও বাতিল এবং ভ্রান্ত । 


টীকা-৯৫. বলার জন্য উদ্ধত হচ্ছো; যার কোন ভিত্তি এবং অস্তিত্ব নেই 














টীকা-৯৬, অর্থাৎ হিদায়ত ও ধর্মের পথ থেকে। 
টীকা-৯৭. হত্যা ও কারাবন্দীর। 


ভীকা-৯৮. অর্থাৎ সেটার ফলসমূহ এবং সেটার ছায়া চিরস্থায়ী । সেগুলো থেকে কিছুই বন্ধ ও অপসারিত হবেনা । বেহেশ্তের অবস্থা আ"চর্যভালক। এতে 
না সূৰ্য আছে, না, না অন্ধকার । এতদৃসহেও তাতে নিরচ্ছি ও স্থায়ী ছায়া রয়েছে। 





সুরা ১৩ রান্দ 


ত 


পারা £১৩ 





তাদের প্রতারণা ভালো স্থির হয়েছে এবং সৎ 


[যেন তাঁর শরীক দীড় না করি। আমি তারই প্রতি 
[আহ্বান করছি এবং তারই প্রতি আমার 
প্রত্যাবর্তন (১০২)। 

৩৭. এবং এভাবে আমি সেটাকে আরবী 
[মীমাংসা অবতীর্ণ করেছি (১০৩) এবং হে 
[শ্রোতা যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ 
[করো (১০৪) এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান 
এসেছে, তবে আল্লাহ্‌র সন্থুখে লা তোষার কোন 
[অভিভপ্বক থাকবে, লা রক্ষাকারী । 


কুক" 
|৩৮- এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূল 
[বেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী (১০৫) ও 
[সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছি এবং কোন রসূলের 
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আলি - ৩. 





ভীকা-৯৯. অর্থাৎ খোদাটীরুদের জন্য 
জান্নাত রয়েছে; 

ভীকা-১০০, অর্থাৎ তারা হচ্ছে ইহুদী ও 
খৃষ্টান; যারা ইসলাম দ্বারা ধন্য হয়েছে; 
যেমন- আবদুরাহু_ইবনে সালাম প্রমূখ 
এৱং 'হাবশাহ্‌' (আৰিসিনিয়া) ও 
“নাজরান'-এর খৃষ্টানগণ । 

চীকা-১০১, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের, 
যারা আপনার সাথে শক্রতায় বিহ্বল 
এবংআপনারউপরতারাবহবারআত্রমণ 
করেছে। 

টীকা-১০২. এর মধ্যে কোন্‌ কথাটা 
অস্বীকার যোগ্য? কেন তারা যেনে নেয় 
নাঃ 

টীকা-১০৩. অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী 
নবীগণকে (আলায়হিমুস সালাম) কে 
তাদের নিজ নিজ ভাষায় বিধি-বিধান 
দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে, আমি এ 
কোরআন, হেনবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! আপনার 
আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। কান 
করীমকে মীমাংসা (= ) এ জন্যই 
বলেছেন যে, তাতে আল্লাহুর ইবাদত ও 
তাৱতাওহীন, তা দ্বীনের প্রতি দাওয়াত, 
শরীয়তের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বিধি- 
বিধান এবং হালাল ও হারামের বিবরণ 
রয়েছে। 

কোন কোন আলি বলেছেন যে, যেহেতু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপর 
কোরআন শরীফকে গ্রহণ করার এবং 
সেটা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন সেহেতু সেটার নাম 'হুকুম' 
(নির্দেশ) বেখেছেন। 

'টীকা-১০৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে, যারা 
তাদের (তথাকথিত) ধর্মের প্রতি আহবান 
করে। 


চীকা ১০৫, শানে সৃৃলঃ কাফিররা 


দিশ্বকূল সরদার সালাহ ডা'আলা আ'লায়হি এয়াসা্যামের প্রতি এ দোষারোপ করেছিলো যে, তিনি বিরহ করেন । তিনি যদি নবী হতেন, তবে দিয়া 
ত্যাগী হতেন: স্তর ও সন্তান-সন্ততির সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে 
হে: পুত্র থাকা নবৃয়তের পরিপন্থী নয় সুতরাং এজ পপ্তি উত্থাপন করা নিছক অর্থহীন । আর পূর্বে যেসব রসূল এসেছেন তীরাওবিবাহ করতেন । তাদের 


কা এবং সন্তান-সন্ততি ছিলো । 


টীকা-১০৬. তার আগে ও পরে হতে পারেনা- চাই সে প্রতিশ্রুতি শান্তির হোক, কিংবা অন্য কিছুর। 

ডীকা-১০৭. হযরত সাঈদ ইব্নে জুবায়র ও থাতালাহ এ আয়াতের তাফসীর প্রসলে বলেছেল বে, সালাহ যেই বিধি-বিধানকে চান রহিত করেন, যেগুলোকে 
রাখতে চান বলবেন । এ ইবনে জুবায়রের অপর এক অভিমত এ থে, বান্দাদের গুনাহ্সমূহ থেকে আল্লাহ যা চান ক্ষমা করে নিশ্চিু করে লেন, আর 
যা চান বহাল রাখেন। ইকরামাহ্র অভিযত হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা (বান্দার) তাওবা দ্বারা যে পাপকেই চান নিশ্চিং করে দেন এবং সেটার স্থলে পুণ্যসমূহ 
প্রতিষ্ঠিত করেন।' এর ব্যাখ্যায় আরো বহু অভিমত রয়েছে। 

টীকা-১০৮. যা তিনি অনাদিকালেই ( 531) লিপিবদ্ধ করেন; এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জ্ঞান । অথবা “মূল লেখা’ (44401?! ) মানে ‘লওহ-ই-যাহফৃয্‌' 
(2১%২-০ ১৭ ) ৷ যাতে সমস্ত সৃষ্টি এবং বিশ্বে ঘটান সমত্ ঘটনা ও সমন বু লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে কোনক্ূপ পরিবর্তন-পরিবন্ন হয়না; 
ঢীকা-১০৯, শান্তির 
টীকা-১১০. আমি আপনাকে 
চীকা-১১১. এৰংকর্মপমৃহের ধতিফল [কত 
দেয়া 





একটা নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে (১০৬) ৷ ১ 
টাকা-১১২, কাজেই,আপনিকাফিরদের | ৯০ আন্ত যা চান নি্চিহ্ করেন এবং হিতে 
সুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে মি হবেন | তি করেন (১০৭); এবং ূল লেখা রই esi 
না এবং শান্তি প্রার্থনায় তুরা করবেননা। জি (১০৮) | by 
জীকা-১১৩. এবংশির্কের ৃমিরপরশঙ্তা | যদি আপনাকে দেখিয়ে দিই MAIN dit 
রে মুহুর্তে জল করে আনছি এবং [ কেম শ্রতিকরতি (০১), হয় || তারা LST 

[অথবা পূর্বেই (১১০) আমার নিকট ডেকে নিই, ৬০৬47 


বিশ্বকুল সরদার সা্ান্সাছ তা'আলা [তবে উভয় অবস্থাতেই আপনার কর্তব্য তো শুধু NEES 
sss leitch < |পৌছিয়ে দেয়া; আর হিসাব নেয়া (১১১)আমারই ডিএ? 
বনি চসেছে। আর টনক [ারিু১০২)। 


সু মাণ যে আল্লা তাআলা আপন [১০ তাদের কি োধগম্য হয়না যে, আমি Cet sass 
বাসর বাত আলা সদ [চিক খেকে তাদের আবালী-ভৃমিকে সংকুচিত Cat sks 
সৈন্যদেরকে বিজয়ী করেন; আর তার [রে আনছি (১১৩)? এবং আল্লাহ্‌ আদেশ ৫55 ব্ঞচডি 


স্থানকে বিজয় দান করেন। ; নিক্ষেপকারী ০০৩০5795৯0৬ 
ীকা-১১৪. তার নির্দেশ কার্যকর । কারো 
শক্তি নেই যে, তাতে কি ও কেন" বলবে 
কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে । যখন 1৪২. এবংতাদের পূর্ববর্তীগণ (১১৫)প্রতারণা 15 0482 
তিনি ইসলামকে বিজয় দান করতে চান [করেছিলো। অতঃপর সমস্ত গোপন ব্যবস্থাপনার 





[মালিক তো আল্লাহ্‌ই (১১৬)। তিনি জানেন যা ট্রে 
এবং কুফরকে দমিত করতে চান তখন 

ক্ষমতা নির্দেশে [কিছু কোন ব্যক্তি উপার্জন করে (১১৭) এবং | 20৮,804, 
bit পতি 1 |এখন কাফিরগণ জানতে চায় কে পাবে টেপ 
'টাকা-১১৫. অর্থাৎ গত হওয়া উদ্মতদের oA | 

ee (০৩. এবং কাফিররা বলে, ‘আপনি রসূল EOS aS 0 
ks edits ta মিনি | 354 0 


আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (১১৯); এবং 
ীকা-১৯৬- অতঃপর তার ইচ্ছা |সেই, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে 
ব্যতিরেকে কার কি চলতে পানে? আর [(১২০)। * 


যখন বাস্তবতা এই হয়, তখন সৃষ্টি 
সন্দেহ কিসের? সআানব্বিল্ল - ৩ 

চীকা-১১৭. প্রতোকের উপার্জন (কৃতকর্ম) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবহিত রয়েছেন। আর তীর নিকট এর প্রতিফল বা প্রতিদানও নির্ধারিত রয়েছে 
ীকা-১১৮. অর্থাৎ কাফিররা অবিলঙ্বে জেনে নেবে যে, পরকালের শান্তি মুমিনদের জন্যই; আর সেখানকার লাসনা ও অবমাননা কাফিরদের জন্য। 
টাকা-১১৯, যিনি আমার হস্তদয়ের মধ্যে প্রকাশ্য মু'জিযাদি ও প্রভাবশালী নিদর্শনাদি প্রকাশ করে “আমি প্রেরিত নব' মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন; 


টীকা-১২০. চাই তারা ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিষদের মধ্য থেকে তাওরীতের জ্ানী হোক, কিংবা খৃষ্টানদের মধ্য থেকে 'ইঞ্জীল'-এর জ্ঞানী হোক- তারা 
বিশ্বকুল সরদার সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'রিসালত'-এর বিবরণ নিজেদের কিতাবগুলোর মধ্যে দেখে জেনে নেয় । এসব আলিমের 
অধিকাংশই আপনার 'রিসালত'-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। * 


= সরা রা সমান । 

















ভীন্প-১, সূরা ইব্রাহীম মকী; আয়াত- _12-১% 44514 
সাভটি কুক, ৫২টি আয়াত, ৮৬১টি পদ এবং ৩৪৩৪ডি বর্ণ রয়েছে 


চীকা-২. এ কোরআন শরীফ, 
চীকা-৩. কুফর, পথভষ্টতা, অজ্ঞতা ও বিস্তর 
টীকা-৪. ঈৰানের 


ভৰ 








সূরা ইব্রাহীম 


sl 


SUES) 














সূরা ইব্রাহীম আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
মক্ধী দয়ালু, করুণাময় (১) । 











৪৮:81 





১. আলিফ-লাম-রা। 
একটি কিতাব (২), যা আমি আপনার প্রতি 


ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি (১০) যেন সে 


পরিফারভাবে বলে দেয় (১১); 








নাসা 


সি ET BITES 


পা 


1১:০ 


এ 
১৫০৩ 

হর 

ভালো 











সেসব বিধান পৌছানো যাবে আর সেগুলোর যাহাত্মাও বুঝিয়ে দেয়া যাবে। 


একোন কোন ভাফসীরকারক এ এায়াডের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলেছেন যে,“ 5%" (ভার জাডি বাস রদায়)-এর “সর্বনাম পদ' ছা বশবকুল সরদার 
সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাচাষকেই বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ দাড়াযে- “আমি খতোক, রশূলকে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা 
পলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা অর্থাৎ আরবীতেই ওহী করেছি।” আর এটা একটা 'বর্ণনায়'ওএসেছে- (বর্ণিত হয়) “ওহী সর্লাই 
আরবী ভাষয়ই অবতীর্ণ হতো। অতঃপর নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালাম আপন আপন সপ্দায়েন্ত জন্য তাদেরই তায় অনুবাদ করে দিতেন” 


(ইত্কান ও তাফসীর-ই-হোসাইনী) 





টাকা-৫. 'অন্ধকাররাশি (৩৮ ১5) 
কে বহুবচন এবং আলোক (১5 )-কে 
একবচন ব্যবহার করার মধ্যে এ কথার 
প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছেযে, সত দ্বীনের 
পথ হচ্ছে শুধু একটা, কিন্তু কুফর ও 
পথভষ্টতার পথ অসংখ্য। 

ভীকা-৬. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম 
ঢীকা-৭. তিনি সবকিছুর সৃষ্টা ও মালিক, 
(সবই তার বান্দাও মালিকানাধীন ।সুভরাং 
তার ইবাদত করা সবার উপর অপরিহার্য 
এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত 
করা বৈধ নয়। 

চীকা-৮. এবং লোকদেরকে আল্লাহর 
দ্বীন গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত রাখে 
টীকা-৯ যে, সত্য থেকে অনেক দূরে 
সরে পড়েছে। 

চীকা-১০. যারমধ্যে সেই রসূল প্রেরিত 
হয়েছেন, চাই তার দাওয়াত ব্যাপক 
হোক এবং অন্যানা জাতি ও রাজ্যের 
অধিবাসীদের উপরও তার অনুসরণ 
অপরিহার্য হোক। যেমন-বিশ্বকুল সরদার 
সাপলা্লাহতা-আলাআলাযহি ওয়াসাল্লামের 
রিসালত সমস্ত মানব জাতি, জিন্জাতি: 
বরংসম্গা সৃষ্টিরপ্রডিই এবংতিনিসবারই 
নবী। যেমন কোরআন করীমে এরশাদ 


সতর্ককারী হোন” 

চীকা-১১. এবং যখন তার সম্প্রদায় 
ভালভাবে বুঝে নেবে, তখন অনান্য 
সম্প্রদায়ের নিকট অনুবাদের মাধ্যমে 


যাস্যালাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, “আরবী' সমস্ত ভাষায় মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম । 

ভীকা-১২. যেমন- ‘লাঠি’ ও 'শুভ্র-হস্ত' ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিয়া। 

ডীকা-১৩. কৃফরের অন্ধকাররাশি থেকে বের করে ঈমানের- 

ভীকা-১৪. াসা-এর মধ্যে বয়ছে যে, ' $1 $11 ' দারা "আল্লাহ্‌র অনুশরহরাজি'র কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আবাস, উবাই ইবনে 
কা'আব, মুজাহিদ এবং কাতাদাহও * 0,1 £51 ' (আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ)-এর ব্যাখ্যা 'আল্লাহ্‌র অনুযহসমূহ' দ্বারা করেছেন। মুকাতিলের অভিযত হচ্ছে- 
* 4521 051" দ্বারা এসব বড় বড় ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে। 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন 441 51 (আল্লাহ্র দিবসসমূহ) হচ্ছে এসব দিন, যেগুলোতে আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি অনুখহ করেছেন। 
যেমন বনী ইস্রাঈলের জন্য 'মানু' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করার দিন; হযরত মূসা আলাম্মহিস্‌ সালামের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করার দিন। (খাযিন, মাদারিক 
ও ইমাম রাগিব কৃত মুফরাদাত) 

এসব দিবসের ( 1! চি) মে ১৪ রা ৰ 
সর্বশ্রেষ্ঠ অনুখহের দিন হচ্ছে বিশ্বকুল |৫- এবংনিশ্চয় আমিমূসাকে আমার নিদর্শনাদি + সা ৬ প্রত 
সরদার সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি |(১২) সহকারে প্রেরণ করেছি, 'আপন 9১০ গে 
ওয়াসাল্লামের বেলাদত (জনয) ও | সম্প্রদায়কে অন্ধকার রাশি থেকে (৩) আলোতে ১4৫৮1514254 


পারা ৪ ১৩ 








মি'রাজের দিন। এ গুলোর শ্বরণকে 


[আনয়ন করো এবং তাদেরকে আল্লাহ্র 


HNL 


প্রতিষ্ঠিত করাও এ আয়াতের নির্দেশের |দিবসসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও (১৪)! ৷' নিশ্চয় 9042 
অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বুষর্গ | সেটার মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় সপ 
ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার যেসব [ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বাক্তির জন্য । 


অনুষথহ হয়েছে, অথবা যেসব দিনে বড় 
ধরণের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে; 
যেমন-১০ই মুহররম কারবালার ভয়ঙ্কর 
ঘটনা; সে গুলোর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা কয়াও 


৬. এবং যখন মৃসা আপন সম্প্রদায়কে 
[বলেছিলো (১৫), “স্মরণ করো তোমাদের উপর 
আল্লাহ্র অনুগ্রহকে, যখন তিনি তোমাদেরকে 


25015558962 
০১০৬৮ 





EECA AA 
আল্লাহ্র দিবসসমূহক্ে স্বরণ করানোর SAIGON 
শামিল। 

কিছু সংখ্যক লোক মীলাদ শরীফ, 
মি'রাজ শরীফ ও শাহাদত স্মরণের প্রতি | এবং এ'তে (১৬) তোমাদের প্রতিপালকের মহা 
বিশেষ মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে বিরূপ |অনুখহ হয়েছে। 
সমালোচনা করে থাকে, তাদের এআয়াত 
থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত । 
ভীকা-১৫.. হযরত মূসা আলাম়হিস 
সালাতু ওয়াত তাস্বীমাত-এর আপন 
সম্প্রদায়কে এটা এরশাদ করাও “আল্লাহ্‌র 
দিবসসমূহ কে স্মরণকরিয়ে দেয়ার নির্দেশ 
পালনের শামিল । 


বুক” 
৭. এবহ স্মরণ করো, যখন তোমাদের! 














ডীকা-১৬. অথাৎ মুক্তি প্রদানের মধ্যে 
টীকা-১৭. এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'কৃওজ্ঞতাপ্রকাশ' দ্বারা আল্লাহর অনুখহ বৃদ্ধি পায় । শোকর (কৃতজ্ঞতা)- এর মূল হচ্ছে যে, মানুষ অনুধহের 
কল্পনা করবে এবং সেটা প্রকাশ করবে । আর প্রকৃত শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) হচ্ছে এযে, নি'যাতকে সেটার প্রতি সন্মান প্রদর্শন সহকারে স্বীকার করবে 
এবং নাফ্সকে সেটার প্রতি অভযন্ত করবে । এখানে একটা সৃস্ম নিয় রয়েছে সেটা এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিমাতসমূহ এবং ভার বিভিন্ন 
ধরণের অনুখহ, বদা্যতা ও উপকার দানের কথা পর্যালোচনা করে, অতঃপর তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মগ্ হয়, তখন এর ফলে আল্লাহ্র অনুধহসমূহ বৃদ্ধি 
পায়। আর বান্দার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মুহাবৰত বাড়তে থাকে এবং এই স্তর খুবই উচ্চ পর্যায়ের তা থেকে অধিকতর উচ্চ স্তর এই যে, নি'মাতদাডার 
ভালবাসা এ পৰ্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে যে, অনুগ্রহসমূহের প্রতি হৃদয়ের লক্ষ্য নিবন্ধ থাকবেনা (বরংনি'মাতদাতার প্রতিই থাকবে) । এই স্তর হচ্ছে 'সিদ্দীক্‌' 
(মহা সত্যবাদী)-গগেরই । আন্তাহ্‌ তা'আলা আপন অরনুখহক্তমে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দিন! 


চীকা-১৮. তখন তোমরাই ক্ষতিথন্ত হবে এবং তোমরাই নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাববে। 


টীকা-১৯. কতই ছিলে। 
টীকা-২০. এবং তারা মুজিযাদি দেখিয়েছেন। 


পারা ১৩, 

















প্রশংসার মালিক । 


৯. তোমাদের নিকট কি সেসব লোকের 
[সংবাদ আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো_ 
[হের সম্প্রদায়, "আদ ও সামৃদ সম্প্রদায় এবং; 
|যারা তাদের পরবর্তীতে হয়েছে? তাদেরকে 
আল্লাহই জানেন (১৯)। তাদের নিকট তাদের 
রসুল স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছেন (২০), 
[অতঃপর তারা আপন হাতগুলো (২১) আপন; 
মুখের দিকেই নিয়ে গেলো (২২);আর বললো, 
“আমরা অস্বীকারকারী হই সেটার, যা কিছু 
তোমাদের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে 


(১৮), তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বেপরোয়া, সমস্ত) 
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্রীকা-৩১. এবং নবয়ত ও নরিসালত সহকারেই মনোনীত করেন এবং উ মহা মর্যাদায় ভূষিত কনেন। 
করীকা-৩২, তিনিই শক্তদের অনিষ্টকে প্রতিহত করেন এবং তা থেকে রক্ষা করেন। 


টীকা-২১. তত্ৰ ক্রোধে 


টীকা-২২. হযরত ইবনে মাস্উদ 
রাদবানাছ তা'আলা আনহু বলেন যে, 
তারারাগের বশীভুত হয়ে নিজেদের হাত 
চিৰাতে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমা বলেন যে, 
তারা আল্লাহ্র কিতাব শুনে অবাক হয়ে 
নিজেলের মুখের উপর হাত রাখলো। 
মোটকথা, এটা কোন না কোন 
অন্বীকারেরই বহিঃপ্রকাশ ছিলো। 


ভীকা-২৩, অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমান। 


টীকা-২৪. তার তাওহীদের মধ্যে কি 
কোন প্রকার সন্দেহ আছে? এটা কিভাবে 
হতেপারে!এর পক্ষেপ্রমাণাদিতো অতীব 
সুস্পট। 

ডীকা-২৫. আপন আনুগত্য ও ঈমানের 
দিকে। 

টীকা-২৬. তোষরা যখন ঈমান নিয়ে 
এসো! একারণে যে, ইসলামগ্রহ করার 
পর পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়- 
বান্দাদের প্রাপ্য ব্যতীত। এ কারণেই 
“কিছু গুনাহ্‌' বলে এরশাদ করেন। 
ষীকা-২৭. বাহ্িকভাবে তোমরা 
আমাদের নিকট আমাদেরই মতো যনে 
হচ্ছো। অতঃপর এ কথা কীভাবে মেনে 
নেয়াযাবে যে, ‘আমরা তো নবী হলাম না 
কিনু তোমাদের এই শষ অর্জিত হয়ে 
গেলো?" 

ভীকা-২৮. অর্থাৎ মূর্তি পূজা থেকে। 
টীকা-২৯. যা দ্বারা তোমাদের দাবীর 
বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এ কথাটা তাদের 
একগুয়েমী ও হঠকারিতাবশতঃই ছিলো; 
অথচ নবীগণ নির্দশনসমূহ নিয়ে 
এসেছিলেন ও মু'জিবাসমূহ 
দেখিয়েছিলেন । তবু তারা নতুন সনদ 
েয়েছে। আর প্রদর্শিত ঘু'জিযাসমূহকে 
অস্তিত্বহীন ন্ধপে সাবাস্ত করেছে 
টীকা-৩০. আচ্ছা, এটাই মেনে নাও যে, 
আমরা বাস্তবিক পক্ষে মানুষ, 


টীকা-৩৩. আমাদের দ্বারা এমন হতেই পারে না । কেননা, আমরা জানি যে, যা কিছু আল্লাহ্র ফয়সালার মধ্যে রয়েছে তাই সংঘটিত হবে। আমাদের 
তাতে পূরণ নির্ভর ও বিশ্বাস রয়েছে। হযরত আবৃ তুরাৰ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হচ্ছে- সুতরাং *তাওয়াক্কুল' এর অর্থ হলো- শরীরকে 
আল্লাহর ইবাদতে রত রাখা, হৃদয়কে তার রাব্বিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রাখা, অনুগ্রহ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই । 


ভীকা-৩৪.. এবং হিদায়ত ও যুক্তির 
পথগুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে 
দিয়েছেন এবং আমরা জানি যে, সমস্ত 
বিষয় তাঁরই ক্ষমতা ও ইখতিযারাহীন। 
ডীকা-৩৫. অর্থাৎ আপন এলাকাগুলো 
চীকা-৩৬. হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে 
ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, 
আল্লাহ্‌ তার ঘরের যালিক এ 
প্রতিবেশীকেই করে দেন। 

টীকা-৩৭. ব্রিযামতের দিন 
ডীকা-৩৮. অর্থাৎ, নবীগণ আল্লাহ 
তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা 
করেছেন, অথবা উদ্তগণ নিজেদের ও 
রসূলগণের মধ্যে আল্লাহৃতা'আলারনিকট 
থেকে 

টীকা-৩৯. অর্থ এই যে, নবীগণকে 
সাহাযা করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে 
বিজয় প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, 
সত্য-বিরোধী, অবাধ্য কাফির দিরাশ 
হয়েছে এবং তাদের রক্ষা পাবার কোন 
পথ বাকী থাকেনি । 

চীকা-৪০. হাদীস শরীফে আছে যে, 
আহান্ামবাসীকে পূজের পানি পান করানো 
হবে। তা যখন তাদের মুখের নিকট 
আসবে তখন তা তাদের নিকট খুবই 
অসহনীয় অনুভূত হবে। যখন আরো 
নিকটবর্তী হবে, তখন তাতে তাদের 
চেহারা হলে ভুনে যাবে এবং মাথা পর্যন্ত 
চামড়া জুলে খসে পড়বে ।আর যখন পান 
করবে তখন নাড়িঙুঁড়ি কেটে বের হয়ে 
যাবে। (আল্রাহ্রই আশ্রয়!) 
টীকা-৪১. অর্থাৎ প্রত্যেক শান্তির পরে 
তদপেক্ষাও অধিক কঠিন শান্তি হবে। 
আল্লাহর জুটি ও জাহান্নামের শান্তি 
থেকে আল্লাহরই আশ্রয় নিচ্ছি) 
ীকা-৪২. যেগুলোকে তারা সৎ কাজ 
বলে মনে করতো । যেমন- অভাবীদের 
সাহাযা করা, মুসাফিরদের প্রতি সহায়তা 
দান এবং অসৃস্থদের খোজ-খবর নেয়া 
ইত্যাদি যেহেতু ওগুলো ঈমানের ভিত্তির 
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১২. এবং আমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্র 
[উপর নির্ভর করবোনা (৩৩)? তিনি তো 
[আমাদের পথশুলো আঘাদেরকে দেখিয়ে 
[দিয়েছেন (৩৪) এবং তোমরা আমাদেরকে যেই 
কষ্ট দিচ্ছো, আমরা অবশ্যই সেটার উপর 
[ধৈর্যধারণ করবো। এবং নির্ভরকারীদের 
|আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা উচিত। 
কচ্‌’ 
৯৩. এবং কাকিরশণ তাদের রসৃলগণকে 
(বললো, “আমতা অবশ্যই তোযাদেরকে 
|আযাদেয তুমি (৩৫) থেকে বের করে দেবো । 
অথবা তোমরা আমাদের দ্বীনের প্রতি কিরে 
এলো ৷' অতঃপর তাদের প্রতি তাদের 
প্রতিপালক ওহী শ্রেত্ণ করেছেন, ‘আমি অবশ্যই 
|[যালিষদেরকে বিনাশ করবো ।' 
৯৪. এবং নিশ্চয় আমি তাদের পর 
[তোমাদেরকে পৃথিবীতেবসবাসকরাবো (৩৬)। 
[এটা তারই জন্য, যে (৩৭) আমার সম্থুখে 
দাড়ানোর ভয় রাখে এবং আমি যেই শাস্তির 
নির্দেশ শুনিয়েছি সেটারও ভয় রাখে ।' 
১৫. এবংতারা (৩৮) মীমাংসা চেয়েছে এবং 
|ধত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে 
(৩৯) ৷ 
৯৬- জাহানাম তার পেছনে লেগে আছে এবং 
[ভাকে পূঁজের পালি পান করানো হবে। 
১৭. অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে 
[গলাধ£করণ করবে এবং গলার নীচে অবতরণ 
[করানোর আশাই থাকবে না (৪০) এবং তার 
|নিকট চতুঙ্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে 
[মরবে না; এবংতার পেছনে একটা কঠিন শাস্তি 
(82). 
১৮. আপনপ্রতিপালককে ত্বস্বীকারকারীদের 
অবস্থা এমন যে, তাদের কর্মসমূহ হচ্ছে (৪২) 
[ভস্ম সমূশ, যার উপর নিয়ে বাতাসের প্রচণ্ড 
[ঝাপটা আসলো ঝড়ের দিনে (৪৩)। সমস্ত 
[উপার্জন থেকে কিছুই হাতে আসলো না; এটাই 
দূরের পথভষ্টতা। 








- তিন 
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উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু সেগুলো সবই নিক্ধল এবং সেগুলোর উপমা এ জ্ূপই- 
টীকা-৪৩. এবং সেসবই উড়ে গেছে, সে গুলোর অংশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আর তা থেকে কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এ অবস্থাই হচ্ছে কাফিরদের 


কর্মসমহের। তাদের কুফর ও শির্কের কারণে সবই বিনষ্ট ও নিক্ল হয়ে গেছে। 
সেগুলোর মধ্যে বহু নিগড় রহস্য রয়েছে এবং সেগুলোর সৃষ্টি অনর্থক নয়। 
অস্তিত্ব বিলীন করে দেবেন। 

তোমাদের স্থলে, যাবা অনুগত হবে। এটা কি তারই ক্ষমতা বহির্ভূত, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাশীলঃ 
অস্তিত্ব বিলোপ করা ও অস্তিত্বে নিয়ে আসা। 
ক্য়ামত-দিবসে 


ভীকা-8৪. 
টীকা-৪৫. 
চীকা-৪৬. 
ঢীকা-৪৭. 
টীকা-৪৮. 


লারা হ ১৩ | গীকা-৪৯. এবং ধনশালী ওপ্রভাবশালী 








২১. এবং সবই আল্লাহ্র নিকট (৪৮) 
|প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হবে; তখন যারা দূর্বল 
[ছিলো (৪৯) (তোরা) অহংকারীদেরকে বলবে 
(৫০), “আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, 
[সুতরাং তোমাদের ঘারা কি এটা সম্ভব হবে যে, 


(তোমাদেরকেও করতাম (৫২) । আমাদের জন্য 


প্রতিশ্রুতি, দিয়েছিলেন (৫৪) এবং আমি 
| তোমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (৫৫) 
তা তোমাদের সাথেরক্ষা করিনি এবং তোমাদের 
র আমার কোন আধিপত্য ছিলো না (৫৬). 

নতু এতটুকুই যে, আমি তোমাদেরকে (৫৭) 
করেছিলাম, তোমরা আমার 
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আানখিল - ৩ 





চীকা-৫০. যে, দ্বীন ও ধর্ম-বিশ্বাসে, 
টীকা-৫১. তাদের এই উক্তি তিরফার ও 
হঠকান্বিতা হিসেবে হবে। অর্থাৎ 
পৃথিবীতে তোষরা পথভ্রষ্ট করেছিলে, 
সত্য পথে বাধা দিয়েছিলে এবং আগে 
আগে কথা বলছিলে। এখন সেই দাবীর 
কী হলো? এখন এ শান্তির কিছুটা হলেও 
হটাও' ৷ কাফিরদের নেতাগণ প্রত্যুতরে 
চীকা-৫২. খন নিজেরাই পথভ্রষ্ট 
হয়েছিলাম, তখন তোমাদেরকে কী 
পথইবা দেখতাম? এখন তোরাক্ষা পাবা 
কোন পথ নেই, না কাফিরদের পক্ষে 
সুপারিশ! এসো, কান্নাকাটি কারি আর 
ফরিয়াদকরি।' পাচশ বছর যাবৎ ফরিয়াদ 
ও কান্নাকাটি করবে। কিন্তু তা কোন 
কাজে আসবে না। তখন বলবে, 'এখন 
ধৈর্যধারণ করে দেখো! হয়ততাতে কোন 
ফল পাওয়া যাবে।' পাচশ বছর যাবৎ 
ধৈর্য ধরবে। তাও কোন কাজে আসবে 
না । তখন বলবে, 

চীকা-৫৩. এবং হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত 
করে দেবেন। বেহেশতীগণ বেহেশতের 
এবং দোযথীগণ দোযখের নিদেশ পেয়ে 
যথাক্রমে বেহেশত ও দোষে প্রবেশ 
করবে ।আর দোষখীরা শয়তানের প্রতি 
দোষারোপ করবে, তাকে মন্দ বলবে- 
“হে হতভাগা! তুই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করে আমাদেরকে এ বিপদে গ্রেফতার 
করেছিস ।” তখন সে জবাব দেবে- 


টীকা-৪. যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে আর পরকালে সংকর্মনমূৎ ও অসৎ কর্মসমূহ্রে প্রতিফল বিলবে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্যুতি সত্য ছিলো; 


সত্য প্রমানিতও হয়েছে। 


টীকা-৫৫. যে, না মৃত্যুর পর জীবিত হতে হবে, না কোন প্রতিফল ভোগ করতে হবে, না জান্নাত আছে এবং না দোযখ" 


ীকা-৫৬. না আমি তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলাম । অথবা এই যে, আমি আমার প্রতিশ্রতির পক্ষে তোমাদের সুখে কোন যুক্তি 


কা অকাট্য প্রমাণ পেশ করিনি। 
ক্লীকা-৫৭. প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে 


টীকা-৫৮. এবং যুক্তি কিংবা অকাট্য প্রমাণ খভিরেকেই তোমরা আমার প্রতারণার শিকার হয়ে গেছো; অথচ আল্লাহ তা'আলা তোষাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে, তোমরা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়োনা। আর তার রসূলগণ তারই পক্ষ থেকে প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছেন এবং তারা 
অকাটা যুক্তি প্মাৎ পেশ করেছেন। অকাটা দলিলাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং খোদ্‌ তোমাদেরই জন্য অপরিত্য ছিলো যে, তোমরা সে গুলোর অনুসরণ 
করবে এবং তাদের সুস্পষ্ট ্রযাণদি ও প্রকাশ্য সু'জিযাসমূহ থেকে মুখ ফোবেনা আর আমার কথার কান দেবে না এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করবে 
না; কিন্তু তোষরা তো তা করোনি! 
চীকা-৫৯. কেননা, আনি হলাম শক্ত এবং আমার পকততা পরা্ই। সুতরাং শক্ত থেকে বগল-কামনার আপা করাই তো বোফামী। কাজেই, 
ভীকা-৬০, আল্লাহর, তার ইবাদতের মধ্যে খোষিন) 
ীকা-৬১. আল্লাহতা'আলারণক্ষথেকে, | সূরা £ ১৪ ইব্রাহীয় 8৭০ পারা £ ১৩ 
ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে এবং পরস্পর [আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (৫৮)। সুতরাং 2০৪৫ 
পির দর গা ভার! [ভোমরা আমার উপর দোষারোপ করোনা শর টিটি 
ভীকা-৬২. অর্থাৎ কলেমা-ই- |(৫৯) তোমরা নিজেদের উপরই দোষারোপ SAT 1535. তু 
তাওহাদের। [করো । না আমি তোযাদেরকে সাহায্য করতে; AES ATL 
জীকা-৬৩. অনু্ষপভাবে, ঈমানের |পারবো, না তোমরা আযাকে সাহায্য করতে টা 
১ সেটার হৃদয়ের গা 
আপ [থর করেছিলে (৬০), আমি ভাতে অত OSU eC 
সেটার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ আসল অস! নিক্ষয় যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক 
আসমানে পৌছে খায় এবং সেটার | "ত রয়েছে। 
ফলসমূহ- বরকত ও সাওয়াব, সর্বদা |২৩. এবং ধসব লোক, যারা ঈমান এনেছে। নু 
আশ্রিত হয়। এবং সংকাজ করেছে তাদেরকে বাগানসমূহে $315 
হাদিস শরীফে বর্ণ হয়- বুল [প্রবেশ করানো হবে, যেগুলোর পাদদেশে নি CSAs 
সবার জলা তা'আলা আলা [নদীসমূহ খববহঘান; সর্বদা সেগুলোর মধ্য EEE ALG 
আদান কেন বই | স্থান করবে আপদ প্রতিপালকের নির্দেশে শক 
বৃক্ষেরনামবলো,যামুমিনদের মতোই | সেখানে তাদের সাক্ষাতের সময়কার অভিবাদন 
সেটা পাতা ঝবেলা আর সেটা সর্বদা [হবে সালাম (৬১) 
ফল দান করে (অর্থাৎ যেমন ু'মিনদের ]২:৪. আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আল্লাহ্‌ ৫2৩4৫ 
কিভাবে উপমা দিলেন পবিত্র বাক্যের (৬২)? চিত ই 












'আমল' বা সৎকর্ম নিশ্ল হয়না) এবং 





সেটারবরকতসমূহসর্বনা সবর্জিতথাকে।” | যেমন, পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাবা- তি 
সাহাবীগণ চিভামগু হলেন, ভাবতে [শাখা আসমানে; 8845 
লাগলেন- এমনটি কোন্‌বৃক্ষহতে পারে, [৯.৫ সর্বদা তার ফলদান করে আপন ০০ পদ 


যার পাতা ঝরেণা, সেটার কল সর্বদা 
বিদ্যমান থাকে! সুতরাং তারা ভঙ্গনের 
বৃক্ষাদির নাম উল্লেখ করলেও এমন কোন 


প্রতিপালকের নির্দেশক্রষে (৬৩); আর আল্লাহ্‌ টা নিত টা 


(যাতে তারা অনুধাবন করে (৬৪) । ৪3৫ 3৫ 





বৃক্ষের কথ তাদের বানায় আসেনি চাট 
লেস অমন [২২৬ এবং অপবিত্র বাক্য (৬৫)-এর উপমা ৫ 
হুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “সেটা (যেমন একটা অপবিত্র গাছ (৬৬). যা ভু-পৃষ্ঠের নাতি 


[উপর থেকে বেটে ফেলা হয়েছে, এখন সেটার 
[কোন অবস্থান নেই (৬৭) । 





হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ” 

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 
আপন সম্মানিত পিতা হযরত ওমর ০৮9৮8 
রাদি্লাহ তা'আলা সান্হ-এর দরবারে আরয করলেন, “শন হুর দে) ভিসা করেছিলেন তখন আমার মনে এসেছিলো যে, সেটা খেজুর বৃক্ষ। 
কিন্তু বড় বড় সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি ছিলাম বয়সে ছোট । এ কারণে, আদব করে আমি নিশ্চুপ রইলাম ।” হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহা 
বলেন, “যদি তুমি বলে ফেলতে তবে আমি খুব খুশী হতাম ৷” 


ডীকা-৬৪. এবং ঈমান আনে; কেননা, উপঘাসমূহ ছারা অর্থ উত্তমজগে হদয়ঙগম হয়ে যায় । 

টাকা-৬৫, অর্থাৎ কুফরনূচক উক্তি। 

ভীকা-৬৬. . ০1421 (ভিজফল)-এর মতো; সা স্বাদে তিক্ত, গন্ধে অপছন্দনীয়; অথবা রসূনের ন্যায় দু্গদ্ধময় । 

টাকা-৬৭. কেননা, সেটার মূল মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ও সৃদৃঢ়নয়; শ'খা-প্রশাখাও উচু হয়না। এই অবস্থা হচ্ে ক্ফরসূচক উদ্ভরও । কারণ, সেটার মূল মোটেই 

















সুদৃঢ় নয়। এর পক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই, যা দারা তাতে দৃঢ়তা আসে। না আছে তাতে কোন বরকত বা মঙ্গল, যা গ্রহণযোগ্যতার উচ্চ মর্যাদায় 
পারে। 

টীকা-৬৮. অর্থাৎ ঈমানের কলেমা 

'ীকা-৬৯, যে, তারা চরম পরীক্ষা এবং বিপদের সময়ও ধৈর্যশীল এবং অটল থাকেন; সত্যগথ ও সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত হলনা । শেষ 

পর্যন্ত তাদের জীবনের পরিসমান্তিও ঈমানের উপরই হয়ে থাকে। 

চীকা-৭০. অৰ্থাৎ কবরে, যা পরকালের পথম সোপান। যখন 'মুনকার' ও 'নকীর' এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমার প্রতিপালক কে? তোমারদ্বীন 

কোন্টা। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস'্তামের প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার সন্বন্ধে তুমি কি বলো?” তখন মুমিন 

এ সোপানে, আল্লাহর অনুখহক্রযে, সুদৃঢ় থাকে আর বলে দেন- “আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌, আযার দ্বীন ইসলাম, আর ইনি হলেন আমার নবী মুহাম্মদ 

মোস্তফা সারাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল ৷" অতঃপর তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং এর মধ্যে বেহেশতের বাতাস 

ও খুশবু আসে এবং তা আলোকিত করে দেয়া হয়; আর আসমান থেকে আহ্বান করা হয়- “আমার বান্দা সত্য বলেছে।” 


সূরা $ ১৪ ইব্রাহীম ৪৭১ সারা £১৩ | চীকা-৭১. তারা কবরে 'মুনকার' ও 











'পকীরাকে সঠিক জবাব দিতে পারে না 
২৭, আল্লাহ্‌ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ঈমানদার- পর 
[দেরকে শাশ্বত যাী (৬৮)-তে, পার্থিব জীবনে 02955] বা এট ৰলে, 
(6৯) এবং পরকালে (২৫) জা তাহ. 85633990893] 2 
211587৮9357 ELI E | থক তার জন্য আগুনের বিছানা করে 


দাও, দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও, 





বন্ড” দোযখের দিকে দরজা খুলে দাও।” তার 
২৮. আপনি কি তাদেরকে দেবেন নি, যারা GSE গায়ে দোযখের গরম ও অস্নিশিখা স্পর্শ 
|আল্লাহ্‌র অনুষহ অকৃতজ্ঞতাবশতঃ পরিবর্তিত PPA RET করে। আর কবরও এতো সংকীর্ণ হয়ে 
করেছে (৭২) এবং আপন সস্প্রদায়কে ধ্বংসের 6৫০48] বায় যে, এক পাশের পাজর অপর পাশে 
ঘরে নামিয়ে এনেছে? 1A এসে যায়। শান্তি প্রদানকারী 
কিরিশ্তাদেরকে তার উপরনিয়োগ করা 
২৯. তা হচ্ছে দোষখ! তারা তাতে প্রবেশ: ক ক « নিরে 
[করবে এবং কতই নিকৃষ্ট আবাসস্থল! SAMs ৮০ | EET OPE TN OR 
সিরকা ছিৰ করলো ৯৬ লাল 
০০ 2৫1 205814444 | কবরের শান্তি থেকে এবং আমাদেরকে 
(৭৩) তার পথ থেকে বিছ্যুৎ করার জন্য ৷ 2 ₹2 ] জানের উপর ্রতষ্ঠিত রাখুন) 
[আপনি বলুন (৭৪), ‘কিছু ভোগ করে নাও, Hs Sl ESOS ই ক, 
তোমাদের আগুনই . এ -৭২,. বোখারী শরীফের হাদীসে 
মাহা, jad ৮ ‘সেসব লোক’ বলতে মক্কার 


|৩>. আমার এসব বান্দাদেরকে বলুন, যারা ৮০৫০০ পরপর AALS কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে । আর 
[ঈমান এনেছে, যেন তারা নামায কায়েম রাখে ০:৮০ ০০৩2৮ খু নি'মাত যার কৃতজ্ঞতা তারা প্রভাশ 
এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার; করেনি, তা হচ্ছে- আর্াহর হাবীব 

















পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এঁ দিন 5 পরত Ce 0] জিনস হা 
নাসা 09) ফর রি ২ টা কুলা বলাম পোল 
বত (৭৭)। 50৮59] তা'আলা ভার বরকতময় অসিত ধার এ 
সআলান্িম্ল - ৩ উদ্মতকে ধন্য করেছেন এবং তারই 
আপাদমস্তক বুষগীবিয় সাক্ষাতের সৌভাগ্য 


দ্বারা ধন্য করেছেন । কাজেই, অপরিহার্য ছিলো এই মহান অনুখহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তারই অনুসরণ করে অধিক অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হওয়া । 
ই এর পরিবর্তে তারা অকৃতজ্ঞ হলো, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো এবংআপন সং্রদায়কে, যারা দ্বীনের 
ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত ছিলো, 'নংদের ঘরে পৌছিয়ে দিলো । 


ীকা-৭৩. অর্থাৎ বোত্ওলোকে তার শরীক সাব্যস্ত করলো । 

চীকা-৭৪. হে মোস্তফা [সাল্লরাহ আলায়হি ওয়াসাগাম)! এসব কাফিরকে যে, কিছুদিন পাতিব পরবৃত্তিলোর 

চীকা-৭৫. পরকালে 

ঈন্প-৭৩. যে, লা ক্রয়-বিক্রয়; অর্থাৎ আর্থিক বিনিময় ও যুক্তিপণ ইত্যাদি দ্বারা ফোন উপকার পাওয়া যাবে । 

স্রীকা-৭৭. যে, তা থেকে উ পকার লাভ করা যাবে; বরং বহ বন্ধু একে অপরের শত্র হয়ে যাবে। এ আয়াতের মধ্যে স্বার্থ ভিত্তিক ও জন্মগত বন্ধুত্বের অস্তিত্বকে 





অস্বীকার করা হয়েছে: আর ঈযনী ভালবাসা, যা আল্লাহর পতি ভালবাসার কারণে গড়ে 





টীকা-৭৮. এবং তা থেকে তোমরা উপকৃত হও; 
ভীকা-২৯. যাতে সেগলো থেকে তোমরা উপকার লাভ করো। 


টাকা-৮০, নাক্কান্ত হয়, না অচল হয়ে 
থাকে। তোমরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত 


, তা স্থায়ী থাকবে। যেমন 'সূরা যুখ্রুফ'-এর মধ্যে এরশাদ 
1 4 332 ০৯ ০১ ১০2555 2. অর্থাৎ" “বন্ধুরা সেদিন পরস্পর গরস্পরের শত্রু হবে, কিন্তু 





লারা £55 





হও 

টীকা-৮১. বিশ্রাম ও কাজের জন্য। 
ভীকা-৮২. যে, কুফর ও অবাধ্যতার পথ 
অবলম্বন করে নিজেদের উপর অত্যাচার 
করে। আর আপনপ্রতিপালকেরনি'মাত 
এবংতীর উপকারের হক স্বীকার করেনা। 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্তাহ 
তাআলা আনহুমা বলেন- মানুষ’ বলতে 
এখানে আৰু. জাহুলের কথা বুঝানো 
হয্েছে। যাজ্দাজ বলেছেন_ “মানুষ 
আতিতাচক ধিপষ্য: এবং এখানে তা 
দ্বারা কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। 
টীকা-৮৩. মক্কা মুকার্রবাহ 
ভীকা-৮৪. যেন ক্ৰ্য়াতের নিকটবর্তী 
সময়ে পৃথিবী ধরলে হবার সময় পর্যন্ত 
ধাংস থেকে এরা নিরাপদে থাকে, অথবা 
এই নগরৰাসীরা নিরাপদেথাকে । হযরত 


করেছেন, এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ 
; অতঃপর তা দ্বারা কিছু ফলমূল 
তোমাদের জীবিকার জন্য উৎপাদন করেছেন; 
এবং তোমাদের জন্য নৌযানকে তোমাদের 
নি়ণাদীন করে দিয়েছেন, যাতে ভার নির্দেশে, 
সমুদ্র বিচরণ করে (৭৮); এবং তোমাদের জন্য 
|নদীসমূহকেও নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন (৭৯) । 
|৩৩. এবং ভোষাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে 
অনুগত করেছেন, যেগুলো একই নিয়মে চলছে! 
(৮০); এবং তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে 
[অনুগত করেছেন (৮১)। 

1৩৪. এবং তোমাদেরকে অনেক কিছু মৌখিক! 
পার্লার উপর প্রদান করেছেন এবংযদি আল্লাহ্র । 
গণনা করো, তবে সংখ্যা নির্ণয় 
পারবে না। নিশ্চয়, মানুষ বড় যালিম, 















ইবাহীমআলায়হিস্সালাতু ওয়াস সালাম- বড়ই অকৃতজ্ঞ (৮২)। | 
এর এই দো'আ কবৃল হয়েছে। আল্লাহ্‌ . 
আ'আলামকা সুকাধমাহাকে ধ্বংস হওয়া কুক্‌’ _ ছয্স 
থেকে নিরাপন্তা দিয়েছেন এবং কেউ তা |৩৫. এবংস্্রণ করুন!যখন ইব্রাহীম আরয 


ধ্বংস করতে সক্ষম হতে পারেনি এবং 
সেটাকে আল্লাহ্‌ তা'আালা। 'হেৰম’ 
করেছেন । ফলে, ভাতে না কোন মানুষকে 
খুন করা যাবে, নাকারো উপর যুলুম করা 
যাবে, না সেখানে কোন গ্রাণীকে শিক্ষার 
করা যাবে, না তৃণলতা কাটা যাবে ॥ 

টীকা-৮৫. নবীগণ (আলায়হিমুসসালাতু 
ওয়াস সালাম) মূ্িপূজা ও সব ধরণের 
পাপ থেকে পবিত্র (নিষ্পাপ) । হযরত 
এর এই প্রার্থনা করা আল্লাহর দরবারে 


|, ‘হে আমার প্রতিপালক! এ শহর 
(৮৩)কেনিৰাপদ করে দাও (৮৪) এবংআমাকে 
[ও আমার পুত্বদেরকে প্রতিমাসমূহের পূজা থেকে 
[দূরে ্াখো (৮৫)। 

[৩৬ হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়, এসব 
[প্রতি বু মানুষকে পঞ্ছ্ট করেছে (৮৬); | 
€ যে আমার সঙ্গ অবলম্বল করেছে (৮৭) 
[সে তো আমারই; এবং যে আমার কথা অমান্য 
» তবে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু 
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বিনয় শ্রকাশ ও অভাব শ্রকাশ করার 
জন্যই; অর্থাৎ এতদসন্তেও যে, তুমি 





আলি - ৩ 


আমাকে নিজ করুণায় নিষ্পাপ করেছো, কিনতু আমরা আপনার অনুহ ও দয়ার প্রতি ভিক্ষার হাত প্রসারিত করছি। 


চীকা-৮৬. অর্থাৎ তাদের পথভষ্টতার কারণ হয়েছে যে, তারা সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছে। 
চীকা-৮৭. এবং আমার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ষের উপর ্রতিষ্ঠিত রয়েছে; 
চীকা-৮৮. ইচ্ছা করলে তুমি তাকে হিদায়ত করো এবং তাওবা করার শক্তি প্রদান করো। 


টীকা-৮৯. অর্থাৎ এই উপতাকায়, যার মধ্যে বর্তমানে সম্মানিত মক্কা অবস্থিত । আর *বংশধর' ছারা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালামের কথা বুঝানো 
হয়েছে। তিনি সিরিয়া ভূমিতে (শোমদেশে) হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাগু তা'আলা জান্হা)-এর গর্ভে জন গ্রহণ করেন । হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু 
ওয়াত্‌ তাস্নীমাত-এর স্ত্রী হযরত 'সারাহ'-এর কোন সন্তান ছিলো না । এ কারণে তার মনেঈর্ষাভাব জন্মালো এবং তিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু 
ওয়াস সালামকে বললেন, “আপনি হাজেরা ও তার সন্তানকে আমার নিকট থেকে পৃথক করে দিন!” আল্লহ তা'আলার হিকমত এটাকে একটা কারণ হিসাবে 
স্থির করলো। সুতরাং ওহী আসলো, “আপনি হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আলায়ছিযাস্‌ সালাম)-কে এ পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যান; (যেখানে বর্তমানে মক্কা 
মুকার্রামাহ্‌ অবস্থিত) তিনি উভয়কেই বোরাক্বে উপর আরোহণ করিয়ে *শামদেশ' (সিরিয়া) থেকে হেরমের পবিত্র ঁমিতে নিয়ে আসলেন এবং পবিত্র 
কা'বার নিকটে অবতারণ করলেন। * 

এখানে তখনকার দিনে না ছিলো কোন জনপদ, না কোন পানির প্রশ্রবণ, না পানি। এক পাত্রে ছিলো কিছু খেজুর এবং এক পাত্র পানি তাদেরকে দিয়ে 
তিনি ফিরে যেতে লাগবেন। আর তিনি ফিরে তাদের দিকে একবারও দেখলেন না। 

হযরত হাজেরা, হযরত ইসমানঈলের মাতা, আরয করলেন, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন আর আমাদেরকে কি এই উপত্যকার মধ্যে কোন সাথী সঙ্গী ছাড়াই 
রেখে যাচ্ছেন?” কিনতু তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না এমন কি তাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না । হযরত হাজেরা কয়েকবার এভাবে আর করলেন 
কিনু কোন উত্তর পেলেন না । তখন তিনি আরয করলেন, “তাহলে কি আল্লাহই আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?” তিনি বললেন, “হা” । তা শুনে তিনি 
চিন্তাযুক্ত হলেন। 

হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম চলে গেলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে হাত তুলে এ প্রার্থনা করলেন, যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
হযরত হাজেরা (আলায়হাস্‌ সালাম) আপন পুত্র হযরত ইস্মাঈল আলায়হিস সালামকে দুধ পান করাতে লাগলেন। যখন এ (সংরক্ষিত) পানি শেষ হয়ে 
গেলো এবংপিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন আর সাহেবজাদার কণ্ঠ শরীকও তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলো, তখন তিনি পানির তালশে অথবা জনপদের তালাশে 
সাফা ওমারওয়ার মধ্য ভাগে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন । এমনিভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো । শেষ পর্যন্ত ফিরিশৃতার পাখার আঘাতে কিংবা হযরত ইসমাঈল 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর কদম মুবারকের 








পারা £ ১৩ 





আঘাতে এই শুষ্ক ভূমিতে একটা ঝরণার 

|৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কিছু সু (ঝেমঝম) সৃষ্টি হলো । আয়াতে 'সম্মানিত 
[বংশধরকে রে এক উপত্যকায় বসবাস মগ ঠা ৮০1 গৃহ' দারা 'বায়তুল্লাহ'র কথা বুঝানো 
',যা’তে ক্ষেত হয়না- তোমার সম্মানিত 39%0854551%) হয়েছে যা হযরত নূহ (আলায়হিস 

ঘরের নিকট (৮৯); হে আমার প্রতিপালক! এ পালি" পা লাস) এল ভুলের পু পিকিরকাবার 
[জন্য যে, তারা (৯০) নামায কায়েম রাখবে ।। এ কন ৮৮১০৯ 
15৮৫৩ আসমানেরউপর উঠিয়ে নেয় হয়েছিলো । 

হযরত ইব্রাহীম আলায়ছিস সালামের এই 











পর সংঘটিত হয়েছিলো অপ্রিকুণ্েনিক্ষিপ্ত 
হবার ঘটনার মুহূর্তে তিনি দো'আ করেন নি কিন্তু এই ঘটনার সময় তিনি দো'আ করলেন এবং কান্নাকাটি করলেন আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যবস্থাপনার উপর 
পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনা না করাও 'নির্ভরশীরতা'র পরিচায়ক এবং উত্তম কিনতু দো'আর মর্যাদা এর চেয়েও বেশী । সৃতরাং হযরত ইবাহীম আলায়হিস 
সালামের শেষোক্ত ঘটনায় দো'আ করা এ কারণে ছিলো যে, তিনি পূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্রমারয়ে উন্নতির পথেই ছিলেন। 

চীকা-৯০. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল ও তীর বংশধরগণ এ ক্ষেত-অনুপযোগী উপত্যকায় তোমার ঘিক্র ও ইবাপতের মধ্যে মশগুল হবে এবং তোমারই 
সম্মানিত ঘরের পাশে 


ীকা-৯১. যেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসে এবং তাদের অন্তরগুলোকে এই পবিত্র স্থানের যিয়ারতের প্রেরণায় আকর্ষণ করে। 
এতে ঈমানদারদের জন্য এই দো'আ রয়েছে যেন তাদের জন্য আল্লাহর ঘরের হজ্জ সহজ হয়ে যায় এবং এখানে বসবাসকারী ভার বংশধরদের জন্য এই 
দো'আ ছিলো যেন তারা যিয়ারতের জন্য আগমনকারীদের দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। 

সাটকাথা, এই দো" পাৰ্থিব ও ধরীয় উভয় ধরণের বরকত সম্বলিত ছিলো । হ্যরতের দো'আ কন্ল হলে । জুরথাম গোত্রের লোকেরা এদিক দিয়ে অতিক্রম 
করার সময় একটা পাখী দেখেছিলো ৷ তখন তারা অবাক হয়ে গেলো এ ভেবে যে, থু যর্ুূমিতে পাষী এলো কিতাবে? সম্কবতঃ কোথাও পানির ঝরণার 
সৃষ্টি হয়েছে।" তালাশ করলো তখন দেখতে খেলো 'বমকম' শরীফে পানি আছে। এটা দেখে তারা হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা)-এর 





[* হযরত মাওলানা মুপ্তাহসান ফাক "আস্তানা-ই-দেহলী’ নামক ম্যাগাজিনের মধ্যে ভার এক গবেষণামূলক গুরুত্বপূর্ণ বে প্রমাণ করেছেন যে, এই 
লা পেছনে প্রকৃতপক্ষে হযরত সাহ লিক প্রা আল্ছা)-এর কোন ঈর্াূলক ভূমিকা ছিলোনা । আর সৈয়্যদুলা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম- 
এক মো এক সহা-সর্ধাদাৰাস, দৃত্বচিতত ও সাহসী € 1১-411951) পরপর এক সী সরযাপূরণ ইলিতের বশ হয়ে গল অপর জী নির্বাসনে 
দেৱেন তা কখনো কনা কৰা যায় লা; বৰং প্ৰথমতঃ খোলা-শ্েমেৱ পৰীক্ষা হিসেবে সী ও পুকে নিৰ্বাসন দেয়ার নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে লেচা হলেও 
এই দয ঘটনার মধ্যে পরবর্তীতে প্রথম কা'বাকে পুনবায আবাদ করার মাধ্যমে ভার এ ভর পরিবারের উপর অসংখ্য নি’মাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য 
ছিলো । দ্বিতীয়তঃ তাঁর এ সাময়িক বেদনাদায়ক বিদ্ধেদকে কিয়ামত পর্যন্ত এক ওঁডিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা ও ওকে পরব্তীদের জন্য আদর্শে স্থির 
করাহয়। 


নিকট সেখানে বসবাস করার অনুমতি চাইলো । তিনি এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, 'দানিতে তোমাদের দাবী থাকবে না” 


তারা সেখানে বসবাস করতে লাগলো । হযরত ইসমাঈল আন্লায়হিস্‌ সালাম যুবক হলেন। তখন তারা তার মধ্যে যোগ্যতা ও খোদাভীকুত্তা দেখে তাদের 
খান্দানে তার শাদী কারয়ে 'দলেন । আর হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আগ্হা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস 
সালামের দো'আ কব্ল হলে! । তিনি দো'আয় এ কথাও বণেছিলেন- 


ডীকা-৯২, তারই ফল যে, বিভিন্ন তুর, 
যেমন- বসন্ত, হেমন্ত, শ্রীষ্ম ও শীতের 
ফলমূল সেখানে একই সময়ে পাওয়া 
যায়। 

টীকা-৯৩. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস 
সালাতু ওয়াসৃসালাম আরেক সন্তানের 
জন্য দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ 
তা'আলা কবুল করলেন। তখন তিনি 
তার কৃতজজ্ঞা প্রকাশ করলেন। আর 
আল্লাহর দরবারে আরয করলেন- 


টাকা-৯৪. কেননা, কিছুসংখ্যক লোকের 
সম্পর্কে তো তিনি আল্লাহর সংবাদ 
পরদানত্রমে অবহিত ছিলেন যে, তারা 
কাফির হবে। এ কারণে কিছু সংখাক 
বংশধরের জন্য নাহাযসমূহের ক্ষেত্রে 
নিরানুবর্তিতা অবলা্ন করার ওয়ান 
থাকার প্রার্থনা করলেন । 

ভীকা-৯৫. ঈমান আনার শর্ত সাপেক্ষে 
অথবা 'মাতা-পিতা' দ্বারা হযরত আদম 
ও হাওয়া (স্বালায়হিয়াস্‌ সালাঘ)-এর 
কথা বুঝানো হয়েছে। 

ীকা-৯৬. এতে মজনুমকে শান্তনা দেয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যালিম থেকে 
তার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবেন । 
'চীকা-৯৭. ভয়-ভীতির কারণে 
টীকা-৯৮. হযরত ইস্সাফীল আলায়হিস্‌ 
সালাম-এর দিকে, যিনি তাদেরকে 
হাশরের ময়দানের রতি আহ্বানকরবেন 


'টীকা-৯৯. যাতে নিজেরা নিজেদেরকে 
দেখতে পায় 


টাকা-১০০. তী্হতভম্বতা ওআতংকের 
কারণে  ক্বাতাদাহ বলেছেন, অতরসমৃহ 
বক্ষস্থল থেকে বের হয়ে কণ্ঠে এসে 
আটকাপড়বে,না বাইরে আসতেপারবে, 
নাআপন স্থানেফিরে যেতে পারবে অর্থ 
এব, সে দিনেরভয়ালক তর ও আতংকের 
এমনই অবস্থা হবে যে, মাথা উপন্রের 





সূরা ৪ ১৪ ইত্াহীয় ৪৭৪ দারা্চভ 
f 
|এবং তাদেরকে কিছু ফলমূল খেতে দাও (৯২), [ 947/2445 ৫ টের 


[হয়ত তারা কৃতজ্ঞতা শ্রকাশ করবে । 
৩৮. হেআমাদের প্রতি পালক!তৃমি জানোযা 
গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি এবং | 
(আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন নেই যমীনে এবং 
আসমানে (৯৩)। 


৪.০. হে আমার প্রতি পালক! আমাকে নামায 
|কায়েষকায়ী রাখো এবং আমার কিনু বংশখরকে 
(৯৪) । হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমার 
প্রার্থনা কবৃল করে নাও। 


1৪১. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা |. 


করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৯৫) ও 
|সমস্ত সুসলমানকে, যেদিন হিসাব কায়েম হবে । 


[তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন না, কিন্তু এমন 


(১০১) যখন তাদের উপর শাত্তিআসবে 
যালিমগণ (১০২) বলবে, 





সাত 
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দিকে ওঠে থাকবে, চোখগুলো খোলাই থেকে যাবে, অন্তর আপন স্থানে স্থির থাকতে পারবে না: 
'টীকা-১০১. অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিনের ভয় প্রদর্শন করুন । 


টীকা-১০২. অর্থাৎ কাফিরগণ 





চীকা-১০৩, দুনিয়ায় পুনরায় প্রেরণ করো এবং 

টীকা-১০৪. এবং তোমার তাওহীদ-এর উপর ঈমান আনবো 

চীকা-১০৫. এবং আমাদের ছারা যেসব ডূল করি হযেছে সেটার প্রতিকার করবো । এর উপর তাদেরকে তিরঙ্কার ও ভ্সনা করা হবে এবং বলাহবে- 
টীকা-১০৬ দুনিয়ায় 

ীকা-১০৭. আর তোমরা কি পুনরায় জীবিত হওয়া ও পরকালকে অস্বীকার করোনি? 

ঢীকা-১০৮. কুফর ও অবাধ্যতার পাপ করে; যেমন নূহ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সম্প্রদায়, ‘আদ ও সামূদ গোত্রহয় ইত্যাদি। 

ঢীকা-১০৯. এবং তোমরা আপন চক্ষদ্য়ে তাদের বাসগৃহগুলোতে শাস্তির চিহ্ন ও ধাংসাবশেষ দেখেছো এবং তোমরা তানের ধাংসের সংবাদ পেয়েছো। 














এসবকিছু দেখে ও জেনে তোমরা শিক্ষা 
সূরা £ ১৪ ইব্রাহীম 8৭৫ পারা £ ১৩ | গ্রহণ করোনি এবং তোমরা কুফর থেকে 
|| ডি 

“হে আমাদের প্রতিপালক! কিছুকাল জন্য | টড] BE 

|আসাদদেরকে (১০৩) অবকাশ দিন যেন আমরা 52948581200 | টীকা-১১০ যাতে তোমরা পরবতী 

[তোমার আহ্বানে সাড়া দিই (১০৪) এবং ই? র্‌ কর্মকাণ্ডের সুচিতিত ও সুস্ঙ্ঘল 

'রসূলগণের গোলামী করি (১০৫)।" তবে কি Aly Ib কলাকৌশল অৱলম্বন করো, অনুধাবন 

[তোমরা পূর্বে (১০৬) শপথ করে বলতে না, ITIL | করো এবংশান্তি ওধাংস থেকে নিজেরাই 

851৮৯ নিজেদেরকে রক্ষা করো। 

[হবে না (১০৭)? টীকা-১১১. ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে 

আদ. অহ সহায়ত! করতে, নবী করীম 

৪৫. এবং দন তাদেরই গা EGIL AE i; রর নং রর 

(১০৮) এবং তোমাদের নিকট খুবই সৃস্প্ট 9৫556645284 | এ বিরুদ্ধে 

হয়েছিলো আমি তাদের সাথে কেমন করেছি: ৪044444% | টীলা-১১২.অর্াৎতারাবিবকুল সরদার 

(০৯) এবং আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়েই 9৮62 সাললান্লাছ তা'আলা আলায়হি 

[হলে দিয়েছি (১১০)। ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার অথবা বন্দী 

1৪৬. এবং নিশ্চয় তারা (১১১) নিজেদের করার অথবা বের করে দেয়ার জন্য 

| BESET | Foros eto 

চা কিছুটা এমলই ছিলো না খে, তাতে এ 02,019.24. 36)9 | এৰং হত মুহা়দ মোহসা সোয়া 

পর্বত টলে যেতো (১১৩) । তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
কখনো মনে করোনা যে, আল্লাহ শরীয়তের বিধানাবলী, যেগুলো আপন 

তিন আলসার ধতি অমত নিতি ন 2903693.) | আল হাসিব দেন 

০০১, 

EES a STE ৪4 টা | পার এটা সি 

প্রতিশোধ গ্রহণকারী । ্ % | কাক্কিনদের চক্রান্ত ও তাদের কলা. 

5৮. যে দিন (১১৫) পরিবর্তিত করা হবে৷ কিনি রর ছায়া দে গুলোকে আগ জবর থেকে 

|[যমীনকে এ যমীন ব্যতীত; এবং আসমান- 50 | টিতে পরবে। 

লোকেও (১১৬); | ৬৬৪ | জীকা-১১৪. এটাতো সম্ভপরই নয়। 





তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন 
এবং আপন রসূলের সাহায্য করবেন। 











শক্রদেরকে ধ্বংস করবেন। 


ীকা-১১৫, ‘এ দিন: ছারা কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১১৬, 'যহীন ও আসমানের পরিবর্তন" প্রসঙ্গে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত রয়েছে 


এক) সেগুলোর গুণাবলী পরিবার্তত করা হবে। যেমন- পৃথিবী-পৃ্ঠ একই তল বিশিষ্ট হয়ে যাবে; না সেটার উপর পাহাড়-পর্বত অবশিষ্ট থাকবে, না ডচ্চ 
উলাদমূহ। না গভীর গুহা থাকবে, নাগাছপালা; না থাকবে অষ্টালিকা, না কোন জনপদ । দেশ মহাদেশের চিহ্ন এবং আমানের বুকে কোন ক্ষতের অতি 
হাকবে না। আর চন্দ ও সূর্যের আলো একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ'তো গুণাবলীর পরিবর্তন, সত্তার নয়। 


দুই) আসমান ও যমীনের সত্তাই বদলে যাবে । এই যাটির যমীনের স্থলে অন্য একটি রৌপ্যের যমীন হবে। বর্ণ হবে একেবারে সাদা ও স্বচ্ছ। সেটার উপর 
নাকখনো কারো রক্তপাত ঘটানো হয়েছে- 


এমন হবে, না পাপাচার করা হয়েছে. [সুরা £ ১৫ হিজর পন্ড লারা ১৩ 


এমন। আর আসমান হয়ে যাবে স্বর্ণের । 
[এবং সব লোক বের হয়ে দণ্ডায়মান হবে (১১৭) SAL IGS 


উপরোক্ত অভিমত দু"ট যদিও |একজান্লাহ্‌র সামনে, যিনি সবার উপর বিজয়ী 
বাতিকভাবেপর্পরবিরোধী মনে হচ্ছে, |(পরাক্রমশালী) । 


কিনু উভয়ের মধ্যে প্রচ্যেবটাই বিশুদ্ধ । 

পরস্পরের মধো সমঞ্জন্য এভাবে বিধান [৪৯- এবং সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে 
করা যাবেযে, প্রাথমিক পর্যায়ে গুণাবলীতে |(১১৮) দেখবেন যে, তারা বেড়ীসমূহে একে 
পরিবর্তন আসবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে [অপরের সাথে শৃংখলিত হবে (১১৯) । 
হিসাব-নিকাশের পর শেষোক্ত পরিবর্তন |৫০. তাদের জামাসমূহ হবে আলকাততরার 


সৃিচ হাৰ এ তেনে | 5০) খং তালে ই সত আতন 
রব x করে নেবে। 


টাকা 

2১৭ আপন কর কে. ১. এজন্য যে, আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে তার || 
টীকা-১১৮, অর্থাৎ কাফিরগণকে শি নেন ।নিললেহেশর 
চীকা-১১৯, নিজেদের শয়ভালদের সাথে [পক্ষে হিসাব গ্রহণে কোন বিলম্বই হয় লা । 
আবদ্ধ াকবে। 











|৫২. এটা (১২১) মানুষের নিকট নির্দেশ EH nS Er 
চীকা-১২০. কালো বর্ণের,দুর্গন্ধময়; যে [পৌছানো এবং এজন্য যে. এটা দ্বারা তাদেরকে SENET 
গুলো থেকে আগুনের স্কুলঙ্গ আরো করা হবে, এবংএজন্য যে, তারা একথা রর ১৪৮৪৪] E 





সরে পরজুলিত হয়ে যাবে খোদারিক ও [জেনে নেবে যে, তিলি একমাত্র উপাস্য হন 
খাবি) (১২২) এবং এজন্য যে, বোধশক্তি সমপররা 
কী ই-বঃগাভীতে উল্লাহ ন্য করবে। * 

যে, তাদের শরীরের উপর আলকাতরা J 
লেপন করে দেয়া হবে তখন তা জামার 





















































মতো হয়ে যাবে। সেটার জ্বালা ও সেটার সূরা হিজর 
রং-এর ভয় ও দুর্গন্ধের কারণে কষ্ট 
পাবে। জে 
জীকা ১২৯, জাল শী ০৯৯৯৪1৩৯৪১৯ 
চীকা-১২২, অথাৎ এসৰ আয়াত বা 
নিদর্শন থেকে আ্তাহ্‌ তা'আলার || সুরা হিজ্র আল্লাহর নামে আর, খিনি পরম মাক 
“তাওহীদ' (একত্ব)-এর প্রমাণাদি লাভ [| মী দয়ালু, করুণাময় (১) kote: Fitna 
বনে এগ বণ] পক্ষ 
চীকা-১. ‘সূরা হিজর” কী । এতে ভটি 
কুল, ৯৯টি আয়াত, ৬৫৪টি পদ এবং |>- আলিফ-লাম-রা। RES ECE Sg 
২৭৬০টি বৰ্ণ আছে। * % [এসব আয়াত হচ্ছে কিতাব ও সুস্পষ্ট ন এ 
[কোরআনের ৷ %*% 
সালাখিল - ৩ 
= সূরা ইবরাহীম’ সমাগত । 


** ত্রয়োদশ পারা সমাপ্ত। 


এ 
চীকা-২, এসব আাশা-আকাংখা হয়ত মৃত্যু যসণার মূহর্তে শাস্তি দেখে করা হবে, যখন কাফিররা অবগত হয়ে যাবে যে, তারা গোমরাহী মধ্যে ছিলো, 
অথবা পরকালে রোজ-ব্যামতের কঠিন ও ভয়ানক অবস্থাদি এবং নিজেদের পরিণাম ও শেষাবস্থা দেখে। 


যাচ্দাজ-এর অভিমত হচ্ছে যে, কাফির যখন কখনো আপন শান্তির অবস্থাদি ও মুসলযানদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত দেখবে তখন ্রতোকবার এ আকাংখা 
করবে যে, 


টীকা-৩. হে মোস্তফা (সালাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! 
চীকা-৪. পার্থিব আনন্দ ও সুখ-সন্তোগ। 
ছি দন লা 








চীকা-৫. সুব-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস 
এবং দীর্ঘ জীবনের, যে কারণে তারা 





হান হয 
3201 
|=: চাদে মা (৩) লে খু এক ১ হল oe পরি জলা 
করতে থাকুক (৪)! আর আশা-আকাংখা ॥ ৫ Laat | এজ লা 
(৫) তাদেরকে খেলাধূলায়মগ্র রাশ্বক! অতঃপর 2৮22 হারের বেড়ানো 
শীঘ্রই তারা জান্তে পারবে (৬) । £35043] | ও পাৰ্থিব সুখ ভোগের তালাশে নিমগ্ন 
হয়ে যাওয়া ঈযানদারের জন্য শোভা পায় 
৪. এবং যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি /5% পপ না। হযরত আলী যুরতাদা রাদিযা্াহ 
[সেটার একটা জ্ঞাত লিপিবদ্ধ সময় ছিলো (৭) OARASES আন্হ বলেন, “দীর্ঘ আশা-আকাংখাসমূহ 
৫. কোন গোষ্ঠী আগন প্রতিশ্রুত কাল থেকে রি 1 পরকালকে ভুলিয়ে দেয় এবং 
|আগেও বাড়তে পারেনি এবং পেছনেও হটতে ৫ রি কু্বৃত্তিসমূহের অনুসরণ সত্য থেকে 
পারেনি। নিবৃত্ত রাখে।" 


টীকা-৭. 'লওহ-ই-মাহফুয'- এরমধ্যে । 
এ নির্ধারিত সময়ে তারা ধাংসগ্রাপ্ত 
হয়েছে। 


চীকা-৮. মক্কার কাফিররা হযরত নবী 


|৬. এবংবললো (৮), ‘হে এ ব্যক্তি, যার প্রতি 
(কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি উন্মাদ 
(৯)! 

৭. আমাদের নিকট কিরিশ্তা কেন উপস্থিত 



























[করছোনা (১০) যদি তুমি সত্যবাদী হও (১১)?' ৬৬৯৬৬ করীম সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াঙগাল্লামকে 
৮- আমি ফিরিশৃতাদেরকে বিনা কারণে প্রেরণ [2%, | | টীকা-৯. তাদের এ উচ্ভি হাসি-ঠাা 
[করিনা এবং তারা অবতীর্ণ হলে এরা অবকাশ 7:14 স্বরূপ ছিলো ।যেমন-ফিরআউন হযরত 
পাবে না (১২) । OTIS | মূসা আলায়হিন্‌ সালাম সম্পর্কে 
৯. নিশ্চরআমি অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন 40857300520 | বলছিল বে 125 5) 
6044 TAL 0551 Codes 
A iy নিশ্চয়, তোমাদের রসূল, যিনি তোমাদের 
32305 | প্ৰতি প্রেরিত, অবশ্যই উন্মাদ ৷") 

634351 | জীকা-১০- যারা আপনি রসূল হওয়ার ও 
ক্বোরআন শরীফ আল্লাহ্র কিতাব হওয়ার 

সাক্ষ্য দেবেন। 





টীকা-১১. এর জবাবে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- 
টীকা-১২. তৎক্ষণাৎ শান্তিতে লিপ্ত করা হবে 


চীকা-১৩. অর্থাৎ আমি বিকৃতি, পরিবর্তন এবংস্রাস-বৃদ্ধি করা থেকে সেটাকে সংরক্ষণ করি । সমস্ত জিন ও মানব জাতি এবং সমস্ত সৃষ্টি পক্ষেও সম্ভবপর 
নয় যে, তাতে একটা অক্ষরের ত্রাস বা বৃদ্ধি করবে কিংবা কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করবে। 


আর যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন করীমকে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু, এ বৈশিষ্ট্য শুধু কোরআন শরীফেরই জন্য নিদিষ্ট । অন্য 
কোন আসমানী কিতাব এ প্রতিশ্রুতি লাত করেনি। 


উক্ত সংরক্ষণ করা" কয়েক প্রকারের হতে পারেঃ- 


এক) কোরআন করীমকে এমন ু'জিয করেছেন যে, মানুষের উক্তি এর মধ্যে শর হতেই পারেনা 
দুই) সেটাকে বিরোধ ও ্রতিছন্মতা থেকে রক্ষা করেছেন; ফলে কেউই সেটার মতো কোন বাকা গড়তেও সক্ষম হয়নি। 


তিন) সমস্ত সৃষ্টিকেই সেটাকে নিশ্চিহ্ করতে অক্ষম করে দিয়েছেন । ফলতঃ কাফিররা তাদের পরিপূর্ণ শক্তুতা সত্বেও এই পবিত্র কিতাবকে নিশ্চিহ্ন করতে 
অক্ষম হয়েছে। 


চীকা-১৪. এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, যেভাবে মক্কার কাফিররা বিশ্বকুল সরদার সা্যাল্পাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মূর্খ সুলভ কথাবার্তা বলেছে, 
আর বেয়াদবী বশতঃ তাঁকে উন্মাদ বলেছে, অনুরূপভাবে, প্রাচীনকাল থেকেই নবীগণ (আঃ)-এর সাথে কাফিরদের এ কুপ্রথাই চলে আসছে এবং তারা 
(রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে থাকে । এ'তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্তর মুবারকে শান্তনা দেয়া হয়েছে। 


টীকা-১৫. অর্থাৎ মক্ধার মুশরিকদের [সূরা 1 ১৫ হিজর তন পার 758 
জীকা-১৬- অর্থাৎ নবীকুল সরদার [১৯ এবংতাদের নিকট কোন রসূল আস্তেন দে 

































সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি য়া |না, কিন্তু তার সাথে তারা ঠাটা-বিদ্ূপ করতো । 

জবা ফোর লন | i 
চীকা-১৭. যে, তারা নবীগণ [১৯ এভাবেই, আমি এঠাট্টা-বিদ্ধপকে সেসব EET EER 
(আলায়হিমবুস সালাম)তে অস্বীকার করে [অপরাধীদের (১৫)অস্তরগুলোরমধ্যে প্থপ্রদান। Sil রহএ 


আল্লাহর শাস্ত্র ্বংসখাপ্ত হতে থাকে। রি: 
এমতাবস্থা তাদেরই । সুতরাং তাদের 
আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করা উচিত। 

চীকা-১৮. অর্থাৎ সে সব কাফিরের 
হঠকারিতা এ পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, 
যদি তাদের জন্য আস্মানের দরজাও 
খুলে দেয়া হয়, তাদের জন্য তাতে 
আরোহণ করাও সহজ করে দেয়া হয় 
এবং দিনের বেলায়ই তা অতিক্রম করে 


এ | 
১৩. তারা সেটার উপর (১৬) ঈমান আনেনা। EL SIG ৩৫০৫৩ 
না এরূপ থাই গত হয়েছে od 
১৪. এবং যদি আমি তাদের জন্য আস্মানে। Eee রি 
[কোন দরজা খুলে দিই, যেন দিনের বেলায় 
তারা তাতে আরোহণ করে; SUSE 
১৫. তবুও তারা একথাই বলতো, “আমাদের $3৫৮০%5$ 

















ও স্বচক্ষে দেখে নেয়, তবুও তারা [দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; বরং আমাদের 
মানবেনা; বরং একথা বলে বসবে, | উপর যাদু করা হয়েছে (১৮)।" 
“আমাদের দৃষ্টিকে স্মোহিত করা হয়েছে কুক্‌’ - দুই 
এবংআমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।” এ ig লনা. 
লে অবলোকন করেও এ নি যাদের (৮74৩453৫5 
তাদের বিন্যাস হয়নি, তখন ফিরিশতাদের | প্রত্যস্কারীদের জন্য সুশোভিত করেছি (২০) । 5০ 
আগমন ও সাক্ষ্য দেয়া, যা তারা দাবী রা 2 
করছে, তাদের কি উপকার করবে? |>৭- এবংসেটাকেপ্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান [Ed 

থেকে সংরক্ষণ করেছি (২১); 
ডীকা-১৯. যা গ্রহ নক্ষত্রের ডিছিসমূহ নন রা ঢু ন্‌ 
(বোশিচত)। এগুলোর সংখ্যা সর্বমোট |>৮- শোনার CSA 
বারটাঃ ১) মেষ, ২) বৃষ, ৩) মিথুন. ৪) |যায়.তখন তারপশ্চান্ধাবন করে প্রদীপ্তঅ্রমনিশিখা। 555 
কর, ৫) দিহে. ৬) ভুলা, ৭) বৃষ্টি, (৯)! ARES 
৮) ধনু, ৯) মকর, ১০) কু, ১১) স্রীন | ১৯. এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং [eee EY ET) 
এবং ১২) কন্যা। [ভাতে নোদ্গর স্থাপন করেছি (২৩), আর সেটার ০০৫5 
ভীকা-২০. তারকাসমূহ ছারা । মধ্যে প্রত্যেক বন্ধু সুপারিমিতভাবে উদ্‌গত। aur 
টীকা-২১. হযরত ইবনে আব্বাস 








রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হমা বলেছেন, 
“শয়তানরা আসমানসমূহে রবেশকরতো এবং সেখানকার খবরসমূহ জ্যোভিবীদের নিকট নিয়ে আস্তো। যখন হযরত ঈসা অলায়হিস্‌ সালাম জন্যহণ 
করলেন, তখন শয়তানদেরকে তিন-আস্মান থেকে রুখে দেয়া হয়। যখন হযরত সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের বেলাদত 
শরীফ হলো তখন সমস্ত আসমান থেকেই রুখে দেয়া হলো। 

টীকা-২২. ‘শিহাব’ ( ৬৮৯) এ নকষত্রকে বলা হয়, যা অগ্নিশিখার মতো উজ্জল হয়। আর ফিরিশ্তাগণ তারা শয়তালদের প্রহার করে। 


টীকা-২৩. পর্বতসমূহের, যাতে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থাকে এবং নড়াচড়া না করে। 


চীকা-২৪. শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি। 
চীকা-২৫. বীদী, গোলাম, চতুষ্পদ রাণী ও ভৃত্য ইত্যাদি। 


চীকা-২৬, 'ভাগারসমূহ থাকা মানে- ক্ষমতা ও ইখতিয়ার থাকা। অর্থ এ'যে, আমি ধত্যেক বু সৃষ্টি করতে সক্ষয- যতই ইচ্ছা করি এবং যে পরিমাণ 
হিকমত ব প্রজ্ঞার চাহিদা হয়” 


চীকা-২৭. যা আবাদীগুলোকে পানি দ্বারা ভর্তি ও উর্বর করে দেয়। 


চীকা-২৮. যে, পানি তোমাদের ইখতিয়ারাধীন হবে, অথচ সেটার প্রতি তোযাদের চাহিদা রয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার কুদ্রত এবংবান্দাদের অক্ষমতার 

উপর মহাপ্রমাণ বয়েছে। 

ভীকা-২৯. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি ধবংসশীল এবং আমিই চিরস্থায়ী আর মালিকানার দাবীদারের মালিকানা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সমস্ত মালিকের মালিক স্থায়ী 
ডৰ ন খাকবেন। 

os চীকা-৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উন্মতগণ 

এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাপ্লাপ্াহ্‌ 





২০. এবং তোমাদের জন্য সেটার মধ্যে 
[জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (২৪) এবং তাদের SS: ১০ আল আলায়হি ওয়াসাল্লামের উ্মত, যারা সমস্ত 
|জন্যও,যাদের তোমরাজীবিকাদাতানও (২৫) ।| উম্মতের পরেই আসবে। অথবা এসব 


২১. এবং এমন কোন বন্তু নেই,আমার নিকট, ধাপ জেট লোক, যারাআনৃগতাওসংকাজেজজাগামী 
[যেটার ভাণ্ডার নেই (২৬)। এবং আমি সেটাকে © 145. OILS হয়, আর যারা আলস্য করে পেছনে 
[অবতীর্ণ করিনা, কিন্তু এক পরিজ্ঞাত পরিমাণে । 4: "42 | থেকে যায়। অথবা যারা মর্যাদা লাভের 
২৯. এবং আমি বাস্ুসমূহ: প্রেরণ করেছি ৬9406702780 | শিশিe আগবাঢ়ে, আরবারা কৌন ওযর 
মেখমালার বহুনকারীরূপে (২৭), অতঃপর আমি৷ ০, রি ECE TN 
|আস্মান থেকেবারি বর্ষণ করেছি; অতঃপর তা! ডঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্রাস 
তোযাদেরকে পান করতে দিয়েছি এবং তোমরা ৪৬৫ | ৰাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহমা থেকে 
[ভার কোন খাজাঞ্চি নও (২৮) ৷ ৪ বর্ণিত- নবী করীম সাল্তান্তাহ তা'আলা 
১. এবং নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি, 802542৮1155 আগ খযাসারাম জমা আত সহরারে 
নি ২১ 05৬৮, নামাযে ্রথম কাতারের ফী বানা 
2০১১৫৮005৫8 | করলে, সাহাবা কেরাম শ্রথম কাতারে 
সস [আদ হয বল তর 
সিটি হলেন এবং তাদের ভিড় হতে লাগলো 
আর যেসব হযরতের বাসস্থান মসজিদ 
yy ৰ শরীফ থেকে দূরে অবস্থিত ছিলো, ভারা 
২৫. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক 45৯ ৩555)5 | রী বাসস্থান বিক্ৰি করে নিকটে ঘর 
[তাদেরকে ক্য়ামতে উঠাবেন (৩১) । নিশ্চয় 8556 £ | জর জন্য পুতি নিলেন যাতে প্রথম 
কাতারে স্থান পাওয়া থেকে কখলোবকিত 
না হল। এ শুসসে এ আয়াত শরীফ 
অবভীরণহয়েছে। আর তাদেরকে শান্তনা 
দেয়া হয়েছে যে, সাওয়াব 'নিয়ত' বা 
নি সংকল্পের উপরই নির্ভরশীল আর আল্লাহ্‌ 
3 তা'আলা অগামীদেরকেও জানেন, আর 
বরা যুক্তিসঙ্গত কারণে পেছনে রয়ে 
গেছেন তাদেরকেও জানেন ॥ তাদের 








[আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই মালিক (২৯) । 

















'ি়ত" বা মনের ইচ্ছা ও সং সপর্যেও অবগত আছেন। ভার নিকট কোন কিছুই গোপন লয় 
চীকা-৩১. যে অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে। 
ডীকা-৩২. অর্থাৎ হযরত আদম আমাল সালামকে অক 


চীকা-৩৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলেন । তা পানিতে 
ছিশিয়ে খমীর করলেন । যখন সেই কাদা মাটি কাল বর্ণের আকার ধারণ করলো এবং তাতে গন্ধের সৃষ্টি হলো, তখন তাতে মনুষ্য আকৃতি তৈরী করলেন। 
'আতঃপর তা শুকিয়ে গেলো । 


ক্মরপর যখন সেটার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা বাজতো এবং সেটার মধ্যে আওয়াজ সৃষ্টি হতো । যখন সূর্যের তাপে তা একেবারে শুক্নো 


ও পাকা পোক্ত হয়ে গেলো তখন সেটার 
মধ্যে নহ ফুৎকার করলেন। আর তা 
“মানুষ হয়ে গেলো। 


চীকা-৩৪. যা আপন তাপ ও সৃস্থতার 
কারণে লোমকৃপগুলোতে ঢুকে পড়ে 


চীকা-৩৫. এবং সেটাকে জীবন দান 
কৱি; 


চীকা-৩৬. অভিভাদন ও সম্মানের 


চীকা-৩৭. এবং হযরত আদম আলায়হিস 
সালামকে সাজদা করেনি: তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা 


চীকা-৩৮. আস্মান ও যমীনবাদীরা। 
তোমার উপর লা'নত করবে। আর যখন 
ক্বিয়ামত-দিবস আসবে, তখন উ্ 
লানতের সাথে চিরহারী শান্তিতে 
অফতার করা হবে, যা থেকে কখনো 
মুক্তি পাবেনা । একথা শুনে শয়তান 


'টীকা-৩৯. অর্থাৎ রোজ ক্য়ামত পর্যন্ত। 
এতে শয়তানের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 
সে যেন কখনো মৃত্যু খে পতিত না হয়। 
কেননা, ক্য়ামতের পর কেউ মরবেনা। 
আর কিয়ামত পর্যন্ত তো সে অবকাশ 
চেয়েই নিলো। কিন্তু তার এ প্রার্থনা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এভাবে কূল করলেন 
থে, 


চীকা-৪০. যেদিন সমস্ত সৃষ্টিই অরে 
যাবে। আর তা হচ্ছে 'রথম ফুৎকার'। 
সুতরাং শয়তানের মৃতখাকার লমর়সীবা 
হবে - প্রথম ফুৎকার' থেকে 'বিতীয় 
ফুৎকার' পর্যন্ত - চল্লিশ বছর । আর তাকে 
এ পরিমাণ অবকাশ দেয়া তার স্থানের 
জন্য নয়; বরং তার বিপদ, দুর্ভাগ্য ও 
শান্তি ৃদ্ধিজনাই। একথা শুনেশয়তান 


চীকা-৪১, অর্থাৎ পৃথিবীতে 
পাপাচারসমূহের প্রতি উৎসাহিত করবো 


টাকা-৪২, অন্তরসমূহে প্রোচন সৃষ্টি 
করে 


টীকা-৪৩. যাদেরকে তুমি তাওহীদ ও 
ইবাদতের জনা নির্বাচিত করে নিয়েছো, 
তাদের প্রতি শয়তানের প্ররোচনা এবং 
তার চক্রান্ত চলবেনা 





পারা 













1৩৯ ইব্লীস্‌ ব্যতীত; সে সাজদাকারাদের 
[সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো (৩৭)। | 
১৩২. এরশাদ করলেন, হে ইব্লীস্‌! তোমার || 
[কী হয়েছে যে, সাজদাকারীদৈর থেকে পৃথক 
রয়েছে৷?" | 
[৩৩. বললো, ‘আমার জন্য শোভ পায় না যে, 
(মানুষকে সাজ্দা করবো, যাকে তুমি ঠন্ঠনে 
[মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো যা কালো, গন্ধযুক্ত 
[কাদা থেকেই ছিলো।' 

1৩৪. তিনি বললেন, ‘তুমি জান্নাত থেকে বের 
[হয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত; 

|৩৫. এবং নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত তোমার 
[উপর লা 'নত রইলো (৩৮)।" 

৩৬. বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি 
আমাকে অবকাশ দাও এ-দিন পর্যন্ত, যেদিন 
[তারা পুলকিত হবে (৩৯)।” | 
(৩৭২ তিনি বললেন, মি তাদেরই | 
(যাদেরকে, 
[০৮ সেই পিজ্জা সময়সীমার দিন পর্যন্ত | 
[অবকাশ দেয়া হয়েছে (৪০) ৷" | 
1৩৯. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! এর | 
[শপথ যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো; আমি |. 
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. ঈমানদার 


১. ইবলাসেরও এবং তার অনুসায়ীদেরও; 


পারা ১৪ 





৪২. নিশ্চয়, আমার (88) বান্দাদের উপর 
(তোমার কোন ক্ষমতা নেই এসব পথহ্রষ্ট লোক 
ব্যতীত, যারা তোষায় সঙ্গ দেয় (8৫)। 


০০. খবর দিন (৫8) আনার বান্দাদেরকে যে, 
নিশ্চয় আমিই হই ক্ষমাশীল, দয়ালু; 








তোমাদের দিক থেকে ভয় অনুভব করছি (৫৭) ৷' 
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- অর্থাৎ যে কাফির তোমার অনুসারী ও অনুগত হয়ে যায় এবং তোমারই অনুসরণের সল্প করে নেয় । 


|. অর্থাৎ সাতটা স্তর । ইবনে জুরায়জ-এর অভিমত হচ্ছে যে, দোযখের সাতটা স্তর রয়েছেঃ ১) জাহান্নাম, ২) লাযা, ৩) হুতামাহ, ৪) সানির, 


৫) সাকার, ৬) জাহীম ও ৭) হাতিয়াহ। 
চীকা-৪৮. অর্থা-শয়তানেরনুসারীবাও 
সাত প্রকারে বিভক্ত। তাদের মধ্যে 
প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা করে স্তর 
নির্ধারিত র্য়েছে। 

চ্রীকা-৪৯. তাদেরকে বলা হবে যে, 
টীকা-৫০. অর্থাৎজান্াতে প্রবেশ করো 
নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে; না এখান 
থেকে বহিষ্কৃত হবে, না মৃত্যু আসবে না 
কোন বিপদ প্রকাশ পাবে, না কোন ভয়- 
ভীতি, না দুঃখ-দুৰ্দশ। ৷ 


জীকা-৫১, পৃথিবীতে 

টীকা-৫২. এবং তাদের অস্তরসমূহকে 
হিংসা-বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও শক্রুতা 
ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে পৰিত্ৰ করে 
দিয়েছি, তারা 


টীকা-৫৩. একে অগরের সাথে ভালবাসা 
বাখে এহন । হযরত আলী মুবভাদা 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহ বলেছেন, 
“আমি আশা করি যে, আমি, ওসমান, 
তালহা ও যুখায়র তাদেরই অন্তত । 
অর্থাৎ আমাদের অন্তরসমূহ থেকে 
হঠকারিতা ও শত্রুতা এবং হিংসা ও 
বিহেষ বের করে নেয়া হয়েছে। আমরা 
পরস্পর কাটি ভালবাসা রাখি ।” এতে 
রাফেমী (শিয়া সম্প্দায়ের শাখা বিশেহ)- 
এর দাবীৰ খন রয়েছে। 


চীকা-৫৪. হেমুহা্মদ মোস্তফা সাল্লান্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 
টীকা-৫৫. যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'তালা 
এজন্য প্রেরণ করেছিলেন যে, তারা হযরত 
ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে সন্তানের 
সুসংবাদ দেবেন এবং হযরত লূত 
আলায়হি সালাম-এর সম্প্রদায়কে ধংস 
করবেন । সেই অতিথিরা ছিলেন হযরত 
জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম কতিপয় 
EN 


ভীকা-৫৬. অর্থাৎ ফির্িশৃতান্া হযরত ইব্রাহীম আলায়হিন্‌ সালামকে “সালাম' করলেন এবং ভার রতি ভিভালন ও সম্মান জানালেন (তখন হযরত ইত্রহীম 


আপায়হিলদ সাম তাদেরকে 


'জীকা-৫৭. এজন্য যে, তারা বিনা অনুমতিতে ও অসময়ে এসেছিলেন এবং খাদ্য আহার করেননি। 


টীকা-৫৮. অর্থাৎঃ হযরত ইসহাক আলায়হিস্‌ সালাম-এর ৷ এর উপর হযরত ইব্বাহীম আল্লায়হিস্‌ সালাম 


ভীকা-৫৯. অর্থাৎ এখনই বৃদ্ধ বয়সে 
সন্তান হওয়া আশ্চর্যজনক ও বিৱল। 
সন্তান কিভাবে হবে৷ আমাদেরকে কি 
আবারও যৌবন দান করা হবে, না এমনই 
অবস্থায় পুত-সন্তান দান করা হবে৷ 
ফিরিশ্ভাগণ 

চীকা-৬০. আল্লাহ্‌র ফরসালা এ মর্মে 
কার্যকর হলো থে, আপনার পুত্রসন্তান 
হবে এবং ভার বংশধরগণ খুব বিস্তৃত 
হবে। 

চীকা-৬১. অর্থাৎ আমি তাঁর অনুথহ 
থেকে হতাশ নই। কেননা, 'অনুখহ' 
থেকে হতাশ হয় কাফিররাই। অবশ্য, 
ভার নির্ধারিত নিয়ম, যা পৃথিবীতে জারী 
আছে ভার ভিত্তিতে একথা আশ্চর্যজনক 
মনে হলো। আর হযরত ইব্রাহীম 
অদ্লায়হিস্‌ সালাম ফিরিশতাদেরকে 
চীকা-৬২. এ সুসংবাদ প্রদান ছাড়া আর 
কিকাজ আছে, যার নিমিত্ত তোমাদেরকে 
প্রেরণ করা হয়েছে? 

চীকা-৬৩. অর্থাৎ লৃত-এর সম্পাদায়ের 
প্রতি যে, আমরা তাদেরকে ধ্বংস করবো। 


টীকা-৬৪. কেননা, তারা ঈমানদার; 
টীকা-৬৫. আপন বুফরের কারণে। 


চীকা-৬৬. সুমী যুবকদের আকৃতিতে 
এবং হযরত লৃত আলায়হিস্‌ সালাম 
আশংকাবোধ করলেন যে, সাদার 
লোকেরা এদের প্রতি উদ্যত হবে ।সৃভরাং 
তিনি ফ্ষিরিশতাদেরকে 

ীকা-৬৭. “নাতো এখানকার বাসিন্দা 
হও, না কোন মুসাফিরের চিহ্ন তোমাদের 
মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেন এসেছো?” 
ফিরিশ্তাগণ 

টীকা-৬৮. শাস্তি; যা অবতীর্ণ হবার 
ব্যাপারে আপনি আপন সম্থদায়কে সতর্ক 
করতেন, 

টীকা-৬৯. এবং আপনাকে অস্বীকার 
ক্রতো। 

চীকা-৭০. (এবং এটা না দেখে) যে, 
সম্প্রদায়ের উপরকী কঠিন বিপদ অবতীর্ণ 
হয়েছে,এবং তারা কোন্‌ শান্তিতে আক্রাত 
হয়েছে! 
































সৃজহ ১৫ পারা 








(০৩. তারা বললো, "আপনি ভয় করবেন না, 


95015 
৬৬৩ 








ও 


৪৩১৮]৫। 
৬. বললো, “আপন প্রতি পালকের অনুখহ 42584 50৫ 


5৩9৬৫ 


RE ব2 SPELL 
a ae উঠত এট 
আমন ৰক্ষা করবো (৩৪); BRAIN 
|৬০. কিন্তু ভার স্ত্রীকে (নয়); আমরা স্থির 


যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের ৬%:994556 


৬৫)" 









ক্রু’ - শা 
| 

৬১: 3:০০ | SISOS 
৬২. বললো, ‘তোষরা কিছুসংখ্যক অপরিচিত 56565276606 
লোক হও (৬৭)। 

[৬৩ বললো, ‘বরং আমরা তো আপনার Se SU YG 
[লিট সেটাই (৮) নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে i ০০415 
[এসব লোক সন্দিহান ছিলো (৬৯)।" ৩৩১৮ 


[৬৪ এবংআমরা আপনার নিকট সত্য নির্দেশ বারন বান্দা 
এসেছি এবংআমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী ।। eS; 


রাতের কিছু অংশ থাকতেই বের হয়ে যান BIR 


এবং আপনি তাদের পেছনে চলুন, আর 815. রে 
'পনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না ৪৮৮০6 


[তাকায় (৭০) এবং যেখানে যাবার নির্দেশ 
[রয়েছে সোজা সেখানে চলে যান (৭১)! 














আালাব্বিলল - ৩ 


ষ্টীকা-৭১. হযরত ইবনে আব্বাস্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, নির্দেশ ছিলো সিরিয়া চলে যাবার । 





ভীকা-৭২. এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে শান্তি বরা ধ্বংস করে দেয়া হবে। 

ীকা-৭৩. অর্থাৎ 'সাদ্দুম' শহরের বাসিন্দাগণ, হযরত লৃত আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্পরায়ের লোকেরা, হযরত লূত আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালামের নিকট সুধী যুবকদের আগমনের সংবাদ শুনে কু-উদ্দেশ্যে ও অপবিত্র ইচ্ছা পোষণ করে 

টীকা-৭৪. এবং অতিথির প্রতি যয্ববান হওয়া আবশ্যক ৷ তোমরা তাদের অবমাননার সংকল্প করে 


পারা ॥ ১৪ | ভীকা-৭৫. কারণ, অতিথির অবমাননা 
2 পনি 28 ৫ অতিথি-সেবকের জন্য অসম্মান ও লজ্জার 
রর 
৪৩৪৮১৪৭৫8৫ | ঈশ-৭৬ তালের সা মন্দ ইচ্ছা 
SOIC | পা হর 
(৬৬. লৃত বললো, ‘এরা আমার অতিথি (৭8); নু 
টি আমাকে কাল কে ৩১698৭89808 | ঈসা সঙ এ 
৬৯. এবংআল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমাকে 33648; | এখন আল্লাহ ভাআনা আপন হাবীব 
আক্রাম সাললাপ্লাছ তা'আলা আলায়হি 
93955968706 | গলা সমোনন হে 
টীকা-৭৮. এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য 
থেকে কোন আত্মা আল্লাহ্‌র দরবারে 


RE উঠি | আপ সদ 


উন্নত মর্যাদা রাখেনা এবংআল্লাহ্‌তা'আলা 
৭২. হে মাহবুব! আপনার প্রাণের শপথ %27582%1%5 
[উদ্দেশ্যহীনভাবে 





বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের জীবন ব্যতীত জন্য কারো 
জীবনের শপথ করেননি এ মর্যাদা শুধু 
হুযূর (দঃ)-এরই রয়েছে। এখন এ 


ভোরের 
৯ লা 6 234224352 | শপথের পর এরশাদ ফরছাচ্ছেন- 
টীকা-৭৯. অৰ্থাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ 


৭৪. অতঃপর আমি উত্ত বস্তির উপরের অংশ পরিহার হরি 
সেটার লীচের অংশ করে দিলাম (৮০) এবং RELIC | vo, এব রতাজান 
[তাদের উপর কচ্ধর-পাথর বর্ষণ করেছি। 4৬2% | আলায়হিল সালাম এ ভূ-খণ্ডকে উঠিয়ে 
আসমানের নিকটে নিয়ে যান এবং সেখান 

ও 49592085586) | কে উচিয়ে পৃৰিবী-পৃষ্ঠের উপর 

নিক্ষেপ করলেন। 

3354} 15 || জীৰা-৮১. এবং কাক্েলালমূহ সেটার 
sl উপর দিয়ে অতিক্রম করে, আর আল্লাহর 
১৩৬, গ্যবের চিহ্নসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয় । 
ভীকা-৮২. অর্থাৎ কাফির ছিলো। 
57942985 | কা ৰলে ৰম-জঙ্গলকে ৷ এসব 
EK] ০০০ লোকের শহর সবুজ জঙ্গলসমূহ ও 
ঠ ১ 0440009 nade তৃণভূমির মাঝখানে ছিলো 

ই ০০ ্ট আল্লাহ্‌ তা'আলা ০৭ 
আলায়হিস্‌ সালাম-কেতাদের রতি রসূল 
করে প্রেরণ করেছেন আর এসব লোক 








(৮৩); এবং নিশ্চয় উভয় বস্তি (৮৪) 
আলাখ্িক্স - ৩ 








অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে এবং হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্‌ সালামকে অস্বীকার করেছে। 
চিকা-৮৩. অর্থাৎ শান্তি প্রেরণ করে ধ্বংস করেছি; 
চীকা-৮৪. অর্থাৎ লৃত-সমপদায়ের শহর ও জঙ্গলবাসীদের । 


ীকা-৮৫. যেখানে মানুষ বিচরণ করে এবং দেখে। সুতরাং হেমন্কাবাসীরা! এটা দেখে তোমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করছোনা? 

ীকা ৬৬. ‘হিজব’ হচ্ছে একটা উপত্যকা এটা মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যব্তা এলাকায় অবস্থিত এতে সামূন-সমপ্রদায় বসবাস করতো । তারা তাদের 
পাগ্থর হযরত সালিহ আলায়হি সালামকে অস্বীকার করেছিলো । আর একজন নবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নবী (আঃ)-কে অস্বীকার করার শামিল । 
কেননা, প্রত্যেক রসূলই সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন। 

জীকা-৮৭. যেমন: নতরখগডের ভিতর খেকে উদর সৃষ্টি করেছিলাম, যা বহআনচ্থজনকচ নিদর্শন বহন করতো । যেমন- সেটা বিরাটকায় হওয়া, সৃষ্ট হওয়া 
মাই বাচ্চা প্রসব করা, অতিমাত্রায় দুধ দেয়া, যা সম সান্দ-সশদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিলো ইত্যাদি । এসবই হ্যরত সালিহ্‌ আলায়হিস্‌ সালাু ওয়াস 
সালাম-এর মু'জিযা এবং সামুল- 

সম্থলায়ের জনয আমার নিদর্শনাদিই | সূরা £ ১৫ হিজর 
ছিলো। [থকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত (৮৫)। 
টীকা-৮৮. এবং ঈমান আনেনি । 











































আন্ক্ডু 
চীকা-৮৯. যে, তাদের মনে সেটা ভেঙ্গে ০. এবং নিশ্চয় হিজ্রবাসীর! ণকে। 480৮ ৪০%৮১৯০; a 
পড়ার ও সেটাতে সুড়ঙ্গ হবার আশংকা [কার করেছিলো (৮৬); চলে ০০ 
ছিলোনা এবং তারা মনে করতো যে, এ 
দর ]৮১- এবংআমি তাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ। 5 210166217 
5৭54 [দিয়েছি (৮৭); অতঃপর তারা সেগুলো থেকে 27048 
থাকে 
০০২ উহার হাদি 
রি [করতো নিরাপদ বাসের জন্য (৮৯)। SGI 
টাকা-১১. এবং তাদের পন ও সামগী |, ১. অতঃপর ডাদেরকে ডোর হতেই মহা- b Go tian 
৯ উহা 
মু (৮৪... সুতরাং তাদের উপার্জন কিছুই তাদের 6৩৮-/%986% BT 
টু ১১ একেই শুক ৯৩5386645 
টকষা ১০. হে মোস্তফা, সাল্ল্সহ [৮৫- এবং আমি আস্মান ও যমীন এবংযা [ots HES FAG 
তাআলা আলায়হি ওয়াসায্াম। এবং [কিছু এতলোর মধ্য রয়েছে, অযথা ৃষ্টি করিনি EAE RTO 
আপন সম্প্রদায়ের নির্ষতনসমূহ সহ এবংনিশ্চয়ক্য়ামত আগমনকারী (৯২); সুতরাং 528 পা 
ক এ নির্দেশ ‘জিহাদ’ এর নির্দেশ [(হে হাবীব!) আপনি উত্তমরূপে ক্ষমা করুন ও গাজর 
সলিত আয়াত দারা রহিত হয়ে গেছে। [(৯৩)1 নি 
টাকা-৯৪. তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেন [৮-৬- নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই গরুর 9525055586) 
৮১০ চা 
সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। [৮৭০ এবং নিশ্চয় আমি আপনাকে সপ্ত- তিলে 
| 530৩৬৬24৫৩৫ 
টীকা-৯৫, অর্থাৎ নামাযের [মা এদাল করেছি, বেতলো পুনঃ পুনঃ রা 
রাক্'আাতসমূহে; অর্থাৎ হতোক USE ১৯৯1৩ 
রাক্‌'আতে পাঠ করা হয় এবং এ ‘সাত )৮৮- আপন চক্ষু প্রসারিত করে এ বন্ধুর ৮০০০৭ 
আয়াত' দ্বারা সূরা ফতিহা' বুঝানো [পতি তাকাবেননা,যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক EEL ILLES 
হয়েছে; যেমন বোখারী ও মুসলিম |যুগলকে তোগ করার জন্য প্রদান করেছি (৯৬) SARK CEASE 
শরীফের হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। [এবং তাদের জনয দুঃখিত হবেন না (৯৭); এবং ৪৫ ৫ যা # 
ীকা-৯৬. অর্থ এ হে, হে নবীকুল [মুসলমানদেরকে আপন দয়ার ডানায় অন্তর্ভূক্ত ৩৮0৩৯ 
সরদার-সা্লা্লাহু তা'আলা আলায়হি রানা 


সালাম! আমি আপনাকে এমন অনুগ্রহ 
প্রদান করেছি, যেগুলোর সস্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ তুজ্ছই সুতরাং আপনি সেসব পার্থিব ভোগা সামী থেকে উর্ধে থাকুন, যেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টান পরযুখ 
বিভিন্ন শ্রেণীর কাফিরদেরকে দেয়া হয়েছে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে - বিস্কুল সরদার সাপ্যান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশান করেন, “আমালের দলতুক্ নয়, যে বি কোলের 
বনৌলতে প্রতোক বন্ধু থেকে বেপরোয়া না হয়ে বার” অর্থাৎ খ্রেরআন এমন অনুষহ, যার সন্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ একেবারে তুচ্ছ। 
চীকা-৯৭. (এজন্য) যে, তারা ঈমান আনে নি। 


চীকা-৯৮. এবং তাদেরকে আপন বদান্যতা দ্বারা ধন্য করুন! 


'ঈীকা-৯৯, হযরত ইবনে আববাস কদিয়ান্লাহ্‌ তা'আলা আনহুমা বলেন, “বিভনতকারীগণ' ছারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে; যেহেতু তারা 
ক্রেন কী মর কিছু অংশের উপর ঈমান আনে, যেটুকু তাদের ধারণায়, তাপের কিতাবের সুপ ছিলো” আর কিছু অংশের অস্বীকারকারী হয়ে পেছে। 
কুাভাদাহ ও ইবনে সা-ইব-এর অভিমত হচ্ছে-'বিভভকারীগণ' ছারা ক্রাশ বংশীয় কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক 
ক্বোরআনকে “যাদু, কিছু সংখ্যক লোক 'জ্যোতিঃশান্, আর কিছু সংখ্যক লোক 'গঙ্ক-কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করতো । অনুরূপভাবে, তার' কোরআন 
করীম সম্বন্ধ তাদের অভিযতসমূহকে বিভক্ত করে রেখেছিলো । 

এক অভিমত এই যে, বিশুক্তকারীদের ছারা বারজন লোককে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফিররা মক্কা মুকার্রমার পথে নিয়োগ করেছিলো । হজ্জের 
সময় খত্যেক রাস্তার উপর তাদের মধ্য থেকে এক একজন লেক বলে যেতো এবং তারা স্মাগমণকারীদেরকে বিভ্রান্ত করার এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লানাু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধী করে তোলার জন্য এক একট। কধা নির্ধারণ করে নিতো । কেউ আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতো, “তার কথা 
বিশ্বাসকরোনা, কারণ তিনি যাদুকর ৷” কেট কেউ বলতো, “তিনি মিথ্যুক ৷” কেউ বলতো, “তিনি উন্মাদ।” কেউ বলতো, “ভিনিজ্যোতিষী”। কেউ বলতো, 
“তিনিকৰি" । একথা শুনে লোকেরা যখন কা'বা ঘরের দরজায় আসতো, সেখানে ওয়ালীদ যানে মুগীরাহ উপবিষ্ট থাকতো এবং তারা তাকে নবী করীম 





সাল্লালাহুতা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সুরা ঃ ১৫ হিজ্র ৪৮৫, সারা ₹ ১৪ ৯ টি 3 
লিন (৯৮) । SADIE ৮০ 
না ৬2084000 ] শহরের পাহ সম্পর্কে এমন 
৮৯ এবংবুন! “আমিইহইসুন্পষ্টনতককারী ৯0৫9) পান 
রে শান্তি সম্পকে)। ন টি 
745 অলেছো ।” এভাবে তারা সৃষ্টিকে বিত্ান্ত 
৮০. বেভাৰে আমি বিভতকারীদের উপর ৬ 034 | ানটকরতো। এসব লোককেআললাহ 
|স্ৰতীৰ্ণ করেছি; তা'জালা ধ্বংস করেছেন। 
৯১. যারা আল্লাহ্র কালামকে বিভিন্নভাবে ট্রীকা-১০০. রোজ কিয়ামতে। 





্ীক্া-১০১. এবং যা কিছু তারা বিশ্বকৃল 


& 222309457 | স্ৰদার সালাহ তা'আলা আলায়হি 
সি জালের লকলযেই য় রো 9 "> | আসাললাম ও কোরআন সম্পর্কে বলতো 
০০০) ীকা_১০২. এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকূল 
১৯০. লে সমপ্বেই, যা কিছু তারা করতো] 3 342886 ু | সার সালাহ জালা আলায়হি 
(Ge) ওয়াসাল্লামকে রিসালতের গুচারণা ও 






242901444, 24:> (৫ | ইসলামের দাওয়াতকে প্রকাশ করার 
|ক্থার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১০২) ESAS emt নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
এবং মুশরিকদের দিক খেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ৩5] আৰদূল্াহইবনে ওবায়দের অভিমত হচ্ছে 











(১০৩) ৷ যে, এ আয়াত অবতরণের সময় পর্যন্ত 

৯৮৫. নিশ্চয় সেই বিদ্বপকানীদের বিরুদ্ধে আমি PR 28 ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে দেয়া 
আপনার জন্য যথেষ্ট (১০৪); SLAY | হন, 

টীকা-১০৩. অর্থাৎআপনন্বীনকে প্রকাশ 

> করার ক্ষেত্রে মুশরিকদের সমালোচনার 


পর্যায় করবেন না, তাদের প্রতি ভক্ষেপও করবেন না এবং তাদের ঠাধী-বিদ্বপের জন্য দুঃখ ঝরবেল না। 


চীকা-১০৪. কোরাইশ গোল্রীয কাফিরদের পাচজন সরদার - “আপ-ইবনে এয়াইল সাহ্‌যী, আস্ওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আপে য়াগূস 
এবং হাসিল ইবনে ক্বায়স আর তাদের সবার নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌ মাখ্যুদী- এসব লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
উপর বহু ধরণের নির্যাতন করতো এবং ডার প্রতি বিন্ধুপ করতো । আসওয়াদ ইবনে মু্তািনেন্ বিদ্ধ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাস্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি 
সাল্লাম দো'আ করেছিলেন, “হে প্রতিপালক! একে অন্ধ করে দাও!” 

একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসৃদরদে হারামে তাশরীফ রাখছিলেন ।উত্ত পাচজন নেতা সেখানে আসলো এবং তারা তাদের 
লিল মোতাবেক তিরঙ্কার ও ঠাষ্টা-বিদ্রপ মূলক উক্তি করতে লাগলো এবং তাওয়াফে মণগুল হয়ে গেলো। 

এমতাবস্থায়, হযরত জিএঙ্গল আমীন (আলায়হিস্‌ সালাম) হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে পৌঁছলেন এবং তিনি ওয়ালী 
সথবনেমুগীএহ্র পায়ের গোছার দিকে, 'আসের পায়ের তালুর দিকে, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের চক্ষুদ্ধয়ের দিকে, আস্ওয়াদ ইবনে আবৃদে যাগৃসের পেটের 
দিকে ণৰং হারেস্‌ ইবনে ক্বয়সের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন আর বললেন, “আমি তাদের অনিষ্টের প্রতিরোধ করবো!” সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা 
কহদপাৎ হয়ে গেলো। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা তীর বিক্রেতার দোকানের পার্শ্ব দিয়ে যাদ্ছিলো। তার বৃগীতে একটা তীরের ফলা গিয়ে লাগলো। কিন্তু সে 


অহংকার বশতঃ তা বের করার জনা মাথা ঝূকালোনা। এতে তার পায়ের গোছায় আঘাত লাগলো । আর সেটার বিষক্রিয়ায় সে মারা গেলো । আম ইবনে 
ওয়াইলের পায়ে কাটা বিধলো এবং তা নজরে আস্লোনা। ফলে,তার পা ফুলে গেলো । এর কারণে সেও মরে গোলো । আসওয়াদ ইবনে মুজালিবেরচ্য়ে 
এমনই ব্যাথা হলো যে, যায় দেওয়ালে মাথা ঠুক্ছিলো । আর এমতাবস্থায় মরে গেলো । আর একথা বলতে বলতে সৃদ্যমুখে পতিত হলো, “আমাকে 
মুহাম্মদ হত্যা করেছে ? সোল্ানলহুতা'অপলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আর আসওয়াদ ইবনে আবদে যাশৃলের "অতি পিপাসার রোগ" হয়েছিলো । কালীর 
বর্ন আছে থে, তার পায়ে 'লৃ' (হাওয়া) সপা্শ করেছিলো । ফলে, তারসুখমণ্ল এতই কালো হয়ে গিয়েছিলো যে, ভার পলিবার-পরিজনেরাও তাকে চিন্তে 
পারেনি এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো। এমতাবস্থায় একথা বলে মু! খে পতিত হলো, “আমাকে মুহাম্মদ (সান্তা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাত্রাম)-এর প্রতি পালক হত্যা করেছে।” আর হারিস ইবনে কায়সের নাক থেকে রক্ত ও গজ নির্গত হতে লাগলো । এতেই তার মৃত্যু ঘটলো। তাদেরই 
সম্পর্কে আয়া শরীফ অবতীর্ণহয়েছে। 
(খাযিন) 












































Ret যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য স্থির পিএ bs 20 A213 

তীকা-১০৫- আপন পরিণম সর (কুরে: সুতরাং শীঘ্রই তারা জেনে যাবে (১০৫) Hl 29852 

টীকা-১০৬. এবং তাদের ভিরার, শির ৪৫৩৩ 

Sts এবং শির্ক ও. কুফরের [৭.- শ্বং নিশ্চয় আঘায় জালা আছে যে, 82 

উভ্ভিুলো আপনাকে দুঃখ দিতো: Ee ২০০১০ ৫4 
রং ৬ ৬৬ 

০৮ ৯৮ সাং আপনি আপন শ্রতিপালের 583৬৩ 

আব হা [শসা করে করের পিতা বর্ণনা 2 

শরীফে বর্ণিত হয় যে, যখন বিষবকুল | করুন এবং সাজদাকারীদের অন্ত হোন ও 

সরদারসাতা্াইআলায়হিওয়াসারামের [(১০৭)! 8 5 

সামনে কোন শুরুতৃপূর্ণ বিষয় উপস্থিত |=. এবং মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপন ৪4049424৩85 E 

হতো তখন তিনি নামাযে মশগুল হয়ে প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে থাকুন! * 2 

লিগ 

চীকা-১. সূরা নাহল মন্ধী।বিন্তুআয়াত: সুলা নাহল 

খেকে স্রার শেষাংশ পর্ন যেসব আয়াত ১৯৮৯ 1৮৯৪45)1৮-23 

রয়েছে সেগুলোমদীনা তৈয়্যবায়অবতীর্ণ 

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য অভিতও || সূরা নাহল আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১২৮ 

রয়েছে। এ সূরায় ১৬টি রুকু, ১২৮টি || মক্কী দয়ালৃ, করুণাময় (১) ৷ রুকু '-১৬ 

আয়াত, ২৮৪০টি পদ এবং ৭৭০৭টিবর্ণ . 

ভাভা কুক্‌’ - এক 

চীকা-২. পানে নুষ্লঃ যখন কাফিররা |; এখন আস্‌ছে আল্লাহ্র নির্দেশ, সুতরাং PY 

প্রতিশ্রুত শাস্তির অবতরণ ও বিযা্ত মাল (3৯ দত এতো 

কায়েম হওয়ার কামনায়, অব্বীকার ও |তীরই এবং তিনি উর্ধে এসব শরীক ony; 

ঠায্ী-বিদ্ধূপ বশতঃ, ত্বরা করেছিলো, [(৩)। 

তখন এপ্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ | ২. ফিরিশ্তাদেরকে ঈমানের প্রাণ অর্থাৎ ওহী 

হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে,যার SE teehee os রে 

জন্য তোমরা তবরা করছো তা মোটেই [করেল (8)। সতর্কবাণী শুনাও যে, আমি সদা 

দূরে নয়, অত্যন্ত নিকটে এবং আপন [ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং ভরত 

নির্ধারিত সময়ে নিশ্চিতভাবে সংঘটিত [আমাকে ভয় করো (৫)। | ২০ | 

হবে। আর যখনই তা সংঘটিত হবে 

তখন তোষরা তা থেকে যুক্তি পাবার ree Bnd 














কোন পথই খুঁজে পাৰেনা। আর এসব বোত, মেণ্ডলোর তোমরা পূজা ফরছো, সেগুলো তোমাদের কোন কাজে আসবেনা। 
চীকা-৩. তিনি এক, তার কোন শরীফ নেই। 

ডীকা ৪. এবং তাদেরকে নব্হত ও রিসালত সহকারে নির্বাচিত করেন। 

টাকা-৫. এবং আমারই ইবাদত কার এবং আমি ব্যতীত অনা কারো ভা করোনা । কেননা, আমি হলাম তিনিই যে, 





= তা হিজ্র' সমা। 


টীকা-৬. যেগুলোর মধ্যে তার তাওহীদের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। 


চীকা-৭. অর্থাৎ দীর্ঘ থেকে, যার মধ্য না আছে কোন অনুভূতি, লা আছে কোন স্পন্দন। অতঃপর আমি সেটাকে আমারই পূর্ণ ক্ষমতা বারা মানুষের 'জূপ' 
দিয়েছি; শক্তি ও সামৰ্থ্য দান করেছি। 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত উবাই ইবনে খালাযের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো । একদা সে কোন এক মৃতের 
গলিত হাড় ওচিয়ে নিয়ে আসুলো এবং বিশ্বক্ল সরদার সাল্লান্নাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাষকে বলতে লাগলো, “আপনার কি এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ হাড়টাকে জীবিত করবেন?" এর 
পারা $ ১৪ | জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে 


Aan অতি উত্তম জবাবই 
৮8৬53530165 ] লবন 


856% | ধরণকরে।আল্াহ তা আলা তোবী্ের 


একক অনুভূতি ওসপদ্দন-শূন্য ফোটা 





করেছেন (৬); তিনি তাদের শির্কের বহুউর্ব্ে। 
8. (তিনি) মানুষকে এক ফোটা শুক্র থেকে 


সৃষ্টি করেছেন (৭); সুতরাং তখনই সে প্রকাশ্য ১০০ OS থেকে তোমার মতো ঝগড়াটে মানুষকে 
|বাশড়াটে সৃষ্টি করেছেন। এটা দেখেও তুমি তার 
কুদ্রতের উপর ঈমান আন্ছো না!" 


টীকা-৮. যে, সেগুলোর বংশধর থেকে 
সম্পদ বাড়াচ্ছো, সেগুলোর দুধ পান 
করছো এবং সেগুলোর পিঠে আরোহণ 


SHIGA hi 


টীকা-৯. যে, তিনি তোমাদের উপকার 


এবং যখন চরার জন্য ছেড়ে দাও । GURL া জন্য এসব বস্তু সৃষ্টিকরেন। 
৭. এবং সেগুলো তোমাদের তার বহন করে 13856346502 পা 
হল লৌহ না দ্ধ আয হল et লিপ 
(তোমরা «৫ পারোনা, [আধমরা হয়ে। এও 4 
নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার, 2258: টীকা-১১. এর মধ্যে এব বস্তুও এসে 
দয়াল (৯) ৷ গেছে, যেগুলো মানুষের উপকার, সুখ, 


৮. এবংঘোড়া, খচ্ছর ও গাধা: যাতে সেগুলোর 
[উপর তোমরা আরোহণ করো এবং তোমাদের ্ দে 
964৫6858415] আৱাহর, ভবিষ্যতে সেগুলো সৃষ্টি করার 


৫1695 আরাম ও স্বাচ্ছন্দের কাজে আসে এবং 
150815086 | তখনো পৰ্যন্ত মজুদ হয়নি; কিন 


শোভার জন্য । এবং তিনি তা সৃষ্টি করবেন 


(১০) যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (১১) । 24818164124 


জাহাজ,রে লগাড়ী, মোটরগাড়ী, 


৯. এবংমধ্বর্তী পথ (১২) ঠিক আল্লাহ্‌ পর্যন্ত ৮0০% |. 51184543067 | উজ, বিদুৎ শক্তি ঘারা চালিত 

[এবং কোন কোন পথ রয়েছে বক্র (১৩)। এবং ৮০০ যন্ত্রপাতি, বাশীয় ও বৈদ্যতিক 

[তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সরল ৫0551532754 & | ৱোগনসমূহ টেলিফোন, টেলিখাৰ 

[পথে নিয়ে আসতেন (১৪) । ইত্যাদি সংবাদ পৌছালোৱ যন্তবাদি ও শব্দ 
প্রচারণার সামগ্রী এবং আল্লাহ্‌ জানেন 
এতদ্ব্যতীত আরো কত কিছু সৃষ্টি করা 
তীর উদ্দেশ্য রয়েছে। 


ভীকা-১২. অর্থাৎ সিরাত-আল-মুস্তাকী” 
বা ‘সৱল পথ" ও দবীন-ই-ইস্লাম’। 
কেননা, দু'সথানের মধ্যখানে যতই পথ 
আবিষান করা হয় তন্মধ্যে যে পথটা 
মধ্যবর্তী হবে তাই সোজা-সরল হবে। 














ঢীকা-১৩. যে পথের পথিক গ্তব্যস্থলে পৌছতে পারেনা কুফরের সমস্ত পথই এরূপ । 
ভীকা-১৪, সঠিক পথে। 


চীক৷-১৫. আপন আপন পত্ুগুলোকে ৷ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 


চীকা-১৬. বিভিন্ন ধরণের আকৃতি, রং, স্বাদ ও গন্ধের বৈশিষটাসম্প্, যেসবই একই পানি দ্বারা সৃষ্টি হয় আর প্রতোকটার গুণাবলী পরস্পর পৃথক। এসবই 


আল্লাহ্র নি'মাত। 
টীকা-১৭. তার কৃদ্রত, হিকমত এবং একত্বের; 
ভীকা-১৮- যে ব্যক্তি এসব বস্তুর মধ্যে 





সূরা £ ১৬ নাহ্‌ল 


ES 








পার 


























পরা বনে ধনে [১৩ ডু দলিহা উর 

, আলা স্বাধীন কর্তা এবং | >>: তোমাদের PR ঠি 
উর এবং যায়তুন, খেজুর ও আতর এবং প্রত্যেক 55509954448 
ক্ষমতাধীন ও হচ্ছাধীন ৷ কারের ফল (১৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন ১804৩548502 
চীকা-১৯. চাই পণ্সমূহের শ্রেণী থেকে টির ০ UBS VAS 
হোক কিংবা নৃক্ষসমূহ ১০. এবং তিনি তোষাদের জন্য অনুগত টে পবন 
হোক। ২ “ফলমূল কে [করেছেন রাড ৩ দিন, সূর্য ও চন্ত্র এবং AS IIIT; 


|নক্ষত্বরাজিকে, তারই নির্দেশোধীন রয়েছে। 
[নিশ্চয় এ আয়াতের মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে 
বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (১৮); 

১৩. এবং তিনি যা তোষাদের জন্য যমীনে 
সৃষ্টি করেছেন রং-বেরং-এর (১৯)। নিশ্চয় 
তাতে নিদর্শন রয়েছে স্মরণকারীদের জন্য । 
১৪. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য 
সমুদ্রকে অধীন করেছেন (২০), যাতে তোমরা 
তা থেকে তাজা মাংস আহার করো (২১), এবং 
তা থেকে গয়না আহরণ করো, যা তোমরা 
পরিধান করো (২২); এবং তুমি তাতে দেখতে 


ভীকা-২০. ফলে, সেটার মধ্যে 
নৌযানগুলোর উপরআরোহণ করে ভ্রমণ 
করছো অথবা ডুব দিয়ে সেটার নিথভাগ 
পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছো কিংবা তা থেকে 
শিকার করছো, 

ভীকা-২১. অর্থাৎ সৎসা 

চীকা-২২, অর্থাৎ মি-মুত ও খবাল- 
পাথর। 

ভীকা-২৩, ভারী পর্বতসমূহের, 
ভীকা-২৪. আপন উদ্দেশ্যাদির দিকে। 





অনুযহ সন্ধান করবে এবং যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
[করো। 

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে নোঙ্গর স্থাপন 
[করেছেন (২৩), যাতে কখনো তোমাদের নিয়ে 
কম্পিত না হয় এবং নদীসমূহ ও পথ, যাতে 
তোমরা রাস্তা পাও (২৪); 

১৬. এবং চিহ্নসমূহও (২৫)। আর 
বক্ষত্রসমূহের সাহায্যও তারা পথ পায় (২৬)। 
১৭. তবেকি যিনি সৃষ্টি করেছেন (২৭), তিনি 
[তারই মতো হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করেনা 
(২৮)? তবে কি তোমরা উপদেশ যালবেনা? 
১৮. এবং যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ গণনা 
করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে 
পারবেনা (২৯); নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, 
দয়ালু (৩০)। 

৯৯. এবং আল্লাহ্‌ জানেন (৩১) যা তোমরা 
গোপন করো এবং প্রকাশ করো । 


টীকা-২৬. স্থলে ও জলে এবং তা দ্বারা 
তারা পথ ও ব্বিলার পরিচয় পায়। 


চীকা-২৭. এ সব বস্তুকে আপন ক্ষমতা 
ও প্রজ্ঞার সাহায্যে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
আ'আলা। 


চীকা-২৮. কোন কিছুই; এবং অক্ষম ও 
ক্ষমতাশূনা হয়, যেমন মূর্তি । সুতরাং 
বোধশক্তিসম্পন ব্যক্তির জন্য কি কখনো 
শোভা পায় যে, এমন টাও মালিকের 
ইবাদত পরিহার করে অক্ষম ও 
ইখ্িযারহীন মু্িগুলোর পূজা করবে, 
কিংবা সেগুলোকে ইবাদতের মধ্যে তার 
শরীক দাড় করাবে? 

ঢীকা-২৯. সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা তো দূরের কথা; 

চীকা-৩০. যে, তোমরা যথাযথভাবে 
কৃতজ্ঞতা থকাশে অক্ষম হওয়া সত্তেও 
আপন নি'মাতসমূহ থেকে তোমাদেরকে 
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বঞ্চিত করেন না। 
চীকা-৩১. তোমাদের সমনত কথাবার্তা ও কার্যাবলী, 





চীকা-৩২, অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে 
চীকা-৩৩, সৃষ্টি করবেই বা কিঃ যেহেতু 
চীকা-০৪, 
চীকা-৩৫. নির্জীব 


এবং আপন স্তিত্বপাভের ক্ষেত্রে টার প্রতি সুখাপো্ষী এবং সেগুলো 


ঢীকা-৩৬. সুতরাং এমনই অক্ষম, নিষ্প্রাণ ও জানহীন কীভাবে মা'বৃদ (উপাস্য) হতে পারে? এসব অকাটা প্রমাণাদি ছারা একথা প্রযাণিত হলো যে, 


[স্ব তলবল 7955 নাল 5 ] গীকা-৩৭, সহামহিম আল্লাহ, দিনি 





পৃজা করে (৩২) সেওলো কিছুই সৃষ্টি করেনা 
এবং (৩৩) সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট (৩৪)। 


কমু 


উপর 








চান 
6০৬556৩2 
SACS হালে 
OHH E 
- কিন 
YASS 





SILOS 

5৩৮৮৮ 
585৩5 
(৫050 
উপ 





5৬80282৮1৮4 














হজ 17955 
লও আহা কই নি বোঝা উন € 
কুক্‌’ - চার 
২৩. নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরা (88) প্রতারণা 88302155200 
| করেছিলো; তখনআল্লাহ্‌ তাদের দেয়ালগুলোকে ৩ 12০0৫ 
[ভিত্তি থেকে (অপসারণ করে) নিলেন, তখন SHES BITES 
উপর থেকে তাদের উপর ছাদ ধাসে পড়লো 28448487৩21 
[এবংশাস্তি তাদের উ পরসেখান থেকেই আসলো (৫5৪8৬ 2 
(যেখানকার তাদের খরবই ছিলোনা (৪৫) । ~ ~~ 

আলান্বিল - ৩ 








আপন সত্তা 'ও গুণাবলীতে তার কোন 
শরীক ও সমকক্ষ হওয়া থেকে পবিত্র; 
টাকা-৩৮, এদের 

চীকা-৩৯. যে, সত্য প্রকাশিত হওয়া 
সন্ত সেটার অনুসরণ করেনা । 
টীকা-৪০. এসব লোক তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করে যে, 

টীকা-৪১. মুহাম্মদ মোত্তফা সান্তাাহ্‌ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাম এর উপর? 
তখন 

জীকা-৪২. অর্থাৎমিথ্যাগল্প-কাহিনীসমূহ; 
মান্য করার মতো কিছুই নয়। 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাঘার ইৰনে 
হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে 
অনেক গঞ্জ-কাহিশী মুৰত করে 
দয়েছিলে৷ ৷ তাকে যখন কেউ কোরআন 
করীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তখন 
“কোরআন শরীফ এক অপ্রতিদন্দর কিতাব 
এবং সত্য ও পথ নির্দেশনায় তরপুর' 
-একথাজানা সত্তবেওসে মানুষকেপথদষ্ট 
করার জন্য বলতো, “সেটাতো পূর্ববর্তী 
লোকদের গল্প-কাহিনী মার । এমন বহু 
গল্প-কাহিনী আমারও জালা জাছে।” 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমান, 
“মানুষকে এভাবে পথভ্রষ্ট করার পরিণতি 
এই 

ডীকা-৪৩. পাপরাশির, পথ-ভ্রষ্টতা ও 
বিভ্ৰান্ত করার 

জীকা-৪৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উদ্ছতগণ 
তাদের নবীগণের সাথে 

টীকা-৪৫. এটা একটা উপমা। তা হচ্ছে 
-পর্বর্ উত্মতগণ তাদের রসূলগণের 


সাথে প্রতারণা করার জন্য কিছু পরিক্জনাগ্রহণ করেছিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাদেরই পরিকাযনাগুলোর মধ্য ধংস করেছিলেন সুতরাংতাদের 
অবস্থা এমনই হলো, যেমন কোন সম্প্রদায় কোন সুউচ্চ ইমারত তৈরী করলো। অতঃপর সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো এবং তারা ধ্বংস হয়ে 


গেলো । তেমনিভাবে, কাফিররা আপন প্রভারণাওলোর 


কারণে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। 


ফসীরকারকগণ একথাও উল্লেখ করেন যে, এ আয়াতের মধ্য পূর্ববর্তী রভারণাকারীণণ' দ্বারা “কিন আন-পুত্র সমন্মদ'কেই বুঝানো হয়েছে, যে হযরত 
ই্াহীষ গাহি সাণামের মুগ পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ হিলো। সে বাৱেল শহরে খুব উঁচু একটা ইমারত নির্মাণ করেছিলো, যার উচ্চতা 
পাচ হাজার গজ ছিলো এবং তার চক্রান্ত এই ছিলো যে, সে এই উচ্চ ইমারত, আপন ধারণা, আসমানের উপর পৌছার ও আদমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ 


করার জন্য নির্মাণ করেছিলো । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্‌ প্রবাহিত করলেন এবং সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো আর এসব লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো । 
চীকা-৪৬. যেগুলো তোমরা গড়ে নিয়েছিলে এবং 

চীকা-৪৭. মুসলমানদের সাথে? 


চীকা-৪৮. অর্থাৎ সেই উদ্মতগুলোর নবীগণ ও আলিমগণ. খারা তাদেরকে পৃথিবীতে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং উপদেশ দিতেন। আর এশব 
লোক তাদের কথা অমান্য করতো । 


চীকা-৪৯. অর্থাৎশান্তি 
ীকা-৫০. অর্থাৎ কুফরের মধ্যে নিপ্ত ছিলো 
চীকা-৫১. এবং মৃত্যুর সময় তাদের কুফর করার কথা অস্রীকার করবে এবং বলবে 




















ভীকা-৫২, এর জনানে ফ্ষিরিশ্তাপণ [লুজ টড কত 
বলবেন, 

চীকা-৫৩. সুতরাং এ মীর করা [২ টিবি 
তোমাদের জন্য উপকারী নয় । রে অক 
ভীকা-৫৪. অর্থাৎ ঈমানদারগণকে। টি টা 3৪09 
ট্রীকা-৫৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যা Fatt ny 

সমন্ত সৌন্দর্যের ধারক এবং পুণ্য ও রী TAN FTN NG; 
বরকতসমূহের পরপ্রবণ আর দ্বীনী ও | ২৮. এসব লোক, যাদের প্রাণ ফিরিশ্ভাগণ 

দুনিয়াবী, ুকাশ্য ও অপ্রকাশয | বেরকরেনেয় এমতাবস্থায় যে,তারা নিজেদেরই পেড় 
শ্িপনূহের উতস। অমঙ্গল করতো (৫০), এখন তারা আত্মসমর্পণ সির 
শানে নুযুলঃ আবীর গোরগুণো হের | করবে (৫১) যে, “আমরাতো কোন মন্দ কর্ম সকলক (9 
দিনগুলোতে হযরত নী করীম সাল্লারাহ করতামনা (৫২) 1 হাঁ, কেন নয়, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 26360574520 
আলায়হি ওয়াসাল্মামের অবস্থাদির | সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কেই, যা তোমাদের 50248 
অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মুকার্রামায় দূত | কৃতকর্ম ছিলো (৫৩)। 

প্রেরণ করতো। এ দূত বখন মকা | ২৯. এখন জাহারামের দ্বারগুলোতে প্রবেশ 544 
মুকার্রামায় পৌছতো এবংশহরেরপাশে | করো, সেখানে সর্বদা থাকো। সুতরাং কতই oo 
সাগর উপর কষিযদের পক্ষ থেকে | নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের! SSIS 
নিয়োজিত লোবদেরনাথেতাদের সানা 

ঘটতে (যেমন ইতিপূর্বে লেখ করা [৭ গং খোদাতীরদেরকে (৫৪ লা খানকে 
হয়েছে), তখন এ প্রতিনিধিরা তাদের [হয়েছেন এ হি হেত টিটি 
নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি, ০৮৮৮ CY ELIAS 
সাল্লামের অবস্থাদি জিঙজ্ঞাসাফনমচ্গে । |= পৃথিবীতে সৎকর্ম করেছে (৫৬), 8154 
তখন এদব লোক বা করার কালেই 








নিয়োজিত থাকতো । তাদের মধ্যে কেউ _ সালিশ _ ৩ 

(কেউ হযরতকে 'যাদুকর' বলতো, কেউ কেউ বলতে! ‘জ্যোতিষী , কেউ কেট 'কবি', কেউ কেউ 'মিথ্যুক' এবং কেউ কেউ “উন্মাদ বলতো । তদ্সঙ্গে একথাও 
বলভো, “তোমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করোনা ৷ এটাই ডেমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।" 

জবাবে দৃতগুলো বলতো, “যদি আমনলাদন্ধা যুকার্রযায় পৌছে তাঁর সাথে সাক্ষাত না করে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাই, তবে আমরা দবনুপযুক্ত 
দূত হয়ে যাবো। এমন করলে দৃতের স্বীয় পদের দাত পরিহার করা এবং সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমাদেরকে অনুসন্ধানের জন্য 
শরণ করা হয়েছে আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তবয- ডান্স আপন ও পর সবার নিকট থেকে ভার অবস্থা সম্পর্কে অনুসনধাল করা এবংযা কিছু আামরা 
জান্তে পারবো সবকিছু সম্পর্কে কোন প্রকার কমবেশী করা ছাড়াই সম্প্রদায়ের লোকজনদের অবহিত করা৷” 

এ ধারণায় এসব লোক মকা সুকাররহায় প্রবেশ করে রসল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতো এবংতদের নিকট থেকেও 
তার দেঃ) অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো। সাহাবা কেরাম তাদেরকে সমস্ত অবস্থা বলতেন। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাদি, 
পূর্ণতাসমূহ এবং কেরন করীমের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতেন। তাদের উল্লেখ এ আয়াত শরীফে করা হয়েছে। 

টীকা-৫৬ অর্থাৎ ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। 





'চীকা-৫৭. অর্থাৎ পবিত্র জীবন, বিজয়, সাফল্য ও প্রশস্ত জীবিকা ইত্যাদি নি'যাত।, 


টীকা-৫৮. এবং পরকাল, 


জীকষা-৫৯. এবং এছলো জানলা ব্যতীত কোল ব্যক্তিয় তাগো অন্য কোথাও জুটবেলা। 
চীকা-৬০. অর্থাৎ শির্ক ও কুফর থেকে পৰিত্ হন: তাদের কথাবার্তা, কার্যাবলী, চরিত্র ও চাল-চলন কলুষবৃক্ত হয়; ইবাদত-বন্েী সাদের নিত্যসঙগী 


সূরা £ ১৬ নাহল 


৪৯১ 


পারা £১৪ 





তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে (৫৭) এবংনিশ্চয় 
পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম । এবং নিশ্চয় 


'খবহমান; সেখানে তারা পাবে যাচাইবে (৫৯) । 
|আল্লাহ্‌ এমনই পুরস্কার দেন পরহ্যূপারদেরকে; 


[নিজেদের আত্মাগুলো উপর যুলুম করতো । 
৩:৪. সৃতরাং তাদের মন্দ উপার্জনশুলো | 
তাদেরই উপর আপতিত হলো (৬৭) এবং 
[তাদেরকে পরিবে্টন করলো তা (৬৮),যা নিয়ে 
[রা ঠাষ্টা-বিদ্বপ করতো । 


(৬৯) ৷" অনুরূপই তাদের পূর্ববত্তীরা করেছে 
(৭০); সৃতরাং রসূলগণের কর্তব্য কি? কিন্তু 
সষ্পষ্টরূগে পৌছিয়ে দেয়া (৭১)। 





BES 
0০০০ 
জে 
EHEC LEI 
5.29594 
459 

SAIL 


755 
ড9448430 
টানি 


৪৩90৮86 


SEs E 


- পাচ 


আয 
08৫6 
গড 
৫06৮ 


৬৪ 





অস্বীকার করেছে এবং হালালকে হারাম করেছে; আব এমনই ঠাষ্টা-বিদ্ূপের কথা বলেছে_ 
টাকা-৭১. সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া এবং শির্ক যে বাতিল ও মন্দ সে সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া। 





হয়; হারাম বানিষিদ্ক কোন কিছুর কালিমা 
দ্বারা দের কর্মের আচল কলন্কিত হয়না; 


| প্রাণ হননের সময় ভাদেরকে বেহেশত, 


আল্লাহুর সন্ধি, করুণা ও সম্বানের 
সুসংবাদ দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, মৃত্যু 
তাদের নিকট আন্মামদায়ক মনে হয়। 
আর 'হ' সুখ ও আনন্দের সাথে দেহ 
থেকে বের হয়ে যায় এবং ফিরিশ্তাগণ 
সমস্থানে তা বের করে নেন। (খাযিন) 


চীকা-৬১. বর্ণিত আছে ঘে, মৃত্যুর 
নিকটতম মুহূর্তে মু'মিন বান্দার নিকট 
ক্ষিরিশৃতা এসে বলেন, “হে আল্লার 
বন্ধু! তোমার উপর সালাম এবং আল্লাহ 
তা'আলা তোমাকে সালাম বলছেন।" 
আর পরকালে তাদেরকে বলা হবে, 

টাকা-৬২. কাফিরগণ কেন ঈমান 
আনেন তারা কিসের অপেক্ষায় আছে? 


'টাকা-৬৪. পৃথিবীতে অথবা ক্য়াষত- 
দিবসে। 

ভীকা-৬৫. অর্থাৎ পূ্বব্ী উহ্ততদের 
কাফিরগণঞ্জ তারা কুফর ও অস্বীকার 
করারমতোঅপকর্মেরউপর অটলথাকে। 
চীকা-৬৬, কুফর অবলম্বন করে, 
টীকা-৬৭. এবং তারা আপন অপকর্মের 
শান্তি পেয়েছে 

টীকা-৬৮. শাস্তি, 

টীকা-৬৯. যেমন 'বহীরাহ' ও 'সা- 
ইবাহ' ইত্যাদি পশু * | এতে তাদের 
উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, তাদের 
শির্ক করা এবং উক্তসব বস্তুকে নিষিদ্ধ 
স্থির করে নেয়া আল্লাহ্রই ইচ্ছা ও 
সন্তুষ্টিক্তমে হয়েছে। এর জবাবে আরাহ্‌ 
তা'আলা এরশাদ করেন 


টীকা-৭০. অর্থাৎ তারা রসূলগণকে 





= হী-রাহ-ও সা ইলাহ ইত্যাদি পঙর সংজ্ঞা ও অবস্থাদি সম্পর্কে সূরা া-ইদাহ আয়া ১,৩ এবং টাকা ২৪৬-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 


হয়েছে। 


টীকা-৭২. এবং প্রত্যেক রসূলকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেন- 

ডীকা-৭৩. উদ্মতণণের 

ঢাকা-৭৪. তারা ঈমান গহণ করে ধন্য হয়েছে 

টীকা-৭৫. তারা তাদের আদি দুর্ভাগ্যের কারণে কুফরের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে। 

টীকা-৭৬. যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করেছেন এবং তাদের শহ্রকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন । উজাড় হওয়া বন্তিগুলো তাদের ধ্বংসের খবর দিচ্ছে। 


সেটা দেখে অনুধাবন করো খে, বদি [জনন লাহন 
তোমাত মতোন [ডি উদ বল ৪৯২ পারাঃ১৪ 

















অত্বীকারের উপর অটল থাকো, তবে |৩৬. এবংনিশ্চয়প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি এরা রাত 
তোথাদের পরিণতিও অনুরূণ হওয়া | একজন রসূল প্রেরণ করেছি (৭২) যে, 8১৩0৬ 
নিশ্চিত। 'আল্লাহ্রই ইবাদত করো এবং শয়তান থেকে SHEN ALLS 
ডীকা-৭৭. হেমৃহামদ যোস্তফাসাাল্লাহ |বাচো। অতঃপর তাদের (৭৩) মধ্যে কাউকে ৩76৮8) 014 2 
দি হাদি 
এল লোফ তাদেরই অনরভূক যাদের উপর পথ: সি সঠিকইঅবতরণ করেছে (৭) ৯335 রা 
তা বযবিত হজ এর সুতরাং পৃথিবীতে ঘুরেফিরে দেখো কেমন ১75৫1850646 
দুশ অনাদি কালীন। =" পিগি হয়েছে অন্বীকাৱকারীদের (৬) | উঠ 
ভীকা-৭৮ শানে নুযুলঃ একজনমুশরিক )৭.- যদি আপনি তাদেরকে হিদায়ত করার nip তক 
একজন যুসলমানের নিকট বণ ছিলো। | আগ্রহকরেন (৭৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সংপথ | ডি! BROS AAL 
মুসলমান মুশৱিকের নিকট উক্ত খণ [প্রদান করেন না যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং KES APTOS 
পরিশোধ করার দাবী ক্রলেন। তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ney We 
কথোপকথনের মধ্যখানে তিনি [৮ এবংভারা আল্লাহ্র নামে শপথ করেছে Le 
হ্রেললমান) এ বলে আল্লাহর শপথ |আপন শপথের মধ্যে শেষ লীমার চেষ্টা SSIES 
করলেন, “তারই শপথ! যাঁর সাথেআমি [সহকারে এমর্মে যে, 'আল্লাহ্‌ মৃতকে উঠাবেননা IES HEAR 
মৃত্যুর পর সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখি।" |(৭৮)।' হাঁ, কেন নয় (৭৯), সত্য প্রতিশ্রাতি GELLAR 


এটা শুনে মুশরিক বললো, “তোমার কি | তারই দায়িত্বে; কিনতু অধিকাংশ লোক জানেনা 
০0554: (৮০); 

হবে?” এবং মুশরিক শপথ করে | ৩৯. এজন্য যে, তাদেরকে সৃশ্শষ্টরূপে বলে! 
বললো যে, আল্লাহ মৃতকে গুনজীবিত (বে দে বিষয়ে তারা বিভা করতো (১) 











করবেনা এর জবাবে এজয়াত শরীক | এবং এজন্য বে. কাফিরগণ জেনে সেৰে বে চিল 

অহা পাদ করা [তিল নি ছিলো কে) উস 

জাকা-এ৯, অৰ্থাৎঅবশাই জযাবেন। [জি কিমি ই রি লেটার দেশে... HSL ILI 

সু ১: যাও!” ফেলে), তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় (৮৩) | ৬৩ 
ডী (সম্পর্কে) 

নিঃসান্দহ, তিনি মৃতদেকাক০ জীবিত স্মল’ কত 

করে উঠাবেন। 8১. এবংযারা আল্লাহ্র পথে (৮৪) আপন রি নতি 

১7৬ উঠানোর |ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেয় অত্যাচারিত হয়ে, অবশাই সরব 

১, পমি ভালেরকে য়া সপে উতর আবাল SEGAL 

চীকা-৮২. এবং মৃতদেরকে জীবিত [দেবো (৮৫), 

করার বিষকে অস্বীকার করা ভুল আ্বানব্বিল - ৩ 


চীকা-৮৩. সুতরাং মৃতকে জীবিত কলা জামার পান্দে কি কঠিনঃ (যোটেই নয় )) 
টীকা-৮৪. তারই ছীনের খাতিরে হিজরত করেছে। 


শানে ুযূলঃ ক্াতাদাহ বলেছেন- এ জায়াত আল্যার বস্ল সালাহ আলায়হি ওয়াসান্তাযের সাহাবীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হযেছে, খাদের উপর মক্তাবাসীরা 
বহু অভ্যচার করেছে এবং ভীদেরকে দ্বীনে খাতিরে জন্ভূমি ছাড়তে হয়েছিলো । তাঁদের মধ্যে কেউ 'হাবশাহ্‌' (আবিসিনিয়া) চলে গেলেন। অতঃপর 
সেখান থেকে মদীনা তৈয়াবায় আসলেন: আর কেউ কেট মদীনা শরীযেই হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন; তারা 


'টীকা-৮৫. সেই মদীনা তৈয়াবাহ্‌, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য 'হিজরত-তূমি' করেছেন। 


চীকা-৮৬ অর্থাৎ কাফিররা অথবা নব লোক, যারা হিজরত না করে থেকে গিয়েছিলো । তীর পুরস্কার কতই শ্রেষ্ঠ! 
চাকা ৮৭. মাতৃভূমির বিচ্ছেদ, কাফিৰদের নির্যাতন এবং প্রাণ ও সম্পদ বায় করার উপর 
চীকা ৮৮. এবংভার ছীনের কারণে যার সন্মুখীন হয়েছে তাতে সতবষ্টরয়েছেএবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছি করে একেবারে সতোর প্রতি সণ নিবেশ করেছে। 
আয় "সানি (শল্লহ্য পথের পরিক)-এর জন্য এটাই হচ্ছে বাত চূড়ান্ত স্থাশ। 
ভীকা-৮৯ শামেনুযূলঃ এ আয়াত মর মুশ্রিকদের খণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছে যার বিকল সরদার দলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নব্য়তকে এভাবে 
(বলে) অস্বীকার করেছিলো যে, লহ তা'আলার শান এর বহু উর্ধে যে, তিনি কোন মানুষকে রসূল বানাবেন । তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর 
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| করভাম। সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে 


(৯১) । এবং হে মাহবৃব! আনি আপনার প্রতি এ 
‘স্মৃতি’ অবতীর্ণ করেছি (৯২) যেন আপনি 
লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা (৯৩) তাদের 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে 
চিন্তাভাবনা করে। 

৪৫. ভবে কি ারামন্দ প্রতারণা করছে (৯৪), 
এ থেকে ভয় করছেনা যে. আত্রাহ্‌ তাদেরকে ভূ- 
গর্ভে ধ্বসিয়ে দেবেন (৯৫), কিংবা তাদের প্রতি 
সেখান থেকেই শান্তি আসবে, যে ছাল থেকে 
(শান্তি আসার) তাদের খবরই থাকেনা (৯৬)। 
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যে, বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করা হয়েছে; অথচ তারা এটা বৃঝতে পারতো না। 
টীকা-৯৭. সফরে কিংবা আপন বাসস্থানে থাকা- সর্বাবস্থায় 

টীকা ৯৮. আল্লাহকে; শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে । 
টীকা-৯৯. সহনশীল থাকেন এবং শান্তি প্রদানে তু করেন না। 
টীকা ১০০. ছায়াসম্পন্ন 
টীকা-১০১. সকালে ও সন্ধ্যায়, 


বিধান তো এতাবেই জারী রয়েছে যে, 
তিনি সবসময় মানব জাতির মধ্য থেকে 
শুধু পুরুষদেরকেই রসূল করে প্রেরণ 
করেছেন।' 

ঢাকা-৯০. হাদীস শরীফে বর্লিতহয় যে, 
অজ্ঞতারপীড়া থেকে আরোগ্যলা করার 
উপায় হচ্ছে- ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা 
করা। সুতরাং আলিমদেরকে, জিদ্ষ্া 
করো। ারা তোমাদেরকে বলে দেৱেন 
আল্লাহর বিধান এভাবেই জারী রয়েছে 
যে, তিনি পুরুষদেরকেই রসূল করে 
প্রেরণ করেছেন। 

টীকা-৯১. তাফসীরকারকদের একটা 
অভিমত এটাও রয়েছে যে, এর অর্থ 
হচ্ছে. সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিভাবাদির 
জানসম্পন ব্যক্তিবর্ণকে জিজ্ঞাসা করো 
যদি তোমাদের নিকট দলীল ও কিতা 
জান না থাকে" 
সস্তআলাঃ এ আয়াত থেকে ইমাদগলের 
তাক্লীদ' বা অনুসরণ করা যে য়াজিক- 
ভা প্রমাণিত হয়। 

টীকা-৯২. অর্থাৎ ন্োরপান শরীফ । 
টীকা-৯৩. অর্থাৎ যে নির্দেশ। 
টীকা-৯৪. রসূল করীম সাল্লাল্পাহু 
তা'আালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তার 
সাহাবীদের সাথে; এবং তাদেরকে কষ্ট 
দেয়ার জন্য তৎপর থাকে৷ আর গোপনে 
সমাস সৃষ্টির অপচেষটায় লিপ্ত থাকে। 
যেমন-যন্তার কাফিরবা। 

জীকা-৯৫. যেমন কারলকে ভূ গর্ভে 
খসিয়ে দিয়েছিলেন । 

ট্রীকা-৯৬. সুতরাংনুরূপই ঘটেছিলো 


টীকা-১০২. নীচ ও অক্ষম, অনুগত ও বাধ্যগত। 


চীকা-১০৩. সাজদা দু'ধরদের । যথা 


এক) যা অনুগত্য ও ইবাদতের জন্য করা হয়। যেমন- মুসলমানদের সাজ্দা আল্লাহ্‌র জনা । 
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দুই) যা বশাতা ও বিনয় প্রকাশের জনা 
করাহয়। যেমন-ছায় ইত্যাদির সাজদা। 
প্রত্যেক কিছুর সাজদা সেটার অবস্থান ও 
সর্শাদানুসারেই হয়। মুসলমান ও 
কিশৃাদের সাজদাহচ্ছে- আনুগত্য ও 
ইবাদতের সাজদা এবং ভাদের বাতীত 
অন্যান্য লিনিষ যেই সাজদা করে তা 
হচ্ছে- বশ্যতা ও বিনয় প্রকাশের জনা । 


চীকা-১০৪. এ আয়াত থেকে শ্রযাণিত 
হয় যে, ফিরিশৃভানের উপরও শরীয়তের 
বিধি-বিধান বর্তস্ম। আর যখন একথা 
শ্রমাণিত কনা হলো যে, সমস্ত আসমান ও 
যাষীনে যত কিছু সৃষ্ট হয়েছে সবকিছু 
আল্লাহরই সম্মুখে অবনত ও বিনয়ী, 
ইবালতকারী ও অনুগত এবং সবকিছুই 
তারমালিকানাধীন এবংভায়ই ফতাবীন 
ও নিয়স্তণাধীন । তখন এটা বা শির্বকে, 
কঠোরভাবে লিখি ঘোষণা করেছেন। 


ঢীকা-১০৫. কেননা, দু'জন খোদাতো 
হতেই পারেনা। 

টীকা-১০৬. আমিই সেই সত্য মা'বুদ, 
যাঁর কোন শরীক নেই। 

ডীকা-১০৭. এতদসব্বেও যে, সত্য 
মা'ৰবদ শুধু তিনিই? 

ঢাকা-১০৩৮. চাই দারিদ্রের হোক কিংবা 
রোগের অথবা অন্য কিছুর, 
টীকা-১০৯. তীরই নিকট প্রার্থনা করো, 
তারই দরবারে ফরিয়াদ করো! 
টীকা-১১০. এবং সেসব লোকের 
পরিণতি এটাই হয়; 

'চীকা-১১১. এবং কিছুদিন এমতাবস্থায় 
জীবনাতিপাত করে নাও! 

টীকা-১১২. যে, সেটার কি পরিণতি 
হয়েছে! 

টীকা-১১৩. অর্থাৎপ্রতিমাঞ্জলোর জনা; 
ইলাহ উপাস্য) ও ইবাদতের উপযোগী 
হওয়া এবং উপকার কিংবা অপকার 





(আল্লাহকে সাজদা করে এবংতারা তারই সম্মুঝে। 
[হীন (১০২)? 

৪৯. এবং আল্লাহ্‌কেই সাজদা করে যা কিছু! 
[আসযানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু যমীনে 
[বিচরণকারীরয়েছে- (১০৩) এবংফিরিশ্তাগণ; 
[এবং তারা অহংকার করেনা । 

৩০- নিজেদের উপর নিজেদের প্রতিপালকের 
[ভয় রাখে এবং ভাই করে যা করার তাদেরকে 
[নির্দেশ দেয়া হয় (১০৪)। 














ক্রু" 
|৫১. এবং আল্লাহ্‌ বলে দিয়েছেন, “দু'জন 
খোদা স্থির করোনা (১০৫)। তিনি তো একমাত্র 
[মা'বৃদ। সৃতরাংআমাকেই ভয় করো (১০৬)।” 


[কাউকে ভয় করবে (১০৭)? 
৩. এবং তোমাদের নিকট বত নি'মাত 
রয়েছে সবই আল্লাহর তরফ থেকে । অতঃপর 
(যখন তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ্পর্শ করে (১০৮) 
[তখন ভাই দিকে আশয় নিতে যাও (১০৯) । 


(শরীক দাড় করাতে থাকে (১১০); 


৫. এজন্য যে. আমার প্রদত্ত অনুখহসমূহের 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সুতরাং কিছু ভোগ 
[করে নাও (১১১) যে. অনতিবিলম্বে জেনে যাবে 
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সাধনকারী হওয়া সম্পর্কে সেগুলোর জানাই নেই । 
চীকা-১১৪. অর্থাৎ খেত-যামার ও চতুষ্পদ পতগুলো ইত্যাদি থেকে। 
চীকা-১১৫. প্রতিমাগুলোকে উপাস্য ও নৈকটালাভের উপযোগী এংংসরতপূজাকে আন্যাহ্রই নির্দেশ বলে অভিহিত করে। 





টীকা-১১৬. যেমন 'খাযা'আহ' ও কিনানাহ' সদয় দু'টির লোকেরা বলতো, “ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা" (আল্লাহরই পানাহ) 
ীকা-১১৭. তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে বছ উর্ধে এবং ভার সম্পর্কে এমন উত করা চড়া বেসাপবী ও ক্র 


টীকা-১১৮. অর্থাৎ কুফর সহকারে । এটাচরম বেয়াদবীও যে, নিজেদের জন্য পূরসন্তানকে পছন্দ করে, কন্যাসত্তানকে অপছন্দকরে: আর আল্লাহ্র জনা, 
যিনি সন্তান-সন্ততি থেকে সম্পূর্ণকপে পাক-পিত্র এবং যার জনা সন্তান-সন্ততি নির্ধারিত করা তার প্রতি দোধ-ক্রটি আরোপ করারই নামান্তর, ভাই জনা 
সন্তানদের মধ্যে তাই স্থির করে, যাকে নিজেদের জন্য হীন ও লন্জার কারণ মনে করে। 


পারা £১৪ 





সারা দিন তার মুখমণ্ডল (১১৯) কালো থাকে 
এবং সে ক্রোধকে হজম করে । 


৯. লোকদের নিকট থেকে (১২০) 
আত্মগোপন করে বেড়ায় এ সুসংবাদের গ্রানি 
হেতু; তাকে কি লাঞ্ছনা সহকারে রাখবে কিংবা 
তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে (১২১)? ওহে! 
[তারা কতই নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে (১২২)! 


মের উপর পাকড়াও করতেন (১২৪), তবে 
পৃষ্ঠে কোন বিরপকারীকে ছাড়তেন লা 
(১২৫) কিন্তু তাদেরকে এক নির্দষ্টকাল পর্যন্ত 
[অবকাশ দিয়ে থাকেল (১২৬) অতঃপর যখন 
| তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন না একমুগূ্তকাল 
[পেছনে হটবে, না সন্ুথেবাড়বে। 

(৬৯. এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাই স্থির করে যা 
(তোরা) নিজেদের জন্য অপছন্দ করে (১২৭) 
এবং দের জিহবাপ্লো মিথ্যাসমৃহবর্ণনা করে 
[মে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে (১২৮)। 
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টীকা-১২০. লজ্জাবশতঃ 
ঢাকা-১২১. যেমন মুদার, খোযা'আহও 
তামীম গাত্রগুলোর কাফিররা কন্যা 
সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। 
ঢীকা-১২২, যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য 
এ কন্যা-সন্তানদের নির্ধারণ করে, যারা 
তাদের নিজেদের জন্য এতই ঘৃণিত। 
ীকা-১২৩. যে, তিনি পিতা ও পুৱ- সৰ 
কিছু থেকে পাক-পৰিত্ৰ। ভার কোন 
শরীক নেই। তিনি সমস্ত মহিমায় 
মহিমানিত ও পূৰ্ণতাসূচক গুণাবলীতে 
গুণবান। 
চীকা-১২৪. অর্থাৎ পাপাচারসমূহের 
কারণে পাকড়াও করতেন এবং শাতি 
প্রদানকে তুরাবিত করতেন, 
টীকা-১২৫. সবকিছুই ধ্বংস করে 
ফেলতেন। “পৃষ্ঠে বিচরপকারী" ঘারা 
হয়ত 'কাফিরদের' কথা বুঝানো হয়েছে; 
বেনন- অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- 
55515591858 
-1১2-৫৫9১3-94321 
(অৰ্থাৎ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট 
বিচন্ণকারী হচ্ছে কাফিরগণ ৷) অথবা 
অর্থ এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন 
বিচরণকারীকে অবশিষ্ট রাখতেন না। 
যমানায় যা কিছু ভূ-ৃষ্ঠে ছিলো সে সব 
কিছুকেই ধ্বসে করে দিয়েছেন। শুধু 
তারাই অবশিষ্ট ছিলো, যারা ভূ-পৃষ্ঠে 
ছিলোনা; হযরত নূহ আলায়হিল্‌ সালামের 
সাথে কিন্তির মধ্যে ছিলো। 
অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, অর্থ 





হচ্ছ-'যালিমদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাদের বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যেতো। অতঃপর পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকতোনা ৷ 
টীকা-১২৬. আপন অনুর, দয়া ও সহনশীলতা ছারা । নির্ধারিত প্তি্রতি' যারা হয়ত জীবনের পরিসমান্তি উদ্দেশ্য অথবা কিয়ামত । 


টীকা-১২৭. অর্থাৎ কন্যাগণ ও শরীক 


ভীকষা-১২৮, অর্থাৎ বেছেশৃত। কাফিরগণ নিজেদের কুফর ও অপবাদ দেয়া এবং আন্মাহ্র জন্য কন্যাদের নির্ধারণ করা সত্তেও নিজেরা নিজেদেরকে সতোর 
উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে ধারণা করতো আর বলতো, “যদি মুহাচ্ছদ মোস্তফা [সাল্লাল্লাহু তা'আলা ভালায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য হন এবং সৃষ্টি তার মৃত্যুর 
পর পুনজীবিত হয়, তবে জান্নাত আমাদেরই মিলবে ৷ কেননা, আমরা সতোর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।” তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- 


চীকা-১২৯. জাহান্নামের মধোই ছেড়ে দেয়া হবে। 
টীকা-১৩০. এবং তারা তাদের পাপগুলোকে পুণ্য বলে মনে করলো; 


চীকা-১৩১. পৃথিবীতে তারই কথামত চলে আর যারা শয়তানকে আপন সাখী ও করম-দর্দেশকরপেগরহণ করেছে তারা অবশ্যই অপমানিত ও লাস্থিত 
হবে। অথবা অর্থ এযে, শেষ-দিবসে শয়তান ব্যতীত তারা অন্য কোন সাথী পাবেনা এবং শয়তান নিজেই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে; তাদের কী সাহায্য করতে 
পারবে? 


চীকা-১৩২, পরকালে। 
চীকা-১৩৩, অর্থাৎ কোরআন শরীফ, 








জীক-১৩৪ ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে A 
চীকা-১৩৫. উত্তিদের উৎপাদন থেকে [অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং 5৮549556254 
শ্যামল-সজীবতা দান করে। » i © Shs 
চীকা-১৩৬. অর্থাৎ্ঘাস ওলতাপাতাশৃন্য ্ 
ওই হার পর? ৩৩২ আভাস আমি আপনার পুর্বে বহ নি, 
উন্বতেরগ্রতিরসূল প্রেরণ করেছি; তখন শয়তান 1612 
টীকা-১৩৭. এবং বুঝে-শুনে ও চিন্তা- | র কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন HELD Ss Os 
ভাবনা করে। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে দেখিয়েছে (১৩০); সুতরাং সে-ই আছ DEL টি 
৮ | হেদনাদা্ষক শাতি রয়েছে 
SESE ee 
জীবন দান করেন, তিনি মানুষকেও তার [রসনা উপর এ কিতা ভা 
মৃত্যুর পর নিঃসন্দেহে জীবিত করার [অবতীর্ণ করিনি (১৩৩), কিন্তু এজন্য যে, আগ EAE 
পাবা (লোকদের নিকট সুষ্পষ্ট করে দেবেন যে কথায় a 1১৮28 
en জা [তারা মতভেদ করে (১৩৪) এবং পথ-নির্দেশনা 9358 0595 822 
-১৩৮. জাৰ ও দয়া ঈমানদারদের জন্য 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো তবে এ ই 
ফলাফল লাভকরতে পারে এবংআরাহর (7 এ য়া হি বা ৫ oP 
পরজ্ঞাসমূহের নিগৃঢ় ও আশ্চর্যজনক "4 as 6৮৩ ১০০2৫ 4 
হানি সম্পরকে তোমাদের অবগতি  ুনজীবিত করে দেন লেটার মৃত্যুর পর (১৩৬) । BIE UH EIR 
তারা ডোনার [নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা 8 টা 


গ্রহণের) কান রাখে 
টীকা-১৩৯. যার মধ্যে কোন বস্তুর ্ি iy Ba 


সংমিশ্রশের লেশমাত্র নেই, অথচ প্রাণীর হু" 
শরীরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের একটি মাত্র ৬৬৬. এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ 
স্থান রয়েছে। যেখানে গাছের চারা, াস- [পাণীগ্ুলোর মধ্যে (গভীর) দৃষ্টি অর্জিত হবার 
পাতা ও ভূষি ইত্যাদি গিয়ে পৌছে এবং | ক্ষেত্র রয়েছে (১৩৮) ।আমি তোমাদেরকে পান 
দুধ, রক্ত ও গোবর-সবকিছু উক্ত খাদ্য [করাই এ বস্তু থেকে, যা সেগুলোর উদরের মধ্যে 
থেকেই সৃষ্টি হয়; সেগুলোর কোনটাই |রয়েছে,গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে, বিশুদ্ধ 
অপরটার সাথে মিশ্রিত হতে পারেনা । |দুধ,গলা দিয়ে সহজে নেমে যায়, পানকারীদের 
দুধের মধ্যে না রক্তের রং-এর লেশমাত্র | জন্য (১৩৯)। 

থাকে, নাগোবরের গন্ধ ।অভাত্ত পরিষ্কার, 
পৰিত্ৰ বা সুস্বাদু হয়েই বের হয়ে আসে। 
এ থেকে আল্লাহ্র আশ্চবজনক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 

পূৰ্বে মৃত্যুর পর পুণজীবিত হবার কথা বলিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃতদের জীবিত করার কথা । কাফিরগণ একথা অন্বীকার করতো এবং এ বিষয়ে তাদের মনে 
দু'টি সংশয় ছিলোঃ- 

এক) “যে বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেছেএবংযার জীবনই শেষ হয়ে গেছে, সেটার মধ্যেপুনকরায় জীবন কীভাবে ফিরে আসবে?” তাদের এ সংশয় পূর্ববর্তী আয়াডেই 
দূরীনূত করা হয়েছে। এতাবে যে, “তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, আখি মৃত ভূমিকে শুকিয়ে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্মণ করে জীবন দান করে থাকি। 
সুতরাং আল্লাহর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখার পর কোন সৃষ্টির মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এমন স্বাধীন ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তায় শক্তির যোটেই 
অতীত নয়। 














আানখিলল - ৩. 





দুই) “কাফিরদের দ্বিতীয় সংশয় এ ছিলো যে, “যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ও মাটিতে মিশে 
গেলো, সেই জঙ্গ-প্ত্ঙগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা হবে? আর মাটির কণাগুলো থেকে সেগুলোকে কিভাবে পৃথক করা যাবে?” এ আয়াত শরীফে 
যেই পরিষার দুখের কথা এরশাদ করেছেন, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত সংশয় ও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্র ক্ষমতার 
এ মহিমাতো প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, তিনি খাদ্যের মিশ্রিত অংশগুলো থেকে বিশুদ্ধ দুধনির্গত করেন । আর সেটার আশেপাশের জিনিষগুলো মিশ্রিত 
হবার লেশমাত্রও এরমধ্যে থাকেনা । এ প্রজ্ঞাময় সত্য প্রভুর ক্ষমতার একথা কীভাবে অতীত হতে পারে যে, যানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যগগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে 
যাবার পর পুনরায় একত্রিত করে দেবেন! 

শক্কীক বলথী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, “আল্লাহ অনুখহের পূর্ণতা এটাই যে, দুধ পরিষ্কার ও বিশদভাবে নির্গত হয়ে থাকে। আর তাতে রক্ত 
ও গোবরের রং ও গন্ধের নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকেনা । অন্যথায় অনুখহ পূর্ণ হবেনা এবং মানুষের সুসথ-স্বতাব' (4--৩-৮) তা গ্রহণ করবেনা। যেভাবে 
বিশুদ্ধ নি'মাত প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, বান্দারও কর্তব্য যেন সেও প্রতিপালকের সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং তার কর্মও যেন লোক- 
দেখানো ও মনের কু-এরবৃত্তির সাথে মিশ্রণ থেকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাতে ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়। 


'টীকা-১৪০. আমি তোমাদেরকে রস পান করাই 


ঢাকা-১৪১. অর্থাৎ সির্কা, ঘন রস, খুর্মা এবং তাজা খেজুর ইতাদি। 
















যাস্আলাঃ তাজা খেজুর ও আঙ্গুর 
ইত্যাদির রাস যখন এ পরিমাণ সিদ্ধ করা 
হয় যে, তার দুই-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় 


সূরা ১৬ নাহল ৪৯৭ পারা £ ১৪ 





















|৬৭. এবং খেজুর ও আঙ্গুর-ফলের মধ্য থেকে ০০০ চালে রসি ওর 
(১৪০) যে, সেটা থেকে “পানীয় তৈরী করছো LIES | বল সেটাকে আভা) 
এবং উত্তম জীবিকা (১৪১)। নিশ্চয় তাতে ও ৮4815, 'নবীযূ' (++) বলা হয় । এটা নেশার 
রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্দের জন্য । 2196৩ | না পিলা পৌঁছলে এবংলেশা ৃষটিলা 
৬৮. এবং আপনার প্রতিপালক যৌমাছিকে ৩১9৩, '১'3 | করলে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও 
“ইলহাম' (প্রেরণাদান) করেছেন- 'পাহাড়সম্বহে। ৯৮0296844৫5] ইমাম আৰু যসুফ ( ০২৯৯ ) 
নির্মাণ করো এবং বৃক্ষসমৃহে ও ছাদ সমূহে ।। ৬৩০৫৩ (রোহিযাহুমাল্লাহ্র) মতে, তা হালাল। 
৬৯. অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের ফল থেকে! 402012৮০2০ ৭823 | এব পক্ষে এ আয়াত ও বহু হদীস শরীফ 
(05392103528 | মল বহন করে। 
কিছু কিছু আহার করো এবং (১৪২) আপন ০৮১৮৫ 21,৮০৮ 
প্রতিপালকের পথসমূহে চলো, যে গুলো তোমার 38555485500 | জীকা-১৪২, ফলনূলের সন্ধান 
TEs (১৪৩) ।' সেটার উদর; 5 IILE | চাকা-১৪৩, আ্াহর অনুযহক্রযে, যার 
[থেকে এক বস্তু (১৪৪) রংবেরং-এর 4d 090 50১০৫ (তোমাকে ইল্হাম'বাে পর 
নির্গত হয় (১৪৫), যার মধ্যে মানুষের জন্য ক সৃষ্টির ছে হি 
[আরোগ্য রয়েছে (১৪৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন ও 559 | চলাফেরা করা কষ্টকর নয় এবংতুমিযত 
[রয়েছে (১৪৭) চিন্তাশীলদের জন্য (১৪৮) । দূরেই বের হয়ে যাওনা কেন, পথ ভূলে 
আালনিল _ ত is এবং আপন স্থানেই ফিরে এসে 
Mes Sh মালি ও 
টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মধু 


'চীকা-১৪৫. সাদা, হলদে ও লাল, 

চীকা-১৪৬. এবং সর্বাধিক উপকারী উষধসমূহের অন্তর্ভূক্ত এবং অধিক বলকারক ওঘধগ্ুলোর পর্যায়ভূক্ত। 

চীকা-১৪৭. আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে 

চীকা-১৪৮. যে, তিনি একটা দুর্বল ও হীন যৌমাছিকে এমনই চতুরতা ও বৃদ্ধি দান করেছেন এবং এমন তীন্ম শিল্পকর্ম প্রদান করেছেন। তিনি পাক এবং 
কোন কিছু তার সত্তা ও গুণাবলীতে তার শরীক হওয়া থেকে তিনি পবিত্র । এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনাকারীদের প্রতি এ মর্মেও সতর্ক করা হয় যে, তিনি 
আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা একটা নগণ্য দুর্বল মৌমাছিকে এই গুণ দান করেন যে, সেটা বিভিন্ন ধকারের ফল ও ফুল থেকে এমনই তীষ্ম্ম অংশ সংগ্রহ 
করে, যা থেকে উত্তম মধু তৈরী হয় যা অতান্ত রুচিসমত, পবিত্র ও পরিষ্কার (পানীয়); বিনষ্ট হওয়া ও পঁচে যাওয়ার যোগ্যতা সেটার মধ্যে থাকেনা। 
সুতরাং সেই মহা শক্তিবান শ্রজ্ঞাময় (আল্লাহ্‌) একটা মৌমাছিকে ও উপদান সংখহ ও সঞ্চয় করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, তিনি যদি মৃত মানুষের বিক্ষি্ত 


অঙ্গ-প্ত্যসত্ুলোকে একত্রিত করে দেন, তবে তা তার ক্ষমতা-বহি্ভূ্ত হবে কেনঃ মৃত্যুর পর পূনজী্বিত হওয়াকে দ্বারা অস্ধব মনে করে তারা কেমনই 
নির্বোধ! 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন বান্দাদের উপর আপন ক্ষমতার এসবনিদর্শন প্রকাশ করেন, যা খোদ সেগুলোর মধ্যে ও সেগুলোর অবস্থাদি থেকেই প্রকাশ 
পায়। 

চীকা-১৪৯. অস্তিত্হীনতা থেকে; এবং আস্বহীনতার পর অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কেমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা! 

ভীক্ষা-১৫০. এবং তোমাদেরকে জীবনের পর মৃত্যু প্রদাল করবেন- যখন তোমাদের বয়োসীষা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যা তিনি নির্ধারণ করেছেন - চাই শৈশবে 
হোক, কিংবা যৌবনে হোক, অথবা বার্থকো হোক, । 

ীকা-১৫১% এ সময়টা মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ষাট বছরের পরে আসে এ বয়সে তার শক্তি ও অনুভূতি সবই নিয় হয়ে যায়।আর মানুষের 
এ অবস্থা হয়ে যায়- 

টীকা-১৫২. এবং অজ্ঞতার মধ্যে ছোট ছেলে-মেয়ের চেয়েও অধম হয়ে যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরতের কেমন আশ্চর্যজনক বিষয়াদি 
মানুষের দৃষ্টির গোচবীভূত হয় । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 





সূরা 1 ১৬ নাহল ভ্চচ লাল? 





তা'আলা আন্হুমা বলেছেন যে, |৭০- এবং আল্লাহ্‌ তোয্বাদেরকে সৃষ্টি করেন ৮২ 
মুসলমানগণ আনাহর অু্হতরমে এটা | (১৪৯), অন্ঃগর তোমাদের হি রে 
থেকে মুক্ত দর্ঘলীবন ও দীর্ঘদিন বেঁচে [ (১৫০), এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে 85:08 
থাকার কারণে ভারা আল্লাহ্‌র নিকট [সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বয়সের দিকে ফেরানো হচ্ছে 88,525 
স্থান, বোধশক্তি ও মা'রিফাত (খোদা- |(১৫১), যাতে জানার পরে কিছুই না জানে BS Ete 





পরিচিতি) অধিকমাত্রায় অর্জন করেএবং |(১৫২) নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন সবকিছু ৫5১৩ 
এটাও হতে পারে যে. তাদের মধ্যে |করতে পারেন । 
আল্লাহর প্রতি দৃষ্ি-নিবদরতার এতই 





লি 


আধিক্য হয় থে, এ বর পৃথিবীর সম্পর্ক MEE ES 
পর্ন ছিন্ন হয়েযায় এবং আল্লাহ্রমাকবৃল |৭১- এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে এককে 
বান্দা দুনিয়ার প্রতি জ্ষেপ করা থেকেও |অপরের উপর ভীবিকার মধ্যে বেষ্ট দিয়েছেন! SPIES OSS 


বিরত হয়ে যায়। ইকরামার অভিমত [(১৫৩)। অতঃপর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন 
হাচ্ছ যে, যে বান্তি কোরআন পাক পাঠ [তারা আপন জীবিকা আপন দাস-দাসীদেরকে 
করেছে সে এমন নিকৃষ্ট বয়সের অবস্থা [ফিরিয়ে দেবেনা, সাতে তারা সবাই এর মধ্যে 
পর্যন্ত পৌছবেনা যে, জ্ঞানাভের পর |সমানহয়ে যায় (১৫৪) তবে কিতা আল্লাহ্‌র 
পুনরায় দিরেট জানহীন হয়ে যাবে। | অনুখহ অস্বীকার করে (১৫৫)? 

চীকা-১৫৩. সুতরাং কাউকে ধনী |=. এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের 
করেছেন, কাউকে দরিদ্র; কাউকে [জাতি থেকে নারীদের সৃষ্টি করেন এবংতোমাদের 

















সম্পদশালী, কাউকে সম্পদহীন; কাউকে [জন তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র--পৌএাদি 70 
মালিক, কাউকে মাণিকানাধীন। সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ ALESIS TL 
ডীকা-১৫৪. এবং দাস-দাসী সুলিবদের [থেকে জীবিকা দান করেছেন (১৫৬) । তবুও কি AEE EEE 
শরীক হয়ে যায়। যখন তেষরা আপন [ভারা মিথ্যা কথার (১৫৭) উপর বিশ্বাস করছে SSSI PUG ॥ 
দাস-দাসাদেরকে আপন শরীক বানানো | এবং আল্লাহ্‌র অনুথহ (১৫৮) অস্বীকার করছে? টিবি 
পছন্দ করোনা, তখন আল্লাহর বান্দাদের | ৭৩. এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন সবের 98155589082 


এবং তার মালিকানাধীনদেরকে তীর [পুজা করছে (১৫৯), যেগুলো তাদেরকে আসমান 
শরীক স্থির করা কীভাবে পছন্দ করছো [ও যমীন থেকে কোন জীবিকা দেয়ারই ইখ্তিয়ার 
আল্লাহরই পবিত্রতা! এটা মুরতিপজান |্লাখেলা এবং না কিছু করতে পারে । 

বিরু্ধে কেমনই উত্তম, মর্মস্পলী ও 
হচয়গ্রাহী খতন! মানাখিল - ৩ 
ভীকা-১৫৫. যে, তাকে ছেড়ে সৃষ্টির পূজা করছে? 

চীকা-১৫৬. বিভিন্ন ধরণের শস্য, ফলমূল জাতীয় খাদ্য ও পানীয় বনু থেকে। 

ভীকা-১৫৭. অর্থত শির্ক ও মৃর্তিপূজার 

চীকা-১৫৮. ‘আল্লাহর অনু ও করুণা দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা অথবা ইসলাম'-এর কথা বুঝানো 
হয়েছে ।' (মাদাৱিক) 


চীকা-১৫৯. অর্থাৎ মূর্তিুলোকে। 

















'ীকা-১৬৩. কাউকেও তীর শরীক করোনা। 
টীকা-১৬৯, এ যে, 


টীকা-১৬২. যেমন ইচ্ছা তেমনি ব্যবহার করে। সুতরাং সে হলো অক্ষম মালিকানাধীন ও দাস; আর এ লোকটা হচ্ছে স্বাধীন মালিক ও সম্পদের অধিকারী, 


যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ক্রমে, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখে। 
ীকা-১৬৩. কখনো হবে লা। সুতরাংয বন গোলাম ও আঘাদ এক সমান হতে পারে না, অথট উভয়ই আল্লাহ্‌র 
পারা £ ১৪ 
SASL 
oT 


4৫ ৩৫০ 
RIAA es 


[তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ওপ্রকাশ্যে (১৬২); 3 ভোর 
তারা কি পরস্পর সমান হয়ে যাবে (১৬৩)? 5৭১০৮, 


[সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, বরং তাদের STALLS 
[মধ্যে অধিকাংশেরই খবর নেই (১৬৪) । 
৭৬. এবং আল্লাহ্‌ উপমা বর্ণনা করেছেন- 42925968955 
দু'জন পুরুষ, ভনযধ্যে একজন মূক, যে কোন MUSINGS 
করতে পারেনা (১৬৫) এবং সে আপন সদ nes NE UG 
হাদি 
PEELE 
হি হি 
৬৮৮৫০ § 


এপার 


ITE 

গোপন বস্তুলমূহ (১৬৮) এবং) 
রাতের ব্যাপার নর; কিন্তু চক্ষুর এক পলক %7/42%9201 
মারার ন্যায়ই; বরং তা অপেক্ষাও সত্তর (১৬৯) । ৪065 [নো 


Fo Bt Tee 
33929 
৫3 a 














বান্দা; সুতরাং আল্লাহ্‌, যিনি স্্টা, মালিক 
ও সর্বশক্তিমান ভার সাথে ক্ষমতাহীন ও 
হখৃতিয়ারপূন্য প্রতিমা কীভাবে শরীক 
হতে পারে এবং এ সবকে তার সমতুল্য 
স্থির করা কত বড় যুলুম ও অজ্ঞতা! 
টীকা-১৬৪. যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
ও অকাট্য দলীলাদি থাকা সত্বেও শির্ক 
করা কত বড় শান্তি ও মন্দ পরিণামের 
কারণ! 

টীকা-১৬৫. না নিজের কোন কথা 
কাউকেও বলতে পারে, না অনোর কথা 
বুঝতে পারে। 

ঢীকা-১৬৬. এবং কোন কাজে আসেনা । 
এটা কাফিরেরই উপমা। 

টীকা-১৬৭. এউদাহরণহচ্ছেমু'মিনের। 
এই যে, কাফির অকেজো, মূক ও দাসের 
ন্যায়। সে কখনো কোন মতে এ 
মৃসলমানের মতো হতে পারে না, যে 
ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সরল সঠিক 
পথের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- 
সক, অকেজো দাস দ্বারা গুতিযাসমূহের 
উপযা দেয়া হয়েছে।আর ন্যায়েরনির্দেশ 
দেয়া' দ্বারা আপ্রাহ্‌র শান বর্ণনা করা 
হয়েছে ।এতদৃভিত্তিতে অর্থ এদীড়ায় যে, 


ঢীকা-১৬৮. এতে আল্লাহ্‌ তাআলার 
পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি 
সমস্ত অদৃশ্যেজানী । তার নিকট কোন 
গোপনীয় বত্ুও গোপন থাকতে পারেনা। 
কোন কোন গাযসীদকারক বলেন, এটা 
দ্বারা 'ব্য়ামতের জ্ঞান'কেই বুঝানো 
হয়েছে। 


চীকা-১৬৯. কেননা, চোখের পলক মারাও সময় সাপেক্ষ, যাতে পলকের গতি সঞ্চালিত হয় (আর আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনতে চাইলে 


চিনি তখন 'কুন' (হয়ে যা!) বলা মাত্রই তা অস্তিত্বে এসে যায়। 
ললীকা-১৭০. এবং আপন জন্য প্রারজে এবং স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও পরিচিতি থেকে একেবারে শূন্য ছিলে। 
সীকা-১৭১. যাতে তোমরা সেগুলো দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিগত অজ্ঞতাকে দূরীভূত করতে পারো, 


চীকা-১৭২. এবং জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা ধন্য হয়ে নি'মাতদাতার কৃতজ্ঞতা পালন করো এবং তার ইবাদতে মশগুল হও, আর তাঁর নি'মাতের হক আদায় করো। 


টীকা-১৭৩. নীচে পড়ে যাওয়া থেকে; অথচ ভারী দেহ স্বাভাবিক কারণে নীচে পড়ে যেতে চায়। 

ডীকা-১৭৪, হে, তিনি সেগুলোকে এরাপভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, বাতাসে উড়তে পারে এবং স্বীয় ভারী দেহের স্বভাবজাত ধর্মের বিপরীত বাতাসে স্থির 
থাকে, নীচে পড়ায় া। আর বাতাসকেও এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে সেগুলোর পক্ষে উড়ে বেড়ানো সম্ভবপর হয়। ঈমানদার এতে গভীরভাবে 
চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র কৃদ্রতের কথা বীকার করে। 

টীকা-১৭৫. যেগুলোর মধ্যে তোমরা বিশ্রাম নাও 

চীকা-১৭৬. তাবু ইত্যাদির ন্যায়, 











পারা £১৪ 

চীকা-১৭৭. বিছানো ও গায়ে পরার ক্রম 

Fn 

Sa ALAC, 
লা বর্ণনাকারী এবং এ ক [কেউ হিত রাখেন না (১৭৩) আশ্রাহ্‌ ব্যতীত | 3428 
উর নাও লাস [শি এর সো িদাপিয়েছেসমানদারদের Shon Vy 
বি 5" $ বাবহার করার [জন্য (১৭৪)। 

বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 1৮০ এবংআল্রাহ তোষাদেরকে ঘর দিয়েছেন 15747 
জীকা-১৭৮. বাসস্থান, দেওয়াল ও [বসবাস করার জন্য (১৭৫) এবং তোমাদের [ode Tug and lH 
ছাদসমূহ এবং বৃক্ষরাজি ও দেখমালা | জন্য 205৯4৩404 
সা যাতে তোমরা বিশ্রাম হণ (8৩558 
জীকা ১৮০, গুহা ইত্যাদি, যার মধ্যে [কিছু গৃর-সামগ্রী (১৭৭) এবং ব্যবহারের ZEEE 
ধলী ও দরিদ্র সবাই আরাম করতে পারে। |উপকরণাদি একটা নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত । 
চীকা-১৮১.পোণাকও লৌহৰমইতযাদি। [৮৯২ 54404 
চীকা-১৮২. যে, তীর, তলোয়ার, বর্ম নর 2: রি ~~ 
ইত্যাদি থেকে; রক্ষার সামহী হয়। (১৭৯), 00056155 
জীকা-১৮৩. পৃথিবীতে তোমাদের 58211650460 
পরযোাদি পূরণের উপকরণানি সৃষ্টি 48045406 
৮৮ [আর কিছু পরিধেয় বস্তু (১৮১) যা যুদ্ধের মধ্যে 02146366425 
টীকা-১৮৪. এবং তার অনুখহসমূহের [তোমাদেরকে রক্ষা করে (১৮২)। এভাবে তিনি SEEKS 
কথ স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করো [আপন অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করেন 
এবং সত্য-স্বীনকে কবৃল করো! (১৮৩), যাতে তোমরা নির্দেশ মান্য করো 
চীকা-১৮৫. এবং হে বিশ্বকূল সরদার |(১৮৪)। 


সাপ্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হিওএয়াসাল্লাম। [৮৯ অতঃপর যদি ভারা মুখ ফিরিয়ে নেয় tI SIS 
তারা আপনার উপর ঈমান আনা ও | (১৮৫), তবে হে মাহবূব! আপনার কর্তব্য নয়, ০০০৮০ 99৩ 
আপনার সত্যতা স্বীকার করা থেকে মুখ | কিনতু সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া (১৮৬)। 
ফিরিয়ে নেয় এবং নিজেদের কৃফবের [৬৩. (তারা) আল্লাহ্র অনুখহ চিনে (১৮৭), ৫ 14222 2 
উপর অটল থাকে। [অতঃপর তা অস্বীকার করে (১৮৮) ০০০০০ 
টীকা-১৮৬. এবং যখন আপনি আল্লাহর 
পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছেন তখন 
আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং অমান্য করার শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপরই রইলো। 

টীকা-১৮৭. অর্থাৎ সেসব নুহ, যেগুলোর কথা রাখ করাহয়েছে, সে সবই তারা চিনে ও জানে যে, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে তবুও তার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেনা 











আমানখিন্ল - ৩ 





সুদী অভিমত হয আগ্রা অনুখহ দারা বিশ্বকুল সরদার সালা গ্রহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। এতদৃতিত্তিতে, অর্থ 
এ যে, তারা হুযূর সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাষ)-কে চিনে ও বুঝে যে, তার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌ তাআলার মহান নি'মাত॥ আর এতদৃসক্বে 


ীকা-১৮৮. এবং দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করেনা 


টীকা-১৮৯. একগুয়ে যে, হিংসা ও হঠকারিতাবশতঃ কুফরের উপর অটল থেকে যায়। 


চীকা-১৯০. 
চীকা-১৯১. 
চীকা-১৯২. 
সূৱাঃ ১৬ নাহল 


অর্থাৎ রোজ ব্ব্ামতে। 





০১ 





পারা 1 ১৪ 


যিনি তাদের সত্যায়ন ও অস্বীকার এবং ঈমান ও কুফরের সাক্ষা দেবেন। আর এ সাক্ষী হচ্ছেন নবীগণ আলায়হষুস্‌ সালাম । 
ক্ষ প্রার্থনা করার; কিংবা কোন কথ' বলার অথবা পৃথিবীর দিকে ফিরে যাবার। 


চীকা-১৯৩.. এবং না তাদের থেকে 























| এবং আলে মধ্যে অধিকাংশ কাকির (১৮৯) ।| 





চি 
(৮৪... এবং যেদিন (১৯০) আমি উঠাবো 


(১৯২), না তাদেরকে রাজী করা হবে (১৯৩)। 


(১৯৬) ৷" | 
৮৭. এবং সেদিন (১৯৭) আল্লাহ্র রতি বিনয় 









98086 ই 





তিৱঙ্কার ও নিন্দা দূরীভূত করা হবে। 
চীকা-১৯৪, অর্থাৎ কাফিরগণ 
চীকা-১৯৫. প্রতিমাুলো ইত্যাদিকে, 


প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (১৯১), 16414032544 | ৰে গুলোর তারা পূজা করতো 
|অতঃপর কাফিরদেরকে না অনুমতি দেয়া হবে! 2৮458 SENSIS ভীকা-১৯৬.. এতে যে, তোমরা 


আমাদেরকে উপাস্য বলছো । আমরাতো 


৩4০4৫ | তোমাদেরকে 
টি রি 2৩০৯ 46464141508004 | খত দর সী 
[করা হবে, না তারা অবকাশ পাবে। 96561258545444 | চীৰা->১৯৭, সুশরিকগণ 
০: 2 
[বিপদৰ এজ গুলো ১৮ জন কা নর SHOES TT চীকা-১৯৯. পৃথিবীতে প্রতমাগুলোকে 
করতাম। অতঃপর তারা তাদের প্রতি কথা ক ARCHIE 4 
[নিক্ষেপ করবে যে, "তোমরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী || নু ৩3980005380 সু | জীকা-২০০- আদর ররর তি এবং 


অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্র পথে বাধা দানের 
ও পথভষ্ট করার শান্তি। 


5535 ১90 = | টীকা-২০১. এ সাক্ষী হবেন নবীগণ 
॥ 
উর HFFA টীকা-২০২. টউন্মতগণ ও তাদের 
ত কুফর করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে ০013 ০৮ 50 উপর হারা [হবেন। 
বাধা দিয়েছে, আমি শান্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি 65) 1] সাঙগীগণের উপর, বারা নবীগগই 
[করেছি (২০০) তাদের ফ্যাসাদ সৃষ্টির পরিণাম 9৫৫74%6 
স্বরূপ । 
|৮৯. এবং যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে উঠাবো 9৩ এ 
(যেতাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (২০১), এবং হে ALATA 1 
! আপনাকে তাদের সবার উপর (২০২) বে টে 
বানিয়ে উপস্থিত করবো এবং আমি ডা পাটা 
পনার উপর এ স্কোরআন'অবতীর্ণকরেছি,যা SIEGAL 
শরত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ (২০৩), পথ $ Gd E 





নির্দেশনা, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য ৷ 











ঢীকা-২০৩. যেমন অন্য আয়াতেএরশাদ 








আনখিল্প - ৩ 


হয়েছে EASES 


উল (অৰ্থাৎ আমি কিতাবে কিছুই লিপিবদ্ধ না করে ছাড়িনি)। এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে বিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লা্াহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসা তবিষ্যতে আগমনকারী ফিৎনাগুলো সম্পর্কে খবর দিলেন ৷ সাহাবা কেরাম সেগুলোর খপ্তর থেকেমুক্তি পাবার পন্থা জিজ্ঞাসা করলেন। 
নি বললেন, “আচাহ্র কিতাবের মধ্যে তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীরও সংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরবতী ঘটনাবলীরও ৷ আর এর মাধবী সময়ের 
জ্ঞানও তোমাদের রয়েছে।” 


হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করতে চায়,সে যেন কোরআন পাঠ করাকে অপরিহার্য 


করে নেয় । তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবরাদি রয়েছে। 
ইযায় শাফেঈ রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, “উন্তেরসমস্তজ্ঞান হচ্ছে হাদীসের ব্যাখ্যা; আর হাদীস হচ্ছে কোরআনের (ব্যাখ্যা) ।"একথাও বলেছেন, 
“নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কোন নির্দেশই দিয়েছেন তা ছিলো তা-ই, যা তিনি কোরআন পাক থেকে অনুধাবন করেছেন।" 
আবুবকর ইবনে ুাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন বললেন যে, বিশ্বের মধ্যে এমন কোন বন্ধ নেই, যা আল্লাহ্র কিতাব অর্থাৎ ্কোরসান শরীফের মধ্যে 
উল্লেখ করা হয়নি। এর উপর কেউ তাকে বললো, “সরাইখানাসমূহের উল্লেখ কোথায় আছে?" তিনি বলেন, “এ আয়াতে- 

1০৫ 0৬35 ৯৯৮5৬ 2200 অধ অৰ্থাৎ “তোমাদের উপর কোন গুনাহ নেই যে, 
তোমরা প্রবেশ করবে এমন ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো বসবাসের জন্য নয়। এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য ভোগের সামগ্রী রয়েছে” 
ইবনে আনুন ফল মারসী বলেছেন, “পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমন্ত সৃষ্টির জানসমূহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে বিদামান রয়েছে।” 
মোটকথা, এই কিতাব সমস্ত জ্ঞানের পরিব্যাপক। মে সন্টুকু এর জ্ঞান লাভ করেছে সে ততটুকুই জানে। 
চাকা-২০৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্াহু আশছমা বলেছেন, “ন্যায় বিচার তো এ ঘে, মানুষ 'লা-ইাহা ইল্লাল্লাহ" (অর্থাৎ আল্পাহ্ব্যতীত অন্য কোন 
মা'বৃদ লেই) মর্মে সাক্ষ: দেবে। আর 'পূণ্য' হচ্ছে -অন্যান্য অপরিহার্য কর্তব্যাদি পাপন কণা” এবং ওঁর খেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, “ন্যায় 
বিচার হয্ছে_ শিরক বর্জন করা" আর "পূণ অচ্ছে- “আল্লাহ্র ইবাদত এভাবে সম্পর করা যেন তিনি তোমাদেরকে দেখছেন এবং অপরের জন্য তা- 
ই পছন্দ কথা যা নিজের জন্য পছন্দ করো । সে যদি মু'মিন হয় তবে তার ঈমানের বরকতসমূহের উন্নতি ও তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে,আর যদি 
কাফির হয়, তবে তোমদের নিকট একথা পছন্দীয় হবে যে, সেও তোমাদের ইসলামী ভাই হয়ে যাক৷" 
তীর থেকে অনা এক বিবরণ এটাও রয়েছে যে, 'ন্যায় বিচার" হচ্ছে- 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়া) আর 'পূণয' হচ্ছে- 'নি্া' । 


বস্তুতঃ উক্ত সব বিবরণে বরণনাভঙগী 
যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু সবকটির 











সারকথা ও লক্ষ্যবস্তু এক ও অভিনন। তের 
চীকা-২০৫. এবং তাদের সাথে [৯০- রী GSI 
করার (২০৫) এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা (২০৬), ৬৬৪, > ৬ i 
ীকা-১০৬. অর্থাৎ প্রত্যেক লজ্জাফকর, | মন্দ কথা (২০৭) ও অবাধ্যতা থেকে (২০৮); %0540/গ5া 
ঘৃণা কথা ও কাজ টির 
ীকা-২০৭, অর্থাৎ শির্ক ও কুফর এবং রেজার 
পাচা উপরি [৯৯১ BILAN 
হি SATIS 


টীকা-২০৮. অর্থাৎ যুলুম ও অহংকার। 
ইবনে ওয়ায়ন'ু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন যে, 'ন্যায় বিচার' ( এ = ) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য- উভয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কর্তব্য ও আনুগত্য পালন করাকেই বলা হয়। আর 'ইহ্সান" 
(সৎকাজ) এই যে, গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থা অপেক্ষা উত্তয হবে। আর 'অশ্লীলতা', মন্দকথা' ও ‘অবাধ্যতা’ এই যে, প্রকাশ্য আচরণ ভাল হবে, কিন্তু 
গোপন অবস্থা অনুক্ূপ হবেন । 

কোন কোনতাফসীরকারক বলেছেন, এআয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তিনটা জিনিযের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনটা বনু নিষেধকরেছেন। “ন্যায় বিচার'- 
এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ন্যায় পরায়াতা ও সাম্য- কথায় ও কাজে। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা অর্থাৎ লক্জাহীনতা। তা হচ্ছে- অশোভন 
কথা ও কাজ । আর 'ইহলান' (সৎ কাজ)-এ নির্দেশ দিয়েছেন ।তা হচ্ছে এই- যে যুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও! আর যে দণ্ড কবেছে তার উপকার 
করো! এর বিপরীত হচ্ছে- 'মুন্কার' (মন্দ কথা) অর্থাৎ যে উপকার করে তার উপকারকে অস্বীকার করা । তৃতীয় নির্দেশ এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনকে 
দান কবা, তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে অক্ষর রাখা এবং মায়া-মমত! ও ভালবাসা রাখারই দিয়েছেন। এর বিপরীত হচ্ছে- ‘অবাধ্যতা’ ( 5) । 
আর তা হচ্ছে শিশুকে নিজে উচ্চ মনে করা ও আপন সম্পর্কের লোকজনের প্রাপ্যসমূহ বিনষ্ট করা। 


হযরত হবে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, এ আয়াত সমস্ত মঙ্গল ও মঙ্গলের বিবরণের পরিব্যাপক ৷ এআয়াতই হযরত ওসমান ইবনেমামন্ডন 
(রোদিয়াল্লান্ আনহ)-এব ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলো। তিনি বলেন, “এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণে ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েন্। এ 
আয়াতেৰ প্ৰভাব-গতিড্িয়৷ এতই শক্তিশালী হয় যে, ওয়লীদ ইখন মুগীর ও আবু জাহ্‌লের মতো পাষাণ-হদয় কাফিরদের মুখেও এর প্রশংসা উচ্চারিত 
হয়ে যায়।" এ কারণে, এই আয়াত প্রত্যেক খোতুবার শেষভাগে পাঠ করা হয়। 

ভীকা-২০৯. এ আয়াত এসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে. যারা রসুল করীম সাললা্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলাঘের উপর 
বায়আত খহণ করেছিলেন। 








তাদেরকে নিজ প্রতিপ্রুতি পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ মানুষের প্রত্যেক সৎ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাকে শামিল করে। 
টীকা-২১০. তার নামে শপথ করে 
জীকা-২১১. তোমা অঙ্গীকার ও শপথগুলো তল করে 
চীকা-২১২. মকা মুকাররামাহয় রিতাহ বিনতে আমর নামী একজন নারী ছিলো, যে ্বভাবগতভাবে অতান্তসন্দেহপরায়ণা ছিলো এবং তার বোধশক্তিতে 
ক্রাটছিলো। সে দিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সূতা কাটতো এবং তার দাসীদের দ্বারাও কাটাতো । আর দুপুরের সময় সেই পাকানো সৃতাগুলো ছিড়ে টুকরো 
সানা 56 ] টুকরো করো ফেল্তো । বাদীদের দ্বারাও 
7277072 777 ঘি বিচ্ছিন্ন করাতো। এটাই ছিলো তার 
৫3620114065 | নি দলের কাজ। অর্থ এ যে, তোমরা 
SEES স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে উক্ত নারীর মত 
নির্বোধ হয়োনা ' 
35448636535 | টীকা-২৯৩, সদর অভি হচ্ছে, 
bie রঃ 2503; লোকজনের নিয়ম এ ছিলো যে, তারা 
6348503820 | একটা সম্থদায়ের সাথে সন্ধি করতো 
ওঠ SII | এৰং খন আপৰ গোএকে তা অপেক্ষা 
১, ॥+{-8%21 | সংখ্যাকিংরাসম্পদ অথবা ক্ষমতায় অধিক 
Sls পেতো, তখন ইতোপূর্বে যেই সন্ধি 
88184465452 করেছিলো তা ভঙ্গ করে ফেলতো এবং 
5 0:44316560 | তখন অপর গোত্রের সাথে সন্ধিসূত্রে 
৯ ক! আবদ্ধ হতো । আল্লাহ্‌তা'আলা তানিষিদ্ধ 
করেছেন এবং অঙ্গীকার পূরণ করার 
14 ৬ নির্দেশ দিয়েছে 
2044458 Sg; রি 
৬8৫7৮ টীকা-২১৪. যাতে অনুগত ও অবাধ্যের 
(৩৭১১৩ পরিচয় প্রকাশ গায় 


হি চীকা-২১৫, কর্যাদির প্রতিদান দিয়ে 


চীকা-২১৬, পৃথিবীর অ্যপ্তরে। 


84554453545 ইত দা 
কোথাও কোন পা (২২২) স্থির হবার পর ফলকে [55552855445 ঠ 
তোমাদেরকে ক্ষতির আব্বাদ গ্রহণ ৷ ) 2১০০০ টীকা-২১৮. স্বীয় ন্যায়-ৰিচারেরকারণে 
tte) বা 2৯৬৪১০৪০ 
হয় (২২৩) পরিণাম স্বরূপ এটার যে, 0 | চীকা-২১৯, আপন অনুগহকরমে 
[তোমরা আল্লাহ্র পথে বাধা দিতে; এবং ৪2৯65৩58৩5 ভীকা-২২০, ৰ্য়ামত-দিবসে 
তোমাদের জন্য মহাশাপ্তি (অবাধারিত) হয় খর 
(২২৪)। টীকা-২২১. যা তোমরা পৃথিবীতে 
৬ করেছো। 
(১৮০. এবং আল্লাহ্র অঙ্গীকারের বিনিময়ে তুচ্ছ 26857284695 টে 
মূল্য গ্রহণ করোনা (২২৫) । নিশ্চয় তা (২২৬), ৩৫৫9৭ ঢীকা-২২২. সতাপথও ইসলামী কর্মপস্থ 
আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তোমাদের জন্য চি ডি 
যদি তোমরা জানো। 947] টীকা-২২৩, অর্থাৎ শাতি 
(৯৬. যা তোমাদের নিকট রয়েছে (২২৭) তা মা জীকা-২২৪. আখিরাতে 
04955446846] জীকা-২২৫, এাবে যে, অসাম পৃথিবীর 
সস লাভের বিনিময়ে সেটা ভঙ্গ করে 
বদৰে। 

















টীকা-২২৬. প্রতিদান ও পুরস্কার, 
চীকা-২২৭. পার্থিব সামগ্রী; এ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নিঃশেষ হবে 
ঢীকা-২২৮. তীর দয়ার তাণ্ডার ও পরকালের প্রতিদান, 


চীকা-২২৯, অর্থাৎ তাদের অতীব প্র থেকে তাল কাজের পরিবর্েও এমন প্রতিদান ও পুর্ধার দেয়া হবে, যা তারা তাদের সর্বোচ্চ সৎ কাজের 
জন্য পেতো : (আৰৃস্‌ সাউদ) 

চীকা-২৩০. এটা অপরিহার্য পূ্বশর্ত। কেননা, কাফিরদের করমসমূহ দল সংকর সওয়াবের উপযোগী হওয়ার জন্য ঈমানই পূর্বশর্ত । 
চীকা-২৩১, পৃথিবীতে হালাল জীবিকা ও সস তুষ্টি দান করে এবং আখিরাতে জান্নাতের নি'াতসমূহ দান করে; 

কোন কোন আলিম বলেছেন, "উত্তম জীবন" দ্বারা ইবাদতে স্বাদ উদ্দেশ্য । 


লিখ হল্যঃ মু'মিন যদি নিতান্ত গরীব হয়, তার জীবন সম্পদশালী কাফিবের বিলাসবহ্ল জীবন থেকেও উত্তম এবং পৰিতর। কেননা, সুশিন একথা 
জানে যে, তার জীবিকা আল্লাহ্‌র নিকট 

















থেকে দেয়া হয়। তিনি যাঅদৃট নির্ধারণ | সূরা £ ১৬ নাহল ও 

করেন সেটারই উপর সৃষ্ট থাকে ।আর 

সনের অন্তর লোভ-লিন্সার দুশ্িস্ত | এবং নিশ্চয় আমি ধৈরযধারণকারীদেরকে আলা 

থেকে মুক্ত ও শান্তিতে থাকে। |তাদের এ পুরক্ধার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক ৫4462 

[উত্তম কাজের উপযোগী হবে (২২৯)। 9 ৫4046 

21 ER সব্কর্ম পুরুষ হোক কিংবা য় সর 

লক্ষ্য রাখেনা, সে লোভী ও দিন্সু থাকে |৯৭- যে সৎকর্ম করে- 30745৩95৩৮৩ 

এবং সর্বদা দুঃখ ও ক্লান্তি এবং অথ [নারী এবং সে মুসলমান হয় (২৩০), তবে টি ট্রি 

বে আন কক সিং [অবশ্যই আমি তাকে উ্ জীবনে জীবিত সপ 

[রাখবো (২৩১) এবংঅবশ্যই তাদেরকে তাদের 96815805402 

টাকা-২৩২. অৰ্থাৎ কৌরআন করীমের [কর্মের পুরন্ধার দেবো, যা তাদের সর্বাপেক্ষা 

লা [ক কর্মের উপযোগী হয়। 

সি ৭ ৯ | ১৮. অতঃপর যখন তোমরা কোরআন পড়ো, 48০১৮004 
করো। এটা মুস্তাহাব । [তখন আল্লাহ্র শরণ চাইবে বিতাড়িত শয়তান CRETE Te 

1 4১, 33% আড় বিহ) [থেকে (২৩২) 0 

পাঠ করার মাস্আলাসমূহ সূরা ফাতিহার |৯৯. নিশ্চয় তার কোল আধিপত্য সেসব ৫৯১৭5855428 

তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। লোকের উপর নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং 56844 

চীকা-২৩৩, তারা শয়তানী খরোচনসমূহ | আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে 8 SEK ISA 

গ্রহণ করেনা। (২৬৩) 

চীকা-২৩৪. পাদ ৯০০০ তার আধিপত্য তো তাদেরই উপর, ৫%6484৫ 

একটা নির্দেশকে রহিত করে অন্য He ACN 

প্রদান করেন hat sk 

শানে নুয্লঃ মক্ধার মুশকিরগণ স্বীয় চোদ্দ 

অজ্ঞতাবণতঃ 'রহিতকরণ'-এর উপর 

আপত্তিকরতোএবংএররহস্যদ সম্পর্কে কি 

অনবগত হবার কারণে তা নিয়ে ঠা্া- লারা নে 57645 

মিআপদতো। মুহাম্মদ | ভালভাবে জানেন অবতীর্ণ BCL SEE 

তি োনবল 

ওয়াসললাছ) একদিন এক নির্দেশ দেন। |পড়ে নিয়ে আসছেন (২৩৬): বরং তাদের | SSL NMOL 

অপর দিন অন্যনির্দেশ প্রদানকরেন এবং | মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই (২৩৭)। 

তিনি আপন মন থেকে কথাগুলো রচনা 

করেন। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ সানখিল - ত 

অবতীৰ্ণ হয়েছে। 


টচীকা-২৩৫,. যে, ভাতে কি 'হিকমত' (গৃঢ় রহসা) রয়েছে এবং তার বান্দাদের জনা তাতে কি কল্যাণ রয়েছে। 
চীকা-২৩৬. আ্তাহ্‌ তা'আলা এর জবাবে তাদেরকে অজ্ঞ বলে সাব্যন্ত করেছেন। আর এরশাদ করেন- 


চীকা-২৩৭. এবং এ রহিতকরণ ও পরিবর্তন করার রহস্য ও উপকারাদি সম্পর্কে তারা অবগত নয় এবং এ কথাও জানে না যে, কোরআন করীমের দিকে 
িখ্যা রচনার কোন সম্পর্কই হতে পারেনা । কেননা, যেই 'কালাম'-এর সমতুল্য রচনা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে তা কোন মানুষের পড়া বা রচিত কিভাবে 
হতে পারে! সুতরাং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে- 


'টীকা-২৩৮- অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম । 
ভীকা-২৩৯. ক্ৰোরআন করীমের মাধুর্য ও এব জানতাগারের আলোক-উক্ুলয যখন মানবমনগুলোকে আকৃষ্ট করতে লাগলো এবং কাফিরণণ দেখলো যে, 
পৃথিবী সেটার দিকে আকৃষ্ট হতে আরঙ করেছে আর কোন চেষ্টা-তদ্বীরই ইসলামের বিরোধিতায় সফলকাম হচ্ছেনা তখন তারা নালা ধরণের মিথ্যা অপবাদ 
দিতে আর করলো । কখনো সেটাকে "যাদু বললো, কখনো 'পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী' বললো, কখনো একথা বললো হে, বিশ্ব সরদার সাযালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটা নিজেই রচনা করে নিয়েছেন; এবং সার্বিক প্রচেষ্টা চালালো যেন কোন মতে লোকেরা এ পবিত্র কিতাবের প্রতি খারাপ 
ধারণা পোষণ করে। তাদের এসব ষড়যন্ত্র মধ্যে একটা ঘড়যন্ত্র এটাও ছিলো যে, তারা একটা অনারবীয় দাসেরসমপর্কে বললো যে, সে-ই নাকি বিশ্ববুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয় । এর খণ্ডনে এ আয়াতে করীমাহ্‌ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে.এমন বাতিল 
কথাগুলো পৃথিবীতে কে বিস্বাস করতে পারেঃ ঘেই দাসের প্রতি কাফিরগণ সেটার সমনধ রচনা করছে সেতো “আজবী'(অলারবীয় লোক)। এমন “বাণী 
রচনা করা তার পক্ষে কীভাবে সম্ভবপর হতো! যেহেতু তোমাদের মধ্যে খারা সাহিত্য বিশারদ, অলংকার সম্মত ভাষার পতিত, যাদের ভাষাবিদ হওয়ার 
উপর আরবীয়রা গর্ব করে, তাদের সবাই তো হততঙ্ক এবং কয়েকটা মাত্র বাক্য পর্যন্ত ক্চআনের মতো রচনা করতেও তারা অপরাগ, তানের ক্ষমতার 
বাইরে; কাজেই, একটা অনারবের প্রতি 
এমন সম্বন্ধ রচনা করা কি ধরণের বাতিল 
983, 22৯৫444218 | ও লজ্জাফর কাজ! আল্লাহ্র শান! যেই 
700733408 | প্রতি কাফিরগণ এ সমন্ধ রচনা 
৬34553019304), | করেছিলো এ পৰির অথতিহী কালাম 
9 9১2৫75" | তাকেও আকৃষ্ট করে নিয়েছিলো। সেও 
£4 | বিশ্বকুল সরদার সায়াগ্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামেরপ্রতি পূর্ণ আনুগত্য 
৪ প্রকাশ করেছিলো এবং সততা ও লিষ্ঠার 
ES CAR OY 0593978005 | সাম ইললাম রহ করেছিলো। 
(তারা) যার প্রতি এটা নিক্ষেপ করে তার ভাষা পো] ত] | গক্স-২৩০- এবং সেগুলোর সত্যতা 
তো আরবী নয়; আর এটা হচ্ছে স্পষ্ট আরবী EOCENE স্বীকার করেনা। 
২১২৭৪ রী | ঈবা-২৪১, কোরআনকে এবং রসূল 
৯০৪- নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র আলায়হিস্‌ সালামকে অস্বীকার করার 
99051588856, | আল 
SILI | গকা-২৪২, অৰ্থাৎ সেগুলোকে মিথ্যা’ 
বলে আখ্যায়িত করা ও মিথ্যা অপবাদ 
04৮ | লাল ঈাদদেরই কাজ। 
28988519106] মাস্আলাঃ এআয়াত দারা জানা গেলো 
এছ ৪৮০৪ যে. মিথ্যা বলা" মহা পাপগুলোর মধ্যে 
৪৩৮৬৫ নিষষ্টতর পাপ। 


০ ০৫০৯৪%৫ দঃ হি 
(২৪৩), সে ব্যতীত যাকে বাধ্য করা হয় BACAR উন মা beets 
এবংতার অন্তর ঈমানেরউপর অবিচশিত থাকে 5৮55৬ 
(২৪৪), হা সে বাক্তি, ৩৩৮ ০০ 
০১ শানে নুযুলঃ এ আয়াত আম্মার ইবনে 
ইয়াসিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ডাকে, তার পিতা ইয়াসির ও ভার মাতা সুমাইয়্যা এবং সুহাযব, বেলাল, খাবার ও সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হুমকে গ্রেফতার করে কণফিররা কঠিনতর শাস্তি দিলো, যেন ভারা ইসলাম ধর্ম বর্জন করেন। কিছু এসব হযরত ধর্ম ত্যাগ করেন নি। তখন কাফিরগণ 
হযরত অন্ারে বাতা ও পিতাকে অতাত নি্দতাবে শহীদ করলো । আমার দুর্বল ছিলেন তাই তিনি পলায়ন করতে পারছিলেন না। তিনি বাধ্য হয়ে 
যখন দেখলেন যে, প্রাণ রক্ষা পাচ্ছেনা, তখন তিনি মনের একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারা করে ফেললেন 
অতঃপর রসূল করীম সাল্লার্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াল্লামকে খবর দেয়া হলে যে, আম্মার কাফির হয়ে গেছেন। তিনি (দঃ) বলবেন, “কখনো নয়। 
আস্থার আপাদমস্তক ঈমানে পরিপূর্ণ এবং তার দেহের মাংস ও রক্তে ঈমানের স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে” অতঃপর হযরত আছর ভ্রন্দনরত অবস্থায় ননী করীম 
দেঃ)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। হুর (পঃ) বললেন, “কি হয়েছ?” আনমার আল করলেন, “হে খোদার রসূল! খুবই মন্দ ঘটেছে এবং অতীব 
নিকৃষ্ট বাক্য আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে।" এরশাদ ফরমালেন, “তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কিরূপ ছিলো?” আরয করলেন, “তখন অন্তর ঈমানের 
উপর খুবই অবিচলিত ছিলো।” নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রত স্নেহ ও দয়া পরবশ হলেন আর এরশাদ করলেন, “যদি 
আবারও এ ধরণের ঘটনা ঘটে যায় তবে এরূপই করা উচিত হবে।” এর সমর্থনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন) 























যাস্জালাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কোন অবস্থায় বাধ্য করা হলে, যদি অন্তর ঈষবানের উপর দৃঢ় থাকে তখন "কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারণ 
করে নেয়া জায়েয, যখন কোন মানুষ স্বীয় প্রাণ কিংবা শরীরের কোন অঙ্গ হানির আশংকা করে । 

মাস্ত্যালাঃ যদি উক্ত অবস্থায়ও ধৈর্যধারণ করে এবং হত্যা কৰে ফেলা হয় তবে সে পুরস্কৃত ও শহীদ হবে । যেমন হযরত খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহু ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং তাকে শূলের উপর আরোহণ করিয়ে শহীদ করা হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে 
শহীদদের সরদার কূপে আাখ্যা দিয়েছিলেন। ? 

যাস্তালাঃ যে বাক্তিকে বাধ্য করা হয়, যদি তখন তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত না থাকে, তবে সে “কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারণ করলে কাফির 
হয়ে যাবে । 


মাস্ত্বালাঃ যদি কোন ব্যক্তি. কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ঠাটা-বি্প কিংবা অজ্ঞভাব-ভঃ পুরী বাক্য সুখে উচ্চারণ করে তবে সে কাফির হয়ে 


যাবে। তোফসীর-ই-আহমদী) 
টীকা-২৪৫. সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস সহকারে 
টীকা-২৪৬. এবং যখন এ দুনিয়া 
ধর্মত্যাগের প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণ 
হয়; 

চীকা-২৪৭. না তারা গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবলা করে, না উপদেশাবলীর প্রতি 
কর্ণপাত করে; না সরল ও সঠিক পথ 
দেখে 

চীকা-২৪৮. যে, স্বীয় পরিণামের কথা 
ভাবেনা। 

টীকা-২৪৯, যে, তাদের জন্য চিবস্থাবী 
শান্তি রয়েছে। 

চীকা-২৫০. এবং মক্কা মুকারারাঙগাহ 
থেকে ষদীনা তৈয়াবার প্রতি হিজরত 
করেছে। 

টীকা-২৫১. কাফিরগণ তাদের উপর 
কঠোর নির্ঘাত চালিয়েছে এবংভাদেরকে 
কুফর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। 
'টীকা-২৫২. হিজরতের পরে 
টীকা-২৫৩, অর্থাৎ হিজরত, জিহাদ ও 
ধৈর্যের । চীকা-২৫৪. তা হচ্ছে রোজ 
কিয়ামত; যখন প্রত্যেকে 'নাফ্সী', 
'নাফসী' বলতে থাকবে এবং সবাই নিজ 
নিজ মুক্তি কামনায় মগ্ন থাকবে 
টীকা-২৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুযা এ আয়াতের 


পারা $ ১৪ 





যে হদয়কে উন করে (২৪৫) কাফির হয়, 
[তাদের উপর আল্লাহ্র গযব (আপতিত) হয় 
এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি । 


(২৫০) এরপর যে, তারা নির্যাতিত হয়েছে 
(২৫১), অতঃপর তারা (২৫২) জিহাদ করেছে 


[যুক্তি পেশ করতে আসবে (২৫৪) এবং প্রত্যেক 
[আত্মাকে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে 
[এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (২৫৫) 


- পনর 
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মানযিলল - ৩ 





ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ক্য়াযত-দিবসে লোকদের মধ্যে ঝগড়া এ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যে, প্রত্যেকের আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। আত্মা বলবে, “হে 
আমার প্রতিপালক! না আমার হাত ছিলো, যা দিয়ে আমি কাউকে ধরতে পারতাম, না আমার পা ছিলো যা দিয়ে চলতে পারতাম, না ছিলো চোখ, যা দ্বারা 
দেখতে পেতাম ।” আর দেহ বলবে, “হে প্রতিপালক! অমি তো ছিলাম কাঠের ন্যায়। না আমার হাত ধরতে পারতো, না পা চলতে পারতো এবং না চোখ 
দু'টি দেখতে পেতো । যখন এ 'আত্মা' (রূহ) আলোক-রশ্ির ন্যায় আসলো,তখন তা দ্বার আমার রসনা বলতে আর করেছে, চোখ দু'টি দৃষ্টি শক্তি লাভ 
করছে, পা দু'টি হাটতে আর্ত করেছে। (সৃতরাং) যা কিছু করেছে এ আত্মাই করেছে।” 

তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করবেন। তা হচ্ছে- “একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু । উভয়ে একটা বাগানে গেলো। অন্ধতো ফল দেখতে 
পেতো না, আর পু লোকটার হাত সে গুলো পর্যন্ত পৌছতো না ৷ তখন অন্ধ লোকটা পু লে’্কটাকে তার কাধের উর উঠালো । এভাবে তারা ফল আহরণ 
করলো । ফলে, উভয়ই শান্তির উপযোগী হলে! । একারণে, আত্মা ও দেহ উভয়ই অপরাধী হলো ।” 


চীকা-২৫৬. এষনসব লোকের জনয, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুখহ করেছেন এবং তারা সেই নি'মাতের উপর অহংকারী হয়ে অকৃতজ্ঞতা দর্শন 
করতে লাগলো ও কাফির হয়ে গেলো । 


এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার অসষ্ির কারণ হয়েছে তাদের উপমা এরূপ মনে করো, যেমন 

চীকা-২৫৭, মক্কার ন্যায়, ৮ 

চীকা-২৫৮. না তাদের উপর শক্ত আক্রমণ করতো, না সেখানকার লোক হত্যা ও বন্দী হবার বিপদে গ্রেফতার হতো; 
চীকা-২৫৯. এবং সেটা আলাহর নব সরলা তা'আলা আলামনি এয়াসন্যাযকে অক্ধীকার করলো। 


টীকা-২৬০. যে, সাত বছর যাবৎ নবী করীম সাললারলাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অভিশাপের কারণে দুর্ভিক্ষ ও খরার বিপদে আক্রান্ত থাকে। শেষ 
পৰ্যন্ত, তারা মৃতের মাংস খোতো । অতঃপর নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও হতাশা তাদের উপর আধিপত্য লাভ করলো এবং সব সময় 





সূরা £ ১৬ নাহল ৰতন দারা] মুসলমানদের হামলা ওসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত 

হবার আশংকায় থেকে গেলো। 
৯৯২. এবং আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ৫১১4০৭০৫29১ 444] জীকা-২৬১. অৰ্থাৎ নবীকুল সরদার 
(২৫৬)ঃ একটা জনপদ (২৫৭), যা নিরাপদ ও 23৬৬24229$ 


FR হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সান্তাল্লাহু 

নিশ্ি্ত ছিলো (২৫৮); সব দিক থেকে সেটার ৬2068838885 | আল আলায়হি ওয়াসাল্লায়। 

[জীবনোপকরণ প্রচুর পরিমাণে আসতো'। ঠা 05৫৩ [৫ চকা. 

[অতঃপর তা আল্লাহর অনুখ্রহসমূহের প্রতি ১৯৯০ বদ -২৬২, ক্ষুধা ও ভয়ের 

[জা কাশ করতে লাগলো (২৫৯) (তখন ৩3১232025115 | জীকা-২৬৩, যা তিনি বিশ্বকবল সরদার 

টে মুহম্মদ মোস্তফা সাললাল্াহ আলায়হি 

ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতে দান 

করেছেন। 

PEST 7 টীকা-২৬৪. সেই হারাম ও অপবিত্র 

পু YAO 2৬/2 | সম্পদগ্ুলোর পরিবর্তে যা আহার করতো 

PEERS | Fe EE 

©3315" | পহ্থাসমূহ দ্বারা অর্জিত । 

অধিকাশে তাফসীরকারকের মতে, এ 
81/75/6948 আয়াতের মধ্যে মুসলযানদেরকে সম্বোধন 

544০ 65568 কলা হয়েছে । তাফসীরকারকদের একটা 

৩১95914512৮ | অভিষত এটাও রয়েছেয়ে, এতেসম্বোধন 
০ ৪ মক্কার মুশিরকাদেরকেই করা হয়েছে। 

কাল্বী বলেছেন যে, যখন মক্কাবাসীগণ 

- তোমাদের উপর তো এগুলো হারাম; ০:৫৫ রা 

এসি ড়া, রক্ত, শৃকর-মাংস এবং সেটা, BSED দুর্ভিক্ষের কারণে ক্ষুধায় অস্থির হলো 


এঃ শক্তি ঢা 
যা যবেহকালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারো SYA 2 ই 54 


Hl তা নও ০ 565৩০ সল্লাল্াহ আলাযহিওয়াসাললামেরদরথারে 
ী ১3১53400469 | আরঘ করলো, “আপনার সাথে শক্রুতা 
তো পুরুষেরা করে থাকে; কিন্ত 
স্রালাবগণ ও ছোট ছেলেমেয়েরা যে কষ্ট 
পাচ্ছে সেদিকে কৃপা দৃষ্টি করুন 
এর জবাবে রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন- "তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হোক।' এ আয়াতের মধ্যে এটাই 
বর্ণনা করা হয়েছে। 
ভয় আভিযতের মধ্যে প্রথযোক্ত আভিযত অধিকতর বিশদ্ধ। (বাঘিন) 
ভীকা-২৬৫. অর্থাৎ সেটাকে ্রতিমাগুলোর নামে যবেহ করা হয় 
ীকা-২৬৬. এবং সেই হারাম বন্ৃগুলোর মধ্য থেকে কিছুটা আহার করতে বাধ্য হয়, 
ীকা-২৬৭, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপর ধৈর্য ধারণ করে, 

















চীকা-২৬৮. অন্ধকার যুগের লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কোন বস্তুকে হালাল ও কোন কোন বস্তুকে হারাম করে নিতো । আর সে কাজের সন্বন্ধ 
পাড়ে নিতো আল্লাহ্র সাথে। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর সেটাকে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আজকালও যেসব লোক নিজ 
থেকে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম বলে দেয়, যেমন- মীলাদ শরীফের শির, ফাতিহা, গেয়ারবী শরীফ ও ওরস ইত্যাদি ঈসালে সাওয়াব" এর বস্তুসমূহ, 
যেগুলো হারাম হওয়ার পক্ষে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই, তাদের এ আয়াত শরীফের নির্দেশকে ভয় করা উচিত। কারণ, এসব বস্তু সম্বন্ধে একথা বলে 


দেয়া- 'এ গুলো শরীয়ত মতে হারাম", আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোগ করার নামান্তর মাত্র 


টাকা-২৬৯, এবং দুনিয়ার কিছু দিনের 
(ভোগ-বিলাস মাত্র যা স্থায়ী থাকার নয়। 





সূরা ঃ ১৬ নাহল 2০৮ 


পারা £ ১৪ 


























টীকা-২৭০. রয়েছে, আখিরাতে । 
ডীকা-২৭১. সূরা আন'আমের- আগত 
০০০০515৬৩ 
_১৮ ১৫ 
(অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু 
নিষিদ্ধ করেছিলাম)- আল-আয়াতে ৷ 


চীকা-২৭২, বিদ্রোহ ওঅবাধ্যতাসম্পাদন 
করে; যার শাস্তি স্বরূপ এসব বস্তু তাদের 


১১৬- এবং তোমাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা 


[হালাল এবং এটা হারাম; এ জন্য যে, তোমরা 
আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা রচনা করবে (২৬৮)। 
নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা রচনা করে 
[তাদের মঙ্গল হবেনা । 





|তাদেয় জন্য বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে (২৭০)। 
১১৮৮. এবং বিশেষ করে ইহুদীদের উপর 
[আমি হারাম করেছি এসব বস্তু, যা পূর্বে আপনাকে 
[আমি পেড়ে) শুদিয়েছি (২৭১) এবং আমি 
[তাদের উপর যুলুম করিনি । হা, তারাই তাদের 
'আস্থাসমূহে উপর যুলুম করতো (২৭২)। 
>>৯- অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক 
জন্য, যারা অজ্ঞতাবশতঃ (২৭৩) মন্দ 
করে বসেছে; অতঃপর এর পরে তাওবা 
এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে 
,নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এরপর (২৭৪) 
[অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু । 





এমন সব পবিত্র বনু যা তাদের জন্যপূর্বে 
হালাল করা হয়েছিলো ।”)-এর মধ্যে 
এরশাদ করা হয়েছে। 

ভীকা-২৭৩. পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা- 
ভাবনা করা বাতিরেকে 

চীকা-২৭৪ অর্থাৎ তওবার। 
ভীকা-২৭৫, সৎ-চনি্সমূহ, পছন্দনীয় 
আচার-ব্যবহার ও প্রশংসিত গুণাবলীর 
পরিব্যাপক; 

টীকা-২৭৬. দ্বীন-ইসলামের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 


টীকা-২৭৭. এতে কৌরাঈশ গোত্রীয় |১২২. এবং আমি তাকে দুনিয়ায় মঙ্গল 
কাফিরদের দাবী মিথা বলে ঘোষণাকরা [দিয়েছি (২৭৯) এবং নিঃসন্দেহে, আখিরাতে 
হয়েছে, যারা নিজেরা নিজেদেরকে [সে নৈকট্যের উপযোগী । 

ইব্রাহীমী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 


১২০. নিশ্চয় ইব্রাহীম এক “ইমাম' ছিলো 
(২৭৫); আল্লাহ্‌র অনুগত এবং সবার থেকে 
আলাদা (২৭৬); এবংসুশ্রিক ছিলো না (২৭৭); 
৯৭২৯- তার অনু্থহসমূহের উপর কৃতজ্ঞ, 
(আল্লাহ্‌ তাকে বেছে নিয়েছিলেন (২৭৮) এবং 


বৰ্ণনা করছে বলে তোমরা এটা বলোনা, “এটা | 


১৯৭. অল্প সুখ-সম্তোগ মাত্র (২৬৯); এবং |. 
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2) 








বলে ধারণা করতো; গু 
ভীকা-২৭৮, স্বীয় নব্য়ত' ও 'বলীল 
(একান্ত ঘনিষ্ট বন্ধ) হওয়ার জন্য। 





চীকা-২৭৯. (তা হচ্ছে-) রিসালত, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুন্দর-প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা ৷ সমস্ত ধর্মাবলন্বী মুসলমান- ইহুদী ও খৃষ্টান এবং আরবের 


মুশরিকগণ- সবাই ডাকে সম্মান করে এবং তীর প্রতি ভালবাসা রাখে। 


চীকা-২৮০. ‘অনুসরণ’ (£1) দ্বারা এখানে ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মের যৌলিক বিষয়াদি ( ৩৯০ ০৯-০1৯-০৬০)-এর প্রতি রকমত্য পোষণ করা 
বুঝায় ।বিশ্বকুল সরদার সাললন্াহু তা“আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ অনুসবণেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এতে তার (দঃ) মহা-মর্যাদা ও উচ্চাসনের কথা 
প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু তার স্থীন-ই-ইব্রাহীম'-এর প্রতি ধকষত্য পোষণ করা তথা সমর্থন করা হযরত ইব্রাহীম আপা়ছিল সাল ওয়াস সালামের 
জন্য তার সমস্ত মর্যাদা ও পূর্ণভার মধ্যে সর্বেক্চ অনুধহ ও আভিজাত্য রয়েছে। কেনা, তিনি (দঃ) হচ্ছেন- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মধ্যে সর্বাধিক 
সক্মানিত । যেমন, সহীহ’ (বিশুদ্ধ) হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নবী ও সম সৃষ্টি অপেক্ষা তীর (দঃ) মর্যাদা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও ড্। 


কবির ভাষায়- - 2: ft না 
০০15 ০০৪৮ 415 এত 
AF Mr bf 
অর্থাৎ “আপনি আসল ও মূল এবং অন্যান্যরা আপনার ওসীলায়। আপনি বাদশাহ আর অন্যান্যরা সবাই আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদল।” 


টীকা-২৮১. অর্থাৎ 'শনিবার'-এর প্রতি সন্মান দেখানো, সেদিন শিকার বর্জন করা গ্রবং সময়কে ইবাদতের জন্য অবসর করে নেয়া হুদ সম্প্রদায়ের উপর 
ফরয করা হয়েছিলো। আর এর ঘটনা 
এরূপ ছিলোঃ 


হযরত নূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালাম (প্রথমে) তাদেরকে 'জুমু আহ্‌ 
বারের" প্রতি সন্মান দেখাতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন এবং এরশাদ করেছিলেন- 
“তোমরাসপ্তাহের একটা দিন ইবাদতের 
জনা নির্ধারিত করে৷! উক্ত দিনে অন্য 
কোন কাজ করোনা ৷" এতে তারা মত- 
বিরোধ করলো এবং বললো, “সেলিনটি 
জু 'আহ্নম়; বরং পনিবার"হওয়াচাই)” 
ভাদের মধো একটা সত্ব দল ব্যতীত, 
যারা হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের 
নির্দেশে জুমু'আহর দিনকে গ্রহণ করতে 





|মৃতডেদকারী হয়ে গেছে (২৮১)। এবং নিশ্চয় 
পনার প্রতিপালক ক্য়ামতের দিন তাদের 





[দিকে আহ্বান করুন (২৮৩) পরিপক্ক কলা 
কৌশল ও সদু'পদেশ ছানা (২৮৪) এবং তাদের 
এ পন্থায় তর্ক করুন, বা সর্বাধিক উত্তম 
(২৮৫)। নিশ্চয় আপনার প্রতি পালক, 
জানেন যে ভার পথ থেকে বিচ্যুত 

এবং তিনি ভালভাবে জানেন সৎ পথ. 


5202 
308 
Ys tr ste 





রাজি হয়েছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহুদীদেরকে 'শনিবার'-এর অনুমতি দিয়ে 
দিলেন এবং এ দিনে শিকার হারাম করে 
পিয়ে ভাদেরকে পরীক্ষার সন্মুখীন 
করলেন। অতঃপর যেসব লোক 
জুমু'আহর উপর সতুষ্ট ছিলো, শুধু তারাই 


অনুগত রইলো । তারাই শুধু উক্ত নির্দেশ 
মেনেচললো। অবশিষ্ট লোকেরাধৈর্যধারণ 
করতে পারলোনা ।তারা শিকার করলো। 
এর পরিণাম এই হয়েছিলো যে, তাদের 
আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হনো। এ 
ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা 'আ'রাফ'-এ 
বর্ণিত হয়েছে। 

ঈীকা-২৮২. এভাবে যে, অনুগতকে পুরস্কার দেবেন, আর ত্বযান্যকারীকে শাস্তি দেবেন। এরপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্রাযকে সম্বোধন 
কর হচ্ছে 

্টকা-২৮৩. অর্থাৎ সৃষ্টিকে দ্বন-হসলাষের প্রতি আহ্বান করুন! 

ীকা-২৮৪. 'পরিপক কলা-কৌশল ' দ্বারা ঈ মজবুত প্রমাণের কথা বুঝানো হয়েছে, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে ও সন্দেহাদি দূরীভূত করে দেয় । আর 'সদূপদেশ' 
ক্র সৎ কাজের খতি উৎসাহিত করা ও ভীতিপ্দ বহুসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা বুঝানো হয়েছে 

জীকা-২৮৫, 'উত্তয় কর্মপস্থা' দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি ভার নিদর্শনা ও দলিলাদি সহকারে আহবান করবেন। 
আস্জআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, সত্যের প্রতি আহবান ও দীনের সত্যতা প্রকাশের জন্য 'মৃনাযারা'য তর্ক) অবতীর্ণ হওয়া বৈধ। 




















ট্ীকা-২৮৬. অর্থাৎ শাস্তি যেন অপরাধের পরিমাণে হয়, তা থেকে যেন অধিক না হয়। 


শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণ মুসলমানদের শহীদদের চেহারাগুলোকে ক্ষ বিক্ষত করে তাদের আকৃতিকে বদলিয়ে দিয়েছিলো । আর তাদের পেট 
চিরে ফেলেছিলো, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করেছিলো । এসব শহীদের মধ্যে হযরত হাম্যাও ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়ছি 
ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দেখলেন, তখন 





তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। আর হুযুর | সূরা ৪ ১৬ লাহল খন ০ 
ই (এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো (২৮৭), তবে | ERE 

হামযার প্রতিশোধ সত্তরজন কাফির ০০০০০ 
থেকে নেয়া হবে এবং সত্তর জন কাফিরের কই ঞঃ 
এই অবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ 

আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন ১68$4:54555$ 
হুযূর (দঃ) এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। | এবং আপনার ধৈর্য আল্লাহরই ৩0545081445 বে 
আর আপন শপথের কাফফারা আমার |সাহায্যক্রযে, আর তাদের জন্য দুঃখ করবেননা ৪5853 রা 
করেছিলেন। (২৮৮) এবং তাদের প্রতারণার কারণে আপনি 

মাস্আলাঃ 'মুসলাহ' ( 20১2) অর্থাৎ | মলঃক্ুর হবেন না (২৮৯)। 

নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করে কারো [৯২৬ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদেরই সাথে আছেন, তি |] 
শারীরিক আকৃতিকে বিকৃত করে ফেলা [যারা ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে। * HAG তং ৫ 





শরীয়ত মতে হারাম। (মোদারিক) 


চীকা-২৮৭. এবং প্রতিশোধ গ্রহণ 
করোনা! 


চীকা-২৮৮. যদি তারা ঈমান না আনে 
ীকা-২৮৯. কেননা, আমিই আপনার সাহায্যকারী ও সহায়ক ৷ * 














* সুরা নাহল’ সমাপ্ত । 
চতুর্দশ পারা সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ পারা 


কা, সূরা বনী তাই এব অপর নাম সুর ইসরা এবং সুরাসহান'ও। ও স্বামী, তব আটটি আয়াত ৩১৯৪৭ ১৪, 
6২ পাত মৰ লয় এই অভিমত হযরত কাতাদার। ইমাম বায়দাী দৃঢ়তার সাত বলেছেন হে, এ সূরা সম্পূরণটাই সী এ সূরায় 
১২টি কু, ১৯০টি আয়াত বসমী:দে মতে, ১১১টি আমাত কুফরণের মতে, ৫৩৩টি পদ এবং ৩৪৬০টি বর্ণ রয়েছে 


ীকা-২. পৃত পবিত্র তীব সত্তা সব ধরণের দোষ-ক্রটি থেকে, 

ীকা-৩. "মাহবৃব' মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

চীকা-৪. মি'রাজের রাতে 

ডীকা-৫. যার দূরত্ব চল্লিশ 'সনিল" অর্থাৎ সোয়া এক মাসেরও অধিক পথ, 

শানেনুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্যাহ্‌তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে উচ্চ মর্যাদাসনূহ ওউননত সতরসমূহলাত করলেন তখন মহামছিম 
প্রতিপালক সম্বোধন করলেন, "হে যৃহাম্দ (মোস্তফা সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্যাম)! এই মর্যাদা ও সম্মান আমি আপনাকে কেন দান করেছি+" হুর (দঃ) 
আরথকবলেন, “এ জন্য ঘে,আপনি আমাকে আবৃদিয়াত সহকারে (বন্দ হিসেবে) নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন” এগ্রসঙ্গে এ করকতম্ আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। (শাষিল) 


চীকা-৬. ধর্মীয়ও, পার্দিবও। কেননা, এ পবিত্র তৃমি হলো ওহীর অবতরণস্থল. নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর ইবাদতের স্থান, তাঁদের অবস্থানদ্থল 
এবং ইবাদতের ক্বিলা। 



































সূরা £ ১৭ বনী ইস্রাঈল ৫১১ পারা £ ১৫ | আর অসংখ্য নদী-নহর ও গাছপালা ছারা 
ই ভুমি সরুজ-স্ীব এবং ফলমূলের 
সুরা বনী ইহক্জাঈন্ল জিপ বাবার 
সিনে নাদ্নারার ন। 
SASS ADL Fs 
SNE SUES) উল চৰি সরি 
তা-আলা আলায়হি ওয়াদস্াতস এক 
NEE আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম চা হন্দা মুজিব ও আল্সহ তা'আলার এক 
দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ কুকৃ*-১২. মহান অনু্হহ। এ থেকে ঘুর সোললারাহ 
bi রা তা'আলা অলায়হি ওস্াসাল্লাম)-এর এ 
লা পরিপূর্ণনৈকট্যপ্াপ্তির বিখয় প্রকাশ পায়, 
>. বান EC GSES যা আন্তাহ্র সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য 
বান্দা (৩)-কে রাতারাতি নিয়ে গেছেন (৪) ৪৮ পা ঈ | কারো ভাগে অর্জিত হযনি। 
[মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকুসা পর্যন্ত ৷ IAG | 
(৫), যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি Ese 2 ই | নাচত ঘাদপ সালে বিল সরদার 
(৬),যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ সা্তান্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসারাম 
দেখাই; নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন। ভিপি 
মতভেদরয়েছে: কিনু পরসিদ্ধতম অভিমত 














আানখিশপ - ৪ _] হচ্ছ ২৭শে রজব সিরাজ হয়েছিলো। 


বা মুকার্রামাহ্‌ থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ই ওয়াসাল্লাম)-এর, রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুক্াদদাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া 
হহ্বোবজ্রানের স্পষ্ট উদ্ধৃতি' (47১ ৩৭১ ) থেকে প্রমানিত । এর অগ্গীকাবকারী কাফির আর জাসমানসমূহের ভ্রমণ ও কাটের বিভিন্ন স্থানে পৌছা 
নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যে গুলো 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতিএ'-এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছে পেছে। এর অস্বীকারকা্রী 
পথই 

লাজ শরীফ জাগতাবস্থায়- শরীর ও কহ মুবারক উতয়টি সহকারে সংঘটিত হয়োছে। এটিই অধিকাংশ সুসবমানের আ্বীদা বা দ্যু বিস্বাস । রসূল করীম 
(শলস্াম্মাছ তা“আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে এক বিরাটি দল এবং ভ্যুৱের শীর্ষস্থনী্ণ সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত 
অর্থ সম্বলিত ক্েবআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকেও এট বুঝা যায়। 

ভ্ৰান্ত চিন্তাধারার দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারনা (এ প্রসঙ্গে) নিছক বাতিল আল্লাহর ক্ষমতায় দঢ়-বিদ্বাসীদের সামনে উক্ত সব সন্দেহ নিছক অবান্তবই । 
হযরত ভিত্রাঈল আলায়হিস সালামের ‘বোরাক্‌' নিয়ে হাবির হওয়া. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাং তা'আলা আলায়হি ওয় সাল্লামকে চূড়ান্ত সন্মান ও মর্যাদা 
প্রদর্শনপূর্বক আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া, “বায়তুল যুক্াদ্াস'-এর মধ্য বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নবীগণের ইমামতি 
করা, অতঃপর সেখান থেকে আসমানসমূহের ভ্রমণের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিত্রাঈল আমীনের প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলানো, প্রতেক আসমানের 
পর সেখানে অবস্থানরত উচ্চ মর্যযদাশীল নবীগণ (আলামহিসুস সালাম)-এর ভর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হওয়া ও হুযুর (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
ক্র’, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা ও তীর শুভাগমনের জন্য মুবারকবাদ জানানো, হুযুর (দঃ)-এর এক আসমান থেকেঅপর আসমানের দিকে দুমণ করা, সেখানকার 








আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করা, সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্তদের এ চূড়ান্ত গত্তবাস্থান “সিদ্রাতুল মুস্তাহা'য পৌছা, যেখান থেকে সম্থুখে অথসর হওয়ার কোন 
ৈকটাধনয ফিরিশৃভারও অবকাশ নেই, জিতরাঈল আমীনের সেখানেই আপনঅগারগতার জন্য ক্ষমা চেয়ে থেকে যাওয়া, অতঃপর বিশেষ নৈকটোর স্থানে 
হুযুর (দঃ)-এর উন্নতি করা ও এ উচ্চতম নৈকটো পৌছা, যেখানে কোন সৃষ্টির কনা, ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত পৌছতে পারে না, সেখানে করুণা 
ও দয়ার অবতরণস্থল হওয়া এবং আল্লাহ্‌র পুরঞ্চারাদি ও বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলী লাভ করে ধন্য হওয়া, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং তদপেক্ষা 
উত্তম জগতেরও জ্ঞানসমূহ লাভ করা, উদ্মতদের জন্য নামায ফরয হওয়া, হযুরের সুপারিশ করা, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমণ, অতঃপর আপন স্থানে 
পুনরায় তাশরীফ নিয়ে আসা, উক্ত ঘটনার খবর দেয়া, কাফিরদের এর উপর হৈ চৈ করা, বায়তুল যুক্চ্দাসের ইমারতের অবস্থা ও সিরিয়া গমণকারী 
কাফেলাসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে হুযূর (আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা, হুযুর (দঃ) এর সব কিছুই বলে দেয়া, কাফেলাশুলোর যে 
সব অবস্থা হুযূর বর্ণনা করেছিলেন কাফেলাগুলো ফিরে আসার পর সেগুলোর সতাতা প্রমাণিত হওয়া- এ সবই 'সিহাহ্‌' (বিশুদ্ধ হাসীদখবথসমূহ)-এর 
নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমানিত এবং বহু সংখ্যক হাদীস উক্তসব বিষয়ের বিবরণ ও সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 


টীকা-৭. অর্থাৎ তাওরীত। 





উকি ডিডিতে | সূরা £ ১৭ বনী ইল্রাঈল ৫১২ পারা ৪ ১৫ 
২. এবং আমি মূলাকে কিতাব (৭) দান| 004202730 লা 
চীকা-৯. অর্থাৎ হযরত নূহ আায়হিস | করেছি এবং সেটা বনী ইনাঈলের জন্য SBA SS ES 
সালাম অতিষাত্ায় কৃতজ্ঞছিলেন।যখনই |.হিদারত' করেছি, যাতে তোমরা আমাকে ১255540-ভু 
ভিনি কোন কিছু আহার করতেন, পান ছাড়া অন্য কাউকে কর্ষব্যবস্থাপকরূপে স্থির না PEA 
করতেন বিংবা পরিধান করতেন, তখন [ড়া 6 2653 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করতেন ও ॥ ধরব i 
ভার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। ভার |৩- হে এসব ব্যক্তির সন্তানরা, যাদেরকে 405442৩7 
বংশধরদের উপরও কর্তব্য যেন তারাও [আমি নৃহের সাথে (৮) আরোহণ করিয়েছি! লালিত 
আপন সন্মানিত পিতাযহের নিয়ম বা [নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো (৯)। ৪৩৪ 
আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । ৪. এবংআমি বনী ইত্রাঈলকে কিতাব (১০)- 51907155116 
১ - 9992 ছে ডা 
চীকা-১১. এটা দ্বারা সিরিয়া ভুমি ও Kl ইসি sr 
“বায়তুল সুকা্দাস-এর কথা বুঝানো [Oe 
হয়েছে আরদু বার ফ্যাসাদসৃষ্টিরবিবরণ 
পরবর্তী আয়াতে আসছে। 
চীকা-১২. এবং অত্যাচার ও বিরহে 044 
নি WES ELT 


চীকা-১৩. এর ফ্যাসাদের শান্তি শক্তিশালী (১৫); অতঃপর তারা শহরগুলোর [oS RA TE 
চীকা-১৪. এবং তারা তাওরীতের |মধ্যে তোমাদেরকে তালাশ করার জন্য প্রবেশ ৫ 
বিশানাবলীর বিরোধিতা করেছে এবং করলো (১৬)। আর এটা একটা প্রতিশ্রুতি 
অবৈধ কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। [ছিলো (১৭), যা পূরণ হবারই ছিলো । 





হযরত শা'ইয়া পয়গাহর আলায়হিস্‌ |৬. অতঃপর আমি তাদের উপর পুনরায় ৮ম 
সালাম, অপর এক অভিষতদুসারে, | হামলা করে দিলাম (১৮) এবং তোযাদেরকে ESSA 
হযরত আরমিয়া আলায়হিস সালামকে | ধন ও পুত্র সন্তানদের দ্বারা সাহায্য করলাম এবং SY hs দূ 

শহীদ করেছে। (বায়দাতী ইত্যাদি) [তোমাদের দলকে বৃদ্ধি করে দিলাম । (০ 











ীকা-১৫. খুবই জোরদার ও শক্তিশালী; ই 
তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য 
দিয়েছি এবংতারা ছিলো বাদশাহ সাঞ্জারীব ও তার সৈন্যদল অথবা বোখতে নাস্র কিংবা জালৃত, যারা বনী ইস্রাঈল্রে আলিযদের হত্যা করেছে, তাওরীত 
জ্বালিয়ে দিয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং সত্তর হাজার লোককে তাদের মধ্য থেকে গ্রেফতার করেছে। 

চীকা-১৬. যে, তোমাদের সম্পদ লুষ্টন করবে এবং হত্যা ও বন্দী করবে। 

'টীকা-১৭. শান্তির, যা অপরিহার্য ছিলো, 

টীকা-১৮. যখন তোমরা তাওবা করেছো এবং অহংকার ও ফ্যাসাদ থেকে বিরত হয়েছো, তখন আমি তোষাদেরকে সম্পদ দিয়েছি এবং তাদেরই উপর 
বিজয় দান করেছি, যারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো । 


চীকা-১৯. তোমরা এ সৎকর্মের পুরক্কার পাবে। 
চীকা-২০. এবং ভোমরা পুনরায় ফ্যাসাদ ছড়িয়েছিলে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়েছিলে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
রক্ষা করেছেন ও নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তোষরা হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়াহয়া আলায়হিমাস্‌ সালাযকে শহীদ করছো। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসী 'ও রোঘানদেরকে বিজয়ী করেছেন যেন তোমাদেরকে তোমাদের এ শত্রুরা হত্যা করে অথবা তোমাদেরকে বন্দী 
করে এবং তোঘাদেরকে এতোই কষ্ট দেয় । 


টীকা-২১. যে, দুঃখ ও গ্লানির চিহ্ন তোমাদের চেহারাসমূহে প্রকাশ পায় 
ীকা-২২. অর্থাৎ বায়তুল মৃকাদ্দাস'-এর মধ্যে এবং সেটাকে ধাংস করে; 
চীকা-২৩. এবং সেটাকে ধ্বস করেছিলো তোমাদের প্রথম বিপর্যয়ের সময় 
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৭. যদি তোমরা সৎকর্ম করো,তবে নিজেদেরই 
[কল্যাণ করবে (১৯) ৷ আর যদি মন্দ কর্ম কারো, 


দেবে (২১) এবং মসজিদে প্রবেশ করবে (২২), 
(যেমন প্রথমবার শ্রবেশ করেছিলো (২৩) এবং 
যেই জিনিযের উপর তারা আধিপত্য লাভ 
[করবে (২৪)ততা ধ্বংস করে উজাড় করে দেবে । 
৬. একথা সনিকটে যে, তোমাদের প্রতিপালক 
[তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (২৫) এবং যদি 
[তোমরা আবারও দুষ্টামী করো (২৬) তবে 
(আমিও আবার শাস্তি দেবো (২৭); এবংআমি 
'জাহান্নামকে কাফিরদের কারাগার করেছি। 
৯১ নিশ্চয় এ কোরআন এ পথ দেখায়, যা 
[সর্বাপেক্ষা সোজা (২৮) এবং সুসংবাদ দেয় এ 
, যারা সৎকর্ম করে যে, 'তাদের 
জন্য রয়েছে মহা পুরক্কার 
- এবং এই যে, যেসব লোক আবিরাতের 


৯১. এবংমানুষ অকল্যাণ কামনা করে (২৯) 


যে ভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে (৩০) এবং মানুষ 
|অতিমাৱ্ৰায় তবরাপ্রিয় (৩১)। 
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মালাখিল _ ৪. 


চীকা-২৪. বল ইধ্াঈলের শহরগুলো 
থেকে সেটা 

চীকা-২৫. দ্বিতীয় বারের পরও যদি 
তোমরা আবার তাওবাহ করো এবং 
পাপাচার থেকে ফিরে আসো 
লীকা-২৬. তৃতীয় বার 


চীকা-২৭. সুতরাং তেমনি হয়েছে। আর 
তারা আবারও দৃষটামীর গতি প্রভযাবর্তন 


করলো ফলে, তাদের উপর ক্ন়াযৃত 
পর্যন্ত সময়ের জন্য স্থল অনিবার্য করে 
দেয়াহলো । আর মুসলমানদেরকে তাদের 
(উপর আধিপত্য দান করা হলো। যেমন- 





ভীকা-২৮. ভাহচ্ছে-আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এক, তার রসূলগণের উপর ঈমান 
আন৷ এবং তাদের আনুগত্য করা । 
টাকা-২৯, নিজের জন্য, নিজের পরিবার- 
পরিজনের জন্য, আপন সম্পদের জন্য 
এবং আপন স্তান-সপ্ততিন্র জন্য; আর 
রাগের বশবর্তী হয়ে তাদের সবাইকে 
অভিশাপ দেয় ও তাদের জন্য বিভিন্ন 
ধরণের বদ-দো'আ করে। 


চীকা-৩০. যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ বদ-দো'আ কবুল করে নেন, তবে সেই ব্য্ডি অথবা তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধংস হয়ে যাবে । 
কিনতু আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন অনুখহ ও দয়ায় তা কবুল করেন না। 

ভীকা-৩১. কোন কোন ডাফ্সীরকারক বলেন যে, এ আয়াতের মধ্যে “মানুষ' দারা “কাফির বুঝানো হয়েছে । আর 'অমঙ্গল কামনা মানে "তার শাস্তিকে 
অুান্িত করার কামনা করা' ৷ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্লাহ্‌ আন্তমা থেকে বর্ণিত, নযর ইবনে হারিস কাফির বললো, “হেপ্রতিপালক! যদি এ দ্বী- 
ইসলাম তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কারো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো ৷" আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
এ দো'আ! কবুল করে নিলেন এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো। 


'টীকা-৩২. আপন একত্ব ও মহাশক্তির প্রতি নির্দেশকারী: 
টীকা-৩৩. অর্থাৎ রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন যেন ভাতে আরাম লাভ করা যায় 


চীকা-৩৪. উদ, যাতে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়, 
চীকা-৩৫. এবং উপার্ধান ও জীবিকা আহরণের কাল সহজে আঞ্জাম দিতে পারো 
































[করেছি (৩২); সুতরাং রাতের নিদর্শনকে স্তিমিত 
[রেখেছি (৩৩) এবং দিনের নিদর্শনকে 
|খদৰ্শনিকারী (৩৪), যাতে আপন প্রতিপালকের 
| অনুগ্রহ সন্ধান করো (৩৫) এবং (৩৬) বর্ষ-সংখ্য 
ও হিসাব জানতে পারো (৩৭) । আর আমি 
প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ 
দিয়েছি (৩৮) । 


১৩. এবংশ্রত্যেক মালুবের ভাগ্য আমি তার! 
করে দিয়েছি (৩৯) এবং তার জন্য 
[কিয়ামত-দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের 
» যা তারা উন্মুক্ত পাবে (৪০)। 


রা "হে হাবৰ। আমি আপনার [নিকাশের জন্য যথেষ্ট । 


প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক 

বঞ্তুর সগমাণ বর্ণনাকারীরূপে ।) ]১৫-. যে সঠিক পথে এসেছে সে নিজেরই 

মোটকথা, এসব আয়াত ছারা প্রমাণিত | কল্যাণের জন্য সঠিক পথে এসেছে (৪১) আর 

হয় যে, কোরআন করীমের মধ্যে সমস্ত | যে পথ হয়েছে, সে আপন অকল্যাণের জন্য 

বন্তুরই বিবরণ ৱয়েছে। "সুবহানাল্লাহ | পথভষ্ট হয়েছে (৪২) এবং কোনভারবাহী আহা 
কারো বোঝা বহন করবে না (৪৩) এবং 


(আল্লাহ্র জন্য পবিত্রতা?) কেমনকিতাব। 
কেমন সেটার ব্যাপকতা (জুমাল, খাখিল শাস্তিদাতা নই যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ 
(88) 


ও যাদারিক ইত্যাদি) 

ভীকা-৩৯. অর্থাৎ যা কিছু তার জন্য |>. এবংযখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস 

নির্ধারিত হয়েছে- ভালো কিংবা মন্দ, |ক্রতে চাই, তখন সেটার স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন 

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, তা তার জন্য [ব্যক্তিদের (8৫) উপর বিধানাবলী প্রেরণ করি। 
|অতঃপর তারা তাতে নির্দেশ অমান্য করে, 


এমনিভাবে অনিবার্য যে, যেমন গলার 
হার, সে যেখানে যায় সেখানেই তার [অতঃপর সেটার প্রতিচূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত 


সাথেথাকে,কথনো পৃথক হয়না ৷ হযৱত 
মুজাহিদ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের 
গলায় তার সৌভাণ্য অথবা দুর্ভাগ্যের 


[নিশ্চিহ্ন করে দিই । 


সলা ন বন হাল ্ লারা 
১২. এবংআমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন SS 


[হয়ে যায়। তখন আমি সেটাকে ধ্বংস করে 
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লিপি কুলিয়ে দেয়া হয়। 








টীকা-৪০. তা হবে তার 'আমলনামা' । 
চীকা-৪১. তাৰ পুরস্কার সে নিজেই পাকে। 

ীকা-৪২. তার পথত্র়্তার পাপ ও শাস্তি ভার উপর আপতিত হবে 
চীকা-৪৩. প্রত্যেকের গুনাহসমূহের বোঝা তারই উপর হবে। 


চীকা-৪৪. যিনি উত্বতকে তার উপর নির্ধারিত ফরঘসম্হ সম্পর্কে অবহিত করবেন, সত্য পথ তালের সামনে সুপস্ট করবেন এবং দলীল প্রতিষ্ঠা করবেন । 


টীকা-৪৫. এবং নেতৃবর্গের, 


ীক্চ-৪৬. অর্থাৎ অস্বীকারকারী উন্মতগণকে । 

ঈন্স-৪৭. 'আদ ও সামৃদ ইত্যাদির ন্যায়। 

কীকা-৪৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের কিছুই তার নিকট থেকে গোপন করা যায়না। 
ঈর্া-৪৯. অর্থাৎ দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়। 


কনপ-৫০. এটা জরুরী নয় যে, দুনিয়া অৱেষণকারীর প্রত্যেক আকাংখা পূর্ণ করা হবে এবং তাকে ্দানই করা হবে আর সে যা চাইলে তা-ই দেয়া হবে। 
এল নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দান করেন এবং যা চান তা-ই দেন। কখনো এমন হয় যে, তাকে বঞ্চিত করে দেন । কখনো এমন হয় যে, 
সে অনেক কিছু চায়, কিন্তু দান করেন 
অল্প। কখনো এমনও হয় যে, সে আয়েশ 

24৮40 24৫৫2 চায়, দেনদুঃখ। এমনসব অবস্থায় কাফির 
ls ১9380524401] দুনিয়া ও আধিরাত- উভয় জগতেই 
চর পরে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪৭)! এবং 4 ALS) নি bot 

প্রতিপালক যথেষ্ট, আপন বান্দাদের Be S75 ০14 

মূহের খবর রাখেন, দেখেন (৪৮)। 1986. | ০ এত আত বো তিক তিনে 


৮০2 আখিরাতের দুর্ভাগ্য ও অদৃষ্টের মন্দ 
যে ব্যক্তি এ শীঘ্বতাসম্পন্নাকেই চায় (সত পরিণাম তো তখনই অবধারিত রয়েছে। 


১৮. | সনের অবস্থা তার বিপরীত। সে 
যা ইচ্ছা করি যাকে চাই (৫০) । অতঃপর (8624 ৩ পরকাল কামনা করে। যদি সে দুনিয়ার 


গে 0125440 | দাৰিদময় জীবনও অতিবাহিত করে যায়, 
তবুও পরকালের চিরস্থায়ী নি'মাত তার 
জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি দুনিয়ার 
40244349854: ] মহ্ও আরাম অনুখহক্তযে সে সুখময় 

দশশিৰ Fy জীবন যাপন করার সুযোগ পায় তবে সে 
es Ad ৫68 উভয় জাহানেই কামিয়াব হয়। মোটকথা, 
মু'মিন প্রত্যেক অবস্থায়ই সফলকাম। 
পক্ষান্তরে, কাফির দুনিয়ায় যদি আরাম- 
TEASE 54162 ky) আয়েশ পেয়েও যায় তবুও তা কিছুই 
3576 LISS নয়। কেননা, 


ডীকা-৫১. এবং সৎ কর্ম পালন করে 
টীকা-৫২. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান 
বিলি সনদ হয় যে, কর্ম আল্তাহ্‌র দরবারে গৃহীত 
45145 এ] ফল ভিলা পূৰ্বৰ্তয়েছে।যথা- 
50585] ১) আমিরাতের কামনা করা; অর্থাৎ 


সদুদ্দেশ্য, ২) প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কর্মকে 
যত্বুসহকারে, সেটারনির্ধারিতনিয়মাবলী 


art | | পন 2 
৬4৬৪ CALE টীকা-৫৩. যারা দুনিয়া চায় 
টীকা-৫৪. যারা আখিরাত কামনা করে। 
ঢীকা-৫৫. পৃথিবীতে সবাইকে জীবিকা 





পারা £ ১৫ 




















৬. দুনিয়ার মধ্যে সবাই তার উপকার ভোগ করে- সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক । 
+৭. ধন-সম্পদ, পূৰ্ণতা, বংশমৰ্যাদা এবং আর্থিক সমৃক্ধিতে। 
৫৮. কোন বন্ধু ও সাহাযাকারীছাড়াই। 


'চীকা-৫৯. দুর্বলতার প্রভাব হয়, অঙ্গ-প্রতাঙ্গে শক্তি না থাকে এবং যেমন তুমি শৈশবে তাদের নিকট শক্তিহীন ছিলে তেমনিভাবে তারা শেষ বয়সে তোমার 
নিকট শক্তিহীন হয়ে থাকে; 


ভীকা-৬০. অর্থাৎ এমন কোন শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করোনা যা থেকে এটা বুঝা যায় যে. তাদের দিক থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধকরছো। 
ভীকা-৬১ এবং সুন্দর শালীনতা সহকারে তাদেরকে সম্বোধন করবে । 


যাস্আলাঃ যাতা-পিতাকে তাদের নাম ধরে ডাকবে না। এটা শালীনতা বিরোধী এবংতাতে তারা মনে বাষ্ট পান। কিন্তু যদি তারা সামনে না থাকেন তবে 
ভাদের নাম দিয়ে তাদের আলোচনা কা বৈধ। 


মাস্ত্বালাঃ মাতা-পিতার সাথে এভাবে কথা-বার্তা বলবে যেমন গোলাম বা দাস তার মুনিবের সাথে বলে। 
টীকা-৬২, অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয় সহকারে সম্মুখীন হও এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসাসূচক ব্যবহার করবে। কারণ, তারা তোমার 
অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন : আর ঘা কিছু ভাদের প্রয়োজন হয় তা তাদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা। 


চীকা-৬৩. মোটকথা এ যে, পৃথিবীতে এ ত 
উর ০ EET ইত্রাঈল ৫১৬. ৮১৫ 





























অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু ক্রু’ - তিন 
মাতা-পিভার প্রতি কড্ব্য যবামথভাবে TET 
পালন কর না এ কারণে, বালার |: আপনার বি গাল নির্দেশ দা 
দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য pe Snel 
চন এন আতা দরবারে তাদের [কারো ইবাদত না করো এবং যেন যাত-পিতার 640965500 
রা পর াজারবারারে তিতা যেনি মর সবলে 22০27 
৯ js তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ই বার্ধক্যে SEBS ISIS 
প্রতিপালক! আমার দেবা তো তাদের [উপনীত হয়ে যায় (৫৯) তবে তাদেরকে ‘উহ্‌ একি 
উন [লনা ও ৰং দের কে কা করোনা ৪৮390 
oy |আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে 
ইহলানের বিনিময় হয় oil 
যাস্আলাঃ এই আয়াত থেকে প্রযাণিত Ay পু 
,. |২৪. এবং তাদের জন্য নত্রতার বাছ বিছাও ০৪১1৫ ৮৪০৫ 
হলো যে, মুসলমানের জন্য রহমত' ও [ ২) হৃদয়ে; আর আরযকরো, 'হে' (72525 
মাগফেরাত" যথাক্রমে আল্লাহ্‌র দয়া ও [প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া ০০০০৮ 
ক্ৰমা)-এর লো কলা দৈথ এবং তা [করে যেমনিভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে পির 
আলে উপ কে ক প্রতিপালন করেছিলেন (৬৩) ্‌ 
এর ণ্যেও ডাদের জন্য রহমত বর্ষণের নি নু ৩/৮৫০52/ 
'আ করা হয় ৷ সুতরাং সেটার তোমাদের অন্তরদমূহে রয়েছে (৬৪)। 4475 
বচা সুল দলীল । সপ গা [ভোমরা উপযুক্ত হও (৬৫), তবে িশচয় তিনি ০2448 
তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল । © 
মাস্‌আলাঃ মাতাপিতা কাফির 20 AES * 2 le 
bats REN ও | ২৬. এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের পাপ্য GSN Ns; 
দো'আকরবে। এটাইতাদেরজন্যরহমত দাও (৬৬) এবং মিস্কীন ও মুসাফিরকেও, দি 








বাদয়া। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতা- 


পিতার সি মধ্যে আন্াহ তা'আলার সনু নিহিত । আর দের অসতুষ্টির মধ্যে আন্ত তা'আলার অসসুষ্টিরয়েছে। অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয় যে, মাতাপিতার অনুগত সন্তান জাহারামী হবে না। আর ভাদের অবাধ্য সমান যতই সৎকাজ করুক না কেন, আল্লাহ্‌র শান্তিতে আক্রান্ত হবে। 








নাবিল - ৪ 


অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় বে, বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “মাতাশিতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে 
থাকে। এ কারণে যে, আনাতে খপ হাজার বছরের দ্রতু পর্যন্ত আসে। কিনু মোতাপিতার) অবাধ্য লন সে খুশ্রুও পাবেপা, না পাবে আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিনরকারী, না বৃদ্ধ ষিনাকারী, না অহংকারবশতঃ আপন লুঙ্গী বা পরনের কাপড় গৌড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধানকারী ।” 


'টাকা-৬৪. মাতা-পিতার আনুগতোর ইচ্ছা এবং তাদের সেবা করার আখহ বা প্রেরণা । 
চীকা-৬৫. এবং তোমাদের থেকে মাতা-পিতার সেবার ক্রটি-বিষ্যতি সম্পন্ন হলে তোমরা যদি তাওবা করো, 


চীকা-৬৬. তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, ভালবাসা ও মেলামেশা করো. খোঁজ-খবর নাও ও সুযোগমত সাহায্য করো এবংসুন্দর সামাজিকতা 
বজায় রাখো। 


আাস্আলাঃ এবং তারা যদি একান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন হয় ও অভাবগরস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যয়ভার বহন বরাও তাদের প্রাপ্য এবংতা সামর্থ্যবান 
আত্মীয়দের উপর অপরিহার্য ও। 


(কোন কোনতাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলেছেন যে, "আত্মীয়-স্বজন বলতে 'বশ্বরুল সরদার সল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাল্লাম- 
এর সাথে যারা আনীতার সূত্রে আবদ্ধ, দের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তীদের প্রাপা হচ্ছে- শণীমতের এক পঞ্চমাংশ (০-০5) প্রদান করা এবং 
তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় সাখা। 
চীকা-৬৭. তাদের প্রাপ্য প্রদান কারো অর্থাৎ যাকাত দাও । 
চাকা-৬৮. অর্থাৎ অবৈধ কাজে ব্যয় করোনা। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, ' ২১ "বা 'অপৰ্যয়' হচ্ছে- 
সম্পদকে অন্যায় পথে ব্যয় করা। 
ডীকা-৬৯. অর্থাৎ তাদের পথের অনুসারী 
চাকা-৭০. সুতরাং তার পথ অবলম্বন না করা উচিত। 
টীকা-৭১. অর্থাৎ আত্মীয়, মিসকীন এবং মুসাফিরদের থেকে। 
শানেুষুলদ এ আয়াত মাহা" বিলাল, সুহারব, সালিম ওখোব্বাব-সসললাললা্া তা'আলা-আলামহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরণ্রসঙ্গে অশতীর্ণ হয়েছে, 
যারা সময় সময় বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আপন আপন প্রয়োজনাদি ওচাহিদাসমূহ পূরণের জন্য প্রার্থনা করতেন । 
যদি কখনোহুমর (দঃ).এর নিকট কিছুই না থাকতো, তবে তিনি লজ্জাবশতঃ তাদেরকেউপেক্ষাকরচেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন- এ রক্ষায় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কিছু খেরণ করলে তা তাদেরকে দান করবেন। 
সনাৰ ১ন ননী ইল্াঈল নব নাত ১৫ ] গীকা-৭২, অর্থাৎ তাদের সনের সনুষ্টি 
জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিন কিংবা 
| 3403395 | তলের অনুকূলে দোআ করুন। 

নি 'টীকা-৭৩. এটা একটা দৃষ্টান্ত । এটাদারা 
02 
380,১2), | আল্হরপথেব্য় করার মধ্যে মাপা 
অবলম্বনের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপদেশ 
দেয়াই উদ্দেশ্য । আর এটা এরশাদ করা 





(৬৭) এবং অপব্যয় করোলা (৬৮) । 
২.৭. নিশ্চয় অপন্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই | 
(৬৯) এবং শয়তান আপন প্রতিপালকের প্রতি) bi 

অতিশয় অকৃতজ্ঞ (৭০) ৷ ৮৫27 











২৮, এবং খলি তুমি পেন দিক খেকে (৭১) 5 
মুখ ফিরাওআপন প্রতিপালকের দয়ার ্তীক্ষায়, রা ৬৮৪ হচ্ছেযে,না গাব হাতকে আবদ্ধ রাখো 
যার প্রতি তুমি আশাবাদী, তবে তাদের সাথে তিনি যে, মোটেই ব্যায় করবেনা এবং এটাই 





[নর কথা বলো (৭২ 1621 | মনে হয় যেন হাতকে গলদেশের সাথে 
৩৯ | নখে পা হয়েছে, কিছু শান করার 





২:৯. এবং আপন হাত আপন ঘাড়ের সাথে 4801045444 জন্য নড়াচড়াই করতে পারছেনা । এমন 
[আবদ্ধ জেখোনা এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, ০৪৪৫৫ 0554 2412৮ ed করাতো মন্দ সমালোচনার কারণ হয়; 
যেন ভুমি বসে থাকো নিত ও পনির হয়ে ৩৯ Ess যেহেতু কৃপণকে সবাই মন্দ বলে। আর 
(4৩) ৷ 1333094 | এসনিভাৰে হাতকে উন করে দিওনা 
যে, স্বীয় প্রয়োজন যেটানোর জনাও কিছু 
আানখিল্ল - ৪ অবশিষ্ট না থাকে। 


শানে নুযুলঃ একজন মুসলমান মহিলার সামলে এক ইন নারী এসে হযরত মুসা আলায়হিস সালামের বলান্যতার কথা বর্ণনা করলো এবং সে তা এতই 
অভিরঞ্জিত করলো যে, তাঁকে বিশ্বকুল সরদার সাল্রায়াহুতা আলা আলায়হি ওয়ান্লামের উপর প্রধান্য দিয়ে বসলো । আর বললো খে, হযরত মুসা আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওয়াত্‌ তাদলীমাতের বদান্যতা এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌহেছিলো যে, আগন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় বনু ছাড়া যা কিছু ভার নিকট থাকতো, সবই তিন 
ভিক্ষুককেদিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কথামুসলিম মহিলাটার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো । তিনি বললেন, নবীগণ আলায়হিমুদ্‌ সালাম সবাই 
দয় ওপূর্ণতার অধিকারী হন । সুতরাং হযরত নূসাআলারহিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ ভাসলীমাত-এর বদান্যতা ওদানশীনতায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লান্গাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস সাল্লায়-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে এবং এটা বলে তিনি চেয়েছিলেন যে, ভিনি ইহুদী নারীর সম্মুখে হখগ্ত 
দিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগ ধদা”/তা ও দানশীলতার শেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং তিনি আপন ছোট মেয়েটিকে 
হুর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ তাসীলমাত-ওৱ নিকট প’ঠালেন যেন হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে জামা মুবারক চেয়ে নিয়ে আসে । তখন ছুযুর (দঃ)- 
এর নিকাঈ একটা মাত্র জামা মোবারক ছিলো, ধ! তখন তার নূরানী শরীরে শোভা পাচ্ছিলো । তিনি তা খুলে মেয়েটাকে দিয়ে দিলেন । আর নিজেই হজুরা 
সুনারকের অভ্যন্তরে তাশরীঞ রাখছিলেন । লক্জাৰশতঃ বাইরে আসছিলেন না। শেখ পর্স্ত আযানের সময় এসে গৌছলো। আযান হলো । সাহাবা কেরাম 
াপোক্ষা করছিলেন। হুযুর (দঃ) তাশরীফ আনেননি। 


বাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবস্থা জানার জন্য পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। তখন দেখলেন পবিত্র পরীর মোবারকের উপর জামা শরীফ নেই। এ প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 




















চীকা-৭৪. যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন এবং তার জীবিকা 
ভীকা-৭৫. এবং তাদের অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে ওকল্যাণার্খে- 


'চীকা-৭৬. অন্ধকার যুগের লোকেরা আপন কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। এর কয়েকটা কারণ ছিলো- সম্পদের স্বন্নতা ও দারিদ্রের ভয় 
এবং অপহরণ ও লুটতরাজের আশংকা । আল্লাহ্‌ তাআলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 




















































ঢীকা-৭৭. হত্যার প্রতিশোধ নিস) [রঃ ন বনী ছলিল ড নক্স: ১৫ 
টস ্ নিয় আপনার প্রতি 
রমা কে ০০ (আপনার প্রতিপালক যাকে চান 75:46 
৮৮২৮ রঃ ক প্রশস্ত করে দেন এবং (৭৪) সীমিত in SES চন টিটি 
আভিভাইকের রয়েছে। আর তারা হবে [করেন । নিশ্চয় ভিনি আপন বান্দাদেরকে RE Sen SEA io 
“আসাবাহ'র * ক্রযানুসারে। ১৮১১১৮১4৪৪৪ টা 
মাস্ষ্বালাঃ যার অভিভাবক লা থাকে রঃ 
তার আভিভাবক সুলতান" বা শাসক। [১. এষহ'আপন সর্ানদেরাকে হত্যা করোনা Hadas NERS 
চীকা-এ৮. এবং যেন আকার যুগের | পারত-তরে (৭৬) । আমি তাদেরকেও রি; ১ 
ন্যায় একজন নিহতের পরিবর্তে একাধিক | দেবো এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের 51560528170 
লোককে কিংবা হত্যাকারীর পরিবর্তে | হত্যা করা মহাপাপ। ax oo 
তার সম্প্রদায় বা দলের অনা কোন |৩২. এবং অবৈধ যোন-সন্জোগের নিকটে 4 ভে এপ 
লোককে হত্যা না করে। যেওনা । নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত ২৪৩৪ বি 55 
টীকা-৭৯, অর্থাৎ অভিভাবককে অথবা [কৃ পথ । ১১22 
অন্যায়ভাবে নিহত বাতিক কিংবা এ [৩৩- এবং কোন প্রাণকে, যেটার সম্মান ঠা তো424 
হত্যা বরে। এবং যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, 3% ও 
জল এবং হা এ ন ভার [যোনি ছরউতাধকাহীকে ফিচার ৬০৬ পপ 
রঃ দিয়েছি (৭৭); যেনহত্যান্ ১2:8৮:68 
সন্ক্ষণ করো এবং তাবৃদ্ধি করো । 78 ০ Cn) LS 
টাকা-৮১. এবংতা হচ্ছে- আঠার বছর | সাহায্য করা হবেই (৭৯) । 
বয়োসীমা ৷ হযরত ইবনে আব্দাস 
সাদিয়া তা'আলা আন্হমার মতে, | 5- নাউ OEE 
এটাই খৃহণযোগ্য। আর হযরত ইমাম | হয়োনা, কিছু এ পতা, বা সর্বাপেক্ষা উত্তম Ei ৩০৬০৫ 
(৮০) যতদিন না সে আপন যৌবনে পদার্পণ fed 


আ'যম আবৃহানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 


আনহু চিহ্ন প্রকাশ না হওয়ার অবস্থায় | করে (৮১) এবং অঙ্গীকার পূরণ করো (৮২); ০৩5 


'বালেগ' (বয়োগ্রাও) হওয়ার শেষ টি চিট সুযার্কে কোধিরত তলব করা ৮৮০ 
সময়সীমা, এটার ভিনিতেই, আঠার বছর [হবে । ESE es 
লবন করোছেল আোহ্মগী) ০৫. এবৎগজন করলে পূর্ণ মাপে ওজন করো 55040 
2 ০০%, 
রর ৯ [উম এবং সেটার পরিণান উৎকৃষ্ট 943 
চীকা-৮৩. অর্থাৎ যেই বস্তুকে দেখেনি i কন 
সেটা সম্বন্ধে এ কথা বলো না যে, “আমি | ৩৬: এবং এ কথার পেছনে পড়োনা, যেটা SMe SCSI; 5 


সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই (৮৩) । নিশ্চয় কান, 
চোখ ও হৃদয়- এ গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে এটিও 
কৈফিয়ত তলব করা হবে (৮৪)। 5485৫ 


মানখিল - ৪ 


দেখেছি, যা শুলোনি সেটা সম্বন্ধে বলেনা 
যে, “আমি শুনেছি’ ৷ ইবনে হানাফিয়াহ্‌ 
থেকে বর্ণিত আছে যে, “মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিওনা ৷" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা বলেছেন, কারো 
বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিওনা, যা তোমরা জানো না। 

চীকা-৮৪. যে, তোমরা সেগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করেছো। 


= 'আসাবাহ্‌ ( 252) "ইলম.ই-ফরাইয্‌' বা সম্পত্তি বন্চনের বিধান সম্বপিত শাস্ত্রের পরিভাষায়, *আসাবা' হচ্ছে মৃতের বসব উত্তরাধিকারী, যারা 
মৃতের সম্পাতি থেকে ক্র আনে নির্ধারিত অংশের পরাপকগণ যাভীল ফুরু) তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়। যেমন পুত্র ইত্যাদি 














'ীকা-৮৫. অহংকার ও আত্ম-গৌরব প্রদর্শন করে। 
ঢীকা-৮৬. অর্থ এ যে, অহংকার ও আব্বা প্রদর্শনে কোন লাভ নেই। 


ীকা-৮৭. যেগুলোর সত্যতার পক্ষে বিবেক সাক্ষ্য দেয় এবং যেগুলো দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়, সেগুলোর প্রতি যত্ুবান হওয়া অপরিহার্য । কোন কোন 

তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ সব আয়াতের সারকথাহচ্ছে- আল্লাহর একত্ব সৎকার্যাদি ও আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া এবং দুনিয়ার রতি অনাসক্তি 

ও আখিরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা । হযরত ইবৃনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, এ আঠারটি আয়াত- চা 
দা 3১114 ৫৫ 





1234৫ পৰ্যন্ত হযরত মুসা 
SENECA GSAS | sate 
03763350 | বল্লাম বি 


[মধ্যে পর্বতত-প্রমাণ হতে পারবে না (৮৬)। 1৯ 
[৩৮ এযা কিছু গত হয়েছে তন্মধ্যে মন্দ বিষয় 356:%454৩8 4384 | মাছে এ থেকে প্ৰতীয়মান হয় যে, 
808৫ | ভজ্যেকহিকমতৰাবান্তৰ জনেৰ ূলকথা 


হচ্ছে ‘তাওহীদ’ ও *ঈমান' এবং কোন 
54/4376ঞ১ কথা ও কাজ এতথাতীত গ্রহণযোগ্য 
402 | ঝ্লা। 
91344448048. দীকা-৮৮, এই হিমকত বিরোধী কথা 


38652837858 | সত্াল-সন্ততিনিৰ্ধারিত করছো, যেগুলো 
307995 | সৰহ গে আলা 
৩0443 £ | নিজদের বড় রক্ষা করছো! নিজেদের 








ENGI | সক বে ও আগা 
পিল ৯০. প্রমাণাদি থেকেও, উপমা 
৮০০০ টেরি 
দৃষ্টস্তসমূহ থেকেও এবং বিভিন স্থানে এ 
ওহ বিষয়বনুুলোকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা 

S822 HASSLES | ক্র 
le ীকা-৯১. এবং উপদেশ গ্রহণ করতে 
পারে; 


ELSIE SSL 
ols 
954414১041555 | পায়ে উপনীত হতো, যেমন 


(৯৪) এবং কোন (৯৫) বস্তু নেই, যা RS ECE | কপার 
তার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করেনা গচ ১2৮৫ টীকা-৯৪. অবস্থার ভাষায়, এভাবে যে, 


চীকা-৯২. এবংসত্য থেকে দূরে থাকা। 
টাকা-৯৩, এবংভীর সাথেপ্রতিদবন্দতার 


(৬৬) হা, তোমরা সেগুলোর তাস্বীহ (পবিত্রতা 
আলহিল্া_ ও 

শরীক এ শেষোক্ত অভিনডই প্রমাণ করে । সলফে সালেহীন থেকে এ অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। 

জীকা-৯৫. জড়বন, তৃণলতা ও প্রাণী থেকে জীবিত 

'টীকা-৯৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহুমা বলেছেন, “প্রত্যেক জীবিত বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করে । আর প্রত্যেক 


সেগুলোর জন্তিতৃই স্টার ক্ষমতা ওপ্রজ্ঞা 
বববায়। অথবা মুখের ভথায়। বস্তুতঃ 
এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । বহু হাদীস 











বস্তুর জীবনও সেটার অবস্থানুসারেই ৷” তাফদীরকারবগণ বলেছেন যে, দরজা খোলার শব্দ এবং ছাদের চড়চড় শব্দ করাও “তাসবীহ্‌-এর শামিল। আর 





হযরত ইবলে মাসউদ বগি তা'আলা আনহ থেকে বিত যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির 
ফোয়ারা প্রবাহিত হতে আমরা দেখেছি এবং আমরা এটাও দেখেছি যে, আহার করার সময় খাদ্যবস্তু “তাস্বীহ' পাঠ করতো । (বোখারী শরীফ) 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে. বিশ্বকল সরদার সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “আমি এ পাথরকে চিনি,যা আমার নৰৃয়ত প্রকাশের 
সময় আমাকে সালাম করতো ৷" (মুসলিম শরীফ) 


হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্াহ তাআলা [তুল বসল 
































৫২০ পারা £ ১৫ 


সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম [ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারো না (৭)। টিটি AT SLES 
কাঠের একটা ঠুনির সাথে হেলান দিয়ে তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ (৯৮) । 
85505 





খোভ্বা দিতেন । যখন মর তৈৰী করা [৫ এবং হে মাহবুব! যখন আপনি ক্বোরআন 
হলো এবংহুরমিঘরের উপর তাশরীফ |পাঠ করেছেন, আমি আপনার ও তাদের সধো, 





রাখলেন, তখন সেই ঠুনিটি ক্রন্দন (যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে লা, এক 29১458৩4 
করলো। হুযুর আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ [প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিয়েছি (৯৯); এ 
তাম্লীমাত সেটার উপর করুণার হাত “সস 

7 এবং আমি তাদের অত্তরগুলোর উপর ECCT 
ৰুলিয়েদিলেন, স্নেহ করলেন এবংশাস্তনা 1৮৮. | Ee te) 
ES আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা সেটাউপলক্ধি উপ 


[করতে লা পারে এবং তাদের কালের মধ্যে 3s 
উক্ত সব হাদীস থেকে জড় পদার্থের কথা |বধিরতা (১০০) ।এবংযখন আপনি ক্কোরআনের | 683 SSSI 
বলা ও 'তাস্বীহ' পাঠ কনা প্রমাণিত [মধ্যে আপন একমাত্র প্রতিপালকের কথা স্মরণ etsy TS 


শরহে? করেন, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন | 
চীকা-১৭. ভাষার বিভিন্রতার কারণে |করে বিমুখ হয়ে! | 
কিংবা বুঝা কঠিন হওয়ার কারণে। | ৭. আমি ভালভাবে জানি কিজন্য তারা ES 2 পাতাতে 


ঢীকা-৯৮. যে, বান্দাদের অলসতার [শুলছে (১০১) যখন তারা আপনার প্রতি কান 
কারণে শান্তি প্রদানকে তুরারিত করেন |পাতে; এবং যখন পরস্পর পরামর্শ করে, তখন; 





না। [যালিমগণ বলে, ‘তোমরা তো অনুসরণকরোনি, 
[কিন্তু এমন এক পুরুষের, যার উপর যাদু করা 55 

৮ enol ET 

12555 |5:৮- লেখবুল, তান্না আপনার কেমন উপমাসম্হ 1 20974 
হা নি 3 
পাথর নিয়ে এলো। তখন হুযূর (প?) [তারা পথ পেতে পারেনা । 4 
হযরত আবু বকর সিনীক্‌ রাদিয়াল্লা ৯৮. এবং বললো, “আমরা যখন হাড় ও চর্ণ- ড৫৫$4৬5৫৫5 
তা'আলা আন্হর সঙ্গে ভারী [বর্ণ হয়ে যাবো তখনও কি আমরা বাতবিক EE 
রাখছিলেন। সে হুযুর (দঃ)-কে দেখতে [নুতন সৃষ্টি কূপে পুনরুখিত হবো (১০৩)?" | 5১৪৫৪৫ 











পায়নি। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বলতে 
লাগলো, “তোমাদের মুনির কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আমা দুর্নাম করেছেন ।" হযরত সিন্দীক্‌ আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 
বললেন, “তিনি তো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন না.” তখন সে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলো যে, “আমি ভার মাথা জেঙ্ে চুরমার করে দেয়ার 
অন্য এই পাথর নিয়ে এসেছিলাম ।" হযরত সিন্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা জান্হ বিশ্বকুল সরদার সাল্গান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয 
করলেন, “সে কি হুর (দঃ)-কে দেখেনি?” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, “আবার ও তার মধ্যখানে একজন যিরিশৃতা অন্তরায় হয়েছিলো ।” এ ঘটনার প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-১০০. বধিরতা, যে কারণে তারা কোরআন শরীফ শুনতে পেতোনা । 

ঢীকা-১০১. অর্থাৎ তারা শুনলেও তা ঠাষ্রা-বিক্রপ ও অস্বীকার করার জন্যই (শুনে) 

ভীকা-১০২, সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে উন্মাদ বলছে, কেউ কেউ যাদুকর বলছে, কেউ কেউ বলছে গণক, আর কেউ বলছে কবি। 


টীকা-১০৩. একথা তারা অত্যন্ত আশ্রিত হয়ে বলেছে এবং মৃত্যুবরণ করা ও মাটিতে নিশ্চিহ্ন য় যাবার পর জীবিত হওয়াকে তারা একেবারে অস্ব 
মনে করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের খণ্ডন করলেন: আর আপন হাবীব আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে এরশাদ করলেন- 


আ্বালাস্যিল্দ _ ৪ 


ীকা-১০৪. এবং জীবন থেকে দূরে হয, তার সাথে কখনো প্রাণের সম্পর্কই না থাকে, তবুও আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়াতা-আলা তোমাদেরকে জীবিত করবেন 
এবং পূ্বাস্থার প্রতি প্রতযার্তন করাবেন; হাড়গুলো এবং এ শরীরের কণাশুনো কি? সেগুলোকে জীবিত করা তার শকত-বিহরভ হবে কেনঃ সেগুলোর 
সাথে তো প্রাণ পথম থেকেই সম্পৃক্ত ছিলো । 

চীকা-১০৫. অর্থাৎ ক্য়াযত কখন অনুষ্ঠিত হবে এবং মৃতদেরকে কখন পুনরুথিত করা হবেঃ 

ীকা-১০৬. ক্বরসমূহ থেকে ক্যিঅঘতের অবস্থানের দিকে- 

ঈিকা-১০৭. নিজেদের মাখা থেকে ধুলিবালি কাড়তে ঝাড়তে এবং £1345 ৯ 5512, সুবহানাকা আল্লহ ওয়া দিহামদিকা' অর্থাৎ হে 
খোলা। তোমারই শ্রশংসা সহকারে 


































সূরা ঃ ১৭ বনী ইস্্াঈল ৫২১ পারা ১৫ || ই (ঘোষণাকরছি)বলতে 
৫০. আপনি বলুন! “পাথর অথবা লোহা হয়ে। 3 ০ ৫ বলতে এবং একা স্বীকার করতে করতে 
; ৪০০৫ যে, "আল্লাহই সৃষ্টা এবংতিনি মৃত্যুর পর 
>. অথবা অন্য কোন সৃষ্টি, যা তোমাদের চা] উত্তোলনক্ৰী (পুনরায় জীবিত করে) 
ধারণায় বড় হয় (১০৪)।' অতঃপর এখন তারা 3 LS নন CUE চীকা-১০৮. পৃথিবীতে অথবা কবরসমূহে 
, “আমাদেরকে পুনরায় কে সৃষ্টি করবে?" 2488 
পনি বলুন, ‘তিনিই, যিনি তোমাদেরকে | ৩৩:84 064 ্ 
(অথমবার সৃষ্টি ফরেছেন।" অতঃপর এখন 8846 he ীকা-১১০. যে, তারা কাফিরদেরকে 
[আপনার প্রতি বিদ্ধূপবশতঃ মাথা নেড়ে বলবে, চীকা-১১১. নয হয় কিংবা পবিত্র হয়, 
“এটা কবে (১০৫)?' আপনি বলুন. 'সমবতঃ' © 3535 শলীনতা ওসম্ভতার হয় এবংসদুপদেশ 
ও পথ-নির্দেশের হয়। কাফিরগণ যদি 
০২. সর 2৮৫3৩: টিন রা কূলে তবে তালার দেবাৰ 
(১০৬) তন তোমরা তার প্রশংসা করতে || be i” 302758০7845 
[করতে চলে আসবে এবং (১০৭) বুঝবে যে, $৩6455364 ৮ 6. শাল নুষুলঃ বশরিকলণ মুসলমানদের 
[তোমরা অবস্থান করোনি (১০৮), কিনতু ২5৮8৮ 
1 পা নির্ঘাতন চালাতো ৷ ভারা বশ্বৃল 
কুক’ - ছয় সরদার সাল্লান্াহ তাআলা আলায়াহি 
০ | 9144305086 | গসগরযরদরবার এর অভিযোগপেশ 
8975 Hl EES 
রান ভোর পরপানের দত ৰ অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে 
[মধ্য ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান 216] স্তর ছল AU 
নু | 56 বরং বৈ্য ধরেন এবং 
[ভালভাবে জানেন তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের টি oe ni = টি হিলায়ত করুন!হ 
উপৰ দয়া করেন (১১২), ইচ্ছা করলে 12765 as Laden d 
তোযাদেরকে শাতি দেন; এবংআমিআপলাক্ে sags | SIN v7 OT 
[তাদের কর্মব্যবস্থাপক করে পাঠাইনি (১১৩) । খল | রহিল RET হিলের 
৫৫. এবং আপনার প্রতিপালক ভালভাবে পর পি 
জানেন খা কিছু আসহানসমূহ এবং যমীনে ৯৮৫৬ ৩৮৬৫ নরক E 
রয়েছে (১১৪); এবং নিশ্চয় আমি নবীগণের অর্থাৎ দহ নবী! কাফির ও বুনাফিকদের 
[মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর অধিকতর বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি 
কঠোর হোন।” 
মানফিল - ৪. £ 














অন্য এক অভিমত এ যে, এ আয়াত 
হযরত ওমর রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একজন কাফির তার সম্পর্কে অশোভন বথা মুখে উচ্চারণ করেছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে ধৈর্য ধারণ করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ দিলেন। 


চীকা-১১২. এবং তোমাদেরকে তাওবা ও ঈমান আমার শক্তি দান করেন, 
ডীক্া-১১৩. যেন আপনি তাদের কর্মসমূহেরও যি্মাদার হোল। 
চীকা-১১৪. সবকিছুর অবস্থাদি এবং এ কথাও যে, কে কিসের উপযোগী; 


টীকা-১১৫. বিশেষ বিশেষ মর্যাদা সহকারে । যেমন, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে 'খলীল' করেছেন, হযরত মুলা আলাম্হিস্‌ সালামকে 'কলীম" 
করেছেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহু আলায়হি ওয়াসান্সমকে করেছেন “হাবীব । 

ভীকা-১১৬. "যান লহ কিতাব, হ্যরত দাউন'আলামহিস সালাদ ওয়াস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে ১৫০টি সা রয়েছে। সবটিতে 
দো'আ, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তার স্তুতিবাক্য ও মহত্বের বর্ণনা রয়েছে৷ সেগুলোতে না হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে, না ফরযসমূহের, না শাস্তির 
বিধি বিধানের। 

এ আয়াতে বিশেষভাবে হযরত দাউদ মালায়হিস্‌ সালাতু গ্াস্‌ সালামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এর কতিপয় ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ 
এক) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। অতঃপর এরশাদ ০ যে হযরত, 
দাউদ (আলায়হিস সালাম)-কে 'যাব্র' দান করেছেন; অথচ হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালামকে নব্য়তের সাথে রাজত্ও দান করেছিলেন । 

কথা উল্লেখ করেন নি। এতে অবগত বরা হয়েছে যে, আয়াতের মধ্যে যে মর্যাদার কথ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জ্ঞানগত মর্যাদা, সম্পদ ও রাজত্বের 
মর্যাদা নয়। 

পুহ) আলা তাংআলা নধর এর মধ্যে এরশাদ কযেছেল বে, হযরত হা া্াস্াহ্‌ত'লা আলায়হি ওয়ানায্লাদ সর্বশেষ সহী । আর জার উদ্বত 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্মত। এ কারণে আয়াতের মধ্যে হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) ও "যাবুর'-এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে। 

তিন) ইহুদীদের ধারণা ছিলো যে, হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের পর কোন নবী নেই এবং তাওরীতের পর কোন কিতাব নেই। এ আয়াতের মধ্যে 
হযরত দাউদ আলায়হিস সালামকে যার্র দান করার উল্লেখ করে ইহুদীদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাদের দাবী বাতিল বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। মোটকথা, এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু ডা'আলা আলাহাহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাকে প্রমাণ করছে। 
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সর্ষাদা দিয়েছি (১১৫) এবং দাক্টদক্কে *যাবুর” হল 

[দান করেছি (১৬)। SIIB 

৫৬. আপনি বলুন! ডাকো তাদেরকে, 

| যাদেরকে আল্লাহ্‌ব্যন্তীত ধারণা করতে সুতরাং 9538555575 

[সে শুলো' কোন ক্ষমতা রাখে না তোমাদের FOE EAMES 
স্মল সালমার বারা দুর বরার এবং না Ss. টে 

)। ফিরিয়ে দেয়ার (১১৭)। 553%5/ 

প্রশংসা হযরত মুসাআলায়হিস্‌ সালামের ৪৯ a 
কিতাবেরমধ্যে বিদ্যমান এবং হে আল্লাহ্‌র |৫৭:. এসব মাকবূল বান্দা, যাদেরকে এ সব রেলে 
বব আপনা প্রশংসা হযরত দাউদ কাফির পূজা করে (১১৮), তারা নিজেরাই be TY 
আলায়হিস সালামের যাবুরের মধ্যেও [আপন প্রতিপালকের প্রতি মাধ্যম সন্ধান করে 5254025 
রয়েছে। যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত (১১৯), (০464০ 








[তার রাখে এবং তাঁর শান্তিকে 
২) সৃষ্টির মধ্যে আপনিই উদ্ে্য। বাক [তর দয়ার আশা রাখে এবং তার শাত্তিকে য় 
সবকিছু আপনারই এসীলয় অস্থিত্ব লাভ মানিল - ৪ 
করেছে।" 
চীকা-১১৭. শানেনুযূলঃ কাফিরগণ যখন কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আক্রান্ত হলো এবং তাদের অবস্থা এ পর্যন্ত পৌছেছিলো যে, তারা বুকুর ও মৃতের মাংস 
পর্যন্ত আহার করলো এবং বিশ্বকুল সরদার সপ্লাগ্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফরিয়াদ করলো ও তার নিকট দো'আ প্রার্থনা করলো । এ প্রসঙ্গ 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে । আর তির স্বরূপ এরশাদ ক! হয়েছে, “যেহেতু তোমরা প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করছো, সেহেতু এখন 
সেগুলোকেই ডাকো যেন তারা তোমাদের সাহাযা করে! আর যেহেতু তোমগ৷ জানো যে, সেগুলো তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা, সেহেতু, কেন সে 
গুলোকে উপাস্যরূপে আহ করছে?” 
চীকা-১১৮. যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওষায়র (আলায়হিমাস্‌ সালাম) ও বিরিশ্তাগণ, 
শানে সুষূলঃ হযরত ইবন সাসডদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এ আয়াত আরবের একদল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জিন্‌ জাতির একটা 
দলকে পূজা করতো এবং এসব 'জিন্‌' ইসলাম গ্রহণ করেছিলো একথা তাদের গৃজারীদের জানাই ছিলোনা । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
করেন এবং তাদেরকে তজজন্য লজ্জিত করেছেন। 
টীকা-১১৯. যাতে যে সর্বাপেক্ষা নৈকটাপ্াণ্ হয় তাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। 


মাস্লাঃ এ খেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র নৈকযধন্য বান্দাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে ওসীলা বানানো জায়েয । আর আল্লাহ্র মাববৃল বান্দাদেত এটাই 
নিয়ম। 








টীকা-১২০. কাফিরগণ তাদেরকে কিভাবে উপাস্য মনে করছে? 


চীকা-১২১, হত্যা ইত্যাদি হারা মখন তারা বুফর করে এবং পাপাচারে লিও হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ বলেন, যখন কোন 
ব্ধিতে মিনা ও সুদের বুপা শ্যাপক আকার ধারণ করে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা সেটার ধর নির্দেশ দেন। 


টীকা-১২২. 'লওহ ই-মাহফ্যু-এ 


টীকা-১২৩. ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌ছমা বলেন যে. মন্কাবাসীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা়কে বলেছিলো যেন 
সাফা-পর্বত'কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন এবং পর্বতগুলোকেও মক্কা ভূমি থেকে অন্যর সরিয়ে দেন; এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন রসূল সাল্লাল্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী করলেন যে, যদি আপনি বলেন তবে আপনার উদ্মতকে অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি আপনি চান তবে তারা যা 
চেয়েছে তাও পূরণ করা হবে। কিন্তু তবুও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত করে দেয়া হাবে। একারণে যে, আমার নিয়ম 
হচ্ছে এই যে, যখন কোন সংপ্রদায় নিদর্শন দাবী করে সেটার উপর ঈমান না জানে তাবে আমি তাদেরকে ধাংস করে দিই এবং অবকাশ দিইনা। আমি 
পূ্ববর্তীদের সাথে এমনিই করেছি।' এরই বর্ণনায় এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 





























সূনান হত নাত টীকা-১২৪. তাদেরই দাবী অনুসারে 

[করে (১২০)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের A os A চীকা-১২৫. অর্থাৎ সুষ্পষ্ট দলীল, 
ভয়ের বন্তু। SUSIE OY | লি ১২ এবং করেছে রা 

|৫৮- এবং কোন জনপদ নেই, কিছু এমনই FE তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়াকে অস্বীকার 

যে, আমি সেটাকে ক়্ামত-দিবসের পূর্বে ১০৫০ করেছে। 

মিন টির ক SEEING ১৫ চীকা-১২৭. শী আগমনকারী শান্তি 

১২১) । এটা কিতাবের মধ্যে ov Ns Bs +1 

(১২২) লিপিবদ্ধ আছে। ৭55534৩6055] or 

(৫৯. এবং আমি এমন সব নিদর্শন প্রেরণ করা পান উর 

থেকে এ জন্যই বিরত রয়েছি যে, সেগুলোকে ডা 8 pp 

পূর্ববর্তী উন্মতগণ অস্বীকার পর 34,059 | আপনার রক্ষণবে্ষণকারী। 

|এবং সামুদ সম্প্রদায়কে (১২৪) PET পর্ন ১৪ টাকা-১২৯, অ্থাৎআন্লাহ্‌র 

[করেছি চোখগুলো খোলারজন্য (১২৫),অতঃপর LS (52585 » 52001 

[তারা সেটার প্রতি যুলুম করেছে (১২৬)। এবং ভক) | নিদনাদ পথবে্ণের । 

|আমি এমনিই নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করিনা, কিন্তু টীকা-১৩০. সি'রাজ রাত্রিতে 

[ভয় দেখানোর জন্যই (১২৭) । জাখতাবস্থায়, 

১০. আমি আপনাকে বলেছি যে, be: ২1০. | জীকা-১৩১, র্াত্যকাবালীদের সুতরাং 
[সৰ লোক পলা আসলে আবাদী |... 840319 | বল ছি লসর সালাহ তালা 
রয়েছে (১২৮) এবং আমি করিনি এর দৃশ্যকে সু) ওযা 0310%405 | আলায়হি ওয়াসম্যাষ তাদেরকে নিজের 
(১২৯)যা তোষাদেরকে দেখিয়েছিলাম (১৩০), 2206৪ ঘটনার সংবাদ দিলেন, তখন তারা সেটা 
|কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৩১) এবং এ ECON ₹' | অস্বীকার করলো এবং কতেক ধর্মভ্যাগী 

যেটার উপর কেরেআনে অভিশাপ ৬৭ 3১8৬. | হয় গেলো আর বি্রপবশতঃ বায়তুল 

রয়েছে (১৩২)। এবং আমি তাদেরকে ভয় টির E মুক্যাদ্দাস'-এর ইমারতের নক্শা সম্বন্ধে 
দেখাই (১৩৩); অতঃপর তাদের বৃদ্ধি পায় না, le লাগলো । হুযূর রি 

ঘোর অবাধ্যতাই। নকৃশা বর্ণনা করলেন: অতঃপর 
শুনে কাফিরগণ তাকে যাদুকর বলতে 
12:১১ লাগলো। 

ভীকা-১৩২. অর্থাৎ 'যাকুম বৃক্ষ’, যা জাহল্লামেই উৎপর হয়। সেটাকে পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আবু জাহল বললো, “মুহান্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছেন যে, তা পাথরগুলোকেও জ্বালিয়ে দেবে আর এ কথাও বলছেন 


যে, তাতে গাছ জন্াবে ।আওনে গাছ কিভাবে থাকতে পারে?” এই আপত্তিতারা উথ্থাপন করেছে এবং আল্লাহর রত থেকে গাফিল রয়েছে। এ কথা 
বুঝতে পারেনি যে, এ স্বাধীন সর্বণক্তিমান সত্তার শক্তি ছারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টি করা অসম্রবপৰ কিছুই নয়। 

সামান্দর' একট পোকা, যা আগুনেই জনে, আগ নেই থাকে। তুকীদেশে এর পশম ছারা তোয়ালে তৈরী করা হতো, যা অপরিষার হয়ে গেলেআডনে নিক্ষেপ 
করে সেটা গরিষার করা হতো এবং তা জবণতো না। উট পাখী মুল আগুনের কয়লা খেয়ে ফেলে। কাজেই, আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে 
বৃক্ষ জন্মানো কি করে সম্ভবপর হতে পারো? 


ভীকা-১৩৩, ধৰ্মীয় ও পার্থিব ভয়ানক বিষয়াদি থেকে 


টীকা-১৩৪. সন্ধান প্রদর্শনের 
টীকা-১৩৫. শয়তান, 
চীকা-১৩৬. এবং তাকে আমার উপর 


সুরত তন বনী ইলাঈল 


পারা £ ১৫ 





শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো এবং তাকে সাজদা 
করিয়েছে! ৷ সুতরাং আমি শপথ করছি, 
থে, 

টীকা-১৩৭. পথভ্রষ্ট করে, 


'টীকা-১৩৮. যাদেরকে আল্লাহ্‌ রক্ষা 
করবেন এবং নিরাপদে রাখবেন তারা 
ভার নিষ্ঠাবান বান্দা। শয়তানের এউক্তির 
জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
তার উদ্দেশ্যে 

ীকা-১৩৯. তোমাকে ‘প্রথম ফুৎকার’ 
পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো, 
টীকা-১৪০. প্ররোচনা দিয়েও পাপাচারের 
দিকে আহবান করে। কোন কোন আলিম 
বলেছেন, “এটা দ্বারা গান-বাজনা ও 
খেলাধুলার আওয়াজসমূহের কথা বুঝানো 
হয়েছে ।হ্যরত ইবনেআব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনৃহুমা থেকে বর্ণিত, “যেই 
আওয়াজ আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি 
পরিপন্থী, মুখ থেকে বের হয় তা হচ্ছে 
শয়তানী আওয়াজ । 

টীকা-১৪১. অর্থাৎ স্বীয় সমস্ত ছলনা 
কার্যকর করো এবং আপন সমস্ত সৈন্য 
থেকে সাহায্য নাও! 


'চীকা-১৪২. যাজ্জাজ বলেছেন, যে গুনাহ্‌ 
সম্পদেরমধ্যে হয় কিংবা সন্তান-সন্ততিতে 
হয়, ইবলীস্‌ তাতে শরীক থাকে। যেমন, 
সুদ ও সম্পদ অর্জনের অন্যান্য অবৈধ 
পস্থাসমূহ এবং পাপকাজে ও নিষিদ্ধ 
কার্যাদিতে ব্যয় করা এবং যাকাত না 
দেয়া- এ সবই সম্পদগত বিষয়াদির 
শামিল- যেগুলোতে শয়তান শরীক হয় । 
আর যিনা ও অবৈধ পন্থায় সন্তান লাভ 
করা এই সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের 
অংশ গ্রহণ রয়েছে। 


ীকা-১৪৩, আপন আনুগত্যের উপর । 
চীকা-১৪৪. সং, নিষ্ঠাবান, নবীগণ, 


৬১. 


(G8৫) । 


[সাজদা করো (১৩৪)!' 
|সাজ্দা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে বললো, 
“আমি কি তাকেই সাজদা করবো যাকে তুমি 
[মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো?" 

৬২. সে বললো (১৩৫), “দেখোতো এই যে, 


[বংশধরগণকে পিষ্ট করে ফেলবো (১৩৭), কিন্তু 
[অল্প কতেককে (১৩৮) ৷' 
৬৩. বললেন, ‘দূর হও (১৩৯), অতঃপর 
মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে,তবে 
[নিশ্চয় সবার পরিণতি জাহান্নাম, পূর্ণা শাস্তি । 
৬০. এবং পদস্থলিত করে দাও তালের মধ্যে 
[যাকে পারো আপন আওয়াজ দ্বারা (১৪০) এবং 
[তাদের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জিত করে'আনো আপন 
[অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে (১৪১) এবং 
[তাদের সাখী হও ধন-সম্পদ ওসস্তান-সম্ভতিতে 


[৬ নিশ্চয় যারা আমার বান্দা (১৪৪) তাদের 
[উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনার 
থতিপালক যথেষ্ট কর্মব্যবস্থাপনার নিমিত্ত 


[৬৬. তোমাদের প্রতিপালক হনতিনিই, যিনি 
[তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত 
যেন (১৪৬) তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান 
নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ । 








ক্রু’ - সাত 


এবং স্মরণ করুন, যখন আমি 
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গুণবান এবং কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ, 


ডীকা-১৪৫. তাদেরকে তিনি তোমার (বিভ্রান্তি) থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং শয়তানী চক্রান্ত ও প্ররোচনাসমূহ দূরীভূত করবেন। 


টীকা-১৪৬. সে গুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করে 


টীকা-১৪৭. এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়, 





টীকা-১৪৮. এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোর মধ্যে কোনটারই নাম মুখে আসেনা, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অভাব পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকো । 
ীকা-১৪৯. তার একত্ববাদ থেকে । আর পুনরায় সেসব নিষ্তিয প্রতিমাগুলোর পূজা আরঞ্জ করে দাও। 


চীকা-১৫০, সমুদ থেকে মুক্তি পেয়ে 


টীকা-১৫১. যেমন কারনকে খসিয়ে দিযেছিলগম। উদ্দেশ্য এই যে, স্থল ও জল উভয়ই তার ক্ষতাধীন। তিনি যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া ও রক্ষা 
করা- উভয়টার উপর ক্ষমতাবান, তেমনি স্থলেও তৃ-গর্তে খসিয়ে দেয়া এবং নিরাপদে রাখা- উভয়টার উপর শক্তিমান স্থলে ও জলে যে কোন স্থানে 
বান্দা ভারই করুণার মুখাপেক্ষী তিনি ভুগে খসিয়ে দেয়ার উপরও ক্ষমতাবান এবং এ বিষয়েও ক্ষমতা রাখেন যে, 


সূরা £ ১৭ বনী ইসরাঈল ৫২৫ 





পূজা করো সবই হারিয়ে যায় (১৪৮); অতঃপর! 
যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলের! 
দিকে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 
থাকো (১৪৯) এবং মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ । 
৬৮. তোমরা কি (১৫০) এ থেকে নির্ভিক 
হয়েছো যে, তিনি স্থলেরই কোন পার্শ্ব তোমরাসহ্‌ 
ধ্বসিয়ে দেবেন (১৫১), অথবা তোমাদের উপর! 
পাথর বর্ষণ করবেন (১৫২),অতঃপর তোমাদের! 
কোন সাহাযাকারী পাবে না (১৫৩)? 


অতঃপর তোমাদের উপর জাহাজ ধ্বংসকারী! 
প্রচণ্ড ঝটিকা ধেরণ করবেন, অতঃপর! 
তোমাদেরকে তোমাদের কুফরের কারণে 
নিমজ্জিত করবেন, তারপর তোমাদের জন্য] 
এমন কাউকেও পাবেনা যে এর উপর আমার! 
পাশ্চাদ্ধাবন লরবে (১৫৪)? 

৭০. এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম! 
সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি (১৫৫) এবং 
তাদেরকে স্থলে ও জলে (১৫৬) আরোহণ 
করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ 
জীবিকারূপে দিয়েছি (১৫৭) এবং তাদেরকে; 
আপন বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
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ভীকা-১৫২. যেমন লূত সম্প্রদায়ের 
উপর বর্ষণ করেছিলেন । 
ীকা-১৫৩. যে তোমাদেরকে রক্ষা 
করতে পারে। 


চীকা-১৫৪. এবং আমাকে জিজ্ঞাসা 
করতে পারে যে, আমি কেন এমন করেছি। 
কেননা, আমি স্বাধীন, সর্বশক্তিষান, যা 
চাই তাই করি। আমার কাজে কোন 
হন্তক্ষেণকারী ও আপত্তি উত্থাপনকারী 
নেই। 

ভীকা-১৫৫, বিবেক, জ্ঞান, বাকশক্তি, 
পবিত্র আবৃতি, মাঞ্চারিগড়ন, জীবিকার্জন 
ও পরকালের ব্যবস্থাপনাদি এবং সমস্ত 
বন্থর উপর প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
প্রদান করে, এতদ্যতীত, আরো বহুমর্যাদা 
দান করে। 

চীকা-১৫৬. আরোহাণের জক্তু, অন্যান্য 
যানবাহন এব ংনৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির 
মধ্যে। 

ঢীকা-১৫৭. সৃত্বাদু, রুচিসম্মত, প্রাণীজ 
ও উদ্তিজ্জ- প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য, খুব 
ভাল ভাবে পাকানো। কেননা, মানুষ 
ব্যতীত অন্যান্য জীবজয্বর মধ্যে পাকানো 
খাদ্য কোনটারই খোরাক নয়। 
চীক।-১৫৮, হযরত হাসানের অভিমত 
হচ্ছে- ")+44' শব্দটা "44 (সমন্ত)- 
এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআন 





চেনে 





{ 844 জর্থাচ তারা সবাই 
অনুসরণ করেনা, কিন্তু নিজেদের কল্পনারই)-এর মধ্যে ' ১4" নদ ছারা * 4৫" কি জিত 
আর বিশেষ বিশেষ মানুষ অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালাম বিশেষ বিশেষ ফিরিশতাগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম । অন্যান্য মানুষের মধ্যে সালেহীন বা 
বুযর্ণ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ ফিরিশ্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মু'মিন আল্লাহ্র নিকট ফিরিপ্তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা 
রাখে। এর কারণ এই যে, ফিরিশৃতাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টিগতভাবে তৈরী করা হয়েছে- এটাই তাদের ভাব । তাঁদের মধ্যে বিবেক আছে, 
(যৌনশক্তি নেই । আর চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে যৌনশক্তি আছে, কিন্তু বৃদ্ধি-বিবেক নেই । আর মানব জাতির মধ্যে যৌন ও বোধশত্তি- উভয়েরই সমাবেশ 
ঘটেছে । সুতরাং তাদের মধ্যে যিনি বিবেক-বুদ্ধিকে যৌন শক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি ফ্ষিরিশতাগণ অপেক্ষাও উত্তম । আর যে ব্যক্তি যৌনশক্তিকে 
(বোধশক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছে সে চতুষ্পদ প্রাণী অপেক্ষাও অধম । 


ভীকা-১৫৯. তার! পৃথিবীতে যার অনুসরণ করতো । হযরত ইবনে আব্বাস রিয়াল তা'আলা আন্হমা বলেন, এতে যুগের ও ইমাম-এর কথা বলা 
হয়েছে, যার আহ্বানে দুনিয়ার মধো লোকেরা চলে; চাই সেই ব্যক্তি সত্যের প্রতি আহ্বান করুক, কিংবা মি্যার প্রতি করুক । মোটকথা এ যে, প্রত্যেক 
সম্প্রদায় আপন এ নেতার নিকট একত্রিত হবে, যার নির্দেশে তারা দুনিয়ার চলতো। আর তাদেরকে তারই নামে ডাকা হবে। যেমন- 'হে অমুখের 
অনুসারীগণ!" 

চীকা-১৬০. সৎ লোকেরা, যারা পৃথিবীতে দূরপৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো এবং সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, ভাদেরকে তাদের 'আমলনামা' ডান হাতে প্রদান 
করা হবে। তারা তাতে নিজের পুণাময় কার্যাদিও আনুগভাগুলো দেখতে পাবে। তখন সেটা অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে। পক্ষান্তরে, যেসব লোক 
হতভাগ্য কাফির তাদের "আমলনামা" বাম হাতে প্রদান করা হবে। তারা সেগুলো দেখে লজ্ফিত হবে, আর ভয়ের কারণে পুরোপুরি পাঠ করতেও সক্ষম 
হবেনা। 


টীকা-১৬১. অর্থাৎ আমলগুলোর সাওযাবের মধ্য সেগুলো থেকে সামনাটুকুও কম করা হবেনা 





টীকা-১৬২, পার্থিব জীবনেসত্য দেখার [সূর্য 5 বনী ইলাঈল ত 

ক্ষেত্রে 

ভীকা-১৬৩. মুক্তির পথ দেখার ক্ষেত্রে। ELS 

অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে |৭১. যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের LU EAE 835 25 
কাফির-পখত্রষ্ট হয়, সে পরকালে অন্ধ [ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো (১৫৯), ০:45 ৩১০৫ 
হবে। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে তাওবা [অতঃগর যাকে আপন ‘আমলনামা’ দক্ষিণ হস্তে 45007 
গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পরকালে ‘তাওবা’ [প্রদানকরা হবে তখন এসব লোকআপন আপন 37842 
গ্রহণযোগ্য নয়। “আমলনামা' পাঠ করবে (১৬০); এবং তাদের ৰ 


চীকা-১৬৪. শানে নুষূলঃ 'সাবীফ' [প্রাপ্য সৃতা পরিমাণও বিনষ্ট করা হবে না 
গোত্রের একপ্রতিনিধিদলববিশ্বকুল সরদার [(১৬১)। 


সাল্লাল্লাহু তা‘আলাআনায়হি ওয়াসাল্লামের |৭=. এবং যে ব্যক্তি এ জীবনে (১৬২) অন্ধ ১১১৩৬৩৬% 
নিকট এসেবলতে লাগলো, “যদিআপনি [হয়, সে পরকালেও অন্ধ (১৬৩) এবং আরো (৮3 
তিনটি আবেদন মঞ্জুর করে নেন তবে ]বেশী পথভ্রষ্ট । 1! 
আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ তারাতো নিকটবর্তী £ REN 
করবো। সে গুলো হচ্ছে- ১) নামায় [হী আদ ১১৪০ SHLAA 
he হাবীব!) আপনার পদস্বলন ঘটানোর আমার এ ৫০৫৩ 
মাথা নত করবো না; অর্থাৎকুক্‌'-সাজপা [হী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ 44৬ 


করবোনা, ২) আমরা আমাদের করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্য কিছুর (৮ 
প্রতিমাগুলো আমাদের হাতে ভাঙ্গবোনা |সম্বন্ধ গড়ে দেন । আর যদি এমন হতো তাহলে + 


এবং৩) লাত'-এর তো পূজা করবো না: [তারা আপনাকে ্বনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো (১৬৪) । 
কিনতু এক বৎসর যাবত তা থেকেউপকার 








লব বার |. এবং যদি আমি আপনাকে (১৬৫) (গত 
বসা ইতাদি উৰণ বৰত অবিচলিতনারাখতাম, তবে একথা নিকটবর্তী চু RT 
আনবে সেগুলো উত্ডল করে নেবো। নিত এ খল কি 749 
পড়তেন; 
বিশবকুল সমদার সান্যান্মাহ তা'আলা ৫ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, শনি 5৮955435414 
ও দ্বীনের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার [বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু ১৬৬)-এর স্বাদ শান IU 
মধ্যে কুক্‌’-সাজদা নেই । আর |ক্রতাম।অতঃপরআপনিআ্বাযারবিরুদ্ধেমাপন 2০০১2 a রি 
প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে |কোন সাহাযাকারী পেতেন না । 29 





তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার মানযিল - 
এবং 'লাত' ও "ওযা" দ্বারা উপকার 
লাভের অনুমতি আমি কখনো দেবোনা ।" তারা বলতে লাগলো, “হে আল্লাহ্র রসূল! (সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা তো চাই এটাই 
যে, আপনার নিকট থেকে আমরা এমন সম্মান লাভ করি, যা অন্য কেউ লাভ করেনি, যাতে আমরা পর্ন করতে পারি। এতে যদি আপনার এ আশংকা হয় 
যে, আরবের লোকেরা আপনার সমালোচনা করবে, তা হলে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশই এমন ছিলো ।"এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-১৬৫. নিল্পাপ করে 


টীকা-১৬৬. এর শাস্তি 





'ীকা-১৬৭. অর্থাৎ আরব থেকে । 


শানে নুযৃলঃ মুশরিকগণ একমত হয়ে চেয়েছিলো যে, সবাই মিলে বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরব ভূমি থেকে বের 
করে দেবে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেননি এবং তাদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি । এ ঘটনা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
(খাঘিন) 

চীকা-১৬৮. এবং শীঘ্র ধ্বংস করে ফেলা হতো। 

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ যে সম্পদায়ই তাদের মধ্য থেকে আপন রদূলকে বের করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ম রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ধাংস করে 


লা টীকা-১৭০- এত 'যোহর' থেকে এশা" 
পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ এসে 

৩5৬65201368, | পে 

05654551958). টাকা -১৭১, এটাঘার “ফজরের নামায'- 


5423054558৫ | "জান এই জন্য বলা হয়েছে যে, 





থাকতো না, কিন্তু অল্পকাল (১৬৮) ৷ 











৭.৭. নিয়ম তাদেরই, যাদেরকে আমি আপনার (অভ্যপ্তরীন ফরয)। একটা অংশকে 
পূর্বে রসৃলক্ূপে প্রেরণ করেছি (১৬৯) এবং; উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তুকেই বুঝ্ণানো যায় ৷ 
পৰিবৰ্তনশীল ঘেমন,ক্বোবআন করীমে “নামায কে কু 
এবং সাজদা" ছারাও বুঝানো হয়েছে। 
চা াস্আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, 
৮ নামায কায়েম রাখুন সূর্য হেলে পড়ার 7254 “ক্রিআত' নামাযের একটা 'কুক্ন" 
টা বা EDDA | চল সে 
(ভোরের কোরআন (১৭১) । নিঃসন্দেহে, ভোরের 08241085045] মে বাতের ফিবিপতাগণও উপস্থিত 
কোরআনের মধ্যে ফিরিশ্তাগণ হাযির হয় 332459220 | থাকেন এবং দিনের ফিরিশতাগণও এসে 
(১৭২) রি যান। 
৭:৯. এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ টীকা-১৭৩ *তাহাচ্জুদ' হচ্ছেনামাযের 
ম করুন। এটা খাস আপনারই জন্য বর্ন 3569 জন্য নিদ্রা বর্জন করা; অথবা এশার 
এ কথা নিকটে যে, নামাযের পরে শয়নের গর যে নামায 
ঠা 
EEA IE গড়া হয় তাকেই বলা হয়। 
হাদীস শরীফে “ভাহাজ্ছদ' নামাযের বহু 
প্রশংসা করবে (১৭৪) । ফযীলত এসেছে। তাহাজ্ছুদ নামায 
|৮০. এবং এভাবে আরয করুন! “হে আমার পু 3১31508 | বিশবরূল সরদার সান্লারাহ তা'আলা 
প্রতিপালক! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও নো সা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ফরয 
এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও (১৭৫) এবং ছিলো। অধিকাংশ ইমামের অভিমত 
টস এটাই । হুযূর (দঃ)-এর উদ্মতের জন্য এ 
নামায সুন্নাত । 
আাস্আলার 'তাহাচ্ছুদ' এর নামায কমপক্ষে, দু'রাক'আত; মাঝারি, চার রাক'আত এবং সর্বাধিক, আট রাক'আত । 


সুন্নাত হচ্ছে- দু' দু' রাক্‌'আতের নিয়ত সহকারে পড়া 


মাস্আালাঃ যাদি মানুষ রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতে চায় এবং দু তৃতীয়াংশ ঘুমাতে চায়, তবে রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। মধ্যবতা 
তৃতীয়াংশ “তাহাজ্ষুদ' পড়া উত্তম । আর যি অর খুযাতে চায় ও অতি ইবাদত করতে চায়, তবে (তাহাজ্মুদের জন্য) শেবর্্ উম 


যাস্আলাঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে অত্যন্ত হয় তার জন্য তাহা্জুদ ছেড়ে দেয়া মাক্রূহ; যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বণিত হয়েছে। 
(রাছুল মুহ্তার) 


চীকা-১৭৪. *মকামে মাহমূদ' হচ্ছে 'শফা"আতের স্থান ৷ এখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই হের প্রশংসা করবে । এটাই অধিকাংশের অভিষত। 
ীকা-১৭৫. যেখানেই আমি প্রবেশ করি এবং যেখান থেকেই আমি বের হয়ে আসি- চাই তা হোক কোন বাসগৃহ কিংবা হোক কোন পদবী অথবা কর্ম । 


কিছু সংখ্যক তাফ্সীরকারক বলেন, এর অর্থ এ যে, আমাকে কবরে তুষ্ট ও পবিত্রতা সহকারে প্রবেশ করাও ৷ আর (ক্য়ামতের দিন) পুনরুানের সময় 
সন্মান ও মর্যাদা সহকারে বের করে আনো! 

কেউ কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, 'আমাকে আপনার আনুগত্যের মধ্যে সত্যতা সহকারে প্রবেশ করান এবংআপনার নিষিদ্ধ কর্থাপি থেকে সত্যতা সহকারে 
বের করুন ৷' 

এর অর্থের ক্ষেত্রে একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নবৃয়তের পদমর্য'দায়' আমাকে সত্য সহকারে প্রবেশ করান এবং সত্য সহকারেই এই পৃথিবী থেকে 
বিদায়কালে নবৃয়তের সমস্ত কর্তব্য থেকে দায়িতবমুক্ত করুন ' 

অপর এক অভিমত হচ্ছে 'আমাকে মদীনা তৈয়াবায় পছন্দনীয় অবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ দান করুন, আর মক্কা মুকার্রামাহ্‌ থেকে আমার বহি্গমন 
সতা সহকারে করুন, যাতে আমার অন্তরে দুঃব না পাই ।' কিন্তু এ ব্যাখ্যাটা তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে যখন এ আয়াত মাদানী’ (হিজরতোত্তর অবতীর্ণ) 
না হয়। যেমন, আল্লামা সৃযৃতী ১-২১ (কেউ কেউ বলেছেন) বলে এ আয়াত 'মাদানী' হবার অভিযতটা দুর্বল হবার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। 
টীকা-১৭৬. এ ক্ষমতা দান করুন, যা দ্বারা আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং এ যুক্তি-প্রযাণ, যা’ দ্বারা আমি প্রত্যেক বিরপ্থবাদীদের 
উপর বিজয় লাভ করি; আর এ ্রকাশয বিজয়, যা দ্বারা আসি আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করতে পারি। 





উজ্ত প্রার্থনা করুল হয়েছে। আর আল্লাহ [ সূলঃ ঠন বনী ইস্াঈল ত লা 
তা'আলা আপন হাবীবের মাধামে তার ie, 
ধর্মকে বিজয়ী করার ওভাকে শরুথেকে [আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী 289৫051020৩ 


নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রতি প্রদান 
করেছেন। 

টীকা-১৭৭. অর্থাৎইসলাম এসেছে এবং 
কুফর বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা কোরআন 
এসেছে এবং শয়তান ধংস হয়েছে। 
চীকা-১৭৮. কেননা, যদিও মিথ্যা কখনো 
ধন ও প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু সেটার 


[বিজয়-শক্তি দাও (১৭৬)।" 

॥৮১- এবং বলুন, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা 
বিলুপ্ত হয়েছে (১৭৭) । নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত 
| হৰারই ছিলো (১৭৮) । 


৮৯. এবং আমি কোরানের মধ্যেঅবতীর্ণ। 
কৰি এ বতু (১৭৯), যা ঈমানদারদের জন্য 


[আরোগ্য ও রহমত (১৮০); এবং এ থেকে 
| যালিমদের (১৮১) ক্ষতিই বৃদ্ধি পায় । 
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আন্হ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম 
সস্া্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ] অবল্যাণ স্পর্শ করে (১৮৪). তখন হতাশ হয়ে 
পড়ে (১৮৫)। 


মক্কা বিজয়ের দিন যক্ধা মৃকাবরমায় প্রবেশ 
করলেন। তন পৰিত্ৰকা’বাৱ চা 
তিলশ যাটটা মূর্তি বসানো ছিলো। সেন্তলোকে লৌহ ও দা দ্বারা ভু শক্ত করা হয়েছিলো বিশ্বকুল সরদার সপাসতাু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় 
হস্তে এক টুকরা কাঠ ছিলো । হুযুর এ আয়াত শরীফ পাঠ করে উত্ কাঠ দ্বারা যেই মূর্তির দিকেই ইঙ্গিত করে যাচ্ছিলেন সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো। 
চীকা-১৭৯, সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ, 

ঢীকা-১৮০. যে, সেটা দ্বারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগসমূহ, পথভ্টতা ও মূর্যতা ইত্যদি দূরীভূত হয় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃস্থতা অর্জিত হয়; মিথ্যা 
ধৰ্মবিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র দূরীভূত হয়। আর সত্য ধর্ম-বস্থাস ও খোদা-পরিচিতি, শংসাযোগ্য গুণাবলী ও উত্তম চরিত্র -সৌন্দর্য লাভ হয়। কেননা, এ মহান 
কিতাব এমনসব জ্ঞান ও দলিলাদির ধারক যে, তা কাল্পনিক ও শয়তানী অন্ধকার রাশিকে স্বীয় আলোক-রশি দ্বারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর সেটার 
এক একটা বর্ণ বরকতদমৃহের ভাওার । তা দ্বারা শারীরিক রোগসমূহ এবং জিনের প্রভাব দূর হয়। 

ঢীকা-১৮১. অর্থাৎ কাফিরদের; যারা সেটা অন্ধীকার করে। 

টীকা-১৮২. অর্থাৎ কাফিরের প্রতি যে, তাকে সুস্বাস্থ্য ও অর্থের প্রাচূর্য দিই; তখন সে আমার স্বরণ, আমাকে ডাকা, আষার আনুগত্য করা এবং কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা থেকে 

টীকা-১৮৩. অর্থাৎ অহংকার করে। 

টীকা-১৮৪. কোন মহা বিপদ ও অনিষ্ট এবং কোন অভাব ও দুর্ঘটনা; তখনবিনয় ও কান্নাকাটি করতে করতে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং যখন উক্ত 
প্রার্থনাসমূহ কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন কাশ পায়না। 

টীকা-১৮৫. মু'মিনদের জন্য এমন করা উচিত নয় । যদি প্রার্থনা গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে তারা যেন হতাশ হয়ে না পড়ে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের 
আশাৰাদী থাকে। 














চীকা-১৮৬, আমরা আমাদের নিয়মের উপর, তোমরা তোমাদের নিয়মের উপর । যার সত্তার মূল উপাদান অভিজাত ও পবিত্র হয় তার দ্বার সুন্দর কার্যদি 
এবং পবিত্র চরিতসুলভ কাজসমূহ সম্পন্ন হয়, আর যার সভ্তাগত উপাদান (বা প্রবৃত্তি) অপবিত্র হয়, তার দ্বারা অপবিত্র এবং হীন কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে । 
ভীকা-১৮৭. কৌরাঈশ পরামর্শের জন্য সমবেত হলো এবং তাদের মধ্যে পরপর আলোচনা এ হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর কখনো আমরা তাকে সততা ও বিশ্বপ্ততায় দুর্বল পাইনি। কখলো তান হি অপবাদ দেয়ার কোন সুযোগ 
আমাদের হাতে আেনি। এখন তিনি নবৃযতের দাবী করে বসেছেন। সুতরাং তারচরিত্র ও ভার চালচলনের বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা তো সম্ভবপর 
নয়; কাজেই, ইইদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে যে, এমতাবস্থায় কি করা যায়। 

এডদুদেশো একটা দলকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইহুদীগণ বললো, ‘তাকে তিনটা প্রশ্ন করো। যদি তিনি উক্ত তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে 
না পারেন, তবে তো তিনি নবীই নন। আর যদি প্রশ্ন তিনটার জবাব দিয়ে দেন, তবুও তিনি নবী নন ।যদি দু'টির জবাব দেন, একটার জবাব না দেন তবেই 
তিনি সত্য নবী। উক্ত রন তিনটি হচ্ছে- 





লারা; ১ | এক) 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ' (গুহাবানী- 
0 গণ)-এর ঘটনা, দুই) 'বুল-কবানাঈন'- 





| অনুযায়ী কাজ করে (১৮৬) ৷সুতরাং তোমাদের 


প্রতিপালক ভালভাবে অবহিত আছেন কে অধিক | 


[সরল পথে আছে। ' 

ক্রু’ 
1৮০. এবং আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে ্রশ্ন 
|করে।আপনিবলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের 
[আদেশ থেকে একটা বস্তু ।' এবং তোমাদেরকে 
জান দেয়া হয়নি, কিনতু সামান্য (১৮৭)। 


৮৬. এবং আমি ইচ্ছা করলে এ ওহী,যাআমি 
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এর ঘটনা এবং তিন) 'ক্হ'-এর অবস্থা 
(সম্পকে) 

সুতরাং ক্ররোঈশীগণ হুযুর (দঃ)-কে 
ডক্ততিনিপ্রশ্ব করলো ।তিনি 'আস্হাব- 
ই-কাহ্ফ' ও 'যুল কারনাঈন'-এর ঘটনা 
তো বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলেন এবং 
অহা-এরঅবস্থাজসপষ্ট রাখলেন, যেভাবে 
তাওরীতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিলো । 
রাশ এপরপনলো করে লজ্জিত হলো । 
অবশ্য, এতে মতভেদ রয়েছে যেপ্রশ্নকি 
'কহ-এর বাস্তব অবস্থা হাবীকৃত) 
সম্পর্কে ছিলো, না সেটা সৃষ্ট হওয়া" 
সম্পর্কে ছিলো। জবাব উভয়টারই দেয়া 
হয়েছে। আর আয়াতে এটাও বিবৃত 
হয়েছে যে.সৃ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের 
সানে সামান্য, যদিও 7১552 
-এর সম্বোধন ইহুদীদের সাথে খাস হয় । 
চীকা-১৮৮, অর্থাৎ ক্রআন করীমকে 
বক্ষসমূহ ও কিতাবপর্র থেকে মুছে 
ফেলতাম এবং সেটার কোন চিহ্নও বাকী 
রাখতাম না। 

ীকা-১৮৯, যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে 
স্থাৰী রেখেছি এবং যে কোন প্রকার 
পরিবর্তন-পরিবর্থন থেকে পবিত্র 
রেখেছি। হযরত ইবনে মাস্উদ 
রাদিয়ারাহ তা'আলা আন্হ্‌ বলেছেন, 


“কলা পাক খুব পড়ো এর পূর্বে যে, ক্ডোরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবে। কেননা, ক্্য়ামত সংঘটিত হবে লা যতক্ষণ পর্যভত করন পাককে উচিয়ে 
নেয়া হবেনা।" 

টীকা-১৯০. যে, তিনি আপনার উপর কোরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন এবং সেটাকে স্থায়ী ও ক্ষুন্ন রেখেছেন। আর আপনাকে সমস্ত বনী আদমের 
সরদার ও সর্বশেষ নবী করেছেন এবং 'মাব্ুমে মাহমৃদ' দান করেছেন। 

ভীকা-১৯১, ভাষালংকার শাল, সুন্দর বাচনভঙ্গী ও বিন্যাস, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ এবং আল্লাহ্‌র পরিচিতির বিশবয়াদির মধ্য থেকে কোন পূর্ণতার মধ্যেই, 
ঢাকা-১৯২. শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ বলেছিলো, “আমরা ইচ্ছা করলে এ কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারি । এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীণ 
হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন যে, সুষ্টার বাণীর মতো সৃষ্টির কথা কখনে' হতে পারে না। যদিও 
তারা সবাই পরস্পর মিলে চেষ্টা চালায় তবুও সম্ভবপর নয় যে, অনুবূপ 'কানাম' রচনা বরবে। সৃতরাং অনুরূপই ঘটেছে। সমস্ত কাফির অক্ষম হয়েছে 


এবং তাদেরকে অপমানিত হতে হয়েছে। তারা একটা লাইনও কোরআন করীমের মুকাবিলায় রচনা করে গেশ করতে পারেনি। 
ডীকা-১৯৩. এবং সত্যকে অবীকার করার পথই বেছে নিলো ॥ 


ীকা-১৯৪.শানে শুযূল$ যখন কৌরআান করীমের অপ্রতিদধদ্দিতা ভালভাবে প্রকাশিত হলো এবংসুস্পমু'জিযাসমূহ অকাটা যুক্তি প্রমাণ দ্থির করে দিলো, 
আর কাফিরদের জন্য কোন তজুহাতের অবকাশ থাকেনি, তখন তারা মানুষের মনে হুল বুঝাবঝি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কারের নিদর্শন দাবীকরতে লাগলো 
আর তারা এ কথা বলে দিলো. "আমরা কখনো আপনার উপর ঈমান আনবোনা।” বর্ণিত আছে যে, ঝৌরাঈশ বংশীয় কাফিরদের নেতৃবৃন্দ কা'বা 
সু'আয্যমায় একত্রিত হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার লাল্লাল্লাু তা'আল' আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালো । হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি 
ওয়াসারাম)তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তারা বললো, “আমরা আপনাকে এ জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আজ গরস্পর আলাপ-আলোচনা করে আপনার 
সাথে বিরোধ মীমাংসা করে নেবো; যাতে আমরা পুনরায় আপনার বিষয়ে সঙ্গত কারণে অপারগ বলে বিবেচিত হই। 

আরবে কোন ব্যক্তি এমন হয়নি, যে আপন সম্প্রদায়ের উপার এমন সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যা আপনি করেছেন। আপনি আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে 
মন্দ বলেছেন, আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছেন, আমাদের জ্ঞানী বাক্তিদেরকে বৃদ্ধহীন সাব্যস্ত করেছেন, উপাদ্যপ্ডালার অবমনননা করেছেন, 
দলীয় ওঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন, আপনি কোন প্রকার ক্ষতি না করে ক্ষান্ত হননি । এতে আপনার উন্দেশা কি? যদি আপনি ধন চান, তবে আমরা আপনার 
জন্য এতো বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করবো যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। যদি মান-সন্মান চান তাহলে 
আমরা আপনাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করে নেবো । যদি রজত ও সমাজ চান তাহলে আমরা আপনাকে “বাদশাহ” মেনে নেখে ৷ এ সব কাজ করার 
জন্য আমরাধস্তুত রয়েছি। আর যদি আপনি কোন মানসিক রোগে ভোগে থাকেন কিংবা কোনব্যাকুকতায় ভোগে থাকেন তাহলে আমরা আপনার চিকিৎসার 
বাবস্থা করবো আব এতে যত অর্থই বয় হোক আমরা তা বহন করবো" 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, TENT TT fos —_____ 
সেগুলোর মধ্যে শোনটাই দর। আমি |৮৯. এ 
বপ-সাপল, সালতাদাৎ ও নেতৃত্ব SHDITEY 
কোনটারই সানী লহ। মটনা শুধু ০০০৫ 


এতটুকুই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে Ky) 


আর নির্দেশ দিয়েছেল যেন আমি ৫2৮ 
তোমাদেরকে তা মান্য করার প্রতিদান নি 
স্বরূপ আর্ট পরকালের অনু ৫535 
তিন সুসংবাদ দিই এবং অত্ীকারকরার 
কারণে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাই। 
আম তোমাদের নিকট ত্বাপন 
প্রতিপালকের বাণী গৌছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য পৃথিবী ও পরকালের সৌভাগ্য। আর যদি অমান্য করো, 
তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করবো” 


এটা শুনে এসব লোক বললো, “হে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যদি আমাদের উপস্থাপিত পন্তাবগুলো গ্রহণ লা করেন, 
তাহলে এসব পর্বতকে হয়ে দিন, পরার ময়দান বের করে আনুন, নদী-নালা প্রবাহিত করে পিন এং আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করে 
দিন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো যে, আগনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। যদি তারা বলে দেয়, তাহলে আমরা মেনে নেবো” 

হুর সোল্লললহুতা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, “আমি এসব কাজের জনা প্রেরিত হইনি । যা কিছু পৌছানোর জন্য আমি প্রেরি হয়েছি 
তা আমি পৌছিয়ে দিয়েছি, যদি তোমরা মান্য করো, তাহলে তোমাদের সৌভাগ্য, আর অমান্য করলে আমি আল্লাহর সিন্জান্তর অপেক্ষা করবো ৷” 
কাফিরগণ বললো, “মাপনি আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে একজন ফিরিশ্তা ডেকে আনুন, যিনি আপনার সত্যতা ঘোষণা করবেন। আর আপনার 
জনা বাগান, প্রাসাদ এবং বরণ-রৌপ্োর ভাারসমূহ চেয়ে নিন।" 

এরশাদ করলেন, “আমি এজন্য প্রেরিত হইনি। আমাকে সুসংবাদদাতা ও সত্কলরীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।” 

এর জবাবে তারা বলতে লাগলো, “তাহলে আমাদের উপর আঘণশ ভেলে পতিত করুন ।” আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলহলা, “আমরা কখনো ঈমান 
আনবো লা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে ও ফিরিশৃতাদেরকে আমাদের সম্বুখে হাযির করবেন লা ।” 

এর উপর বিশ্বতুল সরদার সানলানাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্রাম উক্ত মজলিশ থেকে উঠে আসলেন এবং আবদুরাহ্‌ ইবেল উমাইয়্যাও তার সাথে উঠে 
আসলো আর বলতে লাগলো, “আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ পযন্ত না আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানের উপর 
আরোহণ করেন এবং না আমার চোখের সামনেই সেখান থেকে একটা কিতাব এবং ফিরিশৃতাদের একটি দল নিয়ে আসেন । আর আল্লহ্র শপথ! এটাও 
যদি করে দেখান, আমার মনে হয় তবুও আমি মানবো না৷” 














রসূল করীম সপ্তাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসার যখন দেখলেন যে, এসব লোক এতই জেদ ও একগুযেমীর মধ্য রয়েছে এবং সত্যের প্রতি তাদের 


সন বন ছাল 








শক্ততা সীষাতিক্রম করে গেছে, তখন 
তাদের এ অবস্থার উপর তিনি দুঃখিত 





কোন বাগান হবে, অতঃপর সেটার 





করে, অথবা আল্লাহ্‌ ও ফিরিশ্তাদেরকে 
হিসেবে নিয়ে আসবেন (১৯৫); 











|আমাদের উপর একটা কিতাব অবতীর্ণ করবেন 





‘পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের জন্য । আমি 
কে হই? কিনতু মানুষ, আল্লাহরই প্রেরিত (১৯৬)।" 


শু. এবং কোন্‌ কথা মানুষকে ঈমান আনতে 
[বাধা দিয়েছে যখন তাদের নিকট হিদায়ত 
এসেছে, কিন্তু এটাই যে, তারা বলেছে, "আল্লাহ্‌ 
|কি যানুষকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন 
(১৯৭)? 

৯৫. আপনি বলুন, “যদি পৃথিবীতে 
[কিরিশ্তাগণ থাকতো (১৯৮) নিশ্চিন্ত হয়ে 
[বিচরণ করতো, তাহলে তাদের উপর রসূলও 
[আমি ফিরিশ্তা অবতারণ করতাম (১৯৯)।" 
৯২. আপনি বলুন, ‘আল্লাহ্‌ যথেষ্ট সাক্ষীরূপে 
আমার ও তোমাদের মধ্যে (২০০)। নিশচর 
(তিনি আপন বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন।" 
|৯৭. এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথ প্রদান করেন, 
[সে-ই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাকে পথভ্রষ্ট 
রা (১১১) wae, stare নয বত 
কোন অভিভাবক পাবেন না (২০২) এবং আমি 
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না, যা আমরা পাঠ করবো। আপনি বলুন, 


ব্লক" - 
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হলেল। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক 
অবতীর্ণ য়েছে। 


চীকা-১৯৫. আমাদের সামনে আপনার 
সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন । 


ীকা-১৯৬. আমার কাজ আল্লাহর বাণী 
পৌছিয়ে দেয়া। তা আমি পৌছিয়ে 
দিয়েছি। এখন যে পরিষাণ মু'জিযা ও 
নিদর্শন বিশ্বাস ও মনের শান্তনার জন্য 
দরকার ছিলো তা অপেক্ষা বহু বেশী 
পরিমাণে আমার প্রতিপালক প্রকাশ 
করেছেল। অকাট্য দলীল স্থির করার 
কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন একথা 
বুঝে নাও যে, রসূলবে অস্বীকার করারও 
আল্লাহ নিদনিসযহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার পরিণতি কি হয়? 

ঢচীকা-১৯৭. রসূলগণকে মানুষ বলেই 
জানতে থাকে এবং তাদের নব্য়তের 
পদ-ম্যাদা ও খোদাগুদত্ত পরণতাসমূহকে 
স্বীকার করেনি ও যেনে নেয় নি। এটাই 
তাদের কুফরের মূল কারণ ছিলো ।আর 
এ জন্যই তারা বলে বেড়াতো, “কোন 
ফিরিশৃতা কেন প্রেরণ করা হয়নি।” এর 
জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব 
সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমান, "হে 
হাবীব! তাদেরকে 

ীকা-১৯৮, তারাই সেখানে বসবাস 
করতো 


চীকা-১৯৯. কেননা, সে-ই তাদের 
সমজাতীয় হতো: কিনতু যখন পৃথিবীতে 
মানুষ বসবাস করে তখন তাদের রসূল 
হিলাবে ফিরিশ্ভা চাওয়া নিতাই 
অশোতন। 

ডীকা-২০০. আমার সত্যতা ও 
দ্বিসালতের দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করা এবং 
ভোমাদে মিথ্যা ও শত্রুতার উপর ৷ 








চীকা-২০১. ও সৎ পথে আসার জন্য 
সাহায্য না করেন, 


চীকা-২০২. যে তাদেরকে হিদায়ত 
করবে। 


টীকা-২০৩- হেঁচড়াতে হেচড়াতে 


টীকা-২০৪. যেমন তারা পৃথিবীতে সত্য দেখা, বলা ও শুনা থেকে অন, মৃক ও বধির সেজে বসেছে তেমনই তাদেরকে উঠানো হবে। 


চীকা-২০৫. 
টীকা-২০৬, 


এমন মহান ও প্রশস্ত তিনি, 
এটা তার ক্ষমতার আশ্চর্যের কিছুই নয়। 


ীকা-২০৭. শান্তির অথবা মৃত্যু ও পুরুথানের 


চীকা-২০৮, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলীল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও ৷ 

টীকা-২০৯. যেগুলোর কোন শেষ নেই 
টীকা-২১০. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছযা বলেন, 
উক্ত নয়টা নিদর্শন হচ্ছে এইঃ ১) লাঠি, 
২) ত্র হস্ত, ৩) ই তোৎলানো, যা হযরত, 
মৃসাআলায়হিস্‌ সালামের জিহবা ুবারকে 
ছিলো, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা 
দূরীভূত করলেন, ৪) সমুদ্রের পানি 
দু'ভাগেবিভ্ত হওয়া এবংতার মাঝখানে 
রাস্তা হয়ে যাওয়া, ৫) তুফান, ৬) ফড়িং, 
৭) ঘুন, ৮) ব্যাঙ এবং ৯) রক্ত । তন্মধ্যে 
শেষোক্ত ছয়টির বিস্তারিও বিবরণ নবম 
পারার ষষ্ঠ ককু'তে গত হয়েছে। 
ঢীকা-২১১. অর্থাৎ হযরত মূসা 
'আলারহিস্‌ সালাম 


টকি-২১২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়, 





বুদ্ধি বহাল, নেই; অথবা * 
শব্দটা" ৯1" যোদুকর) অর্থে 
ব্যবন্ৃত হয়েছে। তখন অর্থ দাড়াবে 
এসব আশ্চর্যজনক বস্তু, যেগুলো আপনি 
দেখাচ্ছেন, এ সবই যাদুর চমৎকারিডু 
মাত্র ।এর জবাবে হযরত মৃসা আলা়হিস 
সালাম 


টীকা-২১৩. হে হঠকারী ফিরআন্উন! 


টীকা-২১৪. যে, ওসব নিদর্শন দ্বারা 
আমার সত্যতা ও আমার যাদুর ্ভাবন্ুক্ত 
হওয়া এবং এসব নিদর্শন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে হওয়াই সুস্পষ্ট 

ভীকা-২১৫. এটা হযরত মৃসাআলায়হিস্‌ 
সালামের পক্ষ থেকে ফিরআাউনেক এ 
উক্তির খণ্ডন যে, সে ডাকে যাদুহা্ত 
বলেছিলো; কিন্তু তার উক্তি মিথ্যা ও 
অসারছিলো। একথা সে নিজেও জানতো, 
কিনতু তার হঠকারিতা তাকে এ কথা 
বলতে বাধ্য করেছিলো । আর তার বর্ণনা 
সত্য ও বিভদ্ধ ৷ সুতযাং বান্তবেওঅনুক্ধপ 
ঘটেছিলো। 





" | অতিশয় কৃপণ ।" 


সূরা £ ১ন বলী ইত্রাঈগল হজ 








পারা £'১৫ 














৯৮. এটা তাদের শান্তি, এ জন্য যে, তারা 





পারেন (২০৬)? এবং তিনি তাদের জন্য (২০৭) 
একটা নির্দিষ্ট কাল স্থির করে রেখেছেন, যাতে 
কোন সন্দেহ নেই। তথাপি, যালিমগণ মান্য 
|করেনা, অকৃতজ্রতা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে 
(২০৮)। 

৯০০. আপনি বলুন, *যদি তোমরা আমার 
প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারসমূহ্রে মালিক হতে 
(২০৯) তবে সেগুলোকেও ধরে রাখতে এ 
[আশংকায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা- এবং মানুষ 


ব্লক" 
১০০১. এবংনিশ্চয় আমি মৃসাকে নয়টা সুস্পষ্ট 
নিশি দিয়েছি (২১০); সুতরাং আপনি বনী 
ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন! যখন সে (২১১) 
তাদের নিকট আসলো, তখন তাকে 
বললো, “হে সা! আমার ধারণায় তো তোষার 
[উপর যাদু করা হয়েছে (২১২) 
৯০২. বললেন, ‘তুমি অবশ্যই ভালভাবে 
[অবগত আছো (২১৩) যে, এ গুলো অবতারণ 
করেননি কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের 
'মালিকই, অন্তরের চোখগুলো- উন্মুক্তকারী 
((২১৪);এবংস্বামারধারণায় তো হে ফিরআউন, 
তোমার ধ্বংস আসন (২১৫)। 


১০৩- অতঃপর সে ইচ্ছা করলো যে, 
[তাদেরকে (২১৬)ভূ-খণ্ড থেকে উচ্ছেদ করবে; 
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ঢীকা-২১৬. অর্থাৎ হযরত মূসা আল্লায়হিস্‌ সালামকে এবং তার সম্প্রদায়কে মিশরের 








'চীকা-২১৭. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে ও তীর সম্প্রদায়কে আমি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছি। 

ঢীকা-২১৮. অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়ার ভু-খণ্ড । খোযিন ও স্রাব) 

চীকা-২১৯. অর্থাৎ ক্যামত 

ডীকা-২২০. বিয়া সংঘটিত হবার নির্ধারিত স্থানে অতঃপর সৌভাগাবান ও হতভাগ্যনেরকে এককে অপর থেকে পৃথক করো । 

টীকা-২২১. শয়তানের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রয়েছে এবং কোন প্রকার পরিবর্তন তাতে স্থান পায়নি। 'তিবৃয়ান'-এ বর্ণিত হয় যে, 'সত্য' ছারা বিশ্বকুল 
সরদার সাপ্রাল্লাহ তা'আলা আলায়াহ ওয়াসাল্লামের সত্তা ুবারকের বথা বুঝানো হয়েছে। 

বিশেষ দ্্টব্যঃ আয়াত শরীফের এ বাকাটি প্রতোক প্রকারের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এক পরীক্ষিত 'আমল' । রোগস্থলের উপর হাত রেখে 
এটা পাঠ করে যদি ফুঁক দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে, রোগ দূরীভূত হয়ে যায়। 





নার 
বলেছি, ‘এই ভূ-খণ্ডে বসবাস করো (২১৮)! ৮৮০৫ 3) 
[অতঃপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি আসবে ০ ৮ 
(২১৯) তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র 
|করে উপস্থিত করবো (২২০)। 
ডগ 
ওর 
০৩984850%5 
54235158515 139 
i টি ।'নয়াবিল হাকুকি ভানহালনাছ এয়া বিল 
[অবতীর্ণ করেছি (২২৪) । হাবকি নাষালা'।) এ কথা বলে উক্ত 
১০৭. আপনি বলুন, ‘তোমরা এর উপর 1৮৮ ুষাসিহ্দীয়র গেল? 
[ঈমান আনো অথবা না আনো (২২৫)! নিশ্চয় 908 ESTE BLOF ও ভক্তবৃন্দ ফিরে গিয়ে ইবনে সাম্মাককে 


95447555991]. | ঘটনাটা বললেন। তিনি ব্যথার স্থানে 
163) 559%, | হাত রেখে এ কলেমাটা পাঠ করলেন। 
ডি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। 
অতঃপর ইবনে সাম্থাক বললেন, “তিনি 
ছিলেন-হযরত হর ।(আলা নবীয়যনা 
ওয়া আলাযহিস্‌ সালাম) ৷ 
ঢীকা-২২২, তেইশবছর সময়ের মধ্যে । 


_| টীকা-২২৩. যাতে সেটার বিষয়বস্তুসমূহ 
সহজে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। 














টীকা-২২৪. কল্যাণ ও ঘটনার চাহিদা মোতাবেক । 


টীকা-২২৫. এবং নিজেদের জন্য পরকালের অনু অবলম্বন করো কিংবা জাহম্লাষের শাস্তি। 


চীকা-২২৬, অৰ্থাৎ কিতাব সদায় মধ্যে খরা ঈমান এনেছেন, মারা রসূল করীম সালা া“আলা আলায়হি ওয়াসায্লাযের নৰ্যত প্রকাশের পূর্ব 
কেই তার অপেক্ষায় ও সন্ধানরত ছিলেন, আর হুর আনায়হিস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামের নবৃয়ত প্রকাশের পর ইসলাম হণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন- 
বয়দ ইবনে আমর ইব্‌ন নুফায়ল, সালমান ফারসী এবং আবু যার মুখ (রাদিয়্যাহু তা'আলা আনহুম ৷) 


টীকা-২২৭. যা তিনি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে এরশাদ করেছিলেন। তা হচ্ছে- “শেষ যুগের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করবেন ৷" 
টীকা-২২৮. আপন প্রতিপালকের দরবারে বিনয় ও আবেদন সহকারে এবং নয হৃদয়ে 


টীকা-২২৯. মাস্আলাঃ কোরআন করীম তেলাওয়াতের সময় ত্রন্দন করা মুস্তাহাব । তিরমিযী ও নাসাঈ শরীষের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, “ব্যক্তি জাহান্নামে 
যাবে না যে বাক্তি আল্লাহ্‌র ভয় কান্নাকাটি করেছে।” 

টীকা-২৩০. শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা এক রাতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
দীর্ঘক্ষণ সাজদারত ছিলেন । আর আপন সাজদায় তিনি বলছিলেন “ ১. ১1 (এয়া আল্লাহু! এয়া রাহমানু!)” আবূ জাহ্‌ল তা শুনে বলতে 
লাগলো, “(হ্যরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তো কয়েকজন উপাস্যের উপাসনা করতে বাধা দেন, অথচ 
নিলে দু'জনকেই আহবান করছেন- ‘আল্লাহকে ও 'রাহমাল'কে।” আল্লাহরই আশ!) 

এর জবাবে এ আল্লাত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌, ও রাহমান" দু'টি নাম একই 
সত্য মাবৃদের; চাই, যে কোন নামেই 
আহ্বান করো। 

টীকা-২৩১ অর্থাৎ (এমন) মাঝারি স্বরে 
পড়ো, যাতে 'মুক্তাদী' সহজে গুনতে 
পায়। 

শানে বুমুলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম মতা মুকাব্বামায় 
যখনআপন সাহাবীদের ইমাযত করতেন 
তখন উচ্চস্বরে ক্রিআত পাঠ করতেন। 
মুশারঞ্গণ শুনতো। তখন কোরআন 
শাককে এবং এর অবতারণকারীকে ও 
যাৱ উপর তা অবতীৰ্ণ হয়েছে-সবাইকে 
গালি দিতো। এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-২৩২. যেমন ইহুদী ও ৃ্টানদের 
ধারণা রয়েছে। 





নে 




















১০৯. ‘এবং খুনির উপর ভর করে লুটিয়ে 
পড়ে (২২৮) ন্দসরত হয়ে, আর এ কোরআন | বৰ 
তাদের অন্তরের বিনয় বৃদ্ধি করে (২২৯)।" | ৪ 
৯১০. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ বলে আহ্বান মরে 

[করো কিংবা 'রহ্যান* বলে ডাকো- যা বলেই 73029 
আহান করো- সবই তার সুন্দর সুন্দর নাম SST রা 
(২৩০) । এবং আপন নামাষ না শুব উচ্চবরে টি 
পড়ো, না একে বারে ক্ষীণ স্বরে এবং এই দু'- চি নি a 
এর মধ্যখানে পথ সন্ধান করো (২৩১) । ord 
১৯১. এবং এভাবে বলো, “সমস্ত প্রশংসা!) দি লাক ০৮ < 
লই, যিনি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ 0865350952৩ 
কিরেন নি (২৩২) এবং বাদশাহীর মধ্যে কেউ] 31038642506 
ভার শরীক নেই (২৩৩) এবং দুর্বলতার কারণে! PEATE 

ভার কোন সাহয্যকীর থয়োজন নেই (২৩৪); SESSION 
এবং তারই মহত্ব ঘোষণার নিমিত্ত *তাক্বীর" ONL E 
বলো (২৩৫) ৷ * 













































মানখিল - ভু 





চীকা-২৩৪. অর্থাৎ তিনি দুর্বল নন, যে কারণে তার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। 

ীকা-২৩৫. হাদীস শরীফে আছে, “ক্্য়িমতের দিন জান্নাতের প্রতি সর্বপ্রথম এসব লোককে ডাকা হবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 'হামদ' ৰা প্রশংসা 
করে।" অন্য হাদীসে বর্িত হয় যে, সবত্কৃষ্ট দো'আ হচ্ছে- ৩১ ১২১1 আলহামদুলিল্লাহ) আর সর্বোৎকৃষ্ট শর হচ্ছে- 21১ থা যলা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ!) । (তিরিধী শরীফ) 

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- “আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট চারটা কলেমা খুব পরিয়- - 
4১ ১451101) (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২) আল্লাহু আকবর, ৩) সুবহানাল্লাহ এবং ৪) আলহামদু-লিল্লাহ।) 


বিশেষদ্্টব্যঃ এই আয়তের নাম “আয়াতুল ইয্য' স্থানের আয়াত)ও। আবদুল মৃত্তালিব বংশেরশিশুগণ যখন কথা বলতে আর. করতো তখন তাদেরকে 
সর্বপ্রথম এ আয়াত 63-034148 শিখানো হতো। % 








* “সূরা বনী ইত্রঈল' সমাপ্ত। 


চীকা-১. এই সূরার নাম- “সূরা কাহ্‌ফ' ৷ এই সূরা মী; অর্থাৎহিজরতের পরবে কা শরীফে অবতীর্ণ । এতে ১১০টি আয়াত, ১৫৭টি পদ এবং৬৩৬০টি 
বর্ণ আছে। 









































সূরা £ ১৮ কাহ্‌ফ ৫৩৫ ৰ পারা 1 ১৫ ০ REET OE 
সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যাম। 
হ্যা কাজ ঢীকা-৩. অর্থাৎ কোরআন পাক, যাতার 
km CNN SSUES, beac সর্বোৎকৃষ্ট অনুধহ এবং বান্দাদের জন্য 
১৯৯৬৯৯1১১৮৪ নুক্তি ও সাফলোরই কার । 
টীকা-৪. না শব্দগত, না অর্থগত, না 
সূরা কাহফ্‌ আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-১১০ রঃ ও 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রা সা জট নগর 
৫ IF ৯ টীকা-৫. কাফিরদেরকে 
টি 188 ১১০ টি আপন: ৮-4 EFUB ১4 টীকা-৬. কাফিরগণ 
(২)- কিতাব করেছেন EE তি 
(৩) এবং লেটার মধ্যে বাপ্তবিকই কোন বক্তা 2 1 
রাখেন নি (৪) এত | oe রম 
=. ন্যায় বিচার সম্বলিত কিতাব; যাতে €6) রে রি 
আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি সম্পকে সতর্ককিরেন এব ৩ ০ টা টি অর পতের 
্ষ্ানদারদেরকে-যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ; SES BLY সর 
দেন যে, তাদের জন্য উত্তম পুরষ্কার রয়েছে: চীকা-৯. এতে নবী করীম সাল্লারাহু 
ীতনোদবাকনে: রা আলায়হি ওরাসাল্লামের পবিব অন্তরে 
মতে তাহ যে: 43888 | শন দেয়া হয়েছে এ বলে, “আপনিও 
5. এবং সব (৬) কে সতৰ্ক করবেন, যারা 89403500279 | বলদ খেকে বি থকা 
এ কথাবলে, “আল্লাহ্‌ আপন কোন সন্তান গ্রহণ কারণে এতো দুঃখ ও বিষযনতা বোধ 
[করেছেন ।” করবেন না এবং আপন পবিত্র ্রাকে এ 
৫. এ সম্পর্কে না তারা কোন জ্ঞান রাখে, না| FO EEL ছুঃখেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন 
তাদের পিতৃপুরুষেরা (৭). কী সাংঘাতিক কথা, STG TE | না 
যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে! নিছক মিথ্যা ৯99৬স2505 | ঈল ১০. সই তা খাসী হোক নিবা 
কথা বলছে। 38330] | উদ অথবা খনিসমূহ হোক কিংবানদী- 
৬. তবে সম্ভবতঃ আপনি আত্ব-বিনাশী হয়ে! রর 2! নালা। 
পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বা' সি এ চীকা-১১. এবং কে এই পৃথিবীর মাযা- 
উপর (৮) ঈমান না আনে, আক্ষেপে (৯)। 93541458523) | মোহ তাহ করে এবং কে অবৈধ ও 
৭. নিশ্চয় আমি পৃথিবীর শোভা করেছি! খর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকে। 
(তাকেই) যা কিছু সেটার উপর রয়েছে (১০), i SAFC, 


Ss SHAG টীকা-১২. এবং আবাদ হবার পর ধ্বসে 
৬95 করে দেবো আর উদ্ভিদ ও গাছপালা 
ইত্যাদি- যেসববন্ু সাজ-সজ্জারই ছিলো 


যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের 
[মধ্যে কার কর্ম উত্তম (১১) । 














৮. এবং নিশ্চয় যা কিছু সেটার উপর রয়েছে 13248120 9390%19 | লেগুলো থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে 
একদিন আমি তা উত্ভিলশূন্য ময়দানে পরিণত ০495৮ না। সুতরাং দুনিয়ার এ অস্থায়ী সোদর্যে 
করে ছাড়বো (১২) 81৫০] মোহিত হয়োনা। 

=. আপনি কিঅবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের ১2৩ 2 | টীকা-১৩. হযরত ইবনে আব্বাস 
গুহা এবং অরণ্যের পাশে ্অবস্থানকারীন্া (১৩)| রি 

আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো? FE ভি 

৯০. যখন এ যুবকরা (১৪) শুহায় আশরকস চা এস) ] তে আস্থাৰ-ই-কাহফ তেহাবাসীণণ) 





রয়েছেন । আরাতে এ গুহাবাসীদের 
সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে যে, তারা 


মানিল -৪. 





ীকা-১৪. আপন কাফির সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য- 


টীকা-১৫. এবং পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য; রিবৃঝ্ট ও মাগফেরাত এবং শত্রুদের আক্রমন থেকে নিরাপত্া প্রদান করুন। 

আস্হাব-ই-কাহৃফ 

সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত এ যে, তাঁরা ছিলেন সাতজন সম্মানিত ব্যক্তি । যদিও তাদের নামের মধ কিছুটা মতবিরোধ আছে, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুযার বর্ণনা মতে, যা “তাষ্সীর-ই-খাযিন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের নাম নিম্নরূপঃ ১) মাক্সালমীনা ( ১-৯-০), 
২)ইয়মলীখা( (৯০2 ),৩) মারতুনাস (০-১ +৮১৭ ). ৪) বায়ন্নাস ( ১৮১৯. ), ৫) সাবীননাস (১১২4০ ),৬) যু 
নুওয়ালাস্‌ ( ৬৯১13১5১ ) এবং ৭) কালাফীত তান্নাস (০১১.৮ ০) । আর তাদের কুকুরের নাম 'ক্ত্মীর (৮০১ )। 
বৈশিষ্টাবলীঃ 7 উক্ত নামগুলো লিখে মারে দরজায় লাগিয়ে দিলো ঘর ভুলে যাওয়া খেকে নিরাপলে থাকে, 0 মূলধনের উপর রেখে দিলে চুরি হয়না, 
0 নৌকা অথবা জাহাজ সেগুলোর বরকতে ডুবে যারনা, (0 পলাতক ব্যক্তি সেগুলোর বরকতে ফিরে আসে, 0 কোথাও আগুন লাগলে আর এ নামগুলো 
কাপড়ের উপর লিখে আগুনেনিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়, 7) শিশুদের কান্নাকাটি, পালা জর, মাথাব্যথা, ভয়ে শিশুদের চমকিয়ে ওঠা ( ১৬০! ?1 ). 
জল ও স্থুলের সফরের মধ্যে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, বোধশক্তির তীক্্মতা ও বন্দীদের মুক্তি লাভের জন্য এই নামগুলো লিখে তাবিজরূগে হাতের বাহুতে 
বেধে দেয়া যায় । (জুমাল) 

ঘটনা হযরত ঈসাআলায়হিস সালামের পর "ইনজীল'-.এর অনুসারীদের অবস্থা অতি খারাপ হয়েগেলো। ভারা মূর্তি লিপ হলো এবং অন্যান্যদরকেও 
মূৰ্তিপূজায় বাধ্য করতে লাগলো । 

তাদের মধ্যে দাক্ইয়ানূস্‌ বাদশাহ্‌ বড় অত্যাচারী ছিলো | সে যে ব্যাক্তি মৃত পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাকে হত্যা করে ফেলতো ৷ 'আস্হাব-ই- 
কাহ্‌ফ“আফৃসোস্‌' নামক শহরের অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিবগের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। তার দাক্ইয়নূসের যুলুম ও জবরদপ্তি থেকেনিজেদের 
ঈমান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতের এক গুহার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তারা সেখানে শুয়ে পঢ়লেন। 








তিনশ বছরের ও অধিককাল যাবৎ তাঁরা এমতাবস্থায় থাকেন। বাদশাহ্‌ তালাশ করে জানতে পারলো মে, ভারা পাহাড়ের গুহার আছেন । তখন সে নির্দেশ 
দিলো যেন গুহাটাকে একটা কংকর ঢালাই কৃত দেয়াল নির্মাণ করে বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে ভারা সেখানেই শৃত্যুবরণ করেন ৷ আর সেটাই যেন তাদের 
কবর হয়ে খায়। এটাই (তার পক্ষ থেকে) তাদের শান্তি 





এর [্রতিপালক! আবাহদরকে তোমার নিজ থেকে ৫274 
91501 

উপর খোদাই করিয়ে তামার সিন্দুকের 

মধ্যেস্থাপন করে গুহার দেয়ালেরভিতের 

মধ্যে সংরক্ষিত করে দিলেন। এটাও আনহিল_ ৪ 

বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ধরণের একটা ফলক শাহী রাজকোষের মধ্যেও সংরক্ষিত হয়েছে। 

কিছুকাল পর দা্ক্হয়ান্সের মৃত্যু হলো । যুপের পর যুগ অতিবাহিত হলো। সাল্ভানাৎ পরবর্তিত হলো । শেষ পর্যন্ত একজন লেক্কার বাদশাহ্‌ ক্ষমতায় 

এলেন। তার নাম ছিলো- 'বায়দূরুস' ( ৩০৪১১ )। তিনি আটয্ি সাল যাবৎ রাভতু করেছিলেন 

অতঃপর দেশে দলাদলি আব হালা । কতেক লোক মৃত্যুর পর পুলরুথান ও কিয়ামত সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করতে লাগলো ৷ বাদশাহ্‌ একটা নির্জন 

গৃহে বন্দী হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি কান্নাকাটি করাতে করতে আল্লাহর দরবাবে প্া্ণনা করলেন- “হে প্রতিপালক! এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করো, 

যা দ্বারা সৃষ্টির মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ৰামত সংঘটিত হবার বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস জলয।” 

সেই যুগে এক ব্যক্তি তার ছাগলগুলোর জন্য আরামদায়ক স্থান লাভের উদ্দেশ্যে এ গুহাটাকেই ঠিক করলো এবং দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেললো । দেয়াল ভেঙ্গে 

পড়ার পর এমন কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো যে, যারা দেয়াল ভাঙ্গতে গিয়েছিলো তারা পালিয়ে এলো। 

আস্হাব-ই-কাহুফ' আলাহর নির্দেশক্রমে আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে জাগ্রত হবেন । তাদের চেহারা প্স্কুটিত, খোশ মেজাজ. জীবনের নব-উদ্দীপনা ছিলো 

উপস্থিত একে অপরকে সালাম করলেন । নামাযের জন্য দায় হলেন । নামায শেষে ইয়ামলীথাকে বললেন, “আপনি যান এবং বাজার থেকে কিছু 

খাদারব্যও ক্রয় করে নিয়ে আসুন! আর এ খবরও নিয়ে আসুন যে, দাক্ইয়ান্স্‌ আমাদের সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করে।” 

তিনি বাজারে গেলেন এবং নপর রক্ষার প্রাচীরের মূল ফটকে ইসলাহী চিহ্ন দেখতে পান। নতুন নতুন লোকের সাক্ষাৎ হলো। তাদেরকে হযরত ঈসা 

আলায়হিস্‌ সালামের নামের শপথ করতে শুনেন। আশ্ট্যান্বিত হলেন। একি ব্যাপার! গতকাল পর্যন্ত তো কেউ আগন ঈমান প্রকাশ করতে পারতো না। 

হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালায়ের নাম উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর আজ ইসলামী চিহ্াবলী নপর রক্ষার প্রাচীরের উপর শোভা পাচ্ছে! 

লোকেরা নির্ভয়ে হযরতের নামে শগথ করছে! 

অতঃপর তিল কী বিক্রেতার দোকানে গেলেন। খাদাদরব্য ক্রয়ের জন্য তাকে দাস বাদশাহর মুদ্ায় টাকা দিলেন; অথচ সে গুলো কয়েক শতান্দি 

থেকে অচল হয়ে গিয়েছিলো এবং ওঁ মুনা দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্টই ছিলোনা । 

বাজারের লোকেরা মনে করলো যে, কোন পুরাতন গুপ্তধন তার হাতে এসেছে। তারা তাঁকে ধরে নপর প্রশাসকের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি সৎ লোক 





অনুখহ দান করো (১৫) এবংআযাদের, 
আমাদের জন্য সঠিক পথ-্রান্তির বাবস্থা করো । 








ছিলেন। তিনিও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- “এ গুপ্তধন কোথায়?” তিনি বললেন, “গুপ্তধন কোথাও নেই। এ টাকা আমাদের নিজস্ব ।" প্রশাসক বললেন, 
“একথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে যে সন লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতো তিনশ বছরের অধিক পূর্বেকার অথচ আপনি একজন যুবক লোক। আর 
আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি আমরা তো কখনো এই মুদা দেখতে পাইনি” 


তিনি (ইয়াঘলীবা) বললেন, “আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাবে ঠিক ঠিক বলবেন, তবেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।'একথা বলো যে, দাক্ইয়ানৃস্‌ 
বাদশাহ কোন্‌ অবস্থায় ও কোন খেয়ালে আছে” প্রশাসক বললেন, “বর্তমানে সেই নামের কোনবাদশাহভূ-পৃ্ে নেই । অবশ্য শত শত বছর পূর্বে একজন 
বে-ঈমান বাদশাহ এ লাষের গত হয়েছে।" তিনি বললেন, “গতকালই তো আমরা তার ভয়ে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেছি। আমার সাথীরা নিকটস্থ 
পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন । চলো, আমি তোমাদেরকে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই ।" 


অশাসক ও শহরে শেতৃবর্ণ এবং জনগণের একটা বিটি দল ভার সঙ্গে গুহার যুখে গিয়ে পৌছুলো ।“আস্হাব-ই-কাহ্‌ফ" ইয়াবলীথার অপেক্ষায় ছিলেন । 
বহু লোকের আগযনের শব্দ ও পদফ্বনি শুনে তারা ভাবলেন, “হয়্লীখা" ধরা পড়েছেন এবং দাক্ইযাদূসের সৈন্যরা আমাদের সন্ধানে আসছে" তারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন । ইতাবসরে, এসব লোক এসে শৌছুলো । ইয়ামলীখা সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এসব হযরত 
বুঝতে পারলেন, “আমরা আল্লাহ্‌র হকুষে এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিলাম: আর এখনএজনাই জাগরিত হয়েছি যেন মানুষের জনা মৃত্যুর পর পুনরুখিত 
হবার প্রমাণ ও নিদর্শন (কায়েম) হয়। 


পারা £ ১৫ | প্রশাসক গুহার মুখে পৌছুতেই তামার 
সিন্দুক দেখতে পেলেন । সেটা খুলতেই 
43.2919 | পম বটা বেরিয়ে আসনো। এ 


(ole 








এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়ত বৃদ্ধি করেছি। 
১৪. এবং আমি তাদের চিত্তের দৃঢ়তাকে 
মজবুত করেদিয়েছি যখন তারা (১৮)দতায়মান 
হয়ে বললো, “আমাদের প্রতিপালক হন তিনিই, 
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এটাও লিপিবদ্ধ ছিলো, “এ দলটা আপন 
দ্বীন-ধর্ম ক্ষার জন্য দাব্ইয়ানুসে ভয়ে 
এইওহায় আশ্রয় নিয়েছেন । দা্াইয়ান্‌স 
খবর পেয়ে একটা দেয়াল নির্মাণ করিয়ে 
তাদের গুহার মধ্যে আটকিয়ে দেয়ার 
নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এ বৃত্তান্ত এ 
জন্যই লিপিবন্ধ করলাম যে, যদি কখনো 
গুহার মুখ খুলে যায় তখন লোকেরা 
তাদের অবস্থা জানতে পারবে ।” 

এই ফলকটা পাঠ করে সবাই অবাক 
হলো। আর লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
বায উচ্চারণ করলো এ জন্য যে. তিনি 
এমন নিদর্শন প্রকাশ করলেন, যা দ্বারা 
মৃত্যুরপর পুনরুদিত হবার নিশ্চিবিখাস 
অর্জিত হয়। 


প্রশাসক বাদশাহ বায়দ্রুম'-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনিও আমীর-উমারা এবং রাজ্যকে সাথে নিয়ে হাঘির হলেন এবং আল্লাহর প্রতি 


কৃতজ্ঞতার সাজদা করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করেছেন। bs 
'আশুহায-ই-কাহুফ* বাদশাহ্র সাথে আলিঙ্গন করলেন । আর বললেন, “আমা তোমাকে আল্লাহ্র সোপর্ন করলাষ। ৯১2 ১5005 
4১৬০3 451 এবং আল্লাহ্‌ তোমার উপর শাস্তি, রহমত ও রবকত বর্ষন করুনঃ), আল্লাহ্‌ তোমাকে ও তোমার রাজ্যকে রক্ষা করুন! আর জিন্‌ 
ও মানব জাতির অনি থেকে হিফাযত করুন!" 


বাদৃশাহ দণ্ডায়মান ছিলেন। আর এসব হযরত তাদের ন্প্রাস্থানের দিকে ফিরে গিয়ে নি্রারত হলেন এবং এল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ওফাত দিলেন বাদ্শাহ 
ভাদের শবদেহগুলোকে শাল বৃক্ষের কাঠের লিন্ুকে সংগ্রক্ষিত করলেন আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ভয়ভীতি ্বারাই সেগুলোকে হিফাযত করলেন- কারো সাধা 
নেই বে, সেখানে পৌছতে । বাদ্শাহ্‌ ভহারমুখে একটা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন । আর একট! খুশীর দিন নির্ণয় করলেন, যাতে প্রত্যেক বহর লোকে 
ঈদের ন্যায় সেখানে হাযির হয়। (খাযিন ইত্যাদি) 


যাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালেহীন বান্দাদের মধ্য 'এরস-এর প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই। 
টাকা-১৬. অর্থাৎ তাদেরকে এমন ন্তায় শায়িত করলেন যে, কোন শব্দ তাদেরকে জাগরিত করতে পারেনি । 
ীকা-১৭. যে, 'আস্হাব-ই-কাহ্ফা-এর 

ীকা-১৮. দাক্ইয়ানৃস বাদশাহ্‌র সামনে 





টীকা-১৯. এবং ভার জন্য শরীক ও [সুরা £ ১৮ কাহ ৫৩৮ পারা 8১৫. 


সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে। অতঃপর 
তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে 
বললো 

চীকা-২০. অর্থাৎ তাদের উপর সারা দিল 
ছায়া থাকে এবং সূর্যোদয় খেকে সূর্যান্ত 
পর্যন্ত কোন একটা মুহুর্তেই রোদের তাপ 
তাদের শরীরে স্পর্শ করেনা । 
চীকা-২১. এবং তাজা হাওয়া তাদের 
গায়ে লাগে 

টীকা-২২. কেননা, তাদের চক্ষুসমূহ 
খোলা রয়েছে 

টীকা-২৩. বছরে একবার মৃহর্মের দশ 
তারিখে 


ভীকা-২৪. যখন তারা পার্থ পরিবর্তন 
করেন, সেটাও পার্শ্ম-পরিবর্তন করে। 

বিশেষ রষটব্যঃ 'তাফদীর-ই-সা'লাতী'তে 
আছে, যে কেউ এ কলেমাগুলো 





টীকা-২৫. আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন ভয় 
ভীতি দ্বারা তাদের সংরক্ষণ করেছেন যে, 
তাদের নিকটে কেউ পৌছতে পারেনা। 
হযরত মু'আবিয়া রোদিয়ারাহ তা'আলা 
আনহ) রোমানদের বিরুদ্ধ যুদ্ধের সময় 
'কাহফ' (গুহা)-এর দিকে যাচ্ছিলেন। 
অতঃপর তিনি 'আস্হাব-ই-কাহাফ'-এর 
নিকট যেতে চাইলেন । হযরত ইবনে 
আব্বাসরাদিয়াল্লাহআন্ছমা ভাকেনিষেধ 
করলেন এবং এ আঘাত পাঠ করলেন । 
অতঃপর একটা দল হযরত আমীর 
মু'আবিয়ার নির্দেশে সেখানে প্রবেশ 
করলো। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 
এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত করলেন, 
যার তাপে সবাই জুলে গেলো। 
টাকা-২৬. এক দীর্ঘ মেয়াদকাল পর 
ঢীকা-২৭. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা 
ক্ষমতা দেখে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় 
হলো এবং ভার অনুহসমূহের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করলেন 

চীকা-২৮- অর্থাৎ ঘাক্সাল্ঘীনা, যিনি 
তাদের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ ও তাদের সরদার 
ছিলেন। 








><. এ যে আমাদের সম্প্রদায়, তারা আল্লাহ্‌ 
[ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে রেখেছে; তারা। 
কেন উপস্থিত করছেনা তাদের সুখে কোন 
|"পষ্ট প্রমাণ? অতঃপর তার চেয়ে অধিক যালিম 
কে, যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যিথ্যা রচনা করে (১৯)?' 
১৬- এবংযখন তোমরা তাদের নিকট থেকে 
[ও যা কিছু তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা করছে 
[সেসব থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন গুহায় 
[আশ্রয় খহণ করো । তোমাদের প্রতিপালক 
[তোমাদের জন্য আপন দয়া বিস্তার করবেন 
এবং তোমাদের কাজের সহজতার উপায়- 
'পকরণ তৈরী করে দেবেন। 


৯৭. এবং হে মাহবৃব! আপনি সূর্যকে 
[দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তা 


? | তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যার এবং 
[যখন অস্ত যার তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে। 


হেলে অতিক্রম করে যার (২০); অথচ তারা এ 
হার উন্যক্ত চত্রে রয়েছে (২১) ৷ এটা আল্লাহর 
[নিদর্শনসমূহেক অন্যতম । যাকে আল্লাহ্‌ সংগথ 
দেখান, তবে সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং 
[যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে কখনো তার কোন 
(অভিভাবক, পথ প্দর্শনকারী পাবেন না। 


রব 
৯৮০. এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে; 
[করবেন (২২) এবং ভারা নিপ্রিত; আর আমি 
[তাদেরকে ডাল-বাস পার্শ্বদয় পরিবর্তন করাই 
(২৩) এবং তাদের কুকুর আপন সন্মুখের পা 
|দু*টি শ্রসারিত করে আহে গুহাদ্বারে চৌকাঠের 
[উপর (২৪) । হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে 
|ঙঁকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পৃষ্ঠ 
শরদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে 
পূর্ণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে (২৫) । 


১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত | 


[করলাম (২৬) যে,তারা একে অপরের অবস্থাদি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে (২৭) ৷ তাদের মধ্যে 


০৩৬৫৬ 
[dS OE EEE) 
60528 A 
EOE HS 
| 35০ SSSI | 
FEL 
| ঠা 
55985 
SATU [062 
০8৫5 গা 
9625৩ 





] 4404৫ 
SPS 
রি ১৩০ 


27 


তে 


রও 





825/5৬5285 
3550595 
SHIRE, 








8497549৩493 
ELISE 
জে 


























ভীকা-২৯. কেননা, তারা গুহার মধ্যে সূর্যোদয়কালে প্রবেশ করেছিলেন আর যখন জাগ্রত হলেন তখন সূর্য অন্তমিত হবার নিকটবর্তী ছিলো । এ কারণে 


তারা মনে করেছিলেন যে, সেটা এ দিনই । 


মাস্স্যালাঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদ’ বৈধ এবং খারপার আধিক্যর ভিত্তিতে মন্তব্য করাও দুরন্ত আছে। 
ঢাকা-৩০. তারা হয়ত ইলহাম' (স্বীয় প্রেরণা) দ্বারা জানতে পারলেন যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অথবা তারা এমন কিছু দলীল-প্রমাণ লাভ 


হা কাহ্ছ ত 





(একদিনের কিছু কম (২৯) ।' অন্যান্যরা বললো, 
‘তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন কতকাল 
তোমরা অবস্থান করেছো (৩০)। সুতক্সাং 
তোমাদের মধ্যে একজনকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে 
(৩১) নগরে প্রেরণ করো! অতঃপর সে 

লক্ষ্য করবে যে, সেখানে কোন্‌ 
খাদ্য অধিক পবিত্র (৩২) যেন তোমাদের জন্য 
[তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন, 


[হত্যা করবে (৩৩) অথবা তাদের ধর্মে (৩৪) 
[ফিরিয়ে নেবে এবং এমন হলে তোযাদের 
[কখনো মঙ্গল হবে না।" 


২১২ এবং এ তাবে আমি তাদের বিষয় 
জানিয়ে দিলাম (৩৫), যাতে লোকেরা জ্ঞাত হয় 
(৩৬) যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং 
বিয়াম়তে কোন সন্দেহ নেই; যখন এসব লোক 
|তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতে 
[লাগলো (৩৭); অতঃপর (তোরা) বললো, 
“তাদের গুহার উপর কোন ইমারত নির্মাণ 
করো! তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল 
[জানেন । তারা বললো, যারা এ কাজে প্রবল 
[ছিলে (৩৮), “শপথ রইলো যে, আমরা তাদের 
[উপর মসজিদ নির্মাণ করবো (৩৯)।' 

এখন বলবে (৪০), “তারা তিনজন, 
চ্ছর্থটি তাদের কুকুর” এবং কিছুন্দোক বলবে, 
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করেছিলেন, যেমন- লোম ও নখসমূহ 
বেড়ে যাওয়া, যার কারণে তারা ধারণা 
করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
হয়েছে। 

চীকা-৩১. অর্থাৎৰাদশাহ দাক্ইয়ানূসের 
মুদ্রায় টাকা-পয়সা, যা ভারা ঘর থেকে 
নিয়ে এসেছিলেন এবংশ্মলকানে তাদের 
শি্পরে রেখেছিলেন 

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
মুলাফির রাহ্‌ খরচ সাথে রাখলে তা 
“ভাওয়াকুল' বা আল্তাহুর উপর 
নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। নির্ভর 
আল্লাহ্র উপরই য়াখা চাই। 
চীকা-৩২. এবং ভাতে হারাম বা 
অবৈধতার কোনরূপ সন্দেহ নেই ॥ 


'চীকা-৩৩. এবংনির্দয়ভাবে হত্যাকরবে ৷ 
চীকা-৩৪. অর্থৎজোর-যুুম দারা কুফরী 
ধর্মে 


টীকা-৩৫. লোকদেরকে দাকুইয়ানুসের 
মৃত ওপীর্থ সময়সীমা অতিবাদিত হবার 
পর, 

চীকা-৩৬. এবংবায়দূরুসের সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে সব লোক মৃত্যুর পর পুনরুখিত 
হবার কথা অস্বীকার করে তারা অবহিত 
হয়ে যায় 

ডীকা-৩৭. অর্থাৎ ভাদের ওফাতের পর 
তাদেরচতুর্পাশেইমারত নির্মাণের বিষয়ে 
টীকা-৩৮. অর্থাৎ বায়দূরুস বাদশাহ ও 
তার সাহী। 
টীকা-৩৯. যারমধ্যে মুসলমানগণ নামায় 
পড়বে এবং তদের নৈকটা দ্বারা বরকত 
অর্জন করবে । (মাদারিক) 


মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুযর্গদের মাযারের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা মুমিনদের প্রাচীন পিয়ম এবং কোরআন করীমে এর উল্লেখ করা 


ও নিযেধ না করা এ কাজটা বৈধ হবার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ । 


যাস্আলাঃ এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বুযর্গদের নিকটে বরকত পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ-ওয়ালাদের মাযারে লোকেরা বরকত অর্জন করার 
জন্য গমন করে থাকে এবং এ কারণেই কবরসমূহের যিয়ারত করা সুন্নত ও সাওয়াব অর্জনের উপায়। 


চীকা ৪০. শৃষ্টানগণ, যেমন তাদের মধ্য থেকে সৈয়দ’ ও 'আফ্বি বলেছে, 





= কোরআনের অর্শ বর্ণের সংখ্যানুনারে; সুতরাং তা' ("ইয়া 'র পর) পরথমার্থের এবং ২য় লাম হচ্ছে হারের 


টীকা-৪১. যা না জেনে বলে দেয়, তা কোন মতেই শুদ্ধ হতে পারেনা। 


চীকা-৪২. আর এসব উক্তিকারী হচ্ছে মুসলমান । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উ্তিকে এতিষিতরাখেন। কেননা, তীর যা কিছু বলেছেন, তা নবী আলা 
সালাতু ওয়াস্‌ সালামের নিকট থেকে জ্ঞানা্ন করে বলেছেন। 


টীকা-৪৩. কেননা, জগৎসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সৃষ্ট সম্পর্বে জ্ঞান আল্লাহরই রয়েছে অথবা তিনি যাকে দান করেন। 


চীকা-৪৪, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলাআন্ছযা বলেন, “আমি ও অন্ত সংখ্যক লোকের অন্তর্ভূক্ত, যাদের কথা আয্াতে আলাদা (০২১) 
করে বলা হয়েছে। 


টীকা-৪৫. কিতাবীদের সাথে 
টীকা-৪৬. এবং কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সে টুকুর উপরই যথেষ্ট করুন এবং এ বিষয়ে ইহুদীদের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়ার 








জন্য তংপর হবেন না: নলৰ 
চাকা-৪৭. অর্থাৎ “আস্হাক ই-কাহ্‌ক'- রি 

অনুযাণের উপর ভিত্তি করে (৪১); এবং ব্য কার 
এর কিছুলোক বলবে, “তারা সাতজন (৪২) এবং রর 
চীকা-৪৮. অর্থাৎ যখন কোন কাজের |অষ্টমটি তাদের কুকুর।' আপনি বলুন, “আমার ৮5 
ইচ্ছা হয় তখন এ কথা বলা উচিং- [প্রতিপালক তাদের সংখ্যা ভাল জনেন ৪৩)" NABER রি 
ইনশাআল্লাহ্‌ তা'আলা এমন করবো।” | তাদের সংখ্যা জানেনা, কিন্তু অল্প কয়েকজনই তিনি 
ইসশাআলাহ' ব্যতীত বলা উচিৎ নয়। [(88)। সৃতরাং তাদের সম্পর্কে (৪৫) বিতর্ক ০ 





পালে নুযুলঃ সককবাসীগণ রসূল কবীম [ করোনা, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ 
তা'আলা আলায়হি [পেয়েছে (৪৬); এবং তাদের (৪৭) সম্পর্কে 


সাল্সাম্মাহ 
ওয়াসাল্লামকে যখন‘আস্হাব-ই-কাহ্‌ফ'- | কোন কিভাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা । 
এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, তখন হুযূর কুক্ছা - 
এরশাদ করলেন, "আগামীকাল বলবো 
নু ২৩. এবং কখনো আপনি কোন বিষয়ে, 

এবং ইনশাহ্াপ্লাহ' বলেন নি। অতঃপর রর ৫০ গানে BETTER? 
কয়েকদিন ওহী আসেনি। অতঃপর এ |ব উস VISIO ESS 
আঘাত শরীফ অবতীর্ণ হলো ২৪. কিছু এ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে ৮)" EE TE 
ইশা, k এবং আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো যখন SSG SS) 

৪৯. অৰ্থাৎ ইন্শাআন্তাই তাআলা’ [তুমি ভুলে যাও- (৪৯) এবং এভাবে বলো, 8/৮45055 


বলতে স্মরণ না থাকলে যখনই স্মরণ হয় | স্ভবতঃআমার প্রতিপালক আমাকে এটা (৫০) 51530455554 


তখনই বনে লেবে। হাসান রায়ান 
তাআলা জেতে | অপেক্ষা সতযর নিকটতরপথ দেখাবেন ৫১) 











অসলিনে থাকৰে।' ২৫. এবং তারা নিজেদের গুহায় তিনশ বছর ৫০765554045 
অবস্থান করেছিলো, আরো নয় বছর বেশী 75 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় অভিষত [ (হু otis 
রয়েছে 

কচেক তাফসীরকারক বলেন, “অর্থ এই নিবে ৪ 








খে, যদি কোন নামাযের কথা ভুলে সা কলে স্মরণ হতেই তা আসায় করে নেবে ৷" (বোখারী ও মুসলিম) 
কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, 'অর্থ এ যে, যখন আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো তখনই তুমি নিজে নিজেকে ভুলে যাবে! কেননা, এটাই যিক্রের 
পূর্ণতা যে, যিক্রকারী", যাকে “যিক্র' ব স্মরণ করে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। 

কৰি আলাম রী 'ফানা ফিল্াহ' বা আল্লাহৃতে বিলীন হবার ভরের বর্ণনা দিয়ে) বলেনঃ * 19124402 LS f# 1535 
অর্থাঃ “এ মকামে (স্তরে) 'সালিক' (আল্লাহর পথের পথিক) পৌছে তিনি এমন অবহায় উপনীত হন যে, ঘিক্রকারী 'সালিক' তার কহ সব কিছু 
হারিয়ে ফেলে, তখন শুধু মাধরে' (যাকে স্মরণ করে) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার যাত (সন্তা)-এর তাজাতরী রহমতও শান্তির মধ্যে এ মালিক বান্দাকে ঘিরে 
ফেলে।" 

টীকা-৫০. 'আদ্হাব-ই-কাহুফ'-এর ঘটনার বিবরণ ও সেটার সংবাদ দেয়া 

ভীকা-৫১, অর্থাৎএমন সৰ সু’জিযা দান করবেন, আমার বৃত্তের পক্ষে তদশেক্ষাও বেশী সুম্পট প্রমাণ বহল করে। যেমন, পূর্ববর্তী নবীগণের বাদি 
বিবরণ, অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞান, ক্যাম পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনার নাচ দথ-খণ্ডিত করণ এবং জীবজতুওুলো দার নূরে পক্ষে 
সাকা খদান করানো ইত্যাদি। (খাফিন ও জুমাল) 

টীকা-৫২. এবং যদি তারা এ সময়-সীমার বিষয়ে বিতর্ক করে তবে, 





টীকা-৫৩. তারই বৰ্ণনা সত্য; 


শানে নুযূলঃ নাজরালের ৃষ্টানগণ বলেছিলো, “তিনশ বছর তো ঠিক আছে কিন্তু আরো নয় বছর বৃদ্ধি কিভাবে করা হলো? এ সম্পর্কে তো আমাদের জ্ঞান 
নেই ৷” এর জবাবে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-৫৪. কোন প্রকাশ্য ও কোন 
অপ্রকাশাই তীর নিকট গোপন নেই। 
0৮041 /0% লীকা-৫৫. আসমান ও যমীনের 
Eis ই 
5 চীকা-৫৬. অর্থাৎ কোরআন শরীক 
[কতই উত্তম শুনেন (৫8)! তিনি ব্যতীত তাদের 22883986885] উপ. অয কারো এতে পি 
(৫৫) কোন অভিভাবক নেই এবংতিনি আপন ও পরিবন্ধন করার ক্ষমতা নেই। 
[হুকুম দানের মধ্যে কাউকেও শরীক করেন না। চীকা-৫৮. অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে সর্বদা 
২৭. এবং পাঠ করুন যা আপনারই ৮৫455841275 আল্লাহ্রআনুশভোর মধ্যে মশগুল থাকে । 
শরতিশালকের কিতাব (৫৬) আপনার রতি ওহী 555৫522065৮ | পাপ 
[করা হয়েছে। তার বাণীসমূহ পরিবর্তন করার ও নি98025 একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু 
[কেউ নেই (৫৭) এবং কখনই আপনি তাকে আআলাআলযহি ওয়াসল্লামের দরবারে 
ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। চি আরফ করলো, “গরীব ও দূরবন্াস্পর 
২৮. এবং আপন আত্বাকে তাদেরই সাথে ৫, 2574 লোকদের সাথে বসতে আমরা লজ্জাবোধ 
সম্ন্ধযুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন ১০+ 2- 5), "40 235" | করি। আপনি যদি তাদেকে আপনার 
প্রতিপালককে আহ্বান করে, তারই সস্তুষ্টি চায় সান্নিধ্য থেকে আলাদা করে দেন তাহলে 
(৫৮) এবং আপনার চত্বর যেন তাদেরকে আমরা ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েফাবো। 
ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব আর আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে 
[জীবনের শোভা-সৌন্দর্ব কামনা করবেন? এবং, বহু সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে 
[তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি বু আশ্রয় নেবে” এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ 
আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং শু | অবতীৰ্ণ হয়েছে। 
সে আপন খেয়াল-বুশীর অনুসরণ করেছে আর চীকা-৫৯. অর্থাৎ তার সাহায্য দ্বারা: 
তার কার্যকলাপ সীঘাতিক্রম করে গেছে। এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 
২২৯- এবং বলে দিন, “সত্য তোমাদের £ আমি তো মুসলমানদেরকে তাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকেই (৫৯); সুতরাং দারিদ্রের কারণে তোমাদের মন রক্ষার 
ks জন্য আপন মজলিস মুবারক থেকে পৃথক 
করবো না। 
চীকা-৬০. নিজেদের পরিণতি- 
পরিণামে কথা ভেবে নিক ও বুঝে নিক 


যে 
তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে এ পানি ছারা, যা “ 
Ete একর তোর বে চোর নম ভু চীকা-৬১. অর্থাৎ কাফিরগণ 
ফেলবে ।কতই নিকৃষ্ট পানীয় (৬৩) এবংদোযশ চীকা-৬২. পিপাসা তীব্রতার কারণে 
[কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা! টীকা-৬৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার আশ্রয়! 
৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 6931059191 | হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্লাই 
[করেছে আমি তাদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা, H ১11 তা'আলা আন্হমা বলেন, “তা হচ্ছে 
যাদের কর্ম ভাল হয় (৬৪)। | OF SHIRDI দৃষিত পানি, যায়তৃন তেলের গানের 
বণ ক মতো ।”তিরমিধী শরীফের হাদীসে বর্ণিত 
2 হয় যে, যখন তামুখের নিকটস্থ করা হবে 
তখন মুখের চামড়া সেটার উত্তাপে জুলে নীচে খসে পড়বে । কোন কোন তাকসীরকারক বলেন যে, তা হবে গলিত রাঙ্গতা ও পিতল। 


ীকা-৬৪. বরং তাদেরকে তাদের সংকর্মসমূহের পুর্ার দিই। 


সূরা ঃ ১৮ কাহ্‌ফ, ৫৪১ পারা ৪১৫. 




















চীকা-৬. প্তোক বেহেশৃতীকে তিনটা করে কংকন পরানো হবে- রণ, রৌপ্য ও মুক্তার। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযুর পানি যেখানে যানে 


পৌছে সেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ বেহেশৃতী 
অলংকাৰ দারা সহিত করা হবে। 
'টীকা-৬৬. শাহী শান-শওকত বা মহা 
আড়্বর সহকারে থাকবেন। 
চীকা-৬৭. মাতে কাফির ওমু'মিন তাতে 
গভবভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আপন 
আপন পরিণতি-পরিণাম সম্পর্কে 
অনুধাবন করে ।আর সেই দু'জন পুরুষের 
অবস্থা হচ্ছেএযে, 

চীৰা-৬৮. অর্থাৎ কাফিরকে 
ীকা-৬৯, অর্থাৎ সেগুলোকে অতি উত্তম 
্রম-বিন্যাসের সাথে বিনাপ্ত করেছি। 


ঢীকা-৭০. বসন্ত খুব সুন্দরভাবে আগমন 
করেছে 

টীকা-৭১. বাগানের যালিক, এতদ্্যতীত 
আরো 


ভীকা-৭২. অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ, 
স্বর্ণ-রৌপ্া ইত্যাদি প্রতোক প্রকারের 
বস্তু। 

ভীকা-৭৩. ঈমানদার 

টীকা-৭৪. এবং দন্ততরে ও আপন 
সম্পদের উপর গর্ব করে বলতে লাগলো 
যে, 

টীকা-৭৫. আমার সম্প্রদায় ও গোত্র 
বড়, কর্মচারী, সেবক ও চাকর-বাকর 
অনেক রয়েছে। 

চীকা-৭৬. এবং যুসলযানের হাত ধরে 
তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো । সেখানে তাকে 
গর্ব সহকারে চতুর্দিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে 
বেড়ালো এবং প্রতোক প্রকারের বনত 
দেখালে 

চীকা-৭৭. কুফরসহকারেএবংবাগানের 
সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে 
অহংকারী হয়ে গেলো এবং 

ডীকা-৭৮. যেমন তোমার ধারণা, আর 
আমিও মনে মনে ধরে নিই, 
টাকা-৭৯. কেননা, পৃথিবীতেও আমি 
উৎকৃষ্ট ছান পেয়েছি। 


ভীকা-৮০. মুসলমান 
ীকা-৮১. বোধশক্তি, পরিণত বয়স, 


শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন ।আর তুমি 
সব কিছু গেয়েও কাফির হয়ে গেছো 


সুরার ১৮ কাহক 


৫৪২ 


পারা £ ১৫ 





|৩>. তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের বাগান। 


(৬৫) এবং তারা সুসম ও পুরু রেশমের 
বস্তু পরিধান করবে, সেখানে সুসজ্জিত 
[আসনের উপর সমাসীন হবে (৬৬); কতই 
[উত্তম পুরস্কার এবং জান্নাত কতই উত্তম 
(আরামদায়ক স্থান! ৮ 


৬৯. এবং তাদের সম্মুখে দু'জন পুরুষের 
বর্ণনা করুন (৬৭) যে, তাদের মধ্যে 
একজনকে (৬৮) আমি আসরের দু'টি বাগান 


৬৩. উভয় বাগান নিজ নিজ ফলদান করলো 
এবং তাতে কোন কিছু কম দেয়নি (৭০) এবং 
(উভয়ের মধ্যখানে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। 
|৩৪. এবং সে (৭১) ফলমূলের মালিক ছিলো 
|(৭২)। অতঃপর সে আপন সাধী (৭৩)-কে 
প্রসঙ্গে অহংকার করে বলতো (৭৪), 
‘আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদে অধিক হই 
এবং জনবল বেশী রাখি (৭৫) ।' 
|৩৫. আপন বাগানে প্রবেশ করলো (৭৬) 
[আপন আত্মার উপর অত্যাচারী অবস্থায় (৭৭), 
|বললো, “আমি মনে করিনা যে, এটা কখনো 
দ্ৰৎস হবে; 
|৩৬. এবং আমি মনে করিনা যে, ক্য়াষত 
[সংঘটিত হবে এবং যদি আমি (৭৮) আষার 


‘তুমি কি তীরই সাথে কৃফর করছো, যিনি 
[তোমাকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, অতঃপর 
পরিশোধিত পানির ফৌটা থেকে; তারপর 
তোমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ করেছেন (৮১)? 
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ীকা-৮২. এবংযদি তুমি বাগান দেখে 'মাশাআল্লাহ' (আল্লাহ যা চান) বলতে আর এ কথা স্বীকার করতে যে, এ বাগান এবং সেটার সমস্ত আয় ও লাভ 
আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছা এবং তারই অনুধহ ও বদান্যতারই ফল এবং সবকিছু তারই ইখতিয়ারভুক্ত- ইচ্ছা করলে সেটাকে আবাদ রাখেন, ইচ্ছা করলে 


স্রাঃ ১৮ কাহফ্‌ হত 


পারা} ১৫ 





[৩০৮. এবং কেন এমন হলো না যে, যখন ভুমি 
[আপন বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে, 
“আল্লাহ্‌ যা চান; আমাদের কোন জোর নেই, 
কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্যের (৮২)।" যদি তুমি 


প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (৯৭)। 
[৪৬-  ধনৈশ্বর্য ও পুত্রগণ- এটা পার্থিব 
|জীবনেরই শোভা (৯৮); এবং স্থায়ী উত্তম 








ucts 
FSIS 
SFIS, 


৩৪৫৮৩৪৪৪০০৫ 
রিচ 
৪604১22ে 


রত 
od রি 


Re 
25৫ (৫4 তে 1% 
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eds 


ধ্বংস করেন। এ কথা বললে তা তোমার 
জন্য মঙ্গলই হতো, তুমি কেন এমন 
করলে নাঃ 

টীকা-৮৩. এ কারণে অহংকারে লিপ্ত 
ছিলে এবং নিজে নিজেকে বড় মনে 
করতে 

ঢীকা-৮৪. দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে 
টীকা-৮৫. যে, তাতে উদ্ভিদের নাম- 
নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি, 
ঢীকা-৮৬. নীচের দিকে চলে যাবে, 
যাতে কোন মতেই তা বের করা যাবেনা । 
ীকা-৮৭. সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে; 
শাস্তি এসেছে। 

টীকা-৮৮. এবং বাগান একেবারেই 
ধস প্রা হয়েছে, 

ভীকা-৮৯, অনুশোচনায় ও আক্ষেপে 
টীতা-৯০. এমতাবস্থায় পৌছে তার যনে 
মুমিনের উপদেশের কথা স্বরণ হয় এবং 
তখন সে বুঝতে পারে যে, এটা তার 
কুফর ও অবাধ্যতারই কুফল। 
'চীকা-৯১. যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে ফিরিয়ে 
আনতে পারতো । 

ভীকা-৯২. এবং এমতাবস্থায় বুঝা যায় 
ঢীকা-৯৩. হেবিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৯৪. যে, সেটার অবস্থা এমনই- 
ীকা-৯৫. ভু-গৃষ্ঠ তরুতাজা হয়েছে, 


'£ | অতঃপর সপ সময়েই এমন হলো- 


08490554555 
৮৫৫2) hoy 
5205342 
৩৩৪৬৪৯৪/৬ 

SHEL 
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টীকা-৯৬. এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়। 
ঢীকা-৯৭. সৃষ্টি করার উপরও এবং 
ধ্বংস করার উপরও | এ আয়াতের মধ্যে 
সেটা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপমা 
সবুজ তৃণলতার সাথে দেয়া হয়েছে। 
অর্থাৎ যেভাবে সনুজ তৃণলতা তরুতাজা 
হয়ে পরে বিলীন হয়ে যায় এবং সেটার 
নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনা, 
এমনি অবস্থা দুনিয়ার অসার জীবনেরও। 
এর টপর অহংকারী এবং এর প্রতি 
মোহিত ওআসক্তহয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। 


ীকা-৯৮, কবর ও আখিরাতের জন্য পথের পাথেয় য় হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়ান্লাহ তা'আলা জন্হ বলেছেন- ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ারই 
ক্ষেত মাত্র, আর সৎ কর্মসমূহ হচ্ছে পরকালের এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনেক বান্দাকে এ সবটিই দান করেন। 


ভীকা-৯৯. ১০১১২) স্থায়ী উত্তম কথাবার্তা) দ্বারা “সৎকর্ম সমূহ'-এর কথাই বুঝানো হয়েছে৷ যার ফলাফল মানুষের জন্য স্থায়ী হয়। যেমন- 
পঞ্জেগনা নামায, তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রসংশা বাক্যসমূহ পাঠ করা) । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু 
“আলায়হি ওয়াসাল্লাম “ ১1-41-24১৮" অধিক মাত্ৰায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, “সেগুলো কি?” 








সূরা! ১৮ বাহক নন লাল 
কথাবার্তা (৯৯), সেগুলোর পুরন্কার আপনার 2 টা 
১৯8 এবং তা আশার ও রক ISIE 
মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । 

নত: 

সুৰহানাাহি ওয়ান হামদ লিল্তাহি ওয়ালা ৪:3৮ পাত ০৫০০ 

৬ | সা প্রি 
লায়লা বাতা ই বি [উন দেখবেন (১০১) এবং আমি তাদেরকে 3584250558 ঠ 


উঠাৰো (১০২), তখন তাদের মধ্যে কাউকেও রে 
চীকা-১০০- যে, আগন অবস্থান থেকে | ছাড়াবো লা। 
স্থানচ্যুত হয়ে যেঘের ন্যায় আকাশে 





রি ৪৮. এবং সবাইকে আপনার প্রতিপালকের | নিলো রোলার 
দীন হানে সম্ুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে (১০৩)। bss ১০ 
ীকা-১০১. না সেটার উপর কোন পর্বত | নিঃসন্দেহে, তোমরা আমার নিকট তেমনিভাবে ৫৬464 
থাকবে, না ইমারত, না গাছ পালা। | এসেছো যেমন আমি তোযাদেরকে প্রথমবার IAMS 
টরীকা-১০২. কবরসমূহ থেকেও হিসাব | সৃষ্টি করেছিলাম (১০৪); বরং তোমাদের ধারণা tb 
অনুষ্ঠানের স্থানে হাযির করবো। ছিলো যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য কোন; ols 
টাকা-১০৩. প্রত্যেক উত্বতের দলের | তিতির সময় রাখবো না (১০৫) । 
কাতার পৃথক পৃথক; আল্লাহ্‌ তা'আলা | ৪৯- এবং আযলনায়া রাখা হবে (১০৬), st oe. 
দর বলক অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, NSS SEL 
চীকা-১০৪. জীবিত, ৰন্তহীন শরীরে, bh ls HT 
লা পায়ে এবং সম্পদইাবহায়। [পিটার ess ১ 
ীকা-১০৫ যেই শ্রতিশ্রুতি আমি | পাপক্কে বাদ দিয়েছে, না বড়কে; কিন্তু সেটাকে ০ বি 
নবীগণের তাবায় দিয়েছিলাম এটা [ তাপরিবেক্টনকরেছে।' এবংআপনসব কৃতকর্ম রে টি Ss ICME $ 
তাদেরকেই বলা হবে, থে সব লোক | তারা সামনে পেয়েছে; আর আপনারপ্রতিপালক ss ৮ 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং | কারো উপর যুলুম করেন না (১০৮)। 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার কুক্‌ 
করতো; 
ভীকা-১০৬. প্রত্যেকের; তার হাতেই । A কবল, বব আমি 9/৩০৪০/৫৪$ 
মুমিনের ডান হাতে, কাফিরের বাম ; Ss রি 
হাতে। হে রি 

১৫৬৫ 

টাকা-১০৭. তাতে আপন পাপ-কার্যাদি | ছিলো ।অতঃপর সে আপনপ্রতিপালকের নির্দেশ ১2:১১ রি 0৫45 
লিখিত দেখে থেকে বের হয়ে গেলো (১১০)। তবে কি চক 4 
৮ না কাইকেও বিনা দোষে | মা তাকে ও তার কংশধরকে আধার ৩১০৩ 
শর লী একো পরিবর্তে বন্ধু কূপে গ্রহণ করছো (১১১)? এবং ৩: 
সুরে তার তোমাদের যালিমগণ কতই নিকৃষ্ট 5% 


বিনিময় পেলো (১১২)! 


টীকা-১০৯. সম্মান প্রদর্শনের । রা i 

2৮ 2 
সাজদা করেনি। সুতরাং হে আদম ৮ 
সন্তানণণ! 5 


ঢীকা-১১১. এবং তাদের আনুগত্যকেই বেছে নিচ্ছো 
চীকা-১১২. যে. তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের স্থলে শয়তানের আনুগত্যে লিপ্ত হলো! 











টীকা-১১৩. অর্থ এই যে, বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে আমি একক ও অদ্বিতীয় । না আছে আমার কর্মে কোন শরীক, না আছে আমার কর্মের কোন উপদেষ্টা 
অতঃপর আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা কি ভাবে বৈধ হতে গায়ে? 


ব্য 5 ১৮ কাহ্‌ফ ৫5৫ 





[না খোদ্‌ তাদেরকে সৃষ্টিকালে এবংনা এ কথা] 
আমার জনা শোভা পায় যে, পথজস্টকারীদেরক্ে 
[বাহু বানিয়ে নেবো (১১৩)। 

৯০ এবং যেদিন বলবেন (১১৪), “আহ্বান 
[করো আমার শরীকদেরকে, যা তোমরা ধারণা 
(করতে! তখন তারা তাদেরকে আহবান করবে। 
[ভারা তাদেরকে জবাব দেবে না এবং আমি 
তাদের (১১৫) মধ্যস্থলে এক ধ্বংসের ময়দান 
[করে দেবো (১১৬) । 

৫৩. এবংঅপরাধীরা দোযখ দেখবে.অতঃপর | 


- আট 








দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে সুখ ফিরিয়ে 
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আানস্রিল - ৪ 
চীকা-১২৫. শান্তির 





চীকা-১১৪. আল্তাহ তা'আলা 
কাফিরদেরকে, 


ীকা-১১৫, অর্থাৎপ্রতিমাগুলো ওপ্রতিমা 
পুজারীদের অথবা হিদায়তপ্রাপ্ত ও 
পথভ্রষ্টদের 


টীকা-১১৬. হযরত ইবনে আববাস 
৯১৬৭ মোওবিক) জাহান্নামের একটা 
উপত্যকার নাম। 

টীকা-১১৭. যাতে তারা বুঝতে পারে ও 
উপদেশ গ্রহণ করে। 


চীকা-১১৮. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 
এখানে "মানুষ শব্দ দ্বারা *নযর ইবনে 
হারিস' এবং 'বাক-বিতন্তা'দ্বারা "কোরআন 
পাক সম্বন্ধে তার বিতর্ক করাই বুঝানো 
হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেন, “উৰাই ইবনে খালাফ'-এর কথা 
বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকারকদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলেন, সমস্ত কাফির'- 
কেই বুঝানো হয়েছে। 

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, 
আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এবং এটাই 
বিশুদ্ধতর ৷ 

ভীকা-১১৯. অর্থাৎ কোরআন করীম 
অথবা সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক সত্তা 
টীকা-১২০. অর্থ এই যে, অজুহাত পেশ 
করার কোন অবকাশ তাদের জন্য 
খাকেনি। কেননা, তাদের জন্য ঈমান 
আনার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পথে কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই। 

টীকা-১২১. অর্থাৎ এ ধ্বংস, যা তাদের 
অনৃষ্টে নির্ধারিত, সেটার পর, 
চীকা-১২২. ঈমানদার ওআনুগত্য-প্রিয় 
লোকদের জন্য প্রতিদানের, 
টীকা-১২৩. বে-ঈমান ও অবাধাদের 
জন্য শান্তির 

'টীকা-১২৪. এবংরসূলগণকে নিজেদের 
মতো মানুষ বলে। 


চীকা-১২৬, এবং উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনা 
চীকা-১২৭. অর্থাৎ অবাধ্যতা, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করা- যা কিছু সে করেছে 


টীকা-১২৮. যাতে সত্য কথা না শুনে। 


ীকা-১২৯. এটা তাদেরই প্রসঙ্গ, যারা আল্লাহর জানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। 


চীকা-১৩০, দুলিয়াতেই 

চীকা-১৩১, কিন্তু তার দয়া যে, তিনি 
অৰকাশ দিয়েছেন এবং শাস্তি ধদানকে 
্বরাৰিত করেন নি 

টীকা-১৩২. অর্থাৎ রোজ-কিয়াঘত, 
পুনরুথান ও হিসাব-নিভতাশের দিন 
'টীকা-১৩৩. সেবানকার অধিবাসীদেরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং সে সব বস্তি 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এসব বস্তি দ্বারা লূত, 
আদ ও সামূদ ইত্যাদি সমধদায়ের 
বন্তিসধূৎ বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১৩৪. সত্যকে মানা কেনি এবং 
কুফর অবলম্বন করেছে। 

চীকা-১৩৫, ইমরানের পুত্র, সম্মানিত 
নবী, ভাওয়ীত ও সৃষ্ট সৃণজিখাসমূহের 
ধারক 


টীকা-১৩৬. যার নাম ইউশা' ইবনে 


নূন। যিনি হযরত মূসা আলায়হিস্‌ [প্রতিশ্রুতি 


সালামের সেবায় ও সাহচর্ষে থাকতেন, 
তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করতেন এবং 
তারপর তার স্থলাভিথি, হন। 
চীকা-১৩৭. পারস্য সাং 
সাগর পূর্ব-পার্থে আর 
(ৰো দু সমৃদ্রের লঙ্গমহুল) হচ্ছে স্থান, 
যেখানেহ্যরত মূলাআলায়হিন্‌ সালামকে 
হযরত বিয্ূর আলায়হিস্‌ সালামের 
সাক্ষাতের প্রতিশরতি দেয়া হয়েছিলো। 
এ কারণে, তিনি সেখানে পৌছার দৃঢ় 
সংকল্প করেছিলেন। আর বলেছিলেন, 
“আমি আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো 
যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌহবো না । 
চীকা-১৩৮. যদিও সে স্থানটা দূরে 
অবস্থিত হয়। অতঃপর এই হ্যরতদয় 








[নাঃ ১৮ কাহছু 
নেয় (১২৬) এবং তার হত যা অে প্রেরণ 


04 
56298 
০০76 


MEI FINI 
৬১০৪৩ 
65 


গার 
৪551 


৬০. এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা (১৩৫) সপটে 
আপন খাদেঘকে বললো (১৩৬), ‘আমি বিরত 32345558085 
(হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌছবো লা ৩০৩৯০১০০7% 





অথবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো (১৩৮) ।' 
৬১.অতঃপর যখন তারা উভয়ে এই সমুদ্র- টার্ন, 
গুলোর সঙমন্থুলে পৌছলো (১৩৯) তখন তারা ০০৮ রা 
নিজেদের ছে কথা কুলে গেলো এবং সেটা ৮3৩ 
সমৃত্রের মধ্যে আপন পথ করে নিলো সুড়ঙ্গ 
করে। 

৬২. অতঃপর যখন সেখান থেকে অতিক্রম নিক 
[করে গেলো (১৪০), তখন মৃসা খাদেমকে 5৬ 


আানাখযল - ৪ 

















কুটি, লবণাক্ত ভূনা মাছ থলের মধ্যে পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়ে রওনা হন। 


চীকা-১৩৯, নেখানে একটি চওড়া পাথর ছিলো এবং জীবন ঝবণা ছিলো সুতরাং সেখানে উভয় হযরত বিশ্রাম ্রহণ করলেন এবং নিত হলেন। 
ইত্যবসরে, ভুনা মাছট! থলের মধ্যে জীবিত হয়ে গেলো এবং লাফাতে লাফাতে সমুদ্রে পড়ে গেলো আর সেটার উপর দিয়ে পালির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো 


এবং একটা মেহ্রাৰ সদৃশ হয়ে গেলো। 


হযরত ইউশা" আলায়হিদ্‌ সালাম জাগ্রত হবার পর হযরত মূসা আলায়াইস সালাম-এর নিকট সেটার কথ উল্লেখ করতে তুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং এরশাদ 


হচ্ছে 


'চীকা-১৪০. এবং চলতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত পরদিন খাবার সময় এসে উপস্থিত হলো । তখন হযরত 


চীক্া-১৪১. ক্রি অনুভূত হচ্ছে কার যাও পীড়া দিচ্ছে এটা যখন “দুসমুদ্ে সঙ্গয লে" পৌছেন তখন অনুভূত €য়নি, গন্তব্য স্থান অতিক্রম 
করে আরো সামনে গিয়ে পৌছলে ক্লাতি ও ক্ষুধা অনুভূত হুলো । এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ হিকমত ছিলো যে, তারা তখন মাছের কণা স্মরণ করবেন এবং 
সেটার অনুসন্ধানে গন্তব্য স্থানের দিকে ফিরে আসবেন। হযরত মূসা অায়াহিস্‌ সালাম একথা বললে খাদেম ক্ষমা চাইলেন এবং 


চীকা-১৪২. অর্থাৎ মাছ 
চীকা-১৪৩. মাছ চলে যাওয়াই তো আমাদের উদ্দেশ হাসিলের নিদর্শন হয়েছে এবং খাঁর সন্ধানে আমরা চলেছি তার সাক্ষাৎ সেখানেই হবে। 
চীকা-১৪৪. খিনি চাদর সুয়ে বিশ্রাম নিচ্িলেন। তিনি হযরত খিফূর ছিলেন। (আলা নাবিষ্যিনা ওয়া আলায়হিস সালাডু ওয়াস সালাম ।) 
“বিয্র' ( ১4২১) শব্দটা অভিধানে তিনটা 'রূপে' এসেছে। যথা- 
১) ১০৯৯ তে তে *৮-ৰা‘যের' ও ৬০-এ ১১১০ ৰা যম" সহকারে; মুর") 

১১ (০ তে বা 'যবর' ও ৬০ -এ ১১-5 ৰা “যের' সহকারে; 'খাযির' ৷) 


( তে 4২৯ বা যবর' ও ৬০-এ ০৯৫ বা জযম সহকারে 'খাযূর 1) 


এটা হচ্ছে উপাধি । এ উপাধির কারণ এ 
ছিলো যে, তিনি যেখানে বসতেন অথবা 
নামায আদায় করতেন সেখানে ঘাস শুক 
খাকলেওতা সবঙ্গ ৫ সঙ্গীৰ হয়ে যেভো। 
তার নাম “বলইয়া ইব্ন মালিকান' এবং 
'কুনিযাত' (উপনাম) ‘আবৃূল আব্বাস’ । 
) ১321€44.35 | একটা অভিযত এটাও রয়েছে যে, তিনি 
OA বনী ইন সম্পনায় থেকে ছিলেন। 
[সেটার কথা উল্লেখ করতে এবং সেটা (১৪২) 6 উর শান আয! 
তো সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিয়েছে, বাজি হিট কাহ গা কে 
'আশ্চ্যজনকডাবে।" সংসারে অনাসক্ত খোদাপ্রেমিক বৃযর্গের 
(++ ) জীবন আৰলমন করেন। 
৬৪. মূসা বললো, 'এটাৱইতো আমরা রঃ 
অনুসন্ধান করছিলাম (১৪৩) ৷" অতঃপর তারা: টীকা-১৪৫- এই অনুগ্রহ! (২৯১) 
[কিরে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে চলে গেলো । সিডি সন [লি স্িজালব্রতা রা লিলা 
হয়েছে অথবা 'ওলীতু' (433) কিংবা 
(৩৩ অতঃপর তালা আমার বান্দাদের মধ্যে £2০০০7 ১১৬০: | আন অথবা দীর্ঘ জীবন'-এর কথা 
একজন বান্দাকে পেলো (১৪৪), যাকে আমি 0৩4৪৩.) বুঝানো হয় ।তিনি ভোনিএসনেহে ওলী ৷ 
3৫165564535 | অব তার ননূযতের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে। 
ভীকা-১৪৬, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াদি 
জান। তাফসীরকারকগণ বলেন, ইলমে 
লাদৃরী' হচ্ছে এ বিশেষ জান যা বান্দার 
নিকট 'ইলহাম' হে প্রেরণা) সূত 
অর্জিত হয়।হাদীস শরীফে আছে- যখন 
1002 C2060 হযরত মূসা আপাযাহিস্‌ সালাম হযরত 
90435554666] ৰ (আলাল আকার 
সালাম)-কে দেখলেন যে, তিনি সাদা 
চাদর মুড়িয়ে আছেন, তখন তিনি তাকে 
সালাম করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন. “তোমাদের ডূ-খণ্ডে সানাম কোথায়?” তিনি বললেন, “আহি মূসা হই।” তিনি বললেন, “বলী ইস্াঈলের মূসা?" 
তিনি বললেন, “হরী-হা।” অতঃপর 
টাকা-১৪৭. যাস্আলা” এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্বদা জানের অনষণে থাকা উচিত, সে যতো বড় জ্ঞানীই হোক না কেন। 
আাল্যালঃ এ কথাও জানা যায় যে, খাঁর নিকট জান শিক্ষা করবে তাঁর সামনে নসর ও শিষ্টাচার সহকারে হাতির হওয়া উচিত । (মাদারিক) 
হযরত “খিযর' হযরত মূসা আলায়হিস সালামের খশ্নের জবাবে 
'টীকা-১৪৮. হযরত থিযূর এটা এ জন্যই খলেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, হযরত মূসা আল্গয়ইস্‌ সালাম (বাহাকভাবে) অথহনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি 











[ধৈৰ্য ধরে থাকতে পারবেন না (১৪৮)। 





আালশ্িল _ ৪ 





(দেখতে পাবেন। আর নবীগণ আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে একথা অসন্ভবই যে. তাঁরা অখহণযোগ্য কার্াদি দেখে নীরবে সহ্য করতে পারবেন । অতঃপর 
হযরত বিষ্ৱ আলায়হিস্‌ সালাম এ ধৈৰ্য পরিহার করার যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজেই বলে দিলেন এবং বললেন 

চীকা-১৪৯. বাহ্যিকভাবে তা িখিবিয়দিই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, হযরত খির আলাম্হিস সালাম হ্যরত মূসা আনা হিস্‌ সালামকে বললেন, 
এক প্রকার জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এমনি দান করেছেন, যা আপনি জানেন না। আর এক প্রকার জান আপনাকে এমনি দান করেছেন,যা আমি 
জিনা।” 

তাফসীরকারক ও হাদীস বিশারদগণ বলেন, “যে জ্ঞান হযরত খিষ্র আলায়হিদ সালাম নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে ইলম-ই-বাতিন: 
ও মৃকাশাফাহ' (453৫০ ০৮৫ যথাক্রমে, গোপন তত্জ্ছান ও সৃষ্টির বহস্যাদি অন্তৱ-দৃষ্িতে উদ্ভাসিত হওয়া')। বন্তুতঃ এটা কামিল বাকিবর্গের 
জনয হের কারণ । সুতরাং বর্বিভ হয় [লস বাহ লু 


যে, হযরত সিকীবৃ-এর নামায ইত্যাদি f 
সং কাজের ভিত্তিতে সাহাবা কেরামের [৮ এবং ও কথার উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ 


ডগর শেঠ নয়; বরং তাঁর প্‌ এ | করবেন যাকে আপনার জান পরিবে্টন করেনি 
বনু কারণে, যা তার বক্ষেরয়েছেঅর্থাৎ |(১৪৯)?" 
ইলম-ই-বাতিন' ও ইলম-ই-আনরার' |৬৯- বললো, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ চাইলে| 
(১1১০1 "০১ ০৯০১ | তুষি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে এবং আমি তোমার 
যথাক্রমে, ‘গোপন তত্জ্ঞান' ও [কোন নির্দেশের বিরোধিতা করবো না।" 
“রহস্যচ্জান') ।কেননা, যেসব কর্ম সম্পন্ন 
হবে ডা কোন গঢ় রহস্য থেকে হবে; 
যদিও তা বাহাতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে |করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সেটা 
হয়। উল্লেখ করবো না (১৫০)। 
টীকা-১৫০- যাস্যালাঃ এ থেকে re 
প্রতীয়মান হয় যে, ওস্তাদ যৃ্ণিদ)-এর | ৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ 
প্রতি শাগরিদ ও শিযোর আদবসমহের [পর্যন্ত যখন তারা লৌকায় আরোহণ করলো 
মধ্য এ কথাও অন্তৰ্ভুক্ত যে, সেশায়থ বা | (১৫১), তখন ও বান্দা সেটাকে ছেদ করে দিলো || 
দের কার্যাদিবউপর অভিযোগেরসুখ |(১৫২)। মৃসা বললো, “তুমি কি এটা এ জন্য OEE 
খুলবে লা; বরং এ কথার অপেক্ষার | ছেদ করেছো যে, এর আরোহণকারীদেরকে thon 
থাকবে যে,তিনি নিজেই সেটার হিকনত | নিমজ্জিত করে দেবে?নিঃসন্দেহে, তুমিএটাতো 
বা রহন্য প্রকাশ করবেন। (মাদারিক ও [মন্দ কাজই করেছো (১৫৩)।' 
আবুল সঙ্জিন)। ২. বললো, "আমি কি বলছিলাম না যে, 2৫5৩ 
চীকা-১৫১. এবং নৌকার আরোহীগণ | আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে asia di 
হযরত খিয্রআলাযহিস সালামকে চিনতে | পারবে না (১৫৪)?" ৩৪০ 
০82৯৯৯৯১৯৪৭ ৭৩. বললো, 'আযাকে আমার ডুলে যাবার 
জন্য পাকড়াও করোনা (১৫৫) এবং আমার 
চীকা-১৫২, দাড় কিংবা কুড়াল দিয়ে | উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো 
সেটার এবটি কিংবা দু'টি তভা উপড়ে [না ” 
ফেললেন, কিতুএতদসত্বেওপানি নৌকায় |. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো (১৫৬); 
শেপ নি শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ 
টীকা-১৫৩. হযরত বিষ্র। হলো (১৫৭) তখন এ বান্দা তাকে হত্যা করে 
চীকা-১৫৪. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ | ফেললো ।মৃসা বললো, 'ছুমিকি একটি নির্দোষ 
সালাম প্রাণ (১৫৮) অন্য কোন প্রাণের বদলে বাতীতই। 
[হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় 
করেছো" * ] 




















ীকা-১৫৫ কেননা,ভুলেরজনযশরয়তে 
পাকড়াও নেই 
চীকা-১৫৬, অর্থাৎ নৌকা থেকে নেনে 
একটা স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে ছেলেরা খেলাধূলা করছিলো! 
চীকা-১৫৭, শে ভাদের মধ্য সৃন্দর ছিলো এবং বয়োধাপ্ত হয়নি । কোন কোন তাঞসীরকারক বলেন, মু! ছিলো এবং রাহাজানি করতো। 
চীকা-১৫৮. যার কোন পাপ প্রমাণিত হয়নি। * 

এ পঞ্চদশ পারা সমাণ্। 














ষষ্ঠদশ পারা 


জীক্ষ-১৫৯, হ্যরত খিঘুর (আ্ায়হিস্‌ সালাম), “হে মূসা! 
ভীকা-১৬০. এর জবাবে হযরত মুসা আলামমহিস সালাম 
চীকা-১৬১. হযরত ইবনে আবাস গিয়াস তাআলা আশৃহমা বলেন, “উক্ত খান" বারা হইত্তাকিয়া'বুন্ধালো হয়েছে। সেখানে এসব হযরত 


টীকা-১৬২. এবং আতিথেয়তা করার জন্য প্রস্তুত হলোনা ৷ হযরত কাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত, এ বস্তি বা জনপদ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যেখানে অতিথিদের 
আতিথেয়তা করা হয়না 


00255 ৫৪৯ পারা ৪৯৬ | ঢীকা-১৬৩. অর্থাৎ হযরত খিযুর 

টা _] আগামহিসসালামআপন বরকতময় হাত 

৭৫. বললো (১৫৯), "আমি কি আপনাকে 22515521008 | লগিয়েইআপন 'কারামত"বাঅলৌক্ষিক 

[বলিনি যে, আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্য- 1597756 | ক্ষত দ্বারা 

ধা্সণ করে থাকতে পারবেন না- (১৬০)?' ০৮০৩০ যার 

৭৬. বললো, ‘এর পর যদি আমি তোমাকে 3988284003] | পর্োজনের সময় এবং খামবাসীরাতো 

নব ৫৮৫5৮ 5এঠ৫৫ | আমাদের সাথে সম্থ্যবহার করেনি; 

88555484756 | অভাব তাদের কার্য সম্পাদনের 
81532 || জন্ম পা্শিথিক নেয়া যৃক্তিযক্ত ছিলো। 

4 আপা দুরের £4 | এক জবাবে হযরত বিষ্র 

ne MESES 

072) | বারে অন্বীকার (আপত্তি- 
OA 

[অস্বীকার করলো (১৬২) । অতঃপর উভয়ে সে ৩৩5৮9 উল সক 

[খামে একটা এমন প্রাচীর পেলো, যা পতিত SESE IIL bo ৰ 

[হবার উপক্রম হয়েছিলো । উক্ত বান্দা ১৬৩) ar Bays ET 

মধ্যে 

যারা কিছুই করতে সক্ষম ছিলোনা, আর 

পারিশ্রষিক নিতে পারতে (১৬৪) ।' বাকী পাচজন সুস্থ ছিলো 

টীকা-১৬৮. যে, তাদেরকে ফেরার পথে 





Ten aah a SUBSE | or a Fe wo 


সেসব বিষয়ের তাৎপর্যব্যাখ্যা করবো, যেগুলোর 5926242590 )233]6, | বাদশাহর নাম ছিলো 'জালন্দী’। নৌকার 


উপরআপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি (১৬৬); মালিকগণ তার অবস্থা সম্পর্কে জানতো 


না এবং তার স্বভাব ছিলো এ যে, 

ESE EE Mess জান 
|কাজ করতো; অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, $৮/৬3/3 | হক পিভো। এ ১৯ নট 
সেটাকে ক্রুটিযৃক্ত করে দেবো এবং তাদের A vc Ha? Gold ff. ইরকবারোদিলর জেতে 
[পেছনে একজন বাদশাহ্‌ রুরু উক্ত দরিদ্বদের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়। 
4 96১... ভাঙ্গা ১২০ বংলা চরমানায়ির 
ছিনিয়ে নিতো ১৬৯)! থেকে ফিরে যাবে ও পট হয়ে যাবে 
(৮০. এবং এ যে বালক ছিলো, তার মাতা- ECS TSE ] আন লা কলর 
35030025858] আপ তাআলার পক্ষ থেকে জানিয়ে 
দেয়ার কারণে তিনি তার গোপন অবস্থা 
সার্ক জানতেন। 

















হাদীসঃ হৃললিম শরীফে বর্ণিত হয় যে, উক্ত বাকা ফাফিধপেই নথ করেছিলো । ইমান ুবকী বলেন যে, গোপন অবস্থা জেনে বালককে হত্যা 
করে ফেলার বৈধতা শুধু হযরত ষিষূর আ্গাাহিদ্‌ সালামের জন্য দরদ ছিলো। তাঁর জন্য এ কাজের অনুমতি ছিলো। কোন ওলী যদি কোন ছেলের এমনি 
এবস্থাসম্পর্কে অবগত হন, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবেনা 'আরাইস' নামক কিতাবেউল্লেখকরা হয় যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম হযরত 


খিয্র আ্বালায়হিস্‌ সালামকে বললেন, “তুমি তো পবিত্র প্রাণকে হত্যা করেছো;” ভখন তার নিকট তা কষ্টকর বোধ হলো । সুতরাং তিনি উক্ত বালকের 
কাধ ভেঙ্গে সেটার মাংসপেশী চিরে ফেললেন । তখন সেটার ভিতরে লিখিত ছিলো- “সে কাফির, কখনো আল্লাহর উপর ঈমান আনবেনা।” (জুমাল) 
জীকা-১৭১, শিশু, পাপসমূহ ও অপবিত্রতা থেকে পৰিত্ৰ এবং 

টীকা-১৭২. যে মাতা-পিতার সাথে শিষ্টাচারের পন্থা অবলম্বন করবে, সুন্দর ব্যবহার করবে এবং মমতা ও ভালবাসা রাখবে। 

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে একটা কন্যাসন্তান দান করলেন। একজন নবীর সাথে তার বিবাহ হয়েছিলো এবং তার গর্তে নবী জন্ম হণ 
করেন যর হাতে একটা সম্প্রদায়কে আহ তা'আলা হিদায়ত দান করেন। আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার উপরই বান্দার সুষ্ট থাকা উচিত। এতেই মঙ্গল 
লিহিত। 

ীকা-১৭৩. যাদের লাম 'আস্রাম' (7৯ ০1) ও +সোরাইম' (1১ ০) ছিলো। 

ভীকা-১৭৪. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, উক্ত প্রাচীরের নিরদশে স্বর্ণ ও রৌপ্য ধরোথিত ছিলো । হযরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'জালা 
আন্হ্মা বলেন যে, সেখানে স্বর্ণের একখানা ফলক ছিলে । সেটার উপর এক পাশে লিখা ছিলো, “তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যার অন্তরে মৃত্যুর উপর দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে, সে খুশী হয় কিভাবে! তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অদৃ্ে ( 45 45 ) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, সে রাগান্বিত হয় কিভাবে। 
তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে রিষক্‌ সম্পর্কে দঢ় বিস্বাস রাখে, সে কেন কে পড়ে! তার অবস্থা আপ্চর্মজনক, যে হিসাব-নিকাশে' বিশ্বাস করে সে কিভাবে 
অলস থাকে তার অবস্থা আশ্চর্জজনক, 


























যার অন্তরে পৃথিবী খাস ও পরিবর্তনসী্ন | সুরা ঃ ১৮ কাহফ 8৫০. পারা £ ১৬ 
হবার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে |৮>- অতঃপর আমরা চাইলায যে, তাদের রানে শা 
নিশ্চিত থাকে কিভাবে?” এবং এতদ্সলে | উভয়ের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম (১৭১), 42০৪০, 5০ 






পির এবং তার চেয়ে দয়ার মধ্যে অধিক 9০ 


লিখিত হিলো- 242 013 
নিকটতর (সন্তান) দান করবেন (১৭২) । 


701 0327 আল্লাহু ব্যতীত কোন 


মাবুদ নেই, মহান ঘোস্তফাসালা্তাহ |৮২. বাকী রইলো এ প্রাচীর, তা ছিলো 3৫45481467৫21৫4 
আলায়হি ওয়াসান্তাম আল্লাহর রদূল)। [নগরের দু'জন এতিম বালকের (১৭৩) এবং নিস 
আর ও ফলকের অপর পাশে লিখিত | সেটার নীচে তাদের গুপ্ত ধন-ভাপ্তার ছিলো 95905 






EINECS 
SEES 


ছিলো- “আমি আল্লাহ্‌ হই, আমিব্যতীত 
অন্য কোন মা'বুদ নেই। আমি একক, 
আযার কোন শরীক নেই । আম ভাল ও 


(১৭৪) এবং তাদের পিতা সখলোক ছিলো 
(0৭৫); সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা 
|করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পণ 
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যাকে আমি মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছি | উদ্ধার করুক; আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ NAGLE SIIC LYS & 


এবং তারই হস্তদয়ে মঙ্গল জারী করেছি; 
শেক্ষাত্বরে,) তারই জন্য ধ্বংস, যাকে 
অনিষ্টের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারই 
হাতে মন্দ জারী করেছি। 

টীকা-১৭৫, তার নাম 'কাশিহ' ছিলো। 
এই লোকটা খোদাতীরু ছিলো। হযরত 
ুহা্দ ইবনে মুন্কাদির বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'জাল বান্দার সংকর্মের কারণে তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তানদেরকে এবংতার সম্দায়ভূক্তদেরকে 
এবং তার মহ্রাবাসীদেরকে আপন হিফাযতের মধো রাখেন (্বব্হানন্যাহ ) 

ঢীকা-১৭৬, এবং তাদের বিবেক পূর্ণ হয়ে যাক্‌ এবং তারা শত্তিশালী ও শক্ত হয়ে যাক! 

চীকা-১৭৭, বরং আল্লাহ্র নির্দেশে এবং খোদার ইঙ্গিতেই { U8)! ) করেছি। 

চীকা-১৭৮. কিছু লোক ওলীকে নবীর উপর প্রাধান্য দিয়ে পথত্ট হয়ে গেছে এবং ভারা এ কথা ধারণা করেছে যে, হযরত মূসা অদ্লায়হিস সালামকে 
হযরত খিয্র আলাগ্নহিস্‌ সালাম থেকে জ্ঞান শিক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, অথচ হযরত শির ওলী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ওলীকে নবীর উপর 
আখানয দেয়া 'খকাশ্য বৃষ ( ৬১৯৯) এবং হযরত শির (আলায়হিস্‌ সালাম) নবী । আর যনি তা নাহয়, যেমন কেউ কেউ ধারণা করে, তবে 
এটা আল্যা তাআলার পক্ষ থেকে হ্যরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর জন্য একটা পরীক্ষা ছিলো। 

তাছাড়া, কিতাবী সম্প্রদায় একথা বলে থাকে যে, এটা বনী ইস্াঈলের পঘগাম্বরমূসা আলায়হিস্‌ সালামের ঘটনাই নয়; বরং মূসা ইবনে মাসান-এর ঘটন!। 
বস্তুতঃ ওলী তো নবীর উপর ঈমান আনার কারণে “বেলায়ত'-এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌছে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, ওলীর মর্যাদা নবীর চেয়েও বেড়ে 
যাবে। মোদারিক) 

অধিকাংশ ওলামার অভিযত হলো, সৃফীতত্ত্রে ম'শাইখ্‌ ও আল্লাহ্‌র আরিফ বান্দাগণ এ কথারউপর একমত যে, হযরত খিয্র আলায়হিস্‌ সালাম জীবিত । 


খেকে । আর এসব কিছু আমি নিজ ইচ্ছায় 
করিনি (১৭৭) । এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা এসব বিষয়ের 
যেগুলোর উপর আপনার পক্ষেধৈর্ঘ-ধারণকরা 
স্ন্তবপর হয়নি (১৭৮)।* 





আলাহিজ্প - 








শেখ আৰু আমর ইবনে সালাহ তীর লিখিত 'ফাতাওয়া' গস্থে লিখেছেন, হযরত খিযুর, অধিকাংশ ওলামা ও সালেহীন (বুজ) ব্যক্তিবর্গের মতে, জীবিত 

আছেন একথাও বল হয়েছে যে, হযরত খিযুর ও ইলিয়াস- উভয়ই জীবিত রয়েছেন প্রতি বছর হলেথলর সময় মিলিও হন । এটাও বর্ণিত হয় যে, হযরত 

খিয্র আলায়হিস্‌ সালাম চিরজীবন লাভের কূপে গোসল করেছেন এবং সেটার পানি পান করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন ।(খাযিন) 

ডীকা-১৭৯. আৰৃ জাহল প্রমূখ মক্কাবাসী কাফির অথবা ইহুদী পরীক্ষামূলকভাবে 

ীকা-১৮০- 'যুল-ক্যয়নায়ন'-এর নাম ই্ান্দর'। তিনি হযরত খিধ্র আলায়হিস্‌ সালামের খালাত তাই । তিনি (মিশরের) ইকন্দরীয়া" (বা আলেক্মাস্িয়া) 

শহর প্রতিষ্ঠা করেল । আর সেটার নামও নিজ ন্যযানুসারে রাখলেন। হযরত খিযুর আলায়হিস্‌ সালাম তার মন্ত্রী ও পতাকাধারী ছিলেন। 

পৃথিবীর মধ্যে এমন চারজন বাদশাহ্‌ জন৷ লাভ করেছেন যারা তৎকালীন সমখ বিশ্বের শাসনকর্তা ছিলেনঃ দু'জন ছিলেন মু'মিন- (১) হযরত যুল ক্ারনায়ন 

এবং (২) হযরত সুলায়মান (আলা নবীয়ানা ওয়া আলায়হিমাসূ সালাম) । আর বাকী দু'জনকাফির- (১)নমরূদ ও (২) বোখৃত-ই-নাস্র এবং অনতিবিলম্বে 

পঞ্চম বাদশাহ্‌ও এ উম্মত থেকেই হবেন ৷ তাঁর নাম মুবারক ইমাম মাহুদী'। তার শাসন কর্তৃত্ব সমগ্র বিশ্বব্যাপী হবে । 

“খুল-কাৱনায়ন'-এর নব্য সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহ বলেন, “তিনি নবী ছিলেন না, কিরিপ্তাও ছিলেন না । 

আলা প্রেমিক বান্দা ছিলেন আরাহ্‌ তাকে আপন প্রিয় বান্দ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।” 

সূরা হ ১৮ কাহ্‌ফ্‌ হট লারা £ ১৬] টীকা-১৮১. যে বস্তুর সৃষ্টির প্রয়োজন 
রা হয় এবং যা কিছু বাদশাহ্গণের দেশ ও 


শহরসমূহ জয় করার এবং শক্রদের 
|৮৩০- এবআপনাকে (১৭৯) “মুল ক্বারনায়ন' রি 








না ১ এ বিরদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ্রয়োজন হয় সে 

সম্বন্ধে করছে (১৮০) । আপনি বলুন, NEALE সবই দান করেছেন। 
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বনু, যা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছার জন্য 

454574540৫8] মাধ্যম হয়- চাই তা জ্ঞান হোক, কিংবা 

IEE শক্তি ।সুতরাংযুল-কারনায়ন যে উদ্দেশ্য 

| হালের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন 

সেটারই উপায়-উপকরণ অবলম্বন 
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|৮৫. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের ৪৮৫ 
অনুসরণ করলো (১৮২)। 





০ রে 
এত থেকে পানি পান করবেন এবং তার নিকট 
(দেখতে পেলো (১৮৫) । আমি বললাম, “হেসুল 9৫2; | বর আসবেন এটা দেখে তিনি 
ক্বারনায়ন! হয়ত তুমি তাদেরকে শান্তি দেবে রি দা 
|(১৮৬) অথবা তাদের সাথে উত্তম পস্থা অবলম্বন দিকে রওনা হন এবং তার সাথে হযরত 
|করতে পারো (১৮৭) 05 নি 
৮৮৭. আরয করলো, যে কেউ যুলুম করবে 4৫24৩ ss ০৬: 


তা থেকে পানিও পান করে নেন: কিন্তু 
(১৮৮), অকে ভে আমন শী শত দেবো | = যুল কারয়নায়নের অদৃষ্টে তা ছিলো না। 


সানখিশল = 8 তাই তিনি পাননি। 


ভক্ত সরে তিনি পশ্চিম দিকে রওনা হন। সুতরাং যতদূর পর্শ্ত জন- বসতি ছিলো তডদূর পর্যন্ত সব সেই গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে ফেললেন এবং পশ্চিম 
দিগন্তের এ স্থান পর্যন্ত পৌছে যান, যেখানে জন-বসতির নাম-চিহ-ও ছিলো না। সেখানে পিয়ে তিনি সূর্যকে অন্ত যাবার সময় এমনই দেখতে পান যেন 
তা কাপো জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে, যেমন সমুদ্র পথে ভরমণকারীলের পানির মধ্যে সূর্য অন্ত যাবার সময় মনে হয়। 


ঢীকা-১৮৪, কত জলাশয়ের নিকট 


চীকা-১৮৫. যারা শিকারকৃত পশুর টাযড়া পরিহিত ছিলো। এতদ্যতীত তাদের শরীরে অন্য কোন পোশাক ছিলো না । সমুন্রের মৃত জন্তুগুলো ছিলো তাদের 
খাদা। এসব লোক কাফির ছিলো। 


চীকা-১৮৬. এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনা তাদেরকে হত্যা করবে 
চীকা-১৮৭. এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দেবে; যদি তারা ঈমান আনে। 
টীকা-১৮৮. এবং কুফর ও শির্ক অবলম্বন করবে, ঈমান আনবেনা, 

















টীকা-১৮৯. হত্যা করবো; এটাতে তাদের পার্থিব শাস্তি 








চীকা-১৯০. ক্য়ামতে । 

চীকা-১৯১. অর্থাৎ জান্নাত 

ীকষা-১৯২, এবং তাকে এমদসব বিষয়ে নির্দেশ দেৱো, যা তাদের উপর সহজ হবে, কঠিন হবেনা এখন শুল-করলায়দ সম্র্ক্েএয়শাদ হচ্ছেযে,তিনি- 
টীকা-১৯৩. পূর্বদিকে । সূরা £ ১৮ কাহ্‌ফ ৫৫২ পারা $ ১৬ 
চীকা-১৯৪. এঁস্থানে, যেই স্থান ওসূর্ণের | (১৮৯); অতঃপর আপন প্রতিপালকের প্রতি টির 
মধ্যখানে পাহাড়, গাছ-পালা ইতাদি [[ত্যাবর্তিত হবে (৯০)। তিনি তাকে মন্দ 054555852 


কোন কই অতরান ছিলোনা: না সেখানে | শান্তি দেবেন। 
কোন ইমারত নির্মাণ করা যেতো। আর 

















৮৮. এবং যে ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ ররর 
পক কদর অব ছি | করেছে, তবে তার ধতিদান কলাণই রয়েছে Rested 
গুহাসমূহে ঢুকে পড়তো এবং সূর্য পশ্চিম [(১৯১) এবং অনতিবিলম্বে আমি তাকে সহজ 10440 | 
পিকে ঢলে পড়লে বের হয়ে নিজেদের | কাজ বাতলিয়ে দেবো (১৯২)। 
কাজকর্ম করতো । ৮:৯. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের ৪৫424 
চীকা-১৯৫. সৈন্যদল, যুদ্ধের অস্ত | অনুসরণ করলো (১৯৩) । AS 
সমাজের উপায়-উপকরণ এনং কিছু |৯০- শেষ পর্যস্তযখন সূর্যোদয় স্থলে পৌছলো [ Ee cds Arias 
সংখ্যক তাকচলীয়কারক বলেছেন, [খন সেটাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর চে চান 209 
বাদশাহী ও রাজাধারণের যোগ্যতা ও [উদয় হতে দেখতে পেলো, যাদের জন্য আমি 28026055525 
রাজ্য শাসনের কার্াদি পরিচালনার [সূর্য থেকে কোন অস্তরাল সৃষ্টি করিনি - (১৯৪); তিল 
উপরজতা ট 0৫501445083 
৯১>. প্রকৃত ঘটনা এই; এবং যা কিছু তার SEAN এ 


ভীকা-১৯৬. তাফ্সীরকারকণণ [নিকট ছিলো (১৯৫) সবকিছুকেই 'আঘার জ্ঞান 





3২৫ "এৱব্যাখ্যায় একথাও | প্লিবেটনকারী (১৯৬)। 
বলেছেন যে, 'এর উদ্দেশ হচ্ছে এ যে, | ৯২. অতঃপর (অন্য) একটা উপকরণের FINE 
যুল-কারনায়ন পশ্চতোর সম্ৃদায়ের [অনুসরণ করলো (১৯৭) । ULES 


সাথে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি 
ধ্াচ্যবাসীদের সাথেও করেছিলেন। [৯৩ শেষ পর্যন্ত যখন দু'টি পর্বতের মধ্যবর্তী 264428% 
কেননা, এসব লোকও ওদের মত কাফির [স্থলে পৌছলো, তখন সেগুলো থেকে এদিকে টিতে 
হলো সুতরাং তালের মং যায ঈমান [কিছ এমন লোক পেলো, যারা কোন কথা 6৩53 
এনেছিলো তাদের প্রতি অনুহ প্রদর্শন বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছিলো না (১৯৮) । 























করেন আর যারা কুফরের উপর অটল |৯৪. তারা বললো, “হে যুল-কারনায়ন! 2০৮০৫ 41124 
থাকে তাদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয় যা'জ্জ ও মা'জ্জ (১৯৯) ভূ-পৃষ্ঠে রে 1:06 
ডীকা-১৯৭ উত্তর দিকে বিন) _ [শাস্তি করছে, সুতরাংআমরাকিআপনার 95 
|জন্য কিছু অর্থ যোগান দেবো এ শর্তে যে, রিনি 
টীকা-১৯৮- কেননা তাদের ভাষা ছিলো | আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর :% ৮ 
অত্যাক্্যাজনক । তাদের সাথে ইঙ্গিত- [গড়ে দেবেন (২০০)? 61৩০১৮5১১০৩ 
ইশারা ইত্যাদির সাহায্যে অতি কষ্টে 
টা ঠা ৯৫. বললো, “যার উপর আমার প্রতিপালক CEE KOO AE 
CCE (আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট (২০১); seid 5 EL 
চীকা-১৯৯. এরাহযরত নূহ আলায়হিস [সুতরাং আমাকে সাহাহ্য 'শক্তি' ছারা করো ও 
সালাছের পুত্র ইয়াকিন'-এর বংশধরদের = 


মধ্য অতীব সন্তাসী দল ছিলো। তাদের 
সংখ্যা খুব বেশী । পৃথিবী পৃষ্ঠে বিপৰ্যয় শৃষ্টি করতো। বসততকালে বের হতো | তখন ক্ষেতসমূহ, শাক-সজি ও তরিতরকারী পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো। কিছুই 
অব রাখতো না । আর শুধ বু পেলে তা বোঝাই করে নিয়ে যেতো । যানৃষজনকেও খেয়ে ফেলতো। পশু, বন্য আলী ও সাপ-বিচ্ুপর্যন্ত য়ে ফেলতো। 
লোকেরা হযরত খুল-কারনায়ন'-এর নিকট এদের বিকুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা 

চীকা-২০০. যাতে তারা আমাদের নিকট আসতে না পারে; আর আমরা তাদের অনিষ্ট এ নির্যাতন থেকে রক্ষা পাই? 

টীকা-২০১, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুখহে আমার নিকট প্রচুর সম্পদ ও প্রতোক প্রকার সামী মওযুদ আছে। তোমাদের নিকট থেকে কিছু নেয়ার প্রয়োজন 
নেই। 





'ীকা-২০২. এবং যেই কাজ আমি বলবো তা সম্পাদন করো। 


ীকা-২০৩. এসব লোক জার করলো, “অতঃপর আমাদের কী করার আছে” বললেন, 


টীকা-২০৪, এবং ভিত্তি খনন করালেন যখন পানি পর্যন্ত পৌছলো,তখন তাতে পাথর ও গলিত তামা ছারা ঢালাই করে দিলেন। আর লোহার পাতউপরে- 
নীচে স্থপন করে সেগুলোর মধ্যভাগে কাঠ ও কয়লা ভর্তি করে দিবেন। তারপর তাতে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করলেন। এভাবে এই প্রাচীরটি পাহাড়ের চূড়া 
পর্যন্ত উচু করে নির্মাণ বরলেন। আর দু'পাহাড়ের মধ্যখানে কোন স্থান খালি ছাড়া হয়নি। উপর থেকে গলিত তামা প্রাচীরের মধ্যে ঢালাই করা হলো । 
এসব মিলে একটা শক্ত (প্রাচীররপী) কায়ায় পরিণত হলো। 





পারা ঃ ১৬ 














‘নিয়ে এসো 'আমি এর উপরগলিত তামা ঢেলে 
[দিই । 

৯৭. অতঃপর য়া'জূজ ও মা*জ্জ সেটার 
উপর না আরোহণ করতে পারলো এবং না| 
|তাতে ছিদ্র করতে পারলো। | 
৯৮. বললো (২০৫), ‘এটা আমার 
প্রতিপালকের অনুগ্রহ । অতঃপর যখন আমার 
প্রতিপালকের প্রতিশ্র্ত সময় আসবে (২০৬) 
[তখন সেটাকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং. 
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য (২০৭) ।' 










[অতঃপর আমি সবাইকে (২০৯) একত্রিত করে 
[আনবো । 

১০০- এবং সেদিন আমি জাহাননাকে 
[কাফিরদের সম্মুঝে উপস্থিত করবো (২১০); 
১০১. তারা হচ্ছে এসব লোক, যাদের 
চক্ষণুলোর উপর আমার স্মরণ থেকে পর্দা 
পড়েছিলো (২১১) এবং সত্য কথা শুন্তে। 
পারভোনা (২১২)। 








5285 এত 






টীকা-২০৫. যুল-কারনায়ন যে, 


টীকা-২০৬. এবং য়া'জূজ ও মা'ভৃজ 
বের হবার সময় আসবে কিরামতের 
নিকটবর্তী সময়ে । 


৩০৮০০, চীকা-২০৭, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় 
৫৮82৫ যে, য়া'জৃজ ওমা'জুজ প্রত্যহ ্রাচীরটা 
or ভাঙ্গতে থাকে এবং সারাদিন পরিশ্রম 
৮৮৯৯. করেষখন সেটা ভেঙ্গে ফেলার কাছাকাছি 

1585406 | পৌছে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউ 

বলে, “এখন চলো, অবশিষ্টটুক আগামী 

AAAS কাল ভাঙ্গবো।” পরদিন যখন আসে, 
0553743511305. | তখন তা আলাহর নির্দেশে পূর্বাপেক্ষ 
9৫621380651 | অধিকতর জবৃত হয়েযায় ।যখন তাদের 
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বের হবার সময় আসবে, তখন তাদের 
মধ্যে কেউ বলবে, “এখন চলো প্রাচীরের 
ৰাকীটুকু আগামীকাল ভাঙ্গৰো; 
ইন্শাআল্লাহ্‌” ইনশাআল্লাহ্‌’ বলার এ- 
ই ফল হবে যে, সেদিনের পরিশ্রম নিক্ষল 
হবে না এবং পরদিন তারা প্রাচীর ততটুকু 
তঙগ অবস্থায় পাবে, যতটুকু পূ্বদিন তেলে 
চলে গিয়েছিলো ॥ অতঃপর তারা বের 
হয়ে আসবে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ 
ছড়াবে । হত্যা ও লুটতরাজ করবে, ঝরণা 
ও জলাশয়ের পানি পান করে শেষ করে 
ফেলবে প্রাণী, গাছপালা ও যেই মানুষ 
হাতের নাগালে পাবে, সবই খেয়ে 
ফেলবে ৷ মক্কা যুকার্রামা, মদীনা 
তৈয়্যবাহ্‌ ও বায়তুল মৃক্াদাসে প্রবেশ 
করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হ্যরতঈসা আলায়হিস্‌সালামের দো'আর 
ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। 
এভাবে তাদের ঘাড়ে পোকা জন্ম নেবে যা 
তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। 


ীকা-২০৮ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, য়া'জূজ ও মা'জ্জ বের হওয়া ক্যায়ত লিকটবত হবার পূর্বাভাসগুলোৱ অন্যতয । 
চীকা-২০৯. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে, শান্তি ও সওয়াবের জন্য ক্য়াযত-দিবসে 


টীকা-২১০. যাতে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়; 


চীকা-২১১. এবং তারা আল্লাহর নিদশনসমূহ, কোরান ও হিদায়ত, বিশদ বিবরণ, কুদরতের প্রমাণাদি ও ঈমান থেকে অন্ধ হয়ে থাকে এবং সেগুলো 


থেকে কিছুই তারা দেখতে পালি! 


চীকা-২১২. আপন দুর্ভাগ্যের কারণে এবং রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শক্রতা রাখার কারণে । 


'চীকা-২১৩. যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশৃতাগণ (আ'লায়হিযুদ্‌ সালাম); 


টীকা-২১৪. এবংতা থেকে কোন উপকার পাবে? এটা তাদের ভাত ধারণা; বরং সেসব বান্দা তাদের প্রতি অসনষ্ট। নিশ্চয় আমি তাদের এই শির্কের 
কারণে শান্তি দেবো। 


ভীকা-২১৫,. অর্থাৎতারা কারা, যারা কর্ম করেল হয়েছে ও পরিশ্রম করেছে আর এ আশা করতে থাকে যে, এসব কর্মের প্রতিদান স্বরূপ অনুখহ ও 
পুরস্কার দ্বারা ধন্য করা হবে; কিন্তু এব পরিবর্তে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিতে পতিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আলুহমা বলেন, “তাগ্া 





ইহুদী ও খৃষ্টানই ৷" সূরা £ ১৮ কাহক cas 

কোন কোন তাফ্লীয়কাযক বলেন যে, ক ওবা 

BT OPE ROO > কাদির এনা যত ক | ৫1 

ইত্যাদি, ০ Ee & 

ইস মাদক থাপ. 

তা'আলা আন্হ বলেন যে, এসব লোক [ক্মতিভাষক করে নেবে (২১৪)? নিশ্চ আমি ১৮0285342৬৯ 

হচ্ছে- হাকুরাবাসী অর্থাৎ খারেজী [কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য জাহানাম তৈরী 5886৫ 

সম্ুদায়েরই লোক । করে রেখেছি। 

চীকা-২১৬, এবং কর্ম নি্ষল হয়ে গেছে ৯০৩- আপনিবলুন, আমি কি তোমাদেরকে EGG SEEDS 

'টাকা-২১৭. রসূল ও কোরআনের উপর 

ঈমান আনেনি: পুনরুখিত হওয়া, হিসাব- চাদ 

নিকাশ এবং পরকালীন প্রতিদানের [১০৪১ RS EE et ERR 

বিষয়াদিকেও অস্বীকার করেছে। [জীবনেই হারিয়ে গেছে (২১৬) এবং তারা এ ec oe দর 
ধারণায় রয়েছে যে, “তরা সৎকর্ম করছে, ওসির 

চীকা-২১৮ হযরত আব্‌ সাঈদ বুদবী 965 

লাই তাল আনহ বলদ বে, [এসব নোক হাইপার 

বা করম [প্রতিপালকের আস্াতুসমূহ এবং ভার সাথে PAO NEE 

বত পা কী... পতন 

মুকার্রামার পর্বভসমূহ অপেক্ষাও [অতঃপর তাদের কি রইলো? সবই নিক্ষল (০48 

অধিকতর বড় হবে; কিনতু যখনতা ওজন |হয়েছে। সূততরাং আমি তাদের জন্য ক্য়ামত- 90145 

করা হবে তখন সেগুলোর কোন ওজনই দিবসে কোন ওজন স্থির করবো না (২১৮)। 

থাকবে না। ৯০৬. জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল, এ 8 ঞ১ 

হুড টে ১৮ 35 টিপি নি 

যে, বিশ্বকৃল সরদার সালাহ ত'বালা 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, |>০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম পা 

“যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট চাইবে [করছে, কিরদাউসের বাগানই (২১৯) তাদের ক 7189 

তখন 'িরদাউস-ই চাইবে। কেননা, আতিথেয়তা । 9৩4০8 


তাহচ্ছে জানাতনমূহের মধ্যে সবগুলোর 1১০৮. তারা সর্বদা তাতেই থাকবে, তা থেকে HEGEL 


অধ্যখানে ও সর্বাপেক্ষা উঁহ এবং এর 


স্থানান্তর কামনা করবে না- (২২০ 
উপরেই আল্লাহ্‌ রোহ্মান)-এর আরশ । 6) 

এর মধ্য থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ - NINES 
বাহিত হয়" হযরত কা'আর বলেন, রাগ 
“ফিরদাউস জান্নাতসমূহের মধ্যে [তবে অবশ্যই সমুপ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর | ০4 


সর্বাপেক্ষা উত্তমএবংএর মধ্যেসতকাজের [কমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হবেনা, 91664555850 
ন্শদাতাগণ ও অসৎ কাজে বাধা [যদিও আমি অনুরূপ আরো সেম) এব | 
সৃষ্টিকারীগণ আরামে জীবন যাপন |সাহায্যার্থে নিয়ে আসি (২২১)।" 


করবেন।” ানহিন্প _ ৪ 


টীকা-২২০. যেভাবে দুনিয়ার মধ্যে মানুষ যতই উৎকৃষ্ট স্থানে হোক না কেন তদপেক্ষণ অধিক উত্তম ও উন্নত স্থানই কামনা করে থাকে, এ কথা জান্নাতের 
বেলায় হবেনা। কেননা, তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহু অনুষহত্রমে তার! বহু উন্নত ও উৎকৃষ্ট স্থান ও মর্যাদা লাভ করেছে। 


টীকা-২২১. অর্থাৎযদি আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমতের কথগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, আর সেগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য সমস্ত সমৃদ্রের পানিকে 














কালিঙে পরিণত করা হয় এবং সমস্ত সৃষ্টি লিখতে থাকে, তবুও সেই বাণীগুলো শেষ হবেনা; আর এই সমস্ত পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এই পরিমাণ 
আরো স্বতিরিক্ত পানি আনলে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। উদ্দেশা এ যে, ভার জ্ঞান ও হিকঘতের শেষ নেই। 


শানে নৃযূলঃ হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন যে, ইহুদীগণ বললো, “হে মুহা্দ' (সন্যানাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম) 
আপনার ধারণা যে, আমাদেরকে 'হিকমত' দেয়া হয়েছে আর আপনার কিতাবেই একথা রয়েছে যে, যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে তাকে প্রচুর মঙ্গল দেয়া 
হয়েছে। অতঃপর আপনি কিভাবে বলেন যে, রি ক লা SA) 

ও 2! 55 অবতীর্ণ হলো, তখন ইহুদীগণ বললো, 
“আযাদেরকে তাওযীতের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আর এর মধ্য প্রতোক বস্তুর জান রয়েছে" ০১৮১১৮৮৭৮১৭ 
যে, প্রত্যেক বন্ধুর জ্ঞানও আল্লাহর জানের সন্মুখে অতাই। আর এতটুকুও নর, যতটুকু একটা ফোটা পানি সময সমুদ্রের দুলনায দাড়ায় । 
চীকা-২২২. যেমন- আমার মধ্যে মানবীয় অবস্থাদি ও রোপসমূহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিশেষ সূরতে কেউ ভার আপনার সমতুলা নয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সৌন্দ্য্যন্তিত 























সাঃ ১৮ কাহ্‌হ্‌ হি নল পন 
০. আপনি বলুন, ‘(প্রকাশ্য মানবীয় || অর্ছন। আৰ হাৰীকৃত, আত্মা ও 
৮1218 008 | অভাৱরীনদিকদিয়েসমন্তনৰীইমানুষের 
আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ LSB LIS ৮ কাহী 
একমাত্র মা*বৃদই (২২৩)। সৃতরাং যার আপন সা ক -শরীফ'-এ রয়েছে 
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে পা এবংশেখআবদুল হক মহাদিলে দেহলভী 
তার উচিৎ যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন হি ০ LS রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়ছিমিশকাত 
|আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীফেরব্যাখ্যাছে লিখেছেনযে.নবীগণ 
itl দে 
ভ্বানব্বিল হয়েছে, কিন্তু তাদের বৃহ বা আম্যাসমূহ 
st বশরীয়তের (মানৱীয় বৈশিষ্থা)ও উর্ধে 
এবং উচ্চতর জগঘাসী (ফিরিশতার দল) 

এর সাথে স্পর্কময়। 


শাহ্‌ আবদূল আযীয সাহেব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়ছি সূরা ওযাদ দোহা" ( 413 )-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাঁর (দঃ) মানবীয় 
(১৪৮৯২) অস্তিত্বের দিকটা তো মোটেই বাকী থাকেনি, বরং আল্লাহ্‌র 'নূরসমৃহ'-এর আধিক্য সার্ক্ষণিকভাবে ডাকে ঘিরে রেখেছে। 
সর্বাবস্থায়ই তার (দঃ) সত্তা ও পূর্ণতাসমূহের মধ্যে কেউই তার মতো নয় । এ আয়াতে করীমায় তাকে আপন বাহ্যিক মানবীয় আকৃতির কথা প্রকাশ করার 
জন্য বিনয় প্রকাশার্থেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে- এটাই বলেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাছ আন্হুমা। (খাযিন) 

মাস্ত্মালাঃ কারে! জন্য হুযুর (দঃ)- কে নিজের মতো মানুষ বলা বৈধ নয়। কেননা, প্রথমতঃ যেসব শব্দ সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ বিনয় প্রকাশার্থে 
বলে থাকেন সেগুলো বলা অন্যান্যদের জনয বৈধ নয়।দিতীমত £যাকে আল্লাহ্‌ তা'আল। মহৎ গুণাবলী ও উচ্চ মর্যাদাসমৃহ দান করেন, তার সেসব গুণাবলী 
ও মর্যাদার উল্লেখ না করে এমন সব সাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ করা, যেগুলো যে কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, সেই বিশেষ গুণাবলী ও পূ্ণতাসমূহকে 
অমান্য করারই শামিল । ভূতীয়তঃ কোরআন করীমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের এ মন্দ রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারানবীগণকে “তাদের মতো" 
মানুষ বলতো আর এ কারণেই তারা পথভষ্টতার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে । অতঃপর, এরপরে আয়াত- (11 ৯৪ (আমার প্রতি ওহী আসে)-এর মধ্যে 
হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসগ্লাষের 'জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত হওয়া'ও “আল্লাহ্র নিকট সম্থানিত হবার' কথা এরশাদ করা হয়েছে। 
চীকা-২২৩. তার কোন শরীক নেই 

ঢীকা-২২৪. শ্ক-হ-আকবর' (হত পিক) থেকেও যেন বাচতে থাকে এবং রিয়া" বা "লোক দেখানো' থেকেও, যেটাকে শিরক ই-আসগর' (বা ছোটভর 
শিক) বলা হয়। 

মুসলিম শরীফে আছে, যে বাক্তি সূরা কাহফ'-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রাখবেন। এটাও 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তি “সূরা কাহ্‌ফ' পড়বে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। * 





₹ = ‘সূরা কাহফ' সমাপ্ত। 


টীকা-১. “সূরা মার্য়াম’ মকী। এ'তে ছয়টি কুকৃ', আটানবইটি আয়াত, সাতশ আশিটি পদ এবং তিন হাজার সাতশ আশিটি বর্ণ রয়েছে। 


চীকা-২. কেননা, নীরবে প্রার্থনা 'রিয়া" 
বা লোক দেখানো থেকে দূরে এবংনিষ্ঠা 
ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ থাকে । অনুরূপ 
ভাবে এ উপকারও ছিলো যে, বার্থকোর 
বয়সে যখন তার বয়স পচান্তর কিংবা 
আশি বছর ছিলো, তখন সন্তানের জন্য 
প্রার্থনা করা এ সপ্ভাবন৷ রাখতো যে, 
জনসাধারণ এ জন্য সমালোচনা! করবে। 
একারণেও এপ্রার্থনা নীরবে করা যথাযথ 
ছিলো। 

অপর এক অভিমত হচ্ছে- বার্দক্যজদিত 
দুর্বলতার কারণে হযরতের কষ্ঠন্বরও দুর্বল 
হয়ে গিয়েছিলো । (খাদারিক ও াযিন) 
চীকা-৩. অরথৎবারথক্র দুর্বলতা চরমে 
পৌছে গিয়েছিলো যে, অস্থি (হাড়), যা 
খুবই মজবুত অঙ্গ, তাতেও দুৰ্বলতা এসে 
গেলো । কাজেই, অন্যান্য অঙ্গ-প্ত্যঙ্গের 
শক্তির অবস্থাওবর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। 
টীকা-৪. অর্থাৎ সম মাথার চুলগুলো 
সাদা হয়ে গিয়েছিলো । 

চীকা-৫. সর্বদা ভুমি আমার প্রার্থনা 
কৰল করেছো এবং আমাকে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত করেছো যাদের প্রার্থনা ক্ল 
হ্য়। 

চীকা-৬. চাচাত ভাই ইত্যাদি সম্পকে: 
যারাদুষ্টলোক, যাতে আমার দ্বীনের মধ্যে 
কালিমা লেপন করতে না পারে। যেমন 
বনী ইস্রাঈলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। 
ীকা-৭. এবং আযষার জ্ঞানের ধারক 
হবে, 

চীকা-৮. যে, আপন অনুখহে তাকে 
নৰৃয়ত দান করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হযরত যাকারিয়া আশায়হিস্‌ সালামের এ 
দো'আ কবুল করলেন। আর এরশাদ 
করলেন- 

ঢীকা-৯. এ প্রশ্নটা তিনি, তা আল্লাহ্‌র 
জন্য অসম্ভব মনে করে করেননি, বরং 
উদ্দেশ্য এক থাজানতে চাওয়া যে, সন্তান 
দান কোন্‌ পস্থায় করা হবে? পুনরায় কি 
যৌবন দান করা হবে, না এষতাবস্থায়ই 
সন্তান দান করা হবে? 


ৰত 





সূরা মার্ক্ান্ম 
নি 
১৯৯৯৪] 
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মকী দয়ালু, করুণাময় (১)। 








ক্রু’ - এক 





>. কাফ-হা - য়া - ‘আয়ন - সাদ; 

২. এটা হচ্ছে বিবরণ তোমার প্রতিপালকের 

এ অনুখহের, যা তিনি আপন বান্দা যাকারিয়ার 

[প্রতি করেছেন, 

৩- যখন সে আপন প্রতিপালককে নীরবে 

[আহ্বান করেছে (২) । 

1৪- আরয করলো, “হে আমার প্রতিপালক! 
অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে (৩) এবং মাথার 

[চুলগুলো থেকে উজ্জ্বল শুভ্তা প্রকাশ পেয়েছে 


৮6৫৮৬ ৬৬৮০ 


০০1 
Gaels AS GSN 
৮০ 

ost, 


৮ 
SUSE 


সম্পর্কে আশংকা রয়েছে (৬); এবং 
|আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং আমাকে তোমার 
[নিকট থেকে এমন কাউকে দান করো যে আমার 
[কাজ সম্পাদন করবে (৭) ৷ 


সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং 


98355 


oa 


1৭. হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ Saat 


24464 
শুনাচ্ছি এক পুনের, যার নাম য়াহ্য়া; এর পূর্বে গিট 90 
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[যাবার অবস্থায় পৌছে গেছি (৯)।" 
৯৮- বললেন, “এরূপই হবে (১০) ।' তোমার 














চীকা-১০. তোমাদের উভয় থেকে পুত্র পয়দা করাই মঞ্জুর হয়েছে। 


টীকা-১১. সূতরাং যিনি অস্তিত্হীনকে অন্তিঙ্বে আনতে সক্ষম তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান দান করলে আশ্চর্যের কি আছে! 
ভীকা-১২. যা দ্বারা আমি বুঝাতে পারি যে, আমার সতী গর্ভবতী হয়েছে। 


টাকা-১৩. সুস্থ ওনিরাপদেথাকা সত্বেও, কোন রোগ ছাড়াই এবং বোবা নাহয়েও ৷ সুতরাং অনুরূপ হয়েছে। উক্ত দিনসমূহে তিনি মানুষের সাথেবাক্যানাপ 
করতে সক্ষম হননি। যখন আল্লাহ্‌র ফিকর' করতে চাইতেন তখন মুখ খুলে যেতো। 
টীকা-১৪. যা তীর নামাযের স্থান ছিলো। আর লোকেরা যেহ্রাবের পেছনে অপেক্ষমান ছিলো যেন তিনি তাদের জন্য দরজা খুলেন । অতঃপর তারা প্রবেশ 
করবে ও নামায আদায় করবে। যখন হযরত যাকারিয়া আপ্হিস সালাম বের হয়ে আসলেন তখন তীর রং পরিবর্তিত হয়েছিলো বাক্যালাগ করতে 
পারছিল্নে ন। এঅবস্থা দেখে লোকেরা 
পারা £১৬ | জিজ্ঞাসা করলো- এ কি অবস্থা? 
৫4506 | গকা-১৫. এবংনিয়ম মোতাবেক ফজর 
35500200305 | সর নামাযজাদায করতেথাকো। 
৪৮ তখন হযরত যাকারিয়া আলায়হিল্‌ সালাম 
নিজে কা বলতে না পারার কারণে 
৬; ৮30 বুঝতে পারলেন যে, তীর স্ত্রী সাহেবা 
আমাকে কোন নিদর্শন দিয়ে দাও (১২) ৷" En ee | TEA En 
5 আলায়হিস্‌ সালামের জন্মের দু'বছর পর 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ 
১৮১৮৮১১৭১১৭ করেন” 
১১- অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের নিকট 36০০0655153] ক আতা 
মসজিদ থেকে বেরহয়ে আসলো (১৪),তারপর 9812৩ পপ চীকা-১৭. যখন তাঁর পৰিত বয়স তিন 
বছরছিলো তখন তাকেআল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধি দান 
করলেন এবং ভার প্রতি ওহী করলেন। 
3 ! 24 ১৫১৩৫, | হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
[সাথে ধারণ করো ।' এবং আমি তাকে শৈশবেই ০৮৮ তা'আলাআন্হমার অভিমত এটাই ।আর 
ত প্রদান করেছি (১৭) 91 
১৩. এবং আমার নিকট থেকে দয়া (১৮) ও ০৫৮৫৭৫১2৫৫৫ | বিবেক-বদ্ধিএবংজ্ঞানথাকা অস্বাভাবিক 
পবিত্ৰতা (১৯); এবং (সে) পরিপূর্ণ খোদা- ৩s 60555 অলৌকিক অবস্থার শামিল। আর যখন 
[ভীতিসম্পন ছিলো (২০)। oS) 5 
হয়, তখন এমতাবস্থায় 
১৪. এবং আপন মাতা-পিতার সাথে ৫৫ 406 নবুয়ত লাভ করা মোটেই অসম্ভব কিছু 
i নয়। সুতরাং আয়াতের মধ্যে 'হুকুম' 
(1/42 )শব্দদ্বারা 'নবুয়ত' বুঝানো 
75914739922)25 | হয়েছে ।এঅভডিমতইৰিশুদ্ধ। কোন কোন 

















বর্ণিত হয় যে, এ শৈশবকালে অন্যান্য ছেলেরা ভাকে খেলাধূলা করার জন্য আহ্বান করেছিলো। তখন ভিনি বললেন, ₹::৯/ 014 
অর্থাৎ "আমাদেরকে খেলাধূলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি” 

চীকা-১৮. দান করেছি এবং তার অন্তরে কোমলতা ও দয়া রেখেছি, যেন মানুষকে দয়া করে। 

চীকা-১৯. হযরত ইবনে আববাস রাদিয়া্লাহ্‌ আন্হুমা বলেছেন, ' 5৫55 ' দ্বারা এখানে ইবাদত-বন্দেণী ও নিষ্ঠাই বুঝানো হয়েছে 


চীকা-২০. এবংতিনি আর্াহ্রভয়ে অতিমাত্রায় কান্নাকাটি করতেন। এমনকি তার পবিত্র বরকতময় চেহারার উপরঅশ্রধারা প্রবাহিত হবার চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হতো। 


টীকা-২১. অর্থাৎ তিনি অতীব বিনয়ী ও জর ছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের প্রতি অনুগত ছিলেন। 


চীকা-২২, যে, এ তিনটা দিন খুবই আশংকাজনক কেননা, এ দিনগুলোতে মানুষ তাই দেখতে পায়, যা এর পূর্বে দেখতে পায়নি। এ কারণে এ তিনটা 
স্থানে অতিযাত্রায় ভীতির সঞ্চার হয় । আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত য়াহ্য়া আলায়ছিস্‌ সালামকে সম্মানিত করেছেন যে, এ তিনটি স্থানে নিরাপত্তা ও শাস্তি ্রাদান 
করেছেন। 

টীকা-২৩. অর্থাৎ হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসান্লাৰ! কোরআন করীমে হযরত মারযাের ঘটনা পাঠ করে খুসব লোককে শুনিয়ে 
দিন, যাতে ভারা তার সম্পর্কে জানতে পারে । 


ীকা-২৪. বধ থান কিংবা বায়তুল বক্সের পূর্ব পার্থ লোকদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে ইমাদতেয জন্য নির্জন অবস্থান এহণ করলেন; 








চীকা-২৫, অর্থাৎনিজের ওপরিবারবর্গের [রাত হারা পারা £১৬ 
সম্যখানে। 
চীকা-২৬, জিবরাঈল আলায়ছিসসালাম, | জীবিতাবস্থায় পুনরুখিত হবে (২২)। 8৬৬৪৫ 
ীকা-২৭, এটাই আল্লাহ্র নিকট সাবান বু” _ ছুই 
হয়েছে যে, তোমাকে পুরুষের স্পর্শ করা ৯৬০. এবং কিতাবে মার্য়ামকে স্মরণ করুন 34403755038 
ছাড়াই পুত্র সম্তান দান করবেন। (২৩)!যগ্ন আপন পরিবারবর্গ থেকে পূর্বদিকে | > EEO 
চীকা-২৮. অর্থাৎপিতা ছাড়া পুর প্রদান | পৃথক একস্থানে চলে গিয়েছিলো (২৪); ৩ 
-২৯, এবং tig eG st, 

রা SIIB YY 
চক-৩০, জালে জন, যা [২৯ লতা সামনে একজন হু মাসুমের 
দ্বীনের অনুসরণ করে, তার উপর ঈমান মি ইন 0 
টি ৯৮- বললো, “আমি তোমার থেকে রাহমান DLT 
নি জান। এখন না [পরম দয়াল আল্লাহ)-এর আশয় চাচ্ছি যদি ৬৪৮ এ 

নি, তোমার মধ্যে খোদার ভয় থাকে" 5৬৩৫৩] 
রদ হতে পারে, লা বদলাতে পাৰে । যখন হী টা 0000 
হযরত মার্য়াম (আলায়হাস সালাম) |>:>. বললো, “আমি তোমার প্রতিপালকের 59874208406 
আত হয় গেলেন এবং তীর দি [প্রেরিত হই, আমি তোমাকে একটা পবিত্র গূত্ রি PT 
দূরীভূত হলো তখন হযরত জিবরাঈল [প্রদান করবো। 
আলায়হিস্‌ সালাম তার জামার বুকের |২০. বললো, “আমার পুত্র কোথেকে হবে, PATNA 
দিকে উন অংশে অথবা আন্তীনে কিংবা [আমাকে তো কোনমানুষস্পর্শ করেনি, না আমি ja 85684 রি 
চলে অথবা সুখের মধ্য ফাঁক দিলেন |ব্যক্চায়িনী?' 5৬254 2 
এবং তিনি আল্রাহুর কুদরতক্রমে, ৭ 

২২১. বললো, 'এরূপই হবে (২৭); তোমার ৫42 ১৫৭ 

উজার সুদে তিপালক বলেছেন, “এটা (২৮) আমার জন্য SES SEE SIE 
১১ বছর | সহজসাধ্য এবং এ জন্য যে, আমি তাকে SLES S 

d মানুষের জন্য নিদর্শন (২৯)করবো এবং আমার 
চীকা-৩২. আপন পরিবার-পরিজনের [নিকট থেকে অনুগ্রহ (৩০); এবং এ কাজটা 
নিকট খেকে। আর উক্ত স্থান ছিলো |£ড়াস্ত হয়ে গেছে (৩১)।" 
“বায়ত লাহুম’ (বেখেল্হাম)। ওয়াহাব- 
ডি এ ব্যক্ত | ২২ তখন মার্য়াম তাকে গর্ভে ধারণ করলো, RAS TELS 
হযরত মারৃ্য়ামের গর্ভবতী হওয়াসম্পর্কে 
অবণত হয়েছিলেন তিনি তার চাচাতভাই 








ইউসূফ নাজ্জার ছিলেন; তিনি বায়তুল 
মুঝ্াদ্দাস মসজিদের খাদেম ছিলেন এবং খুব বড় ইবাদকারী লোক ছিলেন। 

বখনতিনি জানতে পারলেন মারুয়াম গর্ভবতী, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন যখন তার বিপ্্ষে অপবাদ দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখলই তার ইবাদত- 
বন্দেগী, তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সবসময় বায়তুল মুন্যালাসের মধ্যে উপস্থিত থাকা ও কখনো অনুপস্থিত না থাকার কথা স্মরণ করে নিশ্ুপ হয়ে 
যেতেন। আবার যখন তার গর্ভবতী হবার কথা ভাবতেন, তখন তাকে মন্দ জ্ঞান করা কষ্টসাধ্য মনে থতো। 


পরিশেষে, তিনি হযরত যার্য়ামকে বললেন, “আমার মনে একটা কথা এসেছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তা মুখে উচ্চারণ না করতে; কিন্তু এখন ধৈর্য হচ্ছে 
না। আপনি অনৃষতি দিলে তা বলে দিতে পারি, যাতে আমার মনের দৃশ্চিস্তা দূরীভূত হয়ে যায়” হযরত মার্য়াম বললেন, “ভাল কথা, বলো!” তখন 


তিনি বললেন, “হে মারয়াম! আমাকে বলুন! বীজ ছাড়া ফসল, বৃষ্টি ছাড় বৃক্ষ এবং পিওা ছাড়াও কি শস্তান হতে পারে?” হযরত মার্য়াম বললেন, “হ)। 
তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে ফসল সৃষ্টি করেছেন তা বীজ ছাড়াই সৃষ্টিকরেছেন। আর সৃষ্টা নিজ ক্ষমতায় বৃষ্টি ছাড়াই উৎপাদন 
করলেন, তুমি কি একথা বলতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা পানির সাহায্য ব্যতীত বৃক্ষ উৎপাদন করতে সক্ষ্ণ নন?” মুসুফ বললো, “আমি তো তা বলছি 
না। নিঃসন্দেহে আমি একথা স্বীকার করি মে, আল্লহ সবকিছু করতে পারেন । যাকে 'কুন্‌' (হয়ে যা) বলেন তা হয়ে যায ৷" 
হযরত মার্য়াম বললেন, “তুমি কি জানোন' যে, অল্লাহ্‌ তাআলা হযরড আদম ও থয স্ত্রীকে শিা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেনঃ” হযরত মারয়ামের এ 
কথায় মূসুকষর সন্দেহ দুরীভৃত হয়ে গেলো ৷ আর হযরত মার্য়াম গর্ভের কারণে দুর্বণ হয়ে গড়লেন। এ কারণে তিনি মসজিদের সেবা কার্যে তার 
হুলা্ডিষিকের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। আন্তহ্‌ তা'জালা হঘরত ঘার্যামকে 'ইলহাম' (গোপন আদেশ) করলেন যেন তিনি আপন সম্রদায় থেকে 
পৃথক হয়ে চলে যান । এ কারণে, তিনি 'বায়ত-লাহম" (বেেলহাম্)-এচলে গেলেন। 
টনদ-০৩. যেবক্টা জলে শুকিয়ে নিয়েছিলো । খন ভর শীতের মৌসুম ছিলো। তিনি নেই বৃক্ষের তলায় আসলেন, খেন সেটার সাথে হেলান দিতে 
পারেন: আর লঙ্জিও হান আশংকান্- 
টীকা-৩৪. হযরত জিব্রঈল উপত্যকার 
নি্নদেশ থেকে 
চীকা-৩৫. বীর একাকিত্ব জলা, 
পানাহারেকর কোন বস্তু মওজুদ না থাকার 
কারণে এবংমানুষের অপবাদের আশংকা 
করে- 
50843্54৫ | গীকা-৩৮. হর ইবনে আবাস 
994৩49092 | বল্ালহ তা'আলা আন্হা বলেন, 
সি হযরত ঈসা অলায়াহস সালাম অখবা 
হযরত জিবরাঈল আপন পায়ের গোড়ালি 
দিয়ে মটির উপর আঘাত করলেন । 


5236988 | ভংগন একটা 




















কি | হয়ে গেলো এবং খেজুরের 
পাকা খেজুরসনূহ বরে পড়বে (৩৭)। sb ১831 
২৬. সুতরাং তুমি আহার করো এবং পান EES 16-2 3 ফল 'তাজা-পাকা' পেড়ে নেয়ার সময় 
[করো আয় চক্ষ ছড়াও (৩৮)। অতঃপর যদি 11 ৩০৬২০ ফা তয় দত সাহে 
তুমি কোন মানুষ দেখো (৩৯) তবে বলে দিও, IIE SIGS বলা হলো- 
07০ 479)৩55 | জীকা-৩৭, বা খলৃতির জন্য অতি উত্তর 
১০০০৮ | 

চীকা-৩৮. আপনসন্তানঈসাআলারহিস 

সালামকে দেখে। 
৬5৩] জীকা-৩৯. যে তোষাকে সন্তান সম্পর্কে 

নিকট উপস্থিত হলো (৪১)। L জিজ্ঞাসা করে, 





ee চীকা-৪০. পূর্ববর্তী বুগে 'কথা বলা' ও 


কথোপকথন করা'রও রোবা পালন করা হতো, ফোন ভামালেক শরীয়তে পানাহাবের রোযা পালন করা হয়। আমাদের শরীয়তে নিশুপ থাকাব রোযার 
বিধান রহিত হয়ে গেছে। 


হযরত মার্য়ামকে নিশুপ থাকার জন্য মান্নত করার নির্দেশ এজন্যই দেয়া হ্যেছিলো, যেন কথা হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) নিজেই বলেন। আর 
ভার কথাগুলোও যেন যজবৃত দলীল হয়, যাতে অপবাদ দূরীভূত হয়ে যায়। 


এ থেকে কতিপয় যাস্ম্মালা জানা যায়ঃ- 
মাস্ত্বালাঃ নিবোধ লোকের কথার জবাবে নিশ্চুপ থাকা ও উপেক্ষা করা উচিত। কবির ভাষায়- “ $74 ০ ৮ 741 "অথ মূর্খ লোকের 
কথার উত্তয জবাব হলো চুপ থাকা।) 


আাস্ম্মালাঃ কথা কোন উত্তম ব্যক্তির গুতিই সোপর্দকরা উত্তম হযরত মারুযা এটাও ইঙ্গিত দ্বারা কলেন্ছন যে, “আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো 
না" 


ভীকা-৪১. যৰন লোকেরা দেখলো যে, হধরও মা/য়ামের কোলে একটা শিশু সন্তান, তখন তারা কালার ভেঙ্গে পড়লো ও দুঃখিত হলো। কেননা, ভারা 


সালেহীন পরিবারের লোক ছিলেন এবং- 

টীকা-৪২. এবং 'হানদন' হয়ত হযরত যার্য়ামের ভাইয়ের নাম ছিলো অথবা বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন অত্যন্ত বুযর্গ ও সংকর্ষপরায়ণ লোকের নাম 
ছিলো; যার তাক্‌ওয়া বা পরহেযগারীর সাথে উপমা দেয়ার জনা এসব লোক হযরত মার্য়ামকে 'হার্ানের বোন' বলেআখ্যায়িত করেছিলো অথবা হযরত 
সুসাআলাবহিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের ভাই হযরত হাঝন (ভোলামহিল্‌পাল')-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছিলো লিও যুগ বহুদিন আগের ছিলো এবং 
হাজার বছর কাল অতিবাহি হয়েছিলো ।কিনত যেহেতু তিনি পর বংশীয় ছিলেন সেহেতু হারূনের বোন’ বলে দিয়েছিলেন । যেমন আরবের প্রবাদ ছিলো 
যে, তারা বনু-তামীম গোত্রীয় যে কোন লোককে “হে তামীমের ভাতা! বলে সস্বোধন করতো। 















ীকা-৪৩. অর্থাৎ ইমরান জার মারা = রত 
ভীকা-৪৪. হানা [তারা বললো, “হে মার্য়াম! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত 6.2. পর্ন যানত 
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ডীকা-৪. যা কিছু বলার আছে খোদ্‌ |অপছন্দনীয় কাজ করে বসেছো। ৬55 SEG 


তাকেই বলো। এর জবাবে সম্প্রদায়ের 
লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং 
টীকা-৪৬. এ কথোপকথন শুনে হযরত 
ঈসা আলাষহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম 
দুধ পান করা ছেড়ে দিলেন এবং আপন 
বাম হাতের উপর ৩র করে স্রদায়ের 
(লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবঞ্ করলেন আর 
বরকতময় ডান হাতে ইশারা করে কথা 
বলতে আরম্ভ করলেন । 


২৮. হে হারূনের বোন (৪২)! তোমার পিতা ১5244865383 
(৪৩) মন্দ লোক ছিলো না এবং না তোমার 5০০ ২ 
মাতা (৪8) ব্যভ্চারিনী ।' SETS 
২:৯. এর জবাবে মার্য়াম সন্তানের প্রতি 
ইঙ্গিত করলো (8৫)। তারা বললো, “আমরা 
[কিভাবে কথ বলবো তারই সাথে, যে দোলনার 
[শিও ৪৬)?" 

৩০. শিওটি বললো, “আমি হই আল্লাহ্‌র 
বান্দা (৪৭) ৷ তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন 








টীকা-৪৭. সর্বধথম তিনি নিজে | এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) 2৬০: 

(আল্লাহ্র) বান্দা হবার কথা হর [করেছেন (৪৮), 

করলেন যাতে কেউ তাকে খোদা কিংবা it 

শান পুর বল লালে ফেলনা, উর [৯ রত তিনি আমাকেবরকতমনা করেছেন SACK TRG 

বিরুদ্ধে উক্চ অপবাদ দেয়ারই সম্বনা [(৪৯) জিনা? BES IGA 
নামায় ও যাকাতের তাকীদ দিয়েছেন যতদিন ৮ 

ছিলো বেশী। আর এ অপবাদ তখন [নামা জীবিত খাকি 

আল্লাহতাবারাকা ওযা তা'আলারইউপর 

গিয়ে ঠেকতো। এ কারণে, 'রিসালত' |৩২. এবংআমার মায়ের সাথেসছ্যবহারকারী 


(৫০) এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন 
নি; 














অপরাদকেই দূরীভূত করে দেবেন, যা | ৩৩. এবং শান্তি আমার প্রতি (৫১) যেদিন চা 
আল্লাহ্‌ পাকের মহা মর্যাদার বিরুদ্ধে | আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু 25০ 
দেয়া হবে। আর এটা দ্বারা এ অপবাদও | হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত 

দর হয়ে গেলো যা (তার) মহীয়সী | হবো (৫২) ৷" 

মাতা বিরদ্ধে লেয়া যেতো । ফেলা, 


আলাহ্‌তাবাবাকা ৷ আলাএমহান 
পদমৰ্যাদা নেব িমালত) যেই বান্দাকে দান করেন, নিশ্চয় ভার জন্ম এবং তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব অতীব পাক-পৰিতরই হয়ে থাকে। 


টীকা-৪৮. “কিতাব দ্বারা ‘ইণ্রীল' বৃঝানো হয়েছে। হাসানের মন্তানুসারে. তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায়ই তীর প্রতি তাওরীতের জ্ঞান 'ইলহাম' বেগীয় 
প্রেরণা) সুত্রে প্রদান করা হয়েছিলো। আর তিনি শিশু অবস্থায় লানিও হচ্ছিলেন, তখনই তাকে নবুয়ত দান করা হয়েছিলো । বস্তুতঃ এমতাবস্থায় 'কথা বলা" 
তার মু'জিযাই ছিলো। 


কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতেল অর্থ বলতে গিয়ে এটাও বর্ণনা করেন যে, এটা ছিলো 'নবুয়ত' ও ‘কিতাব' গ্রাপ্ত হব'র সংবাদ, যা অনতিবিলম্বেই 
তিন লাভ করতে যাচ্ছিলেন। 


টীকা-৪৯. অর্থাৎ মানুমের উপকার সাধশকারী মঙ্গলের শিক্ষাদাত| এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার তাওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি আহবানকারী । 
টীকা-৫০. করেছেন 

টীকা-৫১. যা হযরত যায়া আলায়হিস সালামের উপর বর্ষিত হয়েছিণে।। 

টীকা-৫২, যখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এ কথা বললেন, তখন লোকদের মনে হযরত মার্য়ামর দোষমুক্ত ও পবিত্র হওয়া সম্পর্কে 





বিশ্বাস জনেছিলো। আর হযরত ঈসা আলাযহিস সালাত ওয়াস সালাম এতটুকু বলে নিশ্চুপ হয়ে যান। এরপর আর কথা বলেননি, যতদিন পর্যন্ত না 
বয়সে উপনীত হলেন, যাতে শিশুরা কথা বলে থাকে। (খানিন) 

ঢীকা-৫৩. অর্থাৎ ইহদীগণ তো তাদেরকে যাদুকর ও সক বলতো (আল্লাহরই সালাহ)! আর বৃষটানগণ ডাকে বোদা, খোদার পুত্র এবং তিন খোদার 
মধ্যে তৃতীর বলে। (তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্‌ বহু তর) এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা য়া তা'আলা হয় পবিত্রতা বর্ণনা করছেন- 

টীকা-৫8৪. তা থেকে। 

চীকা-৫৫. এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই। 


টীকা-৫৬. এবং হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) সম্পর্কে বৃষ্টানরা কতিপয় দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে! এক) য়া'কৃবিয়া, দুই) নাসতরিয়া এবং তিন) 
মালাকানিয়া। 


পারা £ ১৬ | “া'কৃষিয়া" বলতো যে, তিনি (হযরত 
BSI ঈসা) খোদা হন, পৃথিবীতে নেমে 
কধা, যাতে তারা সন্দেহ করছে (৫৩) । ৬05 ০ ৩৩১] এসোংলেন, আবার আসমানের উপর 
©IIZIGH | se 
“নাত্ূরিয়া' এর ৱন্তর্য হচ্ছে- তিনি 
হচ্ছেন খোদার পুত্র । যতদিন পর্যন্ত 
(দা) ইচ্ছা করেছেন,ততদিন পৃথিবী 
পৃষ্ঠে রেখেছেন । অতঃপর উচিয়ে 
ড়া টস নিয়েছেন। 
০ 62৩5 “তৃতীয় দল' এ কথা বলতো যে, তিনি 
সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো । এ পথই সোজা ETE 15৯ | (হযরত ঈসা) আল্লাহ্র বান্দা সৃষ্ট ও নবী 
সরল ৷" হন। এ দলটা ঈমানদার ছিলো। 
| (মোদারিক) 
ীকা-৫৭. "মহা দিবস' দ্বারা রোজ 
টির কিয়ামত বৃধানো হয়েছে। 
চীকা-৫৮. এবং সেদিনের দেখাও শ্রবণ 
ত ls OS 2 করা কোন উপকারে আসবে না মখন 
আমার নিকট হাখির হবে (৫৮)! কিন্তু আজ - (215 তারা দুনিয়া সত্যের প্রমাণাদি দেখেনি 
|যালিমগণ স্পষ্ট বিভান্তিতে রয়েছে (৫৯)। শি ১০৮১১ 
কোন কোন ভাফসীরনদরক বলেন, এ 
৩: i) ০ কাত ৮ 
চলিবে, চাটি হা এন হৰা 


থান 1 outro 473 সেদিন এমন ভয়ানক কথাবার্তাগুনবে ও 
ৰ ৮ টু দেখবে, যেগুলোর কারণে হদযন্ ফেটে 
[রয়েছে (৬২) ও মান্য করছেনা । 


যাবে। 
1৪০. নিশ্চয় পৃথিবী এবংযা কিছু সেটারউ পর! 
[রয়েছে সব কিছুর মালিক আমিই হবো (৬৩), 





৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে 2:452475514944424 
মতানৈক্য সৃষ্টি করলো (৫৬); সৃতরাং ধ্বংস এডি 





চীকা-৫৯. না সত্য দেখেছে, না শুনেছে, 
বধির ও অন্ধ বলেই রয়ে গেছে। হযরত 
ঈসা আলারহিস্‌ সালামকে "ইলাহ ও 
"উপাস্য হর করছে, অথচ তিনি নিজেই 
সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেকে (আল্লাহ্র) বান্দা 
বলে ঘোষণা করেছেন। 

চীকা-৬০. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কাফিরগণ জারাতের বিভিন্ন স্তর দেখতে পাবে, যেগুলো থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন 
তারা লঙ্িত ও দুঃখিন্ড হবে আর বলবে, “হায়। পৃথিবীতে যদি ঈমান আনতাহ।” 

টাকা-১. এবং জনলাভীগণ জান্নাতে ও দোষবীগণ দোযখে পৌছেযাবে, এমন কঠিন দিবস সনবুখে রয়েছে। 

টীকা-৬২. এবং এ দিনের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করেনা । 

চীকা-৬৩. অৰ্থাৎ সবাই বিলীন হয়ে যাবে; আমিই স্থারী থাকবো । 

ভীকা-৬৪. আমি তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো। 











'টীকা-৬৫. অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে । 


ীকা-৬৬. অর্থাৎ অধিক সত্যনিষ্ঠ । কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, ‘সিদ্দীক’ ( ৩৯_-৯)-এর অর্থ হচ্ছে ‘অধিক সত্যায়নকারী; খিনি আল্লাহ্‌ তা'আলা 


ও তার একবের; ভার নবীগণ ও তার 
রসূলগণের এবং মৃত্যুর পর পুনরুখিত 
হওয়ার সত্যায়ন করেন ও আল্লাহ্র 
বিধানাবলী পালন করেন। 
ভীকা-৬৭. অর্থাৎ মূর্তি পূজারী আযরকে। 
টীকা-৬৮. অর্থাৎ ‘ইবাদত’ হচ্ছেমা'বুদের 
প্রতি চূড়ান্ত সন্মান প্রদর্শন করা। এর 
তিনিই উপযোগী হতে পারেন গিনি 
পূর্ণতাৱ সমস্ত শুণাবলী ওঅনুগহের মালিক 
হন; প্রতিমার মত অকেজো বস্তুতলো 
নয়। মোটকথা, একক লা-শরীক আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের উপযোগী 
নয়। 

'টাকা-৬৯. আমার প্রতিপালকের নিকট 
থেকে আল্লাহর পরিচিতির 

'চীকা-৭০- আমার দ্বীন কৰুল করো, 
টীকা-৭১. যা বারা তুমি আল্লাহর 
নৈকটোর লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারবে । 
টীকা-৭২. এবং তার আনুগত্য করে 
কুফর ও শির্কে লিপ্ত হয়োনা। 
টীকা-৭৩. এবং অভিসম্পাত ও শান্তিতে 
তার সঙ্গী হয়ে যাবে। এ করুণামাখা 
উপদেশ ও হৃদয়গ্াহী পথ নির্দেশনা থেকে 
আযর উপকার গ্রহণ করেনি এবং এর 
জবাবে 

'চীকা-৭৪. প্রতিমাগুলোর বিরোধিতা ও 
সেগুলোকে মন্দ বলা এবং সেগুলোর 
দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করা থেকে 
'চীকা-৭৫. যাতে আমার হাত ও জিহ্বা 
থেকে নিরাপদে থাকো । হযরত ইবরাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম 

চীকা-৭৬. এটা ছিলো পরস্পর পরস্পর 
থেকে বিদায়-বিচ্ছেদের সালাম । 
টীকা-৭৭. যাতে তিনি তাওবা করা ও 
ঈমান আনার শক্তি দিয়ে তোমাকে ক্ষমা 
করেন। 

ীকা-৭৮. 'বাবেল" শহর থেকে সিরিয়ার 
দিকে হিজরত করে। 

'ীকা-৭৯. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। 


ীকা-৮০. এতে এই সুক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেভাবে তোমরা প্রতিমা পূজা করে হতভাগ্য হয়েছো, খোদার ইবাদতকারীর জন্য এ কথা প্রযোজ্য নয়। 


সুরাহ ১৯ সারয়া হং 





কলকু* - তিন 
৪১. এবং কিতাবে (৬৫) ইব্রাহীসকে স্মরণ 


1৪৯. যখন আপন পিতাকে বললো (৬৭), হে 
[আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছো, 
যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না 
(তোমার কোন কাজে আসে (৬৮)? 


৪৩- হে আমার পিতা! নিশ্চয় জামার নিকট 


৪৭. বললো, “ব্যাস্‌। তোমার প্রতি সালাম 
(৭৬), অবিলম্বে আমি তোমার জন্য আমার 


[খরতিপালকের বন্দেগী ঘারা হতভাগ্য হবো না 
০)" 
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সালখিল - ৪ 


তার ইবাদতকারী কখনো হতভাগ্য ও বঞ্চিত হয়না । 





চীকা-৮১. 'পরিএ ভুমি’ প্রতি হিজর৩ করে 
ভীকা-৮২. পুত্র সন্তান 
টীকা-৮৩. সন্তানের সন্তান। অর্থাৎ পোত্র। 


'বিশেধদুষ্টবাঃ এর মধো ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের বয়স শরীফ এতই দীর্ঘ হয়েছিলো যে, তিনি আপন গৌত্র 
হযরত রা'কৃৰ আলায়হিস্‌ সালামকে দেখেছিলেন । এ আয়াতের মধ্যে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করা 'ওআপন ঘর-বাড়ী ্যাগ 
করার এই প্রতিদান পাওয়া গেলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পুত্র ও পৌত্র দান করেছেন। 


চীকা-৮৪. অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছেন। 








সূরা । ১৯ মার্য়াস 


৫৬০ 


পারা 5১৬ 





টীকা-৮৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলদ্বী- 





৪২৮. অতঃপর যখন তাদের নিকট খেকে এবং. 
আল্লাহ্‌ বাডীত তাদের অন্যান্য উপাস্যগুলো 
থেকে পৃথক হয়ে গেলো (৮১) তখন আমি 
[তাকে ইসহাক (৮২) এবংয়া"কুব (৮৩)কে দান 
[করেছি এবং প্রত্যেককেই অদৃশ্যের সংবাদদাতা 
(নেবী) করেছি। 
৫.০. এবংআমি তাদেরকে আপন অনুখহ দান 
[করেছি (৮৪) আর তাদের জন্য সত্য সমু্চ 
খ্যাতি রেবেছি (৮৫) । 

কক” 
৫১. এবং কিতাবের মধ্যে মূসাকে স্মরণ 
করুন! নিশ্চয় সে মনোনীত ছিলো এবং রসূল 
ছিলো, অদৃশোর সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী । 
(৫২. এবং আমি তাকে তুর পর্বতের ডাল দিক 
(খেকে আহ্বান করেছি (৮৬) এবং তাকে আপন 
[রহস্য বলার জন্য নিকটবর্তী করেছি (৮৭) । 
৫৩. এবং নিজ অনৃযহে তার ডাই হার়নকে 
[দান করেছি (অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী) 
|নবীরূপে (৮৮)। 
(৫৪. এবংকিতাবের মধ্যে ইস্মাঈলকে স্মরণ 
[করুন (৮৯)! নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে 
সত্যা্রয়ী ছিলো (৯০) এবং রসূল ছিলো, 
অদৃশোর সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী: 
৫৫. এবং আপন পরিজনবর্ণকে (৯১) নামায 
ও যাকাতের নির্দেশ দিতো; আর আপন 











প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিলো (৯২)। 
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মৃসলমান হোক কিংবা ইহুদী হোক অথবা 
সটন- সবাই তার প্রশংসা করে এবং 
ামাহসমৃহ্র মো ভার ওতীর সন্তানদের 
সউপর দরদ পাঠ করা হয়। 

চীকা-৮৬, *ছুর" হচ্ছে একটা পর্বতের 
নাম, যা মিশর ও মাদ্য়ান-এর মধ্যবর্তী 
স্থানে অবস্থিত । হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ 
সালাম দ্যান থেকে আসার সময় 'তূর'- 
এর এ দিক থেকে, যা হযরত মূসা 
আলায়াহিস্‌ সালামের ডান দিকে ছিলো, 
একটা বৃক্ষ থেকে আহ্বান করা হলো- 
LEI BLS wrt 
(অর্থাৎ হে মূসা! আয়িই আক্াহ্‌, সময 
জাহানের প্রতিপালক ৷) 

জীকা-৮৭, £নকট্যা-এর মর্যাদা দান 
ক্েছেন। পর্দ (অস্তরাল)উঠিয়েদিলেন; 
এমন কি তিনি “কলম'-এয় লিখার শব্দ 
শুলতে পান। আর তার মান-মর্ধাদাকে 
উল্ল করা হয়েছে এবংভারসাথে আলা 
তা'আলা কথা বলেছেন। 

চীকা-৮৮. যখন হযরত মূসা আলায়াহিস 
সালামপ্রার্থনাকরলেন- হেপ্রতিপালক! 
আমার পারজনবর্ের মধ্য থেকে আমার 
তা হারনকে আমার উ্বীর করুন ।' 
আল্লাহতাআনা আপন অনুখহে এপ্রার্থনা 
কবুল করলেন এবং হযরত হারধন 
আলামমহিস সালামকে তার দো'আয়নবী 
করেছেন। হযরত হারূন আলায়হিস্‌ 
সালাম হ্যরত মূসা আলারহিস্‌ সালাম 
অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। 


চীকা-৮৯. যিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাঘ-এর সন্তান এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পিতাযহ। 


টীকা-৯০. নবীগণ সবাই সত্যনিষ্ঠ হন; কিন্তু তিনি এই বিশেষ গুণের কারণে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী । একদিন কোন এক স্থানে তাকে কোন একজন 
লোক বলে গিয়েছিলো, “আপনি এখানেই দাড়িয়ে থাকুন যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি ৷” তিনি সে স্থানে তার অপেক্ষায় তিনদিন যাবত অবস্থান করেছিলেন 
তিনি ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'যবেহ'-এর সময় তিনি এমনিশাবেই তা পূরণ করেন। (সূৰ্হানল্লাহ ৷) 


ঢীকা-৯১. এবং আপন সম্প্রদায় 'জুরুাম'-কে, যাদের ্রতি তিন প্রেরিত হয়েছিলেন। 
ঢীকা-৯২. আগন ইবাদত বন্দেগী, সৎকর্মসমৃহ, ধৈর্য ও অটলতা, অবস্থাদি ও চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যাবনীর কারণে। 


চীকা-৯৩. তার নাম 'আখ্ন্খ'। তিনি হযরত নূহ আলায়হিস সালামের পিতার দাদা ছিলেন। হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামের পর তিনিই প্রথম বসল 
হন। তার পিতা হলেন হযরত 'নীস ইবনে আদম’ (আপামহিস্‌ সালাম) তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লিখেছেন । কাপড় সেলাই করা ও সেলইকৃশ কাপড় 
পরিধান করার সূচনাও তিনি করেছিলেন তার পূর্বেকার লোকেরা পশুর চামডা পরিধান করতো। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম হাতিয়ার প্রস্তুতকারী, দীড়ি- 
পাল্লার আবিষ্কারক এবং নক্ষত্র ও গণনা শাস্ত্রের ( ১৯+-- ) মধ্যে গভীর উদ্ভাবনকারী ছিলেন তিনিই । এসব কাজের তিনিই সর্বপ্রথম সূচনা করেন । 
আল্লাহু তা'আলা তার প্রতি ত্রিশখানা 'সহীফা' অৱতীণ করেন। আল্লাহুর কিতাবসমূহ অধিক পরিমাণে পাঠ করার কারণে তার নাম 'হদ্রীস' হয়েছে। 
চীকা-৯৪. “পৃথিবীতে তাকে উচ মৰ্যাদা দান করেছি” অথবা এ অর্থ যে, 'আসৃমানে উঠিয়ে নিয়েছি।'বস্তৃতঃএটাই বিশুদ্ধতর। বোখারী ও মুসলিম শরীফের 
হাদীসে বর্ণিত - বিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসপ্লাম মি 'বাজ রাত্রিতে হযরত ইদরীস আলায়হিস সালামকে চতুখ আসমানের উপর 
দেখতে পান। 

হযরত কা'আব আহবার প্রমুখ থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইদ্রীস আল্লায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম 'মালাকুল মাওত'কে (মৃত্যুর ফিরিশৃতা) বললেন, “আমি 
মৃত্য স্বাদ গ্রহণ করতে চাই; তা কিরূপ তুমি আমার রহ হনন করে দেখাও ৷” তিনি তার নির্দেশ পালন করলেন।'রূহ' হনন করে তৎক্ষণাৎ ভার প্রতি 
ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, “এখন আমাকে জাহান্নাম দেখাও, যাতে আন্তাহ্‌্র ভয় আরো বৃদ্ধি পায়” সুতরাং 
তাও করা হলো। জাহান্নাম দেখে তিনি 

(দোযখেরদারোগাযালেক'কেবললেন, [ সূরা যায ৫৬৪ 

“দরজা ও! আমি সেটার উপর 

দিয়ে ১২ ডাই ৷” সুতরাং | ৫৯*- এবং কিতাবের মধ্যে ই্সীসকে স্মরণ 
তাই করা হলো। আর তিনি সেটার উপর | কলন (৯৩)! নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ 
দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি | ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী । 
“ালাকুল মওত'কে বললেন, “আমাকে |৫৭. এবং আমি তাকে উচ্ছ স্থানের উপর টনি 
জান্নাত দেখাও।” তিনি তাকে জানতে [উঠিয়ে নিয়েছি (৯৪)1 SEAS 












নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা ঝুলিয়ে | ৫৮. তারাই, যাদের উপর PEE AE 
বেহেশতে প্রবেশ করলেন । কিছুক্ষণ [করেছেন অদৃশ্যের ১৮ (5৩৮৩ 
অপেক্ষা করে “মালাকুল মওত' বলেন, | থেকে-আদম সন্তানদের থেকে (৯৫), তাদের ASSESS 
'এখন আপনি আপন স্থানে তশরীক | মধ্যে যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ হু SEPARA D 
নিয়ে চলুন” ডিনি বললেন, “এখন |করিয়েছিলাষ (৯৬), এবং ইবাহীম (৯৭) ও সবি 
আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। |য়া'কুবের বংশধরদের মধ্য থেকে (৯৮) এবং 51105550825 
আহ তাআলা এরশাদ করেন- 





৯১৯০। 5515 ১৩৭৫ | ্ৰদৰ্শনককরেছিও মনোনীতকৰে নিয়েছি (৯৯), 4:46 
(কা শাল কে) [কি সে যি সে Sees 1 
তার স্বাদতো আমি হণ করেছি। আরো | পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদায় সয়ে পড়ে 5 
এরশাদ করেন_ 4 Ee ০০) । 

দুল এ 8 [সাজদারত ৩ বন্দন হয়ে (১০০) 
(অর্থাৎ প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর | মানখিল - ৪ 
দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে)। আমি তা 
অতিক্রম করেছি। এখন আমি জান্নাতে পৌছে গিয়েছি। আর জান্নাতে যারা পৌছে যায় তাদের সন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- 
০১243৩১৩5 (42 U5 (অৰ্থাৎ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা) । সুতরাং এখন আমাকে জান্নাত থেকে বের হবার জন্য কেন বলছো?” 


আল্লাহ্‌ তা'আলা 'মালাকুল মওত'-কে ওহী করলেন- “হযরত ইদরীস আলায়হিস সালাম যা কিছু করেছেন সবই আমার অনুমতিক্রমে করেছেন। আর 
তিনি আমারই অনুষতিক্রযে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তাকে ছেড়ে দাও তিনি জানতেই থাকবেন ৷” সুতরাং তিনি সেখানেই জীবিত আছেন। 


ভীকা ৯৫. অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস ও হযরত নূহ (আলাযহিমাস্‌ সালাম) 
ভীকা-৯৬. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়ছিস সালাম, যিনি হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালামের পৌন্র এবং তার সন্তান 'সান'-এরই সন্তান হন। 
টীকা-৯৭. এর বংশধরগণ থেকে হযরত ইস্যাঈল, হযরত ইস্হাক্‌ ও হযরত য়া'কৃব (আল্লায়হিমুস সালাম ৷) 

চীকা-৯৮. হযরত মুসা, হযরত হান্স, হযরত যাকারিয়া, হযরত যায় এবং হযরত ঈসা (সালাওযাতুরাহি আলম্মহিম ওয়া সালামুছ।) 
ভীকা ৯৯, শরীয়তের ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা উদ্ঘাটনের জনা । 


চীকা-১০০. আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালাত ওয়াস সালাম, আত্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ শুনে 
বিনয় ও নম্রতা সহকারে এবং ভয়ে ক্রন্দন করতেন ও সাজদা করতেন। 


যাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ক্রেন পাককে অন্তরে বিনয় সহকারে শ্রবণ করা ও ক্রন্দন করা মুস্তাহাব । 


Dp বিন ৩৯৯৪1৩১৪০৩৪ 














টীকা-১০১. ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায়। 

ডীকা-১০২. আল্লাহর আনুগত্য করার পরিবর্তে ভার অবাধ্যতার পথকেই বেছে নিয়েছে। 

জীকা-১০৩, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হমা বলেন, 'গায়্য (০) জাহান্নামের একটা উদ্যান । সেটার উত্তাপ থেকে জাহান্নামের অন্যান্য 
উদ্যানগুলো পর্যন্ত আশ্রয় চায়। এটা এসব লোকের জন্য, যারা যিনায় অনন্ত ও তা বারংবার করতে থাকে। আর যারা মদ্যপানে অন্ত, যারা সুদ খায় 
ও সুদে অভান্ত হয় এবং যারা মাতা- 
সূরা ঃ ১৯ মার্যাম 2৬৫ পারা ৪ ১৬ | পিতার অবাধ্য । আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য 
পরদানকারী। 


] 
২৯৯. অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে এ| টা 
অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো (১০১), ৩৩৬৪৫০০৩৫৫1 ঈকা-১০৪, এবং তাদের কর্মসমূহের 


যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের 35555812568. অতিদানে কোনরূপ করা হবেলা। 

কুবৃত্তিওলোর অনুসরণ করেছে (১০২), 3% | জীকা-১০৫. ঈমানদার, সংকর্মপরায়ণ 

সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে এবং তাওবাকারী 

“গায়্য'-এর জঙ্গল পাবে (১০৩); ীকা-১০৬. অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, 

১4 1 ১ 

ৰং J / EEA 

লোক জানাতে যাবে এবং তাদের কোন ক্ষতি $886424 ৪891 গন হাব তা দিলো 

করা হবে না (১০৪); ওঠ | নিকট থেকে অনুপস্থিত, সেটা স্বচক্ষে 

৬১. বসবাসের জন্য বাগানসামূহ, যেগুলোর 85029080555 2 লা দেকারান। 

প্রতিশ্রুতি রাহমান স্বীয় (১০৫) বান্দাদেরকে 435. টীকা-১০৭. ফিরিশৃতাদের অথবা একে 

অদৃশোই দিয়েছেন (১০৬) ৷ নিঃসন্দেহে ভার SESE, | উপ 

প্রতিক্রুতি আগযনকারীই । ho টীকা-১০৮. অর্থাৎ অনবরত; কেননা, 

৬২. তারা সেখানে কোন অসার বাক্য শুনবে LISI | লক্্াতের মধ্যে বাত ও দিন নেই। 
BUEN Ss 

লা, কিনতু ‘সালাম’ (১০৭) এবং তাদের জন্য (86565, | জাসদ সৰ্বদা নর সেই 
শপ /% | থাকবে। অথবা অর্থ এই যে, পৃথিবীর 

দিনের পরিমাণ সময়ের মধ্য দু'বার 


2 2 oT < বেহেশ্তী নি'যাতসমূহ তাদের সামনে 
322,92৩], | লাল কৰা হবে। 
তনু | জাকা-১০৯. শানে বৃযূলঃ বোখারী 


4 Ness শরীফে হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাছ্‌ 
মি তা'আলা জানহমা থেকে বিত, বিস্বকুল 
)5.0500,91 | সরদার সাললারাহু তা'আলা আলায়হি 


/ (5৬448 | ওআসাল্লাম হযরত জিত্াঈলকে বললেন, 





“হে জি্রাঈল।তুমি যতবার আমার নিকট 
[রয়েছে (১১৩); এবং ররর প্রতিপালক তুলে এস থাকো তদগেক্ষা বেলী আসোনা 
মনন) কেন?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
অৱতীৰ্ণ হয়েছে। 


৬৫. আসমানসমূহ ও যমীন এবংযা কিছু এ 204৬ 
[ৰ আয ৮৮৬৮৬ (৫2৮ টের ৰা ap অর্থাৎসম স্থানের তিনিই 
সুতরাং তারই ইবাদত করো এবংভার বন্দেগীর SERIE মালিক । আমরা এক স্থান থেকে অনয 
[উপর অবিচল থাকো । তুমি কি তার নামের অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেতে তারই 
কাউকে জানো (১১২)? ইচ্ছা ওনিৰ্দেশের তাবেদার ।ভিনিপ্রতোক 

নড়াচড়া ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত 
আছেন এবং আলস্য ও তুলে যাওয়া 
খেকে পবিথ। 











চীকা-১১১. যখনই তিনি চান আমাদেরকে আপনার খেদমতে শ্রেরণ করেন। 


ঢীকা-১১২, অর্থাৎ কেউ তার সাথে লামগত শরীকও নেই এবংতীর ওয়াহ্‌দানিয়াত (একতু) এতই সুস্পষ্ট যে, মুশরিকগণও তাদের কোন বাতিল উপাস্যের 
নাম "আল্লাহ্‌ রাখেনি। 


টীকা-১১৩. “মানুষ' দ্বারা এখানে এ কাফিরদের কথাবুঝায়, যারা মৃত্যুর পর পুনকুথিত হওয়াকে অস্বীকার করতো । যেমন- উবাই ইবনে খালাফ এবং 
ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌। এসব লোকেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে: আর এটাই ভা অবতীর্ণ হবার কারণ । 


চীকা-১১৪. সুতরাং খিনি অন্তিত্হীনকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি যদি আপন ক্ষমতায় মৃতকে জীবিত কার দেন তবে তাতে আশ্চর্য কিসের? 
চীকা-১১৫ অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুলরুখিত হবার বিষয়কে অস্থীকারকারদের । 
ঢীকা-১১৬. অথাৎ কাফিরদেরকে তাদের পথত্রষ্টকারী শয়তানদের সাথে, এভাবে যে, প্রত্যেক কাফির শয়তানের সাথে একই শিকলে আবদ্ধ থাকবে। 











ঢীকা-১১৭. কাফিরদের [সাঃ ৯৯ মার্য়াম সপ নরক 
চীকা-১১৮. অর্থাৎ দোযবে প্রবেশের কুক্‌” - পাচ 
এ এবংমানুষ বলে, “আমি যখন মরে যাবো SEITE 
মধে সর্বাধিক জন্য হবে তাকে সর্বায়ে [৬৬- H 1040 ৫ 
প্রবেশ করানো হবে। [তখন কি অবশ্যই জনতিবিলঘে জীবিতাবস্থায় 5৬৫৫ 
পি টি আমি ys gf 

চতুণার্শ্বে শিকলে [৭ ০৮০০০০০৫ 
আবদ্ধ করে এবং গলায় ফস পপ্িয়ে |এর পূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি আর সে কিছুই পিল 
হাযির করা হবে।তারগর যারা কুফর ও [ছিলো না (১১৪)? | 1 Je 
অবাধ্যতার অধিক জঘন্য হবে তাদেরকে |৬৮. সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ! পু 20. 158/4505 
সর্বাট জাহান্নাথে প্রবেশ করানো হবে। [আমি তাদেরকে (১১৫) এবং শয়তানদের- 022 
টীকা-১১৯. সংকর্মপ্রায়ণ হোক কিংবা [সবাইকে পরিবেষ্টিত করে আনবো (১১৬) এবং 85৮5৫0৮8/ 


অসৎকর্মপরায়ণ হোক; তবে |ভ 
সংকর্মপরায়ণগণনিরাপদে থাকবে ।আর ] 
যখন তারা জাহান্নায়ের উপর দিয়ে |৬৯. অতঃপর, আমি (১১৭) প্রতোক দল EO PAPE RTS 

অভিক্রম করতে থাকবে, তখন দেয় | থেকে বের করবো যে তাদের মধ্যে পরম PEGI 
থেকে এ ধানি উঠবে- “হে মুমিন |দয়ালুর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য হবে (১১৮)। 
অতিক্রয় করে যাও! তোমার 'নুর' 








(০০. আমি ভালভাবে জানি (124 ৰ 2+ 
(জ্যোতি) আমার লেলিহান অগিশিখাকে 22 কেস 0০ 
ঠা করে দিয়েছে” otis 
হাসান ও ক্বাতাদাহ্‌ বর্ণনা করেন, | ৭১. এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, 0 
“দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা | যে দোবখতিত্রুম করবে না (১১৯) । আপনার ১9৪৭8 ord 
দারা 'পূলসিরাত'-এর উপর দিয়ে [প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত SRS 
অতিক্রম করা বুঝানো হয়েছে, যা [বিষয় (১২০) ৷ 
AE ্ 

বট শি ৭২. অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার 01৫6৫ উরে 
ই ৭ তিরম [করে নেবো (১২১) এবং হালিষদেরকে তাতে | পা 
আগন বান্দাদের উপর অপরিহার্য জিন সিল রি রি 
রে তাদের নিকট আমার শপ 06০5৫) 

ও পাঠ করা হয় তখন কাফিরগণ | cb ony; 
চীকা-১২১. অর্থাৎ সখানদারদেরকে [(১২২) মুসলমানদেরকে বলে, “কোন্‌ দলের [EAN TE 
bus 84৪ অবস্থান শ্ৰেষ্ঠ এবং মজলিস উত্তম (১২৩)?" হরে 

১৯৪ গণ | ৭৪. এবং আমি তাদের মানব টি 
সাজসজ্জা বরে, ছলে তেল মেখে ও | গোষ্ঠীকে 65 BHAA 
আঁচড়ে এবং ভাল পোশাকচ-পর্িচ্ছদ | চেয়েও সামগ্রী এবং বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো | eG tt 


পরিধান করে গর্ব ও দন্ত সহকারে গরীব 
ও ফকীর ্যালন্বিন্প - ৪ 

টীকা-১২৩. উদ্দেশ্য এই যে, যখন আয়াতগুলো অবতারণ করা হয় এবং অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করা হয়, তখন কাফিররা সেগুলোর মধ্যে তো 
চিন্তা-ভাবনা করেনা এবং সেগুলো থেকে উপকার খহণ করেনা; বরং তদস্থূলে ধন-সম্পদ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের উপর গর্ব ও দ্ করতে থাকে। 


টীকা-১২৪. কত উত্মতকে ধ্বসে করে দিয়েছি, 








চীকা-১২৫. পৃথিবীতে তার বয়স দীর্ঘায়িত করে এবং তাকে তার বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে, 
চীকা-১২৬. পৃথিবীর হত্যা ও বন্দী হওয়া 
ঢীকা-১২৭. যাতে বিভিন্ন ধরণের লালা ও শান্তি শামিল রয়েছে। 


টীকা-১২৮. কাফিরদের শয়তানী ফৌজ কিংবা মৃসলমানদের রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল । এতে মুশরিকদের এ কথার খণ্ডন রয়েছে, যা তারা বলেছিলো, “কোন্‌ দলের 
অর্াদা উৎকৃষ্ট এবং যজলিস উত্তম/” 


টীকা-১২৯. এবং ঈমান দ্বারা ধন্য হয়েছে, 
চীকা-১৩০. এর উপর অটলতা দান 





পারা ৪১৬. | করে এবং অধিকতীন্দৃষ্টিও শক্তি প্রদান 
বিটি টা করে। 
পরম দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেন (১২৫) 4 89১৩ পা চীকা-১৩১. ইবাদত-বন্দেগীসমূহ, 
এ পর্যন্ত যে, যখন তারা দেখে নেয় ওঁ বিষয়, 083537 - | পরকালের উন মত সংকর, প্েগান। 
[যার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তা শাস্তি ১৫ {Eee নামায, আল্লাহ্‌ তা'আলার “তাসবীহ' ও 
হি ১ (১২৭) । রি 'তাহবীদ' শেবিততা ও প্রশংসা বাকা 
[অতঃ জানতে পারবে- কে মর্যাদায় ৩৮. | পাঠ করা), তার "বক্র" (স্মরণ) এবং 
[নিকৃষ্ট এবং কার সৈন্যদল দুর্বল (১২৮)। সমস্ত সৎকর্ম- এ সবই স্থায়ী সৎকর্ম । 
৭৬. এবং যারা সৎ পথ পেয়েছে (১২৯), ৫1368105040654 | এগুলো দের জনা স্থায়ী হয় এবং 
আল্লাহ্‌ তাদের জন্য হিদায়তআরোবৃদ্ধি করবেন I ১4৬৮ কাজে আসে। 
(১৩০) এবং চিরস্থায়ী সংকর্মসমূহের (১৩১) SLL | কা ১৩২, কিনু কাফিরদের কর্মসমূহ 
(তোমার প্রতিপালকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান 91%4%58015 | অরবিপরীত। এগুলো সবই অকেজো ও 
বাতিল। 


061,৫৩৫) চাকা ১০৩, শানে নুযুলঃ বোখারী ও 
০ মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, 

8164:595$)4 | হযরত খোকবাব ইবনে আরতের অন্ধকার 
যুগে আস্‌ ইবনে ওয়াইল সাহ্‌মীর উপর 
কিছু কর্ম ছিলো। তিনি তা উত্ডল করার 


উি০০82৩80 | জন্য তার নিকট গেলেন তখন আস্‌ 


৩13% | বললো, “আমি আপনার উক্ত ঝণ 


a পরিশোধ করবো না যতক্ষণ না আপনি 
হি ৫৪4৫4৫4৫৬৫০]? র্‌ পা 
শাস্তি প্রদান করবো; 13449151 = || ওয়াসাল্লাম থেকে ফিরে যান এবং কুফর 

অবলম্বন করেন। 


৮০. এবং যে সব বিষয় বলছে (১৩৬) 4৮4৮৮8748৫৫ 
(সেগুলোর আমিই মালিক থাকবো এবং আমার | ০ 94 হতে পারে না; এমন কি যাদি তুমি মৃত্যু 
[নিক্ট একাই আসবে (১৩৭)। বরণ কয়ো এবং মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে 


ওঠো।” সে বলতে লাগলো, “আমি কি 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবো?” হযরত 


হযরত খোববাব বললেন, “এমনকখনো 

















খোব্বাব বললেন, “হা ।” আস্‌ 
বললো,“তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন! এ পর্যন্ত যে, আমি মৃত্যুবরণ করি এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে আসি আর আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততি লাভ হয়। তখনই আপনার ঝণ পরিশোধ করবো।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে 


চীকা-১৩৪. এবং সে কি “লঙহ-ই-মাহক্যা-এর মধ দেখে নিয়েছে যে, পরকালে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করবে? 
চীকা-১৩৫. এমন না হলে, 

চীকা-১৩৬. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-স্ততি। এসব থেকে তার মালিকানা ও তার কষ প্রয়োগ তার ধংস ও মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যাবে । 
চীকা-১৩৭, যে, তার নিকট না সম্পদ থাকবে, না সন্তান-সন্ততি এবং তার এ দাবী করা মিথ্যা হয়ে যাবে। 


চীকা-১৩৮. 
চীকা-১৩৯. 
টীকা-১৪০. 
'টীকা-১৪১. 


চীকা-১৪২. তাদেরকে অস্বীকার করবে 
ও অভিসম্পদ্ত করবে ৷ আল্লাহ তা'আলা 
সেগুলোকে ৰাক্শক্ি দেবেন, আর 
সেগুবো বলবে, “হে প্রতিপালক! 
তাদেরকে শান্তি দাও!” 


এমন হতেই পারেনা। 


টীকা-১৪৩. অর্থাৎ শয়তালাদেরকে 
তাদের প্রতি ছেড়ে দিয়েছি এবং বিজয়ী 
করে দিয়েছি। 

টাকা-১৪৪. এবং পাপাচারের প্রতি 
উৎসাহিত করছে? 

ভীক্ষা-১৪৫. কর্ষসমূহের প্রতিদানের 
জন্য অথবা স্থাস-পরশ্থাস নিঃশেষ করার 
জন্য, অথবা দিন-মাস ও বছুরগুলোর এ 
মেয়াদের জন্য, যা তাদের শাস্তির জনা 
নির্ধারিত হয়েছে। 

ভীকা-১৪৬. হযরত আলী সুরতাদা 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, 
মুবাকী মু'মিনদেরকে হাশরে তাদের কবর 
থেকে আরোহণ করিয়ে উঠানো হবে আর 
তাদের যানবাহনগুলোর উপর স্বর্ণ খচিত 
আসন ও পান্ধী (হাওদা) শোভা পাবে । 
ীকা-১৪৭. লাঙ্ছুনা ওঅবমাননার সাথে 
তাদের কুফরের কারণে; 

ভীকা-১৪৮- অর্থাৎ যারা সুপারিশ করার 
অনুমতি লাভ করেছেন, তারাই সুপারিশ 
করবেন । অথবা অর্থ এ যে, সুপারিশ 
মু'মিনদেরই পক্ষে করা হবে এবং তারাই 
তাদ্বারা উপকৃত হবেন। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ঈমান 
বলেছে বে ২2145 
(লো-ইলাহা ইা্াহ) বলেছে, ভার জন্য 
আল্লাহর নিকট 'প্রতি্রতি' রয়েছে। 


চীকা-১৪৯. অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও 


মুশৱিক্গণ, যারা ফিকিশ্ভাদেরকে 
"আল্লাহর কন্যা” হিসেবে আপ্যারিত 
করতো যে, 


বোত্‌, যেগুলোর এরা পূজা করে।; 


অর্থাৎ মুশরিকগণ বোতগুলোকে-তাদের উপাস্য করে নিয়েছে এবং সেগুলোর পূজা করতে আর করেছে। তাও এ আশায় যে, 
এবং তাদের সহায় হয় এবং তাপেরকে শান্তি থেকে রা করে; 





[শকতি যোগায় (১৩৯); 

[৮২ কখনোনয় (১৪০); স্বনতিবিলম্বে তারা 
(১৪১) ওদের বন্দেগীর কথা অস্বীকার করবে 
[এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে (১৪২) । 

[ 


রুকু’ 
[৮৩ আপনি কি প্রত্যক্ষ করেন নি- আমি 


দায়ে লিমন যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায় (১৪৭); 
|৮৭. লোকেরা সুপারিশের মালিক নয়, কিনু 
[এসব লোক যারা পরম দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার 
[রেখেছে (১৪৮) ৷ 

৮৮. এবং কাফিরগণ বললো (১৪৯), "পরম 
[দয়াময় সন্তান খহণ করেছেন।' 


|৮:- নিঃসন্দেহে তোমরা চরম সীমার ভারী 
|কথা লিয়ে এসেছো (১৫০); 





র পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে 
(১৫১); 
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আালান্বিশ - ৪ 





চীকা-১৫০. এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বাতিল এবং অতি জঘন্য ও মন্দ (বিলী) উক্তি তোমরা মুখে উচ্চারণ করেছো! 


চীকা-১৫১, অর্থাৎ এ উক্তিটা এমনই শালীনত! ও বেয়প্ৰীপূর্ণ থে, যলি আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রোধান্ধিত হন, তাহলে সেটার কারণেই সময ৃষ্টিজশতের 
নিয়ম-শৃংখলা তছনছ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আন্হ্যা বলেন, কাফিরগণ যখন এ বেয়াদবী করলো এবং এমন বেপরোয়া কথা 
মুখে উচ্চারণ করলো, তখন একমাত্র জিন্‌ ওমান্যজাতি ছাড়া আসমান, যমীন ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি দুঃখ ও দৃশ্চ্তায় অস্থির হয়ে পড়লো 


এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিলো । ফিরিশ্তাগণ ক্রোধািত হলেন, জাহান্নাম উত্তেজিত হলো । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন পবিত্রতা বর্ণনা 


করলেন। 
চীকা-১৫২. তিনি তা থেকে পৰি এবং ভার জন্য সভান-সম্তি হওয়া সমপর্ণ অসমৰ । 


টাকা-১৫৩. বান্দা হবার কথা স্বীকার করে। আর “বান্দা হওয়া ও সন্তান হওয়া একত্রিত হতেই পারেনা এবংসপ্তান-সপ্ততি মামলূক হয়না। যারা বৃ" 


হয় তারা কখনো সন্তান-সন্ততি হতে পারেনা। 


পারা £ ১৬ 





৬1৫৮৩ 


“১ 





|যে, তিনি সন্তান খহণ করবেন (১৫২)। jy 
(৯৯৩. আস্মানসমূহ ওযমীনের যধো যত কিছু Ps HEV TESS 
|আহে সবই তার সামনে বানদারূপে হাখির হবে ১৮4435৩ 
শো eis 
৯৯৪. নিশ্চয় তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং 81455877214 
(তাদেরকে একেকটি করে গণনা করে রেখেছেন ও 3 
(3৫৪) । 

৯. এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ক্যাম - 
[দিবসে তারই সম্ুশে একাকী হাযির হবে (১৫৫) । 





৯3৮5 
SNELL 


[করে দেবেন (১৫৬) । 

৯৮৭. অভতঃণর আমি এ কোরত্যানকে আপনার 
[ভাষায় এ জন্য সহজ করেছি যেন আপনিভীতি 
সম্পর্রদেরকে সুসংবাদ দেন এবং ঝগড়াটে। 
(লোকদেরকে তীর ভয় প্রদর্শন করেন। 

৯৮- এবং আমি তাদের পূর্বে কত মানব- 
গোষ্ঠীকে বিনাশ করে দিয়েছি (১৫৭)! আপনি 














'টীকা-১৫৪. সব তারই জ্ঞানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত ।প্রতোকেরস্থাস- 
এবং সমস্ত অবস্থা ও সমস্ত বিষয় তারই 
গণনার মধ্যে রয়েছে। ভার নিকট কোন 
কিছু গোপন নয়। সবই তার ব্যবস্থাপনা 
ও ক্ষমতাধীন রয়েছে। 

টীকা-১৫৫. ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি 
এবং সাহায্যকারী ব্যতিরেকেই । 
চ্ীকা-১৫৬. অর্থাৎ আপন মাহবুব করে 
েবেন। আর আপন বান্দাদের অন্তরে 
তাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবেন। 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
আছে- যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন 
বান্দাকে ্রিয়বধপে ্রহণ করেন, তখন 
হযরত িন্াঈলকে বলেন, "অমুক ব্যক্তি 
আমার নিকট প্রিয় ।" তখন থেকে হযরত 
জিত্রাদলও তাকে ভালবাসতে আর 
করেন। অতঃপর হযরত জিত্রাঈল 
আপমালশুলোতে মোষণাকরেন, “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অমুক লোককে ভালবাসেন । 
(তোমরাওসবাইতাকে ভালবাসো ।” তখন 
ব্যাসযানবাসীগণ তাঁকে ভালবাসতে 
খাকে। অতঃপর পৃথিবীতে ভার 
শরহণমোগ্যতাকে ব্যাপক করে দেয়াহয় । 


যাস্তালাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 
সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ ও কামিল 
ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তাদের 
আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবারই প্রমাপবহ। 
যেমন হযরত গাওসে আয রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনুহ, হযরত সুলতান নিযাম 
দীন দেহলভী, হযরত সুলতান সৈয়্যদ 


আশ্রাফ জাহাঙ্গীর সামনানী রোগয়া্রাহ তা'আলা আন্হম) ও অন্যান্য সম্থানিত কামিল ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তাদের আল্লাহর 


যাহবব বান্দা হবারই প্রমাণ 
ভীকা-১৫৭, নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কত উত্বতকেই আমি ধাংস করেছি। 


ীকা-১০৮. সে সবই নিশ্চিত করে দেয়া হয়েছে: অনুরূপভাবে, এসব লোকও যদি এ প্থা অবলম্বন করে, তবে তাদেরও একই পরিণতি হবে।%* 





% “সূরা মার্য়াম' সমাপ্ত। 


চীকা-১. ‘সূরা তোয়াহা" মী; এতে আটটি রুকু" একশ পঁয়ত্রিশটি আয়াত, এক হাজার ছয়শ একচন্লিশটি পদ এবং পাচ হাজার দু'শ বিয়াপিশটি বর্ণ 
রয়েছে। 


ভীকা-২. এবং সম রাবরি জাগ্রত থাকার কষ্ট সহ্য করবেন! 


শানে ুযুলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্তাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের মধ্যে খুবহ কষ্ট সহা করতেন। গোটা রাত (নামাযে) দাড়ানো অবস্থার 
অতিবাহিত করতেন। এষনকি, এ কারণে তার কদঘ মোবারকে পানি এসে স্ষীত হয়ে যেতো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত 
জিব্াঙ্গল আলায়াহুস্‌ সালাম হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আরঘ করলেন, “আপনার শরীর মুবারককে কিছু আরাম দিন, সেটারও পয রয়েছে" 
অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, 









































সুলভ ভা হৰত লহ 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাপ্পাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকদের কুফর সূরা তোয়াহা 
করা এবং তাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত A ৮ 
থাকার উপর অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত ৬০১৪1৯5914)1৮-28 
থাকতেন এবং পবিত্র স্তরে এর কারণে রে ০ 
দুঃখ ও বিষণ্নতা বিরাজ করতো। এ || ভূর তৌয়াহী আল্লাহর নামে আরম, যিনি পরম আয়াত-১৩৫, 
আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যেন তিনি ||, কী: দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-৮ 
দুঃখ ও বিষপতার কষ্ট সহা না করেন। ড় 
কোরআন পাক তাঞে কষ্ট দেয়ার জন্য ১১১৩৯ 1০ 
অবতীর্ণ হয়নি। 
ডীকা-৩. তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ [৯ * 

টি ২. হে মাহবৃব! আমি আপনার উপর এ » দু tA 
uth hake! (কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ৩৪৩০৪ 
চীকা-৪. খা সপ্ত যমীনের নীচে রয়েছে। ৰ 
অব শি বে বরে. [পতল সে 
আরশ, আসযাললমৃহ, যমীন ও মাটির ]৩- হা, তারই জন্য উপদেশ, যে ভয় করে (৩); (০ 
সর্বনিষ স্তরে যা কিছুই থাকুক কিংবা |. রই অবতীর্ণ, যিনি যসীন ও সমৃচ্চ CINE; AE 
যেখানেই থাকুক- সবকিছুরই মালিক |আস্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। aca 
৮০০48 |৫. তিনি মহান দয়ালু, তিনি আরশের উপর 1৫ এক 
টাকা-৫.. এ অৰ্থাৎ সহসা" | (ইস্তিওয়া) করেন (সমাসীন হন), যেমনই ভার ssa 


হচ্ছে_ যা মানুষ ধারণ করে ও গোপন | মর্যাদার জন্য শোভা পায়। 

করে। আর তদপেক্ষাও গোপন হচ্ছেযা |৬. তারই যা রর মুক্ত 
[৬- ভারই, যা কিছু আস্যানসমূহে রয়েছে, 

মানুষ সম্পাদন করবে, কিনতু এখনো সে নি সি 88৯ (৮94; 

সার্ক সে জানেও না । না সেটার সাথে [মধ্যখানে রয়েছে এবং যা কিছু এ ভেজা যাটির 

তার ইচ্ছাও সম্পৃক্ত হয়েছে, না সেটা [নীচে রয়েছে (8) । 

পথ্ন্ত তার ধ্যান-ধারণা পৌছেছে। 
















দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের |তদপেক্ষাও অধিক গোপন (৫)। ol 
নিকট থেকে গোপন করে, আর 

তদপেক্ষাও গোপন বন্তু হচ্ছে মনের মানখযিল - ৪ 

প্ররোচনা। 


অপর এক অভিমত হচ্ছে এই যে, বান্দার রহসা হচ্ছে তাই যা সম্পর্কে বান্দা জানে ও আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন । জার তা অপেক্ষা অধিক গোপন হচ্ছে- 
আল্লাহ্‌র রহসযাদি, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহই জানেন, বান্দা জানে না । আয়াতের মধ সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষের মন্দ ও নিন্দিত কার্াদি থেকে বিরত 
থাকা উচিত; প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনীয় । কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কিছুই গোপন নয়। 

আর এতে সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিশও করা হয়েছে এভাবে যে, বন্দেগী প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশা, আ্মাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই । তিনি 
সেগুলোর প্রতিদান দেবেন। 

“তাফসীর-ই-বায়দাভী'-তে “উক্তি' (কথা) দ্বারা ‘আচ্যাহ্র যিক্র' ও 'দো'আ বুঝালো হয়েছে। আর (আল্লামা বায়দাভী) বলেন যে, এ আয়াতে এ ব্যাগারে 
সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র যিক্র ও দো'আ উচ্চ কষ্ঠে করা আল্লাহ্‌ তা'আলাঞে-শুনানোর জনা নয়; বরং 'যিক্র'-কেঅন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও 'নাফ্‌সৃ'- 
কে অন্য কিছুতে মগ্ন করা থেকে বাধা দান ও বিরত রাধার জনাই। 


'চীকা-৬. তিনি মূলতঃই একক যাত। আর নামসমূহ ও গুণাবলী বিভিন্নভাবে এর প্রকাশনা মাত্র। প্রকাশ থাকে যে, 'বর্ণনার বিভিন্নতা অর্থের বিভিন্নতার 
দাবীদার নয়" 

টীকা-৭. হযরত মৃদা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর অবস্থাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে এ কথা জানা যায় যে, নবীগণ (আলায়ছিমূস সালাম), 
যাঁরা উন্নত মর্যদাসমূহ লাভ করেন, তারা নবৃয়ত ও বিসালতের ফরয বা কর্তব্যাদি পালনের ক্ষেত্রে কি পরিষাণ কষ্ট সহ্য করেন এবং কেমনই কঠিন বিপদে 
হৰ্ষ ধারণ করেন! এখানে হযরত মৃসা আলা্মহিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের এ সফরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তিনি াদযান' থেকে মিশরের দিকে 
হযরত শুআয়ব আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আপন মহীয়সী মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হয়েছিলেন । ভার 
পরিবারবর্গ তার সফরসঙ্গী ছিলেন। 





পারা হ ১৬ ] তিনি সিরিয়ার বাদশাহগণের তয়ে সড়ক 
0 ডে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করাই 
92754610841 অবলম্বন করলেন। তার বিবি সাহেবা 
গর্ভবতী ছিলেন। চলতে চলতে ভারা 
0৩32532244045 | ‘তৱ’ পর্বতের পচ্চিম প্রান্তে উপনীত 
হলেন ।এখানে রাত্রি বেলায় বিবি সাহেবার 
টু) ০১২008190730 | ধরসকবেদনা আরম্ভ হলো। উক্ত রাত 
5 f ENS ছিলো তমসাচ্ছনন । বরফ গড়ছিলো।তীব্র 
8৩2% | শত ছিলা। তিনি দূর থেকে আগুন 
৩৬৫৬৫: | লাক পান। 
চীকা-৮. সেখানে একটা তরুতাজা, 
১০ 4-৫ = | পৰ্ববিশিষ্ট বৃক্ষ দেখতে পান, যা উপর 
39204300 | থেকে নে যত অতি উচ্ছল ছিলো 
তিনি যতই সেটার নিকটে যাচ্ছিলেন তা 
ততই দূরে সরে যাচ্ছিলো । যখন দীড়িয়ে 
যেতেন, তখন সেটা তার নিকটে 
আসতো। তখন তাকে 
২ ১০০,০০০-৮৫৯৮৭...] চীকা-৮, এতে বিন কাশ ও সম্মানিত 
০ 3301282043105 | ভু প্রতি সন্মান প্রদর্শন এবং পবিত্র 
উপত্যকার মাটি থেকে বরকত অর্জনের 
ন y সুযোগ রয়েছে। 
SECC HAIG চীকা-১০. 'তৃওয়া' পৰি উপতাকার 
নাম, যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিলো । 


লেপ টাকা-১১. তোমার সম্প্রদায় থেকে নবুয়ত 
৮3146155541) ও িসালত এবং সরাসরি কথা বলার 

44 250% | সৰ্বদা ছারা ধন্য করেছি। এ আহ্বান 
সালাম তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
দ্বারাই শুনেছিলেন। আর তার শ্রবণশক্তি 

















এতই ব্যাপক হয়েছিলে৷ যে, তার সমগ্র শরীরই কান হয়ে গিয়েছিলো। (সৃব্হানা্াহ্‌-আল্লাহ্রই পবিত্রতা ৷) 


টীকা-১২. যাতে তুমি তার মধ্যে আমাকে স্মরণ করো এবং আমার স্মরণের মধ্য নিষ্ঠা ও আমারই সন্তুষ্ট অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়; অন্য কোন উদ্দেশ্য 
না থাকে। অনুরূপভাবে, লোক দেখানোরও যেন কোন দখল না থাকে। 


অথবা এ অৰ্থ যে, ভূমি আমার নামায কায়েম রাখো, যাতে আমিও তোষাকে আমার নিজ করুণা দারা স্বরণ করি। 

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ঈমানের পর সর্বাপেক্ষা বড় ফরয হচ্ছে নামায়। 

টীকা-১৩. এবং বান্দাদেরকে সেটা কখন আসবে তা বলবো নাএবং সেটা আসার খবর দেয়া যেতো না,যদি এই সংবাদ প্রদানের মধ্যে এ রহস্য নাথাকতো- 
চীকা-১৪. এবং তার ভয়ে পাপাচার বর্জন করে, সৎকর্ম বেশী পরিমাণে করে এবং সর্বদা তাওবা করতে থাকে। 


টীকা-১৫. হে মূসা (আলা়হিস্‌ সালাম)-এরউত্মতগণ! সম্বোধনটা বাহাতঃ মূসা আলায়হিস সালামকে করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য তা 'দ্বারা তার উদ্বতগণই। 
(মাদারিক) 
ভীকা-১৬. এবং যদি তুমি তার কথা মান্য করো এবং কিয়ামতের উপর ঈমান না আনো তবে 


টীকা-১৭. এ প্রশ্নের রহস্য এযে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম আপন 'লাঠি' দেখে নেবেন এবং তার মনে এ কথা খুব বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, 'এটা 
একটা লাঠি ।' ফলে, যখন তা সাপের আকৃতি ধারণ করবে, তখন তার পবিত্র অন্তরে কোনরূপ দুঃন্তা আসবে না। 


(অথবা রহস্য এ যে, হযরত মূসা আলায়ছিস সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে এমনভাবে পরিচিত করা হবে, যাতে কথোপকথনের আতংকের প্রতাবড্রাস পায়। 





(যোদারিক ইত্যাদি) হি নত ন 
ঢীকা-১৮. উক্ত লাঠির উপরভাগেদু'টি 
শাখাছিলো। সেটারনামছিলো নাহ, |>৩- সুতরাং কখনো তোমাকে (১৫) যেন ১%85864% 
জর : টা 

-১৯, যেমন, সফর সামহী ও 

নর উহত |কবৃত্ির অনুসরণ করেছে (১৬), অতঃপর 

বহন করা, কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত [তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 
করা, শক্তর সাথে যুদ্ধ করার কাজে 
লাগানো ইত্যাদি। এসবউপকারেরকথা |>৭- এ যে তোমার ডান হাতে কি, হে মূসা 54426899005 
উল্লেখ করা আল্লাহর অনুখহসমূহের [(১৭?' NSC) 


কৃতজ্ঞতা কাশ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো । | ১৬. আরযকরলো, ‘এটা আমার লাঠি (১৮) ALE Es Se ULE AE 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস [আমি সেটারউপর ভয় করি এবংতা দিয়েআহি নি 
সালামকে আপন মেষ পালের উপর গাছের পাতা ঝেড়ে AIAG 
ভীকা-২০. এবংআল্াহরক্ষমতাপ্রদর্শন [থাকি এবং তাতে আমার আরো কাজ আছে এর 
করাহয়েছেযে, যে লাঠি হাতেই থাকতো [(১৯)।” 
এবং এতসব কাজে আসতো, এখনই |১৯. এরশাদ করলেন, "সেটানিক্ষেপ করো, রা 
হঠাৎ করে ত্র অজগর সাপ হয়ে |হে মুসা!" esi 

গেলো। এ অবস্থা দেখে হযরত মুসা 

















ইসি স্পা জা ode 
হলো। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নী 
চীকা-২১ এ কথা বলতেই, তি [২ নালা আয ot Sass I 
অ কল না ২১ নি 
হকিয়ে দিলেন। আর ভার হাতে স্পর্শ |২২- এবং আপন হাত আপন বাহুর সাথে 795৫99665৮5 
রী লাঠি: |মিলিয়েনাও(২২), তা অতি শুভ্র হয়ে বের হবে, 7° 3 2 রর 
করতেই তাপূর্বের ন্যায় লাঠি হয়েগেলো। 205535728 
তখন এরপরে আর একটা মু'লিযা দান [কোন রোগের কারণে নয় (২৩);অপর একটা ৩৬৮ শি 
করলেন; সেটা সম্পর্কে এরশাদ করেন- [নিদশনরূপে (২৪) । 
ভীকা-২২, অর্থাৎ ডান হাতেরতালু বাম [২৩১ এ জন্য যে, আমি তোমাকে বড় বড় এ 1555 
হাতের বাহুর সাথেবগলের নীচে মিলিয়ে [নিদর্শন দেখাবো। As ho 
বের করে আনুন। তখন সূর্যের ন্যায় |২৪. ফিরআস্ডনের নিকট যাও (২৫), সে bb EVIE) 
উচ্ছল, চোখ ধাধিয়ে এবং |যাখাচাড়া দিয়ে উঠেছে (২৬) ৷' ৪৬১৪৪) € 
টীকা-২৩. হ্যরভ ইবনে আব্বাস আালাখল - ৪ 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আল্ছমা বলেছেন, 


“হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়া সালামের বরকতময় হাত থেকে রাত ও দিনে সূর্যের ন্যায় আলো প্রকাশ পেতো এবং এ মু'জিযা তার মহান 
মু'জিযাশুলোর মধ্ে অন্যতম ছিলো । অতঃপর আবার যখন তিনি আপন হাত মুবারক বগলের নীচে রেখে বাহুর সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন এ পবিত্র 
হাত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতো । 


টীকা-২৪. আপনার নবূয়তের সত্যতার পক্ষে লাঠির পর এ নিদর্শনও গ্রহণ করুন। 
ভীকা-২৫. রসূল হয়ে, 
চীকা-২৬, এবং কুফরের মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেলো ও খোদা হবার দাবী করতে লাগলো। 


টীকা-২৭. এবং সেটাকে 'রিসালত'-এর দায়িত্বভার বহনের জনা প্রশস্ত করে দিন। 


'চীকা-২৮. যা শৈশবে আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে পুরে নেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছিলো । আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, শৈশবে তিনি একদিন ফিরআউনের 
কোলে ছিলেন। তিনি তার দাড়ি ধরে তার মুখের উপর জোরে এক চড় মেরেছিলেন। তাতে তার ভীষণ রাগ হলো আর তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো। 
বিবি আসিয়া (ফিরআডউনের সী) বললেন, “হে বাদশাহ! এ'তো এক অবুঝ শিশু! কি বুঝে সেঃ তুমি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো ।” এ পরীক্ষার 





|৩০- সে কে? আমার ভাই হারূন; 






৩৯৮- যে,তুমি এ শিশুকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে 
|সমূদ্রে ৩৫) ভাসিয়ে দাও, অতঃপর সমুদ্র 
সেটাকে তীরে ঠেলে দেবে, সেটাকে উঠিয়ে 
নেবে এ ব্যক্তি, যে আমার শত্রু এবং তারও শত্রু 
(৩৬), এবং আমি তোমার উপর আমার নিকট 
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জন্য একটা পাতে আগুন এবং এক পাত্রে 
লালবর্ণের মণিমুক্তা ভার সামনে পেশ 
করা হলো। তিনি অনিযুক্তা নিতে 
চাইলেন । কিন্তু ফিরিশৃতা তাঁর হাতকে 
অঙ্গারের উপর রেখে দিলেন এবং এ 
অঙ্গার তার সুখে পুরে দিলেন। তাতে 
তার জিহবা মুবারক জুলে গিয়েছিলো । 
ফলে, জিহবায় ভড়তার (তোৎলান) সৃষ্টি 
হলো । এটা দূরীভূত হবার জনা তিনি এ 
দো'আ করেছিলেন। 

ীকা-২৯. যে আমার সাহাযাকারী ও 
নির্ভরযোগ্য হবে। 

টীকা-৩০. অর্থাৎ নবুয়ত ও রিসালতের 
প্রচার কার্যে, 

টীকা-৩১. নামাযসমূহের অভ্যন্তরেও 
নামাযের বাইরেও । 
টীকা-৩২. আমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে 
অবগত । হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামের এই দরখান্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা 


টীকা-৩৩. এর পূর্বে, 

চ্ীকা-৩৪. অন্তরে সৃষ্টি করে, অথবা 
্বপ্রযোগে, যখন তার মনে তার জন্মের 
সময় ফিরআউনের পক্ষ থেকে তাকে 
হত্যা করে ফেলার আশংকা হলো। 
টীকা-৩৫. অর্থাৎ নীলনদে; 
চীকা-৩৬. অর্থাৎ ফিরআউন । সুতরাং 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের মাতা 


একটা বড় নহর বের হয়ে ফিরআউনের রাজমহলের মধ্যে পৌছেছিলো। ফিরআউন তার স্ত্রী আলিয়ার সাথে নহরের তীরে উপবিষ্ট ছিলো | নহরে সিন্দৃকটা 
ভেসে আসতে দেখে সে দাসদাসীদেোরকে তা উঠিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিলো : সিন্দৃক উঠিয়ে সামনে আনা হলো, খুললো ৷ তাতে নূরানী আকৃতির এক 
সন্তান ছিলো: যার কপাল থেকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের চিহ পরিলক্ষিত হলো । তাকে দেখতেই ফিরআউনের অস্তরে এমন ভালবাসা সৃষ্টি হলো যে, সে 
তার প্রতি আসক্ত হয়ে গড়লো । তার বিবেক-ুদধিও স্থির থাকলোনা ৷ সে তখন নিজেকে সামলাতে পারলোনা । এসম্পরকে আল্লাহ তাবারাকা তা'আলা এরশাদ 


ফরমাচ্ছেন- 
টীকা-৩৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদদিয়া্লাহ তা'আলা আন্হ্‌মা বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে প্রিয়পাত্র করেছেন এবং সৃষ্টির নিকটও প্রিয়পাত্র 
করেছেন। যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 'আপন বন্ধৃত্ব' দারা ধন্য করেন, হৃদয়সমূহে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
এমনি অবস্থা হযরত যূসাআললায়হিস্‌ সালামেরও ছিলো ।যে কেউইভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতো তারই অন্তর তার প্রতিভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যেতো । কাতালাহ্‌ 
বলেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালামের চক্গুবয়ে এমন লাবণ্যময় আকর্ষণ ছিলো যে, তাকে দেখে প্রত্যেক দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে ভালবাসার ঢেউ 
খেলতো। 

ঢীকা-৩৮. অর্থাৎ আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধানে ্রতিপালিত হও! 

টীকা-৩৯. যার নাম মাব্য়াম ছিলো, 
যাতে সে ভার অবস্থাদি সম্পর্কেখবরখবর 
নেয় এবং জেনে নেয় যে, সিন্দুকটা 
কোথায় পৌছেছে? তিনি কার হাতে গিয়ে 
পৌচছেছেন? যখন সে দেখলো যে. 
সিন্ধুকটা ফিরআউনের হাতে গিয়ে 
পৌছেছে এবং সেখানে ধাত্রীদেরকে দুধ 
পান করানোর জনা হাযির করা হলো 
কিন্তু তিনি কারো স্তন মুখে লাগান নি, 
(তখন তার বোন 























৫৭৪ পারা £ ১৬. 
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সূরা £ ২০ তোয়াহা 
থেকে ভাজবাসা ঢেলে দিয়েছি (৩৭) এবং এ] 





এট 


1৪০- তোমার বোন চললো (৩৯) অতঃপর 14504484255 
(বললো, “আমি কি তোমাদেরকে তারই কথা পটকা না 
বলে দেবো, যে এ শিশুর প্রতিপালন করবে 9005455890৮ 
(০982 বাছি তোমাকে তোমার মায়ের ১৫24 UL ITI 
[নিকট ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চচ্ছ (৪১) টিতে 
ছুড়ায় ও দুঃখ না পায় (৪২); এবং তুমি একটা SASSI 


চীকা-৪০. এসব লোকতামঞ্জুকরলো MATE 
নল [শান না ফুলে 6৩), ৷ অতঃপর আনি BR ICING 


সে ভার আপন মাতাকে নিয়ে গেলো 


তিনি ভার স্তনের দুখ ্রহণ করশেন। | শামাকে মনঃসীড়া থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং (৫8586814544 
চাকা; "কাকে লাক; তোমাকে বু গরীক্ষা করেছি (88): অতঃপর ia 6954 
পা তুমি কয়েক বছর যাদ্য়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে | রি 


টীকা-৪২. অর্থাৎ বিচ্ছেদের বিষাদ দূর 
হয়ে গেলো। এরপর হযরত মুসা 
আলায়ছিল্‌ সালাতু ওয়াস্সালামের অপর 





৪:৯. এবং আমি তোমাকে বিশেষ করে আমার PETA MA 

বে টির দিছেন bl 
-৪৩, হযরত ইবনে আববাস 

৪২. তুমি ও তোমার ভ্রাতা- উভয়ে আমার ৮৫৭০৮) এসি ৮৫21 

৮১০১০ ১৮ রর যাও এবং আমার [eC BCs Se Et 

৬০ ০৪ স্মরণে আলস্য করোনা । 8930 

কাফিরকে প্রহার করেছিলেন। সে |৪৩- তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট উ ৮৩558 


যাও, নিশ্চয় সে মাথাচাড়া নিয়েছে । এ রি 
৪৪8. অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে গরঞবপর্ভি৩448 
৯), এআশায় যে, সে মনোযোগ দেবে অথবা 9৬৬৬ 
আমানখিল - ৪ 


মৃত্যুবরণ করেছিলো। কথিত আছে যে, 
তখন তাঁর বয়স ছিলো ১২ বছর। এ 
ঘটনার কারণে তিনি ফিরআডনের দিক 
খেকে বিপদের আশংকা বোধ 
করেছিলেন। 

'চীকা-৪৪. বিভিন্ন কষ্টে ফেলে এবং সেগুলো থেকে মুক্তি দিয়ে। 

টীকা-৪৫. “যাদয়ান' একটা শহর । মিশর থেকে আট 'মান্যিল' দূরে অবস্থিত । এখানে হযরত ু“আয়বআলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম বসবাস করতেন । 
হয়রত মূসা আলায়হিস্‌ সাল ওয়াস্‌ সালাম মিশর থেকে যাদ্‌য়ান আসলেন এবং কয়েক বহর যাবৎ হযরত শু'আয়ব আল'়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালামের 
নিকট অবস্থান করলেন। আর ভার সাহেবজাদী সুরার সাথে তার বিবাহ হলো। 

চীকা-৪৬. অর্থাৎ আপন বয়সের ৪০তম বছরে। আর এটা হচ্ছে এ বয়স, যে বয়সে নবীগণের প্রতি ওহী করা হয় 

টীকা-৪৭. আপন ওহী ও রিসালতের জন্য, যাতে তুমি আমার ইচ্ছা ও আমার ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে৷ এবং আমারই 
অকাট্য যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো । আর আমার ও আমার সৃষ্টির মধ্যখানে পয়গাম পৌছাতে পারো। 

টীকা-৪৮, অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ, 

টীকা-৪৯. অর্থাৎ তাকে ন্মভাবে উপদেশ দেবে। বস্তুতঃ তার সাথে নঘ্রতা অবলষনের নির্দেশ এ জন্য ছিলো যে, সে শৈশবে তার সেবা করেছিলো । কোন 











কোন তাফসীরব্মরক বলেন যে, “না দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তিনি যেন তার সাথে এ ওয়াদা করেন যে, সে যদি ঈমান গ্রহণ করে তবে, সে 
সমর জীবন যুৱক থাকবে, কখনো বার্ক আসবে না এবং মৃত্যুর ূ্বমহ্ত পর্ন তার রাজতৃ স্থায়ী থাকবে, পানাহার বিবাহ-শাদীর স্বাদ ওআনন্দ মৃত্য 
স্থায়ী থাকবে। আর মৃত্যুর পর সহজে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। 

যখন হযরত মৃসা আলয়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম ফিরআউনকে এ প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন তার নিকট একথা খুবই পছন্দ হলো; কিন্তু সে কোন কাজের 
জন্য হামানের সাথে পরামর্শ করা ব্যতিরেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খহণ করতো না। 

হামান তখন উপস্থিত ছিলো না। সে যখন আসলো তখন ফিরআউন তাকে দে সম্পর্কে অবহিত করলো আর বললো, "আমি চাচ্ছি হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালাছের হিদায়ত অনুযায়ী ঈমান গ্রহণ করতে ৷” হামান বলতে লাগলো, “আমি তো তোমাকে জ্ঞানী ও বিবেকবান মনে করতাম । তুমিতো 'রবর' 





২5 ভোয়াহা (প্রতিপালক) হও: 'বান্দা' হয়ে যেতে 
৬ চাওঃ তুমি তো 'মা'বূদ' (উপাস্য), এখন 
[কিছুটা ভয় করবে (৫০) ।' উপাসক হবার আগ্রহ প্রকাশ করছো?” 
৪৫. তারা দু'জন আরয করলো, 'হে CEC SUES 4 | ফিরআউনবললো, “তুমি ঠিক বলেছো।” 
[আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আশংকা ্ শির আলগায়াহিস 
[করছি যে, সে আমাদের উপর সীমা লংঘন Sei কাজল লসর 


উপাসথত ছিলেন ।আন্তাহ্‌ তা'আলাহ্যরত 


[করবে অথবা অন্যায় আচরণ সহকারে অগ্রসর দা হিস নিৰ্দেশদিলেন 
a যেন তিনি হযরত হারুন আলায়হিস্‌ 
৪৬. বললেন, “ভয় করোনা, আমি তোমাদের ৫ সালামের নিকট আসেন আর হযরত 
[সাথে আছি (৫১) শুন্ছি ও দেখছি (৫২)। রর 9৬৫০৫ হারুন আলায়হিস্‌ সালামকে ওহীকরলেন 
৪৭. সুতরাং তার নিকট যাও! আর তাকে eu যেন তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 


937352900338209% | সা সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং 


চু a তিনি এক “যান্যিল' সামনে জথসর হয়ে 
সন্তানদেরকে ); এবং তাদেরকে সিল তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন । আর যেই 
টি 44550558898 | ওই জর প্রতি হয়েছিলো সে সম্পর্কে 
কষ্ট দিওনা (৫8)। নিশ্চয় আমরা তোমার ৬৬৯৩৪ 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি ৪5১27285545 হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে অবহিত 
(৫৫) এবং শাস্তি তাদেরই প্রতি. যারা হিদায়তের করলেন। 
[অনুসরণ করে (৫৬)।” টীকা-৫০. অর্থাৎ আপনার দু 
০143912023150 | উপদেশ এ আশা সহকারে হওয়া 
IS | ওল আপনার জন্য তা এবং তার 
63955380 | বিরুদ্ধে প্ৰমাণ আবশাকরপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, আর কোন প্রকার ওযর-আপত্তি 


4335305 | পেশ করার পথ বন্ধ হয়ে যায় । বাস্তবিক 
পক্ষেতা-ইহয়, যা আকাবঅদৃষ্টেৱাখেন । 


Petes 1 ৮00৬ টীকা-৫১. আপন সাহাযা সহকারে। 


তি 
প্রদান করেছেন (৫৯) অতঃপর পথ প্রদর্শন 5৬১৫ | চীকা-৫২. তার উক্তি ও কর্ম। 

লিন ভীকা-৫৩. এবং তাদেরকে দাসত্ব ও 
el - বন্দী থেকে যুক্ত করে দাও। 

















টীকা-৫৪. পরিশ্রযের ও কষ্টদায়ক কাজ নিয়ে 


চীকা-৫. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ; যেগুলো আমার নব্যতের সত্যতার পক্ষে গ্রমাণবহ। ফিরআউন বললো, “সেগুলো কিঃ” তখন তিনি শুভ্তহস্তের মু'জিযা 
দেখালেন। 


চীকা-৫৬. অর্থাৎ উভয় জাহানে তার জন্য নিরাপত রয়েছে সে শান্তি থেকে রক্ষা পাবে। 
চীকা-৫৭. আমাদের নব্যতকে এবং সেসব বিধানকে, যেগুলো আমর নিয়ে এনেছি। 
চীকা-৫৮. আমাদের হিদায়ত থেকে। হযরত মূসা ও হযরত হারূন আলায়হিমাস সালাম দিরআউনকে এ পয়গাম পৌছিয়ে দেয়ার পর সে 


'ীকা-৫৯. হাতকে সেটার উপযোগী করেন, এমনিভাবে যে, কোন বস্তুকে ধরতে পারে, পদদ্য়কে সেগুলোর উপযুক্ত করেন যেন চলতে পারে, জিহ্বাকে 
সেটার উপযোগী করেন যাতে বলতে পারে, চক্ষুদ্য়কে সেগুলোর উপযোগী করেন যাতে দেখতে পায়। আর কর্ণ ছয়কে এমনি করেন যেন, শুনতে পারে। 


চীকা-৬০. এবং সেটা সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করেন যেন পার্থিব জীবন ও পরকালীন সৌভাগোর জন্য আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নি'মাতগুলোকে কাজে লাগানো 
যায়। 

















টীকা-৬১. ফিরআউন, 
চীকা-৬২. অর্থাৎ যে সব উদ্মত (সম্প্রদায়) গত হয়েছে। যেমন- হযরত নৃহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ সম্্রদায়দবয়, যারা প্রতিমাগুলোর পূজা করতো 
এবং মৃত্যুর পর পুনরুথান, অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। 
এর জবাবে হযরত মস! আল'য়হিস সালাম 
টীকা-৬৩. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফুয'-এ ৫2 ৫৫ 
তাদের সমস্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে। [এ 94909844506 
ব্রামত-দিবসেভাদেরকে সে সব র্ণের টির: 
প্রতিদান দেয়া হবে। রি রি BASSI SIN 
চীকা-৬৪. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ [লিপিবদ্ধ রয়েছে (৬৩)। আমার প্রতিপালক না 8550 
হলৰ অতল বসির পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান । 
এ তা'আলা যক্ধাবাসীদেরকে 
সম্বোধন করে সেটা পরিপূর্ণকরেদিছেন। [৫৩ লিক $64৫594৫0৩৮া 
চীকা-৬৫, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের সবৃজ [চলার পথসমূহ করে দিয়েছেন এবং আকাশ HATTA 
গাছপালা, তৃণলতা, শাকসজি- বিভিন্ন | থেকে বারি বর্ষণ করেছেন (৬৪) ।' অতঃপর শু 
রং-এর. বিভিন্নগন্ধের ওবিডিন্ন আকৃতির; | আমি তা সস বিভিন্ন কালে উদ্ভিদের জোড়া bs Se: 
EE জন্য, কিছু জীব জন্তুর | উৎপর করেছি (৬৫)। 
চীকা-৬৬, এ নির্দেশ বৈধতা দক, [হন পতাত সাহার রো নিলে SHINAI 
ও (আল্লাহ্র) নি'মা্তসমূহ স্মরণ করিয়ে | রয়েছে টা ৪4৪এ৪ুলধ Ek 
দেয়ার জন্য ।আমি এসব তরুলতাউৎপন্ন 
করেছি, তোমাদের জন্য সেগুলো আহার টং 
করা ও তোমাদের গবাদি পশু চরানো আত কিল 
বৈধ করে। ৫. আমি যমীন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্ট ote ns OG [rs 
চীকা-৬৭. তোমাদের আদি পিতায়হ [করেছি (৬৭), সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে চে পল ডি 
হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামকে তা [আবার নিয়ে যাবো (৬৮) এবং সেটা থেকে 94৮6663% 
থেকে সৃষ্টি করে, পুনরায় তোযাদেরকে বের করবো (৬৯) । 
ভীকা-৬৮. তোষাদের মৃত্যু ও দাফনের |৫৬. এবং নিশ্চয় আমি তাকে (৭০) আপন /৫৫$4012 ৫৫ 
সময়, সমস্ত নিদর্শন (৭১) দেখিয়েছি, অতঃপর সে ond 
চীকা-৬৯. ক্য়ামত-দিবসে। 2৮ 

৫৭. বললো, আমাদের নিকট এ AEA 
চীকা-৭০. অর্থাৎ ফিরআডনকে = [নট এসেছে যে, স্বাদ Ae amd 
চীকা-৭১. অর্থৎ সর্বমোট ৯টা নিদর্শন, | দ্বারা আমাদের তুমি থেকে বের করে দেবে, হে| ৪১৪১৮, 
যেগুলো হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালামকে | মূসা 0৭৩)?" 
ছানা, ৫৮. অতঃপর আমরাও অবশ্যই তোমার ts ss 
চীকা-৭২. এবং এসব নিদর্শনকে 'যাদু' | সামনে অনুরূপ যাদু উপস্থিত করবো (৭৪)। টি 
বলেছে এবংসত্যগ্রহণে অস্বীকৃতিপ্রকাশ || 
করেছে। সানস্ষি - 5 








টীকা-৭৩. অর্থাৎ আমাদেরকে মিশর 
থেকে বের করে নিজেই এটা দখল করবে এবং বাদশাহ্‌ হয়ে যাবে? 


টীকা-৭৪. এবং যাদু-বিদ্যায় আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রতিঘন্দিতা হবে। 


টীকা-৭৫. এ ‘মেলা’ দ্বারা ফিরআউন সম্প্রদায়ের “মেলা' বুঝানো হয়েছে, যা তাদের ঈদ উৎসব ছিলো। তাতে তারা সাজ-সজ্জা করে একত্রিত হতো । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, এদিবসটা ছিলো 'আশ্রা' অথ্যাৎ ১০ই মুহররম । সে বৎসর উক্ত দিনটা শনিবার ছিলো। উক্ত 
দিনটাকে হযরত মূসা আল্গয়হিস্‌ সালাম এ জন্যই নির্ধারিত «ছিলেন যে, তা তাদের জন্য চূড়ান্ত জাঁকজমক ও মহত্ব প্রকাশের দিন ছিলো । সেটাকে 
নির্ধারিত করা তার পূর্ণ সাহসিকতা ও ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ছিলো তাছাড়া এরমধ্যে এ হিকমত ছিলো যে, সত্যের প্রকাশ ও অসত্যের লাুনার জন্য 
এমনই সময় বিশেষ উপযোগী। তখন 





EDS ডা চুদি থেকে সমস্ত লোক এসে একত্রিত 
সুতরাং আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে একটা ৷ 6৫524 হয়। 

প্রতিশ্রুতি স্থির করো, যাকে না আমরা ভঙ্গ 2 9,6 54)%9% 269034 | চীকা-এ৬. যাতে আলোকরশ্সি খুবই 
|করবো, না ভুমি; (তা হচ্ছে) সমতল তুমি (-তে 905 প্রসারিত হয়। আর দর্শকরা ভালভাবে 
জমায়েত হওয়া) । 468৩৫ | দেখতে পাবে। সবকিছু পরিকারভাবে 
(২৯. মূসা বললো, “তোমার প্রতিশ্রণ্ত মেয়াদ 4%42:05258 দৃষ্টিগোচর হবে, 

| হচ্ছে মেলার দিন(৭৫) এবংএ যে. লোকদেরকে RII % রমন পান মাদুর 
পূর্বাহ্কে সমবেত করা হবে (৭৬) ।' ৪ | সমৱেত ফলো 

(৬০. অতঃপর ফিরআাউন ফিরে গেলো এবং ELA la | BAG RS রর 
[নিজের চক্রান্তসমূহ একত্রিত করলো (৭৭), ০০৪০০ টাকে 


অর চীকা-৭৯. কাউকে তার শরীক করে, 


59045552806 | জীকা-৮০, আহ তাআলা সন্ধে । 


৩৩$১৪৫5 | জ৮১, অর্থাৎ যাদৃকরগণ হযরত 
© $3319, | মূলা আলায়হি সালামের উক্ত বাণী শুনে 


|বয়েছে বে মিথ্যা রচনা করেছে (৮০) ৷' পরস্পর মতবিরোধকারী হয়ে গেলো। 
কেউ কেউ বলতে লাগলো, “ইনিও 
৬২. অতঃপর নিজেদের ব্যাপারে পরস্পর OY 2 Arto BA Yl 
|বিরোধকারী হয়ে গেলো (৮১) এবং গোপনে % রিনা বা রা রে জে 
তিনি তো আল্লাহ্‌ সম্ব্ধে মিথ্যা উদ্যাবনে 
(৬৩. বললো, ‘নিশ্চয় এ দু'জন (৮২) অবশ্যই 15 ॥ নিষেধ করছেন” 


Sy sys 
৫৮৯৮৮১৫০5৩৫ | উপ অব মূলা ওত 


93504544154 | হল 


[৬৪.. অতএব, তোমরা তোমাদের | 3% 2৫ ীকা-৬০,-যাদুকরগণ। 
চক্রান্তওলোকে পাকাপোক্ত করে নাও, অতঃপর © 20 ৫ | টীকা-৮৪. প্রথমে আপন 'লাঠি' 
[সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও! এবংআজ সফলকাম SEANAD | eve লি LE 
করারব্যাপারকে যাদুকররা আদব-বক্ষার্থে 
SLOT | See Ee 
ও 19205188 | এরই বরকতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে 
০59০ ॥৫/49০%)৫০৮৭৫ | আরাহতা'আলা ঈমানের মহাসম্পদদ্ধারা 
524422006 | জা করলেন। 


13521055895 | ঈকা-৮৬ একখাহযরতমূসা আলায়হিল 
ছুটাছুটি করছে বলে মনে হলো (৮৭), 94৫৬ | সালাম এ জন্য বলেছিলেন যে, যা কিছু 
যাদুর কৌশল রয়েছে সবই প্রথমে প্রকাশ 

বালাম করা হোক।অতঃপরতিনিআপনমু'জিযা 

(দেখাবেন আর সত্য বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, মু'ভিযা যাদুকে বাতিল করে দেবে। অতঃপর দর্শকগণ অন্তরপৃষ্টি যাচাই শক্তি দ্বারা উপদেশ লাভ করবে। 
সুতরাং যাদুকরগণ দড়ি ও লাঠিসমূহ ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এনেছিলো সবই নিক্ষেপ করলো এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দিলো, 


টীকা-৮৭. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম দেখলেন, ভূমি সাপে ভরে গেছে, এবং মেলার ময়দানে সাপই সাপ ছুটাছুটি করছিলো । আর 











দর্শকগণও উক্ত যাদুর মিথ্যা দৃষ্টিবন্দী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলো। কখনো এমন না হয় যে, কিছু মু'জিযা দেখার পূর্বেই তারা এ যাদুর প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়বে এবংমুশজযা দেখবে না। 

টীকা-৮৮. অর্থাৎ নিজ লাঠি 

টীকা-৮৯. অতঃপর হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ তাসলীমাত আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সেটা যাদৃকরদের সমন্ত অজগর ও অন্যান্য 


সাপগুলোকে খাস করে ফেললো। আর লোকেরা সেটার ভয়ে আতংবৃন্ত হয়ে পড়লো । হযরত মূসা আলারাহুস্‌ সালাত ওয়াস সালাম সেটাকে আপন 
হাতে উঠিয়ে নিলেন । তখনই তা পূর্বের 








্যায়লাঠিতে পরিণত হয়ে, গেলো। এটা | সূরা ৪ ২০ তোয়াহা ৫৭৮ পারা ৪১৬. 
দোখেযাদুকরগণ বিশ্বাস করলো যে, ওটা কে জনে 
মু'ভিযা, যার সাথে যাদু দ্যা কাবিলা [২ টন মুসা আপন অন্তরে ভয় অন HE HITE 
করতে পারে না এবংযাদুর প্রতারণারূপী 
কৌশল এর সখুবে টিকে থাকতে পারে a টু 5859৩0৫৫ 
না। 
ভীকা-১০. সাল্লাতরই পবিত্রতা! কি |৬৯- এবংনিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে 1445048944৩ 
অভূতবযাপার। যেসবলোক এখনই কুৰু [রয়েছে (৮৮) এবং (তা) তাদের কৃত্রিম 7১4৯৫৫52 
ও অন্বীকারের জন্য (যাদুর) রশি ও লাঠি |বস্তুগলোকে রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু 550 
নিক্ষেপ করেছে, এক্ুণি মু'জিযা দেখে [তৈরী করে এনেছে তা তো যাদুর প্রতারণা । ৪৬৬] 
তারাই কৃতজ্ঞতা ও সাজদা করার নিমিত্ত াদুকরের মঙ্গল হয়না যেখানেই আসুক (৮৯) 1" 
শির অবনত করেছে ওআপন াড় পেতে [-:০- অতঃপর সমস্ত যাদুফরকে সাজ্দাবনত লাতিনা 
দিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এ সাজদায় [করানো হলো, তারা বললো, ‘আমরা তারই ডনা9 (এ 
তাদেরকে জানাত ও দোযখ দেখানো [উপর ঈমান আন্লাম, যিনি হারূন ও মূসার €৬৮১৩১/১৬% 
হয়েছে, আর তারা জান্নাতে তাদের [প্রতিপালক (৯০) ৷' 
অবসথানথণগলো দেখে নিয়েছিলো। ৭১. ফ্িরআউন বললো, 'তোযরা কি তার টানি 
ভীকা-৯১, অর্থাৎ যাদু বিদায় সে সুদক্ষ [উপর ঈমান এনেছো এর পূর্বেই যে, আমি SISTING 
ওস্তাদ এবংতারবর্যাদ৷ তোমাদের সবারই [তোঘাদেরকে অনুমতি দিই? নিশ্চয় সে 45450546 
উপরে । (আল্লাহরই আশ্রয়) (ভোম্মাদের প্রধান, যে তোমাদের সবাইকে যাদু; ESE 9 রর 
চীকা-৯২, অর্াৎভান হাত ও বাম পা, [শিক্ষা দিয়েছে, (৯১)। সুতরাং আমি শপথ 5 পে 
“ন করছি, অবশ্যই আমি তোমাদের এক পার্সর His Ss 
2৯৩. এ ভাক্তিতে অভিশপ্ত [হাত ও অপর পার পা কর্ত্তন করবোই (৯২) ছি 





'ফিরআউনের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, “তার 
শান্িই কঠিনতর, না সমগ জাহানের 
পরতিপালৰ (আন্াহ)-এর! ফিরআাউনের [জেনে যাবে আমাদের মধ্যেকার শান্তি কঠোরর 
এ. অহংকারীসুলত উক্তি গুনে এ [ও অধিক স্থায়ী (৯৩)1" 


যাদুকরগণ 


৭. তারা বললো, “আমরা কখনো তোমাকে EE AAR 
টীকা-৯৪. হযরত মূসা আায়হিস | প্রাধান্য দেবো না এসব স্পষ্ট ্রমাণাদির উপর, রে 
সালামের জি জর যেগুলো আমাদের নিকট এসেছে (৯৪), [6 কা 

EEE সৃষ্টিকর্তার নামে আমাদের শপথ! (055১9815৫ 
এ ছিলো যে, যদি তুমি হযরত মূসা [সৃতরাৎ তুষি করো যা তোমার করার আছে এ ৪৫) 


আলায়হিস্‌ সালাম-এরমু জিযাকেও 'যাদু' [(৯৫) এ পার্থিব জীবনেই তো করবে 
বোতাহানবসো বরণ ওলটিগলা [হম 
কোথার অদৃশ্য হলো?' কিছু সংখাক 
তাধসীপ্রকারক বলেন যে, স্পষ্ট প্রমাণাদি" 

, মালখিল - 
দ্বাৱা "জানত এবং সেখানে নিজেদের > 
স্থানসমূহ, প্রত্যক্ষ করা বুঝানো হয়েছে। 


টীকা-৯৫. তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই। 


চীকা-৯৬, সামনে তো তোমার কোন অবকাশ নেই ৷ আর পৃথিবী হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এখানকার সবকিছু ধ্ংসশীল ৷ তুমি দয়াপরবশ হলেও তুমি সা়িঝ 
দানে অক্ষম । অতঃপর পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আয়েশ দূরীভূত হলেও তাতে দুঃখকিসের? বিশেষকরে, যে এ কথা জানে যে, পরকালে পারধিৰ 











কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে। (তার তো দুঃখই নেই৷) 
টীকা-৯৭. হযরত মৃসা আলায়হিস্‌ সালামের মুকাবিলায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, ফিরআউন যখন যাদৃকরদেরকে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামের সাথে মুকাবিলার জন্য আহ্বান করলো, তখন যাদুকররা ফিরআউনবে, বললো, “আমরা হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে শায়িত অবস্থায় দেখতে 
চাই।” সুতরাং সেটার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হলো । শেষ পর্বপ্ত তাদেরকে এমন সুযোগও দেয়া হলো। তারা দেখলো হযরত (মূলা আগাগ্হিস্‌ সালাম) 
নিভ্রারত আছেন আর ভার লাঠি শরীক্টা ডাকে পাহারা দিচ্ছে। এটা দেখে ঘাদুকরণণ ফিরখাউনকে বললো, “মূসা যাদুকর নন । কেননা, যাদুকর যখন 








[পবিত্র হয়েছে (১০৪) । 


৭৭. এবং নিশ্চয় আমি মৃসার প্রতি ওহী 
|করেছি(১০৫), “আমার বাব্াদেরকে রাতারাতি 
[নিয়ে চলো (১০৬) এবং তাদের জন্য সমৃ্রের| 


এ ভয় থাকবে না যে, ফিরআউন এসে পড়বে 
এবং না ভীতি (১০৮) ।' 
৭৮. অতঃপর ফিরআউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন। 


|যেমনিভাবে গ্রাস করার ছিলো (১১০) । 


4:2. এবং ফিরআউন আপন সম্প্রদায়কে 
পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎপথ দেখায়নি (১১১) । 





94549996 
রি 





চার্চ 


4০৮৫ 
তি এ 





- চাক 
শত পাত 
RSE IEG, 
sists Sng 


25542 


23 BO: 
x] 








SSIES 





obits + 








আানয্িল্ল - ৪ 
হাজার বনী ইল্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে রওনা হলেন। 


টীকা-১০৯. যাদের মধ্য ছয় লক্ষ 'ক্কিবতী' ছিলো, 


টীকা-১১০. তারা নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং পানি তাদের মাথা অপেক্ষা উঁচু হয়েছিলো। 
টীকা-১১১. এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অন্যান্য অনুখহের কথা উল্লেখ করেন এবং এরশাদ করেন- 


নিন্রাভিভত হয় তখন তার যাদু বিদ্যা 


“পারা £ ১৬ | নিয় হয়ে যায়।” কিন্তু ফিরআউন 


তাদেরকে যাদু করার জনা বাধ্য করলো । 
তারা এর জনা আল্লাহু তা'আলার দরবারে 
ক্ষমাপ্রার্থী হলো। 


টীকা-৯৮, অনুগতনেরকে পুরস্কার 
প্রদানের ক্ষেত্রে 

চীকা-৯৯. শান্তি প্রদান অনুসারে 
অবাধাদের উপর । 

চীকা-১০০, অর্থাৎ কাফির, যেমন 
ফিরআটউন, 


চীকা-১০১. যাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে 
তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে, 
ীকা-১০২. এমনবীচা,যাযারা কোনরূপ 
উপকৃত হতে পারে। 

ীকা-১০৩. অর্থাৎ যাদের ঈমানের 
উপর জীবনের অবসান হয়েছে, তারা 
আপন জীবনে সৎকাজ করেছে এবং 
ক্রয়’ ও নফলনমূহ' পালন করেছে, 
ডীকা-১০৪. কুফরের অপবিত্রতা ও 
পাপাচারসম্হের আবর্জনাসমূহ থেকে। 
ভীকা-১০৫- যখন ফিরআন্ন 
মুজিযাসমূহ দেখে সৎপথে আসলোনা 
এবং উপদেশ গ্রহণ করলোনা আর বনী 
ইল্রাঈলের পতি যুুম-অত্যাচারের মাত্রা 
আরো বৃদ্ধি করলো 

টীকা-১০৬. মিশর থেকে; আর যখন 
সমৃদ্রের তীরে পৌছে এবং ফির়আউনের 
সৈন্যদল পেছনে এসে পড়ে তখন ভয় 
করোনা। 

চীকা-১০৭. আপন লাঠি নিক্ষেপ করে। 
ীকা-১০৮, সমুদ্রে নিষজ্িত হবার 
হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম আল্লাহর 
নির্দেশ পেয়ে রাত্রির প্রথম ভাগে সত্তর 


টীকা-১১২. অর্থাৎ ফিরত্বাউন ও তার সম্প্রদায় 
চীকা-১১৩. এরই যে, আমি মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে সেখানে তাওরীত দান করবো, যা অনুসারে আমল করা হবে। 
টীকা-১১৪. 'তীহ্‌' নামক ময়দানে এবং বলেন_ 


চীকা-১১৫. অকৃতজ্ঞ হয়ে ও নি'মাতের শোকর আদায় না করে এবং সেসব অনুধহকে পাপচার ও গুনাহ্‌র কাজে বায় করে কিংবা একে অপরের প্রতি 
অত্যাচার করে। 








চীকা-১৯৬, জাহারানে এবং ধংস [সাঃ ২০ তোমা ৮ পারা ৪ ১৬ 
হয়েছে। 1৮০. হে বনী ইত্রাঈল! নিশ্চয় আমি PETE 
৬৩ 
জকা১১ন' করের হি, (তোমাদের নন? থেকে! 25054652855 
গিকা-১৯৮ শেষ নচ্ল আগ করা [দক্ষিণ পার্মবের তিতি দিয়েছি (১১৩) এবং BEGETS 
1 
চীকা-১১৯. হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ 
সালাতু ওয়াস সালামযখন আপন সম্প্রদায় ato 
থেকে সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করে | রেখা IHRE IK 
তাওরাত আনার জন্য 'তুর' পর্বতে [লংঘন করোনা (১১৫)! ফলে, তোযাদের উপর ২555০625225 
ভাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর আল্যাহ্‌ [আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হবে; এবং যার উপর EB HATE 
তলায় সাথে কথা বলার ছে খামার ক্রোধ অবতীর্ণ হযেছে, নিচসনদেহে সে ০ 
পেছনে রেখে গেলেন, আর বলেছিলেন, ভি চে |. 1 
“আমার লে চলে এসো!” |৮৯- এবং ি ক্ষমাকারী 0৪%৬৮385595401 
Ea [হই তাকে, যে তাওবা করেছে (১১৭) ঈমান HRS ৬ ৮ 
এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সৎপথের: 9538180 
কি কারণে তুরা করলে?) তখন হযরত [উপর (অবিচলিত) রয়েছে (১১৮)। 
মূসা আলায়ছিস্‌ সালাম ৮৩. এবং তুমি আপন সম্প্রদায় থেকে কেন 1১514 402 SUES 
টাকা-১২০, র্থাৎআপনার সুষ্টিআরো [রা করলে, হে সূসা (১১৯)? ৩৫৩০৬ 
চি 1 এ 72805 
আসস্থালাঃ এ আয়াত ছারা ইজ্ডিহাদ' + দক 
করার বৈধতাপ্রমাণিতহলো ৷ (মাদারিক) [TEs 3] 
চীকা-১২১. যাদেরকে তিনি হযরত 
হারন আলায়হিস্‌ সালামের সাথে রেখে |৮৫.- বললেন, “সুতরাং আমি তোমার চলে! 52564596606 
গিয়েছি [আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে (১২১) পরীক্ষায় ০ রি টি be) 
(ফেলেছি; এবং তাদেরকে সামেরী পথ করে SEs 
টাকা-২২. গকু-বন্ পূজা করার্রতি | ফেলেছে (১২২) 
আহ্বান করে। 


৮৬২ অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি 42৫ SEE RES 


আাস্তালাঃ এ আয়াতে (0) পথত ০ 
করা" ক্রিয়ার সম্বন্ধ সামেরীর প্রতি করা 
হয়েছে। কেননা, সেই এটার কারণ 
হয়েছিলো । এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
কোন বস্তুকে তার কারণের প্রতি সম্পর্কিত 
করাও বৈধ এডাবে বলা যাবে যে, “মাতা-পিডা প্রতিপালন করেছেন, ধর্মীয় নেতৃৃন্দ হিদায়ত করেছেন, গলীগণ চাহিদা পূরণ করেছেন ও বুষর্গণণ বিপদ 
দূরীভূত করেছেন।' তাফসীরকারকগণ বলেন যে, কার্যাদিকে বাহ্যিকভাবে উৎস ও কারণের প্রতি সম্বন্ধিত করা যায়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে সেগুলোর স্রষ্টা 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই। আর কোরআন করীমে এ ধরণের সম্বন্ধ বহু স্থানে করা হয়েছে (খাযিন)। 

চীকা-১২৩, চল্লিশ দিন পূর্ণ করে তাওরীত নিয়ে 


'ীকা-১২৪. তাদের অবস্থার উপর; 


[ফিরে গেলো (১২৩) ক্রোধে ভরা অনুতাপ 5 
[করতে করতে (১২৪); বললো, “হে আমার 9 











আালবিল - ৪ 





'ীকা-১২৫. যে,তিনি তোমাদেরকে ভাওরীত দান করবেন, যার মধ্যে হিদায়ত রয়েছে, নূর রয়েছে ও এক হাজার সূর' রয়েছে, প্রত্যেক সূরার মধ্যে হাজার 


আয়াত রয়েছে 


চীকা-১২৬, এবং এমন ক্রটিপূর্ণ কাজ করলে যে, গো-বৎসকে পূজা করতে আরম্ভ করলে? তোমাদের অঙ্গীকারতো আমার সাথে এ ছিলো যে, তোমরা 
আমার নির্দেশ মান্য করবে, এবং আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ৷' 


গয়নার (১২৭); তখন আমরা সেগুলো (১২৮) | 
[নিক্ষেপ করেছি;অতঃপর অনুরূপভাবে সামেরীও 
[নিক্ষেপ করলো (১২৯); 


[মো ডাকতো (১৩০)অতঃপর বললো (১৩১), 
“এটাই হচ্ছে তোমাদের উপাস্য এবং মূসার 
উপাস্য: মুসাতো ভুলে গেছে (১৩২) ।' 


1, “হে আমার সম্প্রদায়! এমনি যে, 
(তোমরা এর কারণে পরীক্ষায় পড়েছো (১৩৫)! 
এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক 
“ক্মাহমান' (পরম দয়াময়)। সুতরাং আমার 
(অনুসরণ করো এবংআমার নির্দেশ মান্য করো ।" 
২৯১. (তোরা) বললো, “আমরা তো এর উপর 
[আসন পেতে জমে থাকবো (১৩৬) যতক্ষণ 
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করতেও (অপরাগ) সেটা কীভাবে উপাস্য হতে পারে? 
টীকা-১৩৫. সুতরাং সেটার পূজা করোনা! 


আমনান্িজ্ল - ৪ 


চীকা-১৩৬. গো-বৎস পূজা করার উপর অটল থাকবো এবং তোমার কথা মানবোনা। 





চীকা-১২৭. অর্থাৎ ফিরআন্উন- 
সং্রদায়ের অলংকারাদির; বেগুলোবনী- 
ইল সেসব লোক থেকে ধার হিসেবে 
চেয়ে নিয়েছিলো । 


'চীকা-১২৮. সামেরীর নির্দেশে আগুনে 
'চীকা-১২৯. সেসব অনংকারকে, যেগুলো 


তার নিকট ছিলো এবং এ মাটিকে, যা 
হযরত জিবরাঈল আলায়হি সালামের 


টীকা-১৩০. এগো-বৎস সামেরী নির্মাণ 
করেছিলো, আর সেটার দেহেকিছুসংখ্যক 
ছিদ্র এভাবে রেখেছিলো যে, যখন সেগুলো 
দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা 
থেকে গো-বসের ডাকের ন্যায় শদ্দ সৃষ্টি 
হতো। 

একঅভিযত এও রয়েছে যে,তা জিব্রাঈল 
আলায়হিস্‌ সালামের ঘোড়ার পায়ের 
নীচের মাটি রাখার কারণে জীবিত হয়ে 
গোচবতসের ন্যায় আওয়াজ করতো। 
টীকা-১৩১. সামেরী ওতারঅনুসারীগণ, 
টীকা-১৩২. অর্থাৎ মূসা উপাস্যের কথা 
ভুলে গেছেন এবং সেটাকে এখানে ছেড়ে 
সেটার ভালাশে তুর পর্বতে চলে গেছেন 
(আল্লাহরই আশ্রয়!) । 

কোন কোন তাফসীবকারক বলেন যে, 
আয়াতে ( ) ভুলে গেছে' 
ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে 'সামেরী”। আর অর্থ 
এই যে, সামেরী, যে গো-বংসকে 
উপাস্যরপে গড়েছে, সে আপন 
প্রতিপালক্ষকে ভুলে গেছে; অথবা সে 
“ক্ষণস্থায়ী শরীর" থেকে প্রমাণ গ্রহণের 
কথা ভুলে গেছে। 

চীকা-১৩৩. গো-বৎস 

'টাকা-১৩৪, সম্বোধন করতে বা জবাব 
দিতে অক্ষম এবং উপকার বা ক্ষতি 


চীকা-১৩৭. এর ফলে, হযরত হারুন আলায়হিস্‌ সালাম তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তার সাথে যার হাজার এমন লোকও ছিলো, যারা গো- 
বৎসের পৃজা করেনি । যখন হযরত মূসা আলায়হিসূ সালাম ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাদের শোরগোল ও বাদ্য-বাজনার শব্দ শুনতে গেলেন; যারা গো- 
বৎসের চতুপার্শ্বে নৃত্য করছিলো । তিনি তখন তাঁর সত্তর জন সঙ্গীকে বললেন, “এতো ফিত্নার শব্দ!" যখন নিকটে পৌছলেন এবং হযরত হারূন আলায়হিসূ 
সালামকে দেখলেন তখন তার ধর্মীয় জয্বা থেকে সৃষ্ট রাগ, যা তাঁর পবিত্র স্বভাবই ছিলো, জোশের মধ্যে এসে তার মাথার চুল ডান হাতে এবং দাড়ি বাম 
হাতে ধরলেন এবং 





সাঃ ২০ জোহা কহ লালন 
ীকা-১৩৮ এবং আমাকে খবর দিতে; 
অর্থাৎ যখন তারা তোমার কথা অমান্য | পর্যন্ত আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসেন [OA 
করেছিলো, তখন তুমি আমার সাথে কেন [ (১৩৭) ৷" 
সাক্ষাৎ করলে নাঃ তোমার তাদের থেকে | ৯২. মূসা বললো, 'হে হান! তোমাকে একস কাবিল 
৮ En Retna 
তিরঙ্ধার হতো। পথভ্রষ্ট হতে দেখেছিলে? SIS 
টকা-১৩৯. এ কথা গুন হযরত মূসা | ৯৩. যে,আমার পশ্চাদানুসরণ করতে (১৩৮)! নিল 
আারহিলসালামসামেীরগতি দৃষ্টিপাত | তবে কি তুমি আমার নির্দেশ মানলে না? | eA 
করলেন । সুতরাং 

৯৮৪. বললো, ‘হে আমার সহোদর! না আমার ৯ ঙ 468506 
বস হা) En 
তার কারণ ব্যক্ত করো! HIS YS YG 


চীকা-১৪১. অৰ্থাৎআমি হযরত জিবরাঈল | বনী ইন্রাসলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও 50556 

আলায়হিস্‌ সালামকে দেখেছি এবংাকে | তুমি আমার বাক্যের অপেক্ষা করলে না(১৩৯)।" ed রর 

চিনে ফেলেছি। তিনি জীবন খরগনকারী | ৯৮৫. মূসা বললো, ‘এখন তোমার কি অবস্থা, 

ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। আমার | হে সামেরী (১৪০)1" 

অন্তরে এ কথা জাগলো যে, 'আমি ভার ০ 

লি EH GEIST 

Fy ৯) 3 SELIG | 
-১৪২- এ গো-বৎসের মধ্যে, যা | অতঃপর তা নিক্ষেপ করলাম (১৪২) এবং ৪৬৯০৩৬৫৪৬ 

গড়েছিলাষ আমার মনে এটাই ভাল লেগেছে (১৪৩)।" dla 


টীকা-১৪৩. এবং এ কাজটা আমি 

& ৯৭. বললো, "দূর হও (১৪৪)! পার্থিব জীবনে 
আমার মনের কুত্তি থেকেই করেছি; | তোমার শাস্তি এই যে (১৪৫), তুমি বলবে, 
অন্য কেউ ভাতে উৎসাহ বা মদদ | *সপর্শ করে যেও না (১৪৬) এবং নিঃসন্দেহে 
যোগায়নি। এ কথা শুনে হযরত মূসা | তোমার জন্য একটা প্রতিশ্রুত কাল রয়েছে 
অলায়হিস্‌ সালাষ (১৪৭), তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না; টো দাতের 
'চীকা-১৪৪. “দূর হয়ে যা!" আর তোমার এ উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করো, ৮০০ ৮৫০ ০০ 
ভীকা-১৪৫. যখন তোমার সাথে এমন | যার সামনে তুমি দিনভর আসন পেতে বসেছিলে 9৫2%0344 
কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইবে, যে তোমার | (১৪৮)। শপথ রইলো যে, অবশ্যই আমরা 
অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তখন তাকে সেটাকে ্বালিয়ে দেৱো,অতঃপর টুকরোটুকরো] 


চীকা-১৪৬. অর্থাৎ সবার থেকে পৃথক মানিল - ৪ 

থাকবে, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না, 

না তুমি কাউকে স্পর্শ করবে । লোকজনের সাথে মেলামেশ' করা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো : আর সাক্ষাৎ, কথোপকথন, ক্রয়-বিক্রয় 
প্রত্যেকের সাথেই হারাম করে দেয়া হলো | আর যদি ঘটনাচক্রে কেউ তাকে স্পর্শ করতো, তবে সে এবং এ স্পর্শকারী উভয়ই কঠিন জ্বরে ভোগতো। 
সে জঙ্গলে একথা চিৎকার করে বলে ঘুরে বেড়াতো- 'কেউ যেন আমাকে ছুঁয়ে না যাও।' আর বন্য ও হিংস্র পশুর মধ্যে তার অবশিষ্ট জীবনের দিনগুলো 
অতি তিক্ততা ও ভয়-ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করছিলো। 

চীকা-১৪৭. অর্থাৎ শান্তির প্রতিশ্রুতির; এ পার্থিব শান্তির পর পরকালে; তোমার শির্ক ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে। 


টীকা-১৪৮. এবং সেটার উপাসনার উপর স্থির ছিলে। 














'চীকা-১৪৯, সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম অনুরূপই করেছিলেন । আর যখন তিনি সামেরীর উক্ত ফ্যাসাদকে নির্মূল করলেন, তখন 
বনী-ইস্াসলকে সম্বোধন করে সত্য-দবীনের বিশদ বর্ণনা দিলেন এবং এরশাদ করলেন- 





সুরা ২০ ভোয়াহা 


সারা $১৬ 





|করে সাগরে ভাসিয়ে দেবো (১৪৯) । 
=৮. তোমাদের মা"বৃদ তো ও আল্লাহই, যিনি 


2০০. 


যে তা থেকে বিমুখ হয় (১৫১), 


অতঃপরনিঃসন্দেহে সেক্্য়ামত-দিবসে একটি | 


ৰোষ বহন করবে (১৫২) । 
৯০১. তা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে (১৫৩) 


[সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (১৬০) । আপনি বলুন, 
“আমার প্রতিপালক সেগুলোকে দুদ দর করে 
[উড়িয়ে দেবেন; 

১০৬. অতঃপর যমীনকে (এমনই) সমতল 


[দৌড়াবে (১৬১), তার মধ্যে বক্রুতা থাকবে না 
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আযনঘিল _ ৪ 


টীকা-১৬১. যে তাদেরকে ক্য়াযত-দিবসে 'অবস্থানের' দিকে আহবান করবে এবং বলবে- “চলো পরম দয়াময়ের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য!” এই 
আহ্বানকারী হবেন হযরত ইস্রাফীল (আলায়ছিস্‌ সালাম) 


'চীকা-১৫০. অর্থাৎ কোরআন পাক ।তা 
হচ্ছে এক মহা উপদেশ । যে-ই সেটার 
প্রতি মনোনিবেশ করে তার জন্য এ 
সম্মানিত কিভাবে মুক্তি এবং বরকত- 
সমূহ রয়েছে। আর এ পবিত্ৰ কিভাবে 
পূর্বব্তীউস্মতগুলোর এমন-অবস্থাসমূহের 
উল্লেখ ওবর্ণনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করা ও উপদেশ লাভ করার 
উপযোগী । 


টীকা-১৫১. অর্থাৎ ক্বোরআান থেকে; 
এবং সেটার প্রতি ঈমান না আনে এবং 
সেটার পথ-নির্দেশনা থেকে উপকারগ্রহ্ণ 
নাকরে। 

চীকা-১৫২. পাপরাশিল্প ভারী বোঝা। 


চীকা-১৫৩. অর্থাৎ এ পাপের শাস্তির 
মধ্যে 

টীকা-১৫৪. লোকদেরকে হাশর-ময়দানে 
হাযির করার জন্য। এটা দ্বারা 'দ্বিতীয় 
ফুৎকার'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 
টীকা-১৫৫. অর্থাৎ কাফিরদেরকে 
এমতাবস্থায় 

টীকা-১৫৬. এবং চেহারার রং হবে 
কালো। 

ীকা-১৫৭. পরকালের অবস্থাদি ও 
সেখানকার ভয়ংকর গ্য স্থানসমূহ দেখে 
পার্থিব জীবনবণলকে তাদের নিকট অতি 
অল্প মনে হবে। 





টাকা-১৫৮. পরস্পর পরস্পরের সাথে 
টীকা-১৫৯. কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেন, “তারা সেদিনের সংকটময় 
অবস্থাদি দেখে তাদের পৃথিবীতে 
অবস্থানের পরিমাগ ভুলে যাবে” 
চীকা-১৬০. শানে নুযুলঃ হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হমা বলেন যে, 
'সাৰীফ' গোত্রের একজন লোক রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাপ্লামকেজিজ্ঞাসা করলো, “ক্র়ামত 
দিবসে পর্বতগুলোর অবস্থা কী হবে?” 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে। 


চীকা-১৬২. এবং এ আহ্বানকে কেউ অধাহ্য করতে পারবে না 

ভীকা-১৬৩. আতঙ্ক ও মহত্বের কারণে 

চীকা-১৬৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনৃহুমা বলেন, “এমনই যে, তাতে শুধু ওষ্ঠের নড়াচড়া থাকবে।” 

চীকা-১৬৫, সুপারিশ করার 

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের স্বক্ছু এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বিঘয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান বান্দাদের সত্তা ও গুণাবলী এবং 
সমস্ত অবসথবযাপী রয়েছে। 

চীকা-১৬৭, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আল্লাহর সত্তাকে আয়ত্ব করতে পারেণা। তার সত্তাকে বোধ শক্তির আয়ত্বে আন সৃষ্টির জ্ঞানের আয়তের 
বহুউর্ষে। শুধু তার নামসমূহ, গুণাবলী ও তার কুদ্রতের ক্রিাপি এবং ভার কর্ম-কৌশলের ধাৰা থেকে ভার পরিচয় পাওয়া যায় । কবি বলেন- 
০92০9157851 ৯৪6০০৪1৬৮৫০ ৬৫ 




















অর্থাৎ ১) কোথায় পাবে তাকে সতেজ + 932/9105-4-0124 $ ৮৬০১৮14০1৮৮ 
বোধশক্তি? কারণ, তিনি তো মানুষের | সূরা £ ১২০ তোয়াহা ৫৮৪ পারা 8 ১৬ 
আরবের সীমার অনেক উর্ধে । দ্‌ 2 
(১৬২) এবং সকল শব্দ পরম দয়াময়ের সামনে RST IESS 

২) ভয় ামলমূহ ও গুণাবলী মধ্যে তুমি ik 15355 
গর চিন্তা কবে: ভর সা হাকীক্তে (১৬৩) স্তব্ধ হয়ে থেকে যাবে; সুতরাং তুমি 90504 
লে কে অননিউিসর। শুনতে পাবে লা, কিন্তু অত্যন্ত মৃদু শব্দ (১৬৪)। 
কোন কোনাসীরকারক এআয়াতের [দি কারো কালে আসে ৩4285 
অর্থ এটা বৰ্ণনা করেছেন, “সৃষ্টির জ্ঞান 4 দয়াময় (১৬৫) PCS 
আলা জাননমূহকে আয়ৰ করতে | অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং বার কথা পদ 25 GBC 
ঈদে [ক্রেছেন। 

$ এ বর্নাভদীদধরণের, কিন্তু 1৯৯০০ এবং তিনি জানেন যা কিছু তাদের 2042 
বে পর বি সামনে ছে এবং যা কিছু তানের পা গা 

আছে (১৬৬) এবংতাদেরজ্ঞানভাকে পরিবেষ্টিত Msn, SEY 

সহজে বুঝে নিতে পারে যে, পার্থকা শুধু 
বরনাতনীরই। করতে পারেনা (১৬৭) । 
ভৰা ১৮. এবং বকে দিল ও [টব কে পড়বে চিজ ES ES 
মৃখাপেক্ষিতা সহকারে হাযির হবে; কারো ৪0৮৬৫৬ 
মধ্যে অবাধ্যতা থাকবে না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার জোন, ও কভার পূর্ণ [মের তার বহন কররেৰ (১৬৯) । 
বহিযিপ্কাশ ঘটবে । ১১২. এবং যে কিছু সৎকর্ম করে এবং 255৬৮0৫০৭৫৮ 

y মুসলমান হয়, তবে তার না অবিচারের ভয় পপ নদ SI 
টাকা-১৬৯, হযরত ইবনে আব্বাস ৯ 51559964556 
রাদিয়া্াহতা-আলাআন্হযা এব্যাসযায় | থাকবে 13০) 
বলেছেন, “বে শির্ক করেছে সে ক্ষত্হিন্ত | ১৯৩. এবং এভাবেই আমি সেটাকে আরবী (20240 
হয়ে রয়েছে এবংনিশয় শির্ক জঘন্যতম [কজন অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে ১০০০0554548 
যুলুম । আর যে এ যুলুমের বোঝা বহন | বিভিন্নভাবে শাতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৭১), 58244550655 
করে দাতের ময়দানে উপস্থিত হবে, | মাতে তারা তয় করে কিংবা তাদের অন্তরে কিছু 582৬১৫ 
(সে অপেক্ষা বড় ব্যর্থ ব্যক্তি আর কে হতে [চিস্তা-ভাবনা সৃষ্টি করে (১৭২)। & 





তা! ১১৪. অতঃপর সর্বাধিক মহান হন আল্লাহ্‌, | 1] 04252181031 
চীকা-১৪০, আল্লাহ এই আঘাত | সত্য বাদশাহ (১৭৩), এবং বরা তব || ৮৪0৩৪552505৩5 


থেকে বুঝা যায় যে, আনুগত্য ও 
সক্কার্ধাদি- সব কিছুর গ্রহণযোগ্যতা nla ER 

ঈমানের সাথেই শর্তে ঈমান থাকলে সৎকর্ম উপকারে আসবে; কিনতু যদি ঈমান না থাকে তবে সবই বেকার । 

চীকা-১৭১. ফরযসমূহ বর্জন কর ও নিষিদ্ধ কার্যাদি সম্পাদন করার পরিণাম স্ব, 

চীকা-১৭২, যায় ফলে তাদের মনে সং কর্মসন্হেয ্রতি আহ ও অসৎ কার্যাদির প্রতি খৃণা জন্যে এবং তারা উপদেশ অর্জন করবে। 


ঢীকা-১৭৩. খিনি প্রকৃত মালিক হন এবং সমস্ত বাদশাহ রই মুখাপেক্ষী, 











চীকা-১৭৪. শানে নুযূলঃ যখন হযরত জিবরাঈল আলাম্মহিস্‌ সালাম কোরআন নিয়ে অবতরণ করতেন, তখন হুয্র বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাথে 
পাঠ করতেন এবং তাতে ত্বরা করতেন 
বেল ভালভাবে হৃদয়সম হয়ে যায়। এ 
লে 9 30৪৯, | শুসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
003595055425 | এৰশাদহয়েছেযে, “আপনি ক করবেন 
না।” সূরা ক্য়ামাহয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
+4 2০/4170: 2:41+ | দিজেই এর দাবিতু নিয়ে তাকে আরে 
023544500144; | শক শালা দিয়েছেন। 
LEIS E | Eকা-১৭৫, বেন নিযিদ্ধ বৃক্ষের নিকট 
নাযায়। 
_ সাত টীকা-১৭৬. এ থেকে জানা যায় যে, 
_23)1842212%740)04221 + | শ্ৰেষ্ত্বও আভিজাতা সম্পন্নের শ্রেষঠতূকে 
331339103) | বকর না করা এবং তার প্রতি সমান 
6312431339 || হদশন করা থেকে বিমুখ থাকা হিংসা ও 
co বিন্বেষেরই প্মাণবহ। এ আয়াতে 
শ্মতানের, হযরত আদমকে সাজদা না 
করাকে তার প্রতি তার শত্রুতা প্রদর্শনের 
প্রমাণ স্থির করা হয়েছে। 


পারা £ ১৬ 


[করেল লা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওহী আপনা লালা 
রতি সম্পূর্ণ লা হয় (১৭৪) এবং আরব করুন, 2545 





১৯৭. অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আদম! 
নিশ্চয় এটা তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু 
(১৭৬)। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, সে 
তোমাদের দু'জনকে জারাত থেকে বের করে! 
দেবে অতঃপর তুমি কষ্টের মধ্যে পতিত হবে 





টীকা-১৭৭. এবং আপন খাদ্য ও 


2৭৭) । খোরাককীর জন্য জয়ি চাষ করা, ক্ষেত 
নিশ্চয় তোমার জন্য জান্নাতের ন্যাক্ছ হলনা? করা, শস্য উৎপন্ন করালো! শেষ 
তি ২ ক 34499858540 | করা ও পাক করার পরিশিষ্ট হবে। 
এটা রয়েছে যে, তুমি না ক্ষুধার্ত হবে এবং লা আর যেহেতু স্ত্রীর ভরণ-পোষণ্রে দায়িত্ব 
[লগ হবে; পুরুষের উপরই বর্তায়, সেকারণে এসব 
১১৯. এবং এ যে, তাতে না তোষার পিপাসা পরিশ্রযের সম্বন্ধ শুধু হযরত আদয 
[হবেনা রোদের তাপ (অনুভূত হবে) (১৭৮)।" আলায়হিস্‌ সালামের প্রতি করা হয়েছে। 
১৯০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো. {। ॥ টাকা-১৭৮. প্রত্যেক প্রকারের আরাম়- 
আয়েশ জান্নাতে মওজ্দ রয়েছে; উপার্জন 
পরিশ্রম থেকেসম্পূর্ব নিরাপতারয়েছে। 
চীকা-১৭৯. যা আহার করলে 
তকষণকারীর চিৰস্থায়ী জীবন অর্জিত হয়ে 

১২.১. অতঃপর তারা দু'জন তা থেকে ভক্ষণ! (১5656 | বদ 


লোহা নামলো ত্র 2০৭০ LS 
বস্তুসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়লো (১৮১)। আর ৩524৬ 
জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দারা নিজেদেরকে আবৃত 
করতে নি (১৮২) এবং আদয থেকে টীকা-১৮১. অর্থাৎ বেহেশ্তী পোশাক 
[আপন প্রতিপালকের নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি তাদের শরীর থেকে খসে পড়েছে। 
[সংঘটিত হলো; তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিলো চীকা-১৮২. লজ্জাস্থান গোপন করার ও 
সেটার পথ পায়নি (১৮৩) । শরীর ঢাকার জন্য 


আানবিল - ৪ চীকা-১৮৩. এবং বৃক্ষের ফল আহার 
করার ফলে চিরস্থাস্মী জীবন পাওয়া 
যাযনি। অতঃপর হযরত আদম আ্াযহিস সালাম তাওবা ও ইন্ধিগফারে রত হলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বিশ্কুল সরদার সালসাল্পাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে দো'আ করেন। 





টীকা-১৮০. এবং তাতে ধংস ও 
পরিবর্তন আসবে না? 




















% শনাহর মধ্যে; কারণ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলো না। (বায়দাতী, হাশিয়া-ই-জালালাঈন) 


ীকা-১৮৪. অর্থাৎ কিতাব ও রসূল, 
ঢীকা-১৮৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে, 
চীকা-১৮৬. পরকালে । কেননা, পরকালের দুর্ভাগা পৃথিবীতে সৎপথ থেকে বিপথগামী হবারই পরিণাম । সুতরাং থে কেউ আল্লাহ্‌র কিতাব ও সত্য রসূলের 
অনুসরণ করে ও তার নির্দেশ মোতাবেক চলে সে দুনিয়ায় বিপথগামী হওয়া থেকে এবং পরকালে তার শান্তি ও অশুভ পরিণতি থেকে মুক্তি পাবে। 
ীকা-১৮৭. এবং আমার হিদায়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 

চীকা-১৮৮. পৃথিবীতে অথবা কবরে অথবা পরকালে অথবা দ্বীনের মধ্যে অথবা এসব ক'িতেই  দৃনিয়ায় সংকুচিত জীবন-যাপন' এ যে, হিদায়তের 
অনুসরণ না করার কারণে মন্দকর্ম ও নিশি (হারাম) কাজেলিপ হয়, অথবা অল্পে তুষ্টি থেকেবঞ্চিত হয়ে লোভ নিন্দার গ্রেফতার হয়ে যাবে। আর অধিক 
ধন-সম্পদ ও আসবার পত্রের আধিক্য 
সত্বেও সে মানসিক শান্তি ও অন্তরের 
তি পানসপা, বরং অন্তর শ্রতোফ বসুর 
অবেষায় বিচলিত হয়ে যায় এবং লোভ- 
লিপ্‌সার দৃ্চিন্তায়, যেমন- এটা নয়, 
ওটা নয়, তসাচ্ছর অবস্থা ও সময়কাল, 
খারাপ থাকে; আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল 
ঈমানদার ব্যক্তির ন্যায় তার মনে শাস্তি ও 
স্বস্তি অভিতিই হয়না । যাকে হায়াতে 
তৈয়্যবাহ্‌' (পবিত্র জীবন) বলা হয়; 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদকরেন- 
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৯৯২. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে ১৫৩৫৮৪৫১০12 
[মনোনীত করলেন; তারপর ভার দিকে কৃপা- হি 
দৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ নৈকট্যের ৬১৪১ 
পথ প্রদর্শন করলেন। 


৯২৩. (তিনি) বললেন, “তোমরা উভয়ে এক 
[সাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও! তোমরা একে 
অপরের শত্রু । অতঃপর যদি তোমাদের সবার 
[নিকট আমার পক্ষ থেকে সৎপথের নির্দেশ 
|আসে (১৮৪), তবে যে আমার হিদায়তের 
[অনুসারী হবে সে না বিপথগামী হবে (১৮৫),না 
[হতভাগা হবে (১৮৬) । 

৯২:৪. এবং যে আমার স্মরণে বিমুখ হয় 
(১৮৭),তবেতার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন- 








252» 
স্বেতরাং আমি তাকে পবিত্র জীবন 
সহকারে জীবিত রাখবো।) তা সে লাভ 
করতে পারবে না। 

















কবরের সংকুচিত জীবন-যাপন এই যে, [যাপন (১৮৮) এবং আমি তাকে কিয়াত- রে es 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- কাফিরের [দিবসে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো ।" 
ডপর নির্ানব্বহটা অজগরকে তার 31552 

১৯২৫. সে বলবে, “হে আমার প্রতিপালক! 94855 
কবরেরমধ্যে নিয়োজিত করা হয় ।হযরত [আমাকে তুমি কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালে? আমি ie Vr Ee ৫ 
ইবলে আহাদ বাদি তা'আলা [তো চুন হলাম (১৮৯)!' ৮৮ 
85 ১৯৬. তিনি বলবেন, “এভাবেই তোমার 5144985৩680 
শানেনুযু: এ আয়াত আসওয়াদ ইবনে [নিকট আমায় নিদর্শনসন্হ এসেছিলে (১৯০), র্‌ ২ ৬৫ এ 
আবদুল ওমা মাখযুমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ [তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে এবং! ৪৩৫পঞ৪ 
হয়েছে। আর ক্ষরের জীবন যাপন ছারা [অনুর পভাবেই আজ কেউ তোমার খৌজ-খবর 


কবরের এমন কঠোরভাবে চাপ দেয়া'র 
কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যার কারণে এক 
পাশের পাঁজর অপর পাশে চলে মায় । 
পরকালের সংকুচিত জীবন-যাপন হচ্ছে ক 
“জাহান্নামের শাস্তি' যেখানে 'যাকুষ' ( 133১ ), উচ্ছানিত উত্তপ্ত পানি এবং জাহান্াযবাসীদের গলিত রক্ত ও তাদের পুঁজ আহার ও পান করার 
জন্য দেয়া হবে। 

দ্বীনের মধ্যে সংকুচিত জীবন যাপন! হচ্ছে এ যে, সংকর্মের পথসমূহ সংকুচিত হয়ে যাবে এবং মানুষ হাবাম উপার্জনের মধ লিপ্ত হবে। হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহ্‌ আন্হমা বলেন যে, বান্দা অল্প লাভ করুক কিংবা বেশী, যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকে তবে তাতে কোন মঙ্গল নেই । এটাই হচ্ছে সংকুচিত 
জীবন-যাপন (তাফসীর-ই-কবীর, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি) 

ডীকা-১৮৯. পৃথিবীতে ৷ 

চীকা-১৯০. ভূমি সেগুলোর প্রতি ঈমান আনো নি এবং 


চীকা-১৯১, জাহান্নামের আগুনে জবালাবেন। 


নেবে না (১৯১) । 











জীকা-১৯২. যারা রসূলগণকে অমান্য করতো। 


ীক্ষা-১৯৩. অর্থাৎ ক্ৰোযাঈশগণ আপন সহকলমূহে তাদের খরবাড়ী ও অঞ্চলে উপর দিয়ে জাসা-ঘাওয়া করছে এবং তাদের ধ্মংসাবশেখ দেখছে। 
চীকা-১৯৪. যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অনুধাবন করে যে, নবীগণের প্রতি মিথযাবাদ দেয়া ও তাদের বিরোধিতার পরিণাম মন্দই হয়। 


পারা £১৬ 





পক্ষা কঠিন এবং সর্বাধিক স্থায়ী । 
১২৮. তবে কি তাদের এটা থেকে সৎপথ |. 


[জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (১৯২), যাদের 
ব র স্থানে এরা বিচরণ করছে (১৯৩)? 

সন্দেহে তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে, 
[বিবেকবানদের জনয (১৯৪)। | 


আবু” 7 আট 
১৯২৯. এবং যদি আপনার প্রতিপালকের | 
০8572 Re C3), 


[দিবসের প্রান্তসমূহে (২০১) এ আশায় যে, 
|আপনি সন্তুষ্ট হবেন (২০২)। 


পরীক্ষায় ফেলবো (২০৪) এবং তোমার 
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চীকা-১৯৫. হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাস্তামেন্ 
উম্মতবে শাস্তি বিলম্বে দেয়া হবে, 


চীকা-১৯৬, পৃথিবীতেই 
চীকা-১৯৭, অর্থাৎ কি্য়াযত-দিবসে। 


চীকা-১৯৮. এটা দ্বারা ফজরের নামায’- 
এর কথা বুঝানো হয়েছে। 


চীকা-১৯৯, এটা দ্বারা যোহর ও আসরের 
নামায বৃঝানো হয়েছে, যেগুলো দিনের 
শেষাধে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার ও 
সূৰ্যান্তের মধ্যভাগে আদায় করা হয় । 
চীকা-২০০. অর্থাৎ মাগরিব ও এশার 
নামাযশুলো পড়ো 


চীকা-২০১. ফজর ও মাগরিবের 
নামাযস্মৃহ। এ গুলোর প্রতি তাকীদ 
দেয়ার নিমিত্তপূনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোন কোন তাফসীরকারক সূর্যান্তের পূর্বে 
আসরের নামায এবংদিনেরপ্রান্তগ লোতে 
যোহরের নামাযের কথা উল্লেখ করেন। 
ভাদের যুক্তি এ যে, যোহরের লামায় 
সম্পন্ন করা হয় সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার 
পর । তখন দিনের প্রথমার্ধ ও শেষার্ধের 
প্রান্তসমূহ পাওয়া যায়- প্রথমার্ধের শেষ 
ও শেষাৰ্ধেরপ্রারু ৷ (মাদারিক ওখাযিন) 


চীকা-২০২. আল্লাহ্র অনুগহ ও দান 
এবং তার পুরন্ধার ও সমান দান করে 
আপনাকে উত্মহের পক্ষে সুপারিশকারী 
বানিয়ে আপনার সুপারিশ গ্রহণ করবেন 
এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। যেমন 
এরশাদ 


তিনি করেন- 





৮৯ 
অর্থাঅনতিবিল্ে আপনার প্রতিপালক 
আপনাকে দান করবেন; অতঃপরআপনি 
সম হয়ে যাবেন) । 

চীকা-২০৩. অর্থাৎঃ বিভিন্ন প্রকারের 
কাফিরগণ; ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখকে যে 





সব পার্থিব আসবাবপত্র দিযেছি। মুমিনদের উচিৎ যেন সেগুলোকে অনু্হ ও আত্মভ্ধবিত্যর দৃষ্টিতে না দেখে । হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, অবাধ্যদের 
জাকজমক দেখো না; বরং এটাই দেখো যে, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করার লাঙ্ছুনা কিভাবে তাদের ঘাড়সমূহ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। 


টীকা-২০৪. এভাবে যে, তাদের উপর অনুথহ যতই অধিক হয় ,ততই তাদের অবাধ্যতা ও তাদের গুদ্ধতয বৃদ্ধি পায় এবং তারা পরকালের শাস্তির উপযোগী 


হয়। 


ভীকা-২০৫. অর্থৎ জান্নাত ও সেটার নি'মাতসমূহ। 
ভীকা-২০৬. এবং এ নির্দেশ পালনে বাধ্য করছিনা যে, আমার সৃষ্টিকে জীবলোপকরণদাও। কিংবা নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকার যিশ্বাদার হও: বরং 


টীকা-২০৭. এবং তাদেরকেও; তুমি জীবিকার জন্য দুশ্চিন্তার হয়োনা; আপন অন্তরকে পরকালের জন্য অবসর রাখো । কারণ, যে আল্লাহ্‌র কাজে থাকে 
আল্লাহ্‌ তার কর্ম ব্যবস্থাপনা করেন। 

























জাকা-২০৮. অর্থাৎ বিশ্ধকুল সইপর [সু £ ২০ তোয়াহ [5 পার 1১৬ 

সাষ্াল্লাহ তা'আলাআলায়হি ওয়ালাযনাম । [প্রতিপালকের রিযক্‌ (২০৫) সর্বাপেক্ষা উত্তম ও ৪5674 

চীকা-২০৯, যা তার নবূয়তের সত্যতার [সর্বাধিক স্থা্ী। 

উপর প্রমাণ বহণ করতো অথচ বহু 5. 
৯৩২. এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের 62৮2178521, গ্াচাপত 

আয়াত এসেছে ও সু জিৰাসমূহ [আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর ৩২৭: পাগল 

রনিতভাবে প্রকাশ পচ্ছিলো ।অতঃপর [বিচলিত থাকো । আমি তোমার নিকট কোন ১90৫ 

ফাফিযগণ সর্বাধিক অন্ধ সেজে রইলো [জীবিকা চাইনা (২০৬); আমি তোমাকে জীবিকা SRI 

ৰংতারা মুর দেঃ)-এর উদ্দেশে একথা | দেবো (২০৭); এবং শুভ পরিণাম বোদা- 

বলে দিলো- “আপনি আপন [ভীকতার পন? 

প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন 

ক আন না" গর জবান পল ই কিবলা ইস তে) Re oon 106 

কাবার! iy রে 

ফরমাচ্ছেন- [কেন নিয়ে আসছেন না (২০৯)? তাদের নিকট ০০ ৫7 
|কি এর বিবরণ আসেনি, যা 

চীকা-২১০. অর্থাৎ কোরআন ওবিশ্বকুল | রয়েছে (২১০১9 রগ 


সরদার সাললা্রাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 





সুসংবাদ এবং তার নব্যত ও প্রেরিত [৯৩৪.- এবংযদি আমি তাদেরকে কোন শাস্তি চা 
হওয়ার আলোচনা- এটা কেমনই মহান দারা ধংস করে দিতাম রসূল আসার পূর্বে, তৰে SLI 
নিদর্শন!এগুলো হওয়া সত্ত্বে গুজন্য কোন | তারা (২১১) অবশ্যই বলতো, 'হে আমাদের টন 

পন চাওয়ার অবকাশ কোথায় প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি কোন রসূল ৩8৬১৪৮৬৪ ও 





টীকা-২১১. ক্যামত দিবসে 
টীকা-২১২. আমরাও, তোমরাও । 
শানেনুযৃলঃ মুশারিকগণ বলেছিলো যে, 
আৰকা ঝুগের নিত্যনতুন ঘটনাবলীর ও 
বিপ্রবের অপেক্ষা করছি যে, কখন 
মুসলমানদের উপর আসবে এবং তাদের 
কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে! এর জবাবে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর 
এৱশাদহয়েছেযে, তোমা মুসলমানদের 
ধ্বংসের অপেক্ষা করছো আর যুসলমানরাও তোমাদের অশুভ পরিণাম ও শান্তির অপেক্ষা করছে। 


ীকা-২১৩. যখন খোদার নির্দেশ আসবে এবং ব্য়ামত সংঘটিত হবে। * 


নিদর্শন উপর চলতাম লাঙ্ছিত ও গু 


৫%45৬ 
[করছে (২১২), সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা রগ ৫ 
করো; তবে অবিলষে জেলে যাবে (২১৩) কারা 790৮ 4255 


[হচ্ছে সরল পথের পথিক এবং কে হিদায়ত, 
পেয়েছে * Suh 

















আানখিল - ৪ 








* সুরা তোয়াহা' সমাপ্ত। 
* ষষ্ঠদশ পারা সমাপ্ত। 


সপ্তদশ পারা 


টীকা-১. 'সতা আতিয়া” মক্কী । এতে সাতটি রুকু, একশ বারোটি আয়াত, এক হাজার একশ ছিয়াশিটি পন এবং চার হাজার আটশ' নববইটি বর্ণ রয়েছে। 
'টীকা-২. অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের সময়- ক্ামতের দিন আসন্ন হয়েছে আর লোকেরা এখনো পর্যন্ত অলসতার মধ্যে রয়েছে। 


শানেনুষুলঃ এআয়াত পুনরু্ানকেঅস্থীকারকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যার মৃত্যুর পর পুনজীবিত হবার বিষয়ে মেনে নেয় না রোজ কিয়ামতকে 
বিগত যুগঞ্জলোর অনুপাতে 'আসনু' ও "নিকটবর্তী" বলা হয়েছে। কেননা, যতই দিন গত হতে যাচ্ছে ততই 'আগমনকারী দিন' নিকটবর্তী হতে যাচ্ছে। 


টীকা-৩. না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, না শিক্ষা অর্জন করে, না আগমনকারী সময়ের জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 
টীকা-৪. আল্লাহ্‌র স্বরণ থেকে গাফিল রয়েছে; 





সূরা £ ২১ আদবিয়া ৫৮৯ পারা $১৭ উন পির 
অবলম্বন করেছে: কিনতু আল্লাহ্‌ 

সুক্সা আন্দিক্সা ভা'আলা তাদের গোপন রহস্য ফাসকরে 

টি ই দিয়েছেন। আর বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, 

১৯৯৪1৮৯০১ ৮0123)৮-3 ভারা রসূল করীম সালাল্লাু তা'আলা 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই একথা 





























সুরা আম্বিয়া আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম বলেছে- 
কী দয়ালু, করুণাময় (১)। চীকা-৬, এটা কুষরের মূলনীতি ছিলো 
র্‌! _ যে, “যখন একথা লোকদের হৃদয়ঙ্গম 
টা হয়ে যাবে যে, তিনি (দঃ) তোমাদের 
>. মানুষের হিসাব-নিকাশ আসন্ন এবং তারা I মতো মানুষ, তখন কেউ তার উপর ঈমান 


অলসতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে (২)। আনবেনা ।' হুযুর (দঃ)-এর যমানার 


কাফিরগণ একথা বলেছিলো এবং তা 





২. যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ৮8৫28 :2১৮, আজকালকার 
উ১০৬০৮৯ ৮ টা ০ 
সেটা তারা জনেনা, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে 5704৯১১১৪৪০ 


প্রকাশ্যভাবে একথা বলে বেড়ায় এবং 


0) লজ্জাবোধও করেনা। কাফিরগণ উক্ত 














|৩. তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে 80:55 (5 কথাটা বলার সময় একথাও জানতো যে, 
১২ রত মধ্যে গোপনে Te, ৩৪42৩ তাদের এ কথাটা কারো হৃদয়ঙ্গম হবেনা । 
করেছে (৫), কে? একজন ১51 কেননা, লোকেরা রাতদিন মু'জিযা 
সি । তোমরাকি 25921356825 | দেখহছে। তার কিভাবে একথা বিশ্বাস 
দেখেশুনে? iat করতে পারবে যে, হুযুর (দঃ) আমাদের 
৪. নবী বললেন, "আমার প্রতিপালক জানেন, ০4717 0 | সমত মানুৰ? এ কারণে, ভারা যু জিথাকে 
ও যমীনের মধ্যে প্রত্যেক কথাই গা 33] বছ বলছে এল 
এবং তিনিই হন শ্রোভা,জ্ঞাতা (৭)। 52429758031 | জপ, লিক কোল কিছু গোপন 
2. বরং তারা বললো, “(এ হচ্ছে) উদ্দেপূর্ণ | কল থাকতে পারেনা, যতই আড়ালেও রহস্যের 
[সমূহ (৮); বরং ভাই ড়া ৯); || 25 | মে রাখা হোক না কেন; তাদের সেই 
নি = গোপন রহস্যও এর মধ্যে ফাস করে 


দিয়েছেন। এরপর থেকে কোরআন 
করীমের কারণে তারা অতীব চিন্তাগ্রন্ত ও হতবুদ্ধি ছিলো যে, কিভাবে সেটাকে অস্বীকার করবে! তাতো এমনই সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা সমস্ত দেশের গৌরবময় 
দক্ষ ব্যক্তিদেরকেও অক্ষম এবং হতবাক করে দিয়েছে । আর তারা সেটার দু'চারটা আয়াতের মতো উক্তিও রচনা করে উপস্থিত করতে পারেনি । এই দুঃখে 
তারা কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন থকারের মন্তব্য করেছিলো, যেগুলোর বিবরণ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। 
চীকা-৮. *সেুলোকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র ওহী মনে করেছেন ।' কাফিরগণ এ কথাটা বলে চিন্তা করলো যে, (তাদের) 
এ কথাটাতো বাস্তবধ্মী হতে পারেনা । সৃতরাং সেটা ত্যাগ করে এখন বলতে আরঃ করেছে- 


'চীকা-৯. এ কথা বলার পর তাদের ধারণা হলো যে, লোকেরা এ কথা বলবে, “যদি এ 'কালাম' (বাণী) হযরতের রচিত হয়ে থাকে আর তোমরা ডাকে 
তোমাদের মতো মানুষ বলে থাকো, তবে তোমরা এমন 'কালাম' কেন রচনা করতে পারছোনা।' এ কথা ভেবে তারা এ মন্তব্যটাকেও বর্জন করলো ।আর 
বলতে লাগলো- 


টীকা-১০. এবং এ কালাম হচ্ছে কবিতাই । এ ধরণের উক্তি তারা উদ্ভাবনই করতে থাকে। কোন একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারলো না৷ বস্তুতঃ 
বাতিল ও মিথ্যুকদের এমনই অবস্থা হয়। এখন তারা বুঝতে পারলো যে, এসব কথার মধ্যে কোনটাই কার্যকর নয়, তখন বলতে লাগলো- 
চীকা-১১- এর খণ্ডন ও জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন_ 

টীকা-১২. অর্থ এই যে, তাদের পূর্বে লোকদের নিকট যেসব নিদর্শন এসেছে তারা তো সেগুলোর উপর ঈমান আনেনি; বরং সেগুলোকে অস্বীকার করতে 
আরম্ভ করেছে এবং এ কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে; সৃতরাং এ সব লোক কি নিদর্শন দেখে ঈমান আনবে? অথচ এদের গৌড়ামী তাদের 
চেয়েও বৃদ্ধি পেয়েছে। 


ভীকা-১৩. এটা তাদের পূর্ববর্তা উক্তির 





জুনত আমি 5 লগ 
খন এভাবে যে, নবীগণ মানব- 
আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করা নবৃয়তের | বরং তিনি একজন কৰি(১০)। সৃতরাংঘ্মামাদের -5064%1548144,42 05 
পরিপস্থী নয়। সর্বদা এমনিই হয়ে [নিকট কোন নিদর্শন লিয়ে আসুক যেমন ২599৩ 
এসছে। পূ্ববর্তীণণ প্রেরিত হয়েছিলেন (১১) ৷" SSI, 
টাকা-১৪. কেননা,যারাঅনবগততাদের of ক 
জামী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা | ৬. তাদের পর্বে কোন জনপদ ঈমান আনেনি, ব্রা 
সাত অনয উপাই লেই আর [মাকে আমি ধ্বংস করেছি; তবে কি এরা ঈমান ০ 
অদ্ধতার রোপের চিকিৎসাই হচ্ছে- ]আানবে (১২)? 06 
টলমল ৬ নাশা পূর্বে কেলজ 
এবং K ), নিলি রত 
০২০৩ 3 [দক নিই ed IDLING 
EU a Te Pie কত লোকেরা! জানমালের ৩৮০09 
“ওয়াজিব হওয়া'প্রমাবিত হয়। এখানে [(১6)11 ডি তোল লাম থাকক 9759৩ 
ওজনবানদেরকেজব্সাকরারনির্দেশ 


(যা দক সহ এবং আমি তাদেরকে (১৫) এমন নিক টির 
আত্মপ্রকাশ করতেন কিনা । এতে রা 5৫ CCIE 
তোমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে মাবে lid 
ঢীকা-১৫, অর্থাৎ্নবীগণ (আলায়হিমুস 
সালামকে, 

চীকা-১৬. সুতরাং ভীদের পানাহার |ধতিপ্রভিকে সত্য করে দেখিয়েছি (১৭), 


করার উপর আপত্তি উত্থাপন করা এবং [অতঃপর তাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং ০৫৮৫ 


একথা বলা যে, J; 26991 1 ০ |তাদেরকেও, যাদেরকে ইচ্ছা করছি (১৮) আর 
PESTER Ea Si Sf (১৯) ধ্বংস করে 
এ বলুলেরঠতিনি তো খাদ্য আহার 


করছেন? পিক, ভিভিহীন ।লম্ড নবীর | ১০. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি (২০) রা 
এনা হাছিলা লব nai লাকি সরে যাতে তেযানের 29058 & 
৮৮৯4 ব্যাতিরউল্লেখ রয়েছে (২১), তবে কি তোমাদের OSI $ 


ীকা-১৭. তাদের শক্তদেরকে ধংস [বিবেক নেই (২২)? 
করার এবং তাঁদেরকে উদ্ধার করার, 


ীকা-১৮. অর্থাৎ ঈমানদারগণকে, বারা 51০৮1 
নবীগণ (আলামহিফুস সালাম)কে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন । 

চীকা-১৯. যারা নবীগণকে অস্বীকার করতো 

চীকা-২০. হে কৌরাঈশ গোতরীযরা! 


চীকা-২১. যদি ভোমত্না সেটা অনুসারে আমল করো!" অথবা এই অর্থ যে, ' কিতাব তোমাদের ভাষায়ই' অথবা এই অর্থ যে, তাতে তোমাদের জন্দ 
উপদেশ রয়েছে৷ অথবা এ যে, “তাতে তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদি এবং ্রায্লোজনসমূহের বিবরণ রয়েছে।' 


টীকা-২২. যে, ঈমান এনে এ মান-সন্থান ও সৌভাগ্য অর্জন করবে? 














টীকা-২৩. অর্থাৎ কাফির ছিলো; 
টীকা-২৪. অর্থাৎ সেসব যালিম, 


ভীকা-২৫. শানে নুযুলঃ তাফসীৰকারকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়েমেন-ভূমিতে একটা বন্তি আছে, যেটার নাম 'হাসূর' । সেখানকার অধিবাসীগণ আরব 
ছিলো । তারা তাদের নবীকে অস্বীকার করলো এবং শহীদ করলো অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বোখ্তে নসরক খাদ্শাহবকে বিজয়ী করলেন । 


ত্র ত মিয়া 
















৯৯. এবংকত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, 
|যারা অত্যাচারী ছিলো (২৩); এবং তাদের পর 
অপর সা্রদায় সৃষ্টি করেছি। 


১৯. অতঃপর যখন তারা (২৪) আমার শাস্তি 










(ভোগ-বিলাসের দিকে, যা তোমাদেরকে প্রদান 













১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে 
; ফলে, তা সেটার মন্তি্ বের করে দেয়, 
পর তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (৩২) এবং 
[ভোমাদের দুর্ভোগ (৩৩) সেসব উক্তির কারণে 
[যেগুলো তোমরা রচনা করছো (৩৪)। 


১২৬. এবং ভারই জন্য, যত কিছু আসমানসমূহ 
এবং যমীনে রয়েছে (৩৫) 
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ঢীকা-৩৩, হে অকর্মা অযোগ্য কাফিররা! 


চীকা-৩৪. আল্লাহর শানে যে, ভার জনা সী ও সন্তান স্থির করছো। 


মানখিল - ৪. 


সে তাদেরকে হত্যা করলো এবং বন্দী 
করলো। তার এ হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত 
রইলো । এসব লোক বন্তি ছেড়ে পলায়ন 
করলো। তখন ফিরিশৃতাগণ তাদেরকে 
বিদ্ধপকরে বললেন, যা পরবর্তী আয়াতে 
রয়েছে- 

ভীকা-২৬. যে, তোমাদের কি ভোগান্তি 
হয়েছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদের কি 
হলো? তখন তোমরা জিজ্ঞাসাকারীদেরকে 
স্বীয় জ্ঞান ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা থেকে 
জবাব দিতে পারবে। 

চীকা-২৭. আযাব দেখার পর তারা 
গুনাহ্র কথা স্বীকার করেছে এবং লজ্জিত 
হয়েছে। এ কারণে, এ আপত্তি তাদের 
কাজে আসেনি। 

চীকা-২৮. ক্ষেতের মতো যে, তাদেরকে 
তরবারি স্বরা টুক্রো টুক্রো করা হয়েছে 
এবংনির্বাপিত আগুনের মতো হয়ে গেছে। 
চীকা-২৯. যে, সেগুলো দ্বারা কোন 
উপকার হবেনা, বরং সেগুলোতে আমার 
বহু হিকমত রয়েছে । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেআমার বান্দাগণ সেগুলো ঘারাআমার 
কুদ্রত ও হিকমত (প্রজ্ঞা)-এর পক্ষে 
প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং তারা আমার 
গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার পরিচিতি লাভ 
ক্রবে। 

টীকা-৩০. স্ত্রী ও সম্ভান-সম্ভতির ন্যায়; 
যেমন শুষটানরা বলে থাকে এবং আসার 
জন্য স্ত্রী ও কন্যার কথা বলে। বদি তা 
আমার জন্য সন্তবপর হতো । 
চীকা-৩১. কেননা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির 
অধিকারীরা স্ত্রী ও -'স্তানদেরকে নিজের 
কাছেই রাখে। কিনু আমি তা থেকে 
পবিত্র, আমার জন্য এটা সম্ভবই নয়। 
টীকা-৩২. অর্থ এ যে, আমি ভ্রান্ত 
লোকদের মিথ্যাকে সত্যের বিশদ বর্ণনা 
দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিই। 


'চীকা-৩৫. তিনি সবকিছুরই মালিক । আর সবই তার মালিকানাধীন ।সুতরাং কেউই তার সন্তান কিভাবে হতে পারে? মামলৃক হওয়া ও সন্তান হওয়া পরস্পর 


বিপরীত । 


চীকা-৩৬. তীর নৈকট্য পরাপ্তগণ, যাদের তারই কৃপায়, তার সান্নিধ্যে নৈকট্য ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। 

টীকা-৩৭. সর্বদা তার পবিত্রতা ও মহিমা কর্নার মগ্নথাক্নে । হযরত কা'আব.ই-আহ্‌বার বলেছেন যে, ফিরিশৃতাদের জন্য তাস্বীহ (আল্লাহ্র পবিত্রতা 

ঘোষণা) তেমনই, যেমন মানব-সভ্ভানদের জন্য স্বাস-পরশ্থাস গ্রহণ করা । 

চীকা-৩৮. অর্থাৎ যমীনের মূল্যবান উপাদান থেকে: যেমন সোনা. রূপা ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি, 

চীকা-৩৯. এমন তো নয়, এবং না এটা হতে পারে গে, যা নিচ্ছে প্রাণহীন হয়, সেটা অপরকে প্রাণ দিতে পারহে। সুতরাং সেটাকে উপাস্য সববাস্ত করা 

ও ইলাহা স্থির করা কতই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি? ‘ইলাহ হাচ্ছেন তিনিই. যিনি প্রতোক সন্তাব্য বস্তুর ( ০£--=) উপর ক্ষমতাবান । যে শক্তিহীন সে আবার 

“ইলাহ" কিভাবে হতে পারে? 

চীকা-৪০. আস্মান ও যী 

ভীকা-৪১. কেননা, যদি ‘খোদা শব্দ হারা এ “খোলা' বুঝানো হয় যাদেন খোদা হওয়ায় মূর্তি পূজারীরা বিশ্বলী, তবে বিশ্ব-জগনের বিপর্যয় আবশাকীয় 

(সনিৰ্বাৰ্গ) হওয়াই সুস্পষ্ট । কেননা, সেগুলো তো জড় পদার্থ; বিশ্বের ব্যবস্থাপনার মোটেই ক্ষমতা রাখেনা ৷ আর যদি ব্যাপকার্থে ব্যবহত বলে ধরে নেয়া 

হয় তবুও বিপর্যয় আবশ কয় হওয়া নিশ্চিত কেনন. যদি দু'খোদা কল্পনা করা হয় তবে দু'টি অবস্থার একটি অনিবার্য হঃ- হয়ত উভয়ে (কেন বিষয়ে) 

একমত হবে, অথবা উভয়ের মধ্যে 

মতানৈব্রহবে । যদি একটাবিবয়েউয়ে না 

একমত হয়, ৩বে এটাই অনিবর্থ হবে | এবং ভাঁা নিকটবতীগণ (৩৬) তাঁর ইবাদত; SOFIE ILE HH 

যে, একটা বন্তু দু'খোদার ক্ষমতার | থেকে অহংকার বশতঃ বিমুখ হয় না এবং না, Et কা 
০০ 


প্রভাবাধীন হবে একং তা ভভয়ের শি 
GSI 


সার আছিলা চহ লালন 





দ্বারা অতিত্ব লাভ করবে। এটা অসম্ভব। 











আর যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয় 

তৰে একটা বস্তু সম্পৰ্কে ডভয়ের হচ্ছা ২১. তারাকি মাটি থেকে কিছু সংখ্যক এমন ৮৮058412534 
হয়তে| একই সাথে ক্র হবে এবং | খোদা তৈরী করেছে (৩৮), যেগুলো কিছু সৃষ্টিও 1-599%505 
একই সময অন্তিত্ব্ম্ ও অন্তহীন [করে (৩৯)? ০ 
জালা হর সং বদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্‌ নিয় 
ইচ্খ কার্কর হবে না। আর তখন বু [রতন লোন ও থাকছে তা 4858 
না অস্তিত্বে আসবে, ন অভিতূহীন হবে। | সেশুলো (8০) ধ্বংস হয়ে যেতো (৪১); সুতরাৎ শে 
অথবা একের ইচ্ছ কর্যকরহবে,অপরের | পবিত্রতা আল্লাহ্‌- ব্মারশাধিপতির, সে সব রা 
হবেনা। এ সবক'টি অবস্থাই অস্ভব। |উক্তি থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (৪২)। ক 
সুতরাংপ্রমানিত হলোযে, কল্পিত ধত্যেক |২.০- স্থাকে প্রশ্ন করা যায় নাযা তিনিকরেন। 2%৮2023 
দিকের বিপর্যয় অবশযজবী। (৪৩) এবং তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে fesse 
“তাওহীদ বা আল্লাহর একতুবাদেরপক্ষে [(88)। hs 

এটাঅতি জোরালো ওসন্দহাতীত গরমাণ। | ২৪. তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত আরো খোদা 5%6)25322121484 
আৰ এর বাপ বানাবে ইলমে বানিয়ে রেখেছে? আপনি বনু (9৫), “নিজেদের ৩759 
কালাম’ বা কোরআন ও সুরাহ ভিত্তি [প্রমাণ উপস্থিত করো (৪৬)। এ কোরআন | SAIL, 


তর্ক শাস্ত্রের ইমামদের কিভাবাদির মধ্যে | ____ 77777 আানখিল _ ভ 
উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে 

এতটুকুই উল্লেখ করা হলো। (তাফসী-ই-কৰীর ইত্যাদি) 

ীকা-৪২. যে, ভার জনা সন্তান-সন্ততি ও অংণীদার স্থির করতো। 

ভীকা-৪৩. কেননা, তিনিই প্রকৃত মালিক তিনি ঝা ইচ্ছা তা করেন- যাকে চান সন্মানিত করেন, যাকে চান অপমানিত করেন, যাকে চান সৌভাগ্য দান 
করেন, যাকে ইচ্ছা হতভাগা করেন। তিনিই শব কিছুর নির্দেশদাভা। তাকে কেউ নির্দেশ দেয়ার নেই যে, ডাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে । 

টীকা-৪8. কেননা, সবাই তার বান্দা ও মলি্াণাধীন। সবার উপর তার আনুপত্য করা ও নির্দেশ মান্য করা তপরিহার্য। এ থেকে তাওহীদের আরেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়- যখন সবাই মামল্ক, তখন তন্মধ্যে কেউ আবার খোদা কিতাবে হতে পারে? এরপর গ্রশ্নসূরে ধিক্কার স্বজ্ধণ এরশাদ কৰেন- 
ঢীকা-৪৫, হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! মুশরিকদেরকে যে, তোমরা তোমাদের এ বাতিল দাবীর পক্ষে- 

টীকা-৪৬. এবং প্রমাণ স্তির করো- চাই যুক্তিতিত্তিক হোক কিংবা কোরআন সৃন্নাহ-ভিত্তিক হোক। কিন্তু না কোন যুক্তিগত প্রমাণ হাযির করতে পারছো, 
যেমন- উল্লেখিত সন্দেহাতীত প্রমাণাদি থেকে -পষ্ হয়েছে এবং সঃ কোন ক্বেবআন-সুন্রাহ ভিত্তিক প্রমাণ পেশ করতে পারছো। কেননা, সমস্ত আসমানী 
কিতাবে জাল্লহু তা'আলার তাওহীদের বিবরণ রয়েছে এবং, সবটিতেই 'শির্ককে বাতিল কনা হয়েছে। 











টীকা-৪৭. 'সঙ্গে যারা রয়েছে' তারা হলেন- “তার উ্মওগণ' | ক্বোরআন করীমে এর উল্লেখ রয়েছে যে, আনুগত্যের জনা সে কি পুরস্কার লাভ করবে 
এবং নির্দেশ অযান্য করার ফলে কি শাস্তি দেয়া হবে। 


চীকা-৪৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উন্মতদের এবং এরই যে, তাদের সাথে দুনিয়ার মধ্যে কি আচরণ করা হয়েছে এবং পরকালে কি আচরণ করা হবে। 


টীকা-৪৯. এবং গভীরভাবে একথা 
চিন্তা-ভাবনা করেনা যে, "তাওহীদের 






















সূরা £ ২১ আছিয়া ৫৯৩ পারা $১৭ 





[আমার সাথে যারা আছে তাদেরই স্মরণ (৪৭) 4০৯৮৫৮০৮৮১৫ উপরঈমান আনাতাদেরজন্য অপরিহার্য । 
এবং আমার পূর্বব্ভীদের আলোচনা (৪৮); ০০০ চীকা-৫০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
(বরংতাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে জানেনা, 035442880৩9 | বোযাআহ’ গোতীয়দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 


[ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৪৯)। হয়েছে, যারা ফিরিশৃতাদেরকে খোদার 
কন্যা বললছিলো। 

কি ডি জীকা-৫১. তার মহান সতা এ খেকে 
মর্মে ওহী থেরণ করি যে, ‘জামি ব্যতীত অন্য (34145644188) | পর যে, ভার সন্তান হবে 

কোন উপাস্য নেই, সৃতরাং তোমরা আমারই 84586 || চীকা-৫২, অৰ্থাৎ ফিরিশৃতাগণ তার 
[ইবাদত করো" মনোনীত ও সম্মানিও বান্দা। 


২. এবং আমি আপনার পূর্বে কোন রসূল ৮ 





৮0518557551 লক ত লৰ 
24০5] এয কিছুতা ॥ 

(৫১); বরং তারা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা (৫২) 0৮৬০ 10১২ 

২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলেনা এবং 514 ৫৮ এব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা বলেন- 

তারা তারই আদেশ অনুসারেই কাজ করে। ০৮ 5 অর্থাৎ যারা "তাওহীদ'-কে স্বীকার করে: 


. তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে +9414 [০০93 পাপ্, || সীকা-৫৫, এ কথার বা হচ্ছে ইবলীস। 
টু ধা ESS 00 | জে নিজের উপাসলারই প্রতি আহবান 


তারা সুপারিশ করেনা, কিন্তু তারই পক্ষে, যাকে IIIT | করে। ফিরিশ্তাদের মধ্যে অন্য কেউ 
[তিনি পছন্দ করেন (৫৪) এবং তারা তার ভয়ে 9625545 এমন নেই, যে এমন কথা বলে। 





ভীত সন্তস্ত। সি] উহ, 
ই তে উল আছি 9৫005. ET EE 
টা ৩৪৩৫৮৪৫৮৮4৬ সি [05৯৯৮৮১০৬২৭ 
দা (518) & | বন্ধ ছিলো এ অর্থে যে, তা থেকে বৃষ্টি 
০০০৯৯ বত 
এবর্থেযে,তা থেকে উদ্িপজন্াতোনা। 
রুকু” - তিন সুতরাং আসমান খোলার অর্থ এ যে, তা 
নি য় দিল বৃষ্টি হতে আরম্ভ করলো। আর 
০০-_ কাফির এ কথা ভাবেনি যে, ৯০5 যীনকে খুলে দেয়ার অর্থ এ যে, তা 
[আসমান ও যমীন বন্ধ ছিলো, অতঃপর আমি ASAE 85195 
১ ৫046294 থেকে শা. ইত্যাদি জন্মাতে 
(সেগুলোকে খুলেছি (৫৬) এবং আমি প্রত্যেক ৬ SEE | লাগলো। 
জীবনবিশি বুকে পানি খেকে সৃষ্টি করেছি SME GF BIG 
টীকা-৫৭. অর্থাৎ পানিকে প্রাণবানদের 
88/788-8 635%, | জীবনের উপায়-উপকরণ করেছেন। 
৩৯. এবং যহীনে আমি নোঙ্গর ফেলেছি 2029023965 | কোন কোন ভাফসীরকারক বলেছেন, 
(৫৮), যাতে সেগুলো নিয়ে কম্পিত না হয় হু ৮৮৮৮:%৮৮৮ | অর্থ এ যে, প্রত্যেক প্রাণী পানি থেকে 
এবং আমি তাতে বহু প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে ৩ AS EGS সৃষ্ট। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক 








বলেছেন. তা দ্বারা 'বীর্ষ' বুঝানো হায়েছে। 
টীকা-৫৮. দৃঢ় পর্বতসমূহের, 





টীকা-৫৯. আপন আপন সফরসমূহে এবং যেসব স্থানের ইচ্ছা করে সেস্থান পর্যন্ত পৌছতে পারে। 


চীকা-৬০. ঢলে পড়া থেকে 
ভীকা-৬১. অর্থাৎ কাফিরগণ, 


'ীকা-৬২. অর্থাৎ আসমান সৃষ্টিসমূহ-সূ্য চর তারকা এবং আপন আপনকক্ষপথে সেগুলোর নড়াচড়ার অবস্থা এবং নিজ নিজ উদয়স্থল থেকে সেগুলোর 
উদযানত ও সেগুলোর বিশ্বয়কর অবস্থাদি, যেগ্ডলো বিস্বয্টার অগ্তিতব ও তার একত্ব এবং তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও নির্ভুল বাস্তব কর্ষকৌশলের উপর প্রমাণ 
বহন করে । কাফিরগণ এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং সেসব প্রমাণ থেকে উপকার গ্রহণ করেনা। 


টীকা-৬৩. অন্ধকার, যাতে তারা আরাম করে 
টীকা-৬৪. আলোকিত, যাতে তারা জীবিকা ইত্যাদি উপার্জনের কাজ সমাধা করে 
টীকা-৬৫. যেমনিভাবে সতাকু পানিতে | সূরা £ ২১ আছিয়া ৫৯৪ সারা টন 


টাকা-৬৬, শানে নল রুল করীম |5২. এবং আমি আসমানকে ছাল করেছি, টি 


















সাললল্লাহুতা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের তা 

শরণ তাদের ভন ও গদ্ধত্য বশতঃ [হে ২1808 5৪444 
বলতো যে, 'আযরা কালচত্রের প্রতীক্ষা হব এ নি SG 
করছি, অবিল্ে এমন সময় আসবে হে, |৩৩- এবং তিনিই হন, করেছেন টাটা COLE 
হযরতবিশবক্ল সরদার সারালরাহতাআল |রাত (৬৩) ও দিন (৬৪) এবং সূর্য ও চন্তর; ৩ সপ 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে [প্রত্যেকটি একেকটি কক্ষপথে বিচরণ করছে (5: tHe bd 
যাবে।' এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ |(৬৫)। 

অবতী্য়েছে। আরএরশাদকরাহয়েছে |৩৪. এবং আমি তোমাদের পূর্বে কোন Ee REE LAH 
যে, রসূল (দঃ)-এর শক্রদের জন্য এটা | মানুষের জন্য পৃথিবীতে অন্ত জীবন সৃষ্িকরিন ৩09৩৮589054 
কোন খুশীর কথা নয়। আমি দুনিয়ার |(৬৬)। সুতরাং যদি আপনি ইন্তিকাল কবেন [SNE 
2) [তবে এরা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে (৬৭)? 

i ৩৩. শ্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ এহণ ৫৮: ৫ 
চীকা-৬৭. এবং তারা কি মৃত্যুর কঠিন [করতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা Bs ls এ ৫ 
ছোবল থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? যখন [করি মন্দ ও ভাল ছারা (৬৮) পরখ করার জন্য 240 
এমন নয়, তখন আনন্দিত কোন্‌ কথার [(৬৯) এবং আমারই প্রতি তোযাদেরকে ফিরে 


উপর হচ্ছে? বাস্তব ব্যাপার এ যে, 
ভীকা-৬৮. অর্থাৎ আরাম ও কষ্ট, সুস্থতা 


ও অনুহতা, হাছন ও দারিদু, লাভ ও 
ক্ষতি দ্বারা 


[আসতে হবে (০)। 


৬. এবং যখন কাফিরগণ আপনাকে দেখে 211৮৫6 34S 
তি আপনাকে সাবা করেনা, কিন্তু ঠাট্রা- 
[বদরের পাত্ররূপে (৭১) । "ইনিই কি ২ ব্যক্তি, SNAILS 













চীকা-৬৯. যাতে প্রকাশ পেয়ে যায় মে, [যিনি তোষাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলে?" ৩970৮255848 
ধৈর্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে তোমরা [এবং তারা (৭২) পরয দয়াময়েরই স্মরণকে 96822 
কোন্‌ স্তরে বয়েছো J 


ভীকা-৭০. আমিতোযাদেরকে তোমাদের 
কর্মফল প্রদান করবো। 

চীকা-৭১. শানে নুযূলঃএ আয়াত আবু 
জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে হুযূর 
(স্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাপরীফ 
নিয়ে যাচ্ছিলেন । সে তাকে দেখে হেসে 
উঠলো এবং বলতে লাগলো, “ইনি আবৃদে মান্নাফের বংশধরদের নবী!" এবং পরপর বলাবলি করতে লাগলো- 
টীকা-৭২. কাফিরগণ 


চীকা-৭৩. বলে, “আমরা পরম দয়াময়কে জানিই লা।- এমনি অজ্ঞতা ও রাতে লিপ্ত হওয়া সত্বেও আপনার প্রতি ঠা্রা-বিদ্রপ করছে। আর দেখছেনা 
যে, হালি-ঠট্টার উপযোগী তাদের নিজেদের অবস্থাই । 

ীকা-৭৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বলতো, “শীঘ্রই শান্তি অবতীর্ণ করান!” এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 
“এখন আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো; অর্থাৎশান্তির যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর সময় এসে গেছে।” সুতরাং বদর-দিবসে 
সেই দৃশ্য তাদের চোখের সামনেই এসেছে। 


|নিকট থেকে তাড়াতাড়ি চেওলা (৪) । 











আনলখিন্ল - = 


ীকা-৭৫. শান্তির অথবা কিয়ামতের । এটা তাদের তবরাবিত করারই বিবরণ । 


চীকা-৭৬. দোযখের 


চীকা-৭৭. তারা যদি এটা জানতো, তবে কুফরের উপর অটল থাকতো না এবং শান্তি চাওয়ার ব্যাপারেও তাড়াহড়া করতো না। 





_ লারা ঃ ১৭ 








[সময়ের কথা, যখন না প্রতিহত করতে পারবে 
আপন সুখসগুল থেকে আগুনকে (৭৬) এবংনা 
[নিজেদের পৃষ্ঠতলো থেকে এবং না তাদেরকে | 
সাহায্য করা হবে (৭৭)! 
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ভীকা-৭৮. বিয়ামত 

টীকা-৭. তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা 
ক্রলো। 

ীকা-৮০. হেবিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 
চীকা-৮১. এবং তারা নিজেদের ঠাটা- 
বিদ্ধোপের অশুভ পরিণাম ও শান্তিতে 
প্রফতাৱ হলো । এতে বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি এ শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার 
প্রতি ঠাষ্টাবিদ্রপকারীদের জন্যও এই 
অন্তত পরিণতি রয়েছে। 

টীকা-৮২. অর্থাৎ তার শাস্তি থেকে। 
টীকা-৮৩. যখন এমনি হয়, তখন 
তাদের মনে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় কিভাবে 
আসবে? এবং তারা তাদের 
রক্ষাকারীদেরকেও চিনবে কি করে? 
'টীকা-৮৪. আমি বাতীত, তাদের ধারণায় 
টীকা-৮৫, এবং আমার শান্তি থেকে 


চীকা-৮৬, নিজেদের উপাসনাকারী- 
দেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? 
টাকা-৮৭, অর্থাৎ কাফিরদেরকে 
ীকা-৮৮. এবং দুনিয়ার মধ তাদেরকে 
অনুগ্রহ ও অবকাশ দিয়েছেন । 
চীকা-৮৯. এবং তারা তাতে আয়ো 
অধিক অহংকারী হয়েছে এবং তারা 
ধারণা করেছে যে, তারা সর্বলা এমনই 
থাকবে, 

চীকা-৯০. কাফিরদের ভূমির 
ভীকা-৯১. দিন দিন মুসলমানদেরকে 
সেটার উপর বিজয় দিচ্ছি এবং একের 
পর অপর শহরবিজিত হয়ে চলে আসছে; 
ইললামের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।পক্ষাৱরে, 


কাফিরদের ভূমি ক্রমশ কমে আসছে এবং ক মুকার্রামার চতু্পাশের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে যাচ্ছে সৃশরিকগণ, যারা শান্তি কানা 
করায় ভরা করছে তারা কি এটা দেখতে পাচ্ছে না এবং শিক্ষা অর্জন করছে না” 


ঢীকা-৯২, যাদের আয়ত ও নিয়্বণ থেকে ভি মুহুর্ত বের হয়েযাচ্ছে।অথবা বমূল করীম সাল্লল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওভার সাহাবীগণ, 
যারা আল্লাহর অনুহক্রম, বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে চলেছেন এবং তাদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। 


টীকা-৯৩. এবং আল্লাহ্র শান্তি সম্পর্কে ভার পক্ষ থেকে সতর্ক করছি; 


চীকা-৯৫. নবীর বাণীর প্রতি কর্ণপাত 
করেনি এবংতাদের প্রতি ঈমান আনেনি। 
চীকা-৯৬. কর্মসমূহ থেকে 
চীকা-৯৭. অর্থাৎ তাওরীত দান করেছি; 
যা হক ও বাতিলের মধ্যে মীমাংসা করে 
দেয় 

ভীকা-৯৮- অর্থাৎআলো. যা ছারা মুক্তির 
পথ সম্পর্কে জানা যায় 

জীকা-৯৯. যা দ্বারা তার সদুপদেশ গ্রহণ 
করে এবং ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানার্জন 
করে। 

চীকা-১০০. আপন হাবীব মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি । অর্থাৎ ক্রেরআন 
পাক । এটা অধিক মঙ্গলময় এবং ঈমান 
আনয়নকারীদের জন্য এতে রয়েছে মহা 
কলাণসমূহ। 

'চীকা-১০১- তার প্রথম বয়সে, বয়োপ্রাপ্ত 
হবার 

টীকা-১০২. যে, তিনি হিদায়ত ও 
নবৃয়তের উপযোগী । 

ভীকা-১০৩. অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলোকে 
পশ্ুপক্ষী ও মানুষের আকৃতিসমূহে তৈরী 
করা হয়, 

টীকা-১০৪. এবং সেগুলোর উপাসনায় 
রত রয়েছো? 

টীকা-১০৫. সুতরাং আমরাও তাদের 
অনুসরণে তেমনি করতে আরম্ভ করেছি। 
টীকা-১০৬. যেহেতু তাদের নিকট 
নিজেদের কর্মপদ্ধতি বিভ্রান্তির নামান্তর 
হওয়া অসম্ভবই মনে হতো এবং 
(সেগুলোকে অস্বীকার করাকে তারা অতি 
জঘন্য বিষয় বলে জানতো, সেহেতু তারা 
হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে 
বললো, "আপনি কি এ কথা বান্তবিকই 
আমাদেরকে বলছেন, না ীড়-কৌতুক 
বশতঃ বলছেন?” এর জবাবে তিনি মহান 
সর্বজ্ঞাতা রাজ্জাধিরাজের রাবৃবিয়াতের 


সূরা £ ২১ আম্বিয়া ৫ 


৯ পারা ₹ ১৭ 



































৪৫৮. আপনি বলুন, “আমি তোমাদেরকে শুধু 
ওহী দারাই সতর্ক করি (৯৩); এবং বধিরগণ 
"আহ্বান শুনেনা যখন সতর্ক করা হয় (৯৪)।" 
৪৬. এবং যদি তাদেরকে আপনার 
শুতিশালকের শাস্তির বাতাস স্পর্শ করে যায়, 
[তবে অবশাই বলবে, ‘হায় দুর্ভোগ আমাদের! 
নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম ৮৯৫)" 

৪৭. এবং আমি ন্যায় বিচারের মানদগসসূহ, 
স্থাপন করবো ক্য়ামতের দিন। সুভরাৎ কারো 
আত্মার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এবং 


৪৮. এবং নিশ্চয় আমি মূসা ও হারূনকে 
‘মীমাংসার মাপকাঠি’ প্রদান করেছি(৯৭) এবং 
উজ্জ্বল আলো (৯৮) আর খোদাভীরুদের জন্য 
উপদেশ (৯৯)। 


ESTING 
535৬0480551 

10535245417 
| etn 
র554496/9%6 
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1৪৯৮. এসব লোক, যারা না দেখেও আপন; পা 2288৫ 4 
প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয় | ৮5৫ 
[তাদের মধ্যে লেগেই রয়েছে। ৩১৯১ 
(০. ১:২৩ ধু 45920 শি a 
[যা আমি করেছি (১০০)। তবুও কি 3 035 
তোমরা সেটার অস্বীকারকারী হও? রি OSA 
ক্রু’ - পাচ 
৯. এবংনিশ্চয় আমি ইব্রাহীমকে (১০১) পূর্ব ১556512৯658 
[থেকেই তার সংপথ দান করেছি এবংআমি তার হন 6 
[সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলাম (১০২)। OG BIS 
২. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে ্ দির 
বললো, 'এ মূৰ্তিতলো কি (১০৩), যে গুলোর চারি 
সন্মুখে তোমরা আসন পেতে বসে আছো SIEGE 
(১০৪)? 
৫৩. তারা বললো, “আমরা আপন বাপ- Geez 
দাদাকে সেগুলোর পূজা করতে (দেখতে) ৪৫১৪6 
পেয়েছি" (১০৫)। 
(৩৪. বললো, ‘নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের তত ্ 
|বাপ-দাদা সবই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।' 006 
(০৫. তারা বললো, “তুমি কিআমাদের নিকট; পর 5৩৮৩ 
[সত্য নিয়ে এসেহো কিংবা এভাবেই বেলা ০1245214176 
১137 SEL 
আানখ্িল - ৪ 


প্রমাণ পেশ করে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছবলে কোন উক্তিকারী নন; বরং সত্যটাই প্রকাশ করছেন। সুতরাং তিনি- 


ভীকা-১০৭, তোমাদের মেলানুষ্ঠানের দিকে। 
টনা এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের একটা বার্ষিক মেলানুষ্ঠান হতো । তারা তখন বনভূমিতে চলে যেতো । সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে খেলাধূলায় মগু থাকতো । ফেরার 
সময় বোত্খানায় আসতো ও বোত্গুলোর পূজা করতো । এরপর আপন আপন বাড়ীঘরে ফিরে যেতো। 
যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম তাদের একটা দলের সাথে বোতগুলো সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করলেন, তখন তারা বললো, "আগামীকাল আমাদের 
ঈদ অনুষ্ঠান । আপনিও সেখানে চলুন! আর দেখুন আমাদের দ্বীন ও করমপদ্ধতিতে কেমন শোভা রয়েছে এবং কেমন আনন্দ উপভোগ করা যায়৷" 
যখন এ মেলার দিন আসলো এবং ভকে মেলায় যাওয়ার জনা বলা হলো, তখন তিনি ওর দেখিয়ে থেকে গেলেন এসব লোক রওনা হয়ে গেলো । যখন 
তাদের অবশিষ্ট ও দুর্বল লোকেরা, যারা 
আন্তে আস্তে যাচ্ছিলো, তারা তার পার্শ্ব 
Pe ER দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন তিনি 
5৭88১০৯৮১১০ 
GEILE | পল কামনা করবো” একথা কেউ 
o& কেউ শুনেছিলো। অতঃপর হযরত 
SISSIES SSIES ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম বোত্খানার 
৬৩৮৪৮ | লীকা-১০৮. অৰ্থাৎ বোতগুলোকে ভেঙ্গে 
তে চীকা-১০৯. ছেড়ে দিলেন এবংকুঠারটা 
|৫৮. অতঃপর সে সবকে (১০৮) চর্ণ-বিচু £38420 | লেটার কাধের উপর রেখে দিলেন 
র দিলো, কিন্তু একটাকে, যেটা সে সবের ৮ ৮৮ | ঈবপ-১১০. অর্থাৎ বড় মূৰ্তিকে, এসব 
মধ্যে বড় ছিলো (১০৯) এ জন্য যে, সম্ভবতঃ 5৩৮৮ ছোট মৃত্তির অবস্থা কি? এচনোকে কেন 
[তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে (১১০) । ভিন হতে 
(৯৯. তারা বললো, “আমাদের দেবতাগুলোর fa 4662, $১04554% | উপর রাখলে কিতাবে? ফলে, তাদের 
থ কে এমন আচরণ করলো? নিশ্চয় সে এ a: ৩ নিকট সেটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে । 
[যালিম।" hee আর তাদের জ্ঞান ফিরে আসবেযে, এমন 
|৬০- তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক KA অক্ষম বনু খোলা হতে পারেনা। 
এ এ চি (অথবাঅর্ এই যে, তারা হযরত ইবাহীম 
421250) | অলি সালামকে ভিজ্ঞাস কবে 
তখন তিনি যতি প্রমাণ স্থির করার সুযোগ 
পাবেন 


5304295 ] ফিরে আসলো এবং মৰ্মে পৌহলো, 


[5-০0 4১০৭০4 এয | আর তারা দেখলো যে, মূর্তিগলো 
[সা এআচরণ করেছো, হেইবাহীম ১১৩) সি ভেঙ্েচুরে পড়ে আছে তখন 
(৬০- তিনি বললেন, ‘বরং সেগুলোর মধ্যে চি পর টীকা-১১১. এ সংবাদ যখন অত্যাচারী 
|সন্তবতঃ এ বড়টাই করেছে (১১৪) সুতরাং 47245814506 | নয ও তার এজন্যবর্ের নিকট 
সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করো যদি সেগুলো কথা 946) | পৌছলো তখন- 

ল (১১৫)।" টীকা-১১২. যে, এটা হযরত ইবরাহীম 
আলায়হিদ্‌ সালামেরই কাজ। অথবা 
তাকেই সূর্তিগুলো সম্পর্কে এমন কথা 
বলতে শুনা গেছে। উদ্দেশা এ ছিলো যে, সাক্ষ্য স্থির হলে তারা তার বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং হযরতকে ডাকা হলো এবং তারা 
টীকা-১১৩. তিনি সেটার তো কোন জবাবই দিলেন না; বরং তর্কযুদ্ধের নিয়যানৃসারে পরোক্ষভাবে এক বিশ্বয়কর ও বিরল যুক্তি স্থির করলেন। 
ভীকা-১১৪. এ ক্রোধে যে, “তোমরা তার উপস্থিতি সত্বেও সেটা অপেক্ষা ছোটগুলোকে পুজা করছো সেটার কাধের উপর কুঠার থাকার কারণে এমনই 
অনুমান করা যেতে পারে। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছো? জিজ্ঞাসা করলে 
টীকা-১১৫. তখন সেগুলো নিজেরাই বলবে যে, তাদের সাথে এমন আ্বাচরণ কে করেছে। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সম্পায়ের লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনা করবে যে, যেগুলো কথা বলতে পারেনা, যেগুলো কিছু বলতে পারে না সেগুলো খোদা হতে পারেনা । সেগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করা বাতিল । 


লারাঃ১ৰ 

















সুতরাং তিনি এ কথা বললেন- 
চীকা-১১৬. আর বুঝতে পারলো যে, হযরত ইব্রাহীম আপি সালাম সত্যের উপরই রয়েছেন। 


চীকা-১১৭. যে এমন অক্ষম ও ক্ষমতা্ীনের পূজা করছে! যেটা আপন কী থেকে কুঠারটাও সরাতে পারে না সেটা তার পূজারীদেরকে বিপদ থেকে 
কিভাবে রক্ষা করবে এবং তার ছারা কি উপকার হতে পারে? 


ভীকা-১১৮- এবং সত্য কথাটা বলার পর আবার তাদের দুর্ভাগ্য তাদের শিবে আরোহণ করলো । আর তারা কুফরের প্রতি পর্যাবর্তন করলো, বাতিল 
ও অন্যায় ৩র্কবিতর্ক ও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে বলতে লাগলো- 


ঢীকা-১১৯. সুতরাং আমরা সেগুলোকে কিভাবে জিজ্ঞাসা করবো? আর হে ইবাহীম! তুমিও আমাদেরকে সেগুলো থেকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ কিভাবে 
দিচ্ছো? 


ীকা-১২০. যদি তোমরা সেগুলোর 


টব ০ SNES HIE 


পারা $১৭ 





টীকা-১২১. যদি সেটার পূজা বর্জন 86224 
করো? 

চীকা-১২২. যে, এতটুকও বুঝতে পারো এ ননী 
জু রা উপযোযী নন ৩8৭86 
যখবনপ্রযাণ যথাযথভাবে স্থির হলো এবং [উপর ভয় করে অবনত করানো হলো (১১৮) ৪88 
সেসব লোক উত্তর দিতে অপরাগ হয়ে | যে, “আপনি ভাল ভাবে জানেন যে, এরা কথা 6১৮ 
বি [বলে না (১১৯) ৷" 

চীকা-১২৩. নমরূদ এবং তার সপপরদায় |১৬- বললো, “তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ 24898455406 
হযরত ইব্রাহীম আপায্হিস্‌ সালামকে ব্যতীত এমন সবেনস পূজা করছো, যেগুলো না তি 54৩6 
জলিয়ে দেয়ার উপর একমত হলো এবং [তোমাদের উপকার করতে পারে (১২০) এবং 564455 
তারা কে একটা ঘরে বন্দী করে দিলো || ক্ষতি করতে পানে (১২৯)? 

এবং কু্ী' (4৯৫) নামক খামে একটা |৬৭. ধিক্কার তোমাদের প্রতিএবংএমূর্তিগুলোর 98456759455 
ইমারত তৈরী করলো । এক মাস পর্যন্ত |প্রতি, যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা রি দা 
তারা পূর্ণ চেষ্টা দ্বারা নানা ধরণের কাঠ [করছো! তবে কি তোমাদের বিবেক নেই SELES 
জমা করলো এবং একটা বিরাটকার |(১২২)?' 

অয়িকুণস্বালালো । সেটারতাপে বাতাসে নী সির 
উড়ন্ত পাখী পুড়ে যেতো। একটা [৯ চারা লো, টি ০০ 
“মিন্জানীক্‌' দের থেকে ক্ষেপন্রে অন্তর |তোমাদের কিছু করার থাকে (১২৩) et 
বিশেষ) দীড় করানো হলো এবং ভাকে 

খে সেটারমধ্যেরেখে অন্নিকুণ্েনিক্ষেপ [৬৬৯৯- আমি বললাম, ‘হে আগুন! হয়ে যা FUG 


করলো। তখন তিনি মুখে উচ্চারণ [শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহীমের উপর (১২৪) 
৭০- এবং তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা 


৬2০৮ 


[করলো । তন আমি তাদেরকে সর্বাধিক হাটে রন 
443 জাবি ০480 


৭১. এবং আমি তাকে ও লৃতকে (১২৬) (৫7 
আনিল - ৪ t 














“তোষার দ্বারা নয় ।" জিন্রাঈল ত্বামীন আরয করলেন, “তবে, আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রার্থনা করুন ।” তিনি বললেন, "সাহায্য প্রার্থনা করা 
অপেক্ষা, তিনি যে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট । 


ঢীকা-১২৪. অতঃপর আগুন তার বন্ধনগুলো ব্যতীত অন্য কিছু জ্বালায়নি। আগুনের তাপ দূরীভূত হয়ে গেলো; কিন্তু আলো স্থায়ী রইলো। 


চীকা-১২৫. যেহেতু তাদের উদেশ্য পূর্ণ হয়নি এবংপ্রচেষটা ব্যর্থ হলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত সম্প্রদায়ের উপর মশা প্রেরণ করলেন, সেগুলো তানের 
শরীরের নাংস খেয়ে ফেললো । রক্ত চকে নিলো । একটা মশা নবন্ধদের মন্তিকে প্রবেশ করলো এবং সেটাই তার ধাংসের কারণ হলো। 


টীকা-১২৬. যিনি তার ভ্রাতুম্পুত্র, তার ভাতা হারনের সন্তান ছিলেন, নমরদ ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে 


চীকা-১২৭. এবং ইরাক থেকে। 








(১২৮) যাতে আমি বিশ্ববাসীদের জন্য কল্যাণ 
রেখেছি (১২৯)। 

৭২. এবং আমি তাকে দান করেছি ইস্হাক্‌ 
(১৩০) এবং য়া'কৃব পৌত্ররূপে এবং আমি 
(তাদের সবাইকে আমার বিশেষ নৈকট্যের 
| উপযোগী করেছি। 

৭৩. এবং আমি তাদেরকে “ইমাম' করেছি, 
(যারা (১৩১) আমার নির্দেশে আহ্বান করে এবং 
[আমি তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি- সৎকর্ম 
|করতে, নামায প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং যাকাত: 
প্রদান করতে; আর তারা আমার ইবাদত, 
[করতো। 

৭:৪. এবং লৃতকে আমি ধর্মীয় জ্ঞা ও জ্ঞান 
প্রদান করেছি এবং তাকে এমন এক জনপদ 
খেকে উদ্ধার করেছি, যারা অশ্লীল কাজ করতো 
১৩২); নিশ্চয় তারা মন্দলোক, নির্দেশ 
[অমান্যকারী । 

এ. এবং আমি তাকে (১৩৩)আপন করুণার 
[মধ্য প্রবেশ করিয়েছি। নিঃসন্দেহে, সেআয়ার 
একান্ত নৈকট্যের উপাযোগীদের অন্যতম । 


আছ 
৭৬-এবংনৃহকে; যখন সে ইতোপূর্বে আমাকে 
(আহ্বান করেছিলো, তখন আমি তার প্রার্থনা 
[কবুল করেছি এবংতাকে ও তার পরিজনবর্গকে 
[মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি (১৩৪)। 


৭৭. এবং আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে 
[তাকে সাহায্য করেছি যারা আমার নিদর্শনাবলী 
[অস্বীকার করেছে; নিশ্চয় তারা মন্দলোক ছিলো; 
[অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত 
[করোছি। 

৮. এবং দাউদ ও সুলায়ষানকে স্মরণ 
(করুন! যখন শস্যক্ষেত্রের এক বিবাদ মীমাংসা 
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টীকা-১২৮. রওনা করে, 
ডীকা-১২৮. এ 'ভূমি' বারা 'সিরিয়া- 
তুমি’ বুৰানো হয়েছে। সেটার বরকত বা 
কল্যাণ এ যে, এখানে অনেক নবীর 
আবির্ভাব ঘটেছে। আর সমথ জাহানে 
ভ্াদের ধর্মীয় কল্যাণ পৌছেছে এবং 
ফলমূল ও শাক-সক্জীর সজীবতার দিক 
দিয়েও এ অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা 
উত্তম ছিলো। এখানে বহু নহর প্রবাহিত । 
পানি পবিত্র, পরিছন্ন ও রুচিসম্বত বৃক্ষ 
ও ফলমূল প্রচুর। হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস সালাম ফিলিন্টীন ভূমিতে 
অবতরণ করলেন। হযরত লূত 
আলায়ছিস্‌ সালাম (অবতরণ করলেন) 
সু'তাফাকা' নামক ভূমিতে । 
ঢীকা-১৩০. এবং হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে পুব-সন্তানের জন্য প্রার্থনা 
করেছিলেন 

টীকা-১৩১. লোকদেরকে আমার দ্বীনের 
প্রতি 


টীকা-১৩২. উক্ত জনপদের নাম ছিলো- 
সানৃম 

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ হযরত লূত 
আলায়হিস সালামকে, 

চীকা-১৩৪. অর্থাৎ তুফান থেকে এবং 
অবাধ্দের অস্বীকার করা থেকে। 
টীকা-১৩৫. সেগুলোর সাথে কোন 
রাখাল ছিলোনা । সেগুলো ক্ষেতুলোকে 
খেয়ে ফেললো ॥ এ সৃকাদমাটা হযরত 
দাউদ আলায়হিস সালামের সামনে পেশ 
করা হলো। তিনি রায় দিলেন যে, 
মেষগুলো ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেয়া 
হোক! বস্তুতঃ মেষগুলোর দাম ক্ষেতের 
ক্ষতির সমান ছিলো 
ভীকা-১৩৬, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ 
সালামের সামনে মখন মামলটা পেশ 
কা হলো, তখন তিনি বললেন, “উভয় 
পক্ষের জন্য এর চেয়ে সহজ পত্থাও হতে 
পারে ।”তখন হযরতের বয়স ছিলো মাত্র 
এগার বছর। হযরত দাউদ আলায়হিস 
সালাম তাকে বাধ্য করলেন যেন এ পন্থা 
বলে দেন। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ 
সালাম রায় পেশকরলেন, “মেবগুলোর 


যালিক উক্ত ক্ষেতে কাজ করতে থাকবে । যতদিন পর্যন্ত ক্ষেতের চারাগুলো এ অবস্থায় ফিরে নাআসে, যে অবস্থায় তার মেষগুলো ক্ষেত খেয়েছিল, ততদিন 


পর্যন্ত ক্ষেতের মালিক মেষণুলোর দুধ দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। ক্ষেত পূর্বাবস্থায় পৌছার পর ক্ষেতের মালিককে ক্ষেত ফেরত দেয়া হবে, আর মেষের 
মালিককে মেষগুলো ফেরৎ দেয়া হবে।" এ রায়টা হযরত দাউদ অলায়হিস সালাম পছন্দ করেছিলেন । 


উক্ত মামলায় এ উভয় রায়ই তাঁদের 'ইজভতিহাদ'-এরই ফসল ছিলো। তা তাদেরই শরীয়ত মোভাবেক ছিলো। আমাদের শরীয়তের নির্দেশ এ যে. যদি 
রাখাল নাথে না থাকে, তবে পশু যা ক্ষতি করে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। 

সুাহিদের অভিমত হচ্ছে- হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালাম যে মীমাংসা করেছিলেন তা এ মাসআলারই সমাধান ছিলো ।আর হযরত সুলায়মান আলামহিস্‌ 
সালাম যে প্রস্তাব পেশ করেন তা ছিলো সন্ধিরই পন্থা। 

চীকা-১৩৭. ইজতিহাদ, % -এয় বিভিন্ন পাও বিধি-বিখানের বিভিন পদ্ধতি ইত্যাদির; 

মাস্তবালাঃ যে সব আলিমের মধ্যে ইজতিহাদ -এর" যোগাযতা' অর্ভিত হয়েছে, তাদের ওরস বিষয়ে ইজভিহাদ' করার অধিকার আছে, যেগুলো সম্পর্কে 
কোরআন ও সুন্নাহ্য় তারা সমাধান না পান । যদি ইজতিহাদে ভুলও হয়ে যায়, তবুও ভঁদেরকে তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা। 





রি সলভ আছিয়া দিক হা, 

বালা আগাম এরশাদ | এবং তকে শাসন কষা ও আন সান তেরে 

করেন, “যখন মীমাংসাকারী 'ইজতিান' [করেছি (১৩৭); এবং দাউদের সাথে পর্বততকে সপ 

সহকারে ফয়সালাকরেন,আরতিনিউ্ত | অনুগত করে দিয়েছি যেন (আমার) পবিত্রতা 0৩95৮5505 

ফয়সালা সঠিকভাবে দানে সক্ষম হন, [ঘোষণা করে; এবংপক্ষীকুলকেও (১৩৮) ।আর as RNS 

তৰে ভার জন্য দু'টি সাওয়াব । আর যদি | এসব আমারই কাজ ছিলো। 

ইজতিহাদ’ -এতুল হয়ে যায় তবে একটা [৮-০- এবং আমি তাকে তোষাদের এক ১5544 

সাওয়াব ৷" পরিধের বের নির্মাণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছি, ৪২৮ 

চীকা-১৩৮. পাথর ও পাধী তীর সাথে [যাতে তোমাদেরকে তোযাদের ক্ষতি থেকে 5১৩0 

সুরযিলিয়ে আল্লাহর তাস্ীহ বা পৰিৱতা | রক্ষাকরে (১৩৯), অতঃপর তোমরা কিকৃতভতা | 

ঘোষণা করতো। প্রকাশ করবে? 

ঢাকা-১৩৬৯, অর্থাতযুদ্ধে শর ুকাবিলায় |৮/>- এবং সৃলায়যানের জন্য তীর বায়ুকে fe 27895 

উল ডা হা সম [বশীভূত করে দিয়েছি;তা তার নির্দেশে বাহিত 5 ্ 

বর্ম ভৈয়ী করেছেন হযরত দাউদ [হতো এ ভূমির প্রতি, যেখানে আমি কল্যাণ ৫9 

আল্গায়হিস্‌ সালাম ৷ রেখেছি (১৪০) এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমার od 23: 

hee [জানা আছে। 

টাকা-১৪০, এ কমি দ্বারা শাম” 

(পক ভূমির কথা বুঝানো হয়েছে,যা [৮৯ এবং শয়ন্ডানদের মধ্যে যেগুলো ভার ০1৬ 

তার বাসস্থান ছিলো, |জন্য ডুব দিতো (১৪১) এবং তা ব্যতীত অন্য; ডু টি রি 

05178758০57 [কাজও করতো (১৪২) এবং আমি তাদেরকে ৬১৩৪, 

সাগরের তলদেশ থেকে তার জন্য ডিস নি ৪৫ ০ 
প্‌ নিয়ে ৮৩. এবংআইযুবকে (স্মরণ করুন) যখন সে নি হত 

87:8৯ পা বর 


চীকা-১৪২. আশ্চর্যজনক শিল্পকার্থ, 5/5425 
ja [দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং তুমি সমস্ত দয়ালুর | ৪৫০ 
অষ্টালিকা, মহল, পাত্র, কাচের জিনিষপত্র মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু 


এবং সাবান ইত্যাদি তৈরী করা। এ 
টিউন TLS 185 অতঃপর আহি তার প্রার্থনা শুলেছি। [৮ 
উপেক্ষা করে বাইরে চলে না যায়। 
চীকা-১৪৪. অর্থাৎআপন প্রতিপালকের দরবারেপ্রর্থনা করেন হযরত আইযুবআলায়হিস সালাম হযরত ইসহাক্‌ অষপযহিস্‌ সালামের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে প্রত্যেক প্রকারের অনুষহ প্রদান করেছেন- সুন্দর আকৃতি ও, অধিক সন্তান-সম্ততিও, প্রচুর ধন-সম্পদ ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে পরীক্ষায় ফেললেন ।তীর সন্তানগণ ঘর ধ্বসে পড়ায় চাপ ।পড়ে মৃত্যুবরণ করলো । সমন্ত গৃহপালিত পশু, যেগুলোর মধ্যে হাজার হাজার উট ও হাজার 
হাজার মেষ ছিলো, সবই মরে গেলো । সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগান নষ্ট হয়ে গেলো । কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না। আর যখনই তাকে এসব বস্তু ধংস 
কিংরা ন্ট হয়ে যাবার সংবাদ দেয়া হতো তখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন। আর বলতেন, “আমার কি আছে, যার ছিলো তিনিই নিয়ে গেছেন। যতদিন 
পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন ও আমার নিকট রেখেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও সম্ভব নয় আমি তার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আছি। 


অতঃপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন । সারা শরীর মুবারক রোগাক্রান্ত হলো । গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো। সমস্ত লোক তার সঙ্গ ত্যাগ করলো; 
* কোরআন হাদীসের নীতিযালার আলোকে শরীয়তের যাস্আলার ফয়সালা দেয়াকে “ইজতিহাদ' বলা হয়। 

















একমাত্র তার বিবি সাহেবা বাতীত। তিনি তার সেবায় নিয়োজিত থেকে যান। এ অবস্থা কয়েক বছর যাবত দীর্ঘায়িত হলো। শেষ পর্যন্ত এমন কোন কারণ 
ভার সম্মুখীন হলো। তখন তিনি আরাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। 


চীকা-১৪৫. এভাবে যে, হযরত আইয়ূব আলায়হিস সালামকে বললেন, “আপনি মাটিতে পায়ের আখাত করুন!” তিনি পদাঘাত করলেন। একটা ফোয়ারা 
প্রবাহিত হলো। । নির্দেশ দেয়া হলো- “তা দার স্থান করুন” তিনি গোসল করলেন। ফলে, শরীরের বাহ্যিক সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়ে গেলো। অতঃপর 
তিনি চল্লিশ কদম সামনে অগ্রসর হলেন আবারও মাটিতে পদাঘাতের নির্দেশ দেয়া হলে! । অতঃপর তিনি আবার পদাঘাত করলেন। সেটার ফলে আরেকটা 
(ফোয়ারারও সৃষ্টি হলো; যেটার পানি খুবই ঠাণ্ডা ছিলো । তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা থেকে পান করলেন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্ত রোগও দূরীভূত হয়ে 
গেলো। আর উন্নতমানের স্বাস্থাই ভাগ অর্জিত হলো । 
'চীকা-১৪৬. হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইব্নে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম এবং অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
সমস্ত সন্তানকে জীবিত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে ততসংখ্যক আরো সন্তান দান ঞ্চরেছিলেন।” হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ্মার 
দারা] অপরবর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
৮৫৮... তার বিবি সাহ্বোকে পুনরায় যৌবন দান 
SEES করণেন এবং তার গর্ভে আরো বহু সন্তান 
2 eg জন্মলাভ করলো। 
ONE ১32৯5. | ঈকা-১৪৭- যাতে তারাও এ ঘটনা 
an fl থেকে বিপদে 'ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ 
ou করা ও সেটার মহা পুরষ্কার সম্পর্কে 
501155 03315029805 | অবগত হয় এবং ধৈর্ঘধারণ করে ও 
2,824 সাওয়াব পায়। 
BEG 
দ চীকা-১৪৮. যেহেতু, ভাৱা দুঃখ-কষ্ট, 
21552552455 | বিপদাপন এবং ইবাদত পালনের কষ্টে 
oc 5] ধর্ঘধরণ করেছিলেন 
'চীকা-১৪৯. অর্থাৎ হযরত মূনুস ইবনে 
৮৭. এবংযুন্‌ নূনকে (স্বরণ করুন) (১৪৯); পা মান্তাকে; js 


[যখন চললো ক্রোধতরে (১৫০), তখন মনে 
[করেছিলো যে, আমি তার উপর বিপদ- পু ১১5). চীকা-১৫০- আপন স্রদায়ের প্রতি, 
থতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না (১৫১)। অতঃপর ০ ঠা | যারা তীর দাওয়াত গ্রহণ করেনি ও 
|অস্বকারৱাশির মধ্যে ডাকলো (১৫২), “কোন টি উতর জে 
পবিত্রতা তোমারই, ত অবিচলিত! ।তি 

টি ত করেছিলেন যে, এই হিজরত তার জন্য 
অধ কেননা, এর কারণ শুধু কুফর ও 
টি কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ও 
"5815904859692 | আই সে) জনয োধাবিত 
রি 588 |? | হওয়া, কিছু ভিন এ হিজরতের ব্যাপারে 
আল্যাহর নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি। 








2 ঢীকা-১৫১. অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
3392496388109 | তাকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করলেন। 

রঃ টীকা-১৫২. কয়েক প্রকারের অন্ধকার 
ছিলো। যেমন- সমুদ্রেরঅন্ধকার, রাতের 
অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার (এসব 
ধরণের অন্ধকারের মধ্যে হহরত যৃনুস আলায়হিস সালাম আপন প্রতিপালকের দরবারে এভাবে প্রার্থনা করলেন- 


ঢীকা-১৫৩. যে, আমি আপন সম্্দায় থেকে আপনার অনুমতি পাবার পূর্বে পৃথক হয়েছি। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে কোন বিপদ্স্ত আল্লাহ্‌র 
দরবারে এ বাক্য দার প্রার্থনা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন। 


টীকা-১৫৪. এবং মৎসাকে নির্দেশ দিলেন। তখন সেটা হযরত যুনুস আলায়হিস্‌ সালামকে সমুদ্রের তীরে পৌছিয়ে দিলে 
টীকা-১৫৫. বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে; যখন তারা আমার নিকট ফরিয়াদ করবে ও প্রার্থনা করবে। 
টীকা-১৫৬. অর্থাৎ সন্তানহীন; বরং ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী দান করুন। 














চীকা-১৫৭. সৃষ্টি বিলীন হয়ে যাবার পরও স্থায়ী হবেন। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আমাকে উত্তরাধিকারী না দেন, তবুও কোন দুঃখ নেই; কেননা, 
আপনি উত্তন "ওয়ারিস' মোলিক)। 


চীকা-১৫৮. সৌভাগাবান স্তান- 
টীকা-১৫৯. যে বন্ধ্যা ছিলো । তাকে সন্তান ধারণের উপযোগী করেছি। 














চীকা-১৬০. অর্থাৎ উল্লেখিত নবীগণ [সূরা ২১ আম্বিয়া ত পারা য১ন 
ীকা-১৬১.স্ূরণরূপে। কোনপ্রকারেই | এবং তুমি সর্বাধিক উত্তম ওয়ারিস (মালিক) 8 0504 
কোন মানুষ তার সতীত্ব স্পর্শ করতে [(১৫৭)। উ৩%%৪ 
পারেনি। এর দ্বারা ‘হযরত মার্য়াম' ৮৫0৫ 

য়া | ১০. তখন আমি তার প্রার্থনা কবুল করেছি 454105410৫ 
আলাযহাস্‌ সালামের কথা বুঝানো | এবং তাকে দান করেছি (১৫৮) ইয়াহয়া এবং লে গর 
৮০০ তার জন্য তার ভীকে যোগ্যতাসম্পনা করেছি 
চীকা-১৬২. এনহভীরগর্জে হযরত ঈসা [ (১৫৯) ৷ নিশ্চয় তারা (১৬০) সংৎকর্যসমূহে তরা | (৫28 99624 
আলাযহিস্‌ সালামকে সৃষ্টি করেছি [করতো এবংআমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির (ৈজিসারা বেত 
চীকা-১৬৩. আপন পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার । 
অর্থাৎহযরত ঈসা (আললায়হিস্‌ সালাম)- 
কে তার গর্ত থেকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্ট | ৯১- এবং এ নারীকে. হেলিজসতীতবকে ক্ষ sos 
করেছেন। [করেছে (১৬১), অতঃপর তার মধ্যে আমার | 2 ০৮1 (৫৮24 

হা ফুঁকে দিয়েছি (১৬২) এবং তাকে ও তার! ১০ 

টীকা-১৬৪. স্বীন-ই-ইসলাম। এটাই | পুত্রকে সম বিশ্বের জন্য নিদর্শন করেছি 9৫25 


হচ্ছে মনত নবীর বীন এটা বাতীত বত | (১৬৩) । | 
ধর্ম রয়েছে সবই বাতিল। সবাইকে এ 




















স্ীনেরউপরইপ্রতিষ্ঠিতথাকাঅপরিহার্য। | ৯২০ নিশ্চয় তোষাদের এ দীন হচ্ছে একই সী সারে রী 
চীকা-১৬৫. না আমি বাতীত অন্য কোন | [444 
প্রতিপালক, না আমার দ্বীন ব্যতীত অন্য 
কি ৯৩. এবং অন্যান্য লোকেরা লিজেদের প্র বে 
টাকা-১৬৬. অথাৎ ্বীের মধ্যে মতডেদ | কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো ভাবার 
সৃষ্টি করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত | করে ফেলেছে (১৬৬); সবাইকে আমারই দিকে | © ৩৯৪০৮ 
হয়ে গেছে; প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৭)। 
চীকা-১৬৭. আমি তাদেরকে তাদের সাচ্চু’ - সাত 
কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো। ৯৪. সৃতরাংযে কোন ভাল কাজ করে এবং হয় 45 55৫ 

- 8৮545 
টীকা-১৬৮. পৃথিবীর দিকে; কার্ষাদি ও | ঈমানদার, তবে তার প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা তার 
অবস্থাদির ধর্তিকারের জন্য। অর্থাৎ এ | হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করছি। 
জন্য যে, তাদের ফিরে আসা অসন্ভব। | ৯৫. এবং হারাম এ জনপদের উপর, যাকে পিঠ 
তাফসীরকারকগণ এর এ অর্থও বর্ণনা | আমি ধংস করেছি যে, আমার ফিরে আসবে এডি শা 
করেন খে, “থে বন্তিবানীদেরকে আমি [(১৬৮)। ৩25 
ধ্বংস করেছি তাদের শিরক ও কুফর থেকে ২০৬. ততদিন পর্যন্ত যে, যখন উন্মুক্ত করা হবে 2% পিক Be 
ফিরে আসা সম্ভবপর নয় ।' এ অথটা | যা’ ভুজ ওমা" ভুজকে (১৬৯) এবংতারাপ্রত্েক ৫০835 
এতদ্ভিত্তিতে যে, যখন * ৯ িকক়ুৰিলেরক টো জাসবে। ৪৩১ 
অতিরিক্ত স্থির করা হবে। আর' Y ' 
যদি অতিরিড নাহয় তবে অর্থ এদদাড়াবে হিল 
যে পরকালে তাদের জীবনের দিকে ফিরে না আসা অসন্ত । এতে মৃত্যুর পর যার পুনরখিত হওয়াকে অহীকার করে তাদের খণ্ডন রয়েছে। আর উপরে 
যেই 8৩৯1510504৫" এবং * 4343 549 * এরশাদ করা হয়েছে সেটার প্রতিই লোরালো সমর্থন দেয়া হয়েছে। 


(ভাষসীর-ই কবীর ইতাদি) 
চীকা-১৬৯, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এবং য়া'জুজ ও মা'জুজ দু'টি গোত্রের নাম। 


চীকা-১৭০. অর্থাৎ ক্য়াযত: 
ীকা-১৭১, উক্ত দিবসের ভয়-ভীতির কারণে; এবং বলবে- 

চীকা-১৭২. পৃথিবীর মধ্যে 

চীকা-১৭৩, যে, আমরা রসূলগণের কথা অধান্ করতাম এবং তাদেরকে অস্বীকার করতাম । 

চাকা-১৭৪, হে ুশারকগণঃ 

চীকা-১৭৫. অর্থাৎ তোমাদের সূর্ভিজলো 

'টীকা-১৭৬. মূর্তি, যেমন তোমাদের ধারণা, 

ীকা-১৭৭. মূর্তিতলোও এবং সেগুলোর পূারীরাও। 

চীকা-১৭৮. এবং শাতির কঠোরতা কারণে টিনার করবে এবং গুটি করবে 

চীকা-১৭৯. জাহান্নামের ভীষণ 
উত্তেজনার কারণে। 


৯৭. এবং সন্িকটে এসেছে সত্য ্তিশ্রুতি | 1381929149819 | হযরত ইবনে মাস্ণউদ রাদিয়ার 
০6 ন্‌ inl 

(১৭০); সুতরাং তখনই কাফিরদের চক্ষুণ্ডলো তা'আলা আন্হ বলেন-যখন জাহান্নামে 

বিশ্ফারিত হয়ে থেকে যাবে (১৭১) যে, “হায়, রি ৫1126 এসব লোক থেকে যাবে, যাদেরকে 


১১৩১39509, | লেখনে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, তখন 














সত আনিয়া তত নকৰ 











[বিষয়ে উদাসীনতার মধ্যে ছিলাম; বরং আমরা ৫416 তাদেরকে আগুনের সিন্দুকগুলোর মধ্যে 
যালিম ছিলাম (১৭৩)।" ৪৩১৫৬ 42০৮7 
৯৯৮. নিশ্চয় তোমরা (১৭৪) এবং যা কিছুর, 33 20022227 অন্যান্য সিন্দুকসমূহের মধ্যে, অতঃপর 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা পূজা করছো (১৭৫) eT মি সিন্ুকগুলোকে অন্যান্য সি্দুকসমূহের 
সবই জাহানাষের ইন্ধন । তোষাদেরকে সেটার 3330 | সংখ্য। আন সেসব সিন্ুকের উপনন 
মধ্যে যেতে হবে। আগুনের পেরেক ঠক দেয়া হবে। তখন 

| ০১ তারা কিছুই শুনতে পাবে না এবং না 
৯৯. যদি এ Leite হতো, তবে ১1 EYE দে ডি বেৱা জিপক দেখতে 
সর্বদা সেটার মধ্যেই থাকতে হবে (১৭৭) ৷ 5৩47528 


ডীকা-১৮০ এতে ঈমানদারদের জন্য 
১০০. তারা সেটার মধ্যে আর্তনাদ করবে 365488%3 চু 24 ass Rh ০ 
2285 | কালা দলা ওয়াজহাহ নীম 
3) (UR, | as েসজারকরে বলেন, “আমি 
সব লোকের অন্তর্ভূক্ত এবং হযরত আব 
মোছা বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, ূবায়র, 
৬৬৪ EL সা'আদ এবং আবদুর রহমান ইবনে 
আউফও। 
শানে লুদুলঃ রসূল করীম সাললাললাহ 
তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন কা বায অধ্যায় প্রবেশ করলেন। তখন করাঈশের নেতাগণ হাতীয"-এ উপস্থিত ছিলো । আর কা'বাসরীফের 
চতুপাশে ৩৬০টি মৃত ছিলো | নাযার ইবনে হারিস বিশবকুল সরদার সল্লাহ আলায়হি ওয়াসা্লাযের সামনে আসলো এবং তার সাথে কথা বলতে আর৪ 
করলো। হুযূর তার প্রশ্রাবলীর জবাব দিয়ে তাকে নিশুপ করে দিলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- 
এ ০০৫০৯ এইডা অর্থাৎ “তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহারামের ইন্ধন ৷” 
এটা এরশাদ করে হুযুর তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যাবআরী সাহ্যী আসলো । তাকে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উক্ত আলাপ- 
আলোচন। [মন্তব্য)-এর সংবাদ দিলো। সে বলতে লাগলো, “আল্লাহ্রই শপথ! আমি যদি থাকতাম তাহলে তার সাথে তর্ক করতাম। এ কথার ভিত্তিতে 
লোকেরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনলো । 
ইবনে বাব 'আরী বলতে লাগলো, “আপনি ফি এ কথা বলেছেন, “তোমরা ও আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহারামের ইন্ধন" হযূর 
বললেন, “ই! ৷" সে বলতে লাগলো, “ইহুদীরা তো হযরত ওযায়রকে পূজা করে এবং খৃষ্টানরা হযরত যসীহকে পূজা করে। আর বলী যলীহ (গোত্র) 
ফিরিশৃতাদের পূজা করে।” এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন। আর এরশাদ করলেন যে, হযরত ওষায়র, মহ এবং কিরিশতাগণ 
হচ্ছেন তারাই, যাদের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হায়েছে। আর হুযূর সৈয়দে আলম সাললাপ্রাহ তা'আলা 





১০১. দিন ধসব লোক, যাদের জন্য ভা 
[আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে 
[জাহারায থেকে দূরে রাখা হয়েছে (১৮০)। 


মালবিশ__ ৪ 

















আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, “বাস্তবপক্ষে, ইহুদী ও বৃষ্টানগণ ইত্যাদি শয়তানেরই পূজা করে 1" এ সব জবাবের পর তার স্বাস নেয়ার সুযোগ রইলো না 
এবং সে নির্বাক হয়েই রইলো। 


বস্তুতঃ তার এসব আপত্তি তার পূর্ণ গৌড়ারীর কারণেই ছিলো। কেননা, যেই আয়াতের উপর সে আপত্তি করেছে, তাতে এরশাদ হয়েছে- 
52:5 1২; 2, আরবী তথায় নিবি জড় পার্থর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এ কথা জেনেও সে অন্ধ সেজে আপত্তি করেছে। 
এ আপত্তি তো ভাষাবিদদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট বাতিল (ভিত্তিহীন) দিলে৷; ফিু আগো বিশদভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত এ আরাতে ব্যাখ্যা কনা হয়েছে। 


চীকা-১৮১, এবং সেটার উত্তেজনার শ্টুকুও তাদের নিকট পর্যন্ত পৌছবে না। তাঁরা জান্নাতের মহলসমূহে আরাম করতে থাকবেন । 
ঢীকা-১৮২. আল্লাহ্‌র অনুখহ ও সর্মাদাসমূহের মধ্যে 














ঢীকা-১৮৩. অর্থাৎ সবশেষ ফুৎকার ! দারা 
চীকা-১৮৪. কবরসমূহ থেকে বের হবার হু ১9৫5 চির 
টি এ 45511 5৮৮55৫6৯ 2 
ও একথা বলবে- গাগ-বিলাসের মধ্যে (১৮২) সর্বদা থাকবে ৩৮৮5 
চীকা-১৮৫, যারা আমলসমূহেরলিখক ৷ [১০৩- তাদেরকে বিষাদে ফেলবেন' এ সিনা হি 
আছর সূহারালেতান। সর্বাপেক্ষা যহাতীতি (১৮৩) এবং ফিরিশ্তাগণ | টড 
চীকা-১৮৬, অর্থাৎআমি যেভাবেপরথমে | তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে (১৮৪), Et SENS 
অস্তিত্হীনতা থেকে সৃষ্টি করেছিলাম | এটাই হচ্ছে তোমাদের এ দিন, যার সম্পর্কে os 
তেমনিভাবেই অসি বিলীন হয়ে যাবার | তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো" 
পর আবারো সৃষ্টি করবো । অথবা অর্থ এ | ১০৪. যেদিন আমি আসম্মানসমূহ গুটিয়ে ৫48৫ 
যে, যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে | ফেলবো যেডাবে লিখক কিরিশ্ভাগণ (১৮৫) উরি 5 
ভলঙ্গাবস্থায়, খভ্না ব্যতীত সৃষ্টি | আমলনামাসমূহ গুটা্ন; যেভাবে আমি রবশ্রথম (৬08৫৫ 
করেছিলাম তেমনিভাবেই মৃত্যুর পরেও ০৫৫৫৫ 
উঠাৰো। ৫2 
Be এ ভুমি দ্বারা "জান্ত 

" বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ক হি 
আস রিয়া তা'আলা আন্হমা 2 AE SY 
বলেন- ‘কাফিরদের ভূমি বুঝানো হয়েছে | অধিকারী আমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণইহবে SABLA ABST 
যেগুলো মুমলমানগণ EE il 
অপর এক' -ভূমি' 

সব ৯০৬ লিশচ্স এ স্ছোরজআান যথেষ্ট 64 

Ex উল [বপততাীদর জন্য (১৮৮) । Bote NGI 

|-১৮৮. সুতরাং যে সেটার অনুসরণ 
করে এবং সেটা অনুযা্ী কাজ করে সে [৯০০৭ এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি SII ENAIIES 
নালা করনে এৰংলক্ষলকামহবে। 4: 
াপতকারীগণ ছারা সুনিলগণা বুঝানো 
হয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- |৯০০৮- আপনি বলুন, “আমার প্রতি তো এ 2850)344 


হযরত মুহাশ্মপ সাল্লাল্তাহ আলায়হি | ওহী হয় যে, “তোমাদের খোদা নেই, কিন্তু এক 4৮৮12 সর্হঠ 
ওয়াসাল্লামের উ্ত বুঝানো হয়েছে; যারা | আল্লাহ্‌ । ভবে কি তোমরা মুসলমান হও?” SEMEL 


মানখিল _ ৪ 

















মাসের রোথা পালন করে ওহঙ্ছ করে। 
চীকা-১৮৯. যে-ই হোক না বেন: জিন হোক কিংবা মানব হোক: মু'মিন হোক কিংবা কাফির । হযরত ইবনে আববাস রাদিয়ান্তাহ আনহমা বলেন, “হযুর 
সানা আলায়হি ওয়াসার ‘রহমত হওয়া ব্যাপক" ঈমানদারদের জন্যও এবং তার জন্যও, যে ঈমান আনেনি। মুমিনের জন্য তো তিনি দুনিয়া ও 
আখিরাত- উভয় জগতের মধ্যে রহমত ৷ আর যে ইমান আনেনি তার জনয তিনি দুনিয়ার মধ্যে রহমত । যেহেতু রই কারণে তাদের শান্তি ভোগ বিলম্বিত 
হয়েছে এবং মাটিতে ধাসে যাওয়া, চেহারা বিকৃত হওয়া ও মূলোৎপাটিত হওয়ার শান্তি তুলে নেয়া হয়েছে” 

"তাফ্সীর-ই-রহুল বয়ান'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্খহথানীয় মৃাসিরদের এ অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- “আমি আপনাকে প্রেরণ 
করিনি,কিন্তু এমন রহমত (কল্যাণ) করে, যাব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্তও সম্পূর্ণ, যাসমন্ত শতযুতকে পরিবে্টনকারী অদৃশ্য রহমত এবং জানগত, 
চান্ধুয, অন্তিত্বগত ও উপস্থিতিগত সাক্ষা আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (করুণা) ইত্যাদি; সম জাহানের জনাহ- চাই রূহজগত হোক, কিংবা শরীর জগত 
হোক, বিবেকবান হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক! আর যিনি সমস্ত জাহানের জনা রহমত হন তিনি অনিবার্ধতাবে সমগ্র জাহান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন। 


চীকা-১৯০. এবং ইসলাম গ্রহণ না করে, 

টীকা-১৯১. আল্লাহ্‌ তা'আলা বলে দেয়া ব্যতীত। অর্থাৎ এ কথাটা বৃদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জানার মতো নয় । 

এ আয়াতে 'দিরায়ত' (4514৯ )-কেই অস্তীকার করা হয়েছে ( ১১ ৩ )। 'দিরায়াত' বলা হয় আন্দাজ ও অনুমান ছারা জেনে নেয়াকে। যেমন 
ইমাম রাগেব কৃত 'মুফ্রাদাত' ও বুল মুহতার'-এর মধ্য উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে, আল্লাহ্‌ তা'আলার জনয 'দিরায়ত' শব্দটা বারহাত হয়না । আর 
কোরআন করীমের সাধারণ ব্যবহারও এই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন এরশাদ হয়েছে 5০১501 ১৬ ৬5. অর্থাৎ আপনি 
(আন্দাজ-অনুমান দ্বারা) জানতেন না কিতাব কি এবং না ঈমান (কি) | 


সুরা এখানে আগ্যাহ্র শিক্ষাদান ছাড়া শুধু আপন বুদ্ধিও অনুমান দ্বারা জেনে নেয়ার কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে, একজছর জ্ঞানের কথা নয় একচ্ছর 











সূরা ২২ হাজ্দ ৬৫ 





পারা ৪ ১৭ 


জ্ঞানের কথা অস্বীকার কিভাবে করা 
যেতে পারে; যখন এ রুকু প্রথমভাগে 








৯০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় 
(১৯০), তবে বলে দিন, ‘আমি তোমাদেরকে 
যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছি সমানভাবে; এবং 
[আমি কি জানি (১৯১) আসন, না দ্রস্থিত তা- 
[ই, যার তোযাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে 
(৯২)? 

১১০. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন সশব্দে বাক্ত 
[কথা (১৯৩) আর জানেন যা তোষরা গোপন 
[করো (১৯৪)। 

৯৯১. এবংআমি কি জানি, হয়ত তা (১৯৫) 
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এসেছে-, 1 252 
লি 
অর্থাৎ “সন্নিকটে এসেছে সত্য 
প্রতিশ্রুতি,” তখন এখানে একথা কিভাবে 
বলা যেতে পারে যে, প্রতিশ্রুতি আসন্ন 
হওয়া ও দূরস্থিত হওয়া কোন মতেই 
জানা নেই?' 
সারকথা হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি ও 





জেনে নেয়ার কথা অস্বীকার করা হয়নি। 












































(তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা (১৯৬) এবং ৪৩৮, 
এককালের জন্য জীবনোপভোগ €১৯৭)?" ীকা-১৯২. শান্তির অথবা ক্রামতের! 
১৯৯ নবী আরয করলেন, “হে আমার » ৫9 চীকা-১৯৩, যা, হে কাফিরগণ তোমরা 
বৃতিপালক ন্যায় মীমাংসা করে দিন (১৯৮) ॥ HIT EIY প্রকাশ্যভাবে ইসনায়ের বিরুত্ধে অন্যায় 
এবং আমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়েরই | 6 BI সমালোচনার সুরে বলছো 
| সাহায্য আবশ্যক এসব কথার উপরযা তোমরা ডীকা ১৯৪. নিজেদের অন্তর€লোতে । 
[বলছো (১৯৯)। * অর্থাৎ rl ie শত্ৰুতা ও 
ঠা মুসলমানদের প্রতি |, যা তোমাদের 
cll এ অন্তরসমূহে গোপন রয়েছে। আল্লাহ 
নর তাআলা তাও জানেন। তিনি সবার 
৬০৯ ৬৮৯৯1 প্রতিদান দেবেন। 
ীকা-১৯. অরথদুনিয়ায় শান্তি িলনিত 
সূরা হাজ্জ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭৮ || করা 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় ১)। কক্‌ -১০ | চীকা-১৯৬. যা দ্বারা তোমাদের অবস্থা 
ললল্ডু” - এক প্রকাশ পায় 
>. হেমানবন্গাতি ! আপন প্রতিপালককে ভয় টি চীকা-১৯৭, অর্থাৎ ৃতাকাল পর্যন্ত ৷ 
[করো (২); | 8 | জাকা-১৯৮. আমার ও তাদের মধ্যে, 


আনিল - ৪ 








যারা আঘাকে অগ্বীকার করছে। এভাবে 
যে, আৰাকে সাহায্য করুন এবং তাদের 


উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। এ প্রার্থনা কবল হয়েছে এবং কাফিরগণ বদর, আহ্যাব ও হুলায়ন ইত্যাদিতে শান্তিতে লিগ হয়েছে। 


'টীকা-১৯৯. শির্ক, কুফর ও বে-সঈযানীর। * 


টীকা-১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিযাল্লাহ তা'আলা আনৃহুম' ও হযরত মুজাহিদের মতে, সূরা হাচ্ছ মক্ী, মাত্র ছয়টি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো 
৩৩৯ 21 থেকে আরম্ড হয়। এ সূরায় দশটি রুকু', আটাত্তরটি আয়াত, এক হাজার দু'শ একানব্বইটি পদ এবং পাচ হাজার পচাত্তরটি 

বর্ণ রয়েছে। 

টীকা-২. তার শান্তিকে ভয় করো এবং তার বন্দেগীতে মশগুল হও! 
* সূরা আছিয়া’ সমাপ্ত। - 





চীকা-৩. যা ক্য়ামতের পূর্বাভাষসমূহের অনাতম এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার পূরবক্ষণে সংঘটিত হবে। 
চীকা-৪. স্টোর ভয়ে 

চীক্া-৫. অর্থাৎ গর্ভবতী এ দিনের ভযাবহতার কারণে 

চীকা-৬, গর্ভপাত হয়ে যাবে 

ঢচীকা-৭. বরং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মানুষের হুঁশ চলে যেতে থাকবে; 

টীকা-৮. শানে নৃষূলঃ এ আয়াত নাহার ইবনে হারিস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অত্যন্ত বগড়াটে লোক ছিলো । আর ফিরিশৃতাদেরকে খোদার কন্যা 
ও হোরখনকে পুর্বে বস [সুর ত হা লৰ _লাকমতন 


[নিশ্চয় কিয়ামতের শ্রকম্পান (৩) অতি ভয়ংকর 92859441 499, 
বনু ৷ 
২. যেদিন তোমরা তাপ্রত্যক্ষ করবে, প্রত্যেক FA 4 
তন্যদাত্রী 8) আপন দুষ্ধপায়ী শিশুকে চুলে ৫ ই 2 
[যাবে এবং খ্রোতোক গর্ভবতী (৫) তার গর্ভপাত EEE I 
করে ফেলবে (৬) এবং তুমি মানুষকে দেখবে 
যেন নেশাখস্ত; অথচ তারা নেশাখত্ত থাকবে না 
(৭) কিন্তু ঘটনা এই যে, আল্লাহ্র যার কঠিন । 
৩. এবং কিছু লোক এমন রয়েছে যে, তারা 
আল্লাহ্র ব্যাপারে বিতণ্ডা করে জ্ঞান-বুঝ 
এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের 
[অনুসরণ করে বসে (৮)। 
৪. যার সম্বন্ধে (এ নিয়ম) লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে বে, যে কেউ তার সাখে বন্ধুত্ব করবে, 
[তবে সে অবশ্যই তাকে পথভষ্ট করে দেবে 
এবং তাকে দোসর শাস্তির পথ দর্শন করবে 





























চীকা-৯, শয়তানের অনুসরণ থেকে ভয় 
শ্রদরশন কলার পর মৃত্যুর পর সুনক্থানকে 
অশ্থীকারকারীদের বিক্ুক্ধে প্রমাণ ছির 
করা হচ্ছে- 

চীকা-১০. তোমাদের বংশের মৃল। 
অর্থাৎতোমাদেরসর্বশধমপিতামহহ্যরত 
আদম আলায়হি সালামকে তা থেকে 
সৃষ্টি করে, 
ীকষা-১১,অ্থাৎবীর্যর ফোটা কবি) 
থেকে তাদের সমন্ত সন্তানকে, 





চীকা-১২. যেহেতু শুক্র গাড় সাজত 
পরিণত হয়ে যায়; 

ঢীকা-১৩. অর্থাৎ পূর্ণ গড়ন ও অপূর্ণ 
গড়ন। বোখারী ও মুসলিম শরীফের 
হালীসে বর্ণিত, হয়, বিশ্কুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ করেন, “তোমাদের জন্মের 
উপাদান (শুক্র) মায়েৰ গর্ভে চল্লিশ দিন 
পর্যন্ত বীর্যই থাকে। অতঃপর ততসংখ্যক 
দিন পর্যন্ত জমাট রক্তে পরিণত হয়ে 
থাকে, অতঃপর তত সংখ্যক দিন পর্যন্ত 
মাংসপিণের মতোথাকে। অতঃপরআরাহ্‌ 
তাআলা ফিরিশতা থেরণ করেন, যিনি 
তার রিঘূক্‌, তার বয়স, তার কর্মকাণ্ড 
এবং সে হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান 
হরে তালিপিবদ্ধকরেন। অতঃপর তাতে 
কহ ফুৎকার করেন।" (আল-হাদীন) 
আললাহভা আলামানুফেরসৃষ্টিকার্য এভাবে 
সমাধা করেন এবং তাকে এক অবস্থ। 

থেকে অপর অবস্থায় দিকে পরিবর্তিত করেন। এটা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে। 

ীকা-১৪. এবং তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতাও প্রজা সন্ধে জানতে পারবে এবং আপন রাগ সৃষ্টির অবহথাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বুঝতে 
পারো যে, যেই সত্য সর্বশক্তিমান সা (আল্লা তা'আলা) প্রাণহীন মৃত্তিকার মধ্যে এতই পরিবর্তন সাধন করে প্রণয় মানুষ করে দেন তিনি মৃত মানুষকে 
জীবিত করলে তা তার ক্ষষতার বাইরে হবে কেন? 

টীকা-১৫. অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত, 


টীকা-১৬. তোমাদেরকে জীবন দান করেন 










॥ নে টান: 2 
(১০), অতঃপর! (থেকে (১১), অতঃপর Etch r 170 Ed 
[রক্তের জমাট থেকে (১২): অতঃপর মাংসপিণ্ড BEES রি রে 
থেকে, গঠিত ও অগঠিত আকৃতি (১৩), যাতে FAITE 
আমি তোমাদের জন্য আমার লিদর্শনসমূহ। EES SI BS 
প্রকাশ করে দিই (১৪) এবং আমি স্থির রাখি! ess 22 
মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছা, একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত 
(১৫), অতঃপর তোমাদেরকে বের করি 
|শিশুরূপে; অতঃপর (১৬) এ জন্য যে, তোমরা 















মানবিলা - ৪ 


টীকা-১৭. এবং তোথাদের বিবেক ও শক্তি পরিপক্ক হবে 
টীকা-১৮. এবং এতই বার্ধক্য এসে পড়ে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতি পর্যন্ত বহাল থাকেনা এবং এমনই হয়ে যায়, 


ভীকা-১৯, এবংযা জানে তা ওতুলে যায় । ইকরামা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ নিয়মিতভাবে পাঠকরতে থাকবে, সে এমন অবস্থায় পৌছবেনা। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা, মৃত্যু পর পুনকু্ি হবার পক্ষে দিত রণ বর্ণনা করছেন- 
চীকা-২০. ওৰ, উদভিপশূনয, 




















টীকা-২১. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের 


সূরা £ ২২ হাজ ৬০৭ পারা ১৭ 


[আপন যৌবলে উপনীত হবে (১৭) এবং ২০৭ 
SEATS ZI 

গাউকে সর্বাপেক্ষা হীনতম বয়সে নিয়ে 
ই ০৮), হা জানার টি 8৫৩০9০৫45 
[জানে (১৯) এবংতুমি যমীনকে দেখছো বিশু 5৩% ecto 


a cee 2a তর 
ণ করেছি তখন তা তরতাজা হয়ে গেলো ও ৮০০০০ 
হয়ে আসলো এবং প্রতোক প্রকার 
[শোভাময় জোড়া (২১) উদ্‌্গত করে আনলো 
[(২২)। 


(৬. এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য (২৩) এবং 34৫58816215) 
তিনি সবকিছু করতে পারেন । রর ০০ 
AIEEE 
[OP EE Ser 
|[৮- এবং কিছু লোক এমন আছে যে, আল্লাহ 28850652854 


চা 





চীকা-২২. এসব প্রমাণ বর্ণনা করার পর 
এর ফলাফলের কথা বিন্যন্তরূপে উল্লেখ 
করা হচ্ছে 

টীকা-২৩. এবং এসব যা উল্লেখ করা 
হয়েছে- মানুষের জন্মবৃতবান্ত, শু ও 
তৃণহীন ভূথিকে তরুলতাময় ও শস্য- 
শ্যামলা করে দেয়া সবই তার অস্তিত্ব ও 
প্রজার প্রমাণই। এগুলো থেকে ভার 
অন্তিতবও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। 
টীকা-২৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ. 
জাবল খরমুখের একটা কাফির দলের 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহর 
গুণাবলী সম্বন্ধে র্ক-বিতর্ক করতো এবং 
তাঁর প্রতি এমন গুণাবলীর সমন্ধ রচনা 














হয়েছে যে, মানুষের কোন কথাই জ্ঞান, 
সনদ ও দলীল পা বলা উচিত নয়; 
বিশেষ করে, আল্লাহ্র শানে । বস্তুতঃ যে 
কোন কথা জঞানীরবিরুদ্ধে অন্ঞতাবশতঃ 
বলা যাবে তা অহা হবে। অতঃপর 
সেটার উপর এ অনুমান ভিত্তিক কথা 
বলে, সেটার উপর জেদ ধরে এবং 
অহংকার করে 
চীকা-২৫. এবংসীর হীন থেকে ফিরিয়ে 
দেয়, 











ইহ 
আল্লাহ্র পথ থেকে অষ্ট করে দেয় (২৫)। ভার || পা 
|জন্য পৃথিবীতে লাঙনা রয়েছে (২৬) এবং | 2048556544৬ 
মির OS 15 






|আস্বাদ করাবো (২৭)। 





ই সব. 589984570353 | উ-২০ সব জু ভাল 
বন্দর প্রতি যুলুম করেন না (২৯)। | 6১১) 236, £ | লনা ও অৱমাননা সহকাৰে নিহিত 


হয়েছিলো 

চীকা-২৭. এবং তাকে বলা হবে- 
চীকা-২৮. অর্থাৎ বা তুমি পৃথিবীতে 
করেছো কুফর ও অস্বীকার 

টীকা-২৯. এবং কাউকেও বিনা দোষে 


কুক্‌" - 
>>. ১ 
| 






[দিক (ছ্বিধা-দবস্থ)-এর উপর করে (৩০); 
আলামিন 


৩০৬র্এএ৩৫ 








লুক 





পাকড়াও করেন না। 


ীকা-৩০, তাতে ্রশান্ত হনে প্রবেশ করেনা এবংতাদের মনে স্থির ও শান্তি অর্জিত হয়না; (বরং) দিধা-মনদের মধ্যে থাকে। যোবে পাহাড়ের কিনারায় 
যমন বাতি কম্পিতাবস্থয় থাকে। 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত একদল গ্রাম্য লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে এসে মদীনা যুনাওয়ারায প্রবেশ করতো । এবং 


ইসলামগ্রহণ করতো । তাদের অবস্থা এ ছিলো যে, যদি তারা খুব সুস্থ থাকতো, সম্পদ বৃদ্ধি পেতো এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতো তবে বলতো "ইসলাম 
ভালো ধৰ্ম এর ছায়াতলে এসে আমরা উপকৃত হয়েছি" 


কিন্তু যদি কোন বিষয় তাদের আশা- 
আকাংখার পরিপন্থী সংঘটিত হতো, 
যেমন- অসুস্থ হয়ে পড়তো কিংবা কন্যা 
সন্তান জন্গ্রহণ করতো অথবা সম্পদ 
ভাস পেতো তবে বলতো, "যখন থেকে 
আমরা এ দ্বীনে প্রবেশ করেছি তখন 
থেকেই আমরা ক্ষতিতন্ত হয়েছি।” আর 
ধর্ষত্াগ করে বনতো। এ আয়াত এসব 
[লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এখনো 
দ্বীনের উপরস্থিরতাই সৃষ্টি হয়নি। তাদের 
অবস্থা হচ্ছে এই- 

ঢীকা-৩১. কোন প্রকার কষ্ট পেতো, 
টীকা-৩২. ধ্মত্যাগী হয়ে যায় ও কৃফরের 
প্রতি ফিরে যায়। 

চীকা-৩৩. পার্থিব ক্ষতি তো এ যে, যা 
তাদের আশা ছিলো তা পূরণ হয়নি এবং 
ধৰ্মত্যাগী হবার কারণে তাদের রক্তপাত 
বৈধ হয়ে গেলো। আর পরকালের ক্ষতি 
হচ্ছে, চিরস্থায়ী শাস্তি।' 

ভীকা-৩৪. সে সব লোক ধর্ষত্যাগী হবার 
পর মর্তিপূজা করে এবং 

ঢীকা-৩৫. কেননা, সেঞ্চলো হচ্ছে 
প্রাণহীন । 
ীকা-৩৬. অর্থাৎ যেটার পৃজার কাল্পনিক 
(উপকার থেকে সেটার পূজা করার 
ঢীকা-৩৭. অর্থাৎ শান্তি দুনিয়া ও 
আখিরাতের; 

ভীকা-৩৮. এ মূর্তি 

ভীকা-৩৯, অনুগতদেরকে পুরকষার ও 
অবাধাদেরকে শান্তি প্রদান করেন। 
ভীকা-৪০.. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
টীকা-৪১. আমি তাদের দ্বীনকে বিজয় 
দান করে, 
'চীকা-৪২. তাদের মর্যাদাসমূহ উন্নত করে, 
'টীকা-৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
নবীকে সাহায্য অবশ্যই করবেন এর 


পারা $১৭, 





অতঃপর যদি কোন কল্যাণ হয়ে যার তবে সে 
শাস্তি লাভ করে এবং যদি কোন পরীক্ষা এসে 
পড়ে (৩১), তবে আপন সুষ্বমণুলের উপর ভর 
র ফিরে যার (৩২)। দুনিয়া ও আখিরাতে 
| উভয়েরই ক্ষতি (৩৩); এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি 
(৩৪) । 
১২. আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, 
|[যা তাদের ভাল মন্দ কিছুই করে না (৩৫)। 
এটাই হচ্ছে দূরের ভান্তি । 
১৩- তারা এমন কিছুরই পূজা করে যার 
[উপকার থেকে (৩৬) ক্ষতির আশংকা বেশী 
(৩৭); নিশ্চয় (৩৮) কতই মন্দ এ অভিভাবক 
এবং নিশ্চয় কতই মন্দ সহচর । 
৯৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দাখিল করবেন তাদেরকে 
[যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে 
|বাগানসমূহে, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ 
প্রবাহিত নিশ্চয় আল্লাহ্‌ করেন যা তিনি ইচ্ছা 
[ক্রেন (৩৯)। 
১৫. যে একথা মনে করে যে, আল্লাহ আপন 
[নবী (৪০)-এর সাহায্য করবেন না- দুনিয়ায় 
(৪১) ও আখিরাতে (৪২), তার উচিত যেন 


[কথাকে যার প্রদাহ তার মধ রয়েছে। (৪৩)। 


১৬২ এবংকথা হচ্ছে এ যে, আমি এ কোরআন 
[অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নদর্নরূপে এবংএ যে, 


১৮. আপনি কি দেখেন লি (8৫) যে, আল্লাহ্র 
|জন্য সাজদা করে যা কিছু আসমানসমূহে ও 
|যমীলে রয়েছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, 
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প্রতি যার বিদ্বেষ হয় সে যদি আপন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শেষ করে নেয় এবং এ ভ্বালার মধ্যে মরেও যায় তবুও কিছুই করতে পারবে না । 
চীকা-৪৪. মু'মিনদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং কাফিরদেরকে- যে কোন প্রকারেরই হোক, জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 
চীকা-৪৫. হে সর্বাধিক সম্মানিত যাহবৃব, সা্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 


চীকা-৪৬. বিনয়ের সাজদা, যেভাবে আল্লাহ্‌ চান 


চীকা-৪৭. অর্থাৎ মু'মিনগণ । অধিক, বন্দেগী এবং ইবাদতের সাজদাও। 


টীকা-৪৮. অর্থাৎ কাফিরগণ: 





সূরা ৪ ২২ হাজ্ছ ৬০৯ 


পারা ৪১৭] 

















পর্বতমালা, গাছপালা, চতুষ্পদ জত্তু (৪৬) এবং 
[অনেকমানুষ (8৭) ।আর অনেকে এমন রয়েছে, 
[যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে (৪৮); 
[আর যাকে আল্লাহ হেয় করেন (৪৯) তাকে কেউ 
সম্মানদাতা নেই; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যা চান তাই 
[করেন। 

১৯. এরা দু'টি দল (৫০), যারা তাদের 
প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ককরেছে (৫১); সুতরাং 
[যারা কাফির হয়েছে তাদের জন্য আগুনের 
কাপড় কর্তন করা হয়েছে (৫২) এবং তাদের 


২১. এবংতালের জন্য লোহার মুদ্গর রয়েছে 
(ee): 


২২. যখন যন্ত্রণার কারণে তা থেকে বের হতে 
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টীকা-৬১. অর্থাৎতীর দ্বীন ও তার বন্দেগী থেকে 
চীকা-৬২. অর্থাৎ তাতে দাখিল হওয়া থেকে। 





চীকা-৪৯, তার দুর্ভাগ্যের কারণে। 
চীকা-৫০, অৰ্থাৎ মুমিনগণ এবং পাচ 
প্রকারের কাফির, যাদের কথা ূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

ভীকা-১. অর্থাৎ তার সী সম্পর্কে এবং 
তার গুণাবলী সম্পর্কে 

চীকা-৫২, অর্থাৎ আগুন তাদেরকে 
চতুর্নিক থেকে ঘিরে ফেলবে । 
ঢীকা-৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, 
“এমন প্রচণ্ড গরম যে, যদি সেটার একটা 
বিন্দু পরিমাণ ওদুনিয়ার পর্বতমালার উপর 
নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা সেগুলোকে 
কিলিত করে ফেলবে। 

ভীকা ৫৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় 
যে, অতঃপর তাদেরকে অনুপ করে 
দেয়া হবে। (ভিরিবী) 

ঢীকা-৫৫. যেগুলো দারা তাদের প্রহার 
করা হবে। 

চীকা-৫৬. অর্থাৎ দোযখের ভেতর 
থেকে । তন মুদ্গরগলো দিয়ে আঘাত 
করে, 

ীকা-৫৭. এমনই যে, সেগুলোর চমক 
পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত কে 
ফেলে। (তিরমিযী) 

ীকা-৫৮. যা পরিধান করা পুরুষের 


ীকা-৫৯,জর্াৎপৃথিবীতে ।আর "পবিত্র 
বাকারা 'তাওহীদের কলেমা বুঝানো 
হয়ছে। কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেছেন, তা হারা “ক্ারআন বুঝানো 
হয়েছে। 

টাকা-৬০. অর্থাৎআল্লহ্র ন ইসলাম" । 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত সুফিয়ান ইবনে হারব প্রমূখের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যার' বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাপ্রামকে মক্কা- 
ুকাররমায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো। মসজিদুল হারাম" (বাসম্মানিত মসজিদ) দ্বারা হয়ত বিশেষ করেকা'বা-ই-মু'আয্যমাহ্র কথা বুঝানো হয়েছে। 
যেমন, ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আরালায়হি বলেছেন। এতদৃভিত্তিতে, অর্থ এ দাড়াবে যে, তা সমস্ত লোকের ক্্িলা ৷ সেখানকার অধিবাসী 
ও তাতে বিদেশী সবাই সমান ।সবার জন্য সেটারপ্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাতে হজ্জের বিধানাবলী পালনকরা একই সমান ।আর তাওয়াফ ও নামাজের 
(ফবীলতের মধ্যেও সেই শহরবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হর মতে, এখানে 
'অসজিদুল হারাম" দ্বারা মক্কা যুকার্রামাহ' বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ পূর্ণ হেরম শরীফ বুঝানো হয়েছে। এতদৃতিত্তিতে অর্থ এ দড়াবে যে, হেরম শরীফ 
শহ্রবাসী ও বহিরাগত সবার গশ্যই এক সমান এতে বসবাস করা ও অবস্থান করার সবারই অধিকার আছে। তাছাড়া, কেউ কাউকে বের করতে পারবে 
না। এ কারণে ইমাম আ'যম সাহেব (রাহমাতুপ্লাহি আলায়হি) মক্কা যুকার্রামার জমি বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ করেন। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম এরশাদ করেন, 'মনক মুকাব্রাষাহ' হচ্ছে 'হারাম'- সেখানকার জমি বিক্রয় করা যাবে না। 
(তোফসীর-ই-আহমদী) 

চীকা-৬৩. 2423৩." " অর্থাৎ “অন্যায়ভাৰে সীযালংঘন" ছারা হয়ত ‘শির্ক ও মূৰ্তি পজা'-এর কথা বুঝানো হয়োছে। কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেন, 'প্রতোক নিষিদ্ধ কথা ও কাজ" বুঝানো হয়েছে । এমনকি 'সেবককে গালি দেয়া পর্যন্ত । কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ হাচ্ছ- ‘হেরম'-এর অভ্যন্তরে 
ইহরাম খ/তীত প্রবেশ করা: অথবা “হেরম’-এ যা কিছু নিষিদ্ধ তা সম্পন্ন করা: যেমন- শিকারের পশ্ত হত্যা করা ও গাছপালা কাটা ইত্যাদি ।' হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হযা বলেন- “অর্থ এই যে. যে তোমাকে হত্যা করেনা তাকে হত্যা করা'; অথবা “যে তোষার প্রতি অত্যাচার করেনা, 
ভুমি তার প্রতি অত্যাচার করা" 





সূরা $ ২২ হাজ্জ ভু 

পালে নুযুলঃ হ্যরত ইবনে আববাস 

চহ "আলা আলহী "তকে সমান অধিকার রয়েছে সেখানকার অধিবাসী ও 
বর্মিত- নবী করীম তা'আলা | বহিরাশতদের জন্য। আর যে কেউ তাতে যে 

এ কোন সীমালংঘনের অসৎ ইচ্ছা করে, আমি 2 

ক সাক পাতা কাযো (21 সি 
পাঠিয়েছিলেন । তাদের মধ্যে একজন ক্ুক্হু’ - চার 
ছিলেন সুজির আর অপরজন ছিলেন |২৬. এবং যখন আমি ইত্রাহীমকে এ খের রিনি 
আনু ৷ তারা আপন আপন বংশের [ঠিকালা সঠিকভাবে বলে দিয়েছি (৬৪) এবং 393 51 2 
পৌরববর্ণনা করলেন । তখন আবহ নির্দেশ দিয়েছি যে, আবার কোন শরীক স্থির 5 ১ 
ইবনে আনীসের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার BESANT 
হলো এবং সে আন্সাদীকে হত্যা করে ul 
ক্ষেললো আদ দে ধ্মন্যামী হয়ে মকা Ee 
মুর দিকে পলায়ন করলো। তার 
প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ অবতীর্ হয়েছে। [২২৭ IGA BUYS 


চীকা-৬৪. কা"বাশরীফের নির্মাণকালঃ ৩৯৩ ৩০৩০৫০৫০৬৪৬ 
সর্ব প্রথম কা"বার ইমারত হযরত আদম EGF 
আলায়হিস্‌ সালাম নির্মাণ করেছিলেন। Edd 
হযরত দূত আলায়হি সালামের তুফানের 
সময় তা আসমানের উপর তুলে লেখা 
হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা একটা বায়ু নিয়োগ করলেন, যা সেটার স্থানকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো। 


অপর এক অভিমত হচ্ছে-আন্নাহ্‌ তা'আলা একটা মেদখণ্ড প্রেরণ করলেন, যা বিশেষ করে এভূ-খণ্ডেরসম্ুখহথ ছিলো, যেখানে কা'বামু'আয্যমাহ্র ইমারত 
ছিলো। এভাবে হযরত ইবাহীয আলায়হিস্‌ সালাম-এর জন্য কা'বা শরীফের স্থন বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিনিওকা বার প্রাচীন ভিত্তির উপর সেটার 
ইমারত নির্মাণ করেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ওহী করলেন 

চীকা-৬৫, শির্ক থেকে, মূর্তি থেকে এবং ধাতোক প্রকারের অপবিএ থেকে 

ডীকা-৬৬. অর্থ লামাখীদের জন্য । 

টীকা-৬৭. অতএব, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম আবু ক্োবায়স পাহাড়ের উপর আরোহণ করে বিশ্বের লোকদেরকে আহ্বান করলেন, “আল্লাহ্‌র 
ঘরের হজ্ছ করো, হচ্ছ করার যানের সামর্থা আছে" তারা পিতৃকুলের পিঠ ও মায়েদের গর্ভ থেকে সাড়া দিয়ে বললো,” ৩4175015057 
(লাৰ্থায়ক আল্লহ লাব্বায়ক! অর্থাৎ হাযির, হে খোদ, হাযির ৷) হযরত হান রাদিয়াা তা'আলা আন্হর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে 














Ee 


৬) আহ্বান করো) দ্বারা বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। সৃতরাং বিপায হজ্জের সময় হযূর (দঃ) ঘোর 
করে দিলেন ও এরশাদ করলেন, “হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সৃতরং তোমরা হজ্জ পালন করো” 


টীকা-৬৮. এবং অধিক ভ্রমণ ও সফরের কারণে ক্ষীণকায় হয়ে যায়। 


ভীকা-৬৯, ধর্ী়ও,পার্থিও, যা শুধু এ ইবাদতের সাথেই নিদিষ্ট, অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে পাওয়া যায়না 
ভীকা-৭০. ঘৰেহ্‌ করার সময় 
টীকা-৭১. ‘জ্ঞাত দিনগুলো' দ্বারা “যিলহজ্‌ মাসের (প্রথম) দশ দিন' বুঝানো হয়েছে। যেমন- হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও ব্যাতাদাহ্‌ 
(ৱরাদিয়প্লাহ তা'আলা আনৃহ্ম)-এর অভিমত। আর এটাই আমাদের ইমাম আযম হযরত আবৃ হানীফা রাদিয়ান্াহ তা'আলা আন্হুর অভিমত আর 
'সাহেবাঈন' (হযরত ইমাম আবু যুসুফ ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর মতে, 'জ্ঞাত দিনগুলো দ্বারা ক্বোরবানীর দিনগুলো" 
বুঝানো হয়েছে। এটা অভিমত হচ্ছে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুমার ৷ বস্তুতঃ প্রত্যেকটি অভিমতের ভিত্তিতে এখানে উত্ত 'দিনগুলো' 
দ্বারা বিশেষ করে “ঈদের দিন' বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমদী) 
ীকা-৭২, উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া । 
ীকা-৭৩, নফল, তামাতু, করান এবং 
৯২৬৮. হাতে তারা আপন আপন উপকার 2625 [2434 এমন প্রত্যেক কোরবানীর পশু থেকে, 
পায় (৬৯) এবং আল্লাহ্র নাম নেয় (৭০) ss SI ১১৯, | যেগুলোর কথা আয়াতে উল্লেখ করা 
7433699152) | হয়েছে, আহার করা বৈধ, অবশিষ্ট 

জ্ঞাত দিনগুলোতে (৭১) এর উপর যে, তাদেরকে দানে | পা বোনে 
[জীবনোপকরপন্ূপে থদান করেছেন। 5048230765 টি ০ 
বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু খে২)। অতঃপর! 28৩2] টি 

১ ৮০১০০] Sort STi 
ফেলে, বগল ও নাভীর নিস কেশ দূর 
করে 


স্রাঃ ২২ হাজ্জ ৬১১ পারা 8 ১৭ 





34555163500 | জকা -এ৫, অগুলো তা করেছে 
মানতসমূহ পূর্ণকরে (৭৫) ও এই আযাদ ঘরের ওত | জীকা-৭৬, এটা ছাৰা “তাওয়াকই- 
তাওয়াফ করে (৭৬)। যিয়ারত’ বুঝানো হয়েছে। 


59/54545/8 | ব্জর মাসা-হল বিস্তারিতভাবে সূরা 
রি 7 বাকারা, দ্বিতীয় পারায় উল্লেখ করা 


[নিকট উত্তম; এবং তোমাদের জন্য হালাল করা 59144 টি ত ই 
{tort Feinaish or erel od 85005058553 | শু চাই সেগুলো হজ্জের বিধানাবলী 


এগুলো ব্যতীত যে গুলোর নিষেধ তোষাদেরকে 
পাঠ করে শুনানো হয় (৭৯); সৃতরাংদূরে থাকো 
মৃতিগুলোর অপবিত্রতা থেকে (৮০)এবং বেচে 


হোক, কিংবা সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু 
হোক। 

কোন কোন তাফসীরকারক তা থেকে 
হজ্জের বিধানাবলী-এর অর্থ গ্রহণ 


কও | arn so ao 








Fs (সম্বানিত ঘর কাবা) “মাশ্‌'আর-হ- 
রা গৈবে হারাম' মুযুদালফা), 'শাহর-ই-হারাম' 
আস্যান থেকে, অতঃপর পানী তাকে ছোঁ সেরে চটির চিল হালি রণ 


[শিয়ে যার (৮১) অখা বায়ু তাকে কোন দূরবর্তী FFAG 


ore গে দে) ই-হারাম' (সম্মানিত শহর)এবং মসজিদ 


-ইহারাম' -এর অর্থ গহণ করেছেন। 


সালনিস্প _ ৪ ঢ্রীকা-৭৮. যাতে তোমরা সেগুলোকে 
যবেহ করে আহার করো 


এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 











টীকা-৭৯, কোরআন-ই-পাক-এর মধ্যে যেমন সূরা মা-ইদার আয়াত" (4০ ২. 
'চীকা-৮০. যেগুলোর পূজা করা নিকৃষ্টতম আবর্জনাযৃক্ত হবারই নামান্তর । 
ভীকা-৮১. এবং টুকরা টুকরা করে গেয়ে ফেলে 


ীকা-৮২. অর্থ এ যে, শির্ককারী আপন আত্বাকে জঘন্যতম ধাংসের মধ্য নিক্ষেপ করে। ঈমানকে উচ্চতার মধ্যে আসমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে, 
আর ঈমান বর্জনকারীকে আসমান থেকে পতনশীল ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে আর তার মনের এ পবৃ্তিমৃহকে, যেগুলো তার টিন্তাধারাকে 
বিক্ষপ্ত করে দেয়, একেকটি টুকরা ছো ঘেরে নিয়ে যায় এমন পাখীর সাথে এবং শয়ভানদেরকে, যারা তাকে পথভষ্টতার উপতাকায় নিয়ে নিক্ষেপ করে, 
বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এমন উৎকৃষ্ট উপমা ছারা শির্কের অনুভ পরিণাম সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে। 








টীকা-৮৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, “আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ দ্বারা কোরবানীর যোটাতাজা উট, গাভী এবং কোরবানীর 
অনান্য পশুগুলো বুঝানো হয়েছে। আর [লী 
লেখুলোর সম্মান করা হচ্ছে মোটাতাজা, | রা? ২২ হাজ্ছ 



























ভই পারা হ১ন 





সুন্দর ও দামী পশু নিয়ে যাওয়া । ] টী 

|৩২. কথা হচ্ছে এই যে, যে কেউ আল্লাহ্র রায়ে 
চীকা-৮৪. প্রয়োজন ুূ্তে সেগুলোর |নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে- ভর 
পিঠে আরোহণ করা ও পয়োজনেরসময় |অস্তরগলোর পরহেহ্গারীর লক্ষণ (৮৩)। ৪৬41445 


সেগুলোর দুধ পান করার 





(৩০. তোমাদের জন্য চতুস্পদ জনুগুলোর চুটী” নি 
ীকা-৮৫. অর্থাৎ সেগুলো যবেহ করার [মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে (৮৪) একটা চা 4 
সময় পর্যন্ত; |নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (৮৫), অতঃপর সেগুলো| (০০ 
চীকা-৮৬. অর্থাৎ হেরম শরীফ পর্যন্ত, | পৌছে এ আযাদগৃহ পর্যন্ত (৮৬)। 
যেখানে সেগুলো যবেহ করা হয়। ”_ 
উপ রবী তদের [৩৩ . এবং প্রত্যেক উদ্মতের (৮৭) জন্য আমি We Hy 
একটা কোরবানী নিৰ্দ্ধারিত করেছি যেন তারা চ ১৫24 S34 es 
চীকা-৮৮, দেগুলো যবেহ করার সময়; |্লাহুর নাম নেয় ভার প্রদত্ত বাকশক্তিহীন 25380 


[চতুষ্পদ শশ্গুলোর উপর (৮৮); অতএব, ৫৫ ALCS 
[তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই (৮৯); (5 ৮ 
সুতরাং তারই সম্মুখে আত্মসমর্পন করো (৯০); SL 

এবং হে মাহবুব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই 


চীকা-৮৯. সুতরাং যবেহ করার সময় 
শুধু তারই নাম নাও। এ আয়াতে প্রমাণ 
রয়েছে এর উপর যে, আল্লাহ্ব_ স্মরণ 


করা যবেহের জন্য পূর্বশর্ত মস্রাল্লাহ 


তা'আলাপ্রতোক উদ্মতের জন নির্ধারিত [বিনীত লোকদেৱকে- 

করে দিয়েছেন যেন তারই জনা তারই |৩৩. (যারা এমন সব লোক) যে, যন ০৮৫৪০ এটানহাণ 4 
নৈকট্য লাভের উপায় স্বরূপ কোরবানী | আল্লাহ্র নাম স্বরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় 48155598 টু 
করে, আর যেন সম্ত কোরবানীর উপর |ভয়-কম্পিত হতে থাকে (৯১) এবং যে কোন ENG 


তারই নাম নেয়া হয়। 
টীকা-৯০. এবং নিষ্ঠার সাথে তার 
আনুগত্য করো; 


|বিপদাপদ এসে পড়ে তা সহ্যকারী ও নামায 54258765451 








জীকা-৯১, ভার ভয় ও মহত্বের কারণে |৩৬- এবং কোরবানীর মোটাতাজা পশু উট ও; HAY 29 
|পাভীকে আসি তোমাদের জন্য আল্লাহর ae 135৩৫ 
দাফন! করছিস হি তেলের 
টীকা-৯৩. অর্থাৎ তার দ্বীনের [তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে চা 
সিনে (১৪); সুতরাং সেগুলোর উপর আল্লাহ্র নাম Sls es গো 

টীকা-৯৪. দুনিয়ায় উপকার এবং উচ্চারণ করো (৯৫) এক পা বাধা, ভিন পায়ে 505৫ 
আখিরাতে পুরষ্কার ও সাওয়াব; |দ্তায়মান জবন্থায়) (৯৬); অতঃপর যখন ও ১914 









ীকা-৯৫.. সেগুলো যবেহ করার সময় 
এমতাবস্থায় যে, সেগুলো হয়- 
ভীকা-৯৬. উট যবেহ করার এটাই 
সুল্নাতলঘত নিয়ন; 

টীকা-৯৭. অর্থাৎ যবেহ করার পর 
(সেগুলোর পার্্বদেশ মাটিতে পড়ে যায় ও 
সেগুলোর নড়াচড়া থেমে যায় 





৩৭. আল্লাহ্র নিকট কখনো না সেগুলোর 
[মাংস পৌছে, না সেগুলোর রক্ত; হা, তোমাদের 


SESE 
এ 


চীকা-৯৮. যদি তোমরা চাও 

চীকা-৯৯. অর্থাৎ োরবানীবারীগণ শুধু 
নিয়ত বা উদ্দেশ্যের মধ্যে নিষ্ঠা ও 
তাক্ওয়ারশর্তাবলীর প্রতি যতুবান হলেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে পারে 








শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের কাফিরগণ আপন আপন ক্োরবানীগুলোর রক্ত দ্বারা কা'বা মু'আখ্যমার দেয়ালগুলোকে রঞ্জিত করতো আর এ কাজকে তারা 
আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উপায় মনে করতো । এর থণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-১০০. সাওয়াবের। 
টীকা-১০১. এবং তাদের সাহায্য করেন । 


চীকা-১০২, অর্থাৎ কাফিরদেরকে; যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি অবিশ্বপ্ততা (খেয়ানত) ও আল্লাহ্র অনুধহলোর প্রতি অকৃতজ্জতা প্রকাশ করে। 


























সূরা ৪২২ হাজ্ছ ৬১৩ পারা £১৭ | 
[মহত্ব ঘোষণা করো এর উপর যে, তিনি [oY ME Aa 
(তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন; এবং হে [< 984 
|মাহবৃৰ! সুসংবাদ শুনান সৎকর্মপরায়ণদেরকে 
(১০০)। 
[৩৮- নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বালা মুসীবতক্মৃহকে 0. 65400254208, 
[দূরীভূত করেন মুসলমানদের (১০১)। নিশ্চয় Ll A 
|আগ্রাহ্‌ ভালবাসেন না প্রত্যেক বড় ধোকাবাজ, SLI লু 
[অকৃতজ্রকে (১০২)। 

ক্রু্ত্‌’ - ছয় 
০৯ অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাদের BSG 
[বিরুদ্ধে কাফিরগণ যুদ্ধ করে (১০৩) Lod os eA 
 এতদ্ভিত্তিতে যে, তাদের উপর অত্যাচার করা 840০5 
[হয়েছে (১০৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের 
[সাহায্য করার উপর অবশ্যই শক্তিমান। 
৪০. এসব লোক, যাদেরকে আপন ঘর-বাড়ী ১০৮২০ 
থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে 2 
(১০৫) শুধু এতটুকু কথার উপর যে, তারা SIAC YIE 
|বলেহে, “আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ (১০৬) ।' MARE EY 
[এবং আল্লাহ্‌ যদি মানুষের মধ্যে এককে অপর 5 ৫৯ পপ 
[ঘারা প্রতিহত না করতেন (১০৭), তবে অবশ্যই J 2৮2৩০ id 
ভূমিষ্যাৎকরে দেয়া হতো খান্কাহ্‌সমূহ (১০৮), LEGS 
গীর্জা (১০৯), উপাসনালয় (১১০) এবং 18%7458$ রর 
|মসজিদসমূহকে (১১১), যেগুলোতে আল্লাহ্র 
[নাম ব্যাপকভাবে নেয়া হয় এবং নিশ্চয় নিশ্চয় 558 
[আল্লাহ্‌ সাহায্য করবেন তারই, যে তীর দ্বীনের 
সাহায্য করবে, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিমান, 
পরাক্রমশালী । 
৪ >. সেসব লোক যে, যদি আমি তাদেরকে এপ ১৯২৮৫ কত 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি (১১২), তবে তারা পপ ৭৪ 
[নামায কায়েম রাখবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের | 12458501589 
| মালহিল__ ৪ 








টীকা-১১০. ইহুদীদের 
টীকা-১১১. মুসলমানদের, 


টীকা-১১২. এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের যুকাবিশায় সাহাযা করি, 


টীকা-১০৩. জিহাদের 


ভীকা-১০৪. শানে নুযূলঃ মকার 
কাফিরগণ আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীদেরকে দৈনন্দিন হাতে ও মুখে খুব 
কষ্ট দিতো এবং দুঃখ পৌছাতো। আর 
সাহাবীগণ হুয্রের দরবারে এদতাবহায় 
গৌছতেন যে, কারো মাথা ফাটা, কারো 
হাত ভাঙ্গা, কারো পায়ে ব্যাঞ্জে বাধা 
প্রত্যহ এ ধরণের বিভিন্ন অভিযোগ 
পৰিত্ৰতম দরবারে আসতো । আর 


ফরিয়াদ করতেন । হুযূর এটাই বলতেন, 
“ধৈর্য ধারণ করো। আমাকে এখনো 
জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি।" যখন 
হুর মদীনা তৈয/বায় হিজরত করলেন 
তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে । 
বস্তুতঃ এটা প্রথম আয়াত, যাতে 
কফ্এগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি 
দেয়া হয়েছে। 

টীকা-১০৫, এবংমাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ 
করা হয়েছে 

টীকা-১০৬, এবং এ বাণী সত্য। আর 
সত্যের কারণে নিশ্চয় ঘর-বাড়ী থেকে 
বহিষ্কার করা ও দেশান্তর করা অন্যায়। 
টীকা-১০৭. জিহাদের অনুমতি দিয়ে ও 
শান্তির বিধান কায়েমকরে, তাহলে ফল 
এই হতো যে, মুশরিকদের দাপট চরমে 
গৌছতো, কোন দ্বীনবা ধৰ্মাবলম্বী তাদের 
অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পেতো 
না। 

ভীকা-১০৮. সংসার বিরাগী খৃষ্টান 
ধরমযাজকের, 

চীকা-১০৯, খৃষ্টানদের, 


ভীকা-১৩. এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে মুহাজিরদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান বরার পর তাদের চরিত্র এমনই পবিৱ ও নিষনুষ থাকবে। 
আর তারা দ্বীনের কার্যাদি নিষ্ঠার সাথে রত থাকবেন। এতে হিদায়তের উজ্জল প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায়পরায়ণতা ও তাদের তাকুওয়া ও 
পরহেজগারীর প্রমাণ মিলে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিষ্ঠা ও শাসন ক্ষমতা দান করেছেন এবং ন্যায়বানের চরিত্র দান করেছেন, 


টীকা-১১৪. হে হাবীবে আক্বাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাললাম। 
'চীকা-১১৫. হযরত হুদের স'শ্রদায় 





















ীকা-১১৬. হযরত সালিহের সম্পদায়। [ সম 2২২ হান 35৭ 
টীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত শু'আয়বের [নির্দেশ দেবে এবং অসধকর্স থেকে বিরত রাখবে ১৫14১: 
সম্ব্দায়; (১১৩); এবং আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত কর্ণের পনি 
টাকা-১১৮. এখানে “সার সদর | পদিশাম। ক 
বলেননি । কেননা, হযরতমূসা আন্পগ্মহিস্‌ |৪.২. এবংযদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে: Fe STORE EEL 
সালাতু ওয়াস্‌ সালামের সদায় বনী |(১১৪),তবেনিঃসন্দেহে তাদের পূর্বেতস্বীকার A 87810 
হসরাদল তাকে অন্ীকার করেনি, এবং | করেছিলো নৃহের সম্প্রদায় এবং ‘আদ (১১৫) ৮০০০ 
ফিরআন্ডনের সম্প্রদায় ক্বিতীগণহহ্যরত |ও সামূদ (১৬)। 

মুসা আলায়াহিস্‌ সালামকে অস্বীকার ৬ 
বইলা । ix ting =f ssi Sly $/55285/55 
বস্তুতঃএসবসম্পদায়ের কথা উল্লেখকর টা 

এবং ধ্ত্যেকে আপন আপন নবীকে [8৪ এবংমাদ্যানবাসীরা (১১৭); এবংমুসাকে ১4০38০552৬৮ 
অস্বীকার করারবর্ণনা করাবিশ্বকুলসরদার [অস্বীকার করা হয়েছে (১১৮): অতঃপর আমি A a 
সাল্লরাহতা'আলাআলাযহিয়াসাললামের | কাকষিরদেরকে অবকাশ দিয়েছি (১১৯); অতঃপর 2 
















পবিত্র মনে শান্তনা প্রদানের জন্যই । এটা 
কাফিরদের প্রাচীন প্রথা । পর্ববর্তী 
নবীগণের সাথেও তাদের (উন্বতগণ) এ 
নিকৃষ্ট নিয়ম চলে এসেছে। 
ভীকা-১১৯. এবং তাদের শাস্তিকে 
বিলম্বিত করেছি এবং তাদেরকে অবকাশ 
দিয়েছি; 

ভীকা-১২০. এবং তাদের কুফর ও 
অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি; 

টীকা-১২১. তাকে অস্বীকারকারীদের 
উচিৎ যেন তারা নিজেদের পরিণামের 
কথা ভেবে দেখেএবংশিক্ষাগ্রহণকরে। 


তাদেরকে পাকড়াও করেছি (১২০); অতএব, 
কেমন হয়েছে আমার শান্তি (১২১)! 


৪৫. এবংকত বস্তিই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি 
(১২২) যেহেতু তারা যালিম ছিলো (১২৩)। 
সুতরাং এখন সেগুলো আপন ছাদসমূহের উপর 
ধ্বসে পড়েছে এবং কত কৃপব্যবহারের অযোগ্য 
[হয়ে পড়েছে (১২৪) আর কত পলস্তাবাকৃত 
প্রাসাদও (১২৫)। 


৪৬. তবে কি তারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি 
(১২৬)? তাহলে তাদেরথাকতো অন্তর যেগুলো 
দ্বারা তারা বুঝতো (১২৭), অথবা থাকতো 
|কান, যেগুলো দারা শুনতো (১২৮)। তবে 


টীকা ১২২. এবং সেখানকার | (ব্যাপার) এ যে, চক্কুসমূহ অন্ধ হয়না (১২৯), 
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অধিবালীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, [বরং সমস্ত অন্তর অন্ধ হয়, যেশুলো বক্ষসমূহে 
ঢীকা-১২৩. অথাৎ সেখানকার [রয়েছে (১৩০)। 

অধিৱাসীগণ কাফির ছিলো। 

চীকা-১২৪. অর্থাৎ সেগুলো থেকে পানি মানখিলল - ৪ 
সং্হ করার কেউ নেই 


চীকা-১২৫, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। 
চীকা-১২৬. অর্থাৎ কাফিরগণ,যাতে তারা এ সব অবস্থা কষে দেখতো। 





চীকা-১২৭. যে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-কে অস্বীকার করার পরিণাম কি হয়েছে এবং শিক্ষা গহণ করতো, 

চীকা-১২৮. পূর্ববর্তী উদ্মতগণের অবস্থাদি এবং তাদের ধংস হওয়া ও তাদের বন্তিসমূহ বিধ্বন্ত হওয়ার কথা, যাতে তা দ্বারা শিক্ষা অর্জিত হতো। 
ঢীকা-১২৯, অর্থাৎ কাফিরদের বাহ্যিক অনুভূতিশক্তি নিয় হয়নি। তারা উসব চক্ষু দারা দেখার বস্তুসমূহ দেখতে পায়। 

চীকা-১৩০. এবং অন্তরসমূহ অন্ধ হওয়া এক মহা অভিশাপ । এর কারণে মানুষ দীনের পথ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। 


ীকা-১৩১, অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ, যেষন- নাঘার ইবনে হারিস প্রমুখ । আর এই 'তবরা করা" তাদের ঠ্টার সূত্রেই ছিলো । 
ঢাকা-১৩২. এবং অবশ্যই ওয়াদা অনুসারে শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি বদরের যুদ্ধে পূর্ণ হয়োছিলো। 

ভীকা-১৩৩. পরকালে শাস্তির 
ঢীকা-১৩৪. সুতরাং এসব কাফির কি বৃ্ধসুঝে শান্তি ত্রাৰিত করতে বলছে। 





সূরা £ ২২ হাজ্জ ৬ 


১৫ পারা £ ১৭, 


































৪ ৭. এবং এরা আপনার নিকট শাস্তি চাওয়ার 
ব্যাপারে ত্বরা করছে (১৩১) এবং আল্লাহ্‌ কখনো 
[আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না (১৩২); এবং 


(১৩৫); এবং আমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করে| 


(৫০. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং 
সম্মানজনক জীবিকা (১৩৭)। 


“ফিত্না* করে দেন (১৪১) তাদের জন্য যাদের 
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আনি - ৪ 





ডীকা-১৩৫. এবংদৃনিয়ার তাদের প্রতি 
শান্তি অবতীর্ণ করেছি। 
ডীকা-১৩৬. আখিরাতে 


টীকা-১৩৭. যা কখনো নিঃশেষ হবে 
না।তা হচ্ছে জান্নত। 

টীকা-১৩৮. যে, কখনো সেসব 
কখনো বলে “পূর্ববর্তীদের কিস্সা- 
কাহিনী" । আর তারা এ ধারণা করে যে, 
ইসলামের সাথে তাদের এই প্রতারণা 
কার্যকর হবে। 

টীকা-১৩৯ "নবী" ও 'রসূল-এর মধ্যে 
পার্থকা রয়েছে। 'নবী' ব্যাপক অর্থে 
(75) ব্যবহৃত; কিন্তু 'রস্ল' বিশেষার্থে 
(১৯) ব্যবহৃত । কোন কোন 
ভাফসীরকারক বলেন যে, রসূল" 
শরীয়তের শ্রচলনকাণী (শক্ত) হন, 
আর 'নবী' সেটার রক্ষক হন। 

শানে নুযূলঃ যখন সূরা 'ওয়ান্‌ নাজ্ম' 
অবতীৰ্ণ হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
“মাসজিদল হারায'-এ তা তেলাওয়াত 
করলেন । আর তিনি (দঃ)আয়াডুলোর 
মধ্যখানে থেমে থেমে আস্তে আস্তে 
সেগুলো তেলাওয়াত ফরঘালেন, যাতে 
শ্রোতারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও 
করতে পারে এবং মুখস্থকারীরা মুখস্থ 


এমনভাবে বলেদিলো, যা ঘর মূর্তিতলোর 
প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছিলো। জিব্রা্ল 
আমীন বিশ্বকুল সরদার সাল্রালা্‌ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির 


হয়ে উক্ত অবস্থার কথা আরশ করলেন । এতে হুর দুঃখিত হলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর তলার জন্য এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন । 


ীকা-১৪০. পয়গান্থর যা পাঠ করেন এবং সেগুলোর সাথ শয়তানী পদ-বাকোর সংযোজন থেকে সেগুলোকে রক্ষা করেন। 
চীকা-১৪১. এবং পরীক্ষা ও যাচাইয়ের বু করে দেন 


টীকা-১৪২. সন্দেহ ও মুনাফিকী বা কপটতার। 
টীকা-১৪৩. সত্যকে গ্রহণ করে নেয়না এবং এরা হচ্ছে মৃশরিক; 


টীকা-১৪৪. 
সুনাফিকগণ 
টীকা-১৪৫. আল্লাহর দ্বীনের এবং তার 
আয়াতসমূহের 

চীকা-১৪৬. অর্থাৎ কোরআন শরীফ 


টীকা-১৪৭. অর্থাৎ কোরআন শরীফে 
অথবা দ্বীন-ইসলামে 


অর্থাৎ মুশরিক ও 





চীকা-১৪৮. অথবা মৃত্যু, যেহেতু তাও 
ছোট ব্য়ামত, 

টীকা-১৪৯. তা দ্বারা ‘বদরের দিন 
বৃকানো হয়েছে, যেদিন কাফিরদের জন্য 
আনন্দ ও আরাম বলতে কিছুই ছিলোনা। 
(কোন কোন ভাফসীরকারক বলেছেন 


টীকা-১৫২. এবং তার সন্তুষ্টির জন্য 
প্রিয়জন ও আত্মীয়-ব্জনকে ছেড়ে 
মাতৃভূমি থেকে বের হয়েছে এবং মক্কা 
মুকাররাখাহ্‌ থেকে মদীনা তৈয়্যবার প্রতি 
হিজরত করেছে। 


টীকা-১৫৩. অর্থাৎ জান্নাতের রিযক্‌, যা 
কখনো বন্ধ হবে ন; 


ভীকা-১৫৪. সেখানে তাদের প্রতোকটা 
মন-বাসনা পূরণ করা হবে এবং কোন 
অশোভন কথার সম্মুখীন হবেনা । 

শানে নুযূলঃ নবী করীষ সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
তারকিছু সংখ্যক সাহাবী আর্য করলেন, 
“এয়া রাসূলান্তরাহ্‌! সা্লাল্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্লাম়। আমাদের যেসব 
সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন, আমরা জানি যে, 
আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের বড় যর্ষাদা 
রয়েছে; আর আমরা জিহাদসমূহে হযূরোর 
(দঃ) সাথে থাকবো; কিন্তু যদি আমরা 
আপনার সাথে থেকেযাই এবং শাহাদত 
ব্যতীতই আমাদের নিকট মৃত্যু এসে 
যায়, তবে আখিরাতে আমাদের জন্য কি 


রয়েছে?” এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে-__ 


[সুরা ঃ২২ হাজ্জ 


৬১৬ 





ব্যাধি রয়েছে (১৪২) এবং যাদের 
[হৃদয় পাষাণ (১৪৩); এবংনিশ্চয় যালিম (১৪৪) 
দূরের ঝগড়াটে। 
৪. এবং এ জন্য যে, জানতে পারে এসব 
(লোকও, যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৪৫) যে,তা 


২০. এবং কাফিরগণ তাতে (১৪৭) সর্বদা || 


[সন্দেহের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের 
[উপর কিয়ামত এসে পড়বে আকন্মিকতাবে 
(১৪৮), অথবা তাদের উপর এমন দিনের শান্তি 
এসে পড়বে, যার ফল তাদের জন্য মোটেই 
[ভাল হবে না (১৪৯)। 

|৫৬. বাদশাহী এ দিনে (১৫০) একমাত্র 
|আল্রাহ্রই; তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে 
[দেবেন;সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং (১৫১) 


৫৮. এবং এসব লোক যারা আল্লাহ্র পথে 
পন ঘরবাড়ী ছেড়েছে (১৫২) অতঃপর নিহত 


এবংনিশচয় আল্লাহর (্রদ্ত)জীবিকা সর্বাপেক্ষা 
কষ্। 


৯৮.. অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে 
[যাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে (১৫৪); এবং 
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চীকা-১৫৫. কোন মু'মিন যুলুষের, মুশরিক থেকে, 
ীকা-১৫৬. যালিঘের পক্ষ থেকে তাকে দেশ-ছাড়া করে, 


সুরাহ হাজ্ছ ভন 


পারা £১৭ 





| 
|৬০. কথা হচ্ছে এই-যে প্রতিশোধগ্রহণ করে 
(১৫৫) যেমনি কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, অতঃপর 


[করান রাতের অংশে (১৫৯); এবং এ জন্য যে, 
আল্লাহ্‌ শুনেন, দেখেন। 

৬২২ এটা এ জন্য (১৬০) যে, আল্লাহ্‌ই সত্য, 
[এবংতিনি ব্যতীত তারা যার পূজা করছে (১৬১) 
তা-ই অসত্য, এবং এজন্য যে, আল্লাহ্‌ই সমুচ্চ, 


পৃথিবীতে রয়েছে (১৬৩) এবং নৌযানসমূহ, 
(সেগুলো সমুদ্রে তার নির্দেশে বিচরণ করে 
(১৬৪) এবং তিনি স্থির রেখেছেন আসমানকে, 


পুনজীবিত করবেন (১৬৮) নিশ্চয় মানুষ বড় 
[অকৃতজ্ঞ (১৬৯)। 
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আলখ্িলল - ৪ 


চীকা-১৬৮, পুনকুথানের দিন; সাওয়াব ও শান্তির জন্য। 





চীকা-১৫৭. শানে সুশুলঃ এ আয়াত 
মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা 
মুহর্রম মাসের শেষ ভাগের দিনগুলোতে 
মুসলমানদের উপর হামলা করে 
বসেছিলো। আর মুসলমানগণ মুহর্রম 
মাসের সম্মানার্থে যুদ্ধ করতে চাইলেন 
না; কিন্তু মুশরিকগণ তা মানলো না, 
(বরং) তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলো। 


ীকা-১৫৮ অর্থাৎ মযলুমকে সাহায্য 
করা এজন্য যে,আল্লাহ্‌যা চানতা করতে 
সুস্পষ্টই। 

চ্ীকা-১৫৯. অর্থাৎ কখনো দিনকে বৃদ্ধি 
করেন, রাতকেত্রাস করেন, আর কখনো 
রাতকেবৃদ্ধি করেন ওদিনক্হোসকরেন। 
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর উপর ক্ষমতা 
রাখেনা । যিনি এমনই ক্ষমাশীল, তিনি 
যাকেচান সাহায্য করেন এবং যাকে চান 
বিজয়ী করেন। 

ডীকা-১৬০. অর্থাৎ এ সাহায্য এজন্যও 
যে, 

টীকা-১৬১. অর্থাৎ বোত্‌ (মূর্তি) 
ঢাকা-১৬২. তরুলতায় 

চীকা-১৬৩. পণ্ড ইত্যাদি, যেগুলোর 
পিঠে তোমরা আরোহণ করো। এবং 
যেগুলো তোমরা কাজে লাগাও। 
চীকা-১৬৪. তোমাদের জন্য তা চালানোর 
িমিত্ত ৱাতামওপানিকে বশীভূত করেছি। 
টীকা-১৬৫. যে, তিনি তাদের জন্য 
কল্যাণের ঘারসমূহ খুলে দিয়েছেন এবং 
বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি থেকে তাদেরকে 
রক্ষা করেছেন। 

ডীকা-১৬৬, প্রাণহীন বীর্ঘ খেকে সৃষ্টি 
করে; 

টীকা-১৬৭. তোমাদের বয়োসীমা পূর্ণ 
হবার মুহূর্তে, 


চীকা-১৬৯ যে, এতসব নি'মাত সত্বেও ভীর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রাণহীন সৃষ্টির পলা করে। 


টীকা-১৭০. ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়সমূহ থেকে 
টীকা-১৭১. এবং আঘলকারী হয়; 











সূতা 5২২ হাজ্ছ ৮১৮ পাচ 
ীকা-১৭২. অর্থাৎস্বীনী ব্যাপারে অথবা রি 

|৬৭. প্রত্যেক উদ্মতের জন্য (১৭০) আমি 146644426 
ES ET |ইবাদত-পদ্ধতি তৈরী করে দিয়েছি, যাতে তারা চিতা La 
শালেসযুপঃ এ আয়াত বুলায়ণ ইবনে | সেটার অনুসরণ করে (১৭১); অতঃপর কখনো || SIZING) 


ওনার বংশধরগণ, বিশু ইবনে [যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে নেটে 

তি 452 Spi IAMS 

ER কট (১৭২)এবংআপন প্রতিপালকের দিকে আহ্বান ঃ 

প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লেক |করো (১৭৩) নিশ্চয় আপনি সরল পথে 
[শ্রতিষ্ঠিত। 


রসূল করীম সাতার তা'আলা তালাযহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেএক্ বলেছিলো, ১) 1৮৫ 
ব্যান! যেই পতকে তোমাদের ২০৮. এবং যাদি তারা (১৭৪) আপনার সাথে 52288169141 


হত করো দেটা তো আহার করো, ভার [বিতর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন যে, 9৫ 
যেটাকে আল্লাহ্‌ মারেন সেটা খাও ন?” [আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম || 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ [সম্বন্ধে । 

৩০৬ 1৬৯. আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে 
চীকা-১৭৩. এবং মানুষকে তার উপর [দেবেন ক্য়ামতের দিন যে বিষয়ে তোমরা 
ঈমান আনার, তীর দ্বীনকে গ্রহণ করার [যতভেদ করছো (১৭৫)। 





এবং তার ইবাদতে মণগুল হবার প্রতি | ৭০. তুমিকিডানোনি যে. আল্লাহ জানেন যা ০ 

ns [কিছু আসমানসমৃহ ও যমীনে রয়েছে; নিশ্চয় HOSLSIS 
চীকা-১৭৪. আপনার মতো প্রদান করা [এসব কিছু একটি কিতাবে রয়েছে (১৭৬)। SES 
fd নিশ্চয় এটা (১৭৭) আল্লাহ্র নিকট সহজ SEAS 
চীকা-১৭৫. এবং তোমাদের সামনে |(১৭৮)। ৮504 
প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। ৭১. এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কিছুর OE 32302 
টাকা-১৭৬, অর্থৎ লহ ই-মহফুয' পুজা করে (১৭৯), যার কোন দলীল তিনি ৩0১০) PO 
এ। [অবতীর্ণ করেননি, এবংএমন কিছুকেও, যেগুলো 


সম্বন্ধে তাদের নিজেদেরও কোন জ্ঞান নেই 
+ এ 10১৮০); এবং যালিমদের (১৮১) কোন 
না 'লওহ্‌-ই-মাহফুয 

৮ 
ীকষা-১৭৮. এরপর কাফিরদের [৯২০ এবং যখন তাদের সম্মুখে আমার 
ূর্থণগুলো বৰ্ণনা দেয়া হচ্ছ নে, তারা [সমুজজল আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (১৮৩), 
এমন সবের ইবাদত করে, যেগুলো [তখন আপনি তাদেরই চেহারায় অসন্তোষের 
ta Mes [লক্ষণ দেখতে পাবেন, যারা কুফর করেছে। এ 
৮১১৮০ [কথা সন্নিকটে যে, তারা আক্রমণ করবে এসব 
চীল-১৭৯ অলক, [লোককে বা মা আয়াতদমূহ তাদের 


চীকা-১৭৭. অৰ্থাৎ, সেসব কিছুর জ্ঞান 





1:85%5 









চীকা-১৮০. অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের [সুখে পাঠ করে। আপনি বলে দিল, "তবে কি ৫ 
এ কাজের না কোন মুক্তিশত দলীল [আমি বলে দেবো যা তোমাদের এ অবস্থা 84596557558 


আছে, না উদ্ৃতিণভ। নিছক সূরঘভা ও [থেকেও (১৮৪) মন্দতর? তা হচ্ছে আগুন! 
অজ্ঞতার কারণে পথজ্তায পতিত হয়ে [আল্লাহ্‌ সেটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
আছে এবং যেগুলো কোন মতেই পুজা |কাফিরদেরকে এবং কেমনই মন্দ প্রত্যাবর্তনের ! 
করার যোগ্যতা রাখেনা সেগুলোর পুজা [জায়গা! | 
করছে। এটা জঘন্যতম যুলুম । 
ভীকা-১৮১. অর্থাৎ সুপরিকদের 
চীকা-১৮২. যারা তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব খেকে বাসাতে পারে । 

টীকা-১৮৩. এবং ক্যেরআন করীম তাদেরকে শুনালো হয়, যাতে রয়েছে বিধি-বিধানের বিবরণ এবং হালাল ও হারামের বিস্তারিত বর্ণনা, 
টীকা-১৮৪. অর্থাৎ তোমাদের এই ক্রোধ ও অসঙ্োষ অপেক্ষাও, যা কোরআন পাক শ্রবণ করার পর তোমাদের মধ্য সৃষ্ট হয় 














আানখিল _ ৪ | 





চীকা-১৮৫. এবং তাতে খুব গভীরভাবে চিন্তা করো, & উপমা এ যে, তোমাদের মূর্তিগুলো হচ্ছে- 

ভীকা-১৮৬. সেগুলোর অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার এমন অবস্থা যে, সেগুলো অতি ক্র কু 

টীকা-১৮৭. সুতরাং বিবেকবানের জন্য কবে শোভা পাবে যে, এমনসব বস্তুকে উপাস্য স্থির করবে? এমন কিছুর পূজা করা এবং ইঙগাহ্‌ স্থির করা কেমনই 

চুড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা! 

চীকা-১৮৮. ও মধু ও যাংফরান ইত্যাদি, যা মুশরিকগণ সূর্তিগলোর মুখে ও মাথার উপর যালিশ করে, যেগুলোর উপর মাছি ভনভন করে, 

চীকা-১৮৯. এমন সবকে খোদা বানানো এবং উপাম্য স্থির করা কতই আচ্চর্যজনক ও বিবেক-অখাহা ব্যাপার! 

চীকা-১৯০. “থরর্থসাকারী' দ্বারা 

EES ত 

০০ পা - পূজারী আর "যার নিকট থা্থনা 
ক্রু’ - দশ করা হয়" দ্বারা 'ূর্তি বুঝানো হয়েছে। 

৭৩. হে মানবকুল! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে, 2 অধরা না বা অনেষণকারী' হারা 

[সেটা কান লাগিয়ে শুনো (১৮৫)$ এগুলো, নি ০০ "মাছি বুঝানো হয়েছে, যা সূর্ভিলোর 


(৫80৬1 | উপর থেকে মধু ও বাক্ষরান অবেষণ 
রিটের 





করে, আর “যা অবেক্ণ করা হয়' দ্বারা 
'বোত্' বুঝায়! কেউ কেউ বলেন, 





যায় ১৮৭); এবং যদি মাহি তাদের নিকট ৪ Lt বি রালিযালা তি বৰাহ হর 

(থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় (১৮৮) তবে তাও 1১244242, | এবং যার নিকট প্রার্থনা করা হয়' দ্বারা 

লেটার নিকট খেকে উদ্ধার করতে পারবে না রে কেছে। 

(১৮৯)। কতই দুর্বল পরার্থনাকারী এবং সেও, টীকা-১৯১. এবং তীর মহত্ব বুঝেনি। 
র নিকট প্রার্থনা করেছে (১৯০)! যারা এমন সবকে খোদার শরীক স্থির 

করেছে, যেগুলো যাছি অপেক্ষাও 

৭:৪. তারা আল্লাহ্র মর্যাদা উপলব্ধি করেনি 28৬1৯558516 | দ্র । মা'বুদ হন তিনিই, যিনি পূর্ণাঙ্গ 

যেমন করা উচিত ছিলো(১৯১)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ott ক্ষমতা রাখেন। 

ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী । 


টীকা-১৯২. যেমন- জিবরাঈল ওমীকাঙ্দল 


আল্লাহ্‌ মনোনীত করে নেন প্রমূখ 





(সু 














প্‌ মধ্য থেকে রসূল (১৯২) এবং ERAN টীকা-১৯৩. যেমন- হযরত ইব্রাহীম, 

র মধ্য থেকেও (১৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ৩০১৪৪৪৩১৩৮৩ | হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আলযহিমুস 
সালাম) এবং হযরত বিশ্বকুল সরদার 

ঠা ৭০১৭০ | সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

০ | es আত বলব লািরের 

IAL খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা “বশর 

(মানুষ) রসূল হবার বিষয়কে অস্বীকার 

| করেছে আরবলেছে যে, 'বশর' (মানুষ) 

4 রুকু" 53870473000] কিতৰে রসূল হতে পারে” এর জবাবে 
(১৯৫) এবংআপন প্রতিপালকের বন্দেগী করো ০ কিক ০ আগ্গহু-আ'হালা এ আয়াত অবতীর্ণ 
(৯৬) এবংসংকর্ষকরো (১৯৭) এআশায় যে, | HASSE কল রানে তা 
[তোমরা সাফল্য লাভ করবে | 6 SAS s 5 
, | তিনি মানুষ থেকেও রসূল বানান, 

আানবিল - ৪ ফিরিশ্তাকুল থেকেও যাকে ইচ্ছাকরেন। 





টীকা-১৯৪. অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদিও এবং পরকালীন বিষয়াদিও। অথবা তাদের বিগত দিনগুলোর কর্মসমূহও এবং ভবিষ্যতের অবস্থাদিও। 


টীকা-১৯৫. নিজেদের নামাযসমূহে । ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায রুক্‌' ও সাজদা ব্যতীতই ছিলো, অতঃপর নাঘাযে রুক্‌' ও সাজদার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। 


ঢাকা-১৯৬. অর্থাৎ রুকু" ও সাজদা যেন খাস্‌ আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। আর ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠা অবলম্বন করো। 
ভীকা-১৯৭. আত্বীয়তা বলায় রাখা, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি সৎকর্মসমূহ 


ঢীকা-১৯৮. অর্থাৎ সত্য ও নি্ঠাপর্ণ উদ্দেশ্য সহকারে আল্লাহ্র দ্বীনের গৌরবকে উন্নত রাখার নিমিত্ত। 
টীকা-১৯৯. আপন দ্বীন ও ইবাদতের জন্য 


টীকা-২০০. বরং ধয়োজনীয় 
ক্ষত্রগুলোতে তোমাদের জন্য সহজ করে 
দিয়েছেন ।যেমন, সফরে নামাযের কুসর' ব্রার গ্তা 
ডোবরাকাতরসথলোক'আতগভার [বে [বং ভি slid 25535 
বিধান), রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দান। [ভাবে টিচা গিনি 33559 
পা) বো সার মা [তাালেরকে লোনীত করেছেন (১৯৯) এবং লি 
ক্ষতি হবার আশংকাপূ্ণ অবস্থায় গোসল | তোমাদের উপর দ্বীনের ব্যাপারে কোন] 
ও ওযুর পরিবর্তে "তয়" সুতরাং |সংকীর্ণতা রাখেন নি (২০০); তোমাদের পিতা 
তোষৱা স্বীনের অনুসরণ করো। ]ইব্াহীম-এর দ্বীন (২০১); আল্লাহ তোমাদের 88525 
চীকা-২০১. যারাদ্বীন-ই-মুহাস্বদীর (দঃ) ERT TOE wef ET 
মধ্যে দাৰিল হয়েছে; এ এ কোরানে, যাতে লুল NE 
ত মত দিবনে থে, [মদের রক্ষক ও সাক্ষী হন (২০২) এবং ০০০ 
১৯১১১ দে তোমরা অন্যান্য লোকদের উপর সাক্ষ্য দাও 
চা es (২০৩) ৷ সুতরাং নামায কায়েমরাখো (২০৪), 
প্রদান করো এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে 
চীকা-২০০. যে, তাদের নিকট এ [শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো (২০৫)। তিনি 
রসূলগণ খোদার বিধি-নিষেধ পৌছিয়ে | তোমাদের অভিভাবক; অতএব, কতই উত্তম 
০১28 ২৯ |ভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহাযাকারী! * || 
লীকা-২০৪. এটা সৰ্বদা নিয়মিতভাবে ke 
সান করো, 
ডীকা-২০৫. এবং তুর দবীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । * 


৬২০ 



































* সুতা হাচ্ছ' সমাপ্ত। 
* সপ্তদশ পারা সমাপ্ত। 


অষ্টাদশ পারা 


টীকা-১. “সুর মু'মিনূন' মক্ধী। এতে ছয়টি কুক" একশ আঠারটি আয়াত, এক হাজার আটশ চণিশটি পদ এবং চার হাজার আটশ দু'টি বর্ণ রয়েছে। 
ভীকা-২. তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে এবং তাদের অঙ্গ-প্রতা্ শান্ত থাকে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, নামাযের মধ্যে বিনয় ও না 





৬২১ 





কুক আসন, 


৯৮315598105 23 














আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১)। 


আয়াত-১১৮ 
রুক্‌'-৬. 














ক্রু’ - এক 





1৪. এবংযারাযথাযথ যাকাত প্রদান করে (8), 


৫. এবংযারা লজ্জাস্থানগুলোকে সংযত রাখে, 
৬. কিন্তু নিজেদের পাত্রীগপ অথবা শরীয়তসস্বত: 
এ দাসীগণের নিকট যেগুলো তাদের হাতের! 
মালিকানাধীন রয়েছে যেহেতু এজন্য তাদেরকে 
| তিরক্কার কর। হবে না (৫), 
৭. সুতরাংযারা এ দু'প্রকার ব্যতীত অন্যকিছু 
কামনা করে তারাই হয় সীমালংঘনকারী (৬); 
এবং এসব লোক, যারা তাদের 





৯৩. অতঃপর সেটাকে (১০) পানির ফৌটারূপে 
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মালবিশ__ 5. 


প্রতি যতববান হয়। 


এ ঘে, তাতে মন লাগা থাকে, দুনিয়ার 
শুতি মনোযোগ সরে যায়, দৃষ্টি নামাযের 
স্থান থেকে সরে যায় না, চোখের কোণা 
দিয়ে কোন দিকে দেখেনা, কোন প্রকার 
অনর্থক কাজ করে না, কোন কাপড় 
কাধের উপর থেকে এভাবে ঝুলায়না যে, 
সেটার দু'লাশ আুলতে থাকে ও উতয় 
পার পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকে না, 
আঙ্গুল যটকায়না এবং এ ধরণের কার্যাদি 
থেকে বিরত থাকে। 

কেউ কেউ বলেন, 'ন্তা' এই যে, 
আস্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। 
চীকা-৩. প্রত্যেক প্রকার খেলাধুলা ও 
বাতবলতা থেকে বিরত থাকে, 
টীকা-৪. অর্থাৎ তা নিয়যানুবর্তিতার 
সাথে পালন করে এবং সবসময় করতে 
থাকে, 

চীকা-৫. আপন আপন বিবি ওবাদীদের 
সাথে বৈধ পন্থায় মিলিত হবার ক্ষেতে, 


মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, হাত 
দ্বারা যৌন প্রবৃত্তি মেটানো (হস্ত মৈথুন) 
হারায় ।সা'ঈদ ইবনে জুবায়র রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্ছু বলেন, আল্লাহ তা'আলা 
এমন এক স'শ্রদায়কে শাস্তি দিয়েছেন, 
যারা নিজেদের লজ্জাস্থান দ্বারা খেলাধূলা 
করে। 

চীকা-৭. চাই ও আহানতুলো আল্লাহর 
হোক, অথবা সৃষ্টির হোক; অনুরূপভাবে, 
অঙ্গীকার আল্লাহ্র সাথে হোক অথবা 
সৃষ্টির সাথে হোক- সবটিই পূরণ করা 
অপরিহার্য । 

চীকা-৮. এবং লেণ্ডলোকে সে গুলোর 
নির্ধারিত সময়ে, সে গুলোর শর্তও 
নিয়ামবলী সহকারে সম্পন্ন করে এবং 
ফরয, ওয়াজিব, সুরাত ওনফল সবকিছুর 


টীকা-৯. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, "ইন্লান' (মানুষ) দ্বারা এখানে “হযরত আদম' (আল্লায়হিস্‌ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 


টীকা-১০. অর্থাৎ তার বংশধরকে 


চীকা-১১. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে 
টীকা-১২. অর্থাৎ তাতে কহ স্থাপন 
করেছি:উক্তপ্াণহীলকে প্রাণবান করেছি। 
বাক্শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান 
করেছি; 


চীকা-১৩. আপন জীবনকাল পূর্ণ হবার 
পর 


টীকা-১৪. হিসাব-নিকাণ ওপ্রতিদানের 
জন্য 

ডীকা-১৫. সেগুলো ছারা আসমানসমূহ 
বুকালো হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে 
(ফিরিশ্ভাদের আরোহণ-অবতরণের পথ; 
ভীকা-১৬. সবার কার্যাদি, কথাবার্তা ও 
মনের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত । 
(কোল কিছুই আমার নিকট গোপন নেই । 
টাকা-১৭, অর্থত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি 
টীকা-১৮. যতটুকু আমাদের জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার মধ্যে সৃষ্টির চাহিদা মিটানোর 
জন্য প্রয়োজন; 

টীকা-১৯. যেমনিভাবে আপন ক্ষমতার 
বর্ষণ করেছি, অনুক্ূপভাবে এর উপরও 
সম যে, সেটাকে অপসারণ করবো। 
সুতরাংবান্দাদের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে 
উক্ত অনুযহের প্রতি যত্রবান হওয়া উচিত । 
টীকা-২০. বিভিন্ন ধরণের; 
টীকা-২১. শীতওগরম ইত্যাদি মৌসুমে 
এবং জীবনযাপন করছো; 


টীকা-২২. এবৃক্ষ দ্বারা যায়তুন' বুঝানো 
হয়েছে, 


চীকা-২৩. এতো সেটার মধ্যে এক 
আশ্চৰ্যজনক গুণ যে, তা তৈল ও তৈলের 
উপকারিতা এবং গুণাবলীও তা থেকে 
লাভকরা যায়; জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহার 
করা যায়, উষধনূপেও ব্যবহৃত হয়; 
ব্যঞ্রনের (তরকারী) কাজেও আসে যে, 
এককভাবে তা দারা ও রুষ্টী খাওয়া যেতে 
পারে। 

টীকা-২৪. অর্থাৎ দুধ, পছন্দনীয় ও রুচি 
সাত, যা এক হালকা সুদ খাদ্যও। 

টীকা-২৫. যেষন- সেগুলোর লোম, 
চামড়া এবং পশম ইত্যাদিও কাজে 
লাগাচ্ছো। 

টীকা-২৬. যে, সেগুলোকে যবেহ করে 
খেয়ে থাকো, 


চীকা-২৭, স্থলভাগে 
টীকা-২৮. সমুদৃগুলোতে 





সরা £ ১৩ মু’মিনূন ৬২২, 





পারা ৪১৮ 





স্থাপন করেছি একটা মজবুত আধারের মধ্যে 
(53) 

৯৪. অতঃপর আমি উক্ত পানির ফোটাকে 
|রক্ত-পিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর এ 
|রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর 
মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে পরিণত করেছি; অতঃপর 
উক্ত অস্থিও লোর উপর মাংস পরিয়েছি; তারপর 
(সেটাকে অন্য আকৃতিতে গড়ে তুলেছি (১২); 
|অতএব. মহা মঙ্গলময় হন আ্তাহ্‌, সর্বোত্তম 
স্ৰষ্টা । 

১৫. অতঃপর, এরপরে তোমরা অবশাই 
(১৩) মরণশীল । 

১৬. অতঃপর তোমাদের সবাইকে ক্বিয়ামতের 
[দিন (১৪) পুনরুথিত করা হবে। 

১৭. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধে 
সাতটা পথ সৃষ্টি করেছি (১৫); এবং আমি সৃষ্টি 
সম্পর্কে অনবগত নই (১৬) 

৯৮০ এবং আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ 
[করেছি (১৭) একটা পরিমাণ মতো (১৮); 
[অতঃপর সেটুকু যমীনের মধ্যে সংরক্ষিত করেছি 
এবংনিশ্চয় আমি সেটুকুকে অপসারিত করতেও 
[সক্ষম (১৯)। 

১৯. অতঃপর তা ছারা আমি তোমাদের 
(বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আদরের, 
তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ফল 





রয়েছে (২০) এবং সেগুলো থেকে তোমরা 
আহার করে থাকো (২১); 


২২০-এবং বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বত 
থেকে বের হয় (২২), যা জন্মায় তৈল সহকারে 
এবং ভোজনকারীদের জন্য ব্যঞ্জন (২৩) । 


২১>. এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ 
পশুগুলোর মধ্যে উ পলব্ধি করার ক্ষেত্র রয়েছে। 
(আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকেই, যা 
সেগুলোর উদরে রয়েছে (২৪) এবং তোমাদের 
জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে 
(২৫), এবং সেগুলো থেকে তোমাদের খোরাক 
রয়েছে (২৬), | 





২৯ এবংসেণ্ড লোর উপর (২৭) ও নৌযানের | 
উপর (২৮) তোযাদেরকে আরোহণ করানো 
হ্য়। 
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'চীকা-২৯. তার শান্তির? কারণ, তাকে ব্যতীত অন্যান্যদের পূজা করছো! 


চীকা-৩০. তার সপ্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে যে, 





(তোমাদের ভয় নেই (২৯)?' 
২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার 


|যখন আমার নির্দেশ আসবে (৩৭) এবং উনুন 
|উথলে উঠবে (৩৮) তখন তাতে বসিয়ে নিও 
(৩৯) প্রত্যেক জোড়া থেকে দু'টি করে (৪০) 
এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে (৪১); কিন্তু 
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ছিলো, তাদের সংখ্যা আটাততর ছিলো- অর্দেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীলোক । 
টীকা-৪৩, এবং তাদের জন্য মুক্তি তলব করবেন না এবং প্রার্থনাও করবেন না; 


টীকা-৩১. এবং তোমাদেরকে তার 
অনুসারী করতে চার, 

চীকা-৩২. যে, রসূল প্রেরণ করবেন 
এবং সৃষ্টিপূজা নিমিক করবেন 
টীকা-৩৩. যে, মানুষও রসূল হয়। এটা 
তাদের বোকামী ছিলো যে, মানুষ রসূল 
হবার বিষয়কে মেনে নিতে পারেনি; 
অথচপাথরপগুলোকেখোদা মেনেবসেছে। 
আর তারা হযরত নূহ আলয়হিস্‌ সালাম 
সম্পর্কে একথাও বলেছিলো- 
টীকা-৩৪. যে পর্যন্ত তার উন্মাদনা 
দূরীভূত হয়ে যায়। তেমন হলে তো 
ভালো, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলো। 
যখন হযরত নৃহআলায়হিস্সালাম তাদের 
ঈমান আনা থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন 
এবং সেসব লোকের হিদায়ত-প্রাপ্তির 
আশা বাকী রইলো না, তখন হযরত 
চীকা-৩৫. এবং এ সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
করুন! 

টীকা-৩৬. অর্থাৎ আমারই সহযোগিতা 
ও তত্বাবধানে 

চীকা-৩৭. তাদের ধ্বংসের এবং শান্তির 
চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায় 

ীকা-৩৮. এবং সেটার মধ্য থেকে পানি 
ের হয়ে আসে, তবে সেটা আযাব আরম্ 


হবারই চিহ্ন, 

টীকা-৩৯. অর্থাৎ, নৌকায় জন্তুুলোর 
ভীকা-৪০. নর ও নারী 

ভীকা-৪১. অর্থাৎ আপন ঈমানদার বিবি 


টীকা-৪২. এবং অনস্ত আদি বাণীতে 
তাদের শান্তি ও ধ্বংস নির্ধারিত হয়েছে। 
সে তার এক পুত্র ছিলো। তার নাম 
কিন্আন' এবং এক স্ত্রী ৷ তারা দু'জন 
কাফির ছিলো । তিনি তাঁর তিন সন্তান- 
সাম, হাম ওইয়াফিস এবং তাদের স্ত্রীগণ 
এবং অন্যান্য মু'মিনগণকে আরোহণ 
করালেন। সমস্ত লোক, যারা নৌকায় 


টীকা-৪8. নৌকা থেকে অবতরণ করার সময়, অথবা আরোহণ করার সময়, 


চীকা-৪৫, অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিল্‌ সামেন ঘটনায় এবং তাতেই যা আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি করা হয়েছে 


ভীকা-৪৬. এবং শিক্ষা, উপদেশ ও আললাহুর কুদরতের প্রযাণদিও 
চীকা-৪৭. উক্ত সমপদায়কে, হষরত নূহ [সুর ইত হুল 





৬২৪ 











আলায়হিস্‌ সালামকে তাদের এরি 

কি লাগি ২৯. এবং আরয করো (88). “হে আমার 
নির্দেশ প্রদান করে; যাতে এ কথা প্রকাশ 
পেয়ে যায় যে, আযাব নাযিল হবাবপূর্বে 
(কেউপদেশগ্রহণ করছে এবং সত্যা়ন ও 
আনুগত্য করছে. আর কোন অবাধ্যব্যক্তি 
অস্বীকার ওবিরোধিতার উপর একন্য়েমী 
অবলম্বন করছে! 

ঢীকা-৪৮. অর্থাৎ নূহ আলায়হিস 
সালামের সম্প্রদায়ের শান্তি ও ধরংসের 
টীকা -$৯. অর্থাৎ আদ ও হুদ সম্প্রদায় । 
টীকা-৫০. অর্থাৎ হুদ জালায়হি্‌ সালাম 
এবং তার মাধ্যমে ওঁ সম্প্রদায়কে নির্দেশ 
দিয়েছি যে, 

চীকা-৫১. তার শান্তির? সুতরাং শির্ক 
বর্জন কয়ো এবং ঈমান আলো! 
টীকা-৫২. এবং সেখানকার সাওয়াব ও 
শাস্তি ইত্যাদিকে 

টীকা-৫৩. অর্থাৎ কোন কোন কাফির, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা জীবন যাপলের 
স্বাছন্দা এবং পার্থিব অনুথহ প্রদান 
করেছিলেন। তারা আপন নবী (সাল্লল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তাদের 
সম্পদায়ের লোকদেরকে বলতে লাগলো 
'ীকা-৫৪. অর্থাৎ ইনি যদি নবী হতেন, 
তবে ফিরিশৃতাকুলের ন্যায় পানাহার থেকে 
পবিত্র থাকতেন।" 

এসব হদয়ান্ধ লোকনবয়তেরপরিপর্ণভার 
গুণাবলীর খতি দৃষ্টিপাত করেনি; এবং 
পানাহার বৈশিষ্্যাবলী দেখে লবীকে 
নিজেদের মতো মানুষ বলতে শুরু 
করেছে। এটাই তাদের পথতষ্টতার ভিত্তি 
হলো । সুতরাং তা থেকেই তারা সিদ্ধান্ত 
(বের করলো এবংপরপরের মধ্যে বলাবলি 
করতে লাগলো। 



















[৩০- নিশ্চয় ভাতে (৪৫) অবশাই নিদর্শনাদি, 
(৪৬) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি 
পরীক্ষাকারী ছিলাম (৪৭) । 

1৩১. অতঃপর, ভাগের (৪৮) পর আমি অন্য 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৪৯) । 

৩৯... অতঃপর তাদের মধ্যে এক রসূল: 
[তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছি (৫০), 
‘আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যঙীক্ষ 
[তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই ৷ তবে কি. 
তোমাদের তয় নেই (৫১)? 


(৫২) অস্বীকার করেছে এবং আমি তাদেরকে | 
পার্থিব জীবনে আরাম দিয়েছি (৫৩), “এতো 
নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ; তোমরা যা 
আহার করো তা থেকেই আহার করে এবংযা 
তোমরা পান করো, তা থেকেই পান বরে 
(৫৪); 

৩৪. এবং যদি তোমরা তোমারদরই মতো 
(কোনমানুষের আনুগত্য করো, তবে তো তোমরা 
[অবশ্যই ক্ষতিখরস্ত হবে; 

৩৫. সেকি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, 
যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মাটি ও 
অস্থিতে পরিণত হবে তারপর আবারও, 
(তোমাদেরকে (৫৫) বের করে আনা হবে? 
(৩৬. কতই দূরে কতই দূরে! যা তোমাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৫৬); 

৩৭. তাতো নয়, কিন্তু আমাদের পার্থিব, 
[জীবনই (৫৭) যে, আমরা সরি ও বাচি (৫৮) 








'চীকা-৫৫. কবরসমূহ থেকে, জীবিত 
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ীকা-৫৬. অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পর 


আালানিহ্ৰ _ = 





জীবিত হওয়াকে একেবারে অসম্ভব ঘনে করলো এবং একথাই মনে করলো যে, এমন কখনো হবারই নয়, আর এই ভ্রান্ত ধালসার ভিত্তিতে বলতে লাগলো; 
ীকা-৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো শে, এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনই নেই। জীবন শুধু এটুকুই 


টীকা-৫৮. যে, আমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, কেউ জন্মলাভ করে 





টীকা-৫৯. মৃত্যুর পর আর আপন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা একথা বললো যে, 
টীকা-৬০. যে, নিজে নিজেকেই তার নবী বলে ঘোষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার সংবাদ দিয়েছেন। 


চীকা-৬১. পয়গা্বর আলায়হিস সালাম যখন তাদের ঈমান খনার ক্ষেত্রে নিরাশ হলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সমপ্দা় অবাধ্যতার চরম সীমায়, তখন 
তিনি তাদেরকে অভিশপাত করলেন 





সূরা ৮২৩ মুমিনুল ৬২৫ কর 
৫175৮৮5৫৪৮৫ রি ৪ 
টি SE | BASIL PE 5! রে 
- সে তোনয়, কিন্তু এমন এক পুরুষ, যে ২৫ ৮ 
৬৭৫ এবং 90৩৬৩০৩৮89৩, চিন অর আকাল বাড়ি 
নি টি রাজের 
৩৯- আর করলো, পালক! ECAP ৬২৬ 
লো হে তি... আছ, 
[আমাকে অস্বীকার করেছে।' ীকা-৬৪. অর্থাৎ তারা ধাংস ধরাপ্ত হয়ে 


৫ খড়কুটার ন্যায় হয়ে গেছে, 

্ uf an জী 

৫ সলাই বহত তি নয় ত তিবাডিত 693452508 | জাকা-৬৪, অৰথৎআনাহরহমত থেকে 
৪: দৃরেখাকুকনবীগণকেঅস্বকারকারীগণ! 


বড়কুটায় পরিণত করে দিলাম (৬৪). সৃতরাং 333238132587 | হযরত লূত আোলায়হিস সালাম)-এর 

দূর হোক (৬৫) যালিম লোকেরা! টি জা 
8 7216৫ ০০ ৫ রর 

উপর, রর নিস 004১4554506 | জীকা-৬৭, যার জন্য ধসের যেই সময় 

নির্ধারিত হয়, তারা ঠিক তখনই ধ্বংস 









৪৩. কোনউত্বত আপন ির্ারিত মেয়াদকাল রর পর y ন 
খেকে পূর্বে যাকে, না পেছনে থাকবে (৬৭) । he EE হতে একনি 
০ আপ আম আপন বরণ |... 0৫3৩৮: জগ. এত বর ই সা 
১৮ 4364166689৫: | রন এবং ভার উপর ঈমান আনেনি 
[অস্বীকার করেছে (৬৮); অতঃপর আমি নহি ন্শন ডীকা-৬৯. এবং পরবর্তী যুগের 


লোকদেরকে পূর্ববদের মতো ধ্বংস 


দিয়েছি ৬৯) এবংঘাদেরকেকাহিনীতে পরিণত ৩১3 | কর দিয়েছি 

et EU HE ীকা-৭০. যে, পরবর্তী গণ গল্পকাহিনীর 
লোক, যারা ঈমান আনেনা! তা তাদের অবস্থা বণনা করবে এবং 
(০. অতঃপরআমিসুসা ওতার ভাই হারনকে } 53258017 202801413 | জে শান্তি ও ধসের বিবরণ শিক্ষা 
আমার নিদর্শনাদি ওসুস্প্টসনদ (৭১) সহকারে St EY | পৰহণের কারণ হবে। 

রণ করেছি- BALI | ঈদ, লাঠি ও তত 
(০৬. কিরআউন ও তার সভাসদবর্ণের প্রতি । 80625844553) | হত য় 


EAL টীকা-৭২. এবংস্বীয় অহংকারের কারণে 
(সেসব লোক আধিপত্যপ্রাপ্ত ছিলো (৭৩) । 06560 ঈমান আনেনি 


5৭. সুতরাং তারা বললো,“ আমরা কি ঈমান (99 9805981190 | টাকা-+৩. বনী ইল্ৰাঈলেরউপর; তাদের 
|নিয়েআসবো আমাদেরই মতো দু'জন লোকের রি ট্রি যুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে। যখন 
[উপর (৭৪), অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের ৫ হযরত মুসাও হযরত হাক্ষন আললামমহিমাস্‌ 
[দাসত্ব করছে (৭৫)?' [০ সালাম তাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত 
স্ালন্বিষ্প - ও দিলেন, 
ঢীকা-৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারূনের প্রতি, 


'ীকা-৭৫. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল আমাদের কর্তৃত্বাধীন। কাজেই, এটা কিভাবে বরদাশ্ত হবে যে, এ সম্প্রদায়ের দু'জন লোকের উপর ঈমান এনে তাদের 














অনুগত হয়ে বাবোঃ 
টীকা-৭৬, এবং ডুবিয়ে মারা হলো। 
চীকা-৭৭. অর্থাৎ তাওরীত শরীফ, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর 
চীকা-৭৮, অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হি সালামের সম্প্রদায় বনী ইস্রালকে 
চীকা-৭৯, অর্থাৎহযরতঈলাআলায়ছিল 





সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করে আপন 

নাগ 56424 
ভীকা-৮০. তা দ্বারা হয়ত "বায়তুল 

মুক্দদাস অথবাদামেন্ককিংৰা ফিলিন্তিন 

বুঝানো হয়েছে। এ কয়েকটা অভিমতই REE 
রয়েছে। |করেছি (৭৭) যাতে তারা (৭৮) হিদায়তখান্ত ও পা 
টীকা-৮১. অর্থাৎ ভূমি সমতল ওবিস্তৃত, [হয়৷ ৮, 
প্রচুর ফলমূল সম্পন্ন, যাতে বসবাসকারীরা [৫০ এবংআমি মারয়াম ও তার পুত্রকে (৭৯) 41251786426 
নিরাপদে স্বাছন্দোর সাথে জীবন যাপন [নিদর্শন করেছি এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি চপ / 
করতে পারে একটা উচ্চ ভূমিতে (৮০), যেখানে রয়েছে ০০০ 


ভীকা-৮২. এখানে 'পয়গাহরগণ--্থারা [বসবাসের উপযুক্ত স্থান (৮১) এবং চোখের 
হয়ত ‘সমস্ত পয়গাম্বর' বুঝানো হয়েছে [সামনে প্রবহমান পানি। 

এবং প্রত্যেক রসূলকে তার যুগে এ 
'আত্যানই বলক হয়েছে অথবা 'রাসূলগণ- 


বলে বিশে কনে নিশ্বকুল সরদার টি সিভি, 
সাল্লাল্াহতা আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম- ]৫ ৯. হে পয়গা্রগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো Ee UAE 
এর কথা বঝানো হয়েছে। অথবা "ঈসা |(৮২) এবং সংৎকর্ম করো। আমি তোমাদের a 2 
আলায়হিল সালাম-এর কথা বুঝানো |কর্যাদি সম্পর্কে অবগত আছি (৮৩) । ERG, Got 
হয়েছে । এ প্রসঙ্গে এ কয়েকটা অভিমত |৫=ং. এবং নিশ্চয় এ যে, তোমাদের দ্বীন একই 2574504১41০ 
রয়েছে [দ্বীন (৮৪) এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক SHELIA 
চীকা-৮৬, সেগুলোর প্রতিদান দেবো। |হই; অতএব আমাকে ভয় করো । ৬৪৫৩৮ 
চীকা-৮৪. অর্থাৎ ইসলাম" J তা 


জীকা-৮৫, দলে দলে বিভক্ত হয়েছে- PP A 
[করে ফেলেছে (৮৫); প্রত্যেক দলই তাদের FGF পি 
0০8 দি; | নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত (৮৩)। 
1-৮৬. এবং নিজেরা নিজেদেরকে দূ 
৫৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন 222০৯0০৫৯৪৮ 

সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে ০৬৮৬০৮৮৮৩০৪) 
করে। আর অন্যানাদেরকে ভরান্তির উপর পিক ২/20/788251 
রয়েছেবলেমনে করে। এভাবেই, তাদের 


De ৫৫. তারা কি একথা মনে করছে যে, আমি 24 
মধ্যে ধৰ্মীয় রদ জক) এখন 5৮৫4৫ এ 
আলা নামকে সম্বোধন করা হচ্ছে- ৫৮৫ 


টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের কুফর, ভ্রান্তি, - < 5 AEG IES 
বা বত প্রদান করছি (৯০? বরং তাদের খবর নেই ৩৯ 395 


টীকা-৮৮. অর্থাৎ তাদের মৃত্যুকাল ডি লা 
পৰ্যন্ত । 

চীকা-৮৯. পৃথিবীতে, 
চীকা-৯০. এবং সামার এসব অনু্হ তানের বর্মসমূহেরই প্রতিদান? অথবা আমার সমষ্টি দনীল? এমন মনে করা ভুল হবে। বাস্তব ঘটনা তান 
চীকা-৯১. যে. আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। 











'চীকা-৯২. তাদের অন্তরে তার শান্তির তয় রয়েছে। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াপ্রহ্‌ তা'আলা আন্হ বলেন, “মুমিন সৎকর্ম করে এবং খোদাকে তয় করে; 


পক্ষান্তরে, কাফির অসৎ কর্ম করে এবং ভয়শূন্য থাকে।” 


ভীকা-৯৩. এবং তার কিতাবগুলোকে মান্য করে, 


ীকা-৯৪. যাকাত ও সাদৃক্বাহসমূহ; অথবা অর্থ এই যে, সৎকর্মসমূহ পালন করে 
ঢীকা-৯৫. তিরহীধী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উল মু'মিনীন আয়েশা সিক্ত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিশ্ধকুল সরদার সল্লল্লাহ 





৭- নিশ্চয় এসব লোক, যারা তাদের 
প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত হয়ে রয়েছে (৯২). 
- এবং এসব লোক, যারা আপন, 


এবং এসব লোক যারা আপন 
প্রতি পালকের সাৰে কোন শরীক স্থির করেনা, 
|৬০- এবং খসব লোক, যারা প্রদান করে যা 
[কিছু প্রদান করে থাকে (৯৪) এবং তাদের অন্তর | 


|৬৩- বরং তাদের অস্তর এ বিষয়ে (৯৯) 
|অলসতার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের কাজ এসব! 
|কাজ থেকে ভিন্ন (১০০), যেগুলো তারা করছে 
৬৪. শেষ পৰ্যন্ত, যখন আমি ডাদের এখ্যশালী 
(লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি (১০১), 
[তখনই তারা ফরিয়াদ করতে থাকে (১০২) 


পেছনে সরে পড়তে (১০৪) 
৬৭. হেরমের সেবার উপর দন্ত ভরে (১০৫); 
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চীকা-১০৩. অৰ্থাৎ কোরআন মজীদে আয়াতসমূহ 





ঢীকা-১০৪. এবং উক্ত আয়াতসমূহ অমানা করতো, না সেগুলোর উপর ঈমান আনতো; 
ীকা-১০৫. এবং এ কথা বলতো, “আমরা হেরমের অধিবাসী এবং বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর প্রতিবেশী ৷ সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কেউ বিজয়ী 


আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এ আয়াতে কি এসব লোকের কথা 
বণনা করা হয়েছে, যা বা পান করে ও 
ছুরি করেঃ” এরশাদ ফরমালেন, “ওহে 
(হযরত আবু বকর) সিদ্দীকু-এর 
নয়নমণি: এমন নয় এটা এসব লোকের 
বিণ, যারা রোযাবাখে,সাদকৃহপ্রদান 
করে, আর এ ভয়ে সন্ত থাকে যে, 
কখনো তাদের এ কার্যাবলী অথ হয়ে 
যাচ্ছে কিনা।” 

গীকা-৯৬. অর্থাৎসৎকর্মসমূহ্র নিকট । 
অর্থ এই যে, তারা সৎকর্মের ক্ষেত্রে 
অন্যান্য উ্মতদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। 
ীকা-৯৭. তাতেপ্রত্যেক বাক্তির আমল 
লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'লওহ- 
ই-মাহফ্য ৷" 

টীকা-৯৮. না কারো সৎকর্মত্রাস করা 
হবে, না অসংকর্ম বৃদ্ধি করা হবে। এর 
পর কাণ্রদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে 


চীকা-৯৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফ 
সম্পর্কে 


টীকা-১০০. যেগুলো ঈযানদারদেরই 
কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 
ীকা-১০৯, এবং দিনের পর দিন 
তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আর একটি 
অভিমত এও রয়েছে যে, উক্ত শান্তি দারা 
'অনাহার' ও 'ক্ষুধা'র এ মুসীবত বুঝানো 
হয়েছে, যা বিশ্বুল সরদার সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হিওয়াসাল্লামের দো'আর 
কারণে তাদের উপর অবধারিত 
হয়েছিলো ।উকত দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের 
অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিলো যে, 
তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত খেয়ে 
ফেলেছিলো। 

টীকা-১০২. এখন তাদের জবাব এ 
যে, 


হবেনা আযাদের কারো ভয় নেই।” 
চীকা-১০৬. কাবা মু'আঘ্যমার চতুর্পশে একত্রিত হয়ে,আর উক্ত গপ-গুজবের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো কোরআন করীমের বিরুদ্ধে সমালোচনা, সেটাকে 
যান ও কবিতা' বলে মন্তব্য করা আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারলাম সম্পর্কে অবান্তব কথাবরতাই বলা হতো। 

'চীকা-১০৭. অর্থাৎ নবী করীম সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তার উপর ঈমান আনা ও কোরআন করীমকে । 

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কোরআন পাকের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেটার সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? যা দ্বারা তারা 
উপলক্কি করতে পারতো যে, এ বাণী (কোরআন) সত্য, এটা সতা বলে মেনে নেয়া অপরিহার্য, আর ঘা কিছু তাতে এরশাদ হয়েছে সবই সতা ও তা মেনে 
নেয়া একান্ত আবশ্যক । আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সভ্যতা ও হুক হবার পক্ষে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি মওজুদ রয়েছে। 
ীকা-১০৯. অর্থাতরসূলেরশুভাগমন এমন কোন নতুন কথানয়, যা পূর্ববর্ত যুগে কথানো সংঘটিত হয়নি, যে কারণে তারা একথাবলতে পাবে যে, আমাদের 
জানাই ছিলো না যে, খোদার পক্ষ থেকে রসূলও এনে থাকেন: যদি পূর্বেকার যুগসমূহে কোন রসূল এসে থাকেন, আর আমরাও যদি এর আলোচনা শুনতে 
পেতাম, তাহলে আমরা কেনই বা এ রসূলুলাহ্‌ সান্যাল্রাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসা্লাযকে মানতাম না? এ ধরণের ওমর-অজুহাতপ্রকাণ করার সুযোগই 
নেই । কেননা, পূর্ববর্তী উদ্বতের মধ্যে রসূল এসেছেন এবং আল্লাহর কিতাবও নাযিল হয়েছে। 

ভীক্ষা-১১০- এবং হূরের বরকতময় জীব সমন অবস্থর শুতি দৃষ্টিপাত করেনি এবং ভার উদ্চ বংশ, সততা, বিশ্বপ্ততা, পূর্ণাস বুদ্ধি সুন্দর চরিত্র, 
পূর্ণ সহনশীলভা, সরলতা, অঙ্গীকার 
পালন করা, বদান্যতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি 




















কঃ জ্ লন 











পৰি চরিত্র ও সুন্দর গুপাবলী এবংকারো লট 
পিট খেকে শিক্ষার্জন করা ব্যতিরেকে [রাতে সেখানে ১ 5৫5 
তিনিজ্ঞানে পূ্ণাঙগহওয়া আর সম্গ্রবিশ্ে ]করা টি সস রা চা 

সর্বাপেক্ষা অধিক জালী ও প্রাথান্যের [৬৮-তবেকি তাৱা এ বাণীর মধ্যে বিনে 
অধিকারী হওয়ার বিষয়কে অনুধাবন [করেনি (১০৮), অথবা তাদের নিকট কি তাই পাও et 
করেনি- তিনি তেমনি কিনা (তা তারা |এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি ওদের 
জানতে চেষ্টা করেনি) । (১০৯) 

টাকা-১৯১,বাতবিক পক্ষে একথা তো |৬৯- অথবা তান্াকি.তাদের রসূলকে চিনে নি হিরা 
নয়, বরংতারা বিশ্বকুল সরদার সাাপ্তাহ |(৯১০), অতঃপর তারা ভাকে অপরিচিত যনে ISAS 5 El 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং |ক্রছ্ে (১১১)? ৩৩32 
তার গুণাবলী ও কামালাত' সম্পর্কে খুব | ৭০. অথবা তারা কি বলে যে, তার মধ্যে LO VAG oS to 
ভালভাবে ভানে। আর তার প্রশংসিত | উন্মাদনা রয়েছে (১১২)? বরং তিনিতো তাদের AY ভগ 
গুণাবলী বিশ্বের রব সুপ্রসিদ্ধ । [নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন (১১৩) এবংতাদের ৮ 
ভীকা-১১২.. এটাও সম্পূর্ণ ভুল ও [মধ্যে অধিকাংশের সত ভাল লাগেনা (১১৪)। 

ভিত্তিহীন কেননা, তারা জানে যে, তার |৭১. এবং যদি সত্য (১১৫) তাদের কামনা- aE 
মতো জনী ও পূ্ণঙগ বিবেক ও বুদ্ধ [বাসনার অনুগামী হতো (১১৬), তবে অবশাই ME 
সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তারা দেখতে পায়নি। | আসমান ও যমীন এবংযা কিছু সেগুলোর মধ্যে 

চীকা-১১৩. অর্থাৎ কোরআন করীম, যা [রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো (১১৭): বরং 
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বিধি-বিধানের ধারক মানবিজা _ ৪. 





টাকা-১১৪. কেননা, তাতে তাদের রিপুর কাষনাসমহের বিরোধিতা রয়েছে। এ কারণে তারা রহ আল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ এবং ভার গুণাবলী 
ও 'কামালাত' সম্পর্কে অবস্থিত হওয়া সত্বেও সত্য বিরোধিতা করছে। 


আয়াতে 'অধিকাংশ' পদের বিশেষণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থাটা তাদের অধিকাংশ লোকেরই। সৃতরাং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো. 
যারা তাকে সত্য বলে জানতো এবং সত্য তাদের নিকট মন্দও লাগতো না। কিনতু তারা নিজেদের সপ্পদায়ের সাথে একাত্বতা প্রকাশ অথবা তাদের 
সমালোচনার ভয়ে ঈমান আনেনি; যেমন আবু তালিব ৷ %* 


টীকা-১১৫. অর্থাৎ কোরআন শরীফ 


ডীকা-১১৬. এভাবে যে, সেগুলোর মধ্য যদি এমন লব বব থাকতো, যেগুলোর কাফিরগণ কামনাকরে, যেমন বহ-খোদা হওয়া এবং খোদার পুত 
ও কন্যাদি খাবন ইতাদি কু্রসমূহ। 


চাকা -১১৭. এবং সমগ্র বিশ্বের নি শৃংখলা পর্ণ বন হয়ে যেতো; 
* অবশ্য আবু তালেবের ঈমান জানা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। 





চীকা-১১৮. অর্থাৎ কোরআন পাক 


চীকা-১১৯. তাদেরকে হিদায়ত করা ও সংপথ প্রদর্শন করার জন্য। এমন তো নয় আর তারাই ব কি; আপনাকেও তারা কি-ই বা দিতে পারে, আপনি 
যদি প্রতিদান চান। 

চীকা-১২০. এবং তীর অনুষহ আপনার উপর মহান এবং যেসব নিমাত তিনি আপনাকে দান করেছেন সেগুলো প্রচুর ও উন্নত। কাজেই, আপনার তাদের 
পরোয়া কিসের? অতঃপর যখন তারা আপনার গুণাবলী ও 'কামালাত সম্পর্কে অবগতও রয়েছে। চ্যালেঞ্জ সত্বেও কোরআন পাকের সাথে মুকাবিলায় 
অক্ষমতা তালের দৃষ্টিরই সামনে রয়েছে, আর আপনি তাদের নিকট হিদায়ত ও পথ দর্শনের জন্য কোন প্রতিদান এবং বিনিময়ও চাননা; সুতরাং এখন 
তাদের ঈমান আনতে আপত্তি কিসের? 


টীকা-১২১. সৃতরাং তাদের অপরিহার্য কর্তব্য যেন আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং ইসলামে দাখিল হয়। 
পারা ? ১৮ | চীকা-১২২. অর্থাৎ সত্য দ্বীন থেকে 


0৩, ts টীকা-১২৩. সাতসালা দুর্ভিক্ষের 
দন] ৪, অর্থাৎ নিজেদের কুফর, 
৩988 | অবাধ্যতা এবংশগৌঁড়ামীর প্রতিও্ত্যাবর্তন 
করবে এবং এ তোষামোদ দূরীভূত হতে 
হি Rs Loe এপার ধাৰত তং বলল বর সাভার 
তা এ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং 
প্রতিপালকের প্তিদানই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং 3434549 | আদর প্রতি শক্ুতা ও অহংকার, যা 
তিনি সৰ্বাধিক উত্তয জীবিকাদাতা (১২০) ৷ ১৮০১-১০-৭০ 
৩. নিশ্চয় আপনি তাদেরকে সরল 6০০53, ২] অক বদ বাবে 
উজ ১৯৭৬৬ 7০). 54340565 2 | শানে বুহলঃ যখন কোরইশগণ বিশ্ককুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
$3517 | ওয়াসাল্লামের বদ-দো'আয় দীর্ঘ সাত 
eft বছরের দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ও গ্রেফতার হলো 
০) এবং তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে 
৭৫. এবং যদি আমি তাদের উপর দয়া করি 5 25941817280 3575/ | গিয়েছিলো. তখন আৰু সুফিয়ান তাদের 
এবং যে বিপদ (১২৩) তাদের উপর আপতিত 39 | পর্ধৱেতেনৰী কনীমসাায়াহআালনাহ 
হয়েছে, তা দূর করে দিই. তবুও তারা অবশ্যই 532435 | ওয়াসাল্লামরে দরবারে হামির হলো এবং 
|অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে (১২৪) ৷ আরয করলো, “আপনি কি সমগ্র 
৭৬. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে শাস্তির 0404 )444 পট] বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত 
|মথ্যে পাকড়াও করেছি (১২৫), অতঃপর না চা 55089 | হা বিষবুদ সরদার সাল্লা্াহ 
358952243 | আ'লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করলেন, “নিশ্চয়।” আবু সুফিয়ান 
বললো, “বয়োজ্যোষ্ঠদেরকে তো আপনি 
বদরে হত্যা করেছেন। আর সন্তান- 
£ সম্ততি যারা আছে তারা আপনার বদ- 
₹ | দো'আর কারণে এমতাবস্থায় পৌছেছে 
যে, তারা দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত 
হয়েছে, তারা অনাহারে একেবারে কাতর 
হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা হাভিভসার হয়ে গেছে। মৃত পর্যন্ত আহার করেছে। আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি এবং আত্মীয়তারও। আপনি 
আল্লাহ্র দরবারে ধরার্থনা করুন যেন আমাদের থেকে এ দুর্ভিক্চকে দূরীভূত করে দেন।” হুযুর (দঃ) দো'আ করলেন। আর তারা উক্ত বিপদ ক্ষেত্রে রক্ষা 
পেলো এ ঘটনা সম্পর্কে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে 


চ্রীকা-১২৫, দুর্ভিক্ষের অথবা হত্যার, 

টীকা-১২৬. বরং নিজেদের এবগুয়েমী ও অবাধ্যতার উপর থেকে যায়। 

চীকা-১২৭. এই শান্তি দ্বারা হয়ত 'দুর্ভিক্ষ' বুঝায় । যেমন- উপরোল্েখিত বর্ণনার শানে নুযুল থেকে প্রতিভাত হয় অথবা 'বদর' দিবসের হত্যা; এটা 
খু অভিমতের ভিত্তিতে, যাতে বলা হয়েছে ঘে, দুর্ভিক্ষের ঘটনা বদরের ঘটনার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ 
“কঠিন শান্তি’ দ্বারা “মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে। কারো কারে! মতে, 'ক্র়ামত' 








|দিই কোন কঠিন শাস্তির দুয়ার (১২৭), তখনই Pies 
রা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে। SFIS SE 


আালব্িল্ল - শু 


৭৭... অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য খুলে ২৫045 
4০ 











টীকা-১২৮. যাতে শুনতে ও দেখতে পাও এবং অনুধাবন করো আর ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারাদি অর্জন করো। 
টীকা-১২৯. যেহেতু তোমরা এসব নি'মাতের মূল্যায়ন করোনি এবং সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করোনি । আর কান, চোখ ও অস্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহর 


আয়াতসমূহ শ্রবণ করা, দেখা, অনুধাবন 
করা এবং আল্লাহর পরিচিতি লাভ করার 
আর প্রকৃত অনুধহদাঁতার প্রাপ্য সম্পর্কে 
পূর্ণ পরিচিতি লাভ করে কৃতজ্ঞ হবার 
উপকার গ্রহণ করোনি। 

ঢীকা-১৩০. বিশামত-দিবসে । 
ঢীকা-১৩১. সে দুটি একের পর এক 
করেআগমনকরা, অন্ধকার ওআলোকিত 
হওয়া এবং ক্রাস-বৃদ্ধি হবার ক্ষেত্র 
প্রতোকটাঅপরটা থেকেভিননকূপীহওয়া- 
এসব তারই কুদরতের নিদ্শন। 
ঢীকা-১৩২. সুতরাং সেগুলো খেকে 
শিক্ষার্জন করো এবং সেগুলোর মধ্যে 
খোদার মহাক্ষমতা লক্ষ্য করে মৃত্যুর পর 
পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়কে মেনে 
নাও এবং ঈমান আলো? 

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ তাদের পূর্বে কাকির 
চীকা-১৩৪. যেগুলোর কোন বাস্তবতা 
নেই। কাফিরদের এই উক্তির খণ্ডন করা 
এবংতাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করার 
নিমিত্ত আল্লাহ্‌ ভাবারাকা ওয়া তাআলা 
আপন হাৰীৰ সাল্লাল্লাহু ভা'আলাআলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেন- 
টীকা-১৩৫, সেটার সৃষ্টা ও মালিক কে 
বলোতো! 

টীকা-১৩৬. কেননা, এটা ব্যতীত অন্য 
কোন জবাবই নেই । আর মুশরিকগণ 
আল্লাহ্‌ তা'মালাই স্রষ্টা হওয়ার কথা 
স্বীকার করে তখন তারা এ জবাবই দিয়ে 
থাকে। 

ভীকা-১৩৭, যে, যিনি যয়ীনকে এবং 
সেটার সৃষ্ট বনুগলোকে শুরুতেই সৃষ্টি 
করেছেন তিনি নিশ্চয় সৃতদেরকে জীবিত 
করতেও সক্ষম। 

টীকা-১৩৮. তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
পূজা করতে, শির্ক করতে এবং মৃতকে 
জীবিত করার উপর আল্লাহ্‌ সক্ষম হবার 
বিষয়কে অস্বীকার করতে 
টীকা-১৩৯. এবং প্রত্যেক কিছুর উপর 
প্রকৃত ক্ষমতা ও ইখৃতিয়ার কার হাতে? 


টীকা-১৪০. তা হলে জবাব দাও! 














সূ হত ম্নমিনূন ভ্ভভ লারা $১৮ 
Ir 
ক্রু’ ff পাচ 
১ | aI 
(১২৮)। তোমরা খুব কমই সত্য মানা করো SSIES 
(১২৯) । 
২৯. এবং তিনিই হন, মিনি ভোয়াদেরকে rns ES RS 
০ 

পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তারই প্রতি ০ 
[উঠতে হবে (১৩০)। ats 
৮০. এবং তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্য oe TE 
টান এবং ভারই অধিকারে রাত ও দিলে SPASM EINK 
পরিবর্তনসমূহ (১৩১) । তৰুও কি তোমাদের OES 
বুঝ নেই (১৩২)? 
(৮১. বরং তারা কথাই বলেছেযা পূর্বর্তীরা ECE 
৪, 95890400585 
৮২. তারা বললো, “যখন আমরা মরে যাবো cette ge 
এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো, CEs 
[তারপরও কি আমরা পুনরুখিত হবো? ০৮ 
(৮৩. নিশ্চয় এ প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এবং s SCE 2003.204 
| আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেয়া ৫ রে ৫ 
হয়েছে। এতো নয়, কিন্তু ধ পুরানা কাহিনী BILITY 
(১৩৪) ।" 
৮৪. আপনি বহন, ‘কার সম্পদ পৃথিবী ওযা sen Teds AAS 
কিছু তাতে রয়েছেযদি তোমরা জানো (১৩৫)? EE 
৮৫. ভখনতারা বলবে, "আল্লাহরই (১৩৬) ।' Mpa Gren 
|আপনি বলুন, ‘অতঃপর কেন চিন্তা-ভাবনা SH ০৯৩০০ 
করছোনা (১৩৭)?" ৪৩৬৫৫ 

- আপনি বলুন, “কে মালিক সপ্তআসমানের টার 
২১ ৮9 
৮৭. তখন বলবে, “এটা আল্লাহরই মহিমা।" ৯382 
[আপনি বলুন, “তারপরও কেন ভয় করছোনা $95052852 
(১৩৮)? 
৮৮. আপনি বলুন, "কার হাতে প্রত্যেক রানার 
[কিছুর কর্তৃত্ব ১৩৯) এবং তিনি আশ্রয় দেন % 1 LAS 
এবং তার বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা, ০০ 
[যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে (১৪০)? 
৮২৯ তখনবলবে, ‘এটা আল্লাহরই মহিমা ৷' 25882 











চীকা-১৪১. অর্থাৎ কোন্‌ শয়তানী ধোকা মধ্যে রয়েছো, যায কারণে আল্লাহ্র তাওহীদ ও আনুগত্য ছেড়ে সত্যকে মিখযা মনে করছো? যখন তোমরা 
কার করছে যে, কৃত ক্ষমতা ভারই এবং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারেনা, সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা সম্পর্ণরপে 
বাতিলই। 


ীকা-১৪২. যে, আল্লাহর না সন্তান হতে পারে, না তার কোন শরীক। এ দু'টির কোনটাই সম্রব নয়। 

টীকা-১৪৩. যারা তার জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে 

টীকা-১৪৪. তিনি তা থেকে পবিত্র । কেননা তিনি * €৬১ ও" ০৯১" থেকে পবিত্র। % আর সন্তান-সন্ততি সেই হতে পারে যে সমজাতীয় হয়। 
টীকা-১৪৫. যে ইলাহ্‌' (খোদা) হবার মধ্যে শরীক হয়। 


সূরা £ ২৩ মু’মিনূন ৬৩১ পারা £ ১৮ 



















চীকা-১৪৬. এবং তাকে অন্য কারো 
নিয়ন্তণাধীন রাখভোনা 








পন বন, “পর কোন্‌ ধরণের যাদুর ও 553248008 | জীকা-১৪৭. এবংঅপরের উপর নিজের 
ত 3 জর প্রাধান্য এবং নিজের খরে্ঠতুকে 
৯০. বরং আমি তাদের সত্য এ %১021/50,%প৮: 1 ভলবাসতো। কেননা, পরস্পর বিরোধী 
(১৪২) এবং তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী SHLD PLAYS শাসক গোষ্ঠীগুলে এটাই চায়। এ থেকে 


(১৪৩) ৷ বুঝা গেলো যে, দু'খোদা হওয়া বাতিল । 


১৯১. আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি ৫6৫085286৫6] খোদ একই এবং প্ৰত্যেক কিছু তারই 
(১৪৪) এবং না তার সাথে অন্য কোন খোদা EE Te কর্তৃত্বাধীন। 

আছে (১৪৫) । যদি তেমন হতো তবে পরতোক ১০৮১১০০৩% | জীকা-১৮. অৰ্থাৎ ভাৱ জন্য শরীক ও 
বোদা আপন সৃষ্টি নিয়ে যেতো (১৪৬) এবং ৮৭৩৪ ভি 

|অবশ্যই একে অপরের উপর আপন প্রাধান্য 8৫5 Ee উজ 


[বিস্তার করতে চাইতো (১৪৭)। পবিত্রতা 


|আল্লাহ্রই এসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা ভীকা-১৫০- এবং তাদের সহচর ওসাথী 





লিগার করোনা এধার্থনা বিনয়ও আবদিয়াত 
৯২. পরিজ্াতা প্রত্যেক অদৃশ্য ও দৃশোর; 82567186528: || ET বরে আহ নি 
তিনি উর্ধে তাদের শির্কের বটি জানতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
i i 894 &ু | তাদের সহচর ও সখী করবেন না। 
৪ অনুপ, নিশপাপনবীগণ হন্তিগফার 
আপনি আবফ করুন, “হে আমার তে আক || CETTE নালা 
ee 22৮5 ৩% 25 | এসেও, তাদের নিজেদের প্রতি 
প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে দেখাও (১৪৯) নি টি 3:1১: 
[যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, 5১৬ 55858] see bo জন াকে।এসবই 
৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে DIS | Ra ও বান হওয়ার কা বপা 
সেসব যালিমের সাথী করোনা (১৫০)।" করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। 
৯৫. এবংনিশ্চয় আমি সক্ষম হই আপনাকে SAIC টীকা-১৫১._ এটা হচ্ছে জবাব এ 
দেখাতে যা আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চি সা কাক তি যারাএতহশাভিকে 
টি ) 











অস্বীকারকরতো এবংসেটার প্রতি ঠাটটা- 
ব্দ্রিপ করতো, তাদেরকে বলে দেয়া 
হয়েছে যে, 'যদি তোমরা গতীরঙাবে 
চিন্তা করো তবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত প্রতিশ্রুত পূর্ণ করতে সক্ষম । এরপরেও অস্বীকার করার এবং তা নিয়ে ঠাটটা-বিদ্র্প করার কোন 
কারণ থাকতে পারেনা। আর শাস্তি আসতে যে বিল হচ্ছে তাতে আল্লাহর বহু রহস্য রয়েছে । যেমন- তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনার রয়েছে তারা ঈমান 
নিযে আসবে আর যাদের বংশধরগণ ঈমান আনার রয়েছে তাদের থেকে তাদের বংশধরও জন্মলাভ করবে। 








= শাকের পরিভা্ার ₹ ১১ হচ্ছে ই সমষ্টির নাম, যার দত্ত ্তিটি এককের হাকীকৃত বা পতা একই শ্রেণীর হয়। যেমন “মানুষ” । এর 
অস্তগ্ত প্রাভোকে, যেমন-হাকন, রশিদ, বকর প্রমুখ একই শ্রেণীর সত্তার অধিকারী আর “মানুষ' শব্দও তাদের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোদ্য ৷ 
আর ০৮ এমন সমষ্টিকে বলা হয়, যার অন্তর্ভূক্ত শতিটি এককও একেকটি সমষ্টি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি এককের হাতত বা সন্তাও শ্রেণীগত 
আকৃতিচ্ে ডিন ডিন হয় । যেমন "জীব" বলতে এমন সমস্টিকে বুঝায়, যার মধ্যে বিডিনন জীবশ্রেণী, যেমন- সবানৃষ, গক, হাগল, ঘোড়া ইত্যাদি অসতর্ভূ্ত 
রয়েছে: কিন্তু সত্তা. চরিত্র ও আকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন । এই ভিন্রতা সত্বেও একটি মাত্র সমর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক এরূপ 
সমষ্টি, অংশ, শ্রেণী বা একক কোনটিই দন। 


টীকা-১৫২. এ সুন্দর বাকাটার মাহাত্য অতি ব্যাপক । এর এ অর্থও হতে পারে যে, 'তাওহীদ'- যা সর্বোচ্চ মঙ্গল, তা দ্বারা শির্কের অযঙ্গলকে দুরীভূত 
করুন! এটাও হতে পারে যে. ‘আল্লাহর আনুগত্য ও বোদালভীকুতার প্রচলন করে অবাধাতাও পাপাচারের অমঙ্গলকে প্রতিহত করুন ।' এও হতে পারে যে. 
“আপন উন্নত চৱিত্ৰ দ্বাৰা দোষী লোকদের প্রতি এভাবে ক্ষমা ও দয়া করুন, যার ফলে দ্বীনের মধো কোন অলসতা না হয় 
চীকা-১৫৩. আল্লাহ্‌ ও রসূল সমন্ধে । অতঃপর আমি সেটার প্রতিফল দেবো । 
ীকা-১৫৪. যেগুলো দ্বারা তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে অবাধ্যতা ও পাপাচারে লি করে; 
চীকা-১৫৫.. অর্থাৎ কাফির আপন [সুরা £২৩ সুলদল ডগ 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত তো কুফর, অবাধ্যতা, 

 [৯৬- সৰ্বোত্তম পুণ্য দ্বারা মন্দের মুকাবিলা| og cy 3 হি কে 
আলা ও রসূলকে অনার করা এবং করো (১৫২) । আমি সবি i 59৩88 


তু পর পুনকশিত হওয়াকে অন্ধীকার টিং 
Hen Ben একর করে | উ্িস্ছ যেগুলো এরা রচনা করছে (১৫৩) । ২ ৩১১ ॥ 


5৫0/4485 
যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়; আর [৯৯৭, এবং জাপনি আরঘ করুন! 'হে আমার ৩৯৮১১ RYH SIS 
তাকে জাহল্রামের মধ্যে ভার জন্য যেই |ধতিপালক! তোমারই আশ্রয় োর্থনা করছি) 
নর্ষানিত স্থান রয়েছে তা দেখালো হয় | শয়তানদের প্ররোচনাসমূহ থেকে (১৫৪); 
এবং জান্নাতের মধ্যেকার স্থানও দেখানো (৯৯৮. এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমারই 
হয়যাঙ্গমান আনলে তাকে দেয়া হতো ৷ [আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি ৬০৭ 
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ীকা-১৫৬. পৃথিবীর প্রতি খেকো 

ভীকা-১৫৭. এবং সৎকর্মসমূহ পালন [৯৯৯- এমনকি, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট 06450285742 

করে স্বীয় লি ুভিকার করবো। | মৃত্যু উপস্থিত হয় (১৫৫) তখন বলে, 'হে। 0672 টি? 

অথ অৰাংৰ তার নও [আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনর্বার ফেরত ৯৯৪০৪ 

টীকা-১৫৮. দুঃখ ও অনুশোচনা দ্বারা ৮৪০৯৫ 

এটার প্রতিকার হবার নয় এবং সেটাদবারা [৯০০ হয়ত আমি তখন কিছু পূণ্য অর্জন ১৪৫42 

কোন লাভও নেই। |করবো তাতেই, যাআমি ছেড়ে এসেছি (১৫৭) ।" এপ, নিন 
নিশ্চয় এটাতো একটা উক্তি মনা সেআপন 2৮55 


ীকা-১৫৯. যা তাদের দুনিয়ার প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করার পথে ৰাধা এবং তা 
হচ্ছে তা" । (খাৰিন) 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 


[মুখে বলছে (১৫৮) । এবং তাদের সন্থুখে একটা SOIL 
বাধ সরে নি পানে দিন SSIES 
[তাদেরকে পুনরুথিত করা হবে। 





্ ১০১. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া BUH 240 5 23 
৭৮ 
৪ | বন্ধন থাকবে (১৬১) এবং না একে অপরের কথা 9৩4945 
Fe | জিজ্ঞাসা কমবে (১৬২) । 
-১৬০.. প্রথমবার, যাকে “প্রথম দর 
কুৎকার' বলা হয়; যেমন: হযরত ইবনে [১০২ নর টে 60064574805 


আব্বাস রাদিযাল্লাহ তা'আলা আন্হমা 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

ীকা-১৬১. যে গুলোর উপর পৃথিবীতে 
গৌরব করতো । আর পরস্পরের বংশীয় 
সম্পর্কসমূহ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং 
আত্মীয়তার ভালবাসা অবশিষ্ট থাকবে 
না।আর এঅবস্থা হবে যে. মানুষ আপন 


১০৩. এবহযাদের পাল্লা হান্ধা হবে (১৬৪) কে 5৬ 
[তারাই হচ্ছে এসব লোক, যারা আপন [EACLE 
ধাণসমূহকে ক্ষতির মধ্যে লিক্ষেপ করেছে, Sons htt 
ois eh ৩৯৫৩3৪%৫৮ 
১০৪... লেলিহান আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে | 52541258146 
|বিদঙ্ধ করবে আর তারা তাতে বীভৎস চেহারায় শিস সরল 
ভাই, মাতা-পিতা, সী ও তের নিকট [থাকবে (১৬৫)। ৩৫৪৪ 
থেকে পলায়ন করবে । মালন্বিজ্প - ৪ 
টাকা-১৬২, যেমনিভাবে, পৃথিবীতে জিঞ্ঞাসা করতে কেননা, প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থায় লিপ্ত থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিং ফুৎকার করা হবে 
হিসাব-নিকাশের পরেই মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে মোজ-ধবর নেবে। 

ীকা-১৬৩ সৎ কর্ম ও সাওয়াবলমূহ দ্বার 

চীকা-১৬৪, সংকর না থাকার কারণে; এবং তারা হচ্ছে কাফির 


ডীকা-১৬৫. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, আগুন তাদেরকে ভুনে ফেলবে এবং উপরিভাগের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে মাথার অর্দ্ধাংশ পর্যন্ত পৌছবে। আর 











নিম্নভাগের ওষ্ট নাভী পর্যন্ত নেমে ঝুলতে থাকবে। দাতগুলো খোলা অবস্থায় থাকবে (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) আর তাদেরকে বলা হবে- 

চীকা-১৬৬. পৃথিবীতে? 

টীকা-১৬৭. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, দোযখবাসীগণ জাহান্নামের দারোগা 'মালিক'-কে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে এরপর সে বলবে, 
“তোমরা জাহান্নামের মধ্যেই পড়ে থাকবে। অতঃপর তারা প্রতিপালককে আহ্বান করবে আর বলবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখ 
থেকে বের করে নাও।” আর এ আহ্বান 


তাদের পৃথিবীর বয়সের (স্থয়িত্বকাল) 








সুরা ৪ ২৩ সুদিন ড্চ পাল ৪১৮ 

















= 
৯০৩- তোষালের নিকট কি আমার গা পর্ণ | খিছ সময় পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
|আয়াতসমূহ'পাঠ করা হতোনা (১৬৬)! অতঃপর ৯৬৬৮ ্রপরহাদেরকে ও জবাব দেয়া হবে,যা 
[তোমরা সেগুলোকে অস্বীকার করতে । 0358, | পৰব আয়াতে এৱশাদ হয়েছে। 
আন 0 SEE ELEC | cra) 
আমাদের উপর আমাদের! প্রাধান্য! ঠেখেচ্ড 
9৫ | আর পৃথিবীর জীবন (স্থায়িতবকাল) কনটুকু 
[করেছিলো এবং আমরা পথভ্রষ্ট লোক ছিলাম। সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ 
১০৭. হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে! $625366462310666 | কেউ কেউ বলেন- পৃথিবীর বয়স সাত 
[দোযখ থেকে বের করে দিন, অতঃপর যদি ৫৬ হাজার বছর কেউ কেউ বলেন- বারো 
আমরা অনুরূপ করি তবে আমরা অবশ্যই ৪995 ] হাজার বছর। কারো কারো মতে, ডিন 
[যালিম (১৬৭)।" লক্ষ ষাট বছর। আল্লাহ্‌ তাআলাই 
লা EEG | হা আদল জা 
হব eed 3 রে ot চীকা-১৬৮, তখন তাদের আশা- 
৯০৯ আমার বান্দাদের মধ্যে এ 9868585৩686] | আকাংখাসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর 
S27 TES খাসসূহ! 
[দল বলতো, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 17, চির জাহানামবাশ্ীদর 
টি সর SCALES এ আবার কোন রঃ নি উর 
৫০৮৫ ins 
এবং আমাদের উপর দয়া করো। আর তুমি উ Bes ভাগ্যে ছুটবে না। কারবাকাটি, চিৎকার ও 
সর্বাপেক্ষা অধিক দয়" আর্ভাদই করতে থাকবে। 
৯৯০, টি ds ৯৮ চালাক 2874390 | লী্-১৬৯ শানেনুযূলঃ এআয়াতগুলো 
তাদেরকে হাস্যস্রদকরার ব্যস্ততার মধ্যে (১৭০) ৩89424,230.%, | ৰাপ বংশীয় কাফিরদের থসদে 
কল দিযে 51 een eSBs 
তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠা্রাই করতে ৷" , হযরত সোহায়ব এবং 
al ৯ হযরত খোবধা প্রমৃখ- আল্লাহ্র রসূল 
১১৯ লা SE 90250124720) | সারাহতা্ালাআলাযহিওযাসা্লমের 
ধৈর্যের এ পর যে তারাই হচ্ছে 35028 | গরীব সাহাবীগণ, রাদিয়াল্লাহু আনছুমকে 
৯১৯. বললেন (৭১), “তোমা পৃথিবীতে রহ তে ০৮০৮ 
৯০৭-15৮ ৮৫০58৬20835] জীকা-১৭০. অৰ্থাৎতাদের নিয়ে হাসি- 
পলা ঠায় এতই যশগুল হয়েছে যে, 
৯৯৩. তারা বললো, "আমরা একদিন অবহান। ৫৩ টীকা 7১৭১... আল্লাহ তা'আলা, 
[সহিবা দিনের দে (১৭০) সুতরাং ধস কাফিরদেরবে- 
আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন 'ীকা-১৭২.. অরথাৎদুনিয়ায় এবং কবরে, 
871 182৮. . চীকা-১৭৩. এ জবাবটা এ কারণেই 
মানখিল - ৪ 


দেবে যে, দিনের আতঙ্ক এবং শান্তির 
ভয়ের কারণে তারা স্বীয় পার্থিব জীবনের সমর পরিমাণ পর্যন্ত তুলে যাবে এবং তারা সন্দিহান হয়ে পড়বে এ কারণেই বলবে- 

চীকা-১৭৪. অর্থাৎ ও ফিরিশৃতাদেরকে, যাদেরকে আপনি বান্দাদের বয়সসমূহ এবং তানের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োগ করছেন। এর জবাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা 





ীকা-১৭৫. আখিরাতের তুলনায়, 


ভীক্া-১৭৬, এবং আখিরাতে প্রতিদানেন্ জন্য পুনরুথিত হতে হবেনা? বরং তোযোদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি রেছি। অর্থাৎ ভোষাদদের উপর ইবাদত 
করা অপরিহার্য করবো এবং আখিরাতে তোমরা আমার প্রতি কিরে আসবে। তখন তোষাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো। 





























































চীকা-১৭৭, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীতঅন্য [সূরা ২৪ নূর জগ নমঃ ১৮ 
কারো উপাসনা নিছক বাতিল ও 
টি ১১৪. বললেন, "তোমরা অবস্থান করোনি, »৫ধ6৫১৮ 
এ কিন্তু অল্পকাল (১৭৫), যদি তোমাদের জ্ঞান 35 
টিক-১৭৮. ঈযানদারদেরকে % [থাকতো ।" ৩৫৩৮৩ 
চীকা-১. ‘সূরা নূর'যাদানী।এ'তেনয়ছি ৯১০২. তবে তোমরা কি একথা মনে করছো ৫০৫৫৮ পূ 
বা এবং ৌবাাটি আয়াত রয়েছে [নে আমি ভোযাদেরক অনর্থক সৃষ্টি করেছি 5552 
চীকা-২. এবং সেগুলো পালন করা [এবং তোমাদেরকে আমার শরতি প্রত্যাবর্তন: ৩৩৮৭৫ 
বান্দাদের উপর অপরিহার্য করেছি; [করতে হবে না (১৭৬)? 
চীকা-৩. এসবোধনটাপরাভেরহকুম- (৯১৬, ৭ $03৭00005 
দাতাদেরকে করা হয়েছে যে, যেই পুরুষ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ্‌ । কোন মা'বৃদ 30954 
কিংবা নারী ছারা মিনা (ব্তচা) সম্পন্ন [তিনি ব্যতীত- সম্মানিত আরশের অধিপতি 4 
হয়েছে তার শান্তি এ যে, ‘তাকে একশ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য জা ছি 
কশাঘাত কনো এ শান্তি অবিবাহিত [টন খোপার উপাসনা করে যে বিষে তার 39505 
আঘাদের । কেননা, বিবাহিত আহাদ [নিকট কোন সনদ নেই (১৭৭), তবে তার তি 
ঝি শান্তি এ যে, তকে পাখর মেরে [হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। €65049 
হত্যা করা হবে। যেমন, হাদীস শরীফে [ নিঃসন্দেহে, কাফিরদের কোন রেহাই নেই। রা এ 
বাব হয়,মা-ই্যকেনবী করীম সাযাললাহ E 
ভাতা ওয়ানারামের নির্দেশে |>2৮- এবংআপনিনমারম করুন, 'হেআমার | Eee GEES 
পাধরনিক্ষেপকরেহত্যাকরাহয়েছিলো। [ুতিপালক ক্ষমা করো (১৭৮) ও দয়া করো Sot 
le এবং তুমি সর্বপপেক্ষা শ্রেষ্ঠ য়াসু।' * [El 
(মুহসিন) ই স্বাধীন 
মুসলমানকে বলা হয়, যায় উপর 
শরীয়তের বিধি-নিষেধবার্তায় এবংবিশুদ্ধ 
বিবাহের মাধ্যমে আপন্ীরসাথেসংবাস সুরা মুত্র 
করেছে-চাই একবার হোক ৷ এমন ব্যক্তি EE EL LRG 
দ্বারা ঘিনা সম্পন্ন হলে তাকে পাথর COS NOE 
নিক্ষেপ করে হত্যা কর ( (২24) 
হবে। আর যদি এ গুলোর মধ্যে একটাও || সুজা নুর স্ব্লাহ্র নামে আর্ত, যিলি পরম আয়াত-৬৪ 
পাওয়া না যায়, যেমন- আযাদ না হয়, মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১) । রুক্‌'-৯ 
অথবা মুসলমান নয় অথবা বয়োগ্রাপ কুক” - এক 
বিবেকবান না হয় অথবা সে কখনো 
আপনির সাথে সহবাসনা করেথাকে |>- এটা একটা সূরা, যা আমি অবস্ীর্ণ করেছি 74৯34417872 
অথবা যার সাথে সহবাস করেছে তার [ এবং আমি সেটার বিধানকে অবশ্যই পালনীয় GTI 
সাথেসাপাদিত বিয়ে বিশুদ্ধ নাহয়, তৰে [করেছি (২); এবং আমি তাতে সুস্! ০0৮৬৯ 
এসব অবস্থায় সে ৩১০৯২ (মুহসিন) |স্বায়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, হাতে তোমরা 
বলে গণ্য হবে না। এমন সব ব্যভিচারী [মনোযোগ দাও। 
লোকের শাস্তির বিধান হচ্ছে- 'কশাঘাত 
৯. যেই নারী ব্যভিচারিণী হয় এবং যে পুরুষ, 14০৮১১1১০19) 48 
২১২০৪, [তবে তাদের প্রত্যেককে একশ কশাশ্ান্ত ad ৮ 
াদা-ইলঃ পুরুষকে কশাঘাত করার [করো (৩) ESC 
সময় ডাকে দণায়খান করালো হবে এবং 
শু ব্যাতীত তার পরিধানেরসমস্ত কাপড় ০০ 





খুলে ফেলা হবে । আর তার সমথ শরীয়েই ক্াঘাত করা হবে, মাথা, চেহারা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত । কশাখাতও এভাবে করা হবে যেন ব্যথা-বেদনা মাংস 
পর্যন্ত পৌছে না যায় এবং কশা" চোবুক)ও মাঝারি ধরণের হবে। 


* সূ সুিনূন’ সমত ৷ 





আর নারীকে কশাঘাত করার সময় দণ্ডায়মান করানো যাবেনা । তার কাপড়ও খোলা হবে না। অবশ্য যদি চর্ম-নির্ষিত কিংবা তুলা বিশিষ্ট পোষাক পরিহিতা 
হয়ে থাকে তবে তা খুলে ফেলা হবে। এ শান্তির বিধান আযাদ পুরুষ ও আযাদ নারীর জন্য। 
আৰ বীদী ও গোলামের শান্তি এর অর্ণেক পরিমাণ । অর্থাৎ পঞ্চাশটি কশাঘাভ। যেমন “সূরা নিসা'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 
যিনা" (15১) প্রমাণিত হবার বিবরণ 
তা হয়ত চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা যিনাকারী চার বার স্বীকার করলে: তবুও “ইমাম' (বিচারক) পুন £পুনঃ প্রশ্ন করবেন ও জিজ্ঞাসা 
করবেন যে, যিনা" বলে কি বুঝাতে চাচ্ছে, কোথায় করেছে, কার সাথে করেছে এবং কখন করেছে। যদি এসব ক 'টিই বর্ণনা করে দেয়, তবে মিনা প্রমাণিত 
হবে; নতুবা হবেনা ৷ আর সাক্ষীগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। এতদ্াতীত তা ধ্রমাণিত হবেনা । 
পান সঙ্গম ( = ১1১] ) (যেমন- পুরুষে-পুরুষে বলাৎকানী করা) 
এটা বিনা অন্তর্ভূক্ত নয়। এ কারণে এ অপকর্ষের জন্য নির্ধারিত শান্তি' (-৯) ওয়াজিব বা অপরিহারমভাবে প্রযোজ্য নয়; কিনতু “তা'খীর' (4১১) 
* অপরিহার্য ( >! )। আর এ বলৎকারীর শান্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহ আন্হম)-এর কতিপর অভিমত বর্ণিত আছে- আগুনে 
জালিয়ে ফেলা, পানিতে ডুবিয়ে মারা, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেয়া, পাথর লিক্ষেপ করে হত্যা করা। এতে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জনা একই শান্তি। 
(তে্সীর-ই-আহমদী) 
ও টীকা-৪. অর্থাৎ নির্ধারিত শান্তিসমূহ' 
72527 0১০০) পুরোপুরিভাবে কার্মকর করো, 
08৩০6] ঘটিকা এবংবীনেরউপনজটন 
BEGG IG ০ লা। 
ঠা ভীকা-৫. যাতে িক্ষা্রহণ করতেপারে। 
51054184441 কা-৬.. কেননা, অপবিত্র ঝোক 
2০ TE “| a egal Cee ne 
চ183542588019 | আইনে পরতিকনহনা। 
(৫৫৫23944641 শালেতৃষূলঃ হাজিরের মধ্যে কিছুলোক 
64555201254 | সা Ss 











পুরুষ অথবা মুশরিক (৬); এবং এ কাজ (৭) 3254330 | লিট কোন সপ ছিলো, না কোন 
সমানদাব্রদের উপর হারাম (৮) । ০৫১৮] প্রিয়জন ও আত্মীয়বজন ছিলো । আর 
ং 1৮৮) ০৮৫৫ অসতী অংশীবাদীনী নারীগণ ধনবতী ও 
রব 2034203303 | আর্শালা ছিলো। এটা দেখে কোন 
চারজন ঢাক্ষ্য' বি ০ কোন মুহাজির মনে মনে ভাবলেন যে, 
[উপহিতকিরবেনাট তবে আদেরকে আলিটি পু AIAG যদি তাদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ 
কাত করো এবং তাদের কোন সাক্ষ্য কখনো EIS | em যায় তাহলে তানের সদ কাজে 
্রহণ করোনা (৯) এবং তারা ফাসিক্‌ই; OSAMA NY আসবে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লমের দরবারে 





মালন্িল - = 





তারা এর অনুমতি চাইলেন এর জবাবে 
এ আয়াতে শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। 


ীকা-৭. অর্থাৎ বযভিচারীদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া 


চীকা-৮. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব/ভিচারিনীকে বিবাহ করা হারাম ছিলো। অতঃপর আয়াত 1১ ৬ 1৯৫০5 দ্বারা তা রহিত হয়ে 
গেছে। 


টীকা-৯. এ আয়াত থেকে কতিপর যাসম্লা প্রমাণিত হয়ঃ 


মাস্স্বালাঃ কোন পুরুষ যদি কোন পৃতপবিত্ পুরুষ নিংবা রমণীর বিরুদ্ধে বিলার অপবাদ আরোপ করে এবং একথার উপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত 
করতে না পারে, তবে তার উপর 'নির্ম্ধারিত শান্তি' অপরিহার্য হয়ে যায় । এ শাস্তি হচ্ছে আশিটি কশাঘাত । 

আয়াতের মধ্যে ২০৬২৯ (সাধনী রমনীগণ) শব্দটা বিশেষ ঘটনার কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এ জনা যে, রমণীদের প্রতি অপবাদ 
আরোপের ঘটনাই 'অধিক" সংঘটিত হয়। 





আবীর (১3৫5) £ “শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি (০) অপেক্ষা কম পর্যায়ের শান্তি, যা বিচারকই সামাজিক, ট্রয় ব্যবস্থা ও নিজ ক্ষমতার 
বিবেচনায় খশাসলিক তাপীচে ির্ারণ করবেল। 


মাস্আল্লাঃ এমন লোক, যে যিনার অপবাদের কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার উপর ' নির্ধারিত শান্তি'ও কার্যকর করা হয়েছে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে 
অনুপযোগী (. ৯১৮৯-৯' ১১৯০৯ ) হয়ে যায়। এমন লোকের সাক্ষ্য কখনো হণ করা হয়না । 


পৃভান্া ( 1১৬. ) হচ্ছে ইসব লোক, যার মুসলমান, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বার্তায় এমন, আযাদ এবং যিনা থেকে পবিত্র হয়। 
মাস্আলাঃ যিনার সাক্ষীর নির্ঘারিত সংখ্যা হচ্ছে- চার জন। 


মাসালা “অপবাদের শান্তি: ( > ২১3৯) কার্যকর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শাস্তি দাবী করা'। যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
বিচার প্রার্থনার উপর অপবাদের শাস্তির ব্যবস্থা নির্ভরশীল । সে যদি শাস্তি দাবী না করে, তবে শাস্তি কার্যকর করা বিচারকের জন্য অপরিহার্য নয় । 


যাস্আলাঃ শাস্তির দাবী সেই করতে পারবে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে; যদি সে জীবিত হয়: যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পত্র এবং 
লৌত্রও তা দাবী করতে পারে । 


যাস্আলাঃ ক্রীতদাস তার মুনিবের বিরুদ্ধে এবং পুত্র তার পিতা ও মাতার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদের অভিযোগ আনতে পারবে না। 


যাস্আলাঃ ‘অপবাদ'-এর শব্দাবলী হচ্ছে এই-'সে (অপবাদ আরোপকারী) সুস্পষ্ট ভাষায় কাউকেও ব্যভিচারী বলবে অথবা এরূপ বলবে- “ভুমি তোমার 
পিতার সন্তান নও ৷” অথবা তার পিতার নাম নিয়ে বলবে, “তুমি অমুকের সন্তান নও" অথবা তাকে 'বাভিচারিনীর পুত্র বলে ডাকবে; অথচ তার মাতা 
হচ্ছে সতী সাধদী, তখন এমন ব্যক্তি- ‘অপবাদ আরোপকারী" হয়ে যাবে এবং তার উপর 'হদ্দ' বা 'নির্ধারিত শাস্তি' অবধারিত হবে। 


যাল্আলাঃ * 4! (মুহসিন) নয় এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়, যেমন- কোন ক্রীতদাস অথবা কাফিরের বিরুদ্ধে 





অথবা এমন বাক্তির বিরুদ্ধে যার দ্বারা ৰ জা 
কখনো যিনা সম্পাদিত হওয়া প্রমাণিত FE বাঁ রঃ 
হয়েছে,তবে তার (অপবাদ আরোপকারী) |৫- মি করে নেয় এবং | কু ৩৯৫০ ঠ 
উপর অপবাদের 'শাসতি' (২৯) কার্যকর [নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় (১০), তবে।| PEELE RX 
করা হবেনা; বরং তার উপর 'তাশ্ীর ০ a ৩৪০ এ 
(১৯৯১) অপরিহার্য হবে ।আর এ |৬- এবং এসব লোক, যারা নিজেদের (64545357৫75 
শান্তি ১: ) হচ্ছে- তিন থেকে [প্রতি অপবাদ দেয় (১১), এবং তাদের নিকট ১ 
উনচলশটা পরত, বিচারকের ফয়সাল বর্ণনা ছাড়া অন্যকোন সাক্ষী থাকেনা, রি 22 
অনুযায়ী, কশাঘাত করা। দের মধ্যে) এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য এ 8205155,4 
[হবে যে, সে চারবার সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্র নামে ঠা 
অনুন্পভাবে, যদি কোন ব্যক্তি যিনা | এ মর্মে যে, সে সত্যবাদী (১২)। ০৫৪৯৯ 
ব্যতীত অন্য কোন পাপ কাজের অপবাদ 
. এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে, 21,48০, 
৮ & 1:3৮ ৬৬297 


“হে কফির", “হে ফাসিক' (কবীরাহ 
গুনাহকারী), "হে দৃষ্চরিতর', "হে চোর', 
“হে পাপী" হে নারী সুলভ আচরপকারী”, 
“হে অধাৰ্মিক", হে পায়ু নৈখুনকারী", “হে যান্দক্‌' (ক্ৰোরআন-হাদীসের সুস্ট নির্দেশের অপব্যাখ্যাকারী), হে াইয্যুস' (নিজ ্র-ব্যাকে বেপর্দা চলার 
ও শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করার সুযোগদাতা), 'হে মদ্যপারী' 'হে সুদখোর', হে পাপাচারিণীর সন্তানা, ‘হে হারামযাদা'_ এ ধরণের শব্দাবলী দ্বারা 
আখ্যায়িত করে তখন তার উপর += ১ (তা'ীর)-এর শাস্তি কার্যকর করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে। 

মাস্ত্বালাঃ “ইমাম” অর্থাৎ শরীয়তের বিচারক এবং ই ব্যক্তি যার উপর অপবাদ আরোপ বন্যা হয়েছে- (অপবাদ) প্রধাণিত হবার পূর্বে (অপবাদ 
আরোপকারীকে) ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। 


মাস্আলাঃ যদি অপবাদ আরোপকারী আযাদ না হয়; বরং ক্রীতদাস হয়, তখন তাকে চল্লিশটি কশাঘাত করা হবে। 








মাস্আলাঃ অপবাদ আরোপ করার অপরাধে যাকে শরীয়ত-নির্্ধারিত শাস্তি দেয়া হয়েছে তার সাক্ষ্য কোন মামলায় গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও সে তাওবা করে 
নেয় । কিন্তু রমযান শরীফের চাদ দেখার ক্ষেত্রে, তাওবাকারী ওনির্ভরযোগ্য হওয়ার অবস্থায় তার উক্তি গ্রহণ করা হবে। কেননা, এটা বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষ্য 
নয়। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শব্দটা উচ্চারণ করা এবং সাক্ষোর “নিসাব (সাক্ষ্াদাতাদের নির্ধারিত সংখ্যায় উপস্থিতি) আবশ্যক নয়। 


টীকা-১০. আপন অবদ্থাদি ও কা্যাদি সংশোধন করে নেয়, 
ডীকা-১১. যিনার 
চীকা-১২, স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে। 


চীকা-১৩. তার উপর ধিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে 

চীকা-১৪. এটাকে ' ০০ " (লিন) বলা হয়। নির্ধারিত নিয়মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করা) 

মাসআলাঃ যখন স্বামী তার ্্ীর উপরযিনার অপবাদ আরোপ করে, তথনযদি স্বামী ওন্্ী উভয়ে সাক্য দানের উপযুক্ততাসস্পনু হয়,আর স্রীও যদি স্বামীর 
শান্তি দাবী করে,তখন স্বামীর উপর “লি'আন" অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি সে ‘লি'আন' করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটিক রাখা হবে 
যতক্ষণ না সে 'পি'আন করে কিংবা আপন মিথ্যাবাপিতার কথা হকার করে । যদি মিথ্যাবাদিতার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে অপবাদের ও নির্ধারিত 
শান্তি ( - ১5-০) দেয়া হবে, যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। আর যদি 'লি'আন' করতে চায় তবে তা এভাবে করবেঃ 

তাকে চার বার আল্লাহর নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, সে তার ব্্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে দত্যবাদী। আর পঞ্চম বারে বলতে 
হবে, “আলাহ্র লা'নত হোক আমার উপর যদি আমি এ অপবাদ আরোপের ক্ষেতে মিথ্যাবাদী হই।” এতটুকু করার পর স্বামীর উপর থেকে 'অপবাদ'- 
এর শাস্তি মণ্ডকুফ হয়ে যাবে তখন স্তীর উপর 'লি'আন' কর ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করা হবে যতক্ষণ 
না সে 'লি'আন' করতে সম্মত হয় অথবা স্বামীর আরোগকৃত অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করে নেয় ।যদি তা সতা বলে স্বীকার করে, তবে স্ত্রীকে "নার 
নির্ঘাত শান্তি { 5 ৩) প্রদান করা হবে। আর যদি “লি'আন' করতে চায় তবে তাকে চার বার আল্লাহ্র নাষে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, "স্বামী 
তার উপর যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিখ্যাবাদী ৷' আর পঞ্চম বারে একথা বলতে হবে, “যদি স্বামী তার প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী 
হয়, তবে আমার উপর আল্লাহর গযব (ক্রোধ) আপতিত হোক।” এতটুকু বলার পর স্ত্রীর উপর থেকে "নার শান্তি মওকুফ হয়ে যাবে। 

আর 'ল'আন'-এর পর কাথীর (বিচারক) পক্ষ থেকে নিচ্ছে ঘটানোর নির্দেশ সহকারে সাথে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্বছেদ সংঘটিত হবে; এটা 
ব্যতীত হবেনা । আর উক্ত বিচ্ছেদ 
'তালাক্‌-ই-বা-ইন'বলেবিবেচিত হবে। 








স্রা ॥ ২৪ নূর ৬৩৭ পারা ৪ ১৮ 























৮ 558 III | আর যদি স্বাী সাক্ষ্য দানের 
আল্লাহ্র য়ে চারবার , Y 449952042 | যোগাতাসম্পন নাহয়; যেমন- ক্রীতদাস 
পুরুষ (তার স্বাযী) মিথ্যাবাদী (১৩)। 84950518582 হি 
=. এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে. তার 169৩4812581; | অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্ত 
৩৬৮৮ 
(স্ত্রী) উপর আল্লাহর গযব হোক, যদি পুরুষ ৮ (6 | তব নি'ন' হবেনা ।আরঅপবাদ 
সত্যবাদী হয় (১৪) ৩৩৯৬/৩%৩৮৪ | আরোপের কারণে স্বামীর উপর অপবাদ- 
রে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও ত 5225750402599; | “ৰ শি কাকির করা হবে। 
ES 77০ আগ বদি স্বামী সাক্ষাদাৰের যোগ্যতা 
রাহ হলতাওষা্রহণকারী-জা, তাহলে, TIES {| শাহ শিম উজ যোগ্যতা 
'ভোাদের রস্য ফাস করে দিতেন। না থাকে, এভাবে যে, সে যদি ক্রীতগালী 
ত কাফিতা হয় অথবা অপবাদ 
সদনক 5. দুই ৮৪: 
iy ; আরোপের কারণে সাজাপ্রাতা হয়, কিংবা 
পির ইস লোক, যার এ বড় অপবাদ || 18290053306, | বাগ লা হয় অখ্বা সর 
(44955 EAE ৮142] অথবা ব্যভিচারিণী হয়, তবে লা 
দল (১৫); সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর ৪০ উপরশান্তি অবধারিত হবে,লা'লি“আন। 
আনেম্মিশল - ৪ 


শানে নৃযূলঃ এ আয়াত একজন সাহাবীর 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যিনায় লিপ্ত দেখে তবে সেকি 
করবে? তখন তো না সাক্ষী খোজ করার সুযোগ থাকে, না কোন সা্ক্য ছাড়া সে একথা প্রকাশ করতে পারে? কেননা, তাতে অপবাদের শাস্তির সপ্তাবন' 
থাকে ৷" এর গথাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর “লি'আন'-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

ীকা-১৫. ‘বড় অপবাদ' দ্বারা 'হযরত উস্বূল মু'মিনীন (মু 'মিনদের মা) আয়েশা নিদ্দীকৃহ' রাদিয়াল্লাহ তা'জালা আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বুঝানো 
হয়েছে। 

৫সমহিজরী সনে "বনী মৃপ্তালাক্‌” যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফেলা মদীনা শরীফের সন্নিকটে এক স্থানে অবতরণ করলেন । তখন উল মু 'মিনীন হযরত 
আয়েশা সিন হ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা অপ্হ। শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য কোন এক প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে যান । সেখানে ভার হারটা ছিড়ে পড়ে গেলো । 
তিনি সেটা অনুসন্ধানের সধ্যেমগ হয়ে গেলেন এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে গেলো। ভার পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নিলেন । আর দের ধারণা 
ছিলো যে, উ্ুল মু'মিনীন সেই পালকির মধোই রয়েছেন। কাফেলা চলে গেলো। 


এ দিকে তিনি এসে কাফেলার পূর্ত স্থানে ৰসে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিলো, “আমার তালাশে কাফেলা অবশ্যই ফিরে আসবে” 


কাফেলার পেছনে ভুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন। এ অভিযানে হযরত সাফ্ওয়ান (রাদিয়াল্লা আন্হ) 
এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং তাকে (হযরত আয়েশা সিদীব্াহ) দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, "ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইনন৷ ইলায়হি রাজেউন ।” হযরত সিদ্দীক রাদিয়ল্লাই আন্হা কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়ালে করলেন । হযরত সাফ্ওয়ান আপনউদ্্ীকে 


বসালেন এবং তিনি (হযরত সিদ্দিকাহ্‌) সেটার পিঠে আরোহণ করে কাফেলার নিকট পৌছলেন। % 
কাল হৃদয় বিশিষ্ট মুনাফিকগণ তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করলো এবং তীর সম্বন্ধে অপসমালেচনা আরঞ করলো । কোন কোন মুসলমানও তাদের ধোকার 
শিকার হলো । আর তাদের মুখেও কিছু কিছু অশোভন উক্তি উচ্চারি হয়েছিলো । 

উদ্মল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন । দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অবহিত ছিলেন না তার বিকুদ্ধে মুনাফিকগণ কি বকাবকি 
করছিলো । একদিন উদ্মে মিস্তাহ্র মুখে তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন এবংএর ফলে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিলো এবং এ দুঃখে তিনি এতই 
কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তার অশ্রু থামতোই না; এমন কি একটা মাত মুহর্তের জন্য ও তার চোখে ঘুম আসতোনা । এমতাবস্থায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হলো আর হযরত উদুল মু'মিনীনের পবিত্রতায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো এবং তার আভিজাত্য 
ও উচ্চ মর্ধাদাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এতই বৃদ্ধি করেছেন যে, কোরআন করীমের বহু আয়াতে তার পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। 
ইতোমধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিশ্বর শরীফের উপর তাশরীফ রেখে আল্লাহ্র শপথ সহকারে এরশাদ করলেন, “আমার 
পরিবারের পবিত্রতা ও প্রশংসনীয় চরিতের কথা নিশ্চিতভাবে আমার জানা আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে অপসযালোচনা করেছে তার পক্ষ থেকে 
আযার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো?” হযরত ওমর ফারুক রাদিয়ান্াই তা'আল| আন্হু আরয় করলেন, “মুনাফিকগণ নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী । 
উদ্মুল মু'মিনীন নিশ্চিতভাবে পৃতপবিত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারককে মাছি বসা খেকেরক্ষা 
করেছেন; কারণ, তা অপবিত্র বস্তুর উপর বসে থাকে । সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনাকে খারাপ স্ত্রীর নৈকট্য থেকে রক্ষা করবেন না?” 
হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হও এভাবে তার পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, “আল্লাহতা'লা অ'পনার ছায়া ভু-পৃষ্ঠের উপর পড়তে 
দেননি, যাতে উক্ত ছায়া শরীযের উপর কারো পায়ের ছাপ না গড়ে। সুতরাং যেই প্রতিপালক জাপনার ছায়াঞে সংরক্ষণ করেছেন, কিভাবে হতে পারে 
যে,তিনি আপনার পরিবারবের সংরক্ষণ করবেন নাঃ" হযরত আলী মুরতাদা রাদিযাপ্রাই তা'আলা আনহু বললেন, একটা মাত্র উকুনের রক্ত লাগার কারণে 
বিস্থ প্রতিপালক আপনাকে পাদুকাছয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেই প্রতিপালক আপনার পবিত্র পাদুকা শরীফ এতটুকু ময়লাযুক্ত হওয়াকে পছন্দ 
করেন নি, কাজেই একথা কখনো সন্তবপরই হতে পারেনা যে, তিনি আপনার পরিবারের অপি্তাকে বরদাশ্ত করবেন ৷” এভাবে বহু সংখ্যক সাহাবী 
ও মহিলা সাহাবী বিভিন্নভাবে শপথ [লা 
ইউ আসত বব বীন [স্লীিল্র ld 
থেকেই হযরত উসুল মু'মিনীনের দিক | মনে করোনা; বরং তা তোমাদেরজনা কল্যাণকর রাযি রা রা 
১১১৮১১১৬০৪৮ ০ 
আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হয়ে তার সম্মান ও | পাপরয়েছে, যা সে অর্জন করেছে (১৭); এবং 
আডিজাভাকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো। | তাদের মধ্যে ব্যক্ত, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ 


কাজেই অপসমালোচণাকারীদের প্রধান 
সাল [হান করস) ০) | 



















মানহিল__ ৪. 


(এযনকি, দু/একজন সরলমনা সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মনও এক্ষেত্রে প্রশান্ত ছিলো ।) 


টীকা-১৬. যে, আল্লাহ তাবারাকা তা'আলা তোমাদেরকে এরউপর প্রতিদান দেবেন এবং হযরত উদ্মুল মু মিনীনের মর্যাদা ও তার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। 
অতএব, এ পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি আঠারখানা আয়াত অবতীর্ণ করেন । 


টীকা-১৭. অর্থাৎতার কর্ম অনুসারে যেমন কেউ সমালোচনার ঝড় তুলেছে, কেউ অপবাদ রটনাকারীদেরকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে। কেউ হেসে উঠেছে, 
(কেউ কেউ আবার নীরবে শুনে যাচ্ছিলো যে যতটুকু করেছে সে তার পরিণাম ভোগ করবে 


টীকা-১৮. যে, মনগড়াভাবে এ অপবাদের ঝড় রচনা করেছে এবং সেটাকে প্রচার করে বেড়াতে থাকে । বন্তুতঃ সে ছিলো আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উরাই ইবনে 





৯ হযরত সাফ্ওয়ান বাদিযাল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হ পদে উষ্ীর লাগাম টানছিলেন 


** তাছাড়া, হযরত উসাযা বিন বায়দ বাদিয়াপ্গাহ আন্হ বলেছেন, “এয়া রাসূলে! আমি আপনার পরিবারের গ্যে শুধু উত্স চরিবিই জানি) এর বিপরীত 
কিছুই আমার জানা নেই। এসবই যিথ্যা ও অপবাদ” 
হযরত বোরায়রাহ্‌, হযরত আয়েশা (রাদিয়প্লাহ্‌ তা'আলা আনহার আযা্দক্ত দাসী) বললেন, "আল্লাহরই শপথ! আমি হযরত জায়েশা (রাদিয়্রাহ 
তা-ত্বালা আল্‌হা) এর মধ্যে কোন অপছ্নী় কার্যকলাপ দেখিনি। অবশ্য, তিনি অস্ত বরঙ্ধা মেয়ে। অমনোযোগী'তাবশভঃ কখনো হয়ে পড়তেন 
এদিকে মেঘ ছাগল এসে তৈরীকৃ আটার খামীর খেয়ে ফেলতো মাত্র (এটা বোখারী শরীফেও বাত হয়েছে) 
হযরত যয়নব বিনতে জাহশ্‌ উম মু'মিনীন রিয়া তা“আলা আন্‌হার নিকট রস্লূপ্রাহ্‌ সাল্লান্া তা*আলা আলায়হি ওয়া সালা জিজ্ঞাসা করলেন, 
তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্র র্রসূলঃ আমি আপন কান ও চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই যে, না দেখে ও না গুনে কোন কথা দেখা বা শুনার দিকে সম্পৃক্ত 
করবো! আল্লাহ্রই শপথ আমি জ্ায়েশার মধ্যে সদ্গণ ছাড়া অন্য কিছুই জানিনা ।” (হ্যরত আয়েশা বলেন,) অথচ যয়নব সৌন্দর্য ও সর্াদান্ম রসূস্ত্রাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সমতৃল্য ছিলেন; কিনতু খোদা-ভীরুতাই তাকে কোন মিথ্যাবাদ কিংবা অপবাদ থেকে বিরত রেখেছে। 
হযরত আৰ আইযুবআন্সারী এবং অন্যানাসাহাৰীগণ (বাদিয়া্লাহ্‌ তাআলা আন্হম) বলেন, “সবহানাকা হাহা বোহতালন আযীয’ অৰ্থাৎ হে বোদা 
তোমারই পবিররতা ও মহিমা! এটা তো মহা অগবাদ মাত্র ৷” (আসাহস্‌ সিয়র) 


আবী সুলুল মুলাফিক্‌ ৷ 


ীকা-১৯, পরকালে । বর্ণিত আছে যে, এ অপবাদ রটনাকারীসেরকে রসূল করীন সায্া্নাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে শরীয়তের নির্ধারিত শান্তি 
প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেককে আশিটা করে কশাঘাত করা হলো। 


টীকা-২০. কেননা, মুসলঘালদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং খারাপ ধারণা করা নিষিদ্ধ । কোন 


কোন ভয়শৃন্য পথতুষ্ট এ কথা বলে বেড়ালে যে, “বিশ্বাকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘের মনেও নাকি, আল্লাহ্‌র আশ্রয়! এব্যাপারে বিরূপ ধারণা 
জন্মেছিলো।” এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা রটনাকাদী ও জন্য মিথ্যাবাদী । তারা রসূল পাকের (দঃ) শানে এমন উক্তি করে, যা মুমিনগণ সম্পর্কেও 


সূরা 8২৪ নূর ৬৩৯ 


পারা ৪১৮ 





[তার জন্য মহা শান্তি রয়েছে (১৯) । | 


১২. কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা 
শুনেছিলে- মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান 

গণ নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো 
ধারণা করতো (২০)! এবং বলতো, 'এতো। 
সুস্পষ্ট অপবাদ (২১)!' | 
১৩. এব্যাপারে চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত 
|করেনি? সুতরাং যখন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, 
[তখন তারাই আল্লাহ্র নিকট মিখ্যাবাদী। 


১৫. যখন তোমরা এমনকথা নিজেদের মুখে 
একে অপরের নিকট শুনে নিয়ে আসছিলে এবং 
[নিজেদের মুখ থেকে তা-ই বের করছিলে যে 
[সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই এবং সেটা 
[সহজ (তুচ্ছ) বনে করছিলে (২৩); অথচ সেটা 
[আল্লাহর নিকট বড় থা (২৪)। 

১৬. এবং কেন এমন হলো না যখন তোমরা 
শ্রবণ করেছিলে তখন একথা বলতে, "আমাদের 
[জন্য শোভা পায়না এমন কথা বলা (২৫) হে 
আল্লাহ! তোযারই পবিত্রতা (২৬)! এটাতো, 
গুরুতর অপবাদ!" 


[হজ্ঞাময়। 
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স্পর্শ করবে! 





শোভা পায়না । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[মিনদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেন, 
“তোমা কেন ভালো ধারণা করেনা?” 
সুতরাং একথা কিভাবে সম্ভব ছিলো যে, 
রসূল করীম সান্তা তা আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম বিরূগ ধারণা করেছিলেন? 
বন্তুত্ঃছয্র (দঃ)-এরশানে বিরূপ ধারণা 
করার মন্তব্য মুখে ইচ্চারণ করাও বড় 
কালো-হৃদয়বিশিষ্ট হবারই নামান্তর- 
বিশেষ করে, এমন অবস্থায় যখন বোখারী 
শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হুযুর 
(দঃ) আল্লাহ্র শপথ করে বলেছিলেন, 
“আমি জানি আমারপরিবারবর্প পবিত।” 
নেন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
মাস্ত্বালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
মুদলমান সম্পর্কে খারাগ ধারণা করা 
অবৈধ । আর যখন কোন সৎ লোকের 
বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তখন কোন 
পরমাণবাতিরেকে মুসলমানদের জন্য তার 
সাথে একমত ঘোষণা করা ও সেটা সত্য 
বলে মেনে নেয়া বৈধ লয়। 

টাকা-২১. একেবারে ডাহা মিথ্যা ও 
অবান্তর । 

ীকা-২২. এবং ভোমাদেরউপরঅনুধহ 
ও দয়া না হতো। এতে তাওবা করার 
জন্য অবকাশ প্রদালও শামিল রয়েছে 
এবং আধিরাতে ক্ষমা করাও ৷ 


টীকা-২৩. এবং মনে করতে যে, এতে 
মহা পাপ হবেনা: 

টীকা-২৪. মহা অপরাধ। 
টীকা-২৫. এটা আমাদের জন্য বৈধ 
নয় । কেননা, এমন হতেই পারেনা। 


টীকা-২৬. এ থেকে যে, তোমার নবীর 
পরিবারবর্গকে পাপাচারের অপবিত্রতা 


আাদ্আলাঃ এটা সন্ধবই নয় যে, কোন নবীর বিবি পাপাচারিী হতে পাবে: যদিও সে নবীর দ্র) কুফরে লিখ হওয়া সম্ভব ৷ কেননা, নবীগণ কাফিরদের 


প্রতিই প্রেরিত হন। 


সুতরাং একথাআনিবা্ যে, যে বস্তু কাফিরদের নিকটও ঘৃণ্য হয়, তা থেকে সেও পবিত্র হয়। আর একথাই সুস্পষ্ট যে ্ত্ী পাপাচারিণী হওয়া তাদের নিকটও 


ঘৃণার যোগ্য (তাফদীর-ই-কবীর ইত্যাদি) 


টীকা-২৭. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে । আর তা হচ্ছে নির্ধারিত শান্তির বিধান কার্যকর করা। সুতরাং ইবনে উবাই, হাস্সান এবং মিস্তাহকে শাস্তি প্রদান করা 


হয়েছিলো । (মাদারিক) 


চীকা-২৮. দোষখ; যদি তাওব। ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে। 
ঢীকা-২৯. অন্তরসমূহের রহস্য ও গোপনীয় অবস্থাদি 
ঢীকা-৩০. এবং আল্লাহ্র শান্তি তোমাদেরকে অবকাশ দিতো না। 


চীকা-৩১. তার প্রবোচসাসমূহের শিকার 
হায়োনা এবং অপবাদ আরোপকারীদের 
কথায় কান দিওনা । 

চীকা-৩২. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
তাওবা ও সৎকাজের শক্তি না দিতেন ও 
ক্ষমা না করতেন 

টীকা-৩৩. তাওবা কবুল করে 
টীকা-৩৪. ও মর্যাদাশীল ধর্মের মধ্যে 
ীকা-৩৫. শর্য ও সম্পদে 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক্‌ রাদিয়ল্লাছ আন্হ প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি শপথ করেছিলেন 
যে, মিস্তাহুর সাথে ভালো ব্যবহার 
করবেন না। তিনি তার খালাত ভাই, 
ছিলেন, খুবগরীব ছিলেন, মুহাজিরছিলেন 
ও বদরী ছিলেন। তিনিই তার বায়ভার 
বহন করতেন। কিনু যেহেতু তিনি উদুল 
মু'মিনীনের প্রতি অপবাদ আরোপ- 
কারীদের সাথে একমতা পোষণ 
করেছিলেন, এ কারণে তিনি (হযরত 
সিদীক) এশপথ করেছিলেন এপ্রসঙ্গে 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-৩৬. যখন এ আয়াত বিশ্বকুল 
সরদার সাা্যাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
তেলাওয়াত ফরমানেন তখন হযরত আবূ 
বকর সিদ্দীক্রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু 
যেন আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা কৰেন এবং 
আমি মিস্তাহুর সাথে যেই সদাচার 
করতাম সেটাকে কখনে' মওকুফ করবো 
না। সুতরাং তিনি সেটা অব্যাহত 
রাখলেন। 
মাস্ত্বালাঃ এআয়াত থেকে বুঝা গেলো 
যে, যে ব্যক্তি কোন সং কাজের উপর 
শপথ করেএবংপরক্ষণেজানতেপারলেন 












































ESTEE ত লহ 
১৯. এসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের 4৫1৭ (56706 
|মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য শত 776 
বদ শাস্তিরয়েছে- দুলিয়' (২৭) ওক্বািরাতে ডি 2940805 
(২৮) এবং আল্লাহ্‌ জানেন (২৯) এবং তোমরা টিটি 0৫40 
[জালোলা। ৫৩ 

রা ৪৩৫০৩ 
২০. এবং যদি আল্লাহ্র অনুখহ ও তার দয়া রি aC ARETE 
তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং এই যে. ৩4528560559 
আল্লাহ্‌ হন তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার, পর | দর OXI 
দয়ালু, তবে তোমরা সেটার কষ্ট সম্পর্কে | 
[অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে (৩০) । 

কর্ড’ - তিন 

২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক রে পান্টি 
অনুসরণ করোনা । এবং যে শয়তানের পদাংক ৯০ 5854 
অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীলতা ও মন্দ 52759 
|কাজেরই কথা বলবে (৩১)। আর যদি আল্লাহ্র টা EEA 
অনুগ্রহ ও তার দয়া তোমাদের প্রতিনা থাকতো, ১ না 
[তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র 9584 084 
[হতে পারতেনা (৩২)। হা, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 56714 
পবিত্র করে দেন (৩৩) এবং আল্লাহ্‌ শুনেন, 8৬৮5) 
(জানেন। ৩৮6 
২২. এবং তারা যেন শপথ না করে, যারা 20446515614) 044 
(তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান (৩৪) ও সামর্থাবান তি ys 
(৩৫) আত্বীয়-স্বজন, অভ্ব্ত এবং আল্লাহ্র 5৩৬ SANS 
পথে হিজরতকারীদৈরকে প্রদান না করার এবং 0500 
[তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোয- oi atte ioe 
[ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ 5০1 
[করোনা যে.আল্লাহতোযাদেরকে ক্ষমা করবেন? টি 
এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৬)। 
২:৩. নিশ্চয় এসব লোক, যারা অপবাদ আরোপ laa 2 bs 
করে সরলমনা (৬৭) সাধ্রী ঈমানদার নারীদের EP ISHGIS, 
পতি (৩৮), তাদের উপর লা'নত রয়েছে, টা 

আনখিল - ৪ 








যে, সেটা করাই উত্তম তবে তাঁর উচিৎ যেন সে এ কাজটা করে নেয় এবং শপথের কাফ্ফারা আদায় করে। বিশুদ্ধ হাদীসে এটাই বর্ধিত হয়েছে। 


মাদুআলাঠ এ আয়াত থেকে হযরত সিদীবে আকবর রালিযা্লাহতা লা আন্ছর হই প্রমানিত হয়েছে এ থেকে ভার উচ্চ মর্যাদা এবং মহত প্রকাশ 
পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ডাকে ১১1১১ (উপকার সাধনকারী) বলেছেন। এবং 


ীকা-৩৭. নারীদের প্রতি, যারা ব্যভিচার ও পাপাচার কি তাও জানতেন না এবং কোন মন্দ ধারণা তাঁদের অন্তবেও জাগতোনা। 
টীকা-৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, এটা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাষের পবিত্র বিবিগণের 


গুণাবলী । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা সমস্ত ঈমানদার সারধী স্রীলোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ এটনাকারীদের 
উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা লা'নত করেছেন। 

চীকা-৩৯. এটা আবদুর ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলুল মুনাফিক সমপ্কেই। (খাধিন) 

চীকা-৪০. অর্থাৎ ক্রাষত-দিবসে। 


ীকা-৪১. বসনাগুলোর সাক্ষ্য দেয়া তো তাদের মুখে মোহর লাগানোর পূর্বে সংঘটত হবে। এরপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে; যে কারণে 
রসনাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে থাকবে । আর দুদিয়ায় যা করম করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেবে । যেমন সামনে এরশাদ হচ্ছে- 


ঢীকা-৪২. ফেঁটার তারা উপযুক্ত 

চীকা ৪৩. অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ও প্রকাশ্য ৷ তারই কৃদ্রতে প্রত্ক কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, অর্থ এ যে, বাফিনগ। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সন্দেহ করতে ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 

আখিরাতে তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করে উক্তস প্রতিশ্রুতি সত হবার বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন। 

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোরআন করীষে কোন পাপের উপর এমন কঠোরতা, তাকীদ ও পুনরাবৃত্তি কর হয়নি, যেষনটি হযরত আয়েশা সিদ্দীক রাদিয়ান্াই 
তা'আলা আন্হার উ পর অপবাদ আরোপ 

সরা £5 নূর ত THEE] ৮২1 

দুনিয়া 'ও আখিরাতে এবং তাদের জন্য মহা 353535 | ব্বক্ুল সরদার সাল্লাল্লাৎ আলায়হি 

[শাস্তি রয়েছে (৩৯); 88555 ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্বাদাই প্রকাশ পায় । 

৯৪. যেদিন (৪০) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 224 নিচে চীকা-8৪. অর্থাৎ দৃশ্চরিত্রের জনা 

দেবে তাদেরই রসনাগুলো (৪১), তাদের চা ০ ১ | দু্যরি্রই উপযোগী । দুর নারী 

হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা 64820962455] দুচারত ুরষের জন্য এবংদৃষ্চরত পুরুষ 

[করতো সে সম্বন্ধে- j দৃশ্চরিত্র নারীর জন্য । আর দুশ্চরিএ ব্যক্তি 

নাল কথাবার্তা বলে থাকে এবং অগ্লীল 

৫, সেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের প্রকৃত 5 SNR aos la i 

শান্তি পুরোপুরি প্রদান করবেন (৪২) এবংতারা te ro BANE She PT TTR 

জেনে নেবে যে, আল্লাহ্‌ই সুস্পষ্ট সত্য (৪৩) । 60405286025] হর থাকে 

২৬. অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পূরষদের জন্য টায়রা Fra oT, 


এবং অপবিত্র পূরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য | যাদের টিতে হয 


এবং সাকওয়ানও রয়েছেন। 


ীকা-৪৬- অপবাদ আরোপকারী অসৎ 
(লোকেরা 


'টীকা-৪৭. অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবের 








যেগুলো এসব লোক (৪৬) বলছে তাদের জন্য 
[রয়েছে ক্ষমা ও সম্বানজনক জীবিকা (8৭)। 














মালাবিল__ ৪. 





এ আয়াত দ্বারা হযরত গায়শা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার পূর্ণা মর্যাদা ও আভিজাত্য মাণিত হলো, যেহেতু ডাকে পাক-পৰিৱ্ করেই সৃষ্টিকরাহয়েছে। 
কোরআন করীমের মধ্যে ভার পিতার বর্ণনা করা হয়ছে এবংভাকে মাগন্ধিরাও ও সম্মানের জীবিকা প্রদানের পরতিশ্রতি দেয়া হায়েছে। হযরত উসুল 
মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আল্লাহ তাআলা বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সেগুলো তার জন্য গৌরবেরই বত তন কয়েকটি হচ্ছেঃ 


১) হযরত জিব্রা্ল আমীন দিশ্বকুল সরদার সাল্যাপ্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটা রেশমের উপর তীর হুবি এলেছিলেন। আর আরখ করলেন, 
ইনি আপনার স্ত্রী । 


২) নবী করীম সাগর আলায়হি ওয়াসাপ্রাষ তিনি ব্যতীত অন্য কোন কৃষারীকে বিবাহ করেননি। 

৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাযের ওফাত শরীফ তারই কোলে, তারই পালার দিন হয়েছিলো। 

৪) তারই ভুজুরা শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্রাং আলায়হি ওয়াসাত্রাফের বিশ্রামাার এবং তীর (েঃ) পবিত্র য়া হয়েছে। 

৫) কখনো কখনো এমন অবস্থায়ই হুযুর (দঃ)-এর প্রতি ওহী লাখিল হয়েছে যে, হযরত সিদীকৃহ্‌ তারই সাথে তারই (দঃ) লেপের মধ্যে ছিলেন। 
৬) তিনি রসূল পাক (দঃ)-এর প্রধান প্রতিনিধি (খলিফা) সিদ্দীক আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা। 

৭) তিনি পৰিত্রই সৃষ্ট হন এবং তাকে মাগফিরা৩ ও সম্মানের ভীবিকারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে 


ভীকা-৪৮. স্মালাঃ এআয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, অপরের ঘরে অনুমতি ছাড় প্রবেশ করা উচিত নয় । আর অনুমতি নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, উচ্চস্বরে 
'সুবহাল্লাহ’, 'আলহামদু গাথা আত্মা আকবর ' বলবে । অথবা গলার আওয়াজ দেবে, যাতে গৃহবাসী জানতে পারে যে, কেউ ঘরে আসতে চাচ্ছে। 
অথবা বলবে “আমার জনা তিতরে আসার অনুমতি আছে কি?” অপরের ঘর দ্বারা এ ঘর বুঝানো হয়েছে, যাতে জন্য লোক বসবাস করে; চাই দে উক্ত 
ঘরের যালিক হোক, কিংবা না-ই হোক। 

চাকা-৪৯. মাস্ম্ালাঃ অপরের ঘরে গমনকারীর যদি উক্ত ৃহস্বামীর সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎ হয় যায়, তবে প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর অনুমতি চাইবে। 
আর হদি সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে, তবে সালাম সহকারে অনুমতি চাইবে এভাবে যে, বলবে, "আসূসালামু আলায়কুম! আমার জন্য ঘরের ভিতরে আসার 
অনুমতি আছে কি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, “সাতাম কুখাবার্ডার পূর্বেই করো ৷” হযরত আর “রাও একথা নয করে । তার দিত 
এরূপ SHEL; Lal ৪ 3৪ (অর্থাৎ যতক্ষণ না তোমৰা সালাম করো সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে এবং 
তাদের নিকট অনুমতি চেয়ে নাও।) 

আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে অতঃপর সালাম করবে। (মাদারিক, কাশ্শাফ ও আহমদী) 




















মস্আালাঃ যদিদরজায়সামনেদাড়ানোর | সুরা £২৪ নূর ৬৪২ পার ৪১৮ 
ফলে বেপর্দা জনিত অনুবিধার আশংকা কক্ুত ভাল 
বাব ফি বাম পারছে দীডিয়ে | ২ এ. হেঈমনদারণণ! তোমরা নিজেদের ঘর ET 

ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে যেওনা যতক্ষণ Fre 
হাদীস সরাফে বিত হয় যে, যদি ঘরে | পর্যন্ত অনুমতি না নাও (৪৮) এবং সেগুলোর টি SSE 
“আপনমা-ওথাকে তবুও অনুমতিচাইবে। | মধ্যে বসবাসকারীদেরকে সালাম লা করো 25404558345 
(ভাইয়ার মানিক) (৪৯)। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা 
ঢীকা-৫০. অর্থাৎ ঘরে অনুমতি দেয়ার | মনোযোগ দাও । ০ 
মতো কেউ লা থাকে, 

২৮. অতঃপর যদি সেগুলোর মধ্যে কাউকেও হারে তের 
চীকা-৫১, কেননা,অপরের ্ালিকানার না পাও (৫০), তখনও মালিকদের অনুমতি ক্র 
মধ্যে নিজের কষা প্রয়োগের জনয তার | ব্যতীত সেগুলোতে প্রবেশ করোনা (৫১) এবং | SRG FS 
সম্মতি আবশাক। যদি ভোষাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও"! তৰে ৫84 LAS 4 
চীকা-৫২. এবংঅনুমতি অর্জনের ক্ষেত্রে | ফিরে যাবে (৫২) 'এটা তোমাদের জন্য বুবই ন 
জেদ ধরোনা ও সীানিক্রয করোনা। |পবিত্র। আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধ ৮ 

'জানেন। 
মাসআলা কারো দরজা খুব জোরে 
র্‌ - এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, nL oe CSAS 221 
Ee tn 025 
এই করা, ভদেরকে সো ভাবা | বিশেষ করে বসবাসের নয় (৫৩)আর সেগুলো 20/67/2456 
"যাহ" ও শালীনতা বিরোধী কাজ। [ভোগ করার তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে: এবং! ৪৫8644% 


আল্লাষু জানেন যা ভোমরা প্রকাশ করো এবংযা 
ভীকা-২৩. হন সরাইখানা ও | তোমরা গোপন করো। 
মুলাফিরধানা ইত্যাদি৷ লেুলোর মধ্যে নু 
৩০. সুসলমান পুরমদেরকেনিরশ দিন যেন 1:54 
প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেয়ার ্ 
প্রয়োজন নেই। তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নীচু রাখে ৮৮995 
(৫8) এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত) 
আানস্বিশ 
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শানে নুযূলঃ এ আয়াত এসব সাহাবীর 
প্রত জবাবে অং বে 2৯ ৯৯৭ ক 
অনুমতি চাওয়া'র নির্দেশ সম্বলিত আয়াত, অর্থাৎ পূর্বোল্লেবিত আয়াত নাযিল হবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন- মকা মুকারাাহ্‌ ও মদীনা তৈহ/াে 
মধ্যখানে এবং সিরিয়ার পথে যেসব মুসাফিরখানা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্বেশ করার পূর্বেও অনুমতি নেয়া আবশ্যক কিনা। 

ীকা-৪. এবং হে বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ নয় সেটার প্রতি যেন দৃষ্টিপাত না করে। 

মাসাইলঃ পুরুষের শরীরের নাভীর নীচে থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত 'সতর' । তা দেখা বৈধ নয় ।আর নারীদের মধ্যে নিজেদের 'মুহরিমাগণ' (যাদের সাছে 
বিৱাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ) ও অপরের দাসীর বেলায়ও একই বিধান । তবে এতটুকু বেশী যে, তাদের পেট ওপিঠ দেখাও বৈধনয় । আযাদ 'পরনারী'র 
(যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হওয়া বৈধ) সমধ শরীরই সতর । তার শরীরের কোন অংশ দেখাই বৈধ নয়। 











অর্থাত্য “যদি কাম-বৃত্তি থেকে নিরাপদ লা হয়; এবং বদি তা থেকে নিরাপদ হয় তবে চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন 


অঙ্গ-প্রচ্যাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ । কে নিরাপদ আছে! নিশ্চয় এযু গ হচ্ছে ফ্যাসাদের যুগ । সৃতরাং আযাদ 'পরনারী*রপ্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত 
করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবেনা 1" 
তবে, প্রয়োজনের তাগিদে কাহী, সাক্ষী এবং ও নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তার চেহারা দেখা জায়েয । আর কোন নারীর মাধ্যমে অবস্থা 
জানতে পারলে (তাও) দেখাবে না। ডাঙ্ারের জন্য রোগের স্থানকে প্রয়োজন পরিমাণ দেখা বৈধ। 
সাস্আলাঃ 'আনরাদ ( ১১] ) বা দীড়ি-গোষচ গজারনি এমন সুশ্রী বালকের প্রতি কাম-শ্রবৃত্তি সহকারে দেখাও হারাম (মাদারিক, আহমদী) 
টীকা-৫৫. এবং যেন যিনা ও হারাম থেকে বিরত থাকে । অথবা এ অর্থ যে, নিজেদের লক্াস্থানগুলো এবং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থান অর্থাৎ নারীর সমগ্র 
শরীরকে ঢেকে রাখে এবং পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়। 
টীকা-৫৬. এবং পরপুরষদেরকে যেন না দেখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পবিত্র বিৰিগণের মধ্যে, মু'যিনকুলের মাতাদের কেউ হৃযূর বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলেন । তখন ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন হুযুর পবিত্র বিবিগণকে পর্দার নির্দেশ দিলেন। তারা 
আৱ করলেন, “সে তো অন্ধ” হুম এরশাদ ফরালেন, “তোমরা তো অন্ধ নও।" (তিরমিযী ও আবৃ-দাউদ) 
এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়ব্বান হয় যে, সুহরিষ নয় এমন ব্যক্তিদেরকে দেখা এবং তার সামনে আসা নারীদের জন্য বৈধ নয় । 

ভীকা-৫৭. এটা খুবই স্পষ্ট যে, এটা 
1 নামাযেরই নির্দেশ; দৃষ্টিপাতের নয়। 
কেননা, আযাদ নারীর গোটা শরীরই 
সতর। স্বামী ও 'মৃহরিম' ব্যতীত অন্য 
কারো জন্য বিনা প্রয়োজনে তার শরীরের 
কোন অঙ্গ দেখাবৈধনয়। তবে, চিকিংসা 
ইত্যাদির প্রয়োজনে প্রয়োজন-পরিমাণ 
দেখা জায়েয । (তাফসীর-ই-আহমদী) 
ভীকা-৫৮. আর পিতামহ এবংপ্রপিতামহ 
প্রযুখ পিপুকষগণও এদের সাথে এ 
বিধানের আওতাভূক্ত ৷ 
ীকা-৫৯. কারণ,তারাও “মহরম হয়ে 
যায়। 
টীকা-৬০. তাদের সন্তানগণও এদের 
সাথে এই বিধানের আওতাভূ্ত। 
টীকা-৬১. কারণ, তারাও 'যুহরিম' হয়ে 
গেছে। 
চীকা-৬২. এবংএদের লাখে এবিধানের 
আওতাভুক্ত রয়েছে- চাচা এবং মাথা 
অমুখ লমন্ত মুহ্রিমই | 
হযরত ওমর রদিয়াল্লাহ তা'আলা আল্‌ 
হযরত আৰ্‌ওবায়দাহ্‌ ইবনুল জাবুরাহকে 
সা | লিখেছিলেন, “কিতাবী কাফিরদের 
নারীদেরকে মুসলমান নারীদের সাথে গেসলধানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করবে 
এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলিয নারীর জলা কাফির নারীর স্থুখেও আপন শরীর বিবন্ন করা জায়েয নয়। 
মাম্ত্বালাঃ লারীগণ আপন জীতদাসদের থেকেও পরপুরুষের ন্যায় পরদা করবে। (মালারিক ইত্যাদি) 
চীকা-৬৩. তাদের নিকট আপন সা-সজজা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নয়; কিনতু ক্রীতদাস তাদের বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়; তাদের জন্য আপন মুনিবার সাজ- 
সভার স্থানগুলো দেখা বৈধ নয়। 
টীকা-৬৪. যেমন, এমন বৃদ্ধ হয় যে, তাদের মধ্যে আদৌ যৌনশক্তি অবশিষ্ট নেই এবং হয় সৎলোক; 
মাস্ম্মালাঃ হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বন্ধযাকৃত এবং নপুংশকও ৃষ্টিপাত হারাম হবার মধ্যে পরপুরুদের বিধানভূক্ত। 
যাস্আলাঃ অনুরূপভাবে, অপকর্মকারী নারীসূলত আচরণে অত্যন্ত লোক থেকেও পর্দা করা আবশ্যক। যেষন- মুসনিষ শরীফের হাদীস থেকে প্রমাণিত 
হ্য়। 
টীকা-৬৫. তারা এখনো অজ্ঞ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক; 



















প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন 
খীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর 
[আপন সাজ-সঙ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু 
[নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা 
(৫৮) অথবা্বামীর পিতা (৫৯), অথবা আপন 
পুত্ৰগণ (৬০) অথবা স্বামীর পুত্রগণ (৬১), 
অথবা আপন তাই, অথবা আপন ত্রতুষ্পুত্রগণ 
[অথবা আপন ভাগিনাগণ (৬২) অথবা স্বধ্মীয় 
[নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন: সিডির 
[দাসীগণ (৬৩) অথবা চাকবের নিকট এ শর্তে। এ 0 
যে, তারা যৌন শকতিসম্পন পুরুষ হবেনা (৬৪); SBF 
[অথবা বসব বালক (-এর নিকট)যারা নারীদের 
[লা বন্তগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় (৬৫); 
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চীকা-৬৬. অর্থাৎ নারীগণ ঘরের ভিতর চলাফেরার মধ্যেও এ পরিমাণ আন্তে পা রাখবে যেন ভার অলংকারের ঝংকার শুনা না যায়। 

আাঙ্ালাঃ এ কারণেই নারীদের জন্য বাজনাবিশি্ট কোন অলংকার বা কঙ্কন না পরা উচিৎ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ও সম্প্রদায়ের 
দোআকবুল করেন না, যাদেরত্্রীপণ বাজনাবিশিষ্ট করি ধান করে। এ থেকে বুঝে নেয়া উচিৎ খে, যখন অলংকারের আওয়াজ দো'আ কবুল না হওয়ার 
কারণ হয়, তখন ঘিপেষ করে নারীদের শব্দ ও তার বেপর্দাহওয়া আল্লাহ্র কেষন ক্রোধের কারণ হবেঃ পর্দার দিক থেকে বে-প্মোয়া হয়ে যাওয়া ধাংসেযই 
কারণ (অপ্রাহ্রই আশ্রয়!)। (তাফসীর-ই-আহমদী ইত্যাদি) । 

'চীকা-৬৭. চাই পুরুষ হোক কিংবা নারী, কুমার-কুমারী হোক কিংবা অকুষার-কুমারী হোক। 

চীকা-৬৮. এ ১ (অভাবমুক্ত হওয়া) দ্বারা হয়ত “অড়েতষি' বুঝানো হয়েছে, যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট খঁখর্য। তা যে ব্যক্তি অল্পের উপর পরিতৃষ্ট 
খাবে তাকে উৎকণ্ঠা খেকে বিরত গ্াথেই অথবা “মেষ হওয়া" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজনের বাদ্য দু'জনে জন্য যথেষ্ট হওয়া যেমন হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়েছে। অথবা "স্বামী ও তীর 





? সাঃ বর আত পারা ১৮ 
দু'রিযঝ একত্রিত হওয়া অথবা বিবাহের 

এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপন না 4455837,24 
বরকতে স্বাছন্দ'। যেমন আমীরুল |এবং 09043552255 
সমিনীন হযরত ওমর ফান্ধক রয়) |ফরে+ যাতে জানা মায় তাদের গোপন সাজ. 5088 নে 
উন [সজ্জা (৬৬)। এবং আল্লাহর দিকে তাওবা রন ডা 

করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই, এ EPS SEAT 
চীকা-৬৯. ব্যভিচার েকে। আশায় যে, তোমতা সফলতা অর্জন করবে । ape 
টীকা-৭০. যাদের পক্ষে মহর ও 872 
খোরপোষ বহন করা সহজ না হয় ET ES SH 

লিলা 

চীকা-৭১. এবংতারা মহ ও খোরপোষ | এবং নিজেদের উপযুক্ত দাস এবং দাসীদেরও। DSN SLID 
আদায় করার উপযোগী হওয়া পরত । | যদিতারা ত্রভাবস্ত হয়. তবেআল্লাহ্‌তাদেরকে NTE 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়ছে যে.বিশ্বকুল | অভাবমুক্ত করে দেবেন আপন অনুগহ থেকে] “ রি ৫ 
সরদার সাত আলায়হি ওয়াসাল্লাম |(৬৮)। এবং আল্লাহ্‌ পরায়, জ্ঞানী । 
এরশাদ কয়েছেন, যে বিবাহের সামর্থ - এবং তারা যেন সংযত থাকে (৬৯), ২০০১৫ পন ১১০০ 
রাখে, লে যেন বিবাহ করে। কারণ, | যারা বিবাহের সময রাখেনা (৭০) ৪ Ra SEN TE: 
বিবাহ সঙ্চরিত্র ও সততা বজায় রাধতে ৩5608585954 
সাহায্য করে। আর যে বিবাহ করার বৰ চটি 
সামরথারাখে নাসে রোযা রাখবে। কারণ, হীন ৩১৫৫০ ডে 
রোযা যৌন-প্রব্তিকে দমন করে । রর 52554 


চীকা-দ২. যে, সে নিরনষ্ট পরিমাণ অর্থ be KSB HIE 


পরিশোধ করে আযাদ হয়ে যাবে। এ EEE AANA 
ধরণের আয়াদীকে ‘কিতাৰত' |ানতে পারো (৭৩) এবং এ কথার উপর 6০০০৫ a 
(লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেমুক্তি- | ভাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ্‌র এ সম্পদ ৮ 


মূল্য পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবন্ধ হওয়া) | থেকে, যা তোষাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪) 
বলা হয়। আয়াতে যেই নির্দেশ দেয়৷ | এবং বাধ্য করোনা নিজেদের 

হয়েছে তা হচ্ছে মৃত্তাহাব সূচক নির্দেশ | ব্যতিচার্ করতে, যখন তারা সতীত্ব রক্ষা করতে 
আর এমুস্তাহাব হওয়াও এ শের সাথে 
জড়িত যা এরপর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

শানে নুষুলঃ হয়ায়ভাব ইবনে আবদুল উদ্যার দাস সহীহ্‌ আপন সুনিবের নিকট কিভাবত' এর জন্য দরখাস্ত করলো । কিনু মুনিব তাতে অস্বীকৃতি 
জানালো । এ সঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে অতপর হুয়ায়তাব তাকে একশ দিনারের শর্তে 'ঘুকাভাব' (চুক্তিবদ্ধ দাস)-এ পরিণত করে দিলো 
এবং তা থেকে বিশ দিনার তাকে ক্ষমা করে দিলো। অবশিষ্ট আশি দিনার সে পরিশোধ করেছিলে । 


টীকা-৭৩. 'মঙ্গল' দ্বারা বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও উপার্জন করার ক্ষমতা রাখা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে হালাল জীবিকা উপার্জন করে আযাদ হতে 
পারবে এবং মুদিবকে অর্থ দিয়ে আযাদী লাভ করার জন্য ভিক্ষা করে বেড়াবে না। এ কারণেই হযরত সালমান ফার্সী রদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ আপন 
খর দাসকে 'ুকাতাব’ করতে অন্্রীকার করেছিলেন যায় ভিক্ষা করা ব্যতীত উপার্জনের অন্য কোন উপায় ছিলো না। 

টীকা -৭৪. মুসলমানদের প্রতি পথ-নির্দেশনা রয়েছে যেন তারা মুকাভাৰ গোলাঘদেরকে যাকাত ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে, যাতে ভারা ‘কিঙাৰত' (চুক্তি - 
এর অর্থ পরিশোধ করে গোলানীর বন্ধননৃক্ত হতে পারে, আযাদ হতে পারে। 

চীকা-২৫. অর্থাৎ ধন-সম্পদের লোভে অন্ধ হায় দাসীগুলোকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা। 

















শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদৃল্রাং ইবনে উবাই ইবনে সূলূল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ধন-সম্পদ অর্জন করার জনা আপন বাদীদেরকে 
বাভিচারে বাধ্য করতো। এ দাসীগণ হুযুর (দঃ)-এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ভীকা-৭৬. এবং পাপের অশুভ পরিণতি বাধ্যকারীর উপর বর্তাবে। 

টীকা-৭৭. যেগুলো হালাল ও হারাম এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ সবই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। 

টীকা-৭৮. 'নূর' (জ্যোতি) আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটা নাম । হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুমা বলেন, অর্থ এ যে, 
'আন্রাহ্‌ আস্মান ও যমীনের পথ-নির্দেশক।" সৃতরাং আসমানসমূহ ও যহীনবাসীগণ তার জ্যোতি দ্বারা সত্যের দিশা পায় এবং তার হিদায়ত দ্বারা ভ্রাপ্তির 
হতাশা থেকে মুক্তি লাভ করে। 

কোন কোন তাফসীপরকারক বলেন, অর্থ এ যে, আল্লাহ তা'আলা আস্মান ও যমীনকে আলোক্িতকারী । তিনি আস্যানসমূহকে ফিরিশৃভাগণ দ্বারা এবং 
যমীনকে নবীগণ ছারা আলোকিত করেছেন। 

চীকা-৭৯. "আল্লাহ্র নূন" দা হয়ত মুমিনের হৃদয়ের এ আলো বুঝানো হয়েছে, যা ছা সে সঠিক পথের দিশা পায় ও সরল পথশ্রা্তহয়। হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হুমা বলেছেন যে, 'আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নূরের উপমা, যা তিনি মু’মিনকে দান 
করেছেন।' 

কোন কোন তাফসীরকারক নূর" থেকে 
'ক্োরআন'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। 
পন এক ব্যাখ্যা এও যে, এ 'নূর' দ্বারা 
“ৰিধবকুল সরদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম হযরত 
রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম" বুঝানো হয়েছে। 
ীকা-৮০. এবৃক্ষ অতান্ত বরকতময় । 
কেননা, সেটার তৈল, যাকে “যায়ত' বলা 


পারা £১৮ 
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- পীচ 
৩৫- আল্লাহ্‌ আলো (৭৮) আসমানসমূহ ও 


[যমীনের । তার আলোর (৭৯) উপমা এমনই 
[যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে 
[দীপ প্রদীপ একটা ফানুসের ম্যে স্থাপিত । 
এ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জল 
[হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়ত্ন দ্বারা (৮০), যা না 
প্রাচ্যের, নাপ্রতীচ্যের (৮১); এর নিকটবর্তী যে, 
[সেটার তৈল (৮২) প্রচ্্বলিত হয়ে উঠবে যদিও 
[আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর 
[আলো (৮৩) । আল্লাহ আপন আলোর প্রতি পথ 
নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন; এবং 
[আল্লাহ্‌ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য । 


BEES SSE 


< 
00557550445 
TESS LATE 

৮০০০০ 


হয়। অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আলোক 
প্রদানকরে, মাথায়ও লাপানো যায় ব্যঞ্জন 
ও রুটীর তরকারীর স্থলে রুটার সাথেও 
আহার করা যায় । দুনিয়ার অন্য কোন 
তৈলে এ সব বৈশিষ্ট্য নেই এবং যায়তুন 
বৃক্ষের পাতা ঝরেও পড়েনা । (খাধিন) 
ঢীকা-৮১. বরং মধ্যবর্তী স্থানের; না 
উত্তপ সেটার ক্ষতি করতে পারে, না 
ঠাঞখ। এবং সেটা অতিমাত্রায় উত্তম ও 
উন্নত এবং সেটার ফল একেবারে মধ্যম 


প্রকৃতির । 


এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন। 








টীকা-৮২. আপন পরিচ্ছন্নতা ওসৌনর্যের 
কারণে নিজেই 





আানখিল - ৪ 
টীকা-৮৩. এ উপযার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলিমগণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ- 


এক) “আলো” ছারা হিদায়ত বুঝানো হয়েছে এবং অর্থ দাড়ায়- ‘আল্লাহ তা'আলার হিদায়ত আন্ত স্পষ্ট । অর্থাৎ 'অনু্তৃতি জগতের' মধ্যে এর উপমা এমন 
দীপাধারের সাথে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে খুবই স্বচ্ছ 'ও পরিস্কার ফানুস থাকবে, সেই ফারুসের মধ্যে এমন প্রদীপ থাকবে, যা অতীব উত্তম ও স্বচ্ছ 
বয়তুন তৈল দ্বারা ুজ্দবলিত হয় যে, সেটার আলোক অতিমাত্রায় উন্নত ও পরিষ্কার হয়। 

দুই) অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ উপমা নবীক্ল সরদার মুহাস্বদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাযের নৃরেরই । হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহ তা-আলা আন্হমা হযরত কা'আব-ই-আহ্বারকে বললেন, “এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করো ।” তিনি বললেন, “এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
নী সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লামেরই উপমা দিয়েছেন- 'দীপাধার' তো 'হযুর (দ:)-এর বক্ষ শরীফ' । আর 'ফানুস" হচ্ছে হৃদয় যুবারক' এবং 
“প্রদীপ' হচ্ছ নবুয়ত" যা নবৃয়তের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত। আর রে বৃহাস্মদীর আলোক ও চমক' এমন পর্ণ প্রকাশিত স্তরে রয়েছে যে, তিনিযদি নিলে 
নবী হবার কথা বর্ণনা নাও করতেন তবুও সৃষ্টির নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যেতো। 





তিন) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা থেকে বর্ণিত, 'দীপাধার' তো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'বক্ষ 
মুৰারক' আর 'ফানুস' হচ্ছে 'পবিত্রতম হৃদয়' এবং প্রদীপ’ হচ্ছে & "আলো যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাতে স্থাপন করেছেন। যা না প্রাচোর, না প্রতীচোর, 
নাইহুদী, ন খৃষ্টান। একটা বরকতময় 'বৃক্ষ' থেকে আলোকিত। এ 'বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালাম । ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালামের হৃদয়ের 
আলোকের উপর 'নূরে মুহাম্মদী' (দঃ)- 'আলোর উপর আলো'ই। 

চার) মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কারাদী বলেছেন, "দীগাধার ও ফানুস তো হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালাম । আর প্রদীপ ছারা বুঝায় “হযরত বিশ্বাুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম" এবং "বরকতময় বৃক্ষ হচ্ছে হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালাম, যেহেতু অধিকাংশ নবী হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ 
সালামেরই বংশ থেকে (আবির্ভূত হন)। আর প্রাচা ও প্রতীচোর না হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম না ইহুদী ছিলেন, ন খৃষ্টান 
কেননা, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়ে, আর খৃষ্টানরা পড়ে পূর্ব দিকে ফিরে । এটা সন্নিকটে যে, হযরত মূহাশ্মদ মোস্তফা সান্যান্রাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ও গরিপূর্ণতার গুণাবলী ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সৃষ্টির নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে । ‘আলোর উপর *আলো' এভাবে যে, 'নবীর বংশে 
নৰী", নূরে মুহাস্বদী নূরে ইব্রাহীমের উপর ৷” (আলায়হিমাস সালাতু ওয়াস সালাম) 


এতদ্্যতীত আরো বহু অভিমত রয়েছে। (খাখিন) 








করেছেন । এসব ঘর ছারা মসজিদসমূহ তা 

বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস EAD ter TY 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, রি খু 
“মসজিদসমূহ হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে 

আল্লাহরই ঘর ।” 4 
চীকা-৮৫, তাস্বীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) Et 
দ্বারা 'নামাযসমূহ বুঝানো হয়েছে। ss, g 

সকালের তাসবীহ দ্বারা ফজরের নামায as রিটের ? 
আর সন্ধ্যার তাসবীহ্থারা'যোহর,আসর, 


টীকা-৮৬. এবংতার আন্তরিক ও মৌখিক 
রণ এবং নামাযের সমযগুলোতে 
মসজিদে হাযির হওয়া থেকে, 

ঢীকা-৮৭. এবং সেগুলো যথা সময়ে 
আশা করা থেকে। হযরওইবনে আববাস 
রাদিয়ান্াহ তা'আলা আনৃহমা বাজারে 
ছিল মসজিদে নামাযের জন্য একমত 
বলা হলো । তিনি দেখলেন যে, বাজারে 
উপস্থিত লোকেরা দাড়িয়ে গেলো এবং 
লোকাল পাট বন্ধ করে মসজিলে বেশ 
করলো । তখন তিনি বললেন, “আরাত- 





শী 
টীকা-৮৮. তার নির্ধারিত সময়ে। 


১ €অর্থাৎঃ এসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করে না 








দেখতে পেলো সেটা কিছুই নয় (৯০) 


রি 


testy 1814 
26৬51525005৩5 


৪৫০৯5 
গতির 
95:92 

০০ 








আনিল - ৪ 








..) এমন সব লোকের বেলায়ই ধযোজ্য। 


টীকা-৮৯. 'অন্তরসমূহ উল্টে যাওয়া" হচ্ছে দারুন ভয়ে ও বিচলিত হয়ে সেগুলো পাল্টে দিয়ে গলদেশ পর্যন্ত চড়ে বসবে, না বের হয়ে আসবে, না নীচের 
দিক নেমে যাবে এবং চক্ষৃত্বয় উপরের দিকে উঠে যাবে ।' 

অথবা অর্থ এই যে, কাফিরদের অন্তর কুফর ও সন্দেহ থেকে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পাল্টে যাবে এবং চক্ষুর রদ দূরীভূত হয়ে যাবে। এতো দিনের 
বিবরণ । আয়াতে এটাই এরশাদ হয়েছে যে, শর সমস্ত অনুগত বান্দা, যারা আপার ্বরণ ও আনুগতোর মধ্যে অতিমাত্রায় প্রত থাকে এবং ইবাদত সম্পাদনে 
তৎপর থাকে, এমন সৎকর্ম করা সত্তেও এ দিবসের ভয়ে ্তহ থাকে । আর মনে করে থে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবালতের হক আদায় করা সম্ভব হয়নি। 
'ীকা-১৩, অর্থাৎ পানি মনে করে সেটার তালাশে যাত্রা আরভ করেছে। যখন সেখানে পৌছলো তখন সেখানে পানের নামগন্ধও ছিলো না। অনুরপভাবে, 
কাফির নিজ ধারণায় সৎকর্ম করে, আর মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সেটার প্রতিদান পাবে । যখন ক্য়ামতের ময়দানে পৌছবে, তখন সাওয়াব 
পাবে না, বরং মহা শান্তিতে গ্রেফতার হবে এবং তখন তার অনুশোচনা ও দুঃখ-বেদনায়  গিপাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে । 


চীকা-৯১. কাঞ্িরদের কর্মসমূহের উপমা এমনই যে, 
শীকা-৯২, সমুদ্বসমূহের গভীরে 
টীকা-৯৩. এক অন্ধকার সমুদ্রের গভীরতার, এর উপর আরেক অন্ধকার পুক্জিভূত তরঙ্গরাজির, এরউপর অন্য অন্ধকার মেঘপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘনঘটার । 
এ অন্ধকারপুঞ্জের ভীব্রতার অবস্থা হচ্ছে- যা এতে থাকবে সে 
75] চীকা-৯৪. অথচ আপন হাত অতীব 
0 লিৰুটে এবং আপন শরীরেরই অংশ 
285052042 | বিশেষ। যখন তাও দৃষ্টিগোচর হয়না 





; 22] তখন অন্য বন্তু কিভাবে দৃষ্টিগোচর হবে 

হর হিসাব গ্রহণ করেন (৯১); ০ ২৮৯ 

1৪০. অখবা যেমন ্ব্ধকাররাশি কোন সমুদ্রের EAS Ee] বাতিল ধর্মবিস্থাস, অসত্য কথাবার্তা এবং 

শভীর জলাশয়ের মধ্যে (৯২), সেটার উপর ১০4 মন্দকর্ষের অন্ধকারপুঞ্জেরমধ্যে গ্রেফতার 
ঢেউ, ঢেউয়ের উপর আরো ঢেউ, সেটার উর্ধে টার EAE হয়ে আছে। 

LILA | কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, 

দেখা যাওয়ার আদৌ সন্তাবনা নেই (৯৪) এবং 4% ছি 354800 || সমগ্র জলাপয়ও তার গীরতার 

[যাকে আল্লাহ্‌ আলো দান করেন লা, তার জন্য & SSG E সাথে কাফিরের অন্তরকে এবং তরঙ্গ 

কোথাও আলো নেই (৯৫) । 65৩80594 { | পুর সাধসুৰ্তা, সন্দেহ ওহতাশাকে, 

যা কাকিয়দের অন্তরকে ছাইয়ে ফেলেছে 


এবং মেঘমালার সাথে মোহরকে, যা 
00 | তাদেরঅন্তরসমূহেরউপরঅন্তিতহয়েছে, 
65880 1159% | সলনা করা হয়েছে। 

69206422552] টীকা-১৫, সংপথ সেই পায়, যাকে 


৪৩ 


তিনি সৎ পথ প্রদান করেন। 
চীকা-৯৬. যা আসমান ও যমীনের 
15515548105 | মধ্যখানে রয়েছে। 

৪2981 | চীকা-৯৭. যেইভূ-খওও যে সব দেশের 
৪2৫৬৫] সতি ইচ্ছা করেন, 
SITIES 'চীকা-৯৮. এবং সেগুলোর বিভিন্ন খণ্ডকে 
SG এড | eee কল, 
epee or চীকা-১৯. এরঅর্থহয়ত এযে. যেভাবে 
bo SEC ) 
+80৩5 | আপজে আসমানে কক পাহাড় 

284263432365 . | আলা তাআলা সৃষ্টি কৰেছেন। আর 





(১০০); এবং ফিরিয়ে দেন সেগুলোকে যার নয়ভিলি উস পাহাড় থেকে শিলনৃ্ট 
[দিক থেকে ইচ্ছা করেন (১০১)। উপক্রম হয় 
'অপ্থবাঅর্থ এ যে, আস্মান থেকে বড়বড় 
a পাহাড়ের আকৃতিতে লিলাবৃষটি বর্ষণ 
কু 825121% | করেন। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে শিলাবৃষ্টি 
TAS বর্ষণ করেন। মোদারিক ইত্যাদি) 

জীকা-১০০, এবং যায় প্রাণ ও ধন- 














সাপকে ইচ্ছা করন, সেগুলো ছারা ধ্বসে করেন। 

টীকা-১০১. তার প্রাণ ও সম্পদকে নিরাপদে রাখেন। 

ীকা-১০২. এবং জ্যোতির শচততা চক্ুমূহকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়ার উপক্রম হয়। 
টীকা-১০৩. যে, রাতের পর দিন আনেন এবং দিনের গর বাত। 


ীকা-১০৪. অর্থাৎসমন্ত জীবভাতিকে পানি জাতীয় বধু বীর্য) থেকে সৃষ্ট করেছেন এবং পানি সব বনু মূল । আর এ সবই মূলতঃ এক হওয়া সত্বেও 
পরস্পর কি পরিমাণ পরস্পর ভিন্নধর্মী! এটা বিশ্ব ষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তার পরিপূর্ণ ক্ষমতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ । 

ভীকা-১০৫. যেমন সাপ ও বিচ্ছু এবং বহুবিধ পোকা। 

ভীক্ষা-১০৬. যেমন মানুষ ও পাখী, 

ভীকা-১০৭. যেমন চতুষ্পদ জু ও হিপ খ্রাণীসমূহ। 

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কোরআন করীম, যাতে হিদায়ত, বিধি-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। 

চীকা-১০৯. এবং সোজা পথ, যার উপর চলার কারণে আল্লাহর সুষ্টিও পরকালীন অনু লাভ করা সম্ভব হয়: তা হচ্ছে "ছীন-ই-ইসলায।' আয়াতসমূহ 
উল্লেখ করার পর এ কথা বলা হচ্ছে যে, মান্ুষজাতি তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ 








এক) উসব লোক, যারা কাশাভাবে [নুতন নক 
সত্যকে মেনে নেয়, কিনতু গোপনে 
অস্বীকার করতে থাকে। এরা হচ্ছে JANIS YL 
মুনাফিক 

এসব লোক, যারা প্রকাশ্য le IT H 
দুই) এসব লোক, বারা কাপো [ভীত পানি খেকে সৃষ্টি করেছেন (১০৪), 2১০ FSIS 
থাকে। এরা হচ্ছে সত্যবাদী নিষ্ঠাবান | এবং সেগুলোর মধ্যে কতেক পেটের উপর ভর 32485 2 
ভা ক উই 
তিন) এসব লোক, যারা প্রকাশোও BETIS EG 
অস্বীকার করে, অপ্রকাশ্যেও, তারা হচ্ছে ৪%% 
কাফির। o টে 


এদের উল্লেখ ক্রমানুসারে করা হচ্ছে। 
ভীকা-১১০,. এবং আপন উক্তিকে 
নিয়মিতভাবে কার্যকর করে না। [বর্ণনাকারী নিদর্শনসমূহ (১০৮) এবং আল্লাহ 


88852 








টি 
টাকা-১১১. মুনা্ধিক। কেননা, তাদের [কে চান সরল পথ দেখান (১০৯) । ৪৮৮0৫ 
অন্তর তাদের মুখের কথার অনুরপনয়। [৪ ৭- এবং তারা বলে, “আমরা ঈমান এনেছি (0098063 1358৫ 
ঢীকা-১১২. কাফিরগণ ও মুনাফিকগণ | আল্লাহু ও রসূলের উপর এবং নির্দেশ মান্য EAC; 07553 
বহুবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো এবং [করেছি।' অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক তাদের পা 
তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, বিশ্বকুল | মধ্য থেকে এরপর ফিরে যায় (১১০) এবং তারা জে 
সরদার সারাল্লাহআলায়হি ওয়াসাল্লামের | মুসলমান নয় (১৯১)। 
ফয়সালা সরাসরি ন্যায় ও সভা হয়ে 1৪৬. বিন, টার পর 
8৮5. ৮ 8016 
সত্যবাদী হতো সে তো আগ্রহ প্রকাশ 622 24% টির 
করতো যেন হুযুর (দঃ) তার ফয়সালা পার সাপ 
করে দেন। আর যে অসত্যের উপর 3 
থাকতো সে এ কথা মানতো যে, ৪৯. এবং যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয় বিন 5512 
ভিডি সিনা ক ৫5485 
সত্য ও ন্যায় ৰিচারালয় থেকে সে ভার 
অবৈধ ফায়দা লাভ করতে পারবে না।এ 

র্‌ মেল 
কারণে, সে হযুরের বীমাংসাকে ভয় | (১১৩), না (ভারা)সংশস্ পোষণ করে (১১৪) BESS a3 
করতো ও আতংকিত হতো। 





মানধিল - ৪ 


শানে নুযূলঃ বিশর নামক একজন 
মুনাফিক ছিলো । একট! জমির মামলায় একজন ইহুদীর সাথে তার ঝগড়া হয়েছিলো ৷ ইহুদী জানতো যে, সে তার মামলা সত্য । আর সে এতে দৃঢ় বিশ্বাসী 
ছিলো যে, বিশ্বকল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সভ্য ও ন্যায় বিচার করেন। এ কারণে, সে আগ্রহ প্রকাশ করলো যে, এ মোকাদ্দাযার গীমাংসা 
হুযুর আলায্বহিস্‌ সালাডু ওয়াস্‌ সালামের মাধ্যমে করা হোক । কিন্তু মূনাফিকও জানতো হে, সে অসত্যের উপর রয়েছে। আর বিশবকুল সরদার সাল্লালাক্ধ 
আলায়হি ওয়াসা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কারো কোন গক্ষপাতিখড করেন না। এ কারণে, সে হুযূরের ফয়সালার উপর তো রাজি হলো না; দরংকা'জাব 
ইবনে আশ্রাফ ইহুদীর মাধ্যমে স্বীমাংসা করানোর উপর জোরদিলো । আর হুযূর (দঃ)-এর সম্পর্কে বলতে লাগলো - “তিনি আমাদের উপর যুলুঘ করবেন ।* 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ভীকা-১১৩. কুফর অখবা মুনাফিক, 


টীকা-১১৪. হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসান্গাযের নবৃয়তের বিষয়ে? 


চীকা-১১৫. এমন তো নয়ই। কেননা, এরা ও ওরা ভালভাবে জানে যে, বিশ্বকুল সরদার সান্াল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের মীমাংসা ন্যায়ের সীমাতিক্রম 
করতেই পারেনা । আর কোন অধার্মিব লোক তার (দঃ) ন্যায় বিচার দ্বারা পরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করার বেলায় সফলকাম হতে পারেনা । এ কারণে, তারা 
তার (দঃ) মীমাংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে। 








ভীকা-১১৬. এবং ভাদের জনা এ 









[না এভয় করে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূল তাদের উপর 
[তু পন যা নিজেরাই 





>.’ মবসলমানদেৰ উক্তিভো এই(১১৬)-যখন। 
[আল্লাহ্‌ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, এ 


[নাও (১২১), তবেরসূলের দায়িত্বে তা-ই রয়েছে, 
|যা তার উপর অপরিহার্য করা হয়েছে (৯২২) 
[এবং তোমাদের উপর তা-ই রয়েছে, যার ভার; 
[তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে (১২৩)। এবং; 
[যদি রসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ 
পাবে। এবংরসূলের দায়িত্ব নয়, কিন স্পষ্টভাবে 
পৌছিয়ে দেয়া (১২৪) । 

৫৫. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদেরকে | 
[যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং 
[সৎকর্ম করেছে (১২৫) যে, অবশ্যই তাদেরকে 
পৃথিৱীতে খিলাফত প্রদান করবেন (১২৬)। 
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শালীনভাপূরণ পন্থা অপরিহার্য যে, 
টীকা-১১৭. অর্থাৎ মুনাফিকগণ 
(মোদারিক) 

টাকা-১১৮. যেহেতু মিথ্যা শপথ পাপ। 


টীকা-১১৯. মৌখিক আনুগত্য ওকার্শঃ 
বিরোধিতা তার নিকট গোপন নয়। 


ীকা-১২০, সত্য অন্তরে ও সদৃ্দেশ্যে। 
টীকা-১২১. রসূল আলায়ছিস্‌ সালাতু 


'টাকা-১২২. অর্থাৎ দ্বীনের বাণী প্রচার 
করা এবং আল্লাহ্র বিধান পৌছিয়ে দেয়া । 
তারসূল আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম 
ভালভাবে সম্পন্ন করে নেন এবং তিনি 
আপন 'কর্তবা' পালন করে দায়িতমুকত 
হয়ে গেছেন। 


চীকা-১২৩. অর্থাৎ রসূল আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওযাস্‌ সালামের আনুগতা ও 
নির্দেশ পালন। 

চাকা-১২৪. সুতরাং রসূল আকরাম 
সল্লারাহু আলায়হি ওয়াসান্তায় খুব 
শষ্টভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 
ীকা-১২৫. শানে নুযূলঃবশ্বকুল সরদার 
সানলা্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ দশ 
বংসরকাল পর্যন্ত মক মুকাব্রাষায় সাহাবা 
কেরামের সাথে অবস্থান করেন; আর 
কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনের উপর, যা 
অহরহ অব্যাহত ছিলো, ধৈর্যধারণকরেন। 
অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশে মদীনা 
তৈয়্যবাধ্য় হিজরত করলেন এবং 
আনসারীদের বাসস্থানগুলোকে স্বীয় 
অবস্থান ছারা ধন্য করলেন। কিন্তু 
ক্বোরাদশগণ এতেও ক্ষান্ত হলোনা। 
দৈনন্দিন তাদের দিক থেকে যুদ্ধের ঘোষণা 
হতে থাকে এবং বিভিন ধরণেরহ্মকিও 
অব্যাহত থাকে। রসূল (দঃ)-এর 
সাহাবীগণ সর্বদা আশাকাধস্ত থাকতেন 
এবং হাতিয়ার সাথে রাখতেন । একদিন 
এক সাহাবী বললেন, “কখনো কি এমন 
সময়ও আসবে যে, আমরা নিরাগদ হতে 





পারবো এবং হতিয়ারের বোঝা থেকে আমরা মুক্তি পাবো?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


'টীকা-১২৬. এবং কাফিরদের স্থলে তোমাদেরই রাজত্ব কায়েম হবে। হাদীস শরীফে আছে বিশ্বকুল সরদার সাললা্লাহআলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 
“যে যে বন্ধুর উপর দিন ও রাত অতিবাহিত হয়, সে সবকিছুর উপর ইসলামের প্রবেশ ঘটবে ।" 


চীকা-১২৭. হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান প্রমূখ নবীগণ আল ্মহিস্‌ সালামকে আর যেভাবে মিশর ও সিরিয়ার অত্যাচারী শাসকগণকেধাংসকরে 
বনী ইস্রাঈলকে খিলাফত দিয়েছেন এবং এসব দেশের উপর তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। 


টীকা-১২৮. অর্থাৎ দীন ইসলামকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করবেন। 


চীকা-১২৯. অতএব, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং আরব ভূমি থেকে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। প্রা ও 
অতীচোর দেশসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য বিজিত করে দেবেন। ইরানের কিস্রা' (শাসক)গণের রজ্যসমূহ ও খন-তপ্ডার তাদের হস্তগত হলো। 
ব্যাপী ওদের হভাব বিপ্তার লাভ করলো । 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে হযরত আবু বকর সগদ্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু আনৃছ এবং ভর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর খিলাফতেরই প্রমাণ। কেননা, 
তাদেরই যমনায় মহা বিজয় সাধিত হয়েছে: ‘কিস্রা (ইরানের শাসক) প্রমৃখের ধন-ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। নিরাপতা ও শান্তি এবং দ্বীনের 
বিজয় অর্জিত হয়েছে। 


তিরমিযী ও আবু দাউদের হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার এরশাদ ফরমান, “খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বংসর কাল । অতঃপর হবে 'রাজত্ব' ৷ এর 
বিশদ বর্ণনা এ যে, হযরত আবু বকর [ সূন্মঃ ২৪ নূর ৬৫০ 

সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্হুর খেলাফত ২ 
বৎসর ও মাস, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু] যেমনি তাদের ূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছেন (১২৭); 
তা'আলা আন্হর খেলাফত ১০ বৎসর ৬ রি 
মাস, হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু ৯৫ ০৫৪, 
তা'আলা আনহুর খিলাফত ১২ বৎসর [করেছেন (১২৮) এবং অবশ্যই তাদের পূরবী ৫০9৯ টি as 
এবং হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহ [তয়-ভীতিকে নিরাপতায় বদলে দেবেন(১২৯)। 
তা'আলা আনহর খিলাফত ৪ বৎসর ৯ [আমার ইবাদত করবে, আমার শরীক কাউকেও 








মাস ও হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু [দাড় করাবে না। এবং যারা এর পরে অকৃতজ্জ চটি 

তা'আলা আন্হর খিলাফত ৬ মাস কাল 

বস ৃ ৬9945 
-১০০. এবং দাসীগণ। , 2 $ 

শানে নুষুলঃ হযরত ইবনে আববাস SSAA 

রাদিয়াল্লাহু আনুহমা থেকে বর্ণিত, নবী |<৭- 3৩534 

হু ), ০21০891৮১41 Fl 

একজন আনসারী ক্রীতদাসমু্দলিজ ইবনে | পারবে পৃথিবীতে এবংভাদেরআগুনই ঠিকানা? Aisin SESS E 

আমরকে দুপুর বেলায় হযরত ওমর [আর অবশ্য কতই নিকৃষ্ট পরিণাম! 

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহকে ডেকে ছু 

বি [2% 92449 


এরও 


মকর ভিতর ডলে গেলো । তখন হতরত | সম্পদ'দাস (১৩০) এবং এসব ছেলেমেয়ে, যারা 

















অরয়াণিয়াগ্াহতা আলা আবৃহসাধারণ | তোমাদের মধ্যে এখনো যৌবনে পদার্পণ করেনি ৪১০১6 
০২5 বাসহানে অবস্থানরত [(১৩১)_তিনটিসময়ে (১৩২)ফজরের নামাযের রাতে GILLS 
3১৯78 মা পূর্বে (১৩৩) এবং যখন তোমরা আপন পোষাক 

রে এস [খুলে রাখো দ্বি-প্রহরে (১৩৪), আর এশা- জট 
ক্রীতদাসশুলোকেও ঘরের ভিতর অনুমতি আমানখিল - ৪ 


নিয়েই প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হতো” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
টীকা-১৩১. বরং এখন বয়োপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌছেছে। 


বয়োপরাপ্ডিঃ হযরত ইমাম আৰ্‌ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতে- বালকের জন্য আঠারো বৎসর এবং বালিকার জন্য সতেরো বৎসর । আর 
সাধারণতঃ আলিমদের মতে, বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য পনেরো বৎসর । % (ভাফসীর-ই-আহ্মদী) 


ভীকা-১২.. অর্থাৎ ও তিন সময়ে যেন অনুমতি লাভ করে, যেগুলোর বর্ণনা এ আয়াতের মধ্যে করা হচ্ছে- 
ঢীকা-১৩৩, যেহেতু, এ সময়টা হচ্ছে বিছানা থেকে উঠার এবং নিপা পোষাক শুলে জাষতাবহার পোষাক পরিধান করাই । 


টীকা-১০. দুপুরে কিছুক্ষণ শয়ন করার জন্য; আর লী পরিধান করে থাকো। 
* যদি এর পূর্বে বালেগ হবার চিহ্ন যেমন-্বপ্নাদোষ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত না হয়। 





টীকা-১৩৫. কারণ, এ সময়টা হচ্ছো জাখতাবস্থার পোষাক খুলে নিদ্রার পোষাক পরিধান করার |. 

'ডীকা-১৩৬. যেহেতু এসব সময়ে নির্জনতা এবং একাকী অবলখন করা হয়। শরীর ঢাকার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। (এমতাবস্থায়) শরীরের 
এমন কোন অঙ্গ বিবস্তু হবার সম্ভাবনা থাকে, যা প্রকাশ পেলে লজ্জার কারণ হয়। সুতরাং এসব সময়ে ক্রীতদাস এবং বালকগণও বিনা অনুমতিতে যেন 
প্রবেশ না করে। আর তারা বাতীত যুবক লোকেরা তো সব সময় অনুমতি গ্রহণ করবে । কখনো যেন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে (খিন ইত্যাদি) 
ভীকা-১৩৭. যাস্আলাঃ অর্থাৎ এতিন সময় বাতীত অন্যান্য সময়ে ক্রীতদাস ও সন্তানেরা পিনানুষতিতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা, তো- 
চীকা-১৩৮. কাজ ও সেবার জন্য গত্যেকবার অনুষতি পরর্থনা করা তাদের উপর অপরিহার্ম হওয়া অসুবিধারই কারণ হয় ।আর শরীয়তে অসুবিধা দূরীভূত 
করা হয়েছে। (মাদারিক)। 

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ আযাদ । 





সূরা ঃ ২৪ নূর ৬৫১ সারা ঃ ১৮ | চীকা-১৪০. সবসময়, 


নামাযের পর (১৩৫) । এ তিন সময় তোমাদের [| ৫48 প্র চীৰা-১৪১. তাদের বয়োজোট পুরুষণণ 
লজ্জার (১৩৬)। এ তিন সময়ের পর কোন পাপ || *** সি সক চীকা-১৪২. যাদের বয়স বেশী হয় এবং 
54 


নেই তোমাদের উপর, না তাদের উপর (১৩৭); 26394 | সন্তান-সন্ততি গর্ভে ধারণ করার বামস না 
(তারা তো)আসা-যাওয়া করে তোমাদের নিকট, টি 2 ৬ 142 ত থাকে এবং বার্ধকোর কারণে 


টীকা-১৪৩. এবং চুল, বুক ও পায়ের 
77785757 bad গোছা ইত্যাদি প্রকাশ না করে। 


টীকা-১৪৪. বহিরাভরণ পরিহিত থাকা। 

















৫৯. এবং যখন তোমাদের মধ্যে সন্তানেরা 2৩] ACH 
(১৩৯) যৌবনে পৌছে যায় তখন তারাও যেন| ০ রি ভীকা-১৪৫. শালেনুযূলঃ সা'ঈদইবনে 
অনুমতি প্রার্থনা করে (১৪০) যেমন তাদের IIIA | মৃলাহয়যাৰ রাদিয়া্তাহ আন্হ থেকে 


পূ্বব্তী্ণ (১৪১) অনুমতি প্রার্থনা করেছে। বর্ধিত যে, সাহাবা কেরাম করীম 





আল্লাহ্‌ এভাবে বৰ্ণনা করেন তোষাদের নিকট 2255205 | সাাল্লাহ আলায়হি ওয়াস ্যাযের সাথে 
[আপন আয়াতসমূহ; এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞান ও 6১294312 | জিহাদে যেতেন। তখন নিজ নিজ ঘরের 
প্রজ্ঞাময় । চাবিসমূহ এ অন্ধ, রুগ্ন ও পঙ্থদেরকে 


দিয়ে যেতেন, যারা উক্তসব ওযর থাকার 
কারণে জিহাদে যেতে পারতো না এবং 
ভারা তাদেরকে অনুষতি দিয়ে দিতেন 





[উপর কোন পাপ নেই তাদের বহিরাভরণ খুলে! জে তাদের ঘর থেকে আহার্য বনু নিয় 
রাখলে যখ্ধন সাজ -সদ্ধ্দা প্রদর্শন না করে (১৪৩) । আহারকরে কিন্তু তারা তাপছন্দকরতো 
এবং তা থেকেও বিরত থাকা (১৪৪) তাদের টিতে (8:28 | না, আশংকা করে যে, হয়ত এটা তাদের 


[জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ্‌ শুনেন, নিকট আন্তরিকভাবে পছন্দনীয় ছিলো 















হাহা না এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ 
৬৯. না অদ্ধের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে SEA হয়েছে এবং তাদেরকে সেটার, 
(১৪৫) এবং না খৌড়ার জন্য বাধা-বিপত্তি নেলি ০7 দেয়া হয়েছে। সি 
[আছে এবং না কুষ্নের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে 945 1 নক 
এবং না তোমাদের মধ্যে কারো জন্য (বাধা এ গত | ওর সুস্থ লোকদের সাথে আহার 
আছে) এতে যে, তোমরা আহার করবে আপল। নি করা থেকে বিরত থাকতো যেন কারো 
[সন্তানদের ঘরে (১৪৬), অথবা আপন পিতৃগণের ] ১৪ 


মনে দ্বার উদ্রেক না করে । এ তায়াতে 
নহি - ৪ তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

অন্য এক অভিমত এ যে, যখন অন্ধ ও পঙ্গু কোন মুসলমানের নিকট যেতো এবং ভার নিকট তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কিছু থাকতো না, তখন তাদেরকে 

(কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো । এটা তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । এতে বলা 

হয়েছে যে, তাতে কোন দোষ নেই। 

টীকা-১৪৬. যেহেতু সন্তানের ঘর নিজেরই ঘর, 


হাদীস শরীফে বিত হয় যে, বিশ্ববুল সরদার সাল্লাল্রাৎ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতারহ ৷” অনুর্ূপভাবেই 
স্বামীর জন্য স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জনা স্বামীর ঘরও নিজেরই ঘর। 











টীকা-১৪৭. হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, এটা দ্বারা মানুষের প্রতিনিধি ও তার কর্ম তত্বাবধায়কের কথা বুঝানো হয়েছে। 


চীকা-১৪৮. অর্থ এ যে, এসব লোকের ঘরে আহার করা বৈধ । চাই তারা উপস্থিত থাকুক কিংবা নাই থাকুক; যখন একথা জানা যায় যে, তারা এতে সম্মত 
রয়েছে। পর্ববর্তীদের তো এ অবস্থা ছিলো যে, লোকেরা তার বন্ধুর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পৌছে যেতো তখন ভার (বন্ধ) দাসীর মাধামে তার মালামালের 
থলেটা তলব করতো এবং তা থেকে যা ইচ্ছা করতো তা নিয়ে দিতো। যখন সেই বন্ধু ঘরে আসতো এবংদাসী তাকে উক্ত সংবাদ দিতো তখন এ খুশীতে 
দাসীকে আযাদ করে দিতো । কিন্তু এ যুগে & ধরণের বদান্যতা কোথায়! সুতরাং অনুষতি ছাড়া আহার না করা উচিত; (মাদারিক ও জালালায়ন) 
চীকা-১৪৯.শানে নুহলঃ বনী লায়স ইবনে আযর গোত্রের লোকেরা একাকী অতিথি ব্যতীত আহার করছোনা। কখনো কখনো অতিবি পাওয়া না গেলে 
আহাৰ্য নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতো । তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 

চীকা-১৫০. মাস্ম্বাল'ঃ যখন মানুষ আপন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি সালাম করে এবং এসব লোকের প্রতিও যারা 
বের মধ্যে থাকে এ শর্তে যে, তাদের [ দুল যহত লন 
দীনের কোনঞপ ক্ষতি না হয়। খোথিন) 


মাস্তআলাঃ খলি এমন কোল খালি ঘরে 

















হে পারা 





ঘরে, অথবা আপন মাতৃগণের ঘরে অথবা টির 
[আপন ভ্রাতূগণের নিকট অথবা আপন বোনদের ক ডি 





বেশ করে, যাতে কেউ না থাকে, ভবে চিট 
ঘরে অথবা আপন পিতৃব্যগণের নিকট অথবা EAN AG 

_ | আপন ফুফুদের ঘরে অথবা আপন মাতৃুলদের Fon Hon 

! | ঘরে অথবা আপন খালাদের মরে অথবা KEES 


রয়েছে (১৪৭) অথবা আপন বন্ধুদের নিকট EEE OMe I) 





(১৪৮); তোমাদের প্রতি কোন দোষারোপ নেই 2ম 
2 
(০৪৯); অতঃপর যখন কোন ঘরে প্রবেশ করো ০০ সি 
[তখন তোগাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম ENE ee LER 
[করো (১৫০) সাক্ষাতের সময় মঙ্গল কামনা ৮44০২৮82212 
রূপ, খে) আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণযয়, ৮ 
পৰিত্ৰ। এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট OI 6 
[বিশদভাবে বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ, যাতে 
তোমরা বুঝতে পারো । 

এবং তীর উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত কা লয় 

ও বরকত বর্ষিত হোক! সালাম (শস্তি) |৬২. ঈযানদাররা হচ্ছে তো তারাই, যারা | ENE 00, 


বর্ধিত হোক আমাদের উপর এবংআল্লাহর [আল্লাহ ও তীর রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 

নেক্কার বান্দাদের উপর, সালাম এ [করেছে এবং যখন রসূলের নিকট এমন কোন 

ঘরের অধিবাসীদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌ | কাজের ব্যাপারে হাযির হয়ে থাকে, যার জন্য 

তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত | তাদেরকে একত্র করা হয়ে থাকে (১৫১), তখন 

হোক!) [সরে পড়েনা যতক্ষণ না তার নিকট থেকে 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু [অনুমতি নেয়। নিশ্চয় এসব লোক, যারা 

তাআলা আনৃহা বলেন যে, 'ঘর' হারা |জাপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে, তারাই হচ্ছে 

এখানে 'অসভিদসমূহ' বুঝানো হয়েছে। 

ইমাম নাখ্‌'ঈ বলেন যে, যখন মসিদে 

কেউ না থাকে তখন বলবে- 
nytt) শ54 85805 BISNIS ৪25 

উচ্চারণ আসসালামু আলা বাদূলিলারি সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (শেফা শরীক) 

অব "আসা রসূল সারা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাচাম-এ্ উপর 'সাণাম' (শত) বর্ধিত হোক ।) 

মোল্লা আলী কারী শেফা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- খালি ঘরে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম আরয করার কারণ এ 

যে, মুসলমানদের ঘরে [হুর (দঃ) এর! পৰিত্রত রহ উপস্থিত থাকে। 


ীকা-১৫১. যেমন জিহাদ, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা, জুমু*আহ, দু' ঈদ, পরামর্শ এবং এমন সব জমায়েত, যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়। 








/5704669 
6১7৫ 























টীকা-১৫২. তাদের অনুমতি প্রার্থনা করা আনুগত্যের চিহ্ন ও ঈমান বিশুদ্ধ হবার প্রমাণ বহন করে । 


চীকা-১৪৩. এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম হচ্ছে উপস্থিত থাকা এবং অনুমতি প্রার্থনা না 


মাস্আলাঃ ইমাম ও ধর্মীয় কর্ণধারদের মজলিস থেকেও বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া উচিত নয়। মোদারিক) 


করা। 


পারা ঃ ১৮ | চীকা-১৫৪. কেননা, যাকে আল্লাহ্র 





সাঃ ২৫ ফোরকান ত 
সৰ লোক, যারা আল্লাহ্‌ ও ভার রসুলের উপর তালু 

ঈমান আনে (১৫২)। অতঃপর যখন তারা SHG 
[আপনার নিকট অনুমতি চা তাদের কোন ৩৯7০৮ 
| কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের সধ্য থেকে 259 

| যাকে চান অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদের জন্য 


[আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন (১৫৩)। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দৃয়ালু । 
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[অপরকে ডেকে থাকো (১৫৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (৮৩০৯৫ 


[জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপে চুপে বের 
[হয়ে বায় কোন কিছুর আড়াল গ্রহণ করে 
(১৫৫) । সুতরাং যেন তয় করে তারা, যারা 
[রূসূলেন্ আদেশের বিকুদ্ধাচরণ করে যে, কোন 
বিপর্যয় তাদেরকে পেয়ে বসবে (১৫৬), অথবা 
[তাদের উপর বেদনাদায়ক শান্তি আপতিত হবে 
(Gea) i 
৬৪. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহরই যা কিছু 
মৃহ ও যমীনে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি 
যেঅবস্থায় তোমরা আছো (১৫৮) এবং 
এ দিনকে, যেদিন তারা তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত 
[হবে (১৫৯), অতঃপর তিনি তাদেরকে, বলে 
[দেবেন যা কিছু তারা করেছে এবং আল্লাহ্‌ 

















[সবকিছু জানেন (১৬০) ৷ * 
স্ুক্জা ভাতা 
BL DWE 
সূরা ফোরকান আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭৭ 
মৰী 557 মি রুকু'-৬ 























(কোরআন আপন বান্দার প্রতি (২), যাতে তিনি 


১. বড় মঙ্গলময় তিনি, লা ৮ ENGI 








|সমথ জগতের জন্য সতর্ককারী হন (৩)। 


চীকা-২. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হ্যরত মূহাস্বদ মোস্তফা সাাপ্লাহ আলায়হি ওয়াসান্সাম। 


রসূল আহ্বান করেন তার জন্য, আহবানে 
সাড়া দেয়া নিৰ্দেশ পালন করা অপরিহার্য 
(ওয়াজিব) হয়ে যায় এবং আদব সহকারে 
হাযির হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর 
নিকটে হাঘির হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা 
করবে এবং অনুমিত নিয়েই ফিরে যাবে। 
অপর এক অর্থ তাফনীরকারকগণ এও 


অধিনস্থ হওয়া অথবা পাষাণ হৃদয় হওয়া, 
খোদা-পরিচিতি থেকে বঞ্চিত হওয়া 
চীকা-১৫৭. আঘিরাতে। 
চীকা-১৫৮, ঈমানের উপর, অথবা 
মুনাফিকীর উপর রয়েছো 

ঢাকা-১৫৯. প্রতিদানের জন্য। বন্তৃতঃ 
উক্ত দিন হচ্ছ বিয়ামতের দিন। 
চীকা-১৬০. তার নিকট কিছুই গোপন 
নেই। * 
চীকা-১. "সুরা ফোরকান+মরী । এতে 
ছয়টি কক’, সাতাতরটি আয়াত, আটশ 
বিরানবাইটি পদ এবংতিনহাজার সাতশ 
তিনটি বরণ রয়েছে। 





ীকা-৩, এতে হুযুর বিশ্বকুল সরদার সালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক রিসালতের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির ্রতি রসূল করে প্রেরিত 


% সূরা নূর" সমাপ্ত। 


হয়েছেন- জিন হোক কিংবা মানুষ অথবা ফিরিশৃভা হোক অথবা অন্যান্য সৃষ্টি হোক- সবই তার উদ্ধত । কেননা, আল্লাহ্‌ বাতীত সবকিছুকে এ (বিশ্ব) 
বলা হয়। এরমধ্যে সবই শামিল রয়েছে ফিরিশৃতাগণকে এরমধ্যে নতর্ভ্ত না করা, যেমন 'জালালায়ন' এ শায়খ মহল, 'কবীর'-এর মধ্যে ইমাম রাষী, 
এবং আবুল ঈমান'-এবাযহাকী অন্তর্ভুক্ত করেননি, ভিত্তিহীন "আর সে কথার উপর 'ইজযা' (উম্মতের খকষত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা প্রমাণ 
ভিত্তিক নয় সুতরাং সর্ব ইমাম সুবৃকী, বারেষী, ইবনে হোযাষ ও সুমূতী সেটার বিরোধিতা করেছেন। স্বয়ং ইমাম রাযী মেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ বাতীত 
অন্য সব কিছুকেই 'বিশ্বজগত' ( 4) বলা হয় ৷ সুতরাং ' =! ' শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ফিরিশৃতাগণকে তাতে 
অন্তর্ভূক্ত না করার পক্ষে প্রমাণ নেই। তাছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- 1৫ ৯01,511 25০01 অর্থাৎ “আষি সমস্ত 
সৃষ্টির প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি ।' আল্মামা আলী কারী 'িরকাত'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অর্থাৎ “সমস্ত সৃষ্টি'র প্রতি- জিন্‌ হোক, 
অথবা মানুষ হোক অথবা ফিরিশতা হোক, প্রাণীকুল হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক।” এ মাস্আলার সারকথা ও তথ্য-বিশ্লেষণ ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে 
“আওয়াহিবে লাদৃনিয়া তে রয়েছে। 








সূল হহহ ক্ষরন্ধল জৰ নারাভ ত 
চীকা ৪. এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি দর 

খণ্ডন রয়েছে, সারা হযরত গযায়র ও | তিনিই,যার জন্য আসঘালসমূহ ওযমীনের! EE HEE) 
মসীহ্‌ আলায়হিসমাস সালামকে *খোদার |বাদশাহী এবং তিনি না গ্রহণ করেছেন সন্তান, 2 ১ 


384৩5৪90 


পু বলে থাকে৷ (আল্লাহরই আশ্রয়!) |(৪) এবং তার সাম্রাজ্যের মধ্যে তার কোন 
নিলি প্রতি [অংশীদার নেই (৫), তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি 
এ লো বোলার [ছে সি পরিমাণে বেছে 

শরীক স্থির করে। ৩- এবং লোকেরা তিনি ব্যতীত অন্যান্য বোদা! 
ীকা-৬. অ্থাৎমূৰ্তিপূজারীগণ এমনসব [স্থির করে নিয়েছে (৬), যারা কিছু সৃষ্টি করে না 
প্রতিমাকে খোদা" স্থির করেছে, যেগুলো |এবং নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেরাই 
এমনই অক্ষম ও ক্ষমতাহীন, [নিজেদের প্রাণের উপকার-অপকারের মালিক; 
ভীকা-৭. অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিস ও [নয় এবং না মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে; না 
তার সাহী কোরান করীম সম্পর্কে যে, | বেঁচে থাকার এবং না উঠার । 

চীকা-৮. অর্থাৎবিশ্বকৃলসনমদারসাদায়াহ |9- এবং কাফিরগণ বললো (৭), ‘এতো নয়, 






51015455865 





৬/39850৬ 











আলা লাম ওয়াসাল্লাম (কিছু এক সিথ্যাপবাদ, যা তিনি রচনা করে 715 
টাকা-৯, নাযার ইবনে হারিস “অন্যান্য নিয়েছেন) এবং ব্যাপারে ন্ানয লোকেরা, ৩8৮15415455 
(৯) তাকে সাহায্য করেছে।” নিঃসন্দেহে ভারা; 11590826 sf 
লোক, দ্বারা 'ইহুদীর' কথা বুঝিয়েছিলো৷ | OUEST ES ই 
এবং আদাস্‌ও ইয়াসার প্রমুখ কিতাবীদের (১০) যুলুম ও মি্যায় উপনীত হয়েছে। £ 
75 ৫. এবং বললো (১১), 'পূর্ববর্তীদের কিছ্ছা- হেরা রি 
চীকা-১০. নর ইবনে হারিস প্রমুখ | কাহিনী তিনি (১২) লিখে নিয়েছেন; অতঃপর তি টা 5% 
ুশরিকগণ, যারা এ অনর্থক কথার বক্তা |সেগুলো তাঁর নিকট সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা|। এগ 185 
ছিলো। 1 
চীকা-১১. এ মুশরিকণণ কোরআন 1৬. আপনি বলুন, ‘সেটাতো তিনিই অবতীর্ণ! EEA 
করীমের প্রসঙ্গে যে, এটা রুততম ও | করেছেন, খিনিআসযানসমূহ ওযমীনেরশ্রত্যেক্ ৪৫ 5 
ইক খসমুখের গপ-কাহিনীর [বর জানেন (১৩)। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, NSN tte 
fea [দয়ালু (১৪) ৷" 1০58 
টাকা-১২. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার |৭. এবং বললো (১৫), 'ই করলো (৪৫০ ১৮14৫] H 
চি tracy |যিনি আহার করেন ও হাট-বাজারে চলাফেরা SI 0৮355 





ঢীকা-১৩. অর্থাৎ কোরআন করীমের [করেন (১৬)? কেন অবতীর্ণ করা হলোনা ভার 4402 
মধ্যে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ এ কথারই 
যে, তা মহান, অদৃশ্য বিষয়াদির সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই (অবতীর্ণ) । 

ডীকা-১৪. এ জন্যই কফিরদেরকে অবকাশ দেন এবং শাস্তি দানে ভ্বরা করেন না 

টাকা-১৫- ক্ররাঈশ বংশীয় কাফিরগণ, 

টীকা-১৬. এটা দ্বারা তারা এ কথা বুঝায়েছিলে' যে, তিনি (দঃ) নবী হলে না তাহার করতেন, না বাজাৰে চলাফেরা করতেন ।' আর এটাও যদি না হতো, 
তবে 





আালবিষ্ল - শু 








চীকা-১৭. এবং তার সত্যতা ঘোষণা করতো এবং তিনি যে নবী সে কথার সাক্ষ্য দিতো । 


সাক $১৮ 





থেকে কোন ধন-ভাঙারতিনি 


[যা থেকে আহার করতেন (১৮)?' এবংযালিমগণ 
[বললো (১৯), ‘তোষরা তো অনুসরণ করছোনা, 
| কিন্তু একজন এমন ব্যক্তির যার উপর যাদু করা 
[হয়েছে (২০) 

৯- হে মাহবুব! দেখুন, কেমন সব উপযা: 
[আপনার জন্য রচনা করছে, অতঃপর তারা 
পথভষ্ট হয়েছে, এখন তারা কোন পথ পাচ্ছেনা । || 


দুই 


সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে (২৩) লৌহ 
শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় (২৪), তখন তারা 
সেখানে মৃত্যু কামনা করবে (২৫)। 

১৪. এরশাদ করা হবে, ‘আজ এক মৃত্যু 
[কামনা করোনা, আরো বহু মৃত্যু কামনা করো 
৫৬) 

2৫. আপনি বলুন, ‘এটাই (২৭)কি শ্রয়,না 
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[হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন!) 


বা এটা আর করতে করতে ও 25 4 5 





চীকা-১৮- খনবান ব্যক্তিবর্গের মতো? 


টাকা-১৯. মুসলমানদেরকে- 
চীকা-২০, এবং আল্রাহ্রই আশ্রয়, 
তার বিবেক বৃদ্ধি বহাল লেই।' এমনই 
বিভিন্ন ধরেণের অনর্থক বথাবার্তা তারা 
বকতো। 
চীকা-২১. অর্থাৎ শীঘ্রই আপনাকে এ 
ধন-ভাগ্রাৱ ও বাগান অপেক্ষা উম 
পুরস্কার দান করবেন, যার কথা এ 
কাফিররা বলে থাকে। 
টীকা-২২. এক বছরের রাস্তা থেকে 
অথবা একশ বছরের রাস্তা থেকে- উভয় 
অভিমতই রয়েছে। আর আগুনের দেখাও 
অসম্ভব কিছু পক্ষে নয়। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে সেটাকে ভীবন, বিবেক-বৃদ্ধি ও 
দৃষ্টিক্তি দিতে পারেন। কোন কোন 
তাফসীরকরাক বলেন যে, এৱ অর্থ হচ্ছে 
"জাহানের ক্ষিরিশতারা দেখবেন ।' 
চীকা-২৩. যা অতীব কষ্ট ও অস্থিরতা 
সৃষ্টিকারী হবে 
চীকা-২৪. এ ভাবে যে, তাদের হাত 
তাদের গর্দানের সাথে মিলিয়ে বেধে 
দেয়া হবে। অথবা এভাবে যে, প্রত্যেক 
কাফি, আপন আপন শয়তানের সাথে 
শৃংখলে আবদ্ধ খাকবে। 
চীকা-২৫. এবং৯৯1 1155315 
(হায়রেমৃত্যু হায়রে মৃত্যু!) বলেচিৎকার 
করতে থাকবে। এ অর্থে যে. হায়! যদি 
মৃত্যু এসে যেতো! 
হাদীস শরীফে আছে যে, সর্ব প্রথম যে 
ব্যক্তিকে আগুনের পোশাক পরানো হবে 
সে হচ্ছে হবলীস্‌ ৷ আর তার সন্তানেরা 
তার পেছনে থাকবে এবং এরা সবাই 
“মৃত্যু! মৃত্যু" বলে চিৎকার করতে 
থাকবে। তাদেরকে 
চীকা-২৬. কেননা, ভোমরা বিভিন্ন 
ধসের শান্তিতে লিপ্ত হবে। 
ঢীকা-২৭, শান্তি ও জাহানাযের ভয়ানক 
অবস্থাদি যার বর্ণনা করা হয়েছে। 
চীকা-২৮. অর্থাৎপ্ার্থনার যোগ্য, অথবা 
তাই, যা মু মিনগণ দুয়ার মধ্যে এভাবে 
আরয করতে করতে চেয়েছিলো- 
28০81 Bs 
ৰ 5339৫3 





01055 (অৰ্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদেরকে প্রদান করুন যা কিছু আপনি 


আপনার রসূলগণের ভাষায় আমাদেরকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) 

টীকা-২৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে ৷ 

টীকা-৩০, অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যদেৱকে- চাই বিবেরশক্তিসম্পন হোক, অথবা বিবেকশক্তিহীন । কালবী বলেছেন, “সেসব বাতিল উপাস্য’ দ্বারা 
প্রতিমাসমূহ বুঝানো হয়েছে ॥ সেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাকশক্তি প্রদান করবেন। 


ীকা-৩১. আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ৰহিত; ভার নিকট কিছুই গোপন নয়। এ প্রশ্নটা মুশরিকদেরকে অপমানিত করার জন্য করা হবে; 
যেহেতু তাদের উপাস্মগুলো তাদেরকে অ্গীকাব করলে ভাদের দুঃখ ও অপমান আবে বৃদ্ধি পাবে। 


ীকা-৩২, এ থেকে যে, তোমার কোন শরীফ থাকবে । 
ভীকষা-৩৩. সুতরাং আমরা কি তুমি ব্যতীত অন্য বউকে উপাস্যক্ধপে গ্রহণ কা নির্পেশ শি পারতাম? আমরা তোমারই বান্দা। 
টাকা-৩৪. এবং তাদেরকে ধন-সম্পদ, 
























সন্তান-সন্ততি, ঘা সুষ্াহ্য ওনিরাপত্ত | সুরা ২৫ ফোক ৬৫৬ ্ পারা ৪ ১৮ 
দান করেছিলো। ৯. এবং যেদিন একত্র করবেন তাদেরকে BT? 
চীকা-৩৫, হতভাগ্য। অতঃপর |(২৯) এবং যাদের তারা আল্লাহ ব্যতীত পুজা hoe ot 
কািরসেরঞে বলা হযে কোর ০02508852 
টীকা-৩৬. এটা কাফিরদের এ |বান্দাদেরকে,না এরা সিজেরাই পথভুলে গিয়েছে 015 
সমালোচনায় জবাব লে হযেছে, য [337 
তারা বিশ্বকুল সরনারসাসা্রাতা-সালা লেগ 
আলায়হি ওয়াসান্পামের বিরুদ্ধে | ১৯৮. তারা আরয করবে, ‘পবিত্রতা তোমরাই জে 3 
করেছিলো হে, তিনি হাটে-বাজানে |(৩২)!আমানের জন্য শোভা গেতোনা তোমাকে SG 
চলাফেরা কবন, আহার করেন। এখানে | ব্যতীত অন্য কাউকে মতিভাবকরূপেখহণ করা 52058 
বলা হয়েছে যে, এসব কাজ নবযতের [(5৩), কিন্তু তুমি তাদেরস্কে ও তাদের Des 
রং ্ পিতৃপুরুদেরকে তোগ-বিলাসের সুযোগ: গত 
পরিশহী নয় বরং এগুলো সম নবীরই i E 
ত্য লাক বৈশ্য ছিলো অত, [দিয়েছিলে (৩৪), শেষ পৰ্যন্ত তারা তোমার || Ee 
; | স্মব্ণভুলে গেছে: এবং এসব ছিলোই ধ্বংসশীল 
তাদের এ সমালোচনা নিক অজ্ঞতা ৪ | 
কামরা ৩৫)। সা 
হ সাত ১৯৮. অতঃপর এ! পাস্যশুলো তোমাদের তি AT 
হা পু 
! | তোমরা না শান্ত প্রতিরোধ পারো, না ১89৩9755935 
তখন গরীব-মিসকীনদেতবে লেখে এ 
ধারণা করলো যে, এল্লা তো আমাদেক [নিজেদের সাহায্য করতে পারো এবং তোমাদের 9৫৫9৫ 
ূ্বেইসলামযহনকরেছ.তারাজামাদের | মধ যে যানিম তাকে আমি মহা শান্তির আত্বাদ ক 
উপর একটা শ্রেষ্তব পাবে। এ ধারণায় | ক্রাবো। উর 
তারা ইসলাম থেকে বিরত থাকতো। |২০. এবং রসূল ররর রেছে 
আর অভিভাতগণের জন্য গরীবগণ [রণ করেছি সবাইতো এমনই ছিলো- আহার 25 
“পরীক্ষা হয়ে থাকতো ॥ eset চণাকেরা করতো (৩৬) ১৩১৪ /39520: 
লা এবং আমি তোমাবদর মধ্যে এককে অপরের টির 
ভি হলে সায়া | জনা পীক্ষা্ক্প করোছ (৩৭) এব হে মানুহ| 5 5883 
আল হই ই | তোমরা কি ধৈৰ্য ধারণ করবে (৩৮)! এবং হে ORAS & 
হা ওর অতীব | যাহৰ্ব!আপনারগ্রতিপালক দেখছেন(৩৯) ৯ 








লোক হযরত আৰৃ যার, ইবনে মাস্‌ উদ, 
এবং আমির ইবনে ফুহায়রাহকে দেখলো' যে, তা প্রথম থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আছেন। তখন তারা অহংবারবশতঃবললো, “আমরাও ইসলাম গ্রহণ 
করলে তাদ্রেই মতো হয়ে যাবো, তখন আমাদের মধ্যে ও এদের মধ্য পরণকাই বা কি থাকবে” 

অপর এক তভিমত এ যে, এ আয়াত গরীব মুসলমানদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাদেরকে নিয়ে কৌারাইসের কাফিরগণ ঠাট্টা-নিদ্রুপ করন্দো, আর 
বলতো, “বিধকূল সরদার সারলাল্লাহতা'আলা আলায়হি ওসব সাল্লামের অনুসারীগণ হচ্ছে এসব লোক, যারা আসাদের ক্রীতদাস ওনিমনশ্রেণীর লোক ।” আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং এ মু'িলদেরকে এরশাদ করেন- (ধাযিন) 

টীকা-৩৮. এ দারিদ্র ও কঠিন অবস্থার উপর এবং কাফিরদের এ সমালোচনার উপর? 


ীকা-৩. তাকে, ঘে ধৈর্ঘধারণ করে এবং তাকে, যে ইর্মহীনত প্রদর্শন কলে। * 








= জষ্টাদশ পারা সমাপ্ত 


চীকা-৪০. কাফির; হাশর ও পুনরু্থানে বিশ্বাসী নয়, এ কারণে 


চীকা-৪১. আমাদের জন্য রসূল বানিয়ে অথবা বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সানতাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নৃবৃয়ত ও রিসালতের 


পক্ষে সাক্ষী করে 


চীকা-৪২. তারা নিজেরাই আযাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিতেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার রসূল । 


চীকা-৪৩. এবং তাদের অহংকার চরম সীমায় পৌছে গেছে। আর অবাধ্যতা সীমাতিক্রম করে গেছে। যেহেতু তারা মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও 
ফিরিশতাদেরকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করার এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখার প্রশ্ন তুলেছে। 





(8১)? অথবা আমরা স্বয়ং আমাদের 
প্রতিপা্গককে দেখতাম (৪২)!' নিশ্চয় তারা: 
আপন অন্তরে বড়ই অহংকার করেছে এবং 
গুরুতর অবাধ্যতায় এসেছে (৪৩)। 

৯২৯. যেদিন ফিরিশতাদেরকে দেখবে (8৪) 
সেদিন অপরাধীদের কোন খুশীর দিন হবেনা 
(8৫); এবং বলবে, “হে আল্লাহ্‌! আমাদের ও 
[তাদের মধ্যে এমন কোন আড়াল করে দাও, যা: 
অন্তরায় হয় ৪৬)।" 


২৩. এবং যা কিছু তারা কাজ করেছিলো 


(8৭) আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ধূলিকণার বিক্ষিপ্ত অণু-পরযাণু করে দিয়েছি,যা 
দিনের তীব রোদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় (৪৮) । 


২.৫. এবং যেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান 
(মেঘপুজসহ এবংফিরিশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া 
হবে পরিপূর্ণভাবে (৫০)- 

২৬ সেদিন প্রকৃত বাদশাহী পরম দয়াময়ের 
এবং সেদিনটি কাফিরদের জন্য কঠিন (৫১)। 
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চীকা-৪৪. অর্থাৎ মৃভার দিন অথবা 
ক্্য়ামতের দিন, 

চীকা-৪৫. হ্যামত-দিবদেফিবিশাতাগণ 
মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনাবেন এবং 
কাফিরদেরকে বলবেন, “তোগ্মাদের জন্য 
কোন সুসংবাদ নেই।” হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাই তা'আলা আন্্মা 
বলেন, ফিরিশৃতারা বলবেন, “মুমিনগণ 
ব্যতীত অন্য কারো জন্য বেহেশতে প্রবেশ 
করা বৈধ নয়।" এ কারণে সেদিন 
কাক্ষিরদের জন্য অতীব অনুশোচনা ও 
অনুতাপ এবং দুঃখ ও দুর্দশার দিন হবে। 
্টীকা-৪৬. এই বাক্য দ্বারা তারা 
ফিরিশতাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করবে। 


ভীকা-৪৭. কুফর অবস্থায়, যেমন 
আত্মীয়তা রক্ষা, আতিথেয়তা ও দু্স্থ- 
এতিমের সেবা ইত্যাদি, 
চীকা-৪৮. না হাতে স্পর্শ করা যায়, না 
সেগুলোর ছায়া থাকে ।অর্থ এযে, সেসব 
কর্ম দিক্ষল করে দেয়া হয়েছে, সেগুলোর 
কোন ভাল প্রতিদান নেই ও কোন উপকার 
নেই কেননা, কর্মসমূহ গৃহীত হবার 
জন্য ঈমান হচ্ছে পূর্বশর্ত । তা তাদের 
মধ্যে বিদ্যমান ছিলোনা । এরপর 
জাননাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরশাদ 
করা হচ্ছে- 

ভীকা-৪৯. এবং তাদেরবিশ্রামস্থল এসব 
দিক ও অহংকারী মুশরিকদের চেয়ে 
উচ্চ ও উন্নত, উত্তম ও শ্রেষ্ট 


ভীকা-৫০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ানতা তা'আলা আন্‌হমা বলেন, প্রথম আস্যান বিদীর্ণ হবে এবং সেখানকার অবস্থানকারী (ফিরিশভাগণ) অবতীর্ণ 
হবেন এবং সংখ্যায় তারা সমস্ত পৃথিবীৰাসী অপেক্ষা অধিক হবেন; জিন্‌ ও ইন্সান সবার চেয়েও বেশী। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হবে। সেখানকার 
জধিবাসীরা অবতীর্ণ হবেন। তারা সংখ্যায় প্রথম 'আস্যানবাসীগণ এবং জিন্‌ ও ইন্সান- সবার চেয়েও অধিক । এভাবে আস্মান বিদীর্ণ হতে থাকবে এবং 
শ্রুতোক আস্যালের অধিবাসীর সংখ্যা সেটার দিম্ববর্তীদের চেয়ে অধিক হবে। শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমান বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নৈকটাধনা 
ক্িরিশতাগণ অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর আরশ বহনকারীগণ। আর এটা ক্য়ামত-দিবসেই সংঘটিত হবে। 


্ীকা-৫১. এবং আল্লাহ্‌র অনুখহত্রমে, মুসলমানদের জন্য সহজ । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্রাষতের দিন মুসলযালদের জন্য সহজ করা হবে। 


এমন কি তা তাদের জন্য এক ফরয নামায অপেক্ষাও সহজ হবে, যা দুনিয়ায় সে পড়েছিলো । 

টীকা-৫২. দুঃখ ও লজ্জায়। এ অবস্থা যদিও কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য, কিন্তু 'উকুবা ইবনে আবী মু'ঈতের সাথেই তা বিশেষভাবে সম্পর্কিত । 

শানে সুশবলঃ ' উৰ্বৰা ইবনে আবী মুনত উবাই জলে খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিলো । হুযুর বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম 

বলেছিলেন বিধায় সে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুযূহাস্মাদুর রাসৃলুল্লাহ্‌'ব সাক্ষ্য দিয়েছিলো । অতঃপর উবাই ইবনে খালাফ চাপ সৃষ্টি করলে সে পুনরায় 'মুরতাদ্দ" 

ধের্মত্যাগী) হয়ে গেলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে নিহত হবে বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং সে বদরের যুদ্ধে 

নিহত হয়েছিলো। এ আয়াত তারই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে, ক্মামঙের দিন তার চরম পর্যায়ের অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে। এক্সনুভাপেরমধ্যে সে 

নিজের হাত নিজেই চর্বণ করবে। 

চীকা-৫৩. অর্থাৎ জান্নাত ও নাাত লাঞ্ের পথ; আর যদি ভাদেরই অনুসরণ করভাম! এবং তাদেরই হিদায়ত (পথ-নির্দেশ) গ্রহণ করে নিতাম! 

চীকা-৫৪. অর্থাৎ কোরআন ও ঈমান খেকে। 

টীকা-৫৫. এবং বালা-মুসীবত ও শাস্তি আপতিত হবার সময় তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায় । হযরত আবূ হোরায়রাহ্‌ রাদিয়ল্লাহু তা'আলা আনুহু 

থেকে জাৰু-দাউডদ ও তিরমিথীর সধ্যে [ত 

একটা এন বর্ধিত হয় যে, বিশ্বকুল | সুরা £ ২৫ ফোরকান লু ৬৫৮ ই 
সালাহ তা'আলা আলায়হি ২.৭. এবং যেদিন যালিম নিজ হত্তঘ় চিবিয়ে রায়ে ছেরে 

খত (ফেলবে (৫২). বলবে, “হায়, কোন প্রকারে 85 


বন্ধুর ER ELL I teed |আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম ১০০১955:852 




























লক্ষ্য করা উচিৎ যে, কাকে সে বদ্ুরূপে 16৫৩)! 

গ্রহণ করছে!” হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী |২৮. হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে নি * bY 
রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু থেকেবর্ণিত, [আমি যদি অমুককে বন্ধরপে গ্রহণ না করতাম! ৩৩০১৭ রি 
বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি |, নিয় েআমাকে বিত্ত রে দিযেছে ও 
টাল EE আমার নিকট আগত উপদেশ খেকে (68) ৷" ০০] 
করোনা, কিন ঈমানদারের সাথে এবং | এবং ভান মানুষকে অসহায় অবস্থায় 2৫৫ 

আহ রিয়া, কিন্তুখোদাভীককে ৷" [বং (৫9); ক SSE 


মাস্জালাঃ বে-ছীন ও জাজপথের 











+ ৩০. এবং রসূল আরব করলেন, “হে আমার টাটা যারা 
পথিকের বন্ধুত্ব ও তার সঙ্গ অবলন [রতি সাল, ই? HESS SGI 
করা, তার সাথে মেলামেশা করা,ভলবাসা [পনিত্যাজযনপে স্থির করে নিয়েছে (৫৬) ।' LRH 
রাখা এবং তাকে সগ্নান দেখানো নিষিদ্ধ । এ ডে 

(৩১. এবং এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর 6+44844 
চীকা-৫৬. কেউ কেউ সেটাকে দম শর করে দিয়েছিলাম অপরাধী এগ 
ছ, কেউ কেউ 'কবিভা' বলেছে [ (৫৭) এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট পথ- bE HES < | 
এবং ওসব লোক ঈমান আনা থেকে প্রদর্শন ও সাহা, জন্য। 


বঞ্চিতরয়েছে। এরউপরআল্লাহতা'আলা 
হুযুরকে শান্তনা দিলেন এবংডাকে সাহায্য | 2২ এবং কাফিরগণ বসলো, "কোরআন ||. 98054954740 
পদানেরতিষতিদিলেন। যেমন,সামনে [তীর উপর একবারে কেন অবতারণ করা হলো পা TES SILI 
Fld a পা ৮০4৬ 1 Pd টিতে 
এজন্য যে, i ISAS Lt 
টীকা-৫৭. অর্থাৎ নবীগণের সাথে | মজুতকরবো (৫৯) টাকে 3 ৪৯ ০০52 
হতভাগালোকদেরএমনই আচরণ চলতে কিস A 
থাকে। 
টীকা-৫৮. যেমন তাওরীত, যাব্র ও ই্জীল-এর মধ্যে প্রত্যেকটা কিতাব একবারেই অবতীর্ণ হয়েছিলো কাফিরদের এ আপত্তি উত্থাপন করা সম্পর্ণকপে। 
অযথা ওঅর্থহীন কেননা, কোরআন করীমের মু'জিযা ওপ্রামাণ্য হওয়ার বিষয়টা সর্বাবস্থায় এক সমান- চাই একবারেই অবতীর্ণ হোক, কিংবাক্রমারয়ে: 
বরং ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হবার মধ্যে সেটার সাথে প্রতি্বন্দিত। অসম্ভব হওয়াটা আরে! অধিক পূর্ণাঙ্গভাবেপ্রকাশ পায়। কারণ, যখন একটা আযাত অবতীর্ণ 
করা হলো এবং মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা _ হলো, আর সেটার সদৃশ রচনা করার ক্ষেত্রে সৃষ্টির অক্ষমতাও প্রকাশ পেলো; অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত 
অবতীর্ণ হলো- এভাবে সেটার সাথেও প্রতি সৃষ্টির অক্ষমতা প্রকাশ পেলো৷। অনুরূপভাবে, বরাবরই আয়াত-আয়াত করে পনির কোকআন নাযিল 
হতে থাকলা। প্রত্যেক বারেই সেটা অ্ুলনীয় হওয়াও সেটার সাথে প্রচিদ্বদ্দতায় সৃষ্টির অক্ষমতা প্রঝাশ পেতে থাকলো । মোটকথা, কাফিরদের এ আপত্তি 
উত্থাপন নিছক অযথা ও অর্থহীন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রমান্যয়ে অবতীর্ণ করার হিকমত ও রহস্যের কথা প্রকাশ কবছেন। 


ীকা-৫৯. এবং এশী-পয়গামের পরম্পরা অব্যাহত থাকার কারণেআপনার বরকতময় হৃদয়ে শান্তি আসতে থাকবে আর কাফিরদেরকে প্রত্যেকটা ঘটনার, 
পরিপ্রেফিতে জবাব দেয়া অব্যাহত খাকবে। 


























তাছাড়া, এ উপকারও রয়েছে যে, সেটা হেফ্য (কণ্ঠস্থ) করা সহজসাধ্য হয়। 

ডীকা-৬০. হযরত জিত্রাঈল আলায়হিস্‌ সালামের সুখে অক অজ করে বিশ অথবা তেইশ বন্সরকালে, অথবা অর্থ এ যে, “আমি আয়াতের পর আয়াত 
অাবযে অবতী করেছি কেউ কেউবলেছেন, “আল্লা তালা আাদেরকে তেলাওয়াত করার মধ্যে থে থেমে পরা চিতে পাঠ করার এবং ফোরকান 
শরীফ তেলাওয়াতের নিয়মাবলী মামথভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন- অন্য আয়াতে এরশাদদহচ্ছে-» 
অর্থাৎ কোন শীফকে সেটার ভেলাওয়াতের নিয়খাবলীর প্রতি খুব লক্ষ্য রেখে পাঠ করো।” 

টীকা-৬১. অথাৎ মৃশারিকগণ আপনার দ্বীনের বিরুদ্ধে অথবা আপনার নবৃয়তের মখ ক সৃষ্টিকারী কোন প্রশ্ন উাপন করতে পারবেনা । 


'চীকা-৬২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মানুষ কিয়ামতের দিন তিনভাবে উদিত হবে- এক দল আরোহিত অবস্থায়; এক দল পদ্বজে এবং এক দল 
মুখমণ্ডলের উপর ভর করে হিচড়াতে হিচড়াতে । আরঘ করা হলো, “হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাপ্রান্মাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! তারা মুখমণুবের উপর 











[55] ভর করে কীভাবে চলবে?" এরশাদ 
১ ১৯] ফ্রন, “নি পায়ের উপর ডর করা 
[থেমে পাঠ করেছি (৬০)। অবস্থায় চলাফেরা করিয়েছেন. তিনিই 





৩৩. এবংভারা কোন উপমা আপনার নিকট ২142 ৫ 
|আনবেনা (৬১), কিন্তু আমি সতা ও তদপেক্ষা ডঃ ১২ ই চলাবেন ৷" 

গীকা-৬৩, অর্থাৎফিরআভন-সমুদায়ের 
56702১৪9872 /69424% | খতি সুতরাং হযরত তাদের প্রতি 
BEL | লন পৰং তারক মার ত 
(১৮০০2 iE দেখালেন ও আপন রিসালতের বাণী 

লৌছিয়ে দিেন। কিছু এ হতভাগারা 
দেরকে অস্বীকার করলো । 
ভাটা চীকা-৬৪. -ও ধাংস করে দিয়েছি। 
টীকা-৬৫. অর্থাৎ হযরত নূহ, হযরত 
ইদ্রীস এবং হযরত শীস (আলায়হিমুস 
সালাম)-কে। অথবা কথা এ যে. এক 
রসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত রসূলকে 
অস্বীকার করার শামিল । সুতরাং যখন 
অস্বীকার করলো, তখন তারা সমস্ত 
ব্লকে অস্বীকার করলো। 
82018845555] ঈন্-৬৬. ৰাতে পরবে অন্য 


LLG | পাৱক শিশ্ধ হয়। 
NES i) টীকা-৬৭. এবং 'আদ' হচ্ছে হযরত হুদ 
Es, আলায়ছিস্‌ সালামের সম্প্দায়। আর 
"সামৃদ' হযরত সালিহ আলায়ছিস 
|৩৮-. এবং ‘আদ, সা’মূদ (৬৭) ও “কৃশ- [AS ORES Ke hes ce doe el 
ৰাসীদের'কে (৬৮) এবং তাদের মধ) ব্তীকালের পুল 8 
বহু সম্প্রদায়কে (৬৯) । শহর জীকা-৬৮. এরা হযরত শু'আয়ব 
আলায়হিস সালামের সম্প্রদায় ছিলো: 
যারমূরতিপূজাকরাতো আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের লতি হযরত ভজায়ব আলায়হিল্‌ সালামকে তেন করলেন ভিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন । তারা অবাধাতা প্রদর্শন করলো, 
হযরত শু'আযার আললাযহিস্‌ সালামকে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে কষ্ট দিলো । 
আর এসব লোকের ঘরগুলো কুপের আশেপালেই ছিলো । আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আর সমন্ত স্রদাম আপন বাসস্থানগুলোসহ 
উক্ত কূপ সহকারে ডূ-পৃষ্ঠে ধরলে গেলো । 
এডদ্যাতীত আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। 


টীকা-৬৯, অর্থাৎ ‘আদ, সা'মূদ এবং কৃপবাসীদের অন্তর্বীকালে আরো বহু সম্প্রদায়ছিলো ৷ তাদেরকেওনবীগণকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ধংস করেছেন 


4] ইল উপর ভর করা অবহার 














চীকা-৭০. এবং খ্রমাণসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বে সতর্ক করা ব্যতীত ধস করিনি; 
টীকা-৭১. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরকালে বারংবার 
ডীকা-৭২. এ জলপদ দ্বারা 'সাদূম' বুঝালো হয়েছে, যা লৃত স-পরদায়েনস পাচটা বস্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বস্তি ছিলো । তন্মধ্যে, সর্বাপেক্ষা ছোট বস্তির 
লোকেরাই এ অপকর্মে লিপ্ত হয়নি যে কাজে অপর চারটা বস্তির বাসিন্দারাই লিগ হয়েছিলো । এ কারণে, এরা (ছোট বস্তির বাসিন্দারা) রক্ষা পেয়েছে আর 
অপর চার বস্তির লোকদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে ধাংস করে দেয়া হয়েছে। 


ীকা-৭৩, 
ভীকা-৭৪.. 
চীকা-৭৫. এবং বলে 


ীকা-৭৬. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
বিশ্ববুল সরদার সাল্লান্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের দাওয়াত (ইসলামের প্রতি 
আহবান) ও তার মুপ্জযাসমূহ প্রকাশ 
করা কাফিরদের মধ্যে এতই প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করেছিলো এবংসত্য ধর্মকেও এতই 
সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলো যে, খোদ্‌ 
কাফিরগণ একথা স্বীকার করেছিলো যে, 
“যদি তারা তাদের হঠকারিতার উপর 
অবিচলিত না থাকতো, তবে এ কথার খুব 
সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা মূর্তিপূজা বর্জন 
করতো এবং দ্বীন-ই-ইসলাম গ্রহণ 
করতো । অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের সত্যতা 
তাদের নিকট খুবই স্পষ্ট হয়েছিলো এবং 
সর্বধকার সন্দেহই দূরীভূত করা 
হয়েছিলো । কিনতু ভাৱা ভাদর হঠকারিতা 
ও জেদের কারণে বঞ্চিত থেকে গেলো। 
চীকা-৭৭. পরকালে 


চীকা-৭৮. এটা এরই জবাব যে, 
কাফিরগণ বলেছিলো, “এরই উপক্রম 
ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের 
খোদাগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন" 
এখানে বলা হয়েছে যে, পথভ্রষ্ট হয়েছো 
তোমরা নিজেরাই। আখিরাতে একথা 
তোমাদের ভালভাবে জানা হয়ে যাবে। 
আর রসূল করীম সাল্লাযাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি “পভ করা'র সম্বন্ধ 
রচনা করা নিতান্তই অমূলক । 

ভীকা-৭৯, এবং য় নাসের কুত্তি 
বা কামনা-বাসনারই উপাসনা করতে 


যার ফলশ্রুতিতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং ঈমান আনতো । 
অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার দবটাকে স্বীকার করতো লা, যাতে আবিষ্াতের সাওয়াব শরির তারা ভোয়াকা করতো! 


সূরা $ ২৫ ফোরকান 


ত 





৩৯. এবং আমি সবার জন্য দৃষ্টাস্তসমূহ বর্ণনা | 


|৪০. এবং নিশ্চয় এরা (৭১) অতিক্রম করে 
|এসেছে এমন জন পদকে যার উপর অকল্যাণের 
বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো (৭২), তবে কি তারা 
[সেটা দেখতো না (৭৩)? বরং তাদের মধ্যে 

হয়ে উদিত হবার আশা ছিলোই লা 
(৪)। 


৪১. এবং যখন তারা আপনাকে দেখে তখন | 


না থাকতাম (৭৬); এবং তারা শীঘ্বই 
[জানতে পারবে যেদিন শাস্তি দেখবে (৭৭)যে, 


ণাবেক্ষণেনর দাযিত্ব নেবেন (৮০)? 
1৪৪. অথবা একথা মনে করছেন যে, তাদের 
[মধ্যে অনেকে কিছু শুনে কিংবা বুঝে (৮১)? 
|তারা তো নয়, কিন্তু যেমন চতুষ্পদ পশু, বরং! 
সেগুলোর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট (৮২)। 
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থাকে; সেটারই অনুগত হয়ে বলেছে । তারা 'হিদায়ত' কীভাবে গ্রহণ করবে? বর্ণিত হয় যে, অন্ধকার যুগের লোকেরা একটা পাথরের পূজা করতো। আর 
যখন এর চেয়েও অন্য কোন ভাল পাথর তাদের দৃষ্টিগোচর হতো,তখন পূর্ববর্তী পাথরটা ফেলে দিতে! এবং অপর পাখরটার পৃজা আর করতো। 


ীকা-৮০. যে, তার মনের কুগৃত্তি-পূজাকে রুখে দেবেন? 
জীকা-৮১, অর্থাৎতারা তাদের জঘন একনুঁয়েমীর কারণে না আপনার বাণী শ্রবণ করছে, না সুস্পষ্ট ও অয শরমাণাদি অনুধাবন করছে; বরং বধির ও 


অবুঝ সেজে বসেছে 


চীকা-৮২. কেননা, চতুষ্পদ পশুও আপন প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহত বর্ণনা করে আর যে তাকে খেতে দেয় তার অনুগত হয়ে থাকে; অনুগ্রহকারীকে 


চিনে; কষ্টনাতাকে ভয় করে, উপকারীকে তালাশ করে, অপকারী থেকে বেঁচে থাকে এবংচারণডূমির রাপ্তা্লো চিনে কিন এ কাফিরগণ এগুলোর চেয়েও 
নিকৃষ্ট তারা না প্রতিপালকের আনুগত্য করে, না তার অনুখহ চিনতে পারে, না শয়তানের মতো মহাশক্রুর নি বুঝতে পারে, না সাওয়াবের মতো মহা 
উপকারী বন অনুসন্ধান করে, না শান্তির মতো ক্ষতিকর ও কারী বন্তু খেকে নিজেকে রণ করে । 

চীকা-৮৩, যে, তার সৃষটিকৌশল ও ক্ষমতা কতোই আশ্চর্যজনক! 


সূরা £ ২৫ ফোরকান ৬৬১ পারা $ ১৯ ] টীকা-৮৪. 'সোবৃহে সাদিক' উদিত 
শক হবার পর খেকে সূর্যোদয় পর্যত্ত। যেহেতু 
ঘৰ) এ সময়টার মধ্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে শুধু 
(৪. হে মাহবৃব (দঃ)! আপনি কি আপন 44500017 | ছায়াই ছায়া থাকে; না রোদ থাকে, না 
০৫442) লে অংক 
9৩4৫ | চীকা-৮৫.. সূর্যোদয় হওয়া সত্তেও তা 
ডি দূরীভূত হতোনা । 
চীকা-৮৬. যেহেতু, সূর্যোদয়ের পর সূর্য 
নিক, যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ছায়া 
484: | ততই গুটাতে আরঙ করে। 
V২ _ , 4/৪৮ | টীকা-৮৭. যে, তাতে জীবিকা তালাশ 
49044043245] করো এবং কাৰ্মাদিতে রত হও। যেমন, 
30582 | হত লোকমানআপন সন্তানের উদ্দেশ্যে 
টনি রি ভি বলেন, “যেমনি ভাবে শয়ন করছো 
৮০১৬১ V4 nine Satie eed 32237 | অতঃপরউঠছো. তেমনি মৃত্যুবরণ করবে 
৩০ %. 
আপন অনুথহের প্রাক্কালে pr পপ >>| এবং মৃত্যুর পর পুনরায় (জীবিত হয়ে) 
| 0 উঠবে।” 








88৮৮, এ 1 চীকা-৮৮ এখানে 'রহমত' মানে 'বৃষ্টি'। 
৪:৯. যাতে আমি তা'দ্বারা জীবিত করি কোন | প্র542198444 ভীকা- 
[মৃত শহরকে (৮৯) এবং ভা পান করতে দিই ০ ৮০৯০১১১৮৯০৫ 
[সী সৃষ্িকৃত বহু চতুষ্পদ জন্তু ও মানুষকে । | 818৫৫ | খাণহীন হয়ে গেছে। 
টীকা-৯০. যে, কখনো কোন এক শহরে 
:০- এবং নিশ্চয় আসি তাদের এ RA 
টিসি ও পুশ সেভ 
Tt কখনো কোথাও অধিক হয়, 
গভীরভাবে চিন্তা করে (৯১), অতঃপর অনেক 9108৩ সিল in 
প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে, 
(৯. এবং আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে | 85801 এক তি বে 
একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতাম (৯২)। , আসমান 
| থেকে রাত ও দিনের প্রত্যেকটা 
৫২. সুতরাং তুমি কাফিরদের কথা মান্য ১5:৯০8028৫ উপল 
করোনা এবং এ কোরআনের সাহায্যে তাদের রি / সেটাকে যেই ভূ-খণ্ডের দিকে চান ফিরিয়ে 
বিরুদ্ধে জিহাদ করো- বড় জিহাদ। + | অব্নে এবং ৰে অনিকেই ইচ্ছা কলো 
৫৩. এবং তিনিই হন, যিনি দু'টি সমুদ্বকে 504 2 জলসিক্ত করেন। 
|| lB EP ১৯১ 
[সপে খ্যাতি করেছেন? এটা নিছা Pe ৫ 34684 | টীকা-৯১, এবংআলাহতা'আলারমতা 
০০১৪ 7489 | ওতনুযাহ্রসাধ্যগতীরভাবেচ্তাবরে। 


revs SE Te 
গলির | টা, এবং আপনর উপর থেকে 
সতের লারিতৃতার হান্তা করে 
দিশা কু আমি সমত বন্তিকেই স্তৰক 
করদাতার আপনারউপরঅসন করেছি, খাতে জালনি সম জাহানের রন হয় সমন রুলের বশি্যতলোর ধারক হন এবংনব্যাতের ধারা আপনার 
ধামে সমাপ্ত হয়, যেন আপনার পরে কোন নবী না হয়। 


টীকা-৯৩. যাতে না মিষ্ট লোনা হয়, না লোনা মিষ্ট হয়, না কোনটা এন্যটার স্বাদ বদলাতে পারে। যেমন 'দিজলা' (টাইগ্রিস) নদীর পানি লবণাক্ত সাগরের 
ভিতর বহু মাইল পর্যন্ত চলে যার; কিন্তু তার স্বাদে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনা ৷ কি আশ্চর্য শান আল্লাহ্র! 



































টীকা-৯৪. অর্থাৎ বীর্য থেকে 
চীকা-৯৫. যাতে বংশী ধারা চলতে থাকে; 

জীকা-৯৬, যে, তিনি এক বীর্য থেকে দু'ধরণের মানুষ সৃষ্টি করেছেন- পুরুষ ও নারী তবুও কাফিরদের এ অবস্থা যে, এর উপর ঈমান আনেনা। 
চীকা-৯৭. অৰ্থাৎ ্রতিমাগুলোকে: 

ডীকা-৪৮. প্রতিমার পূজা করা শয়ভানকে সাহায্য প্রদানের নামান্তর । 

টীকা-৯৯. ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিদামস্বরূপ জান্নাতের 

চীকা-১০০. কুফৱওঅবাধাযতারপ্তিফল 








স্বকপ জাহান্নামের শান্তির ১১০১০ ৬৬২. লারা 

ঢীকা-১০১, ইস্লামের বাণী প্রচার ও |৫৪- এবংতিনিই হন, ঘিনি পানি থেকে (৯৪), ঃ ৮44 474৮ 

উপদেশ দান করা [সৃষ্টি করেছেন সান্ষ, অতঃপর তার বংশগত ও | 4 এ 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন (৯৫); এবং | TES TS 


টীকা-১০২. এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও 
তাঁৰ নুন করুক। অর্থ এ যে, [আপনার লরতিপানক স্বশভিমান (৯৬)। 


ঈমানদারদের ঈমান আনা এবং তাদের |৫৫- এবংআল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কিছুরই তারা | 1৫490১85648 
আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়াই হচ্ছে | পূজা করে (৯৭), যা তাদের ভালমন্দ কিছুই | EEE 
আহার প্রতিদান ও বিনিশ়য়। কেননা, |করেনা; এবং কাফির আপন প্রতিপালকের 95402 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে | বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য দেয় (৯৮)। | elit 
অএরপ্রতিদান দেবেন। একারণে.উদ্মতের |. এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, | 448৫ এড 
নেক্কার কাক্তিবর্গের ঈমান ও দের [কিছু (৯৯) সুসংবাদদাতা (১০০) এবং 9৮ 


সহকর্সমূহের সাওয়াব তাৱাও পেয়ে |সতর্ককারী করে । 
থাকেন। আর ভাদের ননীগণও পান, 








যাদের হিদায়তগ্রাপ্তহয়ে ভার এ মর্যাদায় ২৯) | 24৮ 
? ই না, 9৮ 
257২ কিনতু যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ ভর্তি 
ঢীকা-১০৩. তারই উপর ভরসা কর' অবলম্বন করুক (১০২)!' | 
চিত ।কেননা, মত্যুবরণকারীদের উপর চিরজীবী 2 ৫৮4 
ভরসা করা বিবেকবানদের কাজ নয়। বরন ell ভ :5৩286045% 
৮ মৃত্যুবরণ করবেন না টা পু 
চীকা-১০৪. তার পবিত্রতা ও প্রশংসা |(১০৩) এবংসঠীরইপরশহসা করতে করতে জার | ই: ৮8১ 
ঘোষণা করো: ভার আন্পতা ও ভর [পবিরতা ঘোষণা করুন (১০৪) এবং তিনিই 80 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারো । |ষথে্।আপন বান্দাদের পাপসমূহ সম্পর্কে, 
ভীকা-১০৫, না তার নিকট কারো পাপ [অবহিত (১০৫) 
গোপন থাকে; না কেউ তার পাকড়াও |৫৯. যিনি আস্যান ও যমীন এবং যা কিছু) 55594543582 
থেকে নিজেকে বাচাতে পারে। সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি Ese 5 
ঢীকা-১০৬, অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণে; | করেছেন (১০৬), অতঃপর আরশের উপর | ৩৩০4৪882500 
কেননা, রাত ও দিন এবং সর তো |'ইস্তিওয়া' করেছেন (সমাসীল হন- যেভাবে SRE RSE 


ছিলোই না। আর এ পরিমাণ সময়ের [ভার জন্য শোভা পায়) (১০৭); তিনি বড়ই 
মধ্যে সৃষ্টি করা. আপন সৃষ্টিকে আন্তে |দযাবান; সূততরাং কোন অবগভজনকে তার 
আন্তে ওস্থির চিত্তেকার্য সম্পাদনের শিক্ষা [প্রশংসা জিজ্ঞাসা করো (১০৮) । 

দানের জন্যই ছিলো । নতুবা তিনি এবটা 
নর হর্েইসবকিছুসষ্টিকরতে সক্ষম । 
চীকা-১০%_ 'সাশাক' (হললামের প্রাথরিক তিনশ শতাব্দির ইমামগণ)-এর অনুসৃত পথ হচ্ছে এই- ভারা বলেন, “ইভিওয়া ( ৬৮ 1 ) এবং 
এধরণের যেসব শপ এরশাপ হয়েছে, সে লো উপর বরা ঈমান রাবি এবং সেগুলোর কৃতি জানার জনয অর হইনা। সে সপপর্কে আই জানেন" 
(কোন কোন তাফসীরকারক 'ইন্তিওয়া -কে উন্নত ও উচ্চ মর্যাদা'-এর অর্থে নিয়ে থাকেন । কেউ কেউ 'সর্ব'পেক্ষা উপরে'-এর অর্থে (নিয়ে থাকেন)। কিনতু 
প্রথম ব্যাব্যাটাই সর্বাপেক্ষা খহণযোগ্য ও মঅনুত। 

ীকা-১০৮, এতে মানবজাতিকে সবো ধন করে এরশাদ হয়েছে যেন তারা “পরমদয়ালু' যাতের ৬ণাবলী সম্পর্কে, খোদার যাত ও গুণাবলীর পরিচয়সপন 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা বরে। 

















লক্ষি = ন 





টীকা-১০৯. অর্থাৎ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ মূশকিরদেরকে বলবেন, 

ভীকা-১১০. এতে তাদের উদ্দেশ্য এ যে, কে পরম দয়ালু তারা তা জানেনা: বস্তুতঃ এটা ভিত্তিহীন এ কথা তারা একগুয়েখী করে খলেছিলো। কেননা, 
আরবী অতিধালের পন্তিত মাত্তই এ কথা ভালভাবে জানেন যে, ১৮৯৯ (রাহমান) শব্দের অর্থ 'পরম দয়াবান' । আর এটা আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
শুণবাচক নাম। 

চীকা-১১১. অর্থাৎ সাদার নির্দেশ তাদের জন্য ঈমান থেকে আরো অধিক দূরত্বের কারণ হয়েছে। 


টীকা-১১২. হযরত ইবনে আবাস ্াদিরান্লাহ আন্হমা বলেন, চে 2৩০ (কক্ষপথ) দারা শ্দক্ষিণকারী ও সপ্ত নক্ষত্রের 'মান্থিল' (তিখি)সমূহ 
বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা বায়োটিঃ ১) মেষ, (২) বৃষ, ৩) শিখুন, ৪) কটি, ৫) সিংহ, ৬) কন্যা, ৭) ভুলা, ৮) বৃশ্চিক, ৯) ধনু, ১০) মকর, ১১) 
কু এবং ১২) খীন। 





টাকা-১১৩, এখানে প্রদীপ ঘর সূর্য 


সূরা £২৫ ফোরকান ৬৬৩ পারা ঃ ১৯ 











এবং খল তাদেরকে বলা হয় ০০৯), || 1 সা 
৪ তি টনরর্রাদ্ 
), BETAS SE IIIS চীকা-১১৪. অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটা 
৮১১৯৮ রানির [4+ | শকটার পর অপরটা আসে এবং সেটার 
, ‘পরম দয়াবান কি? আমরা কি সাজ্দা ১, স্থলাভিষিক্তহয় ।সুতরাংযার কোন কর্ম 
৮ উওর সাজদা করতে [রী 033355 ক ত কিংবা দিন কোনটাতেই কষা হয়ে 
7 ০) নির্দেশ তাদের বায়, তবে তা সেঅপরটায় সম্পন্ন করতে 
[বিমুখতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে (১১১)। | বাহ 
বনু” আববাস রাদিয়ারাহু তা'আলা আন্হমা 
৮৯৮ :০৮৮ 2 পা 442 | এবং রাত ও দিন একটা অপরটার পর 
লা নি কাতলা 323045) | আসা এৰং হলি হওয়া আল্লাহ 
করেছেন 4) ৮২4৫০ | তাআলার প্রজ্ঞারই প্রমাণ । 
[ম্যে ভরদীপ হান করেছেন (১১৩) আর | ৩৮8৮৮ টা 
জ্যোতিৰ্ময় চন্দ্র । | ভীকা-১১৫. প্রশান্তি ও গভীর সহক্াতে 
রথ ৭4৮৮৯৮১4০০০] ্ৰিলীত সৰব্থাৰ সাথে; লা অহংকার সুলভ 
৩২. এবং তিনিই রি টি তে 8858854005421%4-.. 1 লাজ জুল ছারা খট বট শকরে,না 
মনোযোগ দিতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ঘি নল ae ssh ae calle নু 
কলার ইচ্ছা করে। সী কাজলের ন 
৬৩: এবং পরম দয়াবানের এ বান্দাগণ, যারা PEELING Ns Sr Go 
|ভু-পৃষ্ঠেধীরগতিতে চলাফেরা করে (১১৫) এবং ৬ এ গা, 
be সাথে কথা বলে 38455486525 টস কোন অশোভন শব্দ 
(০১৬) তখন বলে, “ব্যাস্‌ সালাম (১১৭)।" ৬৫৮৫ দাবি নী ঈ 
সহ লোক বায াাতিবাহিত 92200. চন ১১ এস ফচ পর 
[ক্য়াষের মধ্যে (১১৮)। ৩ মা 
বিরত সাথে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত 
৬৫. এবং. ৬) করে, Fe 21 24 থাকেন। অথবা অর্থ এ যে, এমন কথা 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে ৬৪ উদ্প বুল 75 











উৎপীড়ন ওপাপ থেকে নিরা পাদথাকেন। 
হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি 
আলায়হি বলেছেন, “এ তো এসব বান্দার দিবাকালীন অবস্থা: আর তাদের রাব্রিকালীন অবস্থার বর্ণনা সায়নে আসছে।" অর্থ এ যে, তাদের সামাজিক 
জীবন এবং সৃষ্টির সাথে মেলাষেশা এমন পৰি আর তাদের একাকী জীবন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবস্থা হচ্ছে এই, যা সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে 
ীকা-১১৮. অর্থাৎ নামায ও ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে থাকেন এবংরাত আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অতিবাহিত করেন। আর আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা আপন অনুখহে অল্প ইবাদতকারীদেরকেও রাত্রি জাগরণের সাওয়াব দান করেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হমা বলেন যে, যে কেউ এশার নামাযের পর ছু বাক্‌ আত অথবা অধিক নফল নামায আদায় করে সে রাত্রি 
জাগরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত । মুসলিম শরীফে হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আন্হমা থেকে বর্ণিত, যে কেউ এশার নামায জামা'আত সহকারে 
আদায় করেছে সে অর্থরাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার সাওয়াব লাভ করেছে এবং যে ফজরের নামাযও জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করেছে সে 
সারা রাত্রি ইবাদতকারীর মতোই । 


আলস্বিল 





টীকা-১১৯. অর্থাৎ অনিবার্য, পৃথক হবার নয় । এ আয়াতে এসব বান্দার রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদতের কথা উল্লেখ করার পর তাদের এই দো'আ প্রার্থনার 
বিবরণ দিয়েছেন ।'এতে এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তারা অধিক ইবাদত করা সত্বেও অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার তয় রাখেন এবং তারই দরবারে সবিনয় 
কান্নাকাটি করেন। 

টীকা-১২০. * ২১1১1." (অপন্যয়) বলা হয় পাপকার্থাদি. ব্যয় করাকে। জনৈক বুযর্গ বললেন, “অপব্যয়ে কোন মঙ্গল নেই।” অপর 
বুযর্শ বললেন, “সংকর্মে অপব্যয়ই নেই ।" আর 'কার্পণ্য করা" হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্ধারিত প্রাপ্যগুলো সম্পাদন করার মধো-্রাস করা। এটাই 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হমা বলেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় -বিশ্বকুল সরদার সাল্লাপ্রাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন, যে ব্যক্তি কারো প্রাপ্যে বাধা দিয়েছে, সে 'কার্পণ্য' করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় পথে ব্যয় করেছে সেই “অপবায়' করেছে। এখানে এসব বান্দার 
ব্যয়ের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা অপবায় ও কার্পণ্য করার মধ্যে উভয় কারের হৃণ্য পস্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকেন। 


'চীকা-১২১. আবদুল যালিক ইবনে মারোয়ান হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুকে তার কন্যার বিবাহের সময়কার বায়ের 
অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত 





ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহ [সূরা £ ২৫ ফোরকান ৬৬৪ পারা ৪১৯ 
তা'আলাআন্ছু বললেন, "সৎকর্ম হচ্ছে- জাহানামের শাস্তিকে;! টা een 
ুটিম্মকমেজালাধলেরা? (ও 8২৮৮৬ বসা উঠি 
হচ্ছে এযে, ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপ্থ 

অবলম্বন করাও সৎকর্মের শামিল । আর |৩- নিশ্চয় সেটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান্থল ৷ 598586222 
তা হচ্ছে- অপবায় ও কার্পণ্যের |৬৭. এবং ধসব লোক যে, তারা যখন ব্যয় HII GSS 
মাঞ্চামাঝি; কারণ, উতয়টিই হচ্ছে- মন্দ [করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং লা কার্পণ্য eS 
কাজের শামিল। এ থেকে আবদুল |করে (১২০) এবং সেই দু'টির যাঝখানে SUSY ARSENY 


মানিক বুঝতে পারলেন যে, তিনি এ [মধ্যপস্থায় থাকে (১২১) । 


1৬৮. এবং এসব লোক, যারা আল্লাহ্র সাথে ৩) il 465224 


(অন্য কোন উপাস্যের পৃজা করেনা (১২২) এবং 


আয়াতেরই বিষ্যবন্ুর দিকে ইঙ্গিত 
দিচ্ছেন। 











তাফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে_ এ [| শ্রাণকে, বার রক্তপাত আল্লাহ্‌ হারাম করে ৩4284 
আয়াতের মধ্যে যে সব হযরতের বা [দিয়েছেন (১২৩), স্বন্যায়তাবে হত্যা ফেলা 545 0355S 
রেখ করা হয়েছে ভারা হচ্ছেন-বিশ্বকুল | এবং ব্যভিচার করেনা (১২৪); এবং যে এ কাজ Ey পক সু 
সরদার সাললা্াহ তা'আলা আলায়হি সে শান্তি পাবে । ৬০59৩ 
ওয়াসাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সাহাযা; যারা ১ ৮ 
না আনন্দ উপভোগের জন্য আহার [মে সি টে তি 58942 
করতেন, না সৌন্দর্য ও সাজস্জা |মধ্যে লাছনোর সাথে বপন 862508 
প্রদর্শনের জন্য পরিধান করতেন! ক্ষুধা নিবি নে (ত) 
নিবারণ,সতর ঢাকা এবংশীত ওগরমের |৭০- যে ব্যক্তি তাওবা ১২৬) ৮৫ A 2 240022 2d 
কষ্ট থেকে রক্ষা পওয়া- এটুকুই ভাদের [এবং ঈমান আনবে (১২৭) আর সৎকাজ করবে 40541 
ই ৯1১41 2 294 Add 
উদেশ্য ছিলো। (১২৮) তবে এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে 854 ISAS 
চীকা-১২২, শির্ক থেকে পৰিত্ৰ ওঅসতৃষ্ট ডা ৪৬ ৪ রি 78 6৮৮6888৩85৯ 
চীকা-১২৩. এবং তাকে খুন করা বৈধ [এ১. এবং যে তাওবা সা pte LS ৭ ৫4 পি 
করেন নি। যেমন মু'মিন ও চিন: [৯০ নে চি 
তাকে ১০০১৬ 9৫ 
জীকা-১২৪. এবং সৎকরমপরয়ণদের আমি - = 





সাথে এসব তবীবাহ্‌ গুণাহ্ৱ সম্পর্ক না 
থাকার কথা ঘোষণা করার মধ্যে এসব কাফিরেরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা এসব অপকর্ষে লিপ্ত রয়েছে। 
চীকা-১২৫. অর্থাৎ তারা শির্কের শান্তিতে লিও হবে এবং এসব অপন্মের শাস্তিকে এ শাস্তির উপর বর্দিত করা হবে। 
ীন্া-১২৬ শির্ক ও কীনা ওনাহসমূহ থেকে, 

ীকা-১২৭, বিষকুল সরদার সালাহ আলায়হি ও়া্সানলাষের উপর 

চীকা-১২৮. অৰ্থাৎ তাওবার পর সৎকর্ম অবনস্বন করে। 


চীকা-১২৯. অর্থাৎ অসৎকর্ম করার পর সৎকর্মের তৌফিক দিয়ে; অথবা এ অর্থ যে, পাপাচারসমূহকে তাওবা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং সেগুলোর 
স্থলে ঈমান ও ইবাদত ইত্যাদি সংকাৰ্যাদি লিপিবদ্ধ করে দেবেন। (মাদারিক) 


মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, “ক্য়ামত-দিবাস এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, ফিরিশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে তার ছোটখাটো গুনাহ্‌ একেকটা 
করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। আর সেও তা স্বীকার করতে থাকবে এবং সে তার বড় গুনাহ্গুলোও পেশ করা হবে কিনা সেই ডয়ে আতঙ্কিত 
থাকবে । এরপর বলা হবে, “প্রত্যেক অপকর্ম ক্ষমা করে সেটার পরিবর্তে সৎকর্মের সাওয়াব দান করা হলো ।" এটা বর্ণনা করার সময় বিশ্বকুল সরদার 
সানলাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তাম বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা ও তার দয়ার অবস্থা দেখে আনন্দিত হলেন এবং পবিত্রতম চেহারার উপর 
খুশীতে মুচকি হাসির চিহ্ন উদ্ভাসিত হলো। 


চীকা-১৩০. এবং মিথ্ুকদের মজলিশ থেকে পৃথক থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেনা; 








দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা স্বীয় সম্মানকে 
রক্ষা করেই অতিক্রম করে (১৩১)। 

4৩. এবং বসব লোক যারা এমনি যে, যখন 
[তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ 
[স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সেগুলোর উপর 
(১৩২) বধির-অন্ধ হয়ে পতিত হয়না (১৩৩) । 
৪. এবং যারা আরয করে, “হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো-আযাদের 
স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে 
[চক্ষুসমূহের শাস্তি (১৩৪) এবং আয়াদেরকে 
পরহেযগারদের আদর্শ করুন (১৩৫)! 

৫. তারা জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাসাদ 
পুরস্কারস্বরপ লাভ করবে-_ প্রতিদান স্বরূপ 
[তাদের ধৈর্যের এবং সেখানে অভিবাদন ও 
|সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে 
(১৩৬) । 

৭৬. তারা সেটার মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। 
[কতই উৎকৃষ্ট অবস্থান ও বসবাসের স্থান! 
সস. আপনি বলুন (১৩৭), ‘তোমাদের কোন 
মর্যাদা নেই আমার প্রতিপালকের নিকট যদি 
(তোমরা তার ইবাদত না করো; অতঃপর তোমরা 
(তো অস্বীকার করেছিলে (১৩৮) সুতরাং অবিলঙ্গে 
এ শাস্তি হবে যা জড়িয়ে থাকবে- (১৩৯) ।" * 











ানযিল - ৪ 











সা ৪২৫ ফোরকান ৬ পাদ ১৯ 
পরত্যাবর্তনকরেছে যেমনভাবে করাউচিৎছিলো । 105৮968ত৫ 
৭২. এবং যেসব লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না দিছি রি 
(১৩০); এবং খন অনর্থক কার্যকলাপের নিকট 07৮41 
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চীকা-১৩১. এবং নিজেকে খেলাধূলা ও 
অনর্থক কার্যকলাপে জড়িত কেনা ,বরং 
এমন সব মজলিশ থেকে বিমুখ থাকে। 
চীকা-১৩২. অসাবধানতাবশতঃ 


চীকা-১৩৩. যে, চিন্তা-ভাবনা করেনা, 
অনুধাবন করেনা;বরংযনোযোগ সহকারে 
শুনে, অন্তর-দৃষ্টি্বারা দেখে সেই নসীহত 
থেকে উপদেশগ্রহণ করে, উপকার লাভ 
করে এবং আয়াতসমূহ শ্রতি অনুগত 
বেশে ঝুঁকে পড়ে। 

ীকা-১৩৪. অর্থাৎ আনন্দ-ত্রাহলাদ। 
অর্থ এ যে, আঘাদেরকে শ্রীসমূহ ও 
সন্তান-সন্ততি সৎ ও খোদাভীক্ুহ দান 
করুন;যাতে তাদের সৎকাজ এবংআল্লাহ্‌ 
ও রসূলের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখে 
আমাদের চক্ুসমূহে শান্তি লাত হয় এবং 
তরে খুশীর সঞ্চার হ। 
'টাকা-১৩৫. অর্থাৎ আমাদেরকে এমন 
পরহেষুগার এবং এমন ইবাদতকারী ও 
খোদাভীকু করুন, যাতে আমরা 


মাস্আলাঃ কোন কোন ভাফসীনকারক 
বলেছেন, “এ'তে এ ম্যে প্রমাণ রয়েছে 
যে, মানুষের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি আশ্হী 
ও অনুসন্ধৎসু হওয়া উচিত। এ 
আয়াতসনূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
(সৎকর্মপন্ায়ণ বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ 
করেল। এরপর তাদের শরতিদানের কথা 
উল্লেখ করা হচ্ছে। 


'টীকা-১৩৬. ফিরিশ্তাগণ অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করবেন; অথবা মহামহিম আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন। 
টীকা-১৩৭. হে বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! যন্ধাবাসীদেরকে- 


টীকা-১৩৮. আমার রসূল এবং আমার কিতাবকে: 
ীকা-১৩৯. অর্থাৎ, চিরস্থায়ী শান্তি ও অনিবার্য ধ্বংস । & 





* সূরা ফোরকান” সমাগত । 





টাকা-১, “সূরা শু'আরা” মী- শেষ চার আয়াত ব্যতীত; যেগুলো (৮:55: :0-%১1 থেকে আর হয়। 
এ সূরায় এগারটি কু" দুধ লাতাশটি আঘাত, এক হাজার দু'শ উনিশটি পদ এবং পাচ হাজার পাঁচশ চপ্লিপটি বর্ণ রয়েছে। 


টীকা-২. অর্থাৎ কোরআন পাকের, যার | সূরা; ২৩ ন্জারা ৬৬৬ পারা $ ১৯ 


সাথে প্রতিদ্বান্ৃতা করা অসম্ভব হওয়াই 









































সুস্পষ্ট এবং যা সত্যকে বাতিল থেকে স্ুুক্বা শু*আর্বা 

পৃথক করে দেয় । এরপর ৰিশ্বকুল সরলার টিন 

সান্তান্াহ আ'লা আলায়হি SM BD 

ওয়াসাল্লামকে দয়া ও করুণার সুরে 

সম্বোধন করা হচ্ছে- সূরা শুআরা আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম লন আয়াত-২২৭ 
ঢীকা-৩. যখন মক্তাবাসীগণ ঈমান ||_মন্ধী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-১১ 
আনলো না এবং তারা বিশ্বকুল সরদার রুকু” - এক 





সাল্ান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো, তথন 
হুর (দঃ)-এর নিকট তাদের এ বন্চিত 
হওয়া বড়ই কা অনুভূত হলো । এ 


১. তোয়া-সীন-মীম। 
২. এ গুলো উজ্্ল কিতাবের আয়াত (২)। 
|৩- হয়ত আপনি আপন প্রাণ-বিনাশী হয়ে 





অসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা এআয়াতবতী্ণ [যাবেন এ দুঃখে যে, তারা ঈমান আনেনি (৩)! 
করে এরশাদ করেন যেন তিনি এরূপ 

2. যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে আস্যান 
ST YE (কে তাদের উপর কোন নিদর্শন অবতারণ ডু 
টীকা-৪. এবং অন্য কোন অবাধাতা ও [করবো, যাতে তাদের উু উঁচু শ্রীবাগুলো সেটার গু. EAL 25054 
পাপাডার সহকারে মাড়উ্াতেনাশারে। | সামনে বিনত হয়ে থেকে যাবে (3) । টি 


টীকা-৫. এবং ক্রমশঃ তাদের কুষর 
বর্ধিত হতে থাকে- যেই উপদেশনসীহত 
প্রদান এবং যেই ওহী অবতীর্ণ হয়, তারা 
সেটাকে অস্বীকার করেই চলেছে। 

টীকা-৬. এটা একটা হুমকি ও 
সতকীকিরণ । এর মধ্যে ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে যে. বদর-দিবসে অথৰাক্য়িমড- 


|৫- এবং তাদের নিকট পরম দয়াময়ের নিকট 90 
একে কোন নতুন উপদেশ আসেনা, কিন্তু তা চা তি লা 
(থকে সুখ ফিলিয়ে নেয় (৫)। SEG 
৬- অতঃপর, নিশ্চয় তারা অস্বীকার করেছে; ৫1 ৫2৫ 
|নৃতরাং এখন তাদের উপর আসবে খবরসমূহ id 95 
ছাদের ঠাট্রা-বিদ্ধগের (৬)। টার, 





দিবসে বরধনভাদেরকেশানিসপর্শজতরবে |'- তারা কি পৃথিবীর মধ্যে দেখেনি? আমি 82৮ 
লই আল [াতেতোসমজ দমাতে গান 
কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার ্ারই (৭) । হি 
পরিণাম। |৮- নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (৮); || 8৫045 ১59 
চীকা-৭. অর্থাৎ নানা ধরণের উৎকৃষ্ট ও [সং ০০০৯ / 62 
উপকারী উদ্তিদ এউপকারী তৃণলতাসমূহ [য় fe 


উৎপরকরেছি ইমাম শা'আৰী বলেছেল- 
মানুষও যী উৎপাল্ত ফসল যে 
জান্নাতী লে নরধদন্স ও সম্থানিত;আয 
যেজাহান্ন্মী সে হতভাগা ও হীন। 
ীকা-৮.. আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ 
ক্ষমতার উপর 

টীকা-৯. কাফিরদের থেক শ্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন এবং মু'মিনদের উপর দয়া 
করেন। 





৯. এবংনিশচয়আপনার প্রতিপালক, অবশাই ৬৪০/9% 


[তিনি মহা সন্মানিত, দরাময় ৯)। bs ৬$ 


রা 0 
৯০. এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার 585. ৫ 











৯১. যারা ফিরিআউনের সম্প্রদায় (১০), তারা 


স্বাল্যান্যিন্লা - ৫ 
চীক-১০. বারা কুফর ও অবাধ্যতা করে নিজেদের পানের উপর অত্যাচার করেছে এবং বনী হত্রা্গলকে গেলাম বানিয়ে ও ভাদেরকে নদ 
দিয়ে তাদের প্রতি যুলুম করেছে। সে স'শরপ য়ের নাম ক্বিত'। হযরত মুসা আলায়হিস সাল'মকে তাদের প্রতি রসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে 
তিনি তাদেরকে তাদের অশর্মসমুহের জন্য তিরস্কার করেন। 














টীকা-১১. আল্লাহকে; এবং আপন প্রাণসমূহকে আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ঈমান এনে ও তার আনুগত্য করে তার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না? এর জবাবে 
হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালাম আল্লাহ্র দরবারে- 

টীকা-১২. তাদের অস্বীকার করার কারণে 

ঢীকা-১৩. অর্থাৎ কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্টবোধ হয়, ও তোৎলানোর কারণে, যা তার ভিহবায় শৈশবকালে মুখের ভিতর আগুনের জ্বলন্ত কয়লা 
ছেলে দেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। 


চীকা-১৪. যাতে তিনি রিসালভের বাণী খচারের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেন। যখন হযরত মূসা আলা়হিস সালামকে সিরিয়ায় (শামদেশ) 
থাকাকালে নবযত দান করা হয় তখন হযরত হারূন আলায়হিস্‌ সালাম মিশরে ছিলেন। 


টীকা-১৫. যে, আমি একজন ক্বিতীকে মেরেছিলাম। 











সূরা ৪ ২৬ শু'আরা ৭ কু] ৮ তর গিলে 
HD টীকা-১৭. তোমাকে হত্যা করতে পারবে 
1 24৮৫ 
১৫ রণ 53845] না। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা 
৯৯. আর: , ‘হে আমার খর 2911৩504 | আলারহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের 
|আমিআশংকা করছি যে,তারা আমাকে অস্বীকার উড দরখাত্ত মঞ্জুর করে হযরত হাজন 
করবে; আলায়হিস্‌ সালামকে নবী করে দিলেন 
১৩. এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে ত8064324 এবং উভয়কে নির্দেশ দিলেন- 
(১২) আর আমার মুখ চলে না (১৩)। সুতরাং চে রা ৬ ঢীকা-১৮. যা ভোমরা বলে! এবং যা 
নেও রসূল করো (১৪) । ৩8/3০৮6 | কাদেরকে প্রদান করা হয়। 
১৪. এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা ৩ ৩938527 | চীকা-১৯. যাতেআমি তাদেরকেসিরিয়া- 
[অভিযোগ আছে (১৫) । সুতরাং আমি আশংকা খু দা” ভূমিতে নিয়ে যেতে পারি । ফিরআউন 
[করছি যে, হয়ত তারা আমাকে (১৬) হত্যা করে CE চাস বহর পর্যন্ত বনী ইতরাসলকে গোলাম 
[ফেলবে ।' বনিয়ে রেখেছিলো তথন বনীইপ্রাঈলের 


১৫. বললেন, ‘না. এমননয় (১৭). ভোমরা! gs EELS FON সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার। 


[উভয়ে আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার এই নির্দেশ পেয়ে 
(তোমাদের সাথে শ্রবণকারী থাকবো (১৮) ।' হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম 


৯৬- অতএব, তোমরা ফিরআউনের নিকট? 0634 মিশরাতিমুখে রওনা হলেন। তিনি তখন 




















রর S35 পশমের জুবরা পরিহিত ছিলেন। 
|যাও, অতঃপর তাকে বলো, “আমরা দু'জন 6 js 
ডা ৫84১) | বরকতময় হাতে 'লাঠি' ছিলো। লাঠির 
তারই রসূল, যিনি প্রতিপালক সম জগতের ফললএাট। মলেব্বিঠেনিজান বায 
>৭- যে, তুমি আমাদের সাথে নী ইস্রাঈপকে 809021564৮৩ | সফরের সামী ছিলো। 
0০০০১ রি এমন শান সহকারে তিনি মিশরে পৌছে 
৯৮. সে বললো, “আমরা কি তোষাকে টিয়া রেলের য় বাসস্থান প্রথেশ করলেন। হযরত 
[আমাদের এখানে শৈশবে লালন-পালন করিনি? 55904959251 রঃ লা 
এবং তুমি আমাদের এখানে নিজ জীবনের! 720%, | তিনিঅৱহিতকৰলেন, "আলাহ তা'আলা 
কয়েক বছর অতিবাহিত করেছো (২০); আমাকে রসৃল বানিয়ে ফ্িরআউনেরপ্রতি 
০ লে Ma. খ্রেরণ করেছেন আর আপনাকেও রসূল 


করেছেন, যাতে ফিরআউনকে আল্লাহ্র 
প্রতি আহ্বান করুন ।” একথা শুনে তার মহীয়সী মা তয় পেয়ে গেলেন। আর হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে বলতে লাগলেন, “ফিরাউন তোমাকে 
হত্যা করার জন্য তোমার খোজে আছে। যখনই তুমি তার নিকট যাবে, তখন সে তোমাকে শহীদ করে ফেলবে” 
কিনু হযরত মূসা আপাযহিস সালাম তার এ কথায়ও থামনেল না। তিনি হযরত হান (আলায়হি সালাম) কে সাথে নিয়ে রারর বেলায়ই ছিরআউলের 
দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। বললো, “আপনি কেঃ” হযরত বললেন, 'আমি মুসা, বশ্-পরতিপালকের রসূল” 
ফিরআউনকে সংবাদ দেয়া হলো এবং সকালে ওদেরকে ডাকা হলো। ভিনি পৌছতেই আল্লাহ্‌ তা'ালার রিসালতের বানী পৌছিয়ে দিলেন। আর 
ফ্িরমাউনের নিকট যেই নির্দেশ পৌছানোর জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পৌছিয়ে দিলেন। ফিরআউন তাকে চিনতে পারলো । 
ভীকা-২০. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, রশ বছর যাবৎ সেই সময় হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম ফিরআউনের প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন ও তার 
যানবাহনগুলোতে আরোহণ করতেন এবং তার সন্তানরূপে সিদ্ধ ছিলেন। 


টীকা-২১. ব্রিতীকে হত্যা করেছো 
চীকা-২২. যে, তুনি আমার অনুমহের পুতি কৃতজ্ত প্রকাশ করেনি এবং আগাদের একজন লোককে হত্যা করেছো । 


চীকা-২৩. আমি জান্তাম না যে, ঘুষি মারার ফলে এ লোকটা মরে যাবে। আমার সেই প্রহার তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ছিলো; হত্যা করার 
জন্যনয়। 


িকা-২৪, যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে এবং দ্যান" শহরে চলে গিয়েছি: 
টাকা-২৫. “মদুয়ান' থেকে ফেরার সমর হকুম দ্বারা এখানে হয়ত 'নবৃযও' বুঝানো উদ্দেশ্য অখবা 'জান', 


টীকা-২৬. অর্থাৎ তাতে তোমার কি অনুগ্রহ রয়েছে শে, তুমি আমাকে লালন-পালন করেছো, শৈশবে আমাকে রেখেছো, পানাহার করিয়েছো, পরিধানের 
কাপড় দিয়েছো ৷ কেননা, তোমার নিকট আমার পৌছার কারণই তো এ ছিলো যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে গোলামে পরিণত করে রেখেছো, তাদের 
সন্তানদেরকে হত্যাকরেছো ।এটা তোমার 





সু ঃই ভাগ ৬ সারা: 
জঘন্য অত্যাচার ওএ কথার কারণ হয়ে ১ রী ী 

দড়িয়েছিলো যে, আমার যাতাপিতা ]১৯৮- এবং তুমি করেছো তোমার & কাজ. যা| ৩6458045444 
আমাকে লালন-পালন করতে পারেন |তুষিই করেছো (২১) এবং ভুমি অকৃতজ্ঞ ইনি 
নি। আমাকে সমুহ ভাঙিয়ে দিতে বাধ্য [ছিলে(২৯)।* 9৩8৩৬ 


হয়েছিলেন । তুমিযদি এমনটি নাকরতে, [৯২০ মুলা বললেন, “আবি এ কাজ করেছি 
তবে আমি আপন পিতা-মাতার নিকট [যখন আমা নিকট পথের (পরিণামের) খবর 
থাকতাৰ । এ কারণে এটা কি এ কথার [ছিলো না ২৩) 

উপযোগী হয়েছে বে, তাঙ্স জন্য ফৌটা 





পর আমি তোমাদের এখান থেকে 8৮1, রি 
৮৯০৪৫ Ed ৩৭ যখন তোমাদেরকে ভয় ৩০৮০৪ 
ফিরিআউন মূসা আলায়হিস্‌ সালামের [করেছি (২৪); অতঃপর আমাকে আমার aC 
উক্ত বক্তব্য শুনে 'লা-জওয়াব' হয়ে [প্রতিপালক হুকম দান করেছেন (২৫) এবং | 
গেলো আর সে তখন কণার সুর বদলিয়ে 
ফেললো এবং উক্ত প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য “ EC HEA 
145৬ SEIT 
চীকা-২৭. ভুমি নিদেকে যার রসূল বলে উতর 
ঘোষণা কৱছো! [গোলামে পরিণত করে রেখেছো (২৬)!' 
টীকা-২৮. অর্থাৎ যদি তুমি বস্তুসমূহকে |২৩. ফিরআউপ বললো, 'এবংসমথ জগতের ঠ BIST ISB ঠা 
প্রমাণ সহকারে জানার যোগ্যতা রাখো [প্রতিপালক কি (২৭)?" 2 
তবে এসব বস্তুর সৃষ্টিই তার অস্তিতের এটি পাচক ন 
১ নু এ 
“ৰ্বান' ( ৩৮21 )& জ্ঞানকে |রায়ছে,মদি তোমাদের দৃঢ়বিশ্বাসথাকে (২৮) 2০ 
বলে, বা বুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে [২৫ আগন আশপাশের লোকজনকে বললো, ৫৬৫৮৫ 
অর্জিত হয়। এ জনয আল্লাহ তা'আলার | তোরা, কি মনোযোগ সহকারে শুনছোনা © SESS SAIN 


শানে” ৩৯2 সো) লায়ন [টা 














টীকা-২৯. তখন তার আশেপাশে তার |২৬. সুসা বললেন, ‘প্রতিপালক তোমাদের গাদন 75৫ 
০১১০৯৯৯২০১১ 
লাচশ বাতি সণালংকারাদি দায়া সজ্জিত [(৩০)।" 

সোনালী চেয়াবসমৃহে উপবিষ্ট ছিলো । br horn: 

তাদেরকে ফিরআউনের এ কথা বলা- মানি ৫ 

“হারা কি নোম্বোগ সহকারে ুনহো নাঃ! এ অর্থে ছিলো যে, তারা যহীন ও আস্মানকে *চিবন্তন' ( £3 ) মনে করতো, এ গুলো ক্ষণস্থায়ী হত্যার 


বিশয়কে অস্বীকার করতো । উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যখন এসব বস্তু চিরন্তনহ ( ++১-৯ ) তখন এগুলোর জন্য প্রতিপালকেরই প্রয়োজন কি? হযরত মূলা 
আসাদের ণহীর উপর ও ভার উপর রহমত ও শান্তি বর্মিত হোক!) এসব বনু থেকে যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, যে খালার ক্ষণস্থায়ী হওয়া এবং 
যে গুলোস হস হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। 

টীকা-৩০. অর্থাৎ যদি তোমরা অন্যান্য বস্তু থেকে যুক্তি-পমাণ গ্রহণ করতে না পারো, তবে খোদ্‌ তোমাদের সত্তাধ্ছলো থেকেই দলীল পেশ করা হচ্ছে। 
আর তোমরা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছো- ভূমি হয়েছো, আপন পিতৃপুরুষগণ সম্পর্কে বত আছো যে, তারা বিলীন হরে গেছে। নিজের 
জন্‌ থেকে এবং তাদের ধ্বংস থেকে বরষা ও 'বিশুণ্কারী' (আল্াহ)-এর অন্তত প্রমাণ পাওয়া যায় । 


টীকা-৩১. ফিরআউল একথাটা এ জন্যই বলেছিলো যে, সে নিজেকে ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করতোনা । আর যে তাকে উপাস্য 
বলে বিশ্বাস করতোনা তাকে সে পাগল বলতো । বস্তুতঃ এ ধরণের কথাবার্তা অগারগতার মুহূর্তে মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম হিদায়ত ও গথ দর্শনের কর্তব্য পূর্ণাঙ্গতম পদ্থায় সম্পন্ন করেছেন আর ফিরআউনৈর এ সমস্ত অনর্থক কথাবার্তা সত্বেও 
আরো অধিক কথাবার্তার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। 
টীকা-৩২. কেননা, পূর্ব দিক থেকে সূর্যকে উদিত কর! এবং পশ্চিম দিকে তা অস্ত যাওয়া ও বছরের ফ্তুসমূহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের উপর চলা 
লী আর বাযুপ্রবাহ ও বৃষ্টি ইত্যাদির 
0 পরব এ সবই ওর অধিক ও 
কিরে রি ক্ষমতারছ প্রমাণ বহনকরে। 
93%) | চীকা-৩৩. এখন ফিরআউন হতবুদ্ধি 
হয়ে গেলো এবং আল্লাহর কুদ্রতের 
15/0$406 | লিদশনাৰলীকে অস্বীকার করার কোন 


et পথ বাকী রইলোনা; আর কোন জবাব 
৩ 63 _ | ৱাই তার পক্ষে কিলো 








তন 


SILLS | লল-৩ু. কিউ কারাকদ্ধকরা' 
8৫346 | হত্যা অপেক্ষা জনোতর ছিলো। তার 
রে কারাগার সংকীর্ণ ও অস্ককারময় গভীর 


24855 SANE গর্তছিলো । তাতেই সে কয়েদীকে একাকী 
১০০০ | হা কেপ করতো । ন সেখানে 


৪8১৫৫893806 | ন মে না বিছ পা 


১৮১০০০১৮০০০ এ] চীকা-৩৫, যা আমার রিসালতের পক্ষে 

58980015546] অকাটা প্ৰমাণ হয়। তা দারা মু'জিযা' 

বঝানোহ়েছে। এর জবারে ফিরআউন- 

। ১০ ১০০০৮, ০০০%০ ০ | চীবা-৩৬, শাঠিখানা অজপর হয়ে 

উড়লো, অতঃপর অবতরণ করে 

ফিরআউনের দিকে অথসর হলো আর 

বলতে লাগলো, “হে মুসা! আমাকে 

৩৪৮6 আপনি যান নির্দেশ দিন" ফিরআউন 

৩86৮565590 | উনি 

রা যিনি তোমাকে রসূল করেছেন! এটাকে 
ভিন, ot 

৩5580 ধরো।” হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু 

&334%15% | ওয়া সালাম সেটাকেআপন বরকতময় 

হাতে ধরলেন । তখনই তা পূর্বের ন্যায় 

31957904200 | লাঠি হয়ে গেলো। ফিরঘাউন বলতে 

65 লাগলো, এ বাতীতা কোনা 

৬৮৯] আছে কিঃ” তিনি বললে, “হা” তখন 

রর চীকা-৩৭. বগলের লিল স্থানে 

0. ৩৮7১৫) ঢুকানোর পর। 




















চীকা-৩৮, তা থেকে সূর্ধের ন্যায় আলোদনা প্রকাশ পেলো। 


টীকা-৩৯. কেননা, সে যুগে যাদুর বহুল প্রচলন ছিলো। এ কারণে, ফিরআউন মনে করলো যে, এ কথার পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে আর তার সম্প্রদায়ের 
লোকেরা এ প্রতারণার শিকার হয়ে হযরত মুসা আলায়াহিস সালাতু ওয়ান সালাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং ভার কথা গ্রহণ করবে না। 


টীকা-৪০. যারা যাদু বিদ্যায়, তাদের ভাষায়, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ হয় আর সেসব লোক আপন যাদুর সাহায্যে হযরত 


মূসা আলায়হিস্‌ সালামের মু'জিযাসমূহের সাথে মুকাবিলা করবে, যাতে হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের জন্য কোন অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে । আর 
(ফিরহাউনীদের জন্যও এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, এ কাজ যাদুর সাহায্যেও সম্পন্ন হয়ে যার। সুতরাং তা নবৃয়তের প্রমাণ নয়। 
টীকা-৪১. সেটা ফিরআউনীদির ঈদের দিন ছিলো । আর এ মুকাবিলার জনা পূর্বাুই নির্ধারিত হয়েছিলো । 


টীকা-৪২. যাতে দেখো যে, দলদু টিবি, 
করে এবং তাদের মধ্যে কে বিজয়ী হয়। 
টাকা-৪৩, হযরত মূসা আলায়হিস ৩৬. অতঃপর একত্রকরা হলো যাদুকরদেরকে 85758514444 

সর নর ) 
সালামের বিরুদ্ধে। এতে তাদের উদেশ্য || একটা নিদিষ্ট দিনের প্রতিশ্রুতির উপর (৪১) BSG NEG 
“খাদুকরদের অনুসরণ কর" ছিলো না; 


বরং উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ প্রতারণার |৩৯- এবং লোকদেরকে বলা হলো, “তোমরা ৩48৬০ 


মাধ লোকজনকে যত সূলা |কি সমবেত হবে (৪২)? 


পারা £ ১৯ 





আলায়হিস্‌ সালামের ১০. আমরা এ যাদুকরদেরই অনুসরণ ৪৮) সর্প 
[২1715871851 ৰজনী হয (50) SIESTA 
ঢাকা-৪88৪. তোমাদেরকে 'দভাসদ'করে |৪>. অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসলো, TR ed dE 
য়া হে, তোমাদেরকে বিশেষ সনে | তন y ও 
ভৃতিত করা হবে, সার পূর্বে প্রবেশ ৪824৫ 


করার অনুমতি দেয়া হবে, সর্বশেষ সময় 
পৰ্যন্ত তোমা রবে অবস্থান করবে। 


৪২. সে বললো, ‘হা, এবং তখন তোমরা 5098 রে 


অতঃপৰ যাদুকরগণ হযরত মূসা [আমার ঘনিষ্ট হয়ে যাবে (8৪) 1” 














আলায়হিস সালামের নিকট আরযকরলো, তে জিলা 

হ্বরত! আপনি কি প্রথমে আপনার শিট জরি 
লাঠি নিক্ষে প করবেন, না আমাদের জন্য 

অনুঘতি আছে যে, আনন আমাদের যাদু 189. 46456 
সানী নিক্ষেপ করবো?” 9৫90 লো9৩5 
ভীকা-৪৫. যাতে তোমরা এর পরিণতি 

দেখে নাও। রং ; 
RE ET নর এস না ৪%/6/56 
আস্থা ছিলো । কেননা, যাদু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে i ও 
হালা বে দার ফেরে [করতে লাগলো (8৭)1 & HI 
লাখয়েছিলো এবং দৃঢ় বিস্বাস রাখতো |৪৬. CYS tt 3 
যে, এখন কোন যাদুই সেটার মুকাবিলা 

করতে পারবে না। i রম ॥ 44১0৬ 
টীকা-৪৭. যেগুলো তারা যাদুর সাহায্যে | তারই উপর যিনি সম জগতের প্রতিপালক; Sf 
তৈরী করেছিলো ।অর্থাংতাদেররশিগুলো [৪৮- যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক ৷' ৪৩7%৮৫৩ 
ও লাঠিগুলো, যেগুলো যাদুরই প্রভাবে | এ. ফিরআউন বললো, “তোমরা কি ভার 2৫640 টি 
অজগর হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখা গেলো। | উপর ঈমান আনলে আমি তোযাদেরকে অনুমতি রর STILE 
হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালামের লাঠি | দেয়ার পূর্বে? নিশ্চয় সে তোমাদের বড়জন, যে। be HENS SAL 
অজপরে পরিণত হয়ে সেসবইখ্াস করে | তোযাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে (৪৮) ।সৃতরাং। 10555455 
বসলো অতঃপর সেই লাঠিখাল হযরত | এখনই জেনে নেবে (৪৯)। আমি শপথ করে গা 
সুপ আলায়হিস্‌ সালামআগন বরকতময় বলছি! নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত ওকি 
হাতে ভুলে নিলেন । তখন তা পূর্বের্যায |ও বিপরীত দিকের পা কর্তন করবো এবং 

লাঠিই ছিলো । যখন যাদুকরগণ এটা 

দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হলো যে, আনাহিজ - ৫ 

এটা যাদু নয়। 


'ীকা-৪৮. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়াহিস্‌ সালাম তোমাদের ওস্তাদ। এ কারণে, তিনি তোমাদের চেয়ে আগে বেড়ে গেছেন। 
টীকা-৪৯. যে, তোমাদের প্রতি কি আচরণ করা হবে। 


চীকা-৫০. এ'তে উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সাধারণ মানুষ ভীত হয়ে যাবে এবং যাদুকরদের এ অবস্থা দেখে লোকেরা হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের উপর 


ঈমান আনবেলা । 


সুরা £ ২৬ শু'আরা ডন 
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(তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো (৫০)।" 
০. তারা বললো, ‘কোন ক্ষতি নেই (৫১)। 


অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন এ 

[জনা যে, আমরা সবার পূর্বে ঈমান এনেছি 
(ee) 

eh 

এবং আমি মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ 


‘এসব লোক ক্ষুদ্র একটা দল। 
৫৫. এবং নিশ্চয় তারা আমাদের সবার 
অন্তরে জ্বালা দিচ্ছে (৫৭); 
৬- এবং নিশ্চয় আমরা সবাই সদা সতর্ক 
(৫৮) ।" 
৭. অতঃপর আমি তাদেরকে (৫৯) বের 
করে এনেছি বাগান ও প্রযুবণগশুলো থেকে; 
৫৮. এবংধন-ভাগ্ডার ওউৎকৃষ্ট বাসস্থানগুলো 
থেকে; 








ও এ 858 
84645094204 
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পলায়ন করার স্থান আছে। কেননা, সামনে সমুদ্ধ। 
টাকা-৬৩. আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে। 


চীকা-৫১. চাই দুনিয়ায় যে কোন কিছুই 
সন্বুখীন হোক। কেননা, 
চীকা-৫২. ঈমান সহকারে এবংআমাদের 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে করুণার 
আশা রয়েছে । 

ডীকা-৫৩. ফিরআউলের প্রজাদের মধ্যে 
কিংবা এ উপস্থিত গণজমায়েতের মধ্যে । 
এ ঘটনার পর হযরত মূসা আলাগ্মহিস 
সালাম কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান 
করলেন এবং বসব লোককে সত্যের 
(আল্লাহ) প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন; 
কিন্তু তাদের অবাধ্যতা দিন দিন বেড়েই 
চনছিলো। 
টীকা-৫৪. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে মিশর 
থেকে। 
'চীকা-৫৫. ফিরআউন ওতারসৈন্যবাহিনী 
তোমাদের পশ্চান্ধাবন করবে এবং 
তোমাদের পেছনে পেছনে সমুদ্রের মধ্যে 
প্রবেশ করবে । আমি তোমাদেরকে উদ্ধার 
করবো আর তাদেরকে ডুবিয়ে মারবো । 
ীকা-৫৬. সৈন্যদেরকে একত্রিত করার 
জন্য । যখন সৈন্যগণ একত্রিত হলো, 
তখন তাদের আধিকোর মুকাবিলায় বনী 
হসবা্গলের সংখ্যা স্বল্পই মনে হতে 
লাগলো ৷ সুতরাংফিরআউনবনীব্রাঈল 
সম্পর্কে বললো- 

টীকা-৫৭. আমাদের বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে 
আমাদের ভূমি থেকে বের হয়ে, 
চীকা-৫৮. সদা-পরস্তুত, অন্-স্গে 
সঙ্জিত। 

টীকা-৫৯. অর্থাৎ ফিরআউনীদেরকে 


ভীকা-৬০. খিরআউন ও তার সম্প্রদায় 
নিমজ্জিত হবার পর । 

টীকা-৩১. এবং তাদের মধ্যে একে 
অপরকে দেখেছে। 

ভীকা-৬২. এখন তারা আমাদের উপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে । আমাদের মধ্যে না 
তাদের সাথে মৃকাবিলার শক্তি আছে, লা 


টীকা-৬৪. সুতরাং হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম সমুদ্রে আপন লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। 
চীকা-৬৫. এবং সেটার বারোটা অংশ প্রকাশ পেলো। 
টীকা-৬৬. এবং সেগুলোর মাঝখানে শুদ্ধ রা্তাসমূহ। 
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|৬৩. অতঃপর আমি মৃসাকে ওহী করলাম, 
“তোমারলাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো (৬৪)।" 
[সুতরাং তখনই সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেলো (৬৫); 
[অতঃপর প্রত্যেক অংশ (এমনই) হয়ে গেলো 
[যেমন বিশাল পাহাড় (৬৬)। 

৬০. এবং আমি সেখানে উপনীত করলাম 
[অপর দলটিকে (৬৭)। 


৬৫ এবং আমি রক্ষা করলাম মূসা ও তার 
সাথীকে (৬৮)। 

|৬৬- অতঃপর অপর দলটাকে নিমজ্জিত, 
[করেছি (৬৯)। 


(৬৭. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে 
(৭০); এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান 
[ছিলো না (৭১)। 


৬৬. এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, 


টাকা-৬৮- সমুদ্র থেকে নিরাপদে বের 
করে। 

টীকা-৬৯. অর্থাৎ ফিরআটন ও তার 
সম্ধদায়কে, এভাবে যে, যখন বনী 
ইাঈলেনর সবাই সমুদ্র থেকে বের হয়ে 
আসলো এবং সমস্ত ফিরআউনী সমুদ্রের 
ভিতর এসে গেলো তখন সমুদ্ধ আল্লাহ্র 
নির্দেশে মিলিত হয়ে পূর্বের ন্যায় হয়ে 
গেলো আরফিরআউন তার দলসহ সমুদ্রে 
নিযজ্জিত হলো। 


টীকা-৭০. আন্তাহ্‌ তা'আলার কুদরতের; 
এবং হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাতু 
ওয়াস্‌ সালামের মু'জিযাও রয়েছে। 

টীকা ৭১. অর্থাৎ বিশরবালীদের মধে); 
তবে শুধু আসিয়া, ফিরআউনের তরী এবং 
ছ্যিকীল, যাকে ফিরআউন-সপটদায়ের 
মু'মিন বলা হয়॥ তিনি নিজে ঈমান 
গোপন করে থাকতেন। তিনি 


৭১. তারা বললো. “আমরা প্রতিমাগুলোর 
পূজা করছি এবং সেগুলোর সম্মুখে আসন পেতে 
|রয়েছি।' 


বাঙলিয়ে দিয়েছিলো, যখন হযরত মুসা 
আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম ভার 
“তাবৃত'কে সমুদ্র থেকে বের করেছিলেন 
েমানদার ছিলেন ) 
চীকা-৭২, যেহেতু, তিনি কাফিরাদেরকে 
নিমজ্জিত করে তাদের নিকট থেকে 
প্রতিশোধ নিলেন, 

ঢীকা-৭৩. মুমিনদের প্রতি; যাদেরকে 
“নিমজ্জিত হওয়া" থেকে মুক্তি দিলেন। 
চীকা-৭৪. অর্থাৎ মুশরিকদের নিবট। 


৭৩. অথবা তোমাদের উপকার কিংবা অপকার 
[করে (৭৬)?" 





[তিনিই পরম সম্মানিত (৭২), দয়ালু (৭৩) । | 


{ 





টীকা-৭৫. হযরত ইব্রাহীম আলাম়হিস 
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লাগাম জানতেন যে, এসব লোক মূর্তি 








পূজারী। এতদৃসত্বেও তার প্রশ্ন করা এ 


জন্য ছিলো যে, তিনি লোকদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে, এসব লোক যেসব বন্ধুর পূজা করছে সেগুলো কোন মতেই সেটার উপযোগী নর। 


ীকা-৭৬. যখন এগুলো কিছুই নয়, তখন তোমরা সেগুলোকে কিভাবে উপাস্য স্থির করলে? 





ীকা-৭৭. যে প্রেতমাগুলো) না জ্ঞান রাখে, া ক্ষমতা, না কিছু জ্নতে পায়, না কোন উপকার বা অপকার করতে পারে? 
ীকা-৭৮. আমি সেগুলো উপাসিত হওয়াকে সহ্য তে পারিনা। 
টীকা-৭৯. আমার প্রতিপালক. আমার কর্ম ব্যবস্থাপক । আমি ৩1রই ইবাদত করি। তিনিই ইবাদতের উপযোগী । তার গুণাবলী এই- 
চীকা-৮০. অতিতুহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং স্বীয় আনুশত্যের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। 
'টীকা-৮১. 'খলীল' (আল্লাহ্‌র খনিষ্টতর বন্ধু) হওয়ার নিয়মাবলীব প্রতি; যেমনিভাবে পূর্বে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি খখ-নির্দেশনা দিয়েছেন। 
চীকা-৮২. এবং আমার জীবিকাদাতা, 
হও সান 758] গকা-৮০. আমার রোগসমূহদূরকরেন। 
ইবনে আতা বলেন, অর্ধ এ যে, 'যধন 
৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্বেকার পিতৃ- 65415805451 আমি সৃ্টিদর্শনের কারণে পীড়িত হই. 
পুরুষেরা (৭৭)? তখন আল্লাহ-দর্শনের মাধ্যমে আমাকে 
৭.৭. নিশ্চয় এন্তলো সবই আমার শত্রু (৭৮); ৪2202 126. আরোগ্য দান করেন। 
০০ চীকা-৮৪. জীবনও ৃত্যু ভাৱইক্ষমতার 
BAGELS মুষ্ঠিতে রয়েছে। 
চীকা-৮৫. নবীগণ 'মা'সূম' নিষ্পাপ) । 
ভলনাহ্‌ তাদের ছারা সম্পন্ন হয়না । তাদের 
হ্তিগফার' (ক্ষমা রানা) হচ্ছে- স্বীয় 
প্রতিপালকের দরবারে বিনয় প্রকশ এবং 
উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষাদান । 
হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
55 সালাম কর্তৃক আল্লাহ্‌ তালার «এ 
3333 | শুণাৰলী বৰ্শনা করা আপন সদা 
বিরুদ্ধে এ মর্মে দলীল অতিষ্ঠা কাক 
পর্ব 77 | জন্যই যে, উপাস্য তিনিই হতে পারেন, 
০ যার এসব গুণাবলী থাকে। 
SAD | ave “কু” দারা হয়ত “জান' 
বুঝানো হয়েছে অথনা ‘হিকমত’ (প্রজ্ঞা) 
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টীকা-৮৮. অর্থাৎ এব উন্মতের মধ্যে 
যারাআমার পরে আসবে সুতরাংআরাহ্‌ 
তা'আলা তাকে এ বৈশিষ্টা দান করেন 
যে, সমস্ত ধর্মাকলঙ্ীই তাকে ভালবাসে 
এবং তার প্রশংসা করে। 

















টীকা-৮৯. যাদেরকে তুমি জান্নাত দান করবে। 


চীকা-৯০. “তাওৰা' ও ঈমান দান করে বত এনা তিনি এ জলাক্রলেন যে, বিদায়ের সময় তার লিতা ভাঁকে ঈমান আনার তিশা নিয়েছিলো । 
যখন একা প্রকাশ পেলো থে, সে খোদার শত ও তার শতিতুতি িখ্যা ছিলোচতখন ভিন তে 
এ এরশাদ হয়েছেঁ উক্ত ৬ 21) ৮০৩৫2 ১০৪5০ 








(অর্থাৎ ইব্রাহীমের তার পিতার জনয ক্ষ রর্থন করা ছিলো না, দি বলনা যখন একথা সুস্পষ্ট 


হলো যে, সে আল্লাহ্‌র শক্ত, তখনই তিনি তার দিক থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন ।) 


ীকা-৯১, অর্থাৎ বিয়ামত-দিবসে; 


টীকা-৯২. যা শির্ক, কুফর ও মুনাফিকী থেকে পবিত্র, তার ধন-সম্পাদও তার উপকারে আসবে- তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে থাকলে এবং সন্তান-সন্ততিও 
যদি সৎহয়। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়- তিনটা ব্যতীতঃ ১) সাদ্কাহ-ই-জারিয়া, 


২) এ জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় 
এবং৩) সৎসন্তান, যে তার জন্য দো'আ. 
করে। 


চীকা-৯৬. অর্থাৎ প্রতিঘা ও তাদের 
পূজারী, সবাইকে অধোমুখী করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 
টাকা-৯৭. অর্থাতারঅনুসারীদেরকে- 
চাই জিন্‌ হোক, অথবা ইনসান। কোন 
কোন ভাফসীরকারক বলেন যে 
'ইবলীসের বাহিনী" দ্বারা তার সন্তানদের 
বুঝানো হয়েছে। 

চীকা-৯৮. যারা প্রতিযা পূজার প্রতি 
আহ্বান করেছে অথবা পূর্ববর্তী ই সমস্ত 
লোক, যাদের আমরা অনুসরণ করেছি, 
অনা ইবলীল এবং তার সভ্তানগণ, 
টীকা-৯৯. যেমনিতাবে মুমিনদের জন্য 
নবী, অলী, ফিরিশ্ভা ও মুমিনগণ 
সুপারিশকারী; 

চীকা-১০০. যে উপকারে আসবে। এ 
কথাটা কাফিরগণ তখনই বলবে, যখন 
দেখবে যে, নবী, ওলী, ফিরিশৃতা ও 
সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সুদের জন্য 
সুপারিশ করছেন এবং ভাদের বন্ধুত্ব 
কাজে আসছে। 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, জান্নাতী 
বলবেন, “আমার অমুক বন্ধুর কি অবস্থা” 
অথচ এ বন্ধু তখন গুনাহ্র কারণে 
জাহন্ামে থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলবেন, তার বন্ধুকে বের করে আনো 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করাও । সুতরাং 
যেসব লোক জএান্লামে স্থায়ী হবে তারা 
এ কথা বলবে, “আমাদের কোন 


পারা £১৯ 





হাযির হয়েছে বিশুদ্ধ (পেৰিত্ৰ) অন্তর নিয়ে 
(৯২) । 


৯০. এবং নিকটবর্তী করা হবে জানাতকে 
পরহেষ্গারদের জন্য (৯৩) ৷ 


(৯১- এবং প্রকাশ করা হবে দোযখকে পথ- 
রষ্টদের জন্য; 


৯২... এবং তাদেরকে বলা হবে (৯৪), 
“কোথায় তারা, যাদের তোমরা পূজা করতে, 


৯৩. আল্লাহ্‌ ব্যতীত? তারা কি তোষাদের 
সাহায্য করবে (৯৫), অথবা থতিশোধ নেবে?" 


৯৪. অতঃপর অধোমুষী করে লিক্ষেপ করা 
[হবে জাহান্নামে তাদেরকে এবং সমস্ত পখভুষ্টকে 


৯৭. "আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট 
ছাস্তির মধ্যেই ছিলাম, 


|সুপারিশকারী নেই (৯৯); 
এবং না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু 





সুপারিশবারী নেই, না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু!” 
হযরত হাসান রাহ্যাতৃল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "ঈমানদার বনু বাড়াও। কারণ, তারা বিয়ামত-দিবসে সুপারিশ ক্রবেন।” 
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চীকা-১০১, পৃথিবীতে! 
ভীকা-১০২. অর্থাৎসূহ আলায়হি সালামকে অস্বীকার করা বস্তুতঃ সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার শামিল । কেননা, বন সমস্ত রসূলেৰ 'এক' এবংপ্রচ্যোক 
নী জনসাধারণকে সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনার প্রতি আহবান কারন। 


জীকা-১০৩. আল্লাহ্‌ তা'আলাকে? কাজেই, কুফর ও পাপাচার পরিহার করো । 




























































সূরা £ ২৬ শু'আরা ৬৭৫ পারা ১৯ | টীকা-১০৪. তার ওহী ও রিসালতের 
[যাবার সুযোগ ঘটতো (১০১)! তাহলে আমক্সা 920554 8৮০১৮ 
১2 যেন, বশ্বল সরদার সালাহ ডা'আলা 
তান ELIE | আনা ওয়াসার বিপ্ততার 
[এবং তাদের মধ্যে অনেকে ঈমানদার ছিলো কট | ব্যাপাৰেসমস্তজারববাী একমত ছিলো। 
[0 সা ৪৪৮ , | জীকা-১০৫, যাআমি তাওহীদ, ঈমান ও 
১০৪. এবং পালক, 2042 667 
) $123 APIIIELS 61 আল্লাহ্র আনুগত্যের কষে লচ্ছি। 
| তেন সত আহ! 5) see এউক্জিটা তারা অহংকার- 
ক্্ূ' ine ছয় বশতঃকরেছিলে।। গরীব লোকদের সাথে 
১৯০৫. নৃহের সম্প্রদায় পয়গাস্বরগণকে, 2421 4৮627 বসা তাদের পছন্দনীয় ছিলোনা । এটাকে 
ক ০ Se 
৫৮০১৪ iain capitis রা 
০১১৩০১১২৯৮০ BSI, | থেক্বক্ত থেকেগেলো। ইতরলোক' 
টি dl দ্বারা তারা গরীবএবংপেশাদারলোকদের 
রা কথা বুঝিরেছে। ব্তুত£তাদেরকে ইতর 
১০৭. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র; SERGI ও হীন লোক' বলা কাফিরেদের 
থেরিত, বিস্বন্ত হই (১০৪); ys দাধিকতাপূ্ণ কাজ ছিলো: নতুবা 
১০৮ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভর করো £ .,:22){ 7481%% | বাস্তবক্ষেত্রে শিল্প ও পেশা ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণ 
এবং আমার নির্দেশ মান্য করো (১০৫) । 99510 ক লাক ইসা হি 
টা টা বাস্তব পক্ষে ব্যক্তি, েধর্ম-সম্পাদে 
ই ভা ৩192 দস বই তি 
ড্র রর 85215644০81 বুশের মধ্যে পরহেযগারীর মর্যাদা 
[তারই নিকট, যিনি সমথ জাহানের প্রতিপালক । anh At A Fm 
৯১০. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং ERE TEL মর + 
Pl i) ৩33815430 | খালা মুমিলকে ইতর" বলা বৈষ 
মমিন বা ক্রু ন নয়, সে যতই অভাবী, সমপদহী কিংবা 
৯৯৯ তারা বললো, ‘আমরা কি তোমারই ন | যে কোণ বংশেরই হোক না কেন। 
(উপর ঈমান নিয়ে আসবো, অথচ তোমার সাথে 9৩2 (মোদারিক) 
[ইতর লোকেরা রয়েছে (১০৬)?" 'ডীকা-১০৭. তারা কোন্‌ পেশার লোক- 
১১২. বললেন, “আষি কি জানি তাদের কাজ ৫9248855504] এতে আমার উদ্দেশাই বা বি? আমি তো 
কি ১০৭)?" SAI SHR তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান 
১১৩. তাদের হিসাব-নিকাশ তো আমার AVATAR | আনাঙ্গি। 
প্রতিপালকের নিকটই (১০৮),যদি তোমাদের গা চীকা-১০৮, তিনিই তাদের প্রতিদান 
[অনুভূতি থাকে (১০৯)। দেৰেন। 
১১৪. এবং আমি মুসলমানদেরকে a ৮০ | জীকা-১০৯. অ’হলেনা তোমরা তাদের 
সরিয়ে দেয়ার নই (১১০) । দে SALT প্রতি দোষারোপ করবে, না পেশার কারণে 
১১৫. আমি তো নই, কিন্তু স্পষ্ট CELLU | অনেকে টিউটর 
আনাবিলা - ৫ বন 


ইতর লোকদেরকে আপনার মজলিস্‌ 


থেকে বের করে দিন, তাহলে আমরা আপনার নিকট আসবো এবং আপনার কথা মানবো ।” এর জখাবে বললেন, 
চীকা-১১০, এটা আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি তোষাদের এমন সব কামনা পূরণ করবো এবং তোমাদের ঈমান আনার লালসায় মুসলমানদেরকে 


আমার নিকট থেকে বের করে দেবো। 


'ীকা-১১১, বিওদ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে; যা বারা সত্য ও মিথ্যার মধো পার্থক্য হয়ে যার । অতঃপর যারা ঈমান আনবে তারাই আমার নৈকট্য পাবে, 
আর যারা ঈমান আনবেনা, তারাই দূরে [সুরা ॥ ২৬ ওলা ৬৭৬ পারা ৪১৯ | 


থাকবে। 
সতৰ্ককারী (১১১)।" 


৯৯৬. ভারা বললো, “হে নূহ বদি দুমিনিব্ত্ত ৫4545454206 
|না হও (১১২), তবে অবশ্যই তোমার শ্রতি SIGNED 
পাখর বর্ষণ করা হবে (১১৩) ৷" [1০ 
10] & 1961 

(১১৪)। 

১৯৮- সুতরাংতুমি আমার মধ্যে ও তাদের নিবে 
মধ্যে পর্ণ মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও ওজর 
|আমার সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে যুক্তি দাও 59১%0% 
(১১৫)।" 


৯১৯. অতঃপর আমি রক্ষা করেছি তাকে ও ৫ 2444 
[তর সাধাদেরকে ভর্তি নৌযানেরমধ্যে (১১৬) । 93544 
৯২০. অতঃপর, এর পরে (১১৭) আমি 204: 

ক উড 


॥ 
১৯২১. নিয় ভাতে অবশাই নিদর্শন রয়েছে চিন 
০ gy 
[ছিলোনা । ৪৫৮ 


৯৯৯ এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই ০ 
৮৯১১৪০৯১৪৬৭, ৬2৮৮29485 E 





টীকা-১১২. দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ও 
সতকীকিরণ থেকে। 


চীকা-১১৩. হযরত নৃহ আলায়ছিস্‌ 
সালাম আল্লাহর দ্বারে । 
ীকা-১১৪. তোমার ওহী ওরিসালতের 
বিষয়কে ৷ এতে তার উদ্দেশা এ ছিলো 
যে, আমি যে এদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ. 
করছি তার কারণ এ নয় যে, তারা 
আমাকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি 
দিয়েছে; এটাও নয় যে, তারা আমার 
অনুসারীদেরকে “ইতর বলেছে; বরং 
আমান শরার্থনার কারণ এ ঘে, তারা 
তোমার বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং 
(তোমার প্রদত্ত দরিসালতকে গ্রহণ করতে 
অস্বীকৃতি ভানিয়েছে। 

টীকা-১১৫. এসব লোকের অগকর্দের 
মন্দ পরিণতি থেকে। 


টীকা-১১৬. যা মানুষ, পশু-পক্ষী ও 
অন্যান্য প্রাণীতে ভর্তি ছিলো। 
ভীকা-১১৭. অৰ্থাৎহযরতনূহআলায়হিস 
সালাম এবংভারসাখীেরকেরকষা করার 
পর 





১২৩. “আদ সম্্দায় রসূলগণকে অস্বীকার B 222৫ 


১২.৪. যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় ৬৫৫৮5858408) 
চীকা-১১৮. 'আদহচ্ছেএকটাসম্ায়। | ১২.৩. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র PRIA 
প্রকৃতপক্ষে, এটা একজন লোকের নাম, p ০০০০] 
যার বংশধরদের থেকেই এ সম্পদায়। 
ীকা-১১৯. এবং আমাকে অস্বীকার 
করোনা 
চীকা-১২০. অর্থাৎ সেটার উপর আরোহণ 
করে পথচারীদের প্রতি ঠষ্টা-বিদ্প করে 
থাকো এবং এটাই উক্ত সম্প্রদায়ের 
কুজভ্যাস ছিলো। তারা গান্তার মাথায় 
মাথায় উচু উছ সৃতি তের নযায় নির্মাণ 
করে নিয়েছিলে'। সেখানে বসে বসে 
পথচারীদেরকে উত্তাক্ত করতো এবং 
তাদের প্রতি বিদ্রুপ করতো । 
জীকা-১২১. এবং কথনো মৃত্যুবরণ 
করবে নাঃ 

টীকা-১২২. তরবারির আঘাতে হত্যা 
করে, চাৰক মেরে, অতি নির্মমভাবে। 


৯২৩৬. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো (১১৯) মা 
এবং আমার নির্দেশ মালা করো। ০০ 
44245 


৯২৭. এবংআমি এর উপর তোমাদের নিকট ৬8 

[কোন প্রতিদান চাইনা; আমার প্রতিদান তো é 

তারই নিকট, যিনি সমশ জগতের প্রতিপালক ৬৫০৭৯ 
>২৮- তোমরা কিশ্রত্যেক উচস্থানের উপর Angsty 20 
একটা স্মৃতি নির্মাণ করছো পথচারীদের SHAT StH 
প্রতি ঠাট্রা-বিন্ধপ করার জন্য (১২০)? 


১৯৯৮. এবং মজবুত প্রাসাদ বেছে নিচ্ছো এ লরি 
আশায় যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে (১২১)? SSAA 
১৩০. এবং যখনই কাউকে পাকড়াও করো SBA 





১৩১. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, এবং লিল 
|আমার নির্দেশ মান্য করো। ৬৮ 


১৩২. এবংতাকেইভয়করো যিনি তোমাদের 61 
মালা _ ৫ 2 


































ীকা-১২৩. অর্থাৎ এ অন্মাহসমূহ, 
| যেুলোসম্পর্কে তোমরা অবগত রয়েছো। 
সামনে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে- 


টীকা-১২৪. যদি তোমরা আমার নির্দেশ 


অন্য করো। এর জবাব তাদের পক্ষ 
থেকে এ-ই দেয়া হলো যে, 


সা 1 ২৬ জারা 





৬৩৫০ 


১৩৪. এবংবাগানগুলো ওপর্রবণসমূহদারা ৷ ৬9৫৮ 


১৩৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশংকা চু 


MG টাকা-২৫. তেই 
এক মহা দিবসের শান্তির (১২৪) ৷' 8958308 হা রা 


পতিত PS 

মধ্যে না-ই হোন (১২৫) । 59995 | ঢীকা-১২৬. অর্থাৎ যে সমন বন্তুর 
সা এ'ভোনয়, কিনতু ই পূৰ্ববৰ্তীদের রীতি EEC | আস কেন এটা 
(১২৬); পূ্বব্ীদেরই রীতি । তারাও এমনি 
১৩৮ -এবং আমাদের শাস্তি হবার নয় (১২৭) ৷" $3390 | কথাবাঙাৰলতো । এতে তাদেরউদেশ্য 








১৩৯. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করলো 425৫, ডি ay এ ছিলো যে, ‘আমরা সেসব কথার প্রতি 
(১২৮) । সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি IYI রে কোন গুরুত্বই দিই না, সে গুলোকে 
(১২৯)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; 2৩8% | আমরা দিখ্যা ধারণা করি” অথবা 
এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা ৷ 
৮ আয়াতের অর্থ এ যে, এ জীবন ও মৃত্য 
yg খা! PETE ERT 
i ৪ পনপ্রছিগাররহ 84595444658 E পরার 
সানি টা তি । 


০০০০০, | জীক-১২৭, এংদূনিয়ায়, নামৃত্যারপর 
| উ ০১4৪৬] পূনকুখিতহতেহৰে,নাপরকালেছিসাব- 


১৪২. যখন তাদেরকে তাদের স্বগোত্রীয় | 86598585508 5 
[লোক সালিহ বললেন, “তোমা কি ভয় করছো [| | চীকা-১২৮, অর্থাৎ হুদ আারহিস 
সালামকে। 


১৪৩. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র 8403405901 | জীকা-১২৯. ৰায়ুৱ শান্তি ছাৱা 


সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং 88748] লিকা-১৩০: অর্থাৎ পৃথিবীর 
ই বর ীকা-১৩১- যে, এ সব নি'মাত কখনো 
১৪৫. এবংআমি তোমাদের নিকট এর উপর 625245৫৫4৮6] অপসান্িত হবে না, কখনো শান্তিও 
কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো 8৫45. গন আসবে না এবংকখনো মৃতা আসবেনা? 
[তারই নিকট যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক । ৬৩০ লে 
সামনে এসব নি'যাতের বিবরণ রয়েছে- 

১৪৬. তোয়াদেরকে কি এখানকার (১৩০) ৪৩ NACI 
|নি’যাতসমৃহের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া ১51-42৬১ ৩৪৮০| | জীকা-১৩২. হযরত ইবনে আব্বাস 
6৩১)- রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, 

35 * ৮৯ "মানে গর্ব ওদল্ত। অর্থ এ 
৯৪৮. এবং শস্যক্ষেত্রাদি ও এমন 853 রিনি 33 দাড়া বে, নিজেদের পিল উপর পর্ব 
খেভুরসমূহের মধ্যে যেগুলোর গুচ্ছ সুকোমল? 423315 | কৰে ও তরে 
১৪৯. এবং তোমরা তো পাহাড় কেটে ঘর 22 S222 ND Sa 235 
[নিৰ্যাণ করছো অহংকারের সাথে (১৩২) । ১০০০ 








ডীকা-১৩৩. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্ছমা বলেন, 
ET ৮74৯ এবং $ 95816 | "সীম লংঘলকারীগণ ঘারা সুশ্রিকণণ' 
বুঝানো হয়েছে।” কোন কোন 
তাফসীরকারক বলেন যে, সীমালংঘন- 
a _ | কীগণ বারা ও নয়জন লোক বুঝানো 

যানাখিন্ল - ৫ হয়েছে, যারা 'উদ্্রাকে' হত্যাকরেছিলে।। 





(১৫১. এবং সীমালংঘনকারীদের কথা মতো নু এ এরি 














ভীকা-১৩৪. কুফর, অত্যাচার ও পাপাচারসমূহের মাধাযে। 
টীকা-১৩৫. ঈমান এনে, ন্যায়-বিচাত প্রতিষ্ঠা করে এবংআল্লাহ্র অনুগত হয়ে। অর্থ এ যে, ' তাদের ফ্যানাদ' হচ্ছে এমন জযাট পাথরের ন্যায়, যার মধ্যে 


কোনকূপ মন্গলের লেশমাতরওনেই । কোন 
কোন ফ্যাসাদী এমনও রয়েছে, যারা কিছু 
ফ্যাসাদও করে এবংকিছুকিছুসংকাজও 
তাদের মধ্যে থাকে । কিনতু উক্তসব লোক 
এমন নয়। 

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ বারংবার অধিক 
পরিযাণেযাদুরপ্রভাব পড়েছে,যার কারণে 
বিবেক স্থির নেই। (আল্লাহরই আশ্রয়!) 
চীকা-১৩৭. আপন সতাতার প্রমাণ 
স্বরূপ 


চীকা-১৩৮. রিসালতের দাবীতে । 


টাকা-১৩৯. এ ব্যাপারে সেটার 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। একটি উদ 
ছিলো, বা তারা মু'জিথার দাবী জানালে 
ভাদেরই ই্ছানুসারে হযরত সালিহ 
আশাম়হিস্‌ সালামের দো'আর ফলে পাথর 
থেকে বের হয়ে এসেছিলো । সেটার 
বক্ষদেশ ঘাট গজ প্রশস্ত ছিলো। যখন 
সেটার পানি পানের দিন আসতো, তখন 
তা সেখানকার সমস্ত পানি পান করে 
ফেলতো। আর যখন মানুষের পান করার 
দিন আসতো সেদিন পান করতোলা। 
(মাদারিক) 
টীকা-১৪০. না সেটাকে প্রহার করো,না 
সেটার পায়ের গোছগুলো কর্তন করো। 
টীকা-১৪১. শান্তি আপতিত হবার কারণে 
ওঁ দিনটাকে 'মহাদিবস' বলা হয়েছে; 
যাতে একথা বুঝা যায় যে, ও শান্তিটাও 
এমন মহান ও কঠোর ছিলো যে, যে দিন 
তাসংঘটিত হয়েছে সে দিনকেও সেটার 
কারণেই 'মহা' বলা হয়েছে। 
টীকা-১৪২.  টউদ্্রীর গোছণ্ডলো যে 
কেটেছিলো তার নাম ছিলো 'ক্্দার' ৷ 
আর এসব লোক তার এ অপকর্মে সতৃষ্ট 
ছিলো ।এ কারণে গোছগুলোকর্তনকরার 
সম্পর্ক তাদের সবার প্রতি করা হয়েছে। 


টীকা-১৪৩. গোছগুলো কেটে ফেলার 
কারণে আল্লাহ্‌র শান্তি আপতিত হবার 
ভয়ে; এ জনা নয় যে, কৃত অপরাধের 
উপর অনুতপ্ত হয়েছে অথবা ব্যাপার 
এই যে, শান্তির চিহ্নসমূহ দেখে অনুতপ্ত 





সূরা £ ২৬ শু'আরা ৬৭৮ পারা £ ১৯ 
১৫৯. সেসব লোক, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ Oy ats sos U2 
হায় (১৩৪), এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না 399৬ 
(১৩৫) 

১৫৩. তারা বললো, ‘আপনার উপর তো 22400) পো 
যাদুর প্রভাব পড়েছে (১৩৬)। ৬৩৪৩ 
৯০৪. আপনি তো আমাদেরই মতো মানুষ ই 
কাজেই, কোন নিদর্শন উপস্থিত করুন (১৩৭) টি চা 
যদি সত্যবাদী হোন (১৩৮)।" ৪ /১1০2৫$ 
১৭. তিনি বললেন, “এটা ষট্্রী, একদিন 26659865506 
এটার পানি পানের পালা (১৩৯) আর একটা ESE EHO 
নির্ধারিত দিন তোমাদের পালা । HES 


৯৬, এবং সেটাকে অনিষ্ট সহকারে স্পর্শ 
[করোনা (১৪০)। করলে, তোমাদের উপর মহা 
দিবসের শাস্তি এসে পড়বে (১৪১)।" 
১৫৭. এর জবাবে, তারা সেটার পায়ের 
|গোছণ্ডলো কেটে ফেললো (১৪২); অতঃপর 
[সকালে অনুশোচনা করতে লাগলো (১৪৩) । 
৯৫৮. অতঃপর তাদেরকে শাস্তি গ্রাস করে 
[নিলো (১৪৪) । নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদৰ্শন 
রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান 
ছিলোনা । 

১৯৫৯৯. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই 
সম্মানের অধিকারী, দয়ালু । 


ক্লক’ - লক্ষ 


১৬০. লৃতের স'প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার 
করেছে। 

১৬১. যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় 
লোক লূত বললেন, “তোমরা কি ভয় করছো 
|না? 

১৬২. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র 
বিশ্বস্ত রসূল হই; 

১৬৩. সৃতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং 
|আযার নির্দেশ মান্য করো। 

১৬৪. এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট 
কোন প্রতিদান চাইনা ৷ আমার প্রতিদান তো 
[তারই নিকট, যিনি সমথ জাহানের প্রতিপালক 











আলখিল্ল 





হয়েছে। এমন সময়ের অনুভাপতো কোন উপকারে আসেনা। 
টীকা-১৪৪. যে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছিলো। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। 
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থেকে রক্ষা করো (১৫০)।" 
১৭০. অতঃপর আহি তাকেও তার পরিবারের 
[সবাইকে রক্ষা করলাষ (১৫১); 


৯৭:৯. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং 
আমার নির্দেশ মান্য করো । 


১৮-০. এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট 
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টীকা-১৪৫. এর এঅর্থও হতে পারে যে, 
সৃষ্টির মধ্যে কি এমন অপকর্ম ও নিকৃষ্ট 
কাজের জন্য তোমরাই শুধু রয়ে গেলেঃ 
বিশ্বে আৱো বহু লোকই তো রয়েছে। 
তাদেরকে দেখে তোমাদের লজ্জাবোধ 
করা উচিত" 

আর এ অর্থও হতে পারে যে, (বিয়ের 
উপযোগী) বহুসংখ্যক নারী থাকাসবেও 
এমন অপকর্মে লিপ্ত হওয়া চূড়ান্ত 
পর্যায়েরই অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা । 
চীকা-১৪৬. যেহেতু বৈধ ও পৰিত্রকে 
বর্জন করে নিষিদ্ধ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত 
হয়েছো। 

ীকা-১৪৭. উপদেশদানও একাজটাকে 
মন্দ বলা খেকে, 

টীকা-১৪৮. শহর থেকে: এবং তোমাকে 
এখানে থাকতে দেয়া হবে না। 
ীকা-১৪৯. এবং তার প্রতি আমার 
ভীষণ শক্রতা রয়েছে। অতঃপর তিনি 
আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন- 
টীকা-১৫০. তাদের অপকর্মের অগুভ 
পরিণতি থেকে রক্ষা করো। 
ভীকা-১৫১. অর্থাৎ ভার বন্যাদেরকে 
এবং ও সমস্ত লোককে, খারা তার উপর 
ঈমান এনেছে। 

টীকা-১৫২. যে তার স্ত্রী ছিলো। সে 
আপন সম্প্রদায়ের অপকর্মে সততুষ্ট ছিলো । 
বস্তুতঃ যে পাপকাজের প্রতি তুষ্ট থাকে 
সে পাপাচারীর শামিল হয়। সে কারণেই, 
উক্ত বদ্ধাও শান্তিতে গ্রেফতারহলে এবং 
সে রক্ষা পায়নি। 

চীকা-১৫৩. অ্তরসমূহের অথবা গন্ধক 
ও আগুনের । 

চীকা-১৫৪. এ লন" “আদ্য়ান' এর 
কাছাকাছি ছিলো এতে বু বৃক্ষ ও জল 
ছিলো।আল্লাহ্‌ তা'আলা হ্যরতশু আয়ব 
অলায়ছিস্‌ সালামকে তাদের দিকে প্রেরণ 
করেছিলেন, যেমনিভাবে মাদয়ানবাসীদের 
প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। বন্ুতঃ এসব 
লোক হ্যরত শ'আয়ব আলায়ছিস্‌ 
সালামের সম্প্রদায়ের ছিলো না। 
টীকা-১৫৫. এ সমস্ত নবী আলায়হিমূস 
সালামের দাওয়াতের «-ই শিবোনাম 
ছিলো; কেননা, এ সমস্ত হযরত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অয়, তার আলুগতা এবং 


নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দিতেন এবং রিসলতের প্রচারের জন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। সুতরাং সবাই এটাই খলেছিলেন। 
টীকা-১৫৬. মানুষের প্রাপ্য কম দিও ন'- মাপ ও ওজনে। 
ীকা-১৫৭. রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে । এটাই এসব লোকের অভ্যাস ছিলো । হযরত স্'আয়ব আ্লায়হিস্‌ সালাম 





তাদেরকে তাতে বাধা দিবেন। হল 

চীকা-১৪৮. লৰ্যাতের অনীকারকারীরা f 

নবীগণ আলায়ছিমূস সালাম সম্পৰ্কে | ৯৮১- মাপ পূর্ণ করো এবং (মাপে) ঘাটতি- ৪ ESE 
সাধারণভাবে এ কথাই বলতো, | কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা (১৫৬) । 0 
যেমনিভাবে আজকালকার কোন কোন | ৯৮২. এবংসঠিক দাড়ি-পাল্লায় ওজন করো । SAILINGS 
জান্ত আকীদার লোক বলে থাকে ১৮৩. এবং লোকদের বস্তুসমূহ কম করে রি রি 
চীকা-১৪৯. নক্যতের দাবীতে । বে 
ডীৰা-১৬০. এবং ঘে শাস্তির তোমরা ৫ পু Bis 
উপযোগী তিনি যে শাস্তি দানে ইচ্ছা রি হিল 
করবেনতা-ই তোমাদের উপরআপতিত 988885826 
করবেন। ৯৮:৫. তারা বললো, “আপনার উপর যাদুর 8৪06 
চীকা-১৬১. যা এভবেই হয়েছে যে, [ভাব পড়েছে; ৪ 
তাদের নিকট প্রকট গরম পৌছলো, ১৮৬. আপনি তো নন, কিন্তু আমাদের EEE EN 
বায়ুথবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। সাতদিন |মতোই একজন মানুষ (১৫৮). এবং নিশ্চয় ৫৬ IG 
যাবৎ তারা ও গরমের শিকার হলো। [আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী সনে করি। 895 


মাটির নি কুঠরীতে প্রবেশ করলো । | ১৮৭. সুতরাং আমাদের উপর আসমানের 


সেখানে আরো অধিক গরম অনুভব [কোন একটা বণ ফেলে দিন যদি আপনি সত্য ১৩৯৯৩ 
করলো এরপর একখ মেঘ আসণো। [হোন (১৫৯)।" ৩৯৯৬। 


সবাই সেটার নীচে এসে জড়ো হলো।তা | ১. 
থেকে আগুন বর্ধিত হলো আর সবাই টু ৪ SLAG 
জুলে গেলো। (এ ঘটনার বিবরণ সূরা 

আ'রাফ ও সূরা হৃদ-এ গত হয়েছে। 
জীকা-১৬২. রুহুল আমীন" দারা হযরত ট546866 


ভিব্াদল আলায়হিস্‌ সালামের কথা [করলো । নিশ্চয় তা মহা দিবসের শাস্তি ছিলো 955870598% 
বুঝানো হয়েছে, যিনি ওহীর আমানতদার । (১৬১) । 














চীকা-১৬৩. যাতে আপনি তা সংরক্ষিত a 

x ১৯০. নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে হিরন 
রাখতে পারেন এবং বুধতে পারেন ও না | এবং ডাদের মধ্যে অনেকে সুসলমান ছিলোনা । লিওএএকিঞিও 
উই কারণ ও নিক আপনার পতিপালকই নিক 
লেটাকেই সব ধন কা হয়ছে। যাচাই, | সঙ্ানের অধিকারী, দয়ালু ৪4০9889৩858 
বিবেক ও বাদাই-ক্ষমতায় উৎসহলও কুক’ - 
সেটা ৷ শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রর 
ই ১৯২. এবং নিশ্চয় এই কোরআন 8৫205984442 
হাদীল শরীফে বর্ণিত হয় যে, “দয” নাত 
বিশুদ্ধ হলে সমগ্র শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যায়, SLID 
আৰ সেটা বিন হয়ে গেলে সম শরীৱই রর ক 
বিন হয়ে যায় তাছাড়া, খুশী ও আনন্দ 59520654841 
এবংদুঃথ ও ব্যথার স্থান হৃদয়ই সুতরাং % ভিটে 
যখন হৃদয় আনন্দিত হয়, তখন সেটার - ০ 








প্রভাব সারা শরীরের অঙ্গ-ত্যঙ্গের উপর 
পড়ে থাকে। সুতরাং সেটা প্রধানহুলা 
হলো। সেটাই হচ্ছে বিবেক বুদ্ধির স্থান । কাজেই, সেটা হচ্ছে নির্বিশেষ পরিচালক আর শরীয়তের বিধি-নিযেধের প্রয়োগ, যা বিবেক ও বুঝশক্তির সামে 
শর্তযৃক্ত, তাও সেটার সাথে সম্পক্ত। 





চীকা-১৬৪.« £1 "এর মধ্যে (০) সর্বনাম দ্বারা যদি -কোরআন' বুঝানো হয়,তবে তার অর্থ এ দীড়াবে- “সেটার উল্লেখ সমস্ত আসমানী কিতাবের 

মে রয়েছে।' আর যদি বিশবকল সরদার সাললতহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝানো হয় তবে এ অর্থ দড়াবে- পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তার 

প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে।' 

চীকা-১৬৫. বিশ্বকুল সরদার নালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসপ্াষের নবৃয়ত ও রিসালতের সত্যতার উপর 

চীকা-১৬৬. তাদের কিতাবাদির মাধ্যমে এবং লোকদেরকে সংবাদ দেয়। হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন যে, মন্ধাবাসীগণ 

দীন মুনাওয়ারার ইহুদীদের নিকট তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেছিলে যে, শেষ যযানার নবী বিশ্বকুল সরদার 

হযরত মুহাম্মদ মোপ্তফা সাল্লান্াহ ডা'আল| আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের কিতাবাদির মধ্যে কি বিবরণ রয়েছে এর জবাব ইহুদী আলিমগণ এটাই 

দিয়েছে যে, এটাই তার আবির্ভাবের যুগ। তার প্রশংসা ও গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ইহুদী আলিমদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

সালাম, ইবনে ইয়ামীন, সা'লাবাহ, আসাদ এবং উসায়দ- এসব হযরত, যারা তাওরীতের মধ্য হুযূর সল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওসাল্লাযের গুণাবলীর 

বর্ণনা পাঠ করেছিলেন, হুযূর সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাষের উপর ঈমান এনেছেন। 

7 টীকা-১৬৭, অর্থএযে,আমিএক্োরআান 

সাত ভল্ছাল ডু পদ ইসি EEE 

১৯৬. এবং নিশ্চয় সেটার চর্চা পূর্ববর্তী 5৫218) 44 রে আরবী নবীর উপর অবতীর্ণ করেছি; 
মধ্যে রয়েছে ১৬৪)। 595 যার ভাষাশিল্প (২৯) আরবদের 

১৯৭. এবং এটা কি ভাদের জন্য নিদর্শন 220997 | দিক সজল স্বীকৃত আর তারা জানে 

তার 
[ছিলো না ১৬৫) যে, এ নবীকে জানে বনী LSS | a, খালের সাথে সুলকি করা 





|ইত্রাঈলের আলিমগণ (১৬৬) ৷ SURLY re ০ রর 
১৯৮. এবং যদি আমি সেটাকে কোন ৩583৩485004 | EE সা 
|অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম; বিজ্ঞ ঝাজিদেও একস একমত রয়েছে 
১৯৯. অতঃপর সে তা তাদেরকে পাঠ করে && [2 £8" | থে, লটাঅবতী্ণ হবাৰ পূর্বে তাঅবতী্ণ 
Spt SEE হবার সুসংবাদ এবং এ নবীর গুণাবদীর 

বিবরণ তাদের কিতাবসমূহের মধ্যে তারা 


ও পেয়েছে। এটা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
82৮20585245 হয় যে, এ নবী আগ্রাংরই প্রেরিত এবং 
এই কিতাবও তারই অবতীর্ণ; আর 
্‌ কাফিরগণ, যারা বিভিন্ন ধরণের অনর্থক 
934 It SY কথাবার্তা এই কিতাব সম্পর্কে বলে, সবই 

Sn :) অবান্তব আর খোদ্‌ কাফিরগণও হততঙ 
যে, সেটার বিরুদ্ধে কি মন্তব্য করবে! এ 
» ০১4৮64৮6524 জন্যই তারা সেটাকে কখনো 'পূ্ববর্তাদের 
৬৫ বি] Fm বিলে কলে বলে, 
কবিতা" কখনো 'যাদু' আর কখনো এ 
যে, আল্লাহ্‌র আশ্রয়, সেটাকে নাকি খোদ 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
6 53598 | আলায়াহ ওয়াসাৱাম রচনা করেছেন। 

= আর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি সেটার 

সম্পর্কওনাকি ভুলভাবে করে দিয়েছেন। 
এ ধরণের অনর্থক আপত্তি গৌড়া ব্যক্তিই 
সর্বাবস্থায় করতে পারে। এমনকি, যদি এ কথা ধরে নেয়া হয় যে, এ ক্রআন কোন অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা হতো, যে আরবী ভাষায় দক্ষতা 
রাখেনা এবং এতদৃসত্বে সে এমন অপ্রতিঘন্দী কোরআন পাঠ করে শুনাতো তরু ও এসব লোক এ ধরণের কুফর করতো যেভাবে তারা এখন কুফর ও অস্বীকার 
করেছে। কেননা, তাদের কুফর ও অস্বাকার করার কারণ হচ্ছে- গৌড়ামীই। 
চীকা-১৬৮. অর্থাৎ এসব কাড়িরের, যানের কুফর অবলঘন করা এবং সেটার উপর অটল থাকা আমার জানা আছে। সুতরাং তাদের জন্য হিদায়ত করার 
যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা কুফর থেকে ফিরে আসার নয়। 
ীকা-১৬৯. যাতে আমরা ঈমান আনং৩ পারি এবং সত্যায়ন করে নিই; কিন্তু তখন অবকাশ পাওয়া যাবেনা । যখন বিশ্বকুল সরদার সাললন্াহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে এ শান্তির খবর দিলেন, তখন তারা ঠাটটাবিদ্রপবশতঃ বলতে লাগলো, "এ শাস্তি কবে আসবে?" এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান- 


২০৩. অতঃপর বলবে, “আমাদেরকে কি CED DG AL MES 
[কিছু অবকাশ দেয়া হবে (১৬৯)? SOMONE 














টীকা-১৭০. এবং তৎক্ষণাৎ ধ্বংস না করি, 
টীকা-১৭১. অর্থাৎ আল্লাহর শান্তি। 


ীকা-১৭২. অর্থাৎ পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আযেশ, তা দীর্ঘস্থায়ী হলেও তা না শান্তিকে রোধ করতে পারবে, না সেটার কঠোরভাকে ত্রাস করতে 


পারবে। 


ীকা ১৭৩. প্রথমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দিই, সতর্ককারীদের প্রেরণ করি । এরপরেও যেসব লোক সছ্পথে আসে না এবং সত্যকে রহণ করেনা তাদেরকে 


শান্তি দিই। 








সূরা £ ২৬ শু"আরা ৬৮২, 





ভীকা-১৭৪. এতে কাফিরদের শ্রতি 
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২০৫. ভালো, দেখোতো, যদিআমিকয়েকটা 
[বছর তাদেরকে ভোগ করতে দিই (১৭০); 
২০৬. অতঃপর এসে পড়ে তাদের উপর যার 
তত্র তাদেরকে দেয়া হচ্ছে (১৭১); 
২০৭. তবে কি কাজে আসবে তাদের, যা 
[তারা ভোগ করে এসেছিলো (১৭২)? 
২০৮. এবং আমি কোন বস্তিকে ধ্বংস করিনি 
(যার জন্য সতর্কারী ছিলোনা_ 

২০৯-. উপদেশের জন্য; এবং আমি যুলুম 
[করিনা (১৭৩) । 

২১০. এবং এ কোরতানকে নিয়ে শয়তান 
[অবতীর্ণ হয়ন (১৭৪) ৷ 

২১১. এবংতারা এর উপযোগীও নয় (১৭৫) 
এবং না তারা এমন করতে পারে (১৭৬)। 
২১২. তাদেরকে তোশ্রবণ করার স্থান থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে (১৭৭) । 

২১৩. অতএব, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য খোদার 
পূজা করো না। করলে, তোমার উপর শাস্তি 
হবে। 

২১৪. এবং হে মাহবুব! আপন নিকটাত্মীয়- 
[বর্গকে সতর্ক করুন (১৭৮)। 


খল রয়েছে, যারা বলতো যে, "যেভাবে 
শয়ভালগণ গণকদের নিকট আসমানী 
সংবাদসমূহ নিয়ে আসে, অনুরূপভাবে, 
আল্লাহরই আশ্রয় হযরত বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লল্াহ তা-আলাআলায়হি ওগালল্লাের 
নিকট কোরআন নিয়ে আসে।' এআযাতে 
তাদের এই ধারণাকে বাতিল করে 
দিয়েছেন যে, এটা দুল 

চীকা-১৭৫, যে, কোরআন নিয়ে আসবে 
ঢীকা-১৭৬. কেননা, এটা তাদের 
ক্ষমতার বাইরে । 

ঢীকা-১৭৭. অর্থাৎনবীগণ আলায়হিযুস 
সালাতু ওয়াস্‌ সালামের প্রতি যেই ওহী 
করা হয় সেটাকে আল্লাহ্‌ সংরক্ষিত করে 
দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতা তা 
রসূলের দরবারে পৌছিয়ে দেন ততক্ষণ 
পর্যন্ত শয়তানগণ তাঁর নিকট থেকে তা 
শুনতে পায় না । এরপর আল্লাহতা'লা 
আপন বান্দাদেরকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, 
চীকা-১৭৮. হুর (দ:)-এর নিকটাদীয়- 
জন হচ্ছেদ- 'বনী হাশিম" ও বনী 
সুালিব। হুর বিশ্বকুল সর্দার সাল্লল্লাহু 
আ"মালাআনায়হিওয়াসারাম তাদেরকে 
থকাশ্যভাৰে সতর্ক করেছেন এবং 
আল্াহরভয় দেখিয়েছেন। যেমন- বিশুদ্ধ 
হাদীস শরী্যসমূহে বর্ণিত হয়েছে। 
চীকা-১৭৯. অৰ্থাৎ তোদের ডি) করুণা 
ও দয়া পরবশ হোন! 
টীকা-১৮০. যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে 
আপলায় উপর ঈমান এনেছে- চাই তারা 
আপনার নিকটাত্ীয় হোক, কিংবা না-ই 
হোক । 

ীকা-১৮৯, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা । 
আপনি আপনার সমন কাজ তাঁরই প্রতি 


পরম সম্ছানিত, দয়ালু (১৮১): 
৯১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি 
[দণ্ডায়মান হোন (১৮২)। | 
২১৯. এবং নামাহীদের মধ্যে আপনার 
জমণকেও (১৮৩)। 
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সোপর্দ করন । 
'ীকা-১৮২. নামাযের জন্য অথবা দো'আর জন্য, অথবা এ সমস্ত স্থান, যেখানে আপনি থাকবেন। 


আালাব্বি্দ - ৫ 


চীকা-১৮৩, যখন আপনি আপনার তাহাক্ডুদ-নামায় আদায়কারী সাহাবীদের অবস্থাদি পরিদর্শন করার জন্য রাতে ভ্রমণ করেন। 
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, 'যখন আপনি ইমাম হয়ে নামায় আদায় করেন এবং ক্যাম, বা, সাজদা ও বৈঠক সম্পন্ন করেন /' 


(কোন কোন ভাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, 'ভিনি আপনার দৃষ্টির পরিভ্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নামাযসমূহের মধ্যে । কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুখে ও পল্চাতে সমানভাবে দেখাতে পান ।' 

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- “আল্লাহ্‌র শপথ, আমার নিকট তোমাদের হৃদয়ের নম্রতা ও তোমাদের 
রুকু' গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে আমার সম্মুখ-পশ্চাত- উভয় দিক থেকে দেখি।" 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, “এই আয়াতে 'সাজিদীন' (০:২৯. ) দ্বারা মুমিনদের বুঝানো হয়েছে আর অর্থ এ দাড়ায় যে, হযরত 
আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্‌ সালাম-এর যমালা থেকে আরও করে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ও আমিনা খাতুন -এর যমানা পর্যন্ত মু'খিনদেরই ওরশ ও গর্ভে 
তার (দঃ) স্থানান্তরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেন।' এ থেকে প্রমানিত হলো যে, আপনার (দঃ) সমস্ত "উল বা পিতৃপুরু হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম 
স্যন্ত সবই সুমিন। (যাদারিক, তুনাল ইত্যাদি) 

টীকা-১৮৪. তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে । এর পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব মুশরিকের খণ্ডলে, যারা বলতো, “মুহাম্মদ 
যোন্তা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর শয়তানগণ অবতীর্ণ হয়”, এ এরশাদ করেন- 


টীকা-১৮৫. মূসায়লাবাহ্‌' প্রমুখ গণকের মতো; 


টীকা-১৮৬. যা তারা ফিরিশতাদের নিকট শুনতে পেয়েছে 





'চীকা-১৮৭. কেননা,তারাফিরিশৃতাদের 
নিকট থেকে শ্রুত কথাবার্তার সাথে নিজ 


সূরা £ ২৬ শু“আরা ৬৮৩, 
২২০. নিশ্চয় তিনিই নেন, জানেন (১৮৪) 
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৯২৯২১. আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো 
কার নিকট অবতীর্ণ হয় শয়তানগণ? 


২২২. সে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক জঘন্য 
অপবাদ রটনাকারী পাপীর নিকট (১৮৫); 
২২৩. শয়তানগণ তাদের শর্ত কথা (১৮৬) 
[তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে 
[অধিকাংশই মিথ্যাবাদী (১৮৭)। 

২২৪. এবং কবিগণের অনুসরণ পথভ্রষ্টরাই। 
[করে থাকে (১৮৮) ৷ 

২২৫. আপনি কি দেখেন নি যে, তারা! 


(১৯০); 
=২৭. কিন্তু এসব লোক, যারা ঈমান 
এনেছে, সৎকাজ করেছে (১৯১), অধিক! 


| 
২২৬. এবং তারা তাই বলে যা করেনা! 
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থেকে বহু মিথ্যা কথাবার্তা সংযোজন 
করে দেয়। 


হাদীস শরীফে আছে, একটা কথা যদি 
শুনে তবে সেটার সাথে শত মিথ্যা 
সংযোজন করে দেয় ।আর এটাও ততদিন 
পর্যন্ত ছিলো যতদিন পর্যন্ত তাদেরকে 
আসমান পর্যন্ত পৌছতে বাধা দেয়া হতো 
না। 














টীকা-১৮৮, তাদেরকৰিতাগুলোর মধ্যে, 
যেগুলো তারা আবৃত্তি করে, প্রচলন দেয়, 
এতদৃসত্তেও যে, সে কবিতাগুলো মিথ্যা 
ও বাস্তবতা-বিবরজত হয়ে থাকে। 

সানে নুযুলঃ এ আয়াত কাফির কবিদের 
সঙ্গে অবতী্ণ হয়, যারা বিস্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সমালোচনা করে কবিতা রচনা করতো । 
আর বলতো যে, বুহান্মদ মোস্তফা 





সাল্লান্লাহ আলায়হি ওয়াসাগ্রাম যেমন 





০০৫ বলেন, আমরাও তেমনি বলতে পারি।” 
আর তাদের সপরদাযেরপথবষ্ট লোকেরা তাদের নিকট থেকে উক্ত কবিতাগুলো সংকলন করতো । সেসব লোকেরই প্রতি এ আয়াতের মধ তিরঞ্ধার করা 
হয়েছে। 

'টীকা-১৮৯. এবং সব ধরণের মিথ্যা কথা রচনা করে নেয় এবং বিভিন্ন ধরণের অনর্থক ও ভিত্তিহীন কথা বানাতো, মিথ্যা প্রশংসা করতো ও মিথ্যা দুর্নাম 
করতো। 

চীকা-১৯০. বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, যদি কারো শরীর পুঁজ ভর্তি হয়ে যায়, তবে এটা তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম যে, তা কবিতায় পূর্ণ 
হবে। মুসলমান কবিগণ, যাবা এপস্থটা বর্জন করে ভারা এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়। 

চীকা-১৯১. এ আয়াতের মধ্যে ইসলামী করিগণকে পৃথক করা হয়েছে। তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাযের ্শ্সা বাক্য 
রচনা করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার হামদ লিখেন, ইসলামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, উপদেশাবলী লিখেন। এর উপর প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করেন। 
বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়, “মসজিদে নববীতে হযরত হাস্সান রাদিয়াল্লাহু আনহ-এর জন্য মিদ্বর বিছানো হতো । তিনি সেটার উপর দণ্ডায়মান হয়ে রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গৌরবময় গুণাবলী বর্ণনা করতেন আর কাফিরদের সমালোচনার খণ্ডন করতেন । ইতাবসরে, বিশ্বকল 
সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো'আ করাতে থাকতেন ৷" বোখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 





আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “কোন কোন কবিতা হিকমতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।” হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্গামের বরকতময় 
মজলিসে অধিকাংশ সময়ে কৰিতা পাঠ করা হতো । যেমন- তিরমিযী শরীফের হাদীসে হযরত জাবির ইবনে সা"মুরা রোদিয়াল্লাহু আন্ছু) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, “কবিতা হচ্ছে 'উ্তি'- কিছু কিছু ভালো হয় আর কিছু কিছু হয় মন্দ। ভালটুকু গ্রহণ করো আর 


মন্দটুকু বর্জন করো।” 


শা'আবী বলেছেন যে, হযরত আবুবকর সিন (বাদিয়ান্টাহু আন্হ) বলতেন, “হ্যরত আলী বোদিযা্লাহু আন্হ) তাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক কবিতা 


রচনাকারী ছিলেন ।” 


টাকা-১৯২. এবং কবিতা তাদের জনয আল্লা বরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার কারণ হতে পারেনি; বরং মত লোক যখন কবিতা পাঠ করেল,তখন ভারা 





আমার তা'আলার হান্দ বা ্রশংলা ও 
তার একতৃবাদ, রসূল করীম সাল্াক্পাহ | সুরা £ ২৭ নামূল bt 
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তা'আলা আলায়হি য়াসগ্ামেন্রশংসা, | পরিমাণে আস্রাহকে স্ন্পণ করেছে (১৯২) এবং 
লাহাবা-ই-কেনাম ও উত্মতেন সংৎ- [প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (১৯৩) এর পর যে, 
কর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসা, প্রজা ও [তাদের উপর যুলুম হয়েছে (১৯৪) এবং শীঘ্রই 
উপদেশ এবং আল্লাহর সতুষ্টির জন্য | জানবে যালিষগণ (১৯৫) যে, কোন্‌ পার্শ্বের 
সংসারের অনাসক্তি ও খোদাতীরুতার [উপর তারা পলট খাবে (১৯৬)। * 


bee ঠি Er 5 


Sneek 





দিয়মাবলীর থসদেই পাঠ করেন। 


























টাকা-১৯৩. কান্ষিরদের বিরুদ্ধে, তাদের CEs 

অনায় কষালোচনার বিরুদ্ধে ৬১৬: ৬১599 

চাকা-১৯৪, কান্ষিরদের দিক থেকে। তে 

ৰত সূরা নাম্ল [আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৯৩ 
হযরত তা রতি করেছেন ও তদের | সী নিত ৬ 
খন করেছেন। এটা মন্দ নয়; বরং HERE PROT 

প্রতিদান ও সাওয়াবের উপযোগী । 

হাদীস শরীফে আছে মে, সু'মিনগণ |>- তোয়া-সীন।এ গুলো আয়াত কৌরআন ও 16940414755 
আপন তরবারী দ্বারাও জিহাদ করেন, [জ্বল 9 উর হর 
আপনরসনাঘারা। এটা উসবহযরতের |২.  পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ ঈমানদারদের ৩৩৯৪৪/৪ 


জিহাদই। জন্য। 

চীকা-১৯৫. অর্থাৎ মুশরিকগণ, যারা |৩- EO) 

পিক সরদার সৃষ্টকুল শ্রেষ্ঠ রসূনৃপ্রাহ | যাকাত প্রদান করে (৪; ১৮ 

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাক্সামের 18498 weal 

দু রটনা করেছে। ৪. এসব লোক, যারা পরকালের উপর ঈমান 

কহ ত ইবনে [জানে না, আমি তাদের কৃতকর্মকে তাদের 
সহ রা আনহুম [দৃ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছি ৫), ফলে 








বলেছেন, জহান্লাের দিকে; বনতুতঃ তা [ছারা বিদ্ধাত্তিতে ঘুরে - 
অভীব মন্দ চিকানা। & ৫. একা তারাই, যাদের জনা মন্দ শাস্তি রয়েছে 
(৬) এবং এরাই আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক 
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টীকা-১, “সূরা নামল’ মী: এতে ৭টি 


রুকু", ৯৩টি আয়াত, এক হাজার তিনশ মানবিল - ৫ 








সতেরটি পদ এবং চার হাজার সাতশ নিরানবরইটি বর্ণ রয়েছে। 
ভীকা-২. যা সত্য ও মিথ্যার মে পার্থক্য করে দেয় এবং যাতে জ্ঞান ও বাস্তবক্ঞান গচ্ছিত রাখা হয়েছে 


ঢীকা-৩. এবং সেটা নিয়মিতভাবে পালন করে এবং সেটার শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও সমস্ত কর্তব্যের প্রতি যতুবান হয়। 


চীকা-৪, আনন্চিতে 
ীকা-. যে, তারা স্বীয় দোষ-ক্ৰটিকে কাম-প্রৃত্তির কারণে, পৃণ্যময় মনে করে, 
চীকা-৬. পৃথিবীতে হত্যা ও প্রফতার 





* ‘সূরা শু'ারা' সমপ্ত। 





























দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, ভ্রানীর নিকট থেকে (৮) ৷ 
৭. যখন মূসা তার পরিবারকে বললো (৯), 


অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ (১১) এবং পবিত্রতা 
| আল্লাহ্র, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের । 


১০. এবং আপন লাঠি নিক্ষেপ করো (১২)।" 

পর যখনমূসা দেখলো সেটা কুটিল গতিতে 
করছে সাপের ন্যায় তখন সে পেছনের 
ফিরে চলে গেলো এবং ফিরেও দেখলো 
॥ আমি বললাম, “হে মূসা! ভয় করোনা, 
[নিশ্চয় আমার সানিধ্যে রসূলগণের ভয় থাকেনা 
[(১৩)। 


, তবে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৫)। 
১৯ এবং আপন হাত নিজবক্ষ-পার্শ্বের বসের 
প্রবেশ করাও । তা বের হয়ে আসবে শুভ্র 
নির্দোষ হয়ে (১৬); নয়টা নিদর্শনের 
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টীকা-১২. সুতরাংহ্যরত মুসাআলায়হিস্‌ 
সালাম আল্লাহর নির্দেশে লাঠি নিক্ষেপ 
করলেন আর তা সাপ হয়ে গেলো। 
টীকা-১৩. না এ সাপের, না অন্য কোন 
কিছুর।অর্থাত্যখনআমি তাকে নিরাপত্তা 
দিই তখন আবার আশংকা কিসের? 
চীকা-১৪. ভয় তারই হবে । আর সেও 
যখন তাওবা করে- 

টীকা-১৫. "তাওবা" কবুল করে নিই 
এবং ক্ষমা করি। এরপর হযরত মূসা 


ভীকা-১৮. অর্থাৎ তাদেরকে মু'জিযা 
দেখানো হয়েছে, 

ীকা-১৯. এবং তারা জানতো যে, 
নিশ্চয় এসব নিদর্শন আগ্াহুর নিকট 
থেকে; কিন্তু এতদৃসব্বেও তারা তাদের 
সুখে অস্বীকার করতে থাকে। 
ীকা-২০. যে,তাদেরকে পানিতেডুবিয়ে 
ধংস করা হয়েছে। 


টীকা-২১. অর্থাৎ 'বিচার সম্পর্কীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞান । আর হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে পর্বতমালা ও পক্ধীকুলের “তাস্বীহ'-সম্পকীর় জ্ঞান 
দিয়েছি এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামকে চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকৃলের ভাষা শিক্ষা দিয়েছি" (খাযিন) 

চীকা-২২. বৃযত' ও 'বাদশাহী” দান করে এবং জিন্‌, মানব ও পল্লভালদেরতে অনুগত করে। 

চীকা-২৩. নবুয়ত, জ্ঞান ও বাদশাহীর ক্ষেত্র 

টীকা-২৪. অর্থাৎ অধিক পরিমাণে দুনিয়া ও আখিরাতের নি' মাত আমাকে দান করা হয়েছে। 


টীকা-২৫. বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াত তাস্লীমাতকে আল্লাহ তা*আলাপৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রাপ্ত পর্যস্তের বাদশাহী 
দান করেছেন। দীর্ঘ চন্তিশ বৎসর যাবৎ তিনি এ বিশাল সয্োজোর মালিক বা বাদশাহ ছিলেন । অতঃপর সমখদুনিয়াব্যাপী রাজু দান করেন । জিন্‌, মানব, 
শয়তান, পশ্ীকুল, চতুষ্পদ পণ্ড এবং হিংসজস্তু- সবারই উপর তার শাসন চলতো প্রত্যেকের ভাষা তাকে দান করেছেন এবং অত্যা্চর্য শিল্পাদি ভার 
যুগে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। 


ীকা-২৬, সম্মুখে অথসর হওয়া থেকে, যাতে সবাই সমবেত হয়ে যায়, অতঃগর পরিচালিও হতো। 


টীকা-২৭. অর্থাৎ তায়েফ অথবা শাম- [সূরা £ ২৭ নাম্ল ৬৮৬. পারা 2১৯ 


দেশে (সিরিয়া)। ও উপত্যকা অতিক্রম 








করছিলেন, যেখানে প্রচুর পিপীলিকা আল * | এয’ 
ছিলো। 
.. এবংনিশ্চয় আমি দাউদ ওসুলায়মানকে ঠা: রাগ 

চীকা-২৮. যে লিনীলিকাগলোর রাণী | ড় বান দান করেছি (২১) এবং তারা উভয়ে 895 
ছিলো । সেটা খেঁড়া ছিলো। বলেছে. “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি 33/8048248 
একটি সৃশ্ম বিষয়ঃ যনহযরতক্বতাদাহ | আযাদেরকে তার বহু ঈমানদার বান্দার উপর oct 
দয তা'আলা আন্হকৃফায় প্রবেশ [শেঠ দান করেছেন (২২) ৮৮ 
করলেন, আর সেখানকার অধিবাসীরা | ৯৬. এবং সুলায়হান দাউদের সলাভিষিড উদর 
তার প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়লো, | হলো (২৩) এবংৰললো, “হে লোকেরা! আমাকে 389065৮8555 
তখন ভিনি লোকদেরকে বললেন, | পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং 58551554544 
“তোমরা যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো।” |খতোক কিছু থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে ১2155566151 
হযরতআব্‌ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা | (২৪)। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুখহ (২৫)।' ৪ 
2 হয়েছেন SRG 
গিলজিলাটি সন্ধার" ছিলে, বি [নর বোটে বাহিরে” জিল, বাবুৰ ও E240 NS) 

« পক্ষীকুল থেকে । সুতরাং তাদেরকে বাধা দেয়া SHEE LY 
পক্ষ জাতীয়?” হযরত ক্তাদাহ | হতো ২৩)৷ 
(রাদিয়ারাহু তা'আলা আন্হ) নিশ্চুপহয়ে « 
গেলেন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, | ১৮. এমন কি যখন তারা পিপীলিকাশুলোর | ৫0:5৮ 
এস্টো নাবী জাতীয় ছিলো।” ডাকে [উপত্যকায় এসে পৌছলো (২৭), তখন একটা মাগার 
জিজ্ঞাসা করা হলো, “এটা আপনি কি [পিপীলিকা বললো (২৮), হে পিপীলিকাক্ল! Fool এ 
করে জানতে পারবেন?" তিনি বললেন, [আপন আপন গৃহে চলে যাও; যাতে BBE SLES 
“ক্রত্বান করীমে এরশাদ হয়েছে - | তোমাদেরকে পদদলিত না করে সুলায়মান ৫১০2৫ 








= ১২০0৪ যদি নৱ হতো [ও তীর সৈন্যবাহিনী, অভ্ঞাতসারে (২৯)। ৩০০০০ 
তবে কোরআন শরীফে 44% 0. = 

এরশাদ করা হতো । ৯ সুবহানাল্লাহ! ৩ 

(আল্লাহরই পবিত্রতা!) এতে হযরত ইমামের জ্ঞান-গভীরতারই অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় । 

মোটকথা, যখন এ পিপীলিকা-রাণী হযরত সুলাম্মমান আলায়হিস্‌ সালামের সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেলো তখন বলতে লাগলো- 

ীকা-২৯, এটা সে এ জন্যই বলেছিলে যে, সে জানতো, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালাম নবী, ন্যায় বিচারক। জোর-যুলুম তার কাজ নয়। তবু 
যদি তার সৈন্য বাহিনী দ্বারা পিপীলিকাগুলো পদনলিতও হয়ে যায় তাহলে তার অজ্ঞাতসারেই পদদলিত হবে- যখন তারা পথ অতিক্রম করতে থাকবেন 
আর এ দিকে তারা ভক্ষেপ করবেন না। 


পিপীলিকারাণীর এ কথা হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম তিন মাইল দূরে থাকতেই শুনতে পান । বাতাস প্রত্যেকটা ব্যক্তির আওয়াজ তার বরকতময় 














* অর্থাৎ ৩১313 ব্রীৰাচক কযা আর | +5 -ও জীবাচক বিশেষ্য পিীনিকাটা সর হলে ১3 আর কজন রিয়া 0 ব্যবহৃত হলে; 


কানে নৌছিয়ে দিতো । যখন তিনি পিনীলিকানালেরউপত্যাকায় পৌছলেন, তখন তিনি আপন সৈনা-বাহিনীকে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। শেষ পরত 
পিপীলিকাগুলো আপন আপন গর্ভে গুবেশ করলো । 

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের এ ভ্রমণ যদিও বাতাসের উপর দিয়ে ছিলো তবুও এটা অসম্ভব ছিলো না যে, এ স্থানটা? তার অবতরণন্থল হতো । 
সাও তন নামল ভৰ পারা $১৯] চীকা-৩০. নবীগণের হাসি মুচকিহাসিই 
হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে বহি 
টি ইডি IIL | হছে “সব হযরত কখনো অটহাসি 
৮ দাত বাত আছ| = SEI | ee 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তোমার এ. 25512595605 | গস রাজ ও জান দার 


& (৫ 04৮০৮ ই 
টড টন 579053 | জাকা-৩২, সাখানিতনৰীগণও ওদীগা। 


চীকা-৩৩. তার পাখা ছিন্ন করে, অথবা 
তাকে তার প্রিয়জনদের নিকট থেকে 
পৃথক করে, অথবা তাকে তার সম- 
সাময়িকদের দাসে পরিণত করে, অথবা 
61400854486 | অক্ষ অন্যান্য পভ লাখে বন্দী করে। 
০05] ছা ভন বা পাৱ 
5৫504৫28438] এদান করা ভার জন বৈধ ছিলো। আর 
যখন পক্ষীকূলকে তার অনুগত করা 
২৯. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো হিটার হি হয়েছিলো/তখন তাকে আদবশিক্ষা দেয়া 
(৩৩) অথবা যবেহ করবো, অথবা সে কোন 15511 ল৭ ৪শাসনকরা উক্ত অনুগত রাখারপন্থই। 
সস্পশ্রযাণআমারনিকট নিয়ে আসবে (৩৪)।" 
২২. অতঃপর হুদহদ দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেনি ৩৬৮৫০ ৫৭ 
এবংএসে (৩৫) আরয করলো, “আমি এ বিষয় জার 
দেখে এসেছি, যা হুযুর, (আপনি) দেখেন নি * 09558 
এবং আমি *সাবা শহর’ থেকে হুমূবের নিকট ৪ চেয়ে 
একটা নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। কাব 
২৩. আমি এক নারীকে দেখেছি (৩৬), যে EX 058 শারজীল ইবনে যালিক ইবনে রাইয়্যান) 
|তাদের উপরবাদশাহী করছেএবংতাকে সবকিছু এ ১০5৩ এ 
(থেকে দেয়া হয়েছে (৩৭) এবং তার এক বিরাট 9645৮ Baton. ra storie 


উপযোগ 
[সিংহাসন আছে (৩৮)। লী হয়; 


২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে রানি চীকা-৩৮. যেটার দৈরঘা ৮০ গজ ও্রস্থ 
া ৩1063525873 | ৪০ গজ, স্ব্ণ-রোপ্যের উপাদান ছারা 
পেলাম যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে a ৭ 











চীকা-৩৪. যাতে তার অপারগতাই 
প্রকাশ পায় 

চীকা-৩৫. অত্যন্ত অক্ষমতা ও বিনয় 
এবং আদব ও নস্ুতা প্রকাশপূর্বক ক্ষমা 





EEGs Sugg | oe 
সাজদা করছে (৩৯) এবং শয়তান তাদের 2 
কার্ধাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে 95244 চীকা-৩৯. কেননা, এসব লোক অন্নি ও 














তাদেরকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে (৪০): সূৰ্য পূজারী ছিলো 
সুতরাং তারা সৎপথ পাচ্ছেনা ।' চীকা-৪০. সরল পথ' দ্বারা সত্যের পথ 
২৫. তারা কেন সাজদা করছে না SEMEL GT BSE ও খীন-ইসলাম বুঝার; 
RAR 2; চীকা-৪১. আসমানের 'লুরায়িত বনু 
5০847155889] ঘর বৃষ্টি এবং “যমীনের লুকায়িত বসু” 
এবং জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো! দ্বারা 'উদ্ভিদ' বুঝানো হয়েছে। 





_মালন্বিল_ এ 





* অর্ধাংআপনি ইয়েমেন গিয়ে দেখেন নি। বন্ত$ তিনি সেখানে যাননি স্মরণ রাখা দরকার যে, 'কাশৃফ'-এর অবস্থায় তে) নবীর নিকট কিছুই 
গোপন থাকে না; ভারা সমগ বিশ্বকে অবলোকন করেন। এ কারণে হৃদহদ 42 বলেছে। অর্থাৎ "আপনি পর্যক্ষ করে জ্ঞানবোষ্িত করেননি 
সেখানে তাশরীফ নিয়ে সফর করে'; 5 14) বলেনি। (তাফসীর-ই-সূরুল ইরফান) 


ীকা-৪২. এতে সূর্য পূজারীগণ,বরং সমস্তবাতিল পৃজারীদের খণ্ডন রয়েছে; যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য যে কোন জিনিষের পূজা করে। উদ্দেশ 
এ যে, ইবাদতের উপযোগী শুধু তিনিই, যিনি যমীন ও আস্মানের সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতা ৰাখেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন। যে 
এমন নয় সে কোন যেই ইবাদতের উপযোগী নয়। 

টীকা-৪৩. অতঃপর হযরত সুলায়মান অঙ্গায়হিস্‌ সালাম একটি পত্র লিখলেন। সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো- 

“আল্লাহ্র বান্দা দাউদ-তনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবা শহরের রাণী বিলক্বীসের প্রতি- আল্লাহ্‌র নামে আর, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় । সালাম 
তারই প্রতি যে হিদায়ত শ্রহণ করে । অতঃপর বক্তব্য এ যে, তোমরা আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেওনা এবং আমার সামনে অনুগত হয়ে হাযির হও।” 
সেটার উপর তিনি স্বীয় মোহর ছেপে [ সূ ঃ হন নামল 











দিলেন এবং হুদহুদ'কে বললেন- 

টীকা-৪8. সৃতরাং 'হুদহুদ' উক্ত মহান এবং যা কিছু প্রকাশ করো (৪২)! 

পত্রখানা নিয়ে বিলক্বিসের নিকট 1৯২৬ আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ I টানি 
লৌছলো। তখন বিলকিস চকুপার্যে নেই, তিনি মহান আরশের অগিপতি। 88৬ ও 


ৰ 
ভার সভাসদবর্গ ও মন্ত্রীণ সমবেত |২৭. সুলায়মান বললেন, ‘এখন আমরা ট্্ল্র্র্ 
ছিলো । ছদহদ উতপরধান বিপকিসের [৯ যে ভুমি কি সত্য বলেছো লা তুমি YEE 
০০৬ [মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত (৪৩) 

সে তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং | ২. আমার এ নির্দেশ নিয়ে গিয়ে তাদের 2২0153606১5 
(4০৮০০1৪০০৪৮ উপর নিক্ষেপ করো, অতঃপর তাদের নিকট SABI 
টীকা-৪৫. সে উক্ত পত্রখানাকে | থেকে সরে পৃথক হয়ে দেখো, তারা কি জবাব ৪3920555562 
নিত" হয়ত এ জন্য খলেছিলো যে, | দেয় (88) 

সেটার উপর মোহর অসিত ছিলো। এ 











১. নারী বললো, “হে নেতৃবর্গ! নিশ্চয় ১1719 
যে সো বলো হে দয নিস SGI 
শেক যহিমাৰিত বাদশাহ্‌। অথবা এ [হয়েছে (৪৫); 92 
জন্যে, এপান্েরগরাালপাহুতা"যালার 
নিবি সরি হেই [৩০- নিশ্চয় তা সূলায়মাল এর নিকট থেকে চি 05844 26) 
অতঃপর সে বললো, “এ পন্রখানা কার Sse 
নিকট থেকে এসেছে?” অতএব বললো- 

১. এ যে,আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেও না (৪৬ পার্ক £ 
'টাকা-৪৬. অর্থাৎ আমার নির্দেশ মান্য তি ৬৫ গর € 
করো এবং অহনিকা প্রদর্শন করো না [(8৭)।" 
যেমন কোন কোন বাদপাহ্‌ করে থাকে । বক - ভিন 
টীকা-৪৭. অনুগত বেশে। পত্রের এ |৩২. (ট্ীনারী) বললো, 'হে নেতৃবর্গ!আমার ৭৮ চা মঠ 
বিবয়বনু শুনিয়ে বিলক্চিস আপন |এ ব্যাপারে আমাকে (তোমাদের) অভিমত EHSAN 
সভা প্রতি মনোনিবেশ করলো । | দাও; আমি ফোন ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত QUAI ELISE 
ঢচীকা-৪৮. এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এ [করিনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট 
ছিলো যে, “যদি তোমার সিদ্ধান্ত যুদ্ধের [উপস্থিত না হও ।' 
হয়, তাহলে আমরা তজ্জন্য দুত রয়েছি। |৩৩. পারা বললো, “আমরা শক্তিশালী, অতি 4 91216 
আমরা বাহাদুর ও সাহসী, শক্তিশালী ও [কঠোর যোদ্ধা (৪৮); এবং ক্ষমতা ভোমারই। ১৮০৮ পচে 
ক্ষমতার অধিকারী । আমাদের ভারী [তুমি ভেবে দেখো কি নির্দেশ দিচ্ছো (৪৯) ৮ ০5644454128 


রয়েছে, যারা যুদ্ধে অচিজঞ * |. সেবললো, নি বাদশাহ কোন | (4 535458406এ$ 
টীকা-৪৯. “হে রাণী! আমরা তোমারই [বস্তিতে (৫০)প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিদ্ত | 
অনুগত থাকবো। তোমারই নির্দেশের is 
অপেক্ষায় আছি।" এ উত্তরে তারা এ মালি: 
দিকে ইঙ্গিত করলো যে, তাদের অভিমত যুদ্ধ করার পক্ষে। অথবা তাদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা, “আমরা যুদ্ধবাজ। অভিমত ও পরামর্শ আমাদের কাজ 
নয়। তুমি নিজেই জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যবস্থাপক ৷ আমরা সরথবস্থায়ই তোমার অনুসরণ করবো” 


যখন বিলকিস দেখলো যে, এসব লোব যুদ্েপ্রতি অখরহী,তখন সে তাদেরকে তাদের অভিমতের রি সম্পর্কে অবগতকরলো এবংযুদ্ধের অশুভ রিমির 
কথা তাদের সামনে তুলে ধরলো। 











'ীকা-৫০ স্বীয় জোর ও ক্ষমতা বলে 


টীকা-৫১. হত্যাযজ্ঞ, গ্রেফতার ও অবমাননার সাথে । 

টীকা-৫২. এটাই বাদশাহগণের প্রচলিত রীতি ৷ বাদশাহ্গণের স্বভাব সন্ধে যা তার জ্ঞান ছিলো, সেটারই ভিত্তিতে সে এ কথা বললো । এতে তার উদ্দেশ্য 

এ ছিলো যে, বুদ্ধ যথোচিত নয় । এতে রাজ্য ও রাজ্যবাসীলের ধ্বংসের আশংকা থাকে॥ এরপর সে স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ কনালো এবং বললো, 

ভীকা-৫৩. এ থেকে বুঝা যাবে যে, তিনি কি বাদশাহ, না নবী! কেননা, বাদশাহ্‌ সসন্মানে উপহার গ্রহণ করেন । যদি তিনি বাদশাহ্‌ হন, তবে উপহার 

গ্রহণ করবেন । আর যদি নবী হন তাহলে উপহার গ্রহণ করবেন না । আর আমরা তার ধর্মের অনুসরণ করা ব্যাতীত তিনি অন্য কিছুতেই সততুষ্ট হবেন না 

সুতরাং বিলকীস পাচশ দাস ও পাচশ দাসী উন্নতমানের পোশাক ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে (ঘোড়ার পিঠের) স্বর্ণখচিত গদির উপর আরোহণ করিয়ে 

প্রেরণ করলো । আর স্বর্ণের পীচশ ইউ, মণিমুক্তা খচিত রাজমৃকুট এবং মেশ্‌ক ও আঙ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি একটা চিঠি সহকারে আপন দূতের সাথে রওণা 

করলো । হুদহদও এটা দেখে রওনা হয়ে গেলো। সেটা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের নিকট সমস্ত সংবাদ পৌছিয়ে দিলো। 

তিনি নির্দেশ দিলেন- সর্ণ-রৌশ্যের ইট বানিয়ে নায় ফরসঙ্গ (২৭ মাইল) বিস্তৃত ময়দানে বিছিয়ে দয়া হোক এবং এর চতুার্শ্বে কর্ণ-রৌপোর উচ্চ প্রাচীর 

তৈরী করে দেয়া হোক । আর জল ও স্থলের সুন্দর সুন্দর পশু ও জিনের বাচ্চাদেরকে ময়দানের ডানে ও বামে উপস্থিত করা হোক! 

নাল 758] টীকা-৫৪. অর্থাৎবিলবীসেরদূতআপন 
0 দল সহকারে উপহার নিয়ে 





|করে ৫১) অপদস্থ এবং তারা এরূপ করে 
(er 

|৩৫- এবং আমি তাদের প্রতি একটা উপহার 
প্রেরণকারিণী । অতঃপর দেখবো যে, দূত কি 
[উত্তর নিয়ে ফিরে আসে (৫৩) ৷" 


৩৬- অতঃপর যখন সে (৫৪) সুলায়মানের 
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ীকা-৫৫. অর্থাৎ দ্বীন, নবুয়ত, বাস্তব 
জ্ঞান এবং রাজত্ব 
ভীকা-৫৬. ধন-সম্পদ ও পার্থিব সামগ্রী; 


অপরের উপহারের উপর খুশী হয়ে 
থাকো ।কিন্তু আমি না দুনিয়া দ্বারা 
আনন্দিত, না সেটার আমার প্রয়োজন 
'আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এতো 
্রচূর্যদান করেছেন যে, তা অন্যান্যদেরকে 
দেয়া হয়নি । এতদৃসন্বেও আমাকে দ্বীন’ 
ও নবুয়ত' দ্বারা ধন্য করেছেন। 
এরপর হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ 
সালাম প্রতিনিধি দলের নেতা মান্যার 
ইবনে আমরকে বললেন, “এ উপহার 
নিয়ে 

চীকা-৫৮. অর্থাৎ তারা যদি আমার 
নিকট মুসলমান হয়ে হাযির না হয় তবে 
এপরিণতিই হবে। যখন রাজদূত উপহার 
নিয়ে বিলকীসের নিকট ফিরে আসলো 
এবং সমস্ত ঘটনা শুনালো, তখন সে 
বললো, “নিশ্চয় তিনি নবী হন। আর 
তার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ক্ষমতা 
আমাদের নেই।” সুতরাং সে আপন 
সিংহাসনটা আপন সপ্ত-মহলের 


সর্বপশ্চাতের মহলের মধ্যে সংরক্ষিত করে সমস্ত দরজা তালাবদ্ধ করে দিলো । আর সেটার জনা পাহারাদার নিয়োগ করে দিলো এবং হযরত সুলায়মান 
'আলায়হিস্‌ সালামের দরবারে হাযির হবার জন্য আয়োজন করলো । তা এ জন্য যে, সে প্রথমে দেখবে তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন। 


অতঃপর সে একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তার দিকে রওনা হলো যার মধ বার হাজার নবাব ছিলো । প্রতোক নবাবের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিলো। 
স্বখন তারা এতটুকু নিকটে পৌছেছিলো যে, হযরতের নিকট থেকে আর শুধু এক ফসঙ্গ (৩ মাইল) দূর বাকী ছিলো, তখন 
ঢীকা-৫৯. এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, তার সিংহাসন হাযির করে তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত ও বয় ব্ঘতের পক্ষে ্রমাণবহ সুজিযা দেখাবেন । 


কাবে কারো অভিমত হচ্ছে- তিনি চেয়েছিলেন মে, সে আসার পূর্বেই সেটার আকৃতি বদলে দেবেন। আর তা দারা তার বিবেক বৃদ্ধির পরীক্ষা করবেন 
যে, সে তা চিনতে পারছেন কি না? 


ীকা-৬০. আর তার বৈঠক (সভা) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হতো। 
ীকা-৬১. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, “আমি তা অপেক্ষাও শী ডাই ।” 
ীকা-৬২, অর্থাৎ তার বনী আসিফ ইবনে বারখিয়া, িনি আল্লাহ্‌র ইসূমে-আহম' জানতেন, 


'ীকা-৬৩- হযরত সুলায়মান জালায়হিস্‌ 
সালাম বললেন, “লিয়ে এসো, হাহির 
করো ।”আসিফ আরয কললেন, “আপনি 
নবীর পুত্র নবী । আর যে মহা মর্যাদা 
আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে লাভ করেছেন 
তাএখানেকারো ভাগ্যেজোটেনি।আপনি 
দো'আ করুন, তাহলে তা আপনার 
নিৰুটই চলে আসবে ।" তিনি বললেন, 
“তুমি সত্য বলছো ।” আর তিনি দো'আ 
করলেন । তখনই সিংহাসন মাটির নীচে 
দিয়ে এসে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ 
সালামের চেয়ারের'নিকটে কাশ পেলো। 
ীকা-৬৪. অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
সুফল খোদ্‌ এ কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই 
প্রত্যাবর্তন করে। 

টীকা-৬৫. এ উত্তরে তার পূর্ণাঙ্গ বিবেক- 
বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেপো। তখন 
তাকে বলা হলো, “এটা তোমারই 
সিহাসন। দরজা বন্ধ করা, দরজায় 
তালা লাগানো এবং পাহারাদার নিয়োগ 
করা দ্বারা কি উপকার হলো?” এর 
জবাবে সে বললো- 

ীকা-৬৬. আলাহভা*আলার কৃদ্রতের, 
আপলার নবুয়তের সত্যতার- হুদহদের 
ঘটনা থেকে এবং প্রতিনিধি পলের নেতার 
নিকট থেকে। 

ীকা-৬৭. আমরাআ পনার আনুগত্য ও 
বশ্যতা স্বীকার করেছি। 

টীকা-৬৮. আল্লাহর ইবাদত :ওতাওহীদ 
থেকে অথবা ইসলামের শ্রতি অথসর 
হওয়া থেকে। 

ভীকা-৬৯, এ অঙ্গিণাটা মসুণ কাচের 
তৈরী ছিলো। এর নীচে পানি প্রবাহিত 
হচ্ছিলো । তাতে বিভিন্ন ধরণের মাছ 
ছিলো। আর এর মাঝখানে হযরত 
সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের সিংহাসন 
ছিলো, সেটার উপর তিনি উপবিষ্ট হয়ে 
নিজ আলো বিকিরণ করছিলেন। 
টীকা-৭০. যাতে পানি অতিক্রম করে 
হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের 
নিকট হাযির হয়। 





সূরা £ ২৭ নাম্ল ৬৯০ 


পারা ঃ ১৯ 





৩৯. এক বড় দুষ্ট জিন্‌ বললো, "আমি উক্ত 
সিংহাসনআপনার সম্মুখে উপস্থিত করে দেবো 
এরই পূর্বে যে, হুযূর সভার সমাপ্তি ঘোষণা 
[করবেন (৬০) এবং আমি নিঃসন্দেহে সেটা 
করার ক্ষমতাসম্পন বিশ্বস্ত হই (৬১) ৷" 
৪০. খু ব্যক্তি আর করলো, যার নিকট 
কিতাবের জ্ঞান ছিলো (৬২), "আমি সেটা 
হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা: 
পলক মারার পূর্বেই (৬৩) ।' অতঃপর যখন: 
সুলায়মান সিংহাসনটা তার নিকট রক্ষিত 
অবস্থায় দেখতে গেলো, তখন বললো, “এটা 
আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে; যাতে 
আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করছি, সা অকৃতজ্ঞ হই! বস্তুতঃ যে 
প্রকাশাকরে সে স্বীয় কল্যাণের জন্যই 
(কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করে (৬৪), আর যে 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে আমার প্রতিপালক 
বে-পরোয়া, সমন্ত প্রশংসার অধিকারী ।' 
০১... সুলায়মান নির্দেশ দিলো, “নারীর 
সিংহাসনটা তার সামনে আকৃতি বদলিয়ে 
অপরিচিত করে রেখে দাও, যাতে আমরা দেখি 
সে সঠিক দিশা পাচ্ছে, না তাদেরই অনত্ূ্ত 
হচ্ছে, যারা অনবগত ।' 
৪২. অতঃপর যখন সে আসলো, তখন তাকে 
[বলা হলো. 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' 
সে বললো, “মনে হচ্ছে সেটাই (৬৫) ।' এবং 
আমরা এ ঘটনার পূর্বেই খবর পেয়েছি (৬৬)। 
এবং আমরা অনুগত হয়েছি (৬৭)। 
৪৩. এবং তাকে নিবৃত্ত রেখেছে (৬৮) এ বন্ধু, 


৪. তাকে বলা হলো, “আঙ্গিনায় প্রবেশ 
[করো (৬৯) ।' অতঃপর যখন সে সেটা দেখলো, 
তখন সে ওটাকে গভীর জলাশয় মনে করলো 
এবং আপন সাক (গৌড়ালী থেকে হাটু 
পর্যন্ত) খুললো (৭০)। নুলায়যান বললেন, 
“এতো এক মসৃণআঙ্গিনা,আয়নামত্ডিত (৭১)।" 
[নারীটি আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক: 
[আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি 
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চীকা-৭১. এতো পানি লয়। এটা শুনিবা মাই বিলকীস আসন সাধ্য লেট চকে লিলো। এতে ল অতন অন্ত হয়ে দল 
আর দে সভার বিশ্বাস করলো যে, হযরত সুলায়মান আায়াহস্‌ সাণানের গাজ, শাসন ও ক্ষমতা আল্লাব্রই পক্ষ থেকে আত আর উসব আনত 


বিবয়াদিদারা সে আল্লাহ্‌ তাআলার একতু ও তার নে পক্ষে দলীল অনুমান করেছিলো ৷ তখন হযরত সুলায়মান আপলা়হিস্সালাম তাকে ইসলাঘের 


প্রতি দাওয়াত দিলেন। 


টীকা-৭২. এভাবে যে, তুমি ব্যতীত অনা কিছুর পূজা করেছি, সূর্যের পূজা করেছি। 
চীকা-৭৩. সুতরাং সে নিষ্ঠার সাথে 'ভাওহীদ' ও “ইসলাম গ্রহণ করলো আর আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ ইবাদত অবলন্ধন করলো । 
ভীকা-৭৪, এবং কাউকেও তার শরীক স্থির করো না। 








সূ ঃ হন লান্ল ত] লা 
(৭২) এবং এখন সুলাস্মানের সাথে আল্লাহ্র ত 
নিকট আত্মসমৰ্পণ করেছি,যিলি সম জগতের | 638A ELS Ee 
(৭৩) প্রতিপালক । 

অলক" - চার 

















(৭৫) বিতৰ্কে লিপ্ত হয়ে (৭৬) । 

৪৩৬. সালিহ বললো, “ছে আমার সম্প্রদায়! 
(কেনঅকল্যাণকে তুরাবিত করছো (৭৭) মঙ্গলের 
পূর্বে (৭৮)? আল্লাহ্‌র নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা 


[করলো এবং আমি আপন গোপন ব্যবস্থাপনা 
[করলাম (৮৭), আর ভারা অনবহিতই রয়ে 
গেলো 








১. অতএব দেখো, কেমন পরিণতি হয়েছে! 
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টীকা-৭৫. একদল ঈমানদার আর 
একদল কাফির। 

টীকা-৭৬. প্রত্যেক দলই নিজেদের 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দানী করতে 
লাগলো, আর তারা পরস্পর বিতর্ক 
করতো। কাফির দলটি বললো, “হে 
সালিহ! যে শাস্তির আপনি প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছেন তা নিয়ে আসুন, যদি আপনি 
রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হোন” 
চীকা-৭৭. অর্থত্বালা-মুসীবত ওশাস্তি। 
চীকা-৭৮. মঙ্গল" দ্বারা 'সুস্বাস্থা' এবং 
রহমত’ বুঝানো হয়েছে। 

ীকা-৭৯. শান্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে 
কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনেঃ 
চীকা-৮০. এবং পৃথিবীতে শান্তি দেয়া 
হৰেলা। 

চীকা-৮১. হযরত সালিহ আলায়হিস 
সালাতু ওয়াস সালাম যখন প্রেরিত হলেন 
এবংসম্ধুদায়ের লোকেরা তাকে অস্বীকার 
করলো, সে কারণেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 
গেলো, দৃ্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং লোকেরা 
অনাহারে মরতে লাগলো । এ সবের জন্য 
তারা হযরত সালিহ আলায়হিস্‌ সালামের 
ওুভাগযনকে দায়ী করলো এবং তার 
আগমনকে অমঙ্গল মনে করলো । 
টীকা-৮২. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ঝান্হমা বলেছেন, 
“অমঙ্গল যা তোমাদের নিকট এসেছে তা 
তোহাদের কুফরের কারণেই আল্লাহ 
ভা তলার পক্ষ থেকে এসেছে।" 
চীকা-৮৩. পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, অথবা জাপন ধর্মের কারণে 
শান্তিতে আক্রান্ত হয়েছো। 

চীকা-৮৪. অর্থাৎ সামূদ সরদায়ের 
শহরে, যার নাম “হজ্র'। তাদের 
অভিজাতগণের সন্তানের মধ্য থেকে 
নয় ব্যঞ্চি ছিলো । তাদের নেতা ছিলো 


দিদা ইবনে সালিফ । তাতাই হচ্ছে এমনসব লোক, যারা উদ্ীর দোসছওলো কেটে ফেলার ক্ষেত্রে চেষ্টা চালিয়েছিলো 
টীকা-৮৫. অর্থাৎ রাতের বেলায় তাকে ও তার সন্তানদেরকে এবং তার অনুসারীদেরকে, যারা তার উপর ঈমান এনেছে, হত্যা করে ফেলবো। 
চীকা-৮৬, ভীদের খুনের বদলা তলৰ করার যাদের অধিকার থাকবে, 
টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের »ঞান্তের এ প্রতিফল দিয়েছি যে, তাদের শান্তিকেই ত্বরাধিত করেছি। 


চীকা-৮৮. অর্থাৎ নয় খযক্রিকে। হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলাআনৃহ্মা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ রাত্রিতে হযরত সালিহ আলায়হিস্‌ 
সালামের ঘববাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফিরিশতাদের প্রেরণ করকেন। তখন এ নয় ব্যঞ্ি অশান্ত সজ্জিত হয়ে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে হযরত সালিহ 
আলায়হিস সালামের দরজায় আসলো, ফিরিশতাগণ তাদের প্রতি পাথরবর্ষণ করলেন। এ পাথর তাদের গায়ে লাগতো, কিনতু নিক্ষে পকারী নজরে আসতো 
না৷ এভাবেই এ নয়জনকে ধ্বংস করেছেন। 

















































চীকা-৮৯, বিকট শব্দ দারা। হা নল লক 
টকা পিক এ চ্ানতের। আমি ধস করে নিয়েছি । 249: নু 
18853 [তাদেরকে (৮৮) এবংতাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে iE HESS Cf ona 
'চীকা-৯১. তার অবাধাতাকে। তাদের [(৮৯)। 
সংখ্যা ছিলো চার হাজার ৫২. সুতরাং এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী- ছে টি 
চীকা-৯২, এ অসীলা ঘা তাদের | জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, বদলা ভাদের এম ০82 
অপকর্ম (পায়ুসঙগম) বুঝানো হয়েছে। |অত্যাচারের ৷ নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে ৪৩24245 
চীকা-৯৩. অর্থাৎ এ অপকর্মের কুফল Ee রা 
সম্পর্কে অবগত রয়েছো (অথবা এইঅর্থ |<. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করে 53%4/49448) 
যে,'একেজপরের সমুখে পর্দার আড়ালে [নিয়েছি খারা ঈমান এনেছে (৯০) এবং ভয় ৬০৮৫০ 
ছাড়া, খকাশ্যভাবেই বলাৎকারীতে নিপু | করতো (৯৯) 
হচ্ছো'। অথবা অর্থ এ যে, ‘তোমরা |৫৪. এবংলৃতকে;যখন সেআপন স'্রদায়কে FA EE 
তোমাদের পূর্বেকার যুগ থেকেই অবধ্য | বললো, ‘তোমরা কি গ্রীল কাজ করছো (৯২) 06282808155 
লোকদের ধ্বংস ও তাদের শান্তির | এবং তোমরা অনুধাবন করছো (৯৩)? টিটি 
নিদর্শনসমূহদেখতে পাচ্ছে । এতদসতেও |৫৫. তোমরা কি পুরুষদের নিকট যোন- টি 
কি এ অপকর্মে লিপু হচ্ছো?' বৃত্তি সহকারে যাচ্ছোনারীদেরকে ছেড়ে (৯৪)? টি 
(বরং তোমরা হও অজ্ঞ লোক (৯৫) ৷' 802 
চীকা-৯৪. অপচপুকষদের জন্য নারীদের ০ 
সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের জনা [৬ সৃতরাং তার সমপদায়ের কোন উত্তর টি 
পেকে এবং সাপ জন | ছিলো লা, কিল এ যে, তারা বললো, ছে ERs 501 
কে টিনার ই নিতে EEE রহ 
এই অপক্্টা আনার সৃষ্ট হল [(৯৬)1 56:৮৫ 
পরিপন্থী । র্‌ 
্ পর আমি তাকে ও তার পরিবার- ACETONE 
ীকা-৯৫. যারা এমনজপবর্ম বরঘে। [সত উদ্ধার করেছি, কিড তার ক SA LAGE 
চীকা-৯৬. এবং এ অনল কাজ করতে [আমি কৃখেদিয়েছিযেন সেযারারয়ে গিয়েছিলো ৪৩21 
নিষেধ করছেন [তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হয় (৯৭)। 
চীকা-৯৭. শান্তিতে ৫৮. এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ Go PAPI 
তা [করেছি (৯৮); সৃতরাংতা কতই মন্দ বর্ষণ ছিলো | উপরের E 
ot ig ই ভয়-প্রদৰ্শিতদের জন্য! 
1-৯৯. এতে বিশ্বকুল সরদার a 
সান্তান্যাহ তা'আলা আলায়হি or AO TE Er Lyles 
ওয়াসান্যামকে সম্বোধন করা হয়েছে যেন [৫৯ ke EADY 
পূৰ্ববত উদ্তদের ধ্মংলের উপর তিনি |(৯৯) এবং শান্তি ভার মনোনীত বান্দাদের উপর EEE রা 
আল্লাহর প্রশংসা করেন। বি 95 54052 
১০২)? % 
ীক্া-১০০,অর্থাহনবীপণ ওরসূলগণের এ 
রি আনব্বিল - ৫ 


উপর । হযরত ইবনে আব্বাসরাদিয়ার্াছ 
তা'আলা আনুছমা বলেন, ‘মনোনীত বান্দাগণ: দারা হুর বিশ্বকুল সরদার সাললরাহু ভা'জালা আলায়হি ও্নাসন্মামের সাহাবীদের কথা বুঝানো হয়েছে | 
টীকা-১০১. খোদার ইবাদতকারীদের জন্য, যারা একমাত্র তারই জন্য ইবাদত করেন এবং তার উপর ঈমান আনেন; আর তিনি তাদেরকে শান্তি ও ধংস 
থেকে উদ্ধার করবেন। 

চীকা-১০২, অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলো আপন পূজারীদের কোন কাজে আসতে পারেন সুতরাং যখন সেগুলোর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, কাজেই সেগুলো 
কোন উপকারই করতে পারেনা, সুতরাং সেগুলোর পূজা করা ও উপাস্য বলে মেনে নেয়" নিতান্তই অমূলক । এর পর কয়েকটা শ্রেণীর উল্লেখ করা হচ্ছে, 
যে গুলো আল্লাহ তা'আলার একত্র ও তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। * 








₹ % উনবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


বিংশতিতম পারা 


চীকা ১০৩. সৰ্বাপেক্ষা হান বসু, যেগুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে, সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। 
অর্থ এয়ে, “তবে কিশ্রতিষা উত্তর, না তিনিই খিনি আসমান ও যমীনের মতো মহান ও আশ্চর্যজনক মাখৃলৃক তৈরী করেছেন।' (নিঃসন্দেহে আন্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ) 


চীকা-১০৪. এটা তোষাদের ক্ষমতাধীন ছিলো না। 
নার ২5 টাকা-১০৫. এসব মহা ক্ষমতারপ্রনাণাদি 
=? দেখেও কি এমন বলা যেতে পারে? 
3753092 | জ্বলা না। ভিনি একক; তিনি ব্যতীত 
রে | শল সা লই 
Eas ke যারা তার জন্য শরীক স্থির 
১ টে 
85094505248 | জীৰা-১০৭, ভৱ পৰ্বতখাল, লো 
খোদাও আছে (১০৫)? বরং এসব লোক সৎপথ সাক নড়াচড়া করা বেকে রক্ষা করে । 
(খেকে সরে পড়ছে (১০৬) । টীকা-১০৮. যাতে লবণাক্ত ওমিষ্ট পানি 
[৬৯ না তিনি, যিনি পৃথিবীকে বসবাস করার 0098304 | পক মিশতেনা পাৱে। 
[জন্য তৈরী করেছেন, সেটার মাঝে নদী-নালা 045021990203 | টীকা-১০৯, যারা আপন প্রতিপালকের 
প্রবাহিত করেছেন, সেটার জন্য নোঙ্গর সৃষ্টি ৩৫০৪ ক ঠা একত্ব ও তার ক্ষমতা এবং ইখতিয়ার 
[করেছেন (১০৭) এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যে 92900032 | সম্পৰ্ক জানে না এবং ভার উপর ঈমান 
|অস্তরাল রেখেছেন (১০৮)? আল্লাহ্র সাথে কি 6048৬ | sa 
[অন্য খোদাও আছে? বরং তাদের মধ্যে us 








চীকা-১১০. এবং চাহিদা পূরণ করেন 


PEAT ৮৮%৮। টীকা-১১১. যাতে তোমরা তাতে বসবাস 
585515853৩5 | কো এবং গর পর যুগ, শতাদদির পর 


231257304: | শালি ভাতে ক্ষমতা প্ৰয়োগ করতে 
5965525848৮] জল 





চীকা-১১২. তোমাদের গ্যাহালসমূহ 
ও উদেস্গাবলীর 


4 5485 টীকা-১১৩. নক্ষত্বরাজি ও চিহ্নসমূহ 
964 2৮০ ও চিহসমং 
GOGAT | জকা-১১৪, বহতা রা এবানে বৃষ্টি 
SEARED 2 নত 

9৩45 | টাকা-১১৫. তার মৃত্যুর পর। যদিও 
রি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে 
সে 15৫8 | কাফিৱগধক্ৰীকাৰ কৱতোনা, কিনতুযেহেতু 

১) ক লে বিষয়ের পক্ষে অকাটা প্রমাণ স্থির 

oe করা হয়েছে, সেহেতু সেগুলোকে অস্বীকার 
থেকে জীবিকা প্রদান করেন (১১৬)? আল্লাহর নিবি লালা করার কোন গুকুতুই নেই; বরং যখন 
[সাথে কি অন্য খোদাও আছে? আপনি বলুন, লি ৪ তারা প্রাথমিক সৃষ্টির কথা স্বীকার করে 
“নিজেদের প্রমাণ হাযির করো যদি তোমরা ৬৩৯১ | তখন ভাদেরকে পুনরুখালের বিষয়কেও 
[সতাবাদী হও (১১৭) মেনে নিতে হবে। কেননা, প্রথমে সৃষ্টি 
করা পুন্থার সৃষ্টি করার উপর মজত 
দনীল। সুতরাং এখন তাদের জনা কোন 




















শান - ও 





ওযর-আপত্তি ও অনীকার করার কোন অবকাশ থাকেনি । 
চীকা-১১৬. আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে) এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ (জনিয়ে)? 
টীকা-১১৭. নিজেদের এই দাবীর মধ্যে যে, আগ্রহ ব্যতীত অন্য উপাস্যও রয়েছে '; মৃতরাংবলোো পূর্বে যেসব গুণ ও পরিপূর্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে 


সেগুলো কার মধ্যে রয়েছে আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কেট নেই, তখন আবার অনা কাউকে কীভাবে উপাসা স্থির করছো? 
এখানে, (০০৮৯১৯1৯১৩৬ (তোমাদের প্রমাণাদি হাখির করো) এরশাদ করে তাদের অক্ষমতা ও বাতিল হওয়াটাই গুকাশ করা হয়েছে। 
চীকা-১১৮.ডিনিই জী অদৃশ্য বিষয়াদির ৷ তর ইচ্া- যাকে চান সে বিষয়ে অবগত করবেন; সুতরাং ভিনি আপন থিয় নধীগণকে বলে দেন। মেন 
সূতা 'আল-ই-ইমরান'-এ এরশাদ হয়েছে <1 ৬০ ৩৪% ৫১ BE ৫8৯5 
87 5 ৬১ 
অর্থাৎ “আল্লাহ্র জন্য শোভা পায়না যে, 
তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান 2০243: 
প্রদান করবেন: হা আল্লাহ মনোনীত 


জি নিত সা 
যাকে চান।" [কিনু আল্লাহ (১৮)। এবং তাদের খবর নেই SISAL SHA 
আরো বহুসংখ্যক জায়াতের মধ্যে আপন ৮০৪১০ ৮ 

প্রিয় রসূলগণকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান |৬৬. তাদের জ্ঞানের পরম্পরা কি আখিরাত 
দান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [সম্পর্কে জানা পর্যন্ত পৌছে গেছে (১১৯)? বরং 
আর খোদ্‌ এ পারায় এর পরবর্তী রুকুতে [তারা সেটার দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে 
(১২০) বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ । 











ও যমীনের মধ্যে ,সবই একটা বর্ণনাকারী 








কিতাবে রয়েছে।” 
পাবার রি [খন 242 
সঙ্গে হয়েছে, যারা রসূল, Lgl খের ১2 
সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি [কিছ ew CYS 
ওয়াসাল্লাবকে কিয়ামত সংঘটত হবার |ক্চ্ছা-কাছিনী (১২২) ॥' 
সময় সাপর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো  |৬৯- আপনি বলুন, “পৃথিবী পৃষ্ঠে সণ করে easy i208 
হস র্‌ [দেখো কেমন হয়েছে পরিণতি অপরাধীদের 788893720 
১১৯, এবং তাদের কিয়ামত ্ ট্রি 
সংঘটিত হওয়া সর্ষে নিশ্চিত জান [0১২৩)! - 
অর্জিত হয়েছে, যারা সেটার সময় সম্পর্কে |৭০- এবং আপনি তাদের সম্পর্কে দুঃখ ০৫ 5৫ 
জিজ্ঞাসা করছো এ 
ডীকা-১২০. তারা এখনো পর্যন্ত ক্য়ামত ঠা 
সংঘটিত হবার বিষয়কে বিশ্বাস করেনা । [৭১. এবং বলে, 'কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি ISSN 
জীকা-১২১. আপন আপন কৰর থেকে |(১২৬) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!" 9৫ 
জীবিতাবস্থায়? ৭২. আপনি বলুন, “এ কথা নিকটবর্তী যে, ৩৮৫৫৩৮4৫১৬৫ ৫ 
টীকা-১২২. অর্থাৎ(আল্রাহুরই আশ্রয়!) © 67425 Rh) 
মিথা কথামালা । চা 
চীকা-১২৩. যে, তারা অস্বীকার করার ৩৪৬ 


কারণে শান্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 








টীকা-১২৪. তাদের বিমুখ থাকা, 
অস্বীকার করা এবং ইসলাম খহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে 


টাকা-১২৫. কেননা, আল্লাহ্‌ আপনার রক্ষক ও সাহাযাকদী ॥ 
ঢীকা-১২৬ অর্থাৎ এ শান্তির প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করা হবে? 
চীকা-১২৭. অর্থাৎ আল্লাহর শান্তি। সুতরাং ও শান্তি বদর যুদ্ধের দিনে তাদের উপর এসেই গেছে। আর অবশিষ্ট শান্তি তারা মৃত্যুর পর ভোগ করকে। 


চীকা-১২৮. এ জন্য শত প্রদানকে বিলিত করেন, 

চীকা ১২৯, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা ও সবজ অজ্ঞতার কারণে শির বিষয়ক বরাত করে। 

ভীকা-১৩০, অ্থাত্রসূলসল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শক্রতা পোষণ করা এবং ভার বিরোধিতায় বিভিন্ন চক্রান্ত করা- সব কিছুই 

আল্লাহ্র জানা আছে। তিনি সেটার শান্তি দেবেন 

চীকা-১৩১, অর্দাৎ 'লওহ-ই- মাহফুম' (সংরক্ষিত ফলক)-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আরবদের পক্ষে, আরাহ্বঅনুগাহ ক্রমে, সেগুলো দেখা স্বাদের 
সাঃ ২৭ লম্দ ৬৯৫ নযা 8২5] সুখে সেলো সুল্প। 


টীকা-১৩২. ধর্মীয় বিষয়াদিতে কিতাবী 
অনুগ্হশীল- মানুষের প্রতি (২৮), কিছু 87755 
অধিকাংশ লোক সত্যকে স্বীকার করে না 6১214065676 | সদায় পরপর মতভেদ বরেছে। 





(০২। 834,55৫ | তাদের বহু দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে এবং 
তারা পরল্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত ও 


৭৪. এবং নিশ্চয় আপনারপ্রতি পালক জানেন: 18039 ৮ LO LECT 

£551 | সমালোচনা করতে থাকে। অতঃপর 
[যা তাদের বক্ষসমূহে (অন্তরগুলো) গোপন! এনএ os 
রয়েছে এবং যা তারা প্রকাশ করে (১৩০)। 


০০0৫4] হর্ন করীম তাবর্ণনা করেছে। তাও 
= 20 5৩5 এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যে, তারা যদি 
2১59443৩305 | না বিচারকবে এবংতাগ্ৰহণ কবে নেয় 
॥ ও ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের 
কিতাবের মধ্যে রয়েছে (১৩১)। আধো এ পারস্পরিক বিরোধ আর থাকবে 
৭৬. নিশ্চয় এ কোরআন উল্লেখ করছে বনী- নাঃ 

ইত্রাঈলের নিকট এ সব কথার অধিকাংশই, চীকা-১৩৩. মৃতগণ দ্বারা এখানে 
(যেগুলো সম্বন্ধে ভারা মতভেদ করে (১৩২)। ০১ কাফিরদের কথা বুঝানে। হয়েছে; যাদের 
৭৭. এবং নিশ্চয় সেটা হিদায়ত ও রহমত ০০২,১০৯ ৭4] অন্তরঃসমূহ মৃত। সুতরাং এ আয়াতের 
বানের জন্য) ৩৩৮১৭১০8151 মলে পক্ষে, মুমিনদের কথা উল্লেখ 


৪994 





অর্থাৎ আপনার শুনানো বাণী গুনে না, 
কিনু যে ব্যক্তি ঈমান আনে আমার 
08, 0র | আহে উপর) 
যে সম লোক এ আয়াত খেকে “মৃতরা 
ভনেনা' মর্মে প্রমাণ দীড় করাতে চায়, 
০. Zt ১৮৭৮১৫১৫ | তাদের এ প্রমাণ দাড় করানো 
ই লা আছে AAI 3072493. | লা এবে তা লাল 
(আহ্বান) বধির শুনতে পায় যখন ফিরে যার 50%:%508660 | বল হয়ছে। তাছাড়া, তাদের থেকেও 
পৃষ্ঠ দর্শন করে (১৩৪)। সাধারণভাবে প্রত্যেক কথা শুনার 
৮৯. এবং অন্ধ লোকদেরকে (১৩৫) জান্তি PEE Per 2 ডি রে 
29955858022 হর ই এ যে কির 
৩২১ || অন্তর মৃত। কারণ, তারা উপদেশ দ্বারা 
গত উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং এ 
চং আত্মাতের এঅথ করা যে. মৃতরাুনেনা', 
[৮৯ এবং যখন বাণী তাদের উপর এসে A ly লি ভুল। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ ছারা 
আালস্যিল - ও সতের শ্রবণ করার বিষয় প্রমানিত হয়। 





(১৩৬); আর তারা হচ্ছে মুসলমান । 














টীকা -১৩৪, অর্থ এ যে, কারান চরমভাবে বু থাক ও পৃষ্ঠ দলের কারনে মৃত ও বধিরদের মতোই হয়ে গেছে। ফলে, তাদেরকে ডাকা ওসত্যের 
প্রতি আহবান করা কোনক্মূপ উপকারী হয়না। 


ীকা ১৩৫. যাদের অনতরৃষ্টি নিঃশেষ হতে থাকে এবং অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে 


ীকা-১৩৬. যাদের নিকট বৃ্তশক্তিস-পন অন্তর রয়েছে এবং দ্বারা আাহ্র জ্ঞানে, ঈমানের সোভাগ্যের অংশীদার হবার রয়েছে। (খায়দাতী, কবীর, আবৃস 
সাউদ ও মাদারিক) 


টীকা-১৩৭. অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হবে এবং শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, আর প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে; এভাবে যে, লোকেরা 
সৎকাজের নির্দেশ ও অসং কর্মে বাধা দান বর্জন করবে এবং তাদের সংশোধনের কোন আশা অবশিষ্ট থাকবে না; অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্জ হয়ে যাবে 
আর সেটার চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তখন তাওবা কোন উপকারে আসবে না। 

চীকা-১৩৮. এ চতুপপদ জনকে ০১ ই দে.বলাডুল আব) বলা হয়। সেটা অনু আকৃতির জন্তু হবে। তা 'সাফা' পর্বত থেকে 
বের হয়ে সমস্ত শহরে অতি দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াবে ৷ সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে ।পত্যেক লোকের কপালে একটা করে চিহ্ন অংকন করবে । ঈমানদারদের 
কপালে হযরত মূসা আলায়হিস সালামের লাঠি দারা নূরানী রেখা টানবেআর কাফিরদের কপালে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের আংটি দারা কাল 
মোহর পাগাবে। 


৬৯৬ পারা ২০, 





টীকা-১৩৯, স্পট ভাষায়, আর বলবে, হু = তত 

নর লা পড়বে (৩৭), আমি তখন মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে] 40৫1 4%৮%2 ০48-447৮.1৫০ 
ভাস সিগ ওটা বাকি [দের জন্য এক জীব বের করবো (১৩৮),যা| ৩৩ তি ডের 
টাকা-১৪০, অর্থাৎ ক্ব্রআন পাকের [মানুষের সাথে কথা বলবে (১৩৯); এজন্য যে, ৫8690 € 
উপর ঈমান আনো না। যেটার মধ্যে | লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান 
পুনকুথিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া, [জানতো না (১৪০)। 


শান্তির ও 'দাববাতুল আর্দ' বের হবার বলবা 

বিবরণ রয়েছে। এর পরবর্তী আয়াতে 

ক়্ামতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। ৮৩. এবং যে দিন আমি একত্রিত করবো 221 > 4 
প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটা দলকে, যারা ৩55 


টাকা-১৪১, যা আমি আার নবীগণের | আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (১৪১); 59945 


8১ 
রা ! হবে, যাতে পেছনের লোকেরা তাদের সাথে 
চীকা-১৪২. ৰ্য়াঘত-দিবসে হিসাব- [এসে মিলিত হয়; 











iw টা £4০16 
৮০১১৯ TED 
না "র [যাবে (১৪২) তখন বলবেন, “তোমরা কি আমার 87 
পরিচিতি অজন করোনি ৷ কোনরূপ চন্তা- [ায়াতসমূহকে অস্বীকার করেছো, অথচ RESETS 
গবেষণা ছাড়াই এসব নিদর্শনকে অস্থাকার | তোমাদের জ্ঞান সেগুলো পর্যন্ত পৌছেনি (১৪৩), ৪9৫9 
করেছো, [অথবা তোমরা কি ফাজ করতে (১৪৪)? 
ীকা-১৪৪. যখন তোমরা এসব নিদর্শন ৮৫... এবং শোন্তির) বাণী এসে পড়েছে ৫4 
নিয়েচিন্তা-শ'বনাকরোনি ।তোখাদেরকে [তাদের উপর (১৪৫) তাদের যুলুমের কারণে । ৬ ১৫৮ 
তো অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি! সৃতরাংএখন তারা আর কিছুই বলে না (১৪৬) । 9৩ 
চীকা-১৪৫, শান্তি অবধারিত হয়েছে |৮৬. তারা কি দেখেনি যে, আষি রাত সৃষ্ট দাবি 
, ৫ টানি 
াকা-১৪৬. যেহেতু, তাদের জন্য আর [করেছি যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিন লি 39 টি 
কোনপ্রমাণ এবং কোনকথাবা্াঅবশিট |সৃষ্টি করেছি প্রদ-নিক্াবীকসপে; নিশ্চয় তাতে IIS 8৫65 
থাকেনি। এক শ্রভিযত এটাও রয়েছে [অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে এসব লোকের জন্য obo 
যে, শান্তি তাদেরকে এভাবে ছাইয়ে |যারা ঈমান রাখে (১৪৭)। 
ফেলবে যে, তারা মুখে কিছুই বলতে |৮৭. এবং যে দিন ফুৎকার করা হবে শিঙ্গায় 344 ETA 
পারবে না। f 
চীকা-১৪৭, এবং আয়াতের মধ্যে মৃত্যুর [খাসযানদমূহে ৩80০৯9৯5230 
পরপুনরুথি ত হবার পক্ষেপ্রমাণরয়েছে। মধ্যে রয়েছে (১৪৯), কিনতু যাকে আল্লাহ ইচ্ছা সা 





এ কারণে যে, যিনি দিনের আলোকে 
রাতের অন্ধকার দ্বারা, রাতের অদ্ধকারকে 
দিনের আলো দ্বারা পরিবর্তিত করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করে পুনকুথিত করতেও সক্ষম। 

অনুক্ষপডাবে, দিন ও রাতের পরিবর্তন থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, এর মধ্যে তাদের পার্থির জীবনের স্থাপনা রয়েছে। সবতরাং এটাও অনর্থক 
সৃষ্টি করা হয়নি: বরং এ ভীবানের কর্মসমূহের উপর শান্তি ও পুরস্কার বরতান ন্যায় বিচারের দা্ীই। আর দুনিয়া যখন কর্মস্থল, তখন এ কথাই অপনিহ্ 
যে, একটা পরকালও থাকবে। সেখানকার জীবনে এখানকার কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে। 

চীকা-১৪৮. আর সেটার ফুৎকায়কারী হবেন হযরত ইত্রা্ধীণ আশায়হিল্‌ সাশাম। 


চীকা-১৪৯. এমন ভীত হওয়া, য মৃত্যুর কারণ হবে। 


শিল্প - 2 





টীকা-১৫০. এবংযার অন্তরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শাস্তি দান করবেন । হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু থেকে বর্ণিত, “তারা শহীদগণই, 
যারা নিজেদের শরবারিসমূহ গলায় ঝুলিয়ে আরশের চতুর্গাশে হাযির হবেন।” হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম' বলেন, “তারা হলেন 
শহীদগণ, এ কারণে যে, ভারা আ'পন প্রতিপালকের নিকট জীবিত; কিয়ামতের ভয়-ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।” 

এক অভিমত এ-ও রয়েছে যে, পথম ফুৎকার'-এর পর হযরত জিব্রাদল, মীকাঈল, স্রাফীল ও আয্রাঈশই অবশিষ্ট থাকবেন। 

টীকা-১৫১. অর্থাৎক়্াঘত-দিবাসে সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবংবিচার-স্থলে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীতভাবে উপস্থিত হবে। 'অতীত 
কাল" বাচক ত্রিয়া দ্বারা এরশাদ করে তা সংঘটিত হবার নিশ্যয়তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 

চীকা ১৫২, অর্থ যে, ফুৎকারের সময় পর্বতমাল।আপনস্থানে অটল ওছ্থির রয়েছে বলেমনে হবে, কিছুপকৃতপক্ষে, সেগুলো মেদপুল্রোবন্যায়দ্রুতগতিতে 
চলতে থাকবে; যেমনি মেঘমালা ইত্যাদি 





সাঃ নমল টি ৬] কলা নল 
এ ক টাচ হয়না শেষ পৰ্যন্ত ও সব পৰ্বত পৃথিবী- 
৮ সন্থখে হাযির 625154 - | গল উপর পতিত হয়ে হাটি সাথে 


সমতল হয়ে খাবে। তারপর সমর সুদ 
|৮৮- এবং তুমি দেখবে পর্বতমালাকে, মনে 55800095 | হয ক্ষণ হয়ে যাৰে। 


FRAIL OL টীকা-১৫৩. 'সৎকর্ষ' দ্বারা 'কলেমা-ই- 
SIAL 


যে, সেগুলো আটল হয়ে আছে এবং 


তাওহীদ'-এর সাস্ক্যসানবুঝানো হয়েছে। 
কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 
নিষ্ারণ কর্ম" (বুঝানো হয়েছে) । কারো 
হয়েছে; যাপুধু আল্লাহরই জন্য করা হয় । 


চীকা-১৫৪. জান্নাত ও সাওয়াব; 


৬৮৯. যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে (১৫৩) 
[আর জন্য তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান থাকবে 


[নিরাপত্তা থাকবে (১৫৫)। টীকা-১৫৫, যা শান্তির ভয় থেকেই সৃষ্টি 

৫১১৯১৫42৫7৮ হবে। প্রথম আতঙ্ক যা পূর্ববর্তী আয়াতে 
oo. রং বায়া অস নিয়ে আসবে SRNL দা য় ৃ 
(১৫৬), তবে তাদেরকে অধোমুখ করে নিক্ষেপ টুনি উল্লেখিত হয়েছে, তা এটা বযতীতই 
করা হবেআওনে (১৫৭)। “তোমরাকি প্রতিফল ৩:৩5 [শরিক 


চীকা-১৫৭. অর্থাৎ তাদেরকে অধোমুখ 
করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর 
জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবেন- 
ভীকা-১৫৮. অর্থাৎ শির্ক ও পাপাচার- 


ছু 23 1G as ৮7 সঘৃহ। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
4644316 | জল বলবেন, “আপনি বলে দিন, 


টীকা-১৫৯. অর্থাৎ মক্কা মুকার্বামাহ্র, 
নু এবং আপন ইবাদত যেন সেটারই 
51521018155 | প্রতিপালকের জনা খাস্‌ করি। মকা 
44০ +491, 10.3 53% | সকার কথা বিশেষভাবে এ জনাই 
CEOS | ভি করা হযেছে যে. সেটা নবী করীম 
94001 | সালাত আলা আলায়হি ওয়াসালাম- 

এর জন্মস্থান ও ওহীর অবতরণসথল। 
চীকা-১৬০. যে, সেখানে না কোন 
মানুষের রক প্রবাহিত করা যাবে, না 


(বলে দিন, ‘আমি তো এ-ই সতর্ককারী হই 
(১৬৪)।" 














আনাখিল - ও 
কোন শিকারের পণ্ড হত্যা করা হবে, না সেখানকার ঘাস কর্তন করা যাবে। 
টীকা-১৬১. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ঈমানের প্রতি আহবান করার জনা । 
ডীকা-১৬২. সেটার উপকার ও সাওয়াব সে-ই পাবে। 

ঢীকা-১৬৩. এবং আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য করে না ও ঈমান আনেলা , 
'চীকা-১৬৪. আহার দায়িত্ব পৌছিয়ে দেয়াই ছিলো । তা আমি পালন করেছি। (এ আয়াতটা 'জিহাদের বিধান সম্বলিত আয়াত' দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।) 


চীকা-১৬৫. এসব নিদর্শন দ্বারা 'চন্র দ্বিখণ্ডিত করা' ইত্যাদি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে এবং এসব শাস্তি, যেগুলো পৃথিবীতে এসেছে। যেমন- বদরের যুদ্ধে 
কাফিরদের নিহত হওয়া, গ্রেফতার হওয়া, ফিরিশতাগণ তাদেরকে আঘাত করা । % 

ভীকা-১, ‘সূরা কবসাস্‌' মকী, চারটি আয়াত ব্যতীত; ফেণ্ডলো আয়াত 
_তে শেষ হয়। আর এ সূরায় একটি 

আয়াত ১৮৮ ৩১৫ $1 এমনই | সরা £ ২৮ কবসাস 
যে, তা অকা মুকার্রামাহ্‌ ও মদীনা [৯ 






















































বহর মাঝামাঝিতে নামিল হয়েছে। 
এ সূরায় নয়টি কক্‌", আষ্টালিটি আয়াত, |সিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা সে এপি Us Ges E 
এরা পদ এবং হা [লোকে চিনতে পারবে (১৬৫)। এবং হে ৬৫৫55 E 
আটশটি বর্ণ রয়েছে। | মাহব্ব, আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন, হে 
ভীকা-২. যা সাক মিথ্যা েকে পৃথক [লোকেরা তোমাদের কার্য রোদ 
করে দেয়। পছ এ 
চীকা-৩. অর্থাৎ মিশর-ভুমিতে তার পুলা হাত 
প্রতাপ ছিলো । সে যুলুম ও অহংকারের 1 A AN 
মধ চরম সীমায় পৌছেছিলো। এমনকি ০৯৯৬১৯৪1৪৮৪ 
নত কও সূরা কাসাস্‌ আল্লাহ্র নামে আরও, যিনি পরম, 

মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১) । 
চীকা-৪. অর্থাৎ বলী ই্রাঈলকে, কষ’ - এক 
টাকা-৫. অর্থাৎ ₹+/- সন্তানদেরকে 
সেবার জনা জীবিত রাখতো । আর পুর ১. তোয়া-সীন্-মীম। ৩০৪ 
“বনী ইশরা্গলে এমন একটা সন্তান |৩- আমি আপনার উপর পাঠ করি মূলা ও 2225 00045, DAU 
জনগ্রহণ করবে, যে তোমার রাজোর [কিরজাউনের সত্য সংবাদ এ সমস্ত লোকের ৩১৮ 
পতনের কারণ হবে।” এ কারণে সে জনয, বারা ঈমান রাখে। OGL 
এমন করতো। ৪. নিশ্চয় ফিরজাউন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ UES RSG IE IESE 
বস্তুতঃ এটা তার চরম বোকানী ছিলো। |করেছে(৩)এবংতার লোকজনকে তার অনুসারী BERL Lees 
কেননা, সে যদি নিজের ধারণায় (করেছে; তাদের মধ্যে একটা দলকে (৪) দুর্বল চিরে 52 ডি 
গণকদেরকে সত্য মনে করতো, তবে | দেখতো,তাদের পুর সন্তানদেরকে হত্যা করতো এনে 
এমন সব বাজে কাজের কি-ই বা গুরুত্ব )এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো (৫)। oie 
ছিলো? আর হত্যা করারই বা কি অর্থ | নিশ্চয় সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিলো। ১০4 
ছিলো? |৫. আর আমি চাচ্ছিলাম এ দুর্বলদের প্রতি 28 322420 2060423 57 
চীকা-৬. যাতে তারা লোকজনকে (অনুথহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান 9555 
সৎকাজের প্রতি পথ দেখায়; আর [করতে (৬) আর তাদেরকেই দেশ ও ধন- 
লোকেরাও যেন সংকর্মে তাদের [সম্পদের অধিকারী করতে (৭); 
অনুসরণ করে। ৬- আর তাদেরকে (৮) তৃ-পৃষ্ঠে ক্ষমতায় 45895: 
জাকা-১, অৰ্থাৎ কিরগাউন ও তার [প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কিরআাউম, হাসান এবং || ৫5 589১১ ES 
সদা জায়পাজনি ও অন্যান্য ধন- [তাদের সৈন্যবাহিনীকে তাই দেখিয়ে দিতে, [| SAILS ls 
সা্পদ বনী ইন্রাঈলের এসব দুর্বল |যার তাদের মনে এদের দিক থেকে আশংকা | 
লোকদেরকে প্রদান করতে । [ছিলো ৯) । | গে 
টীকা-৮. মিশর ও সিরিয়ার এ. এবং আমি মুসার মাকে গোপন খ্রেরণা BIEL 











ভীকা-৯. যে, বনী ইয়ালের একটি ia RS a | 


সন্তানের হাতে তাদের রাজ্যের পতন এবং তাদের ধ্বংস সাধিত হবে। 





সূরা লাম্ল' সমাপ্ত। 


টীকা-১০. হযরত মূসা আলারহিস সালামের মায়ের নাম 'ইউহালায' ছিলো । তিনি লা-ভী ইবনে যা'কুবের বংশের ছিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে স্বপ্ন 
কিংবা ফিরিশৃতা দ্বারা অথবা তাঁর অন্তরে গোপন প্রেরণা দিয়েছিলেন- 

ভীকা-১১- সুতরাং তিনি তাকে কয়েকদিন ঘাবৎদুধ পান করাতে থাকেন । এ সময়টুকুঙে তিনি না ক্রন্দন করতেন, না তার কোলে কোন নড়াচড়া করতেন; 
আর না তার সহোদর ব্যঙীত অন্য কেউ তার জন সম্পর্কে অবহিত ছিলো । 

চীকা-১২. যে, প্রতিবেশীগণ অবগত হয়ে গেছে, তারা গোযেনদাগিরী ও চুগলখুরী করবে এবং ফিরআউনএ ভাগাবান সন্তানকে হত্যা করার জনা উদ্ধত 
হয়ে যাবে। 

টীকা-১৩. অর্থাৎ মিশরের নীলশপে কোনরূপ তয়-শকো ছাড়াই নিক্ষেপ করো এবং তার নিমজ্জিত হওয়া ও মারা যাবার ভয় করোনা । 

লৃরা ৪ ২৮ স্কাসাস্‌ জীকা-১৪. ভার বিচ্ছেদের । 
[দিয়েছি (১০) যে, “তাকে দুধ পানকরাও (১১) । টীকা-১৫. অতঃপর তিনি হযরত মূসা 
অতঃপর যখন তার সম্পর্কে তোমার আশংকা | 'আলায়হিস্‌ সালামকে তিন মাস যাবৎদুধ 
|[হয় (১২), তবে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো গান করালেন। আর যখন তিনি 
[আর তয় করোনা (১৩) এবং লা দুঃখ করো | ক্ষিরআউনের দিক থেকে আশংকা বোধ 
(১৪). নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট করলেন তখন একটা সিনুকে রেখে, যা 






















৬৯ 





[ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূল করবো ধু এতদুদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিলো, 

Ge)" রাতের বেলায় নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। 

শত ৮ (4561449905৫ ] ese 9 বৰ 

ক্রু ও তাদে দুঃখের কারণ হয় (১৭) । নিশ্চয় | 5272449365308 | অতঃপর তা খোলা হলো। হযরত মূসা 

[ফিরআউন ওহামান (১৮) এবংতাদের সৈন্যদল || 9৮46 | আলায়হি সালাম বের হয়ে আললেন, 
| 


সিউল এমতাবস্থায় যে, তিনিতখন আপনআঙ্গুল 
৯. এবং ফির“আউনের স্ত্রী বললো (২০), “এ 14434০5৮০74] থেকে দুধে চুষে পান করেছলেন। 
[শি আও রুলের সুতি তাঁকে 3৩৩ 951 ভীকা-১৭. শেষ পৰ্যন্ত 
STEELE Sy 

|আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ রি রি টীকা-১৮. যে তার উযীর ছিলো, 
[করে নেবো (২১)।" এবং তারা বুঝতে পারেনি ধু এ বি 


ক যে, তার ধ্বংসকারী শত লালন পালন 

১০. এবং সকালে মূসার মায়ের হৃদয় ধৈর্যহীন! ৩৪৪) 47844 ভা 

[হয়েছিলো যে, সে তার অবস্থা প্রকাশ করে 0092133444. | জীকা-২০. যখন ফিরআউন আপন 

ERE 6823052598 | সতদাযের লোকদের উদার কাণে 

|দিতাম, যাতে সে আমার প্রতিশ্রুতির প্রতি, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের হত্যার 

আস্থাশীল থাকে (২৫)। ই ডলে 

১১. এবং তার মাতার বোনকে বললো (২৬), টীকা-২১. কেননা, সে সেটারই 

'এবংতার পেছনে পেছনে চলে যা!' অতঃপর উপযোগী ফিরআউনের জী “আসিয়া 

সে তাকে দূর থেকে দেখছিলো এবং ওদের অভ্র সতী নারী ছিলেন। নবীগণের 
এ এ বংশধর ছিলেন ॥গরীৰ মিস্কীনের প্রতি 

১০:০০ দয়াপরবশ ও দানশীল ছিলেন ॥ তিনি 

ফিরক্ডনকে বললেন, “এ সন্তানটা এক বৎসরেরও অধিক বয়ঙ্ক বলে মনে হচ্ছে বস্তুতঃ তুমি তো এ বৎসরের অভ্যন্তরে জন্্াহণকারী শিশুদেরকে হত্যা 

করার নির্দেশ দিয়েছো । তদুপরি, এ কথাও জানা নেই যে, এ শিশুটা সমুদ্রে কোন্‌ তৃ-খণ্ড থেকে ভেসে এসেছে। যে সন্তানের প্রতি তোমার আশংকা রয়েছে 

সে তো এ দেশেরই বনী ইস্রাঈলের সন্তান বলে পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে।” আসিয়ার এ কথা প্রসব লোক মেনে নিলো । 

'চীকা-২২. তাঁর ছারা যে পরিণাম হবার ছিলো । 

ীকা-২৩. যখন তিনি শুনলেন থে, তীর সন্তান ফিরআউনের হাতে পৌছে গেছে 

টীকা-২৪. এবং নাতৃ-প্রেমের উদ্যযে-.. ০০119 এ হোয় পুত্ৰ! হায় পুত্ৰ!) ডেকে উঠলেন। 

টীকা-২৫. যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি- “তোমার এ সত্ভালকে তোমারই নিকট ফিরিয়ে আনবো" 

ীকা-২৬. যার নাম মরিয়ম ছিলো। অবস্থা জানার জন্য, 























টীকা-২৭. যে, এ মহিলা এ শিশুর বোন এবং তার দেখাশুনা করছে। 

চীকা-২৮. সুতরা$যত সংখ্যক খাব হাযির করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে কারে নয তিন মুখে নেননি। এতে বসন লোক খুবই চিত্তিত হয়ে পড়লো । 
আর ভাবতে লাগলো- কোথে কে এমন ধাত্রী পাওয়া যাবে, যার দুধ তিনি পান করবেন ধাতরীদের সাথের সহোদরাও এ অবস্থা দেখার জন্য চলে গেলেন। 
এখন তিনি সুযোগ পেলেন। 

টীকা-২৯. সুতরাং তিনি তাদের আয্রহক্রযে তার যাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। হযরত মুসা আল্গয়হিস সালাম ফিরআউনের কোলে ছিলো এবং দুধ পান 
করার জনা কী্দছিলেন। ফিরআউন তাকে স্নেহভরে শান্তনা দিচ্ছিলো । যখন তার মাতা আসলেন, আর তিনি তার খুশবু পেলেন, তখন তিনি শান্ত হলেন 
এবং তিনি তার দুধ মুখে নিয়ে পান করতে আবম্প করলেন। 

ফিরআউন বললো, “তুমি এ শিশুর কে তুমি ব্যতীত সে অন্য কারোস্তন্য মুখেও লাগালোনা!” ডিনি বললেন, "আমি একজন নারী । পাক-পরিচ্ছ থাকি 
আমার স্তনের দুধ সূত্বাদ। আমার শরীর সুবাসিত । এ কারণে যে শিশুর স্বভাবের মধ্যে পবিত্রতা থাকে সে অন্য কোন নারীর স্তনের দুধ পান করেনা। আমার 
দুধই পান করে।" ফিরআউন শিশুটা তাকেই দিয়ে দিলো ॥ আর স্তন্য পান করানোর জন্য তাকেই নিয়োগ করে শিশু-সন্তানটাকে তার গৃহে নিয়ে যাবার 
অনুমতি দিলো। সুতরাং তিনি ডাকে নিজ গৃহেই নিয়ে আসলেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। তখনই তাদের মনে পূর্ণ শান্তি আসলো 
যে, এ সৌভাগাবান সন্তান অবশ্যই নবী 





হবেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ও প্রতিশ্রুতির | সদ ৪ ২৮ ক্সাস্‌ যানি 
কথা উল্লেখ করছেন_ [জানা ছিলো না (২৭)। তি 
চীকা-৩০. এবং সন্দেহের মধ্যে থেকে |>২. এবং আমি পূর্ব থেকেই সমস্ত ধাত্রীকে 2৫১১], 

যায়। হযরত মূসা আলাযাহস্‌ সালাম তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম (২৮)। Ae TE 
আপন মারেরই নিকট দুধ পানের বয়স [সুতরাং সে বললো, “আমি তোমাদেরকে কি. CINE SIG 
পর্যন্ত থাকলেন। এ সময়টুকৃতে [এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের [ESS] 
ফিরআটন ভাকেপ্রত্যহ একটা “আশরাফী |এ শিশুকে লালন-পালন করবে এবংতারা তার! 

শু) দিতে থাকে। |মঙ্গলকামী (২৯)? 

্যপাল বন্ধ কনার পরম তিনি হতরতমূসা [৯৩ অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ওর্যএ85 


আলায়হিস্‌ সালামকে ফিরঅউনেরণিকট [ফিরিয়ে দিলাম, যাতে মায়ের চক্ষু জড়ায় এবং 
নিয়ে আসলেন এবং তিনি সেখানেই 
লালত-পালিত হছিলেন। 
চীকা-৩১. বয়স শরীফ রশ বছৰ 
অপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো, 


০ 
67S 


টাকা-৩২. অর্থাৎ ধর্ম ওপার্থিব বিষয়াদির [১৪- এবং যখন আপন যৌবনে উপনীত হলো এ সয়ে AMET 
জেলী জান। এবং পূর্ণ শতিপ্রাপ্ত হলো (৩১) তখন আমি EE 
চীকা-৩৩, এশহর হয়ত 'মানাফ' ছিলো [তাকে হুকুম ও জানদান করলাম (৩২) এবং SAILS 


যা মিশর সীমান্তে অবস্থিত । সূলতঃ এ [আমি অনুরূপ পুরষ্কার প্রদান করি সৎ- 
শব্দটা হচ্ছে' ১০ ' (মাফাহ)। কিৰ্তী |কৰ্মপরায়ণদেরকে। 

ভাষায় এ( > ৯ ) শব্দের অর্থ |>৫. এবং সে-ই শহঙে প্রবেশ করলো (৩৩) নেটের 
হলো িশা। এটাই প্রথম শহর, য |ঘখন শহরবাসীগণ বি-হহরের নিদ্রা মধ্যে সনি 
হযরতনূহ আলয়হিস্‌ সালাঘেরতুফানের [অসতর্ক ছিলো (৩৪)। তখন সেখানে দু'টি 
পর আযাদ হয়েছে। এ ভূ-খণ্ে শমসর' 

ইবনে হাম বসবাস করতেন। এখানে আনি $ 
্ববস্থানকারীদৈর সংখ্যা ছিলো তখন “ত্রিশ'। এ কারণে সেটার নাম' *১4' (বা ত্রিশ) হলো। অতঃপর এ শব্দটার আরবী * 5৭ 'হলো 
অথবা এ শহর * ৩১. * যোবীন) ছিলো, যা মিশর থেকে দু' ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দুরে অবস্থিত ছিলো। 

অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ শহরটি ছিলো 'আইন-ই-শাম্‌স্‌ ( ++ ৩৮১০ )। (জুযাল ও খাযিন) 

ভীকা-৩৪. এবং হযরত মুসা আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম গোপনে প্রবেশ করার কারণ এ ছিলো যে, যখন হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম যৌবনে 
পদার্পণ করলেন, তখন তিনি সতোর প্রচার এবং ক্িরআউন ও ফিরআউলীদের পথলষ্টতার খন করতে আব্জ করলেন। বনী লেক লোকেরা শর 
কথাশুনতো ও ভারঅনুসরণ করতো । ভিনি ফিরআউনীদের অনুসৃত ধর্মের বিরোধিতা করতেন। ক্রমশঃ সেটার চর্চা হলো ।আর ফিরআউনরাও অন্ধ 
হয়ে উঠলো । এ কারণে তিনি যে বন্তিতেই প্রবেশ করতেন, এমন সময়েই প্রবেশ করতেন, যখন সেখানকার লোকেরা অনবহিত থাকতো । 


হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আল'আনহু) থেকে বর্ণিত, সেটা ছিলো “দের দিন" । লোকেরা সেদিন নিজেদের খেলাধুলায় যশগুল ছিলো । (মাদারিক সী 
খািন) 














টীকা-৩৫. বনী ই্রাঈলের মধ্য থেকে 

চীকা-৩৬. অর্থাৎ কিব্তী, ফিরআউনের সম্প্রদায় থেকে । এ লোকটা বনী ইবরাঈলের লোকটার প্রতি জবরদস্ত করছিলো যেন তার উপর লাকড়ির বোঝা 
উচিয়ে ফিরআউনের রান্নাঘরে নিয়ে যায়। 

ীক্ষ-৩৭. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের 

ীকষা-৩৮, প্রথমে তিনি ন্িবতীকে বললেন, “ইল্রাসলীর উপর যুলুম করোনা, তাকে ছেড়ে দাও।” কিন্তু সে বিরও হলো না; বরং দুর্ব্যবহার করতে লাগলো । 
অতঃপর হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম তাকে এ যুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ঘুষি যারলেন 

চীকা-৩৯. অর্থাৎ সে মারা গেলো । আর তিনি তাকে বালির মধ্যে দাফন করে ফেললেন । এতে তাঁর ইচ্ছা হত্যা করার ছিলো না 

'চীকা-৪০. অর্থাৎ ইস্রাঈলীর উপর এ ক্বিতীর যুলুম করা, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিলো । (খাযিন) 

টীকা-৪১. এ উত্তিটা হযরত মূসা 
আলায়হিস সালামের বিনয় সূত্রেই ছিলো। 
কেননা, কোন অপরাধ তার দ্বারা সম্পন্ন 
হয়নি। বস্তুতঃ নবীগণ (সআলায়হিমুস 
সালাম) নিষ্পাপ হন। তাদের দ্বারা গুনাহ 
সম্পাদিত হয়না। ক্তিবীকে প্রহার করা 
তার যুলুমকে প্রতিহত করা ও ময্ল্মকে 





অন্তৰ্ভুক্ত ছিলো; অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারলো 
(৩৮) সুতরাং সে মরে গেলো (৩৯); বললো, 
“এ কাজটা শয়তানের নিকট থেকে হয়েছে 
(8০), নিশ্চয় সে শত্ৰু, প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী ৷" 


১৬- আরব করলো, “হে আমার প্রতিপালক! 
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সাহায্য করাই ছিলো । এটা কোন ধর্ষেই 
পাপ নয়। এতদ্সত্েও ক্রটিকে নিজের 
প্রতি সম্পৃ্ত করা এবংক্ষ প্রার্থনা করা 
আল্লাহ্র এসব নেকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরই 
বীতি। 

(কোন কোন তাকসীরকারক বলেন যে, 
এতে বিলম্ব করা অধিকতর উত্তম ছিলো 
(৮421 ১৯৯৪)। এ কারণে, হযরত 
মুলা আলায়হিস্‌ সলাব এ *অধিকতর 
উত্তম" কাজকেই বর্জন করাকে 
অতিরিক্ততা' বলে আখ্যায়িত করলেন 
এবং এ জন্য আল্লাহ্‌ ত'আলার দরবারে 
ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 

চীকা-৪২, এঅনুগ্হওকরো যে, আমাকে 
ফিরআউনের সঙ্গ এবং তার এখানে 
অবস্থান করা থেকেও রক্ষা করো! যেহেতু 
সে দলের মধ্যে গণা হওয়া- এটাও এক 
প্রকার সাহায্যকারী হওয়ার শামিল। 


চীকা-৪৩. যে, আল্লাহই জানেন এ 


ক্ব্তীকে হত্যা করার কি ফলাফল হয় 
এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি করে! 


টীকা-৪8. হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন যে, 'ফিরআউনের সংৃদায়ের লোকেরা ফিরআউনকে অবহিত করলো যে, বনী 
ইস্রাঈলের কোন এক ব্যক্তি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।' এর জবাবে ফিরআউন বললো, “হত্যাকারী ও সাক্ষীদের তালাশ করো ।” ফিরআউনীরা 
ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো । কিন্তু তারা কোন প্রমাণ পেলোনা । দ্বিতীয় দিন যখন হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সম্মুখে এমন এক ঘটনা ঘটে গেলো 
যে, বনী ইয্রাঈলের এ ব্যক্তি, যে একদিন পূর্বে সাহায প্রার্থনা করেছিলো, আজও একজন ফিরআউনীর সাথে ঝগড়া করছে এবং সে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে দেখে তার নিকট সাহায্যের গ্রার্থনা করতে লাগলো । তখন হযরত 

ঢীকা-৪৫, অর্থ এ ছিলো যে, প্রত্যহ লোকজনের সাথে ঝগড়া করছো, তুমি নিজেকেও বিপদে এবং দুঃখে ফেলছে! আর তোমার সাহ্য্যকারীরাও 
এমতাবস্থায় বাচতে পারছেনা; কেন সতর্ক হচ্ছো না?' অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের মনে দয়া হলো এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, তাকে 
(ই্রালীকে) ফিরআউনী লোকটার অত্যাচারের কবল থেকে উদ্ধার করে আনবেন। 


টীকা-৪৬. অর্থাৎ ফিরআউনীর জন্য । অতঃপর ইস্রাঈলী ভুলবশতঃ একথা বুঝে নিলো, "হযরত মূসা আললায়হিস্‌ সালাম তো আমার প্রতি নারায। তাই 
তিনি আমাকেই ধরতে চাচ্ছেন।” এটা মনে করে 


ভীকা-৪৭. ফিরমউনী একথা শুপলে? ও গিয়ে ফিরআউনিবে, অবহিত করলো যে, গতকালের ফিরত্মাউনী নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী হলেন হযরত মূসা 
'আলায়হিস সালাম । ফিৱআউন হযরত মূসা অ'্লায়হিস সালামকে হত্যা করার নির্দেশ দিলো। আর তার লোকেরা হযরত মূসা আল্লায়হিল্‌ সালামকে খোজ 
করতে লাগলো । 


টীকা-৪৮. যাকে ফিরআউনী সমপরদাযের মু'মিন বলা হয়। এ সংবাদ গুনে নিকটবর্তা পথে- 
চীকা-৪৯. ফিরমাউনের 





eee = ন্‌ চি 4 এরা 

-৫৯, একথা হিভাকা হয়েএবং g 47 
পন মনে করে বলছি। ৬৪, 520 ন্ট 
চীকা-৫২. অর্থাৎ ফিবআউনেসম্ায় ৩94 
cl 233 তি 
চীকা-৫৩. আদান স্থান, যেখানে ছছাচারী হবে এবং শান্ত স্থাপন করতে চাচ্ছো SAAN SILAS 


হয়রতশু'আয়ব আলায়হিস সালাত ওয়াস [না (৪৭) ।' 
সালাম বসবাস করতেন। সেটাকে 


0. শহরের ব্যডি 319752 ৮৭ ETE 
য়ন ইবনে ইহ পর [৯১ মা থা ডে SENSES 


বৰ্গ (৪৯) আপনাকে হত্যা ফন্মার পদ্মামর্শ 35454084908 


থেকে এ স্থান পর্যন্ত আট দিনের দূরত্ব 
এ শহরটা ফিরআউনের রাজ্য-সীমায় 


বাইরে ছিলো। হযরত মূসা আহিল [মি আমলা লক্ষী ৫3) 5402 
সালাম সেটার বাস্তাও কলো দেখেন ১৮১১৪ 

নি।নাস্তারসাথে কোনসাওয়ারীছিলো, ২৯. সুতরাং, পড়লো ES AE 
আহি কোন পাথেয়, না কোন [ভীত অবস্থায় এ অপেক্ষায় যে, এখন কি ঘটছে! জজের 73 
সফরসঙ্গী । পথে গাছের পাতা, জমির |আরঘকরলো, “হে আমারপ্রতিপালক! আমাকে 6498855% E [3 
শাক-স্জি ব্যতীত খাদ্য হিসেবে কোন [ত্যাচারীদের থেকে রক্ষা করে নাও (৫২)!' 

বনতুই পাওয়া যায়নি। বন্ড 

টীকা-৫৪. সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা [২৯-. এবং যখন মাদ্য়ান-অভিমূখে রওনা ৫ 0৫ 

একজন ফিরিশৃ প্রেরণ করলেন, যিনি [হলো (৫৩),তখন বললো, ‘আশা করি, ্যামার Wo? 

তাকে সাদয়ান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।  [্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন [NS Et 0 
টীকা-৫৫. অর্থাৎ কৃপের নিকটে, যা |(৫৪) 

থেকেসেখানকার লোকেরা পানিউঠাতো |২৩. এবং যখন মাদ্য়ানের পানির নিকট কু ০৮ 

ও তাদের জানোয়ারগুলোকে পান [আসলো (৫৫), সেখানে লোকদের একদলকে রগ SEIN 
করাতো। এ কৃপটা শহরের এক প্রান্তে , BIAS TELL OG 
মি ss CLEC OGY 
চীকা-৫৬. অর্থাৎ পুরুষদের থেকে পৃথক রা হীরা 


স্থানে 

চীকা-৭. এ অপেক্ষায় যে, লোকেরা 
অবসর হাবে এবং কৃপ লোকশ্না হবে 
কেননা, কুপটাকে শক্তিশালী ও জোরদার 
লোকেরা ঘিরে রেখেছে। তাদের ভিড়ের 
মধ্যে নারীদের পক্ষে তাদের 
জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানো সম্ভবপর ছিলোনা । 














চীকা-এ৮. অর্থাৎ তোমাদের পশুগুলোকে, ফেল পানি পান করাচ্ছো লা? 


টীকা-৫৯. কেননা, না আমরা পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যেতে পারি, না পানি উঠাতে পারি যখন এসব লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে কিরে 
যার, তখন কৃপের মধ্যে যা পানি অবশিষ্ট থাকে তা-ই আমর আমাদের পশুণলোকে পান করিয়ে নিই। 


চীকা-৬০. দুর্বল; তিনি নিজে কাজ করতে পারেন না। এ কারণে, পণুগলোকে পানি পান করানোর প্রয়োজন আমাদেরই সমন হয়েছে যখন সা 
আলায়হিস্‌ সালাম তাদের কথা শুনলেন, তখন ভার হৃদয় গলে গেলো এবং দয়াপরবশ হলেন । আর সেখানে অপর এক কূপ, মা সেটার নিকট স্থানে 
অবস্থিত ছিলো এবং একটা খুব ভারী পাথর সেটার উপর ঢাকা পড়ে ছিলো, যা সরাতে অনেক লোকের সন্মিিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিলো, ডিসি একাক্টীই 
সেটাকে সরিয়ে ফেললেন। 

টীকা-৬১. রোদ ও গরমের তীব্রতা ছিলো । তিনি কয়েকদিন থেকে অনাহারে ছিলেন ক্ষুধার খুব প্রভাব ছিলে' । এ কারণে, আরাম গ্রহণ করার জন্য একটা 
গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে 

ভীকা-৬২. হযরত মুসা আলায়হিস সালাম খাদদ্রবা দেখেছেন দীর্ঘ এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়সীমার মধ এক গ্রাস পরিমাণ খাদাও আহার 
করেন নি। ফলে, তার পেট মুবারক পবিত্র পৃষ্ঠদেশের সাথে লেগে গিয়েছিলো । এযতাবস্থায়, আপন প্রতিপালকের নিকট আহার্য প্রার্থনা করলেন । আর 
এডদৃসত্তেও যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি অতীব নৈকটাপ্া্ ও মর্যাদাবান ছিলেন, এমন বিনয-নম্রতা সহকারে কুটীর একটা মাত্র টুকরার জন্য রাধা 
করলেন। 

যখন ওঁ দু'জন সাহেবজাদী সেদিন খুব শীঘ্রই আপন বাড়ীতে ফিরে গেলো, তখন তাদের সম্মানিত পিতা বললেন, “আজ এমনই শীঘ্র ফিরে আসার কারণ 
কি?” তারা আরয করলো, “আমরা আজ একজন সৎ পুরুষ পেয়েছি। তিনি আসাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদের পশুগুলোকে পানি শান করিয়ে 
দিয়েছেন" এ কথা জনে তাদের পিতা মহোদয় এক সাহেবজাদীকে বললেন, “যাও, এ সৎ লোকটাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এলো” 














সরাঃ ২৮ কাসাস ৭ পার £২০ ] চীকা-৬৩. চেহারা আ্তীন সারা ঢাকা, 
VJ ০4৫ শরীর, তিনি ছিলেন 

|আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ লোক (৬০)।' XIE বর উন 

২৪. সুতরাং মূসা এ দু'জনের! ০ 1৫০ ঃ 

|জালোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলো, 353943৯৯ je ৮৯১৯০ 4৭1 

[অত:পর ছায়ার প্রতি ফিরলো (৬১) আরয BEI 

|করলো, “হে আমার প্রতিপালক! আমি এ 94 টীকা-৬৪. হযরত মূসা আলায়হিস সালাম 


খাদ্যের প্রতি, যা তুমি আমার জন্য অবতীর্ণ iy পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে তো রাজি হননি: 
কিন্তু হযরত শু'আয়ৰ আলায়হিস্‌ 
সালামকে দেখার এবং তীর সাথে 
909332330 | সাক্ষাতের উদ্দেশ্য চললেন। 

55453935850 | আৱ এ সাহেবজাদী সাহেৱাকে বললেন, 
০ 


৪1০49 


“আপনি আমার পেছনে থেকে রাস্তার 
নির্দেশনা দিতে থাকুন ।” এ কথা তিনি 
+ পর্সারপ্রতিগুরুতু দেয়ার জন্য বলেছিলেন 
05040 | এবং এভাবেই তিনি তাপরীফ আনয়ন 


GR 














গ্রহণ করুন!” হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। আর“ 1৯১ ১৬1 " (জাল্লাহরই আশ্রয়!) বলে উঠলেন। 
হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, “কারণ কি, খানা খেতে আপত্তি কি! আপনার কি ক্ষুধা পায়নি?” তিনি বললেন, “আমি এ আশংকা করছি 
যে, এ খানা আমার 2 সৎকাজের বিনিময় হয়ে যাচ্ছে কিনা, যা আমি আপনার পুগুলোকে পানি পান করিয়ে সম্পর্ করেছি। কেননা, আমরা এন সব 
লোক যে, আমরা সৎকর্ম জন্য বিনিসয় গহণ করিনা ৷” ৯. 


হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্‌ সালাম বললেন. “হে যুবক! তেমন নয়। এই খানা আপনার সৎ কর্মের বিনিময় নয়; বরং আমার ও আমার পিতৃ-পুরুষাদের 
এ অভ্যাস যে, আমরা আতিথেয়তা করে থাকি এবং আহার করাই।” 


অতঃপর তিনি বসলেন এবং আহা্য গ্রহণ করলেন 


চীকা-৬৫, এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা, যা ফিরুআাউনের সাথে ঘটেছিলো” স্বীয় বেলাদত শরীফ থেকে আরম্ভ করে ব্রতী হত্যা এবং ফিরজাউলীদের 
তার পবিত্র প্রাণনাশের জন্য উদ্যত হওয়া পর্যন্ত, সবটুকুই হযরত শ'আয়ব আলায়হিল্‌ সালামের নিকট বর্ণনা করলেন। 


চীকা-৬৬. অর্থাৎ ফিরআউন ও ফিরআউনীদের করল থেকে। কেননা, এখানে 'মাদ্য়ান'-এ ফিরআউনের হুকুমত ও শাসন নেই। 


* ৭০) ০,১! ৰা সৎকাজের জনা পাশবিক হণ না করা আল্লাহর লিয় বন্দাদেরই অন্যতম বৈশিষ্ট; বনুঃ এটা (০০1) 
বৈধ । (ফতোয়া আলমলীরী) 





মান্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তির সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমল করা বৈধ: চাই সে গোলা হোক, অথবা নারী। আর এ কথাও 
প্রমাণিত হলো যে, পরনারীর সাথে তাকওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করার অবস্থায় চলা বৈধ । (যাদারিক) 


সীক্ষা-৩৭. যাকে হযরত মূসা আলায়ছিল সালামকে ডেকে নানার জন্য প্রেরণ বরা হয়েছিলো সে, জোষ্ঠা কিংবা কনিঠা। 
টীকা-৬৮. যে, ইনি আমাদের মেষগুলো চরাবেন। ফলে এ কাজটা আর আঘাদেরকে করতে হবেনা। 


চ্ীকা-৬৯. হযরত শু'আয়ব আলামহিস সালাম সাহেবজাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা তার শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কি জানো?” তারা আরব করলো, 
“শক্তি এ থেকেই প্রকাশ পায় যে, তিনি একাই কূপের উপর থেকে & পাথর উঠিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন যেটা দশ জনের কম লোকে উঠাতে পারতো না। 
আর বিশ্বস্ততা এ থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি আমাদেরকে দেখে মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে নিলেন এবং দৃষ্টি উঠাননি আর আমাদেরকে বললেন, “তোমরা 
পেছনে চলো, যাতে এমন ন! হয় যে, বাতাস তোমাদের কাপড় উড়াবে। আর শরীরের কোন অংশ প্রকাশ পেয়ে যাবে।" এ কথা শুনে হযরত শু'আয়ব 
আলায়হি সালাম হযরত সূসা আলাম়হিস্‌ সালামকে 

ীকা-৭০. এটা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছিলো, 'আক্দ'-এর বাক্য ছিলো না। কেননা- 

মাদ্আলাঃ 'আক্দা-এর জন্য অভীতকাল বাচক শব্দের দরকার । 











মাল্ালাঃ এবং অনুরূপভাবে কনে লন 
জেন্‌গ তা নির্ধারিত করাও আবশ্যক । | ২৬ তাদের মধ্যে একজন বললো (৬৭). “হে FA ন 
চীকা-স১.যাস্আালাঃ আযাদ পুরুষের | আমার পিতা! ভীকে মজুর নিযুক্ত করে নিন a LSI 
সাথে আযাদ নারীর বিবাহে অপর কোন | (৬৮). নিশ্চয় উত্তম মজুর সেই. যে শক্তিশালী, ৬৮০৩৮৮০৬৪৪৫ 
আযাদ ব্যক্তির সেবা করা অথবা মেষ | বিশ্বস্ত হয় (৬৯)।" ৪৬59 
চরানোকে হর নি্ারণ করা বৈধ । 

২৭. বললো, “আমি চাচ্ছি আমার দু”কন্যার 2121 ৮+1গ19 
মানআলাঃ যদি আযাদ পুরুষ কোন | একজনকে তোমার লাখে বিয়ে দিতে (4০)- এ এ 
একটা নিদ্ধারিত সময় পযন্ত "দেব" | মহরের উপর যে, তুমি আট বৎসর যাবৎআমার 
করাকে অথবা কোরআন শিক্ষা দেয়কে [নিকট চাকুরী করবে (৭১); অতঃপর যদি পূর্ণ 
মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে, তবে [দশ বৎসর পূর্ণ করে নাও তবে তা হবে তোমার রর 
বিবাহ শুদ্ধ এবে। কিন্তু উপরোক্ত [নিকট থেকেই (৭২)। এবং আমি তোমাকে ই রা 
কাজগুলো মহর হতে পারবে না; বরং | কষ্টে ফেলতে চাইনা (৭৩)। অনতিবিলঘ্বেআল্লাহ্‌ চিত 
এমতাবস্থায় সমগোত্রের সমন্তণের ও | ইচ্ছা করলে, তুমি আমাকে সদাচারীদের মধো 
কূপের বিবাহিতা নারীর সমান মহর | পাবে (৭8)।" 
(০ ১১৮৭) অপরিহার্য হবে। | ২৮. সূসা বললো, “এটা আমার ও আপনার ৩৫৬৩ 
(হিদায়া ও আহমদী) মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হলো । এ দু'টি মেয়াদের Co ৫ 2 
সীকা-৭২. অর্থাৎ সেটা তোমার করুণা | মধ্যে কোন একটা পূর্ণ করলে (৭৫) আমার dans 
হবে এবং তা তোমার উপর অপরিহার্য | উপর দাবী থাকবে লা এবংআমাদের এ কথার ৯৩৪৫৫ 
হবে লা। (উপ আল্লাহ্র ফিল্ম রয়েছে (4৬) ।' 
চীকা-॥৩. তোমার উপর পূর্ণ দশ কুক্‌ 
বছরের সেবা অপরিহার্য করে দিয়ে। |২৯. অতঃপর যখন মূসা আপন মেয়াদ পূর্ণ 2 EE AT 
টীকা-৭8, সুতরাং আমার পক্ষ থেকে | করে দিলো (৭৭) এবং আপন বিবিকে নিয়ে 70502৩9৩৫ 











দান ও প্তপ্রুতি পালন কলা হবে। আলাথিল ডু 
ইসশম্ছাা তাআলা" (যদি আল্লাহ তা'আল ইচ্ছা কল) বাকাটা ভিন আল্লহ তাআলার লা হামার উদ করারজা ও 
চীকা-৭৫. হয়ত দশ সালের অথবা আট সালের, 





চীকা-৭৬. অতঃপর যখন তার আহ সম্পন্ন হল, তখন হ্যরত শু'আয়ব আদ্লায়হিস্‌ সালাম আপন সাহেবজাদীকে নির্দেশ দিলেন যেন হ্যরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সাণামকে একটা লাঠি দেয়, যা দিয়ে তিনি মেষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং হিংস্র পণ্ড তাড়াবেন। 

হযরত শু'আয়ব আলায়হিস সালামের নিকট নবীগণ আলায়হিমুস সালামের কয়েকটা লাঠি ছিলো । সাহেবদাদী সাহেবার হাত হযরত আদম আলায়হিন, 
সালামের লাঠি মুবারকের উপরই পড়লো, যা তিনি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন: আর নবীগণ সেটার ওয়ারিণ হয়ে আসছিলেন। 


এভাবে তা হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্‌ সালাম পর্যত এসে পৌছেছিলো । হযরত শু'আরব আলায়হিল্‌ সালাম এ লাঠিট। হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে 
দিলেন। 


টীকা-৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি (হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম) দীর্ঘতর মেয়াদ দশ বদর 


পূর্ণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত শু'আয়ব আলায়হিস সালামের নিকট মিশরের দিকে ফিরে যাবার জনা অনুমতি চাইলেন; তিনি অনুমতি দিলেন । 


ীকা-৭৮. তার পিতা অনুমতি মিশরাতিঘুখে, 


টীকা-৭৯. যখন তিনি জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন অন্ধকারাচছনর রাত ছিলো। শীত প্রকটভাবে পড়ছিলো। রাস্তাও হারিয়ে ফেলেছিলেন । তখন তিনি আগুন 
দেখে 


ভীকা-৮০. পথের যে, তা কোন্‌ দিকে, 








সূরা £ ২৮ কাসাস্‌ ৭০৫. 


পারা £ ২০ 





|যাত্রা করলো (৭৮), তখন “তূর' পর্বতের দিক 











[ছুটাছুটি করছে যেল সর্প, তখন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে 
[চলতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না (৮৫) ৷ 
“হে মূসা! সামনে এসো এবং ভয় করোনা! 
নিশ্চয় তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে (৮৬) । 





৩৪. এবং আমার ভাই হারূন, তার ভাষা! 
|আমার চেয়ে অধিক পরিষ্কার। সৃতরাং তাকে 
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আালন্িশ_ 


সন্তন্ লোক আপন হাত বুকের উপর রাখবে, তার ভয় দূরীভূত হয়ে যাবে। 
ীকা-৮০. অর্থাৎ লাঠি ও শুভহস্ত ভোমনই রসূল হবার পক্ষে দু'টি অকাট্য প্রমাণ । 
চীকা-৯১. অর্থাৎ কিবৃতী' আমার হাতে 





টীকা-৮১. যা হযরত মূসা আনার়হিস্‌ 
সালামের ভান হাতের দিকে ছিলো, 
ভীক্ষা-৮২. এটা ছিলো “উন্লাক বৃক্ষ; 
অথবা "আওলাজ'॥ (আওসাজ' হচ্ছে 
এক কষ্টবময বৃক্ষ বা জঙ্গনেই জনে ।) 
টীকা-৮৩. যখনহযরত মূসাআলায়হিস 
সালাম সবৃজ ও তাজা বৃক্ষে আগুনদেখতে 
পান, কন বুঝতে পারলেন যে,আল্লাহু 
তা'আলা হত এটা অন্য কারোক্ষমতা 
নয় এবং নিশয় এ বাকাটার বক্ত' হলেন 
আল্লাহই । 

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, উক্ত বালীটা 
হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম তধু কান 
মুবারকে শুনেন নি, বরং আপন পবিত্র 
শৰীৱের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রতাঙ্গই শুনতে 
পেয়েছিলো । 

টাকা-৮৪. সৃতরাংতিনি লাঠিটা নিক্ষেপ 
করলেন, তা সপে পরিণত হয়ে গেলো। 
টীকা-৮৫. তখন ডাকা হলো। 
ঢীকা-৮৬, কোন ভয় নেই। 
ভীকা-৮৭. আপন কামিজ বা 
জীকা-৮৮, সূর্য রশ্মির মতো । সুতরাং 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম আপন 
বরকতময় হন্ত জামারবক্ষ-পার্শ্বের ভিতর 
ঢুকিয়ে বের করলেন তখল তাতে এমন 
ক্ষ চমক ছিলো, যার প্রতি দৃষ্টি স্থির 
রাখা সম্ভব হয়না। 

টীকা-৮৯. যাতে হাত আপন পূর্বাৰত্থায় 
হয়ে যায় এবং ভয় দূরীভূত হয়ে যায় । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ায্াহ নহম 
বলেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা 
আলায়হিম্‌ সালামকে বুকের উপর হাত 
রাখার নির্দেশ দিলেন, যাতে যে অয় সাপ 
দেখার সময় সৃষ্টি হয়েছিলো তা মুরীঠত 
হয়ে যায়। (উল্লেখ্য) হযরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সালামের পর যে কোন ভীত- 


নিহত হয়েছে। 
ভীকা-৯২. অর্থাৎ ফিন্রমাউন ও তায় সপপরদায় 

টীকা-১৩. ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
টীকা-৯৪. এসব হতভাগা লোক 



































সুরা 7২৮ জ্ালল্‌ নত ECTS 
ean ০ সাহায্যের জন্য রসূল করে নাও, যাতে SAGES, G4 
এবং সেগুলোকে যাদু বলে ফেললো। le STEIN 
উস হলো সবের সামার সান করে। আমি আশংকা করছি হি 
যাদু বাতিল বা অবাস্তব হয় তেমনি, | মে, তারা (৯২) আমাকে অস্বীকার করবে ।' (০ 
আল্লাহ্‌র আশ্রয়! এ গুলোও বাতিল। |৩৫. এরশাদ করলেন, "অনতিবিলম্বে আমি MASA A224 LEA পার 
SS NLS SECON 
জিকা ১৫ অতপর [মার বহকে তোরা শভপাল | বু Ia EE 
কখনোকরা হয়নি (অথবা এঅর্থ যে, যে [করবো এবং তোমাদের উভয়কে বিজয় দান|| 8 পা 5 
আছ্বান আপনি আমাদেরকে করছেন তা |ক্রবো; সুতরাং তারা, তোমাদের কোন ক্ষতি [oer 64 Bo] 
এমনি অভিনব যে, আমাদের পিতৃ- |ক্রতে পারবে না। আমার নিদর্শনসমূহের 
পুরুষদের মধ্যেও তেমনি শুনা যায়নি কারণে, তোমরা দু'জন এবং যারা তোমাদের 
2 [অনুসরণ করবে. জয়যুক্ত হবে (৯৩)।' 
রয়েছে এবং কাকে আল্লাহ তাআলা 1৩৬. অতঃপর যখন মূলা তাদের নিকট আমার টির 
নব্য দান করে মর্যাদাবান করেছেন। [কট হু নিয়ে এসেছে, তখন তারা ৫520৫ নন 
না এ বললো, “এ তো নয়, কিন্তু অলীক যাদু মার 5৩828 
SREY কে সেখানকার |(৯৪)! এবং আমরা আমাদের পূর্ব-পূরুষদের ox 4553৯, 
নিত ও তা নিত গনি নি (৯৫) (6:০4 
চীকা-৯৮. অর্থাৎ কাদের পক্ষে যা হিপ TAINS 
পরকালের সাফল অর্জন বরা সতবপর | (পথ নির্দেশনা) লিয়ে এসেছেন (৯৬) এবং 4৩863 
জা [কার জন্য পরকালের ঘর থাকবে (৯৭)। নিশ্চয় 56207885422 
চীকা-৮৯. ইট তৈরী করে; কথিত জাছে | যালিম, (লক্ষ্যঅর্জনে) সফলকাম হয়না ৯৮)" 
ডিন 58 রর রগ! রি এসো 
তৈরী বেছে এলিটাাপূ্বেছিলো [বির বললো হেত ১৪০০3৩6850 
নি খোদা আছে বলে জানিনা! সুতরাং হে হামান! HEIST LEIS 
চীকা-১০০. অত্যন্ত উ। [আমার জন্য কাদা পোড়ায়ে ৯৯৯) একটা প্রাসাদ PIII 
চীকা-১০১, সুতাংহানানহাজাযহাজার় [তৈরী করো(১০০) হয়ত আমি মূসার খোদাকে KE রি 
কারিগর ও যু একত্রিত করলো । ইট [কি সেরে দেখে আসলো (১০১) এবংনিশচ 1305 ৬%৩ 
তৈরী করলো তারপর নির্মাণ সামী [খামার ধারণায়তো সে (১০২) সিথ্যাবাদী 5996 
সং্খহ করে এতো উচু প্রাসাদ তৈরী [(১০৩)।" 
করলো যে, পৃথিবীতে সেটার সমান উচু |৩৯. এবং সে ও তার সৈন্য-বাহিনী ভূ-পৃষ্টে রি 
কোন প্রাসাদ ছিলো লা। কিিরআাউন এ [ব্যয়ভাবে অহংকার করেছে(১০৪) এবংমনে SEIT 
ধারণা করেছিলো যে, ‘(আল্লাহরই [করেছে যে, তাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন ০০০০০০০০০৪৭ 
সাশ্রয়) আল্লাহ তা'আলারও প্রাসাদ |করতে হবে না। 
রয়েছে এবং তিনিও সশ্বীর। তাই ভার কা দু 
নিকট পর্যন্ত নৌছা তার জন্য সম্বপর Feit ও ১৬ 20355058954 
টা, দেখো, কেমন পরিণাম হয়েছে যালিমদের! SOMES LLL 
টীকা-১০২. অর্থাৎ মূসা আলায়হিস্‌ 
সালাম সালখিল - ৫ 





চীকা-১০৩, আপন এ দাবীতে যে, তীর একমাত্র উপাসা রয়েছেন, যিনি ভাকে আপন রসূল করে আমানের প্রতি প্রেরণ করেছেন। 
'চীকা-১০৪. এবং সত্যকে অমান্য কন্মলো ও বাতিলের উপরই থেকে গেলো। 
টীকা-১০৫, এবংসবই নিমজ্জিত হয়ে গেলো। 


চীকা-১০৬, পৃথিবীতে 


টীকা-১০৭. অর্থাৎ কুফর ও পাপাচাবের প্রতি আহবান করছে। যার ফলে জাহান্লাের শান্তির উপযোগী হয় এবং যারা তাদের কথা মতো চলে তারাও 


লাহাননাহী হয়ে যায়। 
9১75 


৭০৭ 


পারা £ ২০ 





- এবং তাদেরকে আমি (১০৬) 
(দোযখবাসীদের নেতা করেছি; তারা আগুনের 
[দিকে আহ্বান করছে (১০৭), এবং কিয়ামত- 
[দিবসে তাদের সাহায্য করা হবেনা । 


(০২. এবং এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে 
ডিপ-াত 


লাগিয়ে দিয়েছি (১০৮) এবং 


৬৯244 


2 টিটি 


38 চাক 
8৫258 


কক" - পাচ 


[৪৪. এবং আপনি (১৯১) তূরের পশ্চিম প্রান্তে 

[ছিলেন না ১১২) যখন আমি মৃসাকে রিসালতের 

হুম প্রেরণ করেছি (১১৩) এবং তখন আপনি 

[উপস্থিত ছিলেন না। 

৪৫. কিন্তু হয়েছে এটাই যে, আমি 
সৃষ্টি করেছি (১১৪), তারপর 


|তাদেরকে স্পর্শ করতো কোন বিপদাপদ (১২০). 
[সেটার কারণে যা তাদের হস্তসমূহ অথে প্রেরণ 


4০ 
গা 
DAI EEIStS AE 

৩৮ 


০০৩০298, 
EE 
5803542 
৪৫৮৪ 


be SY 
জগত 


বৈরি 


আগত 





৮৯৮] 








আ্মালান্বষ্প - 


EJ 





টীকা-১০৮. অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও রহমত 
থেকে দূরত্ব । 

টীকা-১০৯. অর্থাৎ তাওরীত 
ীকা-১১০. নূহ, আদ ও সামূদ ইত্যাদি 
সম্প্রদায়ের মতো, 

টাকা-১১৯. ছেনবীকুল সরদার মুহাম্মদ 
আতা সাল্লল্লাহু আলায়ছিওযাসান্লা! 
ীকা-১১২, সেটা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ 
সালামের কাত (নিষ্ট মেয়াদকাল) 
ছিলো। 

চীকা-১১৩. এবংভার সাথে কথা বলেছি 
ও তাকে নৈকট্য দান করেছি 
চীকা-১১৪. অর্থাৎ, বহু মানব-গোষ্ঠী 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের পর, 
ীকা-১১৫. অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং 
তারা তার আনুগত্য করা বর্জন করেছে। 
আর এর হাকীকৃত (বাস্তবতা) এ যে, 


সম্পর্কেও তার উপর ঈমান আনা সম্পর্কে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। যখন 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো এবং জাতির 
পর জাতি গত হয়ে গেলো তেখন তারা 
বসব অঙ্গীকার কুলে গেলো এবংসেুলো 
পূরণ করাকে বর্জন করলো। 
চীকা-১১৬. সুতরাং আমি আপনাকে 
জ্ঞান দিয়েছি এবং পূর্বব্তীদের অবস্থাদি 
সম্পর্কে অবস্থিত করেছি। 

চীকা-১১৭. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে তাওরীত দান করার সময়; 
চীকা-১১৮. যা থেকে আপনি তাদের 
অবস্থাদি বর্ণনা করেন, সে সব বিষয় 
সম্পরকে আপনার খবর দেয়া আপনার 


সৰ্যতেরই প্রকাশ প্রমাণ । 
টীকা-১১৯. এ সম্প্রদায় দ্বারা মকা- 


বাসীদের কথা বৃঝানো হয়েছে; যারা 'ফাত্রাত'-যুগেরই ছিলো (যা হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা 
আলায়ছিস্‌ সালাম-এর মধ্যবতী পাচশ বছরের সময়সীমাকে বলা হয়৷) 


টীকা-১২০. শাস্তি, 


টীকা-১২১. অর্থাৎ যে-ই কুফর ও পাপাচার তারা করেছে। 
ভীক/-১২২, আয়াতের অর্থ এ যে, রসূলগণকে প্রেরণ কর যুক্ত প্রমাণ গতি করার লক্ষ্যেই, যাতে তাদের নিকট এ ওষর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ 
না থাকে যে, "আমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়নি, এ কারণে পথত হয়ে দিয়েছি। যদি রসূল আগমন করতেন, তবে আমরা অবশ্যই আনুগত হতাম 
এবং ঈমান আনতাম।' 

ঢীকা-১২৩. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাষ। 

চীকা-১২৪, মক্কার কাফিরগণ, 

টীকা-১২৫. অর্থাৎ তাকে কোরআন করীম একবারেই কেন প্রদান করা হয়নি। যেমনিভাবে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে পূর্ণ তাওরীত একবারেই 
দান করা হয়েছিলো। 

অথবা অর্থ এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লাঠি ও শুভহত্রের মতো সু'জিযা কেন দেয়া হয়নি? আল্লাহ ভাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলছেন, স্পাঃ২ ক্বালাস ৭০৮ পারা ২০ 
টীকা-১২৬. ইহুদীগণ স্বরাইশদের [করেছে (১২১), তবে বলতো, ‘হে আমাদের | 
নিকট পয়গাম প্রেরণ করলো যেন তারা |প্রতিপালক!ভুমি কেন প্রেরণ করোনি আমাদের 
বিধবকুন সরদার সাল্লল্লাহ তা'আলা [রতি কোন রসূল, যাতে আমরা তোমার | 








আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত | নিদদর্শনসমূহের অনুসরণ করতাম এবং ঈমান 

মুসা আলায়হিস্‌ সালামের মতো |আন্তাম (১২২)?' 

মু'িযসসমূহ দেখানোর দাবী করে। এর & নিকট চারি 

জবাবে এআযাতশহীফ অৱতীৰ্ণহয়েছে। [বন সাদা পা 

আর এরশাদ করা হয়েছে যে, যে সব 2 (১২৩) বেলে, | 8855৮0ত05 02 
875 [তখন বললো (১২৪), "তাকে কেন প্রদান করা 95350 


ইহুদী এ প্রন করেছিলো তারা কি হযরত 
মূসা অলায়হিস সালামকে এবং যা তাকে 
আল্মাহ্র নিকট থেকে অ্রদান করা 
হয়েছিলো তা অস্বীকার করে নি? 


টীকা-১২৭, অর্থাৎ তাওরীতকেও এবং 
(কোরআনকেও। এদু'টিকেই তারা যাদু' 
বলেছিলো । অপর এক 'ক্রিআত,-এর 
মধ্যে" ৩1১৯২০  এসোছে। 
এডত্িন্তিতে অর্থ এ হবে যে, তাদের 
যায় উভয়ই যাদুকর । অর্থাৎ বশ্বকুল 


হয়নি যা মৃসাকে প্রদান কর! হয়েছে (১২৫)?' ০ ত 
[ভারা কি অস্বীকার করতো না যা পূর্বে মূসাকে লা ৫ ডি 
প্রদান করা হয়েছে (১২৬)? তারা বললো, ৮১742 

“দু'টি যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং 
[ভারা বললো, ‘আমরা এ দ্র'জনকেই অস্বীকার 
[করি (১২৭)।" | 
৪:৯. আপনি বলুন, ‘সুতরাং আল্লাহ্র নিকট | KRESS Bre cd 
কিন এনা | ভা 
দু'টি কিতাব অপেক্ষা অধিক পথ ্রদর্শনেরই ০০০ 

















[হয় (১২৮), আমি সেটার অনুসরণ করবো, যদি 
সবার সাহু তা'আলা আলায়হি | তোমরা সত্যবাদী হও (১২৯) ৮ 
আসা এবং হযরত মুলা আলায়হি কাদা] 
সীদনি। ৫০. অতঃপর LEGUMES 
H দীনা হণ না করে (১৩০), তবে জেনে নিন হে, ভা গা 
4541 না (১৩১), ব্যাস! তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই ৬৮৫4৩42৮5৩4 
ফের ইহুদী নে বন্দর নিকট দূত | অনুসরণ করছে। এবং তার চেয়ে অধিক পথত 2085884528 
প্রেরণ করে জানতে চেয়েছিলো-বিশ্বকৃল | আর কে, যে আপন খেয়াল-শুশীরই অনুলরণ ene 
সরদার সল্লাতা তা'আলা আলায়হি | করে, আল্লাহর হিলায়ত থেকে পৃথক হয়ে? 
ওয়াসার সম্পর্কে পূর্বব্তী কিতাবাদিতে | পি বাহ খেকে পৃথক হয়ো 
কোন খবর আছে কিনা । তারা জবাব মালবিল, 
দিলো, “হা, হুর (দঃ)-এর পলা ও গণাবদী ভালে কিতাব ওতে সে বিদ্যা ছে নল এ সংবাদ ক্রোরাঈপলের নিকট নৌছলাভক 





হযরত মূসা আলাগহিস্‌ সালাম ও বশ্বকুল সর্দার সাপ্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতে লাগলো, 
অপরের সমর্থক ও সাহায্যৰনরী।” এর খণ্ডনে আন্তাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- 


টীকা-১২৮. অর্থাৎ তাওরীত ও কোরআন অপেক্ষা, 


চীকা ১২৯, নিজেদের এ উক্তিতে যে, 'এ দু” ই যাদু কিংবা যাদুকর'। এতে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা এটার মতো কিতাব রচনা করতে 
সম্পূর্ণ অক্ষম । সুতরাং সামনে এরশাদ করা হচ্ছেন 


ঢীকা-১৩০. এবং এমন কিতাবও আনতে না পারে, 
ীকা-১৩১, তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই, 


ৰা উভয়ই যাদুকর । তাদের মধ্যে একে 


ভীকা-১৩২. অর্থাৎ কোরআন করীম তাদের নিকট পরপর ও ধারাবাহিডাবে এসেছে- প্রতিশ্রুতি, শান্তির সংবাদ, কাহিনী, শিক্ষনীয় বিষয়াদি এবং 
উপদেশাবলী; যাতে বুঝতে পারে ও ঈমান আনে। 

চীকা-১৩৩. কোরআন শী অথবা বিশ্বকুল সরদার স্যাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম-এর পূর্বে। 

পালে সুষূলঃ এ আয়াত কিতাহী সমপরদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হলেন- হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবলে সালাম ও 
ভার সঙ্গীরা অপর এক অভিমত এ যে, তা এব ইঞ্জীলের অনুসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খারা হাৰ্শাহ্‌ (সণ্বিসিলিয়া) থেকে এসে বিশ্বকুল সরদার 
সালাহ তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন ভাৰা চল্লিশ জন ছিলেন, যারা হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাথে এসেছিলেন। 
বলতো মুসলযানদের আভা ও জীবিকার সংকট দেখলেন তখন বসলে পাকের দার আবম করশেন, “আমাদের নিব অরণ সাদ জাহে। দি 
অনুমতি দেন তাহলে আমরা ফিকে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে আসবো আব তা দ্বারা মুসলমানদের সেবা করবো ৷” হুর দিলেন এবং 
তাঁরা গিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসলেন। আর তা সারা মুসলমানদের সেবা করলেন। ডের প্রসঙ্গে এ বয়াভগুলো +4445) পর্যন্ত 
নাযিল হলো। হযরত ইবনে আব্বাস 








পা ২০] রদ তা'আলা আনহা বলেন যে, 
88142 - ৮৩৭1৫) £] একয়াতলো আলি জন কিতাৰীর প্রসঙ্গে 
১৩৮১৬৯৪০4৩১ &] অৰণ হয়েছে; বদের মধ্যে ৪০ জন 
হয়ে নাজরানের, ৩২ জন 'হাবশাহ্‌' বা 
আবিসিনিয়ার এবং ৮ জন শামদেশ বা 
2০ EE সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। 
& 3: চীকা-১৩৪. অর্থাৎ কোরআন নাখিল 
I হবার পূর্বেই আমরা আল্লাহ্‌র হাবীব 
৫২. যাদেরকে আমি এর পূর্বে (১৩৩)কিতাব ০০ এরা হযরত সুহাক্ষদ মোস্তফা সাল্লা্াহ 
দিয়েছি তারা সেটার উপর ঈমান আনে । 90১ আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান 


এ তাম- এমর্সেযে, তিনি সভ্য নী" 
BBG | কে 
5৩9৬৫০৪6৩4৮] উল্লেখিত রয়েছে। 

এর পূর্বেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম Ges) ৩৩৮৮ 8 
৫৪. তাদেরকে তাদের প্রতিদানদু'যার দেয়া SS LANE পবিত্র কোরআনের উপরও। 

হবে (১৩৫) বিনিময় তাদের ধৈর্যের (১৩৬) । AAS UIC! | ora ১৯ cr লাল 
এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে ত ০ | উপরও ধৈর্যধারণ করেছে এবং 
(১৩৭) এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু 84424479695 | পিকের নির্যাতনের উপরও। 


[আমারই পথে ব্যয় করে (১৩৮) । রা লিল 
৫৫. এবং যখন অযথা কথাবার্তা শুনে তখন 58929015544] জে দ্বহল সরদার সান্ারাহ তা'আলা 
তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩৯) ।আর sy 8 রর আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 
কর্মফল, 055৫5 SCE “জিন ধরণের লোক এমন রয়েছে, ধারা 
22820317, | ছি প্ৰতিদান পাবেনঃ 
এক) কিতাবীদের মধ্যে এ ব্যক্তি যে 
আপন নবীর উপরও ঈমান এনেছে এবং 
নকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোগ্তকা লারারাই তা-আনা আলায়হি ওয়াসন্্রামর উপরও; দুই) এর ক্রীতদাস, যে আলাছর পরত কর্তব্য ও পালন করেছে 
এবং আপন মুনিবেরও; ডিন) এ ব্যক্তি, যার নিকট দাসী ছিলো, যার সাথে সে সংগম করতো, অতঃগর তাকে ভালোমতে আদৰ কায়দা শিক্ষা দিয়েছে, 
ভাল শিক্ষা দান করেছে, অতঃপর আযাদ করে এবং তাকে বিবাহ করেছে। তার জন্যও দু'টি প্রতিদান রয়েছে” 


তোমাদের প্রতি সালাম (১৪০)! অজ্ঞলোকদের 
আনখিল্স - ৫ 




















চীকা-১৩৭. আনৃগত দ্বারা অবাধ্যতাকে এবং জন দ্বার নির্যাতনকে । হযরত ইবনে আব্ধাস রাদিয়াল্লাৎ তা'ত্বালাআ্হযা বলেন, তাওহীদের লা অর্থাৎ 
4১৮ তু) 13 31244251 (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) দ্বারা শির্কে। 
ীকা-১৩৮, আনুগত্যের মধ্যে অর্থাৎ সাদ্ক্হ্‌ করে। 


টীকা-১৩৯. মুশরিকগণ মন্কা যুকার্রাঘাহ্র ঈযালদারদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে গালি দিতো এবং মন্দ বলতো । 
সব হযরত এসব লোকের অসার বাকাসমূহ শুনে সেগুলো উপেক্ষা করতেন 


'চীকা-১৪০. অর্থাৎ আমরা তোমাদের অসার বাক্যাদির ও গালির জবাবে গালি দেবো না। 


টীকা-১৪১. তাদের সাথে মেলাখেশা, উঠাবসা করতে চাইনা । আমাদের নিকট মূর্যসূলভ চালচলন পছন্দনীয় নয়। (এটা জিহাদের নির্দেশসূচক আয়াত 
দ্বারা রহিত হয়ে গেছে) 

ীকা-১৪২. যাদের জন্য তিনি হিদায়ত লিপিবন্ধ করেছেন, যারা প্রমাণাদি থেকে উপদেশ গ্রহণ করে ও সত্যর বার্তা মান্য করে। 

শানেনুযূলঃ মুসলিম শরীফে হযরত আব হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত আবু তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
নবী করীম সাল্লাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসান্সাম তাকে তার মৃত্যুর সময় খণেছিলেন, “হে চাচা, বলো! ঠা 3৮১) লো- 
ইলা-হা ইন্রান্তাহ... .), আমি তোমার জন্য ক্য়ামত-দিবসে সাক্ষী থাকবো ।” তিনি বললেন, “যদি আমার নিকট ক্োরাঈশদের সমালোচনার 
আশংকা না থাকতো, আয হান্ট গন ভে হং ঠাত কাম এরপর তিনি এ পংক্তিগলো পাঠ করেছিলেন- 











> 
অর্থাৎঃ “আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি যে, a SETS Sats MeL SSE যদি 
সমালোচনা ও দুর্নাষের আশংকানা থাকতো তবে আমি অতীব নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীলকেই গ্রহণ করে নিতায।” এরপর আবু তালিবের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। 
এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-১৪৩. অর্থাৎ আরবতূমি থেকে 





স্প্রে বহিষ্ার করবে। 
শান মূলঃ এ আয়াত হারিস ইবনে [কার্যকলাপ আমাদের পছন্দনীয় য় (১৪১)।" ৪৫১% SAY 
ওসমান ইবনে নওফিল ইবনে আবদে |৫৬. নিশ্চয় এটা নয় যে, আপনি যাকেই নিজ ১৬১০৪ 
মান্নাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে |থেকে চান হিদায়ত করবেন, হা, আল্লাহই ৩৬৮৪ রি 
নবী করীম সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি |হিদায়ত করেন যাকে চান; এবং তিনি ভালো ভাপা ৯৪এ) 
আগাসতামকে বলেছিলো, “আমরা তো |জানেন সৎ পথের হবনুসারীদেরকে (১৪২)। ভিতরে 
এ কথা নিশ্চয়তার সাথে জানি যে, যা |2 ৭. এবং তারা বলে, “যাদি আমরা আপনার 228৮ 
উর শি ই সনে লোকের ০০ ৰ 3186 
যাপন রি বামদের দেখ থেকে আমাদেরকে উৎখাত দি 

৬ রবে (১৪৩) আমি কি তাদেরকে স্থান ১:44) 
তত 
দেবে এবংআমাদেরমাতৃভূমিতে থাকতে [বসুর ফলমৃল আমদানী করা হয়, 'আমার নিকট 13021 
দেবেনা। এ আয়াতে তাদের খণ্ডন বরা [থেকে জীবিকান্বরূপ? কিন্তু তাদের মধ্যে 5৩883 
১০১ সধিকাংশের জ্ঞান নেই (১৪৫)। 
ীকা-১৪৪. যেখানে বসবাসকারীরা 

টা শহরকে আমি ধ্বংস করে ৯ 2 3 AEs IE 

১ IG 
নিরাপদ রয়েছে এবং যেখানে পণ ও [অহংকারী হয়েছে (১৪৬) । সৃতযাং এ-ই হচ্ছে 1559/5525 


তরুলতার পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে, [তাদের ঘরবাড়ী (১৪৭) যে, তাদের পর তির 
টীকা-১৪৫. এবং তারা তাদের অজ্ঞতার [সেগুলোতে বসবাসহয়নি, কিন্তু সামান্য (১৪৮) ৩8৮৫ 53 
কারণে জানেনা যে, এ জীবিকা আল্লাহ্‌র |এবং আমিই চূড়ান্ত ধিকারী 
নিকট থেকেই ।যদি তাদের এবোধশক্তি [১৪৯)। 


থাকতো তবে জানতো যে, ভয় এবং 2 

ন বজ চি ত এ (উড 
ঈমান আনার ক্ষেত্রে দেশ থেকে বহিহূত 
হওয়ার ভয় করতো না। ালাস্িল - ৫" 

টীকা-১৪৬. এবং তারা এ ওদ্ধত্য অবলম্বন রোছিলো যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রদত্ত জীবিকা আহার করতো; কিন্তু উপাসন! করতো প্রতিমার । 
যনকাথালীদেরকে এমন সংতরদায়ের অশুভ পরিণতি সম্পরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা তাদেরই মতো ছিলো, যারা আল্লাহ্‌ ভা“আলার নি'মাওসমূহ 
লাভ করতো কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না: বরং উক্ত স্বনুখহসমৃহের উপর দন্ত করতো। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। 














চীকা-১৪৭. যেগুলোর ধাংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর আরবের লোকেরা তাদের সফরে সেগুলো দেখতে পায় 
চীকা-১৪৮. যে, কোন মুসাফির অথবা পথচারী সেগুলোতে কিছুক্ষণের জন্য যারা বিরতি করে; অতঃপর শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। 


টীকা-১৪৯. ই সব বাড়ীঘরের ৷ অর্থাৎ সেখানকার বসবাসকারীগণ এমনভাবে ধরংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের পর তাদের কোন উত্তরাধিকারী অধ 
থাকেনি । এখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেই ঘরবাড়ীগুলোর অন্য কোন মালিক নেই । সৃষ্টির ধ্বংসের পর তিনিই সবকিছুর মালিক। 


টীকা-১৫০. অৰ্থাৎ কেন্স্থলে। কোন কোন তাষসীদ্রকারক বলেন যে, “ 
সর্বশেষ নবী হযরত যুহাত্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 


৩৮৪৪1” ছারা অকা ফকান্রা বুঝানো হয়েছে এবং “বসল দ্বারা 


টীকা-১৫১. এবং তাদের নিকট ধর্মের বাণী পৌছান এবং এ খবর দেন যে, যদি তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে; যাতে তাদের বিরুদ্ধে 


সূরা 1 ২৮ কাসাস্‌ KE: 


১১ 





কেন্তুস্থলে রসূল প্রেরণ করেন (১৫০) যিনি 


[যা আল্লাহর নিকট রয়েছে (১৫৪) তা উত্তম ও 
[অধিক স্থায়ী (১৫৫)। তবে কি তোমাদের 
[বিবেক নেই (১৫৬)? 


বু” 
৬১- তবে কি এর ব্যক্তি, যাকে আমি উত্তম 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৫৭) অতঃপর সে সেটার 
সাক্ষাত পাবে, এ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে আমি 
পার্থিব জীবনের তোগ-সামহী ভোগ করতে 
দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিনে 
(হেফতার করে হাযির করা হবে (১৫৮)? 
[৬৯- এবং যেদিন তাকে আহ্বান করবেন 
(১৫৯) অতঃপর বলবেন, ‘কোথায় আমার 
বসব শরীক, যে গুলোকে তোমরা (১৬০) 
ধারণা করতে?” 
৬৩. বলবে এসব লোক, যাদের উপর শাস্তির 
[বাণী অবধারিত হয়েছে (১৬১), “হে আযাদের 
প্রতিপালক! এরাই হচ্ছে তারা, যাদেরকে আমরা 
পথভ্রষ্ট করেছি।আমরাতাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি 
(যেমানিভাবে আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম 
(১৬২) । আমরা তাদের প্রতি অসস্তুষ্ট হয়ে 
(তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তারা 
[আমাদের পূজা করতোইনা (১৬৩) ৷' 
৬৪. এবং তাদেরকে বলা হবে, ‘নিজেদের 
শরীকগুলোকে ডাকো (১৬৪) অতঃপর তারা 
[ডাকবে । তখন তারা তাদের কথা শুনবে না এবং | 
(দেখবে শাস্তি ।কতই ভালো হতো যদি তারা সৎ, 
পথ পেতো (১৬৫)! 
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প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তাদের ওযর- 
আপত্তি পেশ করার কোন অবকাশ না 
থাকে। 


চীকা-১৫২. রসূলকে অস্বীকার করতে 
থাকে, নিজেদের কুফরের উপর অটল 
খাকে এবং এ কারণে শান্তির উপযোগী 
হয়। 
টীকা-১৫৩. যে গুলোব স্থায়িত্ব অতিস্বল্প 
এবং যায় পরিণতি হচ্ছে বিলীন হয়ে 
যাওয়া । 
চীকা-১৫৪, 
উপকাত্াদি। 
'টীকা-১৫৫. সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত 
এবংতা স্থায়ী হয়, বন্ধ হয় না। 
ঢীকা-১৫৬. যে, এতটুকুওবুঝতে পারো 
যে, স্থায়ী 'ধ্বংসনীল' অপেক্ষা উত্তম। 
এ জন্যই কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
পরকালের উপর পার্থিব জীবনকেপ্রাধান্য 
দেয় সে মর্ব। 

টীকা-১৫৭. জান্নাতের পুরস্কারের । 
ঢীকা-১৫৮. এ দু'জন কখনো সমান 
হতে পারে না। তাদের মধ্যে ধম ব্যক্তি 
যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে 
মু'মিন । আর অপরজন কাফির। 
চীকা-১৫৯. আল্লাহ্‌ তা'আলা তিরককার 
সতে 

চীকা-১৬০. পৃথিৱীতে আমার শরীক 
টীকা-১৬১. অর্থাৎ শাস্তি অপরিহার্য হয়ে 
গেছে আর সে সব লোক হচ্ছেতরান্তদের 
নেতা এবং কাফিরদের সরদার । 
'ীকা-১৬২. অর্থাৎ সেসব লোক আমাদের 
বিস্রান্তকরণের ফলে তাদের নিজ ইচ্ছায় 
পথ হয়েছে । তাদের ব্রান্তির ক্ষেত্রে 
আমাদের কোন দোষ নেই; আমরা 
তাদেরকে বাধ্য করিনি। 

টীকা-১৬৩. বরং তারা নিজেদেরই 
খেযাল-হুশীর পূজারী ওবুবৃিসূহেরই 


অনুগত ছিলো। 


অর্থাৎ আখিরাতের 


চীকা-১৬৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে “তোমরা তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ডাকো যেন তারা তোমাদেরকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করে ।” 
টীকা-১৬৫. দুনিয়ায়; যাতে আখিরাতে শাস্তি দেবতোই না। 


টীকা-১৬৬. অর্থাৎ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন- 
চীকা-১৬৭. খারা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সতো শ্রুতি আহ্বান করতেন । 
টীকা-১৬৮. এবং কোন ওযর ও প্রমাণ তারা দেখতে পাবে না। 


চীকা-১৬৯. এবংভয়ানক আতংকের কারণে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে । অথবা কেউ কাউকেও এ কারণে জিজ্দাসবাদ করবে না যে, জবাব দিতে অক্ষম হওয়ার 
ব্যাপারে সবাই সৰান- চাই অনুসারী হোক, কিংবা অনুসৃত; কাফির হোক অথবা ফিকে পিণতকারী হোক। 


টীকা-১৭০. শির্ক থেকে 


টীকা-১৭১. আপন প্রতিপালকের উপর এবং এ সব কিছুর উপর, ফেন্ডলে| প্রতিপালকের নিকট খেকে এলেছে। 


টীকা-১৭২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
মুশরিকদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে: যারা 





পারা £২০ 





বলেছিলো, "আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সা্লান্টাহ তা আলা 
আলায়হি ওয়াসালুদ্মকে নবৃয়তের জন্য 
কেন মনোনীত করেছেন? এ ক্র্রেআন 
মা ওতায়েফের অন্য কোন বড় লোকের 
উপর কেন অবতীর্ণ করেন নি?" এ 
উক্তিটার বক্তা ছিলো ওয়ালীদ ইবনে 
মৃগীরাহ আর 'বড় লোক' বলে সে 
নিজেকে ও “উরওয়াহ্‌ ইবনে মাসউদ 
সানধাযী'রকথা বুঝাতো । এর জবাবে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর 
এরশাদ হয়েছে যে, রসূলগণকে প্রেরণ 
করা উক্ত সব লোকের ইচ্ছা অনুসারে 
নয়; আল্লাহ তা'আলারই মর্জি, তারই 
প্রজ্ঞা তিনিই তাদের সম্পর্কে জানেন । 























৬৫. এবং যেদিন তাদেরকে আহ্বান করবেন, 
[তখন (আল্লাহ্‌) বলবেন, (১৬৬), *তোমরা! 
রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে (১৬৭)?" 
৬৬. অতঃপর সেদিন তাদের উপর খবকমৃহ 
অন্ধ হয়ে যাবে (১৬৮), তখন তারা কিছু 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (১৬৯)। 

৬৭. তবে ওঁ ব্যক্তি যেতাওবাকরেছে (১৭০)! 
এবং ঈমান এনেছে (১৭১), এবং সৎ কর্ম। 
(করেছে, এ কথা নিকটে যে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত 
[হবে। 


৬৮. এবংআপনার প্রতি পালক সৃষ্টি করেন যা 
[চান এবং পছন্দ করেন (১৭২) । তাদের (১৭৩)! 
[কোন ক্ষমতা নেই । পবিত্ৰতা আল্লাহরই এবং 
[তিনি তাদের শির্ক থেকে বহু উর্ধে 

|৬৯-. এবং আপনার প্রতিপালক জানেন, যা 
[তাদের বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে (১৭৪) এবং. 
যা৷ তারা প্রকাশ করছে (১৭৫) । 

৭.০. এবং তিনিই হন আল্লাহ্‌, খিনি ব্যতীত 
| অন্য কোন খোদা নেই ।ভারই প্রশংসা বিদ্যমান 
দুনিয়ায় (১৭৬) ও আখিরাতে এবং নির্দেশ | 
[তারই (১৭৭) আর তারই দিকে ফিরে যাবে। 


৭৯. আপনি বলুন (১৭৮), ‘ভালোই তো, 
দেখো! যদি আল্লাহ্‌ সর্বদা তোমাদের উপর 
[ন্বিয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করেন (১৭৯), 
[তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন্‌ খোদা আছে যে 
তোমাদেরকে আলো এলে দেবে (১৮০)? তবে 























টীকা-১৭৩. অর্থাৎ মুশরিকদের 
'চীকা-১৭৪. অর্থাৎকুফর ও রসূল করীম 
সল্লাল্লাহু তা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি শত্রুতা, যাকে এসব লোক গোপন 
করে। 


ঢীকা-১৭৫. নিজেদের মুখে, 
বাস্তববিরোধী। যেমন- নবৃয়তের বিষয়ে 
সমালোচনা করা এবং কোরআন পাককে 
অস্বীকার করা। 

চীকা-১৭৬. যে, ভার ওলীগণ তির 
বান্দাগণ) দুনিয়ারও ভার প্রশংসা করেন 
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এবংআবিরাতেও ভার প্রশংসা করে তৃপ্ত 
হ্ন। 





টীকা-১৭৭. তারই ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুর মধ বলবৎ ও কার্যকর । হযরত ইবেন জ্বাব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুমা বলেন, “আপন অনুগত বান্দাদের 


জনয ক্ষমার ও পাপীদের জন্য সুপারিশের নির্দেশ দেন” 

টীকা-১৭৮. হে হাবীব! সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! যক্তাবাসীদেরকে, 
জীকা-১৭৮. এবং দিনকে গুকাশই না করেন, 

টীকা-১৮০. যাতে তোমরা জীবিকার্জনের জন্য কাজ করতে পারো? 


টীকা-১৮১. 
চীকা-১৮২. 
টীকা-১৮৩. 
ীকা-১৮৪, 


চেতনার কানে, যেন শির্ক থেকে বিরত হও! 


রাত আসতে না-ই দেন। 


স্রাঃ ২৮ কাসাস্‌ 


এবং দিনে যে কাজ ও পরিশ্রম করেছিলে তার ক্লান্তি দূর করবে? 
যে, তোমরা কতই জঘন্য ভুলোর মধ্যে রয়েছো যে, ভোমরা ভার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করছো! 


পারা ঃ ২০ 





|কি তোমরা শুনতে পাচ্ছো না (১৮১)?' 


(১৮২),তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন্‌ খোদা || 

রয়েছে, যে তোমাদের নিকট রাত এনে দেবে, 

[যার মধ্যে তোমরা আরাম করবে (১৮৩)? তবে 
তোমরা ভেবে দেখো না (১৮৪)? 


৭:৩. এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের 


[অংশীদার, যা তোমরা দাবী করছিলে?" 
৭. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি 
একজন সাক্ষী বের করে (১৮৭) বলবো, 
“তোমাদের প্রমাণ হাযির করো (১৮৮) ৷" তখন 
তারা জানতে পারবে যে (১৮৯),হক আল্লাহরই 
এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবে যেসব 
বানোয়াট তারা করতো (১৯০)। 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে 





টীকা-১৮৫, জীবিকা উপার্জন করো 
ভীকা-১৮৩. এবং ভাগ অনু্ৎরাজিন। 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 

চীকা-১৮৭. এখানে সাক্ষী ঘারা'রদূল' 
বুঝানো হয়েছে; সরা আপন আপন 
উদ্বতদের উপর এ সাক্ষা দেবেন যে, 
ভারা তাদের নিকট্রতি পলকের পরগাম 
পোছিয়ে দিয়েছেন এবং বহু উপদেশ 
দিয়েছেন। 

চীকা ১৮৮. অর্থাৎ শির্ক ও রসূলগণের 
বিরোধিতা, যা তোমাদের অভ্যাসইছিলো, 
সেটার পক্ষে কি প্রমাণ আছে, পেশ 
করো! 

টীকা-১৮৯. ইলাহ ও উপাস্য হওয়া" 
একমাত্র 


টাকা-১৯০. পৃথিবাতে, অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলার সাথে যেই শরীক তারা স্থির 
করতো। 
চীকা-১৯১. কারন হযরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সালামের চাচা 'ইয়াসৃহার'- 
এর পুত্র ছিলো। সে বুব সুন্দর সুঠাম 
পুরুষ ছিলো ।এ কারণে তাকে 'মুনাওয়ার" 
(আলোকময়) বলা হতো । সে বনী 
ইস্াঈলের মধ্যে তাওরীতের সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলো । অভাবগন্ত থাকা 
অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী ও চক্িত্ৰবানছিলো। 
অর্থ-সম্পদ হস্তগত হওয়া মাত্রই তার 
অবস্থায় পরিবর্তন আসলো । আর 
সামেরীর মতো 'মুনাফিক' হয়ে গেলো। 
কথিত আছে যে, ফিরআউন তাকে বনী 
ইন্জাঈলের উপর শাসক নিয়োগ 
। 
টাকা-১৯২. 
মুমিনগণ 


চীকা ১৯৩. সম্পদের খরাচূর্মের উপর ।' 
ঢাকা-১৯৪. আল্লাহর খনুখহসমৃহের 


অর্থাৎ বনী ইস্রাঙ্গলের 


চীকা-১৯৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে পরকালের জন্য কাজ করে হেন শাস্তি থেকে যুক্তি পাও এ কারণে যে, পৃথিবীতে মনের প্রকৃত অংশ হলো, আখিরাতের 
জন্য কাজ করবে- দান-সাদকাহ করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রেখে সৎ কর্ম সহকারে। 


এর ব্যাখ্যায় একথাওবলা হয়েছে যে, আপন বাথ, শক্তি, যৌবন ও ধন-সম্পদকে তুলে বসো না, এথেকে যে, এগুলোর সাথে পরকাল অনুসন্ধান করবে। 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, পাচটা বস্তুকে পাচটা বন্ধুর পূর্বে গণীমত মনে করো ১) যৌবনে বার্ধক্য পূর্বে, ২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ৩) 
সম্পদের প্রচূর্যকে অভাব্স্ত হবার পূর্বে, ৪) অবসরকে বর্মব্যন্ততার পূর্বে এবং ৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। 


চীকা-১৯৬. আল্লাহর বান্দাদের সাথে 


টীকা-১৯৭. বিধি-নিষেধ অমান্য করে, পাপকর্ম সংপাদন করে এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহ করে 


টীকা-১৯৮.- অর্থাৎ কারূন বললো, “এ ধন-সম্পদ 


চীকা-১৯৯, এ 'জাল' দ্বারা হয়ত *তাওরীতের জ্ঞান'-এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান, যা সে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট 
থেকে অর্জন করেছিলে এবং তা দ্বারা সে দ্তাকে রৌপ্য এবং তামাক স্বর্ণে পরিণত করে নিতো; অথবা ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞান, অথবা কৃষিবিদ্যা, অথবা 


অনানা পেশা-বিদ্যা। 

সাহল বলেছেন, “যে আত্বন্ধরিতা প্রদর্শন 
করেছে সে সাফল্য পায়নি।” 
টীকা-২০০. এবং শক্তি ও সম্পদে তার 
চেয়ে অধিক প্চর্যময় ছিলো এবংসেবড় 
বড় দল রাখতো। তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ধংস করে দিয়েছেন। সুতরাং 
লে কেন শক্তি ও সাম্পদের প্রা্থের উপর 
অহকারকরছে? সেতো জানে যে, এমন 
সব লোকের পরিণতি হচ্ছে ধংস 
টীকা-২০১. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার 
দরকার নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন । সুতরাং 
তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করা হবে লা, 
বরং ভিত্রকারের জন্যই কলা হবে। 


টীকা-২০৩. অর্থাৎ বনী ইমাঈ্লের 
আলিমগণ । 

চীকা-২০৪. এ ধন-সম্পদ দ্বারা, যা 
দুনিয়ায় কারূন লাভ করেছিলো। 
টীকা-২০৫. অর্থাৎ সৎকর্ম ধৈর্যশীল 
বান্দদেরই অংশ আর সেটার সাওয়াব 
তারাই পেয়ে থাকেন। 

টীকা-২০৬. অর্থাৎ কারূনকে। 
চীকা-২০৭. কারন ও তার ঘর-বাড় 
ধ্বসিয়ে ফেলার ঘটনা জীবন চরিত 
লেখক ও এতিহাসিকগণ এটাই উল্লেখ 
করেছেন_ 

হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম বনী 
ইস্রালকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবার পর 


সূরা $ ২৮ ক্বাসাস্‌ ৭১৪ 
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এবং পরোপকার করো (১৯৬) যেমন আল্লাহ্‌ 
তোমার উপর অনুখহ করেছেন এবং (১৯৭) 
পৃথিবীতে অশান্তি চেও্ডনা নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অশান্তি 
|সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন লা ।' 

৭৮. বললো, ‘এ-(১৯৮) তো আমি এক জ্ঞান 
[খেকে লাভ করেছি যা আমার নিকট রয়েছে 
(১৯৯)।" এবং তার কি এ কথা জানা নেই যে, 
আল্লাহ তার পূর্বে সব মানবগোষ্ীকে ধ্বংস 
[করেছেন যাদের সম্পরদায়গুলো তার চেয়েও 
অধিক শক্তিশালী ছিলো এবং সংগ্রহ (শক্তি ও 
[সম্পদ) তার চেয়েও অধিক (২০০)? এবং 
[অপরাধীদেরকে তাদের পাপগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন 
[করা হবে না (২০১)। 

৭৯. অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের সন্ুখে 
উপস্থিত হলোআপন জীকজমকেরর মধ্যে (২০২), 
[বললো এসব লোক, যারা পার্থিব জীবন চায়, 
“হায়, কোন মতে আমরাও যদি তেমনি পেতাম 
যেমন পেয়েছে কারন! নিশ্চয় তার বড় 
সৌভাগ্য!" 

|৮০- এবং বললো এসব লোক, যাদেরকে 
জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (২০৩), “ধ্বংস হোক 
তোমাদের! আল্লাহ্র পুরষ্কার উত্তম এ ব্যক্তির 
জন্য, যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে 
(২০৪); আর এটা তারাই পায়, যারা ধৈর্যশীল 
(২০৫) 

|৮১- অতঃপর আমি তাকে (২০৬) এবংতার 
প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম, অতঃপর 
[ভার নিকট কোন মালব-গোষ্ঠী ছিলো না ঘে, 
আল্লাহ থেকে ব্বচানোর জন্য তার সাহায্য 
করতো (২০৭); 
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আালাব্বিল - ৫ 





“মাধ্বাহ্‌' (পশু যবেহের স্থান)-এর নিয়ত্বণের পারব হযরত হারূন আলায়হিস্‌ সালামকে সোপর্দ করলেন বনী ইল্রাদিল আপন কোরবকনীসমূহ হযরত 
হারল আলায়ছিস্‌ সালামের নিকট নিয়ে আসতো আর তিনি সেগুলো যবেহুখালায় রাখতেন । আস্বান থেকে আগুন নেমে এসে সেগুলো খেয়ে ফেলজে 
কারন হযরত হারুন আলায়ছিস্‌ সালামের উক্ত পদবীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো । সে হযরত মূসা আদ্লায়হিস্‌ সালামকে বললো, “রিসালততো আপনার 
সৌভাগ্য হয়েছে । আর ক্রোরবানীর নেতৃত্ব হযরত হারূনের হাতে । আমার তো কিছুই রইলো না; অথচ আমি তাওরীতের উৎকৃষ্টতর পাঠক হই । এতে 
আমার ধৈর্য হচ্ছেনা” হযরত মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, *এ পদটা তো হারূন (আলায়হিস সালাম)কে আমি দিইনি, আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন; 
কারন বললো, “আল্লাহরই শপথ আমিআপনার কথা সত্য বলেখ্রহণকরবো না, যতক্ষণ না আপনি এর ্রমাণ আমাকে নেখাবেন।” হযরত মূসা আলায়হি 


সালাম বনী ইল্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে বললেন, “তোমরা তোমাদের লঠিগুলো নিয়ে এসে৷ ৷" সে গুলোর সবটিই তিনি আপন হুজরার মধ্যে 
জমা করে রাখলেন। সারা রাত ব্যাপী বনী ইন্রাঈল এ লাঠিগলোকে পাহারা দিতি লাগলো। ভোরে দেখা গেলো যে, হযরত হান্ন আলায়হিস্‌ সালামের 
লাঠি তরুতাজা হয়ে গেলো । তা থেকে কচি পাতা বের হয়ে আসলো । হযরত মূসা আলাগাইস্‌ সালাম বললেন, “হে কারন! ভুমি কি এটা দেখেছো?” 
কারূন বললো, “এটা আপনাব যাদু বৈ আশ্চর্যজনক কিছুই নয়৷" হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম তার প্রতি স্যবহার করতেন; কিন্তু সে সব সময় তাকে 
কষ্ট দিতো । আর ডার অবাধ্যতা ও অহংকার এবং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের শ্রতি শত্রুতা দিন দিন বাড়তে লাগলো । 
সে কোরূন) একটা বাড়ী তৈরী করলো । সেটার দরজা ছিলো স্বর্ণের তৈরী । দেয়ালের উপর স্বর্ণের পাত স্থাপন করলো৷। বনী ইস্রাঈল সকাল-সন্ধ্যায় তার 
নিকট আসতো খানা খেতো। নতুন নতুন কথা রচনা করতো এবং তাকে হাসাতো। 
যখন যাকাতের নির্দশ অবতীর্ণ হলো, তখন কারন হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট আসলো। তখন সে নিজেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো যে, সে 
দিরহাম, দীনার ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি থেকে হাজার হাজার অংশ যাকাত দেবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে হিসার করে দেখালো যে, তার মোট সম্পদের ততট্ু 
অংশও পরিমাণে অনেক ছিলো। তার রিপূ এতটুকু দিতেও সাহস করলো না। 
আর সেবী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে বললে, “তোমরা মূসাআলায়হিদ্‌ সালামের প্রত্যেককথা মান্য করেছো। এখনতিনি তোমাদের সম্পদ নিতে চাচ্ছেন। 
এব্যাপারে তোমাদের অভিমত কিঃ” তারা বললো, “আপনি আমাদের মধ্যে বড় । আপনিখা চান নির্দেশ দিন।” সে বললো, “সুখ দুশ্চরিত্রা নারীর নিকট 
যাও। আর তার জন্য একটা বিনিময়-মূল) নির্ধারণ করো। সুতরাং সে মূসা আলারহিন্‌ সালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে।” এমনটি করা সম্ভব হলে বনী 
ইসরাঈল হযরত মুগ আলায়হিস্‌ সালামকে বর্জন করবে” 
সুতৱাংকারূন ' নারীকে হাজার সব্ণমু্া (আশরাফী) ও হাজার টাকা এবং বহু ধরণেরপ্রতিশ্রতি দিয়ে এ অপবাল দেয়ার জন্য সিদ্ধাপ্ত হণ করলো । পরদিন 
বনী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট আসলো আর বলতে লাগলো, “নী ইস্রাঈল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন! আপনি 
তাদেরকে কিছু ওয়াজ-নসীহত করুন।” 
হযরত তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর ধনী ই্রাদলের সমাবেশে দণ্ায়মান হয়ে তিনি বললেন, “হে বনী ইন্রাঈল! যে চুরি করবে তার হাত কেটে ফেলা 
হবে। যে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে তাকে আশিটা চাবুক মারা হবে, যে যিনা করবে, তার যদি স্ত্রী ন' থাকে তবে তাকে একশ চাবুক মারা 
হবে, আর যদি স্ত্রী থাকে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।" 
কানন বলতে লাগলো, “এ নির্দেশ কি সবার জনযঃ চাই আপনিও হোন না কেন?” তিনি বললেন, "হা, যদি আমিও ংইন! কেন।” সে বলতে লাগলো, 
“বনী ইসাঈলের ধারা যে, আপনি অমুখ দুশ্চরিত্রা নারীর লাখে ঘিন! করেছেন!” হুযরত সৈয়চদুনা মূসা লালাম্মছিস্‌ সালাম বললেন, “তাকে ডেকে আলো ।” 
সে আসলো। অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, “তাঁরই শপথ, খিনি বনী ইন্রাঈলের জন্য সমুদ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছেন এবং ভাতে রাস্তা করে 
আল পা লা 
এবংনা সেতার বদলা নিতে পারতো (২০৯) |] 9407995 | ইনারী ভয় পেয়ে গেলো এবং আল্লাহর 
বিপু রসুলের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে তাকে 
দুঃখ দেয়ার দুঃসাহস তার হলো না। সে 
মনে মনে ভাবলো, “এর পরিবর্তে তাওবা করে নেয়াই শ্রেয় হবে।” অতঃপর সে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের দরবায্রে আর্য করলো, “যা কিছু কারন 
আমার দ্বারা বলাতে চাচ্ছে, আলাহ্‌ মহাসম্মানিত, বহামহিমের শপথ! তা মিথ্যা এবং সে আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের বিনিনয়ে আমার জনা বহু 
অর্থ-সম্পদ নির্ধারণ করেছে।" 
হযরত মুসাআলায়হিস্‌ সালাম আপন প্রতিপালকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাজদাবনত হলেন আর এই আরয করতে লাগলেন, “হে আমার প্রতিপালক! 
যদি আমি তোমার রসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমারই কারণে তুমি কারনকে শান্তি দাও” 
আল্লাহ তা'আলা ডর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন- “আমি যমীনকে আপনার আনুগত্য কৰাব নিদেশ দিয়েছি। আপনি তাকে যা চান দেশ দিন!” 
হযরত মুলা আলায়হিস্‌ সালামবনী হস্রাঈলকে বললেন, “হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে কারূনেন্র রতি গরেরণ করছেন যেমন কিরণ 
প্রতি প্রেরণ করেছিলেন ৷ যে কাকূনেরই সাহী হবে সে যেন তার সাথেই তার স্থানে স্থির থাকে । আর যে আমার সাথী হবে সে যেনতার নিকট থেকেপৃথক 
হয়ে যায়৷" 
সমস্ত লোক কারূনের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং সার দু'জন লোক ছাড়া কেউ তার সাথে রইলো না। অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম 
সীল নির্দেশ দিলেন বেন তালেরকে গ্রাস করে নেয় । তখন ভাবা হাটু পর্যন্ত সে গেলো । অতঃপর তিনি একই নির্দেশ দিলেন। তখন কোমর পর্যত 
ধ্বসে গেলো । তিনি এভাবে নির্দেশ দিতে রইলেন। ফলে, তারা ঘাড় পর্যন্ত বসে গেলো। তখন তারা বহু কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো এবং কারূন 
তাকে আল্লাহ্র বিভিন্ন শপথ ও আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিচ্ছিলো; কিনতু তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাতই করেন নি। শেষ পর্যন্ত, তারা সপ্পূর্ণরূগেই ভূ-গর্ভে 
ধ্বসে গেলো আর ভূ-পৃষ্ঠ সমতল হয়ে গেলো। 
হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন বে, তাঁরা ৰি়ামত পৰ্যন্ত ধ্যংসতেই থাকবে। 


বী-ইল্রাদল বললো, “হত মূসা আলামহিস্‌ সালাম কাকালের প্রাসাদ, তার ধন-াগার ও ধন-স্পদ কারণে তার বিরুদ্ধে বদু-দো'আ করছেন।” এ 
কথা শুনে তিনি আল্লাহ্‌ তা-আালা্স দরবারে দোআ করলেন। অতঃপর তার প্রাসাদ, ধন- ভাঙ্গার এবং সম্পদও ভূ-গর্ভে ধ্বসে গেলো। 


টীকা-২০৮. হ্যরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে: 








টীকা-২০৯. আপন কামনার জন্য লকজিত হয়ে 
টাকা-২১০. যার জনয ইচ্ছা করেল। 
চীকা-২১১, অর্থাৎ বেহেশত, 

চীকা-২১২, প্রশংসিত 

টীকা-২১৩. দশগুণ সাওয়াব; 

চীকা-২১৪. অৰ্থাৎ সেটার তেলাওয়াত, প্রচার ও সেটার বিধানাবলী পালন কলা অপরিহার্য করেছেন। 
চীকা-২১৫, অর্থাৎ মকা মুকার্রামায়। 
অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে ্‌ = 
অনা বিজয়ের দিন মকা মুকার্রামায় |৮২. এবং গতকাল যারা তার মতো মর্যাদা 
অভি জাকজমক, মান-সঙ্ান, বিজয় ও করেছিলো সকালে (২০৯) তারা বলতে 





এডাল সহকারে বেশ করাবেন। | লাগলো, 'আন্চরবজনক কথা! আত্রাহ্‌ রিযক Syn SEES 

সেখানকার অধিবাসীরা সবাই আপনার |প্রশন্ত করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য bs he ৩ 

শাসনাধীন হবে। শির্ক ও সেটার এবং সংকুচিত করেন (২১০) যদি আল্লাহ্‌ 

সহায়তাকারী লাচ্ছিত ও অপমানিত হবে। উপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে ৬২ 8 

শানে নুষূলঃ এ আয়াতে কারীমাহ ও খসিয়ে ফেলতেন। হে আশ্চর্য! 8058 

'জোহ্‌ফাহ্‌ য় অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রসূল দর জন্য মঙ্গল নেই। 

করীম সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ক্র্চ্* 

ওয়াসাল্লাম মদীনার দিকে হিজরত করে 

সেখানে পৌছলেন; আর তার অন্তরে [৮-৩- এটা আখিরাতের আবাস (২১১), আমি BAGG 

তার ও তা পিডৃ-পুরুষদের জন্মস্থান BOS RIL SS, 4853 

মক্ধা-মুকাৰ্রাষার প্রতি আগ্রহ জন্মালো ৮৯, চাহনি 

তখন নিল আমীন আসলেন এবং |" 9955 

তিনি আরয করবেন, “হযুরের মনে কি [৬-৪. যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য তা অপেক্ষা 159462৫018৮ 

দি. খের ৩ 

রয়েছে” এরশাদ ফরমালেন, “ই” [যারা মন্দ কাজ করে তারা ভার বদলা পাবেনা, টিপ 

দৰত কন ৮- নিশ্চয় যিনি আপনার উপর কোরআনকে: গছ 
[ফরয (অপরিহার্য) করছেন (২১৪) তিনি 2৩52] 

“_ 2 = পদের ব্যাখ্যা- মৃত্যু, [আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে আপনি te) 3 

ক্ৰ্য়ামত ও জনাত রাও করা হয়েছে। | ফিরে যেতে চান (২১৫)! আপনি বলুন, “আমার LES TEE HON 


চীকা-২১৬. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক | ধতিপালক ভালো জানেন ডাকে, যিনি হিদায়ত 
জানেন যে, আমি হিদায়ত (সঠিক পথ- [এনেছেন এবং (তাকেও) যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে 





ির্দেশনা) নিয়ে এসেছি এবং আমার জন্য (১৬) 

সেটার প্রতিদান ওপুরক্কার রয়েছে। আর |৮৬. এবং আপনি আশা করতেন না যে, EE পে 
মুশরিকগণ গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে এবং [কিতাব আপনার প্রতি প্রেরণ করা হবে (২১৭) । ISIN 
(তারা) কঠিন শান্তিরই উপযোগী ।  |হা, আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন; ৬০455 





শালেবুষুলঃ এ আয়াত নধর কাফিরদের [সুতরাং কখনো কাফিরদের সহায়তা করবেনা চিনি 
জবাবে অবতীৰ্ণ হয়েছে; যারা বিশ্বকুল [(২৯৮)। ৪৩ 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


৮৭. এবং কখনো ন দেন 9০৬৩৫ 
একার যে, সেগুলো আপনার তি অবতীর্ণ | Yi 


উরি 











চীকা-২১৭- হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ্যা বলেন যে, এ সম্বোধন বাহ্যতঃ নবী করীম স্লা্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
করা হয়েছে বন্তুতঃ উদ্দেশ্য তাতে 'মু'মিনগণই ৷" 


টীকা-২১৮. তাদের সহায়তাকারী ও সাহায্যকারী হবেন না! 


চীকা-২১৯. অর্থাৎ কাফিরদের পথহ্টকারী কথাবার্তা প্রত দষ্টিপাতই করবেন না এবং তাদেরকে প্রতিহত করুন! 


চীকা-২২০. সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ববাদ ও ভার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করুন। 
চীকা-২২১. তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন না। 
ীকা-২২২ আখিরাতে এবং তিনিই করমসযহের প্রতিদান দেবেন ঈ. 


চীকা-১, ‘সূরা আন্কাবৃত' মন্তী। এতে সাতটি রুকৃ', উনসত্তরটি আয়াত, নয়শ আশিটি পদ, চার হাজার একশ পিট বর্ণ আছে। 
ভীকা-২, ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ, ইবাদতের আগ্রহ, কু-পৃত্তি বর্জন এবং জান-মালের বিনিময় ইত্যাদি ঘারা; যাতে তাদের ঈমানের 


প্রকৃত অবস্থা খুব প্রকাশ পেয়ে যায়; আর নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাক্কিকের মধ্যে পার্ঘকাটুকু সুস্পষ্ট হয়ে যায়৷ 
পারা £ ২০ 

86 4835 

8 45566 
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বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সমন্ধে এরশাল করলেন যে, মাহুজা' শহীলগণের 
সর্বধখম জান্নাতের দরজার প্রতি আহ্বান করা হবে তার মাতা-পিতা ও তার স্ত্রী তার জন্য অত্যন্ত শোকাহত হয়ে: 
অবতীর্ণ করলেন । অতঃপর তাদেরকে শান্তনা প্রদান করলেন । 


শালেনুষুলঃ এ আয়াত এসব হযরতের 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খারা মক্কা 
সুকার্রামায় ছিলেন। আর তাঁরা যখন 
ইসলামকে স্বীকৃতি দিলেন, তখন 
রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সাহাবা কেরাম ভাদের 
প্রতি লিখলেন যে, শুধু মৌখিক স্বীকৃতি 
যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজরত, 
করবেন। তারা হিজরত করলেন আর 
মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। 
মুশরিকগণ তাদের উপর হামলা করার 
প্রতি উদ্ধত হলো এবংতাদের সাথে যুদ্ধই 
করলো । ফলে, তাদের মধ্যে কিছু লোক 
শহীদ হয়ে গেলেন। আর বাকীরা বেঁচে 
আসলেন। তাদের প্রসঙ্গে এ দু'আয়াত 
অবতীৰ্ণ হয়েছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্গাহ্‌ 
তাআলা আন্ছমা বলেন যে, সেসব 
লোক দ্বারা বুক্ায়- সালমাহ্‌ ইবনে হিশাম, 
আইয়্যাশ ইবনে জাহীরাবী'আহ, ওয়ালীদ 
ইবনে ওয়ালীদ এবং "আত্মার ইবনে 
ইয়াসির প্রমূখ, ধারা মক্কা মুকার্রামায় 
ঈমান এনেছেন । 


অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত 


কষ্ট দিতো । অপর এক অভিমত এযে, এ 
আয়াতসমূহ হযরত ওমর রাদিয়ান্লাহ 
আনুছর ক্রীতদাস হযরত মাহ্‌জা' ইবনে 
আবদুপ্তাহ্‌ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি 
বদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। 
সরদার । আর এ উস্মতের মধ্যে তাকেই 
পড়লে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত শরীফ 


'ীকা-৩. বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার সন্মুখীন করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন ধাদেরকে আরা দারা দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছিলো । অনেককে 


_লৌহের চিরুনি দিয়ে টুকরা টুক্রা করা হয়েছিলে। জার তারা সততা ও বিশ্বস্ততার উপর অবিচলিত থাকেন। 
টীকা-৪. প্রত্যেকের অবস্থা প্রকাশ করে দেবেন 





* সুরা স্কাসাস্‌* সমাপ্ত । 


চীকা-৫. শির্ক ও পাপাচারসমূহে লি রয়েছে 

টীকা-৬. এবং আমি তাদের থেকে শ্রতিশ্পোধ নেবো না? 

টীকা-৭. পুনরুথান ও হিসার-নিকাণকে ভয় করে, কিংবা সাওয়াবের আশা রাখে । 

ডীকা-৮. তিনি সাওয়াব ও আযাবের যে ওয়াদা করেছেন, অবশ্যই ভা পূরণ হবে । সুতরাং ত্য রত থাকা আর সৎকর্মর প্রতি সুই সর হওয়া 
উচিত। 

টীকা-৯. বান্দাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে । 

টীকা-১০. হয়ত ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে অথবা নাফ্‌স ও শয়ভানের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ্র আনুশত্যের উপর ধৈর্যশীল ওঅবিচলিত 
রয়ে, 


টীকা-১১. তার উপকার ও পুরস্কার পাবে। 





টীকা-১২. মানুষ, জিন্‌ ও ফিরিশৃতাগণ নব পারা ॥ ২০ 
এবং তাদের কর্ম ও ইৰাদতসমূহ থেকে। 

আল্লাহ্র হুকুম করা ও নিষেধ করা [৯- SIAN 
বান্দাদের প্রতি তার দয়া ও বদান্যতা ৫85৩ 
প্রকাশের জন্যই । ০০০০০ 

চাকা-১৩, সংকর্সূহের কারণে ASAT 





012 087 
ঢীকা-১৪. অর্থাৎ সৎকর্ষের উপর। বিজ ধমক (৮) । এবংতিলিই নেন, ORNS: 
চীকা-১৫, উপকার সাধন করতে ও [জানেন (৯)। 


সম্যবহার করতে। 
৬. এবং যে আল্লাহ্‌র পথে খচেষ্টা চালা রানি 
শানে নুযূলঃ এ আয়াত. সূরা লোক্মান | (১০), সে নিজের মঙ্গলের জনই প্রচেষ্টা চালায় EEG IE 4 








এনা আহার আললতসমূহহমরত | (১১); নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বে-পরোয়া সমথ জাহান ৬৪৬৮প ৫২ ৫ 
সা'আদ ইবনে আবী ওয়াস | থেকে (১২)। তা 
৯১৯৯১] এবংযারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে; 

সুতি হা ২8 ফন 
ই হস সা [আমি অবশ্যই তাদের বনদকর্ষণলো মিটিতে টা জল. 
হয়েছে। তার মাতা হামনাহ বিনতে জাব | দেবো (১৩) এবং অবশ্যই তাদেরকে এ কর্মের 69১54% 
সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে | উপর পুরক্কার দেবো, যা তাদের সমস্ত কর্মের ০৫665 
পাস ছিলো । হ্যরত সা'আদ ঈমানের | মধ্যে উত্তম ছিলো (১৪) ৷ 


ক্ষেত্রে অগ্রণী সাহাবীদের. অন্যতম |৮- এবংআমি মানুষকে তাকীদ দিয়েছি আপান; পু 10594 
ছিলেন। আর আপন মায়েরপ্রতি সম্াবহার | মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করতে (১৫); এবং, দু 
করতেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ | যদি তারা তোমার উপর শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা toe 
করলেন, তখন তার মাতা বললো. “তুমি | করে যেন তুমি আমার শরীক স্থির করো, যার। Fe 1৮429 

এ কি নতুন কাজ করলে? আল্লাহরই | সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা! 
শপথ! যদি তুমি তা থেকে ফিরে না | অমান্য করো (১৬) । আমারই প্রতি তোমাদের 
আসো তাহলে আমি না কিছু আহার | হত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর আহি 
করবো, নাপান করবো। শেষপর্যন্ত মরে 
যাবো। আর তোমার চিরদিনের জন্য ০১১০ 

বদনামী হবে এবং তোমাকে "মায়ের হত্যাকারী" বলা হবে।" অতঃপর উক্ত বৃদ্ধা অনশন করলো এবং একদিন একরাত না পানাহার করলো, না ছায়ার 
বসলো । ফলে, সে অতি দুর্বল হয়ে পড়ালা। অতঃপর আরো একদিন পরন্াত এভাবেই অতিবাহিত করলো তখন হযরত সা“আদ তার নিকট গেলেন 
এবং তিনি তাকে বললেন, “হে মাতা! যদি তোষার একশ থাণও থাকে, আর একেকটা করে লবচিই বের হয়ে যায়, তবুও আমি আপন সী বর্জনকারী 
নই- চাই তুমি আহার করো, অথবা লা-ই করে? ৷" যখন সে হ্যরত সা'আদ-এর দিক থেকে নৈরাশা হয়ে গেলো! যে, তিনি আপন স্থীন বর্জনকারী নন. নদ 
সে পানাহার আর করলো । এ সঙ্গে আল্াহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন আর নির্দেশ দিলেন যেন মাতা-পিতার প্রতি সাহার করা হয় 
কিনু যদি তারা কুফ্র ও শির্কের নির্দেশ দেয় হবে তা পালন করা যাবে না। 

ডীকা-১৬. কেননা, যে বনু সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না, সেটা অন্য কারো কথার উপর ভিত্তি করে মেনে নেয়াকেই "ডাবুলীদ' (অনুসরণ) বলা হায়: ক 
হলো যে, বাস্তব ক্ষেতে আমার কোন শরীক লেই। সুতরাংজঞান দ্বারা ও সুন্মশাবে যাচাই করলে তো কেউ কাউকেও আমার শীকলপে মানতে পাত্রে নাঃ 
তা (মান্য করাও) একেবারেই অসম্ভব । বাকী রইলো, না জেনে কারো অনুসরণ করে আমার জন্য শরীক স্থির কর । তাও চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ কা: < 
ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কখনো আনুগত্য করোনা । 























মাস্আলাঃ কোন মাখলুকেরই এমন আনুগত্য বৈধ নয়, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা হয়। 














কুফর অবলঙ্কন করে নেয়। এ অবস্থা 
হচ্ছে মুনাফিকদের । 

চীকা-২১, যেমন মুসলমানদের বিজয় 
হয় অথবা তীরা সম্পদ লাভ করেন 
টীকা-২২. ঈমান ও ইসলামে। এবং 
তোমাদের মতো দ্বীনের উপর গ্রতিটিত 


চীকা-১৭. তোমাদের করমফণ প্রদান করে। 

টাকা-১৮. যে, তাদের সাথে হাশর করবো, আর: সালেহীন' (সৎ কর্মপ্ায়ণগণ) ঘারা “নবীগণ ও ওলীগণ' বুঝানো হয়েছে। 

চীকা-১৯. অর্থাৎ ্বীনের কারণে কোন কেশ ভোগ করে। যেমন কাফিরদের নির্যাতন। 

চীকা-২০, এবং থেভাবে আল্লাহ শিক তয় করা উচিত ছিলো তেমনিভাবেই মানবের নির্াতনকে ত করে। এন কি ঈমান পর্যন্ত বনি করে এবং 
স্রাঃ ২৯ আনকাব্ত ৭১৯ পারা ৪35 

সহ দেবে বংলা ক (০ 

৯. এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, রিয়ার 

|অবশ্যই আমি তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের টিসি রি 

[মধ্যে শামিল করবো (১৮)। ৩৫১৬১ 


৯০. এবংকিছ লোক বলে, “আমরা আল্লাহর 
[উপর ঈমান এনেছি, অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র 
পথে তাদেরকে কোন কষ্ট দেয়া হয় (১৯), তখন 
[লোকদের উৎপীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তিরই। 
সমতুল্য মনে করে (২০)। আর যদি আপনার 


[করে দেবেন মুনাফিকদেরকে (২৫)। 


(বোঝা বহন করবে এবংনিজেদের বোখ্াসম্বহের | 
[সাথে আরো বোঝা (২৮) ।এবংনিশ্চয় ক্য়ামত- 
[দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে সেই অপবাদ সম্পর্কে 
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ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকেও তাতে 
শরীক করে নাও। 

জীকা-২৩, কুফর ও ঈমান (সপার্বে)ঃ 
টীকা-২৪. যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে 
ঈমান এনেছে এবং বালা ও মুসীবতের 
মধ্য ঈমান ও ইসলামের উ পর প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে। 

ীকা-২৫. এবং উভয় দলকে তাদের 
কর্মফল প্রদান করবেন। 

ঢীকা-২৬. মক্কার কাফিরগণ কোরাঈশ 
নংশীয় সুমিনদেরকে বলেছিলো, 
“তোমরা আমাদের ও আমাদের পিতৃ- 
পুরুষদের দ্বীন অবলম্বন করো, তোমাদের 
নিকট আল্লাহর নিকট থেকেযাবিপদাপদ 
আসবে সেগুলোর আমরাবিষ্াদার।আর 
তোমাদের পাপভার আযাদেরই ঘাড়ের 
উপর। অর্থাত্যদিআমাদের রীতির উপর 
থাকার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদেরকে পাকড়াও করেন ও শান্তি 
দেন ভবে তোষাদের শাস্তি আমরা 
আমাদের উপর নিয়ে লেঝো।” আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা 
ক্রনেন। 

ভীকা-২৭, কুফর ও পাপাচারসমূহের 

চীকা-২৮. তাদের পাপসমূহের, যারা 
তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎ পথে 
বাধা দিয়েছে৷ 

হাদীস শরীফে আছে-যেব্যক্তি ইসলানের 
মধ্যে কোন মন্দ রীতি আবিষ্কার করে তার 
উপর উক্ত রীতি আবিষ্কার করার পাও 


বর্তায় আর কিয়ামত পর্যন্ত যে সব লোক তদনুযায়ী আমল করে তাদের পাপও; অথচ তাদের পাগভার থেকে কিছুই ত্রাস করা হবেনা । (হুসলিম শরীক) 
টীকা-২৯. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাল রম ও যা রচনা সবই জানেন; কিন্তু তাদেরকে এ প্রশ্নটা তিরস্কারের জন্য করা হবে 

টীকা-৩০. এ গোটা সময়সীমার মধ্য ভিনি সদায়ে তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি আহবান করা অব্যাহত রাখেন এবং তানের নিযাতনের উপর বো করণ 
করেন। এতদ্সঘেও উক্ত সম্প্রদায় নিবৃত্ত হয়নি, বরং অস্থীকারই করতে থাকলো । 


চীকা-৩১, প্রাবনে নিজ্জিত হয়ে গেলো । এতে নবী করীয সাল্লা্নাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের 
উপর তাঁদের সপ্পদায়শুলো বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিলো। হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাম 'পঞ্চাশ কম হাজার বছর' ধরে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে 
থাকেন আর এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার সম্প্রদায়ের বুবস্ব সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলে। ৷ সুতরাং আপনি কোন দুঃখ করবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অনুথহত্রযে, আপনার স্বন্ধ সময়ের আহ্বানের ফলে অগণিত মানুষ ঈমান এনে ধন্য হয়েছে। 


চীকা-৩২. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়ছিস্‌ সালামকে। 


টাকা-৩. যারা তার সাথে ছিলো। [সুরা জানকরূভ 
তাদের সংখ্যা ছিলো আটাত্তর- অর্ধেক 








পুরুষ, অথেক নারী। তাদের মধ্য নূহ ১, OSes 
আলায়স্‌ সালাযের সত্তান সাম, হাম ও |>৫- অঃ (৩২) ও কিস্তিতে ee tes 
হয়াফিস এবং তাদের বিবিগণও শামিল |আরোহণকারীদেরকে (৩৩)উদ্ধার করে দিয়েছ | [onda 
ছিলো। এবং এ কিন্তিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নিদর্শন © LIAL 
টীকা-৩৪, কহিত আছে যে, এ কিন্তীটি | করোছি (৩৪) । 
"জী প্বত’-এর উপর দীর্ঘকাল যাবৎ | ৯৬. এবং ইবরাহীমকে (৩৫), যখন সেআপন 47405250580 
বিমান ছিলো। সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "আল্লাহ্র ইবাদত করো রি টি হি 
ভীকা-৩৫, স্মরণ করুনঃ এবং ভাকে ভয় করো । তাতে তোমাদের মঙ্গল ৩; (১475505 
চাকা-৩৬, যে পরতিযাগুলোকে খোদার [রয়েছে যদি 1০ তা রা 
শরীক বলছো! ৯ ভোষতা তো আল্লাহ্‌ ব্যতীত প্রতিমার (09095485458 
চীকা-৩৭. তিনিই ্যহদাতা কে ফিরা রচনা করছো SE এ SS 
টিং | (৩৬) । নিশ্চয় তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ্‌ 34852850585 
টাল অরে ব্যতীত পূজা করছো, তোমাদের জীবিকার ৩5০4৫509845 
চীকা-৩৯. এবং আমাকে মান্য না [কিছুরই মালিক নয় । সুতরাং তোষরা আল্লাহ্রই 62530500914 
করলেও তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই; [লিফট জীবিকা তালাশ করো (৩৭) এবংভারই দি 
আমি পথ প্রদর্শন করেছি; সুজিযাসমূহ [ইবাদত করো এবংতারই অনুথহ স্বীকার করো । ৩৩১৪; 
পেশ করেছি; আমার কর্তব্য কাজ সম্প | তোমাদেরকে ভারই দিকে খত্যাবর্তন করতে 
ইতি শা হবে (৩৮)। 
জী রি রসবীগণকে খেমল [৯৬০ এবং যদি তোমরা অস্বীকার করো (৩৯), | ৩৪১৭, ALC 
j সাদার [জেপি ক | 950 04 hee 
সু ছল বান লিনা [করলো (০) এবং লে দারিত কিছুই 085958% 
হয়েছিলো যে, আল্লাহ তা-আলাতাদেরক [নয় কিন্তু পছিয়ে দেয়া। ৪৬ 
ধংস করেছেন। ৯৯. এবংতারাকি দেখেনি, কিভাবে আল্লাহ্‌ 39484443558 
জিপ এএম তালাক ই [টি সা করেন (৪১) অতঃপর সেটা টপ সি 
জপে সৃষ্টি করেন; অতঃপর জমাটবধা | পুনরায় সৃষ্টি করবেন (৪২) ।নিস্চয় তা আল্লাহ্র 891৩1১6186৩ 
রক্তের আবৃতি প্রদান করেন, অতঃপর [জন্য সহজ (৪৩)। 
সরকার পকরেন। এভাবে ক্রমশঃ [ ২.০. আপনি বহুল তৃ-পৃষ্ঠে পরি বাগ, 
তালে গড়নকে পরিপূর্ণ করেন। [পি (৪৪), আদ ইন শে সু ১402580302৩ 
ডীকা-৪২. আখিরাতে পুলরুথানের [করেন (৪৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ দ্বিতীয় উত্থান 806:5694860রে 
সময়। [ঘটাল (৪৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবন্তিছু করতে টিটি 
টীকা-৪৩. অর্থাৎ থমবার সৃষ্টি করা, |পারেন। 0০55] 
অতঃপর মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা৷ [৯২১. শাস্তি দেন যাকে যান (৪৭) এবং দয়া আ্ত১৫১55৫ 
চীকা-88. বিগত সম্প্রদায়গুলোর দেশ [করেন যার প্রতি ইচ্ছা করেন (৪৮); এবং ৩৩৩১৫ 














ও স্কৃতিচিহসমূহকে যে, মালাহিল__ ৫ 

চীকা-৪৫. সৃষ্টিকে; অতঃপর তাকে মৃত্যু দান করেনা 

চীকা-৪৬, অর্থাৎ যখন এ কথা দৃঢ় বিস্বাস সহ্য জোনে নিয়েছো হে, থম বায় আগা সৃষ্টি করেছেন, তখন বুঝা গেলো যে, ও সৃষ্টিকর্তা পক্ষে 
সৃষ্টিকে মৃত্যু দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা অসভব কিছুই নয়। 

ঢীকা-৪৭. স্বীয় ন্যায় বিচার ছারা 


চীকা-৪৮. আপন অনুযহত্রমে; 





টীকা-৪৯. আপন প্রতিপালকের 
টীকা-৫০, ভার আয়ন্ত থেকে বাচার ও পালালোর কোন জরকাম্শ নেই; অথবা অর্থ এ যে, পিস তার লি ও নিক গেল 70 
করতে পারে, না 


টাকা-১. অর্থাৎ ক্ররেআন শরীফ ও পুল উর জল আৰেনি। 


টীকা-৫২. এ নসীহত ও উপদেশনযানের, পর আও হয়রত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি যখন তার সমশ্রলরকে 
ঈমানের প্রতি আহ্বান জানান, প্রমাণাদি রা জর এবং উপদেশাবলী প্রদান করেন, 


সুরা ঃ ২৯ আন্কাবৃত স৯ 
(তোমাদেরকে তারই প্রতি ফিরে যেতে হাবে : অনুসারীদেরকে; উভয় অবস্থায়ই কিছু 
লোক নি্দেশদাতা ছিলো, কিছু লোক এর 


২২. এবং না তোমরা যহীনে (৪৯) আয়ত্ত 84589058805 . | কনা ছিলো কিছু লোক এর 
- $ একারণে এরাও হত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত । 
53605] টক: অথাৎ হযরত ত্াহীম 


ীকা-৫৩. এটা তারা পরস্পর পরস্পরকে 
বলছে অথবা নেতৃবৃন্দ আপন আপন 








০ ই কে শীত করে 
জে 
চীকা-৫৬. আক্চ্থজনক নিদ্শনসমূহঃ 


(যেমন) আগুনের এ আধিক্য সত্বেও 
ড%84%৩%৩8 | কোন প্রতিক্রিয়া না করা, শীতল হয়ে 


0১121 41... | যাওয়া, তদস্থলে বাগান সৃষ্টি হওয়া এবং 
রর SELES 
(৫৩)।" অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে (৫৪) আগুন ০০০ অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত 
থেকে রক্ষা করেছেন (৫৫)। নিশ্চয় তাতে হওয়া । 

[অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের টীকা-৫৭. আপন সম্প্রদায়কে 

[জন্য (৫৬) । জীকা-৫৮. অত্যপার বন্ধ হয়ে যাবে এবং 

২৫. এবং ইব্রাহীম (৫৭) বললেন, “তোমরা 59520 আখিরাতে কোন কাজে আসবে না। 

টীকা-৫৯. প্রতিমাগুলো আপন 

প্রতি প্রকাশ করবে 

5০585 সিন চা রি 
টা 2 ও গণ নেতৃবর্গের থা! 

টিতে রা ৮১, 

6 GILLIE | ঈব্প-৬০, বোহ্গলোরও এবং 
পুজারীদের, তাদের মধ্যে নেতৃবর্গেরও 
এবং তাদের অনুগতদেরও । 


IEDIEAITAS | ara we RI 
SHALLY TS আলায়হিস্‌ সালাম অগ্নিকুণ্ড থেকে 


নিরাপদে বের হয়ে আসলেন এবং তা 
তার কোন ক্ষতি করলো না, 
ীকা-৬২. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্‌ 
সালাম এ মু'জিযা দেখে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের রিসালতের সত্যায়ন করলেন। তিনি ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালামের উপর সর্বপ্রথম ঈমান 
আনয়নকারী। 'ঈমান' ছারা 'রিসালতকে সত্য বলে মেনে নেয়া" বঝায়। মূল একত্বাদের বিশ্বাস তো ভার মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান ছিলো ।তা এজন্য যে, 
নবীগণ সর্বদাই মু'মিন হয়ে থাকেন। আর তাদের থেকে কুফর সম্পন্ন হওয়া কোন অবস্থাতেই কল্পনীয় নয়। 

চীকা-৬৩. আপন সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে, 


টীকা-৬৪. যেখানেই তার নির্দেশ হয়। সুতরাং তিনি ইরাকের শহরতলী থেকে শাম বা সিরিয়া-ভমির দিকে হিজরত করলেন। এ হিজরতের সময় তীর 














সাথে তর সী সারা” এবং হযরত লৃত আলাযহিস্‌ সালাম ছিলেন। 
টীকা-৬৫. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালামের পর 

টীকা-৬৬. যে, হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালামের পর যত নবী হয়েছেন সবই তার (বংশ) থেকে হয়েছেন। 
চীকা-৬৭. কিতাব’ ছারা “তাওরীত, ইল, যান্র ও কোরআন শরীফ' বুঝাদনা হয়েছে। 
ভীকা-৬৮. যে, পৰিত্ৰ বংশধর দান করেছি; পয্মণাম্বরী তারই বংশে রেখেছি, কিতাবসমূহ' এসব য়পান্বরকে দান করেছি, খারা তারই বংশীয় । আর তাঁকে 
সৃষ্টির মধ্যে প্রিয় ও বরলীয় করেছি। ফলে, সমস্ত জাতি ও ধর্মের লোক তীর প্রতি ভালবাসা রাখে এবং ভার সাথে সম্পর্ক রাথাকে গৌএবের বিষয় মনে 


সূরা £ ২৯ আন্কাবৃত ৭২২ 


করে আর তারই নিমিত্র দুনিয়ার শেহ 
সময় পর্যস্তের জন্য দরূদ নির্ধারিত 
করেছি। এতো হচ্ছে যা দুনিয়ার মধ্যে 
দান করেছি- 
টীকা-৬৯. যার জন্য রয়েছে অতি উচ্চ 
॥ 
টীকা-৭০. এ অশ্লীলতার ব্যাখ্যা এর 
পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে- 
টীকা-৭১. পথচারীদেরকে হত্যা করে 
তাদের মালামাল লৃষ্ঠন করে; এবং 
একথাও কথিত আছে যে, তারা পথিকদের 
সাথে বলাৎকার ক্তো। এমন কি 
(লোকেরা তাদের নিকট দিয়ে যাতায়ত 
পরম মওকুফ করে দিয়েছিলো । 
চীকা-৭২. যা বিবেকপত ভাবে এবং 
প্রথা মতেও মন্দ এবং নিষিদ্ধ- যেমন 
গালিগালাজ করা, অশ্লীল কথা বলা. 
তানি ও শিশ দেয়া, একে অপরকে পাথর 
ছুঁড়েমারা, পথিকদেরপ্রতি পাথর ইত্যাদি 
নিক্ষেপ করা, মদ্যপানকরা,ঠা্রা-বিন্বপ 
করা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং একে 
অপরের প্রতি খু ফেলা ইত্যাদি ঘৃণ্য 
কাল ও আচরণ, যে সব কালে শৃত- 
সম্রদায় অভ্যন্ত ছিলো । হযরত লূত 
'আলামমহিস সালাম এসব অপকর্মের জন্য 
ভাদেরাকে তিরস্কার কারন । 
ডীকা-৭৩. এবিষয়ে যে, এসব কর্ম মন্দ 
এবং এমন কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর 
শাস্তি আপতিত হবে । একথা তারাঠাষ্টা- 
স্বরূপ খলেছিলা (হযরত লূত আলায়হিস 
সালামের যখন এসম্দায়ের সরল পথে 
ফিরে আসার কোন আশা রইলো না, 
তখন তিনি জাল্লাহু দরবারে 
টীকা-৭৪. শান্তি অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে 
আমার বলী পূর্ণ করে 
টীকা-৭৫. আাল্াহৃতা'আলা তার প্রার্থনা 
কব্লকরলেন। 
টীকা-৭৬, তার পুত্র ও পৌত্র- হযরত 








[অধিকারী ৷" 

৯৭. এবং আমি ভাকে (৬৫) ইস্হান্ ও 
(য়া'কুরকে দান করেছি এবং আমি ভার 
[বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত (৬৬) ও কিতাব 
অব্যাহত রেখেছি (৬৭); এবং আমি দুনিয়ার, 
মধ্যে এর প্রতিদান তাকে দান করেছি (৬৮) 
এবংনিশ্চয় আখিরাতে আমার একান্ত নৈকট্যের 
(উপযোগী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত (৬৯)। 

=৮. এবং লৃতকে উদ্ধার করেছি যখন সে 
[আপন সম্প্রদায়কে বললো, “তোমরা নিশ্চয় 
এমন অঙ্ীল কর্ম করছো যা ভোষাদের পূর্বে 
সারা দুনিয়ায় কেউ করেনি (৭০)। 

২০৮. তোমরা কি পুরুষের সাথে বলাৎকার 
[করছো এবং ডাকাি করছো (৭১) এবৎ 
[নিজেদের মজলিসে শূণ্য কাজ করছো (৭২)? 
সুতরাং তীর সম্প্রদায়ের কোন জবাব ছিলো না, 
কিন্তু এ যে, তারা বললো, "আমাদের উপর 
আল্লাহ্র শাস্তি আনয়ন করো যদি তুমি সত্যবাদী! 
হও (৭৩)!" 

৩০. আযর করলো, “হে আসার প্রতিপালক! 
আমাকে সাহাম্য করো (৭৪) এসব অশান্তি 
সৃষ্টিকারী লোকের বিরুদ্ধে (৭৫)।' 


বনু 
৩১. এবংযখন আম 'ফিরিশ্ডাগণ ইব্রাহীমের 
নিকট সুসংবাদ নিয়ে - সলো (৭৬), তখন 
তারা বলবো, ‘আমরা অবশ্যই এ 
শহুরবালীদেরকে ধ্বংস করবো (৭৭) । নিশ্চয়: 
[তাতে বসব্বালক্ারীরা অত্যাচারী |" 
৩২. বললো (৭৮), “তাতে তো লূত রয়েছে: 
(৭৯)।" ফিরিশ্তাগণ বললো, “আমরা 
[ভালোভাবে জানি তাতে যা রয়েছে। অবশ্যই: 
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হস্থকু ও হযরত য়া'কুব আলায়হি সালামের । 


চীকা-৭৭. এ শহরের নাম "দাদু 





চীকা-৭৮. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম, 
চীকা-৭৯. এবং লূত আশায়াহিস সালাম তো আল্লাহ্‌র নবী ও ভার মনোনীত বান্দা হন। 








[সিল 1২৯ জান্কব্ত ত 


পারা £২০ | 





আমরা তাকে (৮০) এবং তার পরিবার-| 


(৩৩. এবং যখন আমার ফিরশ্তাগণ লৃতেক। 
[নিকট (৮২) আসলো, তখন তাদের আগমন! 
তার নিকট বিন্বাদ অনুভূত হলো এবংতাদের' 
কারণে তার অন্তর সংকুচিত হলো (৮৩) এবং. 
তারা বললো, “ভয় করবেন না (৮৪) এবং 
দুঃখও করবেন না (৮৫)! নিশ্চয় আমরা! 
[আপনাকে ওআপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা 
করবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে। সে পশ্চাতে; 
অবস্থানকারীদের । 

৩৪- নিশ্চয় আমরা এ শহরবাসীদের উপর; 
আসমান থেকে শাস্তি অবতারণকারী_ তাদের 
অবাধ্যতার বদলাহ্বরপ ৷” 

৩০. এবং নিশ্চয় আমি তা থেকে সৃষ্পসট 
নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি বোধশক্তিসম্পন্দের 
জন্য (৮৬) । 

৩৬. মাদৃয্নানের প্রতি তাদের সম -সশ্পৃদায়ের 
শু“আয়বকে প্রেরণ করেছি । সুতরাং সে বললো, 
“হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো| 
এবং শেষ দিবসের আশা রাখো (৮৭)! এবং| 
পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িয়োনা!" 
৩৭. অতঃপর ভারা তাঁকে অস্বীকার করলো | 
অতঃপর তাদেরকে ভূমিক-প পেয়ে বসলো । 
ফলে, তারা ভোক্গে নিজেদের গৃহসমূহের মধ্যে 
হাটুর উপর ভয় করে পড়ে রইলো (৮৮)। 
৩৬. এবং “আল ও সামূলক্ে ধংস করেছি 
(৮৯) এবং তোমাদের নিকট তাদের বতিসমৃহ 
সুস্পষ্টভাবে হয়েছে (৯০)। এবং | 
শর জন দাক | 
সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে! 
সৎপঞ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে এবং তাদের সধ্যে| 
বোধশক্তি ছিলো (৯২) ৷ | 
৩৯. এবং কান্ধন, ফিরআউন ও হামানকে| 
(৯৩); এবং নিশ্চয় মূলা তাদের নিকট সৃশ্পষ্ট।| 
নিপরশনাদি নিয়ে এসেছে। অতঃপর তারা ভু- 
পৃষ্ঠে অহংকার করেছে এবং তারা আমার আয়ত্ত 
(থেকে বের হয়ে যাবার মতো ছিলো না (৯৪)। 


৪০. অতঃপর তাদের প্রতোককে আমিতাদের! 
পাপের জন্য পাকড়াও করেছি; সুতরাং তাদের 
মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি (৯৫): 
এবং তাদের কাউকে ভয়ানক শব্দ-ধ্বনি পেয়ে 


বসলো (৯৬), এবং তাদের মধ্যে কাউকে 
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চীকা-৮০.. অর্থাৎ লৃত আলায়হিস্‌ 
সালামকে 

চীক্ষা-৮১, শান্তিতে । 

টীকা-৮২, সুপশন অতিথির বেশে 
টীকা-৮৩, সম্প্রদায়ের কার্যাদি ও 
কর্মতৎপরতাসমূহ এবং তাদের 
অনুপযুক্ততার প্রতি খেয়াল করে। তখন 
ফিরিশতাগণ প্রকাশ করলেন যে, তারা 
আল্লাহ্রই প্রেরিত। 

ীকা-৮৪- সম্প্রদায়ের লোকজনকে 
টীকা-৮৫. আযাদের জনা যে, সম্প্রদায়ের 
লোকেরা আমাদের সাথে কোনরূপ বে- 
আদবী করবে অথবা অসদাচরণ করবে! 
আমরাফিরিশতা । আমরা এসব লোককে 
ধ্বংস করে ফেলবো এবং 

চীকা-৮৬. হযরত ইবনে আব্যাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহমা বলেন যে, 
সুস্পষ্ট নিদৰ্শন হচ্ছে- লৃত-সম্ুদায়ের 
ঘরবাড়ীর ধাংসাবনেষ । 

ডীকা-৮৭. অর্থাৎ ক্য়াষত-দিবসের, 
এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করে, যেগুলো 
আখিরাতে সাওয়াবের কারণ হয়। 
চীকা-৮৮. প্রাণহীন, মৃত অবস্থায়। 
টীকা-৮৯. হে মন্ধাবাসীগণ। 
টীকা-৯০. হিজর ও ইয়েমেনের মধ্যে 
যখন তোমরা তোমাদের সফরে সে স্থান 
অতিক্রম করো। 

ঢীকা-৯১. কু ও পাপ কার্যাদি 
টীকা-১২. বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলো, হক 
ওবাতিলের মধ্যে পার্থযক্যকরতে পারতো; 
কিনতু তারা বিবেক ও ন্যায়বিচার শক্তিকে 
কাজে লাগায়নি। 

ঢীকা-৮৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা ধংস 
করেছেন; 

টীকা-৯৪. যেন আমার শান্তি থেকেরক্ষা 
পেতে পারে। 

ভীকা-১৫. এবং সেটা লৃত-সম্পদায় 
ছিলো, যাদেরকে ছোট ছোট পাথর দ্বারা 
ধংস করা হয়েছে; ঘা প্রবল বায়ুর সাথে 
তাদের গায়ে লাগতো । 

ীকা-৯৬, অর্থাৎ সাদ স'প্দায়; 
যাদেরকে তয়ংকর ধ্বনি দ্বারা ধ্বসে করা 
হয়েছে। 


চীকা-৯৭. অর্থাৎ কারূন ও তার সঙঈদেরকে, 

টীকা-৯৮. যেমন নূহ-সম্প্রদায়কে এবং ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে । 

চীকা-৯৯. তিনি কাউকে গুণাহ্‌ ছাড়া শান্তিতে গ্রেফতার করেন না; 

ীকা-১০০. নিদেশসমূহ অমান্য করে এবং কুফুর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে 

টীকা-১০১. অর্থাৎপ্রতিমাগুলোকে উপাস্য স্থির করেছে, তাদের সাথে আশাকে সম্পৃক্ত করে রেখেছে। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলোর অক্ষমতার এবংবাধ্াতার 
দৃষ্টান্ত এই, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে- 

চীকা-১০২. আপন অবস্থানের জনা; না তা দ্বারা গরম দূরীভূত হয়, না শীত, না ধুলাবালি ও বৃষ্টি- কোন কিছু থেকে হিফাযত হয়। এমনই বোত্‌ যে, 
সেগুলো আগন পূজাবীদেরকে না দুনিয়ায় উপকার করতে পারে, না আখিরাতে কোন ক্ষতি করতে পারবে। 


জীকা-১০৩. এমনই সমন্ত ধর্মের মধ্যে [সূ জন্য 
দুর্বলতম ও অকেজো ধর্ম হচ্ছে- মূর্তি 
পূজারীদের ধর্ম। তু-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলেছি (৯৭), এবং তাদের 
মধ্যে কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি (৯৮)। এবং 
আল্লাহ্র জন্য শোভা পেতো না যে, তিনি 
তাদের প্রতি যুলুম করতেন (৯৯); হাঁ, তারা 


বিশেষ পরব হযরত আলী মুর্াদা 
দিয়া তা'আলা আল্ছ খেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নিজেদের ঘর থেকে 











মাকড়সার জাল দূরীভূত করো। এটা ভিপি মোর পতি ঘুম 
দাৰিদ্বের কারণ হয় নাভ রনি 
্ ই 1৪১. ভাদেরই উপমা. যারা আল্লাহ ব্যতীত EERE 
চিপ ০, জালের এন এল [খন মালিক হয বেছে ০০১ পু 
ন্যায়; সে জালের ঘর তৈরী করেছে (১০২); 75 
চীকা-১০৫, যে, তার কোন বান্তবতাই [এবং নিয় সমন্ত ঘরের মধ্য দ্বলতয ঘর | ' টিসি ও 
নেই; হচ্ছে যাকড়সার ঘর (১০৩); কতোই উত্তম OSLER 
ঢীকা-১০৬. সুতরাং বিবেকবানের জনয | হতো যদি জানতো (১০৪)! * 
কিঙাবে শোভা পাবে যে, সে সম্মান ও |৪=২. আল্তাহ জানেন যে বস্তুর তারা তাকে SSSI 
প্রজ্ঞার অধিকারী, সর্বশতিমান ও খোদ | ব্যতীত পূজা করছে (১০৫): এবংতিনিই সম্মান পি নক 
মোখৃতার আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে |ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী (১০৬)। ০2221 
ভানহীন,ক্ষতাহীনপাথাসমূহের পূজা 1৪৩০. এবং এ দৃষ্টাস্তসমূহ আহি মানুষের জন্য টিয়ার 
he [বর্ণনা করছি: এবং সেগুলো বুঝেনা, কিনতু জ্ঞানী এত1৬5 
ীকা-১০৭. অর্থাৎ সে গুলোর সৌন্দর্য ও [ব্যক্তিরা (১০৭)। 9০ 
উতৰ সেগুলোর উ+ 
টি ০৪. আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীন সত্য তৈরী ৷ ০৮০৩০ 
বেন: এ দৃষ্টি ও তায় [| করেছেন নিচাাততনসযইনদর্ন রয়েছে 55439 € 
(১০) মুসলমানদের জন্য। * Ee oo LE 
একত্ব বিশ্বাসীর অবস্থাকে খুব উত্তমরূপে 
প্রকাশ করে দিয়েছে এবং পার্শক্যটুকুও ১ 





সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। ক্রোঈশ বংশীয় 
কাফিররা ভরসার সুরে বলেছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মাছি ও মাকড়সার দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন! আর তারা এটা নিয়ে ঠাট্টা-ব্দ্রপ করছিলো। এ 
আয়াতের মধ্যে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা মূর্খলোক, দৃষ্ান্তের রহস্য জানেনা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় এবং যেমন বন্ধু হবে সেটার 
মান প্রকাশের জন্য অনুরূপ দৃষ্টাপ্তই প্রদান করা হিকমতেরই চাহিদা। সুতরাং বাতিল ও দুর্বল ধর্মের দুর্বণতা ও বাডুলতা প্রকাশ করার জন্য এ উনাহরণটা 
অতীব উপকারী ৷ যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন, তারাই বুঝতে পারে। 


ীকা-১০৮. তার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা এবং তার একত্ব ও অদ্বিতীয় হবার উপর প্রমাণ বহন করে। * 





* বিংশতিতম পারা সমাপ। 


































































































তরজমা-ই-০ক্বারআন 


কান্যুল ঈমান 


কৃত 
আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত 
মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ আহয়দ রেযা খান বেরলতী 
রাহ্যাতুন্রাহি আলায়হি 


তাফসীর হোশিয়া) 


খাযাইনুল ইরফান 


সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মূরাদাবাদী 
রাহ্যাতুল্লাহি আলায়হি 


বঙ্গানুবাদ 
আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


প্রকাশনায় 
শুলশান-ই:হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, 





কান্যুল ঈমান ও খাযাইন্থল ইরফান 


নিরীক্ষণ 0 ওস্ভামুল ওলামা,শায়খুল হাদীস ওয়াত্‌ তাফসীর 

অধ্যক্ষ আলহাজ্‌ আল্লামা যুসলেহ উদ্দীন (মাদ্দাযিল্লাহু আলী) 

সহযোগিতায় ০ পাঞ্জুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিডিং 
মাওলানা এ, এ, জাযেউল আখৃতার আশরাফী 
আলহাজ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকুব 
মুহাম্মদ ফিরোজ আলম 
মুহাম্মদ দিদারুল আলম 
কাযী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী 
আৰু সাঈদ সুহান সস জীলালী 
স্বায়াতসমৃহেক্ বিন্যাস নিরীক্ষণ 
হাফেয ক্ষ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী 
১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী 
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন 


আতিকুল ইসলাম চৌধুরী 


সহাম্মদ নুরুল আজিম 
মুহা্মদ সাজ্জাদ হোসেন 


মুহাম্মদ আমানুল্লাহ 


নিও কনসেপ্ট লিমিটেড 

৭, সিডিএ খাণিজ্যিক এলাকা 

মুমিন রোভ, চট্টগ্রাম 

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স 


হক আবে, বহার হাট, ডাকঘর চাদ্দগীএ, চাস, বাংলাদেশ 
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একবিংশতিতম পারা 


ঢাকা-১০৯. অথাৎ কোরআন শরীফ সেটার তেলাওয়াত ইবাদতও এবং তাতে মানুষের জনা উপদেশও রয়েছে, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ এবং উন্নত 
চরিত্রের শিক্ষণ রয়েছে। 

চীকা-১১০, অর্থাৎ শরীয়তের নিহিন্ধ কারযাদি থেকে। সুতরাং যে বাত নামায নিয়মিতভাবে পড়ে এবং সেটাকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, তার ফল হয়- 
কোন না কোন দিন সে এসব মন্দ কাজ বর্জন করে, যে গুলোতে সে লিপ্ত হিলো। হযরত আনাস রাদয়া্লহ তা'আলা আনহু থেকে বলত আছে যে, এক 
আনসারী যুবক বিশ্বকুল সরদার সাগর তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তো আর বহু মহাপাপ (বীরা গুনাহ) কাজে লিও হতো । হুযুর 
সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো। তিনি এরশাদ ফরমালেন, “তার নামায কোন দিন তাকে সেসব অপকর্ম 
খেকে খে দেবে” সুতরাং অতি অন সময়ের মধ্যে সে তাওবা করলে এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো। 

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ বলেন, “যার নামায তাকে অগীল ও নহি কার্যাদি থেকে বিরত রাখে না, তা নামাযই নয় ।” 

টাকা-১১১. যেহেতু, তা হচ্ছে- উৎকৃচতঘ ইবাদত ৷ তিরমিযী শরীফের হাদাসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন. "আমি কি তোষাদেরকে এ আমল সম্পর্কে বলবো না যা তোমাদের কর্মসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উম এবং প্রতিপানকের নিকট পবিত্রতর, অতি 
উচ্চ মর্যাদাসম্পনু, তোসাদের জন্য স্বর্ণ রৌপা প্রদান করা অপেক্ষাও শ্রেয় এবং জিহাদের মধ্যে যুদ্ধ করা ও নিহত হওয়ার চেয়েও উত্তম? সাহাবা কেরাম 
আরয় করলেন, “নিক্য়, হে আল্লাহর 




















সুনা ঃ ৯ আল্কাৰ্ত চে ০ 9] বুল এরশাদ-ফরষলেন; গত হছে 
নীচ আল্লাহ্‌ তা'আলার ধিক। ।র ।" তিরমিযী 
i চু শরীফের অপর হাদীসে বণি আছে, 
৪৩. হে মাহবৃব! পাঠ করুন যে কিভাৰ 1 হুযুর দেটিকে জিজ্ঞাসা 
[আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে (১০৯) এবং 4 RAE য়ামত-গ্দিবসে কোন্‌ 
নামায কায়েম করুন! নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ১8506148875 | বদের মদ উতর" এরশাদ 
ae কাজ থেকে পরের রি সি OT | করলেন, “অধিক পরিমাণে হিক্র- 
আল্লাহ্র স্মরণ সর্বাপেক্ষা বড় (১৯১ এপি) | কাযীদেত ৷” সাহাবীগণ আয়ত করলেন, 
এবং আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমরা করো Ee ং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী?” 
হল ও ESET 
[সাথে করো না, রত তা ক 
(0১১২) কিন্তু তাদের যারা মধ্যে অত্যাচার রিনি এত হত্যা করে বে, তার তরবারি 
[করেছে (১১৩) । আর বলো (১১৪), ‘আমরা SY EY ky সান 
ঈমান এনেছি সেটারই উপর, যা আমাদের > নে [ও যিকর 
অৰণ হয়ছে এবংবা তোমাদের পতি ES ভদপেক্ষা উচ্চ" । 
অবতীৰ্ণ হয়েছে আর আমাদের-তোমাদের এ ৩৯ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
[উপাস্য এবং আমরা তারই সামনে আত্মসমর্পণ তা'আলা আনহুমা এ আয়াতের এক 
করি (১৫)।" তাফনীৱ (ব্যাখ্যা) এটা করেছেন যে, 











হাদী "আল্লাহতা'লা তার বান্নাদেরে স্বরণ 
EE শি এ করা বহু বড় ৷” 

অপর এক অভিমত এর তাফসীরে এও রয়েছে যে, “ অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত রাখা এবংনিযেধকরার মধ্যে আল্লাহ্‌ "আল যিক্র মহান” 
টীকা-১১২. আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি তার আয়াতসমূহ দ্বারা আহবান করে এবং প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; 

ডীকা-১১৩, অত্যাচারের মধ্যে সীঘাডিক্রন করেছে, পৌড়ামী অবলম্বন কমেছে, উপদেশ অমান্য কয়েছে, না থেকে উপকার গ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি 
কঠোরতা অবলদ্বন ওঝো। অপর এক অভিমত হচ্ছে, অর্থ এ যে, যে সব লোক দিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা স্বাল৷ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে 
অথবাযারা আল্লাহ তা'আলার জন্য পুএ ও শরীক স্থির করেছে, তাদের প্রতিকঠোরতা প্রদর্শন করো । অথবা অর্থ এ যে, জিযুয়া (কর) পরিশোধকারী ফিশ্বীদের 
সাথে উত্তম পস্থায় বিতর্ক করো; কিন্তু যারা যুলুম করেছে এবং যিদ্ধীর দায়ি থেকে বের হয়ে গেছে ও জিহ্য়া পরিশোধ করা থেকে বিরত রয়েছে তাদের 
সাথে বিতর্ক তরবারির দ্বারা করো। 


যাস্আল্লাঃ এ আয়াত থেকে কাফিরদের সাথে ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিতর্ক করার বৈধতা প্রমাণিত হয় । অনুরূপভাবে, “ইলমে কালাম' ( 1১-4০4৮৮) 
শিক্ষা করার বৈধভাও। 


চীকা-১১৪. কিতাব সমপরদায়কে, যখন তারা তোমাদের নিকট তাদের কিতাবের কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করে, 
টাকা-১১৫, হাদীস শরীফে বার্ণ৩হয় যে, যখন ফিতাবীগণ তোযাদের নিকট কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করে তখন তোমরা তাদের না সমর্থন করো, না অস্বীকার 


করো; বরং এটাই বলে দাও যে, আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর, তার কিতাবাদির উপর এবং তার রসূলগণ্রে উপর ঈমান এলেছি। সুতরাং যদি তারা 
বু বিষয়বস্তু ভুল বর্ণনা করে তবে তোমরা সেটাকে সমর্থন করার গুধা্‌ থেকে বেঁচে যাবে, আর যদি বিষয়বনুচা শুদ্ধও ছিলো, তবে তা অস্বীকার করা থেকে 
বেঁচে যাবে। 

চীকা-১১৬, “কোরআন পাক; যেমন তাদের প্রতি তাওর়ীত ইত্যাদি অবতীর্ণ করেছিলাম, 

চীকা-১১৭ অর্থাৎ যাদেরকে তাওরীত প্রদান করেছি; যেমন হযবত আবদুল্লাহ্‌ ইবেন সালাম এবং তার সাহীগণ, 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ স্তাটি মন্কী আর হযরত আবসৃন্যাহ্‌ ইবনে সালাম ও তার সাখীগণ মদীনায় ঈমান এনেছিলেন । আস্মাহ্‌ তা-আলা এর পূর্বে তাদের সম্পর্কে 
সংবাদ দেন। এটা অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভূক্ত (জুমাল)। 

ীকা-১১৮. অর্থাৎ য্াবাণীদের মধ্য থেকে, 

টীকা-১১৯. যারা কুফরের মধ্যে অতীব কঠোর । 


"জুহদ' (১৯৯৯) এ অস্বীকারকে বলা হয়, যা পরিচয় লাভের পর করা হয়; অর্থাৎ জেনেন্জনে অস্বীকার করা । বস্তুতঃ ঘটনাও এই ছিলো যে. ইহুদীগণ 
খুব জানতো যে, রসূল করীম সাল্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্য নবী এবং কৌরআনও সত্য । এসব কিছু জেনেশুনেই তারা 
গৌড়ামীৱশতঃ অন্বীকার করেছে। [দুল যে 


ভীকা-১২০. বোন লিল হওয়া 09৭. পু 
চীকা-১২১. অর্থাৎআপনি দি লিখতেন | প্রতি কিতাব অবতীৰ্ণ করেছি (১১৬), সুভরাৎ রি 
ও পড়তেন- এমন হতো, এসব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান]: 28৩ 
[করেছি(১১৭), তারা সেটার প্রতি ঈমান আনে । ৫৯৫৫8 
টাকা-১২২. অর্থাৎ কিভাবীগণ বনে, | এবং রা এর ০৯ 


“আমাদের কিতাবসমূহে শেষ নহীর SBN 
১১৮), যারা সেটার উপর ঈমান আনে; এবং 1৩৬ 
আলী এই বত হয়েছে গে, ভিন |ও ১7০১১১১০ 


“মানুষ হবেন, নালিখবেন,না পড়বেন । | কিনতু কাফিরগণ (১১৯)। 

কিন্তু তাদের এ সন্দেহ করার অবকাশ | 5৮, এবং এ-(১২০) পূর্বে আপনি কোন 
te [কিতাব পাঠ করতেন না এবং না আপন হাতে! 
টীকা-১২৩, ৯ সর্বনাম ছারা যদি | কিছু লিখতেন । এমন যদি হুতো (১২১) তাহলে। 

কোরআন" বুঝানো হয়, তবে অর্থ এ | বাতিল সম্প্রদায় অবশ্যই সন্দেহ করতো (১২২) ৷ 

দাড়াবে যে, রান করীম হচ্ছে স্পষ্ট | ৪%. বরং ওটা সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদেরই, 

নিদর্শনসমূহ', যেগুলো আলিম ও |অত্তরশমূহের মধ্যে, যাদেরকেজ্ঞান দেয়া হয়েছে 

হাফিযুগণের বক্ষসমূহে সংবক্ষিতরয়েছে। | (১২৩); এবং আমার আন্লাতসমূহকে অস্বীকার: YELLS ANS 
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“সুস্পষ্ট নিদর্শন" হবার অর্থ এ যে, |করে না, কিন্তু অত্যাচারীগণ (১২৪) ৷ বি 
সেগুলোর অধতিযিন্দিতা সৃস্পষ্টই। আর | 2০. এবং বললো (২০),কেন অবতীর্ণ; ৬১১ gr 
উভয় বৈশিষ্টাই কোরআন বরীষের সাথে | হৃয়না কিছু নিদর্শন ভার উপর তারপ্রতিপালকের SO 






খাস। আর অন্য কোন কিতাব এমন নয়, 
যা মু'জিযা হয় এবং না এমনও যে, 
প্রত্যেক যুগে বক্ষসমূহে সংরক্ষিত 
রয়েছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ার্াহ রী 
তাআলা আনৃহমা > স্বনাম'-এর আনাখিল - ৫ 
প্রত্যাবর্তনস্থল (বিশেষ্য) হর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাৎ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্থির করে আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেন যে, বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম “অধিকারী'( ২৯৮০) হন সেসব নিদর্শনের, যেগুলো কিতাবীদের মধ্যে এসব লোকের অন্তরসমূহে সংরক্ষিত 
রয়েছে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদের কিভাবসমূহে তার (দঃ) গুণাবলী ও প্রশংসা পেয়ে থাকে (ৰাযিন)। 

চীকা-১২৪. অর্থাৎ দৌড়া ইহুদীগণ, যারা মু'জিযাসযূহ প্রকাশ হওয়ার পরও জেনে চিনে গৌড়ামীবশতঃ অব্ীকারকারী হয়। 

ীকা-১২৫, মার কাফিরগণ 

ভীকা-১২৬. যেমন হযরত সালিহ-এর উ্ী হযরত মূসার লাঠি এবং হযরত ঈসা দত্তরশানা (আলায়হিযুদ সালাত ওয়াস সালাম 1) 

'ীকা-১২৭. প্রজ্ঞানুসারে যা ইচ্ছা করেন অবভারণ করেন। 

ভীকা-১২৮. অবাধ্যতা রদর্শনকারীদেরকে শাস্তির; এবংআমি তজ্ন্যই আদিষ্ট হয়েছি। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মন্তার কাফিরদের এ উক্তির জবাব দিচ্ছেন- 


নিকট, থেকে (১২৬)?' আপনি বলুন, 


তো আলাহ্‌রই নিকট রয়েছে 
(১২৭) ।আর আমি তো এ স্পষ্ট সতর্ককারী হই; 
(১২৮) ।" 











জকা-১২৯, অর্থএ যে, কোরআন করীম হচ্ছে ু'জিযা'। ওটা পূর্ববর্তী নবীগণের মু'জিযা অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ এবং সমন্ত নিদর্শন থেকে সত্য সন্ধানীকে 
হয়োজনমুক্ত করে কেননা, যতদিন যমানা থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোরআন করীম স্থায়ী হবে: তা অন্যান্য মু-জিযাদির মতো নিঃশেষ হয় যাবে না। 


সূরা 1 ২৯ আন্কাৰূত চীকা-১৩০. আমার রিসালতের সত্যতা 


৯- এবং দের জনয এটাই কি যথেষ্ট নয় এবং তোমাদের অবীকষান্নের উপর 
ys ৩4৫ পা 

জামি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ ন 25998 | হাহ কে সমন করে, 

যাতাদের উপর পাঠকরা হচ্ছে (১২৯)? হেঞে BISLEY টা আনু ত 

ভাতে দয়া ও উপদেশ রয়েছে (৮, হারিসের ন 

ans dd | ৬৩৮১৯০৮? | বশবকল সরদার সালাহ আলায়হি 
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ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, “আমাদের 
বত - ছয় উপরআস্হান থেকেপাথর বর্ষণ করান ৷” 
i চীকা-১৩২. যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দিষ্ট 
(০২. আপনি বলুন, ‘আল্লাহ্‌ যখেই আমার ও 32500008 | করছে বত ওঁ মেয়ানকাল পরব 
সধ্যে সাক্ষী হিসেবে (১৩০), তিনি । log 3৬5 + bo শান্তিকে পিছিয়ে দেয়া হিকষতেরই 
যা কিছু সযানসমূহ ও যমীনের মধ্যে ৷ 17485595584 | sm 


সা তোপ | SRE, | জৰা১৩০, অব গান 


তারাই ক্ষতিগ্রত্ত ৷" | জীকা-৯৩৪, এর মধ্যে ভালের কেউ 
|৫৩. এবং ভারা আপনার নিকট শাস্তি ১১০ 
চাচ্ছে (১৩১); আর যদি একটা ভীকা-১৩৫. অর্থাৎ নিজ কর্মফল ৷ 
সময়সীমা না থাকতো (১৩২), তবে |! চীকা-১৩৬. যে ভূ-শাতে সহজে ইবাদত 
তাদের উপর শাস্তি এসে যেতো (১৩৩) করতে পারে৷ ।অর্থ এ যে, যখনমু*মিনের 
এবং নিশ্চয় তাদের উপর হঠাৎ করে এসে যাবে পক্ষে কোন ভূ-খণ্ডে আপন দ্বীনের উপর 
উনি নবি হালক | প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত পালল করা 
iy নিকট শান্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে এও 4১4/17 0৮] কষ্টসাধ্য হয়তখন তার উচিত ডৃ-খণ্ডের 
চি 2845455 | ee হজ কর যেখানে সে নল 
(১৩৪); ৪845৫ | হাদত করতে পারে এবং হীনের বিধি- 
যেদিন তাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে | 55994 বিন লিল কেলে, কোচ সুতি 














[AY [বীন হয় না 

/- তাদের উপর ও তাদের পায়ের নীচ SOAs | ™ ॥ 
(থেকে এবং তিনি বলবেন, ‘গ্রহণ করো আপন 0 | শল বৰত এ আত ্ 
ঘোৰ (৮4) ১০0 | যৃমলমানদের সে অবতীর্ণ হয়েছে, 
৫৬. হেআমার বান্দার, যারা ঈমান এনেছো! i los যাঁদেৱজনা সেখানে অবস্থানকরে ইসলাম 
আমার পৃথিবী প্রশন্ত; সুতরাং আমারই | £ see প্রকাশ করা ভয়ের কারণ ও ক্টকর 
ছিলো এবং অহীনসবী্পরিবেশে 


ছিলেন । তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, 
“আমার ইবাদত তো অবশ্যই করতে 
হবে, এখানে অবস্থান করে বখন তা 
কিছ (১2801 করতে পারছো না, তখন নীলা শরীফের 
- এবং নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং 2৫৮৫ 04644704 || দিকে হিজরত করে চলো যাও । সেটা 
I Io argh ei 26 শর্ত সেখানে নিরাপত্তা আছে।- 

চীকা-১৩৭. এবং এ ধ্বংসশীল জগত 
ছাড়াতেই হবে; 

চীকা-১৩৮. সাওয়াব ও শান্তি এবং 
কর্মকিলন্য। সুতরাং এটাই অপারিহার্ 
যে, আমার স্ীলের উপর প্রতিষ্ঠিত খাকবে 


প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ 














এবং আপন দ্বীসেক্স হিফাথতের জন্য হিজরত করবে। 
চ্রীকা-১৩৯. যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত পালন করে। 


'চীকা-১৪০. বিভিন্ন কষ্টের উপর এবং যে কোন প্রকার কাষ্টেও আপন দ্বীন বর্জন করেনি । ষুশরিকদের নির্যাতন সহ্য করেছে। হিজরত অবলম্বন করে, দ্বীনের 


খাতিরে আপন যাডৃতৃমি তাগ করার বাষট সহা করেছে। 
টাকা-১৪১, সমস্ত বিষয়ে। 


চীকা-১৪২. শানে নুযুলঃ মন্কা যুকাররায় মুশরিকগণ মুমিনদেরকে রাতদিন বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিয়ে থাকতো । বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাথ তাদেরকে মদীনা তৈয়াবার প্রতি হিজরত করার নির্দেশ দিলেন । তখন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, “আমরা মদীনা শরীফে 


কিভাবে চলে যাবে? সেখানে না আছে 
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আমাদের খররবাড়ী, লা ধন-সম্পদ। কে 
'আবাদেয়কে আহ দেবে, কে দেবে 
পানীয়?” এর জবাবে এ পবিত্র আয়াত 
অবতীর্ণহয়েছে।আর এরশাদ করা হয়েছে 
যে, অনেক জীবজনু এমনই রয়েছে, 
যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখেনা। 
সেটা অর্জনের শক্তিও তাদের নেই এবং 
না সেগুলো পরবর্তী দিনের জনা কোন 
খাদ্যভালরারসংগহ করে। যেয়ন- চতুষ্পদ 
প্রাণী ও পক্ধীকুল। 

চীকা-১৪৩, সুতরাং যেখানে থাকবে 
তিনিই সেখানে ৱিন দেবেন। কাজেই, 
এটা কেমন প্রশ্ন যে, 'আমাদেরকে কে 
খাওয়াবে, কে পান করাবে” সমস্ত সৃষ্টির 
জনয আল্লাহই বিযক্দাতা। দুর্বল, সবল, 
মুৰীষ ও সুসাফির- সবাইকে তিনিই 
জীবিকা দেন। 

চীকা-১৪৪. তোমাদের উক্তিসমূহ এবং 
তোমাদের অন্তরের কথা । 

হাদীল শতকে বর্ণিত হয়েছে- বিখকুল 
সরদার সাল্যাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “যাদি তোমরা আল্লাহু তাআলার 
উপরনির্ভরকরো যেমনিভাবে করা উচিত, 
তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন জীবিকা 
দেবেন যেমন পক্ধীকৃলকে দেন।সেগুলে 
সকালে ক্ষুধার্ত, খালি পেটে বের হয়, 
সন্ধ্যায় তুষ্ট হয়ে ফিরে আলে ।” 
(তিরমিযী) 

ঢাকা-১৪৫.অর্থাৎ্কার কাফরদেরকে ৷ 
চীকা-১৪৬, এবং এ স্বীকারোক্তি সত্বেও 
কিভাবে আলাহ্‌তা'আলারতাওহীদ থেকে 
মুখ ফিরতে নেয়! 


a. সৰ লোক, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে 


৬০- এবংযমীনের উপর কতোই বিচরণকারী 
[রয়েছে যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখে না 


তোমাদেরকে (১৪৩) এবংভিনিই শুনেন, জানেন: 
(১৪৪)। | 
৬১. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
[করেন (১৪৫), ‘কে সৃষ্টি করেছেন আস্মান ও 
যমীন এবং কাজে লাগিয়েছেন সূর্য ও চন্ত্রকে?' 
[তবে তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ্‌ ৷ তাহলে, । 
[তারা কোথায় যাচ্ছে মুখ নীচু করে (১৪৬)? 

(৬২. আল্লাহ্‌ প্রশস্ত করেন রিযক্‌ আপন 
বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য চান এবং 
হকৃচিত করেন যার জন্য চান নিশ্চয় আল্লাহ 


৬৩- এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করুন, “কে অবতীর্ণ করেছেন আসমান থেকে! 
পানি; অতঃপর তা দ্বারা যযীনকে জীবিতকবেন। 
[সেটার মৃত্যুর পর?" তবে অবশ্যই বলবে, 
‘আল্লাহ’ (১৪৭) ।আপনি বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসা 
|আল্লাহ্রই জনা?" ররকাদের ম্যে অধিকাংশ 
বিবেকহীন (১৪৮) । 


৬৪. এবং এ পার্থ জীবন তো কিছুই নয়, 
কিন্তু খেলাধূলা মাত্র (১৪৯) ৷ এবং নিশ্চয় 
আখিরাতে খর, অবশ্য সেটাই সত্য জীবল 
(১৫০)। কতোই উত্তম ছিলো যদি তারা 
|জানতো (১৫১)! 


(১৪২); আল্লাহ্‌ ৱিয্ক্‌ দান করেন তাদেরকে ও | 
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ীকা-১৪৭. তাকেই স্বীকার করে। 
চীকা-১৪৮, কারণ, এ স্বীকারোকি সত্বেও তারা তাঞহীদকে অস্ীকার করে। 


চীকা-১৪৯, অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে, খেলাধুলায় মনোযোগ দেয়, অতঃপর এ সবই ছেড়ে চলে যায়, এমনই অবস্থা 
দুনিয়ার তা অতি তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন য়ে যায় এবং মৃত্যুও এর থেকে তেমনিভাবে বছর করে দেয় যেমন ধেলাধূলাকারা ছেলেরা খেলাধুলার পর বিক্ষিপ্ত 


হয়ে যায় । 


চীকা-১৫০. যেহেতু, সেই জীবনই স্থায়ী ও অন্তহীন ৷ তাতে মৃত্যু নেই । ‘লীবন’ এলার যোগ্যতা সেটাৱই রয়েছে 
ীকা-১৫১. দুনিয়া ও আখিরাতের হাকীবৃত বা রহস্য; তাহলে, তারা এ ধ্বংসশীল জীবনকে আবিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিতো না। 


কল-১৫২, এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়। তখন তাদের শির্ক ও গৌড়ামী সবে প্রতিমাগুলোকে ডাকে না। বরং 
ঈল-১৫৩. যে. এ বিপদ থেকে উদ্ধার তিনিই করবেন; 
উপ-১৫৪. এবং ডুবে যাবার আশংকা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হতে থাকে, রপাতি লাভ হয়, 


গীকা-১৫৫, অন্ধকার যুগের লোকেরা সামুদ্রিক সফর করার সময় প্রতিমাগুলে সাথে নিয়ে থেতো। যখন বায়ু তিলে প্রবাহিত হতো ও নৌযান বিপদে 
পড়তো, তখন বোতডলো সমু ফেলে দিতো, আর ১৬ ১২:4৮ (হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক) বলে ডাকতে খাকতো । কু নিরাপত্তা 
পাতত করার পর আবাণে উ পির্ের প্রতি ফিঝে যেতো । 





ঈকা-১৫৬. অর্থাৎ এ বিপদ থেকে মৃক্তলাভের প্রতি; 








ভীকা-১৫৭. এবং তা থেকে উপকার 
লাভ করে। কিন্তু নিষ্ঠাবান মুনা; 
তারা আল্লাহ তা'আলার নি'মাছসমূহের 
প্রতি নিষ্ঠা সহকারে কৃতজ্ঞ থাকে। আর 
যখন এমন অবস্থার সপ্ুণীন হয় এবং 
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৬৫. অতঃপর যখন নৌযানে আরোহণ করে 

(১৫২), তখন আল্লাহকে আহ্বান করে একমার দা 
ভারই প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে (১৫৩); ৮5৩ 

পর যখন তিনি তাদেরকে স্থলের দিকে রি আল্লা তা'আলা তা থেকে উদ্ধার করেন 
করে আনেন (১৫৪) তখনই শির্ক করতে তখন তার ইবাদতের মধ্যে আরো বেশী 

করে (১৫৫); তৎপর হয় কিনতু কাফিরদের অবস্থা এর 

ৰিপরীত। 

|৬৬. ফলে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার সানি 

প্রদত্ত নি'মাতের প্রতি (১৫৬) এবং ভোগ করে চীকা-১৫৮. প্রতিফল নিজ কর্মের 

(১৫৭); সুতরাং তারা অবিলম্বে জানতে পারবে পক ১৫৯ অর্বৎ"ৰকাবাগীদন। 

a ] ঢীকা-১৬০. তাদের শহর মক্কা 

৬৭. এবং তারা কি (১৫৯) এটা দেখেনি যে, মুকার্রামার 

আমি (১৬০) সম্মালিভ ডূ-খণ্ডকে নিরাপদ 

আশ্রয়স্থল করেছি (১৬১) এবং তাদের চতুর্পাশে ডি) ডি মারা 

[অবস্থানকারী লোকদেরকে অপহরণ করে নেয়া 

[হুর (১৬২)? তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস ডীকা-১৬২. হত্যা করা হয়; গ্রেফতার 











করছে (১৬৩) এবং ক্যাল্লাহ্‌ প্রদত্ত নি'মাতের করা হয়ঃ 

(১৬৪) পুতি অকৃতজ্ঞ প্রকাশ করছে? টাকা-১৬৩, অর্থাৎ বোতগুলোজেঃ 

|৬৮- এ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে, যে (05965858584 | ীকা-১৬৪. অর্থাৎ বি্বকুল সরদার 
৮৬৩৫১ 

আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৬৫), অথবা 4 পি টাপ ৫.0 সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াই ওয়াসাল্লাম 

সত্যকে অন্বীকার করে (১৬৬) যখন তা তার 33 | ও ইসলামের সাথে কুফর করে। 

[নিকট আসে? কাফিরসের ঠিলা কি াহাযামে ৯০8৫] জীকা-১৬৫, তার জন্য শরীক স্থির করে, 


_,২ ০ | উক্ষা-১৬৬ দিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
১4৩21 | মোস্তফা সাল্লান্াৎ তা'আলা আলায়হি 
£12961 ু | ওপার নয়ত ও ক্রনকে 






৬৯৯. এবং হারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় 8৫6 

















(১৬৮); এবং নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের & 
সাথে আছেন (১৬৯) ৷ * কন 
টীকা-১৬৭. নিঃসন্দেহে সমস্ত কাফিরের 
ভারি ঠিকানা জাহাব্লামেই। 





টীকা-১৬৮. হযরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, অর্থ এ যে, যারা আমার পথে চেষ্টা করবে আমি তাকে সাওয়াবের পথ প্রদান 
করবো । হযরত জুনায়দ বলেন, “যারা তাওবার মধ্যে প্রচ চালাবে তাদেরকে নিষ্ঠার পথ প্রদান করবে৷ ৷” হযরত ফুদায়ল ইবনে আথ্যায বলেন, “যারা 
শিক্ষার্জনের চেষ্টা করবে তাদেরকে আমি আমল' করার রাস্তা প্রদান করবো ।” হযরত সা'আদ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, "যারা সুন্রাতকে প্রতিষ্ঠা করার 
ক্ষেত্রে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবো।" 


টীকা-১৬৯. তাদের সাহায্য ও সহায়তা করেন। ৯ 





* সুরা আনকাবৃত' সমাপ্ত। 


টীকা-১. ‘সূরা রোম" মন্তী । এ'তে ছয়টি রুকু', ঘাটটি আয়াত, আটশ উনিশটি পদ এবং তিন হাজার পাঁচশ চৌব্রিশটি বর্ণ রয়েছে। 


ঢীকা-২. শানে বুষুলঃ পারস্য ও রোমের মধো যুদ্ধ বেখেছিলো: যেহেতু পারদবাসীরা অনিপূজারী ছিলো, সেহেতু আরবের মুশরিকরা তালের বিজয় 
চাইতো । পক্ষান্তরে, 'রোমবাসীরা' আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলো, তাই মুসলমানদের নিকট তাদের বিজয় ভাল লাগতো । 

পারস্যের বাদশাহ খস্রু পারভেজ রোমবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য রেরণ করলো । রোম সম্রাট কায়সারও সৈন্য খরেরণ করলো। এ দু'টি সৈনাদল সিরিয়া ভূমির 
নিকটে মৃধোযুধি হলো। পারস্যবাসীরা জয়যুক্ত হলো। মুসলমানদের নিকট এ সংবাদটা বেদনাদায়ক হলো মন্ধার কাফিরগণ এতে হর্ন হয়ে 
মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরাও আসমানী কিতাবের অধিকারী আর ৃষ্টানরাও কিতাবের অধিকারী । আর আমরাও অশিক্ষিত, পারস্যবাসীরাও 
অশিক্ষিত (উস্মী)। আমাদের তাই পারস্যবাসীগণ তোমাদের ভাই রোমবাদীদের উপর বিজয় হয়েছে আঘাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হলে আমরাও 
তোমাদের উপর বিজনী হবো ।” এর জবাবে এআন্াতডলে অবতী হয়ছে এবং তাদেরমধ্ে এখবর প্রচার করা হলো যে, কয়েক বছরের মধ্য রোমবাদীরা 
পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে। 


এ আয়াতগুলো শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হু মক্কার কাফিরদের মধো গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, "আল্লাহরই শপথ! 
রোষববাসীরা অবশ্যই পারসযবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে হে যক্বারালীর।' তোমরা এ সময়কার যুদ্ধের ফলা্চলের উপর খুশী হয়ো না। আমাদেরকে 
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ খবর দিয়েছেন।" 

উবাই ইবনে খালাফ কাফির তার সামনে [সূল 7 ৩5 লোম তত 

এসে দাড়ালো । অতঃপর তার ও তার 
মধ্যে একশ উটের এশর্ত হয়ে গেলো- লা লোম 
“যদি নয় বৎসরের মধ্যে পারস্যবাসীরা = 
বিজয়ী হয়ে যায়, তবে হযরত সিন্দীক 55915 














একশ উট দেবে, আর যদি রোমবাসীরা আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 








সিদীক্‌ রাদিয়াল্তাহ্‌ তা'আলা আন্ছকে বু” - এক 
একশ উট দেবে।' তখনও পর্যন্ত বাজি f 
লাগানো হারাম ঘোষিত হয়নি। ১. আলিফ জা-ম মী-ম (২) । 
আস্আলাঃ হযরত ইমাম আৰু হানীফা ও |২. ঝোমবাসীরা পরাজিত হয়েছে; | 
ইমাম ুহাস্মদ বাহমাতুল্লাহি তা'আলা 


আদ্লায়হিয়।-এর মতে, মুসলমানদের 
বিকুঞ্জে যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের [পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে (৪) 


কাক্ষিরদের সাথে অবৈধ লেনদেন', |৪- কয়েক উর রঙে id নির্দেশ 
যেমন- সুদ ইত্যাদি, বৈধ । এ ঘটনাই 
তাদের দলীল। * ঈমানদারগণ খুশী হবে, 
শেষ পৰ্যন্ত, সাত বছর পর রপূর্বাতাসের 
১০১৭৯ 17১১ ERE 
পোনস্য) তালের ঘোড়া বেধেছিলো। আর ইরাকে 'কুমিয়াহ্‌' নামের একটা শহরও প্রতিষ্ঠা করেছিলো। হযরত আন্‌ বকর সিদদীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনৃহু উবাইর সন্তানদের নিকট থেকে বাজির উটগুলা উসুল করে নিয়েছিলেন। কেননা, ইত্যবসরে সে (উবাই) মৃত্যুমূখে পতিত হয়েছিলো । 


বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সিন্ীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বাজির উটগুলো 
সাদকহ করে দেন। 


বস্তুতঃ এ অদৃশোর সংবাদ হুযুর বিস্ককুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবৃয়তের সত্যতা ও কোরআন করীম আল্লাহ্র বাণী হবার 
পক্ষে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ । (খাযিন ও মাদারিক) 


ীকা-৩. অৰ্থাৎ সিরিয়ার এ ভূখণ্ডে, যা পারস্যের (ইরান) অধিকতর নিকটে অবস্থিত 
ঢীকা-৪. পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে, 
হীকা-৫. যেগুলোর সময়সীমা নয় বৎসর; 


টীকা-৬. অর্থাৎ রোমবাসীদের বিজয়ের পূর্বেও এবং তারপরও । অর্থাৎ প্রথমে পারস্যবাসীদের বিজয় লাভ হওয়া এবং দ্বিতীয়বার ৱোমবাসীদের (বিজয়)- 
এ সবই আল্লাহ্র নির্দেশ ও ইচ্ছায় এবং তাঁরই ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছে। 
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৮ 
1৩. নিকটবর্তী ভূ-খণ্ডে (৩) এবং নিজেদের | ৪ রে 
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* অবশ্য এ মাস্আলায় ওলাম। কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। 


জীর্_৭. যে, তিনি কিতাবী সম্প্রদায়কে কিতাব-বিহীন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। একই দিনে বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের 
জু বিজয় দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সত্যতা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম ও কোরআন করীমের পূর্বাভাষের সত্যতাও 


১৩০ তোম ২১ 





- আল্লাহ্‌র সাহায্যে (৭) ৷ তিলি সাহায্য 
ল যাকে চান এবং তিনিই হন সম্মানের 
ক দয়ালু; 

:- আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (৮) ৷ আল্লাহ আপন 

তক্রাতিভঙ্গ করেন না; কিন্তু বহুলোক জানেনা 


০. (তারা) জালে চোখের সামনের পার্থিব 
(১০); এবং তারা আখিরাত সম্পর্কে 
অববহিত। 


. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি 

আল্লাহ্‌ আস্মান ও যমীন এবং যা কিছু 

ঠলোর মধ্যখানে রয়েছে, সৃষ্টি করেননি কিন্তু 

ত্য (১১) ও একটা নির্ঘারিভ মেয়াদকাল 

(১২)? এবং নিশ্চয় অনেক লোক 

প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার 

(১৩)। | 

৯. এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? 

দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম 

কিরূপ হয়েছে (১৪) ৷ তারা এদের থেকে অধিক 

সী ছিলো এবং জমি চাষ করেছে ও 

করেছে তাদের (১৫) আবাদী অপেক্ষা 

ধিক এবং তাদের রসূল তাদের নিকট সুস্পষ্ট 

নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন (১৬)। সুতরাং, 

দর প্রতি যুলুম করা (১৭) আল্লাহ্র কাজ 

; হা, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের 
অত্যাচার করছিলো (১৮) । 

৯০. অতঃপর যারা সীমা ছাড়িয়ে মন্দ কর্ম 
ছে তাদের পরিণাম এ হয়েছে যে, তারা 
হর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে 

এবং সেগুলোর প্রতি ঠা্টা-বিদ্ধপ 


ব্লক = দুই 


পুনরায় সৃষ্টি করবেন (১৯),তার পার (তোমরা) 
তারই দিকে, প্রত্যাবর্তন করবে (২০)। 


১২. এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, 
সেদিন অপরাধীদের আশা ভেঙ্গে পড়বে (২১)। 
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মানাল - ৫ 


জীক ২১, এবং কোন উপকার ও মঙ্গলের আশা ঘাকবেনা। কোন কোনতাফীরকারক এ অর্থ বলা করেন যে, তাদের ৰাকশঞ্ি একেবারে লোগ গাৰে, 
রা চুপ থাকবে। কেননা, তাদের নিকট পেশ করার মতো কোন প্রমাণ থাকবে না। কোন কোন তা্সীরকারক এর এ অর্থ বর্ণনা করেন হে, তর 





প্রকাশ করে দেন। 


ভীকা-৮. যা তিনি বলেছিলেন যে, 
লোমবালী কয়েক বছরের মখ্ো আবার 
বিজয় লাভ করবে। 

চীকা-৯. অর্থৎ জঞানহীন। 

ভীকা-১০. খ্যৰলা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও 
দিৰ্মাণ কাজ ইত্যাদি পার্থিব পেশ৷ । এতে 
ই্ি৩ রয়েছে যে, পৃথিবীও রহস্য 
সাশার্কে আালেনা ৷ লেটারও বাহ্যিক 
দিকটাই শুধু জানে। 

চীকা-১১. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং 
যাকিছু সেগুলোর মধ্যখানেজাছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সেগুলোকে বাতিল ও অনর্থক 
ৃষ্টকরেননি। সেগুলোর সৃষ্টিতেঅগণিত 
বহসা রয়েছে 
টীকা-১২, অর্থাৎসব সময়ের জন্য তৈরী 
করেননি; বরংএকটা সময়সীমা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। যখন প্র সময়সীমা পূণ 
হয়ে যাবে তখন এটা বিলীন হয়ে যাবে। 
আর এ সময়সীমা ব্য়াষত সংঘটিত 
হওয়ার সময় পর্যন্ত ৷ 

ীকা-১৩, অর্থাৎ পর পুনকুথিত 
হওয়ার বিষয়ের উপর ঈমান আনে না। 
চীকা-১৪. যে, রস্লগণকে অস্বীকার 
করার কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, 
তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ী এবং তাদের 
ধ্বংসাবশেষ পরত্যক্ষকারীদের জন্য শিক্ষা 
অহণের যোগয। 

্রীকা-১৫. মকাবাসীগণ 

'টীকা-১৬, সুতরাং তারা ভাদের উপর 
ঈমানআনেনি অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে ধংস করে ফেললেন। 
চীকা-১৭. তাদের প্রাপ্য কম দিয়ে এবং 
তাদেরকে বিনা দোষে ধ্বংস করে; 
চীকা-১৮. রসৃলগণকে অস্বীকার করে 
নিলেবা নিজেদেরকে শান্তির উপযোগী 
করে। 

টীকা-১৯. অর্থাৎ মূত্র পর জীবিত 
করে। 


চীকা-২০. তখন কর্মফণ প্রদান কমতকেন। 


অপমানিত হবে। 

টীকা-২২. অর্ৎ প্তিাগুলো, মেগুলোর তারা পুজা করো । 

টীকা-২৩. মু'যিন ও কাফির; এরপর আর কখনো একত্রিত হবে না। 

টীকা-২৪. অর্থাৎ জান্নাতের বাগানে তাদের সমাদর করা হবে, যাতে তারা খুশী হবে। এ আতিথেয়তা জান্নাতের নি'মাতসমূহ দ্বারা করা হবে। 


একটা এভিৰত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা “মামা! ( ৪) বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ তাদেরকে মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শুনানো হবে; যা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সম্বলিত হবে। 


ীকা-২৫, পুনরুথান ও হিসাব নিকাশের জন্য একত্রিত হওয়ার ( ৮২) অস্বীকারকারী হয়েছে। 
ভীকা-২৬. না এ শান্তিাস করা হবে, না তা থেকে কখনো বের হবে 


টীকা-২৭. ‘পবিত্রতা ঘোষণা, বারা হয় 
আ্লাতুভা-আলার তান্বীহওপরশংসাবাকয | সূরা £৩০ রোম 3 == 
ঘোষণা করালো হয়েছে; আর হাদীস 














টি ie ১৩. এবং তাদের শরীকলো (২২) তাদের Vt SEF 
সো ক নি]... টি 
বুঝানো হযেছে হত ইলে বাস Et CLAD; 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমাকে জিজ্ঞাসা ]৯:৪- এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে, | ৪4 ৮7 
ক হলো যে, "গলা নাহ্াযের [সেদিন পৃথক হয়ে যাবে (২০) ৪445 
(বিবরণও কিকোরআন মজিদে রয়েছে?" | ১৫. বুতরাং এসব লোক, যারা ঈমান এনেছে! নিয়েন 
তিনিবললেন, “হা” আর এ আয়াতগুলো EE vee জ্জদেনা HYNES গাও 
তেলাওয়াত বল্মলেন এবং বললেন, “এ [আতিথ্য করা হবে (২৪)। © SII, 
অর আহ ও লেওলার |, ১ এবং যেসব লোক কাফির হয়েছে এবং 9৮/8578-৩9্র 
আমার ও পরকালের সাক্ষা্তকে EE 
জাফ-৬: এতে মাগরিব ও এপার [নারে পাকে ASBURY; 
নাম্বাযসমূহের বিবরণ এসে গেছে। _ | আবদ্ধ করে রাখা হবে (২৬)। 9৩8 
টীকা-২৯. এটা হলো ফজরের নামায। [৯ ৭. স্থতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মোষণা করো 7 লাল 
ভীকা-৩০. অর্থাৎ আল্মান ও 10২৭) যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (২৮) এবং SHALES SACHS 
যনীলবালীদের উপর তার শ্রশংস! করা [যখন সকাল হয় (২৯)। 
অপরিহার্য । ১৮. এবং প্রশংসা তারই আসযানসমূহ ও 4 ৩৮৭4০ ১4৮৮৫ 
ঢীকা-৩১. অর্থাৎ তাসবীহ’ পাঠ করে | যমীনের মধ্যে (৩০) এবং দিনের কিছু অংশ 4৯9১৪ Sy 
দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে ৷ এটা | বাকী থাকতে (৩১) আর যখন তোমাদের দুপুর 5৩88৩৯৬৮ 





হলো আসরের নামায । হয় (৩২)। 
ীক্া-৩২, এটা হলো যোহরের নামায || ৯৯- তিনি জীবস্তকে নির্গত করেন মৃত থেকে 














(৩৩) এবং মৃতকে বের করেন জীবস্ত থেকে: পি 
টাই: (৩৪) এবং ডষিকে পুনজীবি করেন সেটার 559৬5৫06 
নামাযের জন্য এ পাটা সময় নির্ারিত [মতা পর (৩৫) আর এভাবেই ভোমরা উদিত 8৪৪৫৫: 
হলো। এ কারণ, সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে [হবে (৩৬)। | 
স্টোই, যা সর্বদা করা হয়। বস্তুতঃ ললছলুৰ 


মানুষের সেই শক্তি নেই যে, তার পূর্ণ 
সময়টুকু নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করৱে। কেননা, তার রয়েছে পানাহার ইত্যাদির প্রয়োজন ও আবশাকাদি। সুতরাং আল্লাহতা'লা বান্দর উপর 
ইবাদশকে সহজ করে দিয়েছেন এবং তা এভাবে যে, দিনের প্রথমে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে আর রাতের প্রথম ও শেষ ভাগে নাষাসমূহ নির্ধারিত করে 
দেন; যাতে এ সমস্ত সময়ে ইবাদতে মশগুল খাকা সার্ক্ষপ্কি ইবাদতের শামিল হয়ে যায়। মোদারিক ও বাথিন) 


চীকা-৩৩. যেমন, পাখীকে ডিম থেকে এবং মানুষকে বর্ষ (শুক্র) থেকে ও মু মিনকে কাফির থেকে। 
ডীকা-৩৪. যেমন, ডিমঞে পাখী থেকে, ৰীর্ষকে মানুষ থেকে, কামিরকে মু'মিন থেকে । 

চীকা-৩৫. অর্থাৎ গুকিয়ে যাবার পর, বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ডিপ জন্যে 

চীকা-৩৬. কবরসমূহ থেকে পুনরুথান ও হিসাব-নিকাশের জন্য । 


উন-৩৭. তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ ও তোমাদের মূল হযরত আদম আলায়হিস সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে। 





এ দয়া স্থাপন করেছি (৩৮)। নিশ্চয় 
তে নিদৰ্শনসমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য । 
২২. এবং তার নিদর্শনসমূকের মধ্যেরয়েছে_। 
ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের 


ও রংয়ের বিভিন্নতা (৩৯) ৷ নিশ্চয় এতে | 


যমীন থেকে এক আহ্বান করবেন (৪৭), তখনই 
[ভোমরা বের হয়ে পড়বে (৪৮)। 


২৬. এবং ভারই, যা কিছু আস্যানসমূহ ও 
যমীনে রয়েছে। সবই তার হুকুমের অধীন । 
২৭. এবং তিনিই হন, যিনি সর্ব প্রথম সৃষ্টি 
করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন 
(8৯) এবং এটা তোমাদের বুঝে তার জন্য 
ধিক সহজ হওয়া চাই (৫০) । এবং তারই! 
রয়েছে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা আস্মানসমূহ 
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চীকা-৩৮. যে, কোন পূর্ব-পরিচিতি ও 


চীকা-৩৯. ভাষার বৈচিত্র তো এ যে, 
কেউ আরবী ভাষার কথা বলে, কেউ বলে 
অনারবীয় ভাষায়। কেউ আবার অন্য 
কিছু। আর বর্ণের বৈচিত্র এ যে, কেউ 
ফর্সা, কেউ কালো, আর কেউ হচ্ছে 
গোধুম বর্ণের । বন্তুতঃ এ বৈচিত্র অতীব 
আশ্চর্যজনক । কেননা, সবাই একই মূল 
থেকেই এবং তারা সবাই হযরত আদম 
আলায়হিস্‌ সালামের সন্তান। 
টীকা-৪০. যার কারণে ক্লান্তি দূরীভূত 
হয় ও আরাম পাওয়া যায়। 
চীকা-৪১. অনুধহ সন্ধান করা" হারা 
জীবিকা অৰ্জন করা বুঝায় । 
চীকা-৪২. যান্মা বিবেকের কান দ্বারা 
শুনে। 

চীকা-৪৩, পতিতহওয়া ওক্ষতিকরার । 
চীকা-৪৪. বৃষ্টি 

চীকা-৪৫. যারা চিন্তা ভাবনা করে ও 
আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে 
তাকায় 

চীকা-৪৬. হযরত ইবলে আবাস ও 
হয়রত ইবনে মাসউদ রাদিয়ান্ডাহ 
তা'আলা আনুহম বলেন যে, এ দুটিই 
কোন প্রকার স্তম্ভ ছাড়া স্থির রয়েছে। 
চীকা-৪৭, অর্থাৎ তোমাদেরকে 
কবরসমূহ থেকে আহ্বান করবেন। তা এ 
ভাবে যে, হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্‌ 
সালাম কৰরবাসীদেরকে উঠানোর জন্য 
শিক্ষায় ফুৎকার করবেন । তখন পূর্ব ও 
পরবর্ীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে না 
যে উঠবেন ৷ সুতরাংএর পরপরই এরশাদ 
ফরমাচ্ছেন- 

চীকা-৪৮. অর্থাৎ ককরসমূহ থেকে 
জীৰিত হয়ে। 


চীকা-৪৯. ধ্বংস হবার পর। 


টাকা-৫০. কেননা, মানবজাতির 
অভিজ্ঞতা ও তাদের অভিমত এ কথাই 


| শালিলেক কোন জিনিের পুনঃ 


সৃষ্টি সেটার প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য কোনটাই কঠিন নয়। 


চীকা-৫১. যে, ভার মতো কেউ নেই।ভিনি সত্য উপাসা: তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। 
টীকা-৫২. হে মুশরিকগণ। 

টীকা-৫৩, ও দৃষ্টান্ত এই- 

চীকা-৫৪. অর্থাৎ তোমাদের দাস কি তোমাদের অংশীদার: 

চীকা-৫৫. ধন-সম্পদ ও ভোগাপণা ইত্যাদি, 

চীকা-৫৬. অর্থাৎ মুনিব ও দাসের কি এ ধন. সম্পদ ও সামগ্রী মধ্য সমান অধিকার রয়েছে? এমনি মে- 
চীকা-৫৭. আপন সম্পদ ওসামত্ীতে এ 
সবদাসের অনুমতি ব্যতীত ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে? 

টীকা-৫৮. মোটকথা এই যে, তোমরা 
কোন মতেই আপন মালিকানাধীন 
পছন্দ করতে পারছো না, সুতরাং এটা 
কতো বড় যুলুম যে, আৱাহ্‌ তা'আলার 
মালিকানাধীন বান্দাদেরকে ভারঅংশীদার 
স্থির করছো? হে যুশরিকগণ! তোমরা 
রাহ তা'আলা বাতীত যাদেরকে আপন 
মাবুদ সাবান্ত করছো তারা তারই বান্দা 
ও আয়দ্বাধীন ৷ 

চীকা-৫৯. যারা শির্ক করে নিজেদের 
প্রাণের প্রতি মহ! যুলুম করেছে। 













সুর হত রোম 





ব দন্ত 
[ও যমীনের মধ্যে (৫১)। এবং তিনিই সম্থান ও ২ ৮:৫। £750122174লে 

105) i 84215514553 
আক” _ ভাল 


২৮. তোমাদের জন্য (৫২) একটা দৃষ্টান্ত ৩35468445 

[বৰ্ণনা করছেন তোমাদের নিজেদেরই অবস্থা রণ 

[থেকে (৩); তোষাদের জন্য কি তোমাদের ০০০ 
দাসদের মধ্যে কেউ অংশীদার আছে; 4 

























[করো (৫৭), যেমন পরস্পরের মধ্যে একে 
অপরকে ভয় করো (৫৮)? আমি এভাবেই 


টাকা -৬০.. অক্চতায় নিলেন ৯১১৬০১14909 

৮4৮৯১৮০৯০৪৭ তে ২7 ডন, সেরা, টিকা 

LS বশীর অনুসরণ করে বলেছে অজ্ঞতাবশতঃ শালি 
টীকা-৬২. যে তাদেরকে আল্লার শান্তি |(৬০)। সৃতরাততাক্ে কে ছিদায়ত করবে, যাকে ১20৩3৮8৩495 
দক খোদা পথভ্রষ্ট করেছেন (৬১) এবং তার কোন SHEE 


চীকা-৬৩. অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সাহায্যকারী নেই (৬২)। 
দ্বীনের উপর অটল ও স্বাধীলভাবে 














|৩০. সুতরাং আপন মুখমণ্ডল সোজা করুন SEL BIEL SE 
প্রতিষ্ঠিত থাকো। [আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য একযাত্র তারই হয়ে ০ 586 
বের (৬৩) । আল্লাহ্‌র স্থাপিত বৃলিয়াদ, যার উপর চলিতে 
দ্বারা দ্বান-ইসলাম বুঝানো হয়েছে। অর্থ (মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (৬৪) আল্লাহর বানানো SIMI ht 
এ’ যে, আবরাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে [বস্তুকে করোনা (৬৫); এটাই সোজা ধর্ম; ₹ ০৮৫৮ 

নে রিপা বেল RE), উ এগ 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে [৩১. তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে BLN নারে 
[এ কেই ত কো ও নাল ৯0 
অঙ্গীকারের উপর সৃষ্টি করেন যা mire ০১৬৩ A 








£--) (আমি কি তোমাদের 
প্রতিপালক নইঃ)বলেগ্রহণ করা হয়েছে। 
বোখারী শরীফ-এর হাদীসে আছে- “অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী করে নেয়” এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
যে, আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন 

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধীনের উপর খ্রতিষ্ঠিত থাকবে: 

চীকা-৬৬. এর বাস্তবতাকে ৷ সুতরাং এ ছীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; 


টীকা-৬৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি, তাওবা ও আনুগত্য সহকারে। 





আালাম্বিন্ল - এ. 


চীকা-৬৮. উপাস্যের ব্যাপারে মতভেদ করে 
ভীকা-৬৯. এবং নিজের মিথাকে সত্য মনে করে। 
ীকা-৭০, রোগের অথ দুপক্ষের, কিংবা তা ব্যতীত অনয বিছুত 























চীকা-৭১. এর কষ্ট থেকেমুক্তি দান করে 
এবং আরাম দান করে, 
৩২. ভাদেহমধ্য থেকে, মারা আপন দ্বীনকে চীকা-৭২, পার্থিব নি'মাতসমৃহকে 
খণ্ড-বিশগ্ড করে ফেলেছে (৬৮) এবং হয়ে গেছে; কিছুদিন 
দদ-উপদবে বিভক্ত প্রত্যেক দলই আপের ভি উিকা-৭৩ যে, আহিরাতে তোমালের 
[নিকট যা রয়েছে তারই উপর সতুষ্ট (৬৯)। কি অবস্থাহবে এবং এ দুনিয়া অবেষণের 
৩৩. এবং যখন মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ a 4 26,4097 | কি ফলাফল বের হবে! 
(৭০), তধন আপন প্রাতিপালককে ডাকে- চীকা-৭৪. কোন প্রমাণ অথবা কোন 
[তারই প্রতি ধত্যাবর্তনকারী হয়ে; অতঃপর কিতাব 
তাদেকেতার নিকট থেকে রহমতের স্বাদ 4 
৮১৮ জীকা-৭৫. এবংশিরক করা নির্দেশ দেয় 
৯১ রন হি এমন নয়, না কোনপ্রমাণ আছে,না কোন 
করে, 


৩৪. আমার ধদন্তের প্রতিঅকৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ১০:০০ 


সতত রোম ৰ্ভহ পারা ৪২ 











জন্য ৷ সুতরাংভোগ করে নাও (২):অভঃপর কত 
[অবিলম্বে জানতে পারবে (৭৩)। 95: টীকা-৭৭. এবং অহংকার করে 
৭০ াসিকি ভাসে বিন 2844954569৮] ই-৮ হুক অথ ভয় কিংৰা 


[সনদ অবতীর্ণ করেছি (৭৪) যে, তা তাদেরকে! টিসি সু রনি জাব 
আমার শরীক বানানোর কথা বলছে (৭৫)? ১৮ 5৪৩] উীকা-৭৯ অৰ্থাৎএই পাপাচারসমূহ ও 


(৩৬. এবংযখনআমি মানুষকে রহমতের স্বাদ ৬০৪৫ পরা ৯/:72১০251, 


৩৫৫55449355] উকি অন্তাহুতাআলার দা থেক 
হয়ে যায় (৭৭) এবং যখন তাদের নিকট কোন পর ১5 3 | আর একথা সুমিনেরমর্যাদার পরিপন্থী । 
দুর্দশা পৌছে (৭৮) এ কাজের বদলা হিসেবে, 5৫৫৯ কেননা মুমিনের অবস্থা এয়ে, যখন সে 
| যা তাদের হস্তসমূহ অগে প্রেরণ করেছে (৭৯), নি'মাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
[তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে (৮০)। করে॥ আর যখন কোন দুঃখ পায় তখন 


(০৭. এবংতারাকি দেখেনি যে.আল্লাহরিফ্ক ও3557854685গ্র | অলাহা'আলাররহমতেরপরার্থ থাকে । 
প্রশস্ত করেন যার জন্য চান, এবং সংকুচিত Sys Stk ls 
SISSIES চীকা-৮১. তাৱ সাথে সদ্ধাবহার করো ও 
যার জন্য চান । নিশ্চয় তাতেনিদদর্শনসমূহ| ৩303 | জাল 


> 0039982578169 | চীকা-৮২. আাদেবপ্ৰাপ্য দাও-সাদকৃহ 
৩১০০39৬১১15 Feet ei 


মাস্আালাঃ এ আঘাত দ্বারা পরিবারভূক্ত 
স্বজনদের ( ০৯০) খোরাকী 
প্রদান অপরিহর্ হওয়া প্রমানিত হয় 
চীকা-৮৩. এবং আল্লাহ তা'আলার 





|৩৮- সুতাংআত্বীয়কে তার প্রাপ্য দাও (৮১) 1 
এবং মিস্কীন ও সুসাফিরকে (৮২) । এটা উত্তম [eo ee 


|৩৯- এবং তোমরা যে বস্তু অধিকনেয়ার জন্য 
, যাতে দাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে তা 














তিনে লা চত) পৰং নিকট সাওসাচম অনেষণকারী । 
[তোমরা যা খয়রাত দাও, আল্লাহ সতুষ্টি চেয়ে চীকা-৮৪. লোকদের রীতি ছিলো যে. 
তারাবন্ধ বান্ধব ও পরিচিত < ঞ্পকে 
আনখ্িল - ৫ অথবা অন্য কাউকেও এতদৃদ্দেণ্যে হাদিয়া 





দিতো যে, ভারা তাদেরকে তদপেক্ষা 
অধিক দেবে।এটা জায়েয তো আছে, কিনু সেটার জন্য সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং তাতে বরকত হবে না । কেননা, কাজ একমাত্আল্াহ্র আ'আলার 
নুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি। 


চীকা-৮৫. না সেটার বিনিময় নেয়া উদ্দেশ্য হয়, না লোক দেখানো। 
চীকা-৮৬- তাদের প্রতিদান ও পরার 





আব টা করের শরিরে [ক ৩০ রোম ০ 


পারা £২১ 





দশভুণ দেয়া হবে। (৮৫); তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
ভীকা-৮৭.সৃষ্টিকরা, জীবিকা দান করা, | (৬৩) । 

মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা- এসব | ৪০. আল্লাহ্‌ হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
কাজ আল্লাধ্রই। করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিকা 
চীকা-৮৮. অর্থাৎ ্রতিমাগুলোর মধ্যে, | দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্য ঘটাবেন, 
যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার | ভারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন (৮৭)। 
শরীক হর করছো সে গুলোর মধ্যেও | তোমাদের শরীকদের মধ্যেও (৮৮) কি কেউ 
এমন আছে, যে এসব কাজ থেকে কিছু করতে 
পারে? (৮৯) ভিনি পবিত্র ও বহু উৰ্দ্ধে তাদের | 
শির্ক থেকে । 



































চীকা-৮৯. এর জবাব দিতে মুশরিবগণ 
অক্ষম হয়েছে এবং তারানিঃস্থাসগরহণ্রেও 
অবকাশ পায়নি। সুতরাং এরশাদ 
ফরমাচ্ছেন- 


ডীকা-৯০. শির্ক ও পাপাচাবসমূহের 
কারণে দু, অনাবৃষ্টি, উৎপাদন জাল, 
ক্ষেতের অনিষ্ট, ব্যবসায় লোকসান, মানুষ 
ও পত্র মড়ক, অধিক অগ্নিকাণ্ড, গর্কি 
এবং প্রতোক বনতে বরকত হীনতা। 


জি 
৯১. ছড়িয়ে পড়েছে অশাস্তি- স্থলে ও জলে: 
(৯০) এসব কুকর্মের কারণে, যেগুলো মানৃষের 
হাতগুলো রনি করেছে, যাতে তাদেরকে তাদের | 
কোন কোন কর্মের ্বাদখহণ করান, যাতে তারা; 
[ফিরে আসে (৯১)। 
৪২. আপনি বনূন, ‘পৃথিবীতে ভ্রমণ করে; 
দেখো কেমন পরিণতি হয়েছে পূর্ববর্তীদের?' 
তাদের মধ্যে অনেকে মুশরিক ছিলো (৯২) । 
= ৩. সুতরাং আপন মুখমণ্ডল সোজা করো 
ইবাদতের জন্য (৯৩) এরই পূর্বে যে, এ দিন: 
এসে পড়বে যা আল্লাহ্র দিক থেকে অপসারিত 
হবার নয় (৯৪)। সেদিন পৃথক হয়ে বিভক্ত হয়ে 
যাবে (৯৫) । 
88. যেবুফরকরে তার কুফরের শাস্তি তারই 
উপর বর্তায়, আর যারা সৎকাজ করে তারা) 
নিজেদের জন্যই প্রতি নিচ্ছে (৯৬), || 
৪৩. যাতে পুরস্কার দেন (৯৭) তাদেরকে, 
যারা ঈমান এনেছে এবং সংকাজ করেছে, স্বীয় 
অনুখহ খেকে ৷ নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে 
[ভালবাসেন না । 
৪৬. এবং তার নিদর্শনাদি থেকে যে, তিনি; 
বায়ু প্রেরণ করেন, সুসংবাদবাহীরূপে (৯৮) 
এবংএজনা যেতোমাদেরকে আপন অনুখহের । 
স্বাদ হণ করাবেন এবং এ জন্য যে, নৌযান 
(৯৯) তার নির্দেশে চলবে এবং এ জনা যে, 
(তোষরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করবে (১০০) এবং! 
এ জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে (১০১)। 
৪৭. এবংনিণ্চয় আমি তোমার পর্বে কতো! 
রসূল তাদের সংশ্রদায়ের শ্রতি প্রেরণ করেছি। 


চীকা-৯১. কুফর ওপাপাচার থেকে এবং 
তাওবাকারী হয়। 

চীকা-৯২. আপন শির্কের কারণে ধ্যংল 
করা হয়েছে; তাদের প্রাসাদ ও 
বাসস্থানগুলো কুলে পরিণত হয়ে 
আছে ।সেগুলো৷ দেখে শিক্ষা হণ করো । 
টীকা-৯৩. অর্থাৎ দ্বীন-_ইসলামের উপর 
জবুতভাবে অটল থাকো। 

জীকা-৯৪. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবস 
ীকা-৯৫. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর 
পৃথক হয়ে যাবে; অর্থাৎজান্লাতী জানন তের 
দিকে চলে যাবে, আর দোষখী দোযখের 
দিকে। 

ঢীকা-৯৬. যেন বেহেশতের 
অষ্টালিকাগুলোর মধ্যে সুখ ও আরাম 
পায় । 





চীকা-৯৭. এবং পুরস্কার দান করেন 
আল্লাহ্‌ তা'আল৷। 

চীকা-৯৮. বৃষ্টি ও অধিক উৎপাদনের । 
ঢাকা-৯৯, সমু বু দারা 


টীকা-১০০, অর্থাৎসামুদিক ব্যবসা দ্বারা 
জীবিকা উপার্জন বরবে 


ভীকা-১০১.. এসব নি'মাতের; এবং 
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আল্লাহর একতুবাদকে মেনে নেবে। 





আানখিল - 





ীকা-১০২. যেগুলো এ রসূলগণের রিসালতের সত্যতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণই ছিলো। সৃতরাং এ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে এবং কিছু 
লোক কুফর করেছে। 


চীকা-১০৩. ঘে, দুনিয়ায় মধ্যে তাদেরকে শান্তি দিয়ে ধ্মংল করে দিয়েছি 


চীকা-১০৪. অর্থাৎতাদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা । এতে নবী করীম সাল্লাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আখিরাতের সাফল্য 
এবং শক্রেদের উপর বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। 


নী শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, বদলা আরাহ্‌ত'মালা তাকে ক্্য়াযত-দিবসে জাহান্নামের আগুন 








চীকা-১০৫, কম অথবা পণ 
ঈকা-১০৬, অর্াৎ কখনো তোআরাহ 
৬৯১ ানাব্যাপক মেঘমালা প্রেরণ করেন, 
৩482 5055 | যার ফলে আস্মান আচ্ছাদিত মনে হয় । 
112) আবার কনো হও বত, পৃথক পৃথক 
সাহায্য করা (১০৪)। এ (দেখায়) । 
৪৮. আল্লাহ্‌হ্ন, যিনি প্রেৱণ করেন বায়ুসমূহ, চীকা-১০৭. অর্থাৎ বৃষ্টিকে 
যেগুলো সঞ্চালিত করে যেঘমালাকে, অতঃপর | ঢীকা-১০৮. অ্থাৎবৃষ্টির প্রতিক্রিয়া যা 
সেটাকে ছড়িয়ে দেন আস্মানে যেমনই তার উপর পরে বর্তায়। যেমন- 
করেন (১০৫) এবং সেটাকে ৭৩-বিখও বৃষ্টি কে সিক্ত করে, তা থেকে সব 
(১০৬) । অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, উদ্ভিদ জন্যে। উদ্ভিদ থেকে ফল হয়। 
[লেটার মধ্য থেকে বৃষ্টি বহির্গত হচ্ছে । অতঃপর ফুলে রয়েছে খাদ্য হবার যোগ্যভা। 
সেটা পৌছান (১০৭) আপন বান্দাদের আর তা খেকে পরাদীলমূহের শরীর গঠনে 
যার দিকে ইচ্ছা করেন, তখনই ভারা খুশী তারক জোলতাশতির কী অত 
; দেখো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসবচারা ও 
গাছপালা ইত্যাদি তৈরী করে। 
টীকা-১৩৯. এবং শুদ্ধ ঘয়দানকে সবুজ 
গাছপালা দ্বারা সজীব করে দেন, যার এ- 


পারা £২১ 



























এসেছেন (১০২)। অতঃপর আমি 
পরাধীদের নিকট থেকে বদলা নিয়েছি (১০৩) 

















(কিভাবে আব্রাহূর রহমতের চিন্ন রেট 
(১০৮), ভূমিকে পৃনজীবিত করেন সেটার ০952 ই ক্ষমতা 
পর (১০৯)। নিশ্চয় তিনি মৃতাদেরকে 9 ১৮১ 
) মল ৮৬ 2৮2 জর 
সজীব ছিলো, 
১. এবং যদি আমি কোন বায়ু প্রেরণ রি 15524 ৫ 
১১০), যার ফলে তারা ক্ষেতের শস্যকে হলদে লা সানি: 2 | গকা-৯১২. অৰ্থাৎ ক্ষেত হলদে বৰ্ণের 
দেখে (১১১), তবে অবশ্যই এরপর EE হবার পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
প্রকাশ করতে থাকে (১১২) ৷ ১৪১৭ 
ই অশ্ীকার করে অর্থ এ যে, সব লোকের 
৩ হা 
প্রো he 9 53495 ও রি পায় তখন আনন্দিত হয়ে যায়, 
তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় (১১৪) ৷! ৮5158, 


| আর যখন কোন বিপদ আসে, ক্ষেত নষ্ট 

টা হয় তখন পূর্ববর্তী নি'মাতগুলোকেও 
চর করে বসে; অথচ উচিত এই ছিলো যে, রাহ তাআলার উপর ভরসা করতো এবং যখন নি'মাত লাভ করতো তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, 
যখন বালা-মুসীবত আসতো তখন ধৈর্যধারণ করতো এবং প্রার্থনা ও ক্ষমা চাওয়ার যখ্যে মগ হতো । এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন 
ন আক্রাম বিশ্বকুল সরদার সাললারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দিচ্ছেন যে, 'আপনি সেসব লোকের বর্চিত হওয়া ও তাদের ঈমান 
আনার উপরও দুঃখিত হবেন না।" 





১১৩, অর্থাৎ যাদের অন্তরের মুড ঘটেছে এবং তাদের দিক খেকে কোন মতে সত্য খহণের আশাই অবশিষ্ট থাকেনি 
৮১১৪. অৰ্থাৎ ত্য শুনা থেকে বধির হয়। আর বধির এমনই যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেছে। তাদের থেকে কোন মতেই অনুধাবন 


করার আশা নেই। 


টীকা-১১৫. এখানে 'অন্ধগণ' দ্বারাও অন্তরের অন্বগণ বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ কথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন যে, মৃতরা শুনতে 
পায়না । কিন্তু এধরণের প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ নয় কেননা, এখানে -মৃতগণ দ্বারা -কাফচিরগণ' বুঝানো হয়েছে। যারা পার্থিব জীবন তো ধারণ করে, কিনতু 
নসীহত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয় না। এ কারণে তাদেরকে এসব মৃতের সাথে গুলনা করা হয়েছে, যারা কর্মজগত থেকে অভিবাহিত হয়েছে ।আর 
তারা এ কারণে উপদেশাদি দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং আয়াতকে , 'মৃতরা শুনতে পায়না" মর্মে প্রমাণ হিসেবে স্থির করা শুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ বহু 
সংখ্যক হাদীস দ্বারা মৃতদের শ্রবণ করা এবং তাদের কবরের নিকট যিয়ারতের জন্য আপযনকারীদেরকেও চিনতে পারা প্রমাণিত হয়েছে। 


টীকা-১১৬. এতে মানুষের অবস্থাদির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা প্রথমে মারের গর্ভের মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলো । অতঃপর শিশু হয়ে জন্মাহণ 


eT ২: স:82০ 8%, রর সক নন] 
৫৩. এবং না আ' অন্ধগণকে (১১৫) ৯৯০৫2 £ ১ ক ] 
টি [ভার পা থেকে সক পথে আনয়ন" ও উর 
[করেন। কাজেই, আপনি তাকেই গুনান, যে। 28635854829) 
চীকা-১১৮. অর্থাৎ যৌবনের ক্ষমতার [আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, 8৮ 
রি [অতঃপর তারা হয় আত্বসমর্পণকারী। ” 


চীকা-১১৯. দুর্বলতা ও ক্ষমতা, যৌবন 
ও বান্ধকা- এ সবহ আল্লাহর সৃষ্ট 
ঢীকা-১২০, অর্থাৎ আখিরাতকে দেখে 
তাদের নিক দুনিয়া অথবা কবরেথাকার [৫9- আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদেরকে প্রথমে দূর্বল 
সময়কে অতি স্বয্ মনে হবে।এ কারণেই |করেসৃষ্টিকরেন (১১৬), অতঃপর তোযাদেরকে। 
তারা সময়টাকে "এক মুহর্তকাল' বলে শক্তিহীনতার অবস্থা থেকে শক্তিতে আনয়ন! 
নিজ ্ [করেন (১১৭); অতঃপর, শক্তির পর (১১৮) 

দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন ৷ তিনি সৃষ্টি করেন যা 
টাকা-১২১-অ্াৎ এভাবেই দুনিয়ায় ভুল ইচ্ছাকরেন (১১৯) এবংতিনিই জ্ঞান ক্ষমতার 
ও মিথ্যা কথার উপর একণঁয়ে হয়ে [অধিকারী । 


থাকতো, সত্য থেকে বিমুখ হতো ও 
পুনরুথানকে অস্বীকার করতো, [৫- ০৯ ৯১২৮ ১৯ os 

সেদিন অপরাধীরা শপথ করবে এ মর্মে যে, কর 
যেমনিভাবে এখন কবর অথবা দুনিয়ায় টাক এক নু চিনে পি 


কট [১২০ । তারা এভাবেই মুখ নীচের দিকে করে 
রা [যেতো (১২১)। 


শপথের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে সমস্ত যাহ্শারবাসীর সামনে |৫৬. এবং বললো তারাই, যাদেরকে জ্ঞান ও ao as 
অপমানিত করবেন, আর সৰাই দেখবে [ঈমান প্রদান করা হয়েছে (১২২), “নিশ্চয় SEA NEIIE 
যে, তারা এমন বিশাল সমাবেশে শপথ [ভোমরা অবস্থান করেছিলে আল্লাহ্‌র লিপির 
করে এমন স্পষ্ট মিথ্যাই বলছে! (মধ্যে (১২৩) পুনরুথান দিবস পর্যন্ত । সুতরাং, টিতে ২ 
চীকা-১২২. অর্থ নবীগণ ওকিরিশৃতা- [এটাইহচ্ছে এ দিন পুনরুথানের (১২৪); কিছু ও রঃ 
গণ এবংসু'মিনগণ তাদের খন করবেন [ভোমরা জানতে না (১২৫) । 
আর বলবেন, “তোমরা মিথ্যা বলছো!" |<. অতএব, সেদিন যালিযদের উপকারে রি IS 
চীকা-১২৩, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যা [্াসবেনা তাদের ওষর-আপতি এবং না| By Sects 
তার পূ্ব্ানে 'লওহ-ই-মাহফ্য'-এ তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া ৩১০ 
লিপিবদ্ধ করেছেন সেটারই অনুযারী [ঘন ১২৯)। 
তোমরা কবরসমূহের মধ্যে রয়েছো। মালানিম্প _ ৫ 
ীকা-১২৪. দুনিয়ায় তোমরা যা অস্বীকার করতে । 


ভীকা-১২৫. পৃথিবীতে যে, তা সত্য, অবশাই সংঘটিত হবে। এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, সে দিনটা এসে গেছে। বন্তুঃ সেটার আগমন সত্য 
ছিলো। সুতরাং এ সময়ের 'জানা' তোমাদের জল উপকারী হবে না। বেষন- আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাছ্ছেন- 


ক্লক’ 














চীকা-১২৬, অর্থাৎ, না তাদেরকে এ কণা বলা হবে যে, তাওনা করে আপন পরতিপালৰকে সবুষ্ট কৰো যেমনিভাৰে দুনিয়ায় তাদের নিকট থেকে তাওবা 
তলব করা হতো। 


জ-১২৭. যাতে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং সতকীকিরণ আপন পূর্ণতার শিখরে পৌছে। কিন্তু তারা তাদের অন্তরের কালিমা ও কঠোরতার কারণে 

আদ ইপকারই লাভ করেনি; বরং যখনই কোরআনের কোন আয়াত এসেছে তখনই সেটাকে মি্য প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করেছে। 

[= ১২৮. যাদের সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তারা পথভষ্টভাই অবলম্বন করবে এবং সত্যের অনুসা্রীদেরকে মিথ্যুক বলবে। 

ীকা-১২৯. তাদের অত্যাচার ওশক্রুতার 

উপর। 

চীকা-১৩০, আপনাকে সাহায্য করার ও 

দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী 

করার। 

জীকা-১৩১. অর্থাৎ এসব লোক, মারা 

আখিরাতকে নিশ্বাস করে নাও পুনরুদ্ধান 

ওহিসাব-নিকাশকে অল্লীকার করে তাদের 

আল্লাহ্‌ এভাবে যোহর করে দেন! 5389098204309 | দিল, তালের আকৃতি এবং 
ওর | লে অন আচরণ আপলার জন্য 

সুতরাৎ খৈর্ব ধরুন (১২৯)! নিশ্চয় চুরি যেন অশাততি ওঅস্থিরতার কারণ না হয় । 

প্রতিশ্রুতি সত্য (১৩০) এবং আপনাকে 54598 _ || লও যেন লা হয় যে, আপনি তাদের 

বিচলিত না করে এসব লোক, যার দৃঢ় হিটার বিরুদ্ধে শির পরা্থনাকে দ্ুরাবিত 

রাখে লা (১৩১) । * করবেন * 

৮ ১. পরে দুটি 








পারা ২১ 


ক 20৮১১ 
করেছি (১২৭)। এবংযদি আপনি তাদের 2 





















বিটি 


















































সূরা লোকমান 
Se : থেকে আর হয়। এ 
সূরায় চারটি রুকৃ', চৌত্রিশটি আয়াত, 
পাঁচশ আটচলশটি পদ এবং দু'হাজার 
সূরা লোকমান আল্লাহর নামে আর যিনি রম] আরাত ৩ ]| একশ দশটি বর্ণ রয়েছে। 
অক্লী দয়ালু, করুণাময় (১) । কুক্’-৪ || টীকা-২. ' ৯৩) ' অর্থাহখেলাধূলা- 
লা এমন প্রত্যেক অসার ও অযথা বস্তুকে 
beds 3. ose! বলা হয়, যা মানুষকে সৎকর্ষ থেকে এবং 
- আলিফ লা-ম মীম কাজের কথা-বার্তা থেকে অলসতায় ফেলে 
"| দেয় । গল্প-কাহিনীও এব মধ্যে শামিল 
এ গুলো বাস্তবন্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাবের বি রয়েছে। 
-্ 02465৫5 শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে 
৮৮5 ৫ EADS হারিস ইবনে কালদাহ্র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
নতি হয়েছে, যে ব্যবসার পরম্পরায় অন্যান্য 
১. এসব লোক, যারা নামায কায়েম রাখে ও চা 5085 দেশে সফর করতো । সে অনারবীয়দের 
প্রদান করে এবং আআবিরাতের উপর, (6 Ke কিতাবাদি ক্রয় করেছিলো, ঘেগুলোর 
বান নাচে; ESTO মধ্যে বিভিন্ন কিছ্ছা-কাহিনী ছিলো। 
.- তারাই আপন প্রতিপালকের হিদায়তের ৩05440809] | লা লে কোসশদেরকে গুনাতে, 
রয়েছে এবং তারাই সফলকাম হয়েছে। 95305 | আর বলছো, “বিধ্বকুল সরদার (হযরত 
এবংকিছু লোক খেলাধূলার কথাবার্তা ক্রয় SLIME 0G | হাহ ৱা ক আদ 
রে (২) যেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ৪ ১১ 
2 | ও সাদর ঘটনাবলী শুনান। আর জামি 















ক্তম, আসফান্দিয়ার ও পারস্যের 
বাদশাহুগণের গল্-কাহিনী শুনাচ্ছি।" 
লেক সেসব গর-কাহিনীতে মগ্ন হয়ে গেলো,আর ক্রোরআন পাক শুনা থেকে বিষ থেকে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


আানখিল - ৫ 








+ রা রোম' সমাপ্ত। 


চীকা-৩. অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ লোকদেরকে ইস্লামে প্রবেশ করতে ও কোরআন করীম শুনতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ নিয়ে ঠা্টা-বিদ্বপ 
করে। 


টীকা-৪. এবং সেগুলোর প্রতি ভ্রক্ষেপ করেনা 








জীকা-৫. এবং নে বধির । সাও লেৰ্মল বহত সার 
াকা-৬. অর্থাৎকোন জনেই; তোমাদের 
দেয়না বুঝে (৩) এবং সেটাকে ঠাট্টাববিদ্রপরূপে ৮1460686455 
দৃষ্টিহ খোদ্‌ সেটার পক্ষে সাক্ষী রয়েছে [গ্রহণ করে নেয়; তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি He দি 
টীকা-৭. উচ্চ পাহাডিসমূহের, [রয়েছে। ] ৫৬ Bla 
টীকা-৮. আপন অনুধহে বৃষ্টির। ৭. এবংযখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ (6১23৮), ৯৫2 
|| এ JAE EY 
জীকা-৯ উন্নত ধরণেরউ্ভিন জািয়েছেন | পাঠ করা হয় তখন অহংকার করে ফিরে যায় * ই, ৫ 
গাকা-১৯, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, 1) যেন সে সেগুলো শুনেই নি. যেন তাদের HAASE GED 
গর " |কানে বধিরতা রয়েছে (৫)। সুতরাং তাকে (০9 
টীকা-১১. হে মুশরিকরা! বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। 
ীকা-১২. অর্থাৎ কোত্জলো, যেগুলোকে |৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ষ সপ.) 
তোমরা ইবাদতের উপযোগীস্থিরকরছো ৷ | করেছে, তাদের জন্য শান্তির বাগান রয়েছে: নিও ্ 
চীৰা-১৩. মুহাম্মদ ইবনে ই্ুবলেন, |=. সৰ্বদা তারা সেগুলোতে থাকবে । আল্লাহ্র ss রী 
হযরত লোক্যানের বংশ পৰ-পরা হচ্ছে- | প্রতিশ্রতি হচ্ছে সত্য এবং তিনিই সম্মান ও | 9১৬50540995 
লোমা ইবনে না-'উ ইবনে নাহুর |জ্ঞাময়॥ 2. 
ইবনে তারিখ। | ৩০৫ 
১০. তিনি আস্যান সৃষ্টি করেছেন এমন সব 544৫5 
ওয়াহাবের মতে, হযরত লোকমান হযরত [সত ব্যতীত, যেগুলো তোমরা দেখতে পাও (৬) দি 
আইয়ূব আলায়হিল্‌ সালামের ভাগে [এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন নোঙ্গরসমূহ so ET 
ছিলেন। (৭) যাতে তোমাদেরকে নিয়ে কম্পন না করে [ 
সতিলের অভিযত হচ্ছে- তিনি হযরত | এবং তাতে প্রত্যেক পরক্ণারের জীব-জস্তু ছড়িয়ে । নিপু 
আইয়ূব আলায়ছিস্‌ সালামের খালার [দিয়েছেন । আর আমি আসমান থেকে পালি উরে 
লি বৰ্ষণ করেছি (৮) । অতঃপর পৃথিবীতে প্রত্যেক | Opn 
ওয়াক্দৌ বলেন- তিনি বনী ইযাঈলের IE = 00 
কাযী (বিচারক) ছিলেন। ১১. এ'তো আল্লাহ্র সৃষ্ট (১০)! আমাকে তা 845368454 
এটাও কথিত আছে যে, তিনি একহাজার NEAL TINE কা ৮ ১ 
বছৰ জীবিত ছিলেন এবং হ্যরত দাউদ [করেছে (১২) বরং যালিগণ সুস্পষ্ট তান্তিতে | 
sas 


তার নিকট লিক্ষা্জনি করেন। আর তার 
(হযরত দাউদ অললায়হিস্‌ সালাম) যুগে 
ফতোয়া প্রদানে বিরত থাকেন, যদিও 
তিনি ইতিপূর্বে ফতোয়া প্রদান করতেন। 
তার (হযরত লোকমান) নবয়ত সম্পর্কে 
মতভেদ আছে। অধিকাংশ ওলামার মতে, 
তিনি হাকীম (জ্ঞানী) ছিলেন, 'নবী' 
ছিলেন না। 

হিকমত" ( > ) বিবেক ও 
বুখশক্তিকেই বলা হয় এবং কথিত আছে 
খে, হিকমত! এ জ্ঞানকে বল! হয়, মা অনুসারে কাজ করা সায় । কেউ কেউ বলেন, “হিক্ষেত' পুশ পরিচিতি লাভ করা ও প্রতোকটি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করাকেই বলা হয় এ কও বলা হয় যে, হিকমত এমন বন্ধু যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ভা যার অন্তরে স্থাপন করেন, তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়। 








চীকা-১৪. এ নি'মাতের উপর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 'হিকঘত' দান করেছেন। 
ীকা-১৫. কেননা, কৃতজতা প্রকাশ করলে নি'মাত বৃদ্ধি পায় এবং সাওয়াব পাওয়া যায়। 


ক্-১৬. হযরত লোকমান (আমাদের নবী ও তার উপর সালাম)-এর পুত্রের নাম ছিলো আনতাম ( (২০31) অথবা আশকাম ( (1 )1 
হের উচ্চতর মর্যাদা এ যে, তিনি নিজেও কামিল" হবেন, অনযনাদেনুকেও 'কামিল' করবেন। হযরত লোক্মান (আমাদের নবী ও তার উপরসালাম)- 
এর কাষিল'( ৭১৭৮5) হওয়া তো, CECE RABE 
সআপরকে কামিল করা" 4৯৯3 5 5 (এবং সে তাকে উপদেশ দেয়) ছারা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি উপদেশ পূ্রকেই দিয়েছিলেন। 
 হেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দানের ক্ষেতে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও নিকটাতীদ্দেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত । তিনি উপদেশ দানের আর শির্ককে 
[দিহে করা দ্বারা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। 

স্টিক -১৭. কেননা, তাতে ইবাদতের অনুপযোগীকে ইবাদতের উপযোগীর সমতুল্য স্থির করা হয় এবং ইবাদতকে সেটার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন না করা- 
= হুটিই মহা যুলুম। 

[ঈ্ীকা-১৮. যেন তাদের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাদের সাথে যেন সদাবহার করে। (যেমন এ আয়াতেই সামনে এরশাদ হচ্ছে) । 

ET) সারা 5 ২১] টীকা-১৯. অর্থাৎ তার দূর্বলতা ক্রমশঃ 
টে 705০50] বাড়তে থকে। যতই গৰ্ভস্থ শু বাড়তে 
6৫993৮40554 | থাকে বোৱাওততো ভাৰী হতে থাকে। 
ILLUS | এবং দুৰ্বলতা বৃক্ধি পায়। নারী গর্ভবতী 


করোনা; নিশ্চয় শির্ক চরম যুলুম (১৭) ।| 'ব ৪৮৮৮ Ce ce LTR 


১১৪. এবং আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা £74937 | বূৰ্বলতা সৃষ্টি করে। প্রসব-বেদনা হচ্ছে 
তাকীদ দিয়েছি (১৮) ৷ তার মাতা তাকে Us EA | দুর্বলতার উপরদুর্বলতা । আর প্রসবকরা 
ধারণ করেছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতার বি ১৫৮ | আরোকিন।ন্যপানকরানো এসবকটি 
সহ্য করে (১৯) এবং তার দুখ ছাড়ালো ১৩494545599. | অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর । 

"বছরের যধ্যে। এও যে, কৃতভতা প্রকাশ টিন 
আমার এবং আপন মাতা-পিতার (২০); | ই Jn 2 কিউ 


3 ইবনে ওয়ায়লা এ আয়াতের তাফসীরে 
3948৬9১৬৩15 | বলেন যে, যে ব্যক্তি দৈনিক পাচার 
SES SDI নামায় কায়েম করেছে সে আল্লাহ্‌ 


তা'আলার কৃতজ্ঞতা পালন করেছে। যে 




















29503279045 | বাতি প্জেগনা নামাযের পর মাতা- 
18৫০৫58৬509] পিতার জন্য দো'আ করেছে সে মাতা- 
58489825 | শিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন করেছে। 
টীকা-২১, অর্থাৎজ্ঞান দ্বারা তোকাউকেও 

আমার শরীক স্থির করতেই পারো না। 


কেননা, আমার শরীক থাকা সম্পূর্ণ 
অসন্ত; হতেই পারে না। এখন থে কেউ 
ভা বলবে তবে লে অজ্ঞভাৰশতই কোন 
বস্তুকে শরীক দাড় করাতে বলবে- এমন 
যদি মাতা-পিতাও বলে, 


ভীকা-২২. লাখসদ বলেছেন যে, সাতা- 











কীা-২৩. সক্চরিত্র ও সছ্যবহার এবং উপকার সাধন ও সংসশীলতা সহকারে । 


ক্রীক্প-২৪. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লান্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাৰীগণের পথ । সেটাকেই "আহলে সুন্নাত ওয়া জমা"আতের মযহাব' 
কলা হয় 

[জীকা-২৫. তোমাদের কর্মফল শদান করে। ৩3১৫-১1-55: খেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে বিষয়বস্তু । এটা হযরত লোক্মান (আমাদের নবী 
= বার উপর সালাম)-এর নয়; বরং তিনি আপন পুত্রকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতের শোকর বা কৃতজ্রুভা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নির্ক 
করতে নিষেধ করেছিলেন । তখন জাল্লাহ তা'আলা মাতা-পিড আনুগত্য এবং সেটার যথোপযুত্ স্থানও এরশাদ করেন ।এরপর আবার হযরত লোকাল 
এজ্যমাদের নবী ও তার উপর সালাম)-এর উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি আপন সন্তানকে বলেন- 


ভীকা-২৬. যতোই গুপ্ত জায়গা হোক না কেন, আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে না, 
ভীকা-২৭. বিড় দিবসে এর হিসাব-নিকাশ করবেন । 

টাকা-২৮, অর্থাৎ গরতোব, ছোট ও বড় তার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। 

চীকা-২৯. সৎকাজের নির্দেশ ও মন্দকাজে বাধা প্রদানের কারণে। 


চীকা-৩০. সে গুলো করা অপরিহার্য এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নায়াম, সৎ কাজের উপদেশ ও অসৎ কালে বাধা দান এবং নির্মাভনের উপর 
ধৈর্য ধারণ- এ গুলো এমন ইবাদত, যেগুলো পালনের জন্য সকল উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো । 


চীকা-৩১. অহংকারের সূত্রে। সঃ লোকমান বৰত যশ 
টীকা-৩২. অর্থাৎ মানুষ যখন কথা বলে 

মধ্যে- যেখানেই থাকুক না কেন (২৬), আল্লাহ্‌ Boise 
তখন তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের নি 
দিক সে সিন রর [লোটা উপস্থিত করবেন (২৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 0৩235 
অহংকারী লোকদের পন্থা অবলম্বন করো [প্রত্যেক সুক্ষ বিষয়ের জ্ঞাত, অবহিত (২৮)। 
না:ন্রতারসাথে ধনী লোকদের সম্মুখীন |>৭.- হে আমার বৎস! নামায কায়েম রাখো, Ve 4 28198 
হও। এবং সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎকর্মে। গড রঃ 
চারে না খর [নিষেধ করো এবং যে বিপদাপদ তোমার উপর SPAMS ENE 

88১১২ Berd 3805 

অল্সভাবে; কারণ এ উভয় পস্থাই মন । ধার 32325 


একটার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়, 


অপরটার মধ্যে ছেলেমী। 

হাদীসপরীফে সত আছে যে, বর | >৮- অন্য কারো সাতে কথাবলারস্যো (৩১) 3৭558955545 
[আপন মুখমণ্ডল বক্র করো না (৩২) এবং 

লেজার সন জা | টা কা ৪৫2] 

ভীকা-৩৪. অর্থাৎ শোরাগোল ও চিৎকার নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত, ৬30 

করা থেকে বিরত থাকো। (অহংকারীকে ৷ 

ীকা-০৫. উদ্দেশ্য এই যে, শোরগোল | ১৯৯. এবংমধ্যম চলনে বিচরণ করো (৩৩) EEA oa WITS 

কা ও কষ্ঠবর উচু করা "মাধ ও [আর আপন কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু করো (৩৪)। নাতে ০১০০ 

অপছন্দনীয়ব্যাজ এবংএতে ফোন ষ্ঠ [নিশ্চয় সমস্ত সবরের মধ্যে অগ্রীতিকর স্বর হচ্ছে SSSI YS 


নেই। শাখার বম উচু হওয়া সত্বেও তা 
অপছন্দনীয় ও ভীতির নবী কলীম 
সাল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাছাষ। 
ন্অবরেকথা বলা পছন্দ করতেন ।কটোর 
বে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন । 








টালা-৩৬, আল্যানগলোর মধ । | িছ'খাসযানসমূহ ওষরীনে রয়েছে (৩৬) এবং ANAS 
যেয়ন- সূর্য চনত, তারকারালি, যেগুলো [তোমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় দিয়েছেন ECA AT 
ছারা তোমরা উপকৃত হও এবং পৃথিবীতে | আপন অনুগ্রহসমূহ, প্রকাশ্যে ও অ্কাশো | ERAN 
সম নহ, খনি, পাহাড়, গাছপালা, |(৩৭)। এবং ফোন কোন মানুষ আল্লাহ) 8৩১৯৫ 
ফলমূল ও চতু্পদ প্রাণী ইত্যাদি যেগুলো [সন্ধে বাক-বিতথা করে এমনিই যে. তাদের 
দ্বারাও তোমরা উপকৃত হও। না আছে জ্ঞান, না আছে বি ES 





টীকা-৩৭. প্রকাশ্য নি'মাত বা 
অন্াহসমূহহচ্ছে- শরীরের অঙ্গ-প্তাঙ্গ 
সুস্থ থাকা, প্রকাশ পচ ইন্ডিয়, সুন্দর আকৃতি ও গড়ন ইতঠাদি; আর আপ্রকাশা নি'মাতসমূহ হচ্ছে- জ্ঞান, পরিচিতি, অতিরিক্ত নৈপূণ্য ইত্যাদি 
হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা“আলা আন্হমা বলেন- প্রকণাশা নি'মাত তো ইসলাম ও কনর আর অপ্রকাশা নি'াত হচ্ছে- "তোমাদের 
পাপাচারসমূহের উপর আড়াল সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের গোপনাবস্থার কথা ক্ষাস করে দেলনি ও শস্তিক ভ্বরাধিত করেন নি।' 

(কোন কোন 'তাকসীরকারক বলেন যে, প্রকাশ নি'মাত হচ্ছে- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা ও সুন্দর গড়ন। আর অপ্রকাশ। নি মাত হচ্ছে- আন্তরিক 
দৃঢ় বিশ্বাস । 

এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, প্রকাশ অনুখহ হচ্ছে- বিষ বা জীবিকা, আর অপ্রকাশা (অনুখহ হচ্ছে) সুন্দর চরিত্র'। 

অপর এক অভিমতানুসারে, 'প্রকাশ্য নি'যাত' হচ্ছে- শরীয়তের বিধানাবলী সহজ হওয়া আর অপ্রকাশা নি'মাত হচ্ছে- 'শাফা'আত'। 





লেক অভিযত অনুযানী- 'ভুকাশা নি'মাত' হচ্ছে- ইসলামের বিজয় ও শকুনের বিরুদ্ধে জী হওয়া, আর অণ্রকাশা নি'মাত হচ্ছে- 'াহযার্থে 
কিরিশৃতাদের আগমন'। 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- 'অকাশা নি'মাত' হলো- "রসূলের অনুসরণ" আর “অগ্রকশ্ নি'মাত: “ভার ভালবাসা' । 
(সন্যাহ্‌ আমাদেরকে তার অনুসরণ ও ভালবাসা দান করুন!) 

সূরায় ৩১ লোকমান চীকা-৩৮. সুতরাং যে-ই বনুক না কেন, 

কোন সমুজ্জুল কিতাব (৩৮)। টের 51 

BELLIES | আলা আও আিই। 
বরন | গলে বুল, এ আয়াত নাযাৱ ইবনে 


1১, 287) 3 1% | হিস ও উৰাই ইবনে খালাফ দুখ 
L4H | আক প্রসঙ্গে অবতীৰ্ণ হয়েছে, যা 








পেয়েছি(৩৯) ৷’ তবেকি যদিওশয়তান 


তির কপ কে জ্ঞানশৃন্য ও অজ্ঞহওয়া সত্বেও নবী করীম 
থাকে, তবুও (৪০)? | সাল্াললাহতা আলা আলায়ছিওয়াসাল্লামের 

সাথে আল্লাই তাআলার সন্ত ও গুণাবলী 
২). সুতরাং বে কেউ আপন সুশমলকে AFG সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করতো। 





দিকে অবনত করে দেয় (৪১) এবংহয় KES ARE 
৩৫১৫ 


চিক 


জীকা-৩৯. অর্থাৎ আমাদের াপ-সাদার 
প্রচলিত ব্রীতি্ন উপরই থাকবো ॥ এর 
জবাবে আল্লাহ তারকা ওয়া তা'আলা 
1১৮৯০২৫৭৫৫৫ 074 

টব IES ডাকার রান 
লিতৃপুকুষদের অনুসরণ করতে থালবেঃ 
চীকা-৪১, দ্বীন একমাত্র তারই জন্য 


(8৪৩) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অস্তরসমূহের খহ করে, তীরই ইবাদতে মশগুল হয়, 





জানেন। আপন কার্যাদি তারই প্রতি সোপর্দ করে, 
আমি তাদেরকে কিছু ভোগ করতে ULLAL | রই উপরনির্ভর করে। 
শান্তির দিকে নিয়ে যাবো (৪৫) । 63256 | চীকা-৪২. হে নবীক্ল সরদার সাল্লাযাহ 
এবং আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 53487255 | পলাশ আগা ওয়ালা 
BLAS ঠা ীকা-৪৩. অর্থাংআমি তাদেরকে তাদের 
টিটি কৃতকর্মের শাস্তি দেবো। 
০০০ ীকা-৪৪. অর্থাৎ স্বল্প অবকাশ দেবো 
যাতে তার দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে। 


2881891495059 | ঈকা-৪হ. আনিরাতে। আর তা হচ্ছে 
(৮৮০০০ দোযখের শান্তি, যা থেকে তারা যুক্তি 


ও শানেনা। 
রি 13:5৫] ঠীক-৪৬. এটা াের সবীকরোডির 
86515435305 | উপর তাদেরকে জব্দ করা। অর্থাৎ যিনি 


পর আরো সাতটি সমুদ্র (৪৮),তবুও আল্লাহ্র WE RAG 
টি রবের 0:৯) নি রি 5 ১90৫ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি 
মু সালা 2% | আৱাহ- একক, পবীক্ীন। সুতরাং 
০ এ — ~ এটাই আবশ্যক হলো যে, তারই প্রশংসা 

করা হোক, তারই কৃতজ্ঞতা কাশ কলা 








হক এবং তিনি ব্যতীত ঘেন অন কারো ইবাদত করা না হয়। 

্কা-৪৭. সবই ভার যালিকানাধীন, সৃষ্ট ও বান্দা । সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই। 

কক্া-০৮, এবং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীসমূহ লিলিবাদ্ধ করে এবং ই সমস্ত বৃক্ষ কলম হয় এবং এসব সমুনের কালি শেষ হয়ে যায়, 
গ্টীকা-৪৯. কেননা, আল্লাহর জ্ঞাত বিষয়াদি অপরিসীম । 


শানে নুযুলঃ হর হারা রাত শাটার দারা কন র্যা সদ তখন ইহুদী 
আলেম ও ধর্মীয় পত্তিতগণ তীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, “আরা শুনেছি যে, আপনি বলেন- ১৪) 14৯১ ১ 15১-্রেই 
তোমাদেরকে স্বল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে ।) সুতরাং এটা দ্বারা আপনি কি আমাদেরকেই বৃঞ্ধিয়েছেন, না গুধু আপনার নিজ সমপদায়কেই?” এরশাদ ফরমান, 
“সবাইকে ।” তারা বললো, “আপনার কিতাবে কি এ কথা নেই যে, আমাদেরকে তাওরীত নেয়া হয়েছে। তাতে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান রযোছে।" হুযূর 
এরশাদ ফরমালেন, “প্রত্যেক বন্ধুর জনও আল্লাহর জানের সামনে সই আর তোমাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা এতটুকু জান দিয়েছেন যে, সেটুকু 
অনুযায়ী কাজ করলে তোমরা উপকার পাৰে” তারা বললো, "আপনি কিরপ ধারণা করেন? আপনার বাণী তো এই যে, যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে, তাকে 
প্রচুর কল্যাণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বল্প জান ও অধিক মঙ্গল কিভাবে একত্রিত হবে?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এভদৃভিত্িতে, এ 
আয়াতটি ‘মাদানী’ হবে। 


এক অভিমত এও রয়েছে যে, ইহুদীগণ ক্োরাঈশদেরকে বলেছিলো, “মক্কায় গিয়ে রসূল করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এভাবে 
কু দে৷" শর এক অভিমত 2553 ন নল 

























যা কিছু মুহাম্মদ মোস্তফা সা্াল্লাহ | ২৮. তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা ও. 20১2০445586 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিয়ে হি এ ১ এ 
আসেন এসব অনতিবিলছ্ে নিঃশেষ হয়ে |(৫০)। নিচ আল্লাহ্‌ জনন, দেখেন SRARFSSNS 


হারে খন বিজ ত" খর | ২৯. ওহে শ্রোতা! ভুমি কি দেখোনি যে, 
অবতীৰ্ণ করেন। [স্লাহু রাতকে আনয়ন করেন দিনের অংশে | 
টি [এবং দিনকে করেন রাতের অংশে (৫১) এবং 
১7৮৯০ টে 
টি Fas (৫২)? প্রত্যেকটি একেকটি নির্ধারিত মেয়াদ- 
[কাল পৰ্যন্ত বিচরণ করে (৫৩) । এবং এই হে, 
চীকা-৫১, অর্থাৎ একটি ভ্রাস করে [রতেছেন।। ডঃ 
অপরটি বৃদ্ধি করেন এবং যেই সময়টুকু 
একটা থেকে করেন তা অপরটার [উট অ সাই) 
০ [সবই বাতিল (৫৫) এবং এ জন্য যে, আল্লাহই 


'ডীকা-৫২. বান্দাদের উপকারের জন্য উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী । 
টাকা-৫৩. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবস পর্যন্ত 






















অথবা নিজ নিজ নির্ধারিত সময়সীমা সা 
পরত স্য বংসরের শেষ ভাগ পর্যন্ত চা হব GED 
এবং চনত মাসের শেষাংশ পরব [সু তুমি কি দেখোনি যে নদ টু as EE) 
ঢীৰা-৫৪. তিনিই উল্লেখিত বন্তুসমূহের [তিনি তোমাদেরকে আপন (৫৭) কিছু নিদর্শন ৬1828450855 
উপর ক্ষমতাশীল। সুতরাং তিনিই | দেখান? নিশচয়তাতেনিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক SES BAS 
ভু [ক ধৈর্যশীল, কের জন্য (৫৮)। | [৮679৮ 
-8৫, ধাংসলীল, সে গুলোর মধ্যে 

ই 5" 1৩৯... এবং যখন তাদের উপর (৫৯) এসে পড়ে: 480৫৫ (৫ Pe 
কোটাইইবাদতের উপযোগী হতে পারে | ন ডেউ পর্বতমালার মতো তখন আল্লাহকে | 15558445555 
ী [ডাকে শুধু তারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে (৬০)। ১129 
চীকা-৫৬. তার করুণা ও তীর অনুগ্রহ [অতঃপর যখন তাদেরকে স্থলের দিকে রক্ষা 
ছাৰা, করে নিয়ে আসেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ | 
টীকা-৫৭. ক্ষমতার আশ্চর্যজনক |কেউ সরল পথে থাকে (৬১)। আর আমার 
বিষয়াদির নিদর্শনাবলী অস্বীকার করবে না কিন্তু প্রত্যেক 


ভীকা-৫৮. যে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ 
করে এবং আয্মাহ্‌ তাআলার 


নি'ষাতসমূহের কৃতভ্যতা প্রকাশ করে 
ধৈৰ্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এ দু'টি মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য 


চীকা-৫৯. অর্থাৎ কাফিরদের উপর 

ভীকা-৬০. এবং ভার সখ বিনীত কষ্ঠে কারাকাটি করে এবং তাঁরই নিকট প্র্না ও যাশ্ণ করে। তখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনা সবকিছুর কথা ভুলে যায়। 
ভীকা-৬১. আপন ঈমান ও নিষ্ঠার উপর স্থির থাকে; কুফরের প্রতি ফিরে যায় না। 

শানে নুষূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত ইকরামা ইবনে আবু জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়ছে ঘে ধৎসর মা ুকাররামা বিজিত হয়েছিলো, তখন তারা 
সমুদ্রের দিকে পলায়ন করেছিলো। সেখানে প্রতিকূল বাতাস তাদেরকে পেয়ে বসলো এবং তারা মহা বিপদের সম্মুখীন হলো । তথন ইকরামা বললেন, 








বিশ্বাসঘাতক; অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই । 





ফন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তবে আমি অবশাই বিস্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির 
ভর ভার পবিত্র হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো । অর্থাৎ ভার আনুগত্য করবো ৷” আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়া করলেন। বাতাস বন্ধ হয়ে গেলো । অতঃপর ইকরামা 
ক লুকাররামার দিকে এসে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি অতি নিষ্ঠাবান হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক 
ছিলো, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হচ্ছে 





| ৬৮৬ 

. ক্্য়ামত-দিবসে প্রত্যেক মানুষ ‘নাফ্লী, নাফ্লী' বলতে থাকবে। আর পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার উপকার নাতে পারবে না। না 
[্কিকদেরকে তাদের মুসলিম সন্তানগণ কোন উপকার করতে পারবে, না মুসলমান মাতা-পিতা কাফির সন্তানদেরকে (রক্ষা করতে পারবে) । 
[8-৬৪ এমন দিন অবশাই আসবে এবং পুনরুথান, হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। 

৬৫. যার সমন্ত নমাত ও স্বাদ ফংসশীল। সৃতরাং সেগুলোর তি আসক্ত হয়ে যেন ঈমানের নি'মাত থেকে ৰঞ্জিত না হয়ে যাও! 

[চি স-৬৬. অর্থাৎ শয়তান দূর-দ্রান্তের আশা-আকাংখায় ফেলে যেন বিদপসমূহের শিকার করিয়ে না বসে। 

[িকা-৬৭ শানে নুঘূলঃ এ আয়াত হারিল ইবনে "আমরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে নবী বম সালাহ তা+ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাঘের দরবারে 
উহত হয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো । আর বলেছিলো “আমি ক্ষেতে ফসল বপন করেছি। বলুন, বৃষ্টি কবে বর্ষিত 
ক আমার স্ত্রী অস্তঃস্বতা। আমাকে বলে দিন যে, তার গর্ভে কি আছে- পুত্র, না কন্যা? এ কথা তো আমার জানা আছে যে, আমি গতকাল কি করেছি। 


- এ কথা আমাকে বলে দিন যে, আমি 
rh আগামীকাল কি করবো? একথাও জানি 














নৰ রাও ২১ 













উপকারে আসবে (৬৩) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র 8820555৮ 
94:/0%4645 








যে, আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি। এ 


. হে লোকেরা (৬২)! আপনপ্রতিপালককে 3095840 | কথা বলুন যে, আমি কোথায় যরবো?” 

করো এবং এ দিনকে ভয় করো, যেদিন 28545103048 | এৰ জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
পিতা আপন সন্তানের উপকারে আসবে 05791১6৮115 হয়েছে। 

এবং না কোন উপযুক্ত সন্তান তার পিতার | FEA 


চীকা-৬৮. যাকে ইচ্ছা করেন; আপন 
ওলীগণ ও আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্য 
থেকে । তাদেরকে উক্তসব বিষয়ে অবহিত 
করেন। 


এ আয়াতে যে পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানের 
বৈশিষ্টা শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথেই 
সংপৃক্ত বলে বৰ্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো 
সমার্কে “সূরা জিন-এর মধ্যে এরশাদ 







054এ2555, 


মিন পৰং মে ESBS ES 
জানেনা যে, কাল কি উপার্জন করবে এবং! 6৬৬৫০৪৫০১৬৪ 





আতা জানেনা যে,কোন্ভূ-খণেমৃত্যুবরণ 
! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞাতা, সব বিষয়ে 
৬৮) * 


SYS 














মালখ্িল - ৫ 








কা ব্যতীত উক্তসব বসুর জ্ঞান অন্যকারো নিকট সেই । আৰ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্যে দাকে চান তা বলে দেন। বন্তুতঃ ভার মনোনীত 
লগণকে অবহিত করার খবর খোদ তিনিই 'সূরা-ই-জিন' এর মধ্যে দিয়েছেন। 

কা এ যে, অৃশ্যজ্ঞান আন্মাহ্‌ তালার সাখে খাল্‌ এবংনবী ও অলীগণকে অদৃশ্য জ্ঞান আল্যা তা'আলার শিক্ষালানের সাধে যথাক্রমে, নু'জিযা 
[৩ কারামত সূত্রে দান করা হয় । এটা উক্ত 'খাস-হওয়ার’ পদ্নিপস্থী নয় এবং বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস এর প্রমাণ বহন করে। 


বটের সময়, মাতৃগর্ভে কি আছে, আগামী কাল কি করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে- এসব বিষয়ের খবর বহুলাংশে নবী ও ওলীগণ নিয়েছেন 
তা কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় । হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে ফিরিশ্তারা হযরত ইসহাক আলায়হিস্‌ সালামের জননলাঙ করার, 
যাকারিয়া আলায়হিস্‌ সালামকে হযরত ইয়াহ্র! আলায়হিস্‌ সালামের জন্মলাভ করার এবং হযরত মারয়ামকে হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের 
জাত করার খবর দিয়েছেল। সুতরাং বুঝা গেলো যে,  ফিরিশতাগণ পূর্ব থেকে জানতেন যে, ই মাতৃগর্ড কি রয়েছে এবং এ সখ হযরতও জানেন, 
রক ফিরিশ্তাগণ অবহিত করেছিলেন । বস্তুতঃ এ সবের জ্ঞান কোরআন করীম থেকে প্রমাণিত । সুতরাং আয়াতের অর্থ নিঃসন্দেহে এ যে, "আল্লাহ 
ঙ্গলার পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত কেউ জানেনা ।' এর এ অর্থ নেয়া যে, "আল্লাহ্‌ তা'আলা বলে দিলেও কেউ জানেনা'- নিছক বাতিল এবং শত 
শত আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী । (খাধিন, বায়ণাতী, আহ্মদী ও হল বয়ান ইত্যাদি) * 





= সূরা লোকমান’ সমান্ত। 


ভীকা-১. "সূরা সাজ্দাহ্‌' মন্ধী, তিনটি আয়াত ব্যতীত; যেগুলো __-:০* ৬৮৮১ থেকে আরন্ত হয়। এ সূরায় ্রিশটি আয়াত, তিনশ 
আশিটি পদ এবং এক হাজার পাচশ আঠারটি বর্ণ আছে। 

ীকা-২. অর্থাৎ কোরআন করীমকে; মু'জিযারূপে ৷ এভাবে যে, সেটার মতো একটা সূরা কিংবা ছোট্ট একটি বাকা রচনা করতে সমস্ত আরবী সাহিত্য 
বিশারদ ও প্তিত অক্ষমই থেকে গেলো ॥ 

























































উিক-৩ অর্াুপরিকগণবে এপবির [দন লন বত লহ 
চর সূরা সাজদোহু, 
-৪. অৰ্থাৎনবীকুল সরদার হযরত Ee EM 22502417» 
মুহায়দ মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা DSS SUS ER) 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের? 
চীকা-৫. 'এমন লোকগণ 'দ্বারা'ফাত্রাত- || সূরা সাজ্দাহ্‌ আল্লাহ্‌র নামে আর্ত, যিনি পরম হাক 
যুগের’ লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। | মী দয়ালু, করুণাময় (১) । কু ৩ 
এ সময়টা ছিলো হযরত ঈসা আাযহিস্‌ লুক” - এক 
সালামের পর থেকে নবীকুল সরদার এ 1 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা! | >. আলিফ লা-ম গী-ম। ছা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবীরূপে প্রেরিত ধু PE বাচার 
হা পা বতৃত। এ যুগে আলগা | 3৬০ মত ছু ) নিক বিশ্ব ঠ 4 ADIGE 
তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বসূল আগমন 
করান ৬ তা 32890585448 
চাকা. ERIE (তা নয়,) বরং সেটাই সত্য- আপনার, CAS AOE 
'-৬. যেমনই ইস্তিওয়া (সমাসীন [প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যেন আপনি সতর্ক | AIRSTELIT NSS 
28855785854 [করেন এমনসব লোককে, যাদের নিকট আপনার | 96585244055 


টীকা-৭. অর্থাৎ হে কাক্ষিরদের দল! | পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (৫), এ আশায়] 
তোষরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথ | যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত হবে। 





অবলম্বন না করলে এবং ঈমান না আনলে, | গা 
লা তোর কল হার পাৰ, বে | বি বিন মীন মৰ estes 
মাদ্নেকে সাহা করতে পারে, না | সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপরে ৮18557804 
কোন সুপারিশকারী, যে তোমাদের পক্ষে | ইত্তিওয়া' ফরমায়েছেন (৬)। তাকে ছেড়ে! ০ 
ই (তোমাদের না আছে কোন সাহায্যকারী এবংলা গে 6 
তিক ৮ পারত পর্ব আছে কোলন ুপারিশন্মরী ) তবে কিমা IS 


যে সব কাজ সম্পাদিত হবে সব কাজের, | ধ্যান করছো না? 


তারই হু ওনির্দেশ এবং স্বীয় ফয়সালা | 2. কাজের ব্যবস্থাপনা করেন আসমান থেকে (| 0607৫ 
hl যমীন পর্যন্ত (৮), অতঃপর তারই দিকে! ১ oo 
ভীকা-৯. নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা, দৃনিয়া | প্রত্যাবর্তন করবে (৯) এ দিন, যার পরিমাণ! ১৮৫ টে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর হাজার বহর তোমাদের হিসেবে (১০)। 





টীকা-১০. অর্থাৎ দুনিয়ার দিনগুলোর 


৬. এ (১১)-ই হন প্রত্যেক গোপন ও EA A EA NEY 
হিসেবে আর ও দিন হচ্ছে ক্রামত- উল 


প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, সম্মান ও করুণাময় । 












দিবস’ বয়ামত-দিবসেরদ্ঘতাকোন |=. ভিনিই, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, | ১৪৩ 
কোন কাফিরের জন্য হাজার বছরের [উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন (১২) এবং মানব- || ৮৫০ 





সমান হবে। কারো কারো জন্য পঞ্চাশ 





অ্ৎ- “মিরিতাগণ, বিশেষ কার জিএাঈল তার দিকে, আরোহণ করবে এমন এক ভয়ানক দিলেন নো খার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বহর. 


আর মুমিনের জন্য খর দিবসটা একটা ফরয নামাযের সময় অপেক্ষাও হান্ধা হবে, যা সে দুনিয়ার পড়তো। যেমন- হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। 
টীকা-১১. যহামহিম স্রষ্টা, কর্ম ব্যবস্থাপক ৷ 
ঢীকা-১২. 'হিকমত' ব প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক প্রাণীকে ই আকৃতি দিয়েছেন, যা সেটার জন্য উত্তম হয়। আর তাকে এমন 


(উজ ্-হুতঙ্গ দান করেছেন, যেগুলো তার জীবিকা উপার্জনের জনা যথোপযুক্ত । 


১. হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামকে তা থেকে সৃষ্ট করে। 
১১৪. অর্থ ীর্ঘ থেকে। 


১১৫. এবং সেটাকে অনুভূতিহীন ও ্াহীন থাকার পর অনুভূতি সম্পন ও াণস্ন্ন করেছেন। 


৯৬. যাতে তোমরা শোনো, দেখো ও অনুধাবন করতে পারো । 


পার £২১ 





অতঃপর তার বংশ সৃষ্টি করেন এক তুচ্ছ 

নির্যাস থেকে (১৪)। 
>. অতঃপর সেটাকে সুঠাম করেছেন তাতে 
হার নিকট থেকে রূহ ফুঁকেছেন (১৫) এবং 
কান ও চন্ুসমূহ: এবং অন্তর দান 
(১৬) । কতই অঙ্গ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ 

র থাকো! 

এবং বললো (১৭), “আমরা যখন 


রয়েছে (২০)। অতঃপর আপন 
র দিকে ফিরে যাবে (২১)। 


নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকবে (২৩), "হে 

প্রতিপালক! আমরা দেখেছি (২৪) 

ংওনেছি (২৫); আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ 
দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে (২৬) ।' 








$4৬৬৫৬৪৩০ 


এ 








ীকা-১৭. পুনরগ্থানে অবিষ্বাসীগণ, 
টীকা-১৮. এবং মাটি হয়ে যাবো এবং 
আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ মাটিতে একেবারে 
বিলীন হয়ে যাবে, 

ঢীকা-১৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুননস্থান 
ওজীবিও হবার বিষয়কে অস্বীকার করে। 
তারা এমন চরমে পৌঁছেছিলো যে, শেষ 
পরিণতির সমন্ত বিষয়কে অস্বীকার করে 
ৰসে; এমনকি প্রতিপালকের সন্মুখে 
উপস্থিত হওয়াকেও 


টীকা-২০. এফিরিশৃতার নাম আযরাঈল 
আলায়হিস সালাম এবং তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার তরফ থেকে রহসমূহ হলন 
করার দায়িত্বে নিয়োজিত তিনি আপন 
দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অলসতা করেন 
না। যার মৃত্যুর সমর এসে যায় তখন 
কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই তার রহ হনন করে 
নেন বর্ণিত আছে যে, 'মালাকুল মাওত' 
ৰা মৃত্বার ফিরিশৃভার জন্য এই পৃথিবীকে 
হাতের তালুর মতো ছোট করে দেয়া 
হয়েছে। সুতরাং তিনি পূর্ব ও পশ্চিম 
প্রান্তের মাথলূকের রূহসমূহ বিনা কষ্টেই 
হনন করে নেন। আব রহযত ও আযাবের 
বহু ফিরিশৃতা তার অধীনে নিয়োজিত 
রায়েছেন। 

টীক্া-১১. এবং হিসাব-নিকাশের জন্য 
জীবিত করে তোমাদেরকে উঠানো হবে । 
টীকা-২২. অর্থাৎ কাফির ও মুশরিক 
(জংশীবাদী)গণ । 

'ভীকা-২৩, আপনকার্যাদির জন্যণন্ধিত 
হয়ে; আর আরয করতে থাকবে, 
জীকা-২৪, মৃত্যুর পর পুনরুখিত হওয়া 
এবং তোমার প্রতিশ্রুতি ওশাস্তির হুমকির 
সত্যতা, যেগুলো আমরা দুনিয়ার মধ্যে 
অবিশ্বাস করতাম। 


[চীকা-২৫. তোমার নিকট, তোমার গরসূণগণের সঙাবাদিতা । সুতরাং এখন দুনিয়ার; 
ীকা-২৬, ‘এবং এখন আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু সময়ের ঈমান আন' তাদের কোন উপকারে আসবেনা । 


ঈকা-২৭. এবং তার জন্য সেটাকে এতই সহজ-সরল করতাম যে, যদি সে সেটা অবলম্বন করতো তবে সঠিক পথের দিশা পেতো; কিন্তু আমি তেমন 
করিনি। কেননা, আমি কাফিরদের সম্পর্কে জানতাম যে, তারা কুফরকেই অবলম্বন করবে। 


চীকা-২৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আর যখন তারা জাহান্নাযে প্রবেশ করবে, তখন ভাহান্ামের দারোগা তাদেরকে বলবে- 
জীকা-২৯. এবং পৃথিবীতে ঈমান আনোনি। 

চীকা-৩০. শান্তির মধ্যে। এখন তোষাদের প্রতি ভক্ষেপও করা হবে না। 

চীকা-৩১. বিনয় ও কিনতু হৃদয়ে এবং ইসলামের নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্ণে। 

াকা-৩২. অৰ্থাৎ আরামের নিদ্রা বিছানাসমূহ থেকে ডঠে যায় এবং আপন সুখ-শান্তি বর্জন করে 


টীকা-৩৩. অর্থাৎ তীর শাস্তিকে তয় করে 
এক তার রহমতের আশা রাখে । এটা 





পারাঃ২১ 



































“তাহাজ্ছুদনমা্‌ সম্পননকারীদেরঅবস্থার [এসব জিন্‌ ও মানব- উভয় হারা (২৮)। OLRM 
বিবরণ । ৯৪. “এখন স্বাদ গহণ করো এরই পরিণামে ০০ উহ, 41186 
শানে নুষূলঃ হযরত আলাস রাদিয়া্লাহ | যে, তোমরা তোমাদের এ দিনের উপস্থিতির | SYR 
তাআলা আন্হু বলেন, "এ আয়াতটি | কথাবিস্থৃত হয়েছিলে (২৯) ।আমি তোমাদেরকে ৬ he 
আমরা, আনসারীদের প্রসঙ্গে অবতীণ | ছেড়ে দিয়েছি (৩০), এখন স্থায়ী শাতি ভোগ SEE RE 


হয়েছে যেহেতু,আামাগরিবের নামায | করতে খাক্ো- নিজের কৃতকর্মের ্রতিফল!' 

আদার করে আমাদের বাসস্থানগুলোর | ১৫. আমার আআবয়াতসমূহের উপর কেবল টায় 
দিকে আসতাম না যতক্ষণ পরল | তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে যখনই সেগুলো গাও 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আল' আলায়হি [স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সাজদায় লুটিয়ে ১৩3৬ 








ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায সম্পন্ন | পড়ে (৩১) এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা 28 312158257584 1 

করে নিতাম না।” করতে করতে তার পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং | % Sets বু 

চীকা-৩৪. যা দ্বারা তারা শাতি পাবে | অহংকার করেনা। 

এবং তাদের নয়ন পুড়াবে। (৩ 2142 SOE 
হুড়াবে ১৬. তাদের পার্থদেশগুলো পৃথক থাকে 250 


ীকা-৩৫.. অর্থাৎ এসব ইবাদত- |শয্যাসমূহ থেকে (৩২) এবং আপন 
বন্দেগী, যেগুলো তারা দুনিয়ায় সম্পন্ন | প্রতিগালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী 


করেছে। হয়ে (৩৩) এবংআযার প্রদত্ত থেকে কিছু দান- 9649:2%55 
চীকা-৩৬. অর্থাৎ কাফির । খয়রাত করে। 72 

পান নৃযূলঃ হযরত আলী মুরতাদ | >. সুতরাং কোন ব্যক্তির জালা নেই যে 23H LTS 
রাহ ও-আলা ওয়ামূহাহল | নয়নাভিরাম তাদেরজন্য শায়িত রাখাহয়েছে| উঠ ৮৭ 






করীম-এর সাথে ওয়ালীদ ইবনে ওক্বা | (৩৪) পুরক্ষারৰবরূপ তাদের কৃতকার্মের (৩৫)। 


ইবনে আবী মুত কোন বিষয়ে তর্ক ১৯. ভবে কি হে ঈমানদার সে তারই যতো) 3 ৮৫৫৯০৫১৫ 
করছিলো ।কখোপবথনেরমধাখানে এক | হয়ে যাবে, যে নির্দেশ অমান্যকারী (৩৬)? এরা || * 65৬৪৬১৩৫০০৮ 
পর্যায়ে সে বললো, “চুপ থাকো। তুমি | সমান নয় । 6৩৯9 
ছেলে যানুব। আমি ৰৃভলোক, আমি খুব যারা ঈমান এনেছে এবংসংৎকর্ম করেছে ॥ ১4০22 শা 
৭ lt Og AGT 
চাইতে অধিক খারাল আমি তোমার | তাদের কৃত কর্মসমূহের বিনিময়ে আপ্যায়নরূপে [| 64445551045 


চেনে অধিক সাহসী। আমার দলও খুব (৩৭)। 
ভাঙী।” হযরত আলী সুরভাদা 
কাররাা্াংতাআনা ওযাজ্হাহল করীম | ২০- রইলো এ সমস্ত লোক, যারা নির্দেশ 88675940065 
7 রী (সহসা রিতার 
এছিলো যে,-যেসবকথার উপর তুইগর্ব | যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখন গস 
করাহস্‌, মানুষের জন্য সেগুলোর [তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। 
কোনটাই প্রশংসাযোগ্য নয়। ইন্সানের |. ৩ 
শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হচ্ছে ঈমান ও 
তাকুওয়ার মধো। যে ওঁ সম্পদ অর্জন করতে পারেনি সে চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন লোক। কাফির মু'মিনের সমমর্যাদার হতে পারে না।” আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা হযরত আলী মুরতাদ কার্রামাল্তাই তা'আলা ওয়াজ্হাছল করীম-এর সমর্থনে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 

ভীকা-৩৭. অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ সু িনদেরকে জানাল সা'ওয়া'য সর্াদা ও স্ানের সাথে আতিথ্য করা হবে। 


টীকা-৩৮. অবাধ্য কাফির, 


















আলি - ৫ 


ীকা-৩৯. পৃথিবীতেই হত্যা ও গ্রেফতারী, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধি ইতাদিতে আক্রান্ত করে সুতরাং অনুরূপ সংঘটিত হয়েছে। হযুরের হিজরতের পূর্বে 
(ক্রাঈশগণ রোগ-ব্যাধি ও বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত হয় এবং হিজরতের পর বদরের যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয়েছে ও বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘ 
সাত বছর দুর্ভিক্ষের এমন কঠিন বিপদে মশগুল হয়েছিলো যে, হাড়সমূহ এবং মৃত ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো। 
ীকা-৪০. অর্থাৎ আখিরাতের শান্তর পূর্বে 
্প-৪১. এবং নিদর্শনাদিতে চিভা-ভাবলা করেনি এবং সেগুলোর সুল্পতা ও পথ-প্রদর্শন থেকে উপকার হণ করেনি এবং ঈমান এনে ধন্য হয়লি। 
দার] টীকা-৪২. অর্থাৎতাওরীত। 
সর ীকা-৪৩. অ্থাহ্যরত মূসাআলায়হিস 
39১৫4098550 | সালামের কিতাব লাভের মধো, অথবাএ 
৫১4 অর্থ যে, হযরত মৃসাআলায়হিস্‌ সালামকে 
তে Ay ও পাওয়া ও তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে 
6335388405 | সন্দেহ করবেন ন। অতএব, মিরাজ 
৪৫১৮42453০1] রশিতে হুর আক্দাসসাল্লারাহুতা আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের হযরত মূসা 
35510985528 "| তলা সালামের সাথে সাক্ষাৎ 


ঘটেছিলো হাদীস শরীফসমূহে 
05840, | তবে না 





মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৪১)? নিশ্চয়, আমি 9 5324 || জিকা ৪5. অৰ্থাৎহযৱত মূসা আলায়হিস 
ীদের থেকে বদলা নিয়ে থাকি। SEES 


সালামকে অথবা তাওীতকে । 
চীকা-৪৫. অর্থাৎ বনী-ইত্রাঈল থেকে। 
৪ চীকা-৪৬. লোকদেরকে, আল্লাহ্র 
|২৩. এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব (৪২) ০644514%৫ আনুগত্য ও তার নির্দেশ পালন, আল্লাহ্‌ 
করেছি, সুতরাং আপনি তার সাক্ষাতের j3 তা'আলা্থীন ও তাঁর শরীয়তের অনুসরণ 
পারে সন্দেহ করবেন না (৪৩)! এবং আমি ৯৯ ও এবংভাওীতের বিধানাবলী পালন করার 
(88) বনী ইত্রাঙ্ঈলের জন্য 'পথ-। ) প্রতি। আর এ ইমামগণ" হলেন বনী- 
" করেছি। "| ইঞ্রাঈলের নবীগণ অথবা নবীগণের 
১৪. এবং আমি তাদের মধ্য থেকে (8৫) কিছু! (5:৮4 AO Ed অনুসারীগণ। 
খা ইমাম করেছি যারা আমার নির্দেশে পথ (824৮5 | জৰা-৪৭, আপন বীর উপর এবং 
করতো (৪৬) যখন তারা ধৈর্য ধারণ ্য | শকদের পক্ষ থেকে আগত বিপদাপদের 
(8৭)। এবং তারা আমার আয়াত- 095) | উপর 
বিশেষ ডুইব্যং এ থেকে প্রতীয়মান 
হচ্ছে_ ধৈর্যের ফল ইমাম ও নেতৃত্ব 
3 লাভ কৱা'। 
যেসব বিষয়ে তারা বিরোধ করতো (৪৯) । ১ iad চীকা-৪৮. অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে ও 
৯২৬. এবং তাদের (৫০) কি এতেও হিদায়ত তাদের উন্মতগণের মধ্যে । অথবা 
না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব মুমিনগণ ও মৃশ্চিকগণের মধ্যে । 
(৫১) ধ্বংস করেছি, আজ যাদের ১০৯1৩ | টীকা-৪৯. ধায় বিষয়াদি থেকে এবং 
|বাসস্থানশুলোতে এরা বিচরণ করছে (৫২)? 9: )। হক ও বাতিল (সত্য ও মিথা)- 
নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে । তবে গদ্বীদেরকে পৃথক পৃথক করে আলাদা 
তারা শুনছেনা (৫৩)? করে দেবেন। 


আলখিল - ৫ ভীকা-৫০. অর্থাৎ ন্তবাসীদেরকে। 
ল-2: কততলো উদ্ততকে  যেসল_ আদ, সমূদ ও লৃত সম্প্রদায় ৷ 














ীকা-৫২. অর্থাৎ মক্ধাবাসীগণ, যখন ব্যবসার পরম্পরায় সিরিয়া সফর করে, তখন উত্তসব লোকের বাসস্থান ও শহ্রসমূহ শরতিঞম করে এবং তানের 
কংসাবশেষ দেখতে পায়। 


'টীকা-৫৩. যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সৎপথ অবলম্বন করে । 


চীকা-৫৪. যাতে গাছপালা ও তৃণলতার নামগন্ধও নেই। 

চীকা-৫৫. চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ (আহার করে) ভূসি এবং নিজেরা শস্য । 

টাকা-৫৮. যেন তারা এটা দেখে আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে মণ স্থির করে এবং অনুধাবন করে যে, যেই সত সর্ব-শক্তিমান সন্ত শু ভূমি 
থেকে ক্ষেতের শস্য উদ্ণত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত কলা তার ক্ষমতা বহির্ভূত হবে কেন? 


টীকা-৫৭. মুসলমানগণ বলতেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং বাধ্য ও অবাধ্যদেরকে তাদের কর্মানুসারে 
প্রতিদান দেবেন।” এতে তদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "আমাদের উপর দয়া করুণা প্রদর্শন করবেন এবং কাফির ও মুশ্রিকদেরকে শান্তিতে লিপ্তকরবেন।” 
এর জবাবে কাফিরাণ ঠাযটা-ব্দ্রূপ সূত্রে বলতো, “এ ফয়সালা কবে হবে এবং এর সময় কখন আসবে?” আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীবকে এরশাদ 
ফরমাচ্ছেন- 

টীকা-৫৮. যখন আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবে 


টীকা-৫৯. “তাওবা' করার ও ‘ওযর-আপত্তি' পেশ করার। “মীমাংসার দিবস' দ্বারা হয়ত রোজ কিয়ামত বুঝায়, অথবা “মক্কা বিজয়ের দিন" অথবা “বদরের 
যুদ্ধের দিন' । প্রথমোক্ত অভিমতানুসারে, 





যদি ‘রোজ কিযামত' ধরে নেয়া হয়, ভা [ সস £ত২ সাজনাহ ত নামত 
হলে তাদের ঈমান রা উপকৃত নাহওয়া | ২৭. এবংতারা কি দেখে না যে, আমি পানি SIGNS 29 
বা কেননা, এ দমানই গ্রহণযোগ্য, | প্রেরণ করি শু ভূমির প্রতি (৫৪) অতঃপর তা IY JEEP 
যা দুনিয়াতেই হয়; কিনতু দুনিয়া থেকে হা ৰ ) | 0৮৫৫1692550 
বের হবার পর না ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে, IE? ৩৫ 454৫5 
না ঈমান আনার জনা দুনিয়ায় ফিরে ? এ টা 
আসাসম্বর হবে । আর যদি 'ফয়সালার ৪৩০ বু 
দিন মানে বদরেরু্ধ'ান্কবিজয়ের | ২৮ J 322016৯3542 
দিন হয় তাহলে অর্ধ এদাবে যে. যন [যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৫৭) 813013৯5৩22 


শাস্তি এসে যাবে এবং তারা নিহত হতে |২৯- আপনি বলুন, “মীমাংসার দিলে (৫৮) 
থাকবে, তখন নিহত হবার সময় না [কাফিরদের 

তাদের "ঈমান আনা’ গ্রহণযোগ্য হবে 
এবংনা শান্তিকে বিলম্কিত করে তাদেরকে 
সুযোগ দেয়া হবে। সুতরাং যখন মক্ধা- 
মুকার্রামাহ্‌ বিজিত হলো, তখন 'বনী- 


96542 
|৩০. সুতরাং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 2456৮৮৫১০৮৫ হ ৮৫ 7 
টা বন, [লিন এবং অপেক্ষা করুন (৬০); নিশ্চয় 18৮ E 


অপেক্ষা করতে হবে (৬১)। * 
করলো। হযরত খালি ইবনে ওয়ালিদ 
যখন তাদেরকে অবরোধ করলেন, আর নদ রে 
তারাও দেখলো যে, এখন হত্যা মাথার 


উপর এসে পড়েছে, পরাণ রক্ষার কোন আশাই বাকী রইলো না, তখন তারা ইসলাম খহশের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত খালিদ তা গ্রহণ করলেন না; 
বরং তাদেরকে হত্যাই করে ফেললেন (জুমাল ইত্যাদি) 


চীকা-৬০. তাদের উপর শান্তি আপতিত হবার । 


টীকা-৬১. (বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সান্যান্টাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে 
এ সূরাটা অর্থাৎ সূরা সাজ্দাহ' ও সূরা দাহ্র' পড়তেন 


তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ স্রা ও সূরা তাবা-রাকান্লাযী বিযাদিহিল 
মুল্ক' না পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না। 


হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- 'সূরা সাজদাহ্‌' কবরের আযাব’ থেকে রক্ষা করে। খোষিন ও সাদারিক) ৯ 

















= সূরা সাজ্দাহ' সমাপ্ত। 


উক-১. “সূরা আহ্যাব' মাদানী । এ'তে নয়টি রুকৃ' তিয়াত্তরটি আয়াত, এক হাজার দু'শ আশিটি পদ এবং পাচ হাজার সাতশ নব্বইটি বর্ণ আছে। 


'ঈন্গ.২. অর্থাৎ আমার নিকট থেকে সংবাদদাতা, আমার রহস্যাদির 'আমার পয়গাম আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট প্রচারকারী । আল্লাহ্‌ 
[লালা আপন হাবীব সান্লান্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে * 1 চন " (হে নৰী।) বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ এই যে, যীর 
ক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে পবিত্র নাম নিয়ে “ইয়া মুহাম্মদ” বলে সম্বোধন করেননি, যেমনিভাবে, অন্যান] নবীগণ হল্লায়হিমুস সালামকে সম্বোধন 
করেছেন৷ এতে উদ্দেশ্য তার মহত্ব, তার সম্মান এবং তীর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করা ।' (মাদারিক) 

'ঈকা-৩. শানে নুযূলঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, ইক্রামা ইবনে আৰৃ জাহ্‌ল এবং আবুল আওয়ার সালামী উহুদের যুদ্ধের পর মদীনা তৈয়াবায় আসলো 
আর মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলের নিকট অবস্থান করলো । বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে 
জালাপ-আলোচলার জন্য নিরাপত্তা লা কয়ে তারা বললো, “আপনি লা-ত,ওষ্যা ও মানাত ইত্যাদি মূর্তি ্পর্কে যেগুলোকে মুশরিকগণ তাদের উপাস্য 
করে, কিছুই বলবেন না। শুধু এটুকুই বলে দিন যে, সে গুলোর সুপারিশ সেগুলোর পূজাীদের পক্ষে রহণযোগ্য আর আমরাও আপনার এবং আপনার 
শ্রতিপালক সম্বন্ধে কিছুই বলবো ন! ৷” বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের এপ্র্তাব অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো এবং 





সুলমানগণ তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা 
২১] কৃৱলেন। দশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
সূরা আহযাব তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হত্যার 
অনুমতি দিলেননা । আর এরশাদ 
SAPS ফরমালেন, “আমি তাদেরকে নিরাপত্তা 
দিয়েছি। এ কারণে, তাদেরকে হত্যা 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, খিনি পরম ২. আয়াত-৭৩ || করো লা; বরং মদীনা শরীফ থেকে বের 
দয়ালু, করুণাময় (১) । ... কুকুণ৯ || করে দাও।” 
ল্ডু” - এক জমান 
আনহু তাদেরকে বের করে Ia 
OSI 80 | এসে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণহয়েছে। 
2 73234355 0% | এতে সন্বোধনতো বিশ্বকুল সরদার 
(6৩৬4৭৬১৩৪৯৭ সাল্জান্তাহ_ তা'আলা আলায়হি 
দশে ৮ তার উত্মতকে 
Pree 9 ১5০৭ 
৬৮৪৫ 2$] | আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তদিযেছেন, 
তখন ভোমরা সেটা যথাযথভাবে পালন 
LN. করো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের ইচ্ছা করো 
5348053 | না, আৰৱ কাফির ওমুনাফিকদের শরীয়ত 
4:55 | বিরোধী কথা মেনে নিওনা। 
চীকা-৪. যে, একটার মধ্যে আল্লাহর 


ত ০ is 3৬৫83%8%%00 || জ থাকবে আর অপরটার মধ্যে অন্য 
স্ত্রীকে, 


নি 





ssl 














{3 | কো! যখন একটা মাত হৃদয় রয়েছে, 
তখন যেন শুধু আল্লাহ্‌কেই ভয় করে। 
বালাম _ ৩ শানে নুযূলঃ আবু মা'মার হামীদ ফাহরীর 
স্মরণশক্তি প্রথর ছিলো; যা শুনতো তা 
কক্তহ করে ফেলতো!। ক্োরাঈশরা বললো, “তার মধ্যে দু'টি অন্তর রয়েছে । এ কারণেতো তার স্মরণশক্তি এতোই প্রবল” সে নিজেও বলতো যে, তার 
[রো দু'টি হৃদয় আছে এবং প্রত্েকটার মধোই হযরত (বিশ্বকূল সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা অধিক ভ্ঞানওবুদ্িমন্তারয়েছে।" 
সন বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ পলায়ন করলো, তখন আবৃ মা'মার এভাবেই পলায়ন করলো যে, একটা জুতা তার হাতে ছিলো, অপরটা পায়ে । আবূ 
সাথে তার সাক্ষাত হলো । তখন আব্‌ সুফিয়ান বললো, “কি অবস্থ?” সে বললো, “লোকের পলায়ন করেছে।” তখন আব সুফিয়ান বললো, 
একটা জুতা হাতে আরেকটা পায়ে কেনঃ” বললো, “এর তো আমার খবরই নেই । আমি তো এটাই মনে করেছি যে, আমার উভয় জুতোই পায়ে 
ছে” তখনই ক্রোরাঈশ বুঝতে পারলো যে, দু'টি অস্তর থাকলে যেই জুতোটি হাতে নিয়েছিলো তা ভুলে যেতো না। 
এক অভিমত এযে, মুনাফিকগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দু'টি অন্তর রয়েছে বলে মন্তব্য করতো আর বলতো 
একটি অন্তর আমাদের সাথে আছে, অপরটা তার সাহাবীদের সাথে। 



















তাছাড়া, অন্ধকার যুগে যখন কেউ আপন স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করতো, (অর্থাৎ আপন স্ত্রীর কোন প্রধান অঙ্গকে মা-বোন ইত্যাদি যুহার্রাযাতের অঙ্গের সাথে 
তুলনা করতো.) তথন তারা এ 'বিহার'-কে 'তালাক্‌' বলতো । আর ধ স্ত্রীকে তার “মা' বলে স্থির করতো । যখন কেউ কাউকেও পুত্র বলে ফেলতো তখন 
তাকে প্রকৃত পুত্র স্থির করে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতো। আর যাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার স্ত্রীকে নিজের জনা স্বীয় উরপজাত 
পুনের স্ত্রীর মতো হারাম জানতো। এ সব কাটি রদ বা ধনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-৫. অর্থাৎ 'যিহার'-এর কারণে স্ত্রী মায়ের মতো হালা হয়ে যায়না ৷ “যিহার' বলে- বিবাহকৃত স্ত্রীকে এমন কোন মেয়ে লোকের সাথে তুলনা করা, 
যে সর্বাদাই হারাম ।আর এ তুলনাও এমন অঙ্গের সাথে করা হয়যা দেখা এবং স্পর্শ করা বৈধ নয়। যেমন কেউ আপন স্ত্রীকে এ কথা বললো, “তুমি আমার 
জন্য আমার মায়ের পিঃ অথবা পেটের ন্যায়' । তখন সে যিহারকারী' হয়ে গেলো । 


মাস্আলাঃ 'যিহার'-এর কারণে 'বিবাহ বন্ধন' বাতিল বা চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়না; বিসতু 'কাফ্ফারা' আদায় করা আবশ্যকীয় হয়ে যায় 'কাফ্ফারা' আদায় 
করার পূর্বে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা এবং তার সাথে যৌন মিলন না করা অ্রত্যাবশ্যকীয় । 


মাস্আলাঃ 'যিহারের কাফ্‌ফারা' হচ্ছে- ‘একটা ত্রীতদাস আযাদ করা । এটা সম্ভব না হলে পরপর দু'মাস রোজা পালন করা । এটাও সম্ভব না হলে 
যাটজন ঘিস্কীনকে দু'বেলা আহার করানো । 


মাস্আলাঃ 'কাফ্‌ফারা' আদায় করার পর স্ত্রীর নিকট যাওয়া এবং যৌনমিলন হালাল হয়ে যায়: 
ভীকা-৬.. যদিও তাদেরকে লোকেরা 


তোমাদের পুনে একো 7.1 [লও আহা _ নত 
জীকা-৭. অৰ্থাৎ বিবিকে মায়ের মতো যাদেরকে তোমরা মায়ের সমান বলে দাও, নর 
বলা পু খৃ বলা বা [ভো্াদেই জননী কেলি (2) তোমাদের EE 
কথা। নানী মা হতে পারে. না অপরের | পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র করেননি se 
সন্তান স্বীয় পুব। নবী করীম সানা |[৬)। এ'তো তোমাদের সুখের কথা 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্মাম যখন bs অর ৯৮ বন ৭ Pe 99959 এব 
হযরত যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ্‌ ০০ 5: 
করলেন, তখন হহদী ও মুনাফিকগণ 

সমালোচনার মুখ খুললো আর বললো, 20054454244 
যদ মো সাদ রর 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন ংঃ ঃ' i 


পুত্র যায়দের বিবির সাথে বিবাহ্‌ [পিতা সম্বন্ধে না জানো (১০), তবে তারা ধর্মে | EES 
করেছেন।" কেননা,প্রথমে হযরত যয়নাব [তোমাদের ভাই এবং মানব হিসেবে তোমাদের ্ 

“যাঘ়দ'-এর বিবাহাম্বীন ছিলেন। [চাচাত ভাই (১১) এবং তোমাদের উপর এর 
[মধ্যে কোন গুনাহ্‌ নেই, যা অজানাবশতঃ 
[তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে (১২); তবে 


|[হা, তা-ই পাপ, যা অন্তরের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন 


আর হযরত যায়দ দুল মু'মিনীন হযরত 
খদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ধার 
ক্রীচদাস ছিলেন । তিনি ভে বিশ্বনুল 
সরদার সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়হি সালম্বিল - ৫ 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে দান করেছিলেন। 
অতঃপর হুযুর (দঃ) তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি আপন পিতার নিকট যাননি। হুযুরের সেবায়ই নিয়োজিত থেকে যান । হুযুর তাকে খুব 
স্নেহ ও দয়া করতেন। এ কারণে লোকেরা তাকে হুযুরের সন্তান বলতে লাগলো । এ কারণে তিনি তো হুযুরের প্রকৃত পুত্র হয়ে যাননি । বস্তুতঃ ইহুদী ও 
মুনাফিকদের সমালোচনা নিছক চুল ও অযথা ছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে এসব সমান্োচনাকারীদ্েরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করলেন এবং তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী সাবান্ত করেছেন। 


চীকা-৮. সত্যের। এ কারণে গোষ্যপৃত্রদেরকে তাদের পালনকারী'দের পুত্র সাব্যস্ত করোনা; বরং 
চীকা-৯. যাদের উরশে তারা জন্মলাভ করেছে: 














চীকা-১০, এবং লে কারণে তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারো, 
টাকা-১১, তবে, তোমরা তাদেরকে ভাই বলো এবং সে যার পোষ্য তার পুত্র বলো না, 


'চীকা-১২. নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বে অথবা এ অর্থ যে, যদি তোমরা পোষ্যগণকে ভুলবশতঃ ও অনিচ্ছাকৃততাবে তাদের পালনকারীদের সন্তান বলে 
ফেলো, অথবা অপর কোন লোকের সন্তানকে নিছক জিহবা ফসকে যাবার কারণে পুত্র বলে থাকো, তাহলে এসব অবস্থায় গুণাহ্‌ নেই । 


১৩. নিবিদ্ধ ঘোষণার পর। 

উন ০০. দুনিয়া. ও দীনের সমস্ত বিষয়ে: এবং নবীর নির্দেশ তাদের উপর কার্যকর; নবী আনুগত্য ওয়াজিব এবং নবীর নির্দেশের মৃকাবিলায় 'নাফ্স" 
লা রতন করা ওয়াজিব বা আতাবশাকীয়। অথবা এ অর্থ যে, নবী মুমিনদের উপর পের আপের চেয়েও অধিক গাও মোখেরাণী এবং 
ক ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন এবং তা অধিকতর উপকারী । * 

জা ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিল সারা লাগার রহিত 
উজ আমি সর্বাপেক্ষা উত্তর । যদি চাও তাহলে এ আত পাঠ করো_ : 

অত ইবনে নাসৃডদ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্ছর 'ক্রিমাত'-এ Hip ভি 0) 
জাহিদ বলেন যে, সমস্ত নবী আপন আপন উত্মতের জন্য পিতা হয়ে থাকেন এবং এই আত্মীয়তার কারণে নুসলমানগণকে পরস্পর ভাই বলা হয় । যেহেতু 
জর আপন নবীরই দ্বীনী সন্তান। 

উঈন্দ-১৫. সান ও মর্যাদায় এবং বাহ স্থায়ীভাবে হারান হওয়ার । এতথ্যভীত অন্যান বিধানে, যেনন- উভরাধিৰার ও পর্দা ইত্যাদিতে ভালের বেলায় 
নাল কার্যকর, যা পর-নারীরই ( ৭০৭ ) বেলায় প্রযোজ্য । আর ভাদের কন্যাগণকে মু মিনংদর বোন এবং তাদের ভাই ও বোনদেরকে 
স্লাদিলদের (যথক্রমে,) মামা ও খালা বলা যাবে না 






মত 


পারা 





[করো (১৩)। এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
- এ নবী, মুসলমানদের, তাদের প্রাণের; 

ও অধিক মালিক (১৪), এবং ভার স্ত্রীগণ 
সাজা (১৫) । আৱ নিকটাজীয়গণ 


0৯৩৮ 
৯৪৩৫ 
9৫ ৮ 


90595 


ভীকা-১৬. পরস্পর পরস্পরের 
উত্তরাধিকারী হওয়ায় 

ীকা-১৭. যাস্আলাঃ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, ro 
েজ্জ্যাখ্ীরগণ) একে অপন্ের 'ওয়ারিস' 
হয়। কোল অনাত্মীয় ( এ) 


স্বীন। আতর মাধানে “ওয়ারিল' 
(ভৱ্রাধিকারী) হয় না । ৯ 

জীবা-১৮, এ ভাবে যে, যে কোন 
লোকের শন্যই ইচ্ছা করো, কিছু 
ওসীমকরো। তখন এই ওলীয়ত শুধু 


০ 


০৯) | এটা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
(৯)। 





৭. এবং হে মাহবৃবস্রণ করুন, যখন আমি FEL AEN এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তিতে 
SSRs Gh 22211] 
কার্যকর করা হবে। 














সারসংক্ষেণই এ যে, সর্বথমে ত্যাজ্য 
সতত ১৫: ০১১ (সম নিকটা্ীয়, যাদের সীরালের অংশ ডান পাকি হয়)-কে য়া হবে । এপ পানে ২০ (আসাবাগণ, 
রা ৩০2541 ১৯ তাদের অংশে নেয়ার পর অব সম্পত্তির প্রাপকগণ)। অতঃপর 41533 (প্সব বশী লোক, যাদের 
আশ কোরআন মজিদে নির্ধারিত) -এর প্রতি “র্‌ বা পুনর্টন করা হবে। তারপর. ?৮১৪। 5553 (বর নিকটাত্মীয়গণ, যারা না আসাবা, 
লা যাও ফুরযা)-কে দেয়া হবে। তারপর 'মাওলাল মুওয়ালাভ'কে ( 54171 (5) *** (তাফসীর-ই-আহ্মদী)। 

জীকা-১৯, অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফুযা-এ॥ 

ীকা-২০. রিসালতের প্রচার এবং সত্য দীনের প্রতি আহবান করার 

চীকা-২১. বিশেষভাবে 








* আয়াতে উল্লেখিত 41" শদ্দের অর্থ হচ্ছে অধিক মালিক, অধিক নিকটে, আহার এলে এই তিনটি অধই তর 
অর্থ দীড়ায়- “হুযুর প্রত্যেক যু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান, প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে ।” আত্রাহু পাক এরশাদ ফরমান- "41 0৮০+ 
রর sonra Bt CE La ER A CE CG So BT IE 
ও মাক্চ-পিতার চেয়েও বেশী কার্যকর । কারণ, হুযূর জামাদের সবার চেয়ে বেশী মালিক। অথবা এ অর্থ যে, “হুযুর (দঃ) তোমাদেরকে তোমাদের 
নিজেদের চেয়েও অধিক শান্তি দাতা- দুনিয়া ও আখ্যা (বূরুল ইরফান) 

৯৯ অর্থাৎ “ইমান' অথবা “হিজরত'-এর সম্বন্বের কারণে এখন জার '্রীরাস’ পাওয়া যাবেনা ৷ ইতোপূর্বে 'ডাতৃত্‌ চুক্তি মাধ্যমেও বীর পাওয়া যেচো। 
এ আয়াত বারা বিধান রহিত হতে থাকে। 

সঙ এ বে-ওয়ারিশ ব্যক্তি, যে কারো সাথে এ শর্তে অঙ্গীক্লাবদ্ধ হয় যে, সে আপদ-বিপদে সাহায্য করবে এবং মৃ়ার পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক 
হে। 








যাস্আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সালাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ অন্যান্য নবীগণের পূর্বে করা তাদের সবার উপর তার (দঃ) শরেষ্টত্বকে প্রকাশ 
করার জন্যই। 


টীকা-২২. অর্থাৎ নবীগণকে, অথবা তাদের সত্যায়নকারীদেরকে। 

চীকা-২৩. অর্থাৎ যা তারা আপন সাব বলেন এবং তাদের নিকট প্রচার করেছেন তা জিদ্াসা করা হবে) 

অথবা মুসিলগণকে, তাদের শত্যায়ল সম্পর্কে ন করা হবে। 

অথবা এর যে, নবীগণকে, যা তাদের উদ্মতগণ জবাব দিয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ প্রন দারা উদ্দেশ কাফিরদেরকে অপমানিত ও তিরস্কার 
করা। 


টীকা-২৪. যা তিনি 'আঘ্যাব’-এর যুদ্ধের দিন করেছিলেন; যা 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে গ্রসিদ্ধ ৷ এ যুদ্ধ! উহুদের যুদ্ধের এক বছর পর সংঘটিত হয়েছিলো, 
যখন মুসলমানদেরকে নবী করীম সান্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সহকারে মদীনা-তৈয়্যবায় অবরোধ করা হয়েছিলো। 


চীকা-২৫. কোরাঈশ, বনু-গাতফান এবং বনু কোায়যাহ ও বনু নযীর গোত্রীয় ইছদীগণ, 
জীকা-২৬, অৰ্থাৎ ফিরিশ্তাণণের বাহিনী। 








আহ্যাব্‌-এক্ যুদ্ধের সংক্ষিক্ধ বিনরণঃ [ সূরা £ ৩৩ আহ্যাব ৭৫৪. পারা ২১ 
এবুদধটাও অথবা ৫মহিজবীর শাওয়াল 

মাসে সংঘটিত হয়েছিলো । যখন বনু | এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং মারুয়াম-তনয় ৩৪৬৯৪ 

নীর গোতরীয়ইহটীদেরকেবহিখির বরা | ঈসার নিকট থেকে: এবং আমি তাদের নিকট নর ৪৮ 
হলো, তন স্বাদের নে্ানয়লোকেরা থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার হণ করেছি, ৮০ 
মক্কা মুকার্রমায় গিয়ে কৌরাইশদের |৮. যাতে সত্যবাদীদেরকে (২২) তাদের ০৫৯৯৯ 

নিকট গোছলো আর তাদেরকে বিশ্বকুল [সত্যবাপিও সমন্ধে প্রশ্ন করেন (২৩); এবং ওঠা 

সরদার সালা তালা আলায়হি [তিনি কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক্শান পরত ৩০৮0888 


আসামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য | রেখেছেন 


উৎসাহিত করলো এবংলভ্ঞিভিদিলো, 

আমরা তোমাদের সাথে থাকবোযতক্ষণ 

না মুসলসানগণ নিশ্চিত হয়ে যাবে” (৮৮. টির ররর 
0 

আবু সুফিয়ান এ ভৎপরলাল খুব সূল্যায়ন [নুহ স্মরণ করো (২৪), যখন তোমাদের! পণ 14370 

করলেন আর বললেন, "দয়ার মধ্যে [বিরুদ্ধ কিছু সৈন্য এসেছিলে (২৫), তন 88৩5 

আমাদের সে-ই সর্বাধিব প্রিয়, যেমুহাম্মদ ]আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্জাবায়ু ও এমন বাহিনী OIE LAL 


(মোস্তফা সান্াল্তাহ আলায়হি [প্রেরণ করেছি, যা তোমরা দেখোনি (২৬) 
ওয়াসান্তাম)-ণ্র প্রতি শত্রুতার মধ্যে 
আমাদের সঙ্গী হয়।” 














অতঃপর ক্োরাঈশগণ এসব এহদীকে বললো, “োমবা হা প্রথম কিতাবী সম্প্রদায়! বলোতো, আশা সত্যের উপর আছি, না মুহাম্মদ (মোস্তফা সারাললাহ 
আলায়হি এযাসাল্াম)+" ইহ্‌দীগণ বললো, “তোমরাই সত্যের উপর আছো।" এ' 
Pr, Dl 2" 
রা হীন আপনি কি দেখেন নি মনত লোককে, দ্বারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে যে, আদা বিস্থাস করে লা ও তাগুত) অবতীরণহয়েছে। 
অত ইহুদীগণ গাত্ফান, কয়স ও গায়লান ইত্যাদি গোয়ের লোকদের নিকট গেলো ৷ সেখানেও একই তৎপরতা চালালো তারাও তাদের সমর্থক 
হয়ে গেলো । এভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাফির' করলো আর আরবের গোত্বগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে নিলো। 
যখন সমন্ত লোক প্রস্তুত হলো, তখন থামা'আহ্‌ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের ক! 
ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পর্কে =এহি করলো । এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুযূর (দঃ) হযরত সালমান ফারসী এাদিয়াল্লাহু তা'আলা ত্রান্হুর পরামর্শ মতো, খন্দকত 
খননের কাজ আরম্ভ করালেন । এ খন্দক ঘননে মুসলযানদের সাথে বিশ্বকুল সরদার সাল্লারাছু তা“সআল! আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও কাজ করেছিলে? 
মুসলমানগণ খন্দক তৈরী করে যখন অবসরপ্রাপ্ত হলেন তখনই মুশরিকগণ বার হাজার সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর ঝাপিয়ে পহ্বলো ॥ 
আর সদীপ। তৈয়্যবাহ্‌ অবরোধ করে নিলো। খন্দকই মুসলমানগণ ও তাদের মধাবানে অন্তরায় ছিলো । সেটা দেখে ভাব| হতভস্ হয়ে গেলো আর বলতে 
লাগলো, "এটা এমন এক বাবস্থাপনা, যে সংপর্কে আরবের লোকেরা এখনো পর্যন্ত অবগত ছিলো না ৷” তখন তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতো 








লাগলো ।আর এভাবে অবরোধ ১৫/২৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো । মুসলমানদের মধো ভয়ের সঞ্চার হলো । তারা খুবই ভীত-স্বন্ত ও দষি্তরস্ত হয়ে পড়লেন । 
সন আল্লাহ্‌ তা'আলা সাহায্য করবেন । আর কাফিরদের রত প্রচ বায়ু প্রেরণ করলেন । অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও অন্ধকার রাতে এ হাওয়া তাদের তাব্সমূহ উপড়ে 
লা ভাবুর রশিগুলো ছিঁড়ে ফেললো । খুঁটিগুলো উপড়ে ফেললো । হঁডি-পাতিলগুলো উল্টিয়ে দিলো । মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো এবং 
্পন্ষ তা'আলা ফিরিশতাদের শ্রেরণ করলেন, যারা কাফিরদেরকে ভীত-স্ব্ত করলেন । তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। কিনতু এ যুদ্ধে 
রশতগণ নিজে যুদ্ধ করেন নি। 
পর রসূল করীম সাল্লা্রাহু আলায়হি ওয়াসাললা হযরত হুযায়ফাহ্‌ ইবনে ইযামানকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য রণ করলেন । তখন সময় ছিলো প্রচ 
ক্র তিনি হাতিয়ার সন্ধিত হয়ে রওনা হলেন । রওনা বার সময় হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তীর (হযরত হয়ায়ফাহ্‌) 
যা শরীরের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন । ফলে, তার উপর এ শীতের প্রভাব পড়তে পারেনি। অতঃপর তিনি শক্রুর সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে 
[ক পড়লেন । সেখানে প্রচণ্ড বহু প্রবাহিত হচ্ছিলো । আর পাখবেন কণা উড়ে উড়ে লোকদের গায়ে আঘাত করছিলো তাদের চোখে ধৃলিকণা পড়ছিলো । 
চুন পাপ লেখনে বা কইলো 
কির বাহিনীর (তদানিন্তন) নেতা আবু সুফিয়ান বাতাসের এ গতি দেখে উঠে দীড়ালেন, আর ক্র্রাঈ্শদেরকে ডেকে বললেন, “তোমরা গুপ্তচরদের 
পাকে সতর্ক থেকো। প্রত্যেকে যেন আপন আপন পাবর্ীকে দেখে নেয়” এ ঘোষণার পর প্রত্যেকে আপন আপন পার্ক্ব লোককে দেখতে আরম্ 
লা হযরত হখায়ফাহ্‌ ইবনে ইয়ামান বৃদ্ধিমত্তা ও বচা্দণভার সাথে আপন ডান পান বাতির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে” সে বললো, 
বব অনুক।” 
এরপর আৰু সুফিয়ান বললেন, “হে 
কোরাষঈশরা। তোমরা এখন আর এখানে 
নব ৮ ০০০১ ৮) ০৫: || অবস্থান করার পর্যায়ে থাকোনি। অথ ও 
আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম দেখছেন (২৭)। ORAS | Eo সরে শেখ হয়ে গেছে। বনী 
25553032333 | ক্ৰাৰায়যা তাদেরপ্রতিশ্রতি তঙ্গকরেছে। 
+৮2 | আমরা তাদের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক 
সংবাদ পেয়েছি। হাওয়া যে অবস্থা 
ঘটিয়েছে তা তোমরা দেখছো। সুতরাং 
এখনি এখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করো । 
আনি যারা আর করলাম” এবলেআব্‌ 
সৃফিয়ান তাঁর উদ্্রীর উপর আরোহণ 
৫ || ক্রলেন। অতঃপর গোটা বাহিনীর মধ্যে 
রতি ৬৪০ ১৯ শ্াত্রা করো, 
3৯53৮] যাত করো" বলে শোরগোল আরম্ভ হয়ে 
০০০ ১৯০ | গেলো । এ দিকে প্রচণ্ড হাওয়া প্রত্যেক 
5 ILLITE | কিছ উনি নিক্ষেপ করছিলো । কিন্ত 
এ হাওয়া এ বাহিনীর বাইরে ছিলো না। 
আনিল - ৫ এখন ও কাফির বাহিনী পালিয়ে বের হয়ে 
লো ।পণ্যসামধী বহন করে নিয়ে যাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়লো । এ কারণে প্রচুর পরিমাপে যুদ্ধ-সামযী ফেলেই তারা চলে দিয়েছিলো । (জুমাল) 
-২৭. অর্থাৎ তোমাদের খন্দক খনন করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের উপর অটল থাকা। 
চ্ীকা-২৮. অর্থাৎ উপত্যকার উঁচু দিক পূর্ব থেকে, আসাদ ও পাত্ফান গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মালিক ইবনে আওক নাখারী ও ওয়ায়নাহ্‌ ইবনে হাসান ফাথারীর 
লেতৃত্বে এক হাজার লোক একটা দল নিয়ে এবং তাপের সাথে তুলায়হাহ্‌ ইবনে খোয়াইলেপ আসাদী বলী আসাদের লোকজন নিয়ে এবং হয়াই ইবনে 
চাব ইহুদী বনী কৌায়াহূর দল নিয়ে; আর উপতাকার নিপিকে পশ্চিম থেকে ক্রেরাঈশ ও কিনানাহ্‌ গো আৰ্‌ সুফিয়ান ইবনে হারবৃ-এর নেতৃত্বে । 
1-২৯. এবং আতঙ্ক ও ভয়ের কঠোরতার কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো, 
-৩০, তয় ও অস্থিরতা চরমে পৌছেছিলো 
৩১, মুনাফিক তো এ-ই ধারণা করতে থাকে যে, মুসলমানদের নাম-নিশান পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। কাফিরদের এতবড় দল সবাইকে নিশ্চিহ্ন 
ফেলবে । পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মনে এ আশা ছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে সাহাযা আসবে এবং ভারা বিজয় লাভ করবেন। 
ঈন্প-৩২, তাঁদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা পরীক্ষার কষ্টি-পাখরের উপর নিয়ে আসা হয়। 


[ক-৩৩. অর্থাৎ বিশ্বাসের দুর্বলতা, 


রা 2 ৩৩ আহ্যাৰ সাৰা £২১ 











দর অস্তরগুলোতে রোগ ছিলো (৩৩), 








টীকা-৩৪. এ উক্তিটা মা'তাব ইবনে ক্নশায়র কাফিরদের সৈন্যবাহিনী দেখে করেছিলো যে, 'মুহাগ্মদ মোস্তফা সমমান্রাৎ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
তো আমাদেরকে পারসা ও রোম সম্াজ্যাদবয় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন; অথচ অবস্থা এ যে, আমাদের মধ্যে কারো এতটুকু অবকাশও নেই যে, আমরা 
আপন বাসস্থান থেকে বের হতে পারি । সুতরাং এ-ই প্রতিশ্রুতি নিছক প্রতারণা মাত্র ' (নাউযুবিল্লাহ) 





গীকা-৩৫. অর্থাৎ মুশাকিকলের একটা [তুলা জাহান নর তু 
দল 

‘আমাদেরকে আল্লাহ্‌ ও রসূল প্রতিশ্রুতি দেননি, ৯৮ টির 
১৮০৬০ UBF BOLI 
তারা eee সা কি ্রারণারই (৩৪) চি 


বলেছে। ১৩. এবং যখন তাদের মধ্যে একদল লোক 
(৩৫). ‘হে মদীনাবাসীগণ (৩৬)! এখানে 
(তোমাদের অবস্থানের স্থান নেই (৩৭), তোমরা || 3 


Js TREES 





মাস্আলাহ মুসলনযনদেক জন্য 
হয়াস্ৰাব' বলা উচিত হবে লা। 
হাদীস শরীফে মদীনা তৈয়াবাংকে 
ইয়সরাব বলার নিষেধ এসেছে। হযুর 
বি্কুল সবদার সাল্লাল্লাহু তা'তালা 
আলায়হি ধযাসালামের নিকট মীনা 
তৈয়াবাহ্‌কে ইযাস্রাব বলা অপছন্দলীয় 
ছিলো। কেননা, 'ইয়াসরাৰ -এর অর্থ 
ভালো নন" 


চীকা-৩৭, অর্থাৎ রা সালাহ | তবে অবশ্যই ভাদের দাবী পূরণ করে বসতো 


তাআলা আলাযহি ওয়শাগ্লামের দেনা 
(৩৯) ৷ এবং তাতে বিলম্ব করতো না, কিন্তু 
বাহিনীতে, 


চীকা-৩৮. অর্থাৎ বল হারিলাহ ও বলী ই 
রনি & রা 25 


SEIS 


Sis 








চীকা-৩৯ অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে [করবে না এবং আল্লাহ্র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার 








যেতো। সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে (৪০)। 
চীকা-৪০. অৰ্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ |১৩. আপনি বলুন! ‘কখনো তোমাদের নাহ 
আলা করল নস করা উপকালে আসবে গা]. 8১3080503 
কেন তা পু বা হলোনা! [অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো (৪৯) । এবং he EAE NET 
চীকা-৪১. কেননা, যা অদৃষ্টে আছে তা | তখনও তোমাদেরকে দুনিয়া ভোগ করাত দেয়া EE 
অবশ্যই সংঘটিত হবে। [হবে না, কিনু সামান্য (৪২) ৷' ০ 
৩ and ute tego , E ১৮৬: সি 
১ তবুও পলায়ন করে সল্প শংখ এ 
(বারা বলল |পারে- যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান (৪৩) Je ESSE 
দুনিয়াকে তোগ করবে। বস্তুতঃ এটা [অথবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা রা 


একটা সংক্ষিপ্ত সময় করেন (৪8)?' এবং তারা আল্লাহকে ব্যতীত 


অভিভাবক পাবে কোন 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ তার নিকট যদি কী 819944 


তোমাদের হত্যা অথবা মৃত্যু অবধারিত 
থাকে, তবে সোঁ কেউদৃরীভূত করতে 0১৮ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন তোমাদের মধ্যে 394525545% 
পারবে না। ৬ তাদেরকে, যারা অন্য লোকদেরকে জিহাদে চি 

(অংশগ্রহণে) বাধা দেয় এবংআপনভাইদেরকে “ses 
|বলে, ‘আমাদের দিকে চলে এসো (8৫)! এবং 
স্ীকা-৪৫. এবং বিধবকুল সরদার মুহাক্মদ 3 
মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 502 
ওয়াসাল্লাষকে ত্যাগ করো; তার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করোনা। ভাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে। 


শানে নুধূলঃ এ আয়াত যুনাফিকদের গুসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নিকট ইহুদীগণ এ বলে খবর প্রেরণ কলে, “ভোমরা কেন নিজেদের পরাপতুলো 
আৰ সুফিয়ানের হাতে বিনাশ করতে যাচ্ছো! তার সৈন্যরা এবার যদি তোমাদেরকে হাতের নাগালে পায়,তবে তোমাদের থেকে কাউকেও জীবিত ছাড়বে 








টীকা-৪৪. নিব্যপত্ত ওসুস্থতাদান করে, 

















মরা তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করছি। তোমরা আমাদের ভাই ও প্রতিবেশী । আমাদের নিকট এসে যাও!"এ সংবাদ পেয়ে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
করাই ইবনে সৃলূল মুনাফিক এবং তার সঙ্গী, যারা মু'মিনদেরকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে তয় প্রদর্শন করে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলরহি ওয়াসারামের সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছিলো । আর এতে তারা খুব চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিনতু যে পারিযাণে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো, মু'খিনদের 


কত ও হিরা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। 














পারা £২১ 
অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু অল্প সংখ্যকই SLI এ 
১৯. তোমাদের সাহায্যের ব্যাপারে কৃপপতা ESPNS HE 
অতঃপর যখন ভয়-ভীতির সময় আলে, ৫০০ 
৯০৮০০ জি... 04850 
ভাকিয়ে আছে যেন তাদের চোখগুলো AIG SN 
খাচ্ছে ও ব্যক্তির মতো, যাকে 29৩০ ০ 
০ on 













অতিবাহিত হয়ে যায় (৪৭), তখন তারা 
সমালোচনা করতে থাকে তীস্ম 
, গণীমতের মালের লোভে (৪৮) । এসব 
ঈমানই আনেনি (৪৯), তখন আল্লাহ্‌ 
কার্যাদি নিক্ষল করেছেন (৫০) এবং! 
আল্লাহ্‌র জন্য সহজ । 

৯০. তারা মনে করছে যে. কাফিরদের সৈন্য 
1 এবনো চলে যায়নি (৫১); এবং যদি 
দ্বিতীয় বার আসে, তবে তাদের (৫২) 
হবে যে, কোন মতে থামণলোর দিকে 
হয়ে (৫৩) তোমাদের খবরাদি জিজ্ঞাসা 
(৫৪)! এবংযদি তারা তোমাদের মধ্যে 
তবুও যুদ্ধ করতো না, কিন্তু স্বল্লই 


ক্রু’ 
নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্‌্র 
ণই উত্তম (৫৬), তারই জন্য, যে আল্লাহ্‌ 


ল্রাহ্‌ ও তার রসূল (৫৮) এবংসত্য বলেছেন 
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আনহ্ষিপ - ৫ 





টীকা-৪৬. রিয়া এবং লোক-দেখানোর 
উদ্দেশে 

ভীকা-৪৭. এবংনিরাপত্তা ও গণীষতের 
মাল অজিতি হয়, 

ঢীকা-৪৮. এবং এ কথা বলে, 
“আমাদেরকে গণীমতের অংশ বেশী 
দাও । আমাদেরই কারণে তোমরা বিজয়ী 
হয়েছে।" 

ঢীকা-৪৯. বান্তবিকপক্ষে, যদিও তারা 
সুখে ঈমান প্রকাশ করেছে, 

টীকা-৫০. অর্থাৎ যেহেতু তারা বাস্তবিক 
পক্ষে মু'মিন ছিলো না, সেহেতু তাদের 
সমস্ত প্রকাশ্য আমল (কর্ম), যেমন- 
জিহাদ ইত্যাদি, সবই ক্ল করা হয়েছে। 
ীকা-৫১. অর্থাৎ যুনাফিকগণ আপন 
কাপুরুষতা ও অকৃতকারভার কারণে 
এখনো পর্যন্ত এ কথা মনে করছে যে, 
বাইশ ওশাত্ফান ণোতীয় কাফিরণণ 
এবংইহদীগণপ্র্খ এখনো পর্যন্ত ময়দান 
ছেড়ে পলায়ন করেনি যদিও বাস্তব অবস্থা 
এ ছিলো যে, তারা পালিয়ে গেছে। 
টীকা-৫২. অর্থাৎ মুনাফিকদের স্বীয় 
লৈরাশা ও অকৃতকার্মতার কারণে এ 
অভিপ্রায় ও 

ভীকা-৫৩. মদীনা তৈয়াবাহয় 
যাতায়তকারীদের নিকট 

চীকা-৫৪. যে, মুসলমানদের কিপরিণতি 
কি অবস্থা হলোঃ 

চীকা-৫৫. লোক-দেখানো ও ওযর- 
আপত্তি পেশ করার জন্য, যাতে এ কথা 
বলার সুবোগ থাকে যে, “আমরাও 
তোমাদের সাথেজিহাদে শরীক ছিলাম" 
চীকা-৫৬. তার ভালভাবে অনুসরণ 
করো, আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করো এবং 
রসূল করীম সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি 


অ্ালামের সঙ্গ ত্যাগ করো না বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো আর রসূল করীম সাল্লন্তাহ তা'আলা আলায়হি য়াানলামর সুন্াসমূহ অনুসারে চলো। 


উত্তম 


[িক-৫৭. প্রত্যেকটি সুযোগে তাকে স্মরণ করো- খুশীতেও,দঃখেও; অভাবেও ্বাছনযোও। 
কা-৫৮. তা হচ্ছে- “তোমরা কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। আর পূর্ববর্তীদের ন্যায় চোমাদের নিকট বিভিন্ন 


আপদ-বিপদ আসবে। শক্রবাহিনী একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর আক্তমণ চালাবে। কিন্তু পরিণামে তোমরাই বিজয়ী হবে । তোমাদেরবেই সাহায্য করা 
হবে” যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন-17:৫445 51৯ ৫) USAC Cs ENNIS FSA 
(অর্থাৎ তোমরা কি এটাই মনে করেছো যে, তোমরা এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের নিকট আসবে না (বিপদসমূহ) যেমন এসেছিলো 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট?! 

হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে, বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায আপন সাহাবদদেরকে এরশাদ 
ফরমানেন- “পরবর্তী নয় অথবা দশ রাতের মধ্যে তোমাদের প্রতি শক্র বাহিনী আসবে ৷" যখন তারা দেখলেন যে, এ মেয়াদের মধ্যে শক্ত বাহিনী এসে 
পড়েছে, তখন বললেন, "এ'তো ও প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহ্‌ ও তার রসূল আমাদেরকে, দিয়েছিলেন” 

টীকা-৫৯. অর্থাৎ তিনিযে সব প্রতিশ্রুতি 
দেন সবই সত্য, সবই নিশ্চিতভাবে 








বাস্তবায়িত হবে। আমাদেরকে সাহায্যও ঠা 

আল্লাহ ও তীর রসূল ৫৯)। আর এটা ছারা CES 280505 pect 
করা হবে, আমাদেরকে বিজয় দেয়া | তাদের বৃদ্ধি পায়নি, কিন্তু ঈমান ও 26555 ১৪ 
হবে। মন্ধা সুকাররামাহ, রোম, পারসাও |সন্ুষ্টির উপর সনুষ্ট থাকা । ৬৬৮০ 
বিজিত হবে। 


২৩. যুসলযানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ 7:24 রর 
চীকা-৬০. হযরত ওসমান পণী, হযরত [রয়েছে যারা সত্য প্রমালিত টি সে পপ 
তালহা, হযরত সাঈদ ইবনে বায়দ, | অঙ্গীকার তারা আল্লাহ্র সাথে করেছিলো (৬০); | 
হযরত হামঝাহ্‌ এবং হযরত স্‌ 'আব | সৃতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন যানত 


(রাদিয়াল্লাহ আনহুম) প্রমুখ মানত |পূর্ণ করেছে (৬১), এবং কেউ কেউ অপেক্ষা 
করেছিলেন যে, তারা যখন রসূল করীম 


সাশাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাযের 

সাথে জিহাদ করার সুযোগ পাবেন তখন 

অটল থাকবেন, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে 

যাবেন। তাদের সংপর্কে এ আয়াতে 

এৱশাদহয়েছেযে, তারা তাদের অঙ্গীকার 

সত্য প্রযাণিত করে দেখিয়েছেন । 

ীকা-৬১. জিহাদে অবিচলিত থাকেন, 

শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন । যেমন- | ৫ 

হযরত হামযাহ্‌ ও হযরত মাস্‌'আৰ 

রাদিয়াল্লাহু তা'আল। আন্হুষা। 

টাকা-৬২ এবংশাহাদতের জনাঅপেক্ | যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট ছিলেন (৬৬); এবং আল্লাহ্‌ 

করছেন, যেমন হযরত ওসমান ও হযরত | শক্তিমান, সম্মানের অধিকারী । 

তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আ sf. +2 
অনহমা! | এবং যে সব কিতাবী তাদেরকে সাহায্য 5228. SALLI ; 

চীকা-৬৩. নিজেদের অগীকারের উপর | করেছিলো (৬৭) তাদেরকে তাদের দূর্গগুলো 

তেমনিতাবেই অবিচলিত থাকে; খারা “ 

শহীদ হয়েছেন তারাও, যারা শাহাদতের Fr 

জন্য অপেক্ষা করে আছেন তাঁরাও ৷ 

এতে এ সব মুনাফিক ও রুগ্ন-হদয়সম্প্রী লোকদের প্রতি ইঙ্গিত ( ) করা হয়েছে যারা আপন অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। 

ীকা-৬৪. অর্থাৎ ক্রাঈশ ও গাত্ফান ইত্যাদির বাহিনীকে, যাদের কথা উপরে উল্লেখ কা হয়েছে। 

ভীকা-৬৫. অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। 

টীকা-৬৬. শত্রুরা ফিরিশ্ৃতাদের তাক্বীর ও বাতাসের ভয়াবহতার কারণে পালিয়ে গেলো; 

টীকা-৬৭. অর্থাৎ বনী কৌরায়যা রসূল করীম সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মৃকাবিলায় কোরাঈপ ও গাতৃফান ইত্যাদি সখিলিত বাহিনীর 

সাহাযা করেছিলো। 





শান্তি দেন যদি চান অথবা তাদেরকে তাওবার 
তৌফিক প্রদান করেন । নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু । 

এবং আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে (৬৪) 








০০০৫ 








চীকা-৬৮. এতে বনী করায়যাহ্র বিরুদ্ধে অভিযানের বিবরণ রয়েছে। ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর যিলক্‌দ মাসের শেষের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত 
ছিলো । যখন খন্দকের যুদ্ধে রাত্রি বেলায় শক্রবাহিনী পালিয়ে গেলো, উপরোল্রেখিত আয়াতে যা বিবৃত হয়েছে, এ রাতের পর সকালে রসূল করীম 
সাল্াল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম ও সাহাবা কেরাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ নিয়ে এলেন। অতঃপর হাতিয়ার রেখে দিলেন এ দিন যোহরের 
আয় যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারক ধৌত করা হচ্ছিলো ,তখন নিল আমীন হাযির হলেন এবং চিনি 
আয করলেন, হুমূর (দঃ) হাতিয়ার রেশে দিয়েছেন ফিরিশৃতাগণ চল্লিশ দিন যাৰং হাতিয়ার রাখেননি আল্লা তা'আলা-আপনাকে বনী ক্রোায়খাহর 
দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।" 
তুর (সঃ) নির্দেশ দিলেন- ঘোষণা দেয়া হোক, "বারা আলুগতাশীল হয় তারা যেন বনী ক্োরায়যাহয় গিয়েই আসরের নামায সম্পন্ন করে” হযুর এ কথা 
এরশাদ ফরমায়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং মুসলমানগণও যাত্রা আর করলেন আর একের পর এক হুযুরের খেদমতে গিয়ে পৌছতে লাগলেন এমনকি, 
ক্ষিছু কিছু হযরত এশার নামাযের পরে গিয়ে পৌছেন। কিন্তু তারা তখনও আসরের নামায পড়েন নি। কেননা, হুযুর (দঃ) বন্‌ ক্বেরোয়যায় পৌছে আসরের 
নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কারণে ও দিনে তারা আসরের নামায এশার নামাযের পরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আর এ জন্য তাদেরকে 
না আল্লাহ্‌ তা'আলা পাকড়াও করেছেন, না রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । 
ইসলামী-লক্র পঁচিশ দিন যাবত বনী 
- আা়যায়কে অবস্রোধ করে র্াখলেল। 
SICH HIG, এতে তারা (বনী ্োরায়াযাহ) অপারগ 
& 45114854988 | হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
অন্তরে আতন্কের সঞ্চার করলেন। রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, “তোমরা 
5৮50065১046 | কি আমার নির্দেশে দূর্গ থেকে নেমে 
ছি . - 6584৫া০৮০ | আসবে?” তারা তাতে অন্বীবৃতি 
চাদের সম্পদের (৭১) এবং ভূমির, যা ৩৬৪ 59580 , | আনলো । অতঃপর হুযূর এরশাদ 
রা এখনো পদানত করোনি (৭২)। এবং 150064 % | কৰমালেন, তোমারকি*আটসা গোবের 
প্রত্যেক বন্ধুর উপর শক্তিমান । সরদার *সা*আদ ইবনে মু'আয্‌'-এর 
নির্দেশে নেমে আসবে” তারা তাতে 
ষ্ঠ সম্মতি জানালো । আর সা'আদ ইবনে 
বস্তু ভার মু'আষঞে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ 
হে অদৃশোর সংবাদদাতা (নবী)! 539840 | (চারের রায়) দেয়ার জন্য নিয়োগ 


এ AT | নিৰ্দেশ দিলেন, 
এ] হস আন, 


সূরা £ ৩৩ জাহ্যাৰ ৭৯ 
অবতরণে বাধ্য করেছিলেন (৬৮) এবং 





স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা 
| হক 


অতঃপর মদীনা শরীফের বাজারে খন্দক 
দন করা হলো। আর সেখানে এনে তাদের সবার শিরশ্ছেদ করা হলো । এ সমস্ত লোকের মধ্যে বনী নহীর গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আখ্তাৰ এবং 
ৰদ ক্রায়যাহ্‌ গোত্রের নেতা কা'আব ইবনে আসাদও ছিলো। এরা ছয়শ বা সাতশ যুবক ছিলো, যাদের শিরশ্ছেদ করে খন্দকের মধ্যে নিক্ষেপ করা 
হয়েছিলো । (মাদারিক ও জুযাল) 

লিক. ৬৯. অর্থৎ যুদ্ধকারীদেরকে 

জীকা-৭০. স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে। 

[4 -৭১. নগদ টাকা-পয়সা, মাল-সামন্রী ও গৃহপালিত পশু- সবই মৃসলমানদেৱ করায়তে এসেছিলো । 

[চকা-৭২. এ "ভূমি" মানে “খায়বার',যা ক্বরায়যাহ্‌ বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে আসে। অথবা এ সমস্ত তু-খণ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো হিয়ামত 
(মন্ত বিজিত হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হবে। 

[ীকা-৭৩. অর্থাৎ যদি তোমাদের অধিক সম্পদ ও ভোগ-সামগ্রীর দরকার হয় 


সন শুযুলঃ বিস্বকুল সরদার সায্যান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিখণ তার নিক পারব সামী চাইলেন এবং দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ 
বধ করার জন্য দরখাস্ত করলেন। এখানে তো পূর্ণ 'দৃিয়া ত্যাগ' ( ২; ) ছিলো। পারি সামযী ও তা পুজ্জিভৃত করে রাখা পছন্দনীয়ই ছিলো 














না । এ কারণে, তা হুযুরের পবিত্রতম মনে কষ্টদায়ক (অনুভূত) হলো। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো এবং পবিত্রতম বিবিগণকে ইখতিয়ার দেয়া 
হলো । তখন হযুরের নয়জন বিবি ছিলেন। পাচজন কৌবা্শী ছিলেন । তারা হলেন! ১) হযরত আয়েশা বিনতে আবূ বকর ছিন্দীক্‌ রাদিয়ারাহু তা'আলা 
আন্হযা, ২) হ্যরত হাফ্সাহ্‌ বিনতে ফারূক, ৩) উচগে হাবীবাহ্‌ বিনতে আবী সুফিয়ান, 8) উদ সালমাহ্‌ বিনতে আবী উমাইয়া এবং ৫) সাওদা বিনতে 
যাম্‌'আহ্‌ । আর চার জন অক্োরাঈন্সী বিবি ছিলেন। তারা হলেন$৬) বয়নাব বিনতে জাহ্‌শ আসাদিয়াহ্‌, ৭) মায়মূনা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ্‌, ৮)সফিয়াহ্‌ 
বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব খায়বারিয়াহ্‌ এবং ৯) জুয়ায়রিয়াহ্‌ বিনতে হারিস যুত্তলাক্যিহ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হত্া। 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে এ আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে ইখতিয়ার 
দিলেন আর এরশাদ ফরমান- “রা করো না। আগনমাতা-পিতারসাথে পরামর্শ করেযাসিদ্ধা্ত হয় সেই মোতাবেক কাজ করো” তিনি আরয করলেন, 
“হুযুরের ব্যাপারে পরামর্শ কিভাবে! আমি আল্লাহকে, তার রসূলকে এবং পরকালকেই চাই৷” অন্যান্য বিবিগণও একই জবাব দিলেন। 


মাস্ম্বালাঃ যেই বিবিকে ইখতিয়ার দেয়া হয়, সে যদি স্বীয় স্বামীকেই খহণ করে, তবে তালাক্‌ সংঘটিত হয়না; কিনতু যদি নিজেকেই ইখতিয়ার করে, 
তবে আমাদের মযহাব অনুযন্ী “ ৩5১ 5১.৮ " (চূড়ান্ত তালাক) সংঘটিত হয়। 

ীকা-৭৪, যেই বিবির সাধে বিবাহের 
পর সহবাস করা হয় কিংবা "বিশুদ্ধ 
নির্জনতা’ (৯২১১০০১৯, ) হয়, 
তাকে তালাক দেয়া হলে কিছু মাল- 
সামী প্রদান করা সুজ্তাহাব । আর সেই 
সাময়ী হচ্ছে- তিনটা কাপড়ের সেট। 





লারা ঃ ২১ 


Sd Cres 








২:৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তার 21555 

এখানো মল-সামর দারা এটাই দেশ [রসূল ও পরকালের ঘর চাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ SacI 
াসআলাঃ যেই দিবির মহর'নির্দারিত | তোমাদের সংকর্মপরায়ণা নারীদের জন্য মহা ৩0606৯80016 
নাহয়, তাকে যদি সহবাসের পূর্বে ভালাক্‌ | প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" ও SL 
a পড় সেট! দেয়া | ০. হে সবর স্রীপণঃ তোমাদের মধ্যে যে 
ন) ০ J 6:৫2 

ঃ স্পষ্ট লজ্জার পরিপন্থী কোন দুঃসাহস দেখায় is AAI 
টাকা-৭৫- কোন ক্ষতি ব্যতীত। | (৭৬), তবে তার উপর অন্যান্যদের চেয়ে ৬০৯৪৫ ৰ 
টীকা-৭৬. যেমন স্বাধীর আনুগত্যের | দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে (৭৭) এবং এটা ORARFIY SES 


মধ্যে কোনরূপ সংকোচ করা, তার প্রতি 
রূঢ় আচরণ করা। কেননা, অশ্রীলতা 
থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবীগণের (আঃ) 
বিকিণকে পবিত্র রাখেন। 

ীকা-৭৭. কেননা, যে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বেশী হয় তার ছারা যদি কোন ক্রি সপন হয়, তবে তার ক্রি ও অন্যান্যদের ক্রি অপেক্ষা অধিক জঘন্য বলে 
সাবান্ত করা হয়। 

মাস্যালাঃ একারণে আলিমের গুণাহ্‌মূর্খের গুণাহ্‌ অপেক্ষা অধিক মন হয়, একই কারণেই আযাদগণের শান্তি শরীয়তে ভীতদাসদের চেয়ে বেশী নির্ারিত 
হয়। আর নবী আলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস্‌ সাল্লামের বিবিগণ সম জাহানের নারীগণ অপেক্ষা অধিক ফরমীলত রাখেন । এ কারণে তাঁদের সামান্য কথাও 
কঠোর পাকড়াওযোগ্য। 

বিশেষ দষ্টবাঃ “ফাহিশাহ! শব্দটা যখন *-৯১৯৭ (নিষ্ট) রূপে ব্যবহৃত হয়,তখন তা দ্বারা “যিনা ও বলাৎকার' (4.1) উদ্দেশ্য হয়। আর যদি 
3১০১০১১১ ৭90 হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলে, তা দ্বারা 'সমন্ত গুণাহ্‌ ই উদ্দেশ্য হয় ॥ আর যদি ₹-১৬-০১-৭৯৮৫১ হয়ে ব্যবন্ধত হয়, তবে 
ভা দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা ও পারিবারিক ভীবনে অশাত্তি সৃষ্টি করা” বুঝ্চালো হয়। এ আপ্মাতে১-৯৬০৭১--% হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে 
স্বামীর আনুপতো কুটি ও কড় বাবহার'-এর অর্থ গহণ করা হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা*আলা আন্ছমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
(জ্মাল ইত্যাদি) * 


আল্লাহর জন্য সহজ । * 











*% একবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


দ্বাবিংশতিতম পারা 


উ্প-৭৮, হে নবী আলায়হিল সালাত ওয়াস্‌ সালামের বিবিগণ! 


ীকা-৭৯. অর্থাৎ যদি অন্যান্যদেরকে এক সংকর্মের পরিবর্তে দশগুণ সাওয়াব দিই, তবে তোমাদেরকে বিশগণ । কেননা, সঙ্গ জাহানের নারীদের উপর 
মার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর তোমাদের কর্মেও দু'টি দিক রয়েছে? এক) ইবাদত পালন করা এবং দুই) রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
সাতার সনি অর্জন করা আর সবলে পরিুষ্টি ও উত্ম জীবন যাপন সহকারে হুযুরকে (দঃ) স্তৃট করা। 

চীকা-৮০. জান্নাতে 


ীকা-৮১. তোমাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তোমাদের পুরক্ার সর্বাপেক্ষা অধিক । বিশ্বের নারীদের মধ্যে কেউ তোমাদের সমকক্ষ নয়। 


ভীকা-৬২. এতে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে কোন পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে কথা বলতে হয়, তাহলে এভাবে বলার ইচ্ছা করো 
(ফেন কথা বলার ভঙ্গীতে কোমলতা না আসে, কথায়ও যেন নমনীয়তা না আসে; বরং কথা অতি লাদাসিধেভাবে বলা উচিত। পৰিত্রতাশ্রযী মহিলাদের জনা 
এটাই শোভা পায় 





সূরা ৪৩৩ আহ্যাব ৭৬১ টীকা-৮৩. দ্বীন ও ইসলামের এবং 

= সং্কর্ের শিক্ষা দান ও সদুপদেশের যদি 

৯. এবং (৭৮) যে কেউ তোমাদের মধ্যে 22 প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু অনাড়ন্বর 
Er "2 | জতে। 


ীকা-৮৪, “পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত' ছারা 
'্রাক ইসলামী যুগ' বুঝানো হয়েছে। এ 
যুগে নারীগণ সারবে ঘর থেকে বের 
হতো. স্বীয় শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার 
AEE েখাতো, যাতে পর-পুরুষেরা তাদের 
ur 11542 পদ প্রতি তাকায়। পোষাকও এমনভাবে 
৩১৪০৩০০০৫৬৪] পরিধল করো যে, তা ছাৰা শরীরের 
OS SoS: অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢাকতো না। 
আর "পরবর্তী জাহেলী যুগ' দ্বারা শেষ 
যুগ’ বুঝানো হয়েছে, যে যুগের মধ্যে 
VS মানুষের ক্যান পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের 
89505১41355] | কদর মতো হয়ে যাবে। 
2903309951 | জীকা-৮৫- আর্ৎলাপরাশিরঅপবতরতা 
০০4৫৮০১425৫ | খরা তোমরা অপবি্রহয়োনা। এ আয়াত 
০০১০১) ১%) "| ভা আহলেবায়ত' নবী বরীম সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তামের 
পরিবারবর্গ)-এর শেষ্টত প্রমাণিত হয়। 
“আহলে বায়ত'-এর মধ্যে নবী করীম 
সাল্লান্তাহু তা'আলা স্বললায়হি ওয়াসান্তামের 
পবিত্র বিবিগণ, হযরত খাতুনে জান্নাত 
ফাতিমা যাহরা (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা 
আন্হা), হযরত আলী মুরতাদা 
কোর্রাষান্লাছ তা'আলা ওয়াজহাছ) এবং হাসালাঈন-ই-করীমাঈন (হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা সবাই অন্তত 
রয়েছেন। আয়াত ও হা্দীসসমূহ সংঘহ করলে এ ফলই বের হয়। এটাই হযরত ইয়া আবুল মানমূর মাতুরীদী রাদিয়ান্যাহ তাআলা আনৃহ থেকে বর্ণিত 
ত্য 

এ আয়াতগুলোতে রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাযের 'আহলে বায়ত'-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন 
এবং যেন তাকাও খোলাভীকুতার পাবন্দ থাকেন। 

"নাহ্সমূহ কে অপবিভ্রতার অর্থে এবং 'পরহেষ্‌গারী"কে' পবিত্রতার অর্থে র্ূপকভাবে (১/-+:--।) ব্যবহার করা হয়েছে । কেননা, পাপরাশি সম্পাদনকারী 
তি সেগুলো ছারা এমনিভাবে অপবিত্র হয়ে যায়. যেভাবে দেহ আবর্জনা ছারা হয়। এ ধরণের বর্ণনাভঙ্গীতে উদ্দেশ্য এ যে, তা দ্বারা বিবেকসম্পর বাদে 
লে পাপাচারের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করা যায় এবং তাব্ওয়া ও পরহ্ষেগারীয খতি উৎসাহিত করা যায় । 

















ভীকা-৮৬. অর্থাৎসুরাহ। 

টীকা-৮৭. শানে নুঘূলঃ আসমা বিনতে আমীস যখন আপন স্বামী জাফর ইবনে আবী তালিবের সাথে হাব্শাহ্‌ থেকে ফিরে এলেন তখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণের সাথে সাক্ষাত করে আরয করলেন, "নারীদের সম্পর্কেও কি কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছেঃ” 
তারা বললেন, “না” তখন আস্মা হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্যারাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরঘ করলেন, “হুযুর! নারীগণ অতি 
ক্ষতি্ত।” এরশাদ ফরমালেন, “কেন?” আর করলেন, “তাদের উল্লেখ মঙ্গল সহকারে হয়ই না, যেমনিভাবে পুরুষের হয়।” এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের দশটা মর্যাদা পুরুষদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে এদের প্রশংসাও করা হয়েছে। 

উক্ত মৰ্যাদাগুলোর মধ্যে প্রথম মর্যাদা হচ্ছে- 'ইসলাম' যা খোদা ও রসূলের আন্গত্যেরই লাম, দ্বিতীয় হচ্ছে- ঈমান। তা হচ্ছে বিশুদ্ধ আকীদা বা ধর্ম- 
বিশ্বাস এবং যাহের ও বাতেন (গোপন ও প্রকাশ্য) এক হওয়া, তৃতীয় মর্ষাদা 'কুনৃত' অর্থাৎ আন্তাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করা। 

ীকা-৮৮- এর মধ্যে চতুর্থ মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে- সদুদ্দেশ্য এবং সতভাপূর্ণ কথা ও কাজ। এরপৰ পঞ্চম মৰ্যাদা- ‘ৈৰ্যে' বিবরণ; 
অর্থাৎ ইবাদতে নিযমানবর্তিতা বজায় রাখা । নিষিদ্ধ কাৰ্যাদি থেকে বিরত থাকা- চাই প্রবৃত্তির উপর যতই কঠিন ও ভারী হোক না কেন- আল্লাহ্র সৃষ্টির 


জন্য তা অবলম্বন করা উচিত। এরপর 
ফট মর্যাদা বিয়ের বিবরণ রয়েছে, যা | ৪৩৩ সাহ্যা 








মহ পারা $5২ 








আনুগত্যসমূহ ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে [হিকমত (৮৬) নিশ্চয়, আল্লাহ প্রত্যেক সৃ্ষ 82861302148) ৬৮ 
অতরনমূহও আতা সহকারে বিনয়ী [বিষয় জানেন, সর্ব বিষয়ে অবহিত ০ 
হওয়া । এরপর সপ্তম মর্ধাদা'সাদৃক্াহর' ও ET 
বিবরণ, যা আল্লাহ্‌ তা'আলারপ্রদত্ সম্পদ ্ক্ডু 

থেকে তারই পথে অতিরিক্ত ও নফলরূপে 


< |৩৫. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান 
অল রাহ অতপর আম ম্থাদা |নারীগণ (৮৭), ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 
১:১১: নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, 
বাত আছে যে, মে বাকি তিস্তা সত্যবাদী পুর ও সত্যবাদী নারীগণ (৮৮), 
৮ [শীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত! 

এক দিরহাম সাদ্কাহ্‌ করে সে 
বীদের' জের তে পুরুষ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও 





দানশীল নারীগণ, রোযা পালনকারী পুরুষ ও BRL 
বাকি রত মাসে ভজ দিবসসমূহ' (১৬. | রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় ল্জাস্থানের 2s ee 
১৪ ও ১৫ তারিৎ)-এ তিনটা রোযা 16142 
পালন করে সে 'রোষাদারদের মধ্যে | পবিত্রতা বিফাযতকারী পুরুষ ও লক্াস্থাের PANG 
পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবংআল্লাহ্‌কে |. ০০ 





শাষিলহয় । এরপরনবস মর্যাদা চরিত্রের 


পিতার বিবরণ। ডা হচ্ছে এই যে, | অধিকস্মরণকারী পুরুষ ও ্রর্ণককারী নারীগণ- 


আপন লঙ্বাস্থানকে হিফাযত করবে আর 225 এল 
যা হালাল নয় তা থেকে বিরত থাকবে। দুলা 

সবশেষে দশম মর্যাদা "অধিক পরিমাণে |৩৬. এবংনা কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন 94274465500 
আল্তাহ্‌কে স্বরণ করা'র বিবরণ ।-যিকর'- | স্বসপমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন 72 
এক মধ্যে আবী, হামদ, তাহ্লীল, [নাহ্‌ ওরমসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের ৮ 
তাকবীর, (যথাক্রমে, আল্লাহর পবিত্রতা, [বয় ব্যাপারে কোন ইন্তিয়ার থাকবে (৮৯)! ৯০৩ 
প্রশংসা, বড়তু ও মহত ঘোষণা করা,) 
স্বোরআন পাঠ কৰা, ইল্মে বন শিক্ষা আনখিশ - ৫ 
করা ও শিক্ষা দেয়া, নামায, ওয়ায-নসীহত, সীলাদ শরীফ, নাত শরীফ পঠ করা_ সবই শামিল রয়েছে। 

কথিত আছে যে, বান্দা তখনই যিকুরকারীদের' মধ্যে গণ্য হয়, যখন সে দগ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শয়নরত- সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র যিকর করে। 
চীকা-৮৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যয়নাব বিনতে জাহশ্‌ আসাদিয়াহ্‌, তার ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহ্‌শ এবং ভার মাতা উষায়মাহ্‌ বিনতে আবদুল 
মুত্তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। উমায়মাহ্‌ হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের ফুফী ছিলেন। 

খটনা এ ছিলো যে, যায়দ ইবনে হারিসাহ, খঁকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাদ করেছিলেন এবং তিনি হুযরেরই সেবায় 
নিয়োজিত থাকতেন; হুর যয়নাবের জানা ভার (যায়দ) বিবাহের প্যগাম পাঠালেন । যয়নাব ও ভার ভাই তা গ্রহণ করেন নি।এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। হযরত যয়নাবও তাঁর ভাই এ নির্দেশ শুনে রাজি হয়ে গেলেন। আর হুযুর বিশ্বকল সরদার সানা তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দের 
বিবাহ তীর (যয়নাব) সাথে করিয়ে দিলেন। হুযূর (দঃ) তার মহর দশ দিনার, ঘাট দিরহাম, একজোড়া কাপড়, পঞ্চাশ মুদ্ (এক ধরণের পরিমাপ যন্্, 
যার ওজন হয় দু রিত্ল । এক রিত্ল = আধ সের) খাদা এবং ত্রিশ সা' খেছুর দিলেন । 


যাসআলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মানুষের জন্য হুযূর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই 














ওয়াজিব বা অপরিহার্য । আর নবী আলায়হিস্‌ সালামের মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও খোদ-মুখতার নয়। 

আস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, “নির্দেশ ( ৯০1) ০১৯ ৯ * লো অপরিহা্ভা) নির্দেশক হয়। 

বিশেষ রষ্টব্যঃ কোন কোন তাফসীরে হযরত যায়দকে ভ্রীতদাস বলা হয়েছে। কিনতু এটা 'অন্যযনফতা ( £5) থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তিনি নিজে 
আযাদ ছিলেন। চ্রফতারীর কারণে, বিশেষ করে হুযুর (দঃ) আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে প্রেরিত হবার পূবে, শরীয়ত মতে, কোন ব্যক্তিই 'দাস' বা মাষনূক' 
হয়ে যায লা। তদুপরি তা” ছিলো “ফাত্রাত-যুগ' নেবীবিহীন সময়) । ফাত্রাত কালীন সময়ের লোকদেরকে হারবী' (কাফির-রাষ্ট্রের লোক) বলাযায়না। 
জ্ষাল'-এ এরূপ বর্ণিত হয়েছে)। 

চীকা-৯০. ইসলামের; যা অতি মহান নি'মাত, রর 

টীকা-৯১. আযাদ করে । এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্‌ । হুযুর তাকে আযাদ করে দেন ও তাকে লালন-পালন করেন। 
চীকা-৯২. শালে নুযৃলঃ যখন হযরত যায়দের বিবাহ হযরত যয়নাবের সাথে হলো, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে ওহী এলো যে, যয়নাব আপনার পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভূক্ত হবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এটাই মঞ্জুর হয়েছে। 
ভা এভাবে হলো যে, হযরত যায়দ ও বয়লাবের মধ্যে মিল হলো না। হযরত যায়দ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
হযরত যয়নাবের কটু কথা, কর্কশ ভাষা, 





দক্ষঃহ 

অবাধ্যতা ও নিজেকে বড় মনে করার 

১৬ 45558558855 | অভিযোগ করলেন। এভাবে বারংবার 

> হণ ঘটতে লাগলো । হুযুর সৈয়দে আলম 

etd সাঙ্লা্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

|৩৭. এবং হে মাহবুব! স্মরণ করন, যখন টার হযরত যায়দকে বুঝ দিতেন এ প্রসঙ্গে 
SALAMIS, এ আয্থাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


El 


tht Fs 0am 
[নিজের কাছেই থাকতে দাও (৯২) এবং 5৮32৩ 
আল্লাহূকে ভয় করো (৯৩)।" এবং আপনি স্বীয় 


অন্তরের মধ্যে এ কথা (গোপন) রাখতেন, 


[যেটাকে প্রকাশ করারই আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিলো 
(৯৪) এবং আপনি লোকদের সমালোচনার 
[আশঙ্কা করতেন (৯৫) । এবং আল্লাহ্‌ই অধিক 
[উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরাই ভয় 
রাখবেন (৯৬), অতঃপর যখন “যায়দ'-এর 
[উদ্দেশ্য তার (যয়নব) থেকে পূর্ণ হয়ে গেলো 
(৯৭), তারপর আমি তাকে আপনার বিবাহে: 


চীকা-৯৪. অর্থাৎআগনি এ কথা প্রকাশ 
করতেন না যে, যয়নাবের সাথে তোমার 
স্থায়ী মিল হতে পারে না, তালাক্‌ 
অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাতাকে পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত 
করবেন আর এটা প্রকাশ করাই ছিলো 
আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত 


চীকা-৯৫. অর্থাৎ যখন হযরত যায়দ 


হষরত যয়নাবকে তালাক্‌ দিলেন, তখন 
তিনি (দঃ) লোকজনের সমালোচনার 
আশঙ্কাবোধ করলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নির্দেশ তো রয়েছে 'হ্যরত 
যয়নাবের সাথে বিবাহ্‌ করার; কিন্তু 
তেমনি করলে লোকেরা এ সমালোচনা করবে যে, “বল সরদার সল্লায্াহ তা'আলা আলয়ছি ওয়াসাল্লাম এমন মহিলাকে বিবাহ করেছেন, যে ভাব 
সুখে বলা পুরে বিবাহামীন ছিলো" উদ্দেশ্য এই যে, বৈধ কাজের ক্ষেত্রে অনর্থক সমালোচনাকারীদের দিক থেকে কোন আশঙ্কা না করা উচিত । 


টীকা-৯৬. এবং বিশ্বকুল সরলার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র ভয় সর্বাপেক্ষা বেণী রাখেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাকৃওয়াসম্পনন, 
যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 

টীকা-৯৭. এবং হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তালাক্‌ দিয়ে দিলেন। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হলো । 

টীকা-৯৮. হযরত যয়নাবের ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর তার নিকট হযরত যায়দ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পয়গাম (বিয়ের প্রস্তাব) 
লিয়ে গেলেন এবং তিনি মাথা চু করে পূর্ণ লজ্জাভরে ও আদব সহকারে ভর নিকট টু পয়গাম পৌছালেন +তিনি (হযরত যয়নাব) বললেন. “এব্যাপারে 
আমি আমার নিজস্ব মতামতের কোন দখল দিইন'। যা আমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত, তাতেই আমি রাজি আছি।” এ কথা বলে তিনি (হযরত যয়নাব) 
আল্লাহ্র মহান দরবারে মনোনিবেশ করলেন এবং নামায আর করে দিলেন । আর এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব এ বিবাহের ফলে 


অত্যান্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করলেন । বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই শাদীর ওলীমা খুব বড় আয়োজন সহকারে সম্পন্ন 
করেন। 














চীকা-৯৯. অর্থাৎ যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পোষাপুযের বিবির সাথে বিবাহ করা বৈধ । 

ীকা-১০০- অর্থাৎ আলাহ্‌ তা'আলা ভার জনা যা বৈধ করেছেন, আর বিবাহের ক্ষেত্রে যেই সুযোগ-সুবিধা তাকে দান করেছেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ্রহণে 
কোন বাধা নেই। 

ভীকা-১০১, অর্থাৎ সখীগণ আলায়হিদুল সালামকে বিবাহের বিধয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্যদের তুলনা অধিক বিবি তাদের 
জন্য হালাল করা হয়েছে । যেনন হযরত লাউল জালায়হিল্‌ সালামের একশ স্ত্রী ছিলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের তিনশ স্ত্রী ছিলেন । এটা 
তাদের জলা বিশেষ বিধান; তাদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়; না কেউ সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উথ্থাপন করতে পারে। আল্লাহ তা আলা আপন 
বান্দাদের জন্য, যার জন্য যেই বিধান দেন সেটার বিরুদ্ধে আপণ্ডি উথ্থাপন করার কী অবকাশ আছে? এতে ইহুদীদের খগন রয়েছে; যারা বিশ্বকুল সরদার 
সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চারের অধিক বিবাহ করার উপর সমালোচনা করেছিলো । এতে তাদেরকে বলে দেয়৷ হয়েছেযে, এটা 
হুর স্কুল সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জনয খাস বিধান, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য বহুবিবাহের খাস বিধান ছিলো । 
পন সুতরাং তাঁকেই ভয় করা [জতভত জাহান নারাজ অত 

। 








[দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মিটে যায় (৯৯)। | 0555068৯55৬ 


ভীকা-১০৩. সুতরাং হযরত যায়দেরও le নির্দেশ রী হয়েই থাকে। 








তিনি বাস্তবে পিতা নন। তা*হলে ভার বি 
বিনা হী ভার) জনয হালাল |৩৮- নবীর জন্য কোন ৰাধা নেই একখায় ফা A Al 
হতো না। কাসেম, তৈয়াৰ, ভাহের, নিজে 0০০) ওত 
ইব্রাহীম হুযূর (দঃ)-এর সন্তান ছিলেন; [আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে, 146১ 
কা ই ৰস রব পৌহেননি মে, [হারা পূর্বে ন্তীত হয়েছে (০১) এবং আল্লাহর LEN 
ভালেরকে পুরু বলা যেতো তা [কাজ সুনি্ারিতই। 1) 
> hati ob ০ ৪) ৫৮৮৮৯ 
চীকা-১০৪, এবংসমস্ত রসূল হিতাকাজ্ী SAPO 00 
ও শ্রেহশীল। তদের প্রতি স্বান প্রদর্শন ৪ ০৮৮০ 
করা এবং আনুগতা প্রকাশ করা অপরিহার্য [গর Sr 
হবার কারণে আপন উম্মতের পিতা |৪০. সী 
হিসেবেআখ্যায়িত হন; বরংতীদরপ্রতি হা, ১ 186৫. 
কর্্যখকৃত পিতার ধতিকর্তব্য অপেক্ষা ৫ 28054 
বহুগুণ বেশী। কিনতু এতদসতও উদ্ধত টি রি 
প্রকৃত সন্তান হয়ে যায় না এবং প্রকৃত 6 (85৩৬1 
সন্তানদের সমস্ত বিধান- উত্তরাধিকার - ছয় 


ইত্যাদি তার জন্য প্রযোজ্য হয় না। প্‌ | 2151231% GIL 


চীকা-১০৫, অর্থাৎ সর্বশেষ নী অর্থাৎ 
Rs 

নৰ্যতের ধারা ভার উপরইসমা্হযেছে। | ৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় ভার পরিত্রতা উর 
তার ননৃয়তের পর কেউ নবৃয়ত পেতে | ঘোষণা করো €১০৬)। | ০০৮৫ 
পারেনা। এমনকি, যখন হযরত ঈসা 

্ ৪৩. তিনিই হন, যিনি দরূদ প্রেরণ করেন |. Eo IAI 
তখন যদিও তিনি নব্য পূৰ্বে জেবাদেরউর পর কিরিশভাগগ(০৭৮1] 
পেয়েছিলেন, কিছু অবতরণের পর্ব তিনি নি 
শরীয়তে মুহাশ্মদী (দঃ) অনুসারে কাজা 
করবেন এবং এ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দেৱেন ও তাঁরই ক্র্বণ। অর্থাৎ কা'বা মু'আয্যামার দিকে মুখ করে নামায প্ড়বেন। 
হুর (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া নিশ্চিত ও অক'্্য। কোরআনের আয়াতও এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে জার 'সিহাহ'-এর বছ সংবাক হাদীস, যেগুলো 
“সুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌছে, দারা প্রমাণিত ঘে, হুযুর সর্বশেষ নবী ভার পরে কেউ নবী হবে না যে কেউ হুযূরের নব্যতের পর অনয কারো পক্ষে 
নৰ্যত পাওয়া সম্ভব বলে জানে, সে 'খতমে নব্য়ত'-কে অস্্ীকার করে এবং কাফির ও ইসলাম বহর্ৃত। 
টীকা-১০৬. কেননা, সকাল ও সন্ধ্যার সময়গুলো হচ্ছে দিন ও রাতের ফিরশতাদের একবিড হওয়ার সময়। এ কথাও বলা হয়ছে মে, দিন ও রাতের 
পরাতগুলো উল্লেখ করে সার্বক্ষণিক হিকরের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 
চীকা-১০৭, শানে নুষূলঃ হযরত আনাস্‌ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হু বলেন যে, যখন আয়াত 44১%) $85445585 Outre 
তখন হযরত সিন্দীক্ আকবর রিয়া তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল. (সাান্লাহ তাআলা আলায়কা ওয়া সালাম!) যখন আপনাকে 
আরাহ্‌ তা'আলা কোন অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন, তখন আমরা অনুগ্রহ-প্রার্থীদেরকেও আপনার মাধ্যমে দান করেন।” এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 











আয়াত শরীফ নাযিল করেন। 


ীকা-১০৮- অর্থাৎ কুফর, নির্দেশ অমান্য করা ও খোদাকে না চেনা ইত্যাদির মতো অস্থকাররাপি থেকে সত্য, সৎপথ এবং আল্লাহর পরিচিতির আলোর 
দিকে পথ প্রদর্শন করেন। 


ীকা-১০৯. 'সাক্ষাৎকাল' ছারা হয়ত 'মৃত্যুকাল' বুঝানো হয়েছে অথবা 'কবর' থেকে বের হবার সময় বুঝানো হয়েছে, অথবা “ভান্াতে বেশ করার সময়'। 
বর্ধিত হয় যে, হযরত মালাকুল মওত কোন মু খিনের রূহ তাকে সালাম না করে হনন করেন না । হযরত ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লা তা'আলা আনহু থেকে 
বর্ণিত, যখন “মালাকুল মওত' মুনের রূহ হনন করার জন্য আসেন তখন বলেন, “তোমার প্রতিপালক তোমাকে লালায় বলছেন” এটাও বর্ণিত হয় 
যে, মু'মিনগণ যখন কবর থেকে বের হবেন, তখন ফিরিশ্তাগণ নিরাপত্তা বা শান্তির সুসংবাদ হিসেবে তাদেরকে সালাম করবেন । (জুয়াল ও খাধিন) 


ঢীকা-১১০. Ss )-এর অনুবাদ 'উপস্থিত-পর্যবেক্ষণকারী (হাযিৰ-হাযির) করা সু উত্তম অনুবাদই। ইমা রাণেবের প্দি্ 
2 41 EAI BSG IIIA অৰথাৎ-১৮০০১ ও ৪৯৮৯০ 
এরঅর্থ হচ্ছে- ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষভাবে 
দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই 
81 দেখ কপালের চোখে হোক কিংবা 
[দিকে বের করে আনেন (১০৮); এবং তিনি গস লগ: পয তল দত | অন্তরের চোখে হোক। আর 'সাক্ষী'কেও 
[ফুদলযানদের উপর দয়ালু 82৫ এজন্য ১৯৬ বলা হয়, যেহেতু 
55... তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের টির সাক্ষী সচক্ষে অরলোকনের মাধ্যমে যেই 
অভিবাদন হবে *সালায* (১০৯) এবং তাদের |. 8০825 সপ জ্ঞান রাখে অবর্ণনা করেথাডে । বিশবকুল 
[জন্য স্বানজনক পুরন্ধার রত করে রেখেছেন। 12 | সরদার সারারাছ ভা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত । 
টি বোর বারা নে) নিক 2৩৫ তু | জর দেও লিল ব্যাপক (4০০) 
[আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি “উপস্থিত” পুণে ও 
“পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাখির )করে (১১০), পিছলা তোতা NHS 


uf বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযূর পুরনূর 
সুসংবাদদাতী এবং সততর্কারীনে (১১১); সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াষ 
৪% 


4০, 3 ০5 11475 || কিয়ামত পৰ্যন্ত অনাগত দিনেরও সমন্ত 
০৮955 সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও 
কার্যকলাপ, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, 
০ toes et Oh 

51% | হক ফৰমাচ্ছে। ৰস সাদ, 
Ef 


এ | নমল) 

(5 চীকা-১১১. অর্থাৎ ঈম্ানদারদেরকে 

94558589214 | লল্লাতের রসদ ও কাক্িদেরকে 
লাহাব শান্তির তয় ভনান। 


47890542500 | ঈকা-১১২. অৰ্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহর 
টু 2 ৮০ চে 
র ভীকা-১১৩. * 1১. (সিরাজ)- 
এর অনুবাদ- 'সূর্য'। এটা কোরআন 
ঃ করীযেরই সাথে পরিপূর্ণ সামভস্যময় । 

সাসমিল - < | সূর্ধক সিরাজ" বলা হয়েছে। যেমন- 

সূরা নৃহ-এ 37555375333 আর শেষ পারার প্রথম সূরায় এরশাদহয়েছে- + ৯ 5 21> 41555 প্রকৃতপক্ষে, হাজার 
হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুযুর (দঃ)-এর নবৃয়তের 'নূরই' দান করেছে। আর তিনি (দঃ) কুফর ও শির্কের গাচ এন্ধকারকে স্বীয় বাস্তবতা 
ৱিকিরণকানী 'নূর' দারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জনয আল্লাহর পরিচিতি ও একত্বরাদ পর্যন্ত পৌছার পথসমূহ সমৃজ্জল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। 
পথভষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাড় করিয়েছেন এবং লবুয়তের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় 
ও অন্তরচচ্ছু এবং মন ওআত্মাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তার (দঃ) বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য, যা হাজার 
হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে. তাঁর গুণাবলীর মধ্যে * ১২* ' আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে। 
জীকা-৯১৪, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আতাই তা-আশায় পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়। 


টীকা-১১৫. মাসৃত্বালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে তার উপর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব 
নয়। 
































যাঙ্আলাঃ “বিশু নির্জনতা" ( ৯১১১০ ৩১১১ অৰ্থাৎ এমন এক স্থানে স্বামী ও রী একত্রিত হওয়া, যাতে সঙ্গমে কোন বাধা না থাকে)ও সী 
হাসের শামিল। সুতরাং এমন নির্জনতা পর তালাক দিলে ইদ্দত’ পালন করা ওয়াজিৰ হবে; যদিও সঙ্গম সংঘটিত না হয়। 

যাস্ত্বালাঃ এ বিধান মুমিন-নারী ও কিতাব-নারী উভয়ের জনা প্রযোজ্য । কিন্তু আয়াতে মু'মিন ারীদেরকেই উল্লেখ করা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, বিবাহ মু'মিন নারীকেই করা উত্তম । 

টীকা-১১৬. মাসূতালাঃ অর্থাৎ্যদি তাদের 'মহর' নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে 'নির্জনতা' (+৯)-এর পূর্বে তালাক্‌ দিলে স্বামীর উপর 'অর্দ্ধক হর" 
ওয়াজিব হবে। আর যদি মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এক সেট কাপড় দেয়াই ওয়াজিব, যাতে তিনটা কাপড় থাকে: 

চীকা -১১৭. উত্তমক্ূপ ছেড়ে দেয়া' এ ঘে, তাদের গাপাসমূহ তাদেরকে যথাযথভাবে প্রদান করা হবে, তাদেরকে কোনকপ ক্ষতির সন্ুনীন করা হবে না 
এবং তাদেরকে রুখে রাখা যাবে না। কেননা, তাদের উপর ইদ্দত নেই। 

টীকা-১১৮. 'মহর' নগদ প্রদান করা এবং 'আক্দ'-এর সময় তা নির্ধারণ করা উত্তম; হালাল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত নয়। কেননা, 'মহর' নগদ হিসাবে 
দেয়া অথবা তা নির্ধারিত করা 'শ্রেয়' মাৱ { ১31), ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমদী) 

চীকা-১১৯. যেমন হযরত সয় ও হযরত জয়া, যাদেরকে বিশ্বকুল সরদার পাল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাল করেছিলেন এবং ভাদেরকে 
বিবাহ করেন 

আস্আলাঃ ‘ গণীয়াতেমধ্যে পাওয়ার উল্লেখাও একটা শে পন্থার বিৱরণ দেয়ার জন্যই । কেননা, হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ- চাই ক্রয় করার মাধামে 
মালিকানাধীন হোক অথবা দান ( < ১4 ) অথবা উত্তরাধিকার সৃতে অথবা ওসীয়ৎ সূত্রে খা হোক- ধসবই হালাল। 





টীকা-১২০. ‘সঙ্গেহিজরত করার' শর্তও [জুভত ভাল ৰ টু 
উৎকৃষ্টতারবিবরণমাত্র কেননা, হিজরত 

করা বাতিবেকেও তাদের মধ্যোপ্রাচোকের | সুতরাং তাদেরকে কিছু উপকারজনক সামগ্রী (5০ FELIS ALS 
সাথে বিৰাহ হালাল । এটাও হতে পারে |দাও(১১৬)এবংউত্তমর্ধপে ছেড়ে দাও (১১৭) । 


যে, বিশেষ করে, হুর জনয বসব নারী | 2০. বাদদাতা রি: 
হালাল হও এ ভালোই যে, |< সন হেঅদুশোর সংবাদদাতা লব] আমি ও 
ডে হানী বিনতে আবী ভালিবের বর্ণনা [|বিবিগণকে, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান 
সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে। * করেছেন (১১৮) এবং আপনার হাতের মাল 
চীকা-১২১. অর্থ এ যে, আমি আপনার |দাসীগণকে, যা আল্লাহ্‌ আপনাকে গলীমতের 
জন্য ও মু'মিন নারীকে হালাল করেছি, | মধ্যে প্রদান করেছেন (১১৯) এবং (বিবাহের 
যেমহর ড়া ও বিবাহের জন্য কোন শর্ত | জন্য হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যাগণ, 
ব্যতিরেকেই নিজ সত্তাকে নিভে আপনাকে [আপনার ফুকীর কন্যাগণ, মাযার কন্যাগণ এবং 
‘হিবা' ( (১2) বা দান করে, এ শর্তে | খালার কন্যাগণ, যারা আপনার সাথে হিজরত 
যে. আপনিও তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা |করেছে (১২০) এবং ঈমানদার নারী, যদি সে 
করবেন । হযরত ইবনে আববাস [বয় প্রাণ (সত্তা) নবীর জন্য সমর্পণ করে, আর 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্মা বন্দে যে, |যদি লবীও তাকে বিবাহাধীন আনতে চান 
তাতে ভবিষ্যতের বিধান বিবৃত হয়েছে। [(১২১)। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, 
কেননা, আয়াত লাখিল হবার সমর পর্যন্ত | উদ্বতের জন্য নয় (১২২) । আমি জানি যা আমি 
হুযূর (দঃ)-এর বিবিগাণের মধ্য থেকে রি 
কেউ এমন ছিলেন না, যে নিজেকে দান _- 
(142) করার মাধ্যমে হুযুরের স্্রী হিসেবে ধন্য হন। আর (এরপর) যেসব মু'মিন বিবি নিজ সত্তাকে নিজেরা হুযুর দিশ্বকুল সরদার সালতা্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামদের বরকতমযী স্রী হবার জন্য সোপর্দ করে দেন তারা হলেন- মায়মুনাহ্‌ বিনতে হারিস, খাওলা বিনতে হাকীম, উচ্মে শরীক এবং 
যয়নাৰ বিনতে শুযায়মাহ্‌ ৷ (তাফসীর-ই-আহমদী) 
টীকা-১২২. অর্থাৎ বিবাহ হর ব্যতিরেকে, বিশেষ করে, হুযুর (দঃ)-এর জন্য বৈধ; উত্মতের জন্য নয় উম্মতের উপর সর্বাবস্থায় মহর ওয়াজিব। যদিও 
% স্মতর্ক যে, যর সাললত্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা বারজন এবং ফুফী ছিলেন ছয়জন 

চাচাগণ হলেন £ ১) হারিস, ২) আব তালিব, ৩) যোবায়র, ৪) আবদুল কা' বাহ্‌. ৫) হামযাহ ৬) মুক্ধাওয়াম, যার নাম সগীরাহ, ৭) দিরার. ৮) আবদুল 

ওয্যা যার “কৃনযাৎ' (উপনাম) আবু লাহাব. ৯) আজ্মাস, ১০) কায, ১১) 'সঈয়াক্‌ ও ১২) হাজাল। 

তাদের মধ্যে হযরত আজাস ও হযরচ্চ হামযাহ্‌ ঈমান এনেছেন । বোদিযা্তাহ তা'আলা আল্হয়া) 

কষুীগণ হলেন? ১) উদ্মে হাকীম, খাঁর লাম কায়দা, ২) আতিকাহ্‌, ৩) বারাহ্‌, 8) আরওয়া, ৫) উমায়মাহ্‌ ও ৬) সফিয়্যাহ্‌। 

তাদেৰ মধ্যে হযরত সফি়্যা্‌ সমান এনেছিলেন আতিকাহ্র ইসলাম ্রহণ করা সশ্পর্কে মতভেদ আছে। 

চাচাত বোন হলেন আটজনঃ ১) সাব্া-আহ্‌, ২)উ্ুল হাকাম, ৩) উদ্বেহানী ,৪) ভুহানাহ্‌ ,৫) উদ্বেহাবীবাহ ,৬) আমেনা, ৭) সফিয়্যাহ্‌ ও ৮) আরোয়া । 

হুর (দঃ) তাদের মধ্যে কারো সাথে বিবাহ করেন নি। (মহল বয়ান ও নূরুল ইরফান) 




















ই মহর নিষ্কারণ না করে কিংবা দ্রেচ্ছায় 'মহর' প্রদানে অস্বীকৃতি গুকাশ করে। 
আস্জ্দালাঃ বিবাহ ৭ ২৯ (দান) শব্ধ দ্বারাও বৈধ 
ঈকা-১২৩. অর্থাৎ বিবিগণের জন্য যা কিছু পদ্ধারণ করেছেন- হর, সাক্ষী, পালার অপরিহা্যতা এবং চারজন বিবি পর্যন্ত বিবাহ করা । 


স্বাস্জালাঃ এটা দার প্রতীয়মান হলো যে. শরীয়তের মধ্যে মহরের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট নির্ধারিত রয়েছে। তা হচ্ছে- দশদিরহাম, যা অপেক্ষা 
কত নির্ধারণ করা নিষিষ্চ। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 


ন্া-১২৪. যা পূর্বে উদ্লেখ করা হয়েছে যে, আপনার জনা লারীগাণকে শুধু নিজেদের দান কনে রত বরণের মাধ্যমে বিনা মহবেই হালাল করা হয়েছে। 
চীকা-১২৫. অর্থাৎ আপনাকে ইখৃতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে ্ত্রীেই ইচ্ছা করেন পাশে রাখুন এবং বিবিগণের মধ্যে পালা নির্ধারণ করুন কিংবা 
না-ইকরুন। কিন্তু এ ইখতিয়ার প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহুতা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্তপবির বিবি গণেরপ্রতি সমতা রক্ষা করতেন 
এবং তাদের পালাসযূহ সমান রাখতেন । হযরত সওদা রানিয়ান্াহ তা'আলা! আনহা ব্যতীত; তিনি আপন পালার দিনটা হযরত উদ্দুল মু'মিনীন আয়েশা 


টা য়া তা'আলা আনহাকে দান করেছিলেন আর রসূল করীমের দরবারে আয করেছিলে, “আমার জনয এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার হাশর 
আপনার পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হোক ।” 





সারা £ ২২ | হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনৃহা থেকে বর্ধিত যে, এ আয়াত এসব 


সূরা ॥ 5৩ আহযাব 





উপর নির্ধারণ করেছি তাদের ;; 











৫৯. তাদের পর (১২৮) অন্য ফোন নারী 
আপনার জন্য বৈধ নয় (১২৯) এবং এওনয় যে, 
|তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি হণ করবেন (১৩০), 











) ৪ 4286: 





আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে; 
দাসী আপনার হাতের মাল (১৩১)। 
আনহিল্প - ৫ 














নারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খারা স্বীয় 
'প ও তাদের হাতের মাল-দাসীদের মধ্যে | প্রাণ হুযুর (দঃ)-কে উৎসর্গ করেছিলেন। 
[(১২৩)। এ বিশেষত্ব আপনারই (১২৪) এ) আর হুযুরকেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে 


জেল তিনি দের মধ্য থেকে যাঁকে চান 
গ্রহণ করুন এবং তাকে বিবাহ করুন আর 
যাকে চাল হণ করতে অস্বীকার করুন । 
চীকা-১২৬. অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের 
মধ্যে আপনি যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন 
কিংবাযার পালা বাতিল করেছেন আপনি 
যখনই ইচ্ছা তার তি কৃপদৃষ্টি নিচ্ষেপ 
করুন এবংতাকে ধন্য করুন- আপনাকে 
এর ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। 
ঢীকা-১২৭. কেননা, যখন ভারা এ কথা 
জানবেন যে, এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার 
আপনাকে আল্লাহ্‌ তা'আলারনিকট থেকে 
দান করা হয়েছে, তখন তাদের হৃদয় 
অশান্ত হয়ে যাবে । 

টীকা-১২৮. অর্থাৎ এ নয়জন বিবির 
পর, যারা আপনার বিবাহাধীন আছেন, 
যাদেরকে আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন, 
অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ভার 
রসূলকেই ইখতিয়ার করেছেন। 


চীকা-১২৯. কেননা, রস্বুলাহ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জনা বিবিগণের নির্ধারিত সংখ্যা (৮০ ) হচ্ছে ‘নয়’: যেমন- উম্মতের 
বন্য চার 

ীকা-১৩০. অর্থাৎ তাদেরকে তাপাক্‌ দিয়ে তাদের স্থলে অন্যান্য পারীখে বিবাহ করা- এমনও করবেন না । এ বিবিগশের এ সন্মান এ জন্য যে, যখন 
হু বিশ্বকুল সরদার সন্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তখন তালা আল্লহ  রসূলকেই ইখতিয়ার করেছিলেন 
আর দুনিয়ার সুখ- শান্তিকে পরিত্যাগ কর্েছিল্ন। সুতরাং রসূলবন্ীমসাল্লনাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাস্াম ভাদেরইউ পর যথেষ্ট করেছেন। শেষ পর্মত 
এই বিবিগণহ হের (দঃ) সেবায় নিয়োজিত থাকেন হযরত আয়েশ ও উদ সালমাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আশ আন্ছযা থেকে বর্ণিত পরে হযূরের জনয 
হালাল করে দেয়া হলো যে, তিনি যত সংখ্যক, নারীকেই চান, বিবাহ করতে পারেন। এতদিত্িতে, এ আয়াত “মানসুব'ব রহিত ৷ আর এর রহিতকারী 
(০১১ ) হচ্ছে আয়াত. ২২৬৯1 5১154 ৮১:১0, অের্াৎ আমি আপনার জন্য হালাল করেছি-আপ আয়াত) 

টীকা-১৩১. সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল । এরপর হযরত মারিয়া ক্বিতিয়াহ্‌ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
ষালিকানাধীনে আসেন । আর তারই গর্ভে হমূর (দঃ)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ওফাত পান? 


ীকা-১৩২. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঘর পুরুষেরই হয়ে থাকে। এ কারণেই তার নিকট কে অনুমতি গ্রহণ্‌ করা উচিৎ] স্বামীর 
ঘরকে ্রীর ঘরও বলা হয়, এ দৃষ্টিকোণ্‌ থেকে যে, সেও তাতে বসবাসের অধিকার রাখে । এ কারণেই আয়াত 6৮০৯:২৯৯ ৬ ০:১১1১- 
এর মধ্যে ঘরসমূহের সব তদের সাথে করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাম ওয়াসাল্লামের বাসস্থানসমূহ, যেগুলোর মধো হুযুর (দঃ)- 
এর পবিত্র িবিগণের আবাস ছিলো আর হুযূর দৃষ্টির অন্তরালে তাশরীফ নিয়ে যাবার পরও তার জীবিত থাকা পর্যন্ত সেুলোতেই অবস্থান করেন, সেগুলো 
হরেরই মালিবাধীন ছিলো। আর হুযূর আলায়াহিস সালাত ওয়াস্‌ সালাম পবিত্র বিবিগণঞে সেগুলো দান করেন নি বরং বসবাস করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন। এ কারণে পবিত্র বিবিগণের ওফাতের পর সেগুলো তাঁদের ওয়ারিশগণ পাননি;বরংমসজিদ শরীফের অন্তত করে নেয়া হয়েছে, যা ওয়াক্‌ফের 
শাখিল। আর সেগুলোর উপকার সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক 


টীকা-১৩৩. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নারীদের জনা পর্দাঅপরিহার্য। আর পরপুকুষনের জন্য কারে ঘরে বিনানৃষতিতে প্রবেশ করা বৈধনয়।আাত 
যদিও বিশেষ করে রদূল পাকের পবিত্র বিবিগণের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর বিধান সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপক 

শানে নৃযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'্বালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নাবকে বিবাহ করেন এবং 'ওলীমা' (বিবাহোত্তর ভোজের 
আয়োজন)-এর প্রতি সাধারণ দাওয়াত 
দিলেন তখন দলে দলে মুসলমানগণ 
আসতে লাগলেন এবং আহার সমাপ্ত 
করেচলে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে, ভিনজন ৬৩3505%৩5 E 
লোক এমন ছিলেন, খারা আহার করার 

পরও বসে রইলেন এবং তারা দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেদিলেন ও 
দর পরত অবস্থান করসেন। মর 
ছোট ছিলো বলে ঘরের লোকজনের কষ্ট 
হলো। এই অসুবিধার সৃষ্টি হলো যে, 
তাদের কারণে নিজেদের কোন কাজকর্ম 





পারা ৪২২ 





করতে পারেন নি। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু ) জর 
তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম উঠে হা, টার্ন 

গেলেন এবং পির বিবিগরণের বন" শসা ১১, 
কামরাগুলোতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ৩৪৮১৪১১৫৩৪৫ 
সেখান থেকে বরে আবার তাশরীফ রে FS 
আনলেন। তখনও পর্বত ই লোকগুলো টি রঃ 
তাদের আলাপেই রত ছিলেন। হুযুর [দিতে সংকোচবোধ করতেন (১৩৬)। আল্লাহ্‌ 5s 
পুনরায় ফিরে গেলেন। এটা দেখে এ [সত্য বলতে সংকোচবোধকবেন না। এবংযখন 

(লোকগুলোরওনাহয়ে গেলেন ।অতঃপর [তোমরা তাদের নিকট থেকে (১৩৭) কিছু চারি রর 

হুযূর আক্দাস্‌ সাতান্তাহ তা'ালা |ভোগ্য-সামথী চাও, তখন পর্দার বাইরে থেকে IRE 5 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম বরকতময় গৃহে |চাও। এর মধ্যে অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে El 


প্রবেশ করলেন এবং দরজার উপর পর্দা |ভোমাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের অস্তরসমূহের 
কুলিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত [(১৩৮)। এবং তোষাদের জন্য শোভা পায় না 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এথেকে বিশ্বকুল |যে, আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেবে (১৩৯) 
সরদার সাপ্রাল্রাহ আ.আল! আলায়হি 
ওয়াসান্ামের পরিপূর্ণ শঙ্গাবোধ, স্যালন্িষ্দ _ ও 

বপান্যতার শান এবং সুন্দর চরিত্র 

প্রতীয়মান হয়। যেহেতু, এন্া্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও সাহাবীদেরকে এ কথা বলেল নি যে, এখন আপনারা চলে যান; বরং যেই পন্থা অবলস্বন করলেন, তা 
সুন্দর আদবের উৎ্কৃষটতম শিক্ষা দেয়। 

ঢাকা-১৩৪. যাস্আলাঃ এ থেকে বৃবা গেলো যে, দাওয়াত ব্যাতিরেকে কারো নিকট খাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়। 

ীকা-১৩৫. যেহেতু তা ঘরের লোকদের কষ্ট এবং তাদের অসুবিধার কারণ হয়। 

ভীকা-১৩৬. এবং তাদেরকে চলে যাবার জন্য বলতেন না। 

ীকা-১৩৭, অর্থাৎ বিধিগণেকস নিকট খোকে। 

ীকা-১৩৮. যে, প্ররোচনাসমূহ ও ভীতিজনক বস্তুসমূহ থেকে নিরাপদে থাকে 

ভীকা-১৩৯. এবং এমন কোন কাজ করো, যা হুযুর পাক সান্যাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ারামের পবিত্রতয হৃদয়ে কষ্টদায়ক হয়। 














ীকা-১৪০. কেননা, যে যহিলাকে রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেন তিনি হুযূর ব্যতীত অন্য সবারই উপর স্থায়ীভাবে 
হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, এ সমস্ত দাসী, যারা হুযুরের ষেদযতের সুযোগ পেয়েছে এবং সহবাসের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে তারাও অনুরূপভাবে 
সবার জন্য হারাম। 

টাকা-১৪১. এতে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে. আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বহু বড় মহত্ব দান করেছেন 
এবং তাকে সম্মান করা প্রত্যেক অবস্থার ওয়াজিব করেছেন। 

চীকা-১৪২. অর্থাৎ ও বিবিগণের উপর কোন গুণাহ্‌ নেই যদি তারা ও সমস্ত লোকের নিকট থেকে পর্ণা না করেন, যাদের সম্পর্কে আয়াতে সামনে উল্লেখ 
করা হচ্ছে- 

শানে নুযূলঃ যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন নারীদের পিতা, পুত্রগণ এবং নিকটাত্খীয়গণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলে, “হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম)! আমরা কি আমাদের যাতা ও কন্যাদের সাথেও পর্দার 
বাই৷ থেকে কথাবার্তা বলবো?" এর জবাবে এ আয়াত শন্মীক অবতীর্ণ হয়েছে 

টাকা-১৪৩. অর্থাৎ এসব নিকটাত্মীয়ের সামনে আসা ও তাদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন পাপ নেই। 


টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মুসলমান বিবিগণের সম্মুখে আসা বৈধ । আর কাফির নারীদের থেকে পর্দা করা ও স্বীয় শরীর গোপন করা অপরিহার্য। শরীরের এ 
অংশ ব্যতীত, যা ঘরের কাজকর্ম করার জন্য খোলা জরুরী হয় (পুমাল) 

জুল আহ্মাৰ [নখ টাক-১৪৫. এখানে চাচা ও যাযাদের 
লী ক ত | উপ আনি কাণ, 
|ৱিনিগণকে বিবাহ করবে (১৪০); নিশচস্স এটা "৩ 4১ | ভারা পিতাদের অন্তর্ভুক্ত । 

আল্লাহর পিট বড় জঘন্য কথা (১৪১) । ীকা-১৪৬. বিশ্বকুল সরদার সা্লাল্রাহ 
৫.৪. যদি তোমরা কোন কথা প্রকাশ করো, 41544745481 লা ু ৮ 


[অথবা গোপন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু, প্র দরদ ও সালাম প্রেরণ করা ওয়াজিব-. 
জানেন। SE | ধঙ্েক মললিসে হমূবের নাম 


3533225 | উত্তেখকারীর উপরও, শ্রবণকারীর 
বু 51321 পর্দা ১০] উপরও একবার । এর অধিক ুস্তাহাব। 
B33 | ই হচ্নৱবাণ্য অভিমত ৷ ওটাই 
০০6০6 অধিকাংশের অভিযত। আর নামাযের 
ঠাপাতে শপ শেষ বৈঠকে 'তাশাহহদ'-এর গর দরূদ 
257 পাঠকরা সুন্নাত ৷ হুযুবের সাথে পরপরই 
3564 | ভার বংশধর, সাহাবীগণ ও অনান্য 
0546] | মদের পরতিওদরদখ্েরণ করােতে 


LEED পারে। অর্থাৎ দরূদ শরীফের মধ্যে ভার 
হে ঈমানদারগণ! ভার প্রতি দরূদ ও খুব সালাম উঠ পৰিত নামের পর তাদেরকে অন্তত 


প্রেরণ করো (১৪৬) । করা যেতে পারে; কিছু আলাদাভাবে 

হুযুর (দঃ) ব্যতীত তাদের মধ্যে অন্য 

৪0০৮8 কারো উপর দরূদ পাঠ করা মাক্রূহ। 

মাস্ত্বালাঃ দরূদ শরীফের মধ্যে হুমুরের বংশধর ও সাহাবীগণের উল্লেখ করার নিয়ম সুন্নাতে মুতাওয়ারিসাহ্‌ (বা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নিয়ম) । একথাও 
বলা হয়েছে যে, 'আ-ল্‌" বা হুযূরের বংশধরগণের উল্লেখ ব্যতীত গৃহীত হয়না। 


দরূদ শরীফ আল্াহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম সালল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্যাযের প্রতি সম্মান প্রকাশ করাই (দরূদ) । 

আলিমগণ 2-25+ ৬:০4 +%/-এর অর্থ এটাবর্ণনা করেছেন যে, “হে প্রতিপালক! মুহাত্মদ মোস্তফা সারালাহ তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লামকে 
মহন দান করুন- দৃ্িয়ায় ভার ীনকে উন্নত ও তার "দাওয়াত বা দ্বীনের প্রতি আহ্বানকে বিজয় দান করে, তার শরীয়তকে থিতু দান করে আর পরকালে 
তার সুপারিপগরহণ করে, ভার পুরস্কার বৃদ্ধি করে, পূর্ব ও পরব্ীদের উপর তার শ্রে্ভবকে প্রকাশ করে এবংনবীগণ, বসূলগণ, ফিরিশ্তাকুল এবং সমন 
সির উপরে তার মর্যাদাকে উঁচু করে। 

মাস্আলাঃ পর্ণ শরীফের অসংখ্য বরকত ও ফবীলত রয়েছে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “দরূদ গ্রেরণকারী যখন আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ 
করে, তখন ফিরিশ্তাগণ তার জনয মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন” 


ভ্ুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, যে কেউ আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ্‌ তা" আলা তার উপর দশবার প্রেরণ করেন। 























তিরমিযী হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- কৃণণ এ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার উল্লেখ করা হয়, আর সে দরূদ পাঠ করে না। 


টীকা-১৪৭. এ কষ্টদাতাগণ হচ্ছে কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্র শানে এমনসব কথাবার্তা বলে যেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৰিভ্র। আর রদৃূল করীম 
সাল্লা্তাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। তাদের উপর উভয় জাহানের অভিসম্পাত রয়েছে। 


ঢীকা-২ 
১৪৮. পরকালে। ত নত 


৫৭. নিশ্চয় সারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্‌ ও তার 





টাকা-১৪৯. শানে বুযুলঃ এ আয়াত 








এসব: k 41444 
৭ সি 
ভাআলাআন্হকে কা দিতো এবং তাৰ শিয়া ওকআবিরাতে ০৪৭) এবংআল্লাহ! 88192513244 
বিরুদ্ধে সমালোচনা করতো । হযরত | জন্য লাহছনার শান্তি প্রস্থ করে রেখেছেন ০০০০ 
ফ্কদায়ল বলেন, “কুকুর ওশৃারের তো [ (১8৮) 

নিকৃষ্ট পঞ্জকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া | ৫৮- এবংযারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে ৯6 ey NTIS 
বৈধনয়, সৃতরাংমু'মিন নর-নারীকে কষ্ট | অপরাধমূলক কোন কাজ না করলেও কষ্ট দেয়, ১ ক 
দেয়া কি পর্যায়ের জঘন্য অপরাধ হবে?” [তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ নিজেদের মাথায় 1 ৫, ৪4৬7৮ ১, 
টাকা-১৫০, এবংমাথা ও চেহারা গোপন | দিয়েছে (১৪৯) ৫9 E 
করবে। যখন কোন প্রয়োজনে সেগুলো 

টাকা-১৫১. যে, এর 'আযাদ'। . (৫৯৮. হেলবী!আপনবিবিগণ, সাহেবযাদীগণ। 


চীকা-১৫২, এবংমুনাফিকগণ তাদেরকে |ও সুসলযানদের নারীগণকে বলে দিন যেন | 
উত্তপ্ত না করে। মুনাফিকদের অভ্যাস [তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের: 
ছিলো যে, তারা দাপীদেরকে উত্তপ্ত [উপর ঝুলিয়ে রাখে (১৫০), এটা এ কথার 
করতো । একারণে আযাদ মহিলাদেরকে [ অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া 
নির্দেশ দিলেন যেন তারা চাদর দ্বারা | যাবে (১৫১); ফলে, যেন তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা! 
শরীর ঢেকে নিয়ে মাথা ও চেহারা গোপন | না হয় (১৫২) আর আল্লাহ্‌ক্ষমাশীল,দয়াবান । 
করেদাসাদের থেকে নিজেদের অবহানকে [৬. খদি বিরত না হয় মুনাফিক (১৫৩), 
পূযাক: কতক নর যাদের অস্তরসমূহে ব্যাধি আছে (১৫৪) এবং 
ভীকা-১৫৩. তাদের মুন্পফিকী থেকে। | মদীনায় মিথ্যা এটনাকারীগণ (১৫৫), তবে 
চীকা-১৫৪, আর যারা খারাপ ধারণা ই 
পোষণ করেঅর্থাৎপাপাচারী, বযতিচারী। Mt রে সান iy পয 




















তারা যদি তাদের পাপাচার থেকে বিরত 
দহ (G0৭) 

_ অভিশপ্ত হয়ে, যেবানেই পাওয়া যাবে 
টাকা-১৫৫. যারা মুসলিম সেনা-বাহিনী | ১২ :- 
সম্পর্কে মিথ্যা এটনা করে বেড়াত এবং | সেখানেই ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা 
এগুজব ছড়াতো যে, মুসলমানগণ পরাস্ত চি: | 
হয়েছেন, তারা নিহত হয়েছেন আর |৬২. আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে এসব DAISIES, 
শত্রুরা বিজয়ী বেশে ফিরে আসছে। এতে | লোকের মধ্যে, যারা পূর্বে গত হয়েছে (১৫৮) ৯:৬৫ hs 269 
তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানচ্রেকে হতাশ | এবং আপনি আল্লাহর বিধান কখনো পরিবর্তিত! ORNS. 
করা এবং তাদেরকে দৃশ্চিন্তাখ্রন্ত করা। | হতে দেখতে পাবেন না। ৰ 
সব লোক সন্ধে এরশাদ হচ্ছে যে, |৬৩- লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে SAIS BES 
তারা যদি এসবতৎপরতা থেকে বিরতনা 
লস - ৫ 


ভীকা-১৫৬. এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো। 
চীকা-১৫৭, অতঃপর অনা ইতাবাহ তাদের খেকে শূন্য করে নেয়া হবে এবং তাদেকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে ॥ 


ভীকা-১৫৮, অর্থাৎপূ্বব্তউদ্মতদের মধ্যেকার যুনাফিকগণ, যারা এমনই তৎপরতা চালাতো । তাদের জনয ওআল্লাহর বিধান এটাই রইলো যেন যেখানেই 
পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা হয়। 


উক্স-১৫১. যে, কথন সংঘটিত হবে 


জানে নুযূলঃ মুশরিকগণ তো ঠাট্টা ও বিদ্রপবশতঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্য়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । 
জানের যেন খুব তাড়াহুড়া! আর ইহুদীগণ তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জিজ্জাসাকরতো । কেননা, তাওরীতে এতদ্সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখা হয়েছিলো । 
অপর আল্যাহ্‌ তা'আলা আপন নবী করীম সাল্লা্াছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন- 

কিন্প-১৬০. এতে রয়েছে- যারা তুরাৰিত করে তাদের প্রতি হুমকি, পরীক্ষা করার জন্য যার প্রশ্ন করে তাদের খণ্ডন এবং তাদের সুখ বন্ধ করাই । 


নত তত] গা ১৬১. যে ভানেৰকে শান্তি থেকে 
করছে (৫৯)। আপনি বলুন, এ || এ. 39, 9/2৮১০: | রক্ষা করতে পারে। 

তো আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে; এবং ASSESS CG চীকা-১৬২. দুনিয়াতে । তাহলে আমরা 

কি জানেন? সন্তবতঃ কিরাত শী্ই 4 | আজ এ শান্তিতে আক্ৰান্ত হতাম ন! 
0৬০) চীকা-১৬৩, অর্থাৎ সপ্রদায়ের নেতৃবৃন্দ 
৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফিরদের উপর সহ ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের এবং আমাদের 
করেন এবং তাদের জনা জুমস্ত 1৫456806446! | দলীয় আগ্িমদের, তারা আমাদেরকে 

খস্ুত করে রেখেছেন; Si কুফর শিক্ষা দিয়েছে 


.. ভাতে সর্বদা থাকবে; তাতে লা কোন শা ২১] ঈিকা৬৪. কেননা, তারা নিজেরাও 
পাবে, না সাহাযাকারী (১৬১) । ০৮৮০ পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট 


. যে দিন তাদের মুখমণুল উলট-পালট টি 5১ 
আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা SERRE, চীকা-১৬৫, নবী করীম সাল্লান্নাহ 
oir টি তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যামের প্রতি 


আদব ও সম্মান বজায় রাখো এবং এমন 








কোন কাজ করো না যা তার মনোকষ্ট ও 
: __ | দিষনতার কারণ হয় এবং 

44096 | গি১৬৬, অর্থাৎ এ বনী ইস্ালের 
কথামত চলেছি (১৬৩) ৷ অতঃপর 3535 | যতো হয়ো না, যারা উটলঙ্গবস্থায় স্নান 
আযাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। করতো এবং হযরত মৃসা আলায়হিস্‌ 
৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে ataldicatlgcins রা 
কনের দ্বিগুণ শান্তি দাও (১৬৪) এবং তাদের চন নি OE টিটি 

পর বড় অভিশম্পাত করো ।' 451 17 
চীকা-১৬৭. এভাবে যে, যখন একদিন 
আশ" = শক হযরত মৃসা আলায়হিস্‌ সালাডু ওয়াস 
|৩৯- হে ঈমানদারগণ (১৬৫)! তাদের মতো 128404207 | সালাম গোসল করার জন্য এক নির্জন 
না, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে (১৬৬)! Hess স্থানে পাথরের উপর কাপড় খুলে রেখে 
ঃপর আল্লাহ্‌ তাকে নির্দোষগ্রমাণিত করেছেন 2 দিলেনআর গোসল করতে আর করলেন, 
|এ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে (১৬৭)। 86350 তখন পাথরখানা তার কাপড় নিয়ে 
এবং মূলা আল্লাহ্‌র নিকট বর্থাদাখান (১৬৮) । লৌড়াযতে লাগলো । তিনি কাপড় লেয়ার 


জন্য সেটার প্রতি অগ্রসর হলেন। তখন, 
বনী ইস্রাঈল দেখে নিলো যে, শরীর 
মৃবারকের উপর কোন দাগ ওক্রটি নেই। 
চীকা-১৬৮. উচ্চপদ সম্পনু, মর্যাদাবান 
ও প্রার্থনা অরহণের উপযোগী। 

55 চীকা-১৬৯. অর্থাৎ সত্য ও সঠিক এবং 
হও ইন্নাফের। আর আপন রসনা ও কথাবার্তার হিফাযত করো ॥ এটা সংকর্মসমূহের মূল উৎস । এমন করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তোযাদের প্রতি 
নয়াপরবশ হবেন এবং 


৭:০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো 

এবং সরল কথা বলো (১৬৯) । 

১. তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন 
দেবেন (১৭০) এবং তোমাদের গুনাহ্‌ 











গীকা-১৭৩. তোমাদেরকে সৎ কার্যাদির তৌফিক দেবেন এবং তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী কবুল করবেন। 


ভীকা-১৭১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন- 'আমানত” মানে "আনুগত্য ও অপরিহার্য কার্যাদি', যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন ৰান্দাদের সন্মুখে পেশ করেল । সেগুলোকেই আসয়ানসমূহ, যহীলসমূহ ও পর্বতেমালার উপর পেশ করেছিলেন; এ মর্মে যে, যদি সেগুলো তা পালন 
করে তবে পুরষ্কার দেয়া হবে, আর পালন না করলে শাস্তি দেয়া হবে। 

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াপ্লাহ্‌ তা'আলা আনৃহ বলেন- 'আমানত' হচ্ছে- 'নামাযসমূহ আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, খানা- 
ই-কা'ৰার হু করা, সহ) কথা বলা, ওজনে-পরিমাণে ও মানুষের গচ্ছিত মালসমূহে ন্যায়পরায়ণ হওয়া ।' 

কেউ কেউ ৱলেন- 'আমানত' মানে এ সমস্ত বন্তু, যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল 
আস্‌ বলেন যে, সমস্ত অঙগ-্রতাঙ্গ, যেমন- কান, হাত, পদযুগল ইত্যাদি সবই আমানত। তার ঈমানেরই কী মূল্য, যেব্যক্তি আমানতদা'র নয়। 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়া্লাহ তা'আলা আনহুমা বলেন- আমানত মানে “লোকদের গচ্ছিত মালসমূহ (ফেরৎ দেয়া) এবং অঙ্ীকারসমূহ পূরণ 
করা । সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে. না কোন মু'মিনের আমানতের খেয়ানত করবে, না চুক্তিবদ্ধ কাফিরের; না কম-পরিমাণে, 
নাবেশীতে । আল্লাহ তা'আলা এআমানত 
'আলবান ও যবীনের সাদি পর্বতখালার পারা £২২ 
উপর পেশ করেছিলেন। অতঃপর 
তাদেরকে বলা হয়েছিলো, “তোমরা এসব 





ক্ষমা করে দেবেন । আর শে কেট আল্লাহ্‌ ও 4585৮55 
রসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ 




















আমানতকে তার দায়িত্ুতারসহ বহন oly 
করবে।” ভারা আরয করলো, বিন এক 42 
“দায়িত্বভার কিসের?” এরশাদ করলেন, [ ৭.২. শবামিনিও আপ করেছি 5 SI FLCIE EE 
দি বরা নেতা ভালভাবে পালন | ১৭১) আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার eet দা 
করো তাহলে তোমাদেরকে পূরস্ধার দেয়া |প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে bE HE) 
হবে, আর যদি অমান্য করো, তবে |অস্বীকার করলো এবং তাতে শদ্কিত হলো ৮৩০ 
তোমাদেরকে শান্তি দেয়া হবে" তারা |(১৭২), কিন্তু যানুষতা বহন করলো। নিশ্চয় সে 8$৫4566% 
আরয করবো, “না, হে প্রতিপালক! | স্বীয় আত্মাকে কষ্টের মধ্যে লিক্ষেপকারী, বড় ৮ 
আমরা তোমার নির্দেশের প্রতি অনুগত । [মূর্খ 

না সাওয়াব চাই, না শান্তি” বস্তুতঃ |৭৩. যাতে আল্লাহ শান্তি দেন যুনাফিক SGI 
তাদের এ আরয় করা তাদের ভয়-ভীতি | পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদেরকে এবংমুশরিক বট A 
কারণেই ছিলো। আর আমানতও তাদের | পুরুষদের ও মুশরিক নারীদেরকে (১৭৩) এবং ETE 

জন্য রচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা | আল্লাহ্‌ তাওবা কবৃল করেন মুসলমান পূরুষদের 08/05455 রি 
হয়েছিলো: অর্থাৎতাদেরকে এই খতিয়ার |ও মুসলমান নারীদের ৷ এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, টির 
দেয়া হয়েছিলো যেন নিজেদের মধ্যে [দয়ালু । = © ৬52 
শক্তি ও সাহস অনুভব কল্পে বহন করে, 

নতুবা অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে আানখ্িল - ৫ 





নেয় । সেগুলো বহন করা তাদের জন্য 
অপরিহার্য করা হয়নি । আর যদি অপরিহার্য করা হতো তবে তারা অস্থীকার করতো না। 

ভীকা-১৭২. যে, যদি আদায় না করে, তবে শান্তি দেয়া হবে। তখন আল্লাহ্‌ মহামহিম এ আমানত হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামের সামনে পেশ করলেন 
আর এরশাদ ফরমালেন, “আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতষালার উপর পেশ করেছিলাম । তারা তা পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেনি। তুমি 
কি সেটার দায়িত্ব সহকারে পালন করতে পারবে?” হযরত আদম আ'লায়হিস্‌ সালাম গ্রহণ করে দিলেন। 

ডীকা-১৭৩. কথিত আছে যে, অর্থ হচ্ছে- ‘আমি আমানত পেশ করেছি, যাতে মুনাফিকদের 'নিফাক্‌' ও মুশরিকদের শির্ক" প্রকাশ পায়, আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে, মুমিনগণ, যারা ‘আমানত ' পালনকারী হন, তাদের ঈমানও যেন প্রকাশ পায় আর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
ভাদের তাওবা কবুল করেল এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ ও ক্ষালীল হন; যদিও তাদের কোন কোন ইবাদত-বন্দেগীতে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতিও হয়ে যায়। 
(খাযিন)। ঈ 





* “সূরা আহযাব’ সম । 


উঈন্-১. নূন সাব" সী; আয়াত. 711৬) 


পদ এবং এক হাজার পাঁচশ বারি বর্ণ আছে। 





1525 বাতীত ৷ এতে ছয়টি রুকু” ইয়নটি আয়াত, আটশ ভেব্রিশটি 


'ঈকা-২. অর্থাৎ প্রত্যেক বর মালিক, সু ও আদেশদাতী হচ্ছেনআললাহ্‌ তা'আলাহ এবং প্রত্যেক নি মাত তারই প্রতি । সুতরাং তিনি প্রশংসার উপযোগী 
































সলা ৩৪ সাৰা ৰ্ন্ত পারত 
সুরা সাবা 
ESTEE 
সূরা সাবা আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-৫৪ 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-৬ 
কু” - এক 
>. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, ধারই মাল যা [ESR ER Rte] 
:আসমানসমূহে রয়েছে এবংযা কিছু যমীনে ভারত 
(২); এবংআবিরাতেতীরই প্রশংসা (৩) ৷ আর se tive AES EY 
হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত । | (৮০৪ 
২. জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে | ?85803? পেত 
(8৪), যা কিছু যমীন থেকে নির্গত হয় (৫), যা টিটি 5s 
থেকে অবতরণ করে (৬) এবং যা (০০৫74 
আরোহণ করে (৭)। আর ভিনিই হন [OS ES 
ক ॥ 
1৩. এবংকাফিরগণ বললো, “আমাদের উপর 9450৬ 
আসবেনা (৮) ।' আপনি বলুন, 'কেন || ডে 
? আমার 8৮ নিশ্চয়, bd loaded 
তোযাদের উপর আসবেই; অদৃশ্য SSIS ALIS 


জ্ঞাত ৯) । তার নিকট গোপন নয় অণু 
পরিমাণ কোন বস্তুও আসমানসমূহে এবং না 
মধ্যে আর না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না 
কিনতু একটা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের 
ধ্য (লিপিবদ্ধ) রয়েছে (১০); 
৪. যাতে পুরস্কৃত করেন তাদেরকে, যারা 
এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে । এরা হচ্ছে 
যাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানজনক, 
জীবিকা (১১) । 
(৫. এবংযেসব লোক আমার আয়াতসমূহের 
[মধ্যে পরাজিত করার চেষ্টা করেছে (১২) তাদের 
[জন্য বেদনাদায়ক শান্তি থেকে কঠোর শান্তি 
1 
৬. এবং যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৩) তারা 
|জানে যে, যা কিছু আপনার প্রতি আপনার 
প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে 
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কিতাবী মুমিনগণ, যেমন- আবদুললাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীরা । 


এবং তা তারই জন্য শোভা পায়। 


ঢীকা-৩. অর্থাৎ যেমন দুনিয়ার মধ্যে 
প্রশংসার উপযোগী আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
তেমনি আখিরাতেও প্রশংসার উপযোগী 
ভিনিই। কেননা, উভয় জাহান তারই 
নিমাতে ভরপুর । দুনিয়ার তো বান্দাদের 
উপর তার প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক 
(ওয়াজিব)। কেননা, এটা হচ্ছে 
কর্মজগত। আর আখিরাতে 
জান্লাতবাসীগণ নি'মাতসমূহের খুশী ও 
সুখ শান্তির আনন্দের মধ্যে তার প্রশংসা 
করবেন। 

ীকা-৪. অর্থাৎ যমীনের ভিতবে প্রবেশ 
করে। যেমন বৃষ্টির পানি, মৃত বাক্তির 
লাশ এবং পোথিত বস্তুসমূহ। 
টাক্া-৫. যেমন-শাক-সঙি, তৃণ-লতা, 
গাছপালা, ঝরণা, খদিলম এবং হাশর 
বা পুনকুখানের সময়ের শৃতগণ। 
ডীকা-৬. যেমন- বৃষ্টি, বরফ, শিলাবৃষ্টি, 
বিভিন্ন ধরণের বরকতসমূহ এবং 
ফিরিশৃতাগণ । 

চীকা-৭. যেমন- ফিরিশতাগণ, 
খ্া্থনাসমূহ এবং বান্দাদের কৃতকর্ম। 
চীকা-৮. অর্থাৎ তারা কিরাত আসার 
কথা অস্বীকার করেছে। 

ঢীকা-৯. অর্থাৎআমারপ্রতিপালক অদৃশ্য 
সম্বন্ধে জ্ঞাত। তার নিকট কোন কিছুই 
গোপন নয়। সুতরাং ক্্য়ামত আসা ও 
সেটা অনুষ্ঠিত হবার সময়ও তার জানে 
রয়েছে। 
টীকা-১০.অর্থাৎ'লওহ-ই-মাহফুা-এ। 
চীকা-১১. জান্নাতে । 

টীকা-১২. এবং সেগুলোর সমালোচনা 
করে এবং সেগুলোকে 'কবিতা' ও “যাদু 
ইত্যাদি বলে লোকদেরকে সেগুলোরদিক 
থেকে বাধা দিতে চেয়েছে। (এ সম্বন্ধে 
আলো অধিক বিবরণ এ সূরার শেষভাগে 
পঞ্চম রুকুতে আসবে) 

চীকা-১৩. অর্থাত্রসূলসাাপ্লাহুতা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ অথবা 


ীকা-১৪. অর্থাৎ কোরআন মজীদ । 
টীকা-১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ পরস্পর আশ্চর্যাবিত হয়ে বললো, 
ভীকা-১৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । 


টীকা-১৭. যে. তিনি এমন আশ্চর্যজনক কথাবার্তা বলেথাকেন ৷ আল্লাহ্‌ তা-আলা কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করেছেন এভাবে যে, এ দৃ'টি মন্তব্যের একটিও 
ঠিক নয় । হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'টি মন্তবা থেকেই পবিত্র । 


চীকা-১৮. অৰ্থাৎ কাফিরগণ পুরান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অন্্ীকার করে। 


চীকা-১৯. অর্থাৎ তারা কি অন্ধ থে, আসমান ও যমীনের তি দৃষ্টিপাত করেনি এবং নিজের সামনে ও পেছনে দেখেই নি, যাতে তারা জানতে পারতো 
যে, তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিতই 





রয়েছে? আর যমীন ও আসমানের | ক নং ৯ সো 
রনতগুলোর বাইরে যেতেই পারে নাঃ |(১৪), তা-ই সত্য এবং সম্মানের অধিকারী, 2019) (গে! 
আল্লাহ্র রাজা বেকে বের হতে পারেনা? সমস্ত ্শংসায় রশংসিতের পথনির্দেশ করে । ১980৮8১৫৮৮5 
আর পলায়ন করার জন্য তাদের কোন [ এ. এবং কাফিরগণ বললো (৫), “আমরা | নিরব 
হেই নেই তা অহ এবং | তা 525392320 
55১১০ SESS 

ভয়ঙ্কর অপরাধ অবলম্বন করেও ভীত | তোমরা ছিনভির হয়ে সম্পূর্ণ ূর্ণ-বিচর্ণ হয়ে oe 
হয়নি। আর নিজের এ অবস্থার কথা |যাবে, তৰুও 2০ Sitar 
খেরাল করে সতর্ক হয়নি। পিরিত হতে হবে?” 

চীকা-২০. তাদের মিথ্যারোপ ও |৮. তিনি কি আল্লাহ্‌ সে মিথ্যা রচনা টিন 
'অীকারের শান্িব্ধপ কাজের ন্যায় [করেছেন? কিংবা তার সাথে উন্মাদনা আছে সপ 
চাকা-২১, অর্থাগতীরদৃ্টিপতকও [বধ লোক যারা আখিরাতের ৩৩৩ 
চিন্তা-ভাবলা করার মধ্যে পর ঈমান আনে না (১৮), তারা শাস্তি ও বহু শর্তাদি] 
চীকা-২২. যা এ অর্থ ্রকাণ করে যে, সা মা 

আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনঞ্থানের উপর এবং |৯- তবে কি তারা দেখেনি, যা তাদের সন্মুখে ২ 372070122, 
সেটার অন্বীকাৱকারী দের শান্তি দানের [ও পশ্চাতে রয়েছে- আসমান ও যমীন (১৯)। 59310 
উপর আর প্ৰত্যেক বনুর উপর |আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে (২০) ভূমিতে এ 
ক্ষমতাশালী । সিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আসমানের 96505 
ীকা-২৩. অর্থাৎ নব্য়ত ও কিতাব এবং 6500 


কৰিত আছে যে, রাজতু'। এক অভিমত লিপ? 
এও আছে যে, সর গড়ন ইত্যাদি সত [্যব্তনকারী বান্দার জন্য (২২) । ৬ 8 


কিছু, যেগুলো তাকে বৈশিষ্্যকূপে দান 
করা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রু’ 
পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে নির্দেশ 


দি, ৮ EIST 
ভি. ঘখন ভিনি অতাহ্র তাসবীহ ভার সাথে আরা রতি রতন কো এবং তিল 


পাঠ করেন তোমরাওডীরসাথে 'তাস্বীহ' |হে পক্ষীকৃল (২৪)! এবং আমি তার জন্য; 
পাঠ করো। সুতরাং যখন হযরত দাউদ | লৌহকে নরম করেছি (২৫); 

'আলায়হিস সালাম "তাসবীহ" পাঠ করতেন at 

তখন পর্বতমালা থেকেও তাস্বীহ্র আপনি ১০ 

আওয়াজ শুনা যেতো । আর বিহঙ্গকুল তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তো । এটা তারই মুজিষা ছিলো। 

ঢাকা-২৫. যে, তার বরকতময় হাতে এসে তা মোহ অথবা ঠাসা অষ্টার মতো নরম হয়ে যেতো এবং তাদিয়ে তিনি যা ইচ্ছা তৈরী করতেন- আগুন ব্যতীতই 
এবংঠুকানো-পিটানো ছাড়াই তৈরী করে নিতেন । এর কারণ এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ডিনি বনী ইল্রাঈলের বাদশহ্‌ হন, তখন তার রীতিই এ ছিলো 
যে, তিনি জনসাধারণের অবস্থাদি জানার জনয এভাবে বের হতেন যেন লোকেরা তাকে চিনতে না পারে । যখন কাউকে সামনে পেতেন এবং সে তকে 
চিনতো না, তখন তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন- “দাউদ কেমন লোক!” সমস্ত লোক তার সুনাম করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফিরিশৃতা মানুষের 
আকৃতিতে প্রেরণ করলেন । হযরত দাউদ আলায়হি লাম তাকেও পবিত্র অভ্যাস মোতাবেক ওটাই জিজ্ঞাসা করলেন তখন ফিরিশতা বললেন, "দাউদ 
তো আদলে খুব ভালো লোক, তবে যদি ভার মধ্যে একটা স্বভাব না থাকতো!” একথা শুলে তিনি তার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আর বললেন, “ওহে 














আল্লার বান্দা! সে কোন স্বভাব?” তিনি বললেন, “তা হচ্ছে- তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের বায় বায়তুল মাল’ থেকে গ্রহণ করেন” একথা শুনে তিনি 
আনে মনে ভাবলেন- যদি তিনি বায়তুল মাল থেকে কোন ভাতা গ্রহণ না করতেন তাহলে অধিক উত্তম হতো । এ কারণে তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা 
করলেন যেন তার জন্য এমন কোন খাবস্থা করে দেন, যা ঘারা তিনি নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজলের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন এবং 'বায়তুল মাল" 
[ক্ত্রীয় কোষাগার) থেকে কিছু গ্রহণ করতে না হয়। 

থর উক্ত প্রার্থনা কব্ল হলো । আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লৌহকে নরম করে দিলেন। আর তাকে লৌহ-বর্ম তৈরী করার জ্ঞান দান করলেন। সর্বপ্রথম 
কর্মী তিনিই তৈরী করেন ।তিনি প্রতিদিন একটা লৌহবর্ম তৈরী করতেন । তা চার হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন ভা থেকে নিজের ও নিজ পরিবারের 
ব্যয়ও নির্বাহ করতেন, ফকীর-মিসকীনদেরকেও সাদকাহ্‌ দিতেন। এর বিবরণ আয়াতেই রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, “আমি দাউদ 
জালায়হিস্‌ সালামের জন্য লৌহকে নরম করে তাকে বলেছি- 


'টীক্া-২৬. যেন সেটার কড়াগলো সমান হয় ও ৰাঝারী ধরণের হয়- লা সংকীর্ণ হয়, না খুব অরশন্ত। 












টীকা-২৭. সুতরাং তিনি ভোরে দামেক্ক 
থেকে রওনা হতেন আর দুপুরে উদ্ভ্খার'- 
এ পৌছে মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম 


৭৭৫ 





সূরা £ ৩৪ সাবা 


৯৯. যাতে প্রশস্ত বর্ম তৈরী করো এবং তৈরী SIGHS AE 








পরিমা । আর ভোমরা এহণ ( 419-3) করতেন, যা পারস্য 
টি নিশি ঠোটের | সালেক কেক মালের 
[কর্ম দেখছি। | 6 35] | ৰথ৷ আৰ বিকেলে উদ্ধার থেকে 
কৃ শপ রওনা হলে রাহে কাবুলে এসে আরাম 
রে বে $92408870%25 ] কন এটাও তাগো ঘের 
রক WISE SISAL জন্য একমালের পথ। 
সায় গম্যস্থান একক মাসের পথ (২৭) এবং ১84 টিসি [২ নর 
হি আসা || BG | ভে পলমে বাহিত হতেখাতে। 
| ০ (৩ | অপর এক অডিমভানসার,প্রতোকমাসে 





(কতেক এমন ছিলো) যারা তার সম্মুখে কাজ 
তার প্রতিপালকের নির্দেশে (২৯) এবং 


CARA 


59541085৬4৮ | ছিন্ন গ্রবহমানথাকতো ।অন্য অভিমত 
হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত সুলায়মান 


(ফিরে যায় (৩০) তাকে আমি ভ্বলন্ত আগুনের আলায়হিস্‌ সালামের জন্য তামা বিগলিত 
শাস্তি আস্বাদন করাবো | করেন, যেষনিভাবে হযরত দাউদ 
আলায়হিল্‌ সালামের জন্য লৌহকে লরম 

তার জন্য নির্মাণ করতো যা সে! 30940448 ন 


টীকা-২৯. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিযাপ্লাহ তা'আলা আনহুমা বলেন- 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত সূলায়যান 


ক) হা... SINGS | ন সানে পয পিলে 


(৩২) এবং বড় বড় চৌবাষ্চাসমৃহের সমতুল্য BISLEY 





(৩৫) এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কমসংখ্যক চে : এক! 
[লোক আছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী । | ীকা-৩০. এবং হযরত সুলায়মান 
আলায়হিস্‌ সালামের আনুগতা না করে, 





১০. অতঃপর যখন আমি ভার উপর মৃত্যুর ১১: টি 
ESA PS 
নির্দেশ প্রেরণ করেছি (৩৬), তখন জিন্দেরকে SSG 
মবসজিদসমূহ এবং তনাধো বায়তুল 
আানহিল_ ৫ ১, 
ঢাকা-৩২. চতুষ্পদ জন্তু, পক্ষী ইত্যাদির- তামা, কাচ ও পাখর ইত্যাদি দিয়ে। এ শরীয়তে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হারাম ছিলো না। 
চীকা-৩৩. এত বড় যে. একেক পাৱে হাজার হাজার মানুষ আহার করতো। 
ঢীকা-৩৪, যা আপন পায়াওলোর উপর সথপিত ছিলো। আকারেও খুব বড় ছিলো । এমনকিআপন স্থান থেকে সরানো যেতো না। সিড়ির সাহায্যে সোলার 
উপর আরোহণ করতে । সে গুলো ইয়েযেনে ছিলো । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন, “আমি বললাম- 
চীকা-৩৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার এসব নি'মাতের উপর, যেগুলো তিনি ভোমাদেরকে দান করেছেন, তারই আনুগতা বজায় রেখে। 
চীকা-৩৬. হন্ত সুলায়মান আপাগহিস্‌ সালাম আল্লাহর দরবারে পোআ করেছিলেন যেন ভার ওফাতের অবস্থা জিল্দের নিকট প্রকাশ লা পা যা 
লোকেরা জানতে পারে যে, জিন্জাতি দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেনা । অতঃপর তিনি মেহরাব প্রবেশ করলেন এবং নিয়মানুযায়ী শানাযের জন আসন লাঠিৰ 
উপর ভর করে দাড়িরে গেলেন। জিনেরা নিয়মানুযায়ী তাদের সেবাকযে লিগ রইলো । আর এ ধারণায় রইলো যে, হযরত জীবদ্বশায় ব্যছেন / হনরত 


চীকা-৩১, এবং সু-উচ্চ প্রাসাদ ও 








সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের দীর্ঘদিন যাবৎ এমতাবস্থায় থাকা তাদের নিকট হতভম্ব হবার কোন কারণই ছিলো না । কেননা তারা অনেকবার দেখেছে 
যে,তিনি এক মাস, দু'মাস, তদপেক্ষাও অধিকাল যাবৎ ইবাদতে মশ্গুল থাকতেল। আর তার নামায খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতো; এমনকি, তার ওফাতের 
পূর্ণ এক বংসর পর পর্যন্ত জন্গণ তার ওফাত সম্পর্কে অবগত হয়নি আর নিজেদের সেবাকর্ে ব্যস্ত ছিলো। 
শেষ পর্যন্ত আরাহ্র নির্দেশে উই-পোকা তার লাঠিখানা খেয়ে ফেললো এবং তার শরীর মুবারক, যা খ লাঠির উপর ভর করে দণ্ডায়মান ছিলো, যমীনের 
দিকে আসছিলো, তখনই জিন্গণ তার ওফাত সম্পর্কে জ্ঞাত হলো । 
টীকা-৩৭. যে, তারা অদৃশ্য-বিষয়ে জানেনা। 
চীকা-৩৮. তা হলে তারা হযরত সূলায়মান আলাম্মহিস সালামের ওফাত সম্পর্কে অবগত হতো। 
চীকা-৩৯. এবং এক বহর পর্ন নির্মাণ কালের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতো না । বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালাম বায়তুল মৃক্বাদ্দাসের ভিত 
ও স্থানে স্থাপন করেছেন যেখানে হযরত মূসা আলাগমহিস সালামের তারু বাটানো হয়েছিলো । ও ইমারত পূর্ণ হবাব পূর্বে হযরত দাউদ আনাগযহিস্‌ সালামের 
ওফাতের সময় এসে পড়েছিলো। সুতরাং তিনি আপন সুযোগ্য প্রিয় সন্তান হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে সেটা পূর্ণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন। 
সুতরাং তিনি শয়ডানদেরকে (জিন্‌) সেটা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন । যখন তার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে’, তখন তিনি (আল্লাহ্‌ তা-আলার দরবারে) 
প্রার্থনা করলেন যেন, তার ওফাতের কথা শয়তানদের নিকট প্রকাশ ন পায়; যাতে তারা নির্মাণ কাজ পূর্ণ না হওয়া পর্ন কালে মগ্ন থেকে যায় । আর 
তারা অদৃশ্য জানের যেই দ'বী করতো তাও বাতিল হয়েযায় । হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের পবিত্র বয়স ৫৩ বছর ছিলো। তের বছর বয়স শরীফে 
তিনি বাদৃশাহীর তথতে আরোহণ করেন। চল্লিশ বছর শাসনভার পরিচালনা করেন। 
ঢীকা-৪০. ‘সাৰা’ আরবের একটা 
সম্প্রদায়, যা আপন লিতামহের নামে | সূরা £৩৪ সাবা শা 23 
প্রসিদ্ধ । আর এ পিতৃগুরুষ ছিলো সাবা তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি, কিড যমীনের উই- 
ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়া"রাৰ ইবনে | পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো । অতঃপর যখন 
কাহ্তান। সুলায়মান (এর দেহ) মাটির উপর আসলো, 
= [তখন জিন্দের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে | 
টীকা-৪১. যা ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত 
উর lh গেলো (৩৭)- যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত, 
দঃ হতো (৩৮), তা’ হলে এলাৰঙ্কনাদায়ক শাস্তিতে || 
চীকা-৪২. আল্লাহ্‌ তাণজালার |আবদ্ধ থাকতো না (৩১)। 
ই নিশ্চয় “সাবা (৪০)-এর জন্য তাদের 
অর্থ প্রকাশকারী । আর নিদর্শন কি [৯৫ এ 
ছিলো? সেটার বর্ণনা সামনে আসছে- | বাসভূমিতে (8১) নিদর্শন ছিলো (৪২); দু'টি 
বাগান- ডানে ও বামে (৪৩)। "আপন 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের উপতান্ণর [প্রতিপালকের রিযূক আহার করো (88) এবং | 
ডানে ও বামে দূর-দূরাত পর্থভ চলে | তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (8৫) । পবিত্র শহর 
শেছে, আর তাদেরকে বলা এসেছি | (৪৬) এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক (৪৭)।' 
ঢীকা-৪৪. বাগান এতোই প্রচুর ফলদার | ১৬. অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো ৯ চে 
ছিলো যে, যখনই ফোন ৱাত্তি মাথার | (৪৮)। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রবল বন্যা tit 


উপর খালি টুকরি নিয়ে ভিত করতো | খ্রেরণ করলাম (৪৯) এবং তাদের বাগানসমূহের || SSS 
তথবনহাতলাগালো ব্যতীতইনানা ধরণের | 8৮ 
সানফিল_ ৫ 


ফলমূলে তার টুকর ভর্তি হয়ে যেতো । 
চীকা-৪৫. অর্থাৎ খু নি'বাতের জন্য তার আনুগত্য বজায় রাখো । 
টাকা-৪৬. মনোরম আবহাওয়া, পরিষকার-পরিচ্ছন তুমি, না আছে তাতে মশা, না আছে মাছি,না আছে ছারপোকা, না সাপ, নাবিছ্ু। বাতাসের নির্মলতার 


এ অবস্থা ছিলো যে, যদি অন্য কোন জায়গায় কোন মানুষ এ শহরের মধ্য দিয় অতিক্রম করে যেতো, জার তার কাপড়ের মধো উকুন থাকতো, তখন 
সেগুলো মনরে যেতো। 


হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, 'সাবা' নগর “সানা” থেকে তিন ফরসঙ্গ (৯ মাইক) দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। 
ভীকা-৪৭. অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো তবে তিনি ক্ষঘাশীল। 
টীকা-৪৮. তার কৃতজতা প্রকাশ থেকে; এবংনবীগণ (আললায়হিযুস্‌ সালাম )কে অস্বীকার করলো। "ওয়াহাব" -এর অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
প্রতি তেরজননবী প্রেরণ করলেন, যারা তাদেরকে সতোর প্রতি আহ্বান জানালেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তারই 
শান্তি থেকে সতর্ক করে দিলেন; কিনতু তারা ঈমান আনলো না এবং নবীগণকে অস্বীকার করে খসলো, আর বললো, “আমরা জানিনা আমাদের উপর খোদার 
কোন অনুধহ আছে কিনা! (যদি থাকে, তাহলে) তুমি আপন প্রতিপালককে বলে দাও যেন তিনি, যদি পারেন তাহলে, ইসব নি'মাত বন্ধ করে দেন।” 


টীকা-৪৯. মহা প্লাবন, যার কারণে তাদের বাগান 'ও মাল-সামগ্রী সবই ডুবে গেলো । আর তাদের বাসস্থানগুলো বালির নীচে দাফন হয়ে গেলো এবং 
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ুনজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো যে, তাদের ধংস আরববাসীদের জন্য প্রবাদ হয়ে রইলো। 

কন্প-৫০. একেবারে স্বাদহীল 

উকা-৫১. যেমনিভাবে ধ্বকতুপণ্ডলোতে জমে যায়, তেমনিভাবে বন-জঙ্গলগ্ুলোও আর ঠীতিজনকজন্ষলগুলোকে, যেগুলো তাদের মনোরম বাগালগুলোর 
ছলে শ:োছিলো, বাহাক সাদৃশোর ভিত্তিতে 'বাগান' বল হয়েছে। 

জরীকা-৫২, এবং তাদের কুফর 

ড্রীক৷-৫৩. অর্থাৎ সাবা" শহরে 

ীক্া-হ9. যে, সেখানকার অধিবাসীদেকে শে ন'মাত, পানি, গাছপাপ। ও ফোলা দান করেছি । সেলে রা “সিরিয়ায় শহর’ বুঝানো হয়েছে। 
পিয়ার শহরগুলোর মধ্যে) 

চীকা-৫৫. কাছাকাছি; সাবা থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত ভ্রমণকারীদেরকে এই পথে পাথেয় ও পানি সঙ্গে নিয়ে যাবাৰ প্রযোজন হতো না। 
টনষ-৬. অর্থাৎ অমণকারী এক স্থান 
থেকে তোকে চলন আর করলে দুপুরে 
কোন এক জনপদে পৌছে যায়, যেখানে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত সামী পাওয়া যায়। 
আবার যখন দুপুরে চলতে আরম্ভ করে 
তথন সন্ধ্যায় অপর এক শহরে পৌছে 
. যায় ইয়েমেন রেকেসিরিয়া পর্যন্ত গোটা 
যায়। আর আমি তাদেরকে বলেছি, 
রা __ | টীকা-৫৭, না বাতঙুলোতে কেন তয়, 
915 4০৮5 | ন দিনপ্ালাতে কোন কষ্ট, না শক্রর 
60764846465] শা, না ্ুধা-তষার দুঃক্চিন্তা। 
বিগ চিলি সম্পদশালীদের মধ্যে হিংসার সঞ্চার 
000095505 | ফলো (আর তারা ভাবলো)- 
"আমাদের ও গরীবদের মধো কোন 
পাৰ্থক রইলো না কাছাকাহিবহগম্যহল 





রেখেছি (৫৬)। 'সেগুলোতে ভ্রমণ করো রাত ও 


নিরাপদে (৫৭)।* রয়েছে ॥ লোরকরা সানন্দে মনোরম 

১৯৮- সুতরাং তারা বললো, ‘হে. আমাদের ELF re en) গতিতে প্রবহমান বায়ু উপভোগ করতে 
প্রতিপালক! আমাদের সফরেন্স নধ্যে দূরত্ব CLE চুরি করতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অপর 
পন করো (৫৮)!” এবং তারা নিজেরাই ৩১০০৬৪৪ বন্তি এসে যায়। সেখানে এসে বিশ্রাম 
ক্ষতি করেছে। ফলে, আমি তাদেরকে; ৬১১৪১০৫৪ব | নয়। ফলে, সফরে না ক্লান্তি আসে, না 
পরিণত করে দিয়েছি (৫৯) এবং রর KAAS দুঃখ-কষ্ট । (কিছু) গমাস্থলগুলো যদি 





"7:4 | দূরত্বে অবস্থিত হতো, সফরের সময়ও 
দীর্ঘ হতো, পথে পানিও পাওয়া না যেতো 
এবং অর ও মকুতূমিগুলোৱ মধ্য দিয়ে 
অতিক্রম করতে হতো, তবে আমরা 
শাখেয সাথে নিতাম, পানির ব্যবস্থা 
করতাম, ্ানসহুন এ সেবকদের সাথে 
রাখতাম । তখনই সফরে আনন্দ আসতো এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পর্ন প্রকাশ পেতো।” এ কথা কল্পনা করে তারা বললো 

টীকা-৫৮. অর্থাৎ আমাদের ও সিরিয়ার মধ্য জঙ্গল ও মরুভূমি করে দাও, যাতে পাথেয় ও সাপ্য়ারী ব্যতীত সফর করা স্তব না হয়। 

টাকা-৫৯. পরবর্ীদের জন্য, যাতে তাদের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা হণ করে । 

চীকা-৬০. গোত্র গোত্র পরস্পর বিচছিন হয়ে গেছে। ইসব বন্তি নিম্জিত হয়ে গোছে। লোকেরা আবাসহীন হয়ে পৃথক পৃথক শহরগুলোর মধ্যে পৌছে 
গেলো- 'গাস্সান (গোত্র) সিরিয়ায়, 'আযল' ওমানে, 'থামা'আহ' তিহামাহ্স্ব, 'খোষায়মাঠর বংশধরগণ ইরাকে এবং আউস ও খাব্রাজের পিত-পুরুষ 
আমর ইবনে আমের “মদীনায় ।' 

টাকা-৬১. এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মু মিনেরই বৈশিষ্ট যখন সে বিপদে জাত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে; আর যখন নি'মাত লাত করে 
তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 











টীকা-৬২. অর্থাৎ ইক্দীস, যে এ ধারণা রাখতো যে, বনী আদমকে সে মনের কুপ্রবৃত্তি, লোভ ও ক্রোধ দ্বারা পথভষ্ট করে দেবে। এই কুমতলবকে সে 
“সাৰা’-সম্প্দায়েৰ উপর এবং সমস্ত কাফিরের উপর চরিতার্থ করে দেখিয়েছে। ফলে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেলো এবংতার আনুগতা করতে লাগলো। 


হাসান রাদযাল্লাহতা'আলাআন্হুবলেন, 
“শয়তান না কারো প্রতি তরবারি 
উচিয়েছিলো, না কাউকেও চাবুক 
মেৱেছিলো; বরং মিথ্যা শতিশুতি ও 
ভিত্তিহীনকামনা দ্বারাই বাতিলপসীলেরেকে 
পথ করে ফেলেছে।” 

ঢীকা-৬০. তারা তার (শয়তান) অনুসরণ 
করেনি। 

টীকা-৬৪. যাদের সম্পর্কে তার ধারণা 
পূর্ণ হলো, 

চীকা-৬৫. হে মুহাম্মদ যোপ্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বৰা 
মুকার্রামার কাফিরদেরকে 
টীকা-৬৮. নিজেদের উপাস্য 
চীকা-৬৭. যে, তারা তোমাদের 
বিপদাপদকে দূরীভূত করে কিন্তু তেমন 
হতে পারে না। কেননা, কোন লাভ ও 
ক্ষতিতে 

ভীকা-৬৮. সুসংবাদ পাবার সূত্রে 
ীকা-৬৯. অর্থাৎ সুপারিশকারীদেরবে 
ইসালসাদের পক্ষে সুপারিশ করার 
অনুমতি দিয়েছেন) 

টাকা-৭০. অর্থাৎ আস্মান থেকে বৃষ্টি 
বর্ষণ করে এবং ভুমি থেকে উততিদ উৎপন্ন 
কলে। 

ঢাকা-৭১. কেননা, এপ্রশ্নের এটা ছাড়া 
অনা কোন জবাবই নেই। 

টীকা-৭২. অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে 
প্রত্যেকটার জন্য এ দু অবস্থার যেকোন 
একটা অনিবায। 


টীকা-৭৬. এবং এ বথা সুস্পষ্ট যে, যে 
ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তা'আলাকে 
(জীবিকাদাতা, বারি বর্ষণকারী এবং উদ্ভিদ 
উৎপাদনকারী জেনেও এমনমুন্তির পূজা 
করে,যা কোন একটাঅধু-পরিমাণবনুরও 
মালিক নয় (যেমনউপযো্বিশ্িত আয়াতে 
উদলখ বলা হয়েছে) সে নিশ্চিভভাতে 
সুস্পষ্ট পথভষ্টতার মধ্যে রয়েছে। 

টীকা-৭৪. বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার 
কৃতকর্ম সম্পর্ক জিজ্ঞাসা কলা হবে এবং 
প্রত্যেকেআগন আমলেরপ্রতিদান পাবে । 


টীকা-৭৫. ক্য়ামত-দিবসে। 





| মালিক নয়'আস্মানসমূহে এবংনা যমীনে; আর 
[না তাদের এ দু'টির মধ্যে কোন অংশ আছে 


|না, কিন্তু যাকে তিনি অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত 
[খন অনুমতি দিয়ে তাদের অস্তরসমূহের ভীতি 
দূরীভূত করে দেয়া হয়, তখন একে অপরকে 


বললেন?" তারা বলে, ‘যা বলেছেন সত্য 
বলেছেন (৬৯)।" এবং তিনিই হন সমুচ্চ, 
[ম্যন। 


সূরা ৪৩৪ সাবা নদ পারা ॥ ২২ 
২০. এবং নিশ্চয় ইবলীস তাদেরকে স্বীয় (৩28৫65655৫৫ 


ধারণাকে সত্য করে দেখিয়েছে (৬২)। সুতরাং 
তারা তার অনুসরণ করেছে; কিন্তু একটা দল, 
যারা মৃসলযান ছিলো (৬৩) । 

২১. এবং তাদের উপর (৬৪) শয়তানের 
[কোন আধিপত্য ছিলে৷ না; কিন্তু এ জন্য যে, 
আমি দেখাবো- কে আখিরাতের উপর ঈমান; 
আনে এবং কে তাতে সন্দিহান রয়েছে, আর 
আপনার থুতিপালক ধতোক কিছুর 
তত্ত্বাবধায়ক । 


Ein 
==. আপনি বলুন (৬৫), “আহ্বান করো 
|তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত (৬৬) 
[যনে করে বসেছো (৬৭) ৷ তারা অণু পরিমাণেরও || 


এবং না তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র 
fl; 


২৩. এৰং তার নিকট সুপারিশ সাজে আসে 


(৬৮) বলে, ‘তোমাদেরকে প্রতিপালক কি 


ও যমীন থেকে (৭০)? আপনি নিজেই বলুন, 
"আল্লাহ্‌ (৭১)। আর নিশ্চয় আমরা অথবা 
(তোমরা (৭২) হয়ত সংপথে স্থিত ছি অথবা 
প্রকাশ্য শক্তিতে পতিত (৭৩)1" 

২৫. আপনি বলুন, 'আযরা তোমাদের 
ধারণার যদি কোন অপরাধ করি তবে সেটার 
জন্য তোষাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না, 
না তোষাদের কৃতকর্মগলোর জন্য আমাদেরকে 
প্রশ্ন করা হবে (৭8) 

২৬. আপনি বলুন, ‘আমাদের প্রতিপালক 
আমাদের সবাইকে একত্রিভ করবেন (৭৫), 
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্ীকা-৭৬. সুতরাং সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে ও মিথ্যার অনুসারীদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন 
'জীকা-৭৭. অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে তোমরা ইবাদতের মধ শরীক করেছো, আমাকে নেখাও তে সেগুলো কিসের উপযোগী? সেগুলো কি কিছু সৃষ্টি করতে 
পারে? জীবিকা দেয়? আর যখন সেগুলো এমন কিছুই করতে পারছে না, তখন সেগুলোকে খোদার শরীক স্থির করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা কেমনই 
জনয ভুল! তা থেকে বিরত হও! 
জীকা-৭৮. এ আয়াত দারা প্রতীয়মান হলো যে, হুর বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়া্ারাষের রিসালত ব্যাপক । সম মানব জাতিই 
টার আওতাভুক্ত শ্বেতাঙ্গ হোক, কিংবা কৃষ্ণা হোক; আরবীয় হোক, কিংবা অনারবীয় হোক, পূ্বব্ী হোক, কিংবা পরবর্তাকালীন হোক- সবারই 
জন্য তিনি রসূল। আর তারা সবাই তার উদ্মতের অন্তর্ভূক্ত । 
ধারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বশ্বকুল সরদার আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ ফরমান, “আমাকে গাচটা বন্তু এমনই দান করা 
য়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি । যথাঃ 
লারা ২২ | এক) একমাসের দূরত্ব্যাপী আতঙ্ক দ্বারা 
আমাকে সাহায) করা হয়েছে। 
দুই) সমস্ত ভু-পৃষ্ঠকে আমার জন্য 
“মসজিদ' ও ‘পৰিত্ৰ' করা হয়েছে যেন 
2 যেখানেই আমার উদ্মতের নামাযের সময় 
পিস হয়, সেখানেই নামায সম্পন্ন করতে পারে । 
32515900545 5% | ডিন) আমার জন্য 'গনীমতের মাল 
id হালাল করা হায়েছে, যা আমার পূর্বে 
কারে! জন্য হালাল ছিলোনা । 
এরি চার) আমাকে *শাফা'আত' (সুপারিশ 
টিটি রা করা)-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে 
পাচ) নবীগণ, বিশেষ করে, নিজেদের 
সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু 
আমি সমর মানব জাতির প্রতি প্রেরিত 
REINS হয়েছি? 
টুডে, হাদীস শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
টু "আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশেষ 
SILESIA | re E 
এ বব] বিষে ্ 
৯৩৪] লা হলে 
'ব্যাপকরিসালত'( ২০৯৬০), 
যা সমস্ত জিন ও মানবকে শামিল করে 
নেয়। সারকথা এ যে, হুযুর বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির রসূল ।এ বৈশিষ্ট্য 
বিশেষ করে, তারহ (দঃ) । এটা কোরআন 
করীমের আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীস 
শরীক দ্বারা প্রমানিত 'সূরা ফোরক্‌ন'- 
এর প্রারেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা 
হয়েছে। (খাথিন) 
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টীকা-৭৯. ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুখহের 

'চীকা-৮০. কাফিরদেরকে তার ন্যায় বিচারের; 

চীকা-৮১. এবং রী সূর্তার কারণে, আপনার বিরোধিতা করছে। 

চীকা-৮২. অর্থাৎ বাতের প্রতিশ্রুতি 

টাকা-৮৩, অর্থাৎ তোমরা যদি অবকাশ চাও তবে বিলম্বিত করা সম্ভবপর নয় ৷ আর যদি রাত করতে চাও, তবে তাও সম্ভবপর নয়। যে কোন অবস্থাতেই 
এই প্রতিশ্রুতি তার নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হবেই। 


টীকা-৮৪. তাও্রীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি। 


চীকা-৮৫. অর্থাৎ অনুগত ও অনুসারী ছিলো 
চীকা-৮৬. অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গকে, 

টীকা-৮৭. এবং আমাদেরকে ঈমান আনতে বাধা না দিতে, 

ঢীকা-৮৮. অর্থাৎ তোমরা রাতদিন আমাদের জন্য চক্রান্ত করছিলে এবং সর্বদা আমাদেরকে শির্ক করার জন্য উৎসাহিভ করছিলে 
জীকা-৮৯. উভয় দল- অনুসারী, অনুসৃতও, পায়রবীকারীও এবং তাদেরকে পথজঈসরীরাও- ঈমান না আনার জন্য 
ঢীকা-১০. জাহারামের। 

চীকা-৯১. ঢাই পথভ্্টকারী হোক অথবা তাদের কথা মানযকারী হোক-সমন্ত কাফির এই শান্তি। 
চীকা-৯২. দুনিয়ার মধ্য কুফর ও পাপ 








দ সরাঃ৩৪ সাবা ত পারা £২২ 
টীকা-৯৩.. এতে বিশ্বকুল সরদার |দপ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের মধ্যে একে 25955 
সাপাপ্লাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসাহ্লামের [অপরের লাখে বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে; এ সব 

মনে শ্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি |সমন্ত লোক, যারা চাপের শিকার হয়েছিলো ₹0 


এসব কাফিরের মিথ্যাবাদ ও অঙ্গীকার |(৮৫) তাদেরকেই বলবে, যারা ক্ষমতাদপী। 
করার কারণে দুঃখিত হবেন না।নবীগণ [ছিলো (৮৬), “যদি তোমরা না হতে (৮৭) তবে 
আলায়হিমুস্‌ সালামের সাথে কাঞ্চিদের [আমরা অবশ্যই ঈমান নিয়ে আস্তাম।” 
এই প্রথা চলে আলছে। আর ধনী [৩২ এ সমস্ত লোক, যারা ক্ষমতাদর্সী ছিলো 
লোকেরা, অনুরূপভাবে. আগনসম্পদ ও [ভারা এসব লোককে বলবে, যারা চাপেরশিকার 
সম্ান-সউভিরগর্কেনবীগণকে কার [হয়দু্বল হয়েছিলো, “আমরা কি তোমাদেরকে 
দেৱেন? [বাধা দিয়েছি সৎপথ থেকে এর পরও যে, 
শালেলুযূলঃ দু'জন লোক ব্যবসায় শরীক | তোমাদের নিকট (তা) এসেছিলো? বরংতোমরা 
ছিলো। তাদেৰ ম্যে একজন সিরিয়ায় [নিজেরাই অপরাধী ছিলে!” 


গিয়েছিলো। অপরজন সা মুকার্মামায় |৩৩. এবং বলবে এসব লোক, যারা চাপের 
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EG HOE 
ছিলো। যখন পৰী করীম পাগল |মুখেদুর্বল হয়েছিলো, তাদেরকেযারাক্ষমতাদর্পী 1১৮৯৩, 4 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনির্জাব | ছিলো, ‘বরং রাত-দিনের চক্রান্ত ছিলো (৮৮), SEES 
হলো তখন সে সিরিয়ায় হুযুর (দঃ)-এর দিচ্ছিতে টিটি তির 

বর অবলা তন সেনকে [খন সো কে রদ যন উরি SITET 
চিঠি লিখলো এবং তার নিকট হযুরের | সমকক্ষ হর করি ।' আর মনে মনেইঅনৃশোচনা ৩৩৮৩৩3১944৫ 
বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাইলো! তার | করতে থাকবে (৮৯) যখন শাস্তি দেখতে পাবে SEAGIG IN 
শরীক জবাবেলিখণে।- 'মুহাম্মদমোপ্তফা |(৯০)। এবং আমি শৃংখল পরাবো তাদের ৩452 


সাললানলাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘাড়সমূহে, যারা অস্বীকার করতো (৯১)।তারা 
নিলে নবী বলে ঘোষণা তো করলেন, [কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু তাই, যা কিছু তারা 
কিছু নিমশ্েণীর দীন ও হীন লোকেরা [করতো (৯২)। 

বাতীতঅন্যঞ্ট তার অনুসরণ করেনি” 


ইউর সা ল্স হক চা 
(সেআপন ব্যবসায়িক কর্যাদি ছোড় মকা [ক্ছল লোকেরা একথাই বলেছে যে, 'চতানন্সা ত ৫ 


মুকার্রামার আসলো এবং এসেই আপন | বা কিছু সহকারে শরেরিত হয়েছো আমরা তা 
শরীকল্তে বললো, “আমাকে বিশ্বকুল |অস্বীকার করি (৯৩) ৷" 

সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 

তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঠিকানা লাস ৫ 

বলো" আৰ অবগত হয়ে সের (দঃ) এর দরবারে হাধির হলো । এবং আরয করলো, “আপনি দুনিয়াকে কিযের দাওয়াত দিচ্ছেন আর আমাদের 
নিকট থেকে আপনি কি চান?“ এরশাদ ফরমালেন, “মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করা ।” অতঃপর তিনি (দঃ) ইসলামের বিধানাবলী 
বললেন । এ ৰাণীগুলো তার হৃদয়ে তিক্রিয়া সৃষ্টি করলো । 

এ লোকটা পু্ববর্তীকিতাবগুলোর জালিম ছিলো। সে বলতে লাগলো, “আম সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্মাহ্‌ তা'আলার রুল" হুযুর (দঃ) 
এরশাদ ফরমালেন, “তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে?” সে বললো, “যখনই কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন তখন সর্বপ্রথম নিমশ্রেণীর গরীব লোকেরাই 
তার অনুসারী হয়েছেন। আল্লাত্র এই সুন্নাত (নিয়ম) সর্বদাই প্রচলিত রয়েছে।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 




















চীকা-৯৪. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার মধ্যে আমরা সঙ্গতি সম্পন্ন আছি, তখন আমাদের কার্যকলাপ এবং চালচলনও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে । যদি এমনি 
হয় তবে পরকালে শান্তিও হবে না । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই ত্রান্ত ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করলেন । আর এরশাদ ফরমাল্ন যে, পরকালের সাওয়াবকে 


ুনিযার সঙ্গতির সাথে অনুমান করা কুল । 


ীকা-৯৫. পরীক্ষা সূত্রে : সুতরাং দুনিয়ার জীবিকার গরার্ণ আল্লাহর টির পমাণ নয় : অনুূপভাবে, আর্থিক অভাব-এনটন ও আল্লাহ্‌ তা'আলার অসসুষ্টির 
ভ্রমণ নয়। কখনো পাপীকে আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করেন, কখনো আপন অনুগত বান্দার উপর অভাব-অনটন দেন। এটা তারই হিকমত' বা প্রজা 


জ্াখিরাতের প্রতিদানকে এর উপর অনুযান করা ভুল ও ভিত্তিহীন। 





পারা $ ২২ 









উপর শাস্তি হবার নয় (৯৪) ' 
১৬. আপনি বলুন, “নিশ্চয় আমার প্রতিপালক 


প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন! 
|এবং সংকীর্ণ করেন (৯৫); কিন্তু বহু লোক 
I 








Ei 
এবং তোযাদের সম্পদ ও তোমাদের 
-সম্ততি এরই উপযোগী নয় যে, | 


পরাজিত করার চেষ্টা করে (৯৯) 


ইচ্ছা করেন এবং ভ্রাস করেন যার জন্য 
করেন (১০১)। আর যেই বস্তু তোমরা 
পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে 
অধিক দেবেন (১০২) । এবং তিনি 
পক্ষা অধিক রিষ্কৃদাতা (১০৩) । 

8৪ ০. এবং যেদিন এসব লোককে উঠানো হবে: 
1১০৪); অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে বলবেন, 
‘এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো (১০৫)?' 
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টীকা-৯৬. অর্থাৎ সম্পদ কারো জন্য 
আল্লাহ্র নৈকটেযর কারণ নয়- 
সৎকর্মপরায়ণ মিন ব্যাতীত, যে তা 
আল্লাহর রাহে ব্যয় করে । সন্তান-সন্ততিও 
কারো জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকটোযের 
কারণ নয় এ মু'মিনব্যতীত,যে তাদেরকে 
সহজ্জান শিক্ষা দেয়, দীনের শিক্ষা দান 
করে এবং সৎ ও খোদাডীরু রূপে গড়ে 
তোলে । 

ভীকা-৯৭. একটা সংকর্মের পরিবর্তে 
দশ থেকে আরম্ভ করে সাতশ গুণ পর্যন্ত 
এবং তাদপেক্ষাও বেশী- যে পরিমাণ 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। 

টীকা-৯৮. অর্থাৎ জান্নাতের সুউচ্চ 
মানযিলসমূহের মধ । 

'চীকা-৯৯. অর্থাৎ কোরআন করীমের 
বিরুঞ্চে সমালোচনার সুখ খুলে। আর এ 
ধারণা করে যে, তাদের এসব ভ্রান্ত 
কাজের মাধ্যমে ভারা লোকজনকে ঈমান 
আনার পথে বাধা দেবে, তাদের এ 
চক্রান্তও ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাবে 
এবং তারা আষার শান্তি থেকে রেহাই 
পাবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস এ যে, 
মৃত্যুর পর পুনরুথানই নেই। সুতরাং 
শান্তি এবং পুরস্কার কিসের? 
টীকা-১০০. এবং তাদের চক্রান্ত তাদের 
কোন উপকারে আসবেনা। 
চীকা-১০১. স্বীয় হিকমত বা 
পর্জানুসারে। 
ঢীকা-১০২ দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে । 
বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়, 
“আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, 
“ব্যয় করো, তোষাদের উপর বায় করা 


হবে।” অন্য হাদীসে আছে, “সাদ্ক্াহ্‌ করলে সম্পদ হা পায় না। ক্ষমা করলে স্বান বৃদ্ধি পায়। বিনয় দ্বারা মর্যাদা উচু হয়।” 

'ীকা-১০৩. কেননা, তিনি ব্যতীত যে কেউ কাকে কিছু প্রদান করে- চাই বাদশাহ সৈন্যদেরকে, কিংবা মনিব তার গোলাঘকে, অথবা পরিবারের কর্তা 
আপন পরিবারের সদস্যদেরকে প্রদান করুক, সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও ভাই প্রদত্ত জীবিকা থেকেই প্রদান করে থাকে। রিখৃক্‌ ও তা থেকে উপকার 
গ্রহণ করার উপকরণাদির স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। তিনিই প্রকৃত রিষক্দণ্তা। 


চীকা-১০৪. অর্থাৎ এসব মুশ্রিককে 
জীকা-১০. দুনিয়ায়? 


টীকা-১০৬. অর্থাৎ তাদের সাথে আমাদের কোনবন্ধুত্ব নেই । সুতরাং আমরা কিভাবে তাদের উপাসনা করায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি! আমরা তা থেকে মুক্ত- 
পবিত্র 


টীকা-১০৭. অর্থাৎ শয়তানদেরকে যে, তাদের আনুগাতোর জন্য আল্লাহ বাতীত অন্য কারো পূজা করতো। 
টীকা-১০৮. অর্থাৎ শয়তানদের প্রতি । 





মাত্র লৱা চহ EEE 

চীকা-১০৯. এবং এনিখযা উপাস্যওলো লক 

আল লালের গোল উল ও | রর পি তোমা, 3৩6৩: 

সস তারাজিন্দের উপাসনা করতো (১০৭) (তাদের চি 

টুনা সরস মধ্যে অধিকাংশ তাদেরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 

টীকা-১১১. অর্থাৎ কোরআনের [স্থাপন করেছিলো (১০৮)।" 

আয়াতসমূহ বিধকুল সরদার মুহাম্থদ | ২. সুতরাং আজ তোমাদের মধ্যে একে, Et ns SAG 

মোস্তফা সা্লল্লাহ তা'আলা আলায়হি [| অপরের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা 2 45 

রাও বাচার রাখবে না (১০৯)। এবং আমি বলবো: 875 

'চীকা-১১২. হযরত বিশ্বকুল সরদার [যালিমদেরকে, ‘এ আগুনের শাস্তি আস্বাদন রে] 

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম |করো, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে রি 92 

সম্পর্কে Oo)" 

টীকা-১১৩. অর্থাৎ মৃর্তিগুলো থেকে । |৪৩. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট IGEN SAIS 

চীকা-১১৪. ক্োেআন শরীফ সম্পর্কে, | সায়াতসমূহ (১১১) পাঠ করা হয়, তখন বলে: SS ন a 

OOO (১১২), “এ তো নয়, কিন্তু একজন পুরুষ, যে ্ শর 
- অৰ্থাৎ ফোরসানপরীফকে | তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তোমাদের বাপ BIS ISTEE 

ভীকা-১১৬, অর্থাৎ আপনার পূর্বে: | দাদার উপাস্যগুলো থেকে (১১৩) ।' আর বলে 1৫050685813 

আরবের মুশরিকদের নিকট না কোন [(১১৪), ‘এতো নয়, কিন্তু মনগড়া অপবাদ ০০০ 

কিতাব এসেছে, না রূল, প্রতি তারা | মাত্র" এবংকাফিরগণ সত্যকে বললো (১১৫) ৮0৬48 


তাদের ধর্মের সন রচনা করতে পারে । [যখন তাদের নিকট আসলো, “এতো নয় কিন্তু 
সুতরাং এরা যেই ধারণার আছে, তাদের |এক সুস্পষ্ট যাদু * 
নিকট এর কোন সনদ নেই । বস্তুতঃ তা 


রাই ৪৪8. এবং আমি তাদেরকে কোন কিতাব (4৫236 8১2৫ 
৫:58 দিইনি, যেগুলো তারা পাঠ করে, না আপনার it 5০৮ 
টাকা-১৯৭, অর্থাৎ পূ্বব্তা চত্মতগণ, | পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্কারী এসেছে; Ss SIL 


যমন কোপা রসূলগণকে অস্বীকার |(১১৬)। 
করলো এবং তাদেরকে 


৪.৫. এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (১১৭ রিবন 
জাকা-১৯৮, আহে শি ও বা, তাকে দত) 4 


সাদ ও সন্তান-সন্ততি এবং দীর্ঘ জীবন | পর্যন্তও পৌছেনি, যা আমি তাদেরকে প্রদান 
পূববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিলো, কৌরাঈ* [করেছিলাম (১১৮)। অতঃপর তারা আমার, 
গোত্রীয় মুশরিকদের নিকট তো তার [রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। সৃতরাং কেমন 


একদশমাংশও নেই। তাদের পূর্বে তো [হলো আমাকে অস্বীকার করা (১১৯)! 
তাদের অপেক্ষা শক্তি ও ক্ষমতা, ধন- 


লিল ৯ 
টীকা-১১৯. অর্থাৎ তাদেরকে অপছন্দ |৪৬. আপনি বলুন, "আমি তোযাদেরকে EE CR 
করা, শান্তি প্রদান করা ও ধ্বংস করা। | একটা উপদেশ দিচ্ছি (১২০) যে, আল্লাহ্‌র জন্য 1 ০92৬5 
অর্থাৎ পূ্ববর্তা অসবীকারকারীগণ যখন | দণ্ডায়মান থাকো (১২৯) 








আমার রসূলগণকে অস্বীকার করলো, 
তখন আমি আমার শান্তি দ্বারা তাদেরকে 
ধ্বংস করেছি। আর তাদের শক্তি, ক্ষমতা এবং ধল-সমপাদ- কোন কিছুই কাজে আসলোনা। নে সব লোকের হান্টীক্ৃতই বা কিঃ তাদের ভয় করা উদিত । 
চীকা-১২০. যদি তোষরা তদনুযায়ী কাজ করো তবে তোঘাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে । আর তোমরা প্ররোচনা সন্দেহাদ এবংপণভরষ্টতার মুসাবত 
থেকে নাজাত পাবে । এ উপদেশ এই- 


টীকা -১২১. নিছক সত্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে পক্ষপাতিত থেকে মুক্ত কারে- 





আনখিল - ৫ 





ক্লীকা-১২২. যাতে পরস্পর পরামর্শ করতে পারো এবং প্রতোকে অপরকে নিজ চিন্তার ফলাফল বর্ণনা করতে পারো আর উভয়ে ন্যায় বিচারের নিরীখে 
গভীরভাবে চিন্তা করতে পারো। 


ীকা-১২৩. যাতে জমায়েত ও সমাবেশের কারণে স্বভাবতঃ ভীত না হয়। আর পক্ষপাতিতু পক্ষ সমর্থন, প্রতিবাদ ও চক্ুঞ্জা ইত্যাদি থেকে তাৰ 
প্রকৃতি পবিত্র থাকে এবং স্বীয় অন্তরে ন্যায় বিচার করার সুযোগ পওয়া যায়। 

ীকা-১২৪. এবং বিশবকুল সবদারসাললাতা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পরকে গভীরভাবে চিন্তা করো যে, যেমন-কাফিরগণ তব প্রতি উন্মাদনার 
হই অপবাদ দেয়, তাতে সত্যের লেশ মার আছে কিনা; তোমাদের বয় অভিজ্ঞতায় করণে অথবা মানুষ জাতির মধো কোন ব্যক্তিও ই পর্যায়ের 
বেস হাক দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিলা; এমন তেজস্বী, এমন সঠিক রায়দাতাও কি কখনো দেখেছো? এমন সংবাদ ও এমন পৰিতস্থাও কি কখনো 
পেয়েছো? যখন তোমাদের আঘাই এ রায় দস এবং তোমাদের হৃদগ়-মনও মেনে নেয় ছে, হু িশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালা্াম 
[ওসব গুণাবলীতে একক ও উপমাহীন, তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও 






























সূরা £৩৪ সাবা ৭৮৩ পারা ৪ ২২ | টীকা-১২৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার নবী 
| 2476] জীকা- _আৰিয়াতের 
জন (১২২) এবং একা একা (১২৩) । 2752 ১২৬, এবংভাহঙ্ছ 
পর চিন্তা করো (১২৪) যে, ভোষাদের এ কল এ শান্তি। 
“সাহিব’-এর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয়: > ০৮৪ ক "১ | ক্ীকা-১২৭. অর্থাৎ আমি তোমাদের 
নেই। তিনি তো নন, কিনু তোষাদেরকে ৯১১০৫৪৬৩৩৪৩ | নিকট উপদেশ, সৎপথের দিশা দান ও 
সতর্ককারী (১২৫) এক কঠিন শাস্তির পূর্বে রিসালতের বাণী প্রচারের জন্য কোন 
G২৬)" পারিশ্রমিক চাই না॥ 
৪ ৭... আপনি বলুন, "আমি তোমাদের নিকট 2560 টীকা-১২৮. আপন নবীগণের প্রতি, 
এ জন্য কোন পারিশ্রযিক চেয়ে থাকলে তা yt টি সীকা-১২৯, অর্থাৎ কোরআন ওইসলায 
তোমাদেরই (১২৭); আমার পারিশ্রমিক তো ই FIG are সা 
এ উপর; এবং তিনি সবকিছুর উপর COAT শনিরেছেলামসচারমলো না 
লিন ভেরি 2 | জট ্ত্যর্তন।অর্থএ যে, তা ধংস 
ev. , হজ্জে 0741, স্ব: গেছে 
সত্য নিক্ষেপ করেন (১২৮), খুব পরিজ্ঞাতা LONI কক, কাকি 
১৪৯ 6 :-১৩১. সন্ধার কাফিরণণ বিশ্বকুল 


সরদার সাল্লাল্রাই তা'আলা আলায়হি 


০৯. আগনি বলুন, “সত্য এসেছে (১২৯) ঠা ওয়াসাল্লাষকে বলতো, “আপনি বিভা 





এবং মিথ্যা না সূচনা করে এবং না ফিরে আসে পা টে হয়ে গেছেন।” আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
482৫ | আশ্রয়!) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী 
৫০. আপনি বলুন, ‘যদি আমি বিপথগামী এপারে ৫৩) 1 সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


হই, তবে আমি নিজেরই মন্দের জন্য বিপথগামী ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, আপনি 
হয়েছি ১৩১)। আর যদি আমি সৎপথ পেয়ে ০6 তাদেরকে বলে দিন, “যদি এ কথা 
থাকি তবে সেটার কারণ হচ্ছে- যা আসার SEA কিছুক্ষণের জন্য ধরেও নেয়া হয় যে, 
প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন (১৩২) । ff এ আমিপথন্ট য়েছি' তবে সেটার প্রতিফল 
নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, সন্নিকট (১৩৩) ।' আমারই আত্মার উপর বর্তাবে। 
সালাম চীকা-১৩২. হিকমত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার । 
- কেননা, সঠিক পাখের দিশা পাওয়া তারই 
শক্তিদান ও দিশাদদানের উপর নির্ভরশীল । নবীগণ সবাই নিষ্পাপ হন। পাপ দের ছার সম্পন্ন হতে পারেনা । আর হুযুর তো নবীগণের সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । সৃষ্টি সংকর্মশুলোর পথতারই অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করে। মহানযর্যাদা সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সব্বেওহযূরকে 
দশ দেয়া হয়েছে সে, পথজতার সমন্ধ নিজের আবার দিকে কৃত ও কা্পনিকভাবেই করে নিন, যাতে সৃষ্টিজগত জানতে পারে মে, পথ্হ্টতার উৎস 
হচ্ছ মানুষের 'নাছুস' নিপু) যখন সেটাকে সেটার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা থেকে ভান্তির সৃষ্টি হয়। আর হিপায়ত আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
মবামহিষের দয়া ও বদান্যতা দ্বারা অর্জিত হয়। 'নাফস (মনের ্রবৃতি) সেটার উৎস নয় 
ভীকা-১৩৩. ্রতোক সতপথঞ্রাপ্ত ও পথত্রটকে জানেন। আর তাদের কর্ম ও কার্ধকলাগ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কেউ যতই গোপন করুকনা কেন, কারো 
অভাব নিকট গোপন থাকতে পাবে না। 
আরবের এক খ্যাতনামা কবি ইসলাম হণ করলেন । তখন কাফিরগণ তাকে বললো, “তুমি কি আাপানছীন থেকে ফিরে গেলে? এত বড় কৰি ও ভাষাবিদ 
হয়ে মুহাম্মদ মোশুকা সানাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলে?” তিনি জবাব দিলেন, “হা। তিনি আমার উপর বিজয়ী হয়েছেন 
কোরআন করীমের তিনটি আয়াত আমি শুনতে পেয়েছি এবং চাইলাম সেগুলোর ছন্দের সাথে মিল রেখে তিনটা শ্লোক রচনা করতে। পন প্রচেষ্টা চালিয়েছি, 

















তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, এটা কোন মানুষের বশী নয় । তিনটি 
2৫3 পৰ্যন্ত । (রুহুল বয়ান) 
চীকা-১৩৪. কাফিরদেরকে মৃত্যুর অথবা কবর থেকে উঠার সময় অথবা বদরের দিন। 


























'টীকা-১৩৫. এবং কোন স্থান পলায়ন | সূরা ঃ ৩৫ কাতির ৭৮৪ 
করার এবং আশ্রয় হণ করার পেতে 
পারে না। 


চীকা-১৩৬, যেখানেই থাকুক না কেন। 
কেননা, যেখানেই থাকুক, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পাকড়াও থেকে দূর হতে 
পারেনা তখন আল্লাহর পরিচিতি লাভের 
জন্য অস্থির হয়ে পড়বে। 

চীকা-১৩৭. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরকার 
ুহম্ছদ মোস্তফা সল্লান্যাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি । 
চীকা-১৩৮. অর্থাৎ এখন শরীয়তের 
বিধি-লিষেধের আওতা বহির্ভুত হয়ে 
তাওবা ও ঈমান কীভাবে পেতে পারে! 
ভীকা-১৩৯. অর্থাৎ শান্তি দেখার পূর্বে 


চীকা-১৪০, অর্থাৎ না জেনে বলে 
বেড়ায় । যেষন- তারা রসূল করীম 
সানলান্লাইতা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 





০৯. এবং কোন রকমে তুমি দেখবে (১৩৪), 
খন তারা ভয়-তীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। 
[অতঃপর রক্ষা পেয়ে বের হতে পারবে না 
(১৩৫) এবং এক লিকটবর্তী স্থান থেকে ধৃত 
[হবে ০৩৬), 

৫২. এবংবলবে, ‘আমরা তার উপর ঈমান রো 
এনেছি ১৩৭) এবংএখন তারা ডাকে কিভাবে SAIS EOE 
পাবে এতো দূরবর্তী স্থান থেকে (১৩৮)। ৭ ১৫6৬ 
৩. যে, পূর্বে ১৩৯) তো তার সাথে কুফর BESS: 
|করেছিলো এবং না দেখে ছুঁড়ে মারে (১৪০) রি 
[দূরবর্তী স্থান থেকে (১৪১)। 

৫5. এবতরুনে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ও ও 

সেটার মধ্যে যা তারা কামনা করে (১৪২), [6 

মেখনিভাবে তাদের পূর্ববর্তা সংশ্রদায়গুলোর এ 220 
সাথে করা হয়েছিলো (১৪৩)। নিশ্চয় তারা ৪৩3৬5 ৩4৮ 
গ্রতারণাকারী সন্দেহের মধ্যে ছিলো (১৪৪) । * 
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শানে বলেছিলো যে, তিনি কবি, যাদৃকর 

ও হোযাডিমী । আর ভারা কখনো হর সূরা সি 

(দঃ)-এর মাধ্যমে কৰিভু, যাদু ও EEE 

জ্োোতিিক কাজ সপন হতে দেখেনি। ১৯591৯০512১ 

চীকা-১৪১. অর্থাৎ সত্যতা ও বাস্তবতা 

থেকেদৃরেষে, তাদেরএ সব সমালোচনা || সূরা ফাতির আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম আয়াত -৪৫ 
সত্তার ধারে কাছেও নেই । মী দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌'-৫ 
টীকা-১৪২. অর্থাৎ তাওবা ও ঈমানের কত” লহ 





es ১. সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আস্মান- OT ich 114 ৬০ 
চীকা-১৪৩, যে,তাদের ভাওবা ওমান ITAL 
'নৈরাশের' মুহূর্তে করল করা হয়নি। | ৰার্াবাহককারী (২), যাদের দু” দু',তিন তিন Le 4 
চীকা-১৪৪. ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি [ওচার চার পাখা রয়েছে; বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা 2১:৩5 
লি (৩) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছুরউপর sie 





সশ্র্কে। 


চীকা-১, ‘সূরা ফাতির মী । এতে 
বু REE ২. আল্লাহ্‌ যা রহমত মানুষের জন্য উন 
সত্তরটি এবং তিন কশ রি 
হিস বাং উল মর এপ [এবং তিনি যা কিছু নিরুদ্ধ করেন, তখন তার 


টীকা-২. আপন নবীগণের ্রতি। | নেই এবং তিনিই সম্থান ও প্র্ঞাময়। 
'টীকা-৩. ফিরিশতাদের মধ্যে এবংতাদের 
ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে । 


জীকা-৪. যেমন বৃষ্টি, রক এবং সৃ্বসথা ইত্যাদি, 


* ‘সূরা আল্‌-সাবা' সমাপ্ত । 




















টাকা-৫. যেমন তিনি তোমাদের জন্য উঁ-পঠকে বিছানা করেছেন, আসমানকে কোন ক ছাড়াই স্থির করেছেন, আপন পথ-নির্দেশনা ও সত্যের প্রতি 
আহ্বান করার জন্য রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং জীবিকার দ্থাবসমূহ উন করেছেন। 


চীকা-৬. বৃষ্টি বর্ধন করে এবং দিভির ধরণের তৃণ ও শাক সবি উৎপর বরে 
ঢীকা-৭. এবং এ কথা জান সত্তেও যে, তিনিই ও ও দিষ্ক্দাতা, ঈমান ও তাওহীদ থেকে কেন বিমুখ হচ্ছো? এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাৎ তা'আলা 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান্তনার জন্য এরশাদ হচ্ছে- 


টীকা-৮. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং আপনার নবুয়ত ও রিসালতকে অমান্য করে আর তাওহীদ, পুনরুথান, হিসাব-নিকাশ 
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1০- হে মানবসুল! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র 
অনুযহকে স্বরণ করো (৫)। আল্লাহ ব্যতীত কি! 
















৪. এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে 
(৮), তবে নিশ্চয় আপনার পূর্বে কত রসূলকেই 
অস্বীকার করা হয়েছে (৯) এবং সমন্ত কাজ 
[আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে (১০)। 

৫. হে মানবকুল! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রাতি 
[সত্য (১১); সুতরাংকথনো যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (১২); এবং 
কিছুতেই যেন তোগ্যাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
[উপর প্রতারণা না করে এ বড় প্রতারক (১৩)। 
৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শরু। সুতরাং 
তোমরাও তাকে শরু মনে করো (১৪) । সেতো 
|আপন দলকে (১৫) এ জন্যই আহ্বান করে যেন 
[ভারা দোষীদের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬)। 

৭. কাফিরদের জন্য (১৭)কঠিন শাস্তি রয়েছে 
এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে। 
(১৮)তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার । 
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তার বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ক হচ্ছে। 
টীকা-১৭. যদি এরা শয়তানের দলভুক্ত থাকে। 
চ্ীকা-১৮. এবং শয়তানের প্রতারণায় না আসে এবং তার পথে না চলে। 


চীকা-১৯. কখনো সয়। অসৎ কর্মকে যে ভাল মনে করে সে সংপখ রা বাতির ন্যায় কিভাবে হতে পারে, সে ও পাশী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম, যে 
আপন অসৎ কর্মকে খারাপ জানে এবং সত্যকে সত্য ও মিখ্যাকে মিথ্যা জালে। 


OAC 
. +55 
ক = কী 2 
৮. তবে কি সে-ই, যার দৃষ্টিতে তার মন্দ ৮০৭ ০১০৭:০০% 
কর্ম শোভন করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর উলটা 
সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে? সে কি 
|হিদায়ত প্রাণের মতো হয়ে যাবে (১৯)? 
লিসা - ৫ 


এবং শান্তির বিষয়কে অস্বীকার করে। 


চীকা-৯. ভাবা ধৈর্ঘ ধারণ করেছেন, 
আপনিও ধৈর্য খারণ বু নবীগণের 
সাথে কাফিরদের এ রীতি প্রাচীন কাল 
থেকে চলে আসছে। 


'চীকা-১৩. তিনি অস্বীকারকারীদেরকে 
শান্তি দেবেন এবং রসূলগণকে সাহায্য 
ক্রবেন। 

চীকা-১১. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, 
মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থান রয়েছে, 
হবে এবং প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের 
প্রতিফল নিশ্চয় পাবে। 

চীকা-১২. যাতে সেটার ভোগ বিলাসের 
মধ্যে মন্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে না 
যাও। 


“পাপাচারসমূহ দ্বারা তৃপ্ত হও । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সহনশীল ৷ তিনি ক্ষমা করবেন। 
অল্তাহৃতা'আলা নিশ্চয় সহনশীল কিন 
শয়তানের প্রতারণা এ যে, সেবান্দাদেরকে 
এভাবে তাওবা ও সৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত 
রাখে এবং পাপ ও নির্দেশ অমান্য করতে 
দুঃসাহসী করে তোলে। তার প্রতারণা 
থেকে সতর্ক থাকো। 

চীকা-১৪. এবং তার আনুগত্য করো না 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলারই আনুগত্যে রত 
থাকো। 


'চীকা-১৫ অর্থাৎআপন অনুসারীদেরকে 
কুষ্ণরের প্রতি 
ট্রীকা-১৬. এখন শয়তানের অনুসারী ও 


শানে নুযূলঃ এআয়াত আব জাল প্রমুখ মক্ধাবাসী মুশরিকদের রঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের শিরক্‌ও বুফরের মতো কুৎসিত কার্যাদিককে শয়তানের 


প্ররোচনা ও সুশোভিত করে দেখানোর কারণে ভাল মনে করো । অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত বিন'আতকারী ও কু-পবৃতির অনুসারীদের প্রসঙ্গ 
অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে রাফেযী (শিয়া) ও খারেজী ইত্যাদি সন্পদায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, তারা তাদের বাতিল যতবাদীদেরকে ভাল মনে করে । 
আর তাদেরই দলভূক্ত সমস্ত বাতিলপন্থী- চাই "ওহাবী হোক কিংবা 'গায়র মুক্ালিদ' (ষযহাবের ইমামদের অমান্যকারী সম্প্রদায়) অঙ্থ। মির্ধারী হোক 
কিংবা চাকড়ালী হোক। কিন্তু এ কৰীরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীরা, যারা আপন পাপাচারগুলোকে মন্দ জানে ও হালাল মনে করে না, তারা এর অন্তত নয়। 
ীকা-২০. যে, আফসে'স। তারা ঈমান আনেনি এবং সত্যগ্রহণ কব! থেকে বঞ্চিত থাকে। অর্থ এ যে, আগনি তাদের কুমার ও ধাংসের _ দুঃণ করবেন 
না। bai 

চীকা-২১, যাতে তৃণ, শাক-সৰ্জী এবং ক্ষেত নেই, শুদ্ধ মৌসুমের কারণে সেখানে ভূমি প্রাণহীন হয়ে গেছে। 

টীকা-২২. এবং তা দ্বারা শসা-শ্যমলা করে দিই । এতে আমার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। 

চীকা-২৩. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরৰারে একজন সাহাবী আারয করলেন, “আন্রাতা'আনা মৃতকেক্ডাবেজীবিত 
করবেন? সৃষ্টির মাধ্য তার কোন নিদর্শন থাকলে এরশাদ বরুন ।” এরশাদ করলেন, “তুমি নি এসন কোন লাগল নিয়ে কশনও অভি করেছো, যা 
মৌসুমের কাদে নিভীবি হয়ে গেছে জার “সেখানে কোন শাহ্‌ সবজী ও গাছ পালার নাম নিশালাও নেই? অতঃপর এ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছো, 
খন সেটার সবুজ শযোর চারাঞলা আনোলিত হত্ডে দেখেছোঃ” ৬ সাহাবী আরম করলেন, *দিশ্চয় তেমনি দেখেছি।” হুর (দঃ) এরশাদ 
সৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং সৃষ্টির 
মধ্যে এটা তার নিদর্শন" । 


৭৮৬ 





ভীকা-২৪, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিহ | এবং সংগ গদাম করেন যাকে চান সুতরাং =: ES dl 
সনের সাপিক। তিন সকেচানসম্মন তিনে টা 
দান করেন। সাং যে কেউ সম্মানের SS 

পথ হয় সে যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট সম্মানেক প্রার্থী হয়। কেননা, |=: এবংআ্লাহ হন, যিনি প্রেরণ করেন বায়ু, 
প্রত্যেক কিছু সেটার মালিকের নিকট |য মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর আমি 
থেকে চাওয়া যায়। (সেটাকে কোন নিজীবি শহরের দিকে পরিচালিত 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে. হস [করি কারিগর, তা ছারা আমি যমীনকে 


বরকতযয় প্রতিপালক প্রত্যেক দিন 
এরশাদ করেন, “যে কেউ উভয় জগতের 
সম্মান কাননা করে তার উচিত যেন & 1১০- যে কেউ স্ানচায়, তবে সম্মান তো সব 
মহাসম্মানের মালিক (আল্লাহ ভা'আলা)- [আল্লাহরই হাতে (২৪)। তারই দিকে আরোহণ 
এর আনুগতা কাবে।” বস্তুতঃ সম্মান [করে পবিত্র বাণীসমূহ (২৫) এবং যেই সংকাজ 
লাভের মাধাম হচ্ছে ঈমান এ সংকর্ম। |আছে তা সেটাকে উন্নীত করে (২৬)। এবং 24065195515) 
ভা, অর্থাৎ লেটার হলে [ই নার জিত করে তাদের চাটি 
অহ্ণযেশ্যতা ও সক্ুষ্টি পর্যন্ত শৌছে। কবির কটা (তাদেরই 

"বিতর বাণী ছারা 'কলোযা-ই-ওহীদা [সই নু 
লো-ইশাহা ইন্সাপ্ধাৎ সহাগ্বাদূর লস - ৫ 
রাসূলুল্লাহ), তাসবীহ সবহা-াললাহ), হাসপ (আলহামদুলিল্লাহ) ও ভাবী (আল্লাহু আকবর) ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। যেমন_ হাকিম ওবাযহানথী বর্ণনা 
করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস সনাদিয়াপ্লাহ তা'আলা আনহা * ৮০৪ ' (বিজ বালী)-এর স্াশা্স বলেছেন, "এক্স অর্থ হচ্ছে ক্র' (আল্লহুর 
স্বরণ) । কোন কোন তাফসীর 'ক্োয়সান' ও দো'আ’ বলেও বর্ণনা করেছেন 

চীকা-২৬. "সৎকর্ম মানে হচ্ছে ই তাল ক্যা ও ইবাদত, যা নিষ্ঠার সংখ সম্পরু করা হয় আর অর্থ এ যে, 'কলেমা-ই-১৩৭/৭সক্র্মকে উন্নীত করে” 
কেননা, কোন কর্মই আল্াহ্র একত্বকে স্থীকর করা ও ঈমান আনা ব্য$ী গ্রহণযোগ্য নয়। 

অথবা অর্থ এ যে, 'সৎকর্মকে আল্লাহ্‌ তা-আবা কৰুলিয়াতের উন্নত মর্যাদা দান করেন" 

অথবা এ অর্থ মে, "সৎকর্ম সৎকার্ম সম্পাদনকারীর অর্শাদাকে সমুন্নত করে ।' সুতরাং যেই ব্যক্তি সন্মান লাভ করতে চায় তার জন্য সৎকাজ করাই অপরিহার্য 
ভীকা-২৭. সব চক্রান্তকার দ্বারা ন সমন্ত ক্োরাঈশ গোত্রীয় লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা “দার আল -নাদওয়া'তে একস্িত হয়ে নবী করীম ৷ 
তাআলা আলায়হি ওয়াসা সম্পর্কে বন্দী, হত্যা ও লেশাওর করার বিষয়ে পরামর্শ করেছিলো; যার বিস্তারিত বিবরণ 'সৃরা সাশক্ালা-এর মধ্যে দেয়া 
হয়েছে। 

চীকা-২৮. এবং নিজেদের চক্রান্ত ও প্রতারণায় সফলকাম হবেনা । সুতরাং তেমনিই হয়েছে। হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকেন আর তারা ভাগের প্রতারণা ও চক্রান্তের শান্তি ভোগ করেছে। বদরে বন্দীও হয়েছে, গিএতও হয়েছে এবং মক্কা 


জীবন দান ক্রি সেটার মৃত্যুর পর (২২)। এ 
'রূপেই হচ্ছে হাশরে পুনরুথান (২৩)। 














বজবুরামাহ্‌ থেকে বহিড়তও হয়েছে। 


জী্-২৯. অর্থাৎ তোমাদের মূল হ্যরত আদম আলায়হি সালাম। 








৯৯. আল্লাহ্‌ ভোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 
২৯) মাটি থেকে, অতঃপর (৩০) পানির বিন্দু 

অতঃপর তোষাদেরকে করেছেন জোড়া- 

(৩১) এবং কোন নারী গর্ভধারণ করেনা 
না সে প্রসব করে, কিন্তু তার জাতসারেই। 
[এবং যে কোন দীর্ঘায়ুকে আয়ু প্রদান করা হয় 
বা যে কারো আয়ু ত্রাস করা হয়- এ সবই. 

























এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ (৩৩)। 


লোনা, তিক্ত প্রত্যেকটা থেকে তোমরা আহার 
[করছো তাজা মাংস (৩৫) এবং বের করছো 
পরিধান করার এক গয়না (৩৬)। আর তুমি 
[নৌযানগুলোকে তাতে দেখো যে, সেগুলো! 
পানির বুক চিরে চলাচল করে (৩৭), যাতে 
তোমরা ভার অনুখহ অনুসন্ধান করতে পারো 


৯৩. রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের অংশে (৪০) 
[এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের অংশে (8১) । 
এবং তিনি কাজে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও 
[চন্ত্রকে । প্রত্যেকটি একটি নিদিষ্ট মেয়াদকাল 
পর্যন্ত পরিভ্রমণ করছে (৪২)। তিনিই হন 
[বাদশাহী। এবং তিনি ব্যতীত যেগুলোর তোমরা 
পূজা করছো (৪৩), সেগুলো বেজুর-আটির 
[আবরণেরও মালিক নয়। 


[যদি শুনছেবলে ধরেও নেয়া হয়,তবে তোমাদের 
চাহিদা যেটাতে পাবে না (৪৫) ৷ এবংক্য়ামত-. 
[দিবসে সেগুলো তোমাদের শির্ককে অস্বীকার 


একটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩২) । নিশ্চয় | 


১৯. এবং দু'টি একরূপ নয় (৩৪)- | 
এটা সুষিষ্ট, খুব মিষ্ট পানি, সুপের এবং এটা! 


>৪. তোমরা সেগুলোকে আহ্বান করলে 
সেগুলো তোমাদের আহ্বান শুনে না (88) এবং | 
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ডীকা-৩০. তাদের বংশকে 
টীকা-৩১. পুরুষ ও স্তীলোক। 
চীকা-৩২. অর্থাৎ "লওহ ই-মাহফৃষ্’- 
এরমধ্যে । হযরত ক্ৃতাদাহ থেকে বর্ণিত 
যে, 'বয়োপ্াপ্ত ( ১০) হচ্ছে এ 
ব্যক্তি যার বয়স বাটি বহরে পৌছেছে 
অথচ 'কষৰয়ফ' হচ্ছে- যে এর পূর্বে 
মৃত্যুবরণ করেছে। 

চীকা-৩৩, অর্থাৎকৃতকর্মওমৃত্বার সময় 
লিপিবদ্ধ করা। 

চীকা-৩৪. বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। 

টাকা-৩৫. অর্থাৎ মৎস্য 

টীকা-৩৬. মুক্তা ও প্রবাল। 
চীকা-৩৭. সমুন্তে চলমান অবস্থায় এবং 
একই বাতাসে আসেও, যায়ও । 
চীকা-৩৮. ব্যবসা-বাণিজ্যে লাঙখান 
হয়ে 

টীকা-৩৯. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞত প্রকাশ করো । 
চীকা-৪০. তখন দিন দীর্ঘায়িত হয়ে 
যায়। 

চীকা-৪১. তখন রাত দীর্ঘায়িত হয়ে 
যায়। এমনকি বৃদ্ধপাপ্ত দিন ও রাতের 
পরিষাণ পনর মন্টা পর্যন্ত পৌছে যায়। 
আর হাস পেয়ে নয় ঘন্টায় এসে দীড়ায়। 
চীকা ৪২. অর্থৎবিয়াহত-দিবস পৰ্যন্ত 
খে, যখন তাএসেপড়বে,তখন সেগুলোর 
চলা স্থনিত হয়ে যাবে এবং এই লিয়ম- 
পৃহৰলা অবশিষ্ট থাকবে লা। 

চীকা-৪৩ অর্থাৎ মূর্তি 

চীকা-৪৪. কেননা.প্রাণহীণজড়পদার্থ। 
চীকা-৪৫. কেননা, মূলতঃ কোন প্রকার 
ক্ষমতা ও ইবৃতিয়ারের অধিকারী নর । 
চীকা-৪৬. এবংঅস্তুষ্টি প্রকাশকরবে। 
আর বলবে, “তোমরা আমাদের গৃজা 
করোনি।” 

চীকা-৪৭. অৰ্থাৎউভয়জগতের-এস্থাদি 
ও মূৰ্তি পুজা পরিণাষের খবর যেভাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দেন তেমনি অন্য কেউ 
পিতে পারে না। 


টীকা-৪৮. অর্থাৎ ভার অনুঘহ ও ইহসানের মুখাপেক্ষী । আর সমস্ত সৃষ্টি ঠাই মুখাপেক্ষী। হযরত মনন (মিশ্রী) বলেন--সুি রতটি ুহর্ত এবং প্রতিটি 


পলকে আল্লাহ্‌ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তা হবেও না কেন? তাদের অস্তিত্ব ও তাদের স্থায়িত্ব সবই তার দয়া ও বদান্যতার ফল। 
ভীকা-৪৯ অর্থাৎ তোমাদেরকে বিনীন করে দেবেন । কেননা, ভিনি কায়ো মুখাপেক্ষী নন ও সমতাগতভাবে অভাবমুক্ত। 
টীকা-৫০. তোমাদের পরিবর্তে যারা অনুগত ও নির্দেশ যান্যকারী হয়। 


চীকা-৫১, অর্থ এই ঘে, ঝিযামত-লিবসেরত্যেটা সার উপর তারই পাপের বোদ্ধাহবে, যা সেকরেছে। আর কোনসভাকে অন্য কারো পরিবর্তে পাকড়াও 
করা হবেনা । হা, যেসব পথত্টকারী রয়েছে, তাদের পথভ্রষ্ট করার কারণে যেসব লোক পণ হয়েছে তাদের সমস্ত প্থভষ্টতার বোঝা এসব পথভষ্টদের 
পা হত সিউল ভাও 


উপরও হবে এবং এসব পথভটকারানের 


উপরও। যেমন- পবিত্র কালাযে এরশাদ হয়েছে 


“এবং নিশ্চয় তারা বহন করবে নিজেদের গুনাহ্‌র বোঝা এবং তাদের গুনাহর বোঝার সাথে অন্যন্যদের গুনাহর বোঝাও ৷” 








এৰবংবান্তবপক্ষে, এটা তাদেরই উপার্জিত, 
অন্য কারো নয় । 

টীকা-৫২. পিতা কিংবা মাতা, পুত্ৰ 
কিংবা ভাই- কেউ কারো বোঝা বহন 





সা ৩৫ ফাভির 


৭৮৮ 











১৬. ভিনি চাইলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন 
(৪৯), এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন (৫০)। 





| 









করবে না। হ্যরত ইবনে আব্বাস |>৭. এবএটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কিছু নয়। 1 ss FUSE 
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রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা বলেন- | পরি 

বি - ees [১৮ এবং কোন বোঝা বহনকারী প্রাণঅন্যের | SV UALS 70 





[বোঝা বহন করবে না (৫১)। এবং যদি কোন 











বলবে, “হে আমাদের পুত্র! আহাদের | বোঝাধায়ী আপন বোঝা বহন করার জন্য +428৮3%8%5 
ছু পাপের বোঝা বহন করো eg Se সদ টি 
বলবে, আমার পক্ষে সঘবপর নয় [কিছুই বহন করবে লা, যদিও নিকটাীয হয় ৮8, 

আহার নিজের বোঝা কি কম ভারী?" [(৫২)। হে মাহ আলা সতর্বককরা তাদেরই ০1৮ ৩৯৫৪ 
ীকা-৫৩, অর্থাৎ মন্দ কর্ম থেকে বিরত [উপকারে আসে যারা না দেখে আপন 98355 855] 


রয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে। 
টীকা-৫৪. এ সংকর্ষের উপক্তার সে-ই 
পাবে। 

টাকা-৫৫, অথাৎ মূর্খ ও জ্ঞানী অথবা 
কাফির ও মু'মিন 





প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম 
[রাখে । আর যে পবিত্র হয়েছে (৫৩), তবে সে 












>=. এবং সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুত্বান (৫৫); 
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ীকা-৫৬, অর্থাৎ ককষর ২.০. এবং না অন্ধকারসমূহ (৫৬) ও আলো 85846551055 
চীকা-হ৭, অ্থাৎঈমান। চি রা 

ং এবংনা প্রখর রি 
উকি সকার, [০3 এনা 44414 


টীকা-৫৯, অর্থাৎ মিথ্যা অথবা দোযখ । 
চীকা-৬০, অর্থাৎযু নিনগণ ওকাফিরগণ 
অথবা আলিমগণ (জ্ঞানীগণ) ওস্্গন। 
চীকা-৬১. অর্থাৎ যাকে ছিদায়ত করার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাকে তা গহণ করার 
শক্তি দেন। 

টীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে। এ 
আয়াতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে 





(৫৯) 1 

২২. এবং সমান নয় জীবিতরা ও মৃত্রা 
(৬০) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শুনান যাকে চাল (৬১) । 
এবং আপনি ভুনাননা তাদেরকে, যারা 
|কবরশুলোতে পড়ে আছে (৬২)। 







২৪. হে মাহব্ব!নিশ্যয় আমি আপনাকে সত্য 
সহকারে পরের করেছি সুসংবাদদাত! (৬৪) ও 








২৩. আপনি তো হোন এই স্বকী (৬৩) ।। 


























আনালামিল = ও 
তুলনা করা হয়েছে যে, যেভাবে মৃতর। 

ক্রু কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং উপদেশ লাভ করতে পাবে না, অশুভ পরিপতিসম্পর কাফিরদের অবস্থা অনুরূপ যে, তারা হিদায়ত ও 
উপদেশ থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। এ আয়াত থেকে “মৃত শুনতে পায় না" মর্মে প্রাণ হণ করা বিঞচদ্ধ বয় । কেননা, আয়াতের মধ্যে 
কৰৱবাসীগণ মারা ফিরলে নুঝানো হয়েছে; “মৃতগণ'নয়। আন “শ্রোতাগণ' বায়া ই ত্রোতালেরকে বুঝ্ধানো হয়েছে, যাদের উপর সুপথথাপ্ত বার উপকার 
বর্তায়। বানী রইলো- মৃতদের শ্রবণ কর । তা বহ সংখ্যক হাদীল ঘা প্রমাণিত। এ মাসআআলার বরণ বিংশতিতম পারার দ্বিতীয় রুকুতে গত হয়েছে 
চীকা-৬৩. সুতরাং যদি শোতা আপনার সতকীকরণের প্রতি কান দেয় এবংগ্রহণের কানে শুনে, তবে উপকৃত হবে। আর যদি বারংবার খন্বীকারকারীই 
হয় এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ না করে তবে আপনার কোন ক্ষতি নেই; সে-ই বঞ্জিত। 


চীকা-৬৪. ঈমানদারগণকে জান্নাতের 


২৭. তুমি কি দেৰোনি যে, আল্লাহ্‌ আসমান 






পথসমূহ- শুভ্র ও লাল, বিভিন্ন রং-এর এবং 
কিছ ঘোর কালো। 

২৮. এবং ানবকৃল, জন্তুসনূহ ও চতুষ্পদ 
পশুগুলোর রং এমনিতেই নানা ধরণের (৭৫) । 
|আল্লাহ্‌কে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় 
|করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন (৭৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 


ব্যয় করে- গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এসনি। 
ব্যবসার আশাবাদী (৭৭) যাতে কখনো 
লোকসান নেই; 

৩০. যাতে তাদের প্রতিদান তাদেরকে 
পূ্ণমাত্রায় দেন এবং আপন অনুখহে আরো 


|৩>- এবং এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি 
ওহী প্রেরণ করেছি (৭৮), তাই সত্য, নিজের 
পূর্ববর্তী কিতাবাদির সত্যতা ঘোহণা করে। 
|নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপন বান্দাদের খবর রাখেন, 
দেখেন (৭৯) ৷ 
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চীকা-৭৯. এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনের পরিজ্ঞাতা। 


ঞ 


ডীকা-৬৬. চাই তিনি নবী হোন, বিতবা 
দ্বীনী আলিম, যারা নবীর পক্ষ থেকে 
আল্লাহ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় 
দেখিয়েছেন। 

ঢীকা-৬৭, অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ 
চীকা-৬৮. তাদের রসূলগণের প্রতি । 
পুরাকাল থেকেই নবীগণের প্রতি 
কাফিরদের এ আচরণ চলে আসছে। 


টীকা-৬৯. অর্থাৎ ননযত প্রমাণকারী 
মুজযাসমূহ, 

টীকা-৭০. তাওরীত, ইঞ্জীল ও যাব্র 
চীকা-৭১, বিভিন্ন প্রকারের শান্তি থেকে, 
তাদের অস্বীকারের কারণে। 
ডীকা-৭২. আমার শান্তি প্রদান করা! 
ঢীকা-৭৩. বৃষ্টি বর্মণ করেছেন? 
'টীকা-৭৪. সবৃজ, লাল ও হলদে ইত্যাদি 
অদূর ও খেজুর ইত্যাদি অগণিত 
চীকা-৭৫. যেমন- ফল-মূল এবং 
পর্বতমালায়। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন আয়াতসমূহ ও আপন বুদূরতের 
গিদৰ্শনাদি ও সৃষ্টি কৌশলের চিহ্নসমূহ, 
যেগুলোকে ভার যাত ও গুণাবলীর পক্ষে 
প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, উল্লেখ 
করেছেন। এরপর এরশাদ করেন- 
টীকা-৭৬. এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে 
জানে,তারমহতব সম্পর্কে পরিচিতি রাখে। 
জ্ঞানযত বেশী,ভয়ও তত বেশী । হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা*আলা 
অন্ছযা বলেন- অর্থ এ যে, সি মধ্যে 
আল্লাই তা'আলার ভীতি ভারই মধ্যে 
আছে, যিনি আল্লাহ তা'আলার অসীম 
ক্ষমতা, তীর স্থান ও হামদ সম্পর্কে 
অবহিত রায়েছেন। 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লা্পাছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 
“শপথ মহামহিষ আল্লাহ্‌ তাআলার! 
আমি আল্লাহ্‌ তা 'আলাকে সৰ্বাধিক জানি 
এবং তার সর্বাধিক ভীতি সম্পন্ন” 
ভীকা-৭৭. অর্থাৎ সাওয়ারের। 


চীকা-৭৮. অর্থাৎ কোরআন মজীদ । 


টীকা-৮০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে এ কিতাব দান করেছি, যাদেরকে সমস্ত উদ্বতের উপর প্রাধান্য 
দিয়েছি এবং রসূলকুল নবদাব সাল্লাল্লাহু তা'মালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামী ও মুখাপেক্ষিতার শ্রেষ্ঠতু ও মর্ধাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এই উদ্মতের 
লোকেরা বিভিন্ন স্তরের মর্যাদার অধিকারী । 

টীকা-৮১. হযরত ইবনে আন্লাস রাদিয়াল্লাহু া+আলা আন্হমা বলেন, অধবর্তী ব্যক্তি হচ্ছেন- নিষ্ঠাবান মু'মিন। আর 'মধামণস্থী" অর্থাৎ মধ্যম 
চালচলন্সম্র' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কার্যকলাপ লোক-দেখানোর শামিল। আর “যালিম' মানে এখানে সে বক্তিই, যে আল্লাহ্র নি'মাতের অর্থীকারকারী 
তো নয়; কিনতু কৃতজ্ঞও শর । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত বিশ্বকুল সরদার সাললাা তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “আমাদের অগ্রবর্তী তো অগ্রবর্তীই । আর “মধ্যমপন্থী মুক্তি 
পাৱ যেগ্যএবংযালিমক্ষমারযোগ্য [রাত জজ 


অন্য এক হাদীস শরীফে বরণত- হুযুর 
[৩০- অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী 
দাস সান্ারাহ তাজালা আলায়হি | করলাম আপন মনোনীত বান্দাদেৱকে (৮০)। 





Gorter 12১7 নেক সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ আপন প্রাণের প্রতি IESG 
প্রবেশ করবে এবং সধ্যমপত্থীর হিসাব | অত্যাচার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ মধ্যম 2০২৪০ LASS 
পহলেক বধ্যে: সহজ কেরা হৰ । ৱি চুলে রা ক এল ee ECE 
যালিমকে হিলােরস্থানে আটকিয়ে রাধা | য়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে সৎকর্সমূহের ৫ 
হবে। সেদুন্তরসমুবীনহবে(অতঃপয় | মধ্যে অথগামী হয়ে গেছে (৮১)। এটাই মহা AL 


জান্নাতে প্রবেশ করবে উল মু'মিনীন [সনু । 
হযরত আয়েশ' সির্দীকাহ রাদিয়াল্লাহু | ৩৩. বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে, 


তা'আলা আনহা বলেন, “অখবরতী হচ্ছে | তারা (৮২); তাদেরকে সেগুলোর মধ্যে স্বর্ণের ah টি ০5 
রসূল পাকের যুগের এসবনিষঠাবান লোক, | কৎকন ও মুক্তা পগ্গাশো হে এবং সেখানে 45588565225 
বালের জন্য রসূল করীম সান্লাল্লাহ | তাদের পোশাক হবে রেশমী । 9925 
"মালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের [৩৪ এবং বলবে, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই তিক কস 
সুসংবাদ দিয়েছেন। আর অধ্যমপত্থ" | িমিতত িনি আমাদের দুঃখ রী করেছেন Le 32 ALLE 
হচ্ছেল এব সাহাব, খরা ছযরের (দঃ) | (৮৩) ৷ নিন আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, OES TA 
অনুসৃত জীবন বিধান মোতাবেক কাজ |মূল্যায়নকারী (গুধাগ্রাহী) (৮৪) । 

করতেন আর 'নিলের উপর অত্যাচারী 2 Pe {3700 

হচ্ছে- আমাদের-ভোমানের মতো |৭" ্ এস সন 
লোকেগাই।” বন্তুতঃ এটা হযরত টা টার্ন 
সিদীক্হ্‌ দয়ালু ভা'আলা আন্হার ৮ 
পরিপূর্ণ বিনয় ছিলো যে, তিনি নিজে সেখানে আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে | eS 
নিজেকে তৃতীয় ভনেন্স মধ্যে গণ্য |৩৬- এবৎ সাবা কুফর করেছে তাদের জন্য তে 


করেছেন; অথচ ভার ছিলো এ মহান [রয়েছে জাহান্নামের আগুন । না তাদের প্রতি 
মর্যাদা ও উচ্চ জর, যা তাকে আল্লাহ্‌ | আদেশ আসবে যে, মরে যাবে (৮৫) এবং না 
তা'আলা প্রদান করেছিলেশ। তাদের উপর সেটার (৮৬) শাস্তি কিছুটা হাক্কা 
তাৰসীনেৰ কেরে আরো ৰহু মতামত [করা হবে। আমি এভাবেই শান্তি দিই প্রত্যেক 
রয়েছে, যেগুলো তাফসীর গ্রন্থসমূহের | বড অকৃতগ্চকে । 

মধ্যে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করাহয়েছে। |৩৭. এবং তারা তাতে আর্তনাদ করে বলতে ETE 
থাকবে (৮৭), ‘হে আমাদের প্রতিপালক! eed 








টীকা-৮২. দলতয়; 


চীকা-৮৩. এই 'পুঃখ' ছা হয়ত 
দোখখ্ের দুল বুঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুর, কিংবা পাপসমূহের অথবা ইনাদতসমূহ গৃহীত না হওয়ার, অথবা সথিরামতের অবস্থাদির । মোট কথা, তাসের 
কোন দুঃখ থাকবে না । আর ভাবা এ জন্য আল্লাহ্‌র পশতসা করবে। 


চীকা-৮৪. যে, পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং ইৰাদভসমূহ কবুল করেন। 
টীকা-৮৫, এবং মরে শান্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে! 

টীকা-৮৬. অর্থাৎ জাহান্নামের 

চীকা-৮৭. অর্থাৎ জাযান্নামের মধ্যে চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে থাকবে যে, 





মালি - ৫ 





ীকা-৮৮. অর্থাৎ দোযখ থেকে বের করো এবং দুনিয়ার মধ প্রেরণ করো। 


সূরা £ ৩৫ ফাতির ৭৯১ 


পারা $ ২২. 





[আমাদেরকে বের করো (৮৮) যেন আমরা সং 
কাজ করি, সেটারই বিপরীত, যা আমরা পূর্বে 
[করতাম (৮৯)। আমি কি তোমাদেরকে এ 
[দীর্ঘজীবন দান করিনি, যাতে অনুধাবন করতো 
[যার অনুধাবন-ক্ষমতা আছে এবং সতর্ককারী 
1৯০) তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছিলেন 
(৯১)। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো (৯২); 
(যেহেতু, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। 


| রক’ 
[৩৮ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জাত আসযানসযূহ ও 
[যষীনের প্রতোক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে । নিশ্চয় 
[তিনি অস্তরসযূহের কথা জানেন। 
(৩৯৮. তিনিই হন, খিলি তোমাদেরকে যমীনের 
মধ্যে পূৰ্বব্জীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৯৩) । 
সুতরাং যে কুফর করে (৯৪), তার কুফরের 
অশুভ পরিণাম তারই উপর বর্ভাবে (৯৫); এবং 
[কাফিরদের জন্য তাদের কুফর তাদের 
প্রতিপালকের নিকট বৃদ্ধি করবেনা, কিন্তু 
অসস্বটিই (৯৬); এবং কাফিরদের জন্য তাদের 
[কুফর বৃদ্ধি করবে না, কিন্তু ক্ষতিই (৯৭)। 
৪০. আপনি বলুন, “ভালো, বলতো! 
(তোমাদের এ শরীক গণ (৯৮), যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত পূজা করো, আমাকে দেখাও! তারা 
যমীন থেকে কোন্‌ অংশটা সৃষ্টি করেছে, অথবা 
মধ্যে তাদের কোন্‌ অংশআছে, 
(৯৯) না, আমি তাদেরকে কোন কিতাব 
দিয়েছি যে, তারা সেটার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের 
উপর রয়েছে ১০০)? বরং যালিমগণ পরস্পরের 
মধ্যে একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয়না, কিনতু 
প্রতারণার (১০১)। 
1৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ধরে রেখেছেন 
ও যমীনকে যাতে নড়াচড়া না! 
[করে (১০২)। এবংযদি সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে 
যায় তবে সেগুলোকে কে রুখে রাখবে, আল্লাহ; 
'বাতীত? নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। 
৪৯. এবং তারা আল্লাহ্র শপথ করেছে, 
আপন শগথগ্ুলোর মধ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে 
[ষে, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আ্বাসে,. 
[তবে ভারা অবশ্যই কোন না কোন দল অপেক্ষা 





















সৎপথের অনুসারী হবে (১০৩)। 
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টীকা-৮৯. অর্থাৎ আমরা কৃফারের 
পরিবর্তে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও 
তোমার নির্দেশ অমান্য করার পরিবর্তে 
তোমার প্রতি আনুগতা ও নির্দেশ পালন 
করবো। এর জবাবে তাদেরকে বলা 
হবে- 

চীকা-৯০. অর্থাৎ্রসূলে আকাম, সৈয়দে 
আলমমুহাস্মদ মোস্তফা সাল্লায়াছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াপাল্লাম 

টীকা-৯১. তোমরা এইসম্মানিতরসূলের 
আহ্বান গ্রহণ করোনি এবং ইবাদত ও 
ভার আনুগত্য বজায় রাখো নি। 
টাকা-৯২. শাস্তির স্বাদ 

টীকা-৯৩, এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তির মালিক ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী 
করেছেন এবং সেগুলোর মৃনাফাসমূহ 
তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন; যাতে 
ভোমরা ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে 
কৃতজতা প্রকাশ করো। 

ঢীকা-৯৪. এবং ও নি'মাতসমূহের জন্য 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ্রকাশ করে না, 
টীকা-৯৫, অর্থাৎ আপন কুফরের অশুভ 
পরিণতি তাকেই বরদাস্ত করতে হবে; 
ভীকা-৯৬. অর্থাৎ আল্লাহর শান্তি। 
টীকা-৯৭. আখিরাতে 

চীকা-৯৮. অর্থাৎ মূর্তি, 

চীকা ৯৯, হে, আসমানসমূহ সৃষ্টি করার 
অধ্যেকি সেগুলোর কোন দখল আছেঃকি 
কারণে সেগুলোকে ইবাদতের উপযোগী 
সাব্যন্ত করছে৷ 
ঢীকা-১০০. সেগুলোর মধ কোনটাই 
নেই। 

চীকা-১০১. যে, তাদের মধ্যে যারা 
পথহষ্টকারী রয়েছে, তারা আপন 
অনুসারীদেরকে ধোক| দেয় এবং 
মূর্তিগুলোর তরফ থেকে তাদেরকে মিথ্যা 
আশা প্রদান করে। 





ভীকা-১০২. এবংনা আসমান ওযমীনের 
মধ্যতাগেশির্ক-এর মতো পাপকার্বসশন্ন 
হয়, তাহলে আসমান ও যমীন কিতাবে 
কায়ে থাকবে? 


জকা ১০৩, ননী করীম সারাহভাজানাআলায়ই ওাসন্যামের নুর লালের পূর্বে রন নও খৃষ্টানদের আপন নবীগণকে অমান্য করা 


ও তাদেরকে অস্বীকার করা সম্পর্কে বলেছিলো, "আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর অভিসম্পাত করুন! কারণ, তাদের নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে 
রসূল এসেছেন, আর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে ও অমান্য করেছে । আল্লাহ্র শপথ! আমাদের নিকট কোন রসূল আসনে, তবে আমরা তাদের অপেক্ষা 
অধিকতর সৎপথের উপর থাকবো এবং তাকে রসূলরূপে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের উত্তম দলের অপেক্ষা অধবর্তী হয়ে যাবো” 

টীকা-১০৪. অর্থাৎনবীকূল সরদার, শেষনবী, আল্লাহ্‌র হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাব ও আলো বিকিরিত 


হলো। 
সূরা £৩৫ ফাতির ৭৯২ পারা ৪২২ 





টীকা-১০৫. সত্য ওসৎপথেরদিশা দান 
থেকে এবং 

টীকা-১০৬. 'মন্দ ক্র দ্বারা হয়ত 
শির্ক ও কুফর বুঝানো হয়েছে অথবা 
রসূল সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতারণ| ও ধোকা 
করা। 

















[অতঃপর যখন তাদের নিকট সতর্ককারী 812৫৫ ১454 %৫০৮7৮৫ 
তাশরীফ আনলেন (১০৪) তখন তিনি তাদের! উড ৬ 
জন্য বৃদ্ধি করেন নি, কিন্তু দ্বপাই (১০৫)- 
৪৩. যমীনের মধ্যে অহংকার করা এবংমন্দ! 81465 চা CEE 
যড়যন্তরই (১০৬)। মন্দ যড়যন্ত্ের কুফল SATS GIS 
কারীদের উপরই আপতিত হয় (১০৭) ॥| ৮08470৩5 
চীকা-১০৭. অর্থাৎ প্রতারকের উপর। | সুতরাং তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্ত, 
সুতরাং প্রতারণাকারীগণ বদরে নিহত 
হয়েছে। 


টীকা-১০৮. যে, তারা অস্বীকার করেছে 
এবংতাদেরউপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে। 








টীকা-১০৯. অর্থাৎ তারা কি সিরিয়া, |৪৪. এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? এরা ১৫) ৮১৮১ ৫৮ 
ইরাক এবং ইয়েমেনের সফরগুলোতে | তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম এ NSB 
নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামকে | হয়েছে (১০৯) এবং তারা এদের অপেক্ষা! BES GINGE SE 


অস্বীকারকারাদের ধ্বংস এবং তাদের 
শান্তি ও পতনের নিদর্শনাবল দেখেনি, 
যাতে সেগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করতে 
পারতো? 


টি EE 
NETRA G 
পারে কোন কিছুই-আসমানসমূহের মধ্যে এবং BIA bs 
[না যমীনের মধ্যে নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, SEIU IEE 
চীকা-১১০. অর্থাৎ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সং্পদায়সমূহ, এ মক্কাবাসীদের অপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী ছিলো । এতদ্সত্তেও 
এভটুকুও তো হতে পারেনি যে, তারা 
শাস্তি থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও 
আশ্রয় নিতে পারে! 

চীকা-১১১. অৰ্থাৎ তাদের 
পাপাচারগুলোর কারণে। 


টীকা-১১২. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবসে। 


চীকা-১১৩. তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। যারা শান্তির উপযোগী তাদেরকে শান্তি দেবেন, আরা যারা দয়া পাবার উপযোগী তাদের 
প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন। % 
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না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (১১২) পর্যন্ত Ee 
Ht Se এ 
[তারই দৃষ্টি (১১৩)। * 




















= সূরা ফাতির' সমাপ্ত। 


জীকা-১. “সূরায়া-সীন' মক্কী; এতে পাচটি রুক', তিরাশিটি আয়াত, সাতশ উনত্রিশটি পদ এবংতিন হাজার বর্ণ আছে। ভিরমিযীর হাদীস শরীফে বর্ণিত- 
শর্তোক কিছুর হৃদয় আছে এবং কোরআন করীমের হৃদয় হচ্ছে 'যা-সীন' । যে ব্যক্তি (একবার সূরা) য়াসীন পাঠ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য দশবার 
কারন পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন । এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের ( ০) এবং এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত আছে। 
আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত- “বিস্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- “আপন মৃতদের উপর 'য়া-সীন' পাঠ করো ।” 
এ কারণে মৃত্যুর পূ্বক্ষণে মৃত্যযস্রণাকালে মৃত্যুবরণকারীর নিকটে “সরা য়া-সীন' পাঠ করা হয়। 

ীকা-২. হে নবীকৃল সরদার মুহা মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

ঢীকা-৩. যা লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেয়। এ পথ 'তাওহীদ' ও ‘হিদায়তের'ই পথ । সমস্ত নবী জালাযহিমুস সালাম এ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন । 


এ আয়াতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতো ১১৭3) অর্থাৎ 
আপনি রসূল নন!” 


এরপর কোরআন করীম সম্পর্কে এরশাদ ফরমান- 



































সুরা £৩৬ যাসীন ত লহ উজির 
পৌছেননি। বন্ধুতঃ ক্রোরাঈশ 
সুরা ফয়াসীন গোৱীয়দেরই এ অবস্থা যে, বিশ্বকুল 
ks See দে মাত সরদার সাল্লাল্লা তা'আলা আলায়হি 
EES tS TOE) ওয়াসাল্লামের পূর্বে তাদের মধ্যে কোন 
রসূল আসেননি। 
সূরা য়াসীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৮৩ || জীকা-৫. অৰ্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ও 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। -. কুক্‌’-৫ 
কুন্ডু" - একক 
১. ইয়া-সীন। 5 i 
|২. হিকষতযয় কোরআনের শপথ; 2285 | আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করবো 
|৩. নিশ্চয় আপনি (২) প্রেরিত- 2585 (অবাধ্য) জিন ও ইনসানকে একবিত 
করো তাদেরই বেলার প্রমাণিত ওপ্রযোজ্য 


=. সরল পখের উপর (৩)। 
৫. সন্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ, 


হয়েছে। আর শান্তি তাদের জন্য 
অবধারিত হয়ে যাওয়া এ কারণেই যে, 














|৬- যাতে আপনি এ সম্পদায়কে সতর্ক করেন, HS SAUTE LSS. তারা কুফর ও অস্থীকারের উপর হ্বেচছায় 
[যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি (৪) ৷ ০০৫০4 অবিচলিত থেকে যায়। 
সুতরাং তারা গাফিল । 933৮ | জীকা-৬, এরপর তাদের কুফরের মধ্য 
৭. নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী | ৮১১, এত গীতা] পরিপকতার উপমা এরশাদ হয়েছে। 
অবধারিত হয়েছে (৫); সুতরাং ভারা ঈমান ৮৬৪ এ চীকা-৭. এটা উপযা তাদেরই কৃফরের 
আনবে না 6) ৷ 160% | মে এন পাৰাপোক হৰারই যে, 
|৮. আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী পরিয়ে 45554) আয়াতসমূহ, সতকীকরণ, উপদেশ ও 
দিয়েছি যে, সেগুলো থৃতনী পর্যন্ত পৌছেছে, ৷ 5333248351 | পথ্পৰদৰ্শন-কোনটাদ্বাৱাই তারা উপকৃত 
[সুতরাং তারা উর্ধ্বমূখী হয়ে রয়েছে (৭) । হতে পারে না। যেষন- এ ব্যক্তি, যার 
= কৃপা ঘাড়সমূহে “বেড়ী' জাতীয় বনু লেগে 


আছে, যা থুতনী পৰ্যন্ত পৌছে থাকে এবং 
সে কারণে সে মাথা নত করতে পারে লা । এমনি অবস্থা তাদেরই, যারা কোন মতেই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে লা এবং ডার (আল্লাহ্‌) মহান দরবারে 
মাথা অবনত করেনা ॥ 
কোন কোন তাকসীরকারক বলেছেন, “এটা তাদেরই প্রকৃত অবস্থা। জাহারামে তাদেরকে এমতাবস্থায়ই শান্তি দেয়া হবে যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এরশাদ ফরমায়েছেন- 9৯০০ +-১9151 অর্থাত 'যখন বেড়িসমূহ তাদের ঘাড়ে পরানো হবে ।' 
শানে নুযুলঃ এ আয়াত আবু জাহ্‌ল ও তার দু'জন মায় গোতীয় নর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে আবু জাহল শপথ করে বলেছিলো যে, যদি সে বিশ্বকুল 
সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে, তবে সে পাথর মেরে তার শির মুবারক ভেঙ্গে ফেলবে । যখন 
সে হযুরকে নামাযরত অবস্থায় দেখলো তখন এ কুউদ্দেশ্যে একটা ভারী পাথর হাতে নিয়ে আসলো । অতঃপর পাখরটা উঠালো। তখন তার হাত দু'টি 
তার গর্দানের সাথে আটকা পড়ে রইলো । আর পাথরটি তার হাতকে আঁকড়ে ধরলো । এ অবস্থা দেখে সে তার বন্ধুদ্ধয়ের দিকে ছুটে পালালো আর তাদেরকে 


ঘটনার বিবরণ দিলো। 


তা শুনে তার বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বললো, “এ কাজটা আমিই করবো আমি তার শির পিষ্ট করেই আসবে ৷" সুতরাং সে পাথর নিয়ে আসলা 
হরবিশ্বকল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াদাল্লা তখনো নামাযেই রতছিলেন। যখন সেনিকটে পৌছুলো,তবনআল্াহ্‌ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি 
হরণ করে নিলেন । সে হযুরের শব্দ শুনতে লাগলো, কিছু চোখে কিছুই দেখতে পেলো না সেও হতভ হয়ে আপন সঙ্গীদের প্রতি ফিরে আসলো । কিছু 
সে তাদেরকেও দেখতে পায়নি। তারাই তাকে ডেকে বললো, “তুমি কি করে এসেছো?” সে বলতে লাগলো, “আমি তার শব্দতো শুনতে পেলাম । কিনতু 
'ভাকে দেখতেই পেলামনা।” এখন আবূ জাহ্‌লের ভৃতীয় বন্ধু দাবী করলো যে, সে কাজটা সমাধা করবে এবং খুব জোর দাবী সহকারে সে হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে অথসর হলো কিনতু উল্টো পায়ে এমনই বোধশকতিহাব হয়ে পালিয়ে আসলো যে, এসেই মুখের উপর উপুড় করে 
পুটিয়ে পড়লো। তার সঙ্গীরা অবস্থা জানতে চাইলো, তখন সে বলতে লাগলো, আমান অবস্থা অতি শোচনীয় । আমি একটা খুব বির্টিকায় খড় দেখতে 
পেলাম, যা আমার ও হুযুর (সারাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাড়ালো । লাত ও ওয্যার শপথ! যদি আমি সামানাটুকুও সন্মুখে 
অথসর হতাম, তবে তা আমাকে খেয়ে ফেলতো।” এই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাখিন ও ভুমাল) 


চীকা-৮. এটাও একটা উপমা- যেমন কোন মানুষের জন্য উভয় দিকে প্রচীর হলে এবং চতুর্দিক থেকে রান্তা বন্ধ করে দেয়া হাল সে কখনো আপন 
উদ্দেশাস্থলে পৌছতে পারেনা । এই অবস্থা সব কাফিরেরও ৷ কারণ, তাদের চতুর্দিক থেকে ঈমানের রাস্তা বন্ধ সখ তাদের দুনিয়ার অহংকারের প্রচীর, 
তাদের পেছনে আখিরাতকে অ্বীকারের ৷ আর তার মু্ণতার জেলখানায় বনী রয়েছে: নিদর্শনাদি ও প্রমাণসমূহের মধ্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার 
তাদের সুযোগ নেই । 

ভীকা-৯. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে তারাই উপকৃত হয়। 

চীকা-১০. অর্থাৎ জারাতের। 
ীকা-১১. অর্থ পার্থর জীবনে খা 


সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম করেছে, যাতে 
সেটার উপর প্রতিফল দেয়া যায়। 


টীকা-১২. অর্থাৎ- এবং আখি তাদের 
সব নিদর্শন ও কর্মপন্থাদিও লিপিবদ্ধ 
করি, যেগুলো তারা তাদের প-চাতে 
রেখে গেছে। চাই কর্মপন্থা সং হোক, 
কিংবা অসৎ হোক। যেসব সৎপন্থা 
উদ্মতেরা বের করে সেগুলোকে বলা হয় 
“বিদ'আজ-ই-হাসমাধ (১৯4৬) 
ঝ। উত্তম নবপন্থা। আর এমন পন্থার 
আবিকারকগণ এবং তদনুযায়ী কার্য 
সম্পাদনকারীগণ- উত়ইসাওয়াবপায। 
পক্ষান্তরে, যে সব লোক মন্দ পস্থাসমূহ 
বের করে সেগুলোকে “বিদ'আত 


সূরা ঃ ৩৬ য়াসীন ৭৯৪ পারা £ ২২ 


৯. এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন EER ete edd 
করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর । EAH 
আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে ৩৮86$৯৬ 
দিয়েছি । সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না 
৮)। 

১০. এবং তাদের পক্ষে এক সমান- আপনি Pe EFC Feat fed 
তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! ৯০ ক 
তারা ঈমান আনবে না। CORES 


১১. আপনি তো তাকেই সতৰ্ক করছেন (৯), 5520055 

৩০১০ 
যে উপদেশ অ্বনৃযা্মী চলে এবং পরম দয়ালৃকে NEE 
না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও Feet tee Be] 
সন্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন (১০)। Ce 
১২. নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো ACAD EAE 
এবংআমিলিপিবন্ধ করছি যা তারা অশ্রে প্রেরণ ৮302 


































রিলে মি বুজি 
সাইয়োআাহ' (০ =) বা ) করেছে (১১) এবং যে সব নিদর্শন পেছনে রেখে: । 3 2০665 SATIS 
মন্দ নবগস্থা বলে! এমন পন্থার [গেছে (১২) এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে 
আবিষ্কারকগণ ও তদনুযায়ী = 

সমালাযিল - ও 


আমলকারীগণ- উভয়ই গুণাহ্‌গার হয়। 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যে থক ইসলামে ভালপন্থা আবিষ্কার করেছে, 
সে এ পন্থা বের করারও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারীদের সমান সাওয়াবও পাবে এবং আষলকারীদের স৷ওয়াবে কোনরপ-স্রাস করা 
হবে না । আর মে ইসলামে মন্দ পন্থা বের করেছে, তবে তার উপর এ মন্দ পন্থা বের করার গুনাহও করতাবে এবং তদনুযায়ী ব্মামলকারীদের গুনাহও ।আর 
এগুলোর উপর আমলকা'রীদের গুণাহে কোন রূপত্রাস করা হবেনা।" 

এখেকেপ্রতীয়মান হলো যে, শতশত সৎকর্ম, যেমন ফাতিহা, গেয়ারবী, তৃতীয়া. চল্লিশতম (দিবসের ফাতিহা), ওরস. খানার আয়োজন, খতমে কোরআন, 
গ্যাক্র-মাহফিল ও মীলাদ-মাহফিল, শাহাদাতের স্মরণসভা ইত্যাদি, যেগুলোকে বাতিলপ্থী লোকেরা 'বিদ'আাত' বলে নিষেধ করে এবং মানুষকে এসব 
সৎকর্ম থেকে বাধা দেয়, এসব কমই সঠিক এবং প্রতিদান ও সাওয়াব পাবার উপযোগী । সেগুলোকে মন্দ বিদ্‌'আড' বলা ভুল ও অবান্তব। এসব ইবাদত 
ও শংকর্ষস্মূহ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যিক্র, তেলাওয়াত, সাদন্ৃহ-খা্নাত ইত্যাদি । সেগুলো “মন্দ িপ-আত' লয়৷ 'মন্দ-বি্‌ আত ' হচ্ছে এসব মন্দপত্থা, 
যেগুলোর কারণে ধর্মের ক্ষতি হয় 'ও. পরিপন্থী । যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে- “যেই সম্প্রদায় বিদ'আত’ আবিষ্কার করে, যার কারণে একটা 
সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং 'বিদ'আত-ই-সাইয়োত্বাহ' বা মন্দ-বিদ্‌-আত' হচ্ছে- ভাই, যা দ্বারা মন্ত বিলীন হয়ে যায়। যেমন- রাফেযী হওয়া, 





ক্করেজী হওয়া ও খহানী হওয়া ইত্যাদি এসবই চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ ও গিত বিদ'আত । রাফেযী মতবাদ ও খারেজী মতবাদ দু'টি যথাক্রমে, সাহাবা কেরাম 
রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের “আহলে বয়ত' (পরিবারবর্গ ও ৰংশধরণণ)-এর প্রতি শঞচার উপর প্রতিষ্ঠিত । এ গুলোর কারণে 
আসহাব' ও আহলে বায়ত -এর খুতি ভালবাসা ও তাদের প্রতি তক্তি পোষণ করার সুন্নাত উঠে যায়, অথচ শরীয়তে এর তাকীদী-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ভহাবী( ইত্যাদি) মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর মাকুল বান্দাগৎ, সন্মানিও শবীগণ ও ওলীগণের শানে বেয়াদবী ৪ অশালীনতা এবংসমন্ত মুসলমানকে 
ভ্রশরিক সাবা করার উপরই। এ মতবাদ ছারা বুনে স্থীলের প্রতি সম্বল এবং শিষ্টাচার ও শালীনতা প্রদর্শনে এবং নুসলমালদের সাখে ভ্রাতৃত্ব ও 
ভালবাসা রাখার এসব সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি কঠোর তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং যা ধর্ম খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ । 

এ আয়াতের তাফসীরে একথাও বলা হয় বে, নিদশবিসমূহ' মানে ও পলক্ষেপন, যা লামাধী মসভিলের ্রতি চলাচলের সময় করে থাকে। এ অর্থেরভিত্তিতে 
লায়াতের শালে নুযুল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বলী সাল্মাহ্‌ মদীনা তৈয়াবাহ্র দূর পান্ডে বসবাস করতে।। তারা চাইলো মসজিদ শরীফের নিকটে 
এসে বসবাস করতে । এর জবাবে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়ছে। বিগ্লকুল সবদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “তোমাদের 
পদাস্কযূহ লিপিবন্ধ করা হয়। তোমরা তোমাদের বাসস্থান পরিবর্তিত করো না । অর্থাৎ যতই দূর থেকে আসবে ততই পদাঙ্ক বেশী পড়বে ৷ আর পুবস্কার 
শ্রবং সাওয়াবও বেশী হবে। 

চীকা-১৩. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফুয’-এর মধো। 


চীকা-১৪. ও শহর দ্বারা “ইন্তাকিয়া' ( * (১: ) বুঝানো হয়েছে। এটা এক বড় শর । এতে প্রবণ ছিলো, কতিপয় পর্বত ছিলো । তাতে একটা 
মজবৃত কিল ছিলো, তা বার মাইল দূরে অবস্থিত। 


ীকা-১৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের ঘটনার সংস্ষি্ত বিবরণ এ যে, হ্যরতঈলা আলায়হিস্‌ সালা ওয়া সালামআপন দু'জন 'হাওয়ারী'-“সাদিক' 
৩ 'সাদুক'-কে ই্তাকিয়ায় প্রেরণ করলেন, খেল তারা সেখানকার লোকদেরকে, হারা সূর্তির পূজারী ছিলো, সত্য দ্বীনের প্রন্ডি আহ্বান করেন । যখন তারা 
দু'জন শহরের নিকটে পৌছলেন, সেখানে তারা একজন বৃক্ক লোককে দেখতে পান । লোকটা মেম চরাচ্ছিল । ভার লাম ছিলো 'হাবীক-ই-নাজ্জার' । ভিনি 
দের অনস্থদি জানতে চাইলেন তারা উভয়ে বললেন- “আমরা হযরত ঈস। আলায়হিম্‌ সালামের প্রেরি ৷ তোমাদেরকে সত্য দীনের প্রতি আহ্বান 
করার জন্য এসেছি, যেন তোমনা মূর্তিপূজা বর্জন কে খোদার ইবাদতের পথ অবলঙ্কন করো ৷" 


নব হাবীব-ই-নাজ্জার তাঁদের নিকট কোন 
সূরা £৩৬ য়াসীন 4 নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইলেন 
রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিভাবে (১৩) ৷ ৮ & | ভৱা বললেন, “নিদর্শন এ যে, আমরা 
ক্রু’ - দুই Ean. HET Cn CE 

ক দৃষ্টিশক্তি দিয়ে থাকি এবং কু 
| রোগ দুরীভূতকরি ৷” হাবীব ই-নাচ্জারের 
৯৩. এবং তাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা (০৮৫৫2 এট সান রর জন না 
করো এ শহরবাসীদের (১৪) যখন তাদের রা ছিলো। তারা তার উপর হাত বুলিয়ে 
[নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো (১৫) । 6 লিলেন ॥ সেসুস্থ হয়ে গেলো । হাবীব-ই-. 
রে নাজ্জার ঈমান আনলেন । অতঃপর এ 
ঘটনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো । 








শেষপর্যন্ত, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এক বিরাট অংশ তদের হাতে নিজেদের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো 

এ সংবাদ পেয়ে বাদশাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বললো, “আমাদের উপাস্যগুলো ছাড়া কি অন্য কোন উপাসাও আছে?" তাঁরা উভয়ে বললেন, “হা। তিনিই, 
যিনি ভোষাকে এবং তোমার উপাস্যৎলোকে সষ্ঠি রেছেন।” 

অতঃপর লোকেরা তাদের গুণি ধাবিত হলো এবংতাদেরকে প্রহার করলো। আর ঠ।প্রেকে কারারুদ্ধ করা হলো । তারপর হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম 
শামডনকেপ্রেরণকরলেন।তিনি অপরিচিত লোক বেশে শহরে প্রবেশ করলেন ॥ তারপর বাদশাহর সভাসদমণ্ডনী ও নৈকটযপ্রাপ্ত লোকদের সাথে যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা করে বাদৃশাহ্র নিকট পর্যন্ত পৌছে গেলেন! তার উপর স্বীয় ভান প্রতিষ্ঠা করে নিলেন । 

যখন শাম'উন দেখলেন যে, বাদশাহ টার প্রতি খুব আস হয়ে পড়েছেন তখন একদিন বাদশাহর নিকট উল্লেখ করলেন, “যেই দু'জন লোককে বন্দী করা 
হয়েছে তাদের কথাও কি শুনা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চেঃএছিলো?” বাদশাহ্‌ব্ললেন, "না-তো!যখন তারা নতুন দ্বীনের লাম নিলো তৎক্ষণাৎ আমার 
রাগ এসে গেলো” 

শামনউন বললেন, “যাদি বাদশাহর অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ডাকা যেতে পারে দেখা যাক তাদের নিকট কী আছে?” 

সুতরাং তাদের উভয়কে হাখিব করা হলো । শাম'উন তাদেকে বললেন, “ভোষাদেরকেকে প্রেরণ করেছে?” তারা বললেন, “ আল্লাহ, যিনি প্রত্যেক কিছু 
সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক প্রাণীকে জীবিকা দিয়েছেন এবং যার কোন শরীক নেই ।” 

শাম উন বললেন, “তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।” তারা বললেন, “তিনি যা চান তা করেন। যা ইচ্ছা করেন তা নির্দেশ দেন।” 

শাম "উন বললেন, “তোমাদের নিদর্শন কি আছে?” তাঁরা বললেন, “বাদৃশাহ্‌ যা চান ।" অতঃপর বাদশাহ একজন অন্ধ বালককে ডেকে হাযির করলেন । 
তারা দোআ করলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো 

শাম'উন বাদশাহকে বললেন, “এখন এটা উচিত হবে যে, আপনার উপাস্যগুলোকে বলা হোক যেন তারাও অনুরূপ করে দেখায়; যাতে তোমার ও সেগুলোর 
সম্মান প্কাশ পার” 


বাদশাহ শাম'্উনকে বললো, “তোমার নিকট তো গোপন করার কোন কথা নেই : আমাদের উপাস্যগুলো না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। না কিছু ধ্বংস 
করতে পারে, ন' কিছু গড়তে পারে।"'অতঃপর বাদশাহ্‌ এ দু'জন হা ওয়ারীকে বললো, “যদি তোযাদের উপাস্য মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে 
'আঘরা তার উপর ঈমান নিয়ে আসবো ।” বা বললেন, "আমাদের মাবুদ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন ৷” বাদশাহ এক গ্রামবাসী কৃষকের ছেলেকে 
(শবদেহ) হাযির করালেন, যে সাতদিন পূর্বে মৃত্যুযুখে পতিত হয়েছিলো । তার শবদেহটি গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো । দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল । তাদের দো'আয় 
আল্লাহর তা'আলা তাকে জীবিত করলেন এবং সে উঠে দীড়ালো । আর বলতে লাগলো, “আমি মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আমাকে জাহান্নামের 


সাতটা উপভাকায় প্রবেশ করানো 
হয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে সতর্ক 
করে দিচ্ছি যে, তোমরা যেই ধর্মের উপর 
আছো| তা খুবই প্ৰতিকারক। তোমরা 
ঈমান আনো ৷” আরো বলতে লাগলো, 
“আসমানের দরজাগুলো খুললো। তখন 
একজল খুব সুন্দর যুবক আমান নজরে 
পড়লো, যে এই তিনজন লোকের পক্ষে 
সুপারিশ করছে।” বাদশাহ বললেন, 
“কোন তিনজন?” সে বললো, "একজন 
শাম-ডন আর এ দু'জন ৷” 

বাদ্শাহ্‌ হতবাক হয়ে গেলো। যখন 
শাম'উন দেখলেন হে, তার কথা বাদশাহর 
মনে প্রভাব ফেলেছে তখন তিনি 
বাদশাহকে উপদেশ দিলেন। সুতরাংসে 
ঈমান আনলো ৷ তার সাথে তার 
সম্্রদায়েরও কিছু লোক ঈমান আনলো । 
আর কিছু লাক ঈমান আনেনি। ফলে, 
তারা আল্লাহর শান্তিতে পপর হয়ে 
গেলো। 

চীকা-১৬. অর্থাৎ দু'জন হাওয়ারী। 
ওয়াহাব বলেন যে, তাদের নাম-ইউংলা 
ও বৃ-লাস ছিলো। আর কা'আবের 
অভিমত হচ্ছে- তাদের নাম সাদিক ও 
সাদূক। 

ভীকা-১৭. অর্থাৎ শামউনের মাধ্যমে 
শক্তি ও সমর্থন পৌছানো হয়েছে। 
চীকা-১৮. অর্থাৎ তিনই পেরিত। 
ঢীকা-১৯. সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে; 
এবং তিনি অন্ধ ও রুগ্ন লোকদেরকে সুস্থ 
করেন ও মৃতদেরকে জীবিত করেন। 
চীকা-২০. যখন থেকে তোমরা এসেছো, 
বৃষ্টি হয়নি। 

জীকা-২১. আপন দীনের চার থেকে। 
ঢীকা-২২. অর্থাৎ তোমাদের কুফর। 
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১৪. যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে! 
পাঠিয়েছিলাম (১৬), অতঃপর তারা তাদেরকে; 

করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় ছারা 
শক্তিশালী করেছি (১৭), তখন তারা সবাই | 
বললো (১৮), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছি।' 


অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক ।' 
১৬. তারা বললো, “আমাদের প্রতিপালক 
[জানেন যে, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা 
(তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' 

১৭... এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্ত 
সুস্পাকেপে পৌছিয়ে দেয়া (১৯)। 

১৮. তারা বললো, “আমরা তোমাদেরকে 
[অমঙ্গলের কারণ মনে করি (২০)। নিশ্চয় যদি 
(তোমরা ফিরে নাআসো (২১),তা হলে অবশাই; 
[আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো 
এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর 
বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। 

৯৯. ভারা বললেন, “তোমাদের অমঙ্গল তো; 
তোমাদের সাথে (২২)। তোমরা কি এরই উপর 
ক্ষেপে উঠাছো যে, ভোমাদেরকে উপদেশ দেয়া 
| হয়েছে (২৩)? বরং তোমরা সীমা লংবনকারী 
লোক (২৪) ৷' 

২০. এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন 
পুরুষ ছুটে আসলো (২৫), বললো, “হে আমার 
সংপ্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো! 
২৯>. এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা 
(তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং! 
[তারা সৎপখের উপর রয়েছেন ।" * 
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আানখিল - ৫ 








চীকা-২৩. এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। 
ভীকা-২৪, পথ্ভ্রষ্তা ও অবাধ্যতার মধ্যে এবং এটাই বড় অমঙ্গল । 
চীকা-২৫. এবং হাবীব-ই-নাজ্জার, যিনি পাহাড়ের গুহায় আল্লাহ্র ইবাদণে রত ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা এ প্রেরিত 


পুরুষদেরবে অস্বীকার করেছে, * 








* ঘাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


ভ্রয়োবিংশতিতমপারা 


ীকা-২৬. হাবীব-ই-নাজ্জারের এ কথাগুলো শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, “ভবে কি তুমি তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হয়েছো এবং তুমি কি তাদের উপাস্যের 
উপর ঈমান নিয়ে এসেছো?” এর জবাবে হাবীব-ই-নাজ্জার বললো- 


চীকা-২৭. অর্থাৎ অস্তিত্বের পরার থেকে আমাদের উপর যার অনুগ্রহরাজি রয়েছে এবং শেষ পর্যন্তও তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ও প্রকৃত মালিকের 
ইবাদত না করার কি অর্থ এবং তাঁর সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করাও কেমন (জঘন্য)? প্রত্যেকে আপন অস্তিত্ব লাভের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে 





পারা £২৩ 





তখনই তারা নির্বাপিত হয়ে রয়ে গেলো (৩৪) | 
৩০. এবংবলা হলো, 'হায় আফসোস! এসব 
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তার নি'মাত ও অনুগ্রহের প্রতি কর্তব্য 
সম্পর্কে বুঝতে পারে । 

ভীকা-২৮. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকেই কি 
উপাসারপে গ্রহণ করবে? 

টীকা-২৯. যখন হাবীব-ই-নাজ্জার আপন 
সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এমন 
উপদেশমূলক কথা বলছিলেন,তখনই এ 
সমস্ত লোক একই বারে তার উপর 
ঝাপিয়ে পড়লো এবং তার প্রতি পাথর 
বর্ষণ করতে আর করলো। ডাকে 
পদদলিত করলো। শেখ পর্যন্ত তারা 
তাকে হত্যা করে ফেললো । ভার কবর 
ইস্তাকিয়াতেই রয়েছে। 

যখন সম্প্রদায়ের লেকেরা ভার উপর 
হামলা করলো.তখন তিনি হযরত ঈসা 
আলায়হিস্‌ সালামের প্রেরিত লোকদেরকে 
খুবতাড়াতাড়িকরে একথা বলেছিলেন- 
টীকা-৩০. অর্থাৎ আমার ঈমানের পক্ষে 
সাক্ষী থাকো। যখন তাকে শহীদ করা 
হলো, তখন তার সঙ্মানাথে 

টীকা-৩১. যধন তিনি জান্নাতে গ্ববেশ 
করলেন এবং সেখানে বিভিন্ন নিমাত 


প্রতি আগ্রহী হয়। যখন হাবীৰ-ই- 
নাজ্জারকে হত্যা করা হলো,তখন আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল ইয্যাতের পক্ষ থেকে এ 
সমপ্দায়ের উপর ক্রোধ আপতিত হলো 
এবং তাসেরকে শান্তি দানে বিল করা 
হয়নি। 


হযরত ভিব্রাঈপ আলায়ছিস্‌ সালামকে নির্দেশ সেয়া হলো এবং ভার একই ভয়ানক গর্জে সবাই মনে গেলো । সুতরাং এরশাদ হচ্ছে 


টীকা-৩৩. এ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জনা। 
টীকা-৩৪. বিলীন হয়ে গেলো যেমন আগুন নিতে যায়। 


টীকা-৩৫. তাদের জন্য এবং তাদের মতো অন্য সবার জানা, যারা রসূলগণকে অস্বীকার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । 


টীকা-৩৬. অর্থাৎ মন্কাবাসীগণ, যারা নবী করীম সালসাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী নয় ॥ এসব লোক কি এদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গহণ করে না? 
চীকা-৩৮.. অর্থাৎ সমস্ত উদ্ততকে ব্য়ামত-দিবসে আমারই সন্মুখে হিনাব-নিকাশের জন্য বিচারের স্থানে হাযির করা হবে। 
টীকা-৩৯. যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন । 


চীকা ৪০. বারি বর্মণ করে 

চীকা-৪১ অর্থাৎ যমীনে 

ভীকা-৪২. এবং আরাহ্‌ তা'আলার 
নি'মাতওলোর কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকরবেনা? 
টীকা-৪৩. অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের ও 
বিডি প্রকারের 

ভীকা-৪৪. শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি 
ীকা-৪৫. সন্তান- পুত্র ও কন্যাগণ, 
ঢীকা ৪৬. জল ও হলের আন্চর্জনক 
সৃষ্িচলোর মধ্য থেকে, যেগুলো সম্ধ্ধে 
মানুষ অবহিভই নয়। 

ভীকা-৪৭. আমার মহা শক্তির পক্ষে 
প্রমাণবহ। 


টীকা-৪৮. তখন একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ 
হয়ে থেকে যায়, যেমন ভীষণ কালো 
বর্ণের হাবশীর গায়ের সাদা পোষাক খুলে 
নেয়া হলে, এরপর শুধু কালোই কালো 
থেকে যায়। 

এ থেকে প্রতীয়মান হলোযে, আসমান ও 
যমীনের সমাবতী মহাশূন্য সূলতঃ 
অদ্ধকারাচ্ছদু । সূর্যের আলো এর জন্য 
এক সাদা পোশাকের নায় । যখন সূর্য 
অন্তথিত হয়ে যায়, তখন এ (আলোর) 
পোষাক খনে পড়ে৷ আর মহাশুন্য তার 
মূল অবস্থায় মধ্যে অৰ্যকান্াছ্ছন থেকে 
যায়। 

চীকা-৪৯. অর্থাৎ যেই পর্যন্ত সেটার 
ভমণের শেষসীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। 
বস্তুতঃ তা হচ্ছে বি্য়াঘত-দিবস। এ 
সময়সীঘা পর্যন্ত তা চলযানই থাকবে। 
অথবা এ অর্থ যে, তা আপন 
আান্যিলসমূহেই প্রদক্ষিণ করে। যখন 
সৰ্বাপেক্ষা দূরবর্তী পশ্চিমসীযান্তে পৌছে, 
তখন পুণরায় ফিরে আসে। কেননা, 
এটাই তার নির্দ্ারিত গন্তব্যস্থান ৷ 





(৩৬) 
সুৰে কত সদা ধ্বংস করেছি যে, তারা 
(এখন তাদের দিকে ্রত্যাবর্তনকারী নয় (৩৭)? 
৩৯... এবং যতোই আছে সবাইকে তোমারই 
|সম্থখে হাযির করা হবে (৩৮) । 


ক্রু’ 
|৩৩- এবং তাদের একটা নিদর্শন 
(৩৯); আমি সেটাকে জীবিত করেছি (৪০), 
এবং এরপর তা থেকে শসা উৎপর করেছি, 
[অতঃপর তা থেকে তারা আহার কবে । 


৩৪. এবং আমি তাতে (৪১) বাগান সৃষ্টি 


করেছি_ খেজুর ও আংগুরের এবং আমি তাতে | 


কিছু সংখ্যক প্রস্ববণ প্রবাহিত করেছি; 

৩৫. যাতে সেটার ফলমূল থেকে আহার 
|করতে পারে এবং এটা তাদের হাতের তৈরী 
|নয়; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না 
(৪২)? 

৩৬. পবিত্রতা ভীরই জন্য, খিনি সব জোড়া 
সৃষ্টি করেছেন (৪৩) এসব বন্ধু থেকে, যে; 
গুলোকে তুমি উৎপন করে (৪৪) এবং ভাদের 
[নিজেদের থেকে (৪৫) আর এসব বস্তু থেকে, 
যেগুলো সম্বন্ধে তাদের শবর নেই (৪৬)। 
৩৭. এবং তাদের জন্য এক নিদর্শন (৪৭) 
[রাত থেকে; আমি সেটার উপর থেকে দিনকে | 
[অপসারিত করে নিই (৪৮); তখনই তারা 
অস্ধকারাচ্ছর হয়ে পড়ে; 

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে আপন এক 
অবস্থানের জন্য (8৯); এটা হচ্ছে নির্দেশ 
পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের (৫০)। 

৩%. এবং চন্তরের জনা আমি যান্ফিলসমূহ 
(তিথি) নির্ধারণ করেছি (৫১), অবশেষে তা 
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মানখিল - ৫ 
চীকা-৫০. এবং এটা দিন, যা তাঁর পরিপূর্ণ কতা ও চূড়ান্ত অজ্ারই প্রমাণ বহন করে। 
চীকা-৫১. চন্তের আঠাপটা মানযিল (তিথি) রয়েছে। প্রতি রাতে তা একেকট' মানযিলে অবস্থান করে। আর সেটা সমস্ত তিথি প্রদক্ষিণ করে নেয়- 


না কম ভ্রমণ করে, না বেশী। উদয়ের তারিখ থেকে আঠাশতম তারিখ পর্যন্ত সমস্ত তিথি অভিক্র করে নেয় এবং যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়,তবে দু'রাত 
আর উনত্রিণ দিনের হলে এক য়াত গোপন থাকে। আর যখন স্বীয় সর্ব-শেষ তিথিতে পৌছে,তখন অন্ধকারা্ছন এবং ধনুকের নায় বক্র ও হলদে বর্ণের 





হয়ে যায়। 
টীকা-৫২. যা শু হয়ে হালকা-পাতলা, বক্র ও হলদে বার্ণ হয়ে যায়। 


'চীকা-৫৩. অর্থাৎ রাতে, যা সেটার জীঞজমক প্রকাশের সময় সেটার সাথে মিলি হয়ে সেটার আলোকে পরাভূত করে । কেননা, সূর্য ওচন্তেরপ্রতোকটার 








সূ ৪5৮ 





ন নন্দ হত 








পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেলো যেমল খেজুরের ৪10155856 
পুরাতন শাখা ৫২)। AEE SE 
৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্ত্কে নাগালে hg se Bs 
পাওয়া (৫৩) এবং না রাতের পক্ষে জব দিনকে ALI a 
[অতিক্ৰম করা (৫৪) এবং প্রচতোঞ্চটা একেক CGE te 








আসি তাদেবকে তাদের পূর্ব পুরুষদের 
পুষ্ঠদেশের মধ্যে বোঝাই নৌযানে আরোহণ! 
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[সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দেয়া (হলে) (৫৭) । 
1৪৫. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা বি 
[ভয় করো তাকে, যা তোমাদের সন্মুখে আছে, স্পিন 
(৫৮) এৰং যা তোমাদের পেছনে আগমনকারী! ৪৩৮৫৬০৬ 
(৫৯) এ আশায় যে, ভোমাদের প্রতি দয়া 


















এবং যখনই তাদের শ্রতিপালকের 58 
[নিদর্শনসমূহ থেকে কোলনিদর্শন তাদের নিকট Bn 
'আসে-তখনই তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নে fe 2) 
(৬০) 

৪ ৭. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ্‌ পন 


১৮৯৩5 
















গণসুসলমানদেরকে বলে, “আমরা al 
|কি তাকেই আহার করাবো, যাকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা SSS 
[করলে আহার করাতেন (৬১)?" তোমরা তো ২5115542৫00 
নও, কিন্তু সুস্পষ্ট পথজক্টতার মধ্যে । ৩৬৫১০১৮০৩ 
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জ্বাকজমক প্রকাশের জন্য একট সময় 
নিদিষ্ট আছে। সূর্যের জন্য দিন এবং 
চাদের জন্য রাত । 

জীকা-৪. যে, দিনের সময়সীমা পূর্ণ 
হবার পূর্বে এসে যাবে- এমনওনয়; বরং 
রাত ও দিন উভয়ই নির্ধারিত হিসাবের 
সাথে এসে যায় সে গুলোর মধ্য থেকে 
কোনটাই আপন সময়ের পূর্বে আসে না 
এবং জেবা দু'টি অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের 
(কোনটাই অপরটার জ্যোতি প্রকাশের 
সীমানায় গ্রবেশকারী হয় না- না সূর্য 
রাতেচনকিত হয়, নাটাদ দিনের বেলায়। 
চীকা-৫৫. যা সামগ্রী ও আসবাবপত্র 
ইত্যাদিতে ভরপুর ছিলো ।তা ঘ্বরাহ্যরত 
নৃহআালারবিসৃসালাসর 'কিন্তি বুঝানো 
হয়েছে, যাতে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
আয়োহণ করানো হয়েছিলো, আর 
(তেখন) এসব তাদের সন্তান-সন্ততি 
তানের পৃষ্টদেশেই ছিলো। 

চীৰা-৫৬. লৌশালসমূহ সত্বেও 
“ন্ীকা-৫৭. যেগুলো তাদের জীবন 
যাপনের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। 


চীকা-৫৮. অর্থাৎ পাব শাতি 
টীকা-৫৯. অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি 


টীকা-৬০. অর্থাৎ তাদের প্রথা ও 
কর্মস্থাই এ ছিলো যে, তারা প্রত্যেক 
আয়াত ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় 

টাকা-৬১, শানে নুযুলঃ এ আয়াত 
ক্র বংশীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে 
অবভী্ হয়ছে তাদেরকে মুসলমানগণ 
বলেছিলেন, “তোমরা আপন সম্পদের এ 
অংশটাই গরীব-মিসকীনদের জন্য বায় 
করো,যা তোমরা নিজেদের ধারণা মতে, 


ইচ্ঘ করলে আহার করাতেনঃ আল্লাহ্‌র 


ইচ্ছা হচ্ছে- মিস্কীলদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখা সুতরাং তাদেরকে আহার ভরতে দেয়া উই ইচ্ছার বিরোধিতা হবে ।" এ কথাটা তারা কায 
বশতঃ বিদ্রুপ করেই বলেছিলো এবং এটা অত্যন্ত অবাস্তব ছিলে! ৷ কেননা, দিয় হচ্ছে প্রীক্ষাহ্থল । গরীব হওয়া ও ধন্নী হওয়া উভয়টাই হচ্ছে পরীক্ষা । 
গরীবের পরীক্ষা ধৈর্যের মাধ্যমে এবং ধনীর পরীক্ষা হয় আল্লাহর রাহে ব্যয়ের মাধ্যমে । হযরত ইবনে আববাস রাদিয়প্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত 


আছে যে, যক্ধা মুকাররামায় 'বন্দীকৃ' % লোকও ছিলো । যখন তাদেরকে বলা হতো, “মিসৃকীনদেরকে দান করো:” তখন তারা বলতো. “কখনো না। 
এটা কীভাবে হতে পারে যে, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা অভাবী করেন, তাকে আমরা আহার করাবো?” 


টীকা-৬২, পুনরুথান ও কিয়ামতের, 


টীকা-৬৩. নিজেদের দাবীতে । তাদের এ সোধন নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবা কেবামকেই করা হয়েছিলো । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেন- 


চীকা-৬৪. অর্থাৎ শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের, যা হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্‌ সালাম ফুৎকার করবেন। 

চীকা-৬৫. বেচা-কেনায় ও পানাহারে এবং বাজার ও সভা সমিতিতে, পার্থিব কাজকর্মে যে, হঠাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, নবী করীম পারা £ ২৩ 

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তাম 155 22) TB AE 
FIISEIN ASIES 





এরশাদ ফরষান- ক্রেতা ও বিক্রেতার ১ 
মধ্যখানে কাপড় বিছানো থাকবে। না (৬২), যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৬৩)?" 


বেচাকেনা সম্পূর্ণ হতে পারবে, না কাপড় ]৪৯৮. অপেক্ষা করছে না, কিছু একটা বিকট! 
গুটিয়ে নিতে পারবে। ইতাবসরে, [শব্দের (৬৪), যা তাদেরকে গ্রাস করবে যখন 





কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ [তারা দুনিয়ায় ঝগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে 5 

লোকেরাআপন আপন কাজে লিপ্তথাকবে, | থাকবে (৬৫)। দি টাচ 

আর এ কাজ তেমনি অসস্পর্ণ পড়ে [৩০ তখন তারা না ওসীয়ত করতে পারবে, 902৮5 ol 

থাকবে, না সেগুলো তারা নিজেগা পূর্ণ | এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে (৬৬) । © Gx E 

করতে পারবে, না অন্য কাউকেও তা' 

সম্পূর্ণ করার জনয বলতে পারবে। আর £ 

যার! ঘর থেকে বাইরে গেছে,তারা আর আলকু" - চার 

ফিরে আসতে পারবেনা । সুতরাংএরশাদ | >. এবং ফুখকার দেয়া হবে শিদ্গায় (৬৭), ০2362811587 

হস ০ SEAS 

চীকা-৬৬. সেখানেই সরে যাবে এবং | প্রতিপালকের প্রতি ছুটে আসবে ॥ ৪৫৪৮৮ 

কিয়ামত সুযোগ ও অবকাশ দেবে লা। [৫.. বলবে, “হায়, আমাদের দুর্ভোগ! কে 6%25540 

ঢীকা-৬৭. দ্বিতীয়বাৰ ৷ এটা দ্বিতীয় | আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাত করলো (৬৯)! ক রি 

ফুৎকার, যা মৃতদেরকে উঠানোর জনয | এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি 34405295206 

কলা হবে আর এ দু'টি ফুৎকারের [দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলেছেন! 

মধ্যভাগে চরিশ বছরের ব্যবধান হবে। 1০)" | 

চীকা-৬৮. জীবিত হয়ে ৫৩. ভা" তো হবে না, কিছু এক বিকট শব্দ চিতা লা ন্রগা 
কাই 1(০৯)-তখনই তারা সাই আমার সে হাহির SSSI EY 

০১৫৬১০৮৮০৬৭ টি ] 5685008 

হবে। হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু টু 

তা'আলাআনুছমা বলেন, “তারা একথাটা |৫৪. সুতরাং আজ কোন আত্মার উপর কোন 229800 56 re 

এ জন্যই বলবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা |যুনুম হবে না এবং তোমরা প্রতিফল পাবে না, S24 

উভয় ফুৎকারের মধ্যভাগে তাদের থেকে © HEIL: 








শান্তি উচিয়ে নেবেন-আর এ সময়টুকুতে টি 
ভাসা মত অবস্থায় থাকবে । আর দ্বিতীয় 
ফুৎকারের পর যখন উঠানো হবেএবং ক্ন্যামতের অবসাদ দেখবে তখন এভাবে চিৎকার করে উঠবে। আর এটাও কথিত আছে যে, যখন কাফিরগণ জাহন্লাম 
ও এর শান্তি দেখবে, তখন সেটাব সুকাবলায় কবরের শান্তি তাদের নিকট সহজতর মনে হবে । এ কারণে, তারা নিজেদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে 
চিৎকার করে উঠবে এবং তখন বলবে- 





টচীকা-৭০. এবং তখনকার স্বীকারোক্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না। 
টীকা-৭১. অর্থাৎ সর্বশেষ ফুৎকারে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হবে। 
চীকা-৭২. হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় তাদেরকে বলা হবে- 





যারা আল্লাহ্র একত্বাদ ও সার বিধিবিধানকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। 


্স-৭৩. বিভিন্ন প্রকারের নি'াত এবং বিভিন ধরণের খুশী । আর আল্লাহ্‌ তাআার পক্ষ থেকে আতিথা, জান্নাতের নহরসমূহের পার্থর বেহেশতী 
ুকষরাজির মনোরম পরিবেশ, মলোমুগ্ধকর গান-বাজনা, বেহেশতের সুন্দরী রমণীদের সানিধ্য এবং বিভিন্ন কারের নি'মাতের আস্বাদন“ এ গুলোই হবে 








সন্দে শাস্তি ভোগ করবে (৭৩) 
৫৩. তারা এবং তাদের বিবিগণ ছায়াসমূহে, 

থাকবে আসনসমূছে হেলান দিয়ে । 
1০৭. তাদের জন্য তাতে ফলছুল থাকবে এবং 
জন্য থাকবে তাতে খা তারা চাইবে । | 


(৮. তাদেয় উপর হবে ‘সালাম’, বলা হবে- 
পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (৭8)। 


/৬০- হেআদমসন্তানগণ!আমি কিতোযাদের 
[নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি (৭৬) যে, 
[শয়তানকে পূজা করো না (৭৭), নিশ্চয় সে 
[ভোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? 


|৬২. এবংনিশ্যয় সে তোমাদের মধ্যে অনেক 
সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ করে দিয়েছে। তবুও কি 
|তোমাদের বিবেক ছিলো না (৭৯)? 


[তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে ৮১) । 
এবং আমি ঝলি ইচ্ছা করতাম ভবে 
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ীকা-৮৪. এব তাদেরকে বানর অথবা শূকরে পরিণত করে দিশাদ। 
চীকা-৮৫. এবং তাদের অপরাধই এর দাবীদার ছিলো; কিন্তু আমি আমার রহমত ও হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে তবরা করিনি এবং 


তাদের কর্মব্যন্ততা। 
জীকা-এ৪. অর্থাৎ মহামহিম আরাহ 
তাদের শ্রভি সালাম বলবেন-_ চাই 
পরোক্ষভাবে হোক অথবা এত্যক্ষভানে 
হোক । এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য । 
এর অর্থ হচ্ছে- ফিরিশ্৩৷গণ 


'ীকা-৭৫. যখনমু'মিনদেরকে জান্নাতের 
দিকে রওনা করাহব্;তথন কাফিরদেরকে 
বলা হৰে- “তোমরা পৃথক হয়ে যাও 
মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাও” 
অপর এক অভিমত ওটা রয়েছে যে, 
এই নির্দেশ কাফিরিদেরকে দেয়া হৰে যেন 
পৃথক পৃথক হয়ে জাহান্নামের মধ্যে দিজ 
নিজ অবস্থানের উপর পৌছে যায় ॥ 
ঢীকা-৭৬, আপন নবীগণের মাধ্যমে 
চীকা-৭৭. তার আনুগতা করে না, 
ডীকা-৭৮. অন্যকাউকেআনার ইবাদতে 
শরীক করো লা। 

ডীকা-৭৯. যে, তোমরা ভার শত্রুতা ও 
বিভ্রন্তকরণকে বুঝতে? যখন তারা 
জাহান্নামের নিকটে পৌছবে তখন 
তাদেরকে বলা হবে- 

ীকা-৬০. যাতে ভারা বলতে না পারে 
এবং এ মোহয় করা তাদের এ কথা 
বলার কারণে হবে, “আমরা মুশরিক 
ছিলামনা, না তাদরা রসূলগণকে অস্বীকার 
করেছি।” 

জীকা-৮১. তাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গগুলো 
বলে উঠবে এবং যা কিছু সেগুলো দ্বারা 
সম্পন্ন হয়েছিলো সবই বলে দেবে । 
'জীকা-৮২. যে, চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকতো 
নান এমনই অন্ধ করে দিতাম । 
ঢাকা-৮৩ কিনতু আমি এম করিনি এবং 
আপন অনুযুহ ওবদান্যতা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি 
নি'মাত্তকে ভাদের নিকট অবশিষ্ট 
রেখেছি। সৃতরাং এখন তাদের কর্তব্য 
হচ্ছে সেটার কৃতততা প্রকাশ করা ও 
কুর না করা। 


তাদের জন্য অবকাশ রেখেছি। 


টীকা-৮৬. অর্থাৎ সে শিশু অবস্থার ন্যায় দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে ফিরে যেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ তার শক্তি ও ক্ষমতা এবং শরীর ও বৃদ্ধি ভাস 
পেতে থাকে৷ 


চীকা ৮৭. যে, যিনি অবস্থাদিতে পরিকর্তনঘটানোর উপর এমনই শক্তিমান হন যে, শিশ-অবসথরদুর্বকতা ও অক্ষত এবং শারীগ্িকভাবে ছোট ও অজ্ঞতার 
পর যৌবনের শক্তি ও সামর্থ্য এবং সা শরীর ও জান দান করেন। অতঃপর বাক্য ও শেষ বয়সে এ সুঠামদেী যুবককে হালকা-পাভলা ও হীন করে 
দেন। তখন না তার সেই স্বাস্থা অবশি্জ খাকে, না শক্তি । উঠা ও বসার মধ্য দুর্বলতারই সমন হয় । বিবেক ও বৃদ্ধি কাজ করেনা। কথাবার্তা তুলে যায় । 
আ্বীয়-স্বজনদের চিনতে পারে না। যে এতিপালক এ পরিবর্তন সাধন করেন তিনি এর উপর শক্তিমান হে, চান করার পর তা বিলুপ্ত করবেন এবং 
ভাল-আকৃতি দান করার পর সেটাকে বিকৃত করবেন আর মৃত্য ঘটানোর পর পুনরায় জীবিত করবেন। 

চীকা-৮৮. অর্থ এ যে, আমি আপন্যাক কাব্য রচনার অভিজ্ঞতা দান করিনি। অথবা এ যে, ব্বোরআন কাব্য শিক্ষার জন্য নয়) আর “কান্য' দ্বারা এখানে 
“মিথ্যা বাণী’ বুঝানো উদ্দেশা- চাই ছন্দময় হোক কিংবা না-ই হোক । এ আযাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছযুর বিশ্বকুল সরদার সাদা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে আন্লহ তা'আলার তরফ খেকে পূর্ববর্তী ও পরবভীদের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রকৃত অবস্থাণুলো প্রকাশ পায়। আর হুযুরের 
জঞানসমূহ বাস্তবিত্তিক ও বাস্তবানুধায়ীই:মিথ্যা কাব্য নয়, যা বান্তবিকপক্ষে অজ্ঞতাই। তা ভার জন্য মানানসই নয়। আর তাঁর পাবিএ দামন তা থেকে 
পবির। 

এতে কা মানে ছন্দময় বাণী সম্পর্কে জানা। কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ ও দুর্বল, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টকে চেনার অন্বীকৃতি নয়। নবী কবীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের জ্ঞান সম্পর্কে সমালে চনাকারীদের জন্য এ আয়াত কোন মতেই সনদ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হুযুরকে (দঃ) সৃষ্টি জ্ঞান দান 
করেছেন। এ বিষয়কে অস্বীকার নদ্মার 








ক্ষেতে এ আয়াতকে পেশ করা নিক [নস 8" ul 
তুল। লক” - পাচ 
শানেনুযুলঃ কোরসঈশবংলী কাফিরগণ |৬৮- এবং যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি EEE 






বলেছিলে, “মহা (ঘোলা সা | তাকে সৃষ্টিপত গঠনেরমধ্যে উল্টো দিকেফিরিয়ে 
আলায়হি ওসব সাল্লাম) কথি। আর তিনি [দিই (৮৬) তবুও কি তারা বুঝে না (৮৭)? 
যা বলেন, অর্থাৎ কোরআন পাক, তা 








yo ৬৯. এবং জামি ভীকে কাব্য রচনা করা Aa ate ABEL 
on CTE শেখাই নি (৮৮) এবং না তা তার পক্ষে শোভা 4 seas 
এটাও ছিলো যে. (আল্লাহরই আশ্রয়!) |পায়। তা তো নয়, কিন্তু উপদেশ ও সুস্পষ্ট ৩৬৫৫ 
এটা "মিথ্যা বাণী'। যেমন কোরান, (৮৯): 
করম তাদের আক উদ্ধৃত হয়েছে here 2 রি 

২০০২ বাড সত্ব করে সবে জীবিত ভি 

পুজা: [তাকে (৯০); এবং যোতে) =!ফ্বিদের উপর HRY: ৩ 
(বরং তিন মিথ্যা রচনা করেছেন: বরং | বালী অবহিত হয়ে যায় (৯১)। 9৫৩ 
তিনি একজন কি ) এআায়াভেসেটারই 
খণ্ডন করা হয়েছে যে. 'আামি আপন | আানাযল = $ 7:54] 





হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এমন অবাস্তব কথা বলার অভিজ্ঞতাই দান করিনি। এ কিতারও মিথ্যা কাবা-শ্লোকের ধারক নয়। 
ক্রাশ বংশীয় কাফিরগণ ভাষার ক্ষেত্রে এমন রুচিহীন ও ভাষা-অলংকার শান সম্পর্কে এমন অন্ত ছিলোনা যে, গদ্যকে পদ্য বলে দিতো এবং পবিত্র 
কালামকে কাব্য ও ছন্দময় বাক্য বলে বসতো! আর “বাক্য নিছক অলংকার শাস্ের মাপকাঠির উপর হওয়া এমনও ছিলো না হে, সেটার উপর আপত্তি 
উথ্থাপন করা যেতো” এ খেকে প্রম।নিঙ হলো যে, এসব ধর্মহীনের উদ্দেশ্য কাব্য' দ্বারা "মিথ্যা কাব্য ই বুঝানো ছিলো। (মাদারিক, ভুমাল, রুহুল বয়ান) 
হযরত শায়খ-ই-আকবর (খুহিউনন ইবনুল আরবী) কুদ্দিসা সির্রুহ এ আয়াতের অর্থের প্রসঙ্গে বলেন- অর্থ এ যে, “আসি (আল্লাহ) আপন নবী সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এমন কোন জটিল ও সংক্ষিপ্ত কথা বলিনি, যাতে অর্থ গোপন থাকার সম্ভাবনা থাকে, বরং সুস্পষ্ট ও পরিষ্ধাব কথাই, 
বলেছি, যা দ্বারা সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হয়ে যায় এবং জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 
যেহেতু, কাব্য অথথহীন,্ারথক, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সংক্ষেপ বাকোরই প্রকাশ স্থল হয় সে কারণে 'কাব্য'-এর অস্থীকৃতিপ্রকাশ করে এ অই বর্ণনা করোছেন। 
চীকা-৮৯. পরিক্ষার ও সুস্পষ্ট, সত্য ও পথ-নিৰ্দেশনা । কোথায় সেই পবিত্র আসমানী কিতাব, সমস্ত জানের ধারক? আর কোথায় কাব্যের মতো মিথ্যা 
ৰাণীঃ 

২০ [০৩/5 == ক “পৰিত্ৰ জগতের সাথে মৃত্তিকার কী তুলনা হতে পারে?” (আল কিব্যীত আল-আহ্যর, কৃত, 
শায়য-ই-সাকবন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ৷) 
টীকা-৯০. অন্তরকে জীবিত রাখে; বাণী ও সম্বোধন বুঝে । বস্তুতঃ এই শৈশি হচ্ছে যু'মিনেরই । 


টীকা-৯১. অর্থাৎ শান্তির যৌভিকতা ও প্রমাণ স্থির হয়ে যায়। 


ন্দ-৯২. অর্থাৎ বণীতৃত ও নিৰ্দেশাধীন করে দিয়েছি। 

্রী্-৯৩. এবং আরো উপকার রয়েছে, যেমন_ সে গুলোর চামড়া, লোম ও পশম ইত্যাদি ব্যবহার করে 
[চা -৯৪. দুধ ও দুধ থেকে তৈরী বস্তুসমূহ- দহি, মিষ্টি ইতাদি। 

উন্স-৯৫. আলাহ তা'আলার ওসব নি'মাতের? 

উন্স-৯৬. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর পূজা করতে থাকে 

উন্প-৯৭. এবং বিপদাপদে কাজে আসে আর শান্তি থেকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ এমন সম্বপর নয়। 
উ-৯৮. কেননা, প্রাণহীন জড়পদার্থ, শক্তিহীন, অনুভূতিহীন 






জীকা-৯৯, অর্থাৎ কা্িরদের সাথে 
তাদের মুভিগুলোকেও গ্রেফতার করে 
হাযির করা হবে। আর সবাই জাহান্নামে 
প্রবেশকরবে-বোতগলোওএবংভাদের 
পুজারীরাও। 

জীকা-১০০.. এতে দিশ্বকুল সরদার 
সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে। 





৮০৩ পারা ২৩ 


৭১. এবং তারা কি দেখেনি যে, আমি আপন | 42544517427 
তৈরীকৃত চতুষ্পদ জন্তু তাদের জন্য সৃষ্টি || .. ০ বর 
০ অতঃপর এরা সেগুলোর মালিক? 94474 


1৭২. এবং সেগুলোকে তাদের জন্য নরম করে 2402 


এবং কতেককে আহার করে । ৪৬৫৬ 



























৪ আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লান্লাহ 

এবং তাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে 40৮76424086 | অসসালাআলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা 

প্রকার উপকারিতা (৯৩) এবং পানীয় 88050584247 রি EARS 
রয়েছে (৯৪) ।তবুওকি তারা কৃতজ্ঞতা অস্বীকার, তাদের নির্যাতন ও যুলুমের 

প্রকাশ করবে লা (৯৫)? কারণে দুঃখিত না হন। 

৭৪. এবং ভারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য খোদা 202৬33415497 | চীকা-১০১. আিতাদেরকে কৃতকর্মের 
করে নিয়েছে (৯৬), এ আশায় যে, PSA ।৮ ৰ 

সাহায্য করা হবে (৯৭) । Sd 


ভীকা-১০২. শানে লুল এ আয়াত 


৭৩. সেগুলো তাদের সাহায্য করতে পারেনা PARES “আস ইবনে ওয়া-ইল অথবা আৰু হুল 


(৯৮) এবং সেগুলো তাদের বাহিনী, সবাইকে 





এবংসিদ্ধ অতিমতানুসারে,উবাই-ইবনে 

'শেফভার করে জানছানাঘের মধ্যে হাযির করা খালাফু জাম্হীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; 
৬৯)। | যে মৃত্যুর পর পুনরুথানের অস্বীকৃতি 
৭৬. অতএব, আপনি তাদের কথায় দুঃখ 205 245901245 3 | মধ্য বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
না (১০০), নিশ্চয় আমি জানি যা তারা ৩868 453 $ | আইসা সে বির 
[গোপন করে এবংযা তারা প্রকাশ করে (১০১) ৷ Drs করতে এসেছিলো। তখন তার হাতে 








_ এবং ্বানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে Ed Ee | জাত কি ছিলোনা জেলেই 
টি গান হিল 1525 | যাচ্ছিলো ।আরবিশ্বকুলসরদার সাল্লাল্লাহু 
প্রকাশ্য ঝশড়াটে (১০২)। 694938 | জিলা বালতি ওরাদাামকে বল 

সি ১৯] লাগলো, “আগনি কি এ ধারণা করেন 
4/55 | কে এ হাটা পঁচে গলে হাওয়ার এবং 





(১০৩) এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে; 


আলানিজ্া _ ৫ 


চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ 
তা'আলা জীবিত করবেন?" হুযূর 
অলায়হিস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এরশাদ 
ফরমান, “হা, এবং তোমাকেও মৃত্যুর পর উঠাবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন” এ প্রসঙ্গে এ আয়া শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার অজ্রতাকে 
প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, গলিত অস্থিও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর আল্লাহ্‌ তাআলার কুদ্রতে জীবন গ্রহণ করা, স্বীয় অজ্ঞতার কারণে অসন্তৰ সনে করা 
কতই বোকামী ! সে নিঞ্জে নিজকেও দেখছেনা- সে প্রারষ্ডে ছিলে! এক ফোঁটা নাপাক বীর্ঘ, গলিত হাডি৬ আপেক্ষা লিকৃষ্টতর । আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ ক্ষমতা তাতে 
প্রাণের সঞ্চার করলো, মানুষে পরিণত করলো । অতঃপর এমনই অহংকারী দাভ্িক মানুষ হলো যে, তারই ক্ষমতাকে অস্বীকার করে বিতর্ক করার জন্য এসে 
গাছে এতটুকু ভেবে দেখছেনা যে, যেই সর্বশক্তিমান মহাসভা শট শুঞবিষুকে শক্তিশালী ও সামর্থযবান মানুষে পরিণত করেন তারই ক্ষমতায় গলিত 
হাঙ্ডিকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করা অসঙ্ব হবে কেন? এবং সেটাকে অসন্ভব মনে করা কতই শট মর্বতা! 


'চীকা-১০৩. অর্থাৎ গলিত হাডিডকে হাতে গুঁড়ো করে উদাহরণ তৈরী করে যে, 'এটাতো এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, কীভাবে জীবিত হবে?" 





৭৮. এবং আমার জন্য উপমা রচনা করে 44326444565 
SETI 









টীকা-১০৪. যে, শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
চীকা-১০৫, পূর্ববর্তী সঘদ্েও, মৃত্যুর পরবতী কষে; 


টীকা-১০৬. আরবে দু'ধরণের বৃক্ষ জন্য, যে গুলো সেখানকার জঙ্গলেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। একটার নাম 'মারখ্‌' ( ₹৯ ০), অপরটার 


নাম আফ্ফার'( ০ -৭৯৫)। সেই [সুরঃ তন সাফ্ফাত লা] 


পারা £ ২৩ 





দু'টি বৃক্ষেরবৈশিষ্ট্এযে,যখন সেগুলোর 
সবুজ ডাল-পালা কেটে একটাকে 
অপরটার সাথে ঘর্ষণ করা হয়,তখন তা 
থেকে আগুন জুলে উঠে; অথচ সেগুলো 
এই ভেজা হয় যে, সেগুলো থেকে পানি 
ঝরতে থাকে । এতে কুদ্রতের কেমন 
আশ্চর্যজনক নিদর্শন রয়েছে যে, আগুন 
ওপানিউভয়ই পরস্পর বিপরীত ।উভয়ই 
আবার একই স্থানে একই কাঠের মধ্যে 
অওজুদ। না পানি আগুন নিৰ্বাপিত কারে, 
না আগুন কাঠকে জ্বালায়! যেই 

আলাহর এ কলা-কৌশল, 
তিনি যদি একই শরীরে মৃত্যুর পরে 


(০৪)। বললো, ‘এমন কে আছে যে, 

অস্থিলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো 

একেবারে পচে গলে যায়?" 

৭৯৯. আপনি বলুন! “সেগুলো তিনিই জীবিত 

করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি 

[করেছেন এবং তারই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান 

[রয়েছে (১০৫): 

৮০ যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে 

আগুল সৃষ্টি করেন, তখনই তোমরা তা ছারা 

আগুন দ্বালিয়ে থাকো (১০৬) । 

৮১. এবংযিনি আস্যান ও যমীন সৃষ্টি করেন, 

জীবন সঞ্চারিত কবেন তাহলে তা সার | তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে 
পারেন না (১০৭)? কেন নয় (১০৮)? এবং 

কুদরত বহির্ভূত হবে কেন? আর সেটাকে be 

অন্তর বল কুদ্রতের নিদর্শন দেখে মূর্খ | তিনিই হন মহান ভাটা, সর্বজ্ঞ। 

ও একওয়েসুলড অন্বীকারেরই শামিল । |৮=২. ভার কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু 

চাকা-১০৭. কিংব তাদেরকে মূত্র [করতে চান (১০৯) তখন সেটার উদ্দেশ্য 

পর জীবিত করতে পারেন না? = বলেন, ‘হয়ে যা।' তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় 
(১১০) 

চীকা-১০৮. নিশ্চয় ভিলি তাতে 

ক্ষমতাবান। ৮২৩. সুতরাং পবিত্রতা তারই, যার হাতে 
প্রত্যেক কিছুর অধিকার রয়েছে এবং তারই 

০:১৮ ১ [দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে (১১১)। % 

ীকা-১১০. অর্থাৎ সৃষ্টকুলের অস্ত 

তারই আদেশের তাবেদার। 

টীকা-১১১. পরকালের মধ্যে । & 

টীকা -১. "সূরা ওয়াস্‌ সাফ্‌ফাত' মকী; 

এতে পাচটি রুকু", একশ বিরাশিটি 
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সূরা সাফ্ফাত 
১৯১৯1৮৯5910): 




















আয়াত, আটশ ঘাটি পদ এবং তিন || সূরা সাফ্ফাত আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, খিনি পরম আয়াত-১৮২, 
হাজার আটশ ছাকিংশটি বর্ণ আছে। মন্তী, দয়ালু, করুণাময় (১) 1 ক্ুক্‌'-৫ 
চীকা-২. এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ কুক" - এক 

তাবারাকা ওয়া তা-আলা কয়েকটি দলের 

শপথ স্বরণ করেছেন। হয়ত সেগুলো 

"দ্বারা ফিরিণতাদেরদল বুঝানো হয়েছে, 1১. শপথ তাদের, যারা নিয়মিতভাবে সারিবদ্ধ 


যারা নামাহীদের মত সারিবধ হয়ে ভার [(২); 
নির্দেশের অপেক্ষায় রত থাকেন; অথবা | ২. 


অতঃপর তাদের, যারা কঠোরভাবে 
দ্বীনী আলিমদের দল, যারা তাহাজ্জুদ ও 


পরিচালনা করে (৩); 








সমস্ত নামাযে সারিবদ্ধ হয়ে ইবাদতে মু 
থাকেন; অথবা গাযীদের দল, খারা 
আল্লাহ্‌র পথে কাতারবন্দী হয়ে সত্যের দুশ্যনদের সম্মুখীন হন। (যাদারিক) 


আালাম্িল্প 


৬. 


চীকা-৩. পথমোক্ত আৰ্গবর ভিত্তিতে, কঠোরভাবে পরিচালনাকা্ীগণ' ছারা ফিরিশৃভাদের বুঝানো হয়েছে, সরা মেঘমালা চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং 


_ সূরা রা-সীন' সমান্ত। 





'ইলুলোকে নির্দেশ দিয়ে চালনা করে থাকেন আর দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে, এ সমস্ত আলিম বুঝায়, খারা ওয়াজ-নসীহত দ্বারা লোকজনকে ভয় দেখিয়ে 


স্্ীনের রাহে পরিচালনা করেন। 


ভুয় অর্থের ভিত্তিতে, এ সমস্ত গাষী বুঝায়, যারা অশ্বগুলোকে হাঁকিয়ে যুদ্ধের মধ্যে পরিচালনা করেন। 


ঈনল-৪. অর্থাৎ আসান ও যমীন এবং সেগুলোর মধ্যবীসৃষ্টিকুল এবং সমস্ত সীমান্ত ও দিগন্ত- সব কিছুরই মালিক হচ্ছেন তিনিই: সুতরাং অনা কেউ 


ক্িল্তাবে ইবাদতের উপযোগী হতে পারে? অতএব, তিনি শরীক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । 










8. নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ অবশ্যই এক । 





১১০০১১৯৯০৫০ 


সেগুলোর মধ্যখানে আছে এবং মালিক 








$৯৪৮৫৬০৪৬০ 
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১০. কিন্তু যে এক-আধবার ছো মেরে নিয়ে 
[গেছে (১০), তখনই জ্বল উক্কাপিও তার 
পশসাদ্ধাবন করেছে (১৯)। 

>>. সৃতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (১২), 
“তাদের সৃষ্টি কি অধিকতর মজবুত, না আমার 










মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (১৪) । 


৯২. বরং আপনি আশ্চর্য বোধ করেছেন (১৫) 221404 2% 
এবং তারা হাসি-ঠাট্টা করছে (১৬); CBORAICEY 






৯৩- এবং বৃঝালেও বুঝছেনা। হা 
১৪. এবং যখন কোন নিদর্শন দেখে (১৭) চি ১৭০: 
[তখন ঠীষ্টা-বিদ্ধুপ করে /028:24501%05 





৯৫. এবং বলে, ‘এতো লয়, কিন্তু সুস্পষ্ট 
যাদু । 






























৫. মালিক আস্যানসমূহ ও যমীনের এবংযা Roe eS FE 












BREITLING 








স্ানবিজ্ঞ - ৬ 


দন্ত চীকা-৫. যা যমীনের অনুপাতে অন্যান্য 


আস্যান অপেক্ষা নিকটতর। 

ঢীকা-৬. অথাৎআমিআদ্যানকে প্রতোক 
অবাধ্য শয়তান থেকে মুক্ত রেখেছি। 
যখন শয়তানগণ আস্মানের উপর যাবার 
ইচ্ছা করে,তখন ফিরিশতাগণ উন্তাপিণ্ড 
নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়া করেন। 
সুতরাং শয়তানগণ আস্যানের উপর 
মেতে পারে না এবং 

ীকা-৭. এবংআল্যানের ফিরিশৃঙাদের 
কপোপকখন শুনতে পারে না 

চীকা-৮. অসারসম্হে; বখন তারা 
এতদুছেশো আস্যানের দিকে যায়; 
চীকা-৯. পরকালের 

চীকা-১০. অর্থাৎ যদি কোন শয়তান 
(ফিরিশৃতাদের কোন শন্দ কখনো নিয়ে 
পলায়ন করে, 
ভীকা-১১. 
দেয়ার জন্য। 
টীকা-১২. অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে, 
ভীকা-১৩. সুতরাং যেই সত্য 
সর্বশক্তিষানের পক্ষে আস্যানও যমীনের 
মতো মহান সৃষ্টিকে পয়দা করা কোন 
মুশকিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, সুতরাং 
আনুষকে সৃষ্টি করা তার জন্য অসাধাহবে 
কেন? 

চীকা-১৪. এটা তাদের দুর্বলতার আরেক 
সাক্ষ্য কারণ, তাদের সৃষ্টির মূল উপাদান 
হচ্ছে মাটি; যা কোন কঠোরতা ও শক্তি 
ধারণ করে না। আর তাতে তাদের 
বিক্ষেআরেকটা শ্রনাণস্থির করা হয়েছে 
মে, আঠাল মৃত্তিকাই তাদের সৃষ্টির 
উপাদান । সুতরাংএখন শেষ পর্যন্ত শরীর 
পঁচে গলে মাটি হয়ে যাবার পর এ মাটি 


তাকে জ্বালানোর ও কষ্ট 


থেকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে তারা কেন অসম্ভব মনে করছে। উপদানও মওডুদ, টাও মওভুদ  সতরাং পুনরায় সৃষ্টি কীভাবে অসম্ভব হতে পারে? 
চীকা-১৫, তাদের অহ্থীকারের ফলে যে, এমন সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত ও প্রমাণাদি সত্বেও তারা কিভাবে মিথারোপ করে! 


চীকা-১৬, আপনার সাথে, আপনার বিস্থিও হবার সাথে অথবা মৃত্যুর পর পুনরুথানের সাথে । 
ীকা-১৭. যেমন চন দ্বিথণ্তিকরণ ইত্যাদি অলৌকিক শক্তি । 


টীকা-১৮. যারা আমাদের থেকে কালে অগ্রবর্তী । কাফিরদের মতে, তাদের বাপ-দাদার পুনরুত্থান তাদের নিজেদের পুনজীবিত হওয়া অপেক্ষাওঅধিকতর 
অসাধ্য ব্যাপার ছিলো। একারণেই তারা একথা বলেছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াস ্যামকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 


ভীকা-১৯. অর্থাৎ পুনরুখান। 
ভীকা-২০, একটা মাত্র ভয়ানক শব্দ দ্বিতীয় ফুৎ্কারের। 
'চীকা-২১,. জীব্ত হয়ে আপন কৃতকর্ষসমূহ এবং যে সব অবস্থার সন্মুখীন হবে সেগুলো- 





ভীকা-১২. অর্থাৎ ফিরিশৃতাগণ বলবে [সুরা £ তন সাফ্ফাত ৮০৬ পারা 1 ২৩ 
যে, এটা বিচারের দিন। এটা হিসাব ও [১৬ স্বাময়া গচ 
১. আমতা কি যখল মরে মাটি হয়ে Hd অনি 
পট উতর ECS 
ভীকা-২৩. দুনিয়ার মধ্যে এবং হবো? OS 
ফিিপ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে। 
রা ১৭. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাওকি নি? 
টাকা-২৪. যালিমগণ ঘা কাফিরদের [(১৮)?" ৬৩4 
বুঝানো হয়েছে। আর তাদের জোড়াগণ |. ঠা ESTP 
কাতান তন পার ৪৩ 7525 
যারা দুনিয়ায় তাদের সহচর ও সাহী ৯ 
হিসেবে থাকতো। প্রত্যেক কাফিরকে 1৯. সুতরাংতা (১৯)-ডো একটা মাত্র প্রচণ্ড $55555৫2 
তার শয়তানের সাথে একই শৃঙ্খলে |শন্দ (২০) :তম্খনই তারা (২১) দেখতে থাকবে । ০ 
আবদ্ধ করে দেয়া হবে। আর হযরত |২০. এবং বলবে, “হায়, আমাদের দুর্ভোগ!" LATTA Bes 
ইবনে আব্বাস রানিয়ালাহ তাআলা তাদেরকে বলা হবে, এটা বিচারের দিন (২২) ৷" 99342002946 
আনহা বলেন যে, জোড় বা সহচরগণ' 
|২১. এটা হচ্ছে এ ফয়সালার দিন, যাকে! 1118০ 5৭ 1201/058 
যানে সদৃশ ও সমতুল্ঃগণ'। অর্থাৎ / 48505241255 
নিজের (তোমরা অস্বীকার করতে (২৩)। 
কাফিরদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হবে। মূর্তি পৃজারীকে মূর্তি পৃজারীদের ক্র 
সাথে এবংগ্নি-পৃজারীকে অগনি-পৃলারীর হাকাও যালিমদের ও তাদের 





42045 


সাথে 





এভাবেই অনুমিত। [সহচরদেরকে (২৪) এবং যা কিছুর তারা পূজা 








ভীকা-২৫. “পুল-সিরাতের' পাশে, 3 ৫ 
চাকা-২৬, হী শরতের বে, [২৩ লাহে হাড়া। এসবকে হাকাও| 3 GL ই 
ক্্য়ামত-দিবসে বান্দা আপনস্থানথেকে [দোযখের পথের দিকে। 
হেলতে পারবে না যতক্ষণ নাচারটা কথা 1২৪. এবংাদেরকে থামাও (২৫), তাদেরকে |] ৪৮৫০৫ ৯১১৪৫ 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ BASS 
এক) তার বয়স কোন্‌ কাজে অতিবাহিত 5৩% 
হয়েছে EIN: 
দুই) তার জ্ঞান। তা অনুসারে কি কা 2৮৮৫১৫০৮৫৭০ 

। [২৬- বরং তারা আজ আত্মসমর্পণ করে আছে ৪৫4552118৩5 


২৮) ৷ 

তিন) তার সম্পদ কোথেকে অর্জন 

২.৭. এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে ৮৫১৫৬৫৫৮০৫৫ 
করেছে, কোথায় ব্যয় করেছে? রখ কাছে: পর"পর প্রস্থরকে জিজ্াসাকারী LTA ALIS 
চার) তার শরীর। তা কোন্‌ কাজে |অবস্থায়। 
সাং কে, ২৮. বললো (২৯), ‘তোমরা আমাদের ভান 46 
ভীকা-২৭. এটা তাদেরকে জাহানামের - - - 

দারোগা তিরস্কার করে বলবেন যে, 
'অুলিয়ায় তো একে অপরের সাহায্য-সহবোগিতার উপৰ বড় অহংকার করতে! আল লোহো, কতই অক্ষম। তোমাদের মধ্যে কেউ ভাবো সাহায্য করতে 
পারছো না 

ভীকা-২৮, অক্ষম ও লা হয়ে। 

ভীকা-২৯. নিজেদের নেতৃবর্গকে, যারা দুনিয়ায় পথ করতো । 














সরা £৩৭ সাফফাত ৮5৭ লা হত] টীকা-৩০, অর্থাৎ ক্ষমতা প্রয়োগ করে 








1 আমাদেরকে পথভ্টতার উপর উদ্বুদ্ধ 
[লিক থকে পক করার অন্য আলছিলে ও 049 | করতো। এর জবাবে কাফিরদের নেতৃবগ 
(৩০) ৷ | বলবে এবং 

২৯. জবাব দেবে, ‘তোমরা নিজেরাই & 0222253550094 | জীকা-৩১. ‘প্ৰথম থেকেই কাফির ছিলে 
[ঈমানদার ছিলে না (৩১) । এবং ঈমান থেকে চ্রেচ্ছায় নিজ্ছেরাই বিমুখ 
|৩০- এবং তোষাদের উপর আমাদের কোন ১০৬%৫৪৫৩৪৫ | হয়েছিল 

[ক্ষমতাই ছিলো না (৩২); বরং তোমরা অবাধ্য 3948 | গীকা-৩২. থে, আমরা তোমাদেরকে 
লোক ছিলে । আমাদের অনুসরণ করার জন্য বাধ্য 
৩১. সরাংসত্য প্রমানিত হয়ে গেছেজ্জামাদের এট | করতাম! 





[উপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী (৩৩); ১ 
[আমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে (৩৪) । চীকা-৩৩. এ 
৩২. সুতরাং আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অমি কনো ন 

॥ ছি টীকা-৩৪. এর শান্তি পত্রষ্টদেরকেও 
[ছিলাম।" ৩ 
৩৩. সুতরাং সেদিন (৩৫) তারা সবাই রী 39554 4৮৮ লাট কতক 
[শাস্তির মধ্যে শরীক হবে (৩৬) । 8 টল 
৩৪. অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে 1-৩৫. অর্থাৎ ক্্য়ামত! 1 
[থাকি । চীকা-৩৬. পদ্ভ্রষ্গণও, তাদের 
৩৫. নিশ্চয় যখন তাদেরকে বলা হতো যে, পথতষ্টকারী নেতৃবর্গও। কেননা, এরা 












[আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেশী নেই, তখন ন *- _| সৰাই দুনিয়ায় থভ্ট করার কাজে শরীক 
[তারা অহংকার করতো (৩৭); ৬ ৩১১৭৭ ছিলো। 

৩৬. এবং বলতো, “আমরা কি আযাদের ৮৫ 4 £াঠিএু৩% টীকা-৩৭. এবং “তাওহীদ' থহণ করতো 
[উপাস্যাগুলোকে ছেড়ে দেবো এক উন্মাদ কবির 7 ৮ শা, শির্ক থেকে বিরত হতো না। 
[কথায় (৩৮)? ভীকা-৩৮. অর্থাৎ বিশ্ববুল সরদার, 
৩৭. বরং তিনি তো সত্য লিয়ে এসেছেন এবং ©, 0y আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ 
[তিনি রসূলগণের সত্যায়ন করেছেন (৩৯)। ৩৮৮৮ ৩০ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্ুমেরকথায়। 
৩৮. নিশ্চয় তোমাদেরকে অবশ্যই টীকা-৩৯. দ্বীন ও তাওহীদ এবং শির্ক 
বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যাৰ্যানে। 

|৩৯. সুতরাং তোমরা প্রতিফল পাৰেনা, কিন্তু টীকা-৪০. এ শির্ক ও অস্বীকারের, যা 
আপন কৃতকর্মের (৪০) । দুনিয়ায় করে এসেছো! 

৪০. কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র যলোনীত বান্দা ০02430419] | চীকা-৪১. ঈমানদারগণ ওনিষঠাবানগণ । 
(9১) ভীকা-৪২.. এবং উত্তম ও সৃত্বাদু 


৪১. তাদের জন্য এ জীবিকা রয়েছে, যা 
|আমার জ্ঞানে রয়েছে- 
৪২. ফলমূল (৪২); এবং তারা সন্মানিত হবে; 


নি'যাতসমূহ, রুচিসম্বত, সুগন্ধযয় ও 
hl) 
ীকা-৪৩. একে অপরের প্রতি অন্তরঙ্গ 


5৩. শাস্তির বাগানসমৃহে; ও আনন্দিত হয়ে। 
1৪৪. আসনসমৃহে আসীন হবে সায়নাসাষনি টীকা-৪8. যায়পবিত্র-পরিচ্গনন নহরসমূহ 
(৪৩)। চোখের সামনে প্রবাহিত হবে। 


৪৫. তাদের নিকট ফেরানো হবে, চোখের, 
সামনে সুরাপূর্ণ পাত্র (88) । 

৪৩৬. সাদা রংয়ের (৪৫), পানকারীদের জন্য 
সুস্বাদু (৪৬) । 


চীকা-৪৫, দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা । 
ীকা-৪৬.পার্ধিব ই মদ-সুরার বিপরীত, 
যা দু্গন্ধযয় ও অক্ুচিকর হয় এবং 
পানকারী তা গান করার সময় মুখমগুল 
আানখিল - ৬ বিকৃত করে ফেলে। 























ীকা-৪৭. যার কারণে বিবেকবৃদ্ধিতে বিকৃতি আসে। 
ীকা-৪৮. দুনিয়ার মদের বিপরীত। এতে অনেক প্রকার ফ্যাসাদ ও দোষ-কটি রয়েছে। এর কারণে পেটেও বাথ হয়, মাথায়ও। খরা ও যা সৃষ্ট 
হয়। স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । বমি হয় । মাথা চক্কর আসে ও বিবেক-ুদ্ধি আপন স্থানে স্থির থাকে না। 


টীকা-৪৯. যে, তার নিকট তার স্বাসীহ 
সুন্দর ও প্রিয় হয়। 

টীকা-৫০. ধূলা-বালি থেকে যুক্ত, 
পরিচ্ছন্ন, চি্াকর্ষক রংসম্পী। 
চীকা-৫১. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্য 
খেকে। 

ীকা-৫২. যে, দুনিয়ায় কি অবস্থায় 
ছিলে, কোন্‌ কোন্‌ ঘটনার সঙ্ছু্মীন 
হয়েছিলে। 

চীকা-৫৩. দুনিয়ার যে সুতার পর 
পুনজীবিত হবার বিষয়কে অস্বীকার 
করতো এবং সে সম্পর্কে তিরক্কার সূত্রে 
চীকা-৫৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুন্জীবিত 
হওয়ার বিষয়কে । 

'চীকা-৫৫. এবং আমাদের নিকট থেকে 
হিসাব নেয়া হবে । এটা বর্ণনা করে এ 
জারাতী আপন জান্নাতী বন্ধুকে- 
'চীকা-৫৬. যে, আমার ও সঙ্গী জাহানামে 
কি অবস্থায় আছে! 

চীকা-৫৭. যে, শান্তির মধ্যে আক্রান্ত । 
তথনও এ জান্নাতী তাকে- 
ঢীকা-৫৮. সোজা পথ থেকে বিপথগামী 
করে। 

টীকা-৫৯. এবং যদি আপন দয়া ও 
বদান্যতা দ্বারা আমাকে তোমারবিপথগামী 
করা থেকে রক্ষা না করতেন এবং 
ইস্লাযের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তি 
না দিতেন তবে 

ভীকা-৬০. তোমার সাথে জাহান্নামে; 
এবংযখন মৃত্যুকে যবেহকরে ফেলা হবে 
তখন জান্নাতীগণ ফিরিশ্তাসেরকে 
ব্লবে- 

চীকা-৬১. সেটাই যা দুনিয়ায় সংঘটিত 
হয়েছে। 

ীব্গা-৬২. ফিরিশৃতাগনবলবেন, “না” 
এবং জান্নন্তবাসীদের এ জিজ্ঞাসা করা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত ছারা আলন্দ- 
উপভোগ করা এবং চিরস্থায়ী জীবনের 





সূরা ॥ ৩৭ সাফ্ফাত ৮০৮ পারা £ ২৩. 
০৭. না তাতে নেশা থাকবে (৪৭) এবং না 96954855509%25 


সেটার কারণে তাদের মাথা চক্র দেবে (৪৮)। 


৪৮. এবং তাদের নিকট থাকবে এমনসৰ 6 ৮১৪৩) 86752 
(রমণী), যারা স্বামীগণ ব্যতীত অন্য দিকে চক্ষু 
তুলে দেখবে না. (৪৯) বড় বড় চক্ষু সম্পনলাগণ 


৯০. [লিজ গোপনে! ৪৬45 56 


(৫০. সুতরাং তাদের মধ্যে (৫১) একে @& gs 2H 
'জি্কাসাবাদকারীন উস 


অপরের দিকে মুখ করবে পে 
(৫২) । 


৯. তাদের মধ্যে উক্তিকারী বলবে, “আমার 2 
শী হিল ৫০) ৬৬৮৩৩৪৪৪০০৪ 


(৯. আমাকে বলতো, ‘তুমি কি এটাকে সত্য RAISIN 


|বলে মান্য করো (৫৪)? 
4 $5056০58 
খতিফল দেয়া হবে (৫৫)? ৮৩৯৬৭ 


(৫৪. (আল্লাহ্‌) বলবেন, "তোমরা কি উঁকি SUES 
দিয়ে দেখবে (৫৬)?" 55440505 


|৫৫. অতঃপর উঁকি দিয়ে দেখবে, তখন তাকে নি 34748 
ব্বলন্ত আগুনের মধ্যভাগে দেখতে পাবে (৫৭)। 


৫৬. বলবে, ‘আল্লাহ্র শপথ! তুমি তো ১১5,1৫৫ 
[আমাকে প্রায় ধবংসই করেছিলে (৫৮)। রর 


. আমার প্রতিপালক অনুখহ না করলে ৩5৩১৮ এল 14৮৫০ 
(৫৯) অৱশাই আমাকেও ধরে উপস্থিত করা ৩৬৬৩০ 


তো (৬০)। Gish 


|৫৮. তবে কি আমাদেরকে মরতে হবেনা? BRISA 


|৫৯. কিন্তু আমাদের প্রথম মৃত্যুই (৬১) আর 1১4০৮ ৮৮৫1০০৬ 
উপর শান্তি হবে না ৬২)!" সিএ 


|৬০. নিশ্চয় এটাই মহা সাফল্য । [OT ROSY a 
০৫৭০১ 














[৬৯. সৃতরাং এ আপায়নই কি উত্তম (৬৩). 





নিসাত ও শাস্তি থেকে নিরাপজ লাভের অ্বনৃধহের কথা উল্লেখ করার জন্যই, এ কথা উল্লেখ করার ফলে তাদের মনে আনন্দ লাভ হবে। 
চীকা-৬৩. অৰ্থাৎ জান্নাতী নি'যাতসমূহ ও আনন্দ উপভোগ এবং সেবানকার উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ ও পালীয় আর চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ এবং অশেষ সুখ 


ও আনন্দ । 


কক্য-৬৪. অতিমাত্রায় তিক্ত. সাংঘাতিক দুৰ্গস্ধময় এবং চূড়াত্ত পর্যায়ের বিশ্বাদ এবং অত্যন্ত অপছন্দনীয়, ঘা দ্বারা দোষ খীদের আপ্যায়ন করা হবে এবং 


কাদেরকে তা ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে। 


ক্প-৬৫. যে, দুনিয়ার মধ্য কাফির সেটা অস্বীকার করে । আর বালে, "আগুন বৃকষসমৃহকে জ্বলিয়ে ফেলে। সুতরাং আগুনে বৃক্ষ আসবে কোথেকে/” 
জকা-৬৬. এবং সেটার শাখ-প্রশাখাগুলো জাহান্নামের স্তরসমূহে পৌছে যায়। 


























থেকে উদ্গত হয় (৬৬); 


৬২৬- অতঃপর নিশ্চয় তারা তা থেকে ভক্ষণ 
(৬৮) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ 


পর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে (৬৯)। 

৬০ অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অবশ্যই: 

খদ্্বলিত আগুনের দিকে (৭০)। 

৬৯. নিশ্চয় তারা আপনবাপ-দাদাকে পথভষট। 

পেয়েছে; 

৭০. সুতরাং তারা ভাদেরই পদাংকের উপর 

ধাবিত হচ্ছে (৭১)। 

এবং নিশ্চয় তাদের পূর্বে বহ পূর্ববর্তী 

লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে (৭২) 

৭২. এবংনিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী 

প্রেরণ করেছি (৭৩) । 

৭৩. সৃতরাংলক্ষ্য করো যাদেরকে সতর্ক করা 

[হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে (৭৪)? 

৭৪ -কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ (৭৫) । 
কুচ’ 

৭৫. এবং নিশ্চয় আমাকে নূহ আহ্বান 

[করেছিলো (৭৬), অতঃপর আমি কতই উত্তম 

সাড়াদাতা (৭৭)! 

৭৬. এবং আমি তাকে ও তার গরিবারবর্গকে 

[মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি। 
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ন তরদায়ের শান্তি ও ধ্বংসের জন্য দরবাপ্ত করেছিলো। 


আনিল - ৬ 


টীকা-৬৭. অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্রী ধরণের 
ও কৃত্রী দেখায়। 

ডীকা-৬৮, অসহনীয় ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে। 
ঢাকা-৬৯. অর্থাৎজাহান্রামী খাকৃম বৃক্ষ 
দ্বারা তারা নিজেদের পেট ভর্তি করবে। 
তা জ্বলতে থাকবে। পেটগুলোকে 
জবালাবে। সেটার পোড়নের কারণে 
গিপাসাৱ জোর বৃদ্ধি পাবে আর দীর্ঘকাল 
যাবত তো পিপাসাৱ কষ্টে রাখা হবে, 
অতঙঃপরযখন পান করার জন্য দেয়া হবে 
তখন গরম ফুটন্ত পানিই (দেয়া হবে)। 
সেটার তাপ ও জার যাকৃষের তাগ ও 
শবালার সাথে মিশ্রিত হয়ে কষ্ট ও 
অন্থিরজাকে আরো বৃদ্ধি করবে 
ডীকা-৭৩. কেননা, যার্ম ভক্ষণ করানো 
ও গরম পানি পান করানোর জন্য 
তাদেরকে আপন স্তরসমূহ থেকে অনা 
স্তরসমূহে স্থানান্তরিত করা হবে।অতঃপর 
আবার নিজেদের স্তরসমূহের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করানো হবে। এরপর তাদের 
শান্তির উপযোগী হবার কারণ এরশাদ 
করা হচ্ছে- 

টীকা-৭১. 'এবংগোষরাহীরমধ্য তাদের 
অনুসরণ করছে এবং সত্যের সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি থেকে চক্ষু বন্ধ করে নিচ্ছে। 
ভীকা-৭২. এ কারণে যে, তারা আপন 
বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ বর্জন করেনি এবং 
মুক্তি প্রমাণ থেকে উপকার লাভকরেনি। 
ঢীকা-৭৩, অর্থাৎ নবীগণ আলয়হিমুস 
সালাম, যারা তাদেরকে পথশরতা ও 
অপকর্ষের অশুভ পরিণামের ভয় প্রদর্শন 
করেন। 

চীকা-৭৪. যে, তাদেরকে শান্তি বারা 
ধ্বংস করা হয়েছে। 

টীকা-৭৫. ঈমানদারগণ, যারা আপন 
নিষ্ঠার কারণে মুক্তি পেয়েছে। 
চীকা-৭৬, এবং আমার নিকট আপন 


শীকা-৭৭. যে, আমি তীর দো'আ কবৃল করেছি এবং ভার শত্রুদের যুকাবিলায় সাহায্য করেছি ও তাদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছি যে, তাদেরকে 


নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে ফেলেছি। 


ীকা-৭৮. সুতরাং এখন দুনিয়ায় যত মানুষ আছে সবই হযরত নূহ আলায়হিস সালামের বংশধর থেকেই। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
'আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত নূহ আলায়াহিস সালাতু ওয়াস্‌ সালামের নৌযান থেকে অবতরণ করার পর তার সঙ্গীদের মধ্যে যেই পরিমাণ পুরুষ ও নারী 
ছিলো সবই মৃদ্ধাবরণ করেছে; তারই সন্তান-সন্ততি এবং তাদের ্রীপ ব্যতীত । ভাদেরই উন থেকে সুনিয়ার বংশসমূহ ঢলে জাসছে- আব, পারস্য 
ও রোম তার সন্তান 'সামের' বংশধর থেঞে, সুদানের লোকেরা তর সন্তান 'হাম'-এর বংশ থেকে,আর তুকী ওয়া'জুজ মা'জুজ প্রমুখ তার সাহেবজাদা 


'ইয়াফিস'-এর বংশধর থেকে। 


ীকা-৭৯, অর্থাৎ তার পরবর্তী নবীগণ আলাযহিমুস সালাম এবং ভার উদ্মতগণের মধ্যে হযরত নৃহ আলায়হিস্‌ সালামের উত্তম স্বরণ’ বা সুনামকে স্থায়ী 


রেখেছি। 
'ীকা-৮০. অর্থাৎ ফিরিশতাগণ, জিন 
জাতি ও যানবজাতি- সবাই তার প্রাতি 
ক্ক্য়ামত পর্যন্ত সালাম" প্রেরণ করতে 
থাকবে। 

টীকা-৮১. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্‌ 
সালামের সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে । 
চীকা-৮২.. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্‌ 
সালামের দ্বীন ও মিল্লাত এবং তারই 
কর্মণস্থা ও সুন্নাতের উপরই ছিলেন। 
হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাম ও হযরত 
ইত্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের মধ্যে 
দু'হাজার ছয়শ চন্টিশ বৎসরকালের 
ব্যবধান ছিলো। আর উভয় হযরতের 
মধ্যবর্তী যেই যুগ অতিবাহিত হয়েছে 
তাতে শুধু দু'জনননী ছিলেন- হযরত হৃদ 
ও হযরত সালিহ আলায়হিমাস্‌ সালাম। 
টীকা-৮৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌সালাম আপন অন্তরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার জন্য বিশুদ্ধ করেছিলেন এবং 
অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত করে 
নিয়েছিলেন 


ঢীকা-৮৪. তিরঙ্ধারসূতে; 

চীকা-৮৫. যে, যদি তোমরা তিনি 
ব্যতীত অন্য কারো পূজা করো, তবে 
তিনি কি তোমাদেরকে শান্তি ব্যতীত 
ছেড়ে দেবেন? অথচ ভোমরা জানো যে, 
তিনিই সত্যিকারনি'মাতদাতা, ইবাদতের 
উপযোগী । সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বলেছিলো, “আগামীকাল আমাদের ঈদ, 
জঙ্গলে মেলা বসবে ।আমরাউন্নতমানের 
খাদ্য তৈরী করে মূর্তিঙলোর নিকট রেখে 
যাবো। আর মেলা থেকে ফিরে এসে 


সূরা £৩৭ সাফ্‌কাত ৮১০ 


পারা $ ২৩ 





৭৭. এবং আমি তারই বংশধরকে বিদামান | 


[রেখেছি (৭৮)। 
৭৬৮- এবং আমি পরবতীদের মধ্যে তার 
[প্রশংসা বিদ্যমান রেখেছি (৭৯)। 


৭৯- নুহের প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক 
|বিশ্ববাসীদের মধ্যে (৮০), 


৮০. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি 
[সৎকর্মপরায়ণদেরকে । 


(৮১ নিশ্চয় সে আমার উচ্চ মর্ধাদাসম্পন পূর্ণ 


|৮৯- অতঃপর বললো, “আমি অসুস্থ হয়ে 
পড়বো (৮৭)।" 
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আানখিল - ৬. 





“তাবার্রুক' (1) ‘সাল’ হিসেবে ত আহার করবো । আপনিও আমালের সাথে চলুন। জমায়েত ও মেলার জাঁকজমক দেখুন । সেখান থেকে ফিরে এসে 
মূৰ্তিভলোৱ সুন্দর সাজসজ্জা এবং সেগুলোর প্রসাধনীর বাহার দেখুন এ তামাশা দেখার পর আমরা মনে করি হে, আপনি মূর্তিপূজার জন্য আমাদেরকে 


আর মন্দ বলবেন না" 


টীকা-৮৬. যেমনিভাবে, নক্ষত্র-বিদ্যায় পারদর্শী (জ্যোতিবিদযায় দক্ষ ব্যক্তি) তারকারাজির মিলন ও বিচ্ছেদের অবস্থাশুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে। 
টীকা-৮৭. সম্পদায়ের লোকেরা জ্যোতি্বিদ্যায় খুবই বিশ্বাসী ছিলো । তারা মনে করেছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম নক্ষব্রসমূহ দেখে নিজে 


সুস্থ হয়ে যাবার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। এখন তিনি কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্তস্ত হতে চলছেন । সংক্রামক ব্যাধিকে এ সমস্ত লোক ৰুব বেশী 


ভয় করতো । 


সবাসআলাঃ জে/তিজখান সত্য: ভবে শিক্ষা করার মধ্যে মশগুল হওয়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে। 
আবস্আলাঃ শরীয়ত মতে কোন রোগই সংক্রামক হয় না। অর্থাৎএক ব্যক্তির রোগ হ্বহ সেটাই অন্য কারো মধ সংক্রমিত হয়না (ভবে দেহের উপাদানগুলো 





পারা 1 ২৩ 





৯২. তোমাদের কি হলো যে, তোরা কথা 
বলছোনা (৯০) ।' 


+৩. অতঃপর লোকদের অগোচরে সেগুলোকে 
ডান হাতে মারতে লাগলো (৯১) । 


৯৪. তখন কাফিরশণ তার তি সবেগে ছুটে 


পিকে চললাম (৯৬) । এখন তিনি আমাকে পথ 
প্রদান করবেন (৯৭) । 
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সালামকে এ আগুনে নিরাপদে রেখে। সুতরাং অগ্নিকুণ্ড থেকে তিনি নিরাপদে বের হয়ে আসলেন। 
চীকা-৯৬. এ ঞুফরের দেশ থেকে হিজরত করে, যেখানে যাবার জনা আমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন 
ীকা-৯৭. সুতরাং আল্লাহর নির্দেশে তিনি সিরিয়-ভূমিতে ‘পরিত্রভূমি'র অবস্থানে পৌছলেন। অতঃপর তিনি সেখানে আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা 


করলেন 


বিনষ্ট হলে এবং বাতাস ইত্যাদির বিষাক্ত 
প্রতিক্রিয়ার ফলে একই সময়ে ছু লোক 
একই শ্রেণীর রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 
কিনু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রত্যেকের 
মধ ভিন্ন ভিন্ন । কারো রোগ অন্য কারো 
মধ্যে সংক্রমিত হয়না। 


ভীকা-৮৮. নিজেদের ঈদের দিকে; এবং 


আমাদের সমুখেরাশা হয়েছে [ূর্তিতলো 
এর কোন জবাব দেয়নি ।বন্ুভঃ সেগুলো 
কি জবাই বা দিতো? অতঃপর তিনি 
বললেন_ 

চীকা-৯০. এর উপরও মূর্তিগুলোরদিক 
থেকে কোন জবাব আসেনি । সেগুলো 
প্রাণহীন পাথর ছিলো; কি জবাব দিতো? 
চীকা-৯১. এবং হযরত ইন্তাহীম 
আলায়হিসৃ সালামূর্তিতলোকে আঘাতের 
পর আঘাত করে খণড-বিখণ্ড করে 
ফেললেন যখন কাক্ষিরদের নিকট এর 
সংখদ পৌছলো, 

চীকা-৯২. এবং হযরত ইত্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালামকে বলতে লাগলো, 
“আমরা তো ওঁ পৰ মূর্তির পূজা করি, 
তুমি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলছো?” 
চীকা-৯৩. সুতরাং ইবাদতের উপযোগী 
তো তিনিই; নূর্তিনয়।এ কথাশুনে তারা 
হতভম্ব হয়ে গেলো । কিন তাদের লিকট 
খেকে তো কোন সুর আসেনি (বরং) 
টাকা-৯. পাথরের; ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও 
বিশ গজ খর, চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা। 
অতঃপর তা কাঠ দিয়ে তর্তি করো ও 
আজে আগুন ধরিয়ে দাও। যতক্ষণ না 
আগুন খুব জোরদার হয় । 

ভীকা-৯৫. হযরত ইবরাহীম আলায়াহিস্‌ 


ঢীকা-৯৮. অর্থাৎ তোমাকে যবেহ করার খ্যবস্থাপনা করছি। বস্তুতঃ নবীগণ আ'্রহিযুস সালামের পন সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে এবং ভাদের কার্াদিও 
আল্লাহর নির্দেশেই সম্পন্ন হয়ে খাকে। 

ঢীকা-৯৯. এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যেন তার সমতা, যহেবের সংবাদে ভীত-সন্ লা হল, আর আলম নির্দেশের প্রতি আনুপত্য প্রকাশের 
জন্যআগ্রহ সহকারেপ্রস্তুতি নেন সুতরাং 
এ ভাগ্যবান সন্তানও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির 
প্রতি আত্খবিস্ভলি দেয়ার কথাই পরিপূর্ণ 
আগ্রহের সাথে প্রকাশ করলেন। 
ঢীকা-১০০. এমটনা মিনা'তেসংঘটিত 
হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ 
সালাম সন্তানের গলায় দুর চালালেন। 
আল্লাহরই কুদরত ছুরি কোন কাজ করলো 
না। 
























সা £তৰ সাহ্কাত' ৮. 








(তোমাকে যবেহ করছি (৯৮),'এখন তুমি দেখো | 
তোমার অভিমত কি (৯৯)? বললো, ‘হে আমার || EEE 
পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, খোদা ০৬১০৮ 
[হচ্ছা করলে অবিলহে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল ৮9৩৫৩ 
পাবেন" রঃ 


৯০৩. অতঃপর যখন উভয়ে আমার নির্দেশের ৬৬ 43৫৫4 





টীকা-১০১. আনুগত্য ওনির্দেশপালনকে 
চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছো । পুত্রকে 
যবেহ করার জন্য নিরঘধার উপস্থাপন 
করেছো । ব্যাস, এখন এতটুকুই যথে্ট। 





সময়কার অবস্থা জিজ্ঞাসা করোনা (১০০); 
ই এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম, BRAIDING 


১০৫- নিশ্চয় তুমিস্ব পলকে সত্য করে দেখালে 


ESA 





টীকা-১০২. এ'তে মতভেদ রয়েছে যে, | (১০১) । আমি এভাবেই করে থাকি রী রে 27 
এই নি হযরত ইস্মাদল হলেন, [দের | ৪৫2 


লা হযরত ইস্হাক্‌ (আল'বহিষাস 
সালাম) কিন্তু শক্তিশালী প্রমাণাদি এটাই 
ব্যক্ত করছে যে, তিনি হলেন, হযরত 
ইস্মা্ল এলায়হিস্‌ সাণাষই। তার 
বিনিময়ে জাননা থেকে মেস প্রেরিত 
হয়েছিলো, যেটা হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম যবেহ করেছিলেন। 


১৯০৬. নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা SEATING! 
১০৭. এবংসআমি এক মহান কোরবানী তার Ss 
বিনিময়ে দিয়েতাকে কে দিয়েছি (১০২) । ide) 


১০৮. এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার FES EEE 
হলো স্থায়ী রেখোই। ০০০৮5 





টীকা-১০৩. আমার নিকট থেকে। টা শাস্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর 3455 
ীকা-১০৪. যবেহের ঘটনার পর হযরত 

ইস্হাব্রে সুসংবাদ এ কথারই প্রমাণ যে, দা 7574 ০৮ 22095486 
'যবীহ' (যবেহের জন্য মনোনীত) হলেন টি রর 

হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালামই। ই নিশ্চয় জে মাদার 9৫৮%1535 


চীকা-১০৫. প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ- 
ধ্মীয়ও, পার্থিবও । প্রকাশ্য কল্যাণ জো 
এ যে, হযরত ইব্রাহীম আলামমহিস 
সালাডু ওয়াস্‌ সালামের সন্তানের মধ্যে 
প্রাচুর্য দান করেছেন। হযরত ইস্হান্ 





১১৩. এবং আমি বরকত অবতীর্ণ করেছি। 





আলায়হিস সালামের বংশ থেকে বহু att TEs Ao 
সংখ্যক নবী করেছেন। হযরত যা'কুব |তার উপর এবং ইস্হাক্রে উপর (১০৫); এবং. PTS 
েকেহযরত ঈসা (আলাযিমাস্সালাম) | ভাদের বংশধরদের সধ্যে কেউ কেউ সৎকর্ষকারী ০৫১৮৭৪265৩৬ & 
টন (০০৬) এবং কেউ কেউ আপন প্রাণের উপর প্র 





সুস্পষ্ট যৃলুমকারী (১০৭)। 





টীকা-১০৬, অর্থাৎ মু'মিন 
টীকা-১০৭. অর্থাৎ কাফির। 
বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কোন পিতা অধিক যর্যাদাসম্পন্ন হলে সন্তানদেরও তার মতো হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এটা আল্লাহ্‌ 








আানখ্িন্স - ৬ 


সূরা £৩৭ সাফ্ফাত ৮১৩ সারা $২ || অ'আলারই মহান কুদরত যে, কখনো 





8৩ 
১১৪. এবং আমি মূসা ও হারূনের প্রতি: 
[অনুখহ করেছি (১০৮)। 
১১৫. এবং তাদের উভয়কে ও তাদের! 


সম্প্রদায়কে (১০৯) মহা সংকট থেকে উদ্ধার 
[করেছি (১১০) । 

১৯৬- এবং আমি তাদের সাহায্য করেছি 
(১১১) সুতরাং তারাই বিজয়ী হয়েছে (১১২) ।| 
১১৭. এবং আমি তাদের উয়কে স্পষ্ট 
কিতাব দান করেছি (১১৩) । 

১১৮. এবং তাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন 
[করেছি। 

১১৯. এবং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের! 
প্রশংসাকে স্থায়ী রেখেছি। 

১২০. শাস্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারূনের 
উপর ৷ 

৯২.১. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি 
সংকর্মপরায়ণদেরকে । 

৯২২ নিশ্চয় তাদের উভয়ে আমার উন্নততর 
মর্ষাদাশীল, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। 
১২৩. এবং নিশ্চয় ইলিয়াস পয়গাস্বরদের! 
অন্যতম (১১৪)। 

১২৪. যখন সে আপন সম্্দায়কে বললো, 
“তোমরা কি ভয় করছো না (১১৫)? 

১২৫. তোমরা কি 'বা'আল'-এর পূজা 
[করছো (১১৬) আর বর্জন করছো সর্বাপেক্ষা 
উত্তম স্ষ্টা- 

১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনিপ্রতিপালক তোমাদের 
ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাগ-দাদার (১১৭)? 
৯২৭. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করলো । 


সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে 
(১৯৮); 
৯২৮. কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ! 


(১১৯) । 

৯২৯. এবং আমি পরবর্তাদের মধ্যে তার 
প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি; 

১৩০. শাস্তি বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর || 
১৩১. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি 
সংকর্মপরায়ণদেরকে । 

১৬২ নিশ্চয় সে আমার উন্নত মর্যাদাশীল৷ 
পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । 
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আমানখিল ৬. 





সংকর্মপরায়ণ থেকে সৎ সন্তান সৃষ্টি 
করেন, কখনো অসৎকর্মপরায়ণ লোক 
থেকে অসৎ: কখনো অসৎ লোক থেকে 
সৎ সন্তান । না সম্ভানগণ অসৎ হলে 
পিতৃপুরুষদের জন্য দুষলীয় হয়, না 
পিডপুরুষদের অপকর্ম সন্তানদের জনয । 
চীকা-১০৮. যে, তাদের নবুয়ত ও 
রিসালত দান করেছি। 

'চীকা-১০৯. অর্থাৎ বনী-ইস্রাঈল 
ীকা-১১০, যে.ফিরঅউন ওযিরআউনী 
সরদায়ের অত্যাচারসমূহ থেকে যুক্তি 
দিয়েছি। 
টীকা-১১১. 
যুকাবিলায়। 
চীকা-১১২. ফিন্আউন ও তার 
সময়ের উপর । 

চীকা-১১৩. যায় বর্ণনা অলংকারসমৃদ্ধ 
এবংতা শাস্তির বিধান ও অন্যান্য বিধি- 
বিধানের ধারক । এই 'কিতাব' দ্বারা 
'তাওরীত শরীফ' বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১১৪, যিনি 'বা'আলাবাক্‌' ও এর 
পার্বতী এলাকাবাসীদের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছিলেন। 

টীকা-১১৫. অর্থাৎ তোষাদের মধ কি 
আল্লাহ তা'আলার ভয় নেই? 
ভীকা-১১৬. 'বা'আল" তাদের মূর্তির 
নাম ছিলো, যা বর্ণের তৈরী ছিলো । 
সেটার দৈর্ঘ্য ছিলো বিশ গজ । মুখ ছিলো 
চারটা। তারা সেটার প্রতি অতি ভক্তি 
প্রকাশ করাতো। যে স্থানে মৃতিটা স্থাপিত 
ছিলো সেটার নাম ছিলো 'বাক'। এ 
কারণে 'বা'আ্বালাবাক' মিশ্রিত নাম 
হয়েছে এটা সিরিয়ার একটা শহর। 
টীকা-১১৭. তার ইবাদত বর্জন করছো? 
'টীকা-১১৮. জাহান্নামে; 

টীকা-১১৯. অর্থাৎ এ সাপ্রদায় থেকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত বান্দাগণ, 
যাবা হযরত ইলিয়াস আলাযহিস সালাম- 
এর উপর ঈমান এনেছে তারা সানি 
থেকে মুক্তি পেয়েছে। 


'কিবৃতী" সম্প্রদায়ের 


টীকা-১২০. শাস্তির মধোে। 

চীকা-১২১. অর্থাৎ হযরত লৃত আললা্হিস সালামের সমপ্রদায়ের কাফিরগণকে। 

ভীক্ষা-১২২. হে মন্ধাবাসীগণ! 

জীকা-১২৩. অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে রাত-দিন তোঘরা তাদের ধাংসাবশেষগুলো অতিক্রম করছো! 








ভীকা-১২৪, যে, লেুলো থেকে শিক্ষা [লু লাভ চনত 





পারা ৪২৩ 





বিকার ১৩৩. এবংনিশ্চয লৃত পয়গাম্বদের অন্যতম । 


উই (১৩৪. হন আমি তাকে ও তার পরিবারের 
[সকলকে উদ্ধার করেছি; 


আলায়হিস সালাম আপন সম্প্রদায়কে 
১৩৫. কিন্তু এক বৃদ্ধা, যে পশ্চাতে 


শান্তির ওয়াদা দিয়েছিলেন। তাতে বিল 

হয়েছিলো। সুতরাং তিনি তাদের নিকট |'্ববস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো (১২০) ৷ 

থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন এবং | ১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি ধ্বংস 
|করে ফেলেছি (১২১) । 


তিনি সামুদ্রিক সফরের ইচ্ছা করলেন। 
সাওয়ার হলেন। সমুদ্রের | ৩৭. এবংনিশ্চয় তোমরা (১২২) তাদেরকে 
[অতিক্ৰম করছো সকালে 


মাঝখানে নৌযান থেমে গেলো।কিন্তু তা 
থেমে যাবারকোনপ্রকাশ্য কারণ বিদ্যযান 

১৩৮. এবংরাতে (১২৩) ।তবেকি তোমাদের 
[বিবেক নেই (১২৪)? 





ছিলোনা । মাল্লাগণ বললো, “একিস্ত্ীতে 
আপন মুনিব থেকে পলায়নকারী কোন 
গোলামআছে। লটারী টানলে তা প্রকাশ 
পাবে” লটারীর আয়োজন করা হলো 
তখন তারই নাম বের হলো । তখন তিনি 
বললেন, “আমিই এ গোলামহই ৷” এবং 
তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হলো । 
কেননা, প্রথা এ ছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 










কুক 
১৩৯. এবং নিশ্চয় যূনুসও পয়গাম্বরদের 
|অন্যতম। 

১৪০. যখন বোঝাই নৌ-যানের দিকে বের 
হয়ে পড়েছিলো (১২৫) । 


টীকা-১২৬. যে. কেন বের হওয়ায়তুরা 
করলেন এবং সপরদায়ের নিকট থেকে 
পৃথক হবার ক্ষেত্রে কেন আরাহ্রনির্দেশের 
অপেক্ষা করলেন না! 

চীকা-১২৭. অর্থাৎ আল্লাহকে অধিক 


১৪৩. তবে যদি সে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও 
[মহিমা ঘোষণাকারী না হতো (১২৭), 
১৪৪. তবে অবশ্যই সেটার পেটে অবস্থান 
|ক্রতো এ দিন পর্যন্ত যেদিন লোকদেরকে 
[উঠানো হবে (১২৮)। 

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে (১২৯) তৃণহীন 
শাস্তরে লিক্ষে প করলাম এবং সে ছিলো অসুস্থ 
(১৩০)। 

১৪৩৬. এবং আমি তার উপর (১৩১) লাউ গাছ 
গত করেছি (১৩২)। 
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টীকা-১২৮. 
পৰ্যন্ত । 


অর্থাৎ ক্যামত-দিবস 


ডীকা-১২৯. মাছের পেট থেকে বের 
হয়ে আশি দিন অথবা তিন দিন অথবা 
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সাত দিন অথবা চল্লিশ দিন পর 





ীকা-১৩০, অর্থাৎ মাছের পেটের ভিতর থাকার কারণে ভিনি এমন দুর্বল, হাকা পাতলা ও নানক হয়ে পড়েছিলেন যেমন লিহ ভূমিষ্ঠ হবার পর হয়ে 


থাকে । শরীরের চামড়া নরম হয়ে গিয়েছিলো, শরীরের উপর লোম বাকী থাকেনি। 
টীকা-১৩১. ছায়াদান করা ও মাছি থেকে বক্ষা করার জন্য । 


চীকা-১৩২. কদুর লতা, যা মাটির উপর ছড়ায়। কিন্তু সেটা ভার মু'িযা ছিলো যে, এ লাউগাছ কাণ্ড সম্প্ বৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা ধারণ করছিলো 


এবং সেটার বড় বড় পাতার ছায়ায় তিনি আরাম করেছিলেন । আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রত্যহ একটা ছাগী আসতো আর আপনত্তন্য হযরতের মুখ মুবারকে 
দিয়ে তাকে সকাল সন্ধ্যায় দুধ পান করায়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত শরীর সুখারকের তক শরীফ শক্ত হলো শরীরের নির্দিষ্ট স্থানগ্ুলোতে লোম মুবারক গজালো। 


আর বরকতময় শরীরে শক্তি ফিরে আসলো। 
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১৪৭. এবংআমিতাকে (১৩৩) লক্ষ মানুষের 
প্রতি প্রেরণ করেছি, বরং আরো অধিক । 
১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিলো 
(১৩৪), তারপর আমি তাদেরকে একটা সময় 
পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম (১৩৫)। 

১৪৯. সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, 
‘তোমাদের প্রতিপালকের জন্য কি কন্যাগণ 
(১৩৬) আর তাদের জন্য পুত্রগণ (১৩৭)?" 


১৫২. যে, "আল্লাহ্র সম্ভান আছে' । এবং 
[নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী । 

১৫৩. তিনি কি কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন 
পুত্র সন্তান ছেড়ে? 

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে? কেমন বিচার 
[করছো (১৩৯)? 

১৫৫. তৰে কি তোমরা ধ্যান করছোনা 
(১৪০)? 

৯৫৬. অথবা তোমাদের জন্য কি কোন 
[সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে? 

১৫৭. সুতরাং আপন কিতাব আনো (১৪১) 
[যদি তোমরা সত্যবাদী হও! 

১৫৮. এবং ভার মধ্যে ও জিন্দের মধ্যে 
[আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে (১৪২) এবং 
নিশ্চয় জিন্দের জানা আছে যে, তাদেরকে 





৯৬৯ সুতরাং তোমরা এবং যা কিছুর তোমরা 
আল্লাহকে ব্যতীত পূজা করছো (১৪৬); 
১৬৯. তোমরা তীর বিরুদ্ধে কাউকেও 
[বিজাত্তকারী নও (১৪৭); 
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ঈক-৪ড অৰ্থ তোমাদের মূর্তি এক্ছনভাবে সৰাই, তারা এবং 
ীকা-১৪৭. পথষ্ট করতে পারবে না। 


চীকা-১৩৩, পূর্বের ন্যায় মসূল-ভূমিতে 
“নিন্ওয়া’ সম্প্রদায় থেকে। 


ীকা-১৩৪. শান্তির চিহ্নসমূহ দেখে। 
(এর বর্ণনা সূরা যুনুসের দশম রুকুতে 
গত হয়েছে। আর এই ঘটনার বিবরণ 
সূরা আমিয়া'র ষষ্ঠ রুকুতে এসেছে। ) 


টীকা-১৩৭. অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো 


যা কন্যা সন্তান ভালবাসছেনা; বরং 
মন্দজ্ঞান করছে আর এনসব বন্ধুকে 
আবার খোদার দিকে সমপক্ত করছে। 
চীকা-১৩৮. প্রত্যক্ষ করছিলো? কেন 
এমন অনর্থক কথাবার্তা বলেঃ 
চীকা-১৩৯. যা অন্যায় ও বাতিল। 
চীকা-১৪০. এবং এতটুকুও বুঝেনা যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান সন্ততি থেকে 
পত্র ও বহু উৰ্্মে। 

চীকা-১৪১, যাতে এ সনদ থাকে । 
চীকা-১৪২, যেমন কোন কোন মুশরিক 
বলেছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জিন্জাতির মধ্যে শাদী করেছেন? তা 
থেকে ফিরিশ্তা পয়দা হয়েছে। 
(আল্লাহরই আশয়!) কেমন মহা কুফর 
অবল্ন করেছে! 

টীকা-১৪৩.. অর্থাৎ এ অনর্থক 
উক্তিকারীগণ। 

ীকা-১৪৪. জহান্মে শাস্তির জন্য । 
টীকা-১৪৫. ঈমানদার আল্লাহ্র পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে। এ সমন্ত উক্তি 
থেকে, যেগুলো এ হতভাগা কাফিরগণ 
বলে থকে। 





টীকা-১৪৮. যাদের ভাগেই এটা রয়েছে 
যে, তারা আপন অপকর্মের কারণে 
জাহান্নামের উপযোগী হবে। 
চীকা-১৪৯. যাতে আপন প্রতিপালকের 
ইবাদত করে। হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন যে, 
আদ্মানসমূহে একবিয৩ পরিমাণ স্থানও 
এমন নেই, যাতে কোন না কোনফিরিশৃতা 
নামায আদায় করছেননা অথবা আল্লাহ্র 
“তাস্বীহ' পাঠ করছেন না। 
চীকা-১৫০. অর্থাৎ মকা মুকার্বামার 
কাফির ও মৃশ্রিকগণ বিস্বকুল সরদার 
সান্পাল্াহ তা আলাআনলায়াহ ওয়াস'্রামের 
শুভাগমনের পূর্বে বলতো যে, 
চীকা-১৫১. কোন কিতাবপাওয়াযেতো, 
টীকা-১৫২. তার নির্দেশ মেনে চলতাম 
এবং একনিষ্ঠআবে ইবাদত পালন 
করতায়। অতঃপর যখন সর্বশ্রেষ্ঠ, 
সর্বাধিক মর্যাদাবান ওঅ ্রতি্দী কিতাব 
ভারা লাভ করলো, অর্থাৎ কৌরআন 
মজীদ অবতীৰ্ণ হলো- 

ভীকা-১৫৩. স্বীয় কুফরের পরিণাম । 
টীকা-১৫৪. অর্থাৎ ঈমানদারগণ 
ডীকা-১৫৫. যেপর্যন্ত আপনাকে তাদের 
সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া না হয়! 
টীকা-১৫৬, বিভিন্ন ধরণের শান্তি দুনিয়া 
ও আখিরাতে । যখন এ আয়াত অবতীর্ণ 
হলো, তখন কাফিরণণ ঠাট্টা ও বিদ্ূপ 
বশত বললো, “এই শান্তি কবে অবতীর্ণ 
হবেঃ”এর জবাবে পরবর্তী আহাতনাঘিল 
হয়েছে। 

ভী্কা-১৫ন. যেগুলো কাফিরণণ তার 
সম্বন্ধে বলে থাকে এবং তীর জন্য শরীক 
ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে। 
টীকা-১৫৮. যারা মহাবহিম আল্লাহ্‌র 
তরফ থেকে তাওহীদ ও শরীয়তের 
বিধানাবলী প্রচার করেন। মানবীয় 
মর্যাদাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা 
হচ্ছে যে, নিজে পরিপূর্ণ হবে এবং 
অপরকেও পরিপূর্ণ করবে। এই মর্যাদা 
নবীগণেরই । আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস 
সানাম। সুতরাং প্রত্যেকের উপর এসব 
হযরতের অনুসরণ ও ভাঁদের ইক্তিদা 
করা অপরিহার্য %* 








সূরা £ ৩৭ সাফফাত ৮১৬ ৪০১3 
খববেশকারী (১৪৮) 

১৬৪. এবং ফিরিশ্তাগণ বলে, 'আমাদের | ৯5334 
নে রদ ০০০০০ 
(১৪৯); 

১৬৫. এবংনিশচয় আমরা পাখা সম্প্রসারিত Sats 
[করে নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। p 


১৬৬. এবং নিশ্চয় আমরা তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণাকারী ।" 

১৬৭. এবং নিশ্চয় তারা বলতো (১৫০), 
১৬৮, “যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের 


কোন উপদেশ থাকতো (১৭১). 
৯৬৯%- তৰে, আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র 
মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (১৫২) 


৯১০. অতঃপর তারা সেটার আন্বীকারকারী 
হলো; সৃতরাং স্বনত্তিবিলব্বে তারা জেনে নেবে 
(১৫৩) ৷ 

৯৭৯. এবং নিশ্চয় আমার বানী পূর্বে স্থির 
হয়েছে আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য 
৯৭. যে, নিশ্চয় তারাই সাহায্যখ্রাপ্ত হবে । 
১৭৩. এবং নিঃসন্দেহে আমারই বাহিনী 
(১৫৪) বিজয়ী হবে। 

১৭৪. সুতরাং একটা কালের জন্য আপনি 
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১৫৫)! 
১৭৫. এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে 
থাকুন যে, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে (১৫৬)। 
১৭৬- তৰে কি তারা আমার শাস্তিকে 
তরান্বিত করতে চাচ্ছে? 

১৭৭- অতঃপর যখন নেমে আসবে তাদের 
[আঙ্গিনায় তখন সতকাঁকৃতদের কতই মন্দ প্রভাত 
হবে! 

১৭৮- এবংকিছু কালের জন্য আপনি তাদের! 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন 

১৭৯. এবং অপেক্ষা করুন যে, তারা 
অনতিবিলম্বে প্রত্যক্ষ করবে । 

১৮-০. পবিত্রতা আপনার প্রতিপালকের জন্য, 
মহা সম্বানিত প্রতিপালকের জন্য- তাদের; 
উক্তিসমূহ থেকে (১৫৭)। 

১৮৯. এবং শাস্তি বর্ষিত হোক পর়পান্বরগণের। 
প্রতি ১৫৮), 

১৯৮২. এবং সমস্ত প্রশংসা আপ্লাহ্রই, িনি 
[সমস্ত জাহানের প্রতিপালক । * 
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* “সূরা সাফ্ফাত' সমাপ্ত 





স্টাকা-১. "সুরা সোয়াদ' । এর অপর নাম “সূরা দাউদও'। এ স্রাটিসনতী; এতে পাচটিরুক্‌' শষ্টাশিটি আয়াত, সাতশ বিশটি পদ এবং তিন হাজার 
ছেষ্িটি বর্ণ আছে। 


চীকা-২. যা সর্ধাদাসম্প্। এই বাণী অগ্রতিন্দরী । 
ঢীকা-৩. এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এ কারণে, সত্য স্বীকার করে না। 


চীকা-৪. অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে কত উন্বতকে ধ্বংস করে দিয়েছি এই দান্তিকত! ও নবীগণের বিরোধিতার কারণে; 
টীকা-৫. অর্থাৎ শান্তি অবতীর্ণ হবার সময় তারা ফরিয়াদ জানালো 


























চন টাকা-৬. যেন মুক্তি পেতে পারে। এর 
__ | স্ময়ের ফরিয়াদ নিল ছিলে। মক্কার 
স্বরা সোয়াদ hi che BEd 

Le alr Let = অ্রহণ 1 
৩পা৬44১৮-2৪ ীকা-৭. অৰ্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হামদ 
মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 

সূরা সোয়াদ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৮৮ || আাসল্লাম। 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)।, রুকু'-৫ রত 
ক্ষ” - এক ___| ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হইসলাম 
খ্রহণ করলেন, তখন মুসলমানগণ খুশী 
>. সোয়াদ ৷ এ নামকরা কোরআনের শপথ ১১০7৬০৯৪০০০ হলেন। কিন্তু কাফিরগণ অতি দুঃখিত 


হলো । ওয়ালীদ ইবনে মুশীরাহ্‌ কাশ 
বংশীয় নির্ভরযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় 
পঁচিশজন লোককে একব্রিত করলো । 
অতঃপর তাদেরকে আবূ তালিবের নিকট 
নিয়ে এলো ।আর তাঁকে বললো, “আপনি 
আমাদের নেতাও সম্মানিত ব্যক্তি ।আমরা 
আপনার নিকট এ জন্যই এসেছি যে, 
আপনি আমাদের ও আপনার জাড়পপুতরের 
মধ্যে বীমাংলা করে দেবেল। ভার দলের 
লি পর্যায়ের লোকেরা যেই বিশৃংখলা 


ESTE IY 








|কাফিরণণ বললো, ‘এ'তো যাদুকর, বড় সৃষ্টি করে রেখেছে তা আপনি জানেন।” 
[মিথ্যাবাদী । আবূ তালিব হযরত বিশ্বকুল সরদার 

হা এ] সাক্সাক্গাছ তা'আলা আলায়হি 
(৫. সে কি বহু খোদাকে একটি খোদা করে ৬18৫৮055905 2 ১৬০২ 


রি 9849 | “একাআপনারসমপরদায়েরই লোক । তারা 
আপনার সাথে সন্ধি করতে চায় । আপনি 

















৬. এবং তাদের মধ্যে থেকে সরদারগণ চলে 53515854406] তালের দিক থেকে একটুও বিমুখ হবেন 
গেলো (৯), "তার নিকট থেকে চলে যাও! এবং রিল Li, cc sett 2 
[নিজেদের খোদাগুলোর (বিশ্বাসের ) উপর অটল ৩১৮৬ ৬৬ আলাম ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফান, 
থাকো । নিশ্চয় তাতে তার কোন উদেশ্য | “এরা আমার নিকট কি চায়?" তারা 
'আছে।" | কালে, “আমা এতটুকুই চাই যে,আপনি 

বদ ড 41 আমাদের. আমাদের ূরতিুলোর 





সমালোচনা ছেড়ে দিন। আমরাও আপনার 
এবং আপনার মা'বূদের সমালোচনায় অগ্রসর হবো না।” হুর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালান এরশাল ফরমালেন, “তোমরা কি এমন একটা কলেমা 
হণ করতে পারো যেটা দ্বারা আরব ও জনারবের মালিক ও শাসক হয়ে যেতে পারবে?” আব জাহুল বললো, “একটা কেন, আমরা দশটা কৃলেমা গ্রহণ 
করতে পারবো ৷” বিশ্বকুল সরদার সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাল ফরবালেন- বলো, “9345 58504) এল 
এ কথা শুলে এ সব লোক রাগাবিও হয়ে উঠে গেলো, আর বলতে লাগলো, “তিনি কি বহু খোলাকে একটা মাহ খোদা করে দিলেনা এতসব সৃষ্টির জন্য 
একটা মান খোদা কিভাবে যথেষ্ট হতে পারো?” (নাউযুবিল্লাহ!) 


টীকা-৯. আব্‌ তালিবের মজলিস থেকে, পরস্পর এই বলতে লাগলো, 





টীকা-১০. খৃষ্টানগণও তো তিন বোদায় বিশ্বাসী । ইনি তো মাত্র একটা খোদা বলছেন! 

চীকা -১১. মকা বাসীদের মনে বিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লামের নূরের পদমর্মাদার রতি হিংসার সৃষ্টি হলো আর তারাবললো, 
“আমাদের মধ্যে অভিজাত ও সম্মানিত লোক মওজুদ ছিলো । তাদের মধ্ো কারো প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হলো না । বিশেষ করে নবীকুল সরদার মুহা্মদ 
সাফা সাল্লাম তা'আলা! আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরই অবতীর্ণ হলো!” 

টীকা-১২. কারণ, তারা সেটার আনয়নকারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সালাললাছু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযকে অস্বীকার করে । 

ডীকা-১৩. যদি আমার শান্তি তোগ করে নিতো তবে, এ সন্দেহে, অস্বীকার ও হিংসা বিদবেব কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না । আর নবী আনলাহিস্‌ সালাত 
ওয়াস সালামের সত্যায়ন করতো । কিন্তু তখনকার সত্যায়ন কোন উপকারে আসতো না। 


টি এবং নকৃয়তের চাবিসমৃহ কি তাদের হাতেই রয়েছে যে, যাকেই চায় দিয়ে দেবে? তারা নিজেদেরকে কি মনে করে? তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও তার প্রতৃত্ হি 


জলা১৫, ভার বাব জানের [নত লাদ টা রর 

সার যাক চা দান করেন । | ৭. এ কথাতো আমরা সর্বাপেক্ষা পরবততীধীন 28234)3 
38%38081 

তিনি আপন হাবীব মুহাম্মদ মোত্তফা | খৃষ্টান ধর্মেও শুনিনি (১০) । এতো নিরেট নতুন ওর দিলো 

সান্লান্কাহ তা'আলা আলায়হি [মনগড়া উক্তি। BEY 


ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত দান করেছেন। 
সুতরাং তাতে কারো হস্তক্ষেপ করার ও 


৮. আমাদের সবার মধ্য থেকে কি শুধু তারই 3 এ ৩৫ 
উপর কোরআান অবতীর্ণ হলো (১১)?" বরং (22550 


১১৮৮১ [ভরা সন্দিহান আমার কিতাব সম্পর্কে (১২) 05582588535 
0818 এখনো আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি 824৫ 
ইচ্ছা ওহীর সাথে বাস করে নিক। আর [ ৯৩) ৩৫৫ 
বিশ্বের বাবস্থাপনাও নিজ হাতে নয় [৯, ভারা কিআপলার প্রতিপালকের অনুযহের টিলা 

চিচি ললে এয শি যয ক ন | বা 5০০৩2 
প্রতিপালকের কার্যাদি ও আল্লাহ্র বাজাঞ্চী (১৪)? তিনি সম্থানের মালিক, মহান মি রি রি 
ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে কেন! [দাতা (১৫)! না ৮ 

সেগুলোর মধ্যে তাদের কি অধিকার | ৯০. তাদের জন্য কিআস্মানসমূহ ওযশীনের (589/৬9এঞার 


আছে? রাজত্ব রয়েছে এবংযা কিছু সে দু'টির সধ্যখানে i রা 
কাফিরদেরকে এই জবাব দেয়ার পর | রয়েছে? থাকলে, রহ্ছমূহ লটকিয়ে আরোহণ OPES GAS 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন [করুক ০৬)! 
নবী করীম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্াহ |১১- এ তো এক লাঙ্কিত বাহিনী এসব 94258 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে | বাহিনীর মধ্য থেকে, যাকে সেখানেই তাড়িয়ে 
সাহাযা ও সহযোগিতার ওয়াদাকরেছেন। | দেয়া হবে (১৭)। 

টীকা-১৭. অর্থাৎ এই কোরাঈশ দল এ | >=. তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে ৃহের 5505, এ 
'সববাহিনীর মধ্যে একটা, যারা আপনার | স'শ্রদায়,আদ সম্প্রদায় ও চৌ-পেরেক বিদ্ধাকারী 
পূর্বেকার নবীগণ আলায়হিঘুস সালামের | ফিল্সআাউন (১৮); 
মুকাবিলায় দল বেধে আসতো এবংসীমা |১৩._ এবং সামূদ ও লৃতের সম্প্রদায় এবং 2৫৮ EET 
লংঘন ও যুবুম-অত্যাচার করতো ৷ এ [বনবাসীগণ (১৯) । পি be 
কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী 
করীম সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলেন যে, এই অবস্থা তাদেরই। তাদেরও পরাজয় হবে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে তেমনই সংঘটিত 
হয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মনের শান্তনার জন্য পূর্ববর্তী নবীগণ 
আলারহিযুস সালাম ও তাদের সম্পদায়গলোর কথা উলেখ করেন। 

ঢীকা-১৮. যে কারো প্রতি ক্র ধৰিও হলে তাকে মাটির উপর শায়িত কৰে তার হাত পা চারটিই টেনে চতুর্দিকে ঝুঁিলোর সাথে বেধে দেয়া হতো। 
অতঃপর তাকে পিটানো! হতো এবং তার প্রতি নানা ধরণের নির্যাতন চালানো হতো। 


টীকা-১৯. যারা (আসহাবুল আয়কাহ্‌ বা অরণ্যবাসী) হযরত শুআয়ব আলায়হিস সালামের স-প্রদায়ডুক্ত ছিলো। * 











আ্যলাম্িম্ল - ৩. 











2 য়া 3 জআোসহাবুল আয়কাহ্‌)ঃ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গহন অরণ্যের অধিবাসী হযরত শ*আগব আলারহিস্‌ সালামের সময় 
এই অঞ্চলে বসবাস করতো বলে ভাদেরকে “আস্হাকল আকাম বলা হয় । 'আয়কাহ্‌' হচ্ছে দ্যান পার্থবর্ত এলাকা ।হ্যরত ওয় আলাযহিস 
সালাম এ দু'এলাকারই প্রতি খেরিত হন (নবী ছিলেন) । (কাশ্শাফ ও জাসালাইন ইত্যাদি) 


ঈা-২০. যারা নবীগণের সুকাবিলায় দলবদ্ধ হয়ে এসেছে। যা মশ্কিরগণ এসব দলেরই অন্তর্ভুক্ত 
ভীকা-২১. অর্থাৎ এসব বিগত উম্মত যখন নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামকে অস্বীকার করলো তখন তাদের উপর শান্তি অবধারিত হয়ে গোলা । সুতরাং 
সমস্ত দুর্বল লোকের কি অবস্থা হবে, যখন তাদের পর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। 
চাকা-২২ অর্থাৎ বিয়াষতের প্রথম ফুৎকারের; যা তাদের শাততিরই মেয়াদকাল, 


'টীকা-২৩. এউক্তিটা নাযার ইবনে হারিসবিদ্রপবশতঃ করেছিলো । এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাকে 
ব্ললছন যে, 














সূরা £৩৮ সোয়াদ ৮১৯ পারা £ ২৩ | টীকা-২৪. যাকে ইবাদত করার খুব 
ba ঢ 1332 ৮৫ | শক্তি দান করা হয়েছিলো। তার এ 
এরা হচ্ছে এ দল (২০) । ই ৩৩}; | নিয়ো যে, একদিন রোযা রাখতেন, 
১৪. তাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে (৫৫৭৩ ৩2811 | একদিন রোযা ছেড়ে দিতেন আর রাতের 
[গণকে অস্বীকার করেনি, অতঃপর আমার 6 :9554৩8 পরথমঅর্জাংশে ইবাদত করতেন এরপর 
শাস্তি অবধারিত হয়েছে (২১) । রাতের এক তৃতীয়াংশ বিশ্রাম নিতেন । 
অতঃপর অবশিষ্ট এক ষষ্ঠাংশ ইবাদতে 
বব - দুই অতিবাহিত করতেন। 
৯০. এবং একা অপেক্ষা করছে লা, কিন্তু টাকা-২৫. আপন প্রতিপালকের শ্রতি। 
(একটা বিকট শব্দের (২২), যাকে কেউ প্রতিহত | ভীকা-২৬. হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ 
করতে পারে না । সালামের ভাস্বীহ পাঠের সাথে। 
১৬. এবংবললো, “হে আমাদের প্রতিপালক! টি চীকা- 
এপার NECA ২৭. এ আয়াতের ব্যাথায় এ 
আমাদের প্রাপ্যাংশ আঘাদেরকে শী দিয়ে উিড5৫১৪৩/9৬ হও বত যে. আরবি কাতালা 
দাও হিসাব-দিবসের পূর্বে (২৩) ।' ৬০ | হযরত দাউদ আলায়হিস স'লাঘের জন্য 
৯৭... আপনি তাদের কথাগুলোর উপর (7৫444484%414%&. | পৰ্ৰতমালাকে এমনই অনুগত করেছিলেন 
ধৈর্যধারণ করুন! এবংনি'মাতসমৃহের অধিকারী ডি RE যে, যেখানেই তিনি ইচ্ছা করতেন, সঙ্গে 
|আমার বান্দা দাটদকে স্মরণ করুন (২৪)।). ৩৩354২4৪৯১১] নিয়ে যেতেন। মোদারিক) 
নিশ্চয় সে বড় পরভ্যাবর্তনকারী (২৫)। চীকা-২৮. হ্যরত ইবনে আব্বাস 
১৮. নিশ্চয় আমি তার সাথে পর্বতকে অনুগত 04541 | লিমা তা'আলা আন্হমা খেকে 
[করে দিয়েছি যেন (সেগুলো) পবিত্রতা ও মহিষ LSA ৮05 ক হা 
3 অস্বীহ পাঠ করতেন, তখন 
হত ওকূ্যচমকিত হবার ৩১৯৯১] পরকাল সাথে আল্লাহৰ তাসবীহ 
; (পেৰিৱাতা ও মহিমা বাকা) পাঠ করতেন 
১৯. এবং পক্ষীসমূহকে সমবেত করে (২৮); © OA 14 | আর পাখীগুলোও তার সাথে সমবেত 
সবাই তার অনুগত ছিলো (২৯)। 4 427429 | কষ্টে তাস্বীহ পাঠ করতেন। 
৯২০ এবং আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছি 7240]৫545৫ | জীকা-২৯. পৰ্ৰতমালাও, পাখীওুলোও । 
(৩০) এবং তাকে প্রজ্ঞা (৩১) ও সীমাংসাকারী 0 2৮ 
বা্িতা দিয়েছি (৩২)। (1 


প্রচুর দানকরে। হযরত ইবনে আব্বাস 





























৯১. এবং আপনার নিকট (৩৩) কি এ 1453179221804 ৭ | রাদিয়াাহ তাআলা আনা বলেন, 
অভিযোগকারীদের খবরও পৌছেছে,যখন তারা ক ০৭ ই | "পৃথিবী-পৃষ্ঠের বাদশাহ্গণের মধ্যে 
দেয়াল ডিঙিয়ে দাউদের মসজিদে এসেছিলো ] ৩৩৯ "| হরতদাউন আলাহিসসাণামেররাজত 
(৩৪)? খুব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ছিলো। ছত্রশ 
হাজার পুরুষ তার মেহ্রাবের (সিংহাসন) 

১০258 পাহারায় নিয়োজিত ছিলো ॥ 


'টীকা-৩১. অর্থাৎ নবুয়ত ৷ কোন কোন তাফসীরকারক "হিক্মত'-এর তাফসীর 'ন্যায় বিচার" দ্বারা করেছেন। কেউ কেউ করেছেন "আল্লাহ্‌র কিতাবের 
জ্ঞান' দ্বারা। কেউ কেউ “ধর্মীয় বিষয়ের বুঝশণ্ি" ছারা আর কেউ 'সু্াই' দ্বারা করেছেন (জুমাল)। 

ভীকা-৩২. ‘সীমাংসাকারী বাণ” দারা বিচার সময় জান, মা সভ্যাসত্যের মধ্যে পার্গকা করে দেয় ॥ 

ঢীকা-৩৩. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৩৪. এ আগমনকারীগণ, প্রস্থ অভিষতানৃসারে, ফিরিশতাগণই ছিলেন, যারা হযরত দাউদ শ্মালায়হিস্‌ সালামের পরীক্ষার জন্য এনেছিলেন। 


ঢীকা-৩৫. তাদের এই উক্তি একটা মাস্ত্রালাকে কাল্নিকরপে উপস্থাপন করে 'জবাব' লাভ করার উদ্দেশ্যই ছিলো। বস্তুতঃ কোন মান্আলা সম্পর্কে 
সমাধান জানার জন্য কল্লনিকভাবে কোন ঘটনা রচনা করে নেয়া হয় এবং নি গন্ডিব্েরপ্রতি সেটার সনদ রচনা করা হয়; যাতে মাস্আলাটার বিবরণ 
খুব স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় এবং সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় । এখানে যাসআলার যেই প্রকৃতি এই ফিরিশৃভাগণ পেশ করলেন তাতে উদ্দেশ্য ছিলো এ বিষয়ের 
প্রতি হযরত দাউদ আলায়হি সালামের সৃষ্টি আকর্ষণ করাই, যার তিনি সমুখীন হয়েছিলেন। তা এই ছিলো থে, তার দিয্ানব্বই স্ত্রী ছিলো। এরপর তিনি 
আরো এক মহিলার প্রতি বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, যার প্রতি একজন মুসলমান তার পূর্বেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তার বিবাহ প্রস্তাব পৌছার 
পর মহিলার অভিভাবক ও আব্বীয়-হুজনগণ অন্য গুস্তাবদাতার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করবে কেন? তারা তীর পক্ষে রাজি হয়ে গেলো এবং তার সাথে 
বিয়ে হয়ে গেলো। 


অপর এক অভিমত এও আছে যে, & মুসলমানের সাথে এ মহিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। তিনি এ যুদলমানের নিকট আপন আগ্রহের কথা প্রকাশ 
করলেন । আর এটাই চেয়েছিলেন যেন সে আপনস্ত্রীকে তালাক্‌ দেয়৷ লোকটা তার খাতিরে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি ওতালাক্‌দিয়ে দিলো। অতঃপর 
তীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো। 

বস্তুতঃ ও যুগের এই প্রথা ছিলো যে, যদি | সূরা £৩৮ সোয়াদ ৮২০ পারা ॥ ২৩ 
কোন ৰ্যক্তির মনে কারো স্রীর প্রতি আখহ 
হতো,তবে তার নিকট দাবী করে তালাক্‌ 
প্রদান করানো হতো এবং ইন্দতপূর্তির 
(তালাকোস্তর অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্ধারিত 
মেয়াদকাল) পর বিবাহ করে নিতো। 
এটা না শরীয়ত মতে অবৈধ ছিলো, না 
সে যুগের প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী 





২২. যখন ভারা দাউদের নিকট প্রবেশ 
করলো, তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে 
পড়লো । তারা আরয করলো, “ভয় করবেননা, 
আমরা দু"টি দল, আযাদের একে অপরের প্রতি 
যুলুম করেছে (৩৫) । সুতরাং আমাদের মধ্যে eT 

সত্য ফয়সালা করে দিন এবংন্যায়ের পরিপন্থী Ory 
[করবেন না (৩৬) আর স্মাাদেরকে সোজা পণ || 














ছিলো। কিন্তু বীর মর্যাদা বু উচ্চ ও [বাত ৫1 রা 

উন্নত হয়। এ কারণে, এটা স্টার উন্নত [২৩- ৩৭)! 45622 

মাপা জন্য শোভা পাচ্ছলো না ।সৃতযাং [নিকট নিবানব্সইটা মাদী দুমা আছে, আর EEE 

আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা হলো যে, ওঁকে [আমার নিকট একটা মাত্র মাদী দুা আছে।| LEIA BGI 

এ সম্পর্কে অৱহিত করবেন এবং সেটার | এখন এ বলছে, “তাও আমাকে হস্তান্তর করে ৪৩930 

কারণও এভাবে সৃষ্টি করলেন যে, [দাও এবং কথায় আমার উপর প্রভাব বিস্তার 

ফিরিশৃতাগণ বাদী ও বিবাদীর রূপে তীর |ক্রছে।' | 

সমু হলেন। * টিনার 
এ ৩১ 

হি HUGE ESS 

জি ৰিছি সম্পন হয় এবং ভার জন্য BEATS 

শোভা পায়না- এমন কোন কাজ সম্পন্ন | যুলুম করে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ, gs BLES এ 

হয়ে যায়, তবে আদর হলো এই বিরূপ | কর্ম করেছে; এবং তারা খুবই স্বল্প সংখ্যক লোক গা 

অভিযোগের ভাষা ব্যবহার করবে না, [(৩৮)।" এখন দাউদ বুঝতে পেরেছে যে,আামি PERAK 

বরং ওঁ ঘটনার মত একটা ঘটনা রচনা [তাকে পরীক্ষা করেছি (৩৯); তখন আপন 

করে সেই সম্পর্কে ্রশবকারী,ফতোয়াপ্রথ্থী 





ও জানতে ইচুঞ হয়ে প্রশ্ন করবে এবং 
তার মহত্ব ও সম্মানের প্রতি সতর্কত। অবলহদ করবে। 


এ কথাও জানা যায় যে, মহামহিম মালিক ও মুনিব আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবীগণের সম্মান এভাবেই রক্ষা করেন যে, তাদেরকে কোন বিষয়ে অবহিত 
করার জন্য ফিরিশৃতাগণকে এমন আদবের সাথে হাযির হবার নির্দেশ দেন 


টাকা-৩৬. যার ভুল হয়েছে তার চেহারার দিকে লকষা না করে তার বিচারের রায় দিয়ে দিন। 
চীকা-৩৭. অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই । 


টীকা-৩৮. হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের এ কথোপকথন শুনে ফ্িরিশতাদের মধ্য থেকে একে অপরের দিকে দেখলেন এবং মৃদু হেসে তারা আসমানের 
দিকে রওনা হয়ে গেলেন। 

ঢীকা-৩৯. এবং 'মাদী দুখ ছিলো একটা ইঙ্গিতসূচক শব্দ মাত্র, যা বারা বীর কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, নিবানববইটি স্ত্রী তার নিকট থাকা সত্বেও 
আরো একটি স্তর প্রতি তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । এ কারণে মাদী দৃদ্বার উপমা দিয়ে প্রশ্ন করা হরেছে। যখন তিনি এটা বুঝতে পারলেন, 


জর: ৪০. মান্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা গুমাণিত হলো যে, নামাযে রুক্‌' করা সাজদা-ই-ভিলাওয়াতের হুলাভিিকত হয়ে যায়; যদি নিয়ত করা হয়। 


পারা; 


জীকা-৪১.. সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার জন্য 





লা F 
[নিকট ক্ষমা চেয়েছে এবং সাজদায় 


পড়েছে ও ফিরে এসেছে (৪০)। 
২৫. অতঃপর আমি তাকে তা ক্ষমা করেছি। 
এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই 

ও ভাল ঠিকানা রয়েছে। 
২৬. হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে 
পৃথিবীতে প্রাতানাধ করেছি (৪১) সুতরাং তুমি 
লোকদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করো এবং. 
'খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না । যা তোমাকে 


সেগুলোর মধ্যথানে রয়েছে, অনর্থক সৃষ্ট 
। এটা কাফিরদের ধারণা (৪৩) ৷ সৃতরাং; 
[কাফিরদের দুর্ভোগ আগুন থেকেই। 


২৮. আমি কি এসব লোককে, যারা ঈমান, 


যখন তার সামনে পেশ করা হলো: 


[ভ্িশুহরে (৪৮) (এ স্বস্বরাজিকে,) যে ও লোকে 
'খামালে তিন পায়ের উপর দত্ায়ঘান হয় চতুর্থ 
ক্রেন প্রান্ত মাটিতে লাগালো অবস্থায় । আর 
ধাবিত করলে বাতাস হয়ে যায় (৪৯)। 
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আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং আপনার 
নির্দেশ তাদের মো কার্যকর করেছেন। 
'টাকা-৪২. এবং এ কারণে ঈমান থেকে 
বঞ্চিত হয়ে আছে৷ যদি তাদের বিচার- 
দিবসের প্রতি দৃঢ় স্থান থাকতো তবে 
দুনিয়াতেই ঈমান নিয়ে আসতো। 
ঢীকা-৪৩. যদিও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় এ 
কথা বলেনা যে, আসমান ও যমন এবং 
সম দুনিয়া অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে; 
কিন্তু যখন পুনরুথান ও প্রতিদানের 
বিষয়কে অস্বাকারকারী হয়েছে, তখন 
ফলশ্ৰুতি এই হলো যে, তারা দুনিয়ার 
সৃষ্টিকে অনর্থক ও নিক্ষল মনে করে 
ীকা-৪৪. একথা সম্পর্ণপ্জা-বিরোধী। 
আর যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিষয়কে 
অস্বীকার করে সে অবশাই বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারী ওসংশোধনকারী এবংপাপী ও 
পরহেযগারকে সমান সাবাস্ত করবে এবং 
তাদের মধ্যে পার্থকা করবে না। 
কাফিরগণ এই অজ্ঞতার মধ্যেই আটকা 
পড়ে রয়েছে। 


শানে ুযুলঃ বোবাঈশবশীয়কাফিরগণ 


এরশাদ করা হয়েছে বে, সৎ ও অসৎ, 
মু'মিন ও কাফিরকে এক সমান করে 
দেয়া প্রজ্ঞার চাহিদা নয়; বরং এটা 
কাফিরদের আন-ধারণাই। 

ভীকা-৪৫. অৰ্থাৎ কোরআন শৰীফ, 
চীকা-৪৬. শরিয় স্তান 

টীকা-৪৭. আরাহ তা'আলারপ্রতি এবং 
সব সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা এবং স্বরণেই রত আছেন। 
চীকা ৪৮ যোহরের পর এমন সব ঘোড়া, 
চৰা -3৯. এগুলো হাজার ঘোড় ছিলো: 
যেগুলো জিহাদের জনা হযরত সুলায়মান 
আলায়হিশ্‌ সালামের সামনে পরিদর্শনের 
নিমিও যোহরের পর পেশ কা হয়েছিলো। 
চীকা-৫০. অর্থাৎ সেগুলোরপ্রতি আল্লাহর 
সনষ্টি এবং দ্বীনের শক্তি ও সমর্থনের 
িমিত্ত ভালবাসা রাখি; সেগুলোর প্রতি 
আমার ভালবাসা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে 
নয়। তোষসীর-ই-কবীর) 


টীকা-৫১. অর্থাৎ চোখের আড়ালে চলে গেলো । 

চীকা-2২. এবং এই হাত বুলানোর কতগুলো কারণ ছিলো, যথা- 

এক) ঘোড়াগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করা; কারণ, সেগুলো শত্রুর মুকাবিলায় উত্তম সহায়ক ৷ 

সুই) রজার বিষয়াদি নিজেই দেখাশুনা করা, খেল সমস্ত কর্মচারী ও স্বীয় কর্তব্য পালনে শর্ত থাকে । 

তিন) তিনি ঘোড়ারঅবস্থাদ, সেগুলোর রোগ ব্যাধি এবং দোষ-্রুটি সম্পর্কে সর্বাধিক বিশ্ে্ঞ ছিলেন। সেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে সেগুলোর অবস্থাদি 
পরীক্ষা করছিলেন। 

কোন কোন তাফসীবকারক এ আয়াতগুলোর তাফনীর বা ব্যাখ্যান বহু অবাস্তব কথাবার্তা শিখে দিয়েছেন, যেগুলোর সত্যতার পক্ষে কোন প্রমাণ লেই। 
বস্তুতঃ সেগুলো নিছক গল্প মাত্র; যেগুলো মজবুত ্রমাণাদির সমুখে কোন তেই ্রহ্ধযাণ্য লয় ॥ আর এ তাফসীর, যা উক্বে করা হয়েছে,তা কোরআনের 
বর্মনাওহীর সাথে সম্পূর্ণ সমপরসযপূণ। আল্লাহরই জনা সমস্ত প্রশংসা। (তাফসীর-হ-কৰীর) 





টীকা-৫৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফে পান্মাঃ ২৩ 
হযরত আব হোলায়রা রাদিয়াল্লাহু দু 

তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসঃ [অদৃশ্য হয়ে গেলো (৫১)। SAIS 
বিশ্বকুল সরলার শা তা'আলা |=৩- অভঃপত্ নির্দেশ দিলো, সে গুলোকে HEF PE 
আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ ফরমান- [নায় নিকট ক্রয়ে আলো 1; অতঃপর লে SIGS 
হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালাতু [গুলোর গোছ ও গর্দানগুলোর উপর হাত বুলাতে Mach 
ওয়াস্‌ সালম বলেছিলেন, “আমি আজ [লাগলো (৫২) 

রাতে আমার নব্বই বিবির সাথে সাক্ষাত |৩*. এবং নিশ্চয় আমি সূলায়মানকে পরীক্ষা ৫০61 
করবো, এরফলে ত্েক বিবইগর্ভবতী [করলাম (৫৩) এবং তার সিংহাসনের উপর রে? হি 
হবে। প্রতোকের গর্ভে আল্লাহ্র রাস্তায় | একটা ্াণহীন ধড় রেখেদিলাস (৫9), অতঃপর; এ 


জিহাদক্াৰী অশ্বারোহী সন্তান জন্য |গরত্যাবর্তন করলো (৫৫)। 


নেবে।” কিন্তু এ কথা বলার সময় 
১ Saas 
টস হয়ত মেন কোল গালে [দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী 


বসত ছিলেন, যার ফলে সেদিকে খেয়াল E 
ছিলো না। সুতরাং কোন ই গর্ভবতী [না হয় ৫৬), নিশ্চয় তুমি বড়ই দাতা ।' 


হয়নি: একট মাত্র যত তার গর্ভেও |৩৬. অতঃপর আমি বায়ুকে তার অধীন করে৷ 
এক অসম্পূর্ণ গড়নের শিশু জন্ম লাভ 
করলো। 


বশ্বকুল সদার সান্তা তা'আলা এর 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, [ধত্যেক থাসাদ নির্মাণকারী (৫৮) এবং; ০০০ 
“যদি হযরত সুলামান, "ইন্শাআল্লাহ' |চবুরীদেরকে (৫৯); 

বলতেন, তবে এ সব স্ত্রীর গর্ভে পুত্র |৩৮. এবং আরো অনেককে শৃংখলে [4৮০৭০৫১০১০৫ 
সন্তানই জন্মলাভ করাতা। আর ভার | ডে)? রশ SAIS MSS 


আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতো । (বোখারী, 
১৩শ পারাঃ কিতাবুল আম্বিয়া) 


টাকা-৫৪.অর্থাৎঅসম্পূৰ্ণ গড়নের শিশু। 
টীকা-৫৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি; আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, ইন্শাআল্লা বলতে তুলে যাবার কারণে এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম 
আল্লাহ্‌র দরবারে 

ডীকা-৫৬. এ'তে উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এমন বাজা তার জনা মু'জিয়া হোক! 

টীকা-৫৭. অনুগত বেশে, 

ীকা-৫৮. যে তারই নির্দেশে ও তার ইচ্ছা মোতাবেক অন্যান্য ও দুর্লভ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করতো 

চীকা-৪৯. যে ভার জন্য সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলে আনতো । দুনিয়ায় স্বপরথম সমুদ্র থেকে মুক্তা আহৱণকারী ভিনিই । 


টীকা-৬০. অবাধ্য শয়তানকেও তাঁর বশীভূত করে দেয়া হয়; যাদেরকে তিনি শিক্ষা দান করার জন্য ও ফ্যাসাদ-বিপর্যয় থেকে বাধা দানের জন্য বেড়ী 
ও শিকল দ্বারা বেধে বনী রাখতেন। 








|৩:৯- এটা আমার দান । এখন তুমি ইচ্ছা 049৯ 








জীকা-৬১. যাকে চাও। 


ীকা-৬২. যে কারো থেকে ঢাও। অর্থাৎ দেয়া কিংবা লা দেয়ার অধিকার আপনাকে দেয়া হয়েছে_ যেমন ইচ্ছা তেমনই করুন৷ 








সূরাঃ৩৮ দোয়াদ ৮৩ 


পারা ই ২৩ 





















অনুগ্রহ করো (৬১) অথবা রুখে দাও 
(৬২)! তোমার উপর কোন হিসাব নেই। 
1৪০. এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে 
নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা রয়েছে। 


1৪২... আমি বললাম, ‘আপন পদ দ্বারা ভূষিকে 
|আঘাত করো (৬৪)!' এটা হচ্ছে সুশীতল প্রবণ 
গোসলের ও পান করার জন্য (৬৫) ।' 

1৪৩. এবং আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন 
[এবং তাদের সমসংখ্যক আরো অধিক দান! 


৪৪. এবং বললাম, “আপন হাতে একটা ঝাড়ু 
[নিয়ে তা দারা আঘাত করো (৬৭) এবং শপথ 
|ভঙ্গ করো না ।' নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল 
পেয়েছি । কতই উত্তম বান্দা (৬৮)! নিশ্চয় সে 
[অতি প্রত্যাবর্তনিকারী । 


8৫. এবং স্মরণ করুন! আমার বান্দাগণ-. 
|ইত্ৰাহীম, ইসহাক, য়া'ক্- ক্ষমতা ও 


হারা ঘাস (বিশেষ) দান করেছি, তা হচ্ছে 


৪৮. এবংস্মরণ করুন ইসমাঈল, য়াসা' ও 
|যুল-কিফ্লকে (৭১) এবং সবই সজ্জন । 
৪৯. এটা উপদেশ এবং নিশ্চয় (৭২) 
ৰোদাভীকুদের b 


৫১>. সে গুলোর মধ্যে হেলান দিয়ে (৭৩), সে 
গুলোর মধ্যে প্রচুর ফলমূল ও পানীয় চাইবে। 





- চার 
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টীকা-৬৩. শরীর ও সম্পদে এটা বারা 
ভার রোগাক্রান্ত হওয়া ও এর যন্্রণাদি 
বুনো হয়েছে। (এ ঘটনায় বিস্তারিত 
বিবরণ সূরা আয়া -এর ষষ্ঠ রুকুতে 
গত হয়েছে) 

ভীকা-৬৪. সুতরাংতিনি মাটিতে পদাঘাত 
করলেন। ফলে, তা থেকে একটা মিষ্ট 
পানির খস্রবণ প্রবাহিত হলো। আর 
তাকে বলা হলো- 
চীকা-৬৫. অতএব. তিনি তা থেকে পান 
করলেন এবং গোসল করলেন। ফলে, 
সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন রোগ-বাধি 
এবং ও কষ্ট দূরীভূত হয়ে পেলো । 
চীকা-৬৬. সুতরাং বর্ণিত আছে যে, তার 
যে সব সন্তানমৃত্যুবরণ করেছিলো আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকেও জীবিত করলেন 
এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তত সংব্যক 
আরো দান করলেন। 
টাকা-৬৭. আপন বিবিকে, যাকে একণটা 
বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন দেরীতে 
হাযির হবার কারণে। 

ভীকা-৬৮- অর্থাৎ হযবত আইয়ূব 
আলায়হিস সালাম । 

টাকা-৬৯. যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জানগত ও কর্মগত প্রজ্ঞা দান করেছেন 
এবং আপন মা'রিফাত (পরিচিতি লাভ) 
ও আনুগত্য করার শক্তি দান করেছেন। 
চীকা-৭০. অর্থাৎ পরকালের । তা 
লোকদেরকে এরই স্বরণ করিয়ে দেয় 
এবং অধিক পরিমাণে তকে স্বরণ করে। 
দুনিয়ার ভালবাসা তাদের অন্তরসমূহে 
স্থান পায়নি। 

টীকা-৭১. অর্থাৎ তাদের মর্যাদাসমূহ ও 
তাদের ধৈর্যের কথা, যাতে তাদের পবিত্র 
স্বভাবগুলো থেকে লোকেরা সংকর্মের 
অহ অৰ্জন করে। আর 'যুল-কিফ্ল' 
নবী ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ 
আছে। 

টীকা-৭২. পরকালে 


ীকা-৭৩. কারুকার্কৃত আসনশুণার 
উপর, 


টীকা-৭৪. অর্থাৎ সবাই বয়সে সমান অনুরূপভাবে, সৌন্দর্য ও বৌবনে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বাবে; না একে অপরের প্রতি শকতা, লা 
ঈদ্ঘ এবংনা হিংসা-বিশেধ পোষণ করবে ॥ 

ীকা-৭৫. চিরস্থায়ী থাকবে। সেখানে 
যাকিছু নেওয়া হবে ও বায় করা হবে তা 
আপন স্থানে তেমনি সৃষ্ট হয়ে যাবে। 
দুনিয়ার বস্তুসমূহের ন্যায় বিলীন ও 
অস্তিত্বহীন হবে না । 

টীকা-৭৬, অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য । 
চীকা-৭৭. জলন্ত আগুনে। ভাই হবে 
ৰিছানা। 


টীকা-৭৮. যা জাহাব্নামবাসীদের শরীর 


সূরা £৩৮ সোয়াদ ৮২৪ পারা ৪২৩ 
[চোখ তুলে গেছে না, একই বয়সের (৭৪) । ৪৫8১০ 

৫৩. এটা হচ্ছে তা-ই. যেটার তোমাদেরকে ৬2520532005 3 
প্ৰতিশ্ৰুতি দেয়া হয় হিসাব-নিকাশের দিবসে । ৩51205১29০৯ 3 


৪. এটা আমার রিযক্‌, যা কখনো নিঃশেষ (৫১৫08114654 
গানে? ০০০৮ 


এসব ETE 





৮১৬৬ ই 









ও তাদের গলিত ক্ষতস্থান্ডলো ও |<: জাহারাম, যাতে তারা প্রবিষ্ট হবে; | 94৫9484৫450 
আবাস্থানগুলো থেকেপ্রবাহিতহবে [সুতা কই মন্দ বিছানা (৭৭)! 9৩2 
ফঙ্লদয়ক ও দগন্ধিময় হে। 

৭.. তানের জন্য এটাই; অতঃপর সেটা 5৫221515768 
কা-ন৯, বিভিন্ন ধৱশেৱ শাত্ত। | ভোগ করবে-ফুটস্পানি ও পূজ (৭৮) SHEEIRELS Se 
চীকা-৮০. হযরত ইবনে আব্বাস [০ এস. এই আকৃতির আরো | ৯ হো 
বানা তা'আলা আদা বলেন, (২১) । ৯৯৪৫ ০০০ 
“যখন কাফিরদের লেতুবরণ জাহান্নামে 
পরযেশকরবেএবংভাদেরগেছনে পেছনে [রী তাদেরকে বা হবে নি 5 
দের সরা তন জাহাজ | তোমাদেরই ছিলো (৮০) । তারা বলবে, ভারা EEA ON 
তোমাদের অনুসারীদের বাহিনী, যা |" উন স্থান না পায়। আগুলেই তো 
তোমাদেৰ অত: তোমাদেরই সাথে ||ভাদেরকে যেতে হৰে। 
জাহান্নামে ধ্বসে পড়ছে” (৬০- সেখানেও সংবীর্ণস্থানে থাকবে ৷ অনুসারী! ০৮০15 


[বলবে, “বরং তোমরা শেন উত্তম স্থান না পাও!" পি ৮৫ 
এ বপন তোমরাই আমাদের সন্থুখে এসেছো ০০০০০ 
(৮১) ॥ সুতরাং কতই মন্দ ঠিকানা (৮২)! 


ঢীকা-৮১. যে, তোমরা প্রথমে কুফর 
অবলম্বন করেছো এবং আমাদেরকে এ 
পথে চালিত করেছো। 








হে: প্রতিপালক! কল Bee hee fe 

০ | ও ত শিপাত 55s 1558 

| lara Le 
টীকা-৮৩. কাফিরদের নির্ঃযোগা [চালের ২5508 ৯1 
লোকেরা ও নেতৃবর্গ রি 
কা-১৪ অথতগরীবসুলমনদেরকে। [এবং ৩) বলবে আমাদের কী হলো ৬৫49৬ 
এবংতারাঠাদেরকেআপনধর্মেরবিরোহী [ আমরা এসব পক ১৮3৫ 
১১৯১৮/৭:৬ [আমরা মন্দ সলে পণ্য করতাম (৮৪)! [SP 
গরীব হবার কারণে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। [৬৩- “আমরা কি তাদেরকে ঠা্রা-বিদ্ধপের। SRE beni 
যখন কাফিরগণ জাহান্নামে তাদেরকে | পাত্রে পরিণত করে নিয়েছি (৮৫), না তাদের পুট 
দেখতে পাবে না তখন বলবে, “তারা |দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে (৮৬)?" ei) 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেনঃ” [৬৪- নিশ্চয় এটা অবশ্যই সত্য, দোষবীদের। 91425524156 
িকা-৮৫. এবং বাস্তবিক পক্ষে, তারা | পারস্পরিক বগড়া। YI LEAS £& 
এমন ছিলো না, দোযখৈ আসেই নি। “ 
তাদের প্রি আমাদের ঠা্রা-বিদ্রপ করা si 35 স্‌ 
ওতাদেরপ্রতিহাস্ করা বাতিলই ছিলো । |৬৫- আপনি বলুন (৮৭), "আমি সতকক্ষারী জগতে 











'চীকা-৮ এ কারণে, তারা আমাদের 5০ 
দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথবা এই অর্থ যে, তানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে এবং দুনিয়ায় আমরা তাদের মর্যাদা ও মহত্ব দেখতে পারিনি। 


ীকা-প৭. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা“আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মন্ধার কাফিরদেরকে 


'টীকা-৮৮- তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। 

চীকা-৮৯. অর্থাৎ কোরআন অথবা কিয়ামত অথবা আমার রসূল সন্তর্ককারী হওয়া অথবা আল্লাহ তা'আলা এক ও শরীকহীন হওয়া 

চীকা-৯০. বে, আমার উপর ঈমান আনছো না এবং কোরআন পাক ও আমান ছীনকে অমান্য করাছো । 

চীকা-৯১. অর্থাৎ ফিরিশৃতাগণ হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম সম্পর্কে । এটা হযরত বিধবকুল সরদার সাল্লান্তাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবৃয়তের 
সতাতারপক্ষে এক অকাট্য প্রমাণ । মোটকথা এই যে, উরধ্ম জগতে হযরত আদম আল্লায়হিস্‌ সালাম সম্পর্কে ফিরিশৃতাদের বাদানুবাদ করা আমি কিভাবে 
[জানতে পারতাম যদি আমি নবী না হতাম? এ সম্পর্কে খবর দেয়া আমার নরয়ভ ও আমার নিকট ওহী আসারই প্রমাণ বহন করে । 

চীকা-৯২. দারমী ও তিরমিযীর হাদীসমূহে রয়েছে যে, বিশ্বকল সরদার সাল্লাল্লাহু তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “আমিআমার উৎকৃষ্টতম 
অবস্থায় আপন মহামহিম প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পেয়ে ধনা হয়েছি” 

(হযরত ইবনে আব্দাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, “আমার মনে হয়, এই ঘটনা স্বপ্নের" ৷) 

হুর আলামহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এরশাদ ফরমান, “মহা সঙ্ানিত, মহাসহিস, বরকতময়, হান প্রতিপালক এরশাদ ফরমান, “হে সুহাম্দ (মোস্তফা 
সা্তাল্যাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! উৰ্ধ জগতের কিবিখতাগণ কোন্‌ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?” আমি আর্য করলাম, “হে প্রতিপালক! তুমিই 
জ্জাত।" হুযুর এরণাদ ফরমান, “অতঃপর রব্বুল ইযযাত আপন দয়া ও করুণার হাত আমার উভয় কাধের মাঝখান রাখলেন । আর আমি এর ফয়ষের 
প্রতিক্রিয়া আপন বরকতময় হৃদয়ে 
অনুভব করলাম । অতঃপর আস্যান ও 


ANH: a যগীংনর সমন্ত্র কিছু আমার জ্ঞানের 
ILA 201949 | অত হয়ে গেলো? অতাপর 
ঠ আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা"ত্যালা এরশাদ 
852344445. | ফ্রালেন, “হে মুহাম্মদ লোললল্লাহু 

89421. 01 তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি 
ঠা SE জামেন কি উ্ধ্ব জগতের ফিরিশৃতাগণ 
© HEE KILI 


আরয করলাম, , হে আমার 

2752823744 | থতিপালক' আমি জানি। তারা 
a) দি 'বাহ্ফারাসমূহ (পাপ মোচনকারী 
ন ১ ০) ০/০ | কাৰষাদি) সম্পর্কেবোলাবুবাদকরছে। আর 
ea) “কাফকফারাসদূহ' হচ্ছে. নাযাযসমূহেরপর 
| পিল জবান: করা, পদত্রজে 

০. আমার প্রতি তো এই ওহী হয় যে, ‘আমি 5 নেট 2২ জঘা*আতসমৃহে যাওয়া, যখন শীত 
[নই কিজু সুস্পষ্ট লতর্ককারী ৯২) ils সত্যাদির কারণে পানির ব্যবহার 
"১৯. যখন. আপনার প্রতিপালক নাকে] gS অপছন্দনীয় হয়,তখন ভালন্মাবে অযু 
ফলকে বললেন, ‘আছি আটি পেকে en হুল থে কেই এ কাজওলো কৰে তার 
মানব সৃষ্টি করবো (৯৩) ৷ চিন: জীবনও উত্তম, মরণও উত্তম । আর 
গুণাহুলমূহ থেকে এমনভাবে পাক-পৰিত্ৰ 

১৯. অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করে মুড বে হযে যাবে, ৰেমনজাপন জনের 
দিনোছিলো।” আৱ বললেন, “হে মুহাম্মদ 
সোন্তাপ্তাহ তা'আলা আলায়ছি 


Ne ARES (৫ 


নাগ £২৩ 






























-: 7 ৮ 
অর্থাৎ “হে আল্লাহু! আমি আপনার নিকট চাই- ভালো কাজগুলো সম্পাদন করা, মন্দ উপাই বদি 
তোমার বান্দাদেরকে ফিৎনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে চাও তখনই আমাকে তোমারই প্রতি ফিংলামুক অবস্থায় উঠিয়ে নাও।” 

(কোন কোন বর্ণনায় এটা রয়েছে যে, হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “আমার নিকট সবকিছু সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে এবং আমি জেনে নিয়েছি” অপর এক বর্ণনায় আছে, “যা কিছু পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে সবই আমি জোনে নিয়েছি” ইমাম আলামা আলাউদ্দীন আলী 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম বাগদাদী ওরফে 'খাযিন' আপন তাফসীর গ্রন্থে এর অর্থ এই বর্ণনাকরেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মুবারক উক্ত করে দিয়েছেন, হৃদয় শরীফকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন, আর যা কিছু অজানা ছিলো সবকিছুর 
প্রিয় হুমূরকে দান করেছেন; এমনকি তিনি নি'মাত ও পরিচিতির শৈত্য আপন হৃদয় ুবারকের মধ্যে পেয়েছেন । আর যখন হৃদয় মুবারক আলোকিত 
হয়ে গেলো এবংপবিত্রবক্ষ খুলে গেলে, তখন যা কিছু আস্মানসমূহ ও যীনের গ্রতযেটান্তরেরয়েছে, আল্লাহ্র অবগতি দানেরবদৌলতে জেনে দিয়েছেন । 
চীকা-৯৩. অর্থাৎ (হযরত) আদমকে সৃষ্টি করবো । 














সূরা £৩৮ সোয়াদ ৮২৬ 






























ভীকা-৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে । 


ীকা-৯৮. অর্থাৎ এই সমতায় থেকে, | 
যাদের স্বভাবই হচ্ছে অহংকার করা 
'চীকা-৯৯. এ থেকে তার উদ্দেশ্য এই 
ছিলো যে, “যদি আদমকে আগুন দিয়ে 
সৃষ্টি করা হতো এবং আমার সমানও 
হতো, তৰুও আখি তাকে সাজনাকরতাম 
না; সুতরাং তার চেয়ে উত্তম হয়ে তাকে 
লাজলা করার পরশুই ঠেলা" 
টীকা-১০০. স্বীয় উদ্ধত্য, অবাধ্যতা ও 
অহংকারের কারণে। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা তার আকৃতি পরিবর্তিত করে 
দিলেন। সে পূর্বে সুন্দর ছিলো। তাকে 
কুখসিৎ ওকালো চেহারসম্পন্ন করে দেয়া 
হলো এবং ভার উজ্জল ছিনিয়ে নেয়া 
হলো। 

জীকা-১০১, এবং কিামতের পর 
অভিসম্পাতও এবং বিভিন্ন ধরণের 
শাতিও। 

চীকা-১০২. আদম আগায়হিস সালাম 
ও ভা বংশধরকে তাদের বিলীন হ্বার 
পর প্রতিদানের জন্য । আর তাতে তার 
উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সে মানুষকে পথ 
করার জন্য যেন অবসর পায়, তাদের 
প্রতি আপন বিদবেে ভালভাবে চরিতার্থ 
করতে পারে এবং মৃত্যু থেকেও সম্পূর্ণ 
বেঁচে যায়। কেননা, পুনরুথানের পর 
আর মৃত্যু নেই। 

চীকা-১০৩. অর্থাৎ প্রথম ফুৎকার' পর্যন্ত, 
যেটা সৃষ্টিকে বিলীন করার জন্য অবধারিত 
হয়েছে। 

ডীকা-১০৪. তোমার বংশধর সহকারে 
চীক্া-১০৫- অর্থাৎ মানবকুল থেকে 


চীকা-১০৬. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আল্ছমা বলেন, 
স্তর পর'। অপর এক অভিমত এই 
যে, ক্র়ামত-দিবসে। ঈ 


দেবো (৯৪), এবং তাতে আমার নিকট থেকে 
[রূহ ফুৎকার করবো (৯৫) তখন তোমরা তীরই | 
প্রতি সাজদাবনত হও!" 


৭৩. তখন সমস্ত ফিরিশ্তা সাজদা করলো 
[একেক করে যে. কেউ অবশিষ্ট রইলো না; 


৭৪. কিছু ইবজীস (৯৬) ।সে অহংকার করলো | 
এবং সে ছিলোই কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত (৯৭)। 


[অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত ৯৯৮)?" 
৭৬. সে বললো, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হই 
(৯৯) । তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, 
[আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো ।' 

৭.- বললেন, “তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে | 
যাও নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত (১০০)। | 
=4৮. এবং নিশ্চয় তোমার উপর আমাক 
সা রইলো ব্রত পর্যন্ত ১০১)।" 


যেদিন উঠানো হবে (১০২)।" ] 
১৮০. (তিনি) বললেন, “তুমি তো অবকাশ | 
প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত: 


[৮১- এ জ্ঞাত সময়ের দিন পর্যন্ত (১০৩)।' 


৮২. সে বললো, “তোমার সম্মানের শপথ! 
[অবশ্যই আমি এ সবকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবো: 


|৮৪. বললেন, ‘সৃতৱাং সত্য এটাই; এবং, 
[আমি সতাই বলি। 

৮৫. নিশ্চয় আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ: 
[করবো তোমার দ্বারা (১০৪) ও তাদের মধ্যে 


৮৮৮. এবং অবশ্যই একটা সময়ের পর তোমরা | 
সেটার সংবাদ জানবে (১০৬)। * 
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দার জর 

বুঝানো হয়েছে। 

ভীকা-৩. ছে বিশু সরদার সূহাখদ 

টিটি ৭ নাগা মোসতকা সালা তাআলা আলায়হি 

৩৯১৯৪1৯912৮ আলাম 

জীকা-৪. তিনি ব্যাতীত অন্য কেউ 

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম £- ইবালতের উপযোগী নেই। 

০১০০ টীকা-৫. উপাস্য স্থির করে বসেছে। 
বাহু’ _ এক সৰ লোক রা মূর্তি পূজারীলের কথা 


2) বুঝানো হয়েছে। 
_ কিতাব (২) অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ 85810 এ 
নিত ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে । DAIL | ঈন্প-৬. অৰ্থাৎ ূৰ্তিতলোকে 


=. শির আমি আপনার লতি (৩) এ কিতাব 5৬ চীকা-৭. ঈমানদারদেরকে জান্নাতে এবং 
29 




















কাফিরদেরকে দোযখে প্রবিষ্ট করে । 
31৫21 | জকা. মিথ্যাবাদী একথা যে, তারা 
মূর্তিশলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সানিখ্যে 
55959 পৌছানোর উপযোগী বলে, খোদার জন্য 
৬৪১ 15 সন্তান সাব্যস্ত করে এবং অকৃতজ্ঞ এমনই 
০02 4৩ 2৩ ৭ যে, মূর্তি পুজা করে। 
5149198903804) * | উক-৯ অর্থাৎ যদি কানিকাবে 
0৫৫] আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান গ্রহণ করা 
3 2400 0%, ] সত, তবোতিমাকেহচ্ারতেন 
সন্তানকে গ্রহণ করতেন; এ সিদ্ধান্তটা 
কাফিরদের উপর ছাড়তেন না যে, তারা 
যাকেই ইচ্ছা খোদার সন্তান সাবান্ত 
করতো । (আপ্তাহ্রই আশ্রয়!) 
চীকা-১০. সন্তান থেকে এবং এসব 
বিষয় থেকে, যেগুলো তার পৰিত্রতম 
নিতেন (৯)। পবিত্রতা তারই (১০)। 1; মর্যাদার উপযোগী নয়। 
[ভিনিই হন এক আল্লাহ্‌ (১১), সবার উপর চীকা-১১. না আছে ভার কোন শরীক, 
না আছে কোন সন্তান, 
le rn জীকা-১২, অর্থাৎকখনো বাতের অন্ধকার 
৯ 322803 | ঘা লিৰের একাংপকে গোপন করেন। 
4 5 আর কখনো দিনের আলে দ্বারা রাতের 
৬৮477 একাংশকে। অর্থ এ যে. কখনো দিনের 
প্রত্যেকটি A AC 
|মেয়াদকালর জন্য পরিভ্রমণ করছে (১৩)। 598109446৮9 
শুনছো! তিনিই সম্মানের মালিক, ক্ষমাশীল । করেন। আর রাত ও দিনের মধ্যে যেটা 
(৬. তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি ET খাটো হয়,তা খাটো হতে হতে সেটার 
[করেছেন (১৪) । অতঃপর তা খেকে তার জোড়া (53530 | আশ ঘন অবশিষ্ট থাকে।আৱ যেটা 


i: বৃদ্ধি্রাপ্ত হয়, তা বাড়তে বাড়তে জৌদ্দ 
১২ ঘন্টাকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়। 


























চীকা-১৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেগুলো আপন নির্ারিত নিয়মে চলতে থাকবে। 
টীকা-১৪. অর্থাৎ হযরত আদম আগায়হিস্‌ সালাম থেকে। 


ীকা-১৫. অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে। 
ঢাকা-১৬. অর্থাৎ, গাভী, ছাগল ও ভেড়া থেকে 

ীকা-১৭. অর্থাৎ জোড়াগুলো খেকে সৃষ্টি করেছেন; অর্থাৎ নর ও মালী। 

চীকা-১৮. অর্থাৎ বীর্ষ, অতঃপর রতপি, অতঃপর মাংসপিও। 

চীকা-১৯, একটি অন্ধকার পেটের, দ্বিতীয় অন্ধকার গর্তের এবং তৃতীয় অন্ধকার জরায়ুর ৷ 








চীকা-২০. এবংসতোর পথ থেকে দূরে [লুল বু চু 
সরে পড়ছো; অর্থাৎ তাঁর ইবাদত ছেড়ে 
অন্য কিছুর পূজা করছো! সৃষ্টি করেন(১৫)। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ 


থেকে (১৬) আট জোড়া অবতারণ 
(১৭) । তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের 
[পেটে সৃষ্টি করেন- এক প্রকারের পর আরেক 
[থকারে (১৮) ত্রিবিধ অন্ধকারে (১৯)। তিনিই 
[হন আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিপালক, 

[তারই ।ভিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই । 
পার কোথায় মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছো (২০)। | 





চীকা-২১. অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য ও 
ইবাদতের; বরং তোমরাই ভার 
মুখাপেক্ষী ঈমান আনলে তোমাদেরই 
উপকার আর কাফির হয়ে গেলে 
তোমাদেরই ক্ষতি । 
ীকা-২২. যে, তা ভোমাদেরসাফলোরই 
কারণ। তজ্জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত 
করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। [তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের মুখাপেক্ষী লন |; 
চীকা-২৩. অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকেই [(২১) এবং আপন বান্দাদের অকৃজ্ঞতা তিনি 
অপরের গুণাহ্র জনা জবাবদিহি করতে [পছন্দ করেন না । আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
হবে না। 
চলক, আতা (২২) । এবং কান বোঝাবাহী সত্তা অন্য কারো 
বোস্া বহন করবে লা (২৩) । অতঃপর 
চীকা-২৫. দুনিয়ায় তোমাদেরকে সেটার | তোমাদেরকে আপন গ্রতিপালকেরই দিকে ফিরে 
গজ জুল [যেতে হবে (২৪)। তখন তিনি তোমাদেরকে 
চীকা-২৬. এখানে 'মানুষ' ছারা [বলে দেবেন যা তোমরা করতে (২৫)। নিশ্চয় 
সাধারণতঃ কাফিরদের; অথবা বিশেষ অন্তরসমূহের কথা জানেন । 
করে, আবু জাল কিংবা গুভ্বা ইবনে | ৮. এবং যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ 
রবী'অহ্র কথা বুঝানো হয়েছে। করে (২৬), তখন আপন প্রতিপালককে ডাকে 
ীকা-২৭, তাঁর দরবারে ফরিয়াদ জানায়। [তা 


তি ঝুঁকে পড়ে (২৭), অতঃপর যখন 
চীকা-২৮. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়. 





আল্লাহ্‌ তাকে নিজের নিকট থেকে কোন অনুগহ 
[প্রদান করেন তখন ভুলে যায় তা, যার জন্য পূর্বে 
(ডেকেছিলো (২৮) এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ 
স্থির করতে থাকে (২৯), যাতে তার পথ থেকে 
[বিপথগামী করে দেয়। আপনি বলুন (৩০), 
“ঘষ্প দিন মাত্র স্বীয় কুফরের সাথে ভোগ করে 
[নাও (৩১)। নিশ্চয় তুমি দোষীদের অন্তর্ভুক্ত" 


৯. এ ব্যক্তি, যে আনুগত্যের মধ্যে রাতের 
মুহূর্তগুলো 
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টাকা-৩২. শানে নুলঃ হযরত ইবনে 








আব্বাস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আন্ছমা থেকে বর্ণিত, এ আয়াত হযরত আৰু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আন্হুমা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
আর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়া্াহ তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত ওসমান গবী রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনুহ সম্পর্কে অবতীর্ণ 


হয়েছে। 


অন্য এক অভিমত হচ্ছে- হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আম্মার এবং হযরত সালমান ফার্সী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
বিশেষ র্টবাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, রাতের নফল নামাযসমূহ এবং ইবাদত দিনের নফল ইবাদতসমূহ অপেক্ষা উত্তয। 


এর একটা কারণ তো এই যে, রাতের কর্মসমূহ গোপনে বরা হয়। এ কারণে তা 'রিয়া' বা লোক-দেখানো থেকে বহুদূরে থাকে 

দ্বিতীয়তঃ (রাতে) দুনিয়ার কাজ কারবার বন্ধ থাকে। একারণে অন্তর দিনের তুলনায় অধিক চিন্তামৃক্ থাকে আল্লাহর প্রতি একাধাতা ও বিনয় দিন অপেক্ষা 
ব্লাতিহ অধিক সহজে পাওয়া যায়। 

ভৃতীয়তঃ যাত যেহেতু বিশ্রাম ও ঘুষের সময়, একারণে তাতে জাত থাকা নাফ্সকে খুব কষ্টে ও পরিখ্রমে ফেলে । সৃতরাং সাওয়াবও তাতে অধিক হবে। 


টীকা-৩৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুমিনদের জন্য ভয় ও আশার মধ্যখানে থাকা অপরিহার্। সে স্বীয় কৃতকর্মের ভুল-ক্রটির প্রতি দৃষ্টি রেখে শান্তি 
থেকে ভীত থাকবে, আর আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতেরও আশাবাদী থাকে । দয়ার মধ্যে একেবারে ভয়শূনা হওয়া অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া থেকে 
একেবারে নিরাশ হওয়া- উভয়টাই কোরআন করীমের মধ্যে কাফিরদেরই অবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- 


০১৮৯১17১871 MI ৬০ 925 


অর্থাৎ “আল্লাহ্র গোপন ভদ্বীর থেকে ভয়শৃন্য হয়না, কিছু ক্ষতিএ্ত সদায়" আল্লাহ্‌ তা'আলা অরো এরশাদ করেন- 


১8347175831 8) 15535 CA SEU 
অর্থাৎঃ “আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না, কিন্তু কাফির সম্পরদায়।" 


সূরা £ ৩৯ যুমার ৮২৯ পারা £ ২৩ | টীকা-৩৪. আনুগত্য বজায় রেখেছে ও 
Ey আৎকর্ম করেছে। 


চীকা-৩৫. অর্থাৎ স্বস্থ ও নিরাপত্তা 


ভীকা-৩৬. এতে হিজরতের প্রতি উৎসাহ, 
দান বরা হয়েছে। যেই শহরের মধ্য 
পাপাচাৱ অধিক হারে বেড়ে যায় এবং 
সেখানে বসবাস করলে মানুষ নিজ 
ধার্মিকতার উপর অটল থাকা দুঃসাধ্য 
হয়ে যায়, তার জন্য উচিৎ যেন এ স্থান 
ছেড়ে দেয় এবং সেখান থেকে হিজরত 








|করে এবং আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা চা 
[রাখে (৩৩) সেও কি এ অবাধ্য লোকদের মত; ৮ 
[হয়ে যাবে? আপনি বলুন, 'জ্ঞানীরা ও]. 
অজ্জলোকেরা কি এক সমান?" উপদেশ তো 
তারাই মান্য করে যারা বোধশভিসম্পন । 
ক্র’ 
৯০- আপনি বলুন, ‘হে আমার বান্দাগ ণ,যারা | 
[ঈমান এনেছো! আপনপ্রতিপালককে ভয় করো । | 
[যারা কল্যাণকর কাজ করেছে (৩৪) তাদের 


করে অন্যত্র চলে যায়। 
[জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (৩৫) । = iy 
৮8: ই 


|ৈৰ্মশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে 
দেয়া হবে অগণিতভাবে (৩৭) ৷" 

১১, আপনি বলুন (৩৮). ‘আমার প্রতি 
নির্দেশ রয়েছে যেন শবাপ্লাহুরই ইবাদত করি 


সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাও বলা 
হয়েছে যে, হযরত জায় ইবনে আবু 
তালিব এবং তার সফরসঙ্রীদের সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বালা- 

















[নিরেট তারই বান্দা হয়ে । | মৃসীৰতসমূহেৱ উপর ধৈর্যধারণ করেছেন 

৯২. এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমিই এবংহিজরত করেছেন আর আপনস্থীনের 

সৰ্বপ্ৰথম আত্মসমর্পণ করি (৩৯) ।' উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন; তা পরিহার 

১৩. আপনি বলুন, “কাল্পনিকভাবে, আমার করা পছন্দ করেননি। 

দ্বারাও যদি অবাধ্যতা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে। চীকা-৩৭. হযরত আলী মুরতাদা 
সপ রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আন্হ বলেন, 


“প্রত্যেক সংকর্মকারীর সংকর্মসমূহের 
ওজন করা হবে, ধৈর্য ধারণকাদ্রীদের ব্যতীত তাদেরকে অপরিমিত ও অপণিত দেয়া হবে।” এ কথাও বর্ণিত আছে যে, বিপদখন্তদেরকে হাখির করা হবে; 
তবেনা তাদের জন্য 'খীযান' (নিত) কায়েম করা হবে, না তাদের জন্য আমলনামা' খোলাহবে। তাদের উপর প্রতিদান ওসাওয়াবেরঅপরিমিত পরিমাণে 
বর্ষণ হবে। এমনকি দুনিয়ার মধ্যে নিরাপদে জীবন যাপনকারীগণ তাদেরকে দেখে আরজু করবে, 'আহা! তারাও যদি িপদগা্তদের অন্তর্ভুক্ত হতো! তাদের 
শরীরও যদি কাচি দিয়ে কাটা হতো, তবে আজ তারাও ও ধৈর্যের প্রতিদান পেতো!" 

টীকা-৩৮. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৩৯. এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠার মধ্যে অথবর্তী হই, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে নিষ্ঠা অবলস্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে হৃদয়ের কর্ম অতঃপর 
আনুগত্যের, অর্থাৎ অঙ্গ-ত্যসের (কর্মের)। যেহেতু, শরীয়তের বিধানাবলী রসূল থেকে অর্জিত হয়, সেহেতু তিনিই সেলোর প্রচারক হন। সুতৰাং তিনিই 
সেগুলো আর করার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ও সর্বপ্রথম হন। আলাহ তা'আলা আপন রসূলকে এ নির্দেশ দিয়ে সতর্ক করেছেন যে. অন্যান্যদের উপর 
সেটা মেনে চলা অতি জরুরী। তাছাড়া, অন্যানাদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য নবী আলায়হিস্‌ সালামকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


টীকা-৪০. শানেনুযূলঃ ক্্রাঈশ বংশীয় কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, “আপনি কি আপন সম্প্রদায়ের 
নেতৃবর্গ ও আপন আখীয়-বজনদেরকে দেখছেন না, যারা 'লাত' ও 'ওয্যার' পূজা করছে?” তাদের খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-৪১. হুমকি ও তিরস্কার সূত্রে [সূরা £৩৯ বুষায় ৮৩০ পারা £ ২৩ 
k প্রতিপালক থেকে এক মহা 

আমারও আপন খেকে এক 63727 

তা ৬. 
ছক ২১১ অবলা দিবসের শাস্তির তয় আছে (৪০) Pd 
হয়ে গেছে এবং জান্নাতের নি'মাতসমূহ | ১৪. আপনি বলুন, “আহি আল্লাহ্রই ইবাদত ৬১28215 
থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যেগুলো ঈমান | করি নিরেট তারই বান্দা হয়ে; 4, 
লিনা বারতা ৯৫. সৃতরাং তোমরা তার ব্যতীত যারই ইচ্ছা 
টীকা-৪৩. অর্থাৎ চতুদিক থেকে আগুন | পূজা করো (৪১)! আপনি বলুন, 'পর্ণক্ষতিছত্ 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে। তারাই, যারা নিজ সত্তার ও নিজ পরিবার- 
| পরিজনেন্স কামতে দিন ক্ষতি করে বসেছে 

চীকা-8৪. যাতে ঈমান আনে এবং ls i) 

নিিদ্ধ কা্যাদি থেকে বিরত থাকে: |(৪৯)। হা, হা, এটাই সুপ ক্ষতি! 
১৬. তাদের উপর আগুনের পাহাড় রয়েছে 
এবং তাদের নীচেও পাহাড় (৪৩) । তা থেকে 











টীকা-৪৫. এ কাজ করোনা, যা আমার 








Fr আ্লাহূপতর্ক করেন আপন বানমাদেরকে (68) । 
টীকা-৪৬. যাতে তাদের মঙ্গল নিহিত | হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় করো OEE ks 
ডীকা-৪৭. শান নুযূলঃ হযরত ইবনে |(৪৫)। 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ডা'আশা আন্হমা | ১৭. এবং এ সমস্ত লোক, যারা সুর্ভিগলোর FAA 
১ Sages 
রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহু ঈমান | হয়েছে তাদেরই জন্য সুসংবাদ রয়েছে সুতরাং 05 
আনলেন, তখন তাঁর নিকট হযরত [সুসংবাদ দিন আমার এ বাষাদেরকে; of রা 


ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে 1৯৮. খারা কান পেতে কথা শুনে অতঃপর 







আও, তালহা, যোবায়র, সা'আদ ইবনে | সেটার মধ্যে উত্মের অনুসরণ করে (৪৬) ৰ 2 
আবী ওয়াকুকাস এবং সা'ঈদ ইবনে | এরা হচ্ছে তরাই, যাদেরকে আল্লাহ সংপথ হিং পুর 
যায়দ আসলেন এবং তার বুশনাদ [প্রদর্শন করেছেন এবং এরা হচ্ছে তারাই, যাদের 25 এ 
জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি নিজে | বোধশক্তি রয়েছে (৪3)। a2 


ঈমান আনার সংবাদ দিলেন। এসব 


হযরতও এ কথা গুনে ঈমান আনলেন। | >=- তবে কি ও ব্যক্তি,যার উপর শাস্তির বাণী 


[অবধারিত হয়েছে, মুক্তি প্রাপ্তদের সমান হয়ে 
দের এসে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ যাবে? তবে কি আপনি সংপথ প্রদর্শন করে 
আগুনের উপযোগীকে রক্ষা করে নেবেন (৪৮)? 
২০. কিন্তু যেসব লোক আপনপ্রতিপালককে 
চীকা-৪৮. যে আদিকাল থেকে হতভাগ্য | ভয় করে (৪৯) তাদের জন্য বহু প্রাসাদ রয়েছে, 
এবং আন্যাহ্র জ্ঞানে জাহান্নামী । হযরত | যেগুলোর উপর প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছে 
ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা [ (৫০); সেগুলোর নিম্দেশে নহরসমূহ প্রবাহিত! 
'আনহুমা বলেন, “এটা দ্বারা আবু লাহাব | হয়। আল্লাহর প্রতিশ্রগ্তি । আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি; 
ও তার পুত্রের কথা বুঝানো হয়েছে" [ভঙ্গ করেন না। | 
টীকা-৪৯. এবংতারা আল্লাহ্‌ তাআলার | ২১. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্‌ আস্মান। HN SIBLE 
আনুগত্য করেন। থেকে বারি বর্ষণ করেছেন অঃপর তা থেকে জা 
টীকা: ৫০ অথাৎ আহতের উপ যি সা 
দাসমূহ; যেগুলোর উপরিভাগেআরো | তা ছারা ফসল উৎপন্ন করেন বিবিধ বর্ণের 
অনেক ৬ রয়েছে। (৫১), অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, অতঃপর তুমি 
দেখতে পাও যে, ভা (৫২) পীত বর্ণের হয়ে 
টীকা-৫১, হলদে, সুজ, লাল ও সাদা | গেছে, তারপর সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।|| 
বিভিন্ন ধরণের গম, যবএবংনানা ধরণের 
শস্য। ০ 


টীকা-৫২, সবুজ সজীব ও তরুতাজা হওয়ার পর। 
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কঈকা-৫৩. যারা তা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্র ও কুদরতের পক্ষে প্রমাণাদি স্থির করেন 

কক্কা-৫৪. এবং তাকে সত্য গ্রহণের শক্তি দান করেছেন । 

'চীকা-৫৫. অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস ও হিদায়তের উপর | 

হাদীসঃ রসূল করীম সালাহ তা-আালা অলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন সাহাবা কেরাম আরঘ করলেন, “হে আল্লাহ্‌র 
রসুল (সায়াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বঞ্ষের অসার কিভাবে করা হয?” এরশাদ ফরযালেন, “যখন আলো (নূর) হে শ্রবেশ করে তবপই 
তাপ্রসার লাভকরে আর তাতে প্রশস্ত আসে” সাহাবা কেরাম আরয করলেন, “তার চিহ্ন কি?” এরশাদ ফরখালেন, “চিরস্থায়ী জগতের প্রতি মনোনিবেশ 
করা এবং অহংকার-জগত (দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা,আর মৃত্যুর জনা সেটার আগমনের পূর্বে স্ুত থাকা।" 

ডীকা-৫৬. 'নাফুস' (মনের বৃত্ত) যখন অপথিত্রহয়ে বায়, তখন সত হণ থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয় হয় (আর আল্লাহ্র ঘিক্র (আলোচনা) 











তে খুবকষট হয় ও বি তা বৃদ্ধি ান্ম। 















[যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের দিক থেকে 
[কঠোর হয়ে গেছে (৫৬) । তারা সুস্পষ্ট 
পথভষ্টতার মধ্যে রয়েছে। 

২৩. আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা 
উত্তম কিতাব (৫৭), যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
এক ধরণেরই (৫৮), পুনঃ পুনঃ বর্ণনাসম্পন | 
(৫৯), সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে। 
যায় তাদেরই শরীগ্েন্স উপর, যারা আপন 


(৬২)? এবং সে যালিমদের বলা হবে, “স্বীয় 
কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো (৬৩)।" 





যাবে, যে পাষাণ-হুদয়? সুতরাং দুর্ভোগ তাদেরই | 
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রা ১৩৯ রর ও পারা £ ২৩ | যেমন সূর্যের তাপে মোম নরম হয় ও 
নিশ্চয় তাতে মনোযোগ দেয়ার কথা রয়েছে 9359637145255], & | লব শক্ত হয়; অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র 
[বোথশকিসম্পরদের জনা (৫৩)। | 29১84945358 [০২8৯৭ 

ক্রু’ - ভিন আর কাক্ষিরদের অস্তের কাঠিন্য আবো 

কি ব্যক্তি, আল্লা], | 

১৯ ৫৪), [ee os ৩ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে এসব 
[অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে EAE হিস কা নজনা 
আলোর উপর রয়েছে (৫৫), তারই মতো হয়ে 34988081806 ] WE Ee Fn 


সুকীগণের বিক্রকেও নিষেধ করে। 
নামাযসমূহের পর আল্লাহ্র 
ঘিক্রকারাদেরকেওবাধাদেয়এবংনিবেধ 
করে। 'ঈসালে সাওয়াব (মরহুম 
মুমিনদের কহে সওয়ার পৌছানো)-এর 
জন্য পৰিত কোরআন করীম ও কলেমা 
শাটকারীদেরকেও বিদ্'আতী' বালে 
থাকে আর এসব যিক্র-মাহফিবকে 
খুব ভর করে ও তা থেকে পলায়ন করে। 
আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত দিন! 

ভীকা-৫৭. ফোন শরীফ, যাত বর্ণনা 
এসনভাষা-অলংকারসমৃদ্ধ যে, অন্য কোন 
কালাম (বাণী) সেটার সমতৃল্যই হতে 
পারে না। বিষয়বস্তু অতীব হৃদয়থ্াহী, 
অথচ না পদ্য, না কাবা । আজৱ 


২৪. বৰি 3 ব্যক্তি, যে ১১১৭ পা বু অর্থের দিক দিয়েও এতই 
ব্যতীত (৬১), মুক্তিঞ্াপ্তদের মতো হয়ে যাবে 19355981052 sil dl ede ted | 


এবং আল্লাহ্‌র পরিচিতির মতো যহাল 
নিমাতের প্রতি পথশুদর্শক। 


চীকা-৫৮. সৌন্দর্যের মধ্যে। 








আলহ্িল - ৬ 


সাথে শান্তির হুমকিও আছে, নির্দেশের সাথে দিযেধও আছে এবং সংবাদের সাথে বিধি-বিধানও রয়েছে। 


টীকা-৫৯. যে, এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির 


ভীকা-৬০, হযরত ক্াতাদাহ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন যে, এটা আন্তাহ্‌র ওলীগণের গুণ যে, আল্লাহর যিক্র করলে তাদের লোম শিউরে উঠে, 


শরীর কাপতে থাকে এবং অন্তর শান্তি পায়। 


চীকা-৬১. সে হচ্ছে কাড়ির: যার হাত ঘাড়ের সাখে মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হবে এবংতার গর্দানের মধ্যে গা্ধকের একটা জ্বলন্ত পর্বত পড়ে থাকবে, যা তার 
চেহারাকে যেন ভুনে-ভেজে ফেলতে থাকবে । এমতাবস্থায়, উপুড় করে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। 


চীকা-৬২, অর্থাৎ ও মু'মিনের মতো, যে শাস্তি থেকে নিরাপদ ও সু থাকবে। 
টাকা-৬৩, অর্থাৎ দুনিয়ায় যেই কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করেছিলে, এখন সেটার অশুড পরিণতিও বরদাশত করো । 


টীকা-৬৪. অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের পূর্বেকার কাফিরগণ রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। 

ীকা-৬৫. শান্তি আসার আশংকাও ছিলোনা, উদাসীনতায় পড়ে রয়েছিলো। 

চীকা-৬৬, কোন কোন সম্প্রদায়ের আকৃতিসমূহ বিকৃত করেছেন, কোন কোন সম্রদায়কে মাটিতে ধপিয়ে ফেলেছেন। 
ভীকা-৬৭. এবং ঈমান নিয়ে আসতো, অস্বীকার করতো! 

চীকা-৬৮, এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 

টীকা-৬৯. এমন অলংকারসমৃদ্ধ, যা ভাষা-বিশারদগণকেও অক্ষম করে দিয়েছে। 

টীকা-৭০. অর্থাৎ পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাত থেকে পবিত্র, 


চীকা-৭১. এবং কুফর ওঅহীকারকরা [ সু 755 দুল 
থেকে বিরত থাকবে। 


টীকা-৭২. মুশরিক ও আলাহর একত্বে 
বিশ্বাসীর। 
ীকা-৭৩. অর্থাৎ এই দলের দাস অত্যন্ত 
দুঃখ্গরন্ত থাকে। কারণ, প্রত্যেক প্রভু 
তাকে নিজের দিকেই টানে এবং আপন 
আপন কাজের নির্দেশ দেয়। সে হতত্ব 
হয়ে যায় যে, কার নির্দেশ পালন করবে [ভাল ছিলো যদি তারা জানতো (৬৭)! 
এবং কিভাবে তার সমস্ত সুনিবকে সনু 8: 
রাখবে! আর যখন স্বয়ং এই দাসের কোন ০৯৯৯৮ আস ড0145০55 
কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তা মিটানোর বর্ণনা করেছি, যেন কোন মতে তারা মনোযোগ OSIRIA: 
জনা কোন্‌ ডুকে বলবে? কিনু এ [দেয় (৬৮)। 
দাসের অবস্থা, যার একজন মাত্র 

বকে লেহন ২৮. আরবী ভাষার কোরআন (৬৯), যাতে এব 
করতে পারে । আর যখন কোন প্রয়োজন | মোটেই বক্তা নেই (৭০), যাতে তারা ভয় 
দেখা দেয়,তখন তারই নিকট আবেদন [করে (৭১)। 

করতে পারে। তার কোন দুঃখ পোহাতে |=. আল্লাহ্‌ একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন 
হয়না । এ অবস্থাটা মু'মিনেরই যে একই | (৭২); একজন দাসের মধ্যে কয়েকজন দুশ্চরিত্র 
মালিক (আন্তাহ)-এর বান্দা। তারই | ুন্বিশরীক এবং একজনের শুধু একজন মুনিব। 
ইবাদত করে । পক্ষান্তরে, মুশরিক বিরাট [তারা উভয়ের অবস্থা কি এক সমান (৭৩)? 
একটি দলের দাসের ন্যায়; কারণ, সে [সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৭৪); বরং তাদের 
অনেককেই উপাস্য সাব্ন্তকরে রেখেছে। [| অধিকাংশই জানেন না (৭৫)। 

ীকা-৭৪. যিনি একক, তিনি ব্যতীত [২০০. নিশ্চয় আপনাকেও ইন্তিকাল করতে 
অনয কোন মা'বৃদ নেই। [হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে (৭৬)। 
ীকা-৭৫. যে, তিনি ব্যতীত কেউ [৩১ অতঃপর তোমরা ক্য়ামত-দিবসেআপন। 
ইবাদতের উপযোগী নেই। প্রতিপালকের নিকট ঝগড়া করবে (৭৭)। * 


টীকা-৭৬. এতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের অপেক্ষা করতো । তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, নিজেরা মরণশীল হয়ে অপরের মৃত্যুর অপেক্ষা করা 
আহদকীই। কাফিরগণ তো জীবনেই মৃত হয়ে আছে। কিছু নবীগণের ওফাত একটা মাত সুহর্তের জন্য হয়। অতঃপর তাঁদেরকে জীবন সান করা হয়। 
এর পক্ষে বহু সংখ্যক শরীয়তসন্মত অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

ভীকা-৭, নবীগণ উন্মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছির করবেন যে, তারা রিসালতের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং সবীনের দাওয়াত প্রদানে পূর্ণ গুচেষ্টা ব্যয় 
করেছেন। আর কাফিরগণ অনর্থক ওর পেশ করবে । এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঝগড়া'র অর ব্যাপক: কারণ, লোকেরা পার্থিব গ্রাপ্য ৰা কর্তব্যাদির ব্যাপারে 
ঝগড়া করবে এবং প্রত্যেকে আপন হক্‌ বা প্রাপ্য দাবী করবে। % 
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= অয়োবিংশতিতম পারা সমান 


চতুর্বিংশতিতম পারা 


ীকা-৭৮. এবং ভার জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে, 
ভীকা-৭৯. অর্থাৎ ক্টোরআন শরীফকে অথবা রসূল আলায়হিস্‌ সালামের রিসালতকে 
ীকা-৮০. অর্থাৎ রসূল করীয় সাপ্রাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেই তাওহীদ এনেছেন 


কস্ট" - চান্স 
| যা ংডায চেয় অধিক যাগ্ৰিকে। হে FILES 
সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৭৮), এবং EAE 
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চীকা-৮১. অর্থাৎ হযরত আবু বকর 
সিদীকরানি়াললাহুতা'আলাআন্হজঘবা 
সমস্ত মু'মিন, 

ভীকা-৮২, অর্থাৎ তাদের মন্দ কর্ষাদির 
জন্য পাকড়াও করেন না এবং 


সংকর্মসমূহের উত্তম প্রতিদান দেবেন। 


ীকা-৮৪. অথাৎ ূর্তিগুলোৰ ৷ ঘটনা এ 
ছিলো যে, আরবের কাক্ষিরগণনৰী করীম 
সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলো 
আর ছুযুরকে বললো, "আপনি আমাদের 
উপাস্যগুলো অর্থাৎ মূরতিগুলোর মন্দ 
সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন, 
নতুবা সেঙ্লো আপনার ক্ষতি করবে, 
ধ্বংস করে ফেলবে অথবা বোধশভিকে 
বিনষ্ট করে ফেলবে" 


'টীকা-৮৫. নিশ্চয় তিনি তার শত্রুদের 
থেকে প্রতিশোধ নেন। 


জানতে পারে যে, এ সব সৃষ্টি এক প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমান সত্বারই সৃষ্ট । আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে নির্দেশ দিচ্ছেন 


যেন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করেন। সৃতরাং এরশাদ করছেন- 


জীকা-৮৭. অর্থাৎ মূর্তিতলোকেদ এটাও তো দেখো সেগুলো কোন ক্ষমতা রাখছে কিনা আর কোন কাজেও আসতে পারে কিনা! 


চীকা-৮৮. কোন প্রকারের রোগের অথবা দুর্ভিক্ষের কিংবা আর্থিক অসঙ্গতির অথবা জন্য কিছুর- 


ভীকা-৮৯. যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম মুশরিকদেরকে এ প্রশ্নটা করেছিলেন, তখন তারা লা-জওয়াব হয়ে গেলো ও নিশ্চুপ 
হয়ে ইলো। এব যুক্তি-শ্রমাণ পরিপূর্ণভাবে ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আন তাদের যৌন বরকত গাগা াণিত হলো যে, মূর্তি নিছক ক্ষমতা শৃন্য; না কোন 
উপকার সাধন করতে পারে, না কোন অনিষ্ট । সেগুলোর ইবাদত করা চরম মুর্মতা। এ কারণে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাললা্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ 
করেন সূরা £ ৩৯ যুঘার ৮৩৪, পারা $ ২৪ 
টীকা-৯০. তারই উপর আমার ভরসা [দূরীভূত করতে পারবে? অথবা (যদি) আমার ৮:22 ০4০ 754% 
জন বত অল [কাবা আমাক লা | SELES 
যার ভরসা থাকে সে কাষ্টকেও ভয় |দয়াকে রুখে রাখতে পারবে (৮৯)?' আপনি BABI IBGE 
করেনা । তোমরা আমাকে মূর্তির মত |বলুন, “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট (৯০)।' 
কষষতাহীন ও ইবতিয়ারশূন কগুলোর | নির্ভরকারীগণ তারই উপর নির্ভর করে। 
যে ভয় দেখাচ্ছে তা তোমাদের চরম দলকে 
আহহ ও ু্থভাই ৷ 18655427288 
রহিত 
ভীকা-৯১. এবং যে যে প্রতারণা ও |আমি আমার কাজ করছি (৯২)। অতঃপর ভি 
চালবাজি তোমাদের দ্বারা সন্তবহয়, আমার | শীঘ্রই জানতে পারবে- 
শক্রতার ক্ষেত্রে সবই করে নাও । 





৪০. কার উপর আসে এ শাস্তি, যা তাকে ১8945 CREE 
টীকা-৯২. যাতে আমি আদিষ্ট হই, |লাক্কিত করবে (৯৩) এবং কার উপর অবতীর্ণ টি চ্যান 
অর্থাৎ দ্বীনকে শ্রতি্ঠ। করা এবং আল্লাহ্‌ [হর শাতি, বা স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে (৯৪) । ০০০০ 
তা'আলাইআমারসাহায্য ও সহাযতাকারী রর 
আর তারই উপর আমার ভরসা রয়েছে। ১৪ 
টীকা-৯৩. সুতরাং বদর-দিবসে তারা [অবতীর্ণ করেছি (৯৫); সুতরাং যে সৎপথ 55594 বে ০৪ 
লাঞ্ছনার শান্তিতে আত্রন্ত হবে । পেয়েছে, তবে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই দু রে 
টীকা-৯. অর্থাৎ অহী হবে; এবংত [(৯৬), এবং হে পথ হয়েছে সে নিজের ০০০ 
REGAN [অনিষ্টের জন্যই পথত্র্ট হয়েছে (৯৭) এবং, 

[আপনি তাদের কিছুরই যিস্বাদার নন (৯৮)। 
ীকা-৯৫. যাতে তা বারা হিদায়ত লাভ 
করে। রঃ 
চীকা-৯৬. যে, এ হিদায়ত গান্তির ডি 
রা: রা 
চীকা-৯৭. তার পথহটতার অনিষ্ট এবং | করেনা তাদেরকে ভাদের নিদ্ারসময়১অতঃপর ৬ রনি 
অন্ত পরিণতি তরইউপর পতিতহবে। | বায় মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে কবে al 
টীকা-৯৮. আপনাকে তাদের দোষ- [রাখেন (৯৯) এবং অপরটাকে (১০০) এক > টং 


করার জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা ৷ [নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেল (১০১)। 
রর [নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদরশনাদি রয়েছে! 

ঢাকা-৯৯. অর্থাৎ রত্রাণকে তার দেহের 

নিকলি দৌলা |চিন্তাশীলদের জন্য (১০২) । 


ক্টীকা-১০০. নির্খারণ কৰে ডি তরল 
8৮:৮5 সুপারিশকারী গ্রহণ করে রেখেছে (১০৩)? 





নি, তাকে 

: [আপনি বলুন, “যদিও কি তারা কোন কিছুর SYS 9255 
চীকা-১০১. অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় |মালিক না হয় (১০৪) এবং বিবেক না রাখে, ৮৪ 
পৰ্যন্ত । শা] 

ীকা-১০২. যারা চিন্তা-ভাবনা বরে ও রি টা এ 
অনুধাবনকরে যে, যাদিতা করতে সক্ষম [এর- আপনি বন, 'সৃগারিশ হো সবই হনে 








তিনি অবশ্যই মৃতকেও জীবিত করে 
পারেন। 

চীকা-১০৩. অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলো সম্পর্কে তারা বলতো, “এগুলো আ্তাহবর নিকট আমাদের সুপারিশকারী ৷" 
চীকা-১০৪. না সুপারিশের, না অন্য কিছুর । 


মানখিল - ৬ 





ক্ষ ১০৫. যিনি তারই অনুমতি প্রাপ্ত হন তিনি সু পারিশ করতে পারেন আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুষতি 
(বোতগুলাকে তিনি সুপারিশকারী করেন নি । আর ইবাদত তো আন্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্যই বৈধ নয়। সুপারিশকারী হোক কিংবা না-ই হোক। 











৮৩৫ 


পারা ৪২৪ 



















০০৬)" 





ধারণায়ই ছিলো না (১১২)। 

৮. এবং তাদের নিকট তাদের অর্জিত 
প্রকাশ হয়ে গেলো (১১৩) এবং তাদের 
পর এসে পড়লো তাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা- 


করি তখন বলে, “এটা তো আমি এক 
মাধ্যমে লাভ করেছি (১১৫)।" বরং 
পরাক্ষাই (১১৬), কিন্তু তাদের মধ্যে 


|৫০. তানের পূর্ববর্তীগণও এমন বলেছে 
(১১৮), সুতরাং তারা যা উপার্জন করতো তা 
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আালমিল - ৬ 












চীকা-১০৭. এবং তারা খুবই সংকীর্ণ 
মনা ও দু থাকে এবং অসকষ্টির 
চিহ্ন তাদের চেহারায় প্রকাশ পায়। 
ভীকা-১০৮. অর্থাৎ সূর্তিভলোর 
চীকা-১০৯. অর্থাৎধর্মের বিষয়ে ইবনে 
মুসাইয়্যাৰ থেকে বৰ্ণিত যে, এ আয়াত 
পাঠ করে যেই দো'আ-্রার্থনা করা হয়, 
তাগ্রহনীয় হয়। 


ীকা-১১০. অর্থাৎ যদি এ কথাও নেনে 
নেয়া খায় যে, কাফিযগণ সমস্ত দুনিয়ার 
সম্পদ ও ভাঞ্া়সমূহের মালিক হতো 
এবং তার সমান আরো কিছু তাদের 
মালিকানাধীন হতো! 

টীকা-১১১. যেন কোন মতে এসব 
সম্পদ দিয়ে তারা এ মহা শান্তি থেকে 
মুক্তি পেয়ে যায়। 


টীকা-১১২. অর্থাৎ এমন এমন কঠিন 
শান্তি, যেগুলোর তাদের ধারণাও ছিলো 
না। আর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 
এ কথা বলা হয় যে, তারা সম্ভবতঃ এ 
ধারণাই করবে যে, তাদের নিকট 
স্কর্মসমূহ রয়েছে। কিন্তু যখন 
আমলনামা" খুলবে, তখন অসৎবর্মসমূহই 
প্রকাশ পাবে। 

ভীকা-১১৩, যেগুলো তারা দুনিয়ায় 
করেছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
শির্ক করা এবং তার বন্ধুদের প্রতি সুলুম 
করা ইত্যাদি। 

টাকা-১১৪. অর্থাৎ নবী অলায়াইস্‌ 
সালাত ওয়াস্‌ সালামের সংবাদ দানের 
উপর।তারাযে শান্তি নিয়ে বিদ্পকরতো 
তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতেই তারা 
পারবোষ্টি হয়ে গেছে। 
টীকা-১১৫, অর্থাৎ 'আমি জীবিকার্জনের 
যে জ্ঞান রাখি তা দ্বারাই আমি এ ধন- 
সম্পদ উপার্জন করেছি।' যেমন কৃ্ধন 
বলেছিলো। 


চীকা-১১৬. অর্থৎ এ নি'মাত আল্লাহ্‌ 


তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই মাত্র যে. বান্দা সেটার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, না অকৃতনর প্রকাশ করছে! 


চীকা-১১৭. যে, এটা নি'নাত ও দান; অববলশ দেয়া ও পরীক্ষা। 


চীকা-১১৮. অর্থাৎ এ উক্তিটা কাক্ুনও করেছিলো যে, এ ধন-সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমেই পেয়েছি। আর তার স’শ্রদায় তার এ অনর্থক কথার 


উপর সন্তুষ্ট ছিলো। সুতরাং তারাও ও 





¥ সূরা £ ৩৯ যুমার ৮৩৬ পারা £ ২৪ 
লু 

-১৯৯, অর্থাৎ যেই অব রর 
তারা করেছিলে সেলোর শনটিসমূহ- 1৫৯. সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছে 0০৫9812 


তাদের উপার্তনিসমূহের মন্দ ফল (১১৯) এবং ই পজলিশত 
তারাই, মারা যালিম, করনভিবিলঙ্ তাদের | চে 


[উপর আপতিত হবে তাদের কৃতকর্মসম্ৃহের (22৫ 


[না (১২০)। 
৫২. তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ, KETENE AE 
জীবিকাপ্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং রাগে তি 
সংকুচিত করেন! নিশ্চয় ভাতে অবশ্যই SII 
নিদরশনাদদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য ৷ 8৮85 


টীকা-১২০.. সুতরাং তাদেরকে সাত 
বছর যাবৎ দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত 
করে রাখা হয়েছে। 

চীকা-১২১, পাপসমূহ ও বিপদাপদে 
আজান হয়ে, 

টীকা-১২২. তারই, যে কুফর বর্জন 
করে। 


শানে নুযূলঃ মুশরিকদের মধ্য থেকে 












কতিপয় লোক, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু কু", ছয় 
তাআলাআলায়হিওয়াসালরামেরদরবারে | ৫৩. আপনি বলুন, “হে আমার এ বান্দাগণ!! ৮/542944 রি 
হায়িৱ হলো । আর তারা হুূরের সমীপে | যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো eet $2 
আরয করলো, “আপনার ধর্ম তো |(১২১), আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো 0755 
নিঃলন্দেহেহক ও সত্য কিন আমনা বড় [না । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সমস্ত শুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন| 12944 টির 


(১২২) নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু ।" 
৫৪. এবং আপন প্রতি পালকের প্রতি ১৯৫১০ IE 
ES 


বড় পাপ করেছি, অনেক নির্দেশ অমান্য 
জনিত পাপে লিপ্ত রয়েছি। আমাদের 
এব গুনাহ কি কোন মতে মাফ হতে 
পারে?” এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। 


ঢীকা-১২৩. তাওবাকারী হয়ে 


চীকা-১২৪. এবং নিষ্ঠাসহকারে ইবাদত 
বন্দেগী পালন করো 


প্রত্যাবর্তন করো (১২৩) এবং তার নিকট 
[আত্মসমর্পণ করো (১২৪) এরই পূর্বে যে, 
তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে অতঃপর! 
(তোমাদের সাহায্য করা হবে না। 

৫৫. এবং সেটারই অনুসরণ করো যা উত্তম। 
থেকে অধিকতর উত্তম তোমাদের প্রতিপালকের! 
[নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 
(১২৫), এরই পূর্বে যে, শাস্তি তোমাদের উপর; 
[হঠাৎ এসে পড়বে, তখন তোমরা টেরও পাবে 
না (১২৬)। 

৫৩. যাতেক খনো কোন সন্তা একথা না বলে, 
“হায় আফসোস! এসব অপরাধেরজন্য, যেগুলো; 
[আমি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে করেছি (১২৭)। নিশ্চয় 
আমি ঠাট্রা-বিদ্রপই করতাম (১২৮) ।' 

৫:৭. অথবাবলে, “মি আল্লাহ্‌ আমাকে পথ 
[দেখাতেন তৰে আমি কৌদাভীকদের অন্তর্ভূক্ত ১৫ 
[হতাম;' STARS 
৫৮. অথবা বলে, যখন শাস্তি দেখে, “আহা! 
(কোন মতে যদি আমার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ 
|মিলতো (১২৯), তবে আমি সৎকর্ম করতাম 
(১৩০) 

|৫৯. হা, কেন এমন নয়? নিশ্চয়, তোমার 989 38৩55 নি 


ীকা-১২৫. তা হচ্ছে আগ্লাহ্‌র কিতাব 
কোরআন যজীগ, 

চীকা-১২৬, তোরা অলসতাৱ মধ্যে 
পড়ে খাকবে। এ কারণে, উচিত- যেন 
প্রথম থেকেই সতর্ক থাকো। 
টীকা-১২৭. যে, ভার আনুগতা করিনি, 
তার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ 
করিনি এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের 
চিন্তাভাবনা করিনি। 

জীকা-১২৮. আল্লাহ্‌ তা'আলার ছনের 
প্রতি এবং তার কিতাবের পরতি। 
ভীকা-১২৯ এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে 
যাবার সুযোগ দেয়া হতো! 
টীকা-১৩০. এসব ভিত্তিহীন ওযর- 
আপত্তির জবান আল্লাহ তাআলার পক্ষ 























থেকে তাই দেয়া হয়েছে, যা পরবর্তী [নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছে। অতঃপর রর 
০27৩৪ সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে ও অহংকার 589৩4 ৩6০ 
াকা-১৩১. অর্থাৎ তোমার নিকট এবং তুমি কাফির ছিলে (১৩১) 

f নানা _ ৬ 


কোরআন পাক পৌছেছে এবং 





বাতের পথগুলো সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর তোমাকে সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দয় হয়েছে এতদসতেও, তুমি সত্যকে বর্জন 
করেছো এবংতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার করেছো, গথভষ্টতাকেই অবলম্বন করেছো, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরোধিতা রেছো। সুতরাং তোমার 
এ কথা বলা তুল যে, দি আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে সংপথ দেখাতেন, তবে আমি বোদাভীককদের অত হতাম বন্তুতঃ তোমার সমস্ত ওযর-আপত্তিই 
দ্ধা। 
১৩২. এবংআললাহ সম্পর্কে এখন সব কথা বলেছে যেগুলো, তার শানে শোভা পায়না তীর জন্য শরীক বাত করেছে, সন্তান-সন্ততি হথিরকরেছে, 
গুণাবলী অস্বীকার করেছে। এর ফলাফল এ যে, 

লহ] বল -১০৩. যারা অহংকারবশতঃ ঈমান 
আনেনি? 


9৩ ৫] চীকা-১৩৪. তাদেরকে জান্নাত পান 








করবেন; 
পা At ভীব-১৩৫. অৰ্থাৎঅনুষহেৰ আগারসমূহ, 
OGRE: EE রিযুক্‌এবৃষ্টি ইত্যাদির চাবিসমূহ তারই 
নিকট রয়েছে। তিনিই সেগুলোরমালিক। 
এবং আল্লাহ্‌ রক্ষা করবেন (৫219810 রি এও কথিত আছে যে, হযরত ওসমানগণী 
খোদাতীরুদেরকে তাদের মি স্থানে (১৩৪); ০:১৯ নাহ তা'আলা আনু িশবকল 
তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে এবং না তাদের ৩573525957321282% | বলার সারানতা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে এ আয়াতের তাফসীর 
5০:4 ৬-2১০ ০১৫ | জিন্ভাসা করলেন। তখন হুযুর এরশাদ 

৩৮৬৪৫ 

৩০:০৫ 

চাবিসমৃহ 05৫)। এবং যারা আল্লাহর 3. ৮4314 

আয়াতসমূহ ্ীকার করেছে তারাই ক্ষতির bgp Et 
[মধ্যে রয়েছে। la 
চি নিজ জচ্চারণঃ “লা-ইলাহা ইয়াল্লাহওয়াল্লাহ 
.. আপনি ১৩৬), “তোমরা কি! (৮৮044 আকবর ওয়া সৃব্ছানাল্লাহি ও বিহামাদহী 
হি ৮2০৯1555518 
বলছো, হে অজ্ঞ লোকেরা (১৩৭)? op ওয়ালা কুওয়াত। ইল্লা বিল্লাহ ওয়াহয়াল 
আওয়াল ওয়াল আশির ওয়ায যা-হিরু 
|৬৫. এবং নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে আপনার ০0 ঠা ওয়াল বাতিনু বিশমাদিহিল বায়ু ইউহয়ী 
এ ওয়া ইউমী-তু ওয়া হয়া আলা কুলি 
Ss ৩ নানা 


3৫৮81658966 | উন এ যে, ও সব কলেমাৱ মধ্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব ও মহত্ব 


যাবে এবং অবশ্যইতুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে" 
৬৬. বরং আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং 307520214৫ | বিৰৱণ রয়েছে। এগুলো আস্যান ও 


[কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হও (১৩৮)! যমীনের মঙ্গলের চাবিসমূহ। যে মুমিন 
৬৭. এবং তারা আল্লাহ্র সম্মান করেনি; কা এসব কলেমা পাঠ করবে, সে উভয় 
যেমনিভাবে করা উচিত ছিলো (১৩৯), এবং £384468] জাহানের মঙ্গল পাবে। 

| জীক্ম-১৩৬, হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়ছি সালাম! ও 























্োৱাঈশ বংশীয় কাক্িরদেরকে. যারা আপনাকে তাদের ধর্ম অর্থাৎ মূর্তি পূজার দিকে আহবান করছে। 


চীকা-১৩৭. “অজ্ঞ” এ জন্যই এরশান করেছেন যে, তাদের এওটুকুও লালা নেই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই অথচ 
এর পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি স্থিীকৃত রয়েছে। 


টাকা-১৩৮. যে সব নি'মাত আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাকে দান করেছেন, তারই আনুগত্য পালন করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । 
ীকা-১৩৯. সে কারণেই তারা শির্কের মধ্যে লিপ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র মহত্ব সম্পর্কে অবগত হতো এবং তার যর্ধদা বুঝতে পারতে, তারে এল বেল, 


করতো? এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত ও মহিমার বিবরণ রয়েছে। 

চীকা-১৪০. হাদীলঃ ধোখারী ও সুসলিৰ শরীফে হযরত ইবনে ওম নাদিয়াল্লাই তা-আলা ্ান্হমা থেকে বর্ণিত যে, রসূল করীম সাপতাপ্রাহ তা*আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরঘায়েছেন, “ক্য়ামত-দিবসে আল্লাহ্‌ তা'আলা আ'সমানসমূহকে জড়ো করে আপন কুদ্রতের মুষ্টিতে নিয়ে নেবেন। 
অতঃপর বলবেন, “আমিই হলাম বাদশাহ । কোথায় পরাক্রশালী? কোথায় অহংকারী? রাজত্ব ও হুকুমতের দাবীদার?” অতঃপর যযীনগুলোকে জড়ো 
করে অন্য হাতে নেবেন এবং একথাই বলবেন । অতঃপর বলবেন, “আমিই হলাম বাদশাহ । কেথায় পৃথিবীর বাদশাহ?” 

ভীকা-১৪১. এটা ‘প্রথম ফুৎকার'- এর বর্ণনা । এই সুৎকারের ফলে যে অচেতনডা ছেয়ে ফেলবে সেটার এ প্রতিক্রিয়া হবে যে, ফিরিশৃতাগণ ও 
শৃিবীধাসীদের মধ্যে তখন যেসব লোক জীবিত থাকবে, যাদের তখনো মৃত্যু না ঘটে থাকবে, তারা সবাই সেটার কারণে বৃত্যুবরণ করবে । আর যাদের 
মৃত্যু ঘটেছে অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জীবন দান করেছেন, যারা আপন কবরসমূহে জীবিত; যেমন নবীগণ ও শহীদগণ- ভারা ফুকারের 
কারণে অজ্ঞানতার মত অবস্থার সশ্মুখীন হবেন। আর যে সব লোক কবরসমূহে মৃত হয়ে পড়ে থাকবে, তারা এ ফুৎকার সম্পর্কে কিছু অনুভবই করতে 
পারবে না (জুমাল ইত্যাদি) 

চীকা-১৪২, এ ৮৬ ৯১২ ৰা বাতিত্রষের মো কে কে শামিল রয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারকদের বহু অভিমত রয়েছে। খথা- 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আন্হমা বলেন, এ* $৯০ 4৯০১ * (ফুৎকার)-এর ফলে সমস্ত আস্মান ও যমীনবাসী মৃত্যুবরণ 
করবে- জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইল্রাধীল ও মালাকুল মণত ব্যতীত । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে 
তাতে এ ফিরিশৃতাদেরও মৃত্যু ঘটাবেন। 
দ্বিতীয় অভিমত এ যে, ব্যতিক্রম হচ্ছে 
শহীদগণের বেলায়) যাদের সম্পর্কে 


















সূরা হও যুমার ৮৩ পারা £ ২৪ 








কোরআন মজীদে ১-১১ বরং | তিনি কিয়ামত-দিবসে সম পৃথিবীকে জড়ো 11014214422 

তারা জীবিত) এরশাদ হয়েছে: হাদীস ফেলবেন এবং তার ক্ষমতায় সমস্ত SAS BR 

শরীফেও বর্ণিত হয় যে, তারা হচ্ছেন | আসম্ানকে জড়ো করে ফেলা হবে (১৪০)। ১ * 
শহীদগণ, যারা ভরবারিসসূহ পলায় [এবং তিনি তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও তিনি ৪৫4৮4 


স্বুলিয়ে নিয়ে আরশের চতুর্দিকে হাযির 









ক্ল) ৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন 0৫ 139 
তৃতীয় অভিমত হচ্ছে- হযরত জাবির |অভ্ঞানহয়ে পড়বে (১৪১) যারা হাসমানসমহের HAAG 
বাদল তাত আন্হ বলেছেন- | মধ্যে রয়েছে ও যারা যমীনে রয়েছে. কিন্তু যাকে প533০893 
ব্যতিক্রম হচ্ছেন হয়রত মূসা আলায়হিস [আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন (১৪২)। অতঃপর তাতে 4585065%2 রি 
সালামই। যেহেতু তিনি ‘তুর’ পর্বতের | ঘিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে (১৪৩), তখনই Fo কি 
উপর বেহুশ হয়েছিলেন, সেহেঙু এই [তারা খত্যক্ষকারী অবস্থায় দান হয়ে যাবে ৪০৯০ 
ফুৎকারের কারণে তিনি বেহুশ হবেন না; 10১৪8) । 

বরংতিনি জাত. এইশে বহাল থাকবেন। |৬৯- এবং যমীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে (১৪৫) তে 


চর ঘতিঘত এই যে, ব্যতিক্ৰম হচ্ছে 
জানলার হুরণণ এবং আরশ ও কুরসী 
পারবীগণ । 

'দোহহাক এর অভিমত হচ্ে- ব্যতিক্রম হবেন 'রিদওয়ান (কিরিশতা) ও হুরগণ এবং এসব ফিরিশতা. খারা জাহান্ামের উপর নিয়োজিত । ভারা এবং 
জাহারাের সাপ-বিচুও। (তাফসীর-ই-কবীর ও জুমাল) 

জীকা-১৪৩, এটা হচ্ছে “তীয় বারের ফুৎকার;' যেটার মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত করা হবে। 

চীকা-১৪৪. নিজেদের কবরগালো খেকে; আব প্রতাক্ষারী অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়া দ্বারা হয়ত এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হতবাক হয়ে হতভঙলাকের 
ন্যায় চতুর্দিকে বারবার দৃষ্টি উদ্টিযে দেখবে । 

অধবাজর্থ এ যে, তারা এটাই দেখতে থাকবে যে, তারা কি ধরণের আচরণের সনু বীন হচ্ছে। আর মুমিনদের কবরের নিকট আরাহ্‌ তা'আলার 
বিভিন্ন যানবাহন হাযির করা হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- 1১33 54D LEON LAS 
অর্থাৎ- “যেদিন আমি খোাভাক্দেরকে পরম দয়াময় আল্লাহ্র দিকে প্রতিদিধিত্পে একত্রিত করবো ।” 

চীকা-১৪৫. খুব তীর আলোকরশি দ্বারা, এমনকিলালবর্ণের ছটা প্রকাশ পাবে। এটা দুনিয়ার যমীন হবে না; বরং নতুন পৃথিবীই হবে, যা আল্লহ তা'জালা 
ব্য়ামত-দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য সৃষ্টি করবেন। 

চীকা-১৪৬. হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদিরাদ্যাহ তা'আলা আন্ছমা বলেন যে, এটাচন্র-সূর্বের আলোক হবলা। সেটাকে আল্লাহতা'লা সৃষ্টি করবেন। 
তা দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। (জুযাল) 


পন থ্তিপালক্ের আলোকে (১৪৬) 
আমালখিল - ৬ 











ক্রী্স-১৪৭. অর্থাৎ কৃ্কর্ষসমূহের লিপিকা হিসাব-নিকাশের জন্য; এর অর্থ হয়ত 'লওহ-ই-মাহফুষ": যাতে দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা ক্য়াষত পর্যন্ত 


ক্স £৩৯ বুমার ৮৩৯, 





রা হবে কিতাব (১৪৭) এবং উপস্থিত 
হবে লবীগণকে আর এ নবী ও ভার। 
!ণ তাদের উপর সাক্ষী হবেন (১৪৮) 
মানুষের মধ্যে সত্য মীমাংসা করে দেয়া 
॥ আর তাদের প্রতি যুলুম হবে না। 


০. প্রত্যেক প্রাণকে তার কৃতকর্মের ্রতিফল 
|পূর্ণক্ূপেই দেয়া হবে এবং তিনি ভালভাবেই 
যা তারা করতো (১৪৯) । 


কব্ডু” 

- এবং কাফিরদেরকে জাহাামের দিকে 

হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (১৫০) দলে দলে 
(০৫১), শেষ পর্যন্ত, যখন সেখানে পৌছবে 
সেটার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে (১৫২), 


তাদের যানবাহনগুলো (১৫৫) দলে 
[দলে জান্নাতের দিকে চালিত হবে । শেষ পর্যন্ত 
যখন সেখানে পৌছবে এবং সেটার ঘারসমূহ! 
উন্ম্ত থাকবে (১৫৬), এবং সেটার দারোগা 
তাদেরকে বলবে, ‘সালাম তোমাদের উপর! 
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বিস্তারিতভাবে ও সুবিনান্তরূপে লিপিবদ্ধ 
রয়েছে, অথবা 'প্রত্যেক ব্যক্তির 
আমলনামা যা তার সাথে থাকবে। 
ীক্ষা-১৪৮. যারা রসূলগণের ধর্মাষ 
সশার্কে সাম্য দেবেন। 

চীকা-১৪৯. তার নিকট কিছুই গোপন 
নেই- না তার কোন সাক্ষী ও লিখকের 
প্রয়োজন হয়। এসবই যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা 
করার জন্যই হবে। (জুমাল) 
চীকা-১৫০. কঠোরতা সহকারে 
কয়েদীদের মতো 

টীকা-১৫১. প্রত্যেকটা দল ও উম্মত 
পৃথক পৃথকভাবে, 

টীকা-১৫২. অর্থাৎ জাহাম্লামের সাতটা 
দরজা উত্ৃ করা হবে, যেগুলো পূর্ব 
থেকেই বন্ধ ছিলো । 

টীক্ষা-১৫৩. নিশ্চর লবীগণ তাশরীধণও 
এনেছিলেন আর তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বিধানাবলী শুনিয়েছেন এবং এ দিবস 
সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন । 
ভীকা-১৫৪. যে, আমাদের উপর 
আযাদের দুর্তাগাই প্রাধান্য বিস্তার 
করেছে। ফলে, আমরা পথভ্টতাকেই 
অবলম্বন করেছি। আর আল্লাহ্র বাণী 
মোতাবেক আমাদের দ্বারা জাধান্নাফকে 
ভর্তি করা হয়েছে। 

টীকা-১৫৫. সমান ও অভিবাদন; দয়া ও 
অনুধহ সহকাষে। 


চীকা-১৫৬. তাদের প্রতি সম্মান ও 
মৰ্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্ত আর জান্নাতের 
দরজা আটটি । হযরত আলী যুরতাদা 
বাদিযাল্লাহুতা আলা আন্হ থেকে বর্ণিত 
জান্নাতের দরজার পার্থ একটা বৃক্ষ 
আছে। সেটার নিস্বদেশ থেকেদু'টি প্রধবণ 
প্রবাহিত হয়। মু'মিনগণ সেখানে পৌছে 
একটাপ্রস্বণে স্বানকরবে ।ফলে, তাদের 
শরীর পাক ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর 
'অপর গ্রস্রবণের পানি পান করবে । ফলে, 
তাদের অভাত্তরও পবিত্র হয়ে যাবে 
অতঃপর ফিরিশ্ভাগণ জান্নাতের দরজা 
অভিবাদন জানাবেন । 


টাকা-১৫৭, এবং আন্তাহ ও রুল 
আনুগত্যকারীদের ৷ 


চীকা-১৫৮. যে, মু'মিনদেরকে জানাতে ও কাফিরদেরকে দোষখে প্রবেশ করানো হবে। 

চীকা-১৫৯. জান্াতবাসীগণ জান্তে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জা আর প্রশংসা আৱহ করবেন * $1 ৩. 
ভীকা-১, “সূরা মুমিন* । এর নাম "সূরা গা-ফিরও। এ সূরাটি মন্ধী- দু'টি আয়াত ব্যতীত; যে দু'টি আয়াত 
থেকে আর হয় 

এ সূরায় নয়টি রুকু’, পঁচাশিটি আয়াত, এক হাজার একশ নিরানব্বইটি পদ এবং চার হাজার নয়শ ঘাটি বর্ণ আছে। 
চীকা-১. ঈমানদারদের; 








সর আমিন চত নিলত 

















































টাকা-৩. কাফিরদেরকে, প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তার পবিত্রতা SEITE 
ভীকা-৪. আল্লাহর পরিচয় লাভকারী | ঘোষণা করছে; এবংমানুষের মধ্যে ত্য মীমাংসা ৬ 99 ০ i 
eee টি, AOS তে 8 
আল্লাহর জন্য, (জগতের প্রতিপালক রি 
চীৰা-৫. ৰানদাদেরকে বখিরাতে।  [(৫৯)1% El ও 2d 
টাকা-৬. অর্থাৎ ক্বোবজন পাক সমন্ধে স্ন 
(বিতর্ক করা কাফিরগণব্যতীতমু মিনদের সূরা সু’মিন 
কাজ নয়। 'আৰু দাতদ-এর হাদীস ০৮21১ । ৮০৫1১৯1৯ 
শরীফে আছে-বিষ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু ESOS UES) 
ঢা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরযায়েছেন- বৌরআান শরীক সে [| সুরা মিন 12 ভি 
দি করা. যর ॥:৫) রিতক জরা [তি দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-৯ 
“আপ্লাহ্র আয়াতসনূহের সমালোচনাকরা 
এবং অস্বীকার করা বুঝানো হয়েছে। সপত চট, 
কিন্তু কঠিন বিষয়াদির সমাধান দেয়া ও 
অস্পষ্ট বিষয়াদিকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার |>- হা-বীম। (0 
জনা জ্ঞানগত' এবং পদ্ধতি নীতিগত" ১: 1 এ 
আলোচনা করা ডক্ত বিতর্কের আওতায় | ছকে, থিনি অন্ন আলিক আর টা OA Bs OES 
পড়েনা, বরংতা মহাআনুশত্েরপানিল। [| ৯ রর | 
. পাপক্ষমাকারী ও তাওবা কৰ্লকারী (২), HAE TE 
কাফিরদের বিতর্ক কনা আয়াতসমূহ | ঠন শাস্তদাতা (৩), মহা পূরস্ধারদাতা (8); ৯৮ 135১5 
মধেএছিলো যে, ভারাকখনো ঝোরআান | ভিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তারই 5582508555৮ 
পাকে খাদ বনতো, কখনো কার | দিকে এত্যাবৰ্তন করতে হবে (৫) । ভাপ 
হি গর কাহিনী বনতো | | ৪- আহা দরসে বিতৰ্ক করে না, SISK 
কিন্তু কাফিররাই (৬)। সুতরাং হে শ্রোতা! রী উট 
ভীকা-৭. অর্থাৎ কাফিরদের সুস্থতা ও | তোমাকে যেন প্রচারিত না করে শহরগুলোতে ১৫641440365 
দিবাগত সকার দেশে দেশে বারসা- | তালের অনা বিচরণ (৭) । 2৯ 
(করে বেড়ানো ও লাভ! [করা | 
৫. তানের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায় এবং তাদের টি টন 
পতি বি ও পরের স'প্রদায়গুলো (৮) অস্বীকার করেছে; 2015525858৫ 
আপি কোনে [এক সমতার এইছ্যাকরেছেফে, ভর... BELLE 
bi A আপন আপন রসূলগণকে আবদ্ধ করে নেবে cts Hs LEAST 
রয়েছে কেননা, তাদের গাম হা | (3) এবং মিথ্যা সহকারে বিতর্ক করেছে, এ 3০৮৫0945৬88 
ELS “ববী উত্মতগুলোর | উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেবে RIL, 
মধ্যেও এমন অবাদি গত হয়েছে। | (১০) ।সৃতরাংআমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি 8 by 








চীকা-৮, 'আ-দ,সাসুন ও শৃত-স’ত্দায় 
হল বি 





টীকা-৯, এবং তাদেরকে শহীদ করবে ও ধ্বংস করে ফেলবে। 
ভীকা-১০. যাকে নবীগণ নিয়ে এসেছেন। 





+ "সুরা যুমার' সমাও। 


কর্স-১১. তাদের মধ্যে কেউ কি তা থেকে বাচতে পেরেছে? 
লক্ষ-৯২. অর্থাৎ আরশ বহনকারী ফিরিশৃতাগণ, যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য এবং কিরিশতাদের মধ্যে অধিকতর সম্ানিত ও শ্রেষ্ঠ 


চীকা-১৩. অর্থাৎ যেসব ফিরিশতা 
আরশের চতুর্পার্স্থে প্রদক্ষিণ করেন. 
তাদেরকে 'কররুবী'€_ ৮৯০), 


























কা £60 মমিন চু লগত 














লিও জি... 
ক ৫ 05৮5] ০, 
কাফিরদের উপর সত্য ্রমাণিত হলো যে, BLISS | ee আবির 

দোষখবাসী। €এএগ্িত ছা এবং 
৭. তারাই, যারা আরশ বহন করে (১২) এবং টিিরারোনা 1 

সেটার চতুপার্শ্বেরয়েছে (১৩) তারাআপন| 292 ‘Lae Ef 
|শরতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা 334302372 4] বণনা কৰে। শহর ইবনে হাওশাব 


(ঘোষণা করে (১৪), এবং ভার উপর ঈমান 10328343 | বলেছেন- আৱশ বহনকারী ফিরিশ্তাদের 
(১৫), আর যুসলমালদের জন্য ক্ষমা নি রত সংখ্যা আট । তাদের মধ্যে চারজনের 


তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত 7/559-86 


৭ করেছে (১৮) এবং তাদেরকে দোযখের 
[শাস্তি খেকে রক্ষা করে নাও । 


৮. হে আমাদের প্রতিপালক! এবংতাদেরকে (Le ১১৫১ 


প্রতিশ্রতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো এবং 4 
তাদেরকেও, যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বাপ- 42018467556 





বিহাম্দিকা; লাকাল্‌ হামদু 'আলা 
দাদা, স্্রীপণ এবং সম্ভানপণের মধ্যে (১৯) ।| আফতিকা বা'দা কুদরাতিকা।” 
নিশ্চয় তুমিই সমমান ও পরজ্ঞাযয়; 


চীকা-১৬. এবং আল্যাহ্রদরবারেএভাবে 


৯- এবং তাদেরকে গাপসমূহের কুফল থেকে LOL aaah bass টং 

রক্ষাকরো ।এবংযাকেতুমি এ দিন পাপসমূহের দূত জা কতক 

[কুফল থেকে রক্ষা করবে, তবে নিঃসন্দেহে তুমি 61443612538 { | টীকা-১৭ অৰ্থাৎতোমারদয়া ও তোমার 

তারপ্রতি দয়া করেছো এবংএটাই মহা সাফল্য ।' ভাল প্রত্যেকটি বরই পরিবো্টনকারী। 
বিশেষ ডক্টব্যঃ প্রার্থনার পূর্বে আল্লাহ্‌র 


প্রশংলা পেশকর দ্বারা একা শ্রতীয়থাল 
হলো যে, লো'আ-আৰ্থনার নকল 
মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ুথমে আল্লাহ 
তা'আলার প্রশংসা বাক্য পাঠ করা হবে 
অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্য পেশ করা হবে॥ 
চীকা-১৮, অর্থাৎদ্ধীন ইসলাযেরউপর । 
চীকা-১৯. তাদেরকেও প্রবিষ্ট করো। 

গীকা-২০. ক্য়ায়ত-দিৱসে,যখন তাৱা 
জাহান প্রবিষ্ট হৰে এবং তাদের পাপ- 
ক্ার্থাদি তাদের সামলে পেশ কলা হবে, 
আর তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তবন 
ফিরিশ্ভাগণ তাদের উদেশ্যে বলবেন- 


চীকা-২১, দুনিয়ার মধ্য 


ীকা-২২, কেননা, হথমে প্রাণহীন বীর্য ছিলো। এ মৃতাবস্থার পর তাদেরকে প্রাণ দন করে জীবিত করেন। অতঃপর জীবনের সময়সীমা পূর্ণ হকার পর 
মৃত্যু দিয়েছেন। অতঃপর পুনরুথানের জন্য জীৱিত করেন। 


ক্রু’ 
১০. নিশ্চয় যেসব লোক কুফর করেছে! 
তাদেরকে আহ্বান করা হবে (২০), “অবশ্যই 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি তদপেক্ষাও 
[বহুগুণ বেশী, যেমন তোমরা আজ নিজেদের 
সত্তার প্রতি অসন্তুষ্ট, যখন তোমাদেরকে (২১)। 
[তোমরা কুফর করতে ৷” 
১১. তোরা) বলবে, ‘হেআমাদেরপ্রতিপালক!। 
ভুমিআযাদেরকে দু'বার মৃতে পরিণত করেছো 
এবং দু'বার জীবিত করেছো (২২)। 


মানযিল__ ৬ 
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টীকা-২৩. এর উত্তর এ হবে যে, দোযখ থেকে বের হবার তোমাদের কোন উপায় নেই এবং তোমরা যে অবস্থায়ই থাকো ও যে শাস্তিতেই লিপ্ত হও না 
কেন, তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথই পেতে পারো না। 


টাকা-২৪. অর্থাৎ এ শান্তি ও সেটার সার্বক্ষণিক ও চিরস্থায়ী হবার কারণ হচ্ছে তোমাদেরই এ কৃতকর্ম যে, যখনই আল্লাহ্র একতুবাদের ঘোষণা হতো 
এবং'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলা হতো, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে এবং কুফর অবলম্বন করতে । 

টীকা-২৫. এবং শির্ককেই সমর্থন করতে । 

চীকা-২৬. অর্থাৎ স্বীয় সৃষ্ট বন্ুগলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক বন্ৃসমূহ, যেগুলো তার পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে যেন বাহ ধবাহ, মেঘমালা ও বিজলী 
ইত্যাদি। 





রদ চহ লাম 
চীকা-২৭, বৃষ্টি বর্ষণ করে টি রর 

আমরা আমাদের পাপসমূহ নিত 
টীকা২৮. এবং বসব নিদর্শন থেকে [ছি সুতরাং আতন বোল হবারও DIGESTS 
শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোন পথ আছে কি (২৩)?' 


টীকা-২৯. সমস্ত বিষয়ে আন্লাহ এটা এ জন্য হলো যে, যখন এক 
তা'আলার প্রতি এবং শির্ব থেকে [আল্লাহকে আহ্বান করা হতো তখন তোমরা 
তাওবাকারী হয়। [কুফর করতে (২৪) এবং যদি তার শরীক স্থির 
চীকা-৩০, শির্ব থেকে বিরত থেকে । [করা হতো তবে তোমরা তা মেনে নিতে (২৫) 
ডীকা-৩১. নবীগণ, ওলীগণ ও 
আলিমগণকে জান্নাতর মধ্যে 


'চীকা-৩২. অর্থাৎ আপন বান্দাদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা করেন, ব্যাতের মহান পদ- | নিদদর্শনসমূহ দেখান (২৬) এবং তোমাদের জন্য 
মর্যাদা দান করেন এবংযাকেনবী করেন | আসমান থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন (২৭) 
তার কাজ হচ্ছে- 

ঢীকা-৩৩. এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে 
কিরয়ামত-দিবসের ভয় দেখান, যেদিন 


£001595156 


আস্যানবাসীগণ ও পৃথিবীবাসীগণ, [ভারই বান্দা হয়ে (৩০) যদিও অপছন্দ করে দারা 
পূ্ববীগণ ও পরবরভীগণ সাক্ষাৎ করবে [কাফিরগণ । 599৫5 
এবং কহসমূহ আপন আপন শরীরের |><- সমু মর্ধাদাদাতা (৩১), আরশের SUAS 
সাথেওপ্রত্যেক কর্ম-সম্পাদনকারী আপন |অধিপতি, ঈমানের প্রাণ, ওহী প্রেরণ করেন is 
কৃতকর্মের সাথে সাক্ষাৎ করবে। যা ৭১৩৫ 
চীকা-৩৪. কবরসমূহ থেকে বের হয়ে; 66829 
এবং কোন ইমারত অথবা পর্বত এবং 
আম্ম:গাপন করার স্থান ও আড়াল পাবে [ ৯৬ 23225 ৫56 
নাঃ 

| 
টীকা-৩৫. নাকাৰ্থাদি,না কথাবার্ড,না ধ চি নি 
অন্ান্যতবস্থাদি।আরআল্লাহতা'আলার ? ৮ টেরি 


নিকট থেকে তো কোন বনু কখনো ১৪ 8৮৫০০ 
গোপন থাকতে পারেনা কিছু দিনটা [১৭. SOLS SEE 
এমনই হবে যে, এ সমস্ত লোকের জন্য 
কোন পর্দা ও আড়াল থাকবেনা, যা দ্বারা 
তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী, তাদের অবস্থাদি গোপন করতে পারবে। আর সৃষ্টি বিলীন হবার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন- 

'চীকা-৩৬, এখন কেউ থাকবে না জবাব দেয়ার । নিজেই এর জবাবে বলবেন- “এক পরত্রমশানী আন্যাহ্রই ৷” 

'অপর এক অভিমত এই যে, ক্য়াযত-দিবসে যখন সম পূর্ব ও পরব্তীগ ণ উপস্থিত হবে, তখল এক আছ্বানকণরী আহবান করবে- “আজ কার বাপশহী?” 
সমস্ত সৃষ্টি জবাব দেৰে- ১৮৯৪০ ১০13] 45, (ওক পরাক্রযশালী আল্লাহরই) ৷ যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- 
চীকা-৩৭. মু’যিনগণতো এ জবাব-বাকাটা অতি তৃপ্তি সহকারে আরম করবেন । কেননা, তারা পৃথিবীতে এটাই নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন, এটাই স্বীকার 
করতেন এবং এরই কারণে এসব মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। 














নাঙ্ন্তরে, কাফিরগণ লাঞ্ছনা ও লজ্জা সহকারে এটা স্বীকার করবে এবং দুনিয়ায় তাদের অস্বীকার করার জন্য লজ্জিত হবে । 


৮৪৩ 





ধন হৃদয় ষ্ঠাপত হবে (৪০) দুঃখ-কষ্টে ভরা । 

এবং যালিমদের সা কোন বন্ধু আছে, না এমন 
সুপারিশকারী আছে, যার সুপারিশ গ্রাহ্য 
(8১) 


সম্পর্কেও (৪২) এবং যা কিছু বক্ষসমূহে 


নি ব্যতীত যাদের (88) পূজা করে তারা 


আল্লাহই শুনেন, দেখেন (৪৬) । 


থেকে সত্য নিয়ে এসেছে (৫২), 
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আানব্যিল _- ৬৬. 





জীকা-৫২. অর্থাৎ নবী হয়ে আল্লাহ্র পরগাম নিয়ে আসেন। অতঃপর ফিরআউন ও তার অনুসারীরা 


টীকা-৩৮. সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি তার 
সমর এবং পাপী তার পাপের । 
ীকা-৩৯. এটা দ্বাবা রোজ-ক্য়ামত 
বুঝানো হয়েছে। 

চীকা-৪০. দারুন ভয়ের কারণে লা বের 
হতে পারবে, না ভিতরেই আপন স্থানে 
ফিরে আসতে পারবে। 

টীকা-৪১. অর্থাৎ কাফিরগণ সুপারিশ 
থেকে বঞ্চিত থাকবে ॥ 


টাকা-৪২. অধ্চাৎলৃষ্টসমূহের আবশ্বন্তা 
ও চুরি; পরনারীকে অবৈধভাবে দেখা ও 
নিষিদ্ধ বনুসমূহের প্রতি তাকানো । 





জীকা-৪9. অর্থাৎ যে সৰ প্রতিমার এসব 
সপরিক 

টাকা-৪৫. কেননা, সেগুলোর না আছে 
জান,নাআছেক্ষমতা।সুতবাংসেঞ্লোর 
উপাসনা করা এবং সেগুলোকে খোদার 
শরীক সাব্যস্ত করা অতি সুস্পষ্ট বাতিলই। 
চীকা-৪৬, স্বীয় সৃষ্টির কথাবার্তা, 
কার্যকলাপ এবং সমস্ত অবস্থা । 


চীকা-৪৯. যেআন্লাহ্রশান্তি থেকে রক্ষা 
করতে পারে। অন্যান্যদের অবস্থা থেকে 
শিক্ষাগ্রহণ করা বিবেকবানদেরই কাজ। 
এ যুগের কাফিরগণ এ সব অবস্থা দেখে 
কেনশিকষ গ্রহন করছেনা ।তার একথা 
কেন চিন্তা করছে না ঘে, পূর্ববর্তী 
সম্রদায়ওলো তাদের চেয়ে অধিকতর 
শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, সম্পদশালী এবং 
কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্তেও এ 
দৃষ্টান্তমূলক পদ্থায় তাদেরকে ধ্রংস করে 
দেয়া হয়েছে। এটা কেন হলো? 
চীকা-৫০. ুজিযাদি দেখাতেন 
চাকা-৫১. এবংতারা আমারনিদর্শনসমূহ 
ও অকাট্য ঘমাখাদিকে বানু বলে 
আধ্যায়িও করেছে। 


ীকা-৫৩. যাতে লোকেরা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সলামের অনুসরণ থেকে বিরত হয়। 

চীকা-৫৪. কিছুই কাজে আদার মতো নয় সম্পূর্ণ ও নিশ্রুয়োজন। পূর্বেও ফিরআউনের অনুসরীগণ। ফিরআউনের নির্দেশে হাজার হাজার হত্যা 
করেছে কিনতু আল্লাহর ফয়সালা € ৬1 -২৯১) বাসতবারিতই হয়েছে। আর হযরত মূল আলারহিসু সালামকে বিশ্ব-শ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা, 
ফিৰআউনের ঘরেই লালন-পালন এবিখেছেন, তর দ্বারা সেবা করিয়েছেন । যেষনিভাবে, ফিরঅউনীদের যক্স্রগলো ব্যর্থ হয়েছে, তেমনিভাবে, বর্তমানে 
'ঈমানদাদেরকে বাধা প্রদানের জন্য পুনরায় হত্যাযজ্ঞ আর& করাও নিগ্চল। হযরত মূসার (আহাদের নবী ও তার উপর সালাত ও সালাম বষিত হোক!) 
দ্বীনের প্রচলন করাই আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিলো। তাতে কে বাধা দিতে গারে? 

চীকা-৫৫. তার দলীয়দেরকে, 


চীক৷-৫৬, ফিরআউন যখনই হযরত ন্সাআায়হিস্‌ সালামকেহত্যা করার ইচ্ছা করতো, তখনই ভাসে লোকেরা তাকেতা থেকে নিষেখ করতো, 
আৱ বলতে, “এতো ব্যাজ নয়, যার সম্পর্কে ভোলার শঙ্গারয়েছে। এ'তো একজন সাধারণ বাবুর ।তার উপর তো আমরা আমাদের যাদু বারা বিজনী 
হয়ে যাবো। আর তাকে যদি হত্যা করে ফেলো, তা হলে সাধারণ লোকেরা এ সন্দেহের শিকার হয়ে যাবে যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী ছিলো, সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো; সুতরাংতুমি প্রমাণ সহকারে তার সাথে কাবিলা করতে অক্ষম হয়েছো, বাব দিতে পারোনি। একারণে তুমি তাকে হত্যা করে ফেলেছো।” 
কিনু বাবে ফিরআউনের এ কথা বলা, “আমাকে ছেড়ে দাও, 'আমি মুসাকে হত্যা করবো'; নিছক হুমকিই ছিলো । সে নিজেই ভার (হযরত মূসা) সত্য 
পৰী এঞৰার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো । আর সে জানতো যে, যে সব মু'জিযা তিনি নিয়ে এসেছেন সেগুলো আল্লাহ্রই দর্শন ঘানুমর নয়। কিনুসে এ 
কণা মনে করছো মে, কে শহীদ করার ইচ্ছা করলে তিনি তার ধংসেকে তবরাবিত করবেন। তা খেকে এ কথাই উত্তম হবে গে, দীর্ঘ আলোচনায় দীর্ঘক্ষণ 
অতিবাহিত হয়ে যাক! ইনি 
যদি না ফিরআউনআত্তরিকভাবে তাকে 











as পালা ঃ ২৪ 

















সত্য নী বলে বস করলো, আর [তখন বললো, “গাব জর উপ ঈ্া এনেছে |. 4:৩0 
কথাওনা জানতো হে, খোদাযী সমর্থনের হু সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং গথা ঠা ED 
চে aber Sxl টিক রাখো তে) লা চন র্‌ 
সাবিলা করা সনব,তবে কে হত্যা [কাফিরদের যড়যক্স তো নয় কিনতু (৮১ 
করার ব্যাপারে কখনো চিন্তা-ভাবনা | উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফিরা করা মাত্র (৫8)। 

কৰতোনা।কেননা,সেমহা বক্তপপাযু, 1২. এবং ফিরআাউন বললো (৫৫), ‘আমাকে গনি 4৫ 
হাক, যালিহও পাষাণ-হদয় ছিলো । (ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করবো (৫৬) SAAT 
সাবান কথার উপর ভিত্তি করে হামার | এবং সে আপন প্রতিপালককে আহ্বান করুক 00474815470 


হাজাৰ খুন করে ফেলতো । 


ীকা-৭. তিনি নিজে নিজেকে যার 
রসুল বলে দাবী করছেন, যাতে ভার 





(৫৭)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের 






|সতখ্য সন্তাস ছড়াবে ৫৯)। 






ধর্মে পরিবর্তন ঘটাবে (৫৮) অথবা যমীনের 


802535574৩2 








প্রতিপালক তাকে আমাদের কবল থেকে [২৭. এবংসূদা ৬০) বললো, ‘আমি তোমাদের | 18022567144 
বক্ষাকরেন। ফিরআউনের এ উক্তি এরই [ও আমার প্রতিপালকেরআশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক এ Hs ৮ দান 
সাক্ষা বহন করে যে, তার অন্তরে তার ও |দান্ডিক থেকে, যে হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করে SS RAGES 
তার দে'আ-প্র্থনাসমূহের ভয় ছিলো। [না ৬১) * (জিভে 















লে স্বীয় অন্তরে তাকে ভয় করতো । 
আহা: রয় সন্মান রক্ষার্থে এ কথা 
কাশ করতে যে, সে সমরদায়ের লোকেও এাধাদানের কারণে হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে হত্যা করছে না। 


ঢীকা-৫৮. এবং তোমাদেরকে ছিরআউন-পৃজা ও মৃতি-পূজা থেকে মুক্ত করে ফেলবে। 
টিক1-৫৯. ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-ব্যিহ করে। 
চীক্া-৬০. ফিরআউলেন বিভিন্ন হুমকি শুলে 


চীকা-৬১. হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাম ফিকআউনের কঠোর কথাগুলোর জবাবে নিজ থেকে কোন একটা শব্দও নিজের বড়ত্বের উচ্চাযশ করেন নি; 
বরংআল্লাহ্তা'আলারই আশ্রয় গ্রার্থনা করেছেন । আরতীরই উপরভরসা করেছেন এটাই হচ্ছে- খোদা-পরিচিতিসম্পননদেব নিয়ম । আর একারণেই আপ্রাহ্‌ 
তা'আলা তাঁকে প্রত্যেক ধরণের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন। 


বন্ুতঃ এ বরকভময় বাক্যসমূহে কতই মূল্যবান হিলায়ত রয়েছে! যেমল- 

ক) একথা বলা- 'আমি ভোমানের ও আমার হতিপালকের আয় নিচি ।' 

খ) এতে এই পঞ্চ নির্দেশনাও রয়েছে যে, প্রতিপালক মাত্র একই । 

গ) এই পথ-নিরদেশনাও রয়েছে যে, যে কেউ তার আল্লহ) আয়ে আসে, তারই উপর ভরসা করে, আর তিনি তাকে সাহাযা করেন, কেউই তার ক্ষতি 





আাশহিশল - ৬ 





করতে পারে না। 


₹) এ পথনির্দেশনাস আছে যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা বন্দেশীরই চিহ্ন। আর 
) 'তোমাদের প্রতিপালক' বলার মধ্যে এ হিদায়তও রয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করো, তবে তোমরাও সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। 





এসেছে (৬২)? এবং যদি এ কথা মনে করা হয় 
যে, তিনি ভুল বলছেন, তবে তার ভুল বলার 
(অণ্ডভ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে, আর যদি 
[তিনি সত্যবাদী হন, তবে তোযাদেরকেও স্পর্শ 

এমন কিছু, যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন 
(৬৩) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পথ প্রদান করেন না 
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টীকা-৬২. যেগুলো দ্বারা তার সত্যতা 
প্রকাশ পেয়েছে; অর্থাৎ নবৃয়ত প্রমাণিত 
হয়েছে 

টীকা-৬৩. উদ্দেশ্য এ যে, এদু'বস্থার 
একটা অনিবা্য- হয়ত তিনি সত্যবাদী 
হবেন, নতুবা মি্যাৰাদী । যদি মিথ্যাৰাদী 
হন, তবে এমন যাযলায় মিথ্যা বলে তিনি 
সেটারঅন্ুভপরিণাম খেকে রক্ষা পাবেন 
না, বরং ধ্বংস হয়ে যাবেন । আর যদি 
সভাবাদী হন, তবে যেই শাস্তির তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা খেকে বাস্তবেও 
কিছু তোমাদের নিকট পৌছে যাবেই । 
কিছুটা পৌছবে' এ জনাই বলেছেন যে, 
ভার শান্তির প্রতশ্রমতি দুনিয়া ও 
আখিরাতে- উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
ছিলো । তা থেকে কার্যতঃ পা্বিক শাতিই 
সন্ীন হবার ছিলো । 

চীকা-৬৪. যে, আল্লাহ্‌ স্ধন্ধে মিথ্যা 
রচনা করে। 

ভীকা-৬৫. অর্থাৎ মিশরে ।সুভরাংএমন 
কাজ করোনা, যেন আল্লাহ তা'আলার 
শাস্তি আসে। যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
শস্তি আসে 


চীকা-৬. অর্থাহযরত মূসা আলায়হিস 
সালামকে হত্যা করে কেলা। 
চীকা-৬৭. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে অস্বীকার করা এবংতার অনিষ্ট 
সাধনের প্রতি অর হবার কারণে 
চীকা-৬৮. যারা রস্লগণকে অস্বীকার 
করেছে: 

জীকা ৬৯. যে, নবীগণ আলায়ছিমুস 
সালামকে অস্বীকার করতে থাকে এবং 
প্রত্যেককে আল্লাহর শাস্তি ধ্বংস করেছে: 
চীকা-৭০. গুপাছ ব্যতীত তাদেরকে 
শান্তি দেনা এবংযুক্তি ্রযাণ স্থির করা 
ৰান্তিরেকে তাদেরকে ধাংস করেন না। 
ঢাকা-৭১. সেটা হবে কিয়ামত: 
কিয়ামত-দিৰসকে 50521 
“আহরানের দিন' এ জন৷ বলা হয় যে, উ 





দিনে বিভিন্ন ধরণের 'ডাক-আহ্বান' উচ্চাৰিত হবে ৷ খত্যেক ব্যক্তিকে আপন দলীয় নেতার সাথে এবং প্রত্যেক দলকে আপন ইমাম বা নেতার সাথে ডাকা 
হবে। বেহেশৃতীগণ দোযখীগণকে, দোযখী বেহেশৃতীগণকে ডাকবে । সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ঘোষণা দেয়া হবে অর্থাৎ অমুক সৌভাগাবান হয়েছে; এখন 


থেকে কখনো হতভাগ্য হবে না। আর অমুক হতভাগ্য হয়ে গেছে; এখন থেকে আর কখনো সৌভাগ্যবান হবে না ।' আর যখন মৃত্যুকে যবেহ করা হবে, 
তন আহ্বান কলা হবে- “হে জান্তবালীগণ: এখন থেকে থাই: মৃত্যু নেই। আম হে দোখযশবালীর'! এখন থেকে সামি; আর মৃত্যু নেই ।' 


ভীকা-৭২, হিসাব-নিকাশের স্থান হতে দোযখের দিকে! 


টীকা-৭৩. অর্থাৎ তার শাস্তি থেকে । 
চীকা-৭৪.অর্থাৎ্হযরত মসাআলায়হিস 
সালামের বে 

টাকা-৭৫. এ পমাগহীন কথা তোমরা, 
অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব, নিজেরাই 
রচনা করেছো, যাতে হযরত যসুফ 
আলয়হিস্‌ সালামের পরে আগাযনকারী 
নবীগণের প্রতি সিধ্যাবোগ করো এবং 
তাদেরকে অনীক করো । সুতরাং 
মরা কৃত উপর ছি বয়েছো, 
তয়ৱত যু আলামিন সলামের 
নবুয়তে সন্দেহ করাকে অব্যাহত রেখেছো, 
আর পরবতীগলের নব্য়তকে হীকার 
করার জন্য তোমরা এ কল্পনা উদ্ভাবন 
করেরেখেছো যে, “এখন আল্লাহুতা“আলা 
কোন রসূলই প্রেরণ কন্যবেন না।' 
জীকা-৭৬. উপব কু মধ্যে, যেগুলোর 
পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। 
চীকা-৭৭, সেঙলোকে অন্্ীকার করে, 


টীকা-৭৮. ফলে, ভাতে হিদায়ত গ্রহণ 
কলার কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকে 
না। 
'চীকা-৭৯. অন্ঞতা ওধোকাবশতঃ আপন 
উিরকে, 

টীকা-৮০. অর্থাৎ মুল আমি ব্যতীত 
অন্য খেদাকে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে ।এ 
কথাটা ফিরআউন আপন সম্প্রদায়কে 
ধোকা দেয়ার নিমিবলেছিলো। কেননা, 
সে জানতো যে-সত্য উপাস্য শুধু আল্লাই 
তা'আলাই। বস্তুতঃ ফিরআউন নিজে 
নিজেকে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই খোদা স্থির 
করতো । (এ ঘটনার বিবরণ -সূরা 
কাসাস'-এর সংখ্য গত হয়েছে ) 
ভীকা-৮১, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাথে শির্ক কৰা এবং ভার রসূলকে 
অস্বীকার করা । 

টাকা-৮২, অর্থাৎ শতানেবা প্ররোচনা 
দিয়ে তার মন্দ কর্মসপৃহকে তার দৃষ্টিতে 
সুশোভিত করে দেখিয়েছে। 





[করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শনকারী লেই। 
(০০ এবং নিশ্চয় এর পূর্বে (৭৪) তোমাদের 


[মধ্যেই ছিলে । শেষ পর্যন্ত যখন তিনি ইন্তিকাল 
|করেছেন, তখন তোমরা বলেছো, “কখনো 
কোন রসূল প্রেরণ করবেন না (৭৫)।" 
এভাবে পথভ্রষ্ট করেন তাকেই, যে সীমা 

, সন্দেহ পোষণকারী (৭৬)। 


|৩৫- এসব লোক, যারা আল্লাহ্রআয়াতসমূহ 
[সম্পর্কে ঝগড়া করে (৭৭), এমন কোনদলীল- 
প্রমাণ ছাড়াই, যা তারা লাভ করেছে; কতই 
[কঠোর ঘৃণার কথা আল্লাহ্র নিকট এবং 
[ঈমানদারদের নিকট! আল্লাহ্‌ এভাবেই মোহর 
[করে দেন অহংকারী ও গোঁড়া ব্যক্তির সমগ্র 
[অন্তরের উপর (৭৮)। 

|৩৬. এবং ফিরআউন বললো (৭৯), 'হে 
|হামান! আমার জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, 
[হয়ত আমি পৌছে যাবো রাস্তাগুলো পর্যন্ত । 
1৩. কি ধরণের রাস্তা? আস্মান সমূহের 
রাস্তা। অতঃপর মূসার খোদাকে উকি দিয়ে 
দেবো এবং নিশ্চয় আমার ধারণায় তো সে 
[মিথ্যাবাদী (৮০) ।' এবং এভাবে ফিরআউনের 
দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজকে (৮১) সুশোভিত করে 
দেখানো হয়েছে (৮২) এবং তাকে সরল পথ 
[থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আর ফিরআউনের 
|বড়যস্তু (৮৩) ধ্বংসের পথেই ছিলো । 


কু" 
|৩৮- এবং এ ঈমানদার ব্যক্তি বললো, 'হে 
[আমার সম্প্রদায়, আমার অনুসরণ করো । আমি 
|ভোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবো। 


|৩৯- হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন 








[তো কিছুদিন ভোগ করা মাত্র (৮৪)। 
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আালন্ষিল - ৬ 
টীকা-৮৩. যা হযরত মূসা আলায়হিস সালামের আয়াতসমূহকে বাতিল করার মানসে সে অবলম্বন করেছে। 
ঢীকা-৮৪. অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য অস্থায়ী উপকার, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। 


ক্স-৮৫- অর্থ এ যে, দুনিয়া ধ্ংসশল, আর আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী স্থার়ীই হচ্ছে অধিকতর উত্তম । এরপর সৎ ও অসৎ কার্যাদি এবং সেগুলোর পরিণতি 


বল করেন। 


ক্রীকা-৮৬. কেননা, কার্যাদির গ্রহণযোগ্যতা ঈমানের উপর নির্ভরশীল। 


৮৪৭ 
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নিশ্চয় এ পরবর্তী (জগত) হচ্ছে চিরস্থায়ী 
(৮৫) । 
8০. যে মন্দ কাজ করে, তবে সে প্রতিফল 
পাবে না, কিন্তু ততটুকুই । আর যে সৎকর্ম 
- পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে যদি 
হয় (৮৬), তবে তারা জামাতে প্রবিষ্ট 
। সেখানে অগণিত রিয্ক্‌ পাবে (৮৭) । 
1৪১. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি 
, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির 
(৮৮), আর তোমরা আমাকে ডাকছো 
'লোযৰোর দিকে (৮৯)! 
1৪২. আমাকে ডাকছো যেন আম আল্াহবে 
কার এবং এমন কিছুকে তার শরাক 
করাই, যা আমার জ্ঞানে নেই । আর আমি 


(৯২) এবং এ যে, সীমালতঘনকারীরাই 
(৯৩) হচ্ছে দোষখী । 


তোম স্মরণ করবেই (৯৪) এবংআমি আপন 

[কর্ম আল্লাহ্‌রই দিকে সোপর্প করছি। নিশ্চয় 
বান্গাদের পতি দৃষ্টি রাখেন (৯৫) । 

19৫. অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে রক্ষা করেছেন, 
প্রতাক্সপার অনিষ্টাদি খেকে (৯৬) এবং 


[সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় (৯৮)। এবং যেদিন 
[কিয়ামত সংঘটিত হবে লেদিন নির্দেশ দেয়া 
ফিরআউনের অনুলারীদেরকেকঠিনতর 
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ভীকা-৮৭. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা 
অনুগ্রহ । 

টীকা-৮৮. জান্নাতের প্রতি ঈমান ও 
আনুপত্যের দীক্ষা দিয়ে 
চীকা-৮৯. হুফরও শির্কের প্রতি আহ্বান 
7) 

চীকা-৯০, অর্থাৎ প্রতিমার প্রতি 


চীকা-৯৩. অর্থাৎ কাফি 


টাকা-৯৪. অর্থাৎ শান্তি অবতীর্ণ হবার 
মুহূর্তে তোমরা আমার উপদেশসমূহ স্বরণ 
করবে আৰ তথলকার স্মরণ কা কোন 
উপকারে আসবেনা ।এ কথা চনে এসব 
লোক ই মুমিনকে ধমক দিলো- “লি 
তুমি আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করো 
তবে আমরা তোমার প্রতি মন্দ ব্যবহার 
করবো ।" এর জবাবে সে বললো- 


চীকা-৯৫. এবংতাদের কৃতকর্যসমূহ ও 
অবস্থাদি জানেন। তখন এ ঈমানদার 
লোকটা তাদের মধ! থেকে বের হয়ে 
পাহাড়ের দিকে চলে গেলো আর সেখানে 
নামাযে রত হয়ে গেলো । ফিরআউন এক 
হাজার লোককে তার খোজে প্রেরণ 
করলো। আল্লাহ্‌ তা'আল! বন্য 
পশগুলোকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
নিয়োগ করে দিলেন। যে ফ্িরআউনী 
তার প্রতি আসলো, বন্য পশুগুলো তাকে 
হত্যা করলো । আর যে লোকটা ফিরে 
গিয়েছিলো সে ফিরআডনকে ঘটনাবর্ণনা 
করলো। ফিরআউন তাকে শূলে চড়িয়ে 
হত্যা করলো, যাতে এ ঘটনা শরকাশ না 
পায়। 

ঢাকা-৯৬. এবং সে হযরত মূসা 
'আলায়হিস্‌ সালামের সাথী হয়ে মুক্তি 
গেলো, যদিও সে ছিলো ফিরআউনের 
সদায় । 


চাকা-৯৭. দৃনিয়ার মধ্যে তো এ শান্তি যে, তারা চ্রহাউনের সাথে ডুবে গেছে আর আখিরাতে দোষথ অবধারিত। 
ীকা-৯৮. ভাতে স্তালানো হয়। হযরত ইবনে মাস্‌ উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আল্হ বলেন, ফিরআউনের অনুসারীদের আত্মাগুলোকে কালে বর্ণের পাখীর 


দেহের মধ্যে রেখে প্রতোহ দৃ'বার- সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের উপর পেশ করা হয়। আর সেগুলোকে বলা হয়, “এ আগুনেই তোমাদের অবস্থান ৷” আর 


ক্য়াযত পৰ্যন্ত তাদের সাথে এমনই করা হবে। 
মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে কবরের শান্তির পক্ষে পমাণ স্থির করা যায়। 


বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীর সামনে তার অবস্থানের স্থান সকালে ও সন্ধায় পেশ করা হয়- জন্নাতবাসীর 


সামনে জান্নাতের ও দোষখবাসীর সামনে 


ত মু’ ৮৮ 
দোযখের। আর তাকে বলা হয়, “এটা 
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তোমার ঠিকানা । শেষ পর্যন্ত, ক্য়ামত- [৪ ৭. এবং (৯৯) যখন তারা আগুনের মধ্যে, 
প্রতি উথিত করবেন।” [তাদেরকেই বলবে, যারা বড় সেজে বসতো, 
“আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম (১০০) 
ভীকা-৯৯, হেনবীনুল সরদার সাল্সা্লা 
তা“আলা আলামহি ওয়াসাল্লায। আপন [সুতরাং তোমরা কি আমাদের নিকট থেকে 
সপ্ধুদায়ের নিকট জাহান্নামের মধ্যে | আগুনের কিছু অংশাস করে নেবে?' 
কাফিরদের পরস্পরেরমধ্যেঝগড়াকরার 1৪৮. এ দাস্তিকেরা বলবে (১০১), “আমরা 
অবস্থা উল্লেখ করুন, যে- সবাইতো আগুনের মধ্যেই রয়েছি (১০২); 
টাকা-১০০. দুনিয়ার মধ্যে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা 
(ভোবাদের কারণেই কাফির হয়েছি। _ [করে ফেলেছেন (১০৩)।' 








ডীকা-১০১, অৰ্থাৎ কা্ষিরদের নেভাগণ [৪৯- এবং যারা আগুনের মধ্যে রয়েছে তারা 
জবার দেবে- সেটার দারোগাদেরকে বলবে, “আপন 
প্রতিপালকেরনিকট প্রার্থনা করো যেন আমাদের 


চীকা-১০২. প্রত্যেকে নিজ নিত বিপদে [উপর শি একটি দিন হালকা করে দেন 
শি আমাদের মধো কেউ কারো কাজে |(১০৪) ৷ 


আসতে পাবে না। 
2৫০. তারা বলবে, “তোমাদের রসূলগণ কি 


চীকা-১০৩. সমাৰদারদেরকে তিনি 

i (তোষাদের নিকট সৃস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আনতেন 
জান্তে প্রবিষ্ট করে ফেলেছেন, আর [না (১০৫)?' তারা বলবে, “কেন নয় (১০৬)?' 
কাফিরদেরকে জাহান্নমে । ঘা হার ছিলো [ বলবে, “সুতরাং তোমরাই প্রার্থনা করে(১০৭) ৷" 
তা হয়েই গেছে। এবং কাফিরদের ধার্থনা নয়, কিন 
ীকা-১০৪. অর্থাৎ দুনিয়ার একদিনের [উদ্দেশাহীনভাবে ব্যর্থ হয়ে) ফেরার জন্যাই। |: 
পরিমাণ সময় পর্যন্ত আমাদের শান্তিত্রাস | 
he 23 ক্রু’ - ছয় 
টীকা-১০৫. তারা কি সু মুজিযখনি | ১. নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আপন রসূলগণকে || 
কাশ ভন নি অথাৎ চোমানের জন্য [সাহায্য করবো এবং ঈমানদারগণকেও (১০৮) 
এখন ওযর-আপতির অথকাণই বাকী | পার্বিব জীবনের মধ্যে এবং যেদিন সাক্ষীগণ 
থাকেনি । দয়মান হবে (১০৯) ৷ 
টীকা-১০৬ অর্থাৎ কাফির নবীগণের | ২. যে দিন যালিমদেরকে তাদের ওষর- 
শুভাগমন ও নিজের কাফির হবার কথা |আপত্তি কোন উপকার করবে না (১১০) এবং 
৫৯৯১৪, [তাদের জন্য অভিসম্পাত রয়েছে ও তাদের জন্য | 





ভীকা-১০৭. আমরা কাফিরদের পক্ষে |নিকৃ আবাস (১১১)। 


প্রার্থনা করবো না। বন্তুডঃ ভোখাদের | 2৩. এবংনিশ্চয়আমি মূসাকে পথ-নির্দেশনা 
প্রা্থনাও নিক্ষল। | 
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'চীকা-১০৮. তাদেরকে বিজয় দান করে মানবিল - ৬. 





এবং মজবুত যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করে আর তাদের শক্দের থেকে ্রতিশোধ নিয়ে। 


টীকা-১০৯. তা হচ্ছে ক্য়াষত-দিবস, যাতে ফিরিশতাগণ রসূলগণের ধর্ম প্রচার ও কাফিরদের অস্বীকার করার সাক্ষা দেবেন। 


ীকা-১১০. এবং কাফিরদের কোন ওযর-আপত্ত গৃহীত হবে না। 
চীকা-১১১. অর্থাৎ জাহারাম। 





উকা-১১২. অর্থাৎ তাওয়ীত ও যাহ 


ঈকা-১১৩- অর্থাৎ তাওয়ীত অথবা তাদের নবীগণের উপর অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের । 


জীকা-১১৪. আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর । 


ডীকা-১১৫. তিনি আপনার সাহাযা করবেন। আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। আপনার শক্তদেরকে ধ্বংস করবেন। 
পৰী বলেন যে, ধৈর্য ধারণের আয়াত জিহাদের আয়াত দারা রহিত হয়ে গেছে। 


চীকা-১১৬. অর্থাৎ আপন উত্মবতের। (মাদারিক) 


চীকা-১১৭. অর্থাৎ নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করো ৷ হযরত ইবনে আব্বাস বাদি তাআলা আন্হমা বলেন, এটা বারা পঞ্েগানা 


সূরা ঃ 65 স্মিন [নথ 


নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে। 





করেছি (১১২) এবং বনী ইস্রাঈলকে 
উত্তরাধিকারী করেছি (১১৩) 


প্রার্থনা করুন (১১৬)। আর আপন! 
প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় 
তীরই পবিত্রতা ঘোষণা করুন (১১৭) ।৷ 


৬. এসব লোক, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ 
বিতর্ক করে এমন কোন দলীল ছাড়াই. 
তারা পেরেছে (১১৮), তাদের অন্তরে নেই, | 
|কিডু (আছে) অহকোরের উন্মাদনা (১১৯), যা। 
পৰ্যন্ত তারা পৌছবে না (১২০) ।সুতরাং তোমরা 
আশ্রয় প্রার্থনা করো (১২১)। নিশ্চয় 
শুনেন, দেখেন। 

. নিশ্চয় আস্যানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি 
সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক বড় (১২২); 

বহু লোক জানেনা (১২৩) ৷ 
৫৮. এবংঅন্ধ ও চক্ষুত্বান সমান নয় (১২৪); 
[এবং না এসব লোক যারা ঈমান এনেছে ও 
করেছে এবং অসৎকর্ম পরায়ণ (১২৫) । 
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চীকা-১১৮. ও ণড়াকারীণণ দারা 
কাশ কংশীয় কফিরগণ' বুঝানো 
হয়েছে। 

জীকা-১১৯. এবং তাদের এ অহংকার 
তাদের মিথ্যারোপ, অস্বীকার ও কুফর 
অবলম্বনের কারণ হয়েছে; যেহেতু তারা 
একথা সহা করেনি যে, কেউ তাদের 
অপেক্ষা উঁচু হোক! এ কারণেই নবীকুল 
সরদার সা্যাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা করেছে, এ 
কৃধারণায় যে, “যদি হুযুরকে নবী মেনে 
নিই, তবে স্বীয় বড়ত্ব চলে যাবে এবং 
উদ্মত ও ছোট বনতে হবে।' আর তারা 
বড় বনে থাকারই মোহ রাখতো। 
জীকা-১২০. এবং বড়ত্ব তো সম্ভবপর 
হবেনা;বরং হকের বিশোধিতা ও তাকে 
অস্বীকার করা তাদের জন্য লা্না ও 
অবমাননার কারণ হবে। 

চীকা-১২১, হিংসুকদের চক্রান্ত ওষড়যস্ত 
থেকে। 

চীকা-১২২. এ আয়াত পুলরুধালে 
সবাধিস্বাসকারীদের বনে অবতীর্ণ হয়েছে। 
তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা হয়েছে 
যে, যখন তোষবা আস্মান ও যহ্ীনকে 
সৃষ্টি করার উপর ভিত্তি করে, সেগুলোর 
মহত্ব ওবড়তব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ ত'আলাকে 
শক্তিমান বলে মেনে নিছো, তখন 
মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে ডার ক্ষমতা 
বহিৰ্ভূত বলে কেন মনে করছো? 
টীকা-১২৩. 'বহু লোক' মানে এখানে 


ফিরগণ' আর তাদের পুনক্ুথানকে অস্বীকারের কারণ হচ্ছে- তাদের অজ্ঞতা । কারণ, তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টির উপর শকিঘান হওয়া থেকে 
পুরু বের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে না৷ সুতরাং তারা অন্ধের মতো হলো । আর মারা সূ অসি থেকে ষ্টার ক্ষমতার পক্ষে খ্রমাণ হণ করে তারা 


হুমা লোকই মতো । 
প্রীকা-১২৪. অর্থাৎ ূর্ঘ ও জ্ঞানী এক সমান নয়। 


ঈকা-১২৫, অর্থাৎ সৎকর্মপরাযণ মু'মিন ও অসং কর্মপরায়ণ লোক- উভয়ে সমান নয়। 


গ্ীকা-১২৬, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায় বিস্বাস করে না। 


টীকা-১২৭. আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের প্রার্থনাসমূৎ আপন করুণা দ্বারা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো গৃহীত হবার কতিপয় শর্ত রয়েছেঃ 
এক) দোআবপরর্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা। 

দুই) অন্তর এন্যদিকে রত না হওয়া। 

তিন) এ দো'আয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত না হওয়া । 

চার) আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। 

পাচ) এ অভিযোগ না করা যে, আমি লো'আ-আ্ররথনা করেছি, কিনতু তা কবল হয়নি। 

যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দো'আকরা [তত জুল হত 

হয়, তখন তা কৰ্ল হয়। 

হাদীস শরাফেবর্ণিত হয়েছেয়ে, দো'আ- 
প্রারথনাকারীর দো'আ কবৃল হয়- হয়ত 
তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দুনিয়াতেই শীঘ্র 
দেয়া হয়, অথবা আখিরাতে তার জন্য 
আমা সখা হয়। অথবা তা দারা তার 
গুনাহ্র কাছ্ফারা করে দেয়া হয়। 

এ আয়াতের তাফসীরে একথাও বর্ধিত 








= 
(৬০. এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 
[আমার নিকট প্রার্থনা করো ,আসমি গ্রহণ করবো 


হয় যে, দো'আ মানে এখানে ইবাদত। |৩>- 23459044604 
বস্তুতঃ ক্টোরআনে করীমে দো আ'শঙটা ৮ 21641912৫৫৮ 
ইবাদত অবস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। 30818 
বাদে (১২৮)। সিন্ডয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি কিতা কোণ 


অনুধহশীল; কিনু বহু মানুষ কৃতজ্ঞতা শ্রকাশ 
সি ই 
(আবৃদাভদ ওতিরমিষী) অর্থাৎ-“দোআ 
ইৰাদতই ৷" এতদতিত্তিতে, আয়াতেরঅর্থ [৯২- তিনিই হন আল্লাহ্‌, ভোমাদের 
এ হবে হে, তোমরা আমার ইবাদত |হৃতিপালক, শ্রতোক কিছুর রা তিনি ব্যতীত 


করো, আমি তোমাদেরকে সাওয়াব দান [জন্য কারো বন্দেগী নেই। সৃতরাং কোথায় 


৬, যাচ্ছো বিপরীতমুখী হয়ে (১২৯)? 
ঢাকা-১২৮. যাতে তোষাদের কাজকর্ম |৩০- এভাবেই বিপরীতমুখী হয় (১৩০) এসব 
প্রশান্তি সহকারে সুসম্পন্ন করতে গারো । 


চীকা-১২৯. যে, তোমরা তাকে ছেড়ে 
প্রতিমাগুলোর পূজা করছো এবং ভার 
উপর ঈমান আনছো না; অথচ অ্রাণাদি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

ভীকা-১৩০. এবং সত্য-বিমুখ হয় 
দলীলাদ স্থির হওয়া সত্বেও । & 
ঢীকা-১৩১, এবং সেগুলোর পরতিসত্য- [পির বস্তুসমূহ (১৩৫)ভীবিকারূপে দিয়েছেন। | 
সানীর দৃষ্টিতে দেখেনা ও গভীরভাবে [তিনিই হন আল্লাহ, তোমাদের ধতিপালক | 
ডিন |সৃতয্াংবড়ই মঙ্গলময় হন আগ্রহ, প্রতিপালক 
চীকা-১৩২. যাতেত| তোমাদের বাসস্থান [সর জাহানের । 


হয়, ও পরেও = |৬০- তিনিই চিরঞ্জীব (১০৬); ভিন ব্যতীত %55588569 
চাকা ১৩০, যে টাক গে নয কারো দেশী নেই । সৃভরাংভারই ইবাদত ia 


উচু করেছেন। আালহিল্দভ | 
টাকা-১৩৪. যে, তোমাদেরকে লোজা দাড়ানোর উপযোগী গড়নময়, সুন্দর চেহারা সম্পনু, মানানসই অঙ্গ ত্যাগের অধিকারী করেছেন; পশুর মঙগো করে 
সৃষ্টি করেন নি; তখন তো নি ও ব্রপৃষ্ঠ (লা) হয়ে চলতে হতো। 

চ্রীকা-১৩৪. উন্নত মানের আহার্য্য বতু ও পাদীয়। 

চীকা-১৩৬. যে, তার ধ্বংস অসম্ভব । 











কনস-১৩৭. শানে নৃয্লঃ অযোগ্য কাফিরগণ মূর্খতা ও পথ্ত্রষ্টতা বশতঃতাদের দিখ্যা ধর্মের প্রতি হহ্র পুরন্র বিশ্বকুল সরদার সান্যান্তাহ তা'আলা আলয়ছি 
আালাল্লামকে দাওয়াত দিয়েছিলো এবং তার নিকট মূর্তিপূজা করার জন্য দরখাস্ত করেছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমাহ্‌ অবতীর্ণ হয়। 





পারা £২৪ 

























থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর (১৪০) 
[পানির ফৌটা থেকে (১৪১), অতঃপর রক্তপিণ্ 
[থেকে অতঃপর তোযাদেরকে বের করেন 
অতঃপর তোমাদেরকে স্থায়ী রাখেন 
[বেন আপন যৌবনে উপনীত হও (১৪২), 
ঃপর এ জন্য যে, বৃদ্ধ হও এবং তোমাদের | 
কাউকে পূর্বেই উঠিয়ে নেয়া হয় (১৪৩) । 
|এবং এ জন্য যে, তোমরা একটা নির্ধারিত সময় 
[পৰ্যন্ত পৌছবে (১৪৪), আর এ জন্য যে, তোমরা 
ুধাবন করতে পারবে (১৪৫) । 


১৮. তিনিই হন, যিনি জীবিত স্াখেন ও বৃত্যু 


. এসব লোক, যারা অস্বীকার করেছে, 
(১৪৯) এবং যা আষি আপন 
সাথে প্রেরণ করেছি (১৫০); তারা 
জানতে পারবে (১৫১) ৷ 

৭১. যখন তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী থাকবে 
এবং শৃষ্খলসমূহ (১৫২)- হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া 
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'চীকা-১৫১. নিজেদের অস্বীকারের পরিণাম। 
চীকা-১৫২, এবং বসব শৃংখল দ্বারা 


চীকা-১৩৮'.  বোধশক্তি ও ওহীর; 
তাওহীদের উপর প্রমাণবহ 
গীকা-১৩৯. অর্থাৎ ভোষাদের মূল ও 
তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ হযরত, 
আদম আলায়হিস্‌ সালাছু ওয়াস 
সালামকে 

চীকা-১৪০. হযরত আলম আলা্যহিস 
সালামের পর তার বংশধরকে 
চীকা-১৪১. অর্থাৎ বীর্যের ফোটা 
(েব্রবিন্) থেকে, 

চীকা-১৪২. এবং তোমাদের শক্তি 
পরিপূর্ণ হয়, 

চীকা-১৪৩. অর্থাৎ বার্ধকা অথবা যৌবনে 
শৌছার পূর্বেই; এটা এ জন্যই করেছেন 
যেন তোমরা জীবন যাপন করো। 
চীকা-১৪৪. জীবনের দির্দ্ধারিত 
সময়সীমা পর্যন্ত, 

ীক্ষা-১৪৫. তাওহীদের শ্রমাণাদিকে; 
এবং ঈমান আনো। 

ীকা-১৪৬. অর্থাৎ বন্তুসমূহেৰ অস্তিত্ব 
তারই ইচ্ছার অধীন । সুতরাং তিনি ইচ্ছা 
করেন আর বস্তুসমূহ অন্তিত্ব লাভ করে। 
এতে লা কোন কষ্ট আছে, না কোন 
পরিশ্রম, না কোন উপকরণের শ্রয়োজন 
আছে। এটা তীর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতারই 
বিবরণ 

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ কোরআন পাকে? 
টীকা-১৪৮. ঈমান ও সত্য ধর্ম থেকে । 
ভীকা-১৪৯.. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা 
কোরআন করীমকে অস্বীকার করেছে। 
টীকা-১৫০. সেটা অৰ্বীকার করেছে; 
এবং তার রসূলগণের সাথে যা কিছু 
শ্েরণ করা হয়েছে, তা দ্বারা হয়ত সর 
কিতাব বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তা 
রসৃলগণ নিয়ে আসেন; অখবা এসব সত্য 
আব্দীদা, যেগুলো সমস্ত পবীই প্রচার 
করেছেন। যেমন- আল্যার 'তাওহীদ' 
বেকভুবাদ), মৃত্যুত পর পুলকিত 


হওয়া । 


টীকা-১৫৩. এবং এ আগুন বাইরের দিক থেকেও তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং তাদের ভিতরেও পরিপূর্ণ থাকবে। (আল্লাহ্‌ তা'আলারই আশ্রয়!) 
টীকা -১৫৪. অর্থাৎ এসব প্রতিমার কি হলো, যে গুলোর তোমরা উপাসনা করতে? 

চীকা-১৫৫. কোথাও দৃষ্টপোচরই হচ্ছে না; 

চীকা-১৫৬. মূর্তিপূজার কথা অস্বীকার করে বসবে। অতঃপর মূর্তিগুলোকে উপস্থিত করা হবে। আর কাফিরদেরকে, বলা হবে, “তোমরা ও তোমাদের 
এউপাস্য-সবইজাহন্নামেরইন্ধন হও!” 
তাফসীরকারকদের কেউ কেউ বলেন, 
“জাহান্াষবাসীদের এ কথা বলা যে, 
আমরা ইতোপূর্বে কিছুর পূজাই করতাম 
না"; এর অর্থ হচ্ছে- এখন আমাদের 
নিকট প্রকাশ পেয়েছে যে, যেগুলোর 
আমরা পূজা করতাম সেগুলো এমনকিছু 
ছিলো না যে, কোন উপকার বা অপকার 












সূরা 1 8০ মু'মিন দুরে শারাঃহ 


৭২০ কুটস্ত পানির মধ্যে; অতঃপর আগুনে 66983854593 


[বিদগ্ধ করা হবে (১৫৩)। 


৭৩. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, “কোথায় 84422426 
[গেছে সেশুলো, যেগুলোকে ভোমরা শরীক 

































করতে পারে ।' 0289858868৬ 8 
‘লে গুলোচতো আমাদের নিকট খেকে হারিয়ে B 

চীকা-১৫৭, অর্থাৎ এ শান্তি, যাতে [গেছে (১৫৫); বরং আমরা ইতোপূর্বে কিছুর তিনি 

1০2 জাই করতাম না ১৫৬)" আল্লাহ্‌ এভাবেই 22808 

চীকা-১৫৮. অর্থাৎ শি, মর্তিপূজা ও | পথভ্ট করেন কাফিরদেরকে। 

পুনরুথানকে অধীকার করার ডগর; _ | ৭%. এটা (১৫৭) এরই পরিণাম যে, তোমরা | 2s 

টীল-১৫৯, যারা অহঙ্কার করেছে এবং [যমীনে মিথ্যার উপর খুশী হতে (১৫৮); এবং পা SEES 

সত্যকেগ্রহণ করেনি। এরই পরিণাম যে, তোমরা দন্ত করতে। | ৪5 


টীকা-১৬০. কাফিরদেরকে শাস্তি 
প্রদানের 


চীকা-১৬১. আপনার ওফাতের পূর্বে। 


'চীকা-১৬২. নানা ধরণের শাস্তি থেকে, 
যেমন-বদরের যুদ্ধেনিহত হওয়া। যেমন 


যাও জাহালাষের বারসমৃহে তাতে পিব 
See BEETS 
[ঠিকানা অহংকারীদের (১৫৯)! | 0০০০ 
৭৭. সৃতরাংআপনি ধৈর্যধারণ করুনঃনিশ্য় | ৫০৯4554122৫ 
খতিশ্রতি (১৬০) সত্য । অভএব, যদি SESS stat 
[আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই (১৬১)এমন কিছু Ren NEE Eee] 


এটা ঘটেছে, . যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে প্রদান করি ৪৫৮0৮ 
ভীকা-১৬৩, এবং কঠিন শান্তিতে লি |(১৬২) অথবা আপনাকে পূর্বেই ওফাত দিই- 
হওয়া। [উভয় অবস্থাতেই তাদেরকে আমারই দিকে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৩) । 
চীকা-১৬৪. এ কোরআনে সৃমপ্টভাবে 
২ এবং িশচম্ম আমি 00 SE 2380 ্ 
উল 75550008/ 


বিস্তারিতভাবে ওসুস্পষ্টকূপে ।(মিরৰাত) 
আর এ সমস্ত নবী আলামিন সালামকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিদৰ্শন ও মু জিযাসমূহ 
দান করেন। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের 
লোকেরা তাদের সাথে ঝগড়া করেছে। 
তাদেরকে অস্বীকার করেছে? এর উপর 
এ সৰ হযরত ধৈর্য ধারণ করেছেন। 

এ আলোচনার উদ্দেশ! হচ্ছে- নবী 
করীম সালাল্াহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া । তা এভাবে 
যে. যে ধরণের ঘটনাবলীর আপনি আপনার সংদায়ের দিক থেকে ন্ুখীন হচ্ছেন এবং যেমন সব ির্ঘতন আপনার প্রতি হচ্ছ, পূর্ববর্তী নবীগণের সাথেও 
এই অবসথাদি গত হয়েছে (তা সবাই ধৈর্য ধারণ করেছেন, আপনিও ধৈর্য ধরুন ৷ 

টীকা-১৬৬. কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার প্রসসে, 

ভীকা-১৬৭, রসূলগণ ও তাদেরকে ীকারকারাদের মধ্যে 


কারো অবস্থাদি আপনার নিকট বর্ণনা এসি 


(১৬৪) এবং কারো কারো অবস্থাদি 
লা করিনি (১৬৫) এবং কোন রসূলের জন্য || 
শোভা পায় না যে, কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন | 
নির্দেশ ব্যতিরিকে। অতঃপর যখন 
(আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসবে (১৬৬) তখন সত্য 
[মীমাংসাই করে দেয়া হবে (১৬৭) এবং ৷ 
সেখানেই ক্ষতি । 


















চীকা-১৬৮. যে, সেগুলোর দুধ ও লোম ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে থাকো এবং সেগুলোর বংশধর দ্বারা উপকৃত হও । 
জীকা-১৬৮, অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে আপন ভারী সামগ্রী সেগুলোর পৃষ্ে উপর বোঝাই করে এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যাও। 


টে সান] ঈব-১৭০. স্থলের সফরদমূহে 
ডীকা-১৭১. সামুদ্রিক সফরসমূহে 
_ ঝঁ৬ | ঈকা-১২২. যেগুলো তার কুদরত ও 
পদ প্াশসমূহ সৃষ্টি করেন; যাতে কোন 55% 7403৮ একত্র প্রমাণ বহন করে। 
কোনটাক উপর আরোহণ করো এবং কোন 25 | জীৰা-৯৩, অপ িদৰ্শনএবনই 
(কোনটার মাংস আহার করো। নাশ ও সুপ যে, সেওলো অন্্ীকার 
করার কোন পথই নেই। 

৮০. এবং তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে ৩৫০৮৫424654 

উপকার রয়েছে (১৬৮) এবং এ জন্যই 85455 Ee চীকা-১৭৪. তাদের সংখ্যার আধিক্য 
৫9৪9856582৮] খিল 

324 | জীকা-১৭৫, এবং শাৰবীরিক শক্তিও 

তাদের অপেক্ষা অধিক ছিলো। 





পরিজ চীকা-১৭৬. অর্থাৎ তাদের মহল ও 


এবং তিনি তোমাদেরকে আপন ৯০ ১১১৮ ৫,54 | ইমারত 
প্রদর্শন করেন (১৭২)। সৃতরাং Eee ও 
অস্বীকার |. 


যং চীকা-১৭৭. অর্থ এযে, যদিএসব লোক 
9৩) ~ 

-পৃষ্টে মণ করতো, তবে তারাস্মবগত 
হতো যে, অশ্বীকারকারী ও একতুঁয়েদের 


13050306586 | কি পৰিণতি হয়েছে, তারা কি ভবে 
82055 আসধাপ্ হয়েছে। আর তাদের 


02 | ই প্রসাদ 
(১৭৪) এবং তাদের শক্তিও (১৭৫)। আর 18595152490 | কি জনের কাজে আসতে পারেনি। 
যে GEIS 
১৭৬) । সৃতরাং তা তাদের কিকাজে আসলো, i 

যা ভাসা উপার্জন করেছে (১৭৭)? © BLE হিলের ১৬১৮০ 


+95১০ 282593369 | বরং তাকে নগণ্য মনে করলো? 

4 পস্ ভানিয়েঠা্টা-বিদ্রপকরলো ।আর তাদের 

tps 22454510, | পাৰ্থিব আনকে, যা ৰান্তৰপক্ষে থাই, 
63473354918 | পছন্দ করতে লাগলো । 

চীকা-১৭৯, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 

শান্তি 


চীকা-১৭৮. এবংতারানবীগণেরজ্ঞানের 





ঠা | n-s৮০,অর্াংযেসবূ্তিকেআল্াহ 
to! ব্যতীত পৃজতো, প্রতি, 
Ca SEE [EE 
লে 2 চীকা-১৮১. এ যে, শান্তি অবতীর্ণ হবার 
1৮৩. সুতরাং তাদের ঈমান তাদের কোন টিটি 


সমান আনা উপকারী হয়না । ই 
[কাজে আসেনি যখন তারা আমার শাস্তি দেখে [Tending hy’ 


র 2 42,০ | সতের ঈমান গৃহীত হয়না (আর এটাও 
॥ আল্লাহর এ বিধান, যা তার বান্দাদের জেগে sl জন বিৰলত ডিম 


[মধ্যে চলে এসেছে (১৮১) এবং সেখানে ৪ ক নবী রী 
[কাফিরপণ ক্ষতির মধ্যেই রইলো (১৮২)। % ৫৪৮৮৫ ৮ ৮৪ 


মানি ও টীকা-১৮২. 











অর্থাৎ তাদের পতন ও 
ক্ষতি ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। % 





= ল্রাসদিন'সমা। 


লীকা-১. এ সূরার নাম “সূরা ফুস্সিলাত'-ও, এবং সূরা 'সাজনা'ও, সূরা 'মাসাবীহ্‌'-ও। এ স্রাটি মন্তী। এতে ছয়টি রুকু" চুয়ান্নটি আয়াত, সাতশ 
ছিয়ানবাহাটি পণ এবং তিন হাজার ভিনশ পঞ্চাশটি বর্ণ আছে। 


ভীকা-২. বিধি-নিষেধ, উপমা, উপদেশ, পুবন্ধাৱের প্রতিশ্রুতি ও শান্তির হমকি ইত্যাদির বর্ণনা (দেয়া হয়েছে) । 
ঢীকা-৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার বনুদেরকে সাওয়াবের 

চীকা-৪. আল্লাহ তা'আলার শফ্দেরকে শান্তির । 

টীকা-৫. মনোযোগ সহঞারে গহণ করার উদ্দেশ্যে ্রবণ করা । 

'টীকা-৬. মুশরিকগণ হযরত নবী করীম সাল্লরলাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে, 











ভীকা-৭. আমরা তা বুঝতেই পারল, [ সুন 85 হাকীম সাজনাহ কস দি 
অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও ঈনানকে; 

চীকা-৮. “আমরা বধির । আপনার কথা সূরা হা-মীম-সাজ্দাত্‌ 

আমরা শুনতে পাইন।।” এতে তাদের এ ক 1১7 24215৯1+ ৮ 

উদেশ্য এ ছিলো যে, আপনি আমাদের ১৯৯ ৮১৪14৯-০৪ 


দিক থেকে ঈষান ও তাওহীদকে শরহণ 
করার আশাই করবেননা । আমরা কোল [সূরা হা-মীঘ-সাজদাহ, 
অতেই মান্যকাী নই । আর অমান্য করার | সকী 

ক্ষেত্রে আমরা ব্যাজ পরা, যেনা 

বুঝতে পারে, না শুনতে পা। 

টীকা-৯ অৰ্থাৎধীয়িবিরেদিতা সাং [৯- হা-সীম । 8৮৮ 
আমরা আপনার কথা মান্যকারী নই; |২. এটা অবতীর্ণ পরম দয়ালু, করুণাময়ের। 
চীকা-১০. অর্থাৎ ‘আপনি আপনার |৩. এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদষ্গাবে 










































21646705215 

ধর্মের উপর থাকুন, আমরা আমাদের [বর্ণনা কলা হয়েছে (২), নাবী স্বোরজান ০০০০ 
ধর্মের উপর অটল রায়েছি।' অথবা এর | বোধশক্তি সম্পনদের জন্য; ০৩৮ 
যে, “আপনি আমাদের ক্ষতি করার |9.. সুসৎ্ৰাদদাতা (৩) ও সতর্ককারী (৪) । ৮৮ BE EGS 
যেটা করুনঃ আমরাও আপনার | অতঃপর তানের নে অধিকার লোক সুখ ভিডি 
বিরদ্ধে যা সম্ভব হয় করবো ।' [ফিরিয়ে নিয়েছে সুতরাং তারা শুনেই না (৫) । 53455 
টীকা-১১. হে সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি, এবং বললো “আযাদের 6৫ 2০৫-14%৮186 

বু রদার সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা সাজ এ এ ক থেকে, ৮১৭ এ SESE 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বিনয়ের সরে এ 
সমস্ত লোককে উপদেশ দান ও পথ- 





ESE 


[আপনি আমাদেরকে আহ্বান করছেন (৭); 
এবং আমাদের কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে 





৮১৪৪ হদ 








প্রদর্শনের জন্য যে, (৮) এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে অন্তরায় 
টীকা-১২. “প্রকাশ্যভাবে ৷ অর্থাৎ [রয়েছে (৯)। সুতরাং আপনি আপনার কাজ 
আমাকে দেখাও যায়, আমার কনা | করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি (১০) ।' EEE 
যায় আমার ও তোমাদের সধ্যেধকাখ্যে |৬. আপনি “মানু হওয়ার ক্ষেত্রে তি (122 রি 
কোন জাতিগত পাৰ্থক্যও নেই। সুতরাং ১১8৮ (9৬৩) 


তোযাদের এ কথা বলা কিভাবে বধ হাত [হী আসে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র 
পাৰে যে, 'আমার কা না তোমাদের 


হৃদ পর্ন পৌছে, না তোমরা শরণ মালার: 
করতে পারো । আর আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন অন্তরায় রয়েছ" অবশ্য, আমার পরিবর্তে যদি অন্য কোন জাতি-জিন কিংবা ফিরিশতা আসতো, 
তৰে তোমরা বলতে পারতে যে, “সেনা আমাদের নজরে আসছে, না তার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, না আমরা তার কথা বুঝতে পারছি। আমাদের ও 
তার মা তো জাতিগত পার্থকাই সহা অন্তরায় ।' কিন্তু এখানে তো এমন নয়। কেননা, আমি মানবীয় আকৃতিতে তাশরীফ আনগনন করেছি। সুতরাং 
তোমাদেরকে আমার প্রতি সাবৃষ্ট হওয়া উচিত। আর আমার কথা বার ও তা থেকে উপকাল গ্রহণ করাত খুব চেষ্টা চালানো উচিত। কেননা, আমার 
মর্যাদা বহু উৰ্দ্মে। আর আমার বালীও বহু উচ্চ পর্যায়ের এ কারণে যে, আমি তাই বলি, যা আমাক প্রতি ওহী বরা হয়” 


বিশেষ দ্রব্য বিশ্বকুল সবদার সাল্লাল্লাহু তা“আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক দৃষ্টিকাণ থেকে, 72০৮3425157 আমি তোমাদের মতো 
বশর) বলাটা গথগ্রদর্শন ও উপদেশ দানের হিকমত অবলম্বনের জন্য এবং বিনয় প্রকাশার্থেই। বস্তুতঃ বিনয় সূত্রে যেই উদ্জি করা হয়, তা বিনয়কারীর 

















উচ্চ মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। ছোটদের পক্ষে বসব উক্তি ভার শানে বলা অথবা তার সম্যাদা তালাশ করা শালীনতা বর্ন ও বয়াদবীরই শামিল 
হয়। সুতরাং কোন উম্মতের জনয এটা বৈধ হবে না যে, সে হুযুর আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়ান সালামের সদৃশ বা সমান হবার দাবী করবে । এ কথার প্রতিও 
সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, হয্বের 'বাশারিয়াত' (যানব হওয়া) সবচেয়ে উর আমাদের বাশািয়াতের সাথে সেটার কোন সম্বন্ধ নেই । 


ট্রীকা-১৩. তার শ্রতি ঈমান আনো, তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন করো । ভার পথ খেকে ফিরে যেগুনা। 
'ঈকা-১৪. স্বীয় জনত আকীদা ও অপকর্ষের জন্য। 


চকা ১৫. এটা যাকাতে বাধা প্রদান থেকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছে, মাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত প্রদানে নিষেধ করা এমনই মন্দ 
শে, কোরআন করীমে তামুশরিকদেরই মন্দ ুণাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর কারণ এ যে, মানুষের নিকট সম্পদ খুবই প্রিয় হয়। সৃতরাং সম্পদ 
আল্লার পথে খৰচ করে ফেলা তার অটলতা, স্থিরতা, সততা ও নিয়তের নিই শক্তিশালী গরমাণ । হযরত ইবনে আববাস কাদিয়ান্তাহ তা*আলাআন্হমা 
লেন মে, যাকাভ' মানে হচ্ছে- 'তাওহীদ'-এ নিচ্চিত বিশ্বাসী হওয়া এবং 'লা-ইলা-হা ইল্লা বলা। এত্ত, অর্থ এ হবে যে, "যে কেউ আরাহ্র 
একত্র স্বীকারোডি. দিয়ে নিজেকে শির্ক থেকে বিরত রাখেনা ।' আর হযরত বাদ সেটার অর্থ এএহণ করেছেন যে, “যেসব লোক মাকাতকে ওয়াজিব 
ৰা অপরিহার্য জানেনা" এতঘ্যতীত, আরো কতিপয় অভিষত রয়েছে। 









সূরা £৪১ হা-মীম-সাজদাহ্‌ ৮ পারা ৪] টাকা-১৬. যে, মৃত্যুর পর পুনরুধিত 








হবার ওপ্রতিফল পাওয়ার বিষয়কে স্বীকার 
৮ 62255942 রর করেনা। 
(১৩)! এবং ভারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো an রঃ 
(১৪) । এবং দুর্ভোগ রয়েছে শির্ককারীদের জন্য; 2৮৮৮৩৭৮১৯৭৯ 


কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার উপযোগী 
থাকেনি । তারাও প্রতিদান পাবে, যেই 
কৰ্ম সুষ্থাবস্থায়করতো ৷ বোখারী শরীফের 
১ হাদীসে আছে, “যখন বান্দা কোন কর্ম 
সর et SELES 


৭. এসব লোক, যারা যাকাত প্রদান করেনা Ee ET 5: বৃদ্ধদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 





করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে সুস্থ ও 


ক্রু’ - দুই মকীম থাকবস্থয় যা করতো অনুরূপ 

আপনি বলুন, “তোমরা কি ভাকেই SECM BILE: তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। 
|অশ্বীকার করছো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি পে পা তিতা চীকা-১৮. তার এমনই পূর্ণ ক্ষমতা 
[করেছেন (১৮) এবং ভার সমকক্ষ স্থির করছো STEALS P53 রয়েছে। আর ইচ্ছা করলে মাত্র এক 


(১৯)? তিনিই হন সম জাহানের প্রতিপালক 51805] স্তর কম সময়েও সৃষ্টি করতেন। 


ডীকা-১৯. অর্থাৎ শৰীক? 
১০. এবং তাতে (২১) সেটার উপর থেকে S55 GE 2৭০ 
নোঙর স্থাপন করেছেন (২২) এবংতাতে বরকত 55 সি 
রেখেছেন (২৩)। এবং তাতে সেটার রগ ইবাদতের উপযোগী নয়। সবই ভার 
[বসবাসকারীদের জীবিকাসমূহ নির্ধারণ করেছি- 3329226 | মালিকানাধীন ও সৃষ্ট । এরপর আবারও 
এ সব মিলিয়ে চারদিনের মধ্যে (২৪) সঠিক তার মহা ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে_ 





8) ভীকা-২১. অর্থাৎ যমীনের মধ্যে 
আনিল - ৬. টীকা-২২. পর্বতসমূহের 
চীকা-২৩. সমু, নহর, বৃক্ষ ও ফলমূল এবং বিভিন ধরণের জীবন ইত্যাদি সৃষ্টি করে। 

চীকা-২৪. অধ্থৎ দু'দিন পৃথিবী সৃষ্টির এবং দু'দিনের মধ্যে এসব। * 


৮ অর্থই যতীন সৃষ্িৰ হলো আৰ দুদিন হলো জীবিকা সৃক্ির- মোট চার দিন হলো । সেই চার দিল হচছে- রবি, সোম, মঙ্গল ও রুধ কেহুল বান) 


এ থেকেশ্রতীযষান হলো থে, রি (জীবিকা) “মার (ককের ভোভা)-দের পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃতরাংরিষ্ক্রে জনয মাৰুষের বেশী চিন্তার 
কারণ কি? 


কহ দেহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে আর 'রিষ্ক' (জীবিকা) রুহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। হল বয়ান, হযরত ইবনে 
আবাস রাদিয় রাহ ভা"জালাআনহমা) 


** অর্থাৎ লোকেরা যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে এ জবাব দিন, যাতে আপনার নবৃয়ত প্রমাণিত হয়। 














'টীকা-২৫. অর্থাৎ উরধবগামী বাচ্প। 

চীকা-২৬. এসব মিলে ছয় দিন হালো। তনাধ্য সর্বশেষ দিন হচ্ছে- 'ভুযু'আহ' (শুভ্তবার)। 
চীকা-২৭. সেখানে বশবাসকারীদেরকে আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী, বিধি ও নিবেধের 
ঢীকা-২৮. যা বনমীনের নিকটবর্তী 

চীকা-২৯. অর্থাৎ উচ্দ্বল ক্ষত্ররজি দারা 

চীকা-৩০. চোর শরতাদদের খেকে। 

চীকা-৩১. অর্থাৎ্যদি এ মৃশরিকগণ এ বর্ণনার পরও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে, 
টীকা-৩২. ধ্বংসকারী শান্তি থেকে. যেমন তাদের উপর এসেছিলো। 


চীকা-৩৩. অর্থাৎ "আদ! ও 'সামূদ' (সপপ্দায়)-এর রসূল চুক থেকে, আগমন করতেন এবং তাদেরকে সপে আনার প্রতিটি কলা-কৌশল প্রয়োগ 
করতেন। আর তাদেরকে সর্ববকার 





















নিল [ক দত ৮৫৬ পারা 
্ ১১- অতঃপর আল্যানের মনোনিবেশ! ৫০৮০৭ এসএ 

24 [করলেন এবংতা ধোয়া ছিলো (২৫) । অতঃপর 65467554555 রে 

085, [তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, “উভয়ে হাযির হও ১৪ ৫ 

ভীকা-৩৫. তোমাদের পরিবর্তে: আপনি [সেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ' উভয়ে “আরয টিতে 

তো আমাদের মতো মানুষই। করলো, ‘আমরা সাখ্রহে হাযির হলাম ৷ টা 

টীকা-৩৬. তাদের এই সবোধন হযরত |>২. অতঃপর সেুলোকে পূর্ণ সপ্ত আস্যান। 5144, 

হুদ ও হযরত সালিব এবং সম পবীর | করে লিলেন দুদিনের মধ্যে (২৬) এবংশ্রত্যেক ভি টা 

শ্রতি ছিলো, বারা ঈমানের দাওয়াত | ্বাস্মানেরমধ্ো তারই কর্তব্য কর্মেরবিখানাবলী SS ATL Bo 5 

দিয়েছিলে ইমাম বাগাভী সা'লাভীর |তেরণ করেন (২৭) এবং আমি লিঙ্গতম! 154৮8454988 

সৃত্ে হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেন [আসম্মাদকে (২৮) শ্রলীপসমূহ ঘারা সুসহ্জিত: EAA TEST 

যে, কাশ দলীয়, যাদের মধ্যে |ক্রেছি (২৯) এবং সংরক্ষণের লিমিত্ত (৩০) । BADD EYS 

আৰৃ জাহ্‌ল রখ সরদারণণও ছিলো, এ [এটা হচ্ছে এ সন্মানিত, সর্বজ্ঞাতারই স্থিদীকৃত । 

সিদ্ধান্ত হণ করেছিলো যে, এমন কোন [১৩ অতঃপর যদি ভারা মুখ ফিরিয়ে নেয় 2৮55595৩% 

ব্যক্তি, যে কৰিতা, যাদু, জ্যোতিৰ্বিদ্যায় |(৩১),তবে আপনি বলুন, “আমি তোমাদেরকে! ১5052 

দক্ষ হয়, তাকে যু নবী করীম সালাহ |সতর্ককরছিএক বড়ুপাত সম্পরকে যেমনবন্রপাত ০০০ 2 

আলা আলায়হি ওয়াস কামের সাথে [আদ ও সামূদের উপর এসেছিলো (৩২) ' 

কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করা হোক । খন রসুলগণ তাদের নিকট 

ওত্বাহ ইবনেরাবী'আহ্‌মলোনীত [৯৪ য! সামনের HGS 

টল নী ৮ [দিক থেকে এবংপেহনের দিক থেকে এসেছিলেন ক টে 
(৩৩), যে, আন্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত ১ রর 

বসল দার সাত আলা [করোনা তখন তারা বললো (৩৪), “আমাদের ৬৫26 I 

8585 প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাদেরকে 22128 এ 

বললো,“আপনিউত্তখনা হাশিমঃআপনি [অবতীর্ণ করতেন (৩৫)। সুতরাং যা কিছু নিয়ে ৩৩৪৪ টে 

উত্তম নাজাবদুল মৃত্তালিব। আপনি উত্তম, [তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা মানিনা 

না আবুল আপনি কেন আমাদের |(৩৬)৷' 

উপাস্যগুলোকে মন্দ বলছেন? কেন | 
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আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পথভ্ট 
বলছেন? বাদশাহর আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে বাদশাহ মেনে নেবো। আপনার বাপ্া উড়াবো । মেয়েদের প্রতি আগ্রহ থাকলে ক্রোরাদশের যে কোন 
কন্যাই আপনি পছন্দ কেন, দশটা কন্যা আপনার আবাদ-এ দিয়ে দেবো। আর ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে এত অধিক সম্পদ 
সংগ্রহ করে দেবো, যাতে আপনার বংশধরগণ পর্যন্ত ভোগ করে আরো অবশিষ্ট থেকে যায়।” 


ত পয ত গলা যা শম 

খন হুযূর আনওয়ার আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এ 'সূরা হা-মীম সাজদাহ্‌' পাঠ করলেন । যখন তিনি আয়াত- 595021৯৯৮০৪ ০৪ 
সিএ পৌঁছলেন, তখন ওত্বা তাড়াতাড়ি আপন হাত হুর (দঃ)-এর বরকতময় মৃখের উপর রেখে দিলো । আর হুযূরকে 
বংশ ও আত্মীয়তার দোহাই দিলো আর ভীত হয়ে আপন ঘরের দিকে পালিয়ে গেলো । যখন ক্রাঈশরা তার ঘরে পৌছলো, তখন সে সমন্ত ঘটনা বর্ণনা 
করে বললো, “আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যা বলেন, তা না কবিতা, নাযাদুম্ত্, না জ্যোতির্বিদ্যার বাক্যাবলী । আমি 
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(৪০)। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তির 
[বন্বনাদ পেয়ে বসেছে (৪১); শাস্তি তাদের 
কৃতকৰ্ষের (৪২) 

৯৮. এবং আমি (৪৩) তাদেরকেই উদ্ধার 
|করেছি, যারা ঈমান এনেছে (88) এবং ভয় 


২০. পরিশেষে, যখন সেখানে পীছবে তখন 


এবং তোমাদের চামড়াগুলো (৫০)? 
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তখন আমি তার মুখের উপর হাত রেখে 
দিয়েছিআর তাকে শপথসহকারে দোহাই 
দিয়েছি যেন ক্ষান্ত হন ।আর তোমরা তো 
অবশ্যই জানো যে, তিনি যা কিছু বলেন, 
তাই ঘটে যায় । ভার কথা কখনো মিথ্যা 
হয়না । আমি আশঙ্কা করেছিলাম 
তোমাদের উপরও শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছে কিনা ।' 

টীকা-৩৭. ‘আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বড়ই শক্তিশালী ও জোরদার ছিলো। 
যখন হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালাম 
তাদেরকে শান্তির ভয় দেখালেন, তখন 
তারা বললো, “আমরা আমাদের শক্তি 
দ্বারা শান্তিকে প্রতিহত করতে পারি।” 


জীকা-৩৮. অতীব শীতল, বৃষ্টিপাত 
ছাড়াই 


ঢাকা-৩৯. এবং সৎকর্ম ও অসৎকর্মের 
পনথাসমহ তাদের নিকট প্রকাশ করেছি; 
ঈকা-৪০, এবংঈমানেরপরিবর্তেকুফর 
অবলঙ্বন করেছে; 

চীকা-৪১. এবং ভয়ানক শব্দের শান্তি 
ছারা ধ্বংস কৰা হয়েছে; 

ঢীকা-৪২. অর্থাৎ তাদের শির্ক, 
পয়গা্কে অস্বীকার ও পাপাচারের, 
ট্রীকা-৪৩, বিকট শব্দের এইলাসথনাদায়ক 
শান্তি থেকে 

সীকা-৪৪. হযরত সালিহ আলায়হিদ 
সালাসেগ উপর 

ীকা-৪৫. শির্ক ও অপবিত্রকার্ষাদিকে 
টরীকা-৪৮. অর্থাৎ কাফিরগণ অথ ও 
পশ্চাতে 

চীকা-৪৭. অতঃপর সবাইকে দোযখে 
হাকিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করা হবে; 
চীকা-৪৮. অঙ-প্রভাঙগুলো আল্লাহ্র 
নির্দেশে বলে উঠবে আর যে যে কর্ম 
করেছে সবই বলে দেবে। 

চীকা-৪৯. পাপ করার সময় 
টীকা-৫০. তোমাদের তো সেটার 
ধারণাও ছিলো; বরং তোমরা তো 
পুনরুখান ও প্রতিদানের কথা গ্রথম 
থেকেই অস্বীকার করতে। 


'টীকা-৫১. যা তোমরা গোপনে করে থাকো । হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হবা বলেন, কাফিরগণ এ বলতো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রকাশ্য 
কথাবার্তা সম্পর্কে জানেন আর যা আমাদের অতরসমূহে রয়েছে তা জানেন না। (আল্লাহরই আশ্রয়!) 


টীকা-৫২. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হমা বালেন, 
“অর্থ এ যে, তোমাদেরকে জাহান্নাবে 
নিক্ষেপ করেছে।” 

টীকা-৫৩. শান্তির উপর 

টীকা-৫৪. এ ধৈর্ঘও উপকারী নয়। 


জীকা-৫৫.অর্থাৎআল্লাহৃতা'আলাতাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না- যতই কাকুতি- 
যিনতি করুক না কেন, কোন মতেই 
শান্তি থেকে রেহাই নেই। 

ীকা-৫৬. শয়তানদের মধ্য থেকে । 
টীকা-৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার বাহক, 
সাজসজ্জা ও মনের কু-পবৃত্তিসমূহের 
অনুসরণ 

চীকা-৫৮. অর্থাৎ আখিৱাতেৱ বিষয়। 
এই কৃপ্ররোচন। দিয়ে যে, না মৃত্যুর পর 
উথ্থানআছে,নাহিসাব-নিকাশ,নাশাস্তি। 
শুধু শান্তি আর শান্তি। 

টীকা-৫৯. শাস্তির 

চীকা-৬৩, অর্থাৎ ক্রাশ বংশীয় 
কাফিরগণ, 

টীকা-৬১. এবং হট্টগোল করো। 
কাফিরগণ একে অপরকে বলছিলো, 
“যখন মুহাচ্ছদ মোস্তফা সোল্াল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোরআন 
শরীফ পাঠ করেন, তখন তোমরা সজোরে 
শোরগোল করতে থাকো, শু চিৎকার 
করো। উঁচু উচু আওয়াজ করে চিৎকার 
করতে থাকো অর্থহীন শব্দসমূহ উচ্চারণ 
করে শোরগোল সৃষ্টি করো । তালি দাও, 
শীস্‌ যারতে থাকো যাতে কেউ কোরআন 
শুনতে না পায়, আর রসূল করীম 
সা্া্া তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
দুঃখিত হন” 
ীকা-৬২, আর বিশ্বকল সবদার সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোরআন 
পাঠ মওকুফ করে দেন। 

চীকা-৬৩. অর্থাৎ কুফরের প্রতিফল 
কঠিল শাস্তি 


ডীকা-৬৪. জাহান্নামে, 


সূরা £৪১ হাীম-সাজদাহ 
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[কিন্তু তোমরা তো এ ধারণা করে বসেছিলে 
যে, আল্লাহ্‌ তোযাদের অনেক কর্ম সম্পর্কে 
[জানেন না (৫১)! 

২৩- “এবং এটা হচ্ছে তোমাদের এ ধারণা, 
(যা তোমরা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে করেছো 
[এবং সেটাই তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে 
(৫২) । সুতরাং এখন রয়ে গেছো ক্ষতিয্তদের 
[অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে ।' 

২৪. অতঃপরযদি তারা ধৈর্য ধারণকরে (৫৩) 
তবুও আগুনই তাদের ঠিকানা (৫৪) । আর যদি 
তারা মানাতেও চায়. তবুও কেউ তাদেরমানানো 
[মানবে না (৫৫) । 

২৫. এবং আমি তাদের জন্য কিছু সহচর 
|দিয়োজিত করেছি (৫৬)। তারা তাদের জন্য 
সুশোভিত করে দিয়েছে যা তাদের সামনে আছে 
(৫৭) ওযা তাদের পেছনে রয়েছে (৫৮) এবং 
[তাদের উপর বাণী পূর্ণ হয়েছে (৫৯) প্রসব! 
[দলের সাথে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে_ 
[জিন্‌ ও মানুষের । নিশ্চয় তারা ক্ষতি ছিলো । 


ক্রু’ 
২৩. কাফিরগণ বললো (৬০), 'এ কোরআন 
শ্রবণ করোনা! এবং তাতে অনর্থক শোরগোল 
|করো (৬১), হয়ত এভাবেই তোমরা জয়ী হতে; 
পারো (৬২)।" 
২.৭. সুতরাংনিশ্চয় নিষ্চয় আমি কাফিরদেরকে 
|কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো এবং নিশ্চয় 
আমি তাদের মন্দ থেকে মন্দতর কাজের প্রতিফল 
[তাদেরকে দেবো (৬৩) । 
২৯ এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল, 
।আগুন। তাতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে থাকতে 
হবে। শততিত্বরূপ এরই যে, তারা আমার 
আয্াতসমৃহকে অস্বীকার করতো । 








২৯. এবং কাফিরগণ বললো (৬৪), “হে 
[আমাদের প্রতিপালক! আযাদেরকে দেখাও এ 
|দু*টিকে- জিন্‌ ও মানব, যারা আমাদেরকে 
পথত্রষ্ট করেছে (৬৫), যাতে আমরা তাদেরকে; 
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টীকা-৬৫, অর্থাৎ ভাসানের উরগ্াতনকে দেখন-জির জাতির, ইন্সান জাতিরও। শয়তান দু'প্রকারের হয়ে থাকে- এক প্রকার জিন্‌ জাতি 





কক, অপরটা মা জাতি থেকে। যেমন ক্রআন পাকে একশাল হয়েছে- ও 
সন্রতানকেই দেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে । 


ীকা-৬৬. আগুনের মধ্যে, 
চীকা-৬৭. সব্নিগ স্তরে; আমাদের চেয়ে কঠিনতর শান্তিতে । 
চীকা-৬৮. হযরত সিদীক্ আকবর গ্রাদিয়াপ্রাই তা'আলা আন্হকে জিজ্ঞাসা করা হলো- “ 


= ০৮১১০ (দির থাকা) কি?” তিনি বললেন, 
জা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনূহ বলেন, “ইন্দিকামাত' হচ্ছে এ যে, বিধি 
নিষেধ পালনে অবিচলিত থাকবে" হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ বলেন, “ইন্ডিকাাত হচ্ছে- কর্মসমূহে 'ইখুলাস' া নিষ্ঠা অবলম্বন করা৷” 
হহরত আলী রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ বলেন, “ইস্তিকাাত হচ্ছে- ফরযসমূহ পালন করা ৷" ইন্তিক্াষ''-এর অর্থ এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
ভা'আলার নির্দেশ পালন করবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকবে।' 


ীকা-৬৯, মৃত্যুর সময়, অথবা তারা যখন কবরগুলো থেকে উঠবে । এটাও কথিত আছে যে, মু'মিনকে তিনবার সুসংবাদ শুনানো হয়ঃ এক) মৃত্যুর সময়, 
দুই) কবরে এবংভিন) কবরগুলো থেকে 
-সাজ্দাহ্‌ 


সরান হাও নার হজ 





উঠার সময়। 
মাদের পদতলে নিক্ষেপ করি (৬৬). যেন 
প্রত্যেক নিশ্ববরীরও নীচে থাকে (৬৭)। 
1৩০. নিশ্চয় এসব লোক, যারা বলেছে, 
“আমাদের প্রতি পালক আল্লাহ্‌ "অতঃপর সেটার 
উপর স্থির রয়েছে (৬৮), তাদের উপর ফিরিশ্ভা 
বতীর্ণ হয় (৬৯)! 'যে,না ভীত হও (৭০) এবং 
দুঃখ করো (৭১) এবং আনন্দিত হও এ 
জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোযাদেরকে |. 
প্রতিস্রতি দেয়া হতো" দে২)। 
৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু পার্থিব জীবনে 
(৭৩) ও আখিরাতে (৭8) এবং তোমাদের জন্য 


যে আল্লাহ্র শ্রতি আহ্বান করে (৭৬) এবং 
[সৎকর্ম করে (৭৭); 





গীকা-৭০, মতা থেকে এবং আখিরাতে 
যেসব অবস্থার সন্মুখীন হবে সেগুলো 
থেকে 

জীকা-৭১. পরিবার-পরিজন ও স্তন. 
সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অথবা 


০9০4৫ 





পে | শাপগমূহের জন্য 
০০০৫ 
BE, ০৭ 
চীকা-৭৩. ভোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করতাম! 


চীকা-৭৪. তোমাদের সাথে থাকবো 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে 
প্রবেশ না কতো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের 
কট থেকে পথক হবো না। 

চীকা-৭৫. অর্থাৎ জানাতে এ সন্ধান, 
নি'মাত ও আনন্দ উপভোগ, 

চীকা-৭৬. তীর একত্ববাদ ও “ইবাদতের 
পরতি। কথিত আছে যে, আহ্কালকারী 
মানে "হুযুর লবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ।' এটাও 
বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ এ মুমিন, যিনি 
নবীআপায়হিস্‌ সালামের আহবানে সাড়া 
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দিয়েছে এবং অপরকেও সৎকর্মের দিকে 
আহ্বান করেছে। 


চীকা-৭৭. শানে নুযূলঃ হযরত আয়েশা সদন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা বলেন, আমার মতে, এ আয়াত মৃত্বাধৃথিনদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
অপর এক অভিমত এটাও আছে যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় হোক না কেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আহবান করে, সেও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 


আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দেয়ার কয়েকটা স্তর আছেঃ 
এক) নবীগণ আনায়হমুস্‌ সালামের দাওয়াত- মু জিযাসমূহ, অকাটা প্রমাণাদি, দলীলাদি ও তরবারি সহকারে। এ মর্যাদা নবীগণের সাথে খাস্‌। 


দুই) আলিমগণের দাওয়াত- শুধু অকাটা প্রমাণাদি ও দলীলাদি সহকারে। বস্তুতঃ ওলামাও কয়েক প্রকারের আছে। এক প্রকারের আলিম হচ্ছেন- ‘আলম 
বিরাহ' বাজনার পির সত সম্পর্কে অবহিত, দ্বিতীয় প্রকারের আলিম হচ্ছেন “আলিম বি-সিফতিরাহ অর্থাৎ হর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী ।তৃতীয় 
প্রকারের আলিম হচ্ছেন- "আদিম বিন্্হকামি্হ' বা আল্লার নিধানাবলী সম্পর্বে অবহিত । 


তিন) 'সৃজাহেদীন'-এরদাওয়াত। এটা কাফিরদেরকেই, তরবারি সহকারে দেয়া হয়ে থাকে- যতক্ষণ না তার ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আনুগত্য মেনে নেয় । 


চার) চতুর্থ স্তর দাওরাতের- মুত্থাযঘিনদেরই দাওয়াত, নামাযের জন্য । 
সৎকর্ম আবার দু 'প্রকারঃ এক) যা অত্র থেকে সন য় তা হচ্ছে আল্লাহ্র না'রিফাত এবং দুই) যা অঙ্-শ্ভাসসমূহ থেকে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হচ্ছে 


সমস্ত আনুগতাই। 


চীক্া-৭৮. এবং এটা যেন নিছক মুখের বাক না হয়, বরং দ্বীন-ইস্লামের প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে বালে । এটাই হচ্ছে- সত্য বলা । 
ঢীকা-৭৯. উদাহরণ সক্ূপ, রাগকে বৈর্য দ্বারা, অজ্ঞতাকে সহনশীলতা দ্বারা এবং এসপাচরণকে ক্ষমা দারা । বেমন, যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ 


করে তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। 
টীকা-৮০. অর্থাৎ সৎ স্বভাবের সুফল 
এ হবে যে, শ্ বন্ধুর মতো তয়ে 
ভালবাসতে থাকবে ৷ 

শানেুযূলঃ বর্দিত হয় যে, এ আয়াত 
আবৃ সুফিয়ানের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তার সাথে 
জঘন্য শক্তা পোষণ করা সত্তেও নবী 
করীম, সাহু ফলা আলারহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার 
করেন। তার সাহেবজাদীকে স্বীয় পবিত্র 
স্্ীতের মর্যাদা দান করেছেন। তার এ 
সুফল হলো যে, তিনি (হযরত জাবৃ 
সুফিয়ান) অকৃত্রিম ভালবাসাসম্পন্ন ও 
প্রাণ ৰিস্জনদাতা হয়ে যান। 
চীকা-৮১. অর্থাৎ ন্দসমূহকে ভাল ঘারা 
প্রতিহত করার স্বভাব 
টীকা-৮২. অর্থাৎ শয়তাল তোমাকে মন্দ 
কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে এবং এ সৎ 
স্বভাবএবংএতছ্াাতীত অন্যান্যসৎ্কার্যাদি 
থেকে ফিরিয়ে দেয়। 

'ীকা-৮৩. তার ক্ষতি থেকে এবংআপন 
সৎকর্মসমূহের উপর অবিচল থাকো। 
শয়তানের পথ অবলম্বন করোনা ৷ তবেই 
আল্লাহ তা'আলা তোষাকে সাহায্য 
কলবেন। 


চীকা-৮৪. বেগুলো তর কুদরত, প্রজ্ঞা 
এৰং ভার রাব্বিয়াত (প্রতিপালকত্ব) ও 
ওয়াহুদানিয়াত (একত্বাদ)-এরই প্রমাণ 
বহন করে। 

চীকা-৮৫. কেননা, সেগুলো সৃষ্ট 
(যাখ্ণ্ক্‌) এবংস্টার নর্দেশেরইঅধীন। 
বস্তুতঃ যা এমন হয় তা ইবাদতের 
উপযোগী হতে পাৱেনা। 





সুন £ ১ হঈললাজনহ ত 


পারা ঃ ২৪ 





[আর বলে, "আমি মুসলমান (৭৮) ৷ 

৩৪. এবংভাল ও মন্দ সমান হয়ে যাবেনা। 
হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল ছ্ারা প্রতিহত করো 
(৭৯)! তখনই এ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও 
|তার মধ্যে শক্রতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে 
যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু (৮০)। 

৩৫- এবং এ সম্পদ (৮১) পায় না, কিন্তু 
[ধৈর্যশীলগণ এবং ভা পায়না, কিন্তু মহা 
[সৌভাগ্যবান ব্যক্তি । 

[৩৬ এবং যদি তোমাকে শশ্নতানের কোন 
|কুমস্তরণা স্পর্শ করে (৮২) তখন আল্লাহ্র আশ্রয় 
প্রার্থনা করো (৮৩)! নিশ্চয় তিনিই শুনেন, 


|রাত ও দিন, সূর্য ও চন (৮৪) ।সাজ্দা করো না 
সূর্যকে এবংনা চন্ত্রকে (৮৫) ৷ এবং আল্লাহকেই 
[সাজদা করো, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন 
(৮৬); যদি তোমরা তার বান্দা হও। 

৩৬. সুতরাং যদি এরা অহংকার করে (৮৭) 
| তবে তারাই, যারা আপনার প্রতিপালকের লিকট 
রয়েছে (৮৮), রাতদিন তারই পবিত্রতা ঘোষণা 
[করছে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করেনা । 


পড়ে আছে (৮৯) ।অতঃপর যখন আখি সেটার 
[উপর বারি বর্ষণ করলাম (৯০) তখন তা 
|তরুতাজা হয়ে গেলো এবং বাড়তে লাগলো। 
[নিশ্চয় যিনি সেটা জীবিত করেন, নিশ্চয় তিনিই 
মৃতকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছু 
করতে পারেন। 
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[চর মানাযিল - ৬. 





টাকা-৮৬, ভিনিই সা ও ইবাদতের উপযোগী; 
টীকা-৮৭. শুধু আলাহাকে সাজুদা করা থেকে 


ীকা-৮৮. ফিরিশ্তাগণ। তারা- 


ট্রীকা-৮৯. শুনক; তাতে ফলমূল ও বৃক্ষলতার (৭) নাম নিশানাও নেই । 


ঢীকা-৯০, বৃষ্টি বৰ্মণ করেছি 


আহাতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা থেকে ফিরে যায় ও বিমুখ হয় 
৷. আমি তাদেরকে তজ্জনা শান্তি দেবো । 

). অর্থাৎ কাফির, 'মূলছিদ' »%* 

১ সঠিক আক্ীাসমপন মু'মিন; নিশ্চয় সেই উতব। 


1-৯৫, অর্থাৎ কোরআন করীমের । এবং তারা সেটার সমালোচনা করেছে। 





পারা £ ২৪ 





ও বেদনাদায়ক শান্তিদাতা (১০০)। 
৪5. এবং যদি আমি সেটাকে অনারৰীয় 
[ভাষার স্কোরআন করতাম (১০১) তবে তারা 
বলতো, “সেটায় আয়াতসমূহ কেন 
বিশাদভাবে বর্ণনা করা হয়নি (১০২)? কিতাব 
|কি অনারবীয় আর নবী আন্মবী (১০৩)?"আপনি! 
বলুন (১০৪), 'সমানদারদের জন্য তা পথ 
নির্দেশনা ও রোগ-ব্যাধির আরোগ্য (১০৫) ৷" 
এবং এসব লোক, যারা ঈমান আনে না, তাদের 
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চীকা-৯৬. অতুলনীয় ও অনুপম; যার 
একটা সূরায় সমতুল্য অন্য কেন সূরা 
রচনা করতে সমস্ত সৃষ্িই অক্ষম 
ঢাকা-৯৭. অথাৎকোন মতে এবং কোন 
দিক থেকেও মিথ্যা তার নিকট পতন্ত 
পৌছার অবকাশ পেতে পারেনা । তা 
পরিবর্তন-পরিবর্্ধন এবংক্রাসবৃদ্ধি থেকে 
মুক্ত ও সংরক্ষিত শয়তান তাতেক্ষমতা 
প্রয়োগ করতে পারে না, 

ডীকা-৯১৮. 
থেকে। 
জীকা-৯৯. আপন নবীগণের জনা 
(তোলামহিস সালাম) এবং তাদের প্রতি 
ঈমান আনয়নকারীদের জন্য । 
চীকা-১০০. নবীগণের (আলাগ়হিযুস 
সালাম) শত্ৰুগণ ও তাদেরকে 
অস্থীকারকারীদৈর জন্য। 

জীকা-১০১. যেমন, এ কাফিরগণ 
আপত্তির সূরে বলেথাকেযে, 'এ ক্কোরআন 
"আজহী' বা অনারবীয় ভাষায় কেন 


আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 


| অবতীৰ্ণ হলো না?" 


er 


৮ 
না SSAC UAE 


৩৮895 





আসবি _ ত 





জীকা-১০২. এবং আরবী ভাষায় বিবৃত 
হয়নি, যাতে আমরা বুঝতে পারতাষ। 
ীকা-১০৩. অথাৎ কিতাব (এল এ) 
নবীর ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কেন 
অবতীৰ্ণ হলো। মোটকথা, বৌরআান 
পাক যদি 'আড্মী” বা অনারবীয় ভাষায় 
হতো, তৰুও এই কাফিরগণ আপত্তি 
করতো। আরবী তাষায় আস! সন্তেও 
আপত্তি করছে! কথা হচ্ছে এই- 

০৮ (এ 


সৎ লোকে বাহালা-অভুহাত বেশী) । (মোটকথা), এমন আপত্তি উত্থাপন কলর সত্য ধনীদের জন্য মোটেই শোভা পায়না । 


চীকা-১০৪. কোরান শরীফ, 


ভীকা-১০৫. যে, সত্যের পথ দেখায়, পথ-ভ্টতা থেকে রক্ষা করে, মু্খতা ও সন্দেহ ইত্যাদি অন্তরের রোগ থেকে আরোগ্য দেয়; শারীরিক ব্যাধিসমূহের 


জন্যও তা পাঠ করে ফুক দেয়া ব্যাধি নিবারণের জনা কার্যকর । 





যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন করে এবং ক্বোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের অপব্যাখ্যা দেয়। 


'টীকা-১০৬. যে, তারা কোরআন পাক 
শ্রবণ কঞ্াএমতো নি'মাত থেকে বঞ্চিত । 
টীকা-১০৭. যে, বিভিন্ন সন্দেহ ও 
সংশয়ের এক্ধকাররাশিতে নিমজ্জিত । 
টীকা-১০৮. অর্থাৎ তারা তাদের সত্য 
গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে 
এমতবস্থায় পৌছে গেছে যে, যেমন 
কাউকে দূর থেকে আহন করা হলে সে 
আহ্বানিকারীর কথা না শুনতে পায়, না 
কে পারে। 

টীকা ১০৯. অর্থাৎ পবিত্র তাওরীত ৷ 
টীকা-১১০. কেউ কেউ সেটাকে মান্য 
করেছে, কেউ কেউ অমান্য করেছে। 
কিছু সংখ্যক লোক সেটাকে সত্য বলে 
মেনে নিয়েছে। কিছু লোক সেটার প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছে। 

ডীকা-১১১, অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও 
প্রতিদানকে কিয়ামত পর্যন্ত বিলফিত না 
করতেন, 

টীকা-১১২. এবং দৃিয়াতেই তাদেরকে 
এর শাস্তি দেয়া হতো! 

ভীকা-১১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের 
প্রতি মিথ্যারোপকারীগণ। * 





সূরা ঃ৪১ হা-মীম-সাজ্‌দাহ্‌ ৮৬২ 


পারা ৪২৪ 





|কানগুলোতে বধিরতা রয়েছে (১০৬) এবং তা 
[তাদের উপর অন্ধত্বই (১০৭)? তারা যেন 
দূরবর্তী স্থান থেকে আহুত হয় (১০৮)। 















চা 
1৪. এবংনিশ্চয় আমি মৃসাকে কিতাব প্রদান 
(কন্পেছি (১০৯) অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছে 
(০৯০) । এবং যদি একটা বাণী আপনার 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে গত না হতো (১১১), 
[তবে তখনই তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো 
|(১১২) ৷ এবং নিশ্চয় তারা (১১৩) অবশ্যই তার 
থেকে এক প্রতারণাময় সন্দেহের মধ্যে 
[রয়েছে। 

৪৬. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের 
জন্য করে আর যে মন্দকাজ করে তবে 
|তা ভার নিজেরই ক্ষতির জন্য করে এবং 
|আপনার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন 
না।* 
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আানখিল - ৬ 





= চতৰ্থিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 





পর্চবিংশতিতম পারা 


কঈক-১১৪. সুতরাং যাকেই ক্য়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তার এ কথা বলা অপরিহার্য যে, “আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।” 

ক্ীকা-১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফলের আচ্ছাদনী থেকে বের হবার পূর্বেও সেটার অবস্থাদি সম্পর্কে জানেন। আর মাদীর গর্ভ সম্পর্কে এবং তার 
অহরতগুলো ও প্রসবের সময় সম্পর্কেও অবগত আছেন। আর সম্পূর্ণ ও অসপ্পর্ণ ভাল ও মন্দ এবং নর ও মাদী হবার বিষয়ও- সবই জানেন এর জ্ঞানও 
ভারই প্রতি ন্যস্ত করা আবশ্যক । 

হৃদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, "আউলিয়া কেরাম 'কাশ্ফ সম্পন্ন" (অনরূষ্টি সম্পন্ন), ্রায়শঃ এসব বিষয়ের বর দেন আর বাস্তবেও তা সত্য হয়; 
রং কথনো কথানো নক্ষত্র বিজ্ঞানী ও জ্যোতিহীরাও বিভিন্ন খবৰ দিয়ে থাকে" এর জবার এ যে, নক্ষত্র. বিজ্ঞানী ও ল্যোভিহীদের খবর দেয়া তো শুধু 
ভলুঘ়ান ভিত্তিক (কথাবার্তা)ই হয়ে থাকে, যেগুলোর অধিকাংশই ভুল ও অবাস্তব হয় । তা তো জ্ঞানই নয়, অবাস্তব কথাবার্তা মাত্র। পক্ষান্তরে. গলীগণের 
শা সপ সাৰ] বৰরাদি নিলন্দেহে সত্য হয়। বস্তুতঃ 


তারা জ্ঞান থেকেই বলেন। এ জ্ঞান 
৪৭. কিয়ামতের জ্ঞানের বরাত শুধু তারই 5/%৮৭4121-% তাদের সত্তাণত নয়, আল্লাহ তা'আলারই 
পর দেয়া যায় (১১৪) ৷ আর কোন ফল সেটার 58৩) ৮5 
থেকে বের হয়না এবংনা কোন মাদী 2০ জা কারা 
গর্ভধারণ করে আর না প্রসব করে, কিন্তু ভীরই Fl 24997 Rls (খাযিন) 
ডেকে বলবেন (১১৬), "কোথায় আমার শরীক সিল J রর 
(১১৭)?* বলবে, “আমরা তোমাকে বলেছি যে, (05০৮০ মুশরিকদেরকে বলবেন যে, 
(আমাদের মধ্যে সাক্ষী কেউ নেই (১১৮)।" উনের 


[শরিকগণ- 
গেছে, যার তারা পূর্বে পূজা করতো (১১৯) এবং চলার মি দঃ 
১2719 টিভি পা 
পলায়ন করার ) ॥ 
নি নেন আনু রাগ এশা 
=. 3200323 | এক বিশ্বাসী" এ কথা মুশৱিকগণ 
[না (১২১) একংকোন আনি স্পৰ্শ করলে (১২২) ভর EE EEE 
নিরাশ, হতাশ হয়ে পড়ে (১২৩) । Siu lS 
৫০. এবং যদি তাকে আপন কিছু অনুখহের 2402382423810. | প্রকাশ করবে। 
তে ৫504 

স্বাদ আস্বাদন করাই (১২৪) এ দুঃখ-কষ্টের পর, 644, Ae 1-১১৯. দুনিয়ায়, তি? 
2 বি লাস 
আমার (১২৫) এবং আমার ধারণায় কিয়ামত | চীকা-১২০. আৱাহ্র শান্তি থেকে বাচার 

FETS PEERS ৰং, 
Ene শের পর 
অবশ্যই আমার জন্য তার লিকটও কল্যাপই BLISS নিকট সম্পদ এবং ধনশালী হওয়া ও 
(১২৭) ৷" অতঃপর অবশ্যই আমি বলে সুস্থতা পরর্থনা করতে থাকে। 
দেবো কাফিরদেরকে যা তারা করেছে (১২৮) । চীকা-১২২, অর্থৎকোনদুঃখ,বিপদাপদ 
সানব্বিল - ৬ ও জীবিকার সংকট, 
টীকা-১২৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুধহ ও দয়া থেকে হতাশ হয়ে যায়: এটা পরবর্তীতে যা এরশাদ হচ্ছে তা কাফিরেরই অবস্থা । বস্তুতঃ মু'মিন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া থেকে নিরাশ হয় না। 55240, fc 2 (অৰ্থীৎ একমাত্র কাফিরগণই আরাহ্‌র করুণা থেকে নিরাশ হয়।) 


ীকা-১২৪. সু ও নিরাপতা এবং ধন-সম্পদ দান করে, 
টীকা-১২৫. শুধু আমারই প্রাপা, আমি আমার সৎকর্মের কারণে সেটার উপযোগী । 
চীকা-১২৬. কায়নিকভাবে; যেমন মুসলমান বলে থাকে । 

















































ীকা-১২৭, অর্থাৎ সেখানেও আমার জন্য দুনিয়ার মতো আরাম-আয়েশ এবং সন্মান ও মর্যাদা রয়েছে 
ীকা-১২৮. অর্থাৎ তাদের মন্দ কার্যাদি এবং এসব কর্মফল। আর যেই শান্তি তারা উপযোগী, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দেবো। 


টীকা-১২৯. অর্থাৎ অতিশয় কঠিন। 
ভীকা-১৩০. এবং এ অনুথহের কৃতন্দতা কাশ করেন! এবং এ নি'মাতের উপর পর্ন করে আর নি'মাডদাডা প্রতিপালকের কথা ভুলে মায় 
টীকা-১৩১. আল্লাহর স্মরণ থেকে অহংকার করে। 

ীকা-১৩২. কোন প্রকারের দুঃখ, রোগ অথবা দারি ইত্যাদির সন্মুখীন হয়। 

চীকা-১৩৩. খুৰ শরার্থলাদি করে, কারপ্কাটি করে, নম্র মনে ফরিয়াদ জানায় এবং লাগাতার দো'আ-প্রার্থলা করতে থাকে। 

টীকা-১৩৪. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 








আলা আলায়হি ওয়াসায্াম! মরা | সরা-৪১ হা-নীয়-সাজদাহ ও 
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প্রমাণিত করে। টন টস এ 
কে নি] আপনি বলুন(১৩৪), “ভালো, বলোভো, Rays nS EIEIO 





পি ৪১০৪ 


সবই তীর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে প্রমাণ Es 
বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, এ 


"আয়াতসমূহ! ছারা বিগত উত্বতগণের |৫৩. এখন আমি তাদেরকে দেখাবো আমার! তি 
বাং বন্তিসমূহ' বুঝানো হয়েছে, [নিদ্শনসমূহ সারা বিশ্বজগতে (১৩৭) এবং AISI 
যেগুলো থেকে নবীগণকে অন্বীকার- | খোদ্‌ তাদের মধ্যেও (১৩৮), শেষ পর্যন্ত তাদের [eH 





কারীদের পরিণাম সম্পর্কে জনা যায়। [নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নিশ্চয় তা সত্য 


টিন ভাতনীকারলেদ 1১৩৯) তোমাদের প্রতিপালকের সবকিছুর 


সব লি আলে পূৰব ও পিছে | উপর সাক্ষী হওয়া কি যথেষ্ট য়? 

ও সব রাজ্য বিজয়, যেগুলো আল্লাহ |৫৪- শোন! অবশ্যই তাদের মধ্যে আপন 5850 
তা'আলা আপন  হাবীৰ সালা [প্রতি পালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ! ৯৪2555328 র্‌ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ভর [রয়েছে (১৪০)। শোন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে ই 








অনুসারীদেরকে অতিসত্ব প্রদানকারী ৷” | পরিবেষ্টন করে আছেন (১৪১)। * 


চীকা-১৩৮. তাদের আনি লক্ষ লক্ষ 
বিশ্বয়কর সৃষ্টিকৌোশল ও অগণিত 
অত্যান্্য পদ্ঞা রয়েছে। অথবা অর্থ এ হে, 'বদরে কাফিরদেরকে বিজিত ও পরাস্ত করে তাদের নিজেদেরই অবস্থাদির মধ্য বয় নিদর্শনাদি প্রতাক্ষ 
কৰিয়েছেন।' অথবা অর্থ এ যে, মক মুকার্রামাহ্‌ জয় করে তাদের মধ্যে আপন দিদ্শনাদি প্রকাশ করে দেবো 


চীকা-১৩৯. অর্থাৎ ইস্লাম এবং ক্ব্রআনের সত্যতা ও বাস্তবতা তাদের নিকট প্রকাশ পায় 
ভীকা-১৪০. কেননা, এসব লোক পুনকুথান ও বিয়মতে বিশ্বাসী নয় ৷ 
ঢাকা-১৪১. কোন কিছুই তার জানের আওতা থেকে বাইরে নয় এবং ডার জ্ঞাত বিষয়াদি অন্তহীন। + 








* “সূরা হা-স্রীম সাজ্দাহ্‌' সমাপ্ত। 


চ্ভ্হ 





সুরা শুরা 





আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১) । 
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৫. আস্যান তার উপরিভাগ থেকে বিদীর্ণ হয়ে 
[যাবার উপক্রম হয় (৪) এবং ফিরিশ্তাগণ 
|আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তার 
[পবিত্ৰতা ঘোষণা করে এবং 

[জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৫) শুনে নাও! নিশ্চয় 


অভিভাবক গ্রহণ করে বসেছে (৬) 
আল্লাহ্র দৃষ্টির আওতারই রয়েছে (৭); 
(এবং আপনি তাদের যিশ্বাদার নন (৮)। 
=. এবংএভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবী (৫৫৮ 
[কোরআন ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি যেন! ক 
৮9845 
29520855027 
SE 








গার 
85058 


৮০০০ 





করে নিয়েছে (১৩)? সুতরাং আল্লাহই 














মানাধিল_ ৬. 





ভীকা-১. “সরাশৃরা" অধিকাংশের মতে 
মন্কী। আর হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ্মার এক 
অভিমতানুযায়ী, সেটার চারটা আয়াত 
মাদীনা তৈয়্যবাহ্য় অবতীর্ণ হয়েছে? 
তনধ্যে পথম হচ্ছে 

I ok LETS 10 
আট ঘাটি পদ ও তিন হাজার পাঁচশ 
অষ্টাশিটি বর্ণ আছে। 
জীকষা-২. অদৃশ্য সংবাদসমূহ খোষিন)। 
টীকা-৩. নবীগণ আলায়হিযুস সালামের 
প্রতি ওহী করেছেন। 
চীকা-৪. আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব ও 
তার সর্বোচ্চ মর্য'দার কারণে 
চীকা-৫. অর্থাৎ ঈমানদারদের জনয; 
কেননা, কাফির এর উপযুক্ত নয় যে, 
ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করবেন। অবশ্য এটা হতে পারে যে, 
কাফিরদের জন্য এ প্রার্থনা করবেন, 
“তাদেরকে ঈমান দান করে তাদের পাপ 
ক্ষমা করুন।" 
'ীকা-৬. অ্থাৎমূর্তিওলোকে, যেগুলোর 
তারা পূজা করে এবং উপাস্য মনে করে। 
ীকা-. তাদের কর্মসমূহ ও কার্যাবলী 
তারই সম্মুখে রয়েছে এবংতিনিতাদেরকে 
প্রতিদান দেবেন। 
ঢাকা-৮. আপনাকে তাদের কৃতকর্ম- 
সমূহের কারণে জবাবদিহি করতে হবে 
না। 
ীকা-৯. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের লোক; 
তাদের সবাইকে । 
জীকা-১০. অ্থৎব্রা্মত-দিবস থেকে 
সতর্ক করুন, যা'তে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পূর্ববর্তী ও পৰবৰ্তী আসমানবাসী ও 
যমীনবাসী- সবাইকে একত্তিত করবেন 
এবংএ একত্রিকরণের পর পুনরায় সবাই 
পৃথক পৃথক হয়ে যাবে 
ভীকা-১১. তাকে ইসলাম অ্রহণের শক্তি 
দেন। 
চীকা-১২. অর্থৎকাফিরদের কেউ শান্তি 
থেকে রক্ষাকারী নেই। 
চীকা-১৩. অর্থাৎ কাফিরগণ আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে ছেড়ে ূর্তিওলোকে তাদের 


অভিভাবক স্থির করে নিয়েছে । এটা বাতিল। 

ীকা-১৪. সুতরাং তাকেই আভিভাবকরপে গ্রহণ করাই শুধু শোভা পায়। 

ীকা-১৫, ধর্মের বিষয়াদি থেকে, কাফিরদের সাথে 

জীকা-১৬. তিনিই বিয়াহত-দিবসে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তোমরা তাদেরকে বলো- 
চীকা-১৭. প্রভোক বিষয়ে । 

চীকা-১৮. অর্থাৎ তোমাদের জাতি থেকে। 

চীকা-১৯, অর্থাৎ এ জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা থেকে । খোষিল) 

চীকা-২০. অর্থ এ যে, আসমান ও 





যমীনের সমন্ত ভাগাবের চাহিসমূহ- চাই ৯০ 
ৃ্টিাগুর হোক অথবা জীবিকার হোক । | অভিভাবক এবং তিনি মৃতকে জীবিত করবেন 87345498 
ভীকা-২১. যার জন্য ইদগা করেন। | এবং ভিনি সবকিছু করতে পারেন (১৪) । CLG 
তিনিই মালিক। জীবিকার চাবিসমূহ- 2798৮ 
তারই কুদরতের হাতে রয়েছে। কু - দুহু 

টাকা-২২. হযরত নূহ আলায়হস সালাম | ১০. রি ব্রার্রারাদ 
সরবধরম নবী (১৬) । তিনিই হন আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, ESSN dy 
ঢাকা-২৩, হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ |আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি 9446 
মোস্তফা সান্ান্াহ তা'আল! আলায়হি [তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি (১৭)। | 


de ১১. আস্মানসমূহ এযমীনের স্টা; তোয়াদের EAE তে 
চীকা-২৪. অর্থ এ যে, হযরত নূহ [জন্য তোমাদেরই থেকে (১৮) জোড়া সৃষ্টি 
আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে | করেছেন এবং চছুম্পল খাণীসমূহ খেকে লর ও | 
আপনি পর্যন্ত হে বিশ্বকুল সরদার | মাদী। তা থেকে (১৯) তোমাদের বংশ বিস্তার] 
সাগ্রা্লাহতা'আলাআলায়হিওয়াসালাম, | করেন। তার সমতুল্য কিছুই নেই; এবং তিনি 
যত লই হয়েছেন সবার জনাই আমি | শুনেন. দেবেন । 





্বীলের একটি মাহ পথই নির্দিষ্ট করেছি, | ১২. তারই নিকট আস্যানসমূহ ও যমীনের 85599556284 
যা নধ্যে তারা সবাই একমত। পথ | চাবিসমূহ (২০)। তিনি জীবিকা ধশস্ত করেন 2৮00 
এল ন ইহা Hts 
চীকা-২৫: ‘দীন’ দারা ইসলাম" বুঝানো 92065 
হয়েছে। অর্থ এ যে, আন্রাহ্‌ তা'সালার | ১৩. তিলি তোমাদের জন্য ধর্মের এ পথ PEA 

ওহী কা) ও ভার আনুগত্য [রণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে EE 

এবং তার উপর, তার রসূলগণের উপর, | দিয়েছেন (২২) এবং যা আমি আপনার প্রতি ও SHES 
তার কিডাবনমূহের উপর, প্রতিদান | ওহী করেছি (২৩) এবং যার আদেশ আমি ৩৯৫ 98507125254 


দিবসের উপর এবং বাকী সব ধর | ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে দিয়েছি (২৪) যে, 
পয়োজনাদির উপর ঈমান আনাকে [দ্বীনকে স্থির রাখো (২৫) এবং ভাতে মতভেদ সি 
অপরিহার্য করো । কারণ, এসব বিষয় [সৃষ্টি করোনা (২৬)। মুশরিকদের জন্য খুবই 0 
সমত নবীর উ্তগণের জন্য সমানভাবে | দুর্বহ হচ্ছে তা-ই (২৭), যার প্রতি আপনি 
অপরিহার্য। 
চীকা-২৬. হযরত আলী মুবতাদা ! 
কাদ্রাযাল্লা তা'আলা ওয়াজ্হাহুল করীম বলেন ঘে, (মতভেদ সৃষ্টি না করে) দলবদ্ধ থাকা 'রহমত'; আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া ‘আযাব’ ৷ সারকথা এ 
যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে {৩২ $+! ) সমত্ত মুসলমান- চাই তারা যে কোন যুগের হোক, কিংবা যে কোন (নবীর) উম্মতের হোক, 
একইসমান- সেগুলোর মধ্ কোন মতভেদ নেই অবশ্য বিধানলীতে উদ্বতশুলে স্বীয় অবস্থাদি ওবেলিঙ্টাবলীর পরিপ্বেক্ষিতে পূথক পৃথক হয়ে থাকে! 
সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরষান- ১১১ ২০৯ 544০ ]5১) অর্থাৎঃ “তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য 
অমি হত শরীরত এবং পৃথক পৃথক চলার পথ সৃষ্টি করেছি” 


ীকা-২৭, অর্থাৎ ূ্তিতলোকে বর্জন করা ও তাওহীদ অবলন করা। 














আালাখিল - ৬ 





ভীকা-২৮. আপন বান্দাদের মধ্য থেকে তাকেই শক্তি দেন 
িকা-২৯. এবং তাঁরই আনুগত্য মেনে নেয়। 


ীকা-৩০. অর্থাৎ কিতাবী সম্পদায়, আপন নবীগণ (আলায়হিমুস সালাহ)-এর পর ধর্মে যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ আল্লাহ্র একত্বাদকে অবলম্বন 
কহে কেউ কাফির হয়ে গেছে. তারা এর পূর্বেই জেনে নিয়েছিলো যে, এভাবে মতবিরোধ করা ও বিভি্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া গোমরাহীই; কিন্তু 


এনদূসকেও তারা এসব কিনু কলেছে। 
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[আহ্বানে সাড়া দিয়েছে (8৫), তাদের দলীল 
_ মানখিল - ত 

পেয়েছে। (এ আয়াত জিহাদের নির্দেশ সি আয়াত ছারা রহিত হয়ে গেছে।) 

চীকা-৪৪. কিয়ামত-দিবসে। 








ঢীকা-৩১. এবং রাজ্য ও অন্যায়ভাবে 


চীকা-৩২. শান্তিকে বিলম্বিত করার 
চীকা-৩৩. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবস পর্যন্ত 
চীকা-৩৪-. কাফিরদের উপর দুনিয়ার 
মধ্যে শাস্তি অৰষ্টীৰ্ণ করে । 


চীকা-৩৫. অর্থাংইহদী ও খৃষ্টান সম্পদায় 
দুটি 


চীক্কা-৩৬. সর্থাৎস্মাপন কিতাবের উপর 
পড় ঈমান রাখতো লা । অথবা অর্থ এযে, 
তারা কোরআনের দিক থেকে অথবা 
বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোন্তফাসাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লামের দিক 
থেকে সন্দেহের মধ্যে ছিলো। 
চীৰা-৩৭. অর্থাৎ ইসব কাছছিরের এ 
নতচতলওবিক্চিজতএ কারণে তাদেরকে 
'তাওহীদ' এবং বাতিলমুক্ত সত্যাতিমুধী 
দ্বীনের উপর পক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি 
দাও্যাত দাং। 

চীকা-৩৮. যীনের উপর এবং দ্বীনের 
প্রতি দারা নেয়ার উপর, 
চীকা-৩৯. অর্থাৎ আল্লাহৃতা'আলার সমত 
কিতাবেরউপর ।কেননা, মতুতেদকারীরা 
কিছু সংখ্যক কিতানের উপর ঈয়ান 
আনতো, কিছু সংখ্যক কিতাবের সাথে 
কুফর বরতো। 

চীকা-৪০.. সমস্ত বিষয়ে, সর্বাবস্থায় 
এবং প্রত্যেক মীমংায়। 

চীকা-৪১. এবং আমরা সবাই ভার 
বান্দা । 

চীকা-৪২. প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের 
প্রতিদান পাবে। 


চীকা-৪৩. কেননা, সত্য ভ্রকাশ 


চীকা-৪৫. এ “বাক-বিতগ্াকরীগণ' ছারা ইহুদী সম্প্রদায় বুকানে৷ হয়েছে। তারা চাইতো মুসলমানদেরকে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়ে আনতে। 


এচদুদেশোই ঝগড়া করতো আর বলতো, “আমাদের দ্বীন প্রাচীন এবং আমানের কিতাবও প্রাচীন। আমাদের 
নি 


নবী পূর্বেকার । আমরা তোমাদের চেয়ে 


ীকা-৪৬. তাদের কুফরের কারণে 
ভীকা-৪৭, পরবদলে। 
ীকা-৬. অর্থাৎ কোরআন পাক; যা বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ ও বিধানাবলীয ধানক। 


ট্টীকা-৪৯. অর্থাৎ তিনি আপন নাঘিলকৃত কিতাবাদিতে ন্যায়-বিচাবেব নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন তাহসীরকারঞ বলেছেন যে, নিত মানে বিশ্বকূল 
সরদার সালা তা'আলা আলায়হি পাসান্পামের সন্মানিত সঙ" 

টীকা-৫০. শানে নুষূলঃ নবী করীম সাল্লারাহুতা'আলা আলায়হি ওদ্বাসস্তাম ক্য়ামতের কথাউল্লেখ করলে মুশরিকগণ অস্থীকারের সরে বললো, “কিয়ামত 
কখন হবেঃ” এর জবাবে এই আয়াত শরীক অবতীর্ণ হযেছে 


টীকা-৫১. এবং এ ধারণা করে যে, [ সূরা ৮৪২ শুরা vie. 
কিয়ামত আসবেই, না। এ জন্য ঠাটা- 

















| নিছক অসার তালের প্রতিপালকের নিকট এবং ট্রারাারোর 
বিজরপবশতঃ সর কামনা করছে। . |তাদের উপর ক্রোধ অবধারিত (৪৬) এবং আনিস 
চ্ীকা-৫২. অগণিত অন্ধ কারন- [তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (৪৭) । 90385 
সংকর্ম পরায়ধদের উপর ও, অসৎ পতি 
লোকলের উপরও এমনকি, বাপ [হু নিসা সহকারে কিতাব PEATE IE 
পাপাচারে লি থাকে, আর তিনি | নিক্তি (৪৯) এবং আপনি কি জানেন সম্ধবতঃ 9395১৫65654 
তাদেরকে খা দিল করে [মাত শিব (৫০)? ৫ 
১৮ তা অতিসত্র কামনা করছে তারাই, টা 

টাকা-৫৩ এবং বায় জীবন দান [যারা সেটার উপর ঈমান রাখে লা (৫১); এবং SBI 
করিও কাফির পার | লেটার উপর মগের ঈমান আহে তারা চান 98 0 
চাহিলানুসারে । [ভয় করে এবং জানে যে, তা নিশ্চয় সত্য। ISIAH 
হাদীস শরীফে আছে “আরলাহতা'আলা |শুনছো, নিশ্চয় যারা কিয়ামত সম্বন্ধে সনেহ হি 

এশাদ কবমন- মাহ বোল কেন | কে, তারা অনশাই দূরত্বের পথটা. ৮4430 


মু'মিন মা এমন আছে- যাদে ধনী | রয়েছে। 


হওয়া তাদের শক্তি ও ঈমানের কারণ 
১৯৮. আল্লাহ্‌ আপন বান্দাদের রতি অনুগ্রহ 
হয়। যদি আমি তাদেরকে গরী4- | করেন (৫২), যাকে চান জীবিকা লাল করেন 


%\ 
পু কর দি কৰে তালের | (৫৩), এৰংিনিই শক্তিও স্মেরআহিকারী । ১4 t 


এমন রয়েছে যে, দার ও অভাব তাদের 
শক্তি 

ও ঈমানের কারণ হয়। বদি আমি | __ খে আখিরাতের ফসল চায় (৫৪), আনি 
তাদেরকে ধনী ও সম্পদশালী কর দিই, 
hs; লষ্ট হয়ে যায়৷৷” [তার জন্য চার ফসল বৃদ্ধি করে দিই (৫৫)। 

না্ীদা [আর যেদুলিয়ার ফসল ক্কামমা করে (৫৬) আমি 

টীকা-৫৪. অর্থাৎ যার আপন কাসেমকে | তাকে তা থেকে কিছু প্রদান স্তব (৫৭) এখৎ। 
আখিরাতের উ-পকারই উদ্দেশ্য হয়, [আখিরাতে তার কোন অংশ নেই (৫৮)। 





ডা 











টীকা-৫৫. তাকে সংৎকর্মসমূহের শক্তি |২৯. অথবা তাদের জন্য কি কিছু এমন শরীক ৫ 5247 
দিয়ে এবং তার জন্য সৎকাজ ও [রয়েছে (৫৯), খার। তাদের জন্য (৬০) ধ ধর্ম চাটি BU 
আনুপতোন্ পথসমূহ সুগম করে এবং | বের করে দিয়েছে (৬১), যার অনুষ্ঠতি আল্লাহ্‌ ০০৮০০ 





তার সৎকার্যাদির সাওয়াব বৃদ্ধি করে। 


চীকা-৫৬. অর্থাৎ যার কর্ম শুধু দুনিয়া 
অর্জন করার জন্য হয় এবং সে জাখিবাতেন উপর ঈমান রাখে লা । (যাপারিক) 


ট্টীকা-৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার মাধো যতটুকু তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 
ঢীকা-৫৮. কেননা, সে পরকালের জন্য কাজই করেনি। 


ীকা-৫৯, অর্থ এ যে, মক্কার কাফিরগণ কি ই ধর্ম গ্রহণ করছে, যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নির্চাএণ করেছেন? না, ভাজার এমন কিছু শ্রীক আছে, 
অর্থাৎ শ্তানগণ ইত্যাদি। 


ীকা-৬০- কুযারী ধর্মগুলো থেকে, 
টীকা-৬১. যা শির্ক এবং পুনরুথানে অবীৰার করারই শামিল। 


স্বালাশবিন্লা - ৩ 


ক্া-৬২. অর্থাৎ তা আলাহর দ্বীনের পরিপন্থী । 

কীা-৬৩. এবং প্রতিফলের জন্য ব্য়ামত-দিবস নির্ধারিত না হতো! 

কঈ্া-৬৪. এবং দিয়াই অস্বীকারকারীদেরকে শান্তিতে গ্রেফতার করে নেয়া হতো । 

কা-৬৫. পরকালে আর 'ালিষগণ' দ্বারা এখানে কাফিরগণ বুঝানো হয়েছে। 

কঈ-৬৬, অর্থাৎ কুফর ও অপবিত্র কা্য'দির কারণে, যেগুলো তারা দুনিয়াতেই অর্জন করেছিলো, এ আশংকায় হে, এখন সেগুলোর শান্তি ভোগ করতে 
হনে 

চীকা-৬৭. অবশ্যই সেগুলো থেকে কোন মতেই বাচতে পারবে না- চাই ভয় করুক, কিংবা নাই করুক। 

চীকা-৬৮, রিসালতের চার এবং উপদেশ দান ও সৎপথ পরদ্শন। 

চীকা-৬৯. এবং সমস্ত নবীর এই পন্থা। 

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিযাল্লাহ তা'আলা আন্হম' থেকে বর্ণিভ, যখন নবী করীম সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তস্য 
শরীফ আনয়ন বলেন, আর আখ্সার- সাহাবীগণ লেখলেন যে, হুযূর আলায়হিস সালাত ওয়াস্‌ সালামের দাত থারের খাত অনেক রয়েছে, অথচ 
সম্পদ কিছুই নেই, তখন তারা পরস্পর 


সুই শূর চে লারা 13৫] পৰামর্শ করলেন, আর হযুরের প্রতি 





দেন নি (৬২)? এবং যদি এক মীমাংসার 


এবং সৎকর্ম করেছে। আপনি বলুন, "আমি 
সেটার জন্য (৬৮) তোমাদের নিকট থেকে কোন 
পারিশ্রমিক চাই না (৬৯). কিন্তু নিকটাস্বীয়তার 
[ভালবাসা ৭০)। 


“RECLAME YG 
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কর্তব্যাদি ও তার উপকারাদির কথা স্মরণ 
করে হুযূরের দেখমতে গেশ করার জন্য 
ৰহু মাল-সামন্ৰী একত্রিত করলেন: 
অতঃপর সেলো নিযে হুূরের পবভ্রতম 
দরবারে হাযির হবেন: আর আরয 
করলেন, “হত্র'আপনারসাধ্যমেআমরা 
সষ্িকপথলাত করেছি আমরা পধত্রটতা 
থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে, হুযুরের ব্যয়ের খাত বেশী । এ 
জন্য আমরা বাদেমশণ এ মাল- 
সামধ্রীলো আপনার পবিত্রতম দরবারে 
দান করার জন্য নিয়ে এসেছি ।গ্রহণ করে 
আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন ৷” এপ্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আৰ 
হুযূর ইমালগুলো (গ্রহণ নাকরে) ফেরত 
দিলেন। 


টীকা-৭০. তোমাদের উপরঅপরিহার্য। 
কেননা, মুসলযানদের মধ্যে ভালবাসা ও 
বন্ধুত্ব রাখা অপরিহার্য কর্তব্য । যেমন 











লা জর এরশাদ ফরমান_ 





০০8০-17-21 
অর্থাৎ “মু'মিন নর-নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু সাহাযাকারী ।* হি যার প্রত্যেকটা 
অংশ অপর অংশকে শক্তি ও মদদ যোগায়" 


যখন মুসলমানদের মধ্যে গারস্প রিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব অপরিহার্য হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি পরিমাণ 
(গভীর) ভালবাসা রাখা ফরয হবে! 


অর্থ এ দাঁড়ায় যে, “আমি হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাইনা । কিন্তু আত্মীয়তার প্রতি কর্তব্য পালন করাতো তোমাদের উপর 
অপরিহার্যই। তালের প্রতি লক্ষ্য রাখো । আমার নিকটাত্মীয়গণ তোমাদেরও আপনজন। তাদেরকে কষ্ট দিওনা।” 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত, 'আত্মীয়ণণ' দারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু ভা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের “পৰিত বংশধর" বুঝানো 
হয়েছে। (বোখারী শরীফ) 


মাসআলাঃ 'নিকটাতী়' বলে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে? 
এক) তাঁরা হলেন- হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছম) 


দুই) হযরত আলী, হযরত আক্টীল, হযরত জা*ফর ও হযরত আব্বাসের বংশধরগণ । (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহুম) 
তিন) হুুরের এসব নিকটাত্মীয়, যাঁদের উপর সাদকাহ্‌ হারাম। আর তারা হলেন- বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের নিষ্ঠাবান লোকেরা। হুযুরের পবিত্র 
বিবিগণও 'আহলে বায়ত'-এর সংজ্ঞায় পড়েন। 


মাস্জালাঃ হুযুর বিস্বকুল সরদার সান্যা্াহু তা'আলা আলয়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালাবসা ও ছযুরের নিকটাতীয়দর প্রতি ভালবাসা দীনের ফরযসমূহের 
অন্যতম । (মাল ও খাযিন ইত্যাদি) 





সূরা £6২ সূরা ৮৭০ লারা £২৫ 
টীকা-৭১. এখানে 'সৎকর্ম' ছারা হয়ত 

- [এবং যে সৎকাজ করে (৭১) আমি তার জন্য রাহাত 
বরুন করীম সাাল্লাহ তাআলা [ভাতে আরো রি করি। নিশ্চয় আল্লাহ 438 
আলায়হি ওযাসারামের পবিত্র ানকানকারীন 68৫41261422 
বংশধরগণের প্রতি ভালবাসা" বুঝানো টি 
হয়েছে অথবা 'সমস্ত সৎকর্ম । . অথবা (৭২) এ কথা বলে যে, তিনি 5০98 
চীকা-৭২. বিশ্বকুল সরদার সারলা্লাহু EATS 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে Bo ROE 


মক্কার কাফিরগণ। > 
ঢীকা-৭৩. নৰ্য়ত দাবী করে অথবা 
ক্টোৱআন করীমকে আনার কিতাব বলে | বাণীসমূহ হারা (৭৬) । নিশ্চয় তিনিঅন্তরগুলোর 
ঘোষণা করে। |কথা জানেন। 


চীকা-৭৪. যাতে আপনি তাদের | ২৫. এবংতিনিই হন, যিনি আপন বান্দাদের 
কটুক্তিসমূহের কারণে দুঃখ না পান [তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন, 
ভীকা-৭৫. যা কাফিরগণ বলে থাকে (৭) এবং জানেন যা কিছু তোমরা করো; 

২৬. এবং তিনিপ্রার্খনাগ্রহণ করেন তাদেরই, 
যারা ঈযান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং; 


টীকা-৭৬. যে শুলো আপননবী সাল্লাল্লাহু 
তা আলা আলায়হি ওয়াসান্ামের প্রতি 


অবতীৰ্ণকরেন নুতরাংতেমনই করেছেন | তাদেরকে আপন অনুযহ থেকে আরো অধিক EEL 
ন তাল লে) আর কাফিরদের জনয পার্টি 
এবং ইস্লামের কলেমাকে বিজয়ী 

করেছেন । ৭... এবং যদি আল্লাহ্‌ আপন সমস্ত বান্দার 54৮০ JL 
টি [রি বাপককরে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা টি ১33 
শেক পাপ থেকেই ওপার [নে সো সাদ টি করতো (৭৯); ক বান 
ছিব লীনা এ [জিন (অবতীর্ণ করেন যতটুকু 2 
কাজওালালাচর দৈব নে [চান। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদের সম্পর্কে 

অপকর্ম তার হারা স্ হয়েছ ভাতে [অবহিত রয়েছেন (৮০), তাদেরকে দেখছেন। 

বাজত হবে এবং বা পাপ থে | ২৮- এবং তিনিই হন, যিনি বারি বর্ষণ করেন UCI 
বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। আর [ভারা নিরাশ হওয়ার পর এবং স্বীয় অনুগ্রহ 87 রে 
পাপ কাজের মধ্যে বদি কোন বান্দার |পসারিত করেন (৮১)। আর তিনিই কর্ম 86 
্াপাওনষ্টকরেথাকে,তবেশরীবতসন্মত |ব্যবস্থাগক (অভিভাবক), সমস্ত প্রশংসায় 9৫৩] 
পদ্থায় সে-ইহকবাপরাপ্যপরিশোধকরে [থাশংসিত। 

দেবে। ২৯. এবং তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে (83458585856 
ডীকা-৭৮. অৰ্থাৎ রারথনাকরী যতটুকু [ আসমানসমূহ্‌ ও যমীনের সৃষ্টি এবং যেসব পপি 


[বিচরণকারীকে তিনি এ দু'এর মধ্যভাগে 305৬4 
ছড়িয়ে দিয়েছেন (সে গুলোও)। আর তিনি (৮৭ ৪৫9 7 
চীকা-৭৯. অহঙ্কার ও দখে লিও হয়ে । [যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাদেরকে (৮২) 

চীকা-৮০ যার জন্য যতটুকুই জ্ঞাত 
হয় তাকে ততটুকুই দান করেন। মানখিল - ৬. 
ঢীকা-৮১, এবং বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত করেন ও দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করেন। 


টীকা-৮২. হাশরের জন্য 


চায় তদপেক্ষাও বেশী দান করেন। 














ীকা-৮৩. এ সম্বোধন এ সমস্ত মুমিনকে করা হয়েছে, যাদের উপর শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায়. যাদের দ্বারা পাপ কার্য সম্পাদিত হয় অর্থ এ যে, দুনিয়ায় 
হে সব কষ্ট ও সুসীবত সুখিনদেরকে স্পর্শ করে, অধিকাংশই তাদের গুনাহ্র কারণে । এ কষ্টগুলাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের গুনাহ্‌সমূহের কাফফারা 
কুলে দেন এবং কখনো কখলো মুমিনদের কষ্ট তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জনাই হয়। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নদীণণ 
/সালায়ছিবৃস্‌ শালাম)-কে, যারা সন ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হন এবং ছোট শিভদেরে- যারা শরীয়তের নির্েশাদি পালনে আদিষ্ট নয়, এ আয়াতে 
যেন করা হয়নি। 


িশেষদ্টব কোন কেন ভান দল. যার 'তানাসুখ (ত্র পর দৃনিয়াতেই গৃনভীর্বন লাভ)-এবিস্াী ভারা এ আযাতঞে দলীল হিসেবে পেশ করে 
জার বলে, “ছোট শিশুরা যেই কষ্ট পায়, এ আত্মাত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাও তাদের পাপেরই ফলশ্রতি মাত্র । আর যেহেতু এখনো তাদের দ্বারা কোন 
পাপ লগ হয়নি সেহেডু, একথাই 
অপরিহার্য হয়ে গেছে যে, এ জীবনের 
পূর্বে হয়ভ অন্য কোন জীবন ছিলো, 
যাতে সে পাগ বরেছিলো।” তাদের এ 
ধারণাভান্ত । কেননা, শিশুরা এ আয়াতের 
সন্বোধানেবই আওতাভুত নয়; যেয়ন, 
সাধারণতঃ সমস্ত সঙ্গোধন বিবেকবান 
বায়োধাপ্ত লোকদেরকে করা হয় সুতরাং 
“তানানুখ'-এবিস্থালীদের এপরমাণগ্রহণই 
ভ্রান্ত ও বাতিল হলো। 



















[হাতগুলো উপার্জন করেছে (৮৩) এবং বহু 
ERAS 


[৩৯. এবং তোমরা পৃথিবীতে (তার) আয়ত্ব URES SE 


থেকে বের হতে পারো না (৮৪) ।এবং আল্লাহর 

ধু 
ভীকা-৮৪. যেসব মুসীবৎ তোমাদের 
জন্য লি্ধারিত হয়েছে সেগুলো থেকে 
কোন মনেই শলায়ন করতে পারবে না 
এবং ঝ»ভেও পারবে না। 
চীকা-৮০. যে, ভর ইচ্ছা বিদ্ধ 
তোমাদেরকে মুসীবত ও কষ্ট থেকে 
বাচাতে লারে। 
চীকা৯০. বড় বড় নৌঘানসমূহ 
জীকা-৮৭. যা নৌষানগুলোকে চালনা 
করে, 
চীকা-৮৮. অরথৎসমতরেরউপরিনাগে, । 
চীকা-৮৯. চলতে গারেনা। 





















পারেন (৮৭), ফলে সেটার পিঠের উপর (৮৮) 
সেগুলো অচল হয়ে থেকে যাবে (৮৯)। নিশ্চয় 
|তাতে অবশাই নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক মহা 
ধর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য (৯০)। 

|৩৪. অথবা সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারেন 
(৯১), মানুষের পাপবাশির কারণে (৯২) এবং 
[ভিনি বহু কিছু ক্ষমাও করে দেন (৯৩); 

(৩৫.এবং জানতে পারবে তারাই, যারা আমার 
|আমাহসমূহসম্পর্কঝগড়া করে ।যহেতু, তাদের 
[জন্য (৯৪) কোথাও পলায়ন করার স্থান লেই। 
(৩৬. তোমরা যা কিছু লাভ করেছো (৯৫) তা 
পার্থির জীবনে ভোগ করারই (৯৬)। এবং যা 
[আল্লাহর নিকট রয়েছে (৯৭) তা উত্তম এবং 
অধিকতর স্থায়ী_ তাদেরই জন্য, যারা ঈমান 
এনেছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর 
[ফলে (৯৮)। 












এবং নৌযানগুলোকে 
নিমজ্জিত করতে পারেন, 
চীকা-৯২, যারা তাতে আরোহণ করে। 


চীকা-৯৩, পাপসমূহ থেকে যে, সেগুলোর 
উপর শান্তি দেননা। 











মালখিল_ ৬ 


চীকা-১৪. আমার শান্তি থেকে 
চীকা-৯৫. পার্থিব আসবাবপত্র 

চীকা-৯৬. মাত্র কিছুদিন। এর কোন স্থায়িত্ব নেই। 
চীকা-৯৭. অর্থাৎ সাওয়াব, 


ঢাকা-১৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদীক্‌ রাদিয়ান্াহ তাআলা আনছর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তিনি আপন সমস্ত মাল ও 
আসবাবপত্র দান করে দিলেন এবং এ কারণে আরবের লোকেরা তাকে তিরক্কার করলো। 


টীকা-৯৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আনপার'-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন প্রতিপালকের দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন 
করেছেন। 

ভীকা-১০০. নিয়মিতভাবে তা সম্প্ করে। 

ীকা-১০১. তারা তুরা ও ববোচারিতা করেনা । হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ বলেন, “যে সম্প্রদায় পরামর্শ করে তারা সঠিক পথের উপর 
পৌছেযায়।” 

টীকা-১০২. অর্থাৎ যখন তাদের উপর 








|৩৮. এবং এসৰ লোক যারা আপন 


ধরণের হয়ঃ ১) ভাবাই, যারা অত্যাচার £ 
করে ja প্রথযোক্ত আয়াতে [প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করেছে (৯৯),নামায | 


তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং [কায়েম রেখেছে (১০০) এবং তাদের 
২)ভাবাই, যারা'অভ্যাচারীর নিকট থেকে [তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্নহয় 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাদের এ [(৯০১) এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু 





CEG 
৫১5 





আয়াতেই উচ্ভেখ বেছে আমার পথে ব্যয় করে; 
"আতা বলেছেন- তারা হচ্ছেন এসব |৯. এবং এসব লোক যে, যখন তাদেরকে EER TEER 
মু'মিন, যাদেরকে কাক্ষিরগণ মকা বিদ্রোহ স্পর্শ করে তখন তারা বদলা নেয় nH 
মুকার্রামাহ্‌ থেকে বের করেছে এবং |(১০২)। ও) ৩ 
ভাদেরউপর অত্যাচার করেছে অতঃপর যি 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এ ভূ-গতের [9০ এনংসন্দের বদলা হচ্ছে রা SEUSS IETS 
উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন অতঃপর [সনদ (১০৩)। অতঃপর যে ক্ষমা করেছে এবং SE 
তারা লব রী হা নিকট থেকে [কার্য সংশাধন করেছে, তবে তার শ্রতিদান/; 8065৮ 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেন! আ্রাহ্রই উপর রয়েছে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ 9৫4৮৩ 
ভীকা-১০৩. অর্থও যে, ুতিশোধধহণ [করেন না রি 991 

অপরাধ অনুপাতেই হওয়া চাই। তা'তে |৭১. এবং যে আপন অত্যাচারিত; দি কল 
মাল কা উচিং লয়। আয়াতে [হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে তাদেরকে | ও 


কমাই 'শ্রতিশোধ গ্রহণে অন্দ' [পাকড়াও করার কোন পথ নেই। 

বলা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সামজসা 1৪২. পাকড়াও তো তাদেরকেই করা হয় 
খাবার কারণে একূপ বলা হয়। আর [যারা (১০৫) মানুষের উপর যুলুম করে এবং 
সেটাকে এ জন্যই মন্দ বলে আখ্যায়িত [পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা ছড়ায় (১০৬) ।|| 




















করা হয় যে, যার নিকট থেকে বদলা |তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। Cire 
RISEN 
য়া হয়, তা তার নিকট মন্দ অনুভূত |6৩. এবং নিশ্চয় যে ধৈর্যধারণ করেছে Ee nce 
উজ! রা (১০৭) এবং ক্ষমা করেছে, তবে এটা অবশ্যই 52 ৪ 
অন্দ' শব্দ ধারা বিবৃত করার মধ্যে এ [সৎ সাহসের কাজ 8026 
দিকেও ইত রয়েছে যে, যদিও বদল |'* ই SASF 
নেয়া বৈধ, কিনতু ক্ষমা করে দেয়া তদপেক্ষা কব - পাচ REA 
উত্তম। = ৪. এবং যাকে আল্লাহ্‌ পথভষ্ট করেন Ys SGP 
ভীকা-১০৪. হযরত ইবনে আববাস [আল্লাহর যুকাবিলায় (১০৮) তার কোন বন্ধ DY GABF HAS 
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বলেন যে, [লেই । এবং আপনি যালিমদেরকে দেখবেন যে, হন 
ালিযগণ' যানে গ্রসব লোকই, যারা [খন তারা শান্তি দেখবে (১০৯) তখন বলবে, 50558 
যুলুমের সূচনা করে । “ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি (১১০)1" 
চীকা-১০৫, প্ার্জেই আনাবিল = 





টীকা-১০৬. অহঙ্কার ও পাপাচার সম্পন্ন করে। 

ভীকা-১০৭. যুলুম ও নিপীড়নের উপর; এবং বদলা নেয়নি 
চীকা-১০৮. যে তাকে শান্তি থেকে বীচাতে পারে 

চীকা-১০৯. কিয়ামত-দিবসে 

চীকা-১১০. অর্থাৎ দুনিয়ায়, যাতে সেখানে গিয়ে ঈমান নিয়ে আসবো? 


ঈকা-১১১. অর্থাংলাঞথনা ও ভয়ের কারণে আগুনকে চোরা দৃষ্টিতে দেখবে, যেমন কোন শিরচ্ছেদকূভ লোক তাকে হত্যা করার সময় হত্যাকারীর তরবারির 


প্রচি চোরা দিতে তাকযাৱ । 


চীকা-১১২. নিজ সত্যানুলোকে হারানোর অথ এ যে, তারা কুফর অবলম্বন করে জাহান্নামের স্থায়ী শান্তিতে গ্রেফতার হয়েছে, আর পরিবারবর্গকে হারানো 
এ যে, ঈমান আনার অবস্থার জান্নাতের যে সব 'হুর' তাদের জন্য নির্দ্ধারিত ছিলো সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। 


টীকা-১১৩. অর্থাৎ কাফির । 





-দিবপে (১১২) । শুনছো! নিশ্চয় 
|যালিমগণ (১১৩) স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে। 


থেকে টলবে না (১১৭)। এ দিন তোমাদের 
(কোন আশ্রয় থাকবে না, না তোমাদের ব্যাপারে 
করার কেউ থাকবে (১১৮)। 
৪৮. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় 
(১১৯), তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষক 
[হিসেবে প্রেরণ করিনি (১২০) ৷ আপনার উপর 
[তো (জরুরী) নয়, কিছু পৌছিয়ে দেয়া (১২১)। 
এবং আমি যখন মানুষকে আমার নিকট থেকে 
[কোন অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই (১২২) 
[তখন সেটার উপর খুশী হয়ে যায় এবং যদি 
[তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে (১২৩) এ 
কাজের বদলা হিসেবে, যা তাদের হাতগুলো 
[জে প্রেরণ করেছে (১২৪), তবে মানুঘ বড়ই 


রাজত্ব (১২৬)। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা 
[করেন। যাকে চান কন্যাসস্তানসমূহ দান করেন 
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ীকা-১২৫, নি মা্তসমূহকে তুলে যায়। 


টীকা-১১৪. এবং তীর শাস্তি থেকে 
বাচতে পারতো। 

টাকা-১১৫. কল্যাণের । না তারা দুনিয়ায় 
সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারে, না আখিরাতে 
জানাত পর্যন্ত । 

ঢীকা-১১৬. এবং বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহুতা'আলা আলায়হি ওয়াসন্লামের 
আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র একত্বের উপর 
ঈমান আনো এবং আল্লাহর ইবাদত 
অবলম্বন করো। 
'চীকা-১১৭. এটা দ্বারা হয়ত 'মৃত্যু-দিৰস' 
বুঝানো হয়েছেঅধবা ক্যামত-দিকস ।' 
চীকা-১১৮. স্বীয় পাপরাশির কথা। 
অর্থাৎ এদিন মুক্তির কোন উপায় নেই। 
নাশাস্তি থেকে বাচতে পারবে, না আপন 
এসর মন্দ কর্মাকে অস্বীকার করতে 
পারবে; যেগুলো তোমাদের জামলনামায় 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 

ীকা-১১৯. ঈমান আনা ও আনুগত্য 
করা থেকে। 

টীকা-১২০. যার কারণে আপনার উপর 
তাদের কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা 
অপরিহার্য হয়। 

ঢীকা-১২১. এবং আপনি তা পালন 
করেছেন । (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ 
আসার পূর্বে) 

ঢীকা-১২২. চাই তা ধন-দৌলত হোক, 
অথবা সুসাস্থয ও আনন্দ হোক; অথবা 
নিরাপত্তা ও শাস্তি হোক; অথবা বংশ 
মর্যাদা ও সম্মান হোক; অথবা অন্য কিছু ৷ 
টীকা-১২৩. এবং কোন মুসীবত ও 
বালা; যেমন- দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ও 
দারিদ্র ইত্যাদি দেখা দেয়। 
ঢীকা-১২৪. অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা ও 
পাপাচারসমূহের কারণে, 


টীকা-১২৬. যেমন ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন । অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার ও আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ রাখে না। 


ভীকা-১২৭- পুত্র-সন্তান দান করেন না 
টীকা-১২৮. কল্যা-সন্তান প্রদান করেন না। 


চীকা-১২৯. যে, তার সন্তানই হয় না। তিনিই মালিক আপন নি'মাতকে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করেন, যাকে যা ইচ্ছা দান করেন। নবীগণ আটললায়হিমুস 
সালামের মধ্যেও এসব অবস্থা পাওয়া যায়। হযরত লূত ও হযরত শো'আযরব আন্ায়হিমাস সালামের শুধু কনা-সন্তানই ছিলো; কোন পৃত্র-সন্তান ছিলো 
না।হ্যৱত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের শুধু পুত্র-সন্তান ছিলো: কোন বন্যাসন্তান ছিলোই না। নবীকৃল সরদার হাবীবে খোদা মূহাস্বদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌ তা'আলা চার পুত্র সন্তান দান করেছেন, চার সাহেবজাদী দান করেছেন। হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত 
ঈসা আলায়হিমাস্‌ সালামের কোন সন্তানই ছিলো না। 

ীকা-১৩০. অর্থাৎ সরাসরি তার অন্তরে ঢেলে দিয়ে ও প্রেরণা সৃষ্টি করে (1-৯+০১। )- জাগ্রতাবস্ায় ও স্প্রাবসথায়। এতে ওহী পৌছানোর 
মানে হচ্ছে- সরাসরি শ্রবণ করা'। আব আয়াতেও (০৯1 ঘাবা এটাই বুঝানো হয়েছে। এতে এই শর্তারোপ করা হয়নি যে, এমতাবস্থায় কি 
শ্রোতা ব্তাকে দেখছেন, না দেখছেন নাঃ 

সুজা থেকে বর্ণিত হে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ আল্লয়হিস্‌ সালামের বক্ষ মুবারক 'ঘব্র'-এর ওহী করেছিলেন । হযরত ইব্রাহীম আশ্মানহিস্‌ 
সালামকে পুত্র যবেহ করা ওহী স্প্রযোগে করেছিলেন এবং িশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের লাখে মি'রাজে এভাবে ওহী 




























০০১৪ ডিও ৮৭৪ সারাহ 
-এরমধ্যে রয়েছে; এসবই এই প্রকারের | ৫০. অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন_ তি 3 
মধ্যে শামিল রয়েছে। নবীগণ [পুত ওকন্যা সন্তান । যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন 21141 4৫ 
আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্‌ সালামের [(১২৯)। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান । 9০14 
besa ss ১- কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায়না যে, ৪১ 
যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, [আত্রাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিছুওহী রূপে Et EL; 
নবীগণ (আলাযহিমুন্‌ সালাম)-এর সপন | (১৩০), অখবা এভাবে যে, মানুষ (আল্লাহ্র) bl 1506 ৫ 
বা টা সান, [বৰল সে কবে ১০১) স6322025 
', আদারিক, যুরনানী আলাল্‌ | কোল ফিরিশৃতা গ্রেরণ করবেন যে, লে তারই | be ss 
মাওয়া ইত্যাদি)। নির্দেশে ওহী করবে যা তিনি চান (১৩২); সর পপ 
টীকা ১৩১. র্থাৎরসূপর্দর অন্তরালে [লি ভিনি উচ্চ মর্থালাশীল, জায় (0০০ 
থেকে তার বাণী শুনবেন। ওহীর এ [৫২ এবং এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী 55443 SI 
পন্থায়ও কোন মাধাম থাকেনা । কিনতু | করেছি (১৩৩), এক প্রাণ সঞ্চারক বস্তু (১৩৪) এ IS 
শ্রোতা এমতাবস্থায় বক্তাকে দেখেন না । [আপন নির্দেশে; এর পূর্বে না আপনি কিতাব |. রি JI নি 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সাবাতু ওয়াস্‌ | জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত EE? 1৫ 
সালামকে এ ধরণেরবাী দ্বারা ধন্য করা | বিবরণ । হা, আমি সেটাকে (১৩৫) আলো এতো ৩9 
LE করেছি; যা দ্বারা আমি পথ দেখাই আপন SESS ios 
বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি। এবং নিশ্চয় লি 
শানে নুষুলঃ ইহুদীগণ হুযুর পুর | আপনি অবশ্যই সোজা পথ নিৰ্দেশ করেন ) 34h 
বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু শা (১৩৬) । 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এলেছিলো,” ' ley রা 
আপনি নবী হন, তবে আলাহ তা'আলার শিস ১১/০৮ SAINI 
আবার সার [নছো। সম কর্ম আল্লাহরই দিকে থত্যাবর্তন 19800502934 
সানাতু ওয়াস সালাহ দেখতেন!” হুযুর [ করে । স ] 











বিশ্বকুল সরদার সাললল্লাহ তা'আলা মানবিল _ ৬. 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, মূসা আলায়হিস সালাম দেখতেন না ? আর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। 

মাস্মমালাঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এ থেকে পৰিত যে, ভার জন্য এমন কোন পর্দা থাকবে, যেমনিভাবে দেহসম্পননদের জন্য থাকে। পর্দা" মানে দুনিয়ার 
মধ্যে শ্রোতা অন্তরালে থাকা, দীদাব বা সাক্ষাত না পাওয়া। 

চীকা-১৩২, ওহীর এ শহায় রসূলের প্রতি ফিরিশ্তার মাধ্যম থাকে; 

ীকা-১৩৩. হে বিশ্বকুল সরদার, সর্বশেষ রসূল সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

ভীকা-১৩৪. অর্থাৎ কৌরআন পাক, যা অস্তরসমূহের মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে 

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ ক্বেআন শরীফকে 

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ দ্বীন-ই-ইসলাম ৷ 

ঢাকা-১৩৭. যা আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের জন্য নিদ্ধারণ করেছেন। * 








* "সূরা শুরা" সমাপ্ত। 


চীকা-১. “সূরা যুখ্রুফ' মী এ সূরায় সাতটি রুকৃ', উনানববইটি আয়াত এবং তিন হাজার চারশটি বর্ণ রয়েছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ কোরআন পাকের; যার মধ্যে (আল্লাহ্‌ তাআলা) হিদায়ত ও গোমরাহী পথগুলোকে পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং উন্মতের 
সমস্ত শরীয়তসম্মত গ্রয়োজনকে বর্ণনা 
০ করে দিয়েছেন। 


সূরা ঝুস্থ্ল্ক চাকা-৩, সেটার অর্থ ও বিধানাবলী, 
বিশাল না ঠা রত চীকা-৪. 'মূল কিতাব" ছারা 'লগহ-ই- 
১৯৯৪1৯91১৯০ মাহফুয় বুঝানো হয়েছে । কোরআন করীম 
না তাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
সুরা যুখ্রুফ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম || রাত || চীকা-৫/ অর্থাৎ তোমাদের 
কী ৮০৬০৪০০১৪৩১ ককু!-৭ || মধ্যেসীমালংঘন করার কারণে, আমিকি 
ক্র’ - এক োমালেরকে অনর্যকরূপে ছেড়ে দেবো? 
__| এবং তোমাদের দিক থেকে ক্যেরআনের 
- হা-মীম। ৯৬ 




















ওহীর গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো? 
- সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ (২)। ২৯১৭. 4] আৰ তোমাদেরকেও কোন আদেশ বা 
সিটি টা fl ০5 ] | নিষেধ করবো নাঃ অর্থ এ যে, আমি 
যাতে তোমরা বুঝতে পারো (৩), উ৬৮৪৪ ০ 
- এবং নিশ্চয় তা মূল কিতাবের মধ্যে (৪) 8৮4৬০৩০৪1%3%)] শপথ যদি এ ্বোরআন গাক তুলে নেয়া 
৩255 | তা ই সময়, যখন এ উন্বতের প্রাথমিক 
যুগের লোকেরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
31 32471822, | লিয়োছিলো, তৰে তারা সবাই ধস হয়ে 
জা যেতো। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুষহ ও 
৪৮ | ব্নাতা্থার এ রানের অবতারণ 
অব্যাহত বেখেছেন। 
|৬- _ এবং আমি কত অদৃশা-বক্তা (নবী) মিরার টীকা-৬. যেমন আপনার সম্প্রদায়ের 
পূর্ববরীদের মধ্যে প্রেরণ করেছি। ৩9১৬৩ লোকেরা করছে; কাফিরদের এ কুপ্রথা 
৭- এবং তাদের নিকট যেঅদৃশ্যবকতা (নবী)ই 5 23444৮ -] “মাকাল থেকেই চলে আসছে। 
SSIS | উপ. এবতোককারেরপিও 
58854] সমর্ষোর অধিকারী ছিলো। আপনার 
এ 4০৮০৯০৪ এ | উদ্ছতের লোকেরা, হারা পূর্ববর্তী 
৬] কাফিরদের চালচলন অব 
55246964 | অভ করা উচিৎ যেন তাদেরও এ 
পরিণাম না হয় যা এসব লোকের 
টি WET হয়েছিলো। অর্থাৎ তাদেরকে লান্কুনা ও 
{2348352350024 | অবমাননাকর শান্তিসমূহ দ্বারা ধংস করা 
39908456855. হল 
চাকা-৮. অর্থাৎ মুশরিবগণকে 
চীকা-৯, এৰংস্বীকার করবে যে, আসমান 
০৫৫৫ 4h 122 ৯ যমীনকে তা 
(5944 | লা 
3220389 | যে তিনি সম্মান ও জ্ঞানের মালিক) এ 
কথা স্বীকার করা সত্বেও পুনকুথানকে 
অস্বীকার করা কেমন চরম অজ্ঞতা! 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কৃদরতকে প্রকাশ করার জনা আপন সৃষ্ট বস্তুগুলোর কথা উল্লেখ করছেন এবং আপন গুণাবলী ও মর্যাদা প্রকাশ করছেন। 














চীকা-১০. সফরসমূহে আপন মনযিল ও গন্তবাস্থানসমূহের প্রতি । 

ীকা-১১. তোমাদের ্রয়োজনানুসারে। এতকমও নয় যে, ভাতে তোমাদের চাহিদা পূরণ হয়না, এত বেশীও নয় যে, পূহ আলায়হিস্‌ সালামের সম্প্রদায়ের 
ন্যায় তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। 
ীকা-১২. আপন আপন কবর থেকে 
জীবিত করে। 


টীকা-১৩. অর্থাৎসমন্ত প্রকার ও শ্রেণী। 
কথিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একক, 
তিনি বিপরীত, সমকক্ষ এবং জোড়া 
খেকে মুক্ত ও পৰি তিনি ব্যতীত 
সৃষ্টিতে যা আছে সবই জোড়া জোড়া। 
চীকা-১৪. স্থল ও জলভাগের সফরে 

ীকা-১৫. শেষ প্যস্ত। মৃদলিৰ শরীফের 
হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
যখন সফরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন/তখন 


আপনউদ্ট্ীর পিঠে আরোহ ণ করার সময় 























সাজা ২৫ 
[রাস্তা করেছেন যেন তোমরা পথের দিশা পাও 846 








১১. এবং তিনিই, যিনি আসমান থেকে বারি পয 5 ০ ৭ 
বর্ষণ করেছেন এক পরিমিত পরিমাণে (১১), উঠ 
[অতঃপর আমি তা ছারা এক মৃত শহরকে ৬৮6 
বের করা হবে (১২)। 

১৯. এবংযিনি সবযুগল সৃষ্টি করেছেন (১৩), 





49485 
জন্থগলো থেকে জারোহণের মধ্যমসমূহ সৃষ্ট ৩৮924955586 





১৩. যাতে তোমরা জেগুলোর পিঠের উপর 20115258245 ESE 
স্থিরভাবে বসতে গারো (১৪) অতঃপর আপন: 255 dA 
প্রতিপালকের নি'মাতকে স্বরণ করো যখন 10544505095 
সেটার উপর স্থিরতাবে বসে যাও, এবং এভাবে 
" | বলো, “পবিত্রতা তারই যিনি এ যানকে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের 
বশীভূত হবার ছিলো না; 

৯৪. এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন: 
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে 
১৫)। 

১০- এবংতারা তীর জন্য ভার বান্দাদের মধ্য | FOES AEE EFS 
[খেকে অংশ স্থির করেছে (১৬)। নিশ্চয় মানয় ৩) 1 র্ £ 
(১৭) সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ (১৮) । ৬5443 E 





তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নৌযানে 








সাচ্চু’ ভা 
৯৬. তিনি কি নিজের জন্য আপন সৃষ্টির মধ্য ১০6-২০% 
(থেকে বন্যাসস্তাদেরকেই্রহণ করেছেন? আর 1১৫৯ 

(তোমাদেরকে পূত্রসন্তানদের সাথে খাস্‌করেছেন 
(১৯)? 

১৭. এবং যখন তাদের মধ্যে কাউকেও, 
সুসংবাদ দেয়া হয় এ বস্তুর (২০), যেটাকে সে 
পরম দয়ালু (আল্লাহ্‌) -এরই গুণ বলেছে (২১), 
[তখন সারাদিন তার মুখ কালো থাকে এবংদুঃখ। 
করে (২২)। 









তা'আলা আসমান ও যমীনের টা" মর্মে 
স্বীকারোক্তি দেয়া সত্ত্বেও এঅন্যায় করেছে 
যে, ফিরিশৃতাগণকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কণ্যা' বলেছে। বস্তুতঃ সন্তান-সন্ততি 
তার জনকের অংশ হয়ে থাকে । যালিমগণ 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য 
অংশ স্থির করেছে: কতই জঘন্য অপরাধ! 
টীকা-১৭. যে এমন উক্তি করে থাকে 
চীকা-১৮. তার কুফর সুস্পট। 
ীকা-১৯.নিকৃষ্ট নিজের জন্য আরউৎকৃষ্ট 
কি তোমাদের জনা? তোমরা কেমন মূর্খঃ কি বকাবকি করছো? 

ভীকা-২৩. অর্থাৎ কন্যা সন্তানের যে, “তোমার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। 
টীকা-২১. যে, আল্তাহ্রই আশ্রয়! তিনি (আল্লাহ্‌) নাকি কন্যা সন্তান ধারী!" 


টীকা-২২. এবং কন্যা সন্তানের জন হওয়া এতই অপছন্দনীয় মনে করে; এতদৃসস্তবেও তারা আল্লাহ্‌ পাকের জনা কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব ঘোষণা করে 











আনাহিন্া - ৬ 








'শবলাহতা থেকে বহু উ্ধ।) 


চীকা-২৩. অর্থাৎ কাফিরগণ ‘পরম দয়ালৃ' আক্তাহর জন্য সন্তানের শেণীওুলো থেকে সাব্স্ত করে নিচ্ছে (তাকেই), 
'চীকা-২৪. অর্থাৎ অলংকারাদির সাজসজ্জার মধ্যে অতি বিলাসিতা সহকারে লালিত হয়েছে? 


িশেষদ্রব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, অলংকার ঘারা সাজসজ্জা ক্রটিরই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং পুরুষদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত ৷ 'খোদা- 
ভীরুতা' দ্বারাই স্বীয় সৌন্দর্য অর্জন করা উচিৎ। পরবর্তী আয়াতে কন্যা-সম্তানের আরেকটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে- 


চীকা-২৫, অর্থাৎ আপন দুর্বলাবস্থা ও বিবেকের স্বক়্তার কারণে। হযরত ব্যাচ রাসিয়ারাছ তা'আলা আলুহ বলেন ঘে, নারী যখন কথাবার্ত। বলে এবং 
স্বীয় সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করতে চায়, তখন অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, সে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে বলে। 


চীকা-২৬. যোটকথা, ফিরিশৃভাগণকে খোদার কন্যা বলার মাধ্যমে বে-হীলের' তিনটা কুফর করেছেঃ 


১) আল্লাহ্র সাথে সম্ভান-সন্ভতির সমক্ধ রচনা করা, 


২) একটা নগণ্য বন্ুকে তীর সাথে সম্পৃক্ত করা; যাকে তারা নিজেরাই অতি নিট মনে করে এবং নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা । এবং 


পারা ৪২৫ 





স্থিত ছিলো (২৭)? এখন লিপিবদ্ধ করা হবে 
[তাদের সাক্ষ্য (২৮) এবং তাদের নিকট থেকে 
(জবাব তলব করা হবে (২৯)। 


০০০ 
94528 


Lg BDO 
ests 
ওভাল 


৩) ফিরিশৃভাদের অবমাননা করা, 
তাদেরকে 'নারী জাতি! বলা । 
এখন সেটার খণ্ডন করা হচ্ছে মোদারিক) 


চীকা-২৭, ফিরিশৃভালের পুরুষ কিংবা 
নারী হওয়া এমন বিষয়তো নয়ই, যার 
পক্ষে কোন বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রমাণ স্থির করা 
যতে পারে। আর তাদের নিকট কোন 
খবরও আসেনি । সুতরাং যেসব কাফির 
তাদেরকে নারী বলে সাব্য্ত করে তাদের 
জানের মাধ্যমই বাকি? তারা কি তাদের 
সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো? আর তারা 
কি হত্যক্ষ করে নিয়েছে? যখন এমনও 
নয় তখন এটা নিছক মূর্খসূলভ 


নর ৯১১০১৮০২১১৮ ০985596 ৮ 

[করতামনা (৩০)।" তাদের সেটার প্রকৃত রহস্য 80525851520 | লীকা-২৮. অর্থাৎ কাফিরগণ 
[সম্পর্কে কিছুই জানা নেই (৩১) ৷ এভাবেই তারা 63223 || ফিরিশতাদের নারী হওয়ার পক্ষে যে 
[মনগড়া কথাবার্তা বলে বেড়ায় (৩২)। / সাক্ষ্য দেয় তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে। 


২১. অথবা এর পূর্বে কি আমি তাদেরকে 
কোন কিতাব দিয়েছি, যাকে তারা দৃঢ়ভাবে 








EPICS 





চীকা-২৯. আখিরাতে । আর সেটার 
জন্য শান্তি দেয়া হবে । বিশ্বকুল সরদার 


ধারণ করে আছে (৩৩)? 6) 580,22. | সাল্লাল্লাহু "লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আান্বস্মিলল - ৬ “তোমরা ফিরিশ্তাদেরকে খোদার কল্যা 





কিভাবে বলছো? তোমাদের জানের 


মাধ্যম (উৎস) কিঃ” ভারা বললো, “আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট শুনেছি আর আমরা সাক্ষা দিচ্ছি যে, তারা সত্যবাদী ছিলো ।” এ সাক্ষ্য সম্পর্কে 
আল্লাহ ভা'আল' বলেছেন যে, তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। 


চীকা-৩০. অৰ্থাৎ কিরিশৃতাদেরকে । 


উদেশ্য ছিলো (এ কথা বলা) যে, 'যদি ফিরিশৃতাদের উপাসনার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতেন, তবে আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করতেন। আর যখন 
শান্তি আসেনি তখন আমরা বুঝি যে, তিনি এটাই চান।'এটা তারা এমন এক ভিত্তিহীন কথা বলেছে, যা হারা এ কথাই অপরিহার্য হয়ে যায় যে. সমস্ত অপরাধ, 
যেগুলো দুনিয়ায় সম্পন্ন হয় সেগুলোর উপর খোদা সতত আছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ও উক্তিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করছেন। 


চীকা-৩১. তারা আল্লাহর নষ্ট সম্পর্কে অবগভই নয়। 
চীকা-৩২. মিথ্যা বকাবকি করে মাত্র। 


চীকা-৩৩. আর তাতে কি খোদা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করার অনুমতি আছে? এমন নয়, এটা বাতিল । এতছ্বাতীত তাদের নিকট অন্য কোন যুক্তিই 
নেই। 


টীকা-৩৪. চোখ বন্ধ করে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাদের অনুসরণ করি । তারা সৃষ্টির পূজা করতো । উদ্দেশ্য এই যে, এর পক্ষে এতদ্াতীত অন্য কোন 
প্রমাণই নেই যে, একাজ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণেই করছে।' আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, তাদের পূর্বেকার লোকেরাও তেমনই 


বনতো। 


চীকা-৩৫. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ করা কাফিরদেরই প্রাচীন ব্যাধি এবং তাদের এতটুকুও বিবেক নেই যে, কারো অনুসরণ 


করার জনা এ বিষয়টা অবশ্যই দেখে 
নেয়াআবশ্যক যে, সে সোজা পথেআছে 
কিনা। সাং 

টাকা-৩৬, সত্য দ্বীন 

টাকা-৩৭, অর্থাৎ খু বনের চেয়েও, 


ঢীকা-৩৮. যদিও তোমাদের দ্বীন সত্য 
ও সঠিক হয় । কিন্তু আমরা আমাদের 
বাপ-দাদার দ্বীন (!) বর্জনকারী নই- 
সেটা যেমনই হোক না কেন।' এর 
জবাবে আন্তাহ্‌ তা'আলা এরশাদ 
ফরলাচ্ছেন- 

চীকা ৩৯. অর্থাৎ রস্লগণকে 
অমাদ্যকাদীগণ এবং খরঅস্বীকারকারীগণ 
থেকে। 


চীকা-৪০. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম, স্বীয় এ ভাওহীদী 
বাণীকে, যা তিনি বলেছিলেন- “যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করছেন তিনি ব্যতীত আমি 
তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট 
হই" 

চীকা-৪১. সুতরাং তার বংশধরদের 
মধ্য একত্বাদে বিশ্বাসী ও তাওহীদের 
প্রতি আহবানকারী সব সময়ই থাকবে। 
টীকা-৪২. শির্ক থেকে, এবং এই সত্য 
দ্বীনকে গ্রহণ করবে। এখানে হযরত 
ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালামের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এ 
কথার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, হে 
মককাবাসীগণ!যদি তোমাদেরকে অবশ্যই 
(তোমাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে 
হয়, তবে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরমধ্যে 
যিনি সর্বাপক্ষা উত্তম তিনি হচ্ছেন হযরত 
ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম । তারই 
অনুসরণ করো, শির্ক বর্জন করো এবং 
এটাও দেখো যে, ভিনি আপন পিতা ও 
তীর সম্প্রদায়কে সোজা পথের উপর 
পাননি। সুতরা ংতিনি তাদের প্রতি স্বীয় 
অসৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে 


সূরা £ 8৩ যক ৮৭৮ 





৯২৯০০. বরং তারা বললো, “আমরা আমাদের 
'বাপ-দাদাকে একটা ধর্মের উপর পেয়েছি এবং 
[আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি! 


হয়েছো আমরা তা মানি না (৩৮)।" 
২৫. অতঃপর আষি তাদের থেকে প্রতিশোধ 


৯৬- এবং সেটাকে (৪০) আপন বংশধরদের 
মধ্যে শাশ্বত বাণীরূপে রেখে গেছেন (৪১) 
যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে (৪২); 
২৯. বরং আমি তাদেরকে (৪৩) এবংতাদের 
পিতৃপুরুষগণকে পৃথিবীতে ভোগের সুযোগ । 
| 
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আলিম _ ৬. 





তীয় হলো মে, যেই পিতৃপুরুষেরা সরল পথে থাকবে, সত্য দীনের অনুসারী হবে কেবল তাদেরই অনুসরণ করা যাবে আর খারা বাডিলের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, পথ-ভষ্টতার মধ্যে হয় তাদের প্রথার প্রতি অসিই ঘোষণা করতে হয়। 


টীকা-৪৩. অর্থাত্যন্তার কাফিরগণকে 


্লীকা-৪৪. দীর্ঘায্‌ দান করেছি এবং তাদের কুফরের কারণে তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করাকে তুযাবিত করিনি। 
্বকা-৪৫. অর্থাৎ কৌরআন শরীফ 


সটীকা-৪৬. অথাৎনবীকুল সরদার সান্তা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুস্প্টতম নিদ্শনাবলী ও মু'জিযাসমূহ সহকারে তাশরীফ আনয়ন করেন এবং 
পনি শরীয়তের বিধানাবলী সস্পটভাবেব্ণন করেছেন এবং আমার এ পুরস্কারের প্রতি কর্তব্য ছিলো যে.তারা ও সম্মানিত রসূল সাপ্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের আনুগত্য করবো। কিন্তু তারা এমন করেনি। 


চীকা-৪৭. মকা যুকাররামাহ ও তায়েফ 


চীকা-৪৮. যে প্রচুর ধনবান, দলবল সম্পন্ন হয়। যেমন- মক্কা মুকার্রাঘায় ওয়ালীদইবনেমুগীরাহূএবংতায়েফে উরওয়াহ্‌ ইবনে যাসৃউদ সাকফী । আল্লাহ্‌ 
ভা"আলা তাদের ওঁ উক্তির খণ্ডা করেছেন। 


চীকা-৪৯, অর্থাৎ নৃয়তের চাবিসমূহ 





পারা £ ২৫ কি তাদের হাতে রয়েছে যে, যাকে চায় 
304732320 0৫ | দিযে লে ও জেন ফুল কথা 
বলছে? 


'চীকা-৫০. সুতরাং কাউকেও ধনশালী 


পিল] সু সেও কে 


শক্তিশালী, কাউকেও ুরবল। সৃষ্টিৱমধ্যে 
68526] | কেউ আমার নির্দেশকে পরিবর্তন করার 
- ও আমার নির্ধারিত অদৃষ্ট থেকে বের 
১০৩১86১৫846] হৱাৱ শা্তিরযবেনা।সৃতরাংযখন দুনিয়ার 
২0৫ 3474) /3 13+ | মতো স্বল্প বস্তুতে কারো আপত্তি করার 
88655285555 | ed ন তব তর আতা 
2035200392 | মহান প্দ-মৰ্যদায় কি কারো হতক্ষেপ 


০94৫৫ করার সুযোগ থাকতে পারে? আমিই 
চস যাকে চাই ধনী করি, যাকে চাই দরিদ্র 
চন 64444 | কার, যাকে চাই সেবক করি, যাকে চাই 
84546545454] যাকে চাই নই কা যাকে 
০০০১৫ || চাই উদ্ত করি। বড়লোক কি নিজের 

© ৫৫ যোগ্যতা বলেই হয়ে যায়? তা আমারই 

দান। তাকে যা ইচ্ছা তাকেই তা 


বেড়লোক) করে থাকি। 
[৩৩- এবংযদি এটা না হতো যে, সমস্ত লোক। ES উনি ও সম্পত্তি ইত্যাদি 
॥ 


হীরা (৫১, তবে আমি; 5 
79১৭ বি রি ১৯0 চীকা-৫২, অর্থাৎ ধনবান পরীবের প্রতি 
59849575826 | ব্দিপ করে। এটা বৌরতাবীর তাফসীর 
অনুসারেই । অন্যান্য মুফাস্সিরগণ 
১১ -এর অর্থ বিদ্রুপ করা" 
আনখিল - ৬ হণ করেননি;বরং কাজ-কর্মে অুগত্য 
করা-এর অর্থইগ্রহণ করেছেন। এতদ- 
ভিত্তিতে, এই অর্থ ড়া যে. আমি মাল-দৌলতের দিক দিয়ে লোকজনকে বিভিন ভরের করেছি । যাতে একে অপর থেকে অর্থ দ্বারা সেবা গ্রহণ করে 
এবংএরই মাধ্যমে দুনিয়ার কর্মব্যবস্থাসদৃত় হয়। গরীবেরা জীবিকর্জবের উপায় অবলঙ্ন করার সুযোগ পায়।ধনীরাও তদ্সঙ্গে সহজে শ্রমিক পায় সুতরাং 
এতে কে আপত্তি করতে পারে যে, অমুককে কেন ধনী করেছেন, অমুককে গরীব হবন পাখি বিষয়াদিতে কেউ হসক্েগ করতে পারেন, তথন নবয়তের 
মতো মহান পদ্য কার কথা বলার দুঃসাহস ও আপতি উথ্থাপনের অধিকার থাকতে পারে? তারই মর্জি, ভিনি যাকে ঢাল তা দিয়ে ধন্য করেন। 
টীকা-৫৩. অর্থাৎ জান্নাত । 
চীকা-৫৪. অর্থাৎ এ সম্পদ অপেক্ষা উৎৰষ্টতর, যা দুনিয়ার কাফিরগণ সংগ্রহ করে রাখে। 


ভীকা-৫৫. এবং যদি এটা লক্ষ্যনীয় না হতো যে, কাফিরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দো জীবন-যাপন করতে দেখে সব লোক কাফির হয়ে যাবে, 














টীকা-৫৬. কেননা, দুনিয়া ও তার সামধীর আযার নিকট কোন মূলাই নেই। তা অতিসত্বর অপসারিতই হয়ে যায়। 
ভীকা-৫৭. দুনিয়ার প্রতি যাদের আসক্তি নেই। 


তিরমিযীরহাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট মশার পাখার সমানও দুনিয়ার মূল্য থাকতোচতবে কাফিরকে তা থেকে এক তৃষ্ণানিবারণের 
পানিও দিতেন না । (ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এ হাদীসটি 'হাসান' ও 'গরীব'-এর পর্যায়ভূত) 
অন্য এক হাদীসে আছে যে, িশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার অনুসারীদের একটা দল সহকারে তাশরীফ নিয়ে বাচ্ছিলেন। 


পথিমধ্যে একটি মৃত হাগলদেখতে পান । [রাত মক ডে রন 





হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “দেখতে 
পাচ্ছো? এর যালিকেরা সেটাকে অসি 
আচ্ছিল্যের সাথে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলাবনিকট দুনিয়ারএতটুকুনর্যালাও 
নেই, যতটুকু ছাগলের মালিকদের নিকট 
এ ছাগলের মৃতদেহের প্রতি রয়েছে” 
(ইমাম তিরমিবী এ হাদীসখানা বর্ণনা 
করেন। আর বলেন, এটা 'হাসান'-এর 
পরাভূত হাদীস) 

হাদীসহ হযরত বিশ্বকুল সরদার 
আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, 
“যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কোন 
বান্দার প্রতি অনুধহ করেন তখন তাকে 
দুনিয়া থেকে এমন ভাবে বাঁচান, 
যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের রোগীকে 
পানি থেকে বাঁচাও" (তিরমিযী ৷ তিনি 
বলেন, এটা 'হাসান' ও 'গরীব' পর্যায়ের 
হাদীস) 

হাদীসঃ “দুনিয়ামু 'মিনের জন্য জেলখানা; 
আর কাফিরদের জনা জারাত ৷" 
চীকা-৫৮. অর্থাৎ ঝোরআন পাক থেকে 
এমনই অন্ধ হয়ে যায় যে, সেটার 
হিদায়তগুলো দেখেনা এবং সেগুলো থেকে 
উপকার লাভ করেনা। 

চীকা-৫৯. অর্থাৎ যারা অন্ধ হয়ে থাকে 
তাদেরকে 


চীকা-৬০, উসব লোক যারা অন্ধ সেজে 
আছে, পথ হওয়া সত্বেও 

চীকা-৬৯, ক্যাম দিবসে 
ভীকা-৬২, অর্থাৎঅনুশোচনা ও অনুতাপ 
প্রকাশ করা 


টীকা-৬৩, প্রকাশ পেয়েছে ও প্রমাণিত 
হয়েছে যে, দুনিয়ায় শির্ক করে 


৩৪. এবং তাদের পৃহসমূহের জন্য (দিতাম) 
রোপ্যের দরজাসমূহ এবং রোপ্যের আসন, 
যেগুলোর সাখে ভারা হেলান দিতো । 


(০. এবংৰিভিন ধরণের সাজ-সজ্জাও ৫৬) । 


(৩৬. এবং যে পরম দয়াযয়ের স্মরণ থেকে || 
(৫৮) বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান. 


[নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাধী হয়েই থাকে । 


|৩৭. এবং নিশ্চয় এ শয়তানগণ তাদেরকে 
(৫৯) সৎপথে বাধা দেয় এবং (৬০) এ-ই মনে 
[করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে; 

৩৮-. শেষ পর্যন্ত যখন (৬১) কাফির আমার 
[নিকট আসবে, তখন তার শয়তানকে বলবে, 
“হায়! কোনমতে তোখার আমার মধ্যে পূর্ব- 
পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। সৃতরাং তুমি কতই 
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টাকা-৬৪. যারা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কর্ণপাত করেনা, 
ঢীকা-৬৫. যারা সত্য-দী চকু থেকে বঞ্চিত 


চীকা-৬৬. যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই? 


টীকা-৬৭, অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে আপনাকে ওফাত প্রদান করি, 





ককা ৬৮. আপনার পর 

ক্ীকা-৬১. আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর আমার পর শান্তি 

্ীকা-৭০, আমার কিতাব ক্রোরআন মজীদ। 

টীকা-৭১. কোরআন শরীফ 

গ্রীকা-৭২. যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে কৃত ও হিকষত (বিধানাবলী ইত্যাদি) দান করেছেন। 


চীকা-৭৩. অর্থাৎ উগ্তের জন্য যে, 
তাদেরকে এট ছারা হিদায়ত করেছেন। 
টীকা-5৪. বিয়াহত-দিবসেযে, তোমৰা 
৪২. অথবা আপনাকে দেখাবো (৬৯) যার ১৩৮14894642 ক্রেরআনের কী হক আদায় করেছো? 
থতি্ুতি অমি তাদেরকে দিয়েছি। সুতরাং adel সেটার রতি কী স্থান প্রদর্শন করেছো? 
আমি তাদের উপর বড় শক্তিশালী । 344% | এ নিমাতের কী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
erat AAT করেছো? 
3:543261744 | ০ জেলার 
6864৮ | অথ এে.ভাদের ধৰ্মসমূহ ওবিধানাবলী 
__০ ১০,০০ | তালাশ করো- কোথাও কি কোন নবীর 
85550954345 | Se মলা বৈধরাধ হছে 
অধিকাংশ তাফ্সীরকারক এর এ অর্থ 
না করেন যে, কিতাব সংশ্রদায়ের 
এ ০০ ৭০০৬০, | সথমিনদেরকে জিজ্ঞাসা করে।- কোন ননী 
৩৬৪৩৫৫৩৫ | কি কালো আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো 
3395372541 ০. ] ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছেন? যাতে 
৩3444) 6] সৃশৱিকদের বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণিত 
১৩৪৭০ E হয়ে যায় যে, সৃষ্টি-পূজার জনা না কোন 
রসুল বলেছেন, না কোন কিভাবে এর 
অনুমতি এসেছে। 
এটাও এক বৰ্ণন যে, মি'রাজ-রাততিতে 
KOLB | En সর সারাহ পা 
6:4৬ oo Batt S024 4s ওয়াসাল্লাম বায়তুল মৃক্দ্দানে 
530492 | সন্ত নবীর ইমামত করেছিলেন ৷ যখন 
হুযুর নামায সমপ্ব করলেন তথনজিবাঈল 
আমীন বললেন, “হে সরওয়ারেআক্রাম! 
চিন আপনার পরবর্তী নবীগণকে জিজ্ঞাসা 
(5 ১31622365 | করুন- "আল্লাহ্‌ তা'আলা কি নিজের 
689% | বাতীত অন্য কারো উপাসনার অনুমতি 
৩৩ দিয়েছেন" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 





















৮৯১ 








সেগুলো নিয়ে বিদ্রুপ করতে লাগলো (৭৭)। 











৪৮. এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শলই ১০৮০০৭১৪75৫ 
রর 23103293505 | আলযাহওয়াসপ্লাম এরশাদ ফরমালেন, 
দেখাই তা পূর্বাপেক্ষা বড় হয় (৭৮); এবং আমি ৮৫ "এগ্রাশ্ের কোন প্রয়োজন নেই ।” অর্থাৎ 
সি সবে গ্রেফতার করেছি. যাতে|| কির পর | আসত সন 
তারা ফিরে আসে (৭৯) । তাও (অন্যাহ্র একতুবাদ)-এরই 
সৰু দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। সবাই সৃষ্টি- 
পূজা নিষিদ্ধ করেছেন। 


'ীকা-৭৬. যেগুলো মুসা আলায়হিস্‌ সালামের রিসালতের পক্ষে প্রমাণবহ, 

ভীকা-৭৭. এবং সেগুলোকে 'যাদু' বলতে লাগলো ৷ 

ভীকা-৭৮. অর্থাৎ প্রত্যেকটা নিদর্শন আপন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অপরটা অপেক্ষা বড় ছিলো । অর্থ এ যে, একটার চেয়ে অপরটা উত্তম ছিলো । 
ভীকা-৭৯. কুফর থেকে ঈমানের দিকে; আর এ শান্তি পর্তিক্ষ, তুফান ও ফড়িং ইত্যাদি দারা দেয়া হয়েছিলো, এসবই হযরত মুসা (আলা নবীয়্যনা ওয়া 


আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-এর নিদর্শনাদিই ছিলো, যেগুলো ডার নবূয়তের পক্ষে প্রমাণবহন করতো । বস্তুতঃ সেগুলোর মধ্যে একটা অপরটা অপেক্ষা 
উত্কৃষ্টতর ছিলো ॥ 

'টাকা-৮০. শান্তি দেখে হযরত মূসা আলায়াহস্‌ সালামকে 

ীকা-৮১. এই উ্তিটা তাদের ওরফ বা পরিভাষায় খুব সন্মানজনক ছিলো। তারা পরিপূর্ণ জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কামিল লোককে “যাদুকর বলতো। 
এর কারণ এ ছিলো গে, তাদের সৃষ্টিতে যাদু বিদ্যার পুব সন্মান ছিলো আর তারাও সেটাকে প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করতো । এ কারণে, তারা হযরত 
মুসা আলায়হিস্‌ সালামকে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করার সময় এ 'উক্তিটা' দ্বারা তাকে সম্বোধন করেছিলো । 

চীকা-৮২. এ অঙ্গীকার হয়ত এ যে, আপনার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হওয়া অথবা নবুয়ত', অথবা ঈমান আনয়নকারী ও হিদায়তগ্রহণকারীদের থেকে শান্তি 
উঠিয়ে নেয়া।' 

ঢীকা-৮৩, ঈমান আনবো। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম দো'আ করলেন এবং তাদের উপর থেকে শান্তি প্রত্যাহার করে দিলেন। 
চীকা-৮৪. ঈমান আনেনি, কুফরের 





জি একে হয়খাকে = * [ 82 ক জগ নলা 

ঢাকা-৮৫. খুবই গৰ্ব সহকারে ৪:৯. এবং তারা বললো (৮০), “হে যাদুকর চট কন 

জীকা-৮৬. আর এ ওলোনীল-নদ থেকে |(৮১)! আমাদের জন্য আপন প্রতিপালকের অর 
[নিকট পা্থনা করো এ অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যা (545৮4 


তি বড়বড়লদী-পহরই ছিলো; গেলে [তিনি তোমার সাথে করেছেন (৮২) ৷ নিশ্চয় 





নিলি মদেশেগরবাহিত |আমরা সৎপথে আসবো (৮৩)।" 
চীকা-৮৭. "আমার মহত, ক্ষমতা, মর্যাদা | PIII ULE 
ও প্রতাপ প্রতিপত্তি । আল্লাহ্‌ তা'আলার [অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে (৮৪)। OLE 


আশ্চর্যজনক শান! খলীফা (হারুনুর) 
রশীদ যখন এই আয়াত শরীফ পাঠ |৫১.- এবংফিরআউন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
করলেন এবং মিশরের শাসন-ক্ষমতায় |(৮৫) আহ্বান করলো,'হে আমার সম্প্রদায়! 
ফিরআউনের অহংকার দেখতে পেলেন, [আমার জন্য কি মিশরের বাদশাহী নেই এবং, 
তখন্যললেন, “আমি এরমিপন্রকেআমার [এসব নদ-নদীও, যেগুলো আমার নিজ্নদেশে 
এক নগন্যদাসকে দিয়ে দেবো ।”সুতরাং [প্রবাহিত (৮৬)? তবে কি তোমরা দেখতে 
তিনিমিশরের শাসন ক্ষমতাবুস্গাবকেই | পাচ্ছো না (৮৭)? 





দিয়ে দিলেন, যে তার দাস ছিলো এবং |. অথবা আমি উত্তম হই (৮৮) তার চেয়ে 444 806৯১8গ৫াঠ 
ও করানোর সেবায় নিয়োজিত ছিলো; [যে হীন (৮৯) (এবং সে কথা সুস্পষ্টভাবে বলছে sy সপ 
চীকা-৮৮. অর্থাৎ তোমাদের কি এ কথা [বলে মনে হয় না ৯৯০)" ৩৮১৪৪ 
প্রতীয়মান হলো এবং তোমরা বুঝতে [৩ সুতরাং তার উপর কেন স্থাপন করা! PUPP নিন 
সক্ষম হয়েছো যে, আমিই উত্তৰ? [হলোনা স্বর্ণের কঙ্কন (৯১)? অথবা তার সাথে এ 
ঢীকা-৮৯. এটা এ বে-ঈমান অহংকারী ফিরিশ্ভাগণ আসতো, যারা তার সাথে থাকতো ef STAs 


লোকটা হযরত মূসা আলায়হিস সালামের 
শালে বলেছিলো । 839 
ঢীকা-৯০. ভিহ্বায় জড়তা থাকার 
কারণে, যা শৈশবে সুখে অঙ্গার রাখার 
ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো । আর এটা ওঁ 
অভিশপ্ত লোকটা মিথ্যা বলেছিলো। কেননা, তীর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্রতম জিহবা থেকে এ জড়তা দূরীভূত করে দিয়েছিলেন কিন্তু 
ফিরুআউনী সারায় পূর্বেকার ধরপাতেই খেকে গিয়েছিলো । সামনে পুনরায় এ ফিরআউনের উক্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে- 

চীকা-৯১, অর্থাৎ “যদি হযরত নূস! আলায়হিস সালাম সত্যবাদী হন, আল্লাহ্‌ তা"আালাও ভাকে এমনই সরদার নিয়োগ করে থাকেন, খার আনুগত্য করা 
একান্ত অপরিহার্য, তাহলে তাকে স্বর্ণের কঙ্কন কেন পরানো হয়নি? এ কথাটা সে তার যুগের প্থানূসারে বলে ছিলো। এ যুগে যে কাউকেও সরদার বা 
নেতা নিয়োগ করা হতো তাকে স্বর্ণের কন্ধন ও স্বর্ণের হার পরানো হতো । 

ডীকা-৯২. এবং তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিতো । 

ীকা-৯৩. প্রসব সূর্যের বিবেক-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিলো. তাদেরকে মিথ্যা-আশ্বাস দিলো ও ফুসলিয়েছিলো। 














ডীকা-৯৪. এবং হ্যরত মূসা আলাযহিস্‌ সালামকে অহী করতে লাগলো 
ডীকা-৯৫. যাতে পরবীগণ তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ ও নিনি করে। 


ভীকা-৯৬. শানে নৃযূলঃ যখন বিশ্বকৃল সরদার সা্রাল্লাছ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোরা্শের সন্মুখে এআয়াত- 1১ 53, 
4.435 পাঠ করলেন, যার অর্ হচ্ছে “হে ুরিকর! তোদরা এবং আলা াতী” তোমরা মা কিছুর পূজা করছে সবইজাহম্ের ইন্ধন।” 

এটা শুনে মুশরিকদের মনে খুব রাগ আসলো । আর ইবনে যাব'আরী বলতে লাগলো. “হে মুহাম্মদ (সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এটা কি 
বিশেষ করে আমরা ও আমাদের উপাসাগুলোর জনাই না কি প্রত্যেক জাতি ও দলের জনও” বিশ্বকুল সবদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসারাম 
এরশাদ করলেন, “এটা তোমরা ও তোমাদেৰ উপাস্যগুলোর জন্যও এবং অন্যসব জাতির জন্যও ।" অতঃপর সেরললো, “আপনার মতে, সদা ইবনেমার্যাম 
নবী হন আর আপনি ভার ও তার মায়ের গ্রশংসা করে থাকেন । আপনি জানেন যে, খৃষ্টানগণ ভাদের উভয়েরই পূজা করে। আর হযরভ ওযায়র এবং. 
ফিরিশ্তাপণেরও পলা করা হয়। অর্থাৎ, 
ইছুজীগণ অনুখ ভনে পুজা বনরে। যদি 
এসব হযরত (আল্পাহ্রই আশ্রয়!) 
জাহান্নামী হন, তবে আমরাও তাতে 
সন্তুষ্ট আছি যে, আমরা এবং আমাদের 
উপাস্যগুলোও তাদের সাথে থাকবে।” 
এবংএ কথা বলে কাফিরগণ বুবহাসাহাসি 
করলো। এর জবাবে আল্লহ্‌ ভাআলা 
এই আয়াত শরীফ অবীর্ণ করণেন- 








পারা ২৫] 





৫. অতঃপর যখন তারা খু কাজ করলো, 
[যার কারণে আমার ক্রোধ তাদের উপর এসে 





2 
[বণনা কৰা হয়, তখনই আপনার সমপ্রদায় তাকে 99 ৯5 পারজা Se EE 


[নিয়ে বিদ্রুপ করতে থাকে (৯৬) 50545 
০৮. এবংবলে, “স্মামাদের উপাস্য উত্তম, না 
[তিলি (৯৭)?" তারা আপনাকে এ কথা বলেনি, 
[কিনতু অন্যায়ভাবে বিতর্কের উদ্দেশ্যেই (৯৮); 
[বরং তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক (৯৯)। 
৯. সে তো নয়, কিন্তু একজন বান্দা, যার 
[উপর আসি অনুগ্রহ করেছি (১০০) এবং তাকে 
|আমি বনী ইস্রাঈলেব জন্য আশ্চৰ্যকর নমুনা 
করেছি (১০১)। 

৬০. এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে 
(১০২) যমীনে তোমাদের পরিবর্তে 
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আলস্বিল - ৬ 


আলায়হি ওয়াসাললমের সাথে বিশ 
করলো যে, খৃষ্টানর তাদের পূজা করে, 
তখন ক্কোরাঈশগণ ভার একথার উপর 
হাসাহাসি করতে লগলো। 

টীকা-৯৭. অর্থাৎহবরত ঈসাআলায়হিস্‌ 
সালাষ ৷উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "আপনার 


উন । তাহলে যদি (আব্লাহরই আশায়!) 
ভারা জাহান্নামেই হন, ভবে আসাদের 
উপাসলো অৰ্থাৎ র্তিও ভাতে হোক, 
কোন পরোয়া নেই এর জবাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 


টীকা-৯৮. এ কথা জানা সত্বেও যে. 


তারা শা কিছু বলছে সবই বাতিল। এবং আয়াত শরীফ £3১19৯১৩- 93354946 দ্বার শুধু মূর্তি বুঝানো হয়েছে। হযরত ঈসা, হযরত 
ওযায়র ও ফিরিশৃতাগণ কাউকেও বুঝানো যেতে পারে না। ইবনে ঘাব'আৰী আরবের লোক ছিলো, আরবী ভাষা তার জানা ছিলো। এ কথাও সে ভাল 
মতে জানো যে, ৩3425৬ এর মধ্যে যেই ০" আছে তার অর্থ বত" । ডা বা বিবেকহীন জড়পলাএই বৃঝযানো হয় কিনু এতদূদকেও ভার, 
আরবী ব্যাকরণের নীতিমালার ক্ষেত্রেও মূর্খ সেজে, হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশ্ভাগৎকে সেটার অন্তরা কাট-হৃজ্ছতি ও র্বতারই পরিচায়ক ৷ 
টীকা-১৯. মিথ্যার জন্য ওদ্ধত্য শুকাশকারীগণ । এখন হযরত ঈসা আল/রহিস্‌ সালাত ওয়াস সালান সম্পর্কে এরশাদ ফরমানো হচ্ছে- 

টাকা-১০০. নবুয়ত দান করে 

চীকা-১০১. আম্মা ক্ষমতার যে, ভাফে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছি। 

চীকা-১০২. হে মক্কাবাসীগণ! আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম এবং 


ীকা-১০৩, যারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করতো। 
চীকা-১০৪, অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হি সাগামের আসমান খেকে অবতীর্ণ হওয়া দিয়ামতের চিহসমূহের অন্যতম । 
চীকা-১০৫, অর্থাৎ আমর হিদায়ত ও শরীয়তের অনুসরণ করা । 


'টীকা-১০৬. শরীয়তের অনুসরণ অথবা 
বি়ামতে দৃঢ় বিশ্বাস, অথবা আল্লাহ্র 
দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পথে। 
ীকা-১০৭. অর্থাৎ মুজিযাসমূহ, 
ীকা-১০৮. অর্থাৎ নবুয়ত ও ইঞ্জীলের 
বিধানাবলী 
ভীকা-১০৯, 
থেকে। 
ডীকা-১১০. হযরত ঈসা আললাহিস্‌ 
সালাবের বরকতময় বাণীর বিবরণ শেষ 
হলো । সামনে বৃষটানদের শির্বগুলোর 
কানা করা হচ্ছে- 

চীকা-১১১. হযরত ঈসা আলায়াহিস 
সালাষের পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
বললো - “হযরত ঈসাআলায়হিস্‌ সালাম 
খোদা ছিলেন।” কেউ কেউ বললো, 
“বোদার পুত্র।" কেউ কেউ বললো, 
তিনের মধ্যে তৃতীয় ৷” মোটকথা, 
বৃষ্টানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেলো- 
এক্াবী, লাস্তৃরী, খালকানী ও 
শাম ডনী। 
ীকা-১১২. যারা হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 
সালামসম্পর্কেকুফরেরকণা বলেছিলো । 
টীকা-১১৩. অর্থাৎ ক্য়াঘত-দিবসের। 
ডীকা-১১৪. অর্থাৎ খীয়ি ৰনধুত্ব এবং ও 
ভালবাসা, যা জা্লাহ তা'আলারই জন্য 
স্থায়ী থাকবে। 
হবরতআলী মুরতাদা বাদিযান্তাহ তা'আলা 
আন্হ থেকে এআয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, 
তিনি বলেন, “দু'বন্ধু মু'ৰিন আর দু'বন্ধ 
কাফির । সিন বুধের কেউ মৃত্যুবরণ 
করলে সে আন্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে, 
“হে আমার প্রতিপালক! অমুক আমাকে 
তোমার ও তোমার রসূলের আনুগত্য 
করার ও সৎকর্ম করার নির্দেশ দিতো । 
আয় আমাকে মন্দ থেকে বিরত রাখতো । 
আর এ সংবাদ দিতো যে, আমাকে 
(তোমারই সন্থুখে হাযির হতে হবে। হে 


তাওরীতের বিধানসমূহ 
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[নিয়েআসলো (১০৭),তখন সে বললো, “আমি 
(তোমাদের নিকট ‘হিকমত' নিয়ে এসেছি (১০৮) 
এবং এ জন্য যে, আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা 
[করবো এমন কিছু কথা, যেগুলোতে তোমরা 
| যতভেদ করছো (১০৯)। সুতরাং আল্লাহকে 
[ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো। 
৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার প্রতিপালক ও! 
(তোমাদের প্রতিপালক সৃতরাং তারই ইবাদত 
করো! এটাই সোজা পথ (১১০)।" 


শাস্তি থেকে (১১৩) । 

[৬৬- তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু 
|ক্য়ামতেরই যে, তাদের উপর হঠাৎকরে এসে 
যাবে এবং তারা টেরও পাবেনা 

[৬৭- অস্তরস বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের 
শত্রু হবে, কিন্তু পরহ্য্গারগণ (১১৪)। 
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প্রতিপালক! তাকে আমার পর পথভ্ট করবেনা এবং তাকে হিদায়ত দাও” যেমন আমাকে হিদায়ত করেছো তাকে সশ্মালিত করো যেমন আাকে সম্থানিত 
করেছো” অতঃপর যখন তার মু'মিন বন্ধুও মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা উভয়কে একত্রিত করেন আর বলেন, “তোমরা একে অপরের প্রশংসা 
করো!" সুতরৎ প্রত্যেকে বলে “সে উত্তম ভাই, উত্তম বন্ধু, উৎকৃষ্ট সঙ্গী ৷" 


আর দৃ'কাফির বন্ধুর মধ্য যখন একজন হরে যায়; তখন সে প্রার্থনা করে- “হেপ্ুতিপালক! অমুক আমাকে তোযার ও তোমার রসূলের নির্দেশ মান্য করতে 


বাধা দিতো এবং অসৎকর্মের নির্দেশ নিতো, সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখতো । আর বলতো যে, আমাকে তোমার সম্মুখে হাজির হতে হবে না।” তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন, “তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো!” তখন একে অপরের সম্পর্কে বলে, “তুমি মন্দ ভাই, খারাপ বন্ধু, নিকৃষ্ট সাথী।” 


সুরা ৪৩ যুখ্রুফ ৮৮৫ 


পারাঃ ইহ 





৭০. ‘প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা ও 

[তোমাদের বিবিগণ এবং তোমাদের সমাদর 
হবে (১১৫)।" 

॥>- তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের 

|পেয়ালাসমূহ ও পাত্রসযূহ এবং তাতে থাকবে 

[যা মন চাইবে এবং যা দ্বারা চক্ষু আনন্দ পাবে 

|(১১৬); এবং তাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। 


এবং এটাই হচ্ছে এ জারাত, যারই 


- এবং তারা জেকেবলে ১২3) | 
বালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে! 
[নিঃশেষ করে দেন (১২২)!' তিনি বললেন 
(১২৩), 'তোমাদেরকে তো অবস্থান করতে 
হবে (১২৩) 


৭৯. তারা কি (১২৬) তাদের ধারণায় কোন 
| কাজের স্থির সিদ্ধান্ত গহণ করে নিয়েছে (১২৭)? 
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টীকা-১২৮, তাদের এ প্রতারণা ও ধোকার বদলা নেয়ার, যার পরিণাম তাদের ধ্বসেই। 
টীকা-১২৯. আমি অবশ্যই শুনি এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা জানি। আমার নিকট থেকে কিছুই গোপন থাকতে পারে না। 


ীকা-১১৫, অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের 
সমাদর করা হবে, নি'মাতসমূহ দেয়া 
হবে। এমনই খুশী করা হবে যে, 
তোমাদের চেহারায় খুশীর চিহ্ন প্রকাশ 
পাৰে। 

ঢীকা-১১৬. বিভিন্ন কারের 
নিমাতসমূহ; 

টীকা-১১৭. জান্নাতী বৃক্ষ ফলদার। 
সেখানে নিত্য বসন্তই। তাদের সাজ- 
সজ্জায় কোন পার্থক্য আসেনা। হাদীস 
শরীফে আছে- যদি সেসব বৃক্ষ থেকে 
কেউ একটা মাত্র ফল নেয়, তবে স্থলে 
দু'টি ফল প্রকাশ পাবে। 

চীকা-১১৮, অর্থাৎ কাফির। 


চীকা-১১৯. করুণার আশাও থাকবে 
না। 

টীকা-১২০, যে, উদ্ধত্য ও অবাধ্যতা 
করে এমতাবস্থায় উপনীত হবে। 
চীকা-১২১, হারামের দারোগাকে, 
টীকা-১২২. অর্থাৎযনমৃতযু দিয়ে দেন! 
মালিকের (ফিরিশ্তা) নিকট দরখাস্ত 
করবে যেন তিনি তানের মৃত্যুর জন্য 
আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন। 
চীকা-১২৩. হাজার বছর পর। 
চীকা-১১৪. শান্তিতে সৰ্বদা; কখনো তা 
থেকে যুক্তি পাবে না- না মৃত্যু দারা, না 
অন্য কোন গদ্থায়। এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মকাবাসীদেরকে সম্বোধন করে 
এরশাদ ফরমাচ্ছেন_ 

টাকা-১২৫. আপনরসূলগণের মাধ্যমে, 
ভীকা-১২৬, অর্থাৎ মজার কাফিরগণ 
চীকা-১২৭. নবী, করীম সাল্লান্রাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের সাথে 
প্রতারণা ওধোকা দ্বারা ডাকে কষ্ট দেয়ার? 
আর বাস্তব ঘটনাও তেমনই ছিলো যে, 
কোরাঈশগণ 'দার আল্‌-নাদওয়া'র মধ্যে 
সমবেত হয়ে হুযুর বশ্বকুল সবদার 
সান্তাল্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্য চক্রান্ত 
ক্রতো। 


টীকা-১৩০. কিন্তু তার সন্তান নেই। বস্তুতঃ তার জন্য সন্তান থাকা অসন্ভবই। এটা সন্তানের অস্বীকৃতিতে এতিশয়তা। 
শানে নুযূলঃ লাখার ইবনে হারিল বলেছিলো। যে, ফিবিশৃতাগণ খোদার কন্যা। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর নাবার বলতে লাগলো, 
“দেখছো! কোরআনে আমার পক্ষে সমর্থন এসেছে।” ওয়ালীদ বললো, “তোমার সমর্থন হয়নি,বরংএ কথা বলা হয়েছে যে, “পরম দয়াবানের সন্তান নেই।' 


আর আমি মন্ধাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
আল্লাহর একতে বিশ্বাসী হই তার সন্তান 
হওয়ার বিষয়কে অস্বীকারকারী।" এরপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা 
রয়েছে। 

টীকা-১৩১. এবং ভার জন্য সন্তান 
সাব্যপ্ত করে। 

ীকা-১৩২. অর্থাৎ যেই অনর্থক কার্য ও 
ীকা-১৩৩. যাতে শান্তি দেয়াহবে এবং 
তা হচ্ছে- ক্য়ামত-দিবস। 
চীকা-১৩৪. অর্থাৎ তিনিই উপাস্য 
আস্মান ও বহীনে। তারই ইবাদত করা 
যায় । তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা-বৃদবা 
উপাস্য নেহ। 

ভীকা-১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের। 
টীকা-১৩৬. এ সম্পর্কে যে, আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতিপালক এমন মাকবৃল 
বান্দাগণ ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ 
করবেন। 

চীকা-১৩৭. অর্থাৎ মুশ্রিকদেরকে, 
ভীকা-১৩৮. এবং আল্লাহ তা'আলা যে 
বিশ্বসষ্টা সে কথা স্বীকার করবে। 
টীকা-১৩৪. এবং এ কথা স্বীকার করা 
সব তার একতৃবাদ ও ইবাদত থেকে 
বিষ্খ থাকে! 

ডীকা-১৪০. বিশ্বকবল সরদার সাললান্াহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ঢীকা-১৪১. আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলার। হুযুর বিশ্বকুল সরদার 
সরলতা 'অলাআলায়হিওযাসারাহের 
বরকতময় বাণীর শপথ করা হুযুরের 
স্থান ও হুযুরের দো'আা-পা্নার মর্যাদা 
বা ুরুতুকে প্রকাশ করার নামান্তর । 
টীকা-১৪২. এবং তাদেরকে হেড়েদিন। 
চীকা-১৪৩. এটা হচ্ছে বর্ন করার 
সালাম ।' এর অর্থ এই যে, মরা 
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৮১. আপনি বলুন, "অসম্ভব কল্পনায়, পরম 
দয়াময়ের যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে 
সর্বপ্রথম আমিই তার ইবাদত করতাম (১৩০)। 
৮২... পৰিত্ৰতা আস্মানসমূহ ও যমীনের 
প্রতিপালকের,আরশাধিপতির প্রসব কথা থেকে 
যেগুলো এরা রচনা করছে (১৩১)। 

৮৩. সতরাৎ আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন- 
[তারা অনর্থক কথাবার্তা বলতে থাকুক এবং 
|ক্তীড়া-তামাশা করুক (১৩২) এপর্যন্ত যে, তারা 
এ দিবসকে পাবে, যার প্রতি শ্রপতি তাদের সাথে 
রয়েছে ১৩৩)। 

৮৪. এবং তিনিই আস্যানবাসীদের খোদা 
এবং পৃথিবীবাসীদের খোদা (১৩৪) । এবং 
[তিনিই পুজ্ঞাময়, জ্ঞানময় । 

৮৫. এবংমহা বরকতময় তিনিই, যার জনাই 
হচ্ছে রাজত্ব াস্যালসমূহ ও যমীনের এবংযা 
|কিছু উভয়ের মধ্যবানে রয়েছে এবং তারই 
নিকট রয়েছে ক্য়ামতের জ্ঞান এবং 
তোমাদেরকে তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে 
[হবে। 

৮৬. এবং যেগুলোর এরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত; 
পূজা করছে, সেগুলো সুপারিশের ক্ষমতা রাখে, 
|না। হা, সুপারিশের ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে 
(যাবা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে (১৩৫) এবং জান 
রাখে (১৩৬) । 

৮৭. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
[করেন (১৩৭), "তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে?" 
[তবে অবশ্যই বলবে- "আল্লাহ্‌ ' (১৩৮) ।সৃতরাং। 
[কোথায় উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে (১৩৯)? 
৮৮. আমিব্সূল (১৪০)-এর এ উতির শপথ 
[করছি (১৪১)! “হে আমার প্রতিপালক! এসব 
(লোক ঈমান আনে না।" 

৮৯৯. সুতরাংতাদেরকে উপেক্ষা করুন(১৪২)। 
এবং বলুন! “ব্যাস, সালাম (৪৩)।" তারা 





বিষে জেলে যানে (১৪৪)। * 
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(তোমাদেরকে বর্জন করছি এবং তোমালের থেকে নিরাপদে থাকতে ঢাই। (এটা জিহাদের নির্দেশ দেয়া পূব বিধান ছিলো) 
টীকা-১৪৪. নিজেদেরই পরিণাম সম্পর্কে । * 





= সূরা যুখ্রুফ' সমাগত 


ভীকা-১. “সূরা দুখান' ম্তী: এতে তিনটি কুক্‌’: সাতার অথবা উনযাটটি আয়াত; তিনশ ছেচরিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ একক্রশটি বর্ণ আছে। 
চীকা-২. অর্থাৎ, ক্্োরআন পাকের; যা হালাল ও হারাম ইত্যাদির বিধানাবলী বর্ণনাকারী; 
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চীকা-৩. এ 'রাত' ছারা হয়ত 'শবে 
ব্দর' বুঝানো হয়েছে, অথবা 'শবে 
বরাত" এ রাতে কোরআন পাক 
সম্পূ্ণটাই 'লওহ-ই-মাহফ্ষ' থেকে 
দু (নিকটবর্তী) আস্মানের দিকে 
'অবতীর্ হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে 
হযরত জিবরাঈল বিশ বছর কালীন সময়ে 
অল্প অল্প নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ 
রাত্রিকে 'বরকতময় রাত্রি' এ জন্য বলা 
হয়েছে যে, তাতে কোরআন পাক অবতীর্ণ 


50 হয়েছে এবং সর্বদা এ রাতে বরকত বা 


কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে থাকে; দো'আসমৃহ 
কবুল করা হয়। 

সীকা-৪. আপন শাস্তির । 

জীকা-৫. গোটা বছরের জীবিকা, আযু ও 
বিধানসমূহ 

ীকা-৬. আপন রসূল শেষ নবী মুহারদ 
মোন্তফা সারান্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এবং ভার পূর্ববর্তী নবীগণকে । 
টীকা-৭. যে, তিনি আসমান ও যযীনের 
প্রতিপালক হন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে 
বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা জালায়হি ওয়াসাল্লাম 
তার রসূল । 

টীকা-৮. তাদের স্বীকারোক্তি জ্ঞান ও 
নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণে নয়. বরংতাদের 
কথার মধ্যে হাসি-ঠাট্রা ও বিদ্পই 
শামিল রয়েছে। আর তারা ভার সাথে 
ঠাষ্টা-বিশূপ করছে। সুতরাং রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে দো'আ 
করলেন, “হে প্রতিপালক! তাদেরকে 
এমনই সনপ্তসালা মুসীবতে আক্রান্ত করো 
যেমন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ হযরত যুসুফ 
জ্বালায়হিস্‌ সালামের যুগে প্রেরণ 
করেছিলে ।" এ দো'আ কবুল হলো এবং 


টীকা-৯. সুতরাং কবোরাঈশের উপর 
দর্ভিক আসলো এবংতা এমনই শোচনীয় 
হয়েছিলো যে, তারা মৃতদেহ পর্যন্ত 


খেয়েছিলো। আর ক্ষুধা তাড়নায় এমতাবস্থায় পৌছেছিলো যে, বখন উপরের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে আসমানের দিকে দেখতো;তখন তা শুধু ধেয়াই ধোয়া 
মনে হতো। অর্থাৎ দুর্বলতার কারণে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো দর্তিক্ষে -পষ্ শু হয়ে গিয়েছিলো । মাটির কণা উড়তে লাগলো । ধূলিবালিতে বায়ু 


দৃষিত হয়ে গিয়েছিলো। 


এ আয়াতের তাফসীরে এক অতিষও এটাও রয়েছে যে, খোয়া দ্বারা ও যৌয়াই বুঝানো হযেছে, যা ক্্মাযতেরেই লক্ষণ সের অন্যতম এবং মা কিয়ামতের 
নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে। পূর্ব ও পশ্চিম তা' দ্বারা ভরে যাবে। এভাবে চল্লিশ দিন থাকবে। মুমিনদের অবস্থা তখন সে কারণে শুধু তেমনই হবে 
যেমন সদি-রোগীর হয়ে থাকে। কিন্তু কাফিরগণ বেহুশ হয়ে পড়বে। তাদের নাক, কান ও শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে দোয়া বের হবে। 

চীকা-১০. এবং তোমার নহী সাল্লান্লাহ 





তা'আলাআলাযহিওয়াসদ্রাযেরসভ্যায়ন | সর £৪৪ দুখান er 
করছি। দাও! আমরা ঈমান আলছি। (১০) ৷' ৮৩, 
টীকা-১১. অর্থাৎ এমতাবস্থায় তারা | ১৩. কোথা থেকে হবে তাদের উপদেশ মান্য Fd ERT 
কীভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে। [করা (১১) অথচ তাদের নিকট সৃস্পষ্টবর্ণনাকারী | ৩ J 
চীকা-১২. এবং স্পট নু'জিযাসমূহ ও [রসূল তাশরীফ এনেছেন (১২) । uy 
প্রকাশ্য নিদর্শনাদি উপস্থাপন করেছেন। | ১৪. অতঃপর ভার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে GELS ALIASES 3 
ভীকা-১৩. যাকে ওহীর অবতরণের |লিরেছেএবংবলেছে, 'শিক্ষাাপ্ত উন্যাদ(১৩) " নি 0695 
সময় সেটাব প্রভাবে সৃষ্ট অচেতনাবন্থাঃ | ১৩. আমি কিছুদিনের জন্য শান্তি অপসারিত 8১664160155 + 
জিনেরা এসব বাণী বলে দেয় । (আল্লাহ্‌ [করে থাকি_ তোমরা পুনরায় ভাই করবে (১৪)। ০০ র্‌ 
তা'আলারই আশ্রয়!) 

১৬. যে দিন আমি সর্বাপেক্ষা বড় ধরণের! ESSIEN LENG 
টীকা-১৪. যেই কৃফরের মধ্যে ছিলো | পাকড়াও করবো (১৫), নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ ০৮০, Oi 
সেটার দিকেই কিরে যাবে। সৃতরাং |ঘহণকারী । ৪৩৮৭ 
অনুরূপই ঘটেছে। এখন এরশাদ হচ্ছে- | এ 
লক বদ করো- টু ০ 
ীকা-১৫. “এ দিন' দারা 'ক্য়ামত- 2৮9৮ 
রঃ বুঝানো হয়ছে অথবা 'বদর- 

| Sheet. 
চীকা-১৬. অৰ্থাৎ হযরত মূসা আলারহিস [লিফট লোপর্দ করে দাও (১৭)! নিশ্চয় আমি ৩8 
সালাম (তোমাদের জন্য বিশবপ রসূল হই। | 6s 
চীকা-১৭. অর্থাৎবনী ইধরাঈলকে আমার | ১৯- এবংআল্লাহ্র যুকাবিলায় ওদ্ধত্য কাশ 2৬503864680 
দিকউ সোপর্দ করে দাও! আর যে [ইরা আমি চোমাদের নিকট এক সুপ SSIS 
কঠোরতা ও নির্যাতন তাদের উপর [সনদ নিয়ে আসছি (১৮)। ৪৬৮৩ 


চালাচ্ছো তা থেকে মক দাও! 
০] 


২০. এবংআমিআশ্রয় নিচ্ছি আপনপ্রতিপালক, 86158 FETE 


টাকা-১৮- আমার নব্যতের সত্যতা ও [ও তোমাদের প্রতিপালকের এ থেকে যে, তোমরা ৯১০৬৮০৯৬০ 


রিসালতের ।যখন হযরত মৃসা'আলারহিস [আমাকে প্রস্তরাঘাত করবে (১৯)। 
সালাম একথাবললেনতখনফিরন্টানের 2 | ন jh 
হল তাকে ছার হি দিলে | এ শি মা আমাকে শা 18889035549 
করে হত্যা করবো” সুতরাং তিনি 
ললেন_ 


24 3 
টীকা-১৯. অর্থাৎ আমার নির্ভর ও ভরসা 


প্রার্থনা করলো যে, এরা অপরাধী লোক । 


ভীরই উপর রয়েছে। আমি ভোাদের |২৩- আমি নির্দেশ দিলাম যে, 'আমার 4 
হুমকির পরোয়াই করিনা আহ [বান্দাদের (২১)কে রাতারাতি নিয়ে বের হয়ে IGG 
আয়াকে ব্ষাকারী। [পড়ো । অবশ্যই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা © 6% 


ঢাকা-২০. আমাকে কষ্ট দেয়ার জন [হবে ৫২)। 
উদ্ধত হয়ো না! তারা তাও শুনলো না। টি লক 
চীকা-২১. অর্থাৎ বনী ইল 


ঢীকা-২২, অর্থাৎ ফিরআউন তার বাহিনী সহকারে তোমাদের প্রতি ওদ্ধত্য প্রকাশ করবে। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস সালাম রওনা হলেন। অতঃপর 
সমুদ্ব ভাৱে পৌছে তিনি তার লাঠি দিরে আঘাত করলেন । ফলে, সমুদ্রে বারটা শা সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনি বনী.ই্রা্গলকে সাথে নিয়ে সমুদ্র মধ্য 











দিয়ে পার হয়ে গেলেন। পেছনে ফিরআউন ও তার সৈন্যরা আসছিলো। তিনি চাইলেন পুনরায় লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রকে মিলিয়ে দিতে, যাতে 
ক্রিরআউন তা পার হতে না পারে৷ সুতরাং তাবে, নির্দেশ দেয়া হলো- 


টীকা-২৩. যাতে ফিরআউনীরা এসব পান্তা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। 
চীকা-২৪. হযরত মূসা আলায়হিস সালামের মন প্রশান্ত হলো আর ফিরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং তাদের সমস্ত মাল- 





২৬. এবং ক্ষেত ওউত্তম বাসস্থানসমূহ (২৫); 


২৭. এবং নি'যাতসমূহ, যেগুলোর মধ্যে 
তারা আনন্দিত ছিলো (২৬)। 


২৯. সুতরাং তাদের জন্য সমান ও যমীন 
ক্রন্দন করেনি (২৮) এবং তাদেরকে অবকাশ 
দেয়া হয়নি (২৯) । 


৮85. 
৩০. এবং নিশ্চয় আমি বনী-ইল্রাঈলকে 
লাঞ্ছনার শান্তি থেকে মুক্তি দান করেছি (৩০); 


াভসারে বেছে লয়েছি এ যুগৰাসীদের সধ্য 
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সামী, আসবাব-প্র সেখানেই থেকে 
গেলো। 


ঢীকা-২৫. সুসজ্জিত; 

চীকা-২৬. বিলাসিতা করতো, গর্ব 
করতো। 

টাকা-২৭. অথাত্বনী ইন্াঈগলঞ্, যারা 
নাতীর একই ধর্মীয় ছিলো,নানিকটাত্বীয়, 
নাবন্ধ। 

উীকা-২৮- কেননা, তারা ঈমানদার 
ছিলো না। বস্তুতঃ ঈমানদার যখন 
মৃত্যুবরণ করে,তখন তার জন্য আস্যান 
ও যখন চল্লিণ দিন পর্যন্ত ্রন্দন করে। 
মুজাহিদকে বলা হলে, “মুমিনের মৃত্যুর 
জনা কি আসমান ও যমীন ্রন্দন করে?” 
বললেন, যমীন কেন ক্রন্দন করবে না ৪ 
বান্দার জনয, যে যমীনকেআপনকুকু' ও 
সাজদা দ্বারা আবাদ রাখতো। আর 
আস্যানও কেন কাদবে লা এ বান্দার 
জন), যার 'তামৃবীহ্‌' ও 'তাক্বীর 
আস্যানে পৌছতে? 

হাসানের অভিমত হচ্ছে- সুমনের 
মৃত্থযতে আস্যানবাসীরা ও যমীনবাসীরা 
জ্দন করে। 

ীকা-২৯. তাওবা ইত্যাদির জন্য শান্তিতে 
গ্রেফতার করার পর। 

ডীকা-৩০. অর্থাৎ দাসত্ব ও কষ্টদায়ক 
বানাব ওপরিশ্রন থেকেএবংসন্তানদের 
নিহত হওয়া থেকে; যেগুলোর তারা 
সম্মুখীন হচ্ছিলো। 

ঢীকা-৩১. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে । 


টীকা-৩২, যে, তাদের জন্য সমুদ্র 
মধ্যে শু পথ সৃষ্টি করেছি, যেঘযালাকে 
শামিয়ানাকরেছি,মানু ওসাল্ওয়াঅবতীর্ণ 
করেছি। এত্যতীত, আরো বহু নি'মাত 


5] দান করেছি। 


'ীকা-৩৩, মন্ধার কাফিরগণ। 


টীকা-৩৪. অর্থাৎ এ জীবনের পর একমাত্র মৃত্যু বাতীত আমাদের অন্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই।' এতে তাদের উদ্দেশা ছিলো পুনক্ষথান অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর জীবিত হওয়াকে অস্থীকার করাই, যা পরবর্তী বাক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে৷ (কবীর) 


ীকা-৩৫. মৃত্যুর পর জীবিত করে। 


চীকা-৩৬. এ বিষয়ে যে, ‘আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে পুনরায় উঠানো হবে '' মক্কার কাফিরগণ এটা দাবী করেছিলে যে, 'কুসাই ইবনে কিলাবারে, 
জীবিত করে দেখাও যদি মৃত্যুর পর কাউকে জীবিত করা সভবপর হয় ।' বস্তুতঃ এটা তাদের মূ্বসুল দাবী ও বব ছিলো। কেননা, যে কাজের জল 
সময় দর্দারিত রয়েছে সেটা এ সময়ের পূর্বে অস্তিত্বে না আসা,তা অসম্ভব হবার প্রমাণ নয় এবংনা, তা অস্বীকার করাও সমীচীন যদি কোন বাতি কে 
নব-উদগত বৃক্ষ কিংবা চারাকে সম্বোধন করে বলে, “তা থেকে এখনই ফল উৎপাদন করো! নতুবা আমরা এ কথা মানবো না যে, এ বৃক্ষ থেকেও ফল 
ৎপর হতে পারে” তবে তাকে দ্ধ সাবান্ত করা হবে। আর সেটা অস্বীকার করা ন্ছিক বোকারী ও গৌড়ামীই হবে 


টীকা-৩৭. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ জোর ও ক্ষমতায় । 


টীকা-৩৮. তুক্া', ইয়েমেনের হিময়েরী 
বাদশাহ, ঈমানদার ছিলেন। কিন্তু তার 
সম্প্রদায় কাফির ছিলো, যারা অতীব 
ক্ষমতাবান, জোরদার ও সংখ্যায় অধিক 
ছিলো। 

টীকা-৩৯. কাফির উদ্মতের মধ্য থেকে? 
ভীন্ষা-৪০. তাদের কুফরের কারণে । 


চীকা-৪১. কাফির; পুনকুথানে 
অবিশ্বাসী। 

টীকা-৪২. যদি মৃত্যুর পর পুনরায় 
জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ ও 
প্রতিদাদ-প্রতিফলনা থাকতো তবে সৃষ্টির 
অস্তিত্ব শুধু বিলীন হবার নিমিত্তই হতো । 
আর তা হচ্ছে- অনর্থক কাজ বা ক্রীড়া- 
কৌতুকের শাষিল। সুতরাং এ প্রমাণ 
দারাপ্রমাণিত হলো যে, এপার্থিব জীবনের 
পর পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা 
রয়েছে:যাতে হিসাব ও পতিদান অনিবার্য । 
টীকা-৪৩. যে,আনুগতোর জন্য সাওয়াব 
দেবোওঅবাধ্যতারকারণে শান্তিদেবো। 
টীকা-৪8. যে, সৃষ্টি করার হিকমত 
এটাই । বস্তুতঃ হিকমত বা প্রজ্ঞাময়ের 
কাজ অনর্থক হয় না। 

'টীকা-৪৫. অর্থাৎক্য়ামত-দিবসে,যাতে 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন 
বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। 
ঢীকা-$৬. এবং আত্মীয়তা ও ভালবাসা 
উপকারে আসবে না। 


চীকা-৪৭. অর্থাৎ কাফিরদের । 

চীকা-৪৮. অর্থাৎ সুিনগণ বাতীত। 
তারা আল্লাহর অনুহতিক্রমে একে 
অপরের পক্ষেসুপারিশকরবে (জুমাল)। 
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পারা £ ২৫ 





[নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬) ।' | 
৭. শ্ৰেষ্ঠ কি তারা (৩৭), না তুন্রা' সম্প্রদায় 


(8০)। নিশ্চয় তারা অপরাধী লোক ছিলো 


এবং আমি সৃষ্টি করিনি আস্যান ও 


সহকারে (৪৩)। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই 
জানে না (88) ৷ 

৪০. নিশ্চয় সবীমাংসার দিন (৪৫) ই সবেরই 
যেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে। 

৪১- যে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন 
কাজে আসবে না (৪৬) এবং না তাদের সাহায্য 
[করা হবে (৪৭); 

8৪২. কিন্তু যাকে আল্লাহ্‌ দয়া করেন (৪৮)। 
নিশ্চয় তিনি মহা সন্মানিত, দয়াবান। 


কশক্ু” 
৪৩. নিশ্চয় যাকুম বৃক্ষ (৪৯) 
৪৪. পাপীদের খাদ্য (৫০); 
5৫ - গলিত তাসের ন্যায় উদরগুলোর মধ্যে 
(ফুটতে থাকবে; 
৪8৬. যেমন উত্উ পানি ফুটে থাকে (৫১) । | 
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আালস্বিল্দ - ৬ 


টীকা-৪৯. “যাক্ধ,ম' একটা অপবিত্র ও অতি ভিজ বৃক্ষ, যা জাহান্্মবানীদের খাদা হবে। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি এ যাল্কু মের একটা মাত্র ফৌটাও দুনিয়াতে ফেলা হয় ;তবে গোটা দুনিয়ার অধিবাসীদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে। 
ডীকা-৫০. আবূ জাহ্‌লের এবং তার সসীদের, যারা মহাপাপী । 
টীকা-৫১. জাহান্নামের ফিরিশৃতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, 





উর্যা-৫২. অর্থাৎ পাপীকে, 
কক্স -৫৩. এবং তখন দোযখবাসীকে বলা হবে যে, 
িকা-৫৪. এ শাস্তি! 


সূরা £88 দুখান ৮৯১ 


পারা ৪২৫ 





৪৭... “তাকে ধরো (৫২), ঠিক জলন্ত আগুনের 
সজোরে টানা হিচড়া করে নিয়ে যাও। 


(৪৯. “আস্বাদন করো (৫৪)! হা, হা, তুমিই 
ড় সম্মানিত, দয়ালু (৫৫)1" 


০. নিশ্চয় এটা হচ্ছে তাই (৫৬), যাতে 
|তোমরা সন্দেহ করছিলে (৫৭)। 


(৫৯), সামনাসামনি (৬০); 
(৪. এভাবেই; এবংআমি তাদের সাথে বিয়ে 


ee. 


[ফলমূল চাইবে (৬১), নিরাপত্তা ও শাস্তি সহকারে 


৫৮. অতঃপর, আমি আপনার ভাষায় (৬৫) 
এ কোরআনকে সহজ করেছি, যাতে তারা 
বুঝতে পারে (৬৬) । 

৫৯৯. সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন (৬৭), 
[তারাও কোন অপেক্ষায় রয়েছে (৬৮) । * 
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মান্তি - ৬ 








কাফিরিদেরকে এ কথাও বলা হবে- 
টীকা-৫৬. শান্তি, যা তোমরা প্রত্যক্ষ 
করছো, 

টীকা-৫৭. এবং এর উপর ঈমানআনতো 
না। এরপর খোদাভীরুদের কথা উল্লেখ 
করা হচ্ছে- 

টীকা-৫৮. যেখানে কোন ভয় নেই। 
টাকা-৫৯. অর্থাৎ রেশমের পাতলা ও 
মোটা পোশাক, 

টীকা-৬০. যেন কারো পৃষ্ঠদেশ কারো 
দিকে না হয়; 


চীকা-৬৬. এবং উপদেশ গ্রহণ করে ও 
ঈমান আনে; কিন্তু আনবে না। 
'চীকা-৬৭. তাদের ধ্বংস ও শাস্তির, 
টীকা-৬৮. আপনার ওফাতের ৷ (কেউ 
কেউ বলেছেন যে, এ আয়াত রহিত 
হয়েছে, 'আয়াত-ই-সায়ফ' দ্বারা ।) * 





* “সূরা দুখান’ সমাপ্ত। 


ীকা-১. এটা ‘সূরা জা-সিয়া' । সেটার [ সূরা £ ৪৫ জা_সিয়া ৮৯২ পারা £ ২৫ 
অপর নাম 'সূরা শরী'আহ'ও। এস্রাটি 
মী; 
































সূরা জা-লিক্া 
ব্যতীত এ সুরার মধ্যে চারটা ককু, 3০239 
সীয়িশটি আয়াত, চারশ অন্াশিটি পদ BL 915১৯-৪ 
টি বর্ণ > ক 
লৰ এপ “নক ক তলি || আল্লহ নানে আন্ত যিনি নরম  আয়াত-৩৭, 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)।_ কুক্‌-৪. 
'টাকা-২. আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদ্রত ও * _ প্রক 
তার 'ওযাহদানিয়াত' বা একত্র প্রমাণ ২ 
বহনকারী । >. হা-মীম। [০০ 
টীকা-৩. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির মধো; | ২. কিতাবের অবতারণ হচ্ছে-আল্রাহ, সম্মান; ০ 02027 29 955105)$ 
এবং তর ক্ষমতা ও প্রজার নিদ্শনাদি |ও ধানের নিকট থেকে। ANG OES 
রয়েছে- বীর্যকে রক্তে পরিণত করেন, |৩. নিশ্চয় আবাস্ঘানসমূহ ও যহীনের মধ্যে EE SES 
রজ্তকে পিণ্ডে পরিণত করেন, রক্তপিগুকে |নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (২) ৷ ৬৩ 
মাংসপিণ্ডে- শেষ পর্ব পণঙ্গ মানুষে ভোমাদের সৃষ্টিতে (৩) এবং যে যে ape 
পৰিণত করে দেন। দি (৩2৬৫ নে 
ভীকষা-৪. ে, কখনোংস পায়, কখনো |নিদদর্শনসমূহ রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য; ৬ BIH 
বৃদ্ধি পায়। আর একটা যায়, অপরটা ||. এবংরাত ও দিনের পরিবর্তনলোর মধ্যে EAE ACER 
আসে। (৪); এবং এ'তে যে, আল্লাহ্‌ আস্মান থেকে th A 
প্রবাহিত হয়, | জীবিকার উপকরণস্বরূপ বারি বর্মণ করেছেন। £9৩631034165 
কবল চার, যো [অভাগা নক সেটার হা পা SEA 
রি নট [জীবিত করেছেন; এবং বায়ুসমূহের অবস্থাদির টাল 
কখনো পূবালী, কখলো পা্চমা। | পরিবর্তনের মধ্যে (৫) নিদদর্শনাদি রয়েছে OSHS 
'ীকা-৬. অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিসের |চিন্তাশীলদের জন্য। 
জনা। ৬. এগুলো আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ, আমি ENE 
|আপনার উপর সত্য সহকারে পাঠ করছি। sy cess 
শানে নুষূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত |অতঃপর আল্লাহ্‌ ও তার নিদর্শনশুলো ছেড়ে 45৮5 
লামার ইবনে হাসিলের সে অবতীর্ণ | কোন্‌ বিষয়ের উপর ঈমান আনবে? 
হয়েছে, যে অনারবীয় গল্প-কাহিনী শুনিয়ে OTA ড় 'অগবান or 
< Ed a 
বো পাক শরবণেত্ পথে পাতে | $%5969%65 
.. আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে, যেগুলো তার ASCE 
555০ মি করি করে এপ 
জন্যও ব্যাপক, যার ধর্মের ক্ষতিসাধন [বাসে থাকে (৭). অহংকার করে (৮), যেন (০ 
করে এবংঅহংকার বশত; ঈমান আনেনা [সেগুলো শুনেইনি। সূৃতরাং তাকে সুসংবাদ 5১996 
ও কোরআন শ্রবণ করেনা। শুনান বেদনাদায়ক শাস্তির! 
চীকা-৭. অর্থাংআপন কুফরের উপর । |. এবং যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য রি 
রি ie aE steels 
9৮15, [সে তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। তাদের জন্য ৪ এন 
টীকা-৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদের শেষ | লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে। 
পরিণতি হচ্ছে- দোষখ। ১০. তাদের পেছনে জাহানাষ রয়েছে (৯); এও 
জি লা, ঘা নিজ অ ই এ ভাদের কোল কাছে আসেনা তাদের প্রা 
ও উপার্জিত (১০) এবংনাতাই যাকে তারা আল্লাহ 23150642286 
চারের [ব্যতীত সাহায্যকারী স্থির করে রেখেছিলো (১১) রর এর 
চীকা-১১. অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলোর [এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। 
তারা উপাসনা করতো ৯১. এ (১২) হচ্ছে পথ দেখানো এবং যারা এডি 











চীকা-১২. ্বোরআন শরীফ 





আানযিল _ ৬. 


ীকা-১৩. 
চীকা-১৪, 
টীকা-১৫ 


সযৃদ্তিক সফরসমূহের মাধ্যমে, বযবসা-বাণিজাসমূহেরমাধামে ও ডুরুরী হয়ে মণি-যৃক্তা ইত্যাদি আহরণ করে, 

তারই নি'মাত ও করুণা এবং অনু্হ ও উপকার সাধনের । 

সূৰ্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহ ইত্যাদি 

চীকা-১৬, চুদ পরাণ, বৃক্ষ ও নদ-নদী ইত্যাদি 

টীকা-১৭. যে দিনগুলোকে তিনি মুমিনদের সাহায্যের জনা নির্ধারণ করেছেন। অথবা 'আন্লাহ্‌ তা'আলার দিন সমূহ' ছারা এ ঘটনাবলী বুঝানো উদ্দেশ্য, 
যেগুলোর মধ্যে তিনি আপন শক্রদেরকে গ্রেফতার করেন । সর্বাবস্থায়, এসব লোক যারা আশাবাদী নয়, তারা হচ্ছে কাফিরগণ। আর অর্থ দাড়াবে এযে, 


কাফিবদের দিক থেকে যেই কষ্ট পৌছে এবং তাদের উচ্চিসমূহ যেই ক দে মুসলমানগণ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, ঝগড়া না করে। বর্ণিত আছে 
যে, এ আয়াত শরীফ জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত ছারা রহিত হয়ে গেছে) 


পারা £২৫ 





১০৪ 


[করে দিয়েছেন, যাতে এর মধ্যে তারই নির্দেশে 
[নৌ-যানগুলো চলাচল করে এবং এ জন্য যে, 
[তোমরা তার অনুথহ সন্ধান করবে (১৩), এবং 
এজন্য যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (১৪)। 


|সমপ্রদায়কেতার উপার্জনের বিনিময় দেন (১৮) 
১৫. যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তবে তা নিজের 
জন্য; আর মন্দ কর্ম করলে তা হবে তার 
[নিজেরই ক্ষতির জন্য (১৯)। অতঃপর তোমরা 

দিকে শ্রত্যাবর্তিত 
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GEA SIG ঠা 
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তিন) এক অভিমত এও রয়েছে যে, যখন আয়াত 





শানে নুষুলঃ এ আয়াতের শানে নূযুলের 
প্রসঙ্গে কতিপয় অভিমত রয়েছে- 

এক) ‘বনী মুস্তালাক্‌'-এর যুদ্ধের মধ্যে 
মুসলমানগণ *বি'র-ই-মুরায়সী'-এর 
এলাকায় উপনীত হন ৷ এটা ছিলো একটা 
কুপ। আবদুষ্ধাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিক 
আপন গোলামকে পানির জন্য প্রেরণ 
করলো। সে বিলম্বে ফিরে আসলো। 
তন সে তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলো। সে বললো, “হযরত ওমর 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ কৃপের পার্শ্বে 
উপবিষ্ট ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্তনবী করীম 
সাল্লাল্লাহু তা'আালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


পানি ভর্তি করতে দেননি ৷” একথা শুনে 
এ পাণিষ্ঠ এ হযরতগণের শানে অশালীন 
উক্তি করলো। 


হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হ 
এ খবর পেলেন । তখনই তিনি তরবারি 
নিয়ে তৈরী হলেন। এই প্রসঙ্গে এই 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
এতভিত্তিতে, এ আয়াতটি মাদানী হবে। 
দুই) মুক্তিলের অভিমত হচ্ছে- বনী 
গিফার' গোত্রের এক বাক্তি মক্কা 
মুকার্রামায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু 
আনহকে গালি দিয়েছিলো। তখন তিনি 
তাকে ধরার চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


13 ৬5 অবতীর্ণ হলো, তখন ফিন্হাস ইহুদী বললো, 


"সুহান (সালাহ তা'আলা আলায়হি ৮১৯ এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াযাহ 
তা'আলা আনহু তরবারি উচালেন, আর তার সন্ধানে বের হয়ে পড়লোন। হুর সৈরদে আলম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠিয়ে তাকে 


ফিরিয়ে আনলেন। 
চীকা-১৮. অর্থাৎ তাদের কৃতবর্ষের। 


ডীকা-১৯. সৎকর্ম ও অসকর্ষের (যঞাকরেে) পরার ও শান্তি তার সম্পাদনকারীদের উপর বর্তায়। 
চীকা-২০. তিনি সংকর্ষপরায়ণ ও অসংকর্মপায়া লোকদের কৃতকর্ষের প্রতিদান ও প্রতিফল দেবেন। 


টীকা-২১. অর্থাৎ তাওরীত, 
ঢাকা-২২. তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় নবী সৃত্থি করে 


ঢীকা-২৩. হালাল জীবিকার সাপে ফিরআউন ও ভার সম্পদায়ের সম্পদ ও রাজোর মালিক করে এবং মর ও সাব্ওয়া অবতীর্ণ করে; 

ভীকা-২৪. অথাৎ ধর্ের বিষয়, বৈধ ও অবৈধের বিবরণ এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াযাপ্রাম চরিত হবার 

'টীকা-২৫. হুযুর বিশ্কুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে 

চীকা-২৬. এবং জ্ঞানই মতভেদ দূরীভূত হবার মাধ্যম হয়ে থাকে; কিনতু এখানে তা ইসব লোকের জন্য মতজেদোই কারণ হয়েছে এর কাল এ যে, 
আন ভাদের উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো উচ্চ পদ ও নেতৃত্বের সন্ধান করা । এ কারণেই অঃ বততেদ করেছে। 

টীকা-২৭. যে, তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু "আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের পর তাদের উচ্গ মর্যাদা ও নেতৃত্ব হারানোর আশংকা 
বোধ করে হমূরের প্রতি হিংসা ওশক্রতা এ 
করেছে এবং কাফির হয়ে গেছে। 
ভীকা-২৮, অর্থাৎ হীনের [জীবিকাদি প্রদান করেছি (২৩); এবং তাদেরকে 
ঢাকা-২৯. হে হাবীবে খোদা মুহামন 
ঘোস্তফ' সান্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৩০. অর্থ ক্যোরাঈশের 
নন্দ, খালা নি্েদের ধরল গতি 
আহ্বান করে। 

ীকা-৩১. শুধু দুনিয়ায় ও আখিরাতে 
তাদের কোন বন্ধু নেই। 

সীকা-৩২, দুনিয়ায়ও, আখিরাতে । 
“তীতিসম্পনুগণ' মানে সুসিনগল। আর [১৮- অতঃপর, আমি এ কাজের (২৮) উত্তম 
সামনে ক্োবশ্বান পাক সম্পর্কে এরশাদ | পথের উপরই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি (২৯). 
টি সৃতরাং এ পথেই চলুন এবং অজ্ঞলোকদের 
ডীকা-৩৩, যে, সেটা বেকার ়ালুসীর অনুসরণ করবেন না (৩০) । 
বিষয়াদি দৃষ্টিশক্তি লাভকরতে পারে । |>৯- _ নিশ্চয় তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় 
ভীকা-৩৪, কুফর ও [তোমাদেন্স কোন কাজে আসবে না এবং নিশ্চয় 
দু + ৯ মগণ একে অপরের বন্ধু (৩১)। এবং 
|-৩৫. অর্থাৎ ঈমানদারগণ ও | খোদাতীরুদের 24246152555 
কারণের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে ইল জা) 12455782065 
২০. এটা হচ্ছে লোকজনের চক্ষু খোলা (৩৩) 


লুলঃ৪হ জারি চন 





হুল এ কলা যন ন বেন, |? 9৩285 
রসূলের আনুগত্যের উপর প্রতিিত [ ২১. যারা পাপকর্মসমূহ সম্প করেছে (৩৪) | এ 


থাকে। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ পাপ [তারা কি এটা মনে করে যে, আমি তাদেরকে EGIL 
কার্যাদিতে ডুবে থাকে। সৃতরাং উভয়ের |তাদের মত করে দেবো, যারা ঈমান এনেছে 
জীবন সমান হলো না। অনুকূপভাবে, | এবংসৎকর্ম করেছে, যাতে এদের ওদের জীবন 
মৃত্যুও এক সমান নয় । কারণ, মু“মনের ৪ মল গা ৯৫) তক | 
মৃত্যু হয় সুসংবাদ, আল্লাহ্র দয়া ও [ফয়সালা করছে (৩৬)! 

স্থানের উপর; আর কাফিরের হয় 


আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে হতাশা ও লজ্জার ক্রু’ - তিন 

উপর। ২২. এবংআল্লাহ্‌ আস্মানসমূহ ও যমীনকে 90534948356 
শানেনুযূলঃ মক্কার মুশরিকদের একটি [সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন (৩৭) এবং এ জন্য হরি 
দল মুসলমানদেরকে বলেছিলো, “যদি | যে, প্রত্যেক সত্তা আপন কৃতকর্মের ফল পাবে ৯৩ 
তোমাদের কথাস্য হয়. আর মৃত্যুর পর |(৩৮) এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না । ঠা 


পুনরায় জীনিত হতে হয়, তরও আমরাই [| ২৩. ভালো, দেখেতো! এ ব্যক্তি, যে আপন; EET KE BEE 


শর্ট থাকলো যেভাবে আমরা দুনিয়া আপন খোদা নিয়েছে 
নিল তর আহ দার [জিন বির 


বুনে এআ্মাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। লালিত ২ 

টীকা-৩৬. বিদ্রোহী ও অবাধ্য এবং নিষ্ঠাবান  অনুগতের সমান কিভাবে হতে পারে? মুমিনগণ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহে সন্মান ও মর্যাদা এবং সুস্থ 
ও স্বাদ পাবে, আর কাফিরগণ জাহান্নামের সর্বনিন স্তরে লাচ্ছনা ও অবমাননার সাথে কঠোরতয শান্তিতে আক্রত্ত হবে। 

চীকা-৩৭, যাতে ভা ক্ষমতা ও একত্র প্রমাণ হয় 

টীকা-৩৮. সংলোক সৎকর্ষের ও অন লোক অসততমের | । এআয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এবিশ্বের সৃষ্টি থেকে ন্যায় বিচার ও করুণার বহিঃপ্রকাশ 











ঘটানোউদ্দেশ্য। আর এটা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্য়ামতেই হতে পারে । সেখানে সত্যাসতোর অনুসারীদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পার্থক্য করা হবে । নিষ্ঠাবান মুমিনগণ 
জান্নাতের উচ্চ স্তরসমূহের মধ্যে থাকবেন, আর কাফির অবাধ্যগণ থাকবে জাহান্নামের জ্তরসমূহের মখো । 

ঢীকা-৩৯. এবং স্বীয় থেয়াল-বৃশীর অনুসারী হয়ে গেলো । যেমন প্রবৃত্তি চেয়েছে তেমনি পূজা করতে থাকলে৷ । মুশরিকদের এই অবস্থাই ছিলো যে, তারা 
পাথর, স্বরণ ও রৌপ্য ইত্যাদির পূজা করতো। যখনই তাদের নিকট কোন বসু পূর্বেকার কোন বস্তু অপেক্ষা উত্তম মনে হতো, তথন পূর্বেকার বস্তুটি ভেঙ্গে 
ফেলতো, ফেলে দিতে এবং অপরটার পূজা করতে আৰন্ত করতো । 

টীকা-৪০. যে, এ পৎতষ্ট লোক সত্যকে জেনে-চিনে ভ্রান্ত পথকেই অবলম্বন করেছে। তাফুসীরকারকগণ এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার পরিণতি এবং তার পাপিষ্ঠ হবার কথা জেনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ব থেবেই জানতেন যে, সে স্বেচ্ছায় সতা পথ থেকে 
ফিরে যাবে এবং পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে। 





ঢীকা-৪১. সুতরাংসেহিলায়ত ওউপদেশ 













উল রা পারা ৫২৫ | নেনি, বুঝেনি এবংসতা পথ দেখেনি। 
(৩৯) এবং আল্লাহ্‌ তাকে জ্ঞান-গুণ সহকারেই 2৫87%445] ঈক- 
পথভ্রষ্ট করেছেন(৪০) এবংতার কান ও হৃদয়ের ARES GEIS 5 ৪২. পুনরুথানে অবিশ্বাসীগণ 
[উপর মোহর করে দিয়েছেন, এবংতার চক্র ৫০8৯5৬055৩8] চিৰা আর ২ জীবন ছাড়া অন্য 
[উপর পর্দা স্থাগন করেছেন (৪১); সুতরাং উনি ls 
লহ পর তাকে কে পথ দেখাবে? তবে কি 8৫ অং ফেউ কেও সণ 
[তোমরা ধ্যান করছোনা? করছে এবং জন্মগ্রহণ করছে, 
২:৪. এবং বললো (৪২), “তাতো নয়, কিন্তু 4৬১৫50৫6464 | চীকা-৪৫.. অর্থাৎ রাত ও দিনের 
এ আমাদের পার্থিব জীবন (৪৩), মৃত্যুবরণ নর SCSI পরিবর্তন । তারা সেটাকেই প্রকৃত 
ই ই ০৪) ডে (044 প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিশ্বাস করতো এবং 
ধংস করেনা, কিন্তু মহাকালই (৪৫); এবং 24144 5151, ৪11 মৃত্যু-সংঘটক ফিরিশৃতা এবং আল্লাহ্র 
[তাদের নিকট সেটার জ্ঞান নেই (৪৬)। তারা 545৬55৬5 নির্দেশে ক্ূহসমূহ কজ হওয়ার বিষয়কে 
[তো নিছক অনুমানই করে থাকে (8৭) । অস্বীকার করতো ।আর গ্রত্যাক দূর্ঘটনাকে 
লও ফচকররদিকেইস্পৃ্করজো 
২৫. পালের টান 8৫580914800] লিক 
দের এ খু খালে তারা আমাদের Ets Ee ঈকা-৪৬. অর্থাৎ তারা এ কথটা 


|পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে এসো (৪৯)! যদি 
(ভোমরা সত্যবাদী হও (৫০) 


২৬. আপনি বলুন! “আল্লাহ তোমাদেরকে fet ০০ মাস্আলাঃ দুর্ঘটনাবলীকে কালচক্রের 
[ঘটাবেন (৫২) অতঃপর তোমাদের সবাইকে 54274912515. | বিনাবলী সংঘটিত হবার কারণে যুগ- 









একত্রিত করবেন (৫৩) ক্য়ামত-দিবসে, যাতে |. At কালকে মন্দ বলা নিষিদ্ধ । বহু হাদীসে 

[কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু লোক জানেনা ৬৩৪৩6 এর নিষেধ এসেছে । 

(৫৪)। ীকা-৪৮. অর্থাৎ ব্রেআন পাকের 
বক” - চার আয়াতসনূহ, যে গুলোর মধ্যে আত্তাহ্‌ 








রাজস্ব এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে st ¥ 
বাতিল প্থীরা ও দিন কত্ত হবে (৫৫) । চিনি ৫ লা 


আানবিল_- ৬. টীকা-৪৯. জীবিত করে! 
চীকা-৫০. এ কথায় মে, মৃতকে জীবিত করে উঠানো হবে। 

চীকা-৫১. দুনিয়াতে এর পার যে, তোমরা শাহীন বী্ঘ ছিলে 

টীকা-৫২. তোমাদের বয়স-সীমা পূর্ণ হবার সময় 


টীকা-৫৩. জীবিত করে। সৃতরাং যেই প্রতিপালক এমনই ক্ষমতাবান যে. তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করতেও নিশ্চিতভাবে সক্ষম, তিনি 
সবাইকে জীবিত করবেন। 


চীকা-৫৪. তাকেই যে, লা তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম৷ বস্তুতঃ তাদের না জালা, রমাগাদির এডি দৃষ্টিপাত না করা ও চিন্তা-ভাবনা 
সা করার কারণে । 


টীকা-৫৫, অর্থাৎ এ দিন কাফিরদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রকাশ পাবে । 








টীকা-৫৬. অর্থাৎপ্রতোক ধর্মের লোককে 
চীকা-৫৭. আর বলা হবে- 
চীকা-৫৮. অর্থাৎ আমি ফিরিশৃতাদেরকে 
তোয়াদের কৃতবার্যাদি লিপিবদ্ধ করার 
নিৰ্দেশ দিয়েছিলাম । 

চীকা-৫৯. জান্নাতে বেশ করাবেন 
চীকা-৬০. এবং ভার উপর ঈমান 
আনছিলেনা 
টীকা-৬১. মৃতদেরকে জীবিত করার 
টীকা-৬২. তা অবশাই আসবে। 
ভীকা-৬৩, কিয়ামত আলার প্রতি 
টীকা-৬৪. অর্থাৎ কাফিরদের নিকট 


হবে, “এমনই কি শে না যে, আমাৰ 
ky দুনিয়ায় | আয়াতসমূহ তোমাদের করা হতো? 
ডো একলা সস তখন তোমরা অহংকার কলছিলে (৬০) এবং 


ীকা-৬৬- দোযখের শান্তিতে 
ভীকা-৬৭. যে, ঈমান এবং (খোদা ও 
রসূলের) আনুণত্য ছেড়ে বসেছে। 
চীকা-৬৮. যে তোমাদেরকে এ শান্তি | এমনিই 
থেকে রক্ষা করতে পারে। 

ঢীকা-৬৯. যে, তোমরা দেটারফিৎনার 
শিকার হয়েছো এবং তোমরা পুনরুখান 
ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অস্বীকার 
করে বসেছো। 

চীকা-৭০. অর্থাৎ এখন তাদের নিকট 
থেকে এটা তলব করা হবে না যে, তারা 
তাওবা করে এবং ঈমান ও ইবাদত- 
বন্দেগী অবলম্বন করে আপন 
প্রতিপালককে রাজি করুক। কেননা, এ 








সূরা £8৫ জা-সিয়া টি 





২৮. এবং আপনি প্রত্যেক দলকে (৫৬) 
দেখবেন তারা হাটুর উপর ভর করে পতিত 
অবস্থায় আছে। প্রত্যেক দলকে আপন আপন 
আমলনাযার দিকে ডাকা হবে (৫৭), আজ 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ষের ফল প্রদান 





(৫৯) এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য । 
৩১. এবংযারা কাফির হয়েছে তাদেরকে বলা 


তোমরা অপরাধী লোক হিলে।' 





মা নিয়ে ভারা হাসি-ঠাট্রা করতো ৷ 
৩৪. এবংবলা হবে, “আজ আমি তোমাদেরকে 
বর্জন করবো (৬৬) যেভাবে তোমরা তোমাদের 
এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে বসেছিলে (৬৭) 
এবং তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন এবং 
তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৬৮) ৷' 








SISTING 
ভে 





৪১ 
ges suse 


sSE MASLIN 





89254 
উগ্র 


15%1595, 




















দিন কোন ওযর-আপত্তি ও তাওবা | আয়াতসমূহকে বিদ্রাপের বস্তু করেছিলে এবং 
অহাঝোগা নয় % পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে 89980896৩55 
(৬৯) সুতরাংআজ-না তাদেরকে আগুন থেকে 54225066554 
৭ বের করা হবে এবংনাভাদের থেকে কোন ওষর SRG EN 
গৃহীত হবে (৭০)। 
৩৬. সুতরাং আল্লাহ্রই জনা সমস্ত প্রশংসা, PERALTA FR 
আসমানসমূহের থতিপালক ও যমীনের ৯5 রা 
প্রতিপালক এবং সময জাহানের প্রতিপালক । 99835 
৩৭. এবং ভারই জন্য মহত্ব আস্মানসমূহের kn. HOSEL 
মধ্যে ও যমীনের মধ্যে এবং তিনিই সন্মান ও 9 BANS E 
hoe ০০০৮৪ Ld 
L আানব্মিন্ল - ৬ 
৯. স্রাজা-ীযা সমাপ্। «শক 


রঙ 


“পঞ্চৰিংশতিতম পারা" সমাপ্ত। 


ভীকা-১. “সূরা আহক্াফ' মী; কি কারো কারো মতে, এর কিছু সংখ্যক আয়াত মাদানী'। ঘেমন- বায়াত = 2 
| আরে! তিনটি আয়াত এ 


আঘাত (31) সূ 7৬ 

























































|যা কিছু এ দু’টির মধাস্থিত রয়েছে, কিন্তু ত্য 
[সহকারে (৩) এবং একটা নির্ধারিত 
যেয়াদকালের জন্য (8) এবং কাফিরগণ এ 
[বিষয় থেকে, যে বিষয়ে সাবধান করা হায়েছে। 
(৫), মুখ ফিরিয়ে আছে (৬)। 


৫. এবংতার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যে 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন সবের পৃজা করে (১১), 


৬- এবং যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে 
তখন সেগুলো ভাদের শত্ৰু হবে (১৩) এবং| 
তাদের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে (১৪) । 


৭. এবংযখন তাদের নিকট (১৫) পাঠ করা 











সূরা? ৪৬ আহক চৰ 
সূরা আহুক্বাফ্‌ 
৬৯51 ES APU 
সূরা আহক আয়াত-৩৫ 
রী || কু" 
>. হা-মীম। 6x 
- এ কিতাব (২) অবতীৰ্ণ আল্লাহ্‌, সম্বানিত 2170 053588৬ 
২ OFLA Bos 
৩. আমি সৃষ্টি করিনি আস্মান ও যমীন এবং নি da 
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95542 SIS 
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টীকা-১৩. অর্থাৎ মুর্তি আপন পুজারীদের 


আমানাখিল ৬ 








37 এবং 


35 থেকে। 


এ সূরায় চারটি ককৃ'পযন্রিশটি আয়াত, 
ছয়শ চুয়াল্রিশটি পদ এবংদু' হাজার পাঁচশ 
পঁচানব্রইটি বর্ণ আছে । 

ঢীকা-২, অর্থাৎ করান শরীফ । 
টীকা-৩. যেগুলো আমার ক্ষঘতা ও 
একত্বের উপর প্রমাণ বহন করে 
ীকা-৪. নির্ধারিত যেয়াদকা হচ্ছে- 
িয়মত-দিকস,যা এসে গেলে আসমান 
ও যমীন বিলীন হয়ে যাবে 

টীকা-৫. 'এ বিবর' মানে হয়ত শাস্তি 
অথবা কি্য়াযত-দিবসের আতঙ্ক অথবা 
কোরআন পাক, যা পুনরুথান ওহিসাব- 
নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়, 
টীকা-৬. যে, সেগুলোর উপর ঈমান 
আনেনা 


ঢীকা-৭. অর্থাৎমূর্তি যেগুলোকে তোমরা 
উপাস্য স্থির কৰো, 

টীকা ৮. যাআল্লাহ্‌ তা'আলা রানের 
পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থ এ যে, এ 
কিতাব অর্থাৎ কোরআন মজীদ হচ্ছে 
তাওহীদ'কে হক এবং শির্ককে বাতিল 
সাবাস্ত করার উপর দলীল। আর যে 
কোন কিভাবই এর পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট থেকে এসেছে, তাতে এ বিবরণই 
রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্র কিভাবাদি 
থেকে যে কোন একটা কিতাব তো 
এমনই হাখির করো, যাতে তোমাদের 
ধর্ম মৃর্তিপূজা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে! 
ঢীকা-৯. পূর্ববর্তীল্তে; 

চীকা-১০. নিজেদের এ দাবীতে যে, 
"আল্লাহর কোন শরীক আছে, যার 
উপাসনারজন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দশ 
দিয়েছেন 

টাকা-১১. অর্থাৎ ফূর্তিগুলোর, 
ভীকা-১২. কেননা, দে শুলোজডুপদা্থ, 
শ্রাণহীন। 


ডীকা-১৪. এবং বলবে, “আমরা তাদেরকে আমাদের উপাসনার জন্য আহবান করিনি । প্রকৃতপক্ষে, ওরা তাদের মনের প্রবৃত্তি পূজারী ছিলো ।” 


টীকা-১৫. অর্থাৎ যক্কাবাসীদের নিকট । 


টীকা-১৬. অর্থাৎ কোরআন শরীফকে: চিন্তা-ভাবনা করা বাতিরেকেই এবং ভালভাবে শুনা ছাড়াই 

ভীকা-১৭, অর্থাৎ এটা যাদু হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই ।' আর তা থেকেও মন্দতর মন্তব্য করে যা সামনে উর্বেখ করা হচ্ছে- 

চীকা-১৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম? 

ীকা-১৯. অর্থাৎ যদি এ কথা ধরেও নেয়া হয় যে, আমি তা আমার মন থেকে রচনা করছি এবং সেটাকে আল্লাহ্র কালাম বা বাদী হিসেবে বলছি, তা' 
হলে তা আল্লাহ্‌ তা'আলারই উপর মিথ্যা অপবাদ হতো । আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন মিথ্যা অপবাদদাতাকে শীঘই শান্তিতে লিপ্ত করেন । তোমাদের তো এ 


ক্ষমতা নেই যে, তোমরা ভার শাস্তি থেকে বাচাতে পারোকিংবা ভার শান্তিতে প্রতিহত করতে পারো" সৃতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদেরই 
কারণে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছি? 

চীকা-২০. এবংযা কিছু পবিত্র কোরআন পাক সম্পর্কে ভোমরা বলছো; 

চীকা-২১. অর্থাৎ যদি তোমরা কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান আনো, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের উপর রহমত 
করবেন। 

টীকা-২২. আমার পূর্বেও রসূল এসেছেন; সুতরাং তোমরা কেন নবৃয়তকে এস্বীক'র করছো? 

চীকা-২৩. এর অর্থ সম্পর্কে ভাফসীরকারকদের কতিপয় অতিমত রয়েছেঃ 

এক) “ক্যামত দিবসে আমার ও 
(তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করাহবে তা 
আমার নেই ।' এ অর্থ হলে এ 
আয়াতটা “মানস্থ' বা রহিত। বর্ণিত 
আছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো 
তখন মুশরিকগণ খুশী হয়েছিলো । আর 
বলতে লাগলো, “লাত ও ওষযার শগথ। 
আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের ও 
নদ মোস্তফা সোনালি ভা-আালা 
আলায়হি ওয়াসান্রাম)-এর অবস্থা একই 
সান আমাদের উপর তার কোন জ্রা্টত্‌ 
নেই ।যদি এ কোরআন তাঁর নিজের গড়া 
নাহতো, তবে সেটার প্রেরবারীঅবশাই 
খবর দিতেন যে, ভার সাথে তিনি কি কূপ 
ব্যবহার করবেন ।” সুতরাং আল্লাহ্‌ 
তাআলা আয়াত- 











তাদের নিকট আগত সত্যকে (১৬)বলে, "এটা 
স্পষ্ট যাদু (১৭)।' 

১৮. আরা কি বলে যে, “তিনি সেটাকে নিজ 
(থেকে রচনা করেছেন (১৮)?' আপনি বলুন, (৫1৮5 ৮৫৮ gh + Astro 
“যদি তোমরা এটা মনে করো যে, আমি সেটা সি ALISA 
[নিজ থেকে রচনা করে নিয়েছি, তবে তোমরা ৮৬৩9৬ 
458 


তো আল্লাহ্র সন্থুখে আমাকে রক্ষাকরার কোন 

ক্ষমতাই রাখো_না (১৯) তিনি ভালভাবে বদি 
জানেন যেসব কথায় তোমরা রত আছো (২০); ORGIES 

এবং তিনি যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 

সাক্ষারূপে ।আর তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১) ৷ 
৯ আপনি রসুন, অমি কোনরছুন রসূজ সই হিলিতে দা 
(২২)। এবং আমি জানিনা আমার সাথে এবং HELIN SEY 
[তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে (২৩)! ৩4 5346 
[আমি তো সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার 


6৬5 oi 





























তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! হযুরের খতি মোবারকবাদ? সাং আপনি জেনে নিলেন, আপনার সাথে কেমন উত্তম ব্যবহার করা হবে। এখন অপেক্ষা 
এই বে, আমাদের নাথে কিল, যার কর রানে জা তা'আলা এ আত অবতীর্ণ করলেন" 
১০1৮ 









হয়েছেন নি 

নিকট থেকে মহা অনুখহ রয়েছে ।” 

অতএব, আল্লহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন হুযুরের সাথে কি করবেন আর মুমিনদের সাথে কি করবেন। 

দুই) আধিরাতের অবস্থাতো হুযুরের নিজেরও জানা আছে, যু'মিনদেরও জানা আছে, অস্ীকারকারাদেরও (জানা আছে) । কাজেই, আয়াতের অথ হচ্ছে 

কির হবে তা ঢা নেই দি এ ইএহণ করা তাহলেও আমাত সা রহিত কারণ আহ তা'আলা রক ভাওবলে দিয়েছেন 
ত দু'টিতে- 

০ এবং ২) আকার পান অয় যে, তাদেরকে শান্তি দেবেন; অথচ আপনি তাদের মধ খাবেন! 


মোট কথা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সান্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হুযূরের সাথে ও হুযুরের উম্মতের সাথে ঘটবে-এমন সব বিষয় সম্পর্কে 





অবহিত করেছেন- চাই তা দুলয়ার বিষয়াদি হোক, অথবা আবিরাতের হোক । 

তিন) আর যদি 175 (523 ত্িযাপদের মূল)-এর অর্থ ০১:১৮ /১৯। বা'বিবেক-বুদধির সাহাযে জান” হণ 
করা হয়, তাহলে বিষয়বস্তু আরো অধিক সুসপষ্ট। তখন আয়াতকে এর পরবর্তী বাকা সমর্থন করবে। আন্তামা নিশাপুরী এ আয়াতের ব্য্যায় বলেছেন, 
"এতে নিজে নিজে সন্থাগতভাবে (০০15 ) জেনে নেয়াকে থাকার করা হয়েছে, ওই দ্বারা জানার কথা অস্বীকার করা হরনি।” 


সূরা £ ৪ড আহহাফ্‌ ্্ লম হত] কা-২৪. অর্থৎআমিযাকিছুজানিতা 























ত | অল্াহ তা আল শিক্ষা সালেক মাধ্যমেই 
৮১1, এবং আমি নই, কিন্তু OEMS পু | জনি। 
যে চীকা-২৫. ভিনি হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
বত নি বামত তদ কয 28556474238 | বনে সালাম; দিন নবী সালাহ 
এ কোরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে হয়, আর ৩ | জপ আলায়হি ও ভিত 
সিরা রর রে os ঈমান এনেছেন এবং হযুরের নবৃয়তের 
eee oa Weston EEE 
(২৬), অতঃপর সে! আনলো ৫ 146) 5১544 
|আর তোমরা করলে অহংকার (২৭)! নিশ্চয় ORs Hid & | ঈবা-২৬. যে, এ বোরআন আল্লাহ 
[আল্লাহ্‌ পথ প্রদান করেন না যালিযদেরকে ।' তাত্বালর পক্ষ বেবেছই 
| ঢাকা-২৭. এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত 
রক্ত দুই রয়েছো, সুতরাং তার পরিণাম ফি. হবে? 
। চীকা-২৮. অর্থাৎ মুহায়দ সাল্লাল্লাহু 
১১. এবংকাফিরগণ মুসলমানদেরকে বললো, | ITIL | আই 
“যদি তাতে (২৮) কিছু মঙ্গল থাকতো, তবে: টি 02৩৫ | মা 94: 
[এরা (২৯) আমাদের পূর্বে এ পর্যন্ত পৌছে ৫০৪০৩ 
(যেতো না (৩০) ।' এবং য খল ভারা সৎপথ প্রাপ্ত 9৮886 ক টীকা-২৯. অর্থাৎ গরীব লোকেরা, 
[হলো লা, তখন অনতিবিলম্বে (৩১) বলবে, চীকা-৩০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
টা পুরানা প্যান! মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
৯২. এবং এর পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব ৮০০ 78৮৬৮ 362-07 হয়েছে; যারা বলতো, “যদি মুহাম্মদ 
(৩২) পেশোয়া ওঅনুযহ স্বরূপ এবংএ কিতাব। 59495 | '্রহতাআলাআলাহি়সাা) 


[9৮ [93 | -এর দ্বীন সত্য হতো, তবে অমুক অমুক 
|[যালিলদেরকে সতর্ক করে; এবং সংকর্মপরা-| $5 358609 | লোক লেটা আমাদেৰ পূৰ্বে কিভাবে তা 
|য়ণদের জন্য সুসংবাদ । খহণ করে নিলো?" 

ঢা! জীকা-৩১. গোল়ামীবশতঃ কোরআন 
১৩. নিশ্চয় এ লমত লোক, যাস বলেছে, 19৫58136096 জিও হোল 
থাকে (৩৪), না তাদের জন্য কোন ভয় আছে ৬৩/০৫/০494] ঈ-৩২, তত 
(৩৫), না আছে তাদের দুঃখ (৩৬)। ীকা-৩৩, পূৰ্ববত কিভাবাদিব, 




















১৪. তারা জানাতবাসী, সর্বদা তাতে থাকবে, ২৫৯ | জীকা-৩৪, আরাহ আআলার তাওহীদ 

|তাদের কৃতকর্সমূহের পুরক্কার। 532624 | ৩ কল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা 

৯৫. এবংআমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন "৮৯ | সল্লাল্লাহতা'আলাআলায়হি ওয়াসা্ামের 

[আপন মাতা-পিতার প্রতি সদ্্যবহার করে । তার ।51৮ 70 শরীয়তের উপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, 
তাকে গর্তে রেখেছে কষ্ট সহ্য করে এবং Brn SOIC ইক নযান্ত, 

[তাকে প্রসব করেছে কষ্ট সহ্য করে (আর তাকে css HAL d 

| বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো Fis EEN hues pio dial 

[ত্রিশ মাসের মধ্যে (৩৭); এ পর্যন্ত যে, যখন সে ীকা-৩৭. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে 

রে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনি্ 


মেয়াদকাল ছয় মাস। কেননা, যখন দুধ 
ছাড়ানোর সময়সীমা দু'বংসর হলো, যেমন আন্‌ তাআলা এরশাদ করেন- 55% (পূৰ্ণ দু’ৰহর),তখন পর্ভধারণের জন্য বাকী 
রইলো ছয় মাস। এট হচ্ছে ইমাম আবু ইউস ইমাম মুহাম্মদ, বাছিমাহযান্াহু ভা আগার অভিমত ৷ আর হযরত ইমা সাহের (ইমাম খম) রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্হর মতে, স্তন্যপানের সময়সীমা আড়াই বৎসর বলে প্রমাণিত হয়। 





এ যাস্আলার বিস্তারিত বিবরণ দলীল দি সহকারে “উৃ" শান্তর কিতাবাদিতে মওজুদ রয়েছে। 

ঢীকা-৩৮. এবং বিবেক বুদ্ধি ও ক্ষমতা মজবৃত হয় ৷ বন্তৃতঃ এটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে অর্জিত হয় 

ভীকা-৩৯. এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদীক্‌ রাদিয়ান্যাহ্‌ তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তার বয়স বিশ্বকুল সরদার সল্লান্াহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা দু'বছর কম ছিলো । যখন হযরত সিদ্দীক্‌ বাদিয়াললছড তা'আলা আনহুর বয়স আঠার বছর হলো, তখন তিনি বিশ্বকুল সরদার 
সান্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লামের সঙ্গ অবলম্বন করলেন। তখন হযূরের পবিত্র বয়স ছিলো বিশ বছর। 

হুযুর আায়হিস সালাহু ওয়াস সালামের এ বয়সের মধ্োই তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শপ্যদেশের (সিরিয়া) সফর করেন। তারা এক মান্যিলে যাৱাবিরতি 
করলেন। সেখানে একটা কুলগাছ ছিলো। হুযুর বিশ্বকুল সরদার আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম সেটার ছায়ায় তাশরীফ রাখলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকায় 
একজন 'রাহিব' (পাদ্রী) থাকতো । হযরত সিদ্ীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ তার নিকট গেলেন। 'রাহ্িব' তাকে বললো, “এ সম্মানিত ব্যক্তিটা কে, যিনি 
ওঁ কুল গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছেন?" হযরত সিদ্দীক আকরর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা ত্রান্হ বললেন, “তিনি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাত্াল্াহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম), আবদুল্লাহর পুত্র ও আবদুল মুক্তলিবের পৌত্র।” 

'বাহিব" বললো, "আল্লাহ্রই শপথ, তিনি লবী। ও কুল গাছের ছায়ায় হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বাতীত অন্য কেউ 
বসেন নি। ভিনিই শেষ যমলার নী” 

রাহিবের প্র উ্তি হযরত সিদীকে আকবর রাদিয়ান্াহ তা'আলা আনহুর অন্তরকে প্রভাবিত করলো । আর নবৃয়তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে 
গেলো । আর তিনি পবিত সঙ্গ স্থাী ও সাব্ষাণকভাবে অবল্বন করলেন । সফরে ও নিজ বাসভূমিতে কখনো ভার থেকে পৃথক হতেন লা। 


যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা [সার এত আহক ৯০০ পারা £ ১৬ 


আলায়হি ওয়াসাল্লাযের বয়স মুবারক 
চন্লিশ বছর হলো এবং আল্লাহ্‌ তাআলা | আপন শক্তি পর্যন্ত পৌছলো (৩৮) এবংন্লিশ SATAN LF 
হক যয ওরিসালতের ঘোষণা | বহর বয়সে উপনীত হলো (৩৯), তখন আরহ তি 
ধন করলে, শন হযরত দিকে [ফলো হে মার রতি পালক! আমার তরে SISSIES ISO 
জকি সুর ০৮৮৭ নহি BEN IFN 
আনলেন। তখন হযরত [কৃতজ্ঞতা টানি জামার টানি 
জীবে আকল রাদিযাযাই [আমার মাতা-পিভার উপর করেছো (৪০) এবং 33০৮৮ ১৬০ 
আন বয়স ছিলো আটমিশ বছর । [আমি যেন এ কাজ করি, হা তোমার নিকট 
[পছন্দনীয় হয় (৪১) এবং আমার জন্য আমার 
যখন হযরত সিন্দীক্কে কবরের বয়স [সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা রাখো (৪২)। আমি 
গল বহর বা, তখন ভিন বর ভোমারই প্রত প্রত্যাবর্তন করেছি (৪৩) এবং | 
17৮4 আমি হলাম মুসলমান (88)। 
রেখ 
ভীকা-৪০. যে, আমাদের সবাইকে | ১৬. এরা হচ্ছে তারাই, যাদের সংকর্মসমূহ পরি 
হিপায়ত ব্দুে ইসলাম দ্বারা ধন্য | আমি কবুল করবো (৪৫); এবং তাদের ক্রুটি- চি 
রাদিয়ারাহ তা আলা আনহুর পিতার নাম ১০১,৯০৪ 
“আবু বাহাফাহ' এবং মায়ের নাম 'উ্ুল খায়র'। 
ীকা-৪১. ভার এ দো'আও কুল করা হয়েছে। আর জনতা তাআলা কে সংকর্যজলী এমন সম্পদ দান করেছেন যে, সমস্ত উন্মতের আমল তার একটা 
আমলের সমান হতে পারেনা । তীর সংকর্মসমূহের মধ্য একটা এ যে. নবমুসলিমগণ যারা ঈমান আনার কারণে কঠিন নির্যাতন ওকটের শিকার হয়েছিলেন, 
তাদেরকে তিনি মুক্ত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত বিলাল ্রাদিযাল্লাই তা'আলা আন্হু অন্যতম । আর তিনি এ পার্থনাও করেছিলেন- 
চীকা-৪২. এ খার্থনাও শৃতীত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তার সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা ও কল্যাণ রেখেছেন । তার সমস্ত সন্তান যু'মিন। আর তদের মধ্যে 
উ্ুল মুমিনীন হযরত 'আয়েশ। সিদ্দীকাহ্‌ রাদিয়াপ্যাহু তা'আলা আনহার নর্যাদা তো এতোই উচ্চ ছিলো যে, সমস্ত নারীর উপর আল্তাহ্‌ তা'আলা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছেন। 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক্‌ রাদিয়াল্াহ তা'আলা আন্হর মাতা-পিত্যও মুসলমান ছিবেন। আর তার সাহেবোদাগণ মহমদ, আবদুলাহ্‌ ও আবদুর রহমান 
এবং তার সাহেবজাদীবা হযরত আয়েশা ও হযরত আল্যা: তাছাড়া তার পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান- তারা সবাই মুসলখান ও 'সাহাৰী' হবার 
সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এমন ছিলেন না, যিনি এত অর্জন করেছেন যে, তার মাতা পিতাও সাহাবী, দিলেও সাব, সন্ভানগণও 
সাহাবী, পৌও সাহাৰী- চার উস পয সহাহী হবার মর্যাদায় ধন্য হন। 


চীকা-৪৩. প্রত্যেক বিষয়ে, যাতে তোমার সনু থাকে 
টীকা-88. অন্তরেও, মুখেও । 
টীকা-৪৫. সেগুলোর জন্য পুরস্কার দেবো; 





































ীকা-৪৬. পৃথিবীতে নবী আকরাম সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়ালার বরকতময় বামীতে। 


'ীকা-৪৭. এতে কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়নি, বরং প্রত্যেক কাফিরের কথা বুঝানো হয়েছে, যে পুনরুখানে অবিশ্বাসী ও মাতাপিতার অবাধ্য; 
আর তার মাতা-পিতা তাকে নত্য-দীনের প্রতি দাওয়াত দেয়, কিন্তু সে তা অস্বীকার করতে থাকে। 


টীকা-৪৮. তাদের মধ্যে কেট মৃত্যুবরণ করে জীবিত হয়নি: 
টীকা-৪৯. মাতা-পিতা 
ঢীকা-৫০. মৃতকে জীবিত করার। 

সূরা £ ৪৬ আহ্কাফ্‌ রা চীকা-৫১. শান্তির 
ঢীকা-৫২. মুমিন হোক কিংবা কাফির 
ীকা-৫৩. অর্থাৎ বিভিন মর্যাদা বা স্তর 
55322 পপ রয়েছে, আন্তাহ্‌ তা'আলার নিকট 


ক্ামত-দিবসে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ 
5 





উচু হতে থাকবে এবং জাহান্নামের 

us 260 038 DE স্তরগুলো নীচু হতে থাকবে। সুতরাং 
ভূ 887218১39 | বদের আমল ভাল হয় ভাবা জানাতের 
১৪০45458554 | সমত স্তরসমূহে থাকবে, আর যে কুফর 
ছে (5৮)?' আন তাদের উতয়ে (৪৯) 150058858422 | পাচারের পৌছেছে 


আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করে- “তোমার | 994 
অনিষ্ট হোক! ঈমান আনো । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র 55 0343 | জকা-৫৪, অর্থ ওকাফিৱগণকে, 


প্রতিশ্রুতি সত্য (৫০) ।' অতঃপর সে বলে, (১354৮১০০4৮০ 
“এতো নয়, কিনতু পর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী ।' $ পি 1১55 0) 

এন ভীকা-৫৫. অর্থাৎ আনন্দ ও আরাম- 

০ আয়েশ, মা তোমাদের পাওনা ছিলো সে 

নে সবই তোমরা দুনিয়ায় শেষ করে 


৫ ফেলেছো। এখন তোমাদের জন্য 
৩৩৮৮ আখিরাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। 


কিছু সংখ্যক ভাফনীরকান্নকের অভিমত 


১৯- এবং প্রত্যেকের জন্য (৫২) আপন 40294454% 
[আপন কর্মের স্তর রয়েছে (৫৩) এবং যাতে ক ৮54 
আল্লাহ্তাদের কর্মসমূহ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে 95%585240 | বদ্দ:35ড খারা শারীরিক 


শক্তি ও যৌবন বুঝানো হয়েছে। তখন 
8 অর্থ হবে 'তোমরা আপন যৌবন ও 
02020490839 | আপন শক্তিকে দুনযাতেই কুফর ও 


80906: | পাচারের মধ্য বায় করে ডেলেছো।' 
RE AEP AEST ১:24] দীকা-৫৬. এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ 


দেন (৫8); এবং তাদের শ্রতি যুলুম হবে না। 


তির্কার করেছেন। সুতরাং রসূল করীম 
সাল্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ও ছযুরের সাহাবীগণ পার্থিব ভোগ- 
বিলাসের পথ পরিহার করেন। 

আন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
বৰ্ণিত হয় যে, যু বিশ্বকূল সৱদাৰ সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ পর্যন্ত হযুরের পরিবরবর্ কখনো যবের কুটি পর্যন্ত নিয়মিত 
দু'দিন আহার করেন নি। এটাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় ঘে, পূর্ণ মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, কিন্তু হুর (দঃ)-এর পবিত্রতম ঘরে আগুন 
জুলতো না। কয়েকটা মাত্র খেজুর ও পানির উপরই দিনাতিপাত করা হতো। 








[ষে, তোমরা নির্দেশ অমান্য করতে (৫৬) । 











* আল্লাহ্‌ তাদেরকে প্রতিশ্নুতি দিয়েছেন- (জালালাঈন) 


হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, "আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে উত্তম খাদ্য আহার করতে পারতাম এবং তোমাদের 
চেয়ে উত্তর পোষাক পরিধান করতাম; 








কিন্তু আহি আপন সুখ শান্তি আমার | সূরা ৪ ৪৬ আহঙ্থাফ্‌ ৯০২, পারা ২৬ 
পরকালের জন্যই অবশিরাখতেচাই।” বুল নিন 
টাকা.৫৭, হযরত হুদ আলদ্মহিস |২১. এবং স্মরণ করুন 'আদের সমগোত্রীয় | rT 7 
সালাম (লোক ৫৭)-কে, যখন সে তাদেরকে আহকাফ- সি) 5. ৫ 
ভীকা-৫৮. শির্ক থেকে; আর 'আহ্ব্যফ' ]ছুমিতে সতর্ক করেছিলো (৫৮) এবং নিশ্চয় SIAC 
একবালুকাময় উপত্যকা, যেখানে 'আদ- সু পূর্বেও খা পিস > GEIS GCs 
সম্প্রদায়ের লোকেরা তো পরে এসেছে, (এ বলে) যে, ৮৫০৮৫1৫৫64৫ 
বসবাস করতে ব্যতীত অন্য কারো “ইবাদত করোনা । নশচ় জিপ 

০৪ আমি তোমাদের উপর একমহাদিবসের শান্তির 
ভীকা-৬০, এ বিষয়ে যে, শান্তি | আশঙ্কা করছি।” 
আগমণকারী। ্ 

২২. তারা বললো, “তুমিকি এ জন্য এসেছো লন Oa et 
ঢাকা-৬১. অর্থাৎহুদ আ'শায়ছিস্‌ সালাম, | যে, আমাদেরকে আমাদের উপাসাগুলো থেকে ৪৬০০ টন 
চীকা-৬২. যে. আযাব কবে আসবে? |নিবৃত্ত করবে? সুতরাং আমাদের উপর তা ৬৪৬৩] এন 
৬: Aes [আনো (৫৯) যেটার আ্বাযাদেরকে প্রতিশ্রুতি 459] 

-৬৩. যে, শান্তিতে তা করছো | দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও (৬০)।" 
এবং শান্তি সম্পর্কে জানোনা যে, তাকি ্ তা রি 
জিনিষ ২৩- সে বললো (৬১), “সেটার 0 45৮006 
উিল-৬৪. এবং দীর্ঘদিন বব তালের মলাহই নিকট রয়েছে (৬২)। আমি তো | দর 
কা-৬৪, এবং দীর্ঘপন খাবৎ তাদের [তোষাদেরকে আপন প্রতিপালকের পয়ণাম LINES 

খে বৃষ্টিপাত হয়নি ও কালো মেম [পৌছাচ্ছি। হা, আমার জানা মতে, তোমরা 5৫৫৫ 
FEN SRO CN [নিরেট অজ্দ লোক (৬৩) ৷! nas 
টীকা-৬৫. হযরত হুদজ্যালায়হিস সালাম 

২৪- অতঃপর যখন তারা শাস্তি দেখতে ০4৮, 6 পাপ 
5১ (পেলো- মেঘের মতো আসমানের পার্শদেশে 19502564646 
টীকা-৬৬. সুতরাং এ ঝড়ের শান্তি |ঘনীড়ত হয়ে আছে, তাদের উপত্যকার দিকে [ee] 
তাদের নারী-পুরুষ, বয়োকনিষ্ট. | আসছে (৬৪), তখন তারা বললো, “এটা মেঘ, গু (525 





বয়োছোচ্ঠ- সবাইকে ধ্বংস ওবেছিলো | [মা আসাদের উপর বৃষ্টি বর্মণ করবে' (৬৫)। 
তাদের ধন-সম্পদ আস্মান ও যমীনের [বরং এভো তা-ই, যার জন্য তোমরা ত্বরা 
ধ্যখালে- মহাশূন্যে উড়তে ও ঘুরপাক - এক ঝড়, যার মধ্যে রয়েছে 
খেতে থাকলো । সব কিছুছ্ণ-বিচ্ণ হয়ে | বেদনাদায়ক শান্তি; 

গেলো। হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালাম 


নিজেরও ভরউপরযার ঈমানএনেছিলো [তি পালকে তের ৮০ 07705 
নির্দেশে ১2৮4 
তাদের চতুর্পাশে একটা রেখা টেনে [[তাকসা সকালে এমতাবস্থায় রয়ে গেলো যে, AIT 


দিয়েছিলেন । বাতাস যখন এ বেখাটার ৫০ 22h 
[তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাসস্থানগুলো ছাড়া আর Lapis 
অভ্র আসতে, তখন তা অতি মৃদু, [কিছুই দৃষ্টিগোচর হৃচ্ছিলোনা। আমি এভাবেই - 


পবিত্র, মনোরম ও শীতল হয়ে যেতো । শাস্তি দিই অপরাধীদেরকে। 
আর একই বাতাস তীর সম্প্রদায়ের উপর 








কঠোর, অসহনীয় ও ধাংসকারী হয়ে |২৬- এবংনিশ্চন্ আমি তাদেরকে এ শক্ষি- LINE হি 
যেতো। বন্তৃঃ এটা হযরত হুদ | সামর্থ্য দিয়েছিলায, যা তোমাদেরকে দিইনি টার্ন 
আলায়হিসসালাযের একটা মহানমু'জিযা |(৬৭); এবং তাদের জনা কান, চোখ এবং হৃদয় HII 2 5 
ছিলো। [সৃষ্টি করেছি (৬৮) সুতরাং তাদের কান, 2৮ 
[চোখগুলো এবং হৃদয় তাদের কোন কাজে ২০৯০, শির SH 
টাকা-৬৭, হেম্াবাপীরা! এসব লোক [জেনি যখন তাৱা আল্লাহ্র ০44 
শক্তি, সম্পদ ও দীর্ঘযুতে তোমাদের | অস্বীকার করতো; এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন +99752৯৮9)% 
চিরে অবিক ছিলো। [করে নিলো ও শাস্তি, যা নিয়ে তারা বিদ্রুপ OSH 
চাকা-৬৮, নাতে দ্বীনের কাজে লাগাতে |করতো। | ad 





পারে কিনতু তারা দৃনিয়া-অৱেষণব্যভাত 
ও খেদাপ্রদন্ত নি'মাতসমূহকে দ্বীনের 








কোন কাজেই লাগায়নি। 
টীকা-৬৯. হে ক্রাঈশ বংশীয়গণ! 
টীকা-৭০. যেষন- সামূদ, ‘আদ ও লূত সম্প্রদায়ণলো 
ঢাকা-৭১. কুফর ও অবাধ্যতা থেকে। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের কৃফরের কারণে ধংস করে দিয়েছি। 
চীকা-৭২. এ কাফিরদের এ নৃর্তিভ্লো। 
চীকা-৭৩. এবং খালের সম্বন্ধে এরা বলতো যে, এসব রতি পূজা করলে আলা নৈকট্য অর্জিত হয়। 
ডীকা-৭৪. এবং শান্তি অবতীর্ণ হবার সময় কাজে আসেনি । 

ভীকা-৭৫. যে, তারা এসব মূর্তিকে 
টির ০০৮ আনে ত উপাস্য বলে থাকে এবং মূর্তিপূজাকে 
কু” - চার আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম স্থির 


করে। 


উ-৮১৬০২১৯১৭১৭৭ SANGLI | ঈসা অজ দিল সরদার 
92১145144 | সন্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম! 
৮ এ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আমি 
আপনার প্রতি জিনের একটা দলকে 
21540452551 4 | প্রবণ করেছি,আর & দলের জিন্দের 
bl ০020০ ১৫ | সংখ্যা কত ছিলো সে সম্পর্ক মতভেদ 
গান আছেঃ হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু 
64845 তা'আলা আন্হমা বলেন- ‘তারা সাতটা 
জিন্‌ ছিলো; যাদেরকে রসূল করীম 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


Se 7-১5 | তাদের সম্পুদায়ের প্রতি পয়গাম 

নিত LE বাহক নিয়োজিত করেছিলেন। 
20৮96678654 

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা 

4) | সংখ্যায় নয়জন ছিলো। অভিজ্ঞ 

‘চুপ থাকো (৭৭) অতঃপর যখন পাঠ করা CRED আলিমদের এতেই একমতা রয়েছে যে, 

[সমাপ্ত হলো, তখন আপন সম্থদায়ের দিকে | 8405 | ছিল জান সৰাই রী 

[সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেলো (৭৮) । বিধান পালনে আদিষ্ট ( 4154 )। 





| 
|৩০- তারা বললো, “হে আমাদের সম্প্রদায়! CASS IESE এখন ওসব জিনের অবস্থা বিবৃত হচ্ছে 


[আমরা একটা কিতাব শুনেছি (৭৯) যা মুসার রিনি যে,যখনহুযূর (দঃ) 'বত্নেনাখলাহ্‌' তে, 
পরে অবতীর্ণ হয়েছে (৮০), পূর্ববর্তী 28055 মক্কা সুকার্রামাহ্‌ ও তায়েফের মধ্যখানে, 


©. 2. ০ 
০ 


6০ পার 








টীকা-৭৭. যাতে ভালভাবে হযরতের 
ব্রিআত (কোন পাঠ) শুতে পারো । 


টীকা-৭৮. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'মালা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের উপর ঈমান এনে হুযুরের নির্দেশে আপন সম্প্রদায়ের দিকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত 
দেয়ার জন্য গিয়েছিলো এবং তাদেরকে ঈমান না আলা ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা থেকে সতর্ক করেছিলো । 


চীকা-৭৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, 

ীকা-৮৩. আতা বলেছেন- যেহেতু এ জিনগুলো ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ছিলো, সেহেতু তারা হযরত মূসা আলায়হিস সালামের কথা উল্লেখ করেছিলো এবং 
হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের কিতাবের নাম নেয়নি। 

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের কিতাবের নাম না নেয়ার কারণ এ যে, তাতে শুধু উপসেশাবলীই রয়েছে, শরীয়তের 
বিধি-বিধান খুবই কম। 





টীকা-৮১. বিশ্বকৃল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্পাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । 
ভীকা-৮২, যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 





সম্পন্ন হয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে 


সূরা £ ৪৬ আহকাফ্‌ ৯০৪ 


পারা ৪ ২৬ 














বান্দাদের হক বা প্রাপ্য নেই । 


টীকা-৮৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা থেকে 
কোথাও পলায়ন করতে পারে না এবং 
তার শান্তি থেকে বাঁচতে পারে লা। 


আবাহ্বানকারীরই (৮১) কথা মেনে নাও এবং | 
[তার প্রতি ঈমান আনো, তিনি (আল্রাহ)। 
তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করবেন (৮২) এবং 
চীকা-৮৪. যেতাকে শান্তি থেকে বাচাতে | তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা | 
পারে। 

চীকা-৮৫. শামা আল্লাহ্‌ তা-আলার 
আহবানকারী হযরত মুহাম্মণ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা'অ'ল/ আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
কথা অমান্য করে, 

টীকা-৮৬. অর্থাৎ পুনরুথানে 
অবিশ্বাসীবা 

টীকা-৮৭. যা তোমরা দুনিয়ায় সম্পন্ন 
করেছিলে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন হাবীবে আকরাম সাল্লাল্পাহ 
তা'আলা আলায়হি ওযম্সায়প্মকে সম্বোধন 
ফরসাচ্ছেন- 


[হয়ে যেতে পারে না (৮৩) এবং আল্লাহ্র সন্মুখে 
[তার কোন সাহায্যকারী নেই (৮৪), তারা (৮৫) 
সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 


[করতে সক্ষম । কেন নন? নিশ্চয় তিনি সবকিছু 
[করতে পারেন । 

৩৪. এবং যে দিন কাফিরদেরকে আগুনের 
[উপর পেশ করা হবে, তখন তাদেকে বলা হবে, 
“এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, “কেন নয়? 
[আমাদের প্রতি পালকের শপথ!’ বলা হবে, 
*সুতরাংশাস্তি আস্বাদন করো প্রতিফল আপন 


চীকা-৮৮. আপনসমদায়ের নির্যাতনের 
উপর 

চীকা-৮৯. শান্তি তলৰ করার ক্ষেতে 
কেননা, শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই ৭) 

ডি হৰে, ৩. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন 
টীকা-৯০. আখিরাতের শাস্তিকে, [যেমনিভাবে সাহসীরসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন 
ঢীকা-৯১. সুতরাং তারা সেটার দীর্মতা |(৮৮) এবং তাদের জন্য ত্বরা করবেন না (৮৯); 
ও স্থায়িত্বের সামনে দুনিয়ার অবস্থানের [যেন তারা, যেদিন দেখবে সেটাকে (৯০), যার 
সময়কে অতি সংক্ষিপ্ত মনে করবে এবং {তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে(৯১), "দুনিয়ায় 








ধারধাসিরণে অবস্থান করেনি, কি দিনের এক মনটা পরিমাণ 
[মাত ৷ এটা একটা প্রচার (৯২)। সুতরাং কে 
চীকা-৯২. অর্থাৎএ ক্রেআন এবং এ [ধংসপরাপ্ত হবে? কিন্তু নির্দেশ অমান্যকারী 
হিদাত ও সুপ প্রমাণাদি, যেওলে। | লোকেরাই 
(3৩) ৷ * 
তাতে রয়েছে । এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দিক থেকে প্রচারই। | 
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ীকা-»৩, যারা ঈমান ৩ আনুগতের | 2:৯০ 








গন্থির বাইরে । * 





* সুরা আহবাফ' সমাপ্ত । 


টীকা-১. "সূরা মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাদানী; এ'তে চারটি কুক, আটব্রিশটি আয়াত, পাচশ আটানটি পদ এবংদু হাজার 
চারশ পঁচান্তরটি বর্ণ আছে। 


ঢীকা-২. অর্থাৎ যে সব লোক নিজেরাও ইসলামে প্রবেশ করেনি এবং অন্যান্যদেরকেও তারা ইসলাম খ্রহণ-করতে বাধা দিয়েছে, 
ীকা-৩. যা কিছুই তারা করেছে- ক্ষধার্তদের আহার্য দান করেছে, কিংবা বন্দীদেরকে রেহাই করেছে, অথবা গরীবদের সাহায্য করেছে, কিংবা 


সূরা £ ৪৭ মুহাম্মদ দাহ বানাযহি জাসাল্লায)_ ৯০৫ মসজিদে হারাম অর্থাৎ কাবা গৃহের 
নির্মাণ কাজে কিছু সেবা করেছে- সবই 























সুতা সুহাস্মদ বিনষ্ট হয়েছে। আবিবাতে সেগুলোর 
(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোন সাওয়াই নেই। 
EE দাহ্‌হাক-.এর অভিমত হচ্ছে-অর্থ এযে, 
৬৯১৪ > 113 'কাফিরগণ বিশ্বরুল সরদার সালাহ 
১ ভা'আলা-আলায়হি ওয়াসাল্লামের কদধ 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম যেচক্রান্ত করেছিলো এবংফন্দি এঁটেছিলো 
দয়ালু, করুণাময় (১)। আল্লাহ্‌ তা আলা তাদের এ সমস্ত কাজই 
বার্থ করে দিয়েছেন।' 


টি হি ীকা-9. অৰ্থাৎ কোরআন গাক। 


১. যে সব লোক কুফর করেছে এবং আল্লাহ্‌র 40456762740 টীকা-৫. ধর্মীয় বিষয়াদিতে শক্তি দান 
ORES করে এবং দুনিয়ায় তাদের শক্রুদের 


যুকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করে । 
=. ৰ লেষৰ লোক ঈমান এনেছে, সৎকর্ম ও) ৯. 
[করেছে এবং লেটারই শুতি ঈমান এনেছে যা সা 


হযরত ইবনে আব্বাস বাদিয়াস্তাছ 
১৮4 16541755005 | জি তত অন করে 
৩৫ 








জীবদ্দশায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, 
যেন তাদের দ্বারা পাপকর্ সম্পন্ন না 
হয়।' 

চীকা-৬. অর্থাৎ কৌনরআন শরীফ । 
চীকা-৭. অর্থাৎ উভয় দলের কাফিরদের 
05414543506 | ক্ষ শি আর ঈমানদারদের কটি 
৩5৫৭1570060 | বি সহ কষ 


81৮2৫ et টীকা-৮. অর্থাৎ, 
25 কাপ 
IIS: 


ীকা-১০. অর্থাৎ বহুল পরিমাণে হত্যা 
৫ করতে থাকবে এবং অবলিটদেরকে বন্দী 
(601065:504580)55 | করার সুযোগ এনে যাবে, 
পপ চীকা-১১. উভয়ের মধ্যে ইখতিয়ার 
৬০ ৮৮৭ 2 
হয়ে ছেড়ে দাও, ইচ্ছা করলে সুক্তিপণ নিয়ে লাও | 84920 S| আছে 
(১১); যে পৰ্যন্ত নাযুদ্ধ আপন বোঝা রেখে দেয় 235 মাদ্আলাঃ মুশরিক বন্দীদের সম্পর্কে 
(১২) ।কথা (বিধান) হচ্ছে এটাই ।আর আল্লাহ্‌ বিধান আমাদের নিকট এ যে, তাদেরকে 
[ইচ্ছাকরলে নিজেই তাদের থেকে বদলা নিতেন হত্যা করা হবে কিংবা দাস করে রাখা 
(১৩), কিন্তু ১৪) এজনা যে, তোমাদের মধ্যে হবে। অনুধহ পরবশ হয়ে ছেড়ে দেয়া 
:_ লি কিংবা মুক্তিপণ নেয়া- যা এ আয়াতে 
১৯ উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা 'বারাআত'- 




















এর আয়াত 53১25114০37 খারা রহিত হয়ে গেছে। 

চীকা-১২, অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে যায়। এভাবে যে, মুশরিকগণ আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং ইসলাম এরহণ করে । 
চীকা-১৩, যুদ্ধ ব্ভিরেকে তাদেরকে সু গর্ভে ধ্রসিয়ে ফেলে অথবা তাদের উপর পার বর্মণ করে অথবা অন্য কোন পা, 
চীকা-১৪. তোমাদেরকে যুদ্ধে নির্দেশ দিয়েছি 


টীকা-১৫. যুদ্ধে; যাতে নিহত মুসলমান পুরস্কার লাভ করে এবং কাফির লাভ করে শাস্তি। 
ীকা-১৬. তাদের কৃতকর্মের পুরষ্কার পরিপূর্ণভাবে দেবেন। 


শানে নুমূলঃ এ আয়াত উহুদ-দিবসে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মুসলঘান অধিক 
সংখ্যায় শহীদ ও আহত হন। 
টীকা-১৭. উন্নত মর্যাদাসমূহেৱ প্রতি 
ডীকা-১৮. তারা জারাতের বিভিন্ন 
গযাস্থানে এমন নবাগত ও অপরিচিত 
লোকদের ন্যায় পৌছবেনা যে, কোন 
স্থানে গেলে তাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে; বরং তারা 
পরিচিত লোকদের ন্যার প্রবেশ করবে, 
স্বীয় মানিল ও বাসস্থানসমূহ চিনতে 
পারবে। আপন স্ত্রী ও সেবকদের জানতে 
পারবে। প্রত্যেক কিছুর অবস্থান তাদের 
জানা থাকবে॥ মনে হবে যেন তারা 
সবানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। 
টীকা-১৯. 
মুকবিলঙ্ক 
চীকা-২০. যুদ্ধের ময়দানে, ইস্লামের 
মুক্তি প্রমাণের উপর এবং পুল-সিরাতের 
উপর 


তোমাদের শত্রুদের 


চীকা-২১, অৰ্থাৎ োরান পাক; কারণ, 
এতে কু পরৃতিওআনাম-আমেশ পরিহার 
এৰংইবাদত-বন্দেদীতে কষ্ট সহ্য করার 
বিধানাবলী রয়েছে, যেগুলো রিপুর উপর 
কষ্টদাধ্য হয়। 

ীকা-২২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উদ্মতগুলোৱ 
টীকা-২৩. অর্থাৎ তাদেরকে, তাদের 
সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদকে- সবই 
ধ্বংস করে দিয়েছেন। 

টীকা-২৪. অর্থাৎ যদি এ কাফিরপণ 
বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 
ঈমান না আনে, তা’হলে তাদের জন্য 
পূর্ববৰতীদের মতো বহু ধরণের ধ্বংস 
রয়েছে। 

টাকা-২৫. অর্থাৎ মুসলমানগণ বিজয়ী 
হওয়া ও কাফিরগণ পরজিত হওয়া। 
টীকা-২৬. পৃথিবীতে কিছুদিন অলসতা 
সহকারে, আপন পরিণাম ও ঠিকানার 
কথ ভুলে গিয়ে, 


সূরা ৪৭ বৃহাস্মদ সা আল্যাহি সারা) 





এককে অন্যের ছারা পরীক্ষা করবেন (১৫)। 
[আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে আল্লাহ্‌ 
[কখনো তাদের কৃতকর্মবিনষ্ট করবেননা (১৬)। 
৫. শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক পথ প্রদান করবেন 
(১৭) এবং তাদের কাজ পরিশুদ্ধ করে দেবেন। 


|৬. এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, 
[তাদেরকে সেটার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 
(১৮)। 

৭. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র 
দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের 
সাহায্য করবেন (১৯) এবং তোষাদের পদশুলো 
সুদৃঢ় করে দিবেন (২০)। 

৮. এবং যারা কুফর করেছে, তবে তাদের 
[উপরধ্বংস অপতিত হোক এবংআল্লাহ্‌ তাদের 
কর্ষসমূহ বিনষ্ট করে দিন! 


৯. এটা এ জনা যে, তাদের নিকট অপছন্দ 


৯০- তবে কি ভারা ডূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? 
[তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের (২২) 
কেমন পরিণতি হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাদের উপর 
ধ্বংস আপতিত করেছেন (২৩) এবং এসব 
|কাফিরের জন্যও এমন কতই রয়েছে (২৪)' 


>>. এটা (২৫) এজন্য যে, মুসলমানদের শুভ 


ক্রু" 

১২... নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ প্রবেশ করাবেন 
[ভাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
বাগানসমূহে যেগুলোর নিশ্নদেশে 


|নহরসমূহ প্রবাহিত, আর কাফিরগণ ভোগ করছে 


[ও আহার করছে (২৬) যেমন চতুষ্পদ জন 
মাহার করে (২৭); এবং আগুনই তাদের 


৯০৬ 
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টীকা-২৭. এবং সেগুলোরমধ্যে এ বোধশক্তি থাকে না যে, এ আহারের পর সেগুলোকে যবেহ্‌ করা হবে। এ অবস্থা কাফিরদের, যারা অলসভাবে দুনিয়া 
অন্বেষণে মগু হয়ে রয়েছে সার আগযনকারী বিপদ-আপদের প্রতি খেয়ালই করেনা । 


ীকা-২৮. অর্থাৎ মা মুকাররামাহবাসীদের থেকে 

চীকা-২৯. যে শান্ত ও ধাংস থেকে রক্ষা করতে পারে । 

শানে সুনূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওরাসান্লাম মক্কা যুকার্রাষাহ্‌ থেকে হিজরত করলেন এবং গুহার দিকে তাশরীফ নিয়ে 

সরান, তখন মকা মুকাৰ্রামাহ্র দিকে ফিরে এরশাদ করলেন, “সালাহ তা'আলার সহযগুলোর বধ্য তুমি আনরাহর খুবই প্রিয় এবং আহ তা'আলার 

শহরগুলোর মধ্য তুমি আমার নিকট খুবই থিয় । খনি ুশুরিকগণ আমাকে বের না করতো" তাহলে আদি তোমার থেকে বের হতাম না৷" এর উপর আল্লাহ 

তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। 

চীকা-৩০. এবং তারা হচ্ছেন মুমিনগণ, 

যারা অতিথী কোরআন ও নবী করীম 

শি: 55446 | স্যাপ্াহতা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লমের 

ADIT SII ed ৰ 
29835 2A | খত হী ধর্মের উপর পূর্ণ ইয়াকীন ও 


সত্য বিশ্বাস পোষণ করেল। 
037060809 | টিপ অপ কাধ বুক 


পচে | 


পারা ই ২৬ 





টাকা-৩২, এবংযারা কুফর ও মূর্তিপূজা 
অবলদ্ন করেছে। কখনো ই মুমিন ও এ 
কাফির সমান হতে পারে না এবং ও দু' 
এর মধ্যে কোন সন্বন্ধই নেই। 

চীকা-৩৩, অর্থাৎ এমনই সুক্ষ ও নির্মল 


68604506204 | যে,লাপচেমায়,নাসেটার দ্ধ পরিবর্তিত 
তারার জানে নি রণ ক কহিবি 


(55; ঘটে 
32% ৬. | জীক্া-৩৪. কিছু দুনিয়ার দুধ তার 


০ i বিপৰীত । অর্থাৎ তা খারাপ হয়ে যায়। 
টিপা | ron ox ন পলা 
12335302385 | শবাবের মতো সেটার স্বাদ খারাপ, না 
3099 | আছ তাতে কেন মাস না 


আছে কোন খারাপ বন্তুর মিশ্রণ: না পচন 
ঘটিয়ে তা তৈরী করা হয়েছে, না তা পান 
করলে বিবেকশক্ির পতন ঘটে না মাথা 
রায়, নামাতলানী আসে, না মাথাব্যথা 
দু বৰং বমবম 
< শরাবেই রয়েছে। সেখনাকার 

FSG | (বেহপ) শরাব এসব দোষ থেকে 
টিটি টিসি পৰিত্ৰ। তা অতীব সুস্বাদু, আদনদনয়ক 

ও গছন্দীয় ৷ 

টীকা-৩৬, সৃষ্টিগতভাবে । অর্থাৎপরিষ্কার 
কূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিরার মধুর 




















মতোনয়, যা মৌমাছির পেট থেকে বের হয় এবং তাতে মোম ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে। 

চীকা-৩৭. যে, এ প্রতিপালক তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন । তদের প্রতি সন্তুষ্ট । তাদের দায়িত্ব থেকে সমস্ত বাধ্যতামূলক বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। 
যা ইচ্ছা হবে আহার করবেন, যতটুকু ইচ্ছা হবে খাবেন। না হিসাব-নিকাশ, না শান্তি । 

ডীকা-৩৮. কাফিরগণ 

ীকা-৩৯. খোত্বা ইত্যাদিতে অতি অমনোযোগ সহকারে; 

ঢীকা-৪০. এ মুনাফিক লোকেরাতো 


চীকা-৪১. অর্থাৎ জ্ঞানী সাহাবীদেরকে; যেমন ইবনে মাসউদ, ইবনে আকাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হুম, ঠাটটা-বিন্পবশতঃ। 


টীকা- 





- অৰ্থাৎ বশ্বকৃল সরদার সান্তান্তাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্রাম। আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফিক সম্পর্কে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 


চীকা-৪৩. অর্থাৎ তারা যখন সততার অনুসরণ পরিহার করেছে, তখন সআলাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে মৃত করে দিয়েছেন। 
ঢীকা-৪8. এবং তারা মুনাক্ষিকী অবলম্বন করেছে। 


চীকা-৪৫. অর্থাৎ ও ঈমানদাকগাণ, যারা 
নবীকরীম সন্াল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্পমের বাণী মনযোগ সহকারে 
শ্রবণ করেছেন এবং তা দ্বারা উপকৃত 
হয়েছেন। 

চীকা-৪৬. অর্থাৎ অষ্ট, জান ও বক্ষ 
সম্রসারণ 

'চীকা-৪৭. অর্থাৎখোদা-উ তার শক্তি 
দিয়েছেন এবং এর উপর সাহায্য 
করেছেন। 

অথবা অর্থ এ যে, তাদেরকে খোদা- 
ভীকুতার পুরঙ্ধর পিয়েছেন এবংসেটার 
সাওয়াব দান করেছেন। 

টীকা-৪৮.. (অর্থাৎ) কাফিকাণ ও 
সুলাফিবগণ। 

চীকা-৪৯. যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লারাহ তাআলা আলায়হি 
এয়াসাল্মের বরকত সহবারে প্রেরিত 
হওয়া এবং চন্তর-বিদীর্ণ হওয়া অন্যতম । 
চীকা-৫০. এটা এ উন্মতেরপ্রতিআল্লাহ 
তা'আলার অনুগ্রহ যে, ননী করীম 
সান্মান্তাল তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লমকে এরশাদ ফরমায়েছেন যেন 
তাদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করেন। 
বস্তুতঃডিনি সুপারিশকারী, তার সুপারিশ 
গুহণীয়। এরপর উমানদারগণ ও 
ঈমানহীদ- সবাইকে দির্বিশেষেসছোধন 
করা হয়েছে। 

ভীকা-৫১. নিজেদের কাজকার্ম ও 
জীবিকার্জনেরকর্মলমূহে 

চীকা-৫২. অর্থাৎ তিনি তোমাদের সন্ত 
অবস্থা সম্পৰ্কে পৱিজ্ঞাত ৷ ভাৱ নিকট 
কোন কিছুই গোপন নয়। 
চীকা-৫৩. শানে নুফুলঃ মু'মিনদের মনে 








[দান করেছেন (৪৭) । 
১৮. সুতরাং ভারা কিসের অপক্ষায় রয়েছে 
(৪৮)? ক্ষন ক্বিয়ামতের যে, তা তাদের উপর 
হঠাৎ এসে পড়বে । সেটার নিদর্শনসমূহ তো 
এসেই গেছে (৪৯); অতঃপর যখন তা এসে 
পড়বে. তখন কোথায় হবে তারা, আর কোথায় 
তাদের বুঝ! 
১৯. সুতরাং জেলে রেখো যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
[অন্য কারো ইবাদত নেই এবং হে মাহবুব! 
|আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান 
পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা- 
প্রার্থনা করুন (৫০)! এবং আল্লাহ্‌ জানেন 
(তোমাদের দিনের বেলায় চলাচ্ফেরা করা (৫১) 
ও রাত্রি বেলায় তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণ করা 
(৫২) 

বড” 
৯২০- 
কেন অবতীর্ণ হয়নি (৫৩)?' অতঃপর যখন 


এবং ভাতে হ্দিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন 


[তারই মতো তাকায়, যার উপর মৃত্যুর ছায়া 
ছাইয়ে গেছে।সুতরাংতাদের জন্য উত্তম ছিলো- 


এবং মুসলমানগণ বলে, 'কোন সূরা 
[কোন পাকা-পোক্ত সূরা অবতীর্ণ হলো (৫৪) 


[আপনি দেখবেন তাদেরকে. যাদের অন্তরসমূহে | 
[ব্যাধি রয়েছে (৫৫) যে, আপনার প্রতি (৫৬) 








সূরা £ ৪৭ মুহাত্মদ (সাতৃ্যাঅলায়হি ওয়াসল্রাষ) ৯০৮ = লি লগায়া £২৬| 
(৪১), ‘এখনই তিনি কী বললেন (9২)?" এরা ০০ 41044 
হচ্ছেতারাই, যাদের অস্তরসমৃহের উপর আল্লাহ্‌ 2৩২ Ee 054 
(মোহর করেদিয়েছেন (৪৩) এবংআপনখেয়াল- গান 

খুশীর অনুসারী হয়েছে (৪8) । 

৯৭. এবং যেসব লোক পৎপথ পেয়েছে (৪৫) রিনার রো 
আল্লাহ্‌ ভাদেরহিদাযত (9৬) আরো অধিকভাবে by পা 
[করেছেন এবং তাদের প্হেষ্গারী তাদেরকে 91১0 
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আল্লহ া-আলার পথে জিহাদকরার প্রতি অতি আগ্রহ ছিলো'। ভারা বলতেন, “এমন সূরা কেন অবতীর্ণ হয়না, যাতে জিহাদে নির্দেশ থাকে? তাহলে 
আমরা সিহাদ করতাম” এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আন্বাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-৫৪. যার মধ্যে সু্পস্ট ও দ্বিধাহীন বিবরণ থাকে এবং সেটার কোন নির্দেশ রহিত হবার মতো হয়না। 


টীকা-৫৫. অর্থাৎ মুনাফিকরদেরকে 
টীকা-৫৬. দুঃখিত হয়ে 


চীকা-৫৭. আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রসূলের 
টীকা-৫৮. এবং জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়েছে; 
টীকা-৫৯. ঈমান ও আনুগত্যের উপর স্থির থেকে, 


চীকা-৬০, ঘুষ নেৰে, যুলুম করবে, পরস্পরের মধ্য যদ্ধ-িহহ করবে, একে অপরকে হত্যা করবে 


সূরা £ ৪৭ মুহাম্মদ সাহার ওয়াসা) ৯০৯ 


পারা £ ২৬ 





২১. আনুগত্য করা (৫৭) এবং উত্তম কথা 
বলা । অতঃপর যখন আদেশ ঘোষিত হলো 
(৫৮); সুতরাং যদি আল্লাহর সাথে সত্যবাদী 
(থাকতো (৫৯), তবে তাদের জন্য মঙ্গল ছিলো । 
২২. তবে কি তোমাদের এ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর 
| হচ্ছে যে, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতা লাভ করো 
[বে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে (৬০) এবং 
[আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? 

২৩২ এরা হচ্ছে এসব লোক (৬১), যাদের 
[উপর আল্লাহ্‌ তা‘আলা অভিসম্পাত করেছেন | 
এবং তাদেরকে সত্য থেকে বধির করে দিয়েছেন, 
|আর তাদের চক্ষুগুলোকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে 
[দিয়েছেন (৬২) । 

২৪. তবে কি তারা ক্রোরআন সম্বন্ধে চিন্তা- 
[ভাবনা করে না (৬৩)? কিন্তু কোন কোন 
[অন্তরের উপর সেগুলোর তালা লেগেছে (৬৪) । 
২৫. নিশ্চয় এসব লোক, যারা নিজেদের 
[পেছনের দিকে ফিরে গেছে (৬৫) এরপর যে, 
[হিদায়ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছিলো (৬৬). 
[শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৬৭) এবং 
[তাদেরকে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল অবস্থান করার 
আশা দিয়েছে (৬৮) । 


[আমরা আপনার কথা মানবো (৭২)।' এবং, 
[আল্লাহ্‌ তাদের গোপন বিষয় জানেন । 


পৃষ্ঠদেশে মারতে মারতে (৭৩)। 
২২৮- এটা এ জন্য যে, তারা এমন সব কথার 


[অনুসারী হয়েছে, যা*তে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্ট 
রয়েছে (৭৪) 
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নিবৃত্ত রাধার ক্ষেতরে। 
ঢীকা-৭৩. লৌহ নির্মিত গদাসমূহ ঘারা। 





চীকা-৬১. ফ্যাসাদকারী, 

টীকা-৬২. যে, সংপথ দেখে না। 
চীকা-৬৩. যাতে সত্য চিনতে পারে? 
চীকা-৬৪. কুফরের । ফলে সত্যেরবাণী 
সে গুলোকে স্পর্শই করতে পারছে না। 
ডীকা-৬৫. মুনাফিকীবশতঃ 
টীকা-৬৬. অমংহিমারতের পবন 


করেছে এবং হুযুরের প্রশংসা ও গুণাবলী 
তাদের কিভাবে দেখেছে অতঃপর জানা 
ও চেনা সত্তেও কুফর অবলছ্বন করেছে" 
হযরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু 
তাআলা আন্হমা, দাহহাক ও সুন্ীর 
অভিমত হচ্ছে- ‘এতে মুনাফিকদের কথা 
বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান এনে কুফরের 
চীকা-৬৭. এবং মন্কা্ধাদিকে তাদের 
দৃষ্টিতে এমনই সুশোভিত করে দেখিয়েছে 
হেন তারা সেগুলোকে ভালোহনেকরে। 
'টীকা-৬৮. যে, এখনো দীর্ঘ জীবন পড়ে 
আছে, দুনিয়ার স্বাদ খুব গ্রহণ করো। 
বনু তাদের উপর শয়তানের চক্রান্ত 
কার্যকর হয়েছে। 

চীকা-৬৯. অর্থাৎ কিতাবীগণ অথবা 
মুনাফিকগণ গোপনভাবে 

চ্ীকা-৭০. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে, 
ভীকা-৭১, কৌরআন ও ধরীয়ি বিধানাবলী 
চীকা-৭২. অর্থাৎবিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ও্্াসান্লামের প্রতি শক্রতা এবং হুযূরের 
মধ্যে এবং লোকদেরকে জিহাদ থেকে 


চীকা-৭৪. আর ওসব কথা হচ্ছে- “রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাচ্যযের সাথে জিহাদে যেতে বাধা দান করা এবং কাফিরদের সহ 


করা । হয়রত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃছমা বলেন, “এ সব কথা হচ্ছে তাওরীতের এ সমস্ত বিষবেস্তৃকে গোপন করা, যে গুলোর মধ্যে 
রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা+আলা আলায়হি খযাল্লামের প্রশংসা রয়েছে?” 

টীকা-৭৫. ঈমান ও তানুগত্য এবং মুসলমানদের সাহায্য আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে হাযির হওয়া 
টরীকা-৭৬. সুনাফিকীর 

টীকা-৭৭. অর্থাৎ তাদের এসব শক্রুভা, যা তারা মু'সিনদের প্রতি রাখে? 

চীকা-৭৮. হাদীসঃ হযরত আনাস ত্রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আশৃছ বলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


ওয়াসাল্ামের নিকট কোন মুনাফিক 
গোপন থাকেনি । তিনি সৰাইকে তাদের | সূরা £ ৪৭ যুহাস্বদ [সা আলাই সত ৯১০ পারা £ ২৬ 


চিনতে পারতেন টস r 
Ree এবং তার সস্ুষ্টি (৭৫) তাদের নিকট পছন্দনীয় 88028425385 E 
চীৰা-৭৯. এবং তারা আপন অন্তরের | হয়নি; সুতরাং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিক্বল K 
অবস্থা তাক (দঃ) নিকট থেকে গোপন |করে দিয়েছেন। 
করতে পারবে না। সুতরাং এরপর রে 
মুনাফিকই তার ওয় নড়াচড়া করতে, | 
হুযূর তার মুনাফিকীকে তার কথবার্ভ উন 
এবংবাচনভদ্গি থেকেই চিনে ফেলতন। 1২৯, যাদের অস্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (৭৬) 








55545525455 


বিশেষপরষ্টাঃ আহ্‌ তা'আলা td hc HO 

বিল হকারের লাল দাদ করেহল। ০০০ 

সেগুলোর মধ্যে চেহারা দেখে চনাও 

রয়েছে, কথাবার্তা থেকে চেনাও । টো 

চীকা-৮০. অর্থাৎ আপন বান্দাদের সমন্ত নন SS রে 

কককর্ষ। প্রত্যেককে তার উপযোগী [আকৃতি দ্বারা চিনে নিতেন (৭৮)। এবংনিশ্য় Bs ys 

প্রাভদান দেবেন। [পান তাতদরকে কথাবার্তার ভঙ্গিতেই চিনে (০৮০ 
রক [লেবেন (+৮)। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম 

রি [সম্পর্কে জালেন (৮০)। 

চীকা-৮২ অর্থাৎ্খকশ কৰে দেবো- [০১ এক ডন না 

চীকা-৮৩. যাতে একথণ্রকাশ পায় যে, [পরীক্ষা করবো (৮১) এই পর্যন্ত যে, দেখে ed; 

আনুগতা ও নষ্টা দাবীতে তোসাদের | নেবো (৮২) তোয়াদের জিহ্াদকারীদেরকে ও ৮ 

মধ্যে কেউ ্ষশীলদেরকে এবং চোমাদেরসাাদগালাবও 

চীকা-৮৪- তার বান্দাদরকে পরীক্ষা করে নেবো (৮৩)। 

জীকা-৮৫. এবং দানলকষিলাইস্াদি- (০২. নিচ সব লোক, যারা কুফর করেছে, ০4591508796 

কোনটার সাওয়াব পাবেনা । কেননা, যে [জাল্লাহর পখে বাধা সৃষ্টি করেছে (৮৪) এবং ধন টির 

কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য হয় না [রসূলের বিরোধিতা করেছে এরপর যে, হিদায়ত Satay ১0 

সেটার সাওয়াবই কিসের? [তাদের উপর প্রকাশ পেয়েছিলো, তারা কখনো ০০০0৭] 

শাল সুঘ্ল। বদরের যৃদধের জনা যখন আলা কোনক্ষতি করতে পারবে না এবং খুব ৪21০ 


কোরাইশরা বের হলোতখন এ সালটা |শীত্ৰই আল্লাহ্‌ তাদের কর্মসমূহ নিক্ষল করে 
দুর্ভিক্ষের ছিলো ।সৈন বাহিনীরখাবার [দেবেন (৮৫)। E 
ঝোরাঈস্বীয় ধনী লেকের পালাক্রমে | ৩৩. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য SAGAS 
নিজেদের দারিত্বে গ্রহণ করলো। মৰা - 
মুকার্রঘাহ্‌ থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম 
খাবার আবু জাহুলের পক্ষ থেকে ছিলে । এ উপলক্ষে সে দশটা উট যবেহ করেছিলো । অতঃপন্ লাফন্ওয়ান 'উস্ফান' নামক স্থানে নয়টা উট; অতপর 
সাহল ালীদ'-এদশট উট । এখান থেকে এসব লোক সমুদ্রের দিকে ফিরে গেলো এবং রানা হারিয়ে এফলেছিলো। একদিন যাত্রাৰিরক্ি করলো । সেখানে 
শায়বার পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশিত হনো । নয়টা উট যাই হলো । অতঃপর 'আবৃওয়া* নামক স্থানে শৌছলো। সেখানে মাক্বিছ জামৃহী নয়টা উট 
যবেহ করেছিলো । হযরত আবাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আালা আনৃহ) -এর পক্ষ থেকেও দাওয়াত হলো । তখনও পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধনা হননি । 
তার পক্ষ থেকেও মতান্তরে, দশটা উট যবেহ করা হলো। তারপর হারিসের পক্ষ থেকে নয়টা । আর আবুল বুঝতারীর পক্ষ থেকে বলয়ের বা্ণার পাশে 
দশটা উট ৷ এ সব খাপ সরবরাহকারীদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 














আমানঝিল ৬. 


'চীকা-৮৬. অর্থাৎ ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। 


চীকা-৮৭. 'রিয়া' অথবা মুনাফিকীর মাধ্যমে । 


শানে নৃযূলঃ কোন কোন লোকের ধারণা ছিলো যে, “যেমন শির্কের কারণে সমস্ত সৎকর্ম নিক্ষল হয়ে যায়, তেমনি ঈমানের বরকতে কোন পাপও ক্ষতি 
করতে পারে না।" তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, মু'মিনের জনা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করা বিশেষ জরুরী । 


পাপ থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক । 


আস্আলাঃ এ আয়াতে কর্ম বাতিল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ যেই কর্ম আরম্ভকরবে- চাই 


তা নফলই হোক কিংবা নামায অথবা রোষা 


হোক, অথবা অন্য কিছু, তবে তা বাতিল না করাই অপরিহার্য হয়ে যায় । (অর্থাৎ আরম্ভ করে অসস্পূ্ণাবসথা় ভঙ্গ না করে পরিপূর্ণ করাই আবশ্যক ।) 
ভীকা-৮৮. শানে নৃযূলঃ এ আয়াত "কালী (কৃপ) -এ নিক্িপ্তদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে 'ক্'লীব' বদরেরই একটা কূপ ছিলো । সেটার মধ্যে নিহত 


সাঃ ৪৭ মুহামল সো শালা গাল) ৯১১ 


পারা ॥ ২৬ 





এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো (৮৬) 
[আর আপন কৃতকর্ম বাতিল করো না (৮৭)। 


(০৪. নিশ্চয় যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহ্র 
[পথে বাধা দিয়েছে অতঃপর কাফির অবস্থায়ই 


সা পতিত হয়েছে তবে আল্লাহ্‌ খল! 


|তাদেয়কে ক্ষমা করবেন না চে) । 
৩০. সুতরাং তোমরা আলস্য করো না (৮৯); 
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পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। 





কাফিরদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। 
যেমন আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা আর 
আয়াতের বিধান প্রত্যেক কাফিরের 
বেলায়ই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; যারা 


১. অর্থাৎ শর মুকাবিলায় 
দূৰ্বল দর্শন করো না। 


টীকা-৯০. কাফিরদেরকে ৷ 


“ক্ৰোরতাবী'র মধ্য উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, এ আয়াতের বিধানে আলিম 





রহিত হবারও নয়)। আর আয়াত দু'টি 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 


অন্য এক অভিমত এ যে, আয়াত 1৬:১1 -এর বিধান এক নিরিষ স্ৃদায়ের সাথে খাস ।আর এ আম হচ্ছেব্যাপক (7৮) ৷ কাফিরদের 


সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৈধ লয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে, যখন মুসলমান দুর্বল হয় এবং মুকানিলা করতে পারেনা 
চীকা-৯১. তোমাদেরকে কৃতকর্মের পুরন্ধার পরিপূর্ণভাবে দান করবেন। 

চীকা-৯২. অতি তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাতে মশগুল হওয়া কোন মতেই উপকারী নয়। 
ভীকা-৯৩. হী, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেবেন, যাতে তোমরা সেটার সাওয়াব লাভ করতে পারো । 
চীকা-৯৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদকে । 


চীকা-৯৫. যেখানে ব্যয় করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। 

চীকা-৯৬. সাকা দানে ও ফরঘ আদায় করার ক্ষেত্রে, 

ীকা-৯৭. তোমাদের সাদক্যহ্‌সমূহ ও আনুগত্যসমূহ থেকে, 

টীকা-৯৮. তার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি। 

চীকা-৯৯. তার ও তার রসূলের আনুগত্য থেকে, 

টাকা-১০০, বরং অতিমাত্রায় অনুগত ও বাধ্য হবে। & সৰল 

টীকা-১. "সূরা ফাত্হ' মাদানী । এতে চারটি রুকু’, উনত্রিশটি আয়াত, পাচশ আটটি পদ এবং দু'হাজার পাঁচশ উনযটি বর্ণ আছে। 


চীকা-২. শানে নুযূলঃ {£১5 +, হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সময় হুুরের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে 
হুযূর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সাহাবীগণ হুযুরকে মুবারকবাদ দেন । (বোখারী, মুসলিম ও তিরমিষী) 


"হৃদায়বিয়া' মক্কা যুকার্রামার নিকটবর্তী 





























টা সুরাঃ ৪৮ ফাড্হ ই বু 
আটা কৃপপ। 
পথে বায় করবে (৯৫)। সুতরাং তোমাদের 
সংক্ষিপ্ত ঘটনা এ যে, বশ্বকুল সরদার 
~ [মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ তক 

বসা ই পন কং 0৪), জব লে জীয় আত্ম IR 
সাহাবীদের সঙ্গে নিরাপদে মক্কা উপরই কার্পণ্য করে এবং আল্লাহ্‌ অভাবমৃ্ || 29555 
যুকার্বামায়প্রবেশ করেছেন- কেউমাথা [(৯৭) আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী (৯৮) । 25850700255 

নো অবস্থায় কে মাধার ছোট [জার দি তোমরা মুখ করিয়ে লাও (১৯), তবে | sho o' 
মুখানো অবস্থায়, কেট মাথার চুল ॥ [ভিন 89984 সে £ 
কাবা মুআত্যথায় প্রবেশ করেছেন। ক্স ELS E 
কাবার চাৰি গ্রহণ করেছেন। তাওয়াফ |তোষাদের সথলবর্তী করবেন। অত! 
করেছেন। ওররাহ্‌ পালন করেছেন।' [তোমাদের মতো হবে না (১০০)। * 




































সাহাবাদেরকে এ স্বপ্নের খবর দিলেন। 

সবাই আনন্দিত হলেন। সূরা ফাত্হ 

অতঃপর হুযূর ওমরাহ্‌ পালনের ইচ্ছা 0! 

করলেন । আর এক হাজার চারশ ES SAPP 

সাহাবীকে সাথে নিয়ে যিলক্‌দ মাসের ১ম ্ 

তারিখে সেন ৬ষ্ঠ হিজরী) রওনা হয়ে || সূরা ফাত্হ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম | আয়াত-২৯ 
গেলেন। 'ুল হুলায়ফাই'-তে পৌছে || মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১) । রুক'-৪ 
সেখানে মসজিদে দু'রাক্‌ আত নামায় রুকু’ _ এক 

পঢ়ে ওমরাহ্র ইহরাম পরিধান করলেন টা 

আর হুযূরের সাথে অধিকাংশ সাহাবীও। |>- নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় $83055059 
কোন কোন সাহাবী জোহ্‌ফাহ্‌ থেকেই |দান করেছি (২); চা 
ইহরাম বেঁধেছিলেন। 





পথিমধ্যে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। 
সাহাবীগণ আরয় করলেন যে, পানি 
কাফেলার নিকট মোটেই অবশিষ্ট নেই, হযুরের পাতে ব্যতীত । তা'তে সামান্যটুকু পানি অবশিষ্ট ছিলো । হুযূর উক্ত পারে আপন বরকতময় হাত ডুবালেন। 
তখনই মুবারক আঙ্গুলগুলো থেকে পানির ফোয়ারা স্োরেগরবাহিত হতে লাগলো । বাহিনীর সবাই পান করলেন, ওষু করপেন। 

যখন উস্ফান' নামক স্থানে পৌছলেন,তখন খবর এলো যে, ক্বোরাঈশের কাফিরগণ বিরাট আয়োজনের সাথে অপ্রশস্তে সজ্জিত হয় যুদ্ধের জন্য তত ৷ 
যখন হদায়িয়ায় উপনীত হলেন, তখন সেটার (কৃপ) পানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো; তাতে একটা মাত্র ফৌটাও অবশিষ্ট রইলো না । গরম ছিলো একেবারে 
অসহনীয় হযর বশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কৃপের মধো কুলি ফেললেন । সেটার বরকতে কৃপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো । 
সবাই পান করলেন । উটগুলোকেও পান করালেন । 

এখানে কোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের অবস্থা জানার জন্য কয়েকজন লোককে পাঠানো হলো । সবাই গিয়ে এ কথা বর্ণনা করলেন যে, হুযূর ওমরাহ্র জন্যই 
তাশরীফ এনেছেন, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাতে তাদের বিশ্বাস হলো না। 





* "সুরা মূহাস্মদ (সাপ্াপ্গাহ আলায়হি ওয়াসস্তাম)' সমাগত। 


শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের বড় নেতা ও আরবের অতি ধনী ব্যক্তি উরওয়াহ ইবনে যাস'উদ সাকৃম্ীকে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলো। তিনি 
এসে দেখলেন যে, মর হন্ত মুবারক হত করছেন । তখনই সাহাবীগণ 'তাবাব্কুক' বা বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্য হযুরের ব্যবহৃত পবিত্র পানি সংগ্রহ করার 
জন্য ঝাপিয়ে পড়ছিলেন। কোথাও থুথু ফেলছেন, তখনই লোকেরা তা সংগ্রহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যিনি তা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তিনি 
তা আপন চেহারা ও শরীরের উপর বরকতের জন্য মালিশ করছেন । পৰিব্রতম শরীরের কোন লোম পড়তে পারতো না । কখনো ঝরে পড়তেই সাহাবীগণ 
অতি আদব সহকানে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং আপন প্রাণ অপেক্ষাও ধিক তিয়রপে সংরক্ষণ করছেন। যখনই হুযূর কথা বলতে আর করছেন তখন 
সবাই নিশ্চুপ হযে যাচ্ছে । হযূরের প্রতি আদব ও সম্মান ্রদ্শনার্থে কেউ আপন দৃষ্টিকে পর্ন উপরের দিকে উঠাতে পারছেন না" 

উরওয়াহ্‌ কৌরাঈশের নিকট গিয়ে এ সব অবস্থা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, “আমি পারস্য, রোম ও মিশরের বাদশাহগণের দরবারে গিয়েছি। আমি 
কোন বাদশাহর এ সম্মান ও মহত্ব দেখিনি, যা মুহায়দ মোস্তফা (সান্যান্া তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্রাম)-এব ভাব সাহাহীগণের মধ রয়েছে। আমি 
আশঙ্কা বোধ করছি যে, তোমৱা তীর সুকাবিলায কামিযাব হতে পারবে না৷” ক্বোরাঈশগণ বললো, “এমন কথা বলো না । আমরা াদেরকে এ বৎসর 
ফেরত দেবো । ভারা আগামী বছর আসবেন ।” উরওয়াহ্‌ বললেন, “আসি আশঙ্কা বোধ করছি মে, তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে "এ কথা 
বলে তিনি আপন সাখীদেরকে সঙ্গে নিয়ে 
তায়েফ ফিরে গেলেন। আর এ ঘটনার 





সূরা £ ৪৮ ফাতহ ৯১৩ পারা £২৬ 





|২. যাতে আল্লাহ্‌ আপনার কারণে পাপ ক্ষযা ৬’ পর আন্তাহু পাক তাকে ইসলাম গ্রহণের 
দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার ee মর্যাদা দান করেছেন। 

পরবর্তীদের (৩) এবং আপন নি'মাতসমূহ id এখানেই হুযূর আপন সাহাবীদের নিকট 

|আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন (৪) আর BEL AE থেকে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তা 

|আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন (৫); বা 'আত-ই-রিদ্ওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ । 


LEAS 


বায়'আত-এর সংবাদ হনে কাফিরগণ 
ভীত হয়ে পড়লো এবং তাদের 
উপদেক্টাগণ এটাই উত্তম মনে করলো 
33355507625] a, সাধ করে নেয়া হোক। 
2655৩ সুতরাং সন্ধিপত্র' লিশিবদ্ধ করা হলো । 
৩8১৮৭559432; | আম পরবর্তী বৎসর হুরের আগমনের 
৩৪৫৯ উনি প্রস্তাব গৃহীত হলো। বনতঃ এ “সন্ধি 
(2 মুসলমানদের জন্য খুবই এ 
উপকারী হলো; বরং ফলাফলের 
55023) 054:] ) দিবে তাপবিজয়' বলে প্ৰমাণিত হলো।এ 
2১95৩ 26. | কারণেই অধিকাংশ মুফাস্সির এ বিজয়" 


[মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে; এবং তাদের পাপরাশি ও হব ৯ ৪ মে 
[তদের থেকে মোচন করে দেন। আর এটা || ০8৫ sae 


[আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য । পরবর্তীতে সংগঠিত হবার ছিলো । 

৬. এবংশাতি দেলসুনাফিক পুরুষ ওমুলাফিক। ৮৪804548 | আর ভিটা নান 
আলাম - ৬ (5৯55) ঘা বৰ্ণনা করা সেই 

বিজয়গ্জালা নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার 














কথা বুঝানোর জনাই । (খাযিন ও রাহুল বয়ান) 
ভীকা-৩. এবং আপনারই কারণে উদ্মতের শুণাহ্‌ ক্ষমা করেন। (খাযিন ও রূহুল বয়ান) 

টীকা-৪. পার্থিবও, পরকানীনও । 

চীকা-৫. রিসালতের প্রচার ও রাজ্যের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; (বায়দাতী) 

ডীকা-৬. শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেন। 

টীকা-৭. এবং পাকাপোক্ত ধৰ্মীয় বিশ্থাস ( ০১-৭০) সত্বেও অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়। 

টাকা-৮. তিনি এর উপর ক্ষমতাবান যে, যার মাধ্যমেই ইচ্ছা করেন আপন রসূল সাল্লান্টাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্রামের সাহাযা করবেন। 
“আস্মান ও যযীনের বাহিনী" দ্বারা হয়ত 'আস্মান ও যযীনের ফিরিশৃতাগণ' বুঝানো হয়েছে অথবা 'আস্যানসমূহের ফিরিশৃতাকৃল ও যদীনের প্রণীকৃল 
বুঝালো হয়েছে। 

ীকা-৯. তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহের প্রশান্ত দান এবং বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এ জনাই দিয়েছেন- 


টীকা-১০. যে, তিনি আপন রসূল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম এবং তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের সাহায্য করবেন না । 
টীকা-১১. শাস্তি ও ধ্বংসের 

টীকা-১২. আপন উম্মতের কার্যাদি ও অবস্থাদির জনা: যাতে ক্য়াযত-দিবনে সেগুলোর সাক্ষ্য দেন 

ভীকা-১৩ অর্থাৎ (তাওহীদ ও রিসালতের) স্বীকারোক্তিদাডা মু'মিনদেরকে জানলার সুসংবাদদাতা ও অবাধ্যদেরকে দোযণের শান্তির ভীতি প্দরশনকারী । 
চীকা-১৪. “সকালে পবিত্রতা ঘোবণাস্মা 














Mi নাহ এবং ধাম [সুরা ৪৮ কাহ ৯১৪ সারা £২৬] 
পৰিৱতা ঘোষণা’-এর মধ্যে অবশিষ্ট চার | নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক i AE, ৮5 
ওয়াক্ত নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারীদেরকে, যারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ ARE: 3945 
চীকা-১৫. “এব রাত, [রে মন্দ ধারণা (১০) তাদের উপর রয়েছে (50825455065 
ই-বিওযাল বুঝানো হয়েছে, যা নবী | মহাবিপদ (১১) এবং আল্লাহ্‌ তাদের উপর তু MERLE AECL 
করীম সাল্লান্নাহ তা“আলা আলায়হি | হয়েছেন এবংতাদেরউপরজ্রভিস-পাত করছেন ৫5 
সালাম হিরণ বরেছিলেন। | আর তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং ASHE 
[তা কতই মন্দ পরিণাম! 
টীকা-১৬. কেননা, রসূলের হাতে বার, টৈ9। রঃ 
বায় আত গ্রহণ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার [৭.7 59539540495 
দিকটই বায'আত গ্রহণ করার শামিল, টি ৮৮৮4 টিটি 
যেমনিভাবে রসূলের আন্ত কর আরা | সারাহ সমন ও প্রজ্ঞা । ECS 
তা-আলারই আনুগত্য করার শামিল। ৮. পিক আমি আপনাকে শ্রেরণ করেছি EASE SL 
এ্রতাক্ষকারী SSS DUNE 
টাকা-১৭, যেগুলো দ্বারা তারা বিশবকুল [উপস্থিত - (হাযির-নাখির) করে ৪৫8৫ 
সরদার সাল্লাযাহু তা'আলা আলায়হি |(১২) এবং সুসংবাদাদাতা ও সতর্ককারী করে 
ওয়াসাল্লামের নিকটবায়'আভথহণকরার |(১৩); 
মর্যাদা লাভ করেছিলেন, ৯. যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার 58098 
SEIS SISTINE 
চীকা-১৮. এএসীকার তস করারঅশুত [রসূলের উপর ঈমান আনো এবং রসূলের মহত্ব 245 
পারিণতি তাদেরই উপর বর্তাবে; বর্ণনা ও (ভার প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর ০০ 
[সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষ 
টন্প-১৮.. অর্থাৎ হদাযিা খেকে [(১8)1 87 
তোমাদের ফিরে আসার সময় । শব 


১০. এসব লো, যারা আপনার নিকট 
বায়*আতগ্রহণ করছে ১৫)তারা তোআল্লাহ্রই 
[নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে (১৬)। তাদের 
[হাতও লোর উপর (১৭) আল্লাহ্র হাত রয়েছে ১ 
সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে (টিটি 

[শিজেরই অনিষ্টার্ণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে (১৮); রে 
[আর যে কেউ পূরণ করেছে এ অঙ্গীকারকে যা 
সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্ব, 
আল্লাহ্‌ তাকে মহা পুরন্কার দেবেন (১৯) । 


ক্্ব্ু" 
কে কাস পেছন. GSO 


“আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার- উগ্র 
পরিজনই আমাদেরকে যাওয়া থেকে বিরত 


_ মানাখল - ৬ 


চীকা-২০. অর্থাৎ গিফার, যুবা়নাহ, 
ভুহায়নাহ, আশৃজা' ও আসলাম োতের 
লোকেরা, যখন রসূল করীম সানা, 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্পাম 
হুদায়বিয়াহ্র বছর ওমরাহর উদ্দেশ্যে 
কা মুকাব্থাথা যাবার ইচ্ছা করলেন, 
তখন মদীনা মুনাওয়ারার পার্শবর্তা 
খামগ্ুলোর লোকেরা ও মরুবাসীরা 
ক্োরাসীশের তয়ে হুযুবের সাথে ঘাওয়া 
থেকে বিরত রইলো; অপচ বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লারাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ওষরাহ্র ইহরাম বেঁধে 
নিয়েছিলেন এবং কোরবানীর পশুগুলোও 
হযুরের সাথে ছিলো। এ থেকে এ কথা 
সুস্পষ্ট ছিলো যে, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। 
এতল্সত্বেও বহু সংখ্যক মকুবাসীর পক্ষে 
যাওয়াটা ক্টকর ছিলো। আর তারা 
কাজের বাহানা করে (আপন আপন ঘরে) রয়ে গেলো । তাদের ধারণা এ ছিলো মে, বোর শুন শক্তিশালী । মুসলমানগণ তাদের থেকেরক্ষা পেয়ে আসতে 
পারবে না। সবাই সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন । এখন যখন আল্লাহর সাহাযাক্রয়ে, ঘটনা তাদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত হলো, তখন তারা তাদের না 
যাওয়ার জন্য আফসোস করবে এবং ওযর পেশ করে ক্ষমা চাইবে 




















চীকা-২১. 'কেননা, নারীগণ এবং ছোট শিশু ও ছেলেমেয়েরা একাকী ছিলো। তাদের খবরাখবর নেয়ার জনা কেউ ছিলো না। এ জন্য আমরা অপারগ 
ছিলাম। 


চীকা-২২. আল্লাহ্‌ তা'আলা তালেরবঝে' মিথ্যুক বলে ঘোষণা করলেন। 
চীকা-২৩. অর্থাৎ তার যেই ওযর.অভূহাত প্রকাশ করছে ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে তাতে তারা িখ্যাবাদী । 





সাঃ ৪৮ ফা 





পারা £২৬ 








[রেখেছে (২১)। এখন হুযুর! আমাদের ক্ষমার 
প্রার্থনা করুন (২২) ৷' তাদের মুখেই এ 















SIE 05525 





চীকা-২৪, শুরা তাদের সবাইকে 
সেখানেই শেষ করে ফেলবে 

টাকা-২৫. কুফর ওবিপর্যয়ের, বিজয়ের 
এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হবার 


বলে, যা তাদের অন্তরে নেই (২৩)।| ৮৮9৮5০64453 ও ১ 
Ee আছে, যদি 29015559815 চীকা-২৭. এ আয়াতে এ মর্মে ঘোষণা 
তোমাদের অনিষ্ট চান অথবা তোমাদের 2০0498 | রয়েছে যে, যারাআ্াহ্‌ তা'আলা ও তার 








সাদর ইন করেন? বরা তোমাদের 144) রসূলের উপর ঈমান আনেনি এবংতাদের 
৯০১১১ টি মে কাযে ইলা রা 

২ ই tb ১1 ৰে 058014488058505 | কা ২৮. এসবই তার আসা ও ইচ্ছার 

[দিকে ফিরে আসবে না (২৪) এবং সেটাকেই BIST Set উপর নির্ভরশীল । 

[নিজেদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালো মনে করে 85 RSIS YS চীকা-২৯. যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিতি 





থেকে বিরত থাকে। হে ঈমানদারগণ! 


এবং তোমরা মন্দ ধারণাই পোষণ oe 35-21 
|করেছো (২৫) । আর তোমরা ধ্যংসহবার লোক SUIS চীকা-৩০. খায়ৰারের, 
| এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন 
১৩. এবংযারা ঈমান আনে নি আল্লাহ্‌ ওতার ৷ ঞ %:8/5845% মুসলমানগণ 'হুনায়বিয়ার সঙ্ধি' সম্পন্ন 






৮৩৮১৫ 
555955১9425 





দানের প্রতিশ্র“তি দিলেন। আর 
সেখানকার গণীমতের মালগুলো 


যাকে ইচ্ছা শাডি দেন (২৮), এবং আল্লাহ্‌ ৩৪4১4584455] মাবিয়া যাৱা উপস্থিত হন, তাদের 
৬ | 303 | জনাই খাস করে দেয়া হলো। হন 
Ee মুসলমানদের নিকট খায়বার অভিমুখে 
১৫. এখন যারা পেছনে বসে আছে তারা | 03,0 ০ 0422 ৮০, | রওনা হবার সময় এসেছিলো, তখন 
[বলবে (২৯), হখন তোমরা পণীমতের মাল SENSIS | উদ লোকের মনে তের সার 
[নিতে যাবে (৩০), ‘সুতরাং মর | 05955540504] হলে৷ আর তারা গণীমতের লালসায় 
তোমাদের পেছনে আসতে দাও (৩১)1" ভারা নিই ে তে 
দার বাণী বদলে ফেলতে (৩২)। See by: অর্থাৎ আমরাও তোমাদের 
আপনি বলুন, “তোমরা কখনো আমাদের সাথে। ৫১0693৫4708) গল, 
এসো না! আল্লাহ্‌ প্রথম থেকে এমনিই বলে EBLE SSIES | সখ খন HOI 
184272৯%4 ক হতে ই্ুক। আল্লাহতা'লা 
[তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ 5346515595605 | খাদ ফাল 





(৩৪) ৷" বরং তারা কথা বুঝতো না 
(৩৫), কিছু স্বল্প কিছু (৩৬)। || 














চীকা-৩৩. অর্থাৎ আমাদের মদীনায় আগননের পূর্বে ॥ 


টীকা-৩২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পরতিক্রতি, যা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ- 
কারীদেরজনা দিয়েছিলেন যে, 'খায়বারের 
গণীমত শুধু তাদেরই জন্য'। 


চীকা-৩৪. ‘এবং এটা পছন্দ করছো না যে, আমরাও তোমাদের সাথে গণীমত লাভ করবো ।' আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 


ভীকা-৩৫. হীনের, 


টাকা-৬. অর্থাৎ নি দুয়ার । এমনকি, তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিও পারবি উদ্দেশোই ছিলো এবং আখিরাতের বিষয়াদি যোটেই বুঝতো ন । (জুমাল) 


ীকা-৩৭. যারা বিভিন্ন গোত্রের লোক; আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে ঘে. তাদের তাওবা করার আশা করা যায় । কিছু লোক এমনও আছে, 
যারা মুনাফিকীর মধ্যে অত্যন্ত পোকাপোক্ত ও কষ্টর । তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করাই উদ্দেশ্য; যাতে তাওবাকারীরা এবং যারা তাওবা করেনা তাদের 
মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন- 


'চীকা-৩৮ এ সম্প্রদায় হচ্ছে বনী হানীফা, ইয়ামামার অধিবাসীগণ, যারা 'মুসায়লামা কাফ্যাব' ভেগুনবী)-এর সম্প্রদায়ের লোক । তাদের বিরুদ্ধে হযরত 
আৰু বকর সিলীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা-মাল' আন যুক্ধ করেছিলেন । 


এটাও কথিত আছে যে, তারা হচ্ছে- পারস্য ও বোমবালীগণ; যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হআহ্বান করেছিলেন। 
টীকা-৩৯. মাস্আলাঃ এ আয়াত মহান শায়খদয়- হযরত আবু বকর সিদ্ধীক্‌ ও হযরত ওমর ফারক্‌ রাদিয়ল্রাছ্‌ তা'আলা আন্ছযার খিলাফত বিশুদ্ধ 


হবার প্রমাণ এ হুযরতত্বয়ের আনুগত্যের উপর জারাতের এবং তাদের বিরোধিতার উপর জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। 


ঢীকা-৪০. হুদায়বিয়ার ঘটনায়, 
ভীকা-৪১. জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায়; 
শানেনুযূলঃ যখন উপরোক্লেখিত আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হলো;তখন যে সব লোক 
পঙ্গু ও ওযরসম্পন্ন ছিলো তারা আরহ 
করলো, “হে আল্লাহর রসূল (সাচাতাছ 
তা'আল আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের 
কি অবস্থা হবে?” এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-৪২. যে, এ গযর প্রকাশ্য । আর 
জিহাদে হাযির না হওয়া তাদের জন্য 
বৈধ। কেননা, এসব লোক না শত্রুদের 
উপর হামলাকরার শক্তি রাখে, নাশক্রদের 
হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার, 
আরনা গলায়ন করার ৷ তাদেরই বিধানের 
শামিল এসব বৃদ্ধ দুৰ্বল লোক, যাদের 
উঠাবসাকরারও শক্তি নেই: অথবা যাদের 
হাফানী কিংবা কাশি-রোগ আছে. অথবা 
যাদের গ্্ীহা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে, যাদের 
চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। প্রকাশ থাকে 
যে, এসব ওযর জিহাদ থেকে বিরত 
রাখে। এতদব্যতীত, আরো বছ ওযর 
আছে। যেমন- শেষ পর্যায়ের দারিদ্র, 
সফরের জরুরী চাহিদা মেটাতে অপরাগ 
হওয়া অথবা এমনসব জরুরী কাজ, যে 
গুলো সফরে বাধা দেয়; যেমন এমন 
কোন অসুস্থ লোকের সেবা করা, যার 
সেৰা করা তারই উপর অপরিহার্য এবং 


সুক্াঃ ৪৮ ফাড্ছ, ৯১৩ 





১৬... সব পেছনে অবস্থানকারী 
বলে দিন (৩৭), 'অনতিবিলছছে 
(তোমাদেরকে এক জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের 
প্রতি আহান করা হবে (৩৮) যে, তাদের সাথে 
[যুদ্ধ করো! অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে। 
(অতঃপর যদি তোমরা আদশে মান্য করো, তবে 
[আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন 
(৩৯)। আর যদি ফিরে যাও যেমন পূর্বে ফিরে 
[গিয়েছিলে (৪০), তবে তোমাদেরকে 
বেদনাদায়ক শান্তি দিবেন ।' 
৯৭. আদ্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই (৪১) 
[এবং লা খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ 
| বাহে এবং না ব্যাথিগ্রন্তের উপর জবাবদিহিতা 
(আছে (৪২)। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও ভার 
নির্দেশ মান্য করে, আল্লাহ্‌ তাকে 
|বাগানসমূহে লিয়ে যাবেন, যে গুলোর নিমদেশে 
[নহ্রসমূহ্‌ প্রবাহিত; এবং যে ফিরে যাবে ((৪৩) 


'পনারনিকট বায় “আত গ্রহণ করছিলো (88) । 
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সে ব্যতীত ওঁ সেবাকাৰ্য সম্পন্ন করার জন্য কেউ থাকে না 
চীকা-৪৩. আনুগত্য থেকে মুখ ফিনিয়ে নেবে এবং কুফর ও মুনাফিকীর উপর একওঁয়ে হয়ে থাকবে। 


টাকা- 
রিদওয়ান’ বলা হয়। 





হুদায়বিয়ায়। যেহেতু এসব বায়'আত গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেহেতু এ বায়'আ্রাতকে “বায়'আত-ই- 


এ 'বায়'আত'-এর কারণ, বাহ্যিক কারণ হিসেবে এটাই ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সান্াল্লাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসানসামহদায়বয়া থেকে হযরত ওসমান 
গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে কোরাঈশের অভিজাত লোকদের নিকট মক্কা মুকার্রামাহ্য় ধ্েরণ করেছিলেন যেন তাদেরকে এ সংবাদ দেনযে, বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুললাহ' শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই ওমরাহ্‌ পালনের নিমিত্ত তাশরীফ আনয়ন করেছেন। ভার 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য নেই । এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, যেসব দুর্বল মুসলমান সেখানে ছিলো তাদেরকেও শাস্তন' দেয়া হয় যে, অনতিবিলম্বে মক্৷ মুকার্রামাহ্‌ 
বিজিত হবে । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন দ্বীনকে বিজয়ী করবেন 


(কো্রাঈশ এ কথার উপর একমত রইলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লারলাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বছর তো তাশরীফ আনবেন না এবং হযরত 
ওসমান গণী রাদিয়ান্তাছ তা'আলা আনৃকে বলে দিলো যে, “আপনিযদি কা'বা যু'জায্যমাহ্র তাওয়াফ করতে চান তবে করতে পারেন।” হযরত ওসমান 
গনী রিয়া তা'আলা আন্হ বললেন, “এখন হতে পারে না যে, আমি রসূল ক্ৰীম সান্লানাছু তা'আলা আলাধহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত তাওয়াফ করবো ৷” 
এ দিকে মুসলমানগণ বললেন, “হযরত ওস্মান গণি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড়ই সৌভাগ্যনান, মিনি কা'বা মুআয্যমায় পৌছেছেন ও তাওয়াফ করে ধন্য 
হয়েছেন।” হুযূর এয়শ দ ফরমালেন, “আমি জানি, তিনি আমাদের ছাড়া তাওয়াফ করবেন না” 

হযরত ওসমান পণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ মৰা মুআয্যমার নুর্কল মুসলমানদেরকে হুযূরের নির্দেশ মোতাবেক, বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর 
ক্রাঈশগণ হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে আটকে রাখলো । এদিকে এ খবর প্রসিদ্ধ হলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়ান্লাৎ তা'আলা 
আনৃহুকে শহীদ করা হয়েছে। 

এতে সুসলমাশগণ খুব উত্তেজিত হলেন আর রবূল করীম সান্যাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসান্তাম সাহাবীদেরনিকট থেকে ক/ফিএপেওসুকাবিলায ভিাপের 
মধ্যে অবিচলিত থাকার উপর বায়'আহ গ্রহণ করলেন। এই বায়‘সাত একট বড় কীটাযুক্ত বৃক্ষের নীচে গহণ করা হয়েছিলে৷. যাকে আরবে 'সামূরা' 
(5৮৯০) বলা হয়। হুযুর আপন বরকতময় বাম হাত পবিত্রতম ও বরকতময় ডান হাতে নিলেন। ছার এরশাদফরমালেন, “এটা ওসমান (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনুহু৮ এন বায়‘আত ।” আরো এরশাদ ফরমালেন, “হে প্রতিপালক !ওস্মান (প্রাদিয়ান্রাছ তা'আলা আন্হ) তোমার ও তোমার রসূল (সাল্লাল্লাহু 


তা'আলা আলায়হি, ওয়াসাল্গাম)-এর 
সূরা £ ৪৮ ফাত্হ ৯১৭ 





২ ৮৫ কাজে নিয়োজিত আছেন।” এ থেকে 
সুতরাং আল্লাহ্‌ জেনেছেন যা তাদেরঅন্তরসমূহে 


প্রতীয়মান হলো যে, বিশ্বকুল সরদার 


[রয়েছে (8৫)। অঃপর তাদের উপর প্রশান্তি ET 7 2 
[অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র সি SAL য হযরতওলুমালসানিমাযোহ 
(আগমনকারী বিজয়ের পুরষ্কার দিয়েছেন (৪৬); সস ।সেকারণেই 
১৯. এবং বহুল পরিমাণে গণীমতের মাল ৩৮254: তো তার বায়'আত নিয়েছিলেন। 


1৪৭), যেপ্ডলো ভাৱা নেবে এবং [সম্মান 
ডা NR মৃশরিকগণ এ বায়'আতের খবর শুনে 


ভীভসনতস্ত হয়ে পড়লো এবং তারাহ্যরত 
ওসমান গণী রাদিয়া্লাহ তা'আলা 
আনহকে পাঠিয়ে দিলে|। 
PT 548002 | বযদীস শরীক্ষে বৰ্ণিত হয়েছে- বিষকুল 
5৩3520৩39202 | সরল সা তা'আলা আলায়হি 
pr ৮ প্র | ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, “যে সব 
১৪৪০৪০০০৪০৪ লোকৃক্ষেরনীচে বায়'আতগ্রহণ করেছে 
তালের মধ্যে কেউই দোষথে শবেশকরাবে 
না” (মুসলিম শরীফ) আর যেই বৃক্ষের 
নীচে বায়'আত হণ করা হয়েছিলো 
আল্লাহ তা'আলা ব বৃক্ষকে দৃশ্য করে 
ফেললেন। পরবর্তী বছর সাহাবীগণ 














বহু তালাশ করেও কেউ সেটার সন্ধান পাননি । 

টীকা-৪৫. সততা, নিষ্ঠা ও ওয়াদা পালন। 

ভীকা-৪৬. অর্থাৎ শায়বার বিজয়ের: হা হুচায়বিয়। খেকে ফিরে আসার ছয় মাস পর অর্জিত হয়েছিলো । 

চীকা-৪৭. খায়বারের এবং খায়বারবসী-পের সম্পদ; যা রসূল *3= সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরণ করেছিলেন, 
চীকা-৪৮, এবং তোমাদের বিজয অভিযান অব্যাহত থাকবে 


ট্টীকা-৪৯. যাতে তারা ভীত হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতি করতে না পারে । সেটার ঘটনা এ ছিলো যে, যখন মুসলমালগশ খায্সবান্ের 
যুদ্ধের জনা রওনা হলেন. তখন াযবারবাসীদেরবন্ধগোতর-বন্‌-আসাদ ও বনুগাত্ফান চেয়েছিলো যে.মদীনাইতধাহর উপর হামলা করেসুলমানদের 
পরিবার-পরিজনকে লুষ্টন করে নেবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে আতক্কের সঞ্চার করলেন এবং তাদের হাতগুলোকে রুখে দিলেন। 


টীকা-৫০. এ 'গণীমত' প্রদান করা এবং শক্রদের হাত রুখে দেয়া 
ভীকা-৫১. আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা ও কর্ম তারই প্রতি সোপর্দ করার; যার ফলে অতি ও নিচ বিস্বাস বৃদ্ধি পায় ॥ 
টীকা-৫২. বিজয় 


টীকা-৫৩. এটা দ্বারা হয়ত পারস্য ও রোমের গণীমতসমূহ বুঝানো হয়েছে অথ! থান্রকারের; আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ব থেকেই যার প্রতিষ্রুতি দিয়েছিলেন। 
আর মুসলযানেরাও বিজয় লাভে আশাবাদী ছিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। 

অনা এক অভিমত হচ্ছে- 'তা হলো মক্কা 
বিজয় ।'অপর এক অভিমত এ যে. ওসব 
বিজয়ই, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুসলমানদেরকে দান করেন। 
টীকা-৫৪. অর্থাৎ মন্াবাসী অথবা 
খায়বারবাসীদের বন্ধু গোরগুলো- বনু 
আসাদ ও বন গাত্ফান, 

চীকা-৫৫. বিজিত হবে ও তারা পরাস্ত 
হবে, 

চীকা-৫৬. যে, তিনি খুখ্যলদেরকে 
সাহায্য করেন এবং কাফ্িরদেরকে পর্মুলন্ত 
কৱেন। 
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|ক্ষমতাধীন ছিলো না (৫৩), (তা) আল্লাহ্র 
ধবীন রয়েছে । এবং আল্লাহ্‌ সব কিছুর 
[উপর ক্ষমতাশীল । || 
২২. এবং দি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে | 
যুদ্ধ করে (৫৪), তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে: 
যৃকাবিলা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (৫৫), 
অতঃপর কোনরক্ষক ও সাহায্যকারী পাবেনা ৷ 
২২৩০. আল্লাহর এ নিয়মই, যা পূর্ব থেকে চলে 
আসছে (৫৬); এবং কখনো আপনি আল্লাহর | 
বিধানে পরিবর্তন পাবেন না । 
২৪. এবং তিনিই হন, ঘিনি তাদের হাতকে 2562 SMELL NAS 
(৫৭) তোমাদের থেকে প্রতিরু্ধ করেছেন এবং | fest 0389 
ভোখাদের হাতকে তাদের থেকে প্রতিুদ্ধ। ১৮০৫5০25884 
[করেছেন মকার উপভাকায় (৫৮) এরপর যে, 34499515441 
(তোঙ্াদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে এগ নু 
[দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ ভগ 
|করছেন। 

২৫. এসব (৫৯) হচ্ছে তারাই, যার! কুফর হা তিন 
কেছে এবং তোমাদেরকে স্সজিদে হারাম ৩৪৫০১১৩০০15 
[থেকে (৬০) বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর 5৩5558121১ 
পশুগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে আপন স্থানে চিল 4 
[পৌছা থেকে (৬১)। এবং যদি এমন না হতো ৩১05, তা 
2৮১০০8555 SEASIDE 
সংখ্যক মুসলমান নারী (৬২), যাদের সম্পর্কে 18445854658 
[তোমরা অবগত নও (৬৩), তাদেরকে তোমরা 55 
[পদদলিত করবে (৬৪), অতঃপর তোমাদেরকে রগ 
তাদের দিক থেকে অজ্ঞাতসারে কোন অবাঞ্ছিত 842] 
[বিষয় স্পর্শ করবে, তবে আমি ভোষাদেরকে ৪0৫ 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিভাম। 
[তদের এ পরিত্রাণ এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ আপন 
[অনুষহে বিট করেন যাকে চান। আর যদি 
তারা পৃথক হয়ে যেতো (১৫), তবে অবশ্যই 
[আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে। 
বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম (৬৬) । 

২৩. যখন কাফিক্সপণ তাদের হৃদয়ে পোষণ 84530850058 
| করে রেখেছে অন্ধকার মুগে গোতীযাঅহ্িকার সে টি 
|মতো অহমিকা (৬৭) তখন আল্লাহ্‌ আপন; 49105958285 
শান্তি আপন রসূল ও ঈমানদাবাদের উপর EA SSN CE 


আানখিল - ৬ 





চীকা-৫৭. অর্থাৎ কাফিরসের (হাতকে) 
চীকা-৫৮. মক্কা বিজয়ের দিন। অপর 
এক অভিযত হচ্ছে- 'মকার উপতাকা' 
দ্বারা হুদায়বিয়া' বুঝানো হয়েছে। আর- 
শানে নুযূলঃ হযরত আনাদ্‌ রাদিয়ান্রাহ 
তা'আলা আন্ছ থেকে বর্ণিত হয় যে, 
ষক্াবাসীদের মধ্য থেকে আশিজন অন্ত 
সজ্জিত যুবক -তানক্রম পর্বত" থেকে 
মৃসলমানদের উপর হামণা করারউদদেশে 
লেনে এসেছিলো (মুসলমানগণ তাদেরকে 
বন্দী করে বিশ্বকুল সরদার সান্লান্তাহ 
তা'আলাআলায়হি ওয়াসল্লামেরদরবারে 
হাথির করলেন। হুযূর তাদেরকে ক্ষমা 
করে দিলেন ও ছেড়ে দিলেন। 

ডীকা-৫৯. যন্ধার কাফিরণণ 


টীকা-৬০. সেখানেই পৌছা থেকে এবং 
সেটার তাওয়াফ করা থেকে 











গছ 


'টীকা-৬১. অর্থাৎ যবেহের স্থান থেকে, 
যা হেরমের মধ্যে অবস্থিত 

চীকা-৬২. মক্কা মুকার্রামায়ই রয়েছে, 
ভীকা-৬৩. তোমরা তাদেরকে চিনোনা, 
চীকা-৬৪. কাফিরদের সাথে, যুদ্ধ করা 
ক্ষেত্রে; 

ীকা-৬৫. অর্থাৎমুসলমান কাফিরদের 
থেকে আলাদা হয়ে যেতো, 

ভীকা-৬৬. তোমাদেরহাতে হত করিয়ে 
এবং তোমাদের হাতে বন্দী করিয়ে 


ঢীকা-৬৭. যে, রসূল করীম সাল্লা্লাহ 
তা'আল৷ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হুযুরের সাহাবীগণকে কা'বা মু আখ্যাসাহ্‌ থেকে বাধা প্রদান করলো। 














চীকা-৬৮. যে, ভারা পরবর্তী বৎসর আসার উ পর সন্ধি করেছেন। যদি তারাও কোাঈপের কাফিরদের মতো জিদ করতেন, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতো। 
ডীকা-৬৯, “খোদাভীকুতার বাণী" দ্বারা '/3১1 045% 25 421 সঃ 393 আলাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ যোস্তফা 
সান্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম আল্লাহর রসূল)' বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-৭০, কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আপন দ্বীন ও আপন নবী সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দারা ধন] করেছেন। 
ডীকা-৭১. কাফিরদের অবস্থাও জানেন, মুসলমানদের অবস্থাও (জানেন) । কোন কিছুই তাঁর নিকট থেকে গোপন নয়। 

টীকা-৭২. শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা"আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় গমনের ইচ্ছা করার পূর্বে মদীনা তৈয়াবায় স্বপ্নে দেখেছিলেন 
যে, ভিনি আপন সাহাবীগণ সহকারে মধু আয্যামায় নিরাপদে প্রবেশ করেছেন আর সাহাবীগণ মাথার চুল মুগরায়ে ফেলেছেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী 
ছুল ছেটে নিয়েছেন। এ স্বপ্নের কথা হুযূর আপন সাহানীদৈর নিকট বর্ণনা করলেন । তখন ভারা আনন্দিত হলেন এবং ভার।মনে করেছিলেন যে, হী বৎসরই 
ভারা মন্ধা বুকাসবর্াযায় বেশ করবেন। 








রি 5 নি সস 
ও রঃ হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এলেন এবং 
কহত (৬৮) এবং খোদাভীরুতার fea HOE Fe বৎসর মক্কা মুকার্রামায় প্রবেশ করেননি, 
[বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন (৬৯); Eo Bot Hosts নস তখন মুনাফিকগণ বিদ্রুপ করলো ও 
এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ৮০০ ১১৮৮ 


“বু ্বপ্লের কিহলোঃ” এর জবাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন 




















বে" - চান্স এবং স্বপ্নের বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রকাশ 
০ 
(ভোমরা অবশ্যই সমজিদে হারামে প্রবেশ করবে SULTANS | বং পরবর্তী বছরই মুসলমানগণ খুব 
|যদি আল্লাহ চান, নিরাপদে, স্বীয় মাথার (৭৩) ৫12 জাকজমক সহকারে মক্কা মুকার্রামায় 
চুল মণ্ডিত অবস্থায় অথবা (৭৪) চুল ছেটে, ৮1698454446 বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন। 
[নিস সুতরাং তিনি জেনেছেন যা তামাদের ১. উরি বা 
[জানা নেই (৭৫) । অতএব, এর পূর্বে (৭৬) এক is BIAS EA 
১ ও | লা. অথএ,তেমাদরবেশ 
২৮. তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে সঠিক £ ৮ বে 04 জং 
পথ-নিৰ্দেশনা ও 'সত্য দ্বীন সহকারে হেরণ 44১80455356 ব্রা কন জোর পাই 
করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত ্বীনের উপর 85168805655 | yi 1৮4 
[বিজয়ী করেন (৭৮) এবং আল্লাহ্‌ হন যথেষ্ট 81056 জিতে বা উই 
ii | নিশেষিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন। 
হাস রক রন HINO | ঈকা- অৰ্থাৎ হম প্রবেশ করার 
[যারা আছে (৮০), কাফিরদের উপর কঠোর ৬ ন 
(৮১) এবং পরশ্পরের মধ্যে দয়াশীল (৮২), ৮ নল tn এ 
তুমি তাদেরকে দেখবে রুক্‌'কারী, সাজদারত | WE রা ১৪২০০ 

teint মুসলমানদের অন্তরে তারা শান্তি পায়। 


এরপর যখন পরবর্তী বছর এলো.তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা হুযুরের স্বপ্নের বাস্তবতার জ্যোতি দেখালেন, আর ঘটনা প্রবাহ সেটারই অনুরূপ প্রকাশ পেয়েছিলো। 
সুতরাং এরশাদ ফরযাছ্ছেন- 


টীকা-৭৮. হোক তা মুশরিকদের ধর্ম কিংবা কিতাবীদের । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এই নি'মাত দান করলেন এবং ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী 
করলেন: 


টাকা-৭৯. আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতের পক্ষে। যেমন, এরশাদ করছেন- 
টীকা-৮০. অর্থ তার সাহাবীগণ 


ভীকা-৮১, যেমন বাঘ তার শিকারের উপর আর সাহাবা কেরাষের কঠোরতা কাফিরদের প্রতি এ পর্যায়ের ছিলো যে, তারা এতটুকু সতর্কতা বন 
করতেন যেন দের শরীর কোন কাফিরের শদীরকে স্পর্শ না করে এবং ভাদেরকাপড়ও দেন কোন কাছিরের কাপড়েরসাথে লাগতেনা পারে। (মাদারিক) 


চীকা-৮২. একে অপরের পরতিভালবাসা ও দয়া প্রদ্শনকারী এমনি যে, ঘেমন- পিতা ও পুত্রের মধ্যে হয়। আর এ ভালবাসা এমনই পর্যায়ে পৌহেছিলো 


যে, যখন একজন মু'মিন অপর মু'মিনকে দেখতেন, তখন ভালবাসার আকর্ষণে তার সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করতেন। 
ডীকা-৮৩, অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন; নামাযগুলো নিয়মিতভাবে আদায় করতেন । 


ীকা-৮৪. আর এ চিহ্ন হচ্ছে এ আলো, যা ক্রাত-দিবস্তীদের চেহারার আলোকিত হবে। তারা তাদেরকে চেনা যাবে যে, তার দুনিয়ায় আল্লাহ্‌ 
তা'আলার জনা বহু সাজদা করেছেন । আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারাসমূহে সাজদার স্থাটাচতুর্শ তারিখের পরিপূর্ণ চাদের ন্যয় চমকিত 
ও উজ্জ্বল থাকবে। 


'আতার অভিমত হচ্ছে- রাতের দীর্ঘ নামাযের কারণে তাদের চেহারার উপর নূর উদ্ভাসিত হয়। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, “যে বাক্তি রাতে 
নামায অধিক পরিমাণে আদায় করে, সকালে তার চেহারা সুন্দর হয়ে যার” এ কথাও বর্ণিত হয় যে, কপালের উপর ধূলাবালির চিহনও সাজদার নিদর্শন। 


চীকা-৮৫, এ কথা উল্লেখ করা হয় যে, [ সূরা £ ৪৯ ভুজরাত ত __ শারাঃ২৪ 


চীকা-৮৬, এটা ইসলাষের প্রাথযিক যুগ [(৮৩), আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, 
ও তার উন্নতির উপমা'ব্ণণা করা হয়েছে। [তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সাজদার 
এভাবে যে,নবী করীম সান্ালপাহতা'আগা | চিহন থেকে (৮৪), তাদের গুণাবলী তাওরীতের 
আলায়হি ওয়াসাগ্ামের্ এককভাবে থান [মধ্যে রয়েছে এবং তাদের অনুরূপ গুণাবলী 
হলো । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ডাকে [রয়েছে ইন্জীলে (৮৫); যেমন একটা ক্ষেত,যা 
ভাদনষ্ঠাবানসাহাবীদেরঘানাশকিশালী [আপন চারা উৎপর করেছে, অতঃপর 
করলেন। হযরত স্মাতাদাহ বলেছেন হে, [সেটাকে শক্তিশালী করেছে, তারপর তা শক্ত; 
বিশবকুলা সরলা শালা তা'আশা | হয়েছে, তারপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা; 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপমা | হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ 
ইন্জীলের মধ এভাবে উল্লেখ করা [দেয় (৮৬), যাতে তাদের ছারা কাফিরদের 
হয়েছে- যেমন একটা সময় ক্ষেতের |অস্তর 'র্যার আগুনে জলে; আল্লাহ্‌ ওয়াদা 
ন্যায় জন্মলাভ করবেন । ভারা সৎকর্ষের [করেছেন তাদেরই সাথে, যারা তাদের মধ্যে 
নির্দেশ দেবেন, অসৎকর্মে বাধা দেবেন। [ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ (৮৭)- ক্ষমা ও মহা 
কথিত আছে যে, হুর (দঃ) হলেন |প্রতিদানের। * 

“ক্ষেত আর সাহাবা কেরাম ও মু'দিনণণ 
হলেন তার শাখা-প্রশাখা । 






































ঢীকা-৮৭. সাহারা কেরাম সৰাই সুজা হুজ্জুরাত 

ঈমানদার ও সংকর্মপরায়ণ। এ কারণে at ANU নানা 
রতি সবাত জনাই যোভ্য। ঈ Sil IWS 
চীকা-১, "সূরা হজুরাত' মাদানী;এতে ্‌ 
টি রুকু সূরা হুজুরাত আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম 
দু'টি রুকু, আটারটি আয়াত, তিনশ নী ১ 5 L 
তেতান্লিশটি পদ এবংএক হাজার চারণ EE is 

ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে। কুক্‌’ - এক 


১. হেঙঈমানদারগণ !আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের BGS SASSI 
|আগে বাড়বেনা (২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো । 


চীকা-২. অর্থাৎ তোমাদের জন্য 
অপরিহার্য যেন মূলতঃ তোমাদের থেকে 


কখনো লেইস সালাহ আলা [নিশ্চয় আত্রাহ শুনেন, জানেন ০০৪০০ 
সালাম থেকে) আনত সার না টি 
হয়- লা বায়, না কালে । কারণ, |২- হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কষ্স্বরকে উঁচু BTS BIG 





অঙ্রগামী হওয়া রসূল করীম সাল্লাল্যাহ ্ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি 

আদব ও সম্মানের পরিপন্থী । রসূল পাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ ও আদব রক্ধা করা অপরিহার্য । 

শানে নুযূলঃ কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আতৃহার দিনে বিশবকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাসামের পূর্বেই কোরবানী করে নিলে তাদেরকে 
নির্দেশ দেয়া হলো যেন কোরবানী পুনরায় করেন। 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, কিছু লোক রমযানের একদিন পূর্বেই রোযা রাখা আর করে দিতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত 
অৱতীৰ্ণ হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে “রোযা পালনের বেলায় আপন নবী (সাঞাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ।) থেকে অগ্রগামী হয়োনা ।” 


লাল _ ৬ 





* সূরা ফাত্হ' সমাপ্ত । 


ভীকা-৩. অর্থাৎ যখন হুমূরের দরবারে কিছু আরয করো,তখন আস্তে নীচ স্বরে আরয করো! এটাই দরবার-ই-বিসানতের আদব ও সন্মান । 
ীকা-৪. এ আয়াতে ছুযূরের মহত্ব, সন্মান, হযুরের দরবারের প্রতি আদব ও সম্মান দর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আহ্বান 
করার বেলায় পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখা হয় । যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে নাম ধরে ডাকে, সেভাবে যেন হুযুরকে আহ্বান না করে; বরং আদব, 
সন্ধান, গুণবাচক ও সম্মানজনক এবং মহৎ উপাধি সহকারে আরয করে যা কিছু আরয_ আছে: কারণ. আদব রক্ষা করা না হলে সৎকর্মসমূহ নিক্ষল 
হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। ti 
শালেনুষুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্ছমা থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত সাবিত ইবনে কাস ইবনে শাস্বাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
তিনি কানে একটু কম শুনতেন। আর তাঁর ক্স্বরও উঁচু ছিলো। কথা বলার সময় আওয়াজ উঁচু হয়ে যেতো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ ছলো, তখন হযরত 
সাবিত আপন ঘরেই বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন, “আমি দোযখবাসীদের অন্ত হর হযরত সা'আদকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি 
ত নত আর করলেন, “হা, তিনি আমার 


না এ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-এর 842 
কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্য NEE 


OGG 














পারা £ ২৬ 





কথা বললেন। সাবিত বললেন, “এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তুমি জানো, 
আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে 
অধিকতর উচ্চস্বরে কথা বলি । সুতরাং 
আমি জাহাল্লাবী হয়ে গেছি।” 















নিচু রাখে আল্লাহর রসূলের নিকট; Se 5১০ 
(৫), তারা হচ্ছে এসব লোক, যাদের অন্তরকে 2958577৮৩% 
তাণআলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা 56585255886 
[করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা দন 
পার রয়েছে। 6৮৮ 
৪. নিশ্চয় ইস লোক, যারা আপনাকে || 50644 







[করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ (৬) । SIs 





অবতীর্ণ হবার পর হযরত আৰু বকর 
সিদ্দীক ওহযরত ওমর ফারূক্রাদিয়াল্া 
তা'আলা আনহুমা ও কোন কোন সাহাবী 
অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করাকে 
নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন 
এবং তারা পবিত্রতম দরবারে অতি নীচু 
স্বরে কিছু আরয করতেন ।এসবহযরতের 
প্রসঙ্গে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
টীকা-৬, শানে লুঘূলঃ এ আয়াত বনী 
তামীম গোৱের প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসূল করীম 
সল্লান্লাহুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে দুপুরের সময় এসে পৌছেছিলো । 
তখন হুযূর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ৷ এসবলোক পবিত্র হুজরাসমূহের বাইরে থেকে হুযূর আক্দাস সাল্লাল্লাহু তালা আলায়হি ওয়াসম্তামকে ডাকতে আর 
করলে । হুর তাশরীফ নিয়ে এলেন । এ সব লোকের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর ত্র রসূলের মহা মর্যাদার কথা এরশাদ হয়েছে 
যে, হুূরের পবিত্রতম দরবারে এ ভাবে তাক নূর্বতা ও বিবেকহীনতারই পরিচায়ক । আর এসব লোককে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 

ীকা-৭. তখনই তারা আরয করতো, যা তাদের আরয করার ছিলো! এ আদব বজায় রাখা তানের উপর অপরিহার্য ছিলো ৷ তা যদি তারা বজায় রাখতো, 
টীকা-৮. তাদের মধ্যে এসব লোকের জন্য, যারা তাওবা করে। 

টীকা-৯. যে, তা কি সঠিক, না চুল! 


শাল ৃষবপঃ এ আয়াত ওয়ালীল ইবনে ওব্বার সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে রসূল করীম সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বন ুসতালাক্‌ (গোত্র) 
থেকে সাদকাসমূহ সংগ্রহ করার জন্য ধেরণ করেছিলেন । অজ্ঞতার যুগে ভার ও তাদের মধো শরুতা ছিলো। যন ওয়ালীদ তাদের বস্তির নিকটবর্তী 


৪৫০৮ 
[না আপনি তাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন! পরী রি 
[করতেন (৭), তবে তাতাদের জন্য উত্তম ছিলো (০০৮ 
(এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৮)। ও 
৬. ছে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক্ CEU OE রি 
(তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা: Bt A 
(যাচাই করে নাও (৯) যাতে কোথাও কোন Esse 





















হলেন আর তারাও এ সংবাদ পেলো, তখন এ ধারণায় যে, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি গয়াসাল্লাযেরই প্রেরিত, অনেক লোক তার 
সস্বনার্থে তাকে সাদর অভাথনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলো । ওয়ালীদ ধারণা করেছিল্ন যে, “এর গাচীনশ্রুতার কারণে আমাকে হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে আসছে” এ ধারণার বশবর্তা হয়ে য়ালীদ ফিরে আসলেন, আর দ্থবুল সরদার সাললাল্লা তাআলা আলায়াহ ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয 
ক্মলেন- হুর!  সমন্ত লোক সাদতা্র মাল দিতে অস্বীকার করেছে এবং আাকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়েছে” হুর খকৃত অবস্থা যাচাই করার 
জনা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে থেরণ করলেন । হযরত খালিদ দেখলেন যে, সক লোক আযান দিচ্ছে, নামাথ আদায় করেছে এবং তারা সাদ্কাহ্র 
মালও পেশ করে দিয়েছে হযরত খালিদ এ সাদববহর মালগুলো নিয়ে হুযুবের পবিরতম দরবারে হাযির হলেন এবং অবস্থার বিবরণ দিলেন। এই প্রসঙ্গে 
এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, “এ আয়াত শরীফ ব্যাপকার্থক। এ কথা বর্ণনার নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছে যেন 
ফারগিক্রে কথার উপর নির্ভর করা না হয়। 

যাস্ত্যালাঃ এ আয়াত দ্বার প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তবে তাঁর সংবাদ প্রদান খ্হপযোগ্য। 


টীকা-১০. যদি তোমরা মিথ্যা বলো 








তৰেআন্যাহ তা'আলা ও বিষয়ে অবহিত | হণ £ ৪৯ হল ৯২২ শাহ 
করার মাধ্যমে তোমাদের রহস্যকে ফাস | ৭. এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে 
করেদিয়ে তোমাদেরকে অপঘানিতকরে | আল্লাহর রসূল রয়েছেন (১০) । অনেক বিষয়ে || (0৬৮ 
ছাড়বেন। যদি তিনি তোমাদেরকে খুশী করেন (১১),তবে 6৫ 15658 
তোমরা অবশ্যই কষ্টে পড়বে; কিনতু আল্লাহ্‌ 8৬ SIS 

চুৰ ১৯, খং তোমাদের পরামর্শ | যাদের নিক ঈমান বির করে দিয়েছেন 18585633040 

রর এবং সেটাকে তোযাদের অন্তরে সুশোভিত এটিতে রি 
টীকা-৯২. যে, সত্য পথের উপর |করে দিয়েছেন আর কুফর ও নির্দেশ অমান্য ৮5452 
পরতিঠিত রয়েছে; [করা এবং অবাধ্যভাকে তোমাদের নিকট || [of FEC 


চীকা-১৩. শানে নুযুলঃ নবী করীম | অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এমন লোকেরা সং 
সাল্া্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম | পথে রয়েছে (১২); 


একটা লম্বা কান বিশিষ্ট পশুকে বাছুন |৮-. (এটা; ও বাকা এল, BNR AML EAS 
2 চে 








যাচ্ছিলেন। তিনি আনসার সাহাবীদের রর oF 
মজলিশের পার্স দিয়ে অতিক্রম |: এবংযদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর 04506540৮৩5 
যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও (১৩)। 2৩১2১৬৩৯৮৩১ 
করছিলেন সেখানেকিছুক্চণ যাত্র বিরতি ও ৩15৫ ০2৫ 
বলো হনে াতরলো? [অতঃপর যদি একে অপরের উপর সীমলংঘন (৫25৮ 
তখন ইবনে উবাই (মূনাফিক) নাক বন্ধ ৮১০ 77 lsat 28385818653 
করে নিলো । হযরত আবদৃল্লাহ্‌ ইবনে শি আল্লাহ্র নির্দেশের (65৩4 
াাহযানরই টাল আলে । অতঃপর যদি তারা ফিরে 474 
হরর গর্তের তা তোর | সাসে,তৰে তাদের মধ্যেন্যায়ের সাথেসংশোধন ৯619৮ 
মি পক্ষ উত্তয বশর ধারণ [করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় ORL 
সুবিচারকগণ আল্তাহ্র প্রিয় । এ 


করে” হর তো (এর পর) তাশরীফ রা 
নিয়ে গেলেন। তারপর এস জনের মধ্যে | >০- সুসলমান-সুস্লমান পরস্পর প্র 09565915250 
কথাকাটাকাটি হলো এবংউতর গানের 104) । সুতরাং আপন ছু'ডাইয়ের মধ্য সি ও I ASSIS 
অধে পরস্পর তুমুল বাক-বিশ ছড়িয়ে [করিয়ে দাও (১৬) এবং আল্লাহকে তয় করে| 3 6830 8 
পড়লো । এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত | যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় (১৭) । 
হয়ে গেলো। আানাখিল - ৩ 
অতঃপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিলেন | এ ঘটনার 
পরিধেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতরণ হয়েছে। 

জীকা-১৪. মু করে ও সন্ধি করতে অবীকার করে, 

মাস্আলাঃ বিললোহীদের জনা এ বিধান যে, তাদের বিরুদ্ধে যুক্ধ করা যাবে বতন্ষণ না তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়। 

চাকা-১৫. যে, পরস্পর ধর্ীয় বন্ধনে ও ইসলামী ভালবাসার সূ আবদ্ধ। এ বন্ধন সমন্ত পারব আত্মীয়তার বন্ধন অপেক্ষাও শক্ততর। 

ডীকা-১৬. যখনই তাদের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হয় 


টীকা-১৭. কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করা ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করা মু 'বিনদের পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কারণ হয় এবং যে কেউ 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া তার উপর বর্ষিত হয়। 














চীকা-১৮. শানে মূলঃ এ আয়াতের অবতরণ কয়েকটা ঘটনার পরিপরক্ষিতে হয়েছেঃ 


প্রথম ঘটনাঃ সাবিত ইবনে ঝুম ইবনে শাখাস কানে কম শুনতেন। যখন তিনি বিশ্বকুল সরদার সাপ্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিশ 
শরীফে হাযির হতেন, তখন সাহাবা কেরাম ডাকে সামনে বসাতেন এবং তর জন্য স্থান খালি করে দিতেন; যাতে তিনি হুরের নিকটে হামর রয়ে বরকতময় 
বাণী শুনতে পারেন। একদিন তিনি উপস্থিত হতে বিলঙ্ব করে ফেললেন । তখন মজলিশ শরীফ খুব লোকভর্তি ছিলো। তখন সাবিত আসলেন। 
নিয়ম এ ছিলো যে, যে বা, এমতাবস্থায় আসতেন, মজলিসে জায়গানা পেতেন, তবে যেখানেই হোক দড়িতে থাকতেন সাবিত আসামাত্রই রসূল করীম 
সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসার জন্য লোকদেরকে সরাতে সরাতে এ বলতে লাগলো- "জায়গাদাও। জায়গা দাও” শেষ পর্যন্ত 
তিনি হুযুর নিকট পৌছে গেলেন এবং ) মধ্যখানে মাত্র একবাকতি অবশিষ্ট ছিলো। তিনি তাকেও বললেন, “জায়গা দাও!" লোকটা 
বললো, “তুমি তো জায়গা পেয়েহো, সেখানে বসে যাও” সাবিত ক্রুদ্ধ মনে তার পেছনেবসে গেলেন । অতঃপর যখন দিন খুবই আলোকিত হলো, তখন 
সাবিত তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, “ক হুমি/" সেবললো, “জামি অমুক” সাবিত তর মায়ের নাম নিয়ে বললেন, “অমুক নারীর পুর!” এতে লোকটা 
লজ্জায় মাথা নত কনে নিলো । ্ৃতঃ তখনকার দিনে এমন বাক্য অপমানিত বন জন্যই বলা হতো। এ প্রলঙ্ে এ আগাত অবতীর্ণ হলো । 
দ্বিতীয় ঘটনাঃ দাহ্‌হাক বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত বনী তামীমের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তারা হযরত 'আম্মার, খোব্বাব, বিলাল, সুহায়ব, সালমান 
ও সালিম প্রমুখ গরীব সাহাবীদের দাবা দেখে তাদেরকে বিল্যাপ করতো | তাদের শুসঙ্গে এ আগাত অবতীর্ণ হয়েছে আর এরশাদ কনা হয়েছে যেন 
পুরু পুরুদেরকে বিড লা করে; অর্থাৎ ধনীগণ দরিদদেরকে যেন বিভা কে, না অভিজাত লোকেরা অনভি্াতদেরকে, না সুস্থ লোকেরা পঙ্গু 
টি লোকদেরকে, না দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা 
EON EY ৬ তাকে, যার দৃষ্টি শক্তিতে রুটি আছে। 
EE, ই, চীকা-১৯. সততা ও নিষ্ঠার মধ্যে; 
১৯. হে ঈমানদারগণ! না পুরু পুর্ু্ষদেরকে 3523325924130 | জীকা-২০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
| বিদ্রুপ করবে (১৮); এটা বিচিত্র নয় যে, তারা 35825297599 হত উদ মুমিনীন সফি বিনতে 











উবিজিপকারীদের হেরে হবে (5৯); এবং 35589551864 ওঠ] হকাৰ দিয়াৰ তা'আলা আবৃহারহসঙে 
|নানারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রপ করবে); এটাও টু ILI | অবতীর্ণ হয়েছে। ভিনি জানতে 


[বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রপকারীনীদের | Fees পেরেছিলেন যে, উস্থু মু'মিনীন হযরত 
[অপেক্ষা উত্তম হবে (২০)। এবং তোমরা একে: 5 55 


1৫১১ রব হাফ্সাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা 
[অপরের প্রতি দোষারোগ করোনা (২১) আর 55৬94220৯99 | তাকে ইহুদী মেয়ে বলেছেন। এতে 


[একে অপরের মন্দ নাম রেখোনা (২২) । কতই ne 1০278 ভিনি দুঃখিত হলেন এবংকেদে ফেলমেন। 
[মন্দ নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিকৃ' বলোনো আর বিশ্বকুল সরদার সাল্ান্াহু তা'আলা 
(২৩)! এবং যারা তাওব। করেনা, তবে তারাই :-2752৯৯4০1 
ল্য করলেন ত খন হযুরএশাদ ফরমালেন, 
১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ 2৫ “তুমি নবীর বন্যা ও নবীর স্ত্রী হও। 
|[অনুষান থেকে বিরত খাকো (২৪)। নিশ্চয় ৩1 তোমার উপর সে কিভাবে গর্ব করছে” 
আর হযরত হাফ্সাহ্‌কে বললেন, “হে 
হাফ্সাহ্‌! আল্লাহকে ভয় করো” 








আানখিল - ৬ 

(ভিরমিহী শরীফ; এবং তিনি বলেন-এ হ'দীসটা হাসান’ ও পরীব' পর্যায়ের) 
টীকা-২১. একেজপরের প্রতি দোষারোপ করে।না। যদি এক মুমিন অপর মু'মিনের প্রতি দোষারোপ করে, তবে যেন সে নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ 
টীকা-২২. যা তাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। 

মাসাইলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা লা আনহমা বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ থেকে তাওৰা করে নেয় তাকে তাওবার পর 
এ মন্দ কালের জন্য লচ্ছিত করাও এ নিষেধের আওতায় পড়ে এবং তা নিষিদ্ধও ৷" কোন কোন আলিম বলেছেন, “কোন মুসলহানকে কুকুর অথবা গাধা 
অথবা শূকর বলে ঙাকাও এব অন্তর্ভুক্ত” কোন কোন আলিম বলেন যে. এতে ওসব মন্দ উপাধি বুঝানো হয়েছে যেগুলো দ্বারা মুসলামানদের বদনাম প্রকাশ 
পায়, আর তার নিকট তা অপছন্দনীয় হয় ।কিতু প্রশংসনীয় উপাধিনমূহ, যেগুলো সত্য হয়, সেগুলো নিষিদ্ধ নয়। যেমন- সিদ্দীকে আকবর হযরত আর 
বকরের উপাধি *আভীপক', হযরত ওমরের “কার, হযরত ওসমানের 'যুনুরাঈন', হযরত আলীর 'আবৃ তুরাব', হযরত খালিদের সাইফুল্রাহ্‌' । রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুম ৷ আর যে সব উপাধি মূল নামে পরিণত হয়ে গেছে, আর এ উপাধিধারীর নিকটও তা অপছন্দনীয় না হয়, তবে এসব উপাধিও নিষিদ্ 
নয়। যেমন_'আমাশ'( ১১51 ), আ'রাজ ( 2৮51 )। 


চীকা-২৩, সৃতরাং হে মুসলমানগণ! কোন মুসণযানকে বিদ্রুপ করে অথবা তার প্রতি দোষারোপ করে অথবা তার নাম বিকৃত কলে নিজেকে নিজে ফাস; 
নামে চিত করো না। 


ভীকা-২৪. কেননা, প্রতোক অনুমান সঠিক হয় না 


চীকা-২৫. মাস্আলাঃ সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা বা মন্দ অনুমান করা নিষিদ্ধ । অনুন্ধপভাবে, তার কোন কথা শুনে মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, 
'এতদসন্তে যে, সেটার অনা সঠিক বিশুদ্ধ অর্থ থাকে, আর মুসলমানের অবস্থাও সেটার অনুরূপ য়, তবে তাও এ মন্দ অনুমানের অন্তর্ূক্ত। 
হযরত সুফিয়ান সওরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- ধারণা বা অনুঙান দু' ধরণের হয়ঃ- 

এক) অন্তরে আসে এবং সুশেও তা বলে দেয়া হয় । এটা মনি মুসলমানদের উপর সন্দভাবে হয়, ভবে তা পাপ । 

দুই) অন্তরে আসে, কিন্তু মুখে বলা হয় না। এটা যদিও পাপ নয়, তবুও তা খেকে অন্তরকে মুক্ত করা জরুরী। 

যাস্জালাঃ ধারণা (অনুমান) কয়েক প্রকারঃ 

এক) ওদাজিৰ বা অপরিহার্য । তা হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখা। 

দুই) ুস্তাহাব। তা হচ্ছে- সং কর্মপরায়ণ স্ুসলসানাদেব প্রতি ভাল ধারণা বাখা 

তিল) নিষিক্গও হারাম । তা হচ্ছে_ মহামহিষ জালা প্রতি মন্দ ধারণা করা আর মুমিনের প্রতি থারাপ ধারণা পোষণ করা । 

চার) বৈধ । তা হচ্ছে- প্রকাশ্য ফাস্ক্র প্রতি এমন ধাদণাই রাখা যেমন কর্মই তার দ্বারা প্রকাশ পায়। 


ীকা-২৬. অর্থাৎ মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না এবং তার গোপনীয় অবস্থার খোঁজ করতে থেকো না, যেমন জাল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 'সাত্ারী' (দোষ 
গোপনকারী) 'গুণ' দ্বারা গোপন করেছেন। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- ধারণা (অনুমান) থেকে বিরত থাকো। অনুমান হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা এবং মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না । ভাদের 
সাথে লোড, হিংসা, বিদ্বেষ ও াশধিকতাকে চর্রিতার্ণ করো না। হে আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দাগণ! ভাই হয়ে থাকো! যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। মুসলমান মুসলমানের ভাই, তার প্রতি যুলুম কারো শা, তাকে লান্ছিত করো না, তার অবমাননা করো না । “তাকওয়া এখানেই নিহিত, 'তান্ডুওয়া" 
এখানেই নিহিত। 'তাকুওয়া' এখানেই নিহিত । (আর 'এখানে' বনে স্বীয় বরকতময় বক্ষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন ।) মুসলমানদের জন্য আগন মুসলমান 
ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা জঘন্য দোষ । প্রত্যেক মুসলমান অপর মুললমানের উপর হারাম- তার রক্তও; ভার মান-সন্ানও, আর ধন-সম্পদও। আল্তাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের শরীর, আকৃতি ও কর্মের প্রতি 

















েখেননা, কিনতু তোমাদের অন্তরের প্রতি | সূরা £ ৪৯ হক লী 85 
দেখেন। (বোখারী ও মুসলিম) কোন কোল অনুমান পাপ হয়ে যায় (২৫) এবং চিত 
হান (দো তালাশ কোলা (২৬) আর একে অপরের বি 
মৌ দৌল Wesel ts নীবত করো না (২৭) । কেউ কি এ কথা পছন্দ! ESET IG 
ব্্যামত-দিবসে তার দোষ-ক্রটি গোশন করবে থে, সে আপস মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ AIF EASY 
| করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদেরনিকট পছন্দনীয় এ ছু ০৮74 
রগ [হবে না (২৮) ৷ এবং আল্লাহকে ভয় করো । 8৬0599055৬5 
ীকা-২৭, হাদীস শরীফে বরণ হয় ভিড কৰ্লকারী, OL 
etn Ta f= ES 25 পট 
পৃষ্ঠ-পেছনে অবর্তমানে এমন কথা বলা, মান্ৰাখিনপ - ৬. 


যা তার নিকট অপছন্দনীয় হয়। যদি এ কথা সত্যও হয়, তবে ডা 'গীবত' হবে, নতুবা 'অপবাদ' । 


টীকা-২৮, কাজেই, মুসলমান আইস ‘গীবত’ করাও অপছন্দনীয় হওয়া উচিত । কারণ, তাকে পৃষ্ঠ-পেছনে মন্দ বলা তার মৃত্যুর পর তার শবদেহের 
মাংস খাওয়ারই নামান্তর । কেননা, যেভাবে কারো শরীরের মাংস কর্ণ করার কারণে সে কষ্ট পায়, অনুরূপভাবে, তার মন্দচর্চার ফলেও তার অন্তুরে দুঃখ 
পায়। প্রকৃতপক্ষে, মান-সন্মান শরীরের মাংস অপেক্ষাও অধিক রয় হয়। 

শানে নুযুলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্য রণ্ডনা হতেন ও সফর ফরমাতেন, তখন একজন গরীব 
মুসলমানকে দু'জপ ধনী বজ্র সাথে দিতেন। যাতে এ গরীব তাদের সেবা করেন, আর ীরাওতীয় পানাহারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রত্যেকের কাজ 
চলতো। একই নিয়মে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হকে দু'জন লোকের সাথী করা হলোঁ। পরকদিন তিনি শুয়ে পড়লেন। খানা তৈরী করতে 
পারেন নি সুতরাং তারা উভয় তাকে খাদ্য তালাশ করার জন্য রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লানের নিকট প্রেরণ করলো। হুয্রের 
রান্লা-কার্যের সেবক ছিলেন হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহু (তখন) তার নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি বললেন, “আমার নিকট কিছুই নেই।” 
হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ এসে এটাই বলে দিলেন। তখন এ দু'জন সাথী বললো, “উসামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ) ক্পণ্য 
করেছেন।” 

যখন তারা হুযুরসাল্লন্লাহু তা'আলা আলায়হওয়াসাল্লাম-এর'দববারে হাঘির হলো, তখন হুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফয়মালেন- 
“আমি তোমাদের মুখে মাংসের রং দেখতে পাচ্ছি।” তারা আর করলো, “আমরা তো কোন মাংসই আহার করিনি!” ছ্যুর এরশাদ ফরমালেন- “তোমরা 
গীবত করেছো । আর যে কেউ মুসলমানের গীবত করেছে সে মুসলমানের মাংস খেয়েছে।” 

মাসআলাঃ গীবত সরবসম্মতভাবে “কবীরা গুণাহ' (অহাপাপ)-এর শামিল। গীবতকারীদের উপর তাওবা করা অপরিহার্য। একটা হাদীসে এটা বর্ণিত হয়েছে 
যে, গীবূতরকাফ্ফারা হচ্ছে- 'যার গীবত করেছে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করা।' 


মাস্আলাঃ 'কাশ্য ফাসিক্‌' ( ০৮২৯ 3-০১ )-এর দোষ প্রকাশ করে দেয়া গীবত নয় । 

হাদীস শরীফে এসেছে যে, "শালী লোকের দোষ বর্ণনা করো! যাতে লোকেরা তার নিকট থেকে দুরে সরে থাকে! 

যাস্আলাঃ হযরত হাসান রাদিয়ান্তাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিন বাক্জির কোন সম্মান নেইঃ এক) কুপ্রবৃত্তির অনুসারী (বদ-মযহাব), দুই) 
ফাসিক-ই-মু'লান্‌ (প্রকাশ্য ফাসিক) এবং তিন) যালিম বাদশাহ । অর্থাৎ তাদের দোষ.ক্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় 

ীকা-২৯. হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম 

টীকা-৩০. হযরত হাওয়া 

চীকা-৩১. বংশীয় ধারায় এ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তোমরা সবাই মিলিত হয়ে যাও সুতরাং বংশের ক্ষেত্রে পরস্পর গর্ব করা ও অধিক মর্যাদা দাবী করার 
কোন কারণ নেই; বরং সবাই এক সমানই । একই উর্ধতন পিতৃ-পুরুষেরই সন্তান। 

ীকা-৩২. এবং একে অপরের বংগীয় পরিচয় জানতে পারো এবং কেউ আপন পিডৃ-পুরুষদের ব্যতীত অনা কারে। দিকে আপন বংশীয় সক রচনা না 
করো; না এ'যে, বংশের উপর গর্ব করো এবং অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করো। 

এরপর এ বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে যা মানুষের জন্য আভিজাত্য ও মর্যাদার কারণ হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহ্র দরবারে সম্থান লা করে । 
চীকা-৩৩. এ থেকে খতীয়মান হলো যে, সমন ও মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে- গরহেয্গারী বা খোলাভীরুতা; বংশ নয় । 


পারা £ ২৩ | তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনার 


83586458460 | শন সেএকথাবলছিলো যে, “যে কেউ 
ICSE | a ear  ই 
2601390, | লী সারাহ জালা আলায়হি 
50685] | ও্যাসাক্লামের ইকৃতিদায়_ পাচ ওয়াক্ত 
সুতি নামাযই সাপ করতে নিষেখ করতে 

পারবে না।-  গোলামকে এক বাতি 
ক্রয় করে নিলো । অতঃপর এ গোলাম 
অসুস্থ হয়ে পড়লো । তখন বিশ্বকুল সরদার 
353001409410 | সকাহ তাআলা আলয়াহ সাল্লাম 
‘2 [১৯০১ করলেন। এরপর তার ওফাত হয়ে 
424819৮3595 | গলো রসূল করীম সাল্লান্যাহ তা'আলা 
YS আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দাফন করার 

2 | সময়ও তাশরীফ আননেন। এ প্রসঙ্গে 

লোকেরা কিছু কানাঘুষা করলো। এ 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 




















টীকা-৩৪. শালে নুযূলঃ এই আয়াত 
বনী আসাদ ইবনে ব্যাযমাহ্র এক দল 
লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দুর্ভিক্ষের সময় রসূল করীম সাল্ল্া্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলে! ও তারা নিজেদেরকে 
মুসলমান বলে প্রকাশ করলো; কিনতু বাস্তবপক্ষে, তারা ঈমানদার ছিলো না। এসব লোক মদীনার পথগুলোতে আবর্জনা ফেলতো এবং সেখানকার বাজারদর 
চড়া করে দিতো । সকাল-সন্ধ্ায় রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাদের ইসলাম রহণের কথা উল্লেখ করে গর্বকরতো 
ও খৌটা দিতো । আর বলতো, “আমাদেরকে কিছু দিন" তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 

ীকা-৩৫. সত্য অন্তরে, 

চীকা-৩৬. বাহ্যিকভাবে ৷ 

ডীকা-৩৭. মাস্আলাঃ শুধু মৌখিক দীকারোভি, যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ননা থাকে, তা গ্রহণযোগ্য নয় এতে মানুষ মু'মিন হয়না । আনুগত্য 
ও নির্দেশ পালন করা ইসলাবের' আভিধানিক অর্থ মাত । কিন্তু শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে ইসলাম ও ঈমান দু'টি সমার্থক শব্দ; পরস্পরের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই । 


চীকা-৩৮. প্রকাশ্যে ও গোপনে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে, মুনাফিকী পরিহার করে। 





টীকা-৩৯. তোমাদের সৎকর্মগুলোর পুরস্কার কম করবেন না। 


টীকা-৪০. আপন দ্বীন ও ঈমানের [সূরা £ ৫০ কা-ফ ৯২৬ 


পারা £ ২৬ 





মধ্যে । 
ভীকা-৪১. ঈমানের দাবীতে। 

শানে মুযুল যখন এই আয়াত দু'টি 
অবশ্ীৰ্ণ হয়েছে, তখন যকুবালী লোকেরা 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্রাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির 
হলো, আর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ 
করে বললো, “আমরা নিষ্ঠাবান 
মুসলমান" এর জবাবে পরব আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে, আর বিশ্বকুল সরদার 
সাঙ্ান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে 
চীকা-৪২. তার নিকট কিছুই গোপন 
নেই 


ভীকা-৪৩. মুমিনদের ঈমান সম্পর্কেও 
মুনাফিকদের যু নাফিকী সম্পর্কেও। 
তোমাদের বলার ও খবর দেয়ার প্রয়োজন 
নেই। 

চীকা-৪8. নিজেদের দাবীতে । 
টীকা-৪৫. তার নিকট তোমাদের কোন 
অবস্থাই গোপন নেই- না কোন প্রকাশ 
বিষয়, না বি 
মন্ধী। এতে 
















তোমাদেরকে কম দেবেন না (৩৯), নিশ্চয়| 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 

১৫. ঈমানদারগণতো তারাই, যারা আল্লাহ্‌ 
ও তার রসূলের উপর ঈমান এনেছে অতঃপর 
সন্দেহ করেনি (৪০) এবং আপন প্রাণ ও সম্পদ | 
ছারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে । তারাই 
[সত্যবাদী (৪১)। 

৯৬. আপনি বলুন! “তোমরা কি আল্লাহকে 
[তোমাদের দীন সম্পর্কে অবহিত করছো?" এবং, 
আল্লাহ জানেন যা কিছু আস্মানসমূহে ও যা 
কিছু যমীনে রয়েছে (৪২) এবং আল্লাহ্‌ সবকিছু 
জানেন (৪৩)। 

১৭- হে মাহবৃব!তারা আপনাকে খোঁটা দিচ্ছে 
এ বলে যে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। আপনি 


১৮- নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন আসমানসমূহ 
ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সাপর্কে। 
এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন 
(86) ix 
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ভিন কু, সরতলিশট আয়াত, ভি 
সাতারুটি পদ এবং এক হাজার চারশ 
ছরানবইণট বর্ণ আছে 

চীকা-২. আমি জানি যে,মন্ধায কাফিযগণ 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 


সূরা ক্কা-ফ্‌ 
Ss BLP WIS 





আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান 
আনেনি। 








সুরা ৰা 
সী 








আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১)। ক্ুক্‌'-৩ 


আয়াত-৪৫ 











ভীকা-৩. খর ন্যায়পরায়ণতা, বিখৃবস্ততা, 

















সততা ও সরলতা সম্পৰ্কে তারা ee 

ভালভাবেই জানে, আর এটাও তাদের | 

হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে যে, এমন |>- ক্বা-ফ্; সম্বানিত কোরানের শপথ (২)। 

গুণাবলীসপ্পননব্যজ্ি সত্য উপদেশদাতাই |২. বরং তারা এজন্য অবাক হয়েছে যে, | 1 ১ শু 
হয়ে থাকেন। এতদসবেওতাদের বিশ্বকুল [তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন || ৮৮৪ 

সরদার সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি | স্তর্ককারী তাশরীফ এনেছেন (৩)। সুতরাং ৯৩০০১০৬৬ 

ওয়াসান্তামের নবুয়ত ও হুযুরের |কাফিরগণ বললো, 'এ'তো বিশ্বয়কর ব্যাপার! 

সতকী্কিশে আশ্ব্যান্বিত হওয়া ও 

অস্বীকার করাই দিন্যয়কর ৷ মানাল ন 





*  'সূরা হুজুরাত' সমাপ্ত। 








ীকা-৪. তাদের এই উক্তির খণ্ডন ও জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- 


ীকা-৫. অর্থাৎতাদের শরীরের যেসব অংশ- মাংস, বত ও অস্থিমূহ ইত্যাদিকে মাটি খেয়ে ফেলে; সেগুলো থেকে কিছুই আমার নিকট গোপন নয়। 
সুতরাং আমি তাদেরকে তেমনিই জীবিত করতে সক্ষম হেমন তার পূর্বে ছিলো। 


ভীকা-৬. যাতে তাদের লাম, তাদের সংখ্যা এবং যা কিছু তাদের দেহ থেকে মাটি খেয়েছে সবই বিদ্যমান, লিশিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। 























[ক্র ক₹755 লা ন্দ্দলভা গল: জেল উতনজবলা ঘড়াং। 

আর সত্তা বারা হয়ত নব্যত' বুঝানো 
0. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি হয়ে (42 টার 6 /$ হয়েছে, যার সাথে রয়েছে সুস্পষ্ট 
(যাবো, তারপরও কি জীবিত হবো? প্রত্যাবর্তন 84 (8০965 মৃ'জিযাসমূহ অথবা কোরআন মজীদ । 
ছিলে কথা ৪)!" ৩০% | ঈীকা-৮. সুতরাং কখনো নী লনা 
|৪. আমি জানি যমীন তাদের থেকে যা কিছু পা, bot SACU তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘কবি’, 
[ক্ষয় করে (৫) এবং আমার নিকট একটা lee কখনো "যাদুকর, কখনো "জ্যোতি; 
সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে (৬)। ০৪৩৪০ | অনুরূপভাবে, কোরআনপাককেকখনো 
৫. বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে (৭); 26654405556 | িকযহ কখনো যাদুমন্ত ও কখনো 
[যখন তা তাদের নিকট এসেছে; অতঃপর তা সি রা হুল, যর 
(এক দৃদোল্যমান ভিত্তিহীন কথার শামিল (৮)। Omg FEL OR: 

টীকা-৯. অন্তরের চক্ষু দ্বারা ও শিক্ষা 
|৬. তবে কি তারা তাদের উপরে আস্মান। 44194 ক 
শেন), আমি সেটা কিভাবে তৈরী করেছি পদ 4559 | বহার দিতো হেতু সেটার সৃষ্টিতে 
(১০) ও সুসজ্জিত করেছি (১১) এবং ভাতে ৯৩৩০ ৫. ] আমার কদ্রতের নিদ্নসমূহ প্রকাশ 
(কোথাও ছিদ্র নেই (১২)? nw 

হ্‌ চীকা-১০. কোনন্তন্তছাড়াই উচু করেছি। 
৭. এবং যহীনকে আমি বিদ্তৃত করেছি (১৩) 4894 
এবং ভাতে নোঙ্গর স্থাপন করেছি (১৪) জার চা ০০ | ঈীক-১১,ন্তররারউদ্দ কায়াসমূহ 
[তাতে সর্বত্র জাকজমকপূর্ণ জোড়া উদ্গত 64% ০০০০০ 5 
করেছি; চীকা-১২. কোন দোষ-ক্রটি নেই । 
৮. গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝস্করূপ (১৫) 9554:508598 টাকা-১৩. জলভগ পর্যন্ত 
৮ . 

পি কট 0৩), লক 
৯. এবংআমিআস্মান খেকে বরকতময় 44757720% | ধা 
বর্ষণ করেছি (১৭) অতঃপর তা দ্বারা বাগান ০ ক বি তইও 
উপ্শত করোছি এবং শস্য, যা কাটা হয় (১৮); ৯ এ | পিজা অত হয। 
১০০ সাহস 84580955088] জল. এ অনা তালায় নল 

নতুনকারিগরী-শিল্প এ আশ্চা্জিনক সৃষটি- 
১৯. বান্দাদের জীবিকার জন্য এবং আমি তা কৌশলের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা 
(১৯) দ্বারা মৃত শহরকে জীবিত করেছি (২০); ৮৯8৮৯ 
রঃ সি চীকা-১৭. অর্থাৎ বৃষ্টি, যাতে শর 
হতে হবে (২১) । 

বনতুর জীবন ও বহু বরকত বা মদল 
|১২. তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে (২২) 


রয়েছে। 
নূহের সম্প্রদায়, রস্বাসীগণ (২৩) ও সামৃদ 
সম্প্রদায়; 





টারা-১৮. বিভিন্ন ধরণের গম,যব,চনা 
ইত্যাদি । 


আলা ৭, চীকা-১৯ বৃষ্টির পানি 
ঢীকা-২০. যার তৃণ-লডা, গাছপালা ও ফসলাদি শুর হয়ে গিয়েছিলো । অতঃগর সেটাকে শাক-সজি ও উদ্ভিদ দ্বারা সভীব করে দিয়েছি। 
চীকা-২১, সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদ্রতের দাদি দেখে সৃ্ুর পর পুনরুথালের বিষয়কে কেন অ্ীকার করছো? 
টাকা-২২. রসূলগণকে 
লীকা-২৩. 'রস' একটা কূপের নাম, যেখানে এসব লোক আপন গৃহ-পালিত গণগুলোনহ বসবাস করতো আর মূর্তিপূজা করতো । এর কৃপটা মাটিতে 














ধ্বসে গেছে এবং এর নিকটবর্তী জমিও। এসব লোক এবং তাদের ধন-সম্পদ তদদঙ্ে ধাসে গেছে। 
ডীকা-২৪. এ সবের আলোচনা সূরা ফোরকান, হিজর ও দখান-এ গত হয়েছে। 


টীকা-২৫. এতে ক্বোরাঈশের প্রতি ধমক ও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি ক্রাইণের 
কুফরের কারণে দুঃখিত হবেন না। আনি সর্বদা রসূলগণের সাহাযা করি এবং ভাদের শক্রুদেরকে শান্তি দিয়ে থাকি। 


এরপর পুনর্ানে অবিশ্বাসীদের অন্রীকাবের জবাব এরশাদ হচ্ছে- 


চীকা-২৬. যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হবেঃ এতে পুনক্ুখানে অবিশ্বাসীদের পূর্ণ মূর্বতাকে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ কথা স্বীকার 
করাও যে, আল্লাহ্‌ ত'আলা সম মাথলূককে সৃষ্টি করেছেন", তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অত ও বোধগন্য নয় বলে নে করে!" 
টীকা-২৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্ট হওয়ায় । 

ীকা-২৮. আমার নিকট থেকে তার অন্তরের গোপন কথা ও রহসগযাদি গোপন নয় । 


ঢীকা-২৯. এটা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের বিবরণ 
যে, আমি বান্দার অবস্থা তার চেয়েও 


বেশী জানি। র OVINE 


নী ( ২259 ) হচ্ছে এমন 
পলা, যার সাধ্যমে রক্ত বাহিত হয়ে leer 


পারা £ ২৬ 





শের প্রত্যেক অংশে পৌছে থাকে এ 
শিবা ঘাড়েই রয়েছে। অর্থ এ যে, 
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা অপরটা থেকে [প্রতিশ্রুতি অবধারিত হয়ে গেছে (২৫)। 
আবৃত রয়েছে; কিনতু আল্লাহ্‌ তা'আলার | ১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত 

নিকট থেকে কোনকিছু অন্তরালে নই। | হয়ে পড়েছি (২৬)? বরং তারা নতুন সৃষ্টিতে | AIG { 
চীকা-৩০. ফিরিশতাগণ। আর তারা 3৮১৪০ & 
মানুষের প্রত্যেক আমল বা কর্ম ও তার 
রচ্যেক কথা লিপিব্ধ করার কাজে Ee 
পিযোজিত। ঁ 

জীকা-৩১. ভান পারস্থ ফিরিশৃতা ও 
সংকর্মসমূহ লিখেন, আর বাম পার্থ ট্০৮২/ সু চা 


ফিরিশ্তা অসৎকর্মসমূহ। এতে এ কথা 
বসকে [কষা ভার অধিক নিকটে আছি (২৯)। 


ফিরিশতাদের লিখনের প্রতিও মুখাপেক্ষী |১৭- যখন তার নিকট থেকেগ্রহণ করে দু'জন 99541593454 
মন। তিনি গোপন থেকে গোপনতর |ধহণকারী (৩০)- একজন ডানে বসে,অপরজন রে রি 
বিষয় সম্পর্কেওঅবহথিত ।অন্তরের কল্পনা [বামে (৩১)। 0008 
পর্যস্ত তার নিকট গোপন নেই৷ |১৮- এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের 

ফরিশ্ভাদের লিপিবদ্ধ করা হিকমত বা SATIS 
প্রজ্ঞার চাহিদানুসারেই, যাতে ক্য়াঘত- 
দিবসেপ্রত্যেকের আমলনামা তারই হাতে 
দেয়া যায় । 

ীকা-৩২. সে যেধানেই হোক না কেন; পায়খানা-প্র্াৰ ও স্তী-সহবাসের সময় বাতীত। তখন এ ফিরিশৃতাগণ মানুষের নিকট থেকে সরে যান। 


মাস্ম্মালাঃ এ দু'অবস্থায় মানুষের জন্য কথাবার্তা বলা বৈধ নয়; যাতে তা লিখার জন্য এ অবস্থায় তার নিকটে যাবার কষ্ট ফিরিশ্তাদের না হয়। এ 
ফিরিশ্ভাগণ মানুষের প্রত্যেক কথা জানেন। এমনকি, রোগের ব্যথা অনুভব কালের শব্দ পর্যস্ত। 

এটাও কথিত আছে যে, শুধু এসব কথা লিখেন যে গুলোর উপর সাওয়াব ও পুরস্কার অথবা জবাবদিহিতা ও শাস্তি বর্তায় । 

ইমাম ৰাগা্ী একটি হাদীস বৰ্ণনা করেছেন যে, যখন মানুষ সৎকাজ করে তখন ভান পার্থ ফিরিশ্তা সেটার দশগুণ লিখেন এবং যখন অসৎকর্ম করে 
তখন ভাল পার্থ ফিরিশৃতা বাম পার ফিরিশৃভাকে বলেন, “এখন অপেক্ষা করো। হয়ত এ লোকটা 'ইত্ডিগ্‌ফার' কয গর্থনা) করে নেবে" 
পুনরু্থানে অবিশ্বাসীদের খণ্ডন করার এবং আপন কুদরত ও জ্ঞানের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা 
যে বিষয়কে অস্বীকার করে তা অনতিবিলম্বে তাদের মৃত্যু ও ক্য়ামতের সময় তাদের সম্মুখে আসবে । 'অতীতকাল বাচক ক্রিয়া" দ্বারা সেগুলোর আগমনের 
কথা বর্ণনা করে তা নিকটবর্তী হবার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে- 














চীকা-৩৩. যা বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতিকে বিকৃত ও খারাপ করে দেয়। 
চীকা-৩৪. 'লত্ ঘা হয়ত “মৃত্যু বান্তবতা' ু্ানো হয়েছে অথবা 'আখিরাতের বিষয়" যাকে মানু নিজেই শ্রতাক্ষ করে; অথবা পরিণাম সৌভাগ্য 
ও দুর্ভাগ্য । আর মৃত্য যন্তণাকালে মুমূ্যু বাক্তিকে বলা হয় যে, মৃত্যু 


টীকা-৩৫. পুনরুথানের জনা; 





স্রাঃ ৫০ কব ৯২৯ 
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১৯. এবং এসে পড়ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা (৩৩) 
[সত্য সহকারে (৩৪), এটাই, যা থেকে তুমি 
পলায়ন করতে! 

২০. এবংশিঙ্গায় ফুৎকার করা হয়েছে (৩৫); 
এটা হচ্ছে শাস্তির প্রতিশ্রতি-দিবস (৩৬)।' | 


ছিলে (৩৯)। অতঃপর আমি তোমার 
[উপর থেকে তোমার পর্দা অপসারণ করেছি 
(৪০); সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি স্পষ্ট (৪১) । 
২৩. এবংতার সঙ্গী ফিরিশৃতা (৪২) বললো, 
‘এ হচ্ছে (৪৩), যা আমার নিকট উপস্থিত 
[আছে।' 


[আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য 


২৮. বলবেন, ‘আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা 
[করো না (৪৮)! আমি তোমাদেরকে পূর্বেই 
শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (৪৯)। 
২৯৯- আমার এখানে বাণী পরিবর্তিত হয় না 
[এবং না আমি বান্দাদের উপর যুলুম করি ।' 
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করেছে" এর জবাবে শয়তান বলবে, “আমি তাকে পথভ্ট করিলি।" 
টীকা-৪৭. আমি তাকে পথ-ভষ্টতার প্রতি আহবান করেছি, সে তা গ্রহণ করে নিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার এরশাদ হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ডীকা-৪৮. প্রতিদান জগতে ও হিসাব গ্রহণের স্থানে বাক-নিতণ্ডা কোন উপকারে আসবে না। 
ভীকা-৪৯. আমার কিতাবসমূহের মধ্যে ও আমার রদুলগণের ভাষায়। আমি তোমাদের জন্য কোন বাহানার অবকাশ রাখিনি। 


টীকা-৩৬. আন্যাহ্‌ তা'আলা 

কাফিরদেরকে যার প্রতিশ্রণ্তি 
। 

স্ীকা-৩৭. ফিরিশ্তা, যে তাকে হাশর- 

ময়দানের দিকে ধাবিত করে । 


টীকা-৩৮. যে, তার কৃতকর্মসমূহের 
সাক্ষা দেবে। হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন যে, 
ধাবিতকারী হবেন ফিরিশ্তা, আর সাক্ষী 
হবে তার নিজেরই সত্তা। 
দাহ্হাক-এর অভিমত হচ্ছে_ধাবিতকারী 
হচ্ছেন 'ফিরিশৃতা' আর সাক্ষী হচ্ছে তার 
শরীরের 'অঙ্গপরত্যঙ্গ'- হাত-পা ইত্যাদি। 
হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনু মিদ্বরের উপর আরোহণ করে 
এৰংসান্ধীও হবেন ফিরিশতা ৷” (জুমাল) 
অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হবে- 
টীকা-৩৯. দুনিয়ায়। 

টীকা-৪০. যা তোমার হৃদয়, কর্ণঘয় ও 
চুর উপর পড়েছিলো; 

টীকা-৪১. যে. তুমি এসব বস্তু দেখতে 
পাচ্ছো, যেগুলোকে দুনিয়ায় অস্বীকার 
করছিলে। 

টাকা-৪২.. যে, তার আমলসমূহ 
'লিপিবদ্ধকারী এবং তার সাক্ষাদাতা। 
(মোদারিক ও খাহিন) 

'ীকা-৪৩. তার আমলনামা (মাদারিক) 
চীকা-৪8. ধর্মের মধ্যে, 

টীকা-৪৫. যে, দুনিয়ায় তার উপর 
আধিপত্য বিস্তার করেছিলো । 
টীকা-৪৬. এটা শয়তানের তরফ থেকে 
& কাফিরের প্রতি জবাব, যে জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হবার সময় বলবে, “হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাকে শয়তানই প্রতারিত 


টীকা-৫০. আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহান্নামের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাকে জিন্‌ ও মানব দ্বারা ভর্তি করবেন এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা প্রকাশের নিমিত্ত 
জাহান্ামকে এ প্রশ্ন করা হবে। 


'ীকা-৫১. এর অর্থ এও হতে পারে যে. 'এখন আমার মধ্যে আর অবকাশ নেই । আমি ভর্তি হয়ে গেছি।' এ অর্থও হতে পারে যে. 'এখনো আরো অবকাশ 
আছে। 


চীকা-৫২. আরশের ডান পার্শ্বে, যেখান থেকে 'অবস্থানকারীগণ' সেটা দেখবে এবং তাদেরকে বলা হবে- 
ঢীকা-৫৩. রসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে 


চীকা-৫৪. প্রত্যাবর্ডনকারীণণ দ্বারা “তাদেরকেই” বুঝানো হয়েছে, যারা পাপাচার বর্জন করে আল্লাহ্র আনুগত্য অবলঘন করে সা'ঈদ ইবনে সুসাইয়্যাব 
বলেন, 'প্রত্যাবর্তনকারী' ( ০151) 





হচ্ছে- এ ব্যক্তি, যে পাপ করে তারপর গা 

তাওব করে, অতঃপর তার দ্বারা পাপ জজ 

সম্পন্ন হয়, তারপর তাওবা করে। আর 

"সাবধানী" হচ্ছে সে-ই, যে আল্লাহ্র | ৩০. যেদিন আমি জাহাননামকে বলবো, 'তুমি en 1424 2400 Ac om 
নির্দেশের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে | কি পূর্ণ হয়ে গেছো (৫০)?' তা আরয করবে, 2০১9 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু | “আরো বেশী কিছু আছে কি (৫১)?' 5১৮3৩ 


তা'আলা আন্হদা বলেন, “যে নিতে 
নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রাখে এবং ১5258064588 
সেপ্ডলো থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে” 


তাছাড়া, এওবর্ণিত আছে যে, যেব্যক্তি | ৪৮৮০৪863457 
অলার আমানতসমূহ ও তার 

১০৭ অহ «| ্রতযাব্তনকারী, সাবধানীর জন্য (৫8) 

বর্ণিত হয় যে,'যে বাক্তি ইবাদত-বন্দেগী | ৩৩- যারা পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে HEIL ISITE 

নিয়মিতভাবে পালন করে, আল্লাহ্‌ ও | এবং ্ত্যাবর্তনকারী অস্তর নিয়ে আসে (৫৫), পলি রী 

রসূলের নির্দেশ পালন করে এবং আপন [ ৩৪. তাদেরকে বলা হবে, “জানাতে বেশ 7 

নাস পেৃতি)-এর প্রতি সতর্কদষ্টি | করো শান্তি সহকারে (৫৬), এটা অনন্ত জীবনের ©3453 

রাখে, অর্থাৎ একটা মুহর্তও আল্লাহর | দিন (৫৭)।' 

স্মরণ থেকে উদাসীন থাকেনা ও প্রত্যেক 


4 যিকর করে। | 2৫: তাদের জন্য রয়েছে তাতে যা কামনা 91748709446 
কেৰি বলেন) ৮৮০ 4১৮35 


০৬- এবং তাদের পূর্বে (৫৯) আমি কত ৯,6১৮ od 
মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ধর- SAPSAASES 


(৬০); সুতরাং তারা শহরগুলোতে ঘুরাফেরা 














আনখিল - ৭ 

তোমার জন্য একটি উপদেশই যথেষ্ট, উভয় জগতেন্স মধ্যে যে, তোমার সত্তা থেকে আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া কোন স্বাস-পরস্থাসই যেন বের না করো” 
জীকা-৫৫. অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, ইবাদত পালনকারী ও বিশুদ্ধ আৰ্দীদাসম্পনন অন্তর, 

টীকা-৫৬. কোন ভয়-শঙ্ধা ছাড়াই, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি সহকারে । না তোমাদের শান্তি হবে, না তোমাদের নি'মাতসমূহ বিদূরিত হবে। 
ঢীকা-৫৭. এখন না ধ্বংস আছে, না আছে মৃত্যু 


টীকা-৫৮. যা তারা চাইবে । আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার বা সাহ্মাৎ ও মহান প্রতিপালকের আলো, যা তাদেরকে প্রত্যেক জুমু'আহ্‌ দিবসে “দারুল- 
কারামতা'-এ (সম্মানিত গৃহ) দান করা হবে। 


ভীন্ডা-৯- অর্থাৎ আপনার যুগের কাফিরদের পূর্বে 
টীকা-৬০. অর্থাৎ এসব উন্মত তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত ছিলো; 





চীকা-৬১. এবং অনেষণের নিমিত্ত বির স্থানে ঘুরে ফিরেছে। 

চীকা-৬২, মৃত্যু ও আল্লাহর নিদেশ থেকে কিন্তু কেউ এমন স্থান পানি 

চীকা-৬৩, জ্ঞানী অন্তর । শিব্লী কুদ্দিসা সির্রুৎ বলেন, “কোরআনের উপদেশাবলী থেকে ফয়য-বরকত অর্জন করার জন্য উপস্থিত হৃদয় চাই, যার মধ্যে 
চোখের একটা পলকের জন্যও অলসতা আসে না" 

চীকা-৬৪. কোরআন ও উপদেশের প্রতি। 


চীকা-৬৫. শানে নুষূলঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ ইহুদীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে. যারা এ কথা বলতো যে, আল্লাহতা'লা 
আস্মান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর মাধো প্রথম হচ্ছে- রবিবার এবং সর্বশেষ হচ্ছে শুক্রবার । অতঃপর 
তিনি, নাউয় বিগ্রহ. কান্ত হয়ে পড়েছেন । আর শনিবার তিনি আরশের উপর শুয়ে বিশ্রা় নিয়েছেন এ আয়াতে তাদের ও উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে 

যে, আল্‌ তা'আলা ক্লান্ত হওয়া থেকে 









































সূরা ঃ ৫০ ঝা-ফ ৯৩১ পারা ২৬ | পবিত্র। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র 
[করে দেখেছে (৬১); কোথাও আছে কি পলায়ন কাস বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি 
করার স্থান (৬২)? ৩৬ প্রত্যেক বস্তুকে প্রজ্ঞানুসারে অস্তিত্ব দান 
০১ করেন।' আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ইহুদীদের এ 
যর সা 19395514535) | eo বিণ সৱদার সালা তালা 
বিলি 28512910751 | আলায়হি ওয়াসারাষের নিকট খুব 
দেয় (৬৪) এবং মনোনিবেশ করে। ১০ ৮8৯৮২ 
|৩৮'. এবং নিশ্চয় আমি আস্মানসমূহ ও SSAC IS কারণে চেহারা মুবারকে লালবরণ প্রকাশ 
|যমীনকে এবংযা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ৩2 পেলো তখন আল্লাহ তা'আলা হুযুরকে 
ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং ক্লান্তি আমার নিকটে হী শান্তনা দিলেন এবং এরশাদ ফরমালেন- 
[লনি জক) চীকা-৬৬, অর্থাৎ ফজর, যোহর ও 
৩৯. সৃতরাং তাদের কথার উপর ধৈর্যধারণ SAAS [256 আসরের সম; 1 
569% Esl ডু 
|ককুনএবংআপনপ্রতিপালকের প্রশংসা করতে ৪ ৫৫ 8), {7/5 | ঢীকা-৬৭. অর্থাৎ মাগরিব, এশা ও 
[করতে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের SAIS IIS 
পূর্বে ও অস্তমিত হবার পূর্বে (৬৬); টি রে ট্রি রর 
০০. এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত 10৫42 gfe ses bees 
হতেই তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন (৬৭) এবং. nn be nt 
নাষাযসমূহেত্ পর (৬৮) ৷ | তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত 
৪১. এবং কান পেতে শোনো, যেদিন 16424555626 াঠকনারনিনিনি 
৬০১9৪, নাযাযেরপর 'তাস্বীহ্‌' 
[আহবানকারী আহ্বান করবে (৬৯) এক রি দিয়েছেন। (বোখারী শরীফ) 
[দিক্টবজ স্থাম থেকে (৭০); ‘৫ | হাদীস শীল সন সাা্াহ 
৪২. যেদিন বিকট শব্দ শুনবে (৭১) সতা 4034858 | তা'আলা আলায়হি ওয়াসাতাম এরশাদ 
সহকারে ৷ এটা হচ্ছে কবরগুলো থেকে বের ১৮5 | ফরস্বান- যে ব্যক্তি পরতোক নামাযের পর 
[হবার দিন। EE তেতিশ বার সূবহানারাই’, তেবিশ বার 
L AIS "আনহামদৃলিল্যাহ এবং তেত্রিশ বার 
আানখিল - ৭ “আল্লাহু আকবর’ আর একবার- 
» ৩১৩ ভা 2 ESAS LL UG এট 204684555১৯ Uti org 


(লো হলাথা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকালাহ পাহুল মুল্কু ওয়ালাছল হামনু ওয়াহ্‌য়া আলা কুলি শায়ইন্‌ বাদীর ।) 

পাঠ করবে তার গুণাহ্‌ ক্ষমা করা হবে; চাই তার পাপ সমুদ্রের যেনাগুলোর সমান হোক। অর্থাৎ খুব বেশীই হোক না কেন! (মুসলিম শরীফ) 
চীকা-৬৯. অর্থাৎ, হযরত ইব্রাফীল আলায়হিস্‌ সালাম 

'চীকা-৭০. অর্থাৎ বায়তুল ুক্ান্দাসের প্রস্তরখণ্ড থেকে (০১২১ ১৯০), যা আসমানের দিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটবতী স্থান। 
হযরত ইন্রাক্কালের আহবান এ হবে- “হে গলিত অস্থিগুলো। বিক্ষিপ্ত জোড়াগুলো। চূর্ণ-বিচূ্ হওয়া মাংসুলো! এলোমেলো চুলগুলো! আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদেরকে ফরসালার জন্য একত্রিত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন ৷" 

স্রীকা-৭১. সমন্ত লোক। এটা ছারা "তীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। 


ীকা-৭২. পরকালে 
চীকা-৭৩, মৃতণণ হাশর-ময়দানের দিকে । 
ঢীকা-৭৪. অর্থাৎ ক্রাঈশ বংশীয় কাফিরগণ । 


টীকা-৭৫. যে. তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবিষ্ট করবেন। আপনার কাজ আহ্বান করা ও বুঝিয়ে দেয়া। (এটা যুদ্ধের নির্দেশ আসার 
পূর্বেকার-ই ৷) 
টীকা-১, ‘সূরা যা-রিয়াত' মী, এতে 








সূরা ! ৫১ যা-রিয়াত ৯৩২ পারা ৪ ২৬ 





























তিনটি কু, যাটাট আয়াত; তিনশ |৪৩. নিশ্চয় আমি জীবন দান করি, আমি 25 
৯ এবংলামারই িকে তত্ব (বা 2 
উনচল্লিশটি বর্ণ আছে || 

|৪.৪. েদিন পৃথিবী তাদের খেকে বিদীর্ণ 1১৭ 
চীকা-২. অর্থাৎ এ বায়ুসমূহ, যেগুলো [ হবে, তখন তারা তাড়াহুড়া করে বের হবে] ০ ৮9555 
hee pode (৭৩) । এটাই হচ্ছে হাশর সেমাবেশকরণ), যা 446৬১ 
ঢীকা-৩. অর্থাৎ এ মেঘমালা, যেগুলো জন্য সহজ । 
সুটিঃ পানি কহল করে ৪৫. আমি ভালভাবে জেনে নিচ্ছি যা তারা zs টে 
চীকা-৪. এসব নৌ-যান, যেগুলো (৭৪) এবং আপনি তাদের উপর কিছুই রি 5৫474 
পানিতে সহজে চলে নন (৭৫)। সুতরাং কোরআন BUS Jin , 
ভীকা-৫. অর্থাৎ কিরিপতাগের এসব [ঘারা উপদেশ দিন তাকেই, যে আমার ধমককে ৬৬৪৬৫৬ & 
লা আল্লাহ নির্দেশে বৃষ্টি ওলীবিবণ [ভয় করে। * 
ইত্াদি বন্টন করেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা আলা কর্ম-বাবস্থপক করেছেন এবং সূরা যা-রিয়াত 
বিশ্বে ব্যবস্থাপল ও কতা প্রয়োগের In 
উর যত ০৯৯৮-১914৮ 
কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত এ 
হচ্ছে যে, এসব গুণাবলীই বাতাসের । || সূরা যা-রিয়াত আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৬০ 
কারণ, তা ধূলাবালিও উড়ায়, || মন্রী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-৩ 
অবমালাকেও উড়িয়ে বেড়ায়, আবার লে 
সেলোকে নিয়ে সহজে বিচরণও করে, লস মা 
অতঃপর জান্তাহ্‌ তা'আলার রদ 
পলা উই নির্দেশে টন [ডলে সেলোরই, যেগুলো ৫ 
করে॥ 


তর অতঃপর যেগুলো বোঝা বহন করে (৩); || ৬৯৬৩ 
মহত্‌ বর্ণনা কর, যেগুলোর শপথ করা |৩- অতঃপর যেশুলো ন্ত্রভাবে চলাচল করে 814০6 
হয়েছে। কেননা, এ বস্তুতলোও আল্লাহর (6); 

পুর্ণ ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে। |৪. অতঃপর যেগুলো নির্দেশক্রমে বন্টন করে 15556 
জ্ঞানসম্পনন লোকদেরকে অবকাশ দেয়া [(৫); 

হয় হেন তাতে মগ কো নি 


৫. নিস যে কথার তোমাদেরকে ওয়াদা 3804450 

ভু 07০1 দেয়া হচ্ছে (৬) তা অবশ্যই সত্য । রি 
৭ সহ কবে যে, যেই সত্য SIMS 
আযান হু আল এবন [৬০ এবংনিসয়নিক্য়ন্যায়-বিচার হবে ব)। 39908 





আশ্চৰ্যজনক কাৰ্যাদি সম্পাদনে সক্ষম 
তিনি আপন সৃষ্ট বস্তুতলোকে বিলীন 
করার পর দত অস্ততবদানেও নিঃসন্দেহে সক্ষম। 


চীকা-৬. অর্থাৎ পনরুথান ও শুতিপানের ৷ 
টীকা-৭. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর ভাল ও মন্দ কর্মের বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাবে। 


= সূরা বক সমাগত 














টীকা-৮. যাকে নকষত্ররাজি দ্বারা সুসহ্িত করেছি যে, হে যক্কাবাসীর! নবী করীম সান্তাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে এবং কোরআন পাক 
সম্পর্কে 


টীকা-৯. কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে "যাদুকর" বলছো, কখনো ‘কৰি’, কখনো ‘জ্যোতিষী’, কখনো 'উন্মাদ' বলছো 
(আল্লাহ্‌ তা'আলারই আশ্রয়)! অনুরূপভাবে, কোরআন করীমকেও কখনো '“যাদ্ধন্' বলছো, কখনো কাবার, কখনো 'জ্যোতির্িদ্যা', কখনো 'পূর্ববর্ীদের 
পল্প-কাহিলী' বলছো। 


টীকা-১০. এবং যে আদিকাল থেকেই 
বঞ্চিত, সে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত 
থাকে এবং পথভষ্টকারীদদের বিত্ান্তির 
শিকার হয়। বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের 













সুর ফারজাভ নাল £২৩ 





৭. সাজসজ্জাময় আস্মানের শপথ (৮)! EAE 
(৮ তোমরা পরস্পর বিশোধীকথার ধ্যেলিগ 

[রয়েছে 0৯); Only কাফ্িরগণ যখন কাউকে দেখতো যে. সে 
৯. এ কোরআন থেকে তাকেই উল্টো দিকে SAL SE ঈমান আনার ইচ্ছা করছে, তখন তাকে 
[চালিত করা হয়, যার ভাগ্যেই উল্টোদিকে OHACHE | an srr tweet 
[চালিত হওয়া অবধারিত রয়েছে (১০)। ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতো, “তার নিকট 
১০. নিহত হোক মনগড়া কথা রচনাকারী! 88590 কেন যাচ্ছো! তিনি তো একজন কবি, 


যাদুকর ও মিথ্যাবাদী ৷” (আোল্তাহ্‌ 
৯১. যারা নেশার মধ্যে ভুলে বসে আছে (১১); 8৩০৫৩ 8340 | অ'আলারই আশ্রয়!) আর এভাবে 
১২. জিজ্ঞাসা করছে (১২) বিচারের দিনকবে SAMI কোরআন পাক সম্পর্কেও বলে যে, তা 
কাব্য, যাদুমন্ত ও অলীক। (আল্লাহরই 
আশ্রয়!) 
চীকা-১১. অর্থাৎ মূখতার নেশায় 
পরকালকে তুলে বসেছে। 


ডীকা-১২. নবী করীম সাললা্মাহতা'আলা 








SNE shy 


>৪. এবং বলা হবে, “স্বাদ হণ করো PET 
[নিজেদের উত্তপ্তহওয়ার ।" এটা হচ্ছে তাই, যার! SSSI ISS 





[জনা তোমাদের ত্রা ছিলো (১৫) ।' | ৩33% | আলায়হি ওয়াসাল্লাের প্রতি ব্দ্বপ ও 
১৫. নিশ্চয় খোলাভীক্ু লোকেক্া বাগানসমূহ ১5958545 অস্বীকার সূতে। 
ও বর্ণাসমূহে রয়েছে (১৬)। | SEITEN চীকা-১৩. তাদের জবাবে এরপাদহচ্ছে_ 
১৬. আপন প্রতিপালকের দানসমূহ নিতে PAE AE ,} | টীকা-১৪. এবং তাদেরকে শান্তি দেয়া 
|নিতে, নিশ্চয় তারা এরপূর্বে ১৬) সকর্মপরায়ণ রান পাপ br | rt 
ছিলো, 1৩৯৮৯4৩৯0% ] জন. এবং দৃনিয়ার মধ্য বদি 
১৭. তারা রাতে কম মুমাতো (১৮)। টি 31666 বশতঃ বলতো, “এ শান্তি শে নিয়ে 
১৮ এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা 5829 এসো? যার তিক্ত দিহ্ছো। 

তো (১৯) ৷ চীকা-১৬. আপন প্রতিপালকের 


নি'মাতের মধ্যে রয়েছে বাগানসমূহের 
অভ্যন্তরে, যেগুলোতে স্বচ্ছ প্রশ্বকাসমূহ 
প্রবাহিত রয়েছে। 
৪25324159৬6 | টি, দুনিয়ার 

চীকা-১৮. এবং রাতের অধিকাংশই 
নামাযের মধ্যে কাটাতো । 

'চীকা-১৯. অর্থাৎ রাত তাহাজ্জুদ ও রাত্রি-জাগরণেই কাটাতো আর খুব স্ব্জ পরিমাণই ঘুমাতে৷ ৷ রাতের শেষ প্রহর অতিবাহিত করতো ইস্তিগফার বা 
ক্ষমা প্রার্থনায় এবং এতটুকু ঘুমানোকেও অপরাধ মনে করতো। 

চীকা-২০. ‘ভিক্ষুক' হচ্ছে সেই, যে স্বীয় প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়। আর 'বঞ্চিত' হচ্ছে- এ ব্যক্তি যে অরভাবগ্রন্ত বটে, কিন্তু লজ্জায় 
ক্রারো নিকট চায় না। 


চীকা-২১. যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াহ্দানিয়াত এবং তার কুদ্রত ও হিকমত (ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা)-এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। 











চীকা-২২.. তোমাদের সৃষ্টিতে ও 
তোমাদের পরিবর্তনসমূহে এবং 
তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহ 
তা'আলার কুদ্রতের এমন অগণিত 
আত্্যজনক ও দলত বিষয়াদি রয়েছে, 
যে গুলো দ্বারা বান্দা তার খোদায়ী শান ও 
মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে। 
চীকা-২৩. যে, এ দিক থেকে বৃষ্টি বর্ষণ 
করেডু-পৃষ্ঠকে ফল ও শস্য দ্বার ভরপুর 
করাহয়। 

টীকা-২৪. আখিরাতের পুরন্ধার ও 
শান্তির । এসবই আস্মানের মধ্যে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

টীকা-২৫. যারা দশজন বা বারজন 
ফিরিপ্তা ছিলেন। 

টীকা-২৬. একথাতিনিআপনমনেমনে 
বলেছিলেন। 

ভীকা-২৭. উত্তমভাবে ভাজাকৃত; 
'চীকা-২৮. যেন তারা আহার করে। এটা 
আতিথ্যকারীর নিয়ন যে, মেহ্ঘানদের 
সামনে খানা পরিবেশন করেন । 
(ফিরিশৃভাপণ যখন আহার করলেল না 
তন হযরত ইাহীম আলাবহিস্সালাম- 
টীকা-২৯. হযরত ইবনে আব্মাস 
রাকা তা'আলা আন্ছমা বলেন, 
“ভিনি মনে মনে ভাবলেন যে, এরা 
ক্কিরিশ্তা এনংশাস্জি প্রদানের জনা প্রেবিত 
হয়েছেন।” 

চীকা-৩০, আমতা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রেরিত। 

টীকা-৩১. অর্থাৎ হযরত সারা 
চীকা-৩২. যিনি কখনো সন্তান প্রসব 
করেন নি এবং প্বই অথবা নিরানববই। 
বছর তার বয়স হয়েছিলো। উদ্দেশা এ 
ছিলো বে, এবরসে ও এমতাবস্থায় সন্তান 
জন্মলাঙ করা অতি আশ্চর্যের কথা! * 


৯ য্ঠবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


সূরা 1 ৫১ যাও ৯৩৪ 


পারা ৪ ২৬ 





২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে (২২); 

|তবে কি তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা 
না? 

২২. এবং আস্মানের মধ্যে তোষাদের 

[জীবিকা রয়েছে (২৩) এবং (তা-ও,) যার 

(তোমাদেরকে প্রতিষ্রাতি দেয়া হচ্ছে (২৪)। 


২৩. সুতৱাংআস্মান ও যমীনের প্রতিপালকের 


“সালাম! সেওবললো, সালাম ।“অপরিচিতের || 





(মতো লোকগুলো (২৬)। 


২৬. অতঃপর আপন ঘরে গেলো, তারপর 
[এক মোটাতাজা গো-বৎস নিয়ে এলো (২৭); ৷ 


২৮. অতঃপর আপন অস্তরে তাদের 

ব্যাপারে ভয় অনুভব করতে লাগলো (২৯)। 

[তারা বললো, “আপনি ভয় করবেন না (৩০)!' 

এবং তাকে এক জ্ঞানী পুন্র-সপ্তানের সুসংবাদ 
॥ 


২৯. অতঃপর তার স্ত্রী (৩১) চিৎকার করতে 
আসলো, তারপর আপন মাথা ঠৃকলো 
র বললো, “বৃদ্ধা বন্ধ্যারও কি ৩২)?" 


এমনই বলে দিয়েছেন; এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, 
সর্বজ্ঞ ।' * 
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-সপ্তবিংশতিতম পারা 


'টীকা-৩৩. অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাদের আর কি কাজ আছে? 


চীকা-৩৪. অর্থাৎ পৃত-সম্রদায়ের অতি; 


পারা ৮২৭ 





|শাস্তিকে ভয় করে (৩৮); 
|৩৮. এবং মুসার মধ্যে (৩৯), যখন আমি 
[ফিরআউনের নিকট 


|৪>. এবং “আদ সম্পরদায়য়ের মধ্যে (৪৩), 
আমি তাদের উপর শু ঝঞাবায়ু প্রেরণ 
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ঈন-৪৪. যার মধ্যে কোনরূপ বরকত বা মঙ্গল ছিলো না। এটা ধানকারী বু ছিলো । 


ীকা-৩৫. এ প্রস্তরসমূহের উপর চিহ্ন 
ছিলো; যার ফলে একথা বুঝা যেতো যে, 
সেগুলো এ দুনিয়ার পাথর নয়। কোন 


লিপিবদ্ধ ছিলো, যাকে তা" ছারা ধস 
করা হয়েছিলো ৷ 
ঈীকা-৩৬. অর্থাৎ একটি মাত্র পরিবারের 
লোক। তাঁরা হলেন- হযরত লূত 
আলায়হিস্‌ সালাম ও তীর দৃ'কন্যা। 
চীকা-৩৭. অর্থাৎ লূত সম্তরদাযের। এ 
নগরে কাফিরদেরকে ধ্বংস করার পর 


টীকা-৩৮. যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে 
এবংতাদেরমত কার্যকলাপ থেকে বিরত 
থাকে। আর এ নিদর্শন তাদের বাড়ী- 
ঘরের ধাংসাবশেষই ছিলো। অথবা এ 
পাথরসমূহ, যেগুলো ্বারাতাদেরকে ধংস 
করা হয়েছে। অথবা এ কালো দুর্গসধময় 
পানি, যা এ ভূ-খগ থেকে নির্গত 
হয়েছিলো। 

ঢীকা-৩৯. অর্থাৎহযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামের ঘটনায়ও নিদর্শন রেখেছি, 
টীকা-৪০. ‘সুস্পষ্ট সনদ' দ্বারা হযরত 
মূসা আলায়হিস্‌ সালামের যু'জিযাসমূহ 
বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তিনি ফিরআউন 
ও ফিরআউনের অনুসারীদের নিকট 
উপস্থাপন করেছিলেন । 

চীকা-৪১. অর্থাৎ ফিরআউন তার দল 
(সহকারে হযরত মূসাআলায়হিস্‌ সালামের 
উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিলো 

চীকা-৪২. যে, সে কেন হযরত মূলা 
আলায়হিস্‌ সালামের উপর ঈমানআনেনি 
এবং কেন তার সমালোচনা করেছে! 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায়কে 
ধ্বংল করার মধ্যেও শিক্ষা-গ্রহণযোগ্য 





* উদ্ধার করেছি। 


ীকা-৪৫. চাই তা মানুষ হোক অথবা জন্তু, কিংবা জনয কোন সামী যে বন্তুবেই পরশ করেছে সেটা ধংস করে এমনই করে ছেড়েছে, যেন তাগী্ঘকাল 
পূর্বের ধাংসগ্রাপ্ত বিগলিত কু 














চীকা-৪৬. অর্থাৎ সামূদ সম্পদায়কে | সূরা £ ৫১ যা-রিয়াত সপ তি 
ধ্বংস করার মধ্যেও নিদরশনাদি রয়েছে 
চীকা-এ৭. অর্থাৎ ৃত্যুকাল পর্যন্তদুনিয়ার [7 83 Sa $f 
মধ্যে জীবন যাপন করে নাও। এটাই ছি জা 
৪৩- মূদ সম্প্রদায়ের , PEE CEE 

তোমাদের অবকাশকাল = SEE nt 405 1555 
টীকা-৪৮, এবং হয়রত সালিহ [পর্যন্ত ভোগ করে নাও (৪৭) ।' 5৩৯ 
আলায়হিস্‌ সালামকে অহ্ীকার করেছিলো সেরা পি 

উ্ীর গোছগুলো কেটে ফেলেছিলো। 19 উদে প্রতিপালকের SEAS 
০ নির্দেশের প্রতি অবাধাতা প্রদর্শন করলো (৪৮) ৩০০ 
চীকা-৪৯. এবং ভয়ানক বিকট শনের [অতঃপর তাদেরই চোখের সামনে তাদেরকে [| ৬৩১৮ 
০৯৪০৬ বন্পাত পেয়ে বসলো (৪৯)। 
টাকা-৫০- আযাব নাযিল হবার সময় র্‌ দা | চললি কি 

ear ৪৫. সুতরাং তারা না উঠে দাড়াতে পারলো 1055/59৬2 


(৫০) এবং না তারা প্রতিরোধ করতে পারলো; 
টীকা-৫১. আপন কুদ্রতের হাতে। | ৬. এবং তাদের পূর্বে ৃহের সম্প্রদায়কে টা 
টীকা-৫২. সেটাকে । এতটুকু হে. যন [ধ্বংস করেছি। নিশ্চয় তারা ফাসিক লোক ০০০০ 
তারমহাণুন্যসহ সেটারতভান্তরেএভাবে [ছিলো । | 

এসে যায়, যেমন একটা প্রশস্ত ময়দানে 
একটা ফুটবল পড়ে থাকে। রড 


অথৱা এ অর্থ যে, আমি আপন সৃষ্টির | 9. এবংসআপস্মানকে আমি নিজ (কুদ্রতের) 
উপর পর রি প্রদানকারী । [হাতে তৈরী করেছি (৫১), এবং নিশ্চয় আমি 
টীকা-৫৩. যেমন আস্মান ও যমীন, সূর্য [মহা সম্প্রসারণকারী (২)। 

ও রাত ও দিন, স্থল ও জল,.গ্রী্ ও | 5৮৮... এবং যবীনকে আমি বিছানা করেছি। 
শীত, জিন ও মানব, আলো ও অন্ধকার, সুতরাং আমি কতই উত্তমরূপে বিছালা 
কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য. সত [বা 

ও স্রিথ্যা এবং নর ও নারী, 











৪:৯. এবং আমি প্রত্যেক কিছুর দু'জোড়া Ec 
চীকা-৫৪. এবং অনুধাবন করো যে, ছি f 
সব জোড়ার একবার সবাই | সহি ০, ফাকে ॥ BS 


(আল্লাহ) । নাতার কোন সদৃশ আছে.না 


শরীক, না প্রতিপক্ষ, নাসমকক্ষ।তিনিই |৫০- সুতরাং আল্লাহ্রই প্রতি ছুটে যাও ERR ETE Ed 
ইস তিনিই [(৫2) নিক্য় আমি তারই তরক থেকে] 885৮3 
তোমালের জন্য সুস্পষ্ট সত্ককারী ॥ | 6&4 


চীকা-৫৫. তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু 












তা ১ এবং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাসা RBG 23 
জি হন তি [ছি করো দা! সত আমি তার পক্ষ খেতে রর 
[তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই । (০4০ 


টীকা-৫৬. যেমনিভাবে, এসব কাফির 


অস্বীকার, চং ৫২. এমনিভাবেই (৫৬), যখন তাদের ১3৯0৫ 1072 NE < 
যাদু ও উন্মাদ বলেছে তেরেসা [প্বব্তীদের নিকট কোন রসূল তাশরীফ ৮550046 
এনেছেন, তখন তারা এটাই বলেছে, 'যাদুকর' SSS PEAS ES 


দেয়নি যে. ‘তোমরা নবীগণকে অস্বীকার [৩- তারা কি পরস্পর একে অপরকে একথা SH IEAS HA 
করো এবং তাদের সম্পর্কে এ ধরণের |বলেই মরেছে? বরং তারা অবাধ্য লোক (৫৭)। 














আালাখিল _ ৭ 
রয়েছে, সেহেতু পথ-ভষ্টতার মধ্যেও একে অপরের সমর্থক থাকে। 


চীকা-৫৮. কেননা, আপনি রিসালতের বাণী প্রচার করেছেন, দাওয়াত ও পথ-্র্শন পর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন এবং আপনি স্বীয় প্রচেষ্টার মধ বিন্দুমাত্র 


ক্রটিও করেননি। 


শানে নুযুলঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসূল করীম সাপ্রান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হলেন। আর তার সাহাবীগণ অত্যন্ত 
দুঃখিত হলেন, এই ভেবে যে, যখন রসূল আলাদহিস্‌ ালাছু ওয়াস্‌ সালামকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আর ওইী আসবে কি জন্যঃ 
আর যখন নবী আপন উত্মতের নিকট পরিপূর্ণভাবে প্রচারকার্য সম্পন্ন করেছেন এবং উন্মতও অবাধ্যতা থেকে বিরত হলো না, আর রসূলকেও তাদের দিক 


সূরা £ ৫১ যা-রিয়াত ৯৩৭ 













1৪. সুতরাং, হে যাহব্ব! আপনি তাদেরদিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন । তা'হলে, আপনার: 
[কোন দোষ হবে না (৫৮)। 

৫... এবং বুঝান। যেহেতু বুঝানো 
মুসলযানদেরকে উপকার দেয় । | 
৫৬. এবং আমি জিন্‌ ও মানব এতটুকুর 
জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে 
৫৯)। 

৫৭. আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযূকৃ, 
চাই না (৬০) এবং এটাও চাই না যে, তারা 
আমাকে আহাৰ্য দেবে (৬১)! 
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থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া 
হলো, তখন সময় এসে গেছে তাদের 
উপর পাতি অবতীর্ণ হবার । এ শরসঙ্গে 
এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে,যা এ 
আয়াতের পরবর্তীতে এরশাদ হয়েছে। 
আর তাতে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 
ওহীর পরম্পরা বন্ধ করা হয়নি, বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্যামের উপদেশ সৌভাগাবানদের 
জন্য অব্যাহত থাকবে। সুতরাং এরশাদ 
হয়েছে- 

চীকা-৫৯. এবং আমার পরিচয় পাবে। 


ীকা-৬০. যে, আমার বান্দাদেরকে 
জীবিকা দিক অথবা সবাইকে না হলেও 
নিজের রিযুক্‌ নিজেই সৃষ্টি করে নিক! 
কেননা, রিয্ক্দাতা হলাম আমিই এবং 
ভীকা-৬১. আমার সৃষ্টিকুলের জনা! 
চীকা-৬২. সবাইকে তিনিই দেন এবং 
তিনিই প্রতিপালন করেন। 

টাকা-৬৩. যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
অন্বীকার করে নিজেদের আত্থাসমূহের 
প্রতি যুলুম করেছে। 
টীকা-৬৪. অংশ রয়েছে, হিস্সারয়েছে। 
চীকা-৬৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উদ্বতের 


কাফিরদের জন্য, যারা নবীগণ এলায়হিমুস্‌ সালামকে অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাদের সাথী ছিলো, তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে হিস্‌সা ছিলো। 


চীকা-৬৬, আযাব নাযিল করার। 
টীকা-৬৭. আর তা হচ্ছে রোজ-ক্যিমত। * 





সুরা যা-রিযাত" সমাপ্ত। 


চীকা-১. "সূরা তৃর' মক্কী; এতে দু'টি রুকৃ, উনপঞ্জাশটি আয়াত, তিনশ বারটি পদ এবং এক হাজার পাচশটি বর্ণ আছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ এ পর্বতের শপথ! মার উপর আল্যাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামকে তীর সাথে কথা বলার সম্মান দারা ধন্য করেছেন। 
ীকা-৩. ও কিতাব দ্বারা হয়ত 'তাওরীত' বুঝানো হয়েছে অথবা ক্রেআন' অথবা 'লওহ-ই-মাহফুযু' অথবা কৃতকর্মসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্তাদের 
“দপ্তর'। 

টীকা-৪. ‘বায়তুল মা'মুর সপ্তম আসমানে 






































সূরা ॥ ৫২ ত্র ৯৮ লজ 

'আরশা-এর সন্মুখে কা'বা শরীফের |. ২ 

একেবারে মুখোমুখি অবস্থিত: এটা সূরা তুর 

আনবানবালীদের 'বিবল"খরভাহসতর ৮৭4) ১ । 2৮5]1৮8)1৮ ৯ 

হাজার ফিরিশতা ভাতে তাওয়াফ ও ১৯৯৮৪1৬৯০৪৯, 

নামাযের জন্য হাযির হয়। অতঃপর 

কখনো তাদের দ্বিতীয়বার কিরে যাবার [| সুরা তুর আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম Ll 

সুযোগ হয়না। প্রত্যহ নতুন সত্তরহাজার || মক্কী: ____ দয়ালু, করুণাময় (১)। 

কি হাবির হন। = REE 

হাদীল-ই-মি'য্াজ- এ নিওদ্ধ সনদ 

সহকারে প্রমাণিত হয়েছে যে, মি্বকুল নর 

১৮ বব >. 'ত্রা'-এর শপথ (২), 0 

রা আসমানে উল [২ এব কিতাবের (৩).যা লিখিত রয়েছে- EEE 

মানা পরিলর্নন করেছেন। ৩. উন্মুক্ত দপ্তরের মধ্যে, OI 

ীকা-৫. এটা দ্বারা 'আসমান' বুঝানো |৪. এবং বায়তুল মা'মূরের (8), 895:20506 

হয়েছে। যা যমীনের জনা ছাদ স্বরূপ |. এবং সমুন্নত ছাদের (৫), (লতি 

অথবা আরশ’ হাজারের ছাদ। ইমাম 3 OE 

ক্বোরভাবী হযরত ইবনে আব্বাস |৬- এবং অগ্নি-গরজ্বলিত সমৃত্রের (৬)- ৫১৪: 204 

রাদিয়াল্লাহু আন্হমা থেকে বর্ণনা |৭. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি PEA 

করেছেন। অবশ্যম্ভাবী (৭); ৬5998 

জীকা-৬. বর্ধিত আছে যে, আলাহ |. সেটা কেউ দৃরীতূত করতে পারবে না। 855৩8 

তাআলা িয়ামও-দিবাস সমস্ত মুদ্রুক আস্মান আন্দোলিত থা 

আগুনে পরিণত করবেন; ফলে বু তি গত (0০ 

টা 21817 IE 

দা চাপ আতি | ০. এবং পরত চার মতো চলতে ৩৮৮ 
থাকবে (৯); 

চীকা-দ. কাফিরদেরকে যেটারপ্রতিশ্রুতি নু চং 

eis ১৯. সৃত্রাংসে দিননুর্জগ অব্বীকারকারীদের SRI AIG 
জন্য (১০)- 

টীকা-৮. চাক্তির মত খুরবে। আর 

এভাবে কম্পন করতে থাকবে যে, সেটার | ১২- যারা অসার কার্যকলাপের মধ্যে (১১) 64846555438 Fl 

অংশগুলো ভিন ওবিক্ষিগুয়েগড়বে। | খেলা করছে। kJ 

ভীকা- রর সে |>৩. যে দিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে | 54286832612 

ভর এ | সজোরে থাকা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হবে উউ চর 

দিবস হবে। (১২) 

নি, অদীকার 1৯৪. ‘এটা হচ্ছে ই আগুন, যাকে তোমরা টস 

উল উর, 3 ALTE 

টীকা-১১. কুফর ও মিথ্যার 











মানখিল - ৭ 
ডীকা-১২, এবং জাহান্নামের দারোগা 


কাফিরদের হাতগুলো তাদের ঘাড়ের সাথে এবং পা কপালের সাথে মিলিয়ে বাদবেন এবং তাদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহরামে নিক্ষেপ করবেন। 
আর তাদেরকে বলা হবে_ 


ীকা-১৩. পৃথিবীতে 


টীকা-১৪. এটা তাদেরকে এ জন্যই বলা হবে যে, তারা দুনিয়ায় বিশ্থকুল সরদার সান্রান্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে যাদুর সম্পর্ক রচনা 
করতো। আরও বলতো, “তিনি আমাদের নজরবন্দ করেছেন।” 


ভীকা-১৫. না কোথাও পলায়ন করতে 
রি পারে, নাশাস্তি থেকে বীচতে পারে ।আর 
১৫. তবে কি এটা যাদু? না তোমরা দেখতে 63৫8১ | এশতি- 
পাচ্ছো না (১৪)! SINS RIMES তত রহ 
FS OE ৫০ | করেছে। 
BSE রর 

নর 4৫4১৫ শট: | টীকা-১৭. তার দান, নি'মাত, মঙ্গল ও 
[জন্য সমান। (১৫) তোমাদের জন্য সেটারই SILI | সনের উপর 
বিনিময়, যা তোমরা করছিলে (১৬)। 
১৭. নিশ্চয় ববোদাভীরুগণ বাপানসমূহে এবং, 


পারা £ ২৭ 








চীকা-১৮. এবং তাদেরকে বলা হবে, 


চীকা-১৯. যা তোমরাদুনিয়ায় করেছো। 
অর্থাৎ ঈমান এনেছো এবং খোদা ও 





%845১4-০24 
রর 83553 430380 | রসূলের আনুগত্য অবলম্বন করেছো, 
[উপর আনন্দিত (১৭); এবং তাদেরকে তাদের; > 558 ভীকা-২০. জান্নাতের মধোযদিওপিতা- 
প্রতিপালক আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। ০ তির 
৩৯)। খুশীর খাতিরে তাদের সন্তান-সপ্ততিকে 
১৯. আহার করো ও গান করো তৃপ্তি চা তাদের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং 
[সহকারে-পুরষ্কার্রপেআপন কর্মসমূহের (১৯); তদ ৫৫ আনা তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও 


PSP PGT PEER fi NO: 
75507550558 | এ আদা দান করবেন। 

9 | টীকা-২১. তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ 

সাওয়াব প্রদান করেছেন এবং সন্তান- 

০৯৮৫ 71৮৮ ১ সন্ততির মর্যাদাকেও স্বীয় অনুগ্রহ ও 

এরা | লি oe = 

১ চীকা ২২. অর্থৎপ্রত্রোক কাফিরআপন 

52552835888 | কৃষৰ কাজে দোষখের মাধ গ্রেফতার 

IGA | ক! ঝি 

চীকা-২৩. অর্থাৎ জনলাবাসীদেযকে 

আৰি আপন অন্ধ ছানা মুহূর্তে সুরত 
5245390283529 | অধিক নি'মাত দান করবো। 

ia এরর] জীৰা-২৪. যেমন দুনিয়ায় শরাবেরমধ্য 

বিভিন্ন ধরণের অনিকারী উপাদান 


২৩. একে অপরের নিকট থেকে নেবে ই 309855555 জা 
মা বিবেকজষ্ট হয়, লা বা 


ox বিকৃত হয়, না পানকারী অনর্থক বকাবক্কি 
2628 করে, না গুনাহগার হয়। 
48৬96০৮ টাকা-২৫. সেবার নিমিত্ত এবং তাদের 
সংরক্ষণ করা হয়েছে (২৬)। 5৩8৫ 


সৌন্দর্য, পরিচছরডা ও পবিত্রতার অবস্থা 
২৫. এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে 4722 304298824782 | এইযে, 
০৫ | 
মুখ করেছে জিজ্ঞাসাকাবী অবস্থায় (২৭) ৷ উঠে চীকা-২৬. যাদের গায়ে কারো হাতই 
নি লাগেনি। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
—~ রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হুমা বলেন, 
কোন জান্াবাসীর নিকট সেবার জনয ছটছটকারী বালক হাজারের কম হবে না এবং প্রত্যেক সেবক পৃথক পৃথক সেবার নিয়োজিত থাকবে। 


ীকা-২৭. অর্থাৎ জান্নাতবাসী জান্নাতের মধ্যে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, “দুনিয়ায় কোন্‌ অবস্থায় ছিলে এবং কি কাজ করতে?” এপ্রশ্ন করা আল্লাহ্‌র 





ফলমূল ও মাংস ছারা, যা ভারা আকাভ্ধা করবে 
(২৩) । ৩৮ 














নি'মাতের স্বীকারোক্তির জন্যই হবে। 
টীকা-২৮. আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয়ে এবং এ আশঙ্কায় যে, কুপবৃত্তি ও শয়তান যেন ঈমানের ক্ষতি সাধানের কারণ না হয়; এবং সংকর্ষসমূতে বাধা সৃষ্টি 
করা ও অসৎকর্সমৃহে গ্রেফতার হয়ে যাবারও আশঙ্কা ছিলো । 

টীকা-২৯, দয়া ও ক্ষমা করে- 

টীকা-৩০, অর্থাৎ জাহান্নাষের আগুনের শাস্তি থেকে, যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে “সাম্য' অর্থাৎ *লৃ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। 

ভীকা-৩১. অর্থাৎ দুনিয়ায় নিষ্ঠার সাথে 
শুধু- 

চীকা-৩২, মক্কার কাফিরদেরেকে এবং |২২৬. তারা বললো, ‘নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে & EISEN BE 
তাদের আপনাকে “জ্যোতিধী' ও 'উন্মাদ' |আমাদের গৃহগুলোর মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম এ ১ 
বলার কারণে আপনি উপদেশ দান বরা [(২৮)। 


সূরা £ ৫২ তুর ৯৪০ পানা হ ২৭, 





থেকে বিরত থাকবেন না। এ কারণে- |২ ৭. অতঃপর আল্লাহ্‌আামাদের উপর অনুথহ রি 

ডীকা-৩৩, অর্থাৎ এসব যকতবাসী কাফির [করেছেন (২৯) এবং শ্যামাদেরকে 'নু'-এর ডিএ 

আপনার সম্বন্ধে শান্তি থেকে রক্ষা করেছেন (৩০)। 

ভীকা-৩৪, যে, যেমনিভাবেতীরপূর্বেখার |২৮- নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রথম জীবনে 5১404255৩65) 

যুগের কিরণ মৃত্যুবরণ করেছে এবং [(৩১)ভীরই ইবাদত করেছিলাম। নিশ্চয় তিনিই রি gt 

তাদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, তেমনি [অনুখহশীল, দয়ালু ।' © #27 

অবস্থাতারও হোক! (আল্লাহরই আশ) 

আর ও কাফিরগণ একথাও বলতো, বুস্কু" 

“ভার পিতার মৃত্যু মৌবনেই হয়েছে। 

তারও তেমনই হবে ” আল্লাহ তা'আলা ]২৯- অতঃপর হে মাহবৃব! আপনি উপদেশ ১8875 SES 

আপন হাবীবকে এরশাদ ফরযাচ্ছেন- সিসি 

টীকা ৮০ 
-৩৫. আমার মৃত্যুর 


হা ston 
করছি (৩৪)? os 


বন্দীর শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে। |৩>- আপনি বলুন, "অপেক্ষা করতে থাকো ৩, 7000/50 


ীকা-৩৬ যে,তোমাদের উপর আল্লাহর 
শান্তি আসবে। সুতরাং ভাই হয়েছে। 
আর এসব কাফির বদরের যুদ্ধে হত্যা ও 


ঢাকা-৩৭. যাতারাহযুরেরশানেবলছে; |(৩৫)' আমিও তোমাদের অপেক্ষায় আছি 
বেমন- কবি, যাদুকর, জ্যোতিহী ও |(৩৬)॥ 











উন্মাদ । এমন মন্তব্য করা সম্পূর্ণ বিবেক- |৩২. তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ ৯৫76১১১2৮৮৫ 
বিরোধী । যজার ব্যাপার এ ঘে, উন্মাদ [নির্দেশ দিচ্ছে (৩৭), না তারা অবাধ্য লোক ৭8225 
বলতে থাকে, স্বাবার কৰিও, যাদুকরও |(৩৮)? 9৮৮৮ 
এবংজ্যোতিষীওবলতেথাকে।অতঃপর |৩৩. অথবা তারা কি বলে, ‘তিনি (৩৯) এ ব্রিক 
দিজেগ বিবেকবান বলেও লাহী করে! | কোরআন রচনা করে নিয়েছেন?” বরং তারা OSE IHGA 
টীকা-৩৮. যে, একণ্ডঁয়েমীতে অন্ধ হয়ে | ঈমান রাখে না (৪০)। | 

সাচ্ছে আর কুফর ও অবাধ্যতায় সীমা |৩৪. সুতরাং তারা যেন এমন একটা বাণী SEs a2 LE 
৮51 [দিকে আসে (৪১), যদি তারা সত্যবাদী হয়! ৮০০ 
চীকা-৩৯. নর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার |৩৫. তারা কি কোন মূল থেকে সৃষ্ট নয় (৪২), PEE 
সালাহ তাআলা আলায়হি সাম [০৭ EET ০০৮ 
আপন অন্তর থেকে সাদিনত ন rg 





চীকা-৪০, এবংশক্ততা 'ওঅপতিত্ ত্র কারণে এখন দোষারোপ করছে আন্লাহ্‌ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দির করছেন মে ফি ভে ধারণার 
এ কোরআনের মতো বানী কেউ রচনা করতে পারে; 


ীকা-৪১, যা রতি মাধ, পট নাভির সৌনর্যে ও ভাষা-অলংকারের সমৃদ্ধিতে সেটার সমতুল্য হয়, 
চীকা-৪২, অর্থাৎ তারা কি মাতা-পিতার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়নিঃ নিছক জড় পদার্থ, বিবেকহীন- যাদের বিরুদ্ধে মাণ স্থির করা যাবে না-এমন নয়। অথবা 


এই অর্থ যে, 'তারা কি বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়নি? এবং তাদেরকে কি আল্লাহ গাৰু সৃষ্টি করেননি?" 

চীকা-৪৩. যে, তারা কিনিজেদেরকে নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে? এটাও অসম্ভব সুতরাংনিশ্চিভভাবে তাদের এ কথ স্বীকার করতে হবে যে, তাদেরকে 

আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কি কারণে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করছে না এবং বোতৃগুলোরই পূজা করছে? 

চীকা-৪৪. এটাও নয়; এবং আল্লাহ বাতীত অন্য কেউ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। তবুও কেন তার ইবাদত করছে নাঃ 

টীকা-৪৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব এবংতার কুদ্বত ওটা হওয়ার বিষয়ে যদি তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতো, তবে অবশ্যই ভার নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 

আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনতো। 

ভীকা-৪৬. নৰ্য়ত ও ৱিযৃক্‌ ইত্যাদির? 

ফলে,.তাদের ইখতিয়ার থাকতো, যেখানে 

তার বট (০) 869 ss সাল 

৩৬. না কি আস্মান ওযমীনকে তারাই সৃষ্টি এ SAAS Stier Bn ala যা ইল 

দে যতো লে গিত বিসল লেই ভে তাই করেন, কেউ রন করার নেই? 
& 535% | জীকা-৪৮. আস্মানের দিকে লাগানো; 


টি bn চীকা-৪৯, এবংতারা জেনে নেয় যে,কে 
2h Ess TES হা 
SITS | ধস শা কার বিনয় 


সূরা £ ৫২ ত্র ৯৪১ পারা £ ২৭ 
| 





[নিকট রয়েছে (৪৬), না তারা নিয়ন্তা (৪৭)? 








320 যদি তাদের সেটার দাবী থাকে 
(০০০ না কি তাদের নিকুট কোন সিঁড়ি আছে| 8550] হল নবী থাকে। 
(৪৮), খাতে আরোহণ করে তারা শুনে লেয় SIGIR 2 | ীকা ৫০. জী তালের দিত ও 
58585554224 | আহামকীরই বিবৱণ। যেহেতু তারা 
6a নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান পছন্দ করে 
এ৭/৭১১০৭৮ = | এবংআল্লাহ্‌তা'আলারপ্রতি খকন্যাদের 
6 354431 | সহ্ব্বরচনা করে, যাদেরকে তারা অপছন্দ 
করে। 

ICIS | জীকা-৫১, ধর্ম শিক্ষা দানের জন্য 
[করের বোঝায় চাপা পড়ে আছে (৫২)! 6 $33 | জীকা-৫২, এবং আর্থিক ব্যয়ের চাপের 
- এটাও 

৪১. না কি তাদের নিকট অদৃশ্য জ্ঞান আছে, | কিল ত সত ha = 
উল ৬৩৫০৮ EEE 
৪২. অথবা তারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা 3044 IETS 5053 e 
ক (৫9)? অপর কাকির 0 ৮] জক ৫, সার পর পাত 
চক্রান্ত আপতিত হওয়া সমীচীন (৫৫)। 83305025 | হবে না। হা, উত্থিত হলেও শাস্তি দেয়া 


হবে না- এ কৰাও নয়। 


৪৩. না কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের অন্য কোন 2232) | তা ৫. পার আন নাহ 
সেখ্ষোন কক্ষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌ 


খোদা আছে(৫৬)? আল্লাহরই পবিত্রতা তাদের রি 
eS |e 
তা'আলাদনৰী,সত্যপথখদৰ্শক সাধা 


(503093020925 | তা"আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনিষ্ট 


924654428 kad didi dnl 








টীকা-৫৫. তাদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র 
অশুভ পরিণতি তাদের উপরই পতিত 
হবে। সুতরাং তেমনিই ঘটেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন 
এবং তাদেরকে বদরের যুদ্ধে ধংস করেছেন। 





ীকা-৫৬. যে তাদেরকে জীবিকা দেয় এবং আল্লাহর শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে? 

ট্রীকা-৫৭. এটা হচ্ছে এ কাঞ্ষিরদের উক্তির জবাব, যারা বলে. “আমাদেরকে আসমান থেকে কোন একটা টুকরা আপতিত করে শাস্তি দিন।” আল্লাহ্‌ 
জালা এরই জবাবে এরশাদ ফরমান- তাদের কুফর ও অবাধ্যতা এমনভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছ যে, যদি তাদের উপর এমনও করা হয় যে, যদি আস্মান 
কে কোন টুকরা পতনও ঘটানো হয় আর আসমান থেকে তা পতিত হতেও দেখে, তবুও তারা কুফর থেকে বিরত হবে না এবং একওয়েমীবশণঃ এ 


কথাই বলবে যে, 'এতো মেঘ তা থেকে আমরা বৃষ্টিসিও- হবো, তৃষ্ণা নিবারণ করবো।” 
চীকা-৫৮. এটা বারা প্রথম ফুংকার' বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-৫৯. মোটকথা, কোন মতেই তারা আমিরাতের শান্তি খেকে বাঁচতে পারবে না 


ীকা-৬০. তাদের কুফরের কারণে, আখিরাতের শান্তির পূর্বে আর সেই শান্তি হচ্ছে হয়ত বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া অথবা ক্ষুধা ও দৃর্ভক্ষের সাত বছর 
ব্যাস দুর্দশা অথবা কবরের শাতি। 








































































টীকা-৬১. যে, তারা শান্তিতে আক্রান্ত | সূরা ₹ ৫৩ আন্-নাজ্ম, ৯৪২. পারা £ ২৭ 
হবে। রি 
(৪৫. সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন যে ৫৫4484৮2876 
টীকা-৬২, এবং যেই অবকাশ তাদেরকে পর্যন্ত না তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাত পায়, SSIS 
দেয়াহয়েছে,তাতে মনসংকুচিত করবেন | যেদিন তারা বেইশ হয়ে পড়বে (৫৮)। উ ৫৬৪ 
ho ৪৬৩. যেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজে (০০০০ 
টীকা-৬০. তারা আপনার কোন অনিষ্ট | আসবে না, না তাদের সাহায্য করা হবে ৫৫৯)। বিটি 
কস: এজ |e BBL SAG 
টা আছে (৬০), কিনতু তাদের মধ্যে pT Ae 
ধুম তাকৰীৰ’-এৰ, পর ‘সানা’ [অধিকাংশের নিকট খবর নেই (৬১)। (6০৮৮৮০৫৫ 
CEE ee এবং হে মাহব্ৰ। আপনি আপন ন্‌ 
কথ বুঝানো হয়েছে অথবাঅ এযে, [8৯ ০৯২ 56246579127 
বাশার পর জেগে উঠত [কারণ, নিচয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে 86৮৮9 
উস জন [ছে (৬০)! এবং আপন তিলকের 
আন রা পাক 
পাঠ করুন!" যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন (৬৪)। 
তার পবিত্রতা ea 
ডীকা-৬৪. অ্থাৎআাকাশেরেতারকারাজি 1০. এবং রাতের কিছু অংশে তার 8১280755্25 
SBOE SH RIAL রথ এ নে [ঘোষপাক্ছরন এবং কালো পৃ aterm টি 
সময়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্র তাস্বীহ ও [সময় (৬৫)। * 
অ্রশংসাবাক্য পাঠ করুন [= 
যে, 'তাস্বীহ' দ্বারা 'নামায’ বুঝানো one 
হয়েছে। * BIL ILM DS 
৮: নি [অভ 
জিনপিং মক, ১8187 _ দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক 
পীচটি বর্ণ আছে। এটাই এ সর্বপ্রথম ৩৪-4৫-০9 








সুর, যা হুযূর করম সান্তা তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোষণ কৰেছিলেন | ১. প্রিয় জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ,যখন, 
এবং হেরম শরীফের মধ্যে মুশরিকদের [তিনি মেরাজ থেকে অবতরণ করেন (২); 
সামনাসামনি পাঠ করেছিলেন ॥ 
টীকা-২ 'নাজ্ম' (২) শব্দের ব্যাখ্যায় 
তাফসীরকারকগণ একাধিক অভিষত _, সু 
প্রকাশ করেন । কেউ কেউ' সুরাইয়া" ( ৮.5) (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র) বলেছেন। যদিও *সুরাহয়” ৮:১৯ কতিপয় তারকার সমাষ্টির নাম ৷ কিন্তু ৯" 
শব্দটা ও অর্থে ব্যবহার করা আরবদেরই প্রথা। কেউ কেউ ' 1৯০ * শন্দটা 'জাতিবাচক' অর্থে ব্যবহার করেছেন ( 7৯৯ ৬৩); কেউ কেউ 
বলেন- “নাজ্ম' হচ্ছে এ সমস্ত উদ্ভিদ, যেন্তলোর কাণ নেই; বরং মাটির উপরই প্রসারিত হয় । কেউ কেউ * 1" দ্বারা “কোরআন: বুঝিয়েছেন কিন্তু 
সর্বাপেক্ষা মধুর তাফ্সীর হচ্ছে সেটাই, যা হযরত অনুবাদক (কুদ্দিপাসির্ক্চহ) উল্লেখকরেছেন- “নাজ্ম' ( 1 ] দ্বারা ‘সত্য পৰ প্রদর্শক, নবীকুল 











আনাখিল - 





* স্রাতুর' সমাপ্ত। 


সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওরাসাল্লামের সম্মানিত সত্তা" বুঝানো হয়েছে । (খাযিন) 

ভীকা-৩. ‘24422 * (তোমাদের সাহিব) বারা বিশ্বকুল সরদার সাললারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, হুর 
আন্ওয়ার আলায়হিল্‌ সালাতুওয়াস্‌ সালাম কখনো হিলায়তের সত্য পথ থেকে বিমুখ হননি, সর্বদা আপন তিপালকেন তাওহীদ ও ইবাদতের মধ্যেই 
থাকেন। হুর নিষ্পাপ দামনকে কখনো কোন অপছন্দনীয় কাজের ধূলিবালি স্পর্শ করেনি। * 

আর “বিপথে না চলা দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশা যে, হুর সর্বদা সরল-সঠিক পথ-পরদর্শনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন থাকেন। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সামান্য 
গন্ধ প্য্ত কখনো হুযুর প্রশস্ত চাদর মৃবারকের কিনারায়ও লৌছতে পারেনি। 

টীকা-৪. এটা থম বাকোর' পক্ষ প্রমাণ । হযুবের পক্ষ সত্য পথ থেকে বিমুখ হওয়া ও বিপথগামী হওয়া অস্ভব ও অকলনীয় ব্যাপার । কেননা, তিনি 
সবর প্রবৃত্তি থেকে কোন কথাই বলতেন না (তিনি যা বলেন, তাআল্লাহ ওহীই হয়ে থাকে আর এতে হুযুরের সমনত চরির ওভীর সর্দার বিবরণ রয়েছে। 
“লাফ্স' প্রবৃতি)-এর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা এ যে, তা আপন কামনাকে বর্জন করবে। (তাফসীর ই-ববীর) এবং এতে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী 
আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যে বিলীন হবার এ সর্বোচ্চ বরে পৌছেছেন যে, ভর লিজ কিছুই 
অবশিষ্ট থাকেনি; আল্লাহর জ্যোতির প্রতিফলন এমন পরিপূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে যে, তিনি যা কিছু বলেন, তা আল্লাহর ওহীই হয়ে থাকে। রেহুল 
ব্যান) 

'ীকা-৫. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাললরাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 

টীকা-৬. যা কিছু আল্লাহ তা'আলা ভার প্রতি ওহী করেছেন। আর এ শিক্ষা দান' দ্বার' হৃদয় মুবারক পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া বুঝানো উদ্দেশ্য । 
চীকা-৭. কোন কোন তাফসীরকারক এ অভিমত প্রকাশ করেছেন মে, বল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী’ ঘারা হযরত লিনা" বুঝানো হয়েছে। আর শিক্ষা 
দেয়া" দ্বারা বুঝানো হয়েছে- -আল্াহর 
শিক্ষা দানের মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া'; 


507425656 | অৰ্থাৎ আল্লাহর ওহী পৌছানো । হযরত 
64৮54০09৫ হা আহ 
২ 5৮76 | বলেছেন, 85258 ৩৮১ দারা 
চি 7 | ্াহতাআলারকথাৰুবানোহযেছে। 
॥ 07১,০০৪, | রিল স্বীয় যাতকে এ গুণ দ্বারা উল্লেখ 
5330584) | করেছেন। অথ এই থে, বিশ্বকুলসরনার 
সন্তাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 





পারা ৪২৭ 





(নাখিল) করা হয় (8) । 
(৫. তাঁকে (৫) শিক্ষা দিয়েছেন (৬) প্রবল OMI ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন 
মধ্যম ব্যতিরেকে শিক্ষা দিয়েছেন। 
(তাফনীর-ই-রূহুল বয়ান) 











এর 'কর্ভা'ও হযরত জিত্রাঈলকে স্থির 
করেছেন । আর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'হযরত জিত্াঈল আমীন আপন আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন ' আর এর কারণ এই যে, বিষকুল সরদার 
সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে তীর প্রকৃত অকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) পূর্ব 
দিগন্তে হরর সন্মুখে আত্ম-প্রকাশ করলেন । আর ভার অন্তত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী বিরাজ করছিলো ৷ এও বলা হয়েছে যে হুর বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোন মাল হযরত জিত্রাঈলকে তর গ্রকৃ আকৃতিতে দেখেনি ৷ ইমাম ফখরদীন রাহী (রাহমাতুন্রাহি 
আলায়হি) বলেন যে, হযরত ভিব্রাসলকে দেখা তো সঠিক এবংতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু হাদীসের মধ্যে এটার উল্লেখ নেই যে, এ আয়াতে “হযরত 
জিন্রাসলকে দেখার' কথা বুঝানো হয়েছে; বরং প্রকাশ্য তাফসীরে এটা আছে যে- ২ & মানে 'বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি 
ওয়াসা উচ্চ স্থান ও সমু নর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন । (তাফসীর-ই-কৰীর) 

“তাফ্সীর-ই-রূহল বয়ান'-এ বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৩1 3:১1 (উচ্চতর দিগন্তে) অর্থাৎ আসমান- 
গুলোর উপরে সমাসীন হন । আর হযরত জিব্রাঈল ‘সিদর'তুল যুস্তাহা'য় থেমে যান। সম্মুখে বাড়তে পারেন নি। তিনি বলেন, “যদি আমি সামান্যটুকুও 
সামনে অগ্রসর হই, তা'হলে আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহুর মহত্ববের তীব্র জ্যোতিসমূহ আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।" কিনতু হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সন্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন । তিনি আরশের অবস্থান থেকেও আগে অতিক্রম করে গেলেন। আর হযরত অনুবাদক কৃদ্দিদা সির্রুহুর 
অনুবাদ এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, ৩+ --! -এর সম্বন্ধ আল্লাহ্‌ রাববুল ইয্যাত মহামহিমের প্রতিই । এ অভিমতটা হযরত হাসান রাদিয়াল্াছ 
তা'আলা আন্হরও। 





* 'সাহিব'-এর অর্থ হচ্ছে সাথী হর সালললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্রাযকে সবার 'সাহী' বলে আখ্যারিত করা হয়েছে। কারণ, হুর প্রাণের 
সাথী, ঈমানের সাখী, যেখানে সবাই সঙ্গ ছেড়ে দেয- কবর ও হাশর ইত্যাদিতে, সেখানে হযুর সাথে থাকেন। দুল ইরফান) 


চীকা-৯. এখানেও সাধারণ তাফসীরকারকগণ এঅভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ অবস্থা হযরত জিবরাঈল আমীনের ৷ কিন্তু ইমাম রামী আলায়হির রাহমাহ) 
ৰলেছেন- এটাই প্রকাশ্য যে, এ অবস্থাটা হযরত বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাললাললাহ তা'আালা আলায়হি ওয়াসাল্ামেরই; যেহেতু তিনি 
অর্থাৎ আস্যানসৃহের উপর ছিলেন; যেমন কেউ বললো, “আমি ছাদের উপর চাদ দেখেছি, পাহাড়ের উপর চাদ নেখেছি।” এর অর্থ এ 
নয় যে, চাদ ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর হিলো; বরং এ অর্থ হয় হে, প্ত্যক্ষকার' ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর [ছিলো । অনুরূপভাবে, এখানেও এ অর্থ 
যে, হুযুর পাক আললায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম আস্যানসমূহের উপর যখন পৌছেন, তখনই আল্লাহর তাজাল্লী (তীব্র জ্যোতি) তার প্রতি যনোনিবেশ 
করেছে। 

টীকা-১০. এর অর্থেও ভাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ 

এক) এর অর্থ হচ্ছে হযরত জিব্রাঈল বিশ্বকুল সরদার সাান্তাহ তা'আলা আলায়হি ও়াান্ামের নিকটবর্তী হয়েছেন অর্থাৎ তিনি (হযরত জিত্বাসল) 
আপন প্রকৃত আকৃতি দেখানোর পর হুর বিশ্বকুল সরদার সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাামের নিকটে হথির হয়েছেন। 

ছুই) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার সানিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন । 


(তিন) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সাল্া্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়া্লাঘকে আপন নৈকটোর নি'মাত প্রদানকরে ধন্য করেছেন । এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ 
অভিযত। 


ভীকা-১১. এ প্রসঙ্গেও কতিপয় অ্তিষত রয়েছেঃ 


এক) নিকটবর্তী হওয়া বারা হুযূরের উত্বলোকে গমন ও সাক্ষাত বুঝানো হয়েছে। আর নেয়ে আসা দ্বারা “অবতরণ ও ফিরে আসা' বুঝানো হয়েছে। তখন 
সারা এ হয় যে, "তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। অতঃপর সরাসরি সাক্ষাতের নি'মাতসমূহের সৌভাগ্য লাভ করে সৃষ্টি জগতের দিকে 
মনোনিবেশ করলেন।' 


















ন নকৰ জার আন্লাজম ত লালন 
[) আ্াহ্‌ রাব্বুল ইযুযাত আপন কক্ুণা 

ও কৃপা খারা আপন রন ৯১১০০ চক দিকে 0844 
হলেন এবং এ নৈকট্যকে আরো 

করলেন। ৮... অতঃপর এ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো 24365 


তিন) বিষবকুন সরদার সা্যারাহতাআল। |(১০) ৷ অতঃপর খুব নেমে আসলো (১১) 





আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র দরবারে |৯- অতঃপর এ জ্যোতি ও এ যাহবৃবের মধ্যে বারো, 
সনৈকটাপ্াপ্ত হয়ে “আনুগত্যের সাজদা' [দু'হাতের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও ৮৮4০ 
পালন করেছেন (হুল বয়ান) কম (১২)। 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে | >৯০._ তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি & ৬০) 
আছে- নিকট হলেন পরাতশালী, | যা ওহী করার ছিলো (১৩)। উদ 
বুল ইযথাত।" খোধিল) Ue) 








_মানখ্িল - ৭ 
চীকা-১২. এটা ইঙ্গিত বহন করছে 
“নৈকট্য লাভের উপর জোর দেয়ার প্রতি'। অর্থাৎ "সান্নিধ্য পূর্ণমাঞায় পৌছেছে। আর শিষ্টাচারপূর্ণ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মেই নৈকট্য কল্পনা করা যায়, তা 
আপন চূড়ান্ত সীমায় পৌছেছে।' 


চীকা-১৩, অধিকাংশ ওলামা ও যুফাস্সিরের মতে, এরঅর্থ এ ে, আল্লহ তা'আলা আপন খাস্‌ বান্দ হযরত মুহাম্মদ মোত্াফা সালা তা'আলা আলায়হি 
ওযাসাল্লাফকে ওহী করলেন (জুমাল)। 


হযরত জাফর সাদেক রাদিরাল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন- আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন বান্দাকে ওহী করলেন যা ওহী করার ছিলো । এ ওহী সরাসরি ছিলো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ভর হাবীবের সধাখানে কোন মাধ্যম ছিলো না। আর এটা খোদা ও রসূলের মধ্যেকার রহস্যাদিই ছিলো, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূল ব্যতীত অন্য ফেউ অবগত নয়। 


“ৰাকুলী’ বলেছেন, আলাহ্‌ তা'আলা  রহস্যকে সমস্ত সৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছেন এবং বর্ণনা করেন নি যে, আপন হাবীবকে কি ওহী করেছেন। বস্তুতঃ 
প্রেমিক ও খ্রেমাম্পদের মধ্যখানে এমন কিছু রহস্য থাকে, যেগুলো তারা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। (হল বয়ান) 


আলিমগণ এ কথাও বলেছেন যে, এ রাতে হুযুর (দঃ)-কে যা ওহী ফরমানো হয়েছিলো তা কায়ক প্রকারের জ্ঞান ছিলোঃ 

এক) শরীয়ত ও বিধানাবলীর জ্ঞান ( ৯1৪ চো: ৪ ), যেগুলো সবার নিকট থচার করা ঘায়। 

দুই) আরাহ্‌্র পরিচিতি সম্পর্কিত জান (5401 ১৯৬/+ ), যেগুলো খাস বান্দাদেরকে বলা যায়। 

তিন) গভীর অভিজ্ঞতানন জ্ঞানসমূহের ফলাফল এবং নিগৃঢ বাস্তবতা (45১531504৮৯ ১০৪৯), যেগুলো শুধু বিশেষ ব্যতিবর্গের 
মধ্যে বিশেষতম ব্যক্তিকে মুখে মুখে শিক্ষা দেয়া যায়। 

চার) এ ধরণের এমন কিছু রহস্য, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রসূলের সাথেই খাস্‌; অন্য কেউ তা বরদাস্ত করতে পারে না। (রুল খান) 


ীকা-১৪. চক্ষু অর্থাৎ হম্র বিষ্বকুল সরদার সাাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রবকতসয় চু প্রত্যক্ষ করেছে, তাৰ বরকতময় হৃদয় তার 
সতাায়ন করেছে। অর্থ এ যে, চোখে দেখেছেন আর অন্তরে চিনতে পেরেছেন। আর এ দেখা ও চেনার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা-ছন্দের কোন অবকাশ নেই । 


এখন কথা হচ্ছে কি দেখেছেন? 


কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, হযরত জিব্রাঈলকে দেখেছেন । কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এ যে, বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাহ আপন প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকেই দেখেছেন। 
আর এ দেখাটাও কিভাবে ছিলো- কপালের চোখে, না অস্তরের চোখে! এ প্রসঙ্গেও তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায় । হযরত ইবনে আববাস 
রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমার অভিমত হচ্ছে- হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাম রাব্বুল ইষ্যাতকে আপন হদদয় মুবারক দিয়ে 
দু'বার দেখেছেন। (ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেন) 
অন্য এক দলের অভিমত এ যে, তিনি আপন মহামহিম প্রতিপালককে প্রকৃতপক্ষে, আপন চোখে দেখেছেন। এ অভিমত হযরত আনাস ইবনে মালিক, 
হযরত হাসান এবং ইকরামার | আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা থেকে বণিত, আ্যাহ্‌ তা'আলা হযরত ইব্াহীমকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
(০১৯ ), হমরত সুসাকে "সরাসরি বাক্যালাপ’ (০১___5) আর বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা পাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
আপন 'দীদার" (সাক্ষাৎ)-এর বিশেষত্ব দান করেছেন। (তাদের সবার প্রতি 'সালাত' বা রহমত বর্ষিত হোক!) হযরত কা'আব বলেছেন- আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের সাথে দু'বার কথা বলেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দু'বার 
দেখেছেন। (তিরমিযী শরীফ) 
কিনতু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা সাক্ষাত লাভের বিষয়টা অস্বীকার করেন। আর এ আয়াত থেকে “হযরত জিব্রাঈলের সাক্ষাতের' অর্থ 
গ্রহণ করেন । আর বলেন, যে কেউ বলে মে, “সুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা 
বলেছে।” আর তিনি দলীল হিসেবে 3. %। £%, ৬ ন তেলাওয়াত করলেন এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়ঃ 
এক) হযরত আয়েশা সিন্দীকাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার অভিমত হচ্ছে- 'নেতিবাচক' আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আন্হমার 
অভিমত “ইতিবাচক' । সুতরাং, 
দুল ওত আল্লা দার] নিয়মানুযায়ী, ইতিবাচক উত্ভিই প্রাধান্য 
পাবে। কেননা, নেতিবাচক মন্তব্যকারী 
এ জন্যই কোন কিছু সম্পর্কে নেতিবাচক 
মস্তব্যকেই অবলম্বন করে যে, সে শুনেনি। 
দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো (১৫)? আর ইতিবাচক মন্তব্যকারী এ জন্যই 
০০০,০০, || ইতিবাচক প্থা অবলম্বন করে যে, সে 
৬: অবহাভিনি জো এ, জ্যোতি দুবার 34035 | শুনেছে ও জানতে পেরেছে।সুতরাংজ্ঞান 
০৬) | ইতিবাচকমন্তব্যকারীর নিকটই রয়েছে। 
দুই) তাছাড়া, হযরত আয়েশারাদিয়ান্লাহ 
তা'আলা আনৃহা উভিটা হুযুরের নিকট 
থেকে উদ্ধৃত করেননি; বরং আয়াত থেকে স্বীয় বদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা উদ্ভাবিত অর্থের উপরই নির্ভর করেছেন। সুতরাং এটা হযরত আয়েশা সিন্দীকাহ্‌ 
রাদিয়াল্তাহ তা'আলা আনহারই ব্যক্তিগত অভিমত হলো। 
তিন) কিন্তু তার উপস্থাপিত আয়াতের মধ্যে 113১! শব্দ দারা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করাকেই অস্বীকার করা হয়েছে, দেখা বা সাক্ষাত করাকে 
নয়। 


মাস্আলাঃ বিশুদ্ধ অভিমত এ যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র দীদার (সাক্ষাত) দ্বারা ধন্য করা হয়েছে । মুসলিম শরীফের, 
হাদীস-ই-মারফু' সৃত্রেও এ কথা প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াপ্রাহু তা'আলা আন্হমা- যিনি 'হাবরুল উন্বাহ্‌' ( 
আলিম" নামে খ্যাত, তিনিও এ ্রভিমতের উপর রয়েছেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে 
প্রতিপালককে আপন চক্ষু ও আপন হৃদয় দ্বারা দেখেছি।” হযরত হাসান বসরী রাহমাও্প্যাহি আলায়হি শলথ কহে বলতেন. "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে আপন প্রতিপালককে দেখেছেন” হযরত ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, “আমি 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার বর্ণিত হাদীসের অনুন্ধপই ঘোষণা করছি- "হুযূর আপন প্রতিপালককে দেখেছেন । ডাকে দেখেছেন, 
তাকে দেখেছেন ........ ।” ইমাম আহমদ এটা বলেই যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না নিঃশ্বাস শেষ হলো । 

ভীকা-১৫. এতে মুশ্রিকদেরকে সম্বোধন কনা হয়েছে; যারা মি'রাজ রাত্রির ঘটনাবেলীকে অস্বীকার করতো এবং তাতে বিতর্ক করতো। 

চীকা-১৬. কেননা, সহজীকরণের দরখান্তসদূহ পেশ করার জন্য কয়েকবারই উর্ধ্বলোকে গমন ও অবতরণ ঘটেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্‌ছুমা থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার দাললন্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন মহামহিম প্রতিপালককে আপন বরকতময় হৃদয় ছারা 
দু'বার দেখেছেন। তার থেকে এটাও বর্ণিত হয় যে, হুযুর (দঃ) মহামহিম প্রতিপালককে স্বীয় চোখেই দেখেছেন। 





I 
১১. অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে (১৪) । 95748054, 
১২. ৰদ জোলা সঃ সে ছন RFE 











টীকা-১৭. 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' একটা গাছ। সেটার মূল হচ্ছে ৬ষ্ঠ আসমানে ৷ আর শাখা-প্রশাখাগুলো সপ্তম আসমানে প্রসারিত। উচ্চতায় তা সপ্তম 
আস্মানকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফিরিশ্তাগণ, শহীদানের রূহসমূহ ও মুত্তাকী পরহেযগারদের রূহগুলো সেটার আগে বাড়তে পারেনা 

চীকা-১৮, অর্থাৎ ফিরিশৃতাগণ ও জ্যোতিসমূহ৷ 

ভীকা-১৯. এতে হযরত বিস্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি এয়ারের পরিপূর্ণ শক্তিরবহিঃপ্রকাশঘটে ৷ কারণ, এসসুক্ মর্যাদায়, যেখানকার 
কথাকল্পনা করতেও বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত হতভস্ব হয়ে যায়, সেখানে তিনি স্থির রয়েছেন আর যেই নুর বা জ্যোতির সাক্ষাত উদ্দেশ্য ছিলো, সেটার সাক্ষাতের 
নিমাত উপভোগ করেছেন; ডানে-বাঘে কোন দিকে দৃষ্টিপাত ও করেননি; না লক্ষ্যবসতুর অবলোকন খেকে দৃষ্টি ফিরেছে, না হযরত মূসা আশামহিস্‌ সালামের 
মতো বেইশ হয়েছেন; বরং এ মহান স্থানে অবিচলিতই থাকেন। 

চীকা-২০. অর্থাৎ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লা্রাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম সিরাজ রাত্রিতে দিশ্বরাজ্য ও আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্যজনক লি-নাদি 
পরিদর্শন করেছেন ।আর তার (দঃ)জ্ঞান 








সমস্ত অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ানভাণ্ডাৱকে | সূরা £ ৫৩ আন্‌-নাজ্ম ৯৪৬ পারা $ ২৭ 
করে | যেমন, 

তদের থর সর হলতে | 2০ না মার নিট (3৭) । ও ০৫ 

ভাবর্বিত হয়েছে। অন্যান্যহাদীসেও এর [ ১৫. সেটার নিকট রয়েছে ‘জারাতুল মা'ওয়া' । GEL 

পক্ষে বিবরণ এসেছে। (কহল বয়ান) [৯৬- যখন সিদ্রার উপর আচ্ছন করছিলোযা ৪5314, 

চীকা-২১, 'লাত' 'এষ্যা' ও নাত" |'আচ্ছনন করার ছিলো (১৮); 

কতিপয় মূর্তির নাম, যেগুলোর মুশরিকণণ |১৭. চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না 9984285 


পূজাকরতো । এআয়্াতে এরশাদ হয়েছে | সীমাতিক্রম করেছে (১৯)। 
যে, “তোমরা কি এসব মূর্তি দেখেছে?” 


অৰ্থাৎ মাহ লাহাইার বিচারের 3760 গু পতা সতের নছ-বড় TE EEE 
দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছো? যাদি এভাবে দেখে 59 | 
থাকো তাহলে হয়ত তোমরাও এ কথা |>৯- তবে কি তোমরা দেখেছো লা-ত ও ওয্যা করছে 
নি যে, এগুলো |২০. এবং ওঁ তৃতীয় মানাভকে (২১)? SESE 
নিছক ক্ষমতাহীন; আর সর্বশক্তিমান সত্য 8 

il ২১. তোমাদের জন্য কি পুত্র, আর তার জন্য 6% 
আল্লাহ্‌ ভাআশাকে ছেড়ে খসৰ মৃততির | বি নয Sade 


পূজা করা এবং সেগুলোকে তার শরীক 
স্থির করা কি পরিমাণ জন্য যুলুম ও |২২- তখন তো এপ্টা জঘন্য অসঙ্গত বন্টন 3,8০৮ 


ksi 
বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী! আর মক্কার |(২৩)! 
মুশরিকগণ এ কথা বলতো যে. “এ |২৩. সেগুলো তো নয়, কিন্তু কিছু নাম মাত্র, 








মভিলোওফিরিশ্ভাগণখোদারবন্য" [যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-দৃরুষগণ BIGHT SC 2 
এ খডনে আল্লা তা'আলা এএশাদ [রেখে ফেলেছো (২৪) আল্লাহ্‌ সে গুলোর পক্ষে 

ফরমাচ্ছেন- কোন সনদ সৰতীৰ্ণ করেন নি। তারা তো লিছক 5 SIGH 
চীকা-২২, যা তোমাদের নিকট এতই [কল্পনা ও নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে কব 
মন্দ রন্তু যে, তোমাদের মধ্যে কারো বন্যা |(২৫)। অথচ নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের TI AIH 
সন্তান জন্মলাভ করার সংবাদ দেয়া হলে [প্রতিপালকের নিকট থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা $34185 








তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, রং কালো [এসেছে (২৬) 
হয়েযায় এবং সে লোকদের নিকট থেকে 
গোপনে চলাফেরা করে, এমন কিতোমরা 
কল্যাদেরকে জীবিত গোৱস্ত করে ফেলো । তরুও কি আল্লাহ তা'আলার জন্য কন্যাসমূহ সাব্যস্ত করছে? 
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ভীকা-২৩. যে, যা কিছু নিজেদের জন্য মন্দ জ্ঞান করছো সেগুলো খোদার জন্য সাব্যস্ত করছো! 

ডীকা-২৪. অর্থাৎ উ সম দূ্তির নাম “ইলাহ ও উপাস্য' রূপে তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণই সম্পূর্ণ অমূলক ও ভুলভাবেই রেখে ফেলেছো, 
না এ গুলো প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্‌ না উপাস্য। 

ীকা-২৫. অর্থাৎ তাদের সূর্তিগুলোরপূজাকরা- বিবেক বুদ্ধি, জান ও আল্লাহ্র শিক্ষার পরিপন্থী এবংভাপন খেয়াল বশী, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ফীয় নিছক 
কল্পনা-পূজার ভিত্তিতেই । 

চীকা-২৬. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও তীর রসূল, যিনি সুস্পষ্টভাবেই বাকুবার বলে দিয়েছেন যে. মূর্তি উপাসা নয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা বাতীত অন্য 
কেউ ইবাদতের উপযাগী নয়। 


ীকা-২৭. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তিগুলো সম্পর্কে এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আকাঙ্খা পোষণ করে থাকে যে, “সেগুলো তাদের উপকারে আসবে।' এসব 


আশা-আকাঙ্খা বাতিল বা ভিত্তিহীন। 
ভীকা-২৮. তিনিই যাকে যা চান দান করেন! তারই ইবাদত করা 





[£৫৩ জাল লাভ্ম চন 





এবং কে সনু্ট রাণাই উপকারে আসবে 





পারা £ ২৭ 





২৪. মানুষ কি পেয়ে যাবে যা কিছুর সে 
[কামনা করবে (২৭)? 
২৫. সৃতরাংআবিরাত ও দুনিয়া সবকিছুরই 
[মালিক আল্লাহ্‌ই (২৮)। 
সক পুরি 
এবং কত ফিরিশ্তাই রয়েছে 
যে,তাদেরসুপারিশ কোনকাজে। 
|আসে না, কিন্তু যখন আল্লাহ্‌ অনুমতি দিয়ে 
দেবেন, যার পক্ষে চান ও পছন্দ করেন (২৯)। 
২৭. নিশ্চয় এসব লোক, যারা পরকালের, 
[উপর ঈশান রাখে না (৩০), তারা ফিরিশ্ভাদের 
[নাম নারীদের মতো রাখে (৩১) । 
২৮. এবং তাদের সে সম্পর্কে কোন খবর 
[নেই । তারা তো নিছক অনুমানের পেছনে 
পড়েছে এবং নিশ্চয় অনুমান নিশ্চিত বিশ্বাসের 
স্থলে কোন কাজে আসে না (৩২) ৷ 
২৯. সৃতরাং আপনি তারই দিক থেকে মুখ। 
[ফিরিয়ে নিন, যে আমার স্মরণ থেকে ফিরে 
[গেছে (৩৩)। এবং সে চায়নি, কিন্তু পার্থিব 
জীবনই (৩৪)। | 
এবান পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের দৌড় 
(৩৫) । নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক খুব জানেন 
[তারই সম্পর্কে, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত 
হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন তাকে, 
যে সঠিক পথ পেয়েছে। 


৩১. এবং আল্রাহ্রই যা কিছু আস্যানসমূহে; 
রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; যাতে 


২৬. 











৩২. এসব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও; 
কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে (৩৬), 
এতটুকুই যে, পাপের নিকটে গিয়েছে ও 
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ঢীকা-২৯. অর্থাৎ ফিরিপ্তাগণ, 
এতদসত্তও বে, তারা আল্লাহর দরবারে 
নৈকট্য ও উচ্চ মৰ্যাদা রাখে । এরপরও 
শুধু তারই জনয সুপারিশ করবেন, যার 
প্রতি আল্লহ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকবে। 
অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব বিশ্বাসী মু'মিনের 
জন সৃতরাং বোত্গুলোর সৃপারিশের 
আশা পোষণ করা অতীব ভিত্তিহীন ও 
বাতিল । কারণ, সেগুলোর না আছে 
আল্লাহ্র দরবারে কোন ঘনিষ্ঠতা, না 
কাফিরগণ সুপারিশ পাবার উপযোগী । 


টীকা-৩০. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা 
পুনক্ুথানে অবিশ্বাসী । 

চীকা-৩১, যে, তাদেরকে খোদার কলা 
বলে বেড়ায়। 

ভীকা-৩২, বাস্তব ব্যাপার ও প্রকৃত 
অবস্থা জান ও নিশ্চিত বিশ্বাস ধারাই 
জানা যায়, লিক না ও খেয়াল-সুলী 
দারা নয়। 

চীকা-৩৩. অর্থাৎ করনের উপর 
ঈমান আনা থেকে 

চীকা-৩৪. আখিরাতের উপর ঈমান 
আনেনি:যার ফলে, সেটার সন্ধানী হতো । 


ঢীকা-৩৫. অর্থাৎ তারা এমনই কম বুদ্ধি 
ও কম জান সপ্ন যে, তারা দুনিয়াকে 
আখিরাতের উপরপ্রাধান্যদিয়েছে। অথবা 
অর্থ এ যে, তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা 
হচ্ছে- ওসব কল্তলা থসৃত ধারণা মাত্র, 
যে গুলো তারা উদ্ধাবন করে রেখেছে যে, 
(অল্লাহ্ই আশ্রয়!) ফিরিস্ভাগণ খোদার 
কন্যা, ভারা তাদের জন্য সুপারিশ 
করবেন।' এ বাতিল অনুমানের উপর 
ভরসা করে তারা ঈমান আলা ও 
কোরআনের প্রতি কতই দেয়নি । 

টীকা-৩৬. ‘পাপ’ এমন কর্ম, যার 
সম্পাদনকারী শাস্তির উপযোগীহয়।কোন 
কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, “পাপ' হচ্ছে 
তা-ই, যার সম্পননকারী সাওয়াব থেকে 
বঞ্চিত হয়।" কেউ কেউ বলেছেন, 


"অবৈধ কাজ করাকে 'পাপ' বলা হয়।" মোট কথা, পাপ দু'প্রকার ছোট ও বড় ( 42৩ ০-5 )। মহাপাপ" ( ০৮৯7) হচ্ছে 
2 ভাহ, যার শান্তি কঠিন। কোন কোন আলিম বলেন, “ছোট গুনাহ’ ( ৯.১ ৯) হচ্ছে তাই, যার বিরুদ্ধে শান্তির হুমকি আসেনি। আর 
বরা হচ্ছে ও মহাপাপ, যার উপর শাস্তির হুমকি এসেছে এবং 'অগ্ীল কার্যাদি' হচ্ছে এ সব কাজ, যে গুলোর উপর নির্ধারিত শান্তি রয়েছে।” 


টীকা-৩৭. যে, 'কবীরা গুনাহ্‌' থেকে বেঁচে থাকার বরকত তো এ যে, অন্যান্য গুণাহ মাফ হয়ে যায়। 

ভীকা-৮. শানেনুযূলঃ এআয়াত ইৰ লোকের সঙ্গে অনতীরণ হয়েছে, যারা সৎকাজ করতো এবং স্বীয় কার্যাদিণ্রশংসা বর্ণনাকরতো। আর বলতো- 
“আমাদের নামাবসমূত্‌ আমাদের রোজা, আমাদের হল: 
'চীকা-৩৯, অর্থাৎ নস্তভৱে আপন সংকর্মসমূহের প্রশংসা করোনা । কেননা, আল্লাহু তা'আলা নিজেই আপন বান্দাদের আবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন। 
তিনি তাদের অস্তিত্বের প্রথম থেকে শেষ দিনগুলোরও সামন্ত অবস্থা জানেন। 


আল্লা এ আযান থয রিয়া বা লোক দেখালো, আত, আত্ম-এশংসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ঘদিআয্াহর িশ্মারকথা কীবান ইবাদত 
বন্দেশীর উপর খুশী রাশ এবং তার কৃতভতা শপ জন্য সংকার্ষাদির কথা উল্লেখ কা হয়, তাহলে ভাবেখ। 
চীকা-৪০. এবং তারই জানা যথেষ্ট ৷ তিনি প্রতিদানদাডা ৷ অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করা এবং আস্ত প্রশংসা! ও লোক-দেখানোতে কি লাভ? 
চীকা-৪১. ইসলাম থেকে? 
শানে নৃশুলঃ এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে [ সূরার 25 জানলাম চ্জ লহ 
মুলীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে েলবী 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'স্বালা আলায়হি | বিরত হয়েছে (৩৭), নিশ্চয় আপনার yf SEIS A 
ওয়াসা্টামেরহীনের অনুসরণকরেছিলো । | প্রতিপালকের ক্ষমা প্রশস্ত । তিনি তোযাদেরকে $e 
সুশরিকগণ ডাকে তির করলো আর [খুব ভালভাবে জানেন (৩৮)। তোমাদেরকে Sn ন গে 
বললো, তুমি বড়দের দ্বীন ত্যাগ করেছে | মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা a see 
এবং তুমি পথহষ্ট হয়ে গেছো।” সে | তোমাদের মায়ের গর্ভের মধ্যে জপরূঞ্ে ছিলে ELE E 
বললো, “আমি অনার শান্তির ভয়ে 
এমন করেছি ।” তখন ডিরস্কালকাী এক 
কাফির তাকে বললো, “দি তুমি শির্কের 
তি কিরে আসো এবং এ পরিমাণ সম্পদ 
আমাকে দাও, তাহলে তোমার শান্তির 
সার সামি নিজেই খহণ করবো ৷" এ 
কণা শুন ওয়ালীদ ইসলাম থেকে গ্রে | ৩৩. তবে কি আপনি দেখেছেন তাকে, যে নট 
গেলো ও ধর্মভাগী হযে পুনরায় পর্কে | কু হযেছে (১১) ৬০৯৩৯ 
লিপ্ত হয়ে গেলো । আর যে ব্যক্তিকে অর্থ |৩৪. এবং সামান্য কিছু দিয়েছে এবং কৰে 12561 
পেয়ার কথা স্থির হয়েছিলো, তাকে অল্প | রেখেছে (৪২)? esi 
পৰিমাণ দিয়েছিলো; অবশিষ্টটুকু দিতে | ৩৫. ভার নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে? || 
58৮৭: সৃতরাং সে কি দেখছে (৪৩)? 
চীকা-৪২. অবশিষ্ট মালঃ 

(৩৬. তার নিকট কি খবর আসে নি সে এত 
শানেন্যুূলঃ একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, | সম্পর্কে, যা সহীফাসমূহে (কিতাবে) আছে- ৪০১ 
এ আয়ত “আ-স ইবনে ওয়াইল সাহ্মীর [মুসার (88). 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অধিকাংশ রান 
বিষয়ে নবী বনী সাত তা'আলা |, এ ই্াহীমের, যে বিধানাৰালী SIGIR 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন করতো 
ও ভা সাথে একাস্ততা ঘোষণা করতো । 
এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত 
আৰু জহুলেৱ সঙ্গে অৱতীণ থে সে বলেছিলো, “তালরাহ্‌াআলাকশপণ মুহাম্মদ (যোত্তা সালালাহ আলায়হি সাও) আমাদেরকে সর্কোকষ 
চৰিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেন" এতদৃ্িতিতে অর্থ এ পড়া“ পরিসাণ স্বীকার করেছে এবং অপরিহার্য কর্তব্য কিছুটা পালন বরেছে, আর 
অনশি থেকে বিরত রয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনেনি 


চীকা-৪৩, যে, অন্য ব্যক্তি তার পাপের বোঝা বহন করবে এবং তার শান্তিকে স্বীয় দায়িত্বে নেবে? 
চীকা-৪৪. অর্থাৎ তাওীতের দপ্তরসমূহ, 


ভীকা-১৫. এটা হযরত ইবাহীম আলাযহিস্‌ সালামের গুণ যে, তাকে যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। এতে 
পুত্র-সন্তানকে যবেহ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নিজে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও ৷ তাছাড়া, অন্যান্য নির্দোশত কার্যাবলী । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ন 
বিষয়বস্তুর উল্লেখ করছেন যা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামেন্স কিতাব ও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের 'সহীফা' বা কিতাবসমূহে উল্লেখ করা 
হয়েছিলা। 


























ভ্ীকা-৪৬. এবং অন্য কারো গুলাহুর কারণে পাকড়াও করা হয়না। এতে এ ব্যক্তির উক্তির খণ্ডন রয়েছে, যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার শান্তির দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেছিলো এবং তার পাপের বোঝা নিজ দায়িত্বে নেয়ার কথা বলকো। 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ল্লাহ তা'আল! আন্ছুমা বলেন- 'হ্যরত ইব্রাহীষ আলামহিস্‌ সালামের যুগের পূর্ববর্তী লোকেরা মানুষকে অপরের পাপের জনাও 
পাকড়াও করে নিতো । যদি কেউ কাউকে হত্যা করতো. তবে এ হস্তার স্থলে তার পুত্র অথবা স্ত্রী থব ক্রীতাদাসকে হত্যা করে ফেলতো। হযরত ইবরাহীম 
আদলয়হিস্‌ সালামের যুগ আসলো । তিনি তানিষিদ্ধ করলেন, আর আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ ঘোষণা করলেন যে, কাউকেও অন্য কারো পাপেরকারণে 
পাকড়াও করা যাবে না ।' 

টীকা-৪৭. অর্থাৎ কৃতকর্ম । অর্থ এ যে, মানুষ স্বীয় সৎকর্মেরই ফল ভোগ করবে । এ বিষয়ব্ুটাও হযরত ইবাহীঘ ও হযরত মুসা আলাযহিঘাস সালাঘের 
সহীফা বা কিঙাবাদির । আর বলা হয়েছে যে, এ বিধান তাদের উম্মতের জন্যই খাস্‌ ছিলো। 

হযরত ইবনে আৰ্বাস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আন্হুমা বলেন- 'এ বিধান আমাদের শরীয়তের মধ্যে আয়াত 
রহিত হয়ে গেছে।" 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- এক ব্যক্তি বিশ্বকুল সংদার সাল্াল্া া'আলা আলায়হি ওয়াসান্ামের দরবারে আরব কালো, “আমার মায়ের ওফাত হয়ে 
গেছে। আমি যদি তার তরফ থেকে 
সাদক্াহ্‌ করি তাহলে তা উপকারী হবে 
কিঃ” এরশাদ ফরযাদেন- “হা ৷" 
কতিপয় মাস্আলাহ আরো বহু হালীস 
বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিদের 
প্রতি, সাদকাহ ও আল্লাহুর ইবাদত- 
বন্দেশীর যেই সাওয়াব পৌছানো হয়, তা 
পৌছে থাকে: এতে উম্মতের ওলামা 
কেরামের 'কমতা' (£১০1 ) থুতিষ্ঠিত 
হয়েছে একারণেই মুসলমানদের মধ্যে 
প্রচলন্রয়েছেযে, তারা নিজেদের মৃতদের 





| দ্বারা মান্সুখ' বা 













সূরা ঃ হত আন্‌ নাজ্ম ৯৪৯ 








লক 
|৩৮- যে, কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অন্য EEE 
কোন আত্মার বোঝা বহন করে না (৪৬); 


|৩=- এবংএ যে, মানুষ পাবে না, কিন্তু আপন SEBS 


/ যং সাল 
Bassi is 





5350742546 





এবং এ যে, নিশ্চয় আপনারই প্রতিফাতিহা. তৃতীয়:চ্লিশতম ওবা্িক 
|শ্রতিপালকের দিকে সমাপ্তি (৪৯) । ওরস ইত্যাদি সওয়াব-দাঘ়ক কাৰ্মাদি ও 
সদকা /শৌছিয়ে থাকেন। 

এবং এ. যে, তিনিই হন, যিনি টা টা 
এবং কাদিয়েছেন (৫০); bl হলীসসমূহের লাখে লা 


LT বৃ © CHISTES 


৪৫. এবং এ যে, তিনিই দু'জোড়া তৈরী চা ১9৫9 
নর ও নারী; 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটা অভিমত 
এও রয়েছে যে, এখানে “ইনসান' দারা 
কাফির বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ এ 
দাড়ায় যে, কাফির কোন মঙ্গল পাবেনা ৷ 

















৪৬. বীৰ্য থেকে, যখন স্বলিত হয় ৫২)। ILLS | aoe যে, যা সে করেছে; অর্থাৎ 
— এ | দুযাতেই ীবিকয় গ্রাহ্য কিংবা সুহাস 





২ ইত্যাদি দারা লেটার বিনিময় লিয়ে দে 
হবে যাতে আখিরাতের জন্য তার কোন অংশ বাকী না থাকে। 


কানের আবেক অর্থ ভাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেছেন যে. মানুষ ন্যায-রিচারের নিরিখে তাই পাবে যা সে করেছে এবং আল্লাহ্‌ ভা'জালা আপন 
নুহ যা চান দান করবেন। 

পর এক অভিমত তাফসীরকারকদের এও আছে যে, মুিনের জন্য অপর মু'মিন যেই সৎকর্ম করে  সংকরথ ও মুমিনেরই গণ্য হয়, যার জন্য করা 
কছে। কেননা, তা সম্পাদনকারী তার সহকারী ও উকিল হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়। 

ক্ীক্চা-৪৮. আখিরাতে ৷ 

ককা-৪৯. আখিরাতে রই ভুতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই কৃতকর্ের প্রতিদান দেবেন। 

্দ-৫০. যাকে ইদ্ঘ আনন্দিত করেছেন, যাকে ইচ্ছা দুঃখিত করেছেন; 

ক্ীকা-৫১, অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যু দিয়েছেন এবং আখিরাতে জীবন প্রদান করেছেন: অধবাজর্থ এ যে. বাপ-দাদাকে মৃত্যু দিয়েছেন ও তাদের সন্তানদেরকে 
জ্বল দান করেছেন। অথবা অর্থ এ যে, কাফিরদেরকে কুফরের মৃত্য দিয়ে ধংস করেছেন ও ঈমানদারগণকে ঈমানী জীবন দান করেছেন 
চিকা-৫২. মাতৃগর্ভে 


চীকা-৫৩, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করা। 
চীকা-৫৪. যা তীব্র গরয়ের মৌসুমে 'জাওযা' ( ০5৯৯ নক্ষর)-এর পর উদিত হয়। অন্ধকার যুগের লোকেরা সেটার পূজা করতো। এ আয়াতে 
বর্ণিত হয় যে, সবারই প্রতিপালক আল্লাহ্‌ এ নক্ষত্রের রও আলাহ। সুতরাং আল্লাহরই ইবাদত করো। 


চীকা-৫৫. প্রচণ্ড গু্ধ বায়ু দ্বারা আদ 
দু"ট। একটি হচ্ছে 'ছদ-সম্্রদার"। 














তাদেরকে থম 'আদ' বলা হয়। আর [8৭ SEIS 
তাদের পরব্তীদেরকে "দ্বিতীয় 'আদ' a a 
বলা হয়। এরা হচ্ছে তাদেরই [০৯৮- এবং এ যে, অভাবসুক্তি দান বিন 
পশ্চাদ্পমনকারী উত্তর পুরুষ)। [করেছেন এবং হলে তুষ্টি দিয়েছেন, ৬০৪95 
টীকা-৫৬. যারা সালিহ্‌ আলায়হিস |৪৯- এবংএ যে, তিনিই ‘শি'রা’ নক্ষত্রের রব্‌ BAILII 
সালামের সপ্রদায় ছিলো। (৫8) 
চীকা-৫৭. নিম্জিতকরে ধংস করেছি। |৫০. এবং এ যে, তিনিই প্রথম “'আদকে ধাংস ER EOE 
রর 
জীকা-৫৮. যেহেতু, হত সূহ [করেছেন ৫৫). 
আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরমণ্য প্রায় এক [০১ এবং সামূদকে (৫৬); সুতরাং কাউকে, টানে 
হাজার বছর অবস্থান ফয়েন। কিছু, তারা |অবশিষ্ট রাখেন নি; 
তার গাওয়া (ধর্মের শুতি আহবান) র জা 
অহ করেনি এবং ভাদের অযাধ্যতাও [২ এবং তাদের পরের সা BIEL VILA 
(৫৭) নিশ্চয় তারা তাদের চেয়েও অধিক ৬2 
জমে | যালিম ও অবাধ্য ছিলো (৫৮)। ৪৮5০৮ 
টীকা-৫৯, এট' বাণ দূত সম্পদায়ের [₹৩. এবং 
বন্তিসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে | পিত <5 NE i ৬ এগ 
হযরত ভিত্রাঈল আলায়হিদ্‌ সালাম থৰ (৫2১: 
আল্লাহ নির্দেশে উত্তোলন করে উল্টিয়ে |< ৪. অতঃপর সেটার উ পর আচ্ছন্ন করেছে যা SHULL 
নিক্ষেপ করেছিলেন এবং ওলট-পালট |ক্ছি আচ্ছন করার ছিলো (৬০)। 
করে দিয়েছিলেন। নী 
৪৫৫4৫ 
চীকা-৬০. অর্থাৎ চিহ-খচিত পাথর ESBS 
বর্ষণ করেন। 22448 
জীকা-৬১. অত বিশ্বকুল সরদার | সত্ককারাদের ন্যায় (০২) । SBI 
সালাহ তা'আশা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । |৫ ৭. নিকটে এসেছে নিকটে আগমনকারী PE 
টীকা-৬২. যাকে আপন সমপ্রদয়সমূহের [(৬৩)। SHS 
প্রতি রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা |৫৮. আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ সেটার BACs Hs 2a = 
হয়েছিলে। পরকাশকারী নেই (৬৪) । ৯4১৪৭০৪৩৩৫০ 
চীকা-৬৩. অর্থাৎ কিয়ামত । (৯. তোমরা কি এ বাণীতে বিস্মিত হও SERFS 
চীকা-৬৪. অর্দাৎ তিনিই সেটা প্রকাশ |(৬৫)? ৩৮১৩ 
করবেন। |৬০. এবং হাসছো এবং কাদছো না (৬৬)? SHINO 
শুনি অ যাত নর |৬১. এবং তোমরা খেলাধূলায় মন আছো! ESL 
ব্যতীত অন্য কে দূরীভূত করতে পারে [৯৮২ সুতরাং আল্লার জন্য সাজ্দা এবংভার | পর WBE 
নাএবং আল্লাহ্‌ তা'আলা দূরীভূত করবেন |বন্দেপী করো (৬৭)। * b 
না। 





ীকা-৬৫. অর্থাৎ কোরআন মজীদকে অস্বীকার করছো? 
ীকা-৬৬. তার প্রতিশ্রুতি ও শান্তির হুমকি শুনে । 
ীকা-৬৭. কারণ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী লয়। * 





* সুরা আন-নাজস' সমাপ্ত ৷ 





ভীকা-১. ‘সুরা কামার" মী; আয়াত 17১০৩ ব্যতীত । এতে তিনটি কুক্‌’, পঞ্চানুটি আয়াত, তিনশ ৰিয়ান্তিশটি পদ এবং এক হাজার 


চারশ তেইশটি বর্ণ আছে। 

ীকা-২. সেটা নিকটবর্তী হবার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওাসাললােরমু'জিযা থেকে 

ীকা-৩. ছি-খতিত হয়ে। 

চন্ত্র-বিদারণ ( ৯2/1৩-)% এ আয়াতে যার বর্ণনা এসেছে। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের 





























|আর প্রত্যেক কাজই নিরূপিত হয়েছে (৮)। ডু 
৪. এবং নিশ্চয় তাদের নিকট এসব সংবাদ 0387 
[এসেছে (৯), যেগুলোতে যথেষ্ট বাধা ছিলো ৮৮৮০০ 
(১০) 

- চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে এমন হিকমত PCE টীকা-৪. মন্কাবাসীগণ নবী করীম 


অন্যতম । মক্কাবাসীগণ হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তামের নিকট একটা মু'জিযা দেখানোর দরখান্ত করেছিলো। তখন হুযূর 

হয়ে গিয়েছিলো। আর এরশাদ ফরমালেন- “সাক্ষী থাকো ৷” 
ক্েরাঈশগণ বললো, “সুহা্মদ (মোস্তফা সাত তা'আলা আলাৎহি ওয়াসারাম) যাদু দ্বারা আমাদের ‘নক্গববন্দ' করে ফেলেছেন ।" এর জবাবে তাদেরই 
4 “নজরবন্দই' হয়, তাহলে খাইর কেউ 
টি গা (কোথাও চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত দেখতে পাবে 
তাদের সন্ধান নিয়ে রাখো এবং 
মুসাফিরগণকেও জিজ্ঞাসা করো। যদি 

৯০ আয়াত-৫৫ 
ঃ টি * পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এটা নিঃসান্দেহ 
১ a 
দয়ালু, কন্ুণাময় (১) ৷ 3 সৰ ও || সুজিযাই।” 
দক লোকদেরকে দিজ্ঞালা করলে, তান্না 
38334046] | করলো, “ আমরা দেখতে পেলাম এদিন 
২. এবং যদি দেখে (৪) কোন নিদর্শন, তবে 5503353824533) | অন্য অ্বীকারকরার আর জোন অবকাশ 
[মুখ ফিরিয়ে নেয় (৫) আর বলে, “এতো যাদু, ££ রইলো না । তবুও তারা সেটাকে সূর্গের 
Ete সিহাহ্র বহু সংখ্যক হাদীসে এ মহান 
পা! ft হু 
৩০০৮ ডি মৃ'জিযার বিবরণ এসেছে। আর এ খবর 
SL 

গেছে যে, তা অস্বীকার করা বিবেক ও 
ন্যায-বিচারেব প্রতি শত্রুতা করা ও বে- 


সান্ান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চন্্রকে দ্বি-খণ্ডিত করে দেখিয়েছিলেন। চন্রের দু'টি শু হয়ে পিয়েছিলো। এক খণ্ড অপর খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
দলের লোকেরা বললো, “যদি এটা 
না। এখন যে বণিকদল আগমন করছে 
অন্যান্য স্থান থেকেও চদ্্ দ্বি-খণ্ডিত 
সুতরাং সফর থেকে াপমনকারী 
চন্দ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে।” মুশরিকদের 

মা শোশ্বতরূপে) চলে আসছে।" 094-7 | মত যাদুই বলতে লাগলো । 
(হোদীস)-টি এমন পর্যায়ে শসিদ্ধ হয়ে 
খিনীরই শামিল হয়। 


সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 


(জা), অতঃপর কি কাজে আসবে ভীতি 
সত্যতা ও নবৃয়তের পক্ষে প্রমাণ 
বহনকারী 


মালি - ৭ 
চ্ীকা-৫. সেটার সত্যায়ন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে, 
চীকা-৬. নবী করীম সালাহ তা'আলা আশারহি ওয়াসাপ্তামকে এবং উসব মু'জিযাকে যেগুলো তারা স্বচক্ষে দেখেছে 


চীকা-৭. এসব অবাস্তব বিশ্বাস, যেগুলো শয়তান তাদের অন্তরে বন্ধমূল করে দিয়েছে। যেমন- যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওক্সাসাল্লামের 
সু'জিযানুলোর সত্যায়ন করা হয়, তবে তার নেতৃত্বই সম বিশ্বের মধ্যে পরতিষ্িত হয়ে যাবে এবং ক্রেরোঈশের আর কোন সমান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে 
নাঃ 


ভীকা-৮. তা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবেই; তাতে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই । বিশ্মকুল সরদাব সালাললা্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্থীন বিজয়ী 
হয়েই থাকবে। 


জরীকা-৯. পূৰ্ববত উদ্মতগুলোর, যারা তালের রলূলগণকে অসার কারণে ধ্মংল হয়ে গেছে, 
জীকা-১০. কুফর ও অস্বীকার থেকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের উপদেশ। 














চীকা-১১. কেননা, ভারা উপদেশ ও সতবীকরণ থেকে উপকার লাভ করার মতো নয়। (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পূর্বের; পরে তা 
রহিত হয়ে গেছে) 


ঢাকা-১২. অর্থাৎ হযরত ইল্রাফীল আলাযহিস্‌ সালাম 'বায়তৃল মুক্বাদদাস'-এর পাথরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে 
ঢীকা-১৩. সেটার মতো কঠোরতা কখনো দেখেনি এবং তা হবে নবিয়ামত ও হিসাব নিকাশের ভয়ানক অবস্থা; 


















টাকা-১৪. সবদিক থেকে ভয়ে হততৎ। [সূরা 7 হবার মু নাল হন 
জানে না কোথায় ফাৰে; 
ভীকা-১৫. অথাৎ হযরত ইত্াফীল [দশনিকারীগণা হা ads 
আলয্হিস্সাল'যেরআওয়াজেরদিকে। |৬. সুতরাং আপনি তাদের দিক থেকে যুখ| 3 OLE 
চলয় অংক ফিরিয়ে নিন (১১), যে দিন স্বাহ্বানকারী (১২) 8 + 
ট এক অতি অপ্িচিত বিষয়ের দিকে আহ্বান 
টীকা-১৭. নূহ আলায়হিস সালাম [করবে (৩): 
চীকা-১৮. এবং ছি দিয়েছে এ বনে | ৭. অবনমিত দৃষ্টি সহকারে কবরগুলো থেকে ৩৯৩৯ 
১৯১১১442475 2৫854 
- আহ্বানকারীর প্রতি দৌড়াতে দৌড়াতে রি ১৫214101১26 
উন রলদিঅদিননেল কিনে ৮০০ 
ফেলবো, পাথর বর্মণ করে মেরে |(১৫)। কাফিরগণ বলবে, “এ দিন কঠিন টির 
০92৮585165 
(ফেলবো ৷” ৯- তাদের (১৬)পূর্বেৃহের সম্প্রদায় অস্বীকার না টহল 
ীকা-১৯, যা চল্লিশ দিন পর্ব বানি; [কৰেছে সুতরাংআমার বান্দা (১৭)-কে মিথ্যুক Me 2০০০৫ 
"="; [বলেছে আর বলেছে “সে উন্মা' এবং তাকে ওকি 
টাকা-২০. অরথত্যমীন থেকে এপরিমাণ |তিরঙ্কার করেছে (১৯)। 
৮ 5152 ১০- তখন সে আপন প্রতিপালকের দরবারে 90965420644 
প্রার্থনা করলো, ‘আমি পরাস্ত, তুমি আমার i 
ভীকা-২১. আসমান থেকেবর্ষিত ওমাটি [বদলা নাও!" 
থেকে উৎসারিত 
১৯. অতঃপর আমি আসমানের দরজা খুলে 48 এ 
চীকা-২২. এবং 'লওহ-ই-মাহফুয'-এর | দিলাম মুযলধারে বৃষ্টি হারা (১৯); [of MANE 
মো পির ছিলো যে, তুকান এসীমা |, ২ এবং নক ঝর্ণা করে প্রবাহিত করে ISL MICE 
ডি [দিলাম (২০), সুতরাং উভয় পানি (২১) মিলিত ০০৮ 
4 i 48:৫৮ % 
ভীকা-২৩. এক নোষান (কিন্ড) [হয়েছে এ পরিমাণে যা নির্ধারিত ছিলো (২২)। ভি 
ঢীকা-২৪. আমারই হিফায়তে ১৩. এবং আমি নূহকে, আরোহণ করালাম NE LEE 
CO: (২৩) তক্তা ও পেরেকল-ান বনু উপর: ৩৪গী০ 
ঢীকা-২৫. অর্থাৎহযবত নূহ আপামূহিন্‌ [১৪- যা আমার দৃ্টিরই সামনাসামনি ভাসমান নিজেরা রোদে 
সালামের সাথে (১৪); ভাই জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যার সাথে তা 
চীকা-২৬. অর্থাৎ এই ঘটনাকে হে, | (২৫) কুফর করা হয়েছিলো । eo 
কাফিরগণকে নিমজ্জিত করে ধংস করা | ১৫. এবংআমি সেটাকে (২৬) নিদর্শনস্বরূপ » ICL 
হজ এবং যত আলাল [এ ন আহ কি তায গিরি 
সালামকে নাজাত দেয়া হয়েছে। |(২৭) 
কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের মতে, | ১৬. চি 
25 EE Em 9586৩ 
০১ তর |১৭.. এবং নিশ্চয় আমি ক্বোবআনকে স্মরণ pst 
করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং, ১ 
ব্বাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও নৌষানকে ্বীপ ভূমিতে; কারো কারো আনো = ৭ 








মতে, জুদী পর্বতের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষত রাখেন । এমনকি আমাদের মুসলিম উন্মাহ্র প্রাথমিক যুগের লোকেরাও সেটা দেখেছেন। 
টীকা-২৭. যারা উপদেশ লাভ করে ও শিক্ষা গ্রহণ করে? 


টীকা-২৮. এ আয়াতের মধ্যে কোরআন করীমের শিক্ষ দান ও শিক্ষা! গ্রহণ, তা নিয়ে ব্স্ত থাকা এবং তা কষ্টস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 


তাছাড়া, একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, করত্ান যারা মুখস্থ করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য করা হয়। আর তা হেফহ্‌ করা সহজসাধ্য 
করে দেয়ার ফপশ্রুতি এ হলে" যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তা মুখস্থ করে নেয়। এটা ব্যতীত অন্য কোন ধ্ীয় কিতাব এমন নেই, যা মুখন্থকরা 
হয় এবং সহলে কষ্ঠস্থ হয়ে যায় । 
চীকা ২৯. আপন নবী হয়ত হুদ আলায়ছিস সালামকে । এ জন্যই তাদেরকে শাস্তির শিকার করা হয়েছিলো । 
ীকা-৩০. যা শান্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে 
এসেছিলো; 
স্মরণকারী কেউ আছে কি (২৮)? ©4042 টীকা-৩১. খুবদ্রুতগামী, অতি শীতল ও 
১৮. ‘আদ অস্বীকার করেছে (২৯)। সৃতরাং। 95414946465 অত্যন্ত কনকনে 
[কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (৩০); টিপি plese | ই একি আনত 
১৯. নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক প্রবল 21//44,8420- জীবিত থাকে নি, সবই ধ্ংস্রাপ্ত হয়ে 
বখ্াবানু খেরণ করলাম (৩১) এমন দিনে, যার Be i I গেছে। আর সেই দিনটা ছিলো মাসের 
অমঙ্গল তাদের উপর স্থায়ী হয়ে রইলো (৩২); 2% | শেষ বুধবার । 
০. লোকদেরকে এভাবেই ছুঁড়ে মারছিলো! এ ree | কায জাপন নবী হয়ত মাপিহ 
চি ৮5 95১50286046] অলায়হিস্‌ সালামের 'দাওয়াত' খহণে 
অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং তার উপর ঈমান 
৪১৬/৪/০৬৩৫ না এনে। 
A চীকা-৩৪, অর্থাৎ আমরা অনেকে থাকা 
UTILS | সত্বেও মাৱ একজন লোকের অনুসারী 
& 535 & | হয় যাবোঃ আমারা তেমনি করবো না। 
কেননা, যদি তেমন করি, 
টাকা-৩৫. এটা তারা হযরত সালিহ 
আলমহিস সালামের উক্তিকেই ফিরিয়ে 


টে বললো। ভিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 
643803342589" | মলা যদ আমাৱ অনুসরণ না করো, 


সূরা ৫৪ কামার পার ৪ ২৭ 








টি ক নি হলে তোমরা পথও বিবেকহন।।” 
২8. ং বললো, "আমরা 2490 ME EDIE 

আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের অনুসরণ Lee ee Bd ইরা লালিত 
[করবো (৩৪)? তখন তো আমরা অবশ্যই ৪৯৪45৮৫) | লয় সালামের উপর 

পণ ও উন্মাদ হবো (৩৫)। চীকা-৩৭. অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ করা 
২৫ আমাদের সবার মধ্যে কি তারই উপর ০] হযেছে অং আমাদের অধো অন্য কেউ 
(৩৬) যিকর অবতীর্ণ করা হয়েছে (৩৭)? বরং ij রি কি এ ৰদত 

এ তো জঘন্য মিথ্যুক, দান্তিক (৩৮) ৷’ 353৩13934 | জীকা-৩৮. অৰ্থাৎ নৰ্য়তের দাবী করে 


বড় হতে চাচ্ছে । আল্তাহ্‌ তা'আলা এরশাদ 


904৫0540564 ] re 

ও se ১,2 | জীৰা-৩৯ মন শান্তিতে লিপ্ত করা 

REISS EITNLLY | হব, 

দেখো (৪১) এবং ধৈর্যধারণ করো (৪২)! ৪744 | ঈকা-৪০. এটা এর উপর বলা হয়েছে 

যে, হযরত সাল্ি আলায়হিস্‌ সালামের 

LEE সদায় তাকে এ কথা বলেছিলো, 

“আপনি পাথর থেকে একটা উদ বের করে আমু” ভিন তাদের ঈমান আনার শর্তারোপ করে তা মহ করে নিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা উদ 

প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর হযরত সালিহ্‌ আায়হিস্‌ সালাম-এর উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরঘালেন- 

টীকা-৪১. যে, তারা কী করছে? এবং সেগুলোর প্রতি কী আচরণ করা হচ্ছে? 


টীকা-৪২. সেগুলোর নির্যাতনের উপর 




















ভীকা-৪৩. একদিন তাদের, একদিন উদ্রীর। 

ভীকা-৪৪. যে দিন উদার পালা সেদিন উষ্্ী হাখির হাবে, আর যেদিন সম্প্রদায়ের পালা, সেদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা পানির নিকট হাঘির হাবে। 
টাকা-৪৫. অর্থাৎ দার হবনে সালিফকে, উদ্বীটাকে হত্যা করার জন্য 

চীকা-৪৬. শানিত তরবারি 

ভীকা-৪৭. এবং সেটাকে হত্যা করে ফেললো । 


ঢাকা-৪৮. যেগুলোশাস্তঅৰীণহবর [লনা লা তু 
lect Pst sen ২৬. এবং তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, ৫ 
4 RE দু জামাল 
আপন আপদ স্থানে সংঘটিত [পানি জানের মধ্যে বন্টন করা হবে (৪৩) SEATING 
প্রত্যেক অংশের উপরসে-ই উপস্থিত হবে ,যার যা 
টাকা-৪৯, অৰ্থাৎ কিরিপতার ভয়ানক [পালা আসবে (88) 
শব্দ 











২. অতঃপর তারা আপন আপন সাখীকে OZARSaEE 
চীকা-৫০. অর্থাৎ যেভাবে াখালগণ | (৪৫) ডাকলো, অতঃপর সে (৪৬) নিয়ে সেটার 


জঙ্গলে আপন মেষগুলোররক্ষণানেক্ষণের |গোছগুলো কেটে ফেললো (৪৭) । 
জন্য দাস-কাটা দিয়ে ঘেরাও তৈরী করে 





A সাডিও ববি ক 
লতা থেকে কিছু ঘাস অবশিষ্ট থেকে |; অতঃপর কেমন হলো আমার OILERS 
যায় আর তা জালোয্থারগুলোর পদতলে ELL rR লে চু 
দলিত হয়ে ঢুৰণ-বিচূ্ণ হয়ে যায়- এ |৩>- 255 ০ 
SE ০ |শব্দ প্রেরণ করেছি (৪৯) । তখন তারা পরিণত পার 58 
দঃ শি রণ হালা গর ঘেরাওনির্যাণকারীর অবশিষ্ট বাসের | ০০০০০ 
4৫১. এ অন্বীকারের শান্তি স্বরণ ন্যায়, যা গুফ, পদ-দলিত ছিলো (৫০)। টা 
'ীকা-৫২. অর্থাৎ তাদের উপর ত্র ক্ষুদ্র | ৩২. এবং নিশ্চয় আমি সহজ করেছি: ৫০৩৫৫074144 
বর করেছি, কোরআনকে স্মরণ করার জন্য । সুতরাং কেউ ন০৩০০ 
জীকা-৫৩. অর্থাৎ হযরত লৃত ালামহিস [রণ করার আছে কি? | 
সালাম এবং ভার দু'দাহ্বেজালী এ শান্তি ৮১445. 
4১7 © SMILIES 
ঢীকা-৫৪. অর্থাৎ ভোর হবার পূর্বে 1৩৪. নিশ্চয় আমি তাদের উপর (৫১) পাথর ১৬ 
টগর আভাহ ভালা [নি করেছি ক পরিবার || EEL 
নি'মাতসমূহের এবং 'কৃ৩ঞ' হচ্ছেভারাই, |(৫৩)। আমি তাদেরকে শেষ প্রহরে (৫৪) রক্ষা পিএস 
দ্বারা আল্লাহর উপর ও তার রদূলগণের 3 
উপর ঈমান আনে ও ভাদের আনুগত্য চলার 
চক Et RCE 
চাপ ৫৬ অত [ই পাশ করে (2৫) । a 
সালাম। |৩৬.- এবংনিশ্চয় সে (৫৬) তাদেরকে আমার টি SEL ASSES 
চালান নিলি পাকড়াও সম্পর্কে (৫৭) সতর্ককরেছে। অতঃপর Et 5585 








জীকা-৫৯. আৰ হ্যরতলৃত আলাহিস 
সালামকে বলেছে, “আপনি আমাদের ও | gd 
জলি সময অজ [00 লো 

হবেননা। তাদেরকে আমাদের নিকট ফানি = < 

তর করে দিন এ কথাটা তারা ক-উল্দেশ্যে এবংঅসংই্ছায বলেছিলো আর নেহবানগণ কিতা ছিলেন । ভার হযরত সুতার সলানকে 
বললেন, "আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। ঘরের ভিতর আনতে দিন” যখনই তারা রে পরতে করলো, তখন হ্যরত ভিএঈিল আগায়িস্‌ সালাম একটা 
থাড যারলেন। 


টীকা-৬০. তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেলো এবং চোখগুলো এমনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে" যে, চোখের কোন চিহ্নই বাকী থাকেনি : চেহারাগুলো বিকৃত হয়ে 








গেলো । তারা হত হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো ৷ দরজা খুঁজে পাচ্ছিল না হযরত লৃত আলয়হিস্‌ সালাম তাদেরকে দরজা দিয়ে বের 


করে দিলেন। 


চীকা-৬১. যা তোমাদেরকে হযরত লূত আলায়হিস্‌ সালাম গুনিয়েছিলেন 





পারা £ ২৭ 











৪5০৯৬ 
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59585 


Sot 














(৪৯. নিশ্চয় ফিরস্বাউনীদের নিকট রসূলগণ 84508 4 
তি 84450 
৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অস্বীকার EA GUILE Cel 16 
করলো (৬৪) । সৃতরাং আমি তাদেরকে (৬৫) nod 
পাকড়াও করেছি, যা এক মহাসম্থানিত ও মহা ০০০০ 
[শক্তিযানের পক্ষেই শোভা পাচ্ছিলো। 
৪:৩. তোমাদের (৬৬) কাফিরগণ কি তাদের fh ৪%৫৮ 
[চেয়ে অধিক উত্তম (৬৭)? না কিতাবসমূহে 5855 
তোমাদের মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (৬৮)? (287 
৪৪. কিংবা (তারা কি) এ কথা বলে (৬৯), |, ?25,2556572 
“আমরা সবাই মিলেবদলা নিয়ে নেবে (৭০)? | ০০ 
1৪৩. এখন ভাড়া করা হচ্ছে এ দলকে (৭১) 41055174 
এবং তারা পৃষ্ঠ ্রদর্শন করবে (৭২); SISAL 
৪৬. বরং তাদের প্রতিশ্রুতি কিয়ামতের MEE 2433540 
উপরই (৭৩) এবং ক্ক্য়ামত অতি কঠিন ও এ 
[অগ্যান্ত তিক্ত (৭8)। 6০3 
5৭. নিশ্চয় অপরাধী হচ্ছে পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ 2৪ 
টা BLAIS LIS 
৪৮. যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের PAT) ea Fe 
মুখমণডলগুলোর উপর উপুড় করে হেঁচড়িয়ে ৯৮৪১৪ টি লি 
নিয়ে যাওয়া হবে, আর বলা হবে, ‘আস্বাদন (০০০ 

দোযখের ছোয়া ৷ 

আনিল - এ 

শনি বহুগুণ বেশী কঠিন। 


চীকা-৭৫, না বুঝতে পারে, না সংগথ পায়। (তাফসীর-ই-কবীর) 


চীকা-৬২. যে শান্তি পরকাল পর্যন্তস্থায়ী 
হবে। 

চীকা-৬৩. হযরত মূসা ও হারুন 
আলায়হিমাস্‌ সানাম়। সুতরাং 
ফিরআউনের অনুসারীরা তাদের উপর 
ঈমান আনেনি। 

টীকা-৬৪. যেগুলো হযরত মূসা 
অলায়হিস্‌ সালামকে দেয়া হয়েছিলো। 
টীকা-৬৫. শান্তি সহকারে 

চীকা-৬৬. হে যকাবাসীরা! 
'টীকা-৬৭. অর্থাৎ এসব সম্প্রদায় থেকে 
অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান? বিংনা 
কুফর ও একগৃয়েহীতে তাদের চেয়ে 
কোন্‌ অংশে কম? 

চীকা-৬৮. হে, তোমাদের কুফরের 
উপ পাকড়াও হবে না? আর ভোমরা যে 
আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে? 
টীকা-৬৯. মক্কার কাফিরগণ, 
চীকা-৭০. বিশ্বকুল সরদার সান্যান্তাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেঃ 
চীকা-৭১. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণকে 


চীকা-৭২. এবংএভাবেইপলায়ন করবে 
যে, একজনও স্থির থাকবে না। 

শান নুযুলঃ বদরের যুদ্ধের দিন যখন 
আবু জাহল বললো, “আমরা সবাই মিলে 
বদলা নেবো”, তখন এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিন সার 
সাললপ্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
বর্ম (দ্ধের পোষাক) পরিধান করে এ 
আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন। 
অতঃপর এমনই হলো যে, রসূল করীম 
সলাত তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
বিজয় হলো এবং কাফিরদের পরাজয় 
হলা। 

চীকা-৭৩. অর্থাৎ এ শান্তির পর তাদের 
প্রতি কিয়ামত দিবসের শান্তির পরতিক্রুতি 
রয়েছে 


'টীকা-৭৪. দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষাসেটার 


ভীকা-৭৬. 'হিকমত'-এর চাহিদানুযায়ী। 
শানে নুষুলঃ এ আয়াত ‘কাদারিয়া' সম্প্রদায়ের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা আল্লাহর কুদূরত বা ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়, আর দৃর্ঘটনাবলীকে নক্ষত্র ইত্যাদির 
প্রতি সম্পৃক্ত করে। 


কতিপয় মাস্আলাঃ হাদীস শরীফসমূহে তাদেরকে এ উম্মতের মজুনী' অর্থাৎ অগ্নিপূজারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে: এবং তাদের নিকট বসা, তাদের 
সাথে আলাপ-আলোচনার সূচনা করা, 








১০১০ সা? ৫৫ আনাহ্মান [ত পারা 
করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদের | ৪. নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে একটা 5486 
জানাযায় শরীকহওয়া নিি্ধকর হয়েছে [নি রত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি (5৬) । ০০০৮০০ 


এবং তাদেরকে দাজ্জালের সাথী বলা 


০- এবংআহার কাজ তো এক কথার কথা, 94৮ 

গননা যেমন- পলক মারা মাত্র (৭৭)। রপ্ত 
হি (১. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সমপন্থ 84 রর 

4 274১ (৭৮) ধ্বংস করে ফেলেছি। সুতরাং! ৩0 ভি 

1 

পেল 7 

উদ্মতদেরকে a SHG 

জাৰা. হারা শিক্ষা লাভ করবে ও [ক্ভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে (৮০) । esha 

উপদেশ রণ করবে |2৩. “এবং প্রত্যেক ছোট-বড় বন্ধু লিপিবদ্ধ ESET ERS? 

চীৰা-৮০, অর্থাৎ বদের সত | dl : AA 

কার্যকলাপ কৃতকর্মসমূহের রক্ষণা- [4৪-. োদাতীরুপণ বাগানসমূহ ৫০846 

বেন্ষণকারী ফিরিশ্তাদের লিপিগুলোর [নহে থাকবে, 9৮৩০ 

মধ্য রয়েছে। ৫৫. সত্যের মজলিসে মহা ক্ষমতাবান ৫ 065355১40 E 








টীকা-৮১. 'লণহ্‌ই-মাহ্‌ফূয'-এরমধ্যে। | বাদশাহ জোল্লাহ্‌)-এর সম্মুখে (৮২)। * 











সুরা আর্রাহ্মান 
চীকা-১. ‘সূরা আর্রাহ্মান' যাদানী। 
এতে তিনটি রুকু" ছিয়ান্তর অথবা চ Ay tsa 2 
আটাত্তরটি আয়াত, তিনশ একনট পদ ১৮১১৪1৮141৯ 
এবং এক হাজান ছয়শ হত্রিশটি বর্ণ 
আছে। 2 ai আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭৮ 
ঢীকা-২, শালে নুযূলঃ যখন আয়াত মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-৩. 














43% 155% (পরম দয়ালুকে কুক’ _ এক 
সাজদা করো!) অবতীর্ণ হলো, তখন, | 





মক্কার কাফিরগণ বললো, “রাহমান কি? |>- পরম দয়ালু; 

আমরা তোজানিনা।” এর জবাবে আল্লাহ্‌ |২. আপন মাহ্ৰ্বকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন 
ভাজালা সূরা 'আর রাহ্মান' অবতীর্ণ |(২)। 

করলেন । এরশাদ ফরমান যে, 'রাহ্যান', ls 
বা 1০ সক | 
যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেন।' আনন্দ সা 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- মন্াবাসীগণ যখন বলবো, "মুহা্মদ মোস্তফা সান্যান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে কোন মানুষ শিক্ষা দেয়?” তখন এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । আর আল্লাহ্‌তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান- “রাহমানই আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে ক্রেআন শিক্ষা দিয়েছেন।” (খাযিন) 














রা কামার" সমাপত। 


টীকা-৩. ইন্সান' দ্বারা এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লনটাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর 
“বান! দ্বারা ১০০ ৬$ ৩ ৫৫০০ (যা সৃষ্ট হয়েছে ও যা সৃষ্ট হবে) সব কিছুরই বিবরণ বুঝানো হয়। কেননা, নবী করীম সাল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব সৃষ্টিবই সংবাদ দিতেন । (খাঘিন)। 


চীকা-৪, যে, নিদিষ্ট পরিমাণ সহকাকে; আপন আপন কক্ষপথে ও ডিথিগুলোতে পরি্রমণ করে। আর তাতে সৃষ্টির জন্য বহু উপকার রয়েছে সময়ের 
হিসাব, সাল ও মাসগুলোর গণনা এগুলোর উপরই নির্ভরশীল । 


টীকা-৫. আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত । 
সুরা ৫৫ আরকাহমান ৫৭ 





০, ৰা সৃষ্টি হয়েছে এবংখা সৃষ্টি হবে সব কিছুর 


|৬- তৃপলতা ও পাছ-পালা লাজদা করে (৫) । 


৭. এবংআস্মানকে আল্লাহ্‌ সমুন্নত করেছেন 
(৬) এবং পরিমাপ দণ্ড স্থাপন করেছেন (৭); 


৮- যাতে, পরিমাপে ভারসাম্য লংঘন না করো 


১১. তাতে ফলমূল ওআবরণঘুক্ত খেজুরসমূহ 
রয়েছে (১০) 


৯২. এবং ভুসির সাথে শস্য দানা (১১) ও 


মাটি থেকে, যেষল শু মাটি (১৩) । 


১৫. এবংজিন্‌ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি- 
[শিখা থেকে (১৪) । 


>৬. সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন 
|হুতিপালকের কোন্‌ অনুখহকে অস্বীকার করবে? 
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করেছেন- ও টি দি কিক পাঠ কৰ জে ত EE 
হ আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কোন অনুহহকেই অস্বীকার করিনা; তোমারই জন্য 








সন্ত প্রশংসা িরমিযী। তিনি বলেন- এটা "গরীব পর্যায়ের হাদীস ৷) 


চীকা-১৩. অর্থাৎ এমন শুক মাটি থেকে, যা বাজালে বাজ০ থাকে। আর কোন বস্তুর আঘাতের কারণে তা শব্দ করে। অতঃপন সে মাটিকে ভিজানো 
হয়, কলে, তা কাদায় পরিণত হয়েছে। তারপর সেটাকে গলানো হলো। ফলে, তা কালো বর্ণের কাদায় পরিণত হলো। 


ট্িকা-১৪. অর্থাৎ খাটি ধেযয়াবিহীন শিবা দ্বারা। 


টীকা-৬. এবং আপন ফিরিশৃতাদের 
অবস্থানস্থল ও স্বীয় বিষি-বিধানের 
উৎসস্থল করেছেন। 

টীকা-৭. যা দ্বারা বন্তুসমূহের পরিমাপ 
করা হয় এবং সেগুলোর পরিমাণাদিও 
জানা যায়, যাতে লেনদেনের মধ্যে 
ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। 

টীকা-৮. যাতে কারো প্রাপ্য বিনষ্ট না 
হয়। 

চীকা-৯. যারা এতে অবস্থান ও বসবাস 
করে: যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নেয় ও 
উপকৃত হয়; 

টীকা-১০. যে গুলোর মধ্যে বহু বরকত 
রয়েছে 

টীকা-১১. যেমন গম ও যব ইত্যাদি 
ভীকা-১২. এ সূরা শরীফে এই আহাত 
একতিশ বার এরশাদ হয়েছে। বারবার 
নি'মাতসমূহের কথাউল্লেখ করে এ কথাই 
এরশাদ করা হয়েছে যে, ‘আপন 
অ্রতিপালকের কোন্‌ অনুযহকে অস্বীকার 
করবে? এটা হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের 
ডংকৃষ্টতম পস্থা। এতে যোতারঅন্তরকে 
পুন্যপুনঃ জাগ্রত করা হয় এবং সে স্বীয় 
অপরাধ ও অবৃঙজ্জতার অবস্থা বুঝতে 
পারে যে, সে কি পরিমাণ অনুগহকে 
অস্বীকার করেছে! আর তার অন্তরে 
লজ্জাবোধেরসঞ্ারহয়,কৃতা্রত প্রকাশ 
ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে । 
আর এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে নেয় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অগনিত অনুধহ তার 
উপর রয়েছে। 

হাদীসঃ বিশ্বকুল সরলার সাপরাপ্াহ 
তাআনা আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ 





চীকা-১৫. উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিম দ্বারা উদ্দেশ্য- সূর্য উদয় হবার উভয় থা- ্ী্বকানেরও, লীতকালেরও ৷ অনুস্তপভাবে, অন্ত যাবারও উতর স্থল 
ভীকা-১৬, মিষ্ট ও লোনা।, 

চীকা-১৭. না খ দু'টির মাঝখানে প্রকাশ্যে কোন আড়াল আছে, না আছে কোন অন্তরাল, 

টীকা-১৮. আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমতায় 
চীকা-১৯. প্রত্যেকটি আপন আপন 





সীষ্বানায়ই অবস্থান করে এবং কোনটারই | 8৬5041558৩6 

স্বাদ পরিবর্তিত হয়না। রা নি 
১৮. সৃতরাং তোমরা আপন ০9৬১৫254155 

জীক্ষা-২০. থে সব বু বা এসব কিতি স্ব ৮১০৬গ৪৬ 

বা নৌযান তৈরী করা হয় সেগুলোও We Fi টি মম ০৫ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবংসে [১৯ দু'টি সমুদ্র করেছেন বডি জাত 

গুলোকে সংযোজিত করা, নৌযান তৈরী [(১৬), যেদু'টি দেখতে মনে হয় পরস্পর মিলিত 

করা ও শিল্প-কর্মের বুদ্ধিও আল্লাহ্‌ [(১৭); 

তা'আলা সৃষ্টি করেছেস। আর |২০. এবং আছে উভয়ের মধ্যখানে অন্তরায় & ৬৪সজে 

সমৃ্গুলোতে সব নৌমানেরচলাফেরা রি 


কর ও পানিতে ভাগমান হওয়া- এসবই 
আল্লাহ্‌ তন্মালার কষা নিদ্তিত 
সং 

টীকা-২১. প্রত্যেক প্রালী ইত্যাদি 


৪56 


ধাংসশীল। ৬৮055 
চীকা-২২. যে, তিনি সৃষ্টিকে নিশচিহ এ 

হবার পর তাদেরকে আবার জীবিত [১২০ CE Ne StS oF) 
করবেন এবং চিরস্থায়ী জীবন দান & রর % 

করবেন। আর ঈমানদারদের উপর |২৪- 

দয়াপরবশ হবেন। [la ৬ 

ীকা-২৩- ফিরিশৃভা হোক, কিংবাজিন টা 

অথৱা মানুষ হোক কিংবা অন্য কোন |২৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্‌ ০৫৫34 & 
সৃষ্টি কেউই তার থেকে অভাবযুক্তনয়। | অনুখহকে অস্বীকার করবে? SIRES E 
সবই তার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী এবং 

(পাৰিপাৰ্স্িক) অবস্থা ও মুখের ভাষায় ৰ 

তাৰই ঘরের ভিচ্ছুক। সন 

জীকা-২৪, অর্থাৎ তিনসকণইআপন | ছু পৃঠেরউপরযত কিছুআছে সবকিছুই © 44459 
কুদ্রতের নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন । 

কাউকে জীবিকা দান করেন, কাউকেও |২৭- | S35 Asa ) 


মৃত্যু দেন, কাউকে জীবন দান করেন, 
কাউকে সন্মানিত করেন, কাউকে করেন 
অপমানিত, কাডাক নী করেন, কাউকে ২, নি 
করেন পরসুখাপেক্ষী, কারো পাপ মোচন ? 9৬১০ 
করেন এবং কারো ছল দুরীভৃত 

১০345১৫১44৮ 
জু সমূহ ও যমীনে রয়েছে (২৩) ৷ প্রত্যহ তিনি ৬৮/৪০৪১45 
শানে নুযুলঃ বাত আছে যে,এ আয়াত | একেকটি (গুরুতৃপূর্ণ)কাজে রত রয়েছেন (২৪)। SGA 
ইহুদীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে; দ্বারা 
বলতো যে, আরাহ্‌ তা'আলা শনিবার 
দিন কোন কাজ করেন না। তাদের এ ডাক্ত বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 


বর্ণিত আছে যে, এক বাদশাহ্‌ তার উযিরকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। উমির এক দিনের সময় চাইলেন। অতঃপর খতীব চিন্তিত ও দৃশ্্তন্ত 
হয়ে আপন ঘরে আসলেন। তার এক হাব্শী ক্রীতদাস উযিরকে চিন্তিত দেখে বললো, “হে আযার মুনিব! আপনি কোন্‌ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আযাকে 














আলোম্বিলশ ৭ 


বলুন!” উযির বর্ণনা করলে ক্রীতদাস বললো, “এর অর্থ বাদশাহকে আমিই বৃঝিয়ে দেব ৷” উয়ির তাকে বাদশাহর সন্থুখে হাযির করলেন। তখন ক্রীতদাস 
বাদশাহর উদ্দেশ্যে বললো, "হে বাদশাহ! আল্লাহ্র শান (গুরুত্বপূর্ণ কাজ) এ যে, তিনি রাতকে দিনের মধ্যে রবে” করাল এবং দিনকে রাতের মধ্যে; তিনি 
মৃত থেকে জীবিত বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে ৷ অসুস্থকে সুস্থতা প্রদান করেন এবং মৃস্থকে অসুস্থ করেন; বিপদখন্তকে যুক্তি দেন এবং 
দুঃখহীনদেরকে বিপদগন্ত করেন; সম্বানিতপেরকে অপমানিত করেন, অপমানিতকে সম্মান দান করেন: সম্পদশালীল্দরকে পরমুখাপেক্ষী করেন এবং 
অভাবীকে ধনবান।" বাদ্শাহ্‌ 
ক্রীতদাসটার বার গছন্দ করলেন আর 


১408৮০৭০44 | জতরকে নিদেশ দিলেন যেন ওঁ দাসকে 
319 | ভিরেরসমমানিত পোষাকে ভূমিত করেন। 
3০ "| পক কাত 
ONE আল্লাহ্‌ তা'আলার একটা শান। 
চীকা-২৫. জিন ও ইনসানের। 

১৫৮৫৮ 75] জীৰা-২৬. তোমা তাৰ আয়ত্ব থেকে 
EI | লেখ পলায়ন কৰতে পাৱো া। 
টিক | টীকা-২৭.. ক্য়ামত-দিবসে তোমরা 
E233 | জীকা-২৮. হযরত অনুবাদক (আ'লা 
8553555890 | হব) কা রহ বলেছেন, 
অগ্নিশিখায় যদি ধোয়া থাকে, তা'হলে 
তারসমনত অংশ দহনকারী হয়না । কারণ, 


১০0১৮0০" 44 | ভ-পৃষ্ঠেৱকোন অংশ তাতে শামিল থাকে, 
০০০ যা থেকে ধোয়া সৃষ্টি হয়। আর ধোঁয়ার 


মধ্যেশিখা থাকলে তা পূৰ্ণ মায় কালো 







পারা ৪ ২৭, 





1০০. তোমাদের উভয়ের উপর (২৭) ছোড়া ্ 
fl অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। কারণ, ভাতে 
হবে খেয়াবিহীন অগ্নিশিখা এবং শিখাবিহীন শুধু আগুনের শিখা অন্তর্ভূক্ত থাকে 
[আগুনের কালো ধোয়া (২৮); তখন তোমরা | “- 
প্রতিশোধ নিতে পারবে না (২৯)। নি 3 
যার সমন্ত অংশই দহনকারী হবে আর 
শিখাবিহীনআগুনের ধোয়াও, যা অত্যন্ত 
|৩৭. অতঃপর যখন আস্মান বিদীর্ণ হবে |: 45964415414 | কালো বর্ণের ও অন্ধকারময় হবে এবং 
[তখন তা গোলাপ ফুলের ন্যায় হয়ে যাবে (৩০); 8৫ কবে (তোরই সম্মানিত দরবারের আশ্রয়!) 


টীকা-২৯. এ শাস্তি থেকে না বাচতে 
SSSI 


পারবে, না একে অপরকে সাহায্য করতে 
পারবে; বরং এ অগ্নিণিখা ও দোয়া 

এ দিন (৩১) পাপীর পাপ ঞঠ ৫৮৫০০ ১০৫ তোমাদেরকে হাশর-ময়দানের দিকেনিয়ে 

HE Ea ৩০১৩৪৫৪১৮৯১] খবে। পৰেই এ সপর্কে খবর দিয়ে 

ন্‌ থেকে (৩২) । 6৬66 | দেয়া- এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা 
ওবদান্যতাই,যাতেতারঅবাধ্যতা থেকে 


সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন 55108480310 | বিরত দেকে নিজেকে নিজে এ মুীৰত 


বে? থেকে রক্ষা করতে পারো। 














Anite টীকা-৩০. যে, স্থানে স্থানে ফাটল ও 
লাল বর্ণ। (হযরত অনুবাদক কুদ্দিসা 
সির্রুহ) 








ক্লীকা-৩১. অর্থাৎবখন কবরগুলো থেকে উঠানো হবে এবং আস্মান বিদীর্ণ হবে 


ট্রীকা-৩২. এ দিন ফিরিশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না. তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারবেন। বস্তুতঃ প্রশ্ন অন্য সময়ে করা হবে, যখন 
ক্যকেরা হিসাব-নিকাশের স্থানে একত্রিত হবে। 


টীকা-৩৩. যে, তাদের মুখ কালো হবে 
এবং চোখ হবে নীল বর্ণের । 
চীকা-৩৪- পাগলোকে পিঠের পেছন 
দিক থেকে এনে কপালের সাথে মিলিয়ে 
দেয়া হবে । অতঃপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে 
আছন্লামে নিক্ষেপ করা হবে ॥ এটাও 
বর্ধিত হয় যে, কাউকেও মাথার চুল ধরে 
কালের উপর তর করে হেঁচড়ানো হৰে, 
কাউকেও পায়ের উপর ভর করে। 
ীকা-৩৫. এবং তাদেরকে বলা হবে- 
টীকা-৩৬. যে, যখনজাহান্নামের আগুনে 
জুলে ও ভর্জিত হয়ে ফরিয়াদ করবে, 
তনজাদেরকে প্রচণডগরম ওফুটন্ত পানি 
পান করানো হবে এবং সে শাস্তিতে লিপ্ত 
রাখা হবে। আল্লাহুর অবাধ্যতার এ 
পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুখহ। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ যার মধ্যে আপন 
প্রতিপালকের সন্মুবে ব্য়ামতের দিন, 
হিসাব-নিকাশের স্থানে হিসাবের জন্য 
দণ্ডায়মান হবার ভয় থাকে এবং সে 
পাপাচার পরিহার করে ও ফরঘসমূহ 
পালন করে, 

ভীকা-৩৮. 'জান্নাত-ই-আদূন" ও 
'জন্াভই-ই-নাঈম'। এটাও বৰ্ণিত 
আছে যে, একটি আল্লা শ্রতিপালকযকে 
তক করার পুরভার, আর একটি মলের 
কুখৰৃত্তিসমূহ বর্জন করার পুরস্কার। 
চীকা-৩৯. এবং প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন 
ধরণের ফলমূল থাকবে 

চীকা-৪০, একটি মিষ্ট পানির এবং 
একটি পবিত্র শরাবের । অথবা একটি 
“তাস্নীম' এবং অপরটি “সালসাবীল'। 
ভীকা-৪১, অর্থাৎ পুরু রেশযের। যখন 
আন্তরণের এ অবস্থা, তখন উপরের 
অংশের কি অবস্থা হবে! সুবছানাল্াহ। 
টীকা-৪২. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়া্াহ তা'আলাআনহুমাবলেছেন-. 
বৃক্ষ এতই সানিকটে হবে যে, আল্লাহর 
প্রিয়বাদ্দাগণ দণয়মান ওউপবিষট অবস্থায় 
সেটার ফলমূল আহরণ করে নিতে 
পারবেন 

টীকা-৪৩. জান্নাতী স্্রাণণ নিজ নিজ 
স্বামীকে বলবে- “আমি আপন 
প্রতিপালবের সম্মান ও মহিমার শপথ 








সূরা £ ৫৫ আররাহ্মান 





৯৬০ 









[চেনা যাবে (৩৩)। সুতরাং মাথা ও পা ধরে 
[জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে (৩৪) । 








৪৪. তারা প্রদক্ষিণ করবে ভাতে এবং চরম 
পর্বাযেরজতত-ফুটত পানিতে (৩৬) 

৪৫. অতঃপর আপন প্রতিপালকের কোন্‌ 
অস্বীকার করবে? 





বন্ড 
৪৬. এবংযে ব্যক্তি আপনপ্রতিপালকের সম্মুখে 
হওয়াকে ভয় করে (৩৭) তার জন্য 
টি জান্নাত রয়েছে (৩৮)। 
সৃতরাং আপন প্রতিপালকের কোন 
[থহকে অস্বীকার করবে? 


(৪৮. (উভয়ই) বহু শাখা-প্রশাখা সম্পন বৃক্ষে 
পূর্ণ) ৩৯)। 





|৫২. উভয়ের মধ্যে ্রতোক ফল দু' দু' 
[থকারের হবে। 

|৫৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন 
[অনু্যহকে অস্বীকার করবে? 

(৪. (এবং) এমনসব বিছানার উপর হেলান 
[দিয়ে বসবে, যেগুলোর আত্তরণ মোটা রেশমের 
(0৪৯), এবং উভয়ের ফলমূল এতই ঝুঁকে পড়বে 
যে, নীচে থেকে আহরণকারী আহরণ করতে 
পারবে (৪২) । 

৫৫. সৃতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্‌ 
'অনুযহকে অস্বীকার করবে? 

[৫৬- এসব বিছানার উপর এমন স্ত্রীগণ থাকবে, 
[যারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি চক্ষু উঁচু 
[করে দৃষ্টিপাত করে না (৪৩), তাদের পূর্বে 
|এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং না 
(কোন) জিন্‌ । 

৫৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্‌ 
[অনুযহকে অস্বীকার করবে? 
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৮ তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল (88)। 


৬৪. (এ জারাত দু'টির মধ্যে) গাঢ় সবুজ 
থেকে কালো বর্ণের ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 


৬৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্‌ 


কোন মানুষ এবং না কোন জিন্‌। 
৭৫. সুতরাং আপন শ্রতিপালকের কোন্‌ 
'অনুখহকে অস্বীকার করবে (৪৮)? 

৭৬. হেলান দেয়া অবস্থায় সবুজ বিছানাসমূহ 
ও কাুকার্যকৃত সুন্দর চাদরসমূহের উপর । 
৭৭ সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্‌ 
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= সূরা আর্‌-রাহ্মান' সমাপ্ত। 





লজ করে বলছি, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট 


তুমি অপেক্ষা অনয কিছুই অধিক উত্তম 
নেহযনা। সৃতরাং ই খোদারই প্রশংসা, 
যিনি তোমাকে আমার স্বামী করেছেন 
এবং আমাকে তোমার স্ত্রী করেছেন।” 
জীকা-৪৪. পরিচ্বরতা ও আকর্ষণীয় 
ব্ণে। 


হাদীস শরাফেবণিত হয়েছে যে,জানতী 
হরগুলোর শারীরিক পরিচ্ছনৃতার অবস্থা 
এ যে, তাদের গোছগুলোর মগজ 
এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যেভাবে সাদা 
কষাটকের গাত্রের মধ্যে লাল বর্ণের শরার 
দেখা যায়। 


টীকা-৪৫. অর্থাৎ যে কেউ দুনিয়ায় 
সৎকাজ করেছে, তার প্রতিদান হচ্ছে- 
আখিরাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ । 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াতাহ 
তা'আলা আনহমা বলেন- “যে ব্যক্তি এ 
কথার স্বীকারোক্তি দেয় যে,আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অনা কোন উপাস্য নেই, আর শরীয়তে 
যৃহা্মাদিয়াহ্‌ অনুযায়ী কাজ করে, তার 
পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত ৷" 

চীকা-৪ু৬. হাদীস শরীফের দু'টি 
জান্ত তো এমনি যে, সেগুলোর গা্রসূহ 
ও শামী রৌপোর তৈরী। আর দু'টি 
জান্নাত এমন যে, সেগুলোর পাত্র ও 
সামস্বী সবই স্বর্ণের তৈরী। অপর এক 
ভিমত এও রয়েছে যে, প্রথম দু'টি 
জান্নাতের সানী বর্ণ ও রৌপ্যের আর 
অপর দু'টি জান্্রাতের পর্সরাগ ও 
যবরজদের (পাল্লা) । 

চীকা-৪৭, যে, ইসমন্ত তাৰু থেকে বের 
হয় না। এটা তাদের আভিজাত্য ও 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় মে, যদি 
জান্নাতী নারীদের মধ্য থেকে কারো একটা 
মাত্র ঝলক পৃথিবীর দিকে পড়ে, তাহলে 
আস্হান ও যমীনের মধ্যবৰ্তী সখ 
যহাশ্ন্য আলোকিত হয়ে যাৰে এবং 
সুগান্ধিতে মুখরিত হয়ে উঠৰে এৰং তাদের 
ভাৰুগুলোও হবে মণিযুক্তা ও যবরজদ 
(পোরা)-এর তৈরী 

ঢীকা-৪৮. এবং তাদের স্বামী জানাতে 
আয়েশের জীবন যাপন করবেন। % 








ট্টীকা-১. ‘সূরা ওয়া-ক্িআহ্‌" খকী; আয়াত ০১৯1৬ 
এস্বা তিনটি কা, ই অধ নান হাক, তিনশ আটাত্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ তিনটি বর্ণ আছে। 
ইমাম ৰাগ৷ভী একখানা হাদীস বর্ণনা করেন- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি “সূরা ওয়াক্তহা' 
প্রতি রাতে পাঠ করবে, সে উপবাস থেকে সর্বদা রক্ষা পাবে। (খাযিন) 


চীকা-২, অর্থাত্যখন সিয়াসত প্রতিও 


হবে, যা অবশাই প্রতিচিত হবারহ; _ | সরা * ৫৬ ওয়া-বি'আহ = 





চীকা-৩. জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
করে, 


চীকা-৪. জন্নাত প্রবেশ করান মাধ্যমে । 
হ্যরত ইবনে আব্ব্বাস সরা যাহ 
তা আলা অন্হ্মা বলেল- “যে লব লোক, 
খন উঁচু ছিলো, ব্র়ামত লেখক 
নীচ ক্রবে। আর যারা দুনিয়ায় নীচু 
ছিলো ভাদেরসরথাদাসসূহ বৃদ্ধ করবে” 
একথাও বর্ণিত হয় যে. পাশীদেরকে নীচ 
করবে এবং ইবাদত পালনকারীদেরকে 
সম্নত করবে । 

চীকা-৫. এমনকি ভর সমস্ত প্রানাদ 
ধ্বসে পড়বে: 


টীকা-৬. অর্থাৎ্যাদের আযলনাষা তাদের 
ডান হাতে দেয়া হবে: 

চীকা-৭. এটা তাদের সম্বানার্থে বলেছেন, 
তারা মহা মর্যাদার অধিকারী সৌতাগ্যবাল, 
জান্নাতে প্রবেশ করবেন। 

টীকা-৮. যাদের বাম হাতে 
দেয়া হবে; আমলনামা 

চীকা-৯. এটা তাদের হীন অবস্থা প্রকাশ 
করার জন৷ বলেছেন; যেহেতু তারা 
হতভাগ্য, জলে বেশ কৰবে; 
চীকা-১০. সংৎকার্যাদিতে 

চীকা-১১. জাতের করার ক্ষেত্রে । 
হযরত ইবলে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্হুমাৰলেছেন- তারা হচ্ছেন 
হিজএজে অ্গামী; পরবদলেও ভীক্া 
আনার দিকে অথশানী হবেন। 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে-তীরাইদ্লামের 
প্রতিও অগ্রগাযী । অন্য অভিমতনুসারে, 
এসব লোক হচ্ছে-মৃহাজির ও ্ানসার, 
যাৰা উভয় ক্বিলারপ্রতি মুশ ক নামায 
পড়েছেন। 


সূরা ওয়া-ক্দ্রআহ 
১৯১০৪৬৮1১৮৪ 





আল্লাহ্র নাসে আরম্ভ, যিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১)। 











আয়াত-৯৬. 
কুক্‌'-৩ 











কু” - এক 





৪. যখন যতীন কাপবে থরথর করে (৫); 
|৫. এবং পর্বতমালা কর ক্ষদ্র হয়ে যাবে চূর্ণ- 
[বিচ হয়ে 

[৬- তখন হয়ে যাবে শূন্য ময়দানে রোদের 
[মধ্যে ধূলাবালির বিক্ষিপ্ত ক্ষু্র ক্ষুদ্র কণার মতো । 
৭. এবং তোমরা তিন শ্রেণীর হয়ে যাবে- 
৮. সুতরাং ডান পার্থ দল (৬); কেমনই 
[ভাগ্যবান ডান পাৰ্শ্বন্থ দল (৭)! 

|৯- এবং বাম পার্থ দল (৮); কেমনই 
[হতভাগা বা পাৰ্শ্বস্থ দল (৯); 

১০. এবং যারা অগ্রবর্তী হয়েছে (১০) তারা 
[তো অগ্রব্তীই হয়েছে (১১) । 

>>. তারাই (আল্লাহ্র) দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত, 
১২. শান্তির বাগানসমূহে। 

১৩. পূর্ববতীদের মধ্য থেকে একদল; 
৯৪. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক 
[১২)। 
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চীকা-১২. অর্থাৎ প্বর্ীদে মধ্যে নদের সংখ্যা অনেক এবং পরর্দের মধ্যে হজ 


আর “পূর্ব দ্বারা হয়ত পূ্ববতীডিশ্বতগণ বুঝানো হয়েছে; হযরত আদম আলয়হিস্‌ সালাম থেকে আমাদের মুনিব িশ্বকুল সরদার সপ্রান্যাহ তা'আলা 
'আলামাহিখযাসারামেরবরকতম পর সময়ের: যেমন- অধিকাংশ তাফসীরকারকবলেছেন। কিন্তু এ অভিমতটা অতি দুর্বল ।যদিওতাফীরকারকগণ 


এর দুর্বলতার কারণলমূহের জবাবে বহ ব্যাথা ও দিয়োছেন। বিশুদ্ধ অভিমত তাফসীরের মধ্যে এ যে, “পূর্ববর্তীগণ' দ্বার উদ্মতে মুহাম্বদীয়াহ্‌ রই প্রথমযুগের 
(লোকেরা বুঝানো হয়েছে- মুহাজির ও আনসারদের মধ্য যারা প্রথম সাৱিৱ ছিলেন তাৱাই এখানে উদ্দেশ্য; আর 'পরবরীপণ' ছারা "তাদেরই পরবতীগণ' 
বুঝানো হয়েছে। বহু হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় । “মর হাদীস' (যে হাদীসের সূত্র সরাসন্থি নবী করীম (দঃ) পর পৌছে)-এ বর্ণিত হয়েছে 
যে, পূর্ববর্তী ও পারবর্তাপশ বলতে এখানে 'এ উদ্রতের পূর্ববর্তী ও প্রবীণ বুঝায় । এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, “হুযুর সান্লান্াহতা "আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ করেছেন,” উভয় দল আমারই উ্বতের মধ্যে ৷" (তাফনীর-ই-কবীর ও বাহ্রুল উলুম ইত্যাদি) 


চীকা-১৩. সেগুলোর মধ্যে মণি, পদ্বরাগ ও মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতববন্তু খচিও থাকবে: 





চীকচ-১৪, সুন্দর জীবন-যাপন সহকারে 
অতি জক্ষজমবপূ্ণ পরিবেশে একে 
অপরকে দেখে আনন্দিত ও পরুরচিত 
হবে। 
চীকা-১৫. সেবার যথাযথ নিয়মের 
সাথে। 


পারা £ ২৭ 





9884৬ 
১৬. সেগুলোর উপর হেলান দিয়ে বসবে ৪8458 


পরস্পর সামনাসাযনি হয়ে (১৪)। 
৭০১0১ | টীকা-১৬. যারা না মৃত্যুবরণ করবে, না 
১৭... তাদের চতুরপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে (১৫) SEHGAL bd 
|[চির-কিশোরেরা (১৬)- Eek রা ৭ 
১৮. কুজা ও জলপাত্র (বদনা) এবং পানপান্র 2423 lg, > নি 
৩ সামনে পবহনান সবাৰ দি কাক] পু লেব ভন অত 
১৯. যা ছারা না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না 688446656%6468 | বা. পাতিব শরাবের বিপরীত। 
ইশ-জ্ঞানে কোন পার্থক্য আসবে (১৭); ০০ HE NE 
২:০. এবং ফলমূল (নিয়ে), যা তারা পছন্দ 6. 3 শি ক্ষতিখ হয়। 
টীকা-১৮. হযরত ইবনে আব্বাস 
২১. এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেছেন, 
[চাইবে (১৮)। “যদি জান্নাতবাসীদের মনে পাখীর মাংস 


২২. এবংবড় বড় চোখস-পন্া হুরেরা (১৯); অভিযান তাস 


সামলে পড়বে আর বড় থালায় এসে 
কচিসম্মত খাবার হয়ে উপস্থাপিত হবে । 
AACE তা থেকে যত ইচ্ছাজাননাতবাসীগণ আহার 
ede করবে।অতঃগরতাউড়েযাবে। (খাযিন) 
২. তাতেশুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, SUSHI TEES ঢীকা-১৯. তাদের জন্য থাকবে; 
(খোকবে) ভনাহগারি (২২); CSI Cs চাকা-২০, অর্থাৎমূক্তা ভাবে খিনুকের 
২৬. হা এ কথাই বলা হবে- ‘সালাম! সালাম ৮1০০: 4৯: মধ্যে গোপন থাকে, না সেটার গায়ে কেউ 
(২৩)! 95535 হাত লাগায়, না রোদ স্পর্শ করে, না 
. এবংডান পার্থ দল; কেমন সৌভাগ্যবান এস | বড লিট কস 
১১ LEI | পবা, এসব হরও 
t ৩2] শাসক থাকবে এও বর্ণিত আছে যে, 
২৮. কাটাহীন কুলগাছগুলোর মধ্যে 68:594০8 | আলে মুচকি বিত আনতে আলে 
নি শস্য 0 চ্মকাবে ৷ আর যখন তারা চলবে, তখন 
০১ তাদের হাত ও পায়ের অনংকারাদি থেকে 
আল্লাহর ৰিততা ও মহত ঘোষণার শব্দ গুভ্ররিত হবে: আর পন্থরাগে হার তাদের ঘাড়ের সৌনর্যের সাথে হাসতে থাকবে। 
চীকা-২১, পৃথিবীতে তারা আনুগতা করেছে। 
টীকা-২২. অর্থাৎ জান্নাতে কোন প্রকার অপছন্দনীয় ও অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাৰে না। 
চৰা ২৩, ানাতীগণ পরস্পর পরস্পরকে সালাম জানাবেন। ক্ষিরিশৃভাগণ জান ভকাসীদেরকে সাণাম বলবেন। আনা রুল ইঘৃযাতের তরফ থেকেও 
ভুলের প্রতি সালাম আসবে । এ অবহা তো অখবর্তী নৈকটা প্রাপ্তদের ছিলো । এরপর জনন ীদ দ্বিতীয় দল জনপদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে 
চীকা-২৪. তাদের ্চ্জনক অবস্থা যে, তারা আল্লাহর দরবারে সম্মানিত ও মর্যাদপ্রাপত। 














'টাকা-২৫. যে গুলোর গাছ শিকড় থেকে 
চূড়া পর্যন্ত ফলমূলে ভর্তি থাকবে । 
টাকা-২৬. যখন কোন ফল ছিড়ে নেয়া 
হবে, তখনই তদস্থলে অনুরূপ দু'টি ফল 
মওজুদ হয়ে যাবে, 

চীকা-২৭. জানাতবাসীগণ ফল আহরণ 
করতে; 

টীকা-২৮. যে গুলো কারুকার্য খচিত, 
উঁচু উঁচু আসনের উপর হবে । এটাও 
বর্ণিত আছে যে, বিছানাসমৃহ' ছারা 
পণ বুঝানো হয়েছে। এতভিভিতে, 
অর্থ এ দাড়াবে যে, শ্্রীগণ শুণে ও 
সৌন্দর্যে উচ মর্যাদাদীল হবে। 
ভীকা-২৯. ফুবতী। আর তাদের 
্বাধীণপওযুবক আর এ যৌবল চিরস্থায়ী 
হবে। 

ীকা-৩০. এটাডানপার্স্থদের দু'দলের 
বিবরণ যে, তাৰা এই উদ্মাতের পূর্ব ও 
পরবর্তী উভয় দলের মধ্য থেকেই হবেন। 
প্রথম দল তো রসূল সালাহ তাআলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, আর 
'পরবর্তীগণ হচ্ছেন তাদেরই পরব্তগিণ। 
এর পূর্ববর্তী কুকৃতে অগ্রবর্তী নৈকটা- 
প্রাপ্তদের দু "টি দলের উল্লেখ ছিলো । আর 
এ আয়াতের মধ্যে ডান গা দু'দলের 
বিবরণ রয়েছে। 

টীকা-৩১. যাদের আমলনামা বাম হাতে 
দেয়া হবে। 

ীকা-৩২.. তাদের অবস্থা দুর্ভাগোর 
ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ।তাদের শান্তিরবর্ণনা 
দেয়া হচ্ছেয়ে, তারা এমতাবস্থায় থাকাবে- 
ভীকা-৩৩. যা অতীব অন্ধকারাছনন ও 
কালো বর্ণের হবে। 

টীকা-৩৪. দুনিয়ার মধ্যে 

ডীকা-৩৫. অর্থাৎ শির্কের 

টাকা-৩৬. তা হঙ্ে বিয়াষত-দিবস। 
ঢীকা-৩৭. সতোর পথ থেকে ২ 
লোকেরা এবং সত্যেকে 











সূরা £ ৫৬ ওয়া-কি“আহ্‌ ৯৬৪ পারা £ ২৭. 
২:৯. এবং বলা-পুজ্ছসমূহের মধ্যে (২৫)। ১35৪ 
|৩০- এবং চিরস্থায়ী ছায়ার মধ্যে; ১৫০ 
1৩১. এবং সর্বদা অবহ্মান পানির মধ্যে; EMD 
|৩২. এবং প্রচুর ফলমূলের মধ্যে; ] MERC 
|৩৩- যে গুলো না নিঃশেষ হবে (২৬). না ed 


[নিষিদ্ধ করা হবে (২৭): 
|৩৪- এবংসদৃচ্চ বিছানাসমূহের মধ্যে (২৮) ৷ 


|৩৫. নিশ্চয় আমি এসব স্্রীলোককে উত্তম 
|বিকাশে বিকশিত করেছি; 


1৩৬. সুতরাং তাদেরকে আমি কুমারী করেছি, 
|আপন আপন স্বামীর নিকট গ্রিয়া; 


৩৭. তাদের প্রতি সোচাগিনী, সমবয়ঙ্ক। (২৯); 
৩৮. ডান পার্থহদের জন্য । 


বব" 


(৩৯- পুর্ববর্ীদের মধ্য থেকে একদল; 
1৪০. এবং পরবভীদের মধ্য থেকে একদল 
(৩০)। 

৪১. এবং বাম পাৰ্ম্বস্বগণ (৩১); কেমন 
[হতভাগ্য বাম পা্স্থগণ (৩২)। 

5২. অত্য বায়ু ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে; 
৪৩. জ্বলন্ত ধোয়ার ছায়ার মধ্যে (৩৩)। 
৪8. যা না শীতল, না সম্বানের ৷ 

৪৫. নিশ্চয় তারা এর পূর্বে (৩৪) 
[নি'যাত্সমূহের মধ্যে ছিলো। 

৬. এবং মহাপাশের উপর (৩৫) একন্ডয়ে 
[হয়ে থাকতো । 

৪ ৭. এবংবলতো, ‘যখন আমরা মরে যাবো 
এবং হাড়গুলো মাটি হয়ে যাবে তখনও কি 
[আমরা অবশ্যই পুনরুথিত হবো? 


কি? 

(০৯. আপনি বলুন; ‘নিশ্চয় সৰ পূৰ্ববৰ্তী ও 
পরবরীকে_ 

৫০. অবশ্যই একত্রিত করা হবে একটা 


পারজ্ঞাত দিনের ঘেয়াদকালের উপর (৩৬) ৷' 


৫১. অতঃপর নিশ্চয় তোমরা, হে পখষ্টরা 
(৩৭), অস্বীকাৱকারীরা! 


৪৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারাও 
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পারা; ২৭ 








(০৩ অতঃপর তা থেকে পেট ভর্তি করবে । 


(৪. অতঃপর এর উপর উতত ফুটন্ত পানি 
পান করবে; 


৫৯৯. ভোযরাই কি সেটা থেকে মানুষ সৃষ্টি 
(করছো, না আমি সৃষ্টিকারী (৪২)? 

(৬০. আমি তোমাদের মধ্য মদ নির্ধারিত; 
[করেছি (৪৩) এবং আমি ভাতে হেরে যাইনি 


[আকৃতিসমূহকে তা-ই করে দিতে, যার 
তোমাদের খবরই নেই (88) । 
৬৯. এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে নিয়েছো। 
[বাকের বটি রাতকে (52) কেন 
চিন্তাভাবনা করছো না (৪৬)? 








-. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে অবতীর্ণ 
| 
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চীকা-৩৮. তাদের উপর এমন সুধা 
চেপে দেয়া হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে 
জাহানলমের জুল হাকুম' আহাৱকরতে 
থাকবে অতঃপর যখন তা দ্বারা পেট 
ভর্তি হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর 
পিপাসা চাপিয়ে দেয়া হবে; যার কারণে 
বাধ্য হয়ে তারা এমন উত্তপ্ত পানি পান 
করবে, যা তাদের অন্গুলোকে কেটে 
ফেলবে। 

চীকা-৩৯. অনতিতুহীনতা থেকে অস্তিত্বে 
এনেছি। 

টীকা-৪০, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে? 
চীকা-৪১. নারীদের গর্ভে! 
ভীকা-৪২. যে, বীর্কে মানুষের আকৃতি 
অনা করি, জীবন দান করি সুতরাং 
মৃতকে জীবিত কা আমার ক্ষমতা- 
বহির্ভূত হবে বেল? 

টীকা-৪৩. হিকমতের চাহিদা ও 
ইচ্ছানুসারে এবং বয়স-সীমাকে ভিন্ন ভিন্ন 
বেখেছি- কেউ বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করে, 
কেউ যুবক হয়ে, কেউ অধম বয়সে, কেউ 
বান্ধা পর্যন্ত পৌছে। যা আমি নির্ধারণ 
করি তাই ঘটে থাকে। 

ডীকা-৪৪. অর্থাৎ বিকৃত করে বালর, 
শুকর ইত্যাদির আকৃতি বানিয়ে দিই। এ 
সবই আমার ক্ষমতায় অন্তর্ভক্ত। 
টীকা-৪৫. যে, আমি তোমাদেরকে 
অস্তিতুহীনতা থেকেঅস্তিত্বসম্পন্নকরেছি। 
টীকা-৪৬. যে, যিনি অস্িত্বহীন থেকে 
অস্তিত্বম করতে পারেন সনি 
নিশ্চিতভাবেই মৃতকে জীবিত করার 
ক্ষমতা রাখেন। 

টাকা-৪৭. এতেসন্দেহনেই যে,ফসলের 
শষ তৈরী করা এবং তাতে শষ্যদানা 
তৈরী করা আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ; 
অন্য কারো নয়। 

টাকা-৪৮. যা তোমরা বপন করে৷ 


চীকা-৪৯, শাল, ুরণ-বিচু্ণ,যা ফোন 
কাজেরই থাকে না। 


টীকা-৫০. হতভম্ব, লজ্জিত ও দুঃখিত 
হয়ে (বলবে), 


ীকা-৫১. আমাদের সম্পদ বেকার ও 





আলাল - ৭ 











বিনষ্ট হয়ে গেছে। 


ীকা-৫২. আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতার? 
টীকা-৫৩. ফলে, কেউ তা গান করতে পারবে না । 
টীকা-৫৪. আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাত ও তীর অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য । 


'চীকা-৫৫. দুটি ভেভা লাকঢ়ি দ্বারা, যে দুটিকে যথাক্রমে (আরবী ভাষায়) “যান ও “বান্দা ( 855313 ১২১) বলা হয়। সেই দুটিকে (ডকমকি: 
পাথরের ন্যায়) পরস্পর ঘর্ষণের ফলে আগুন প্রজুলিত হয়। 





লীল-৫৬. আরবের আর" ( ৫৮.) [লুল ই 

ও 'আফ্ফার' ( ০ ০০) নামের দু'টি 

গাছ, যে দুটি থেকে (অণু মতি |করো, না আমিই অবতারণকারী (৫২)? oi GH 

করার জন্যর্ষ-ণর দু'টি উপাদান) যান্দ' | ৭০. আমি ইচ্ছা করণে সেটা লোনা করে GET 

ও খান্দাহ্‌' সংগ্রহ করা যায় । % [দিতে পারি (৫৩)। অতঃপর কেন কৃতজ্ঞতা SHES CALE 

ডীকা-৫৭. অর্থাৎ আগুনকে। কাশ করছো না (৫8)? 

চীকা-৫৮. যাতে প্রত্ক্ষকারী সেটা |৭>. সুতরাং ভালো, বলোতো এ আগুন, যা ST TO Pee | 

দেখে জাহনাষের মহা আগুনের কথা | তোমা থন্দবলিত করছো (৫৫), 

স্বরণ করে এবং আল্লাহ্‌ ভা'আালাকে ও | ৭২. তোমরাই কি সেটার গাছ সৃষ্টি করেছো At (৫2৫ 

তার শান্তিকে ভয় করে। (৫৬), না আমিই সৃষ্টিকারী? SALES 

চীকা-৫৯, যে, নিজেদের সযরের মধ্যে | ৭৩. আমি সেটাকে (৫৭) জাহানামের স্মৃতি ভু AEE 

তা থেকে উপকার লাভ করে। করেছি (৫৮) এবং জঙ্গলের মধ্যে মুসাফিয়দের < লও 

ীকা-৬০. যেহেতু, সেগুলো হচ্ছে [উপকারী বস্তু ৫৯)। 

আল্লাহ্র বুদ্রত ওমহতব রকাশের স্থান। | ৭৪. সুতরাং হে মাহবুব! আপনি পবিত্রতা 89055 54 

ভীকা-৬১. যা বিশ্বকুল সরদার সৃহাম্মদ | ঘোষণা করুন আপন মহান প্রতি পালকের সজ্জা bl 

মোস্তফা সারাহ তা-আলা আলায়হি | নামের । 

ওয়াসপ্ধাবের উপর অবতারণ করা হয়। in 

কেননা, এটা হচ্ছে- আল্লাহ্‌র বালী ও টি 

মহান প্রতিপালকের 'ওহী । nd ১524 

চীকা-৬২. যাতে কোন পরকাৱপরিবর্তন- বি 821 

১ ৭৬. এবংযদি তোমরা অনুধাবন করো. তবে :৮০6554865 

টং । পিল SIDS 
-5৩, কতিপয় মাস্আলাঃ ৰ d 

যার গোসলের প্রয়োজন হয়, অথবা হার | ৭.৭. নিশ্চয় এটা সখানিত স্রোরত্বান (৩১); (০ 

ওযু না থাকে, অথবা হায়যসম্পন নারী | ৭৮. সংরক্ষিত, লিপিতে (৬২)। 8৩5 

কিংবা 'নিফাস-সপ্পন্না নারী_ তানের | ৭৯৮. সেটাকে যেন স্পর্শ না করে, কিনতু ওহ্‌ 852%2%5824 

মধ্যে কারো জন্য কোরআন মলিপকে | সম্পন্নরা (৬৩)। Ls 

"গলা" ইত্যাদি কোন কাপড়ের আবরণ এ 

ছাড়া সপ করা বৈধ নয়। ওযু বিহীন | তি bs ০৩৮ 

ব্যক্তিরজন্য কোরআন শরীফ মুখহ পাঠ রর 

করানৈধ। কিনতু যার উপর গোসল করা [৮৯ 8555৬ 


ফরয হয় তার জন্য গোসল ছাড়া এবং 
হায়য সম্পন্া' নারীর জন্য এটাও বৈধ 
নয়। ‘তোমরা অস্বীকার করছো (৬৫)?" 


টীকা-৬৪. এবং অমান্য করছো? আলাফিল - ৭ 
চীকা-৬৫, হযরত হাসান রাদিয়া্লাং তা'আলা আনহু বলেন, ই বান্ন বড়ই ক্ষতির মধ্যে আছে, যার জলে আল্লার কিতাবের অস্বীকার রয়েছে!" 


99555 




















% আরবে দু'টি বৃক্ষ আছে- নর ও মালী । লে পু*টি হচ্ছে যথাক্রমে মারব’ ( ০:০4) “আহ্ফাকর। (১২০) মারখ'_এর অপর নাম “যান্দ' 
(১1) এবং “আফফার'-এর অপর নাম “যান্দাহ্‌' (541) । আরবী অলংকারের ৯5 সূত্রে উভয়কে এক শব্দে “যান্দান' ( ৬৭১-৯ ) 
বা “যান্দাঈ্গন' ( ০:১1 ) বলা হয়। 'আফ্ফার' বা “যান্দাহ্‌' (স্্ী জাতীয়)-এর উপর "মারখ” বা "যান" (নর জাতীয় বৃক্ষের লাকাড়কে [চকযাক 
(৩.১ ১৪) পাথরের ্যায়া ঘর্ষণ করনে তা থেকে আগুন ধঙ্ুদিত হয়। আয়াতে এরই প্রতি হাসত করা হয়েছে। (নূরুল ইরফান ও আল্‌-সৃন্জিদ) 


ভীকা-৬৬. হে মৃতের বংশধরেরা! 

ভীকা-৬৭. আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা সহকারে 

টীকা-৬৮. তোমরা সুস্ম দৃষ্টিস্পনন নও, তোমরা জানোনা, 

ঢীকা-৬৯. মৃত্যুর পর উদিত হয়ে, 

ঢীকা-৭০. কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, যদি তোমাদের ধারণায় মৃত্যুর পর পুনরুথান, কৃতকর্যসমূহের হিসাব-নিকাশ এবং প্তিদানদাতা মা'বৃদ 
(উপাস্য)- এ গুলোর কিছুই না থাকে, তবে এর কারণ কি যে, যখন তোমাদের প্রিয়জনদের প্রাণ কণ্ঠে এসে পড়ে, তবে তোমরা সেটাকে কেন ফিরিয়ে 
আনো না? আর যখন তা তোমাদের 
ক্ষমতাচূক্ত নয়, তখন মনে করে নাও যে, 
সমস্তকাজ আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবতিয়ারে 
ররেছে। সুতরাহতার উপর ঈমানআনো। 
এরপর সৃষ্টির বিভিন প্তরের, মৃত্যুকালীন 
অবস্থাদির এবং তাদের বিভিন্ন মর্যাদার 


লগা হত ওয়াকি-আহ ৯ পারা । ২৭ 


[৮৩- অতঃপর এমন কেন হবে না, যখন প্রাণ 280৮9০40244 
৮ পৰৱ গৌহৰে, SIBDAIIH 


৮৪. আর তোমরা (৬৬) তখন তাকিয়ে 8৩৮৮৩ 
বানা দেন। 


থাকো; 
PID | Geo. আব সং লন 
ও, উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে; সুতরাং তার 
84838 | = 
পা টস | [2 আবুল আলিয়া বলেন যে, 
25) ১228109 | 'িকটাগুদের মধ্যে যে কারে দুনিয়া 
[সত্যবাদী হও (৭০)! oo / জরা নাত ছল 
oy এর | A MET OFT তার নিকট জান্নাতের ফুলগুলোর শাখা 
এর ভা. | উর 
করেন। অতঃপর রূহ হনন করা হয়। 
22 টীকা-৭৩, পরকালে । 


এন ১ টীকা-৭৪. ণকারী 
bs এবংযদি (৭৪) ডান পার্স্থদের অন্তর্ভূক্ত ৬৬৬৩ ৪১১ bs Fi 
(৯১. তবে হে মাহবৃব! আপনার উপর 'সালাম' ন্ট সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি 
হোক, ডান পাৰ্শ্বস্থদের নিকট থেকে (৭)। ওয়াসাল্লাম! আপনি তাদের সালাম গ্রহণ 


বব এত নি কুন! এবং তালের জন্য দুর থাকবে 
2 deal না। তারা আল্লাহ তা'আলার শা থেকে 


নিরাপদে থাকবে। আপনি তাদেরকে 
[৩. তবে তার আতিথ্য (হবে) পরম পানি ৩ এমতাবস্থায় দেখবেন যে, তা আপনার 
(৯৪. এবং জুত্ত আগুনে ধাসিয়ে দেয়া (৭৮)। নিকট পছন্দনীয় হবে। 

৯৫ এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত পর্ষয়ের নিশ্চিত কথা । চি চীকা-৭৬, মৃত্যুবরণকারী 
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৯৬. সুতরাং হে মাহবৃব! আপনি আপন সহান ৬550৬ চীকা-৭৭. অর্থাবম পাৰ্মবদদের থেকে; 
িিনালাকবের সাবের "'বিযতা ঘোষণা কলন্দ OASIS € ীকা-৭৮- অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে। 
৬৪3 আর মৃত্ুবরণকারীদের অবস্থাদি এবং 
| শেসব বিষয়বস্তু এ সূরায় বৰ্ণিত হয়েছে। 





৮৯. তবে রয়েছে আরাম এবং ফুল (৭২) ও ২৫৮48746525 
শাস্তির বাগান (৭৩)। চি 














ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “সেটাকে আপন কুকৃণর অন্তর্ভুক্ত করো!” আর যখন 
ফরমালন- “সেটাকে তোমাদের সাজদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত করো” (আবু দাউদ) 


মান্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কক ও সাজদার 'তাস্বীহগুলো' কোরআন শরীফ থেকেই গৃহীত হয়েছে। & 





* “সূরা ওয়া-কিাহ* সমাপ্ত। 


ীকা-১- "সূরা হাদীদ' মৰী, অথবা মাদানী । এতে চারটি রুকৃ', উনত্রিশটি আয়াত, পাচশ চুয়ান্িশটি পদ ও দু'হাজার চারশ ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে 


চীকা-২. প্রাণী হোক বিনা প্রাণহীন 


চীকা-৩. সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করে। অথবা অর্থ এ যে, মৃতদেরকে জীবিত করেন। 
ডীকা-৪. অর্থাৎ মৃত্যু দাস করেল জীবিভদেরকে 


টীকা-৫. আদি, প্রত্যেক কিছুর পূর্বে, 
এমন প্রথম, যর প্রারম্ত নেই অর্থাৎ তিনিই 
ছিলেন, অন্য কেউ ছিলো না। 
চীকা-৬. প্রত্যেক কিছু ধ্মসপাপ্ত ও 
বিলীন হবার পর ভিনিহ থাকবেন । অন্য 
সবই অন্তিত্হীন হয়ে যাবে। আর তিনিই 
সর্বদা থাকবেন। ভার কোন অন্ত নেই। 
ডীকা-৭. অকাট্য প্রমাণাদি থাকার 
কারণে । অথবা এ অর্থ যে, পরাক্রমশালী 
প্রত্যেক কিছুর উপর । 

টীকা-৮. পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাকে অনুধাবন 
করতেজক্ষম।অধবা অর্থ এহে ,প্রতোক 
কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত 

ঢীকা-৯. দুনিয়ার দিনগুলো থেকে। 
প্রথম দিন হচ্ছে রবিবার এবং সর্বশেষ 
দিন জুমু'আহ। হাসান রাদিয়াল্লাহু 
চোখের পলবেই সৃষ্টি করতে পারতেন: 
কিনতু ভার হিকমতের দাবী এ ছিলো যে, 
‘ছয়’কে মূল হিসেবে স্থির করবেন এবং 
সেটাকেই ভিত্তি করবেন” 
টীকা-১০. চাই বীজ হোক, কিংবা 
শুক্রবিন্দু হোক, অথবা ধন-ভাণ্ডার কিংবা 
মৃত হোক 

ঢীকা-১১. চাহ, সেগুলো উদ্ভিদ হোক, 
কিংবা ধাতব পদার্থ হোক অথবা হোক 
অন্য কিছু; 

চীকা-১২. রহমত ও শান্তি এবংফ্কিরিশৃতা 
রি 
টীকা-১৩. কর্ষসমূহ ও দো'আ -প্রার্থনাদি। 
জীকা-১৪- আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা 
সহকারে, সাধারণতঃ এবং অনুধহ ও 
দয়া সহকারে, বিশেষতঃ । 

ডীকা-১৫. সুতরাং তোযাদেরকে 
তোমাদের কৃতকর্মানুসারে প্রতিদান 
দেবেন। 
































স্রাঃ হন হাদীদ ও লারা হন 
সূরা হাদীদ 
EOE 
সূরা হাদীল আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২৯ 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। করুক্‌'-৪ 
কুচ’ _ এক 





১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু 
আস্ম্বাসসমূহ ও যমীনে রয়েছে (২) এবং 
[ভিনিই সন্মান ও প্রভ্ঞাযয় । 

৯. তাঁরই জন্য আস্ম্বানসমূহ ও যমীনের 
'বাদশাহী; জীবন দান করেন (৩) আর মৃত্য 
'ঘটান(8)। এবংতিনি সবকিছু করতে পারেন। 
৩. তিনিই প্রথম (৫), তিনিই শেষ (৬), 
তিনিই প্রকাশ্য (৭), তিনিই গোপন (৮) এবং 
[তিনিই সবকিছু জানেন। 

=. ভিনিই হন, যিনি আসম্বানহুলো ও 
যস্মীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (১) ।অতঃপর 
| আরশের উপর ‘ইতিওয়া' (৮৯1) 
ফরমায়েছেন (সমাসীন হয়েছেন) যেমনই তার 
[জন্য শোভা পায়। তিনি জানেন যা যমীনের 
[ভিতরে প্রবেশ করে (১০) এবং যা তা থেকে 
বহির্গত হয় (১১); আর যা আস্যান থেকে 
অবতীর্ণ হয় (১২) এবংযা ভাতে আরোহণ করে 
(১৩)। আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন 
(১৪) তোমরা যেখানেই থাকো না কেন । এবং 
আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম দেখছেন (১৫)। 

৫. তারই-আসৃমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী 
এবং আল্লাহ্রই প্রতি সমস্ত কর্মের প্রত্যাবর্তন । 
৬- রাতকে দিনের অংশে নিয়ে আসেন (১৬) 
এবং দিনকে রাতের অংশে আনেন (১৭) এবং 





[তিনি অন্তরুসমৃহেতর কথা জানেন (১৮) । 
৭. আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের উপর ঈমান আনো 
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সালনিস্প - ৭ 


ডীকা-১৬. এভাবে যে, রাতকে খাটো করেন এবং দিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন 
ডীকা-১৭. দিনকে খাটো করেন এবং রাতের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন। 
টাকা-১৮. অন্তরের বিশ্বাস (আবীদ') ও মনের রহস্যাদি সবই জানেন। 





টীকা-১৯. যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো এবং তোমাদের স্থলাভিষিঞ করবেন তোমাদের পরকর্জীদেরকে ।অর্থ এ যে. যেইসম্পদ তোমাদের করায়াতে রয়েছে, 
সবই বালা তা'আলার । তিনি তোমাদেরকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছেন । তোমরা বাস্রবিকপক্ষে, সেটার মালিক নও;বরং প্রতিনিধি ও ক্ষযতাপরাপ্তের 
স্থলেই হও। সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে বায় করো এবং যেভাবে প্রতিনিধি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের মালিকের নির্দেশে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা 
করতে হয়না, সুতরাং ভোগ্যাদেরও (স্বাল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে) কোন চিন্তা-ভাবনা বা সংশয়ের কারণ নেই । 


ীকা-২৩, এবং কাটা প্রমাণাদি ও যৃক্তিসমূহ পেশ করেন এবং কিতাব পাঠ করেশুনান। সুতরাং এখন তোমাদের নিকট কি ওযর-আপত্তি থাকতে পারে? 





এবং তার পথে তারই কিছু ব্যয় করো, যার 
মধ্যে তোমাদেরকে অন্যান্যদের স্লগভিষি 
করেছেন (১৯) সুতরাং যেসব লোক তোমাদের 
[মধ্য থেকে ঈমান এনেছে এবংতীরই পথে ব্যয় 
|করেছে, তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে। 
৮- এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্র 
[উপর ঈমান আলছো লা? অথচ এ রসূল 
তোযাদেশ্বকে আহ্বান করছেল যে, ‘আপন 
[প্রতিপালকের উপর ঈমান আলো (২০)1" এবং 
নিশ্চয় তিনি (২১) তোযাদের নিকট থেকে 
পূর্বেই অঙ্গীকার নিয়েছেন (২২), যদি তোমাদের 
[নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে। 

৯. তিনিই হন, থিনি আপন বান্দার উপর (২৩) 
সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি অবতীর্ণ করেন, যাতে 
তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে (২৪) আলোর 
[দিকে নিয়ে যান (২৫)। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
[তোমাদের উপর অবশ্যই দয়র্দে, দয়ালু । 


১০- এবং তোমাদের কি হলো যে, আল্লাহ্‌র 


















যমীনের মধ্যে সবকিছুর “ওয়ারিস' (মালিক) 
আল্লাহই (২৬) । তোমাদের মধ্যে সমান নয় এ 
|সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও 
[জিহাদ করেছে (২৭); তারা মর্যাদায় এসব 
[লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও 
[জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে (২৮) 
[আল্লাহ্‌ জারাতেনস ওয়াদা করেছেন (২৯) এবং 
আল্লাহ্‌ তোমাদের কৃত কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত, 
'আছেন। 


ক্রু’ 
১১. কে আছে, যোল্লাহ্‌কে কর্জ দেবে উত্তম 
(৩০)? তাহলে, তিনি তার জন্য দ্বিগুণ 
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ালাষিল - ৭ 








রসূল কলম সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাষকে সহযোগিতা করেছিলেন। 
চীকা-২৮. অথাৎ প্রথম বায়কারীদের সাথেও এবং মক্কা বিজয়ের পর বায়কারীদের সাথেও 

ীকা-২৯. অবশ, মর্যাদার মধে পার্থক্য আছে। মকা বিজয়ের পূর্বে কলের মর্যাদা সর্বাধিক উচ্চ। 
চীকা-৩০, অথাৎ আনন্দিত চিত্তে আাহ্ররা্তায ব্যয় করে । এ 'বায়'-এরকথা এহনই গুরুত্ব সহকারে এরশাদকরা হয়েছে যে, সেটার পরিবর্তে জান্নাতের 


ব্তিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে। 


সূরা ৪ ৫৭ হাদীদ ৯৬৯ সারা ৪ ২৭ | টীকা-২১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
টা 


ীকা-২২. যখন তিনি তোমাদেরকে 
আদম আ্ায়হিল সালামের পৃষ্ঠদেশ 
থেকে বহিগরত করেছিলেন, এ মর্মে যে, 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক, 
ভিনি ব্যতীত অন্য কোন সা'দ নেই" 


ডীকা-২৩. বিস্বকুল সরদার যুহাত্দ 
মোস্তফা সারাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্যাযের উপর 

ঢীকা-২৪. কুফর ও শিরকের 

চীকা-২৫. অর্থাংঈমানেরনূবেরদিকে । 


ভীকা-২৬. তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং 
সম্পদ তাঁরই মালিকানায় থেকে যাবে, 
তোমরা ব্যয় করার সাওয়াবও পাবেনা । 
আর যদি তোমরা থোদার পথে ব্যয় 
করো, তবে সাওয়াবও পাবে। 


ঢীকা-২৭. যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় 
কম ও দুর্বল ছিলেন, তখন যারা ব্যয় 
করেছিলেন ও জিহাদ করেছিলেন তারাই 
মৃহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রথম 
অগ্রবর্তী" ছিলেন। তাদের সম্পর্কে নবী 
করীয় সাল্সান্তাহ তা*আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- “যদি 
তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়ের 
সমান বর্ণ খরচ করে তবুও তাদের এক 
ফু (এক পাউন পরিমাণ পাত্রবিশেষ) - 
এর সমান হবেনা, না অর্ধ 
সমান। 'মুদ্দ' একটা পরিমাপ, যা দ্বারা 
যব ইত্যাদি মাপা হয় । 

শানে নৃযৃলঃ কালবী বলেছেন, এআয়াত 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্‌ রাদিয়ালাহ 
তা'তালাআন্ছরধসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 
কেননা, তিনি হচ্ছেন ই গুথম ব্যক্তি ,ঘিনি 
ইমান এনেছেন এবং প্রথম বাড়ি-ফিনি 
আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছেন 





টীকা-৩১. 'পুল-সিরাতের' উপর 
টীকা-৩২. অর্থাৎ তাদের ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর জ্যোতি 


চীকা-৩৩. এবং জান্নাতের দিকে 
তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। 

ীকা-৩৪. যেশ্বান থেকে এসেছিলে | করবেন এবং তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদান 2 
অর্থাৎ অবস্থানস্থলের দিকে, যেখানে | রয়েছে। 8 
আমাদেরকে আলো দান করা হয়েছে | ১২. যে দিন আপনি ঈমানদার পুরুষগণ ও 
























সূরাঃ ৫৭ হাদীদ ৯৭০ পারা হ ২৭ 








সেখানে নূরের সন্ধান করো! ঘানদারনায়ীদেরকে (2১) দেখবেন যে, তাদের ৩০০5096৮055 
অথবাজর্থ এযে, তোমরা আমাদের সৃূর' | আলো রয়েছে (৩২) তাদের সস্ুধে ও তাদের 48520550655 
পেতে পারোনা। আলোর অনুসন্ধানে | ডানে, ছুটাছুটি করছে (৩৩) তাদের উদ্দেশ্যে EINES, ১৫৪৬০ এ 
তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাও। [বলা হচ্ছে, “আজ তোমাদের সর্বাপেক্ষা খুশীর নিক 
অতঃপর তারা নূরের সন্ধানে পেছনের | বার্তা হচ্ছে এসব জানাত. যে গুলোর পাদদেশে [Cok te 


দিকে ফিরে যাবে এবং কিছুই পাবে না । | নহরসমূহ প্রবহমান । তোমরা সেখানে স্থায়ীভাবে 
তখন পুনরায় মু'মিনদের দিকে ফিরে | থাকো । এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য ।* 


আসবে। ১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক এ ETE ORES 
ঢীকা-৩৫, অর্থাৎ মুমিন ও মুনাফিকদের |লারীগণ মুসলমানদেরকে বলবে, "আমাদের! 64৯54 রঃ 
লা Se ha 
নে PET আগাম" হবে, “তোষাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও কন 

-৩৭. তা দিয়ে জান্নাতী জান্নাতে | (৩৪), সেখানে আলো অন্বেষণ করো।" তারা 25৮58055444 
প্রবেশ করবে ফিরে যাবে । তখনই তাদের (৩৫) মধ্যবানে || ০৪১০০, TG 
চীকা-৩৮. অর্থাৎ উ প্রাচীরের ভিতরের | একটা প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হবে (৩৬), চে bs 
দিকে জান্নাত ৷ যা "তে একটি দরজা থাকবে (৩৭) এবং সেটার দশ] 
চাকা-৩৯, উপ্রে পেছন খেকে [ভরের দিকে রহমত (৩৮) এবং সেটার 


ঢীকা-৪০. দৃনিয়ার' পড়তাম, 
এ ১৪... সুনাফিকগণ (৩৯) মুসলমানদেরকে 
J ডেকে বলবে, ‘আমরা কি তোমাদের সাথে|। 


চীকা-৪১. মুনফেকী ও কুকর অবলম্বন | ছিলাম না (৪০)?' তারা বলবে, “কেন নয়! 


ছী ses 2 
al (হঁ,)কিস্তু তোমরা তোনিজেদেরআস্মাসমূহকে সপ 
ভীকা-৪২. দ্বীন-ইসলামের মধ্যে; |কিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করেছো (৪১) এবং ০৮০০ 





[মুসলমানদের অনিষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে গর্ত 2৫ 44 
এবং সন্দেহ করতে (৪২); আর মিথ্যা লিলগা FSIS att 
তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৪৩) । শেষ পর্যন্ত (0০6০০ 


চীকা-৪৩. এবং তোমরা এ দিথ্যা 
কামনায় ছিলে যে, মৃলমানদের উপর 
বিভিন দুর্ঘটনা আসবে। তারা ধস হয়ে 
যাবে।' 

ভীকা-৪৪. অর্থাৎ মৃত্যু 
চীকা-৪৫, অর্থাৎ শয়তান খোকা দিয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বড় সহনশীল। 
তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর না 
মৃত্যুর উপর উঠতে হবে; না হিসাব- 
নিকাশ হবে।' তোমরা তার সেই ধোক্কার 
শিকার হয়েছো'। 


ভীকা-৪৬. যা দিয়ে তোমরা আপন 
প্রাণকে শান্তি থেকে ছাড়াতে পারো । 


কিছুসংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- অর্থ 
এ যে, আজ তোযাদের নিকট থেকে না ঈমান হণ করা হবে, না তাওবা। 


১৫. "সুতরাং আজ না তোমাদের নিকট 
(থেকে কোনমুক্তিপণগ্রহণ করা হবে (৪৬) এবং 045545948 


না প্রকাশ্য কাফিরদের নিকট থেকে । তোমাদের ১৫৫ টিটি 
ঠিকানা হচ্ছে আগুন ৷ তা তোমাদের সাথী এবং ৩ 


[কতই মন্দ পরিণতি! ৩4500 


২৮১ ৮ 


আনন _ ৭ 











ডীকা-৪৭. শানে নুযূলঃ হযরত উদ্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক রাদদিয়াল্লা তা'আলা রানা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়সাগতাম পবিত্র গৃহ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান তখন যুসলঘানদেরকে দেখতে পান যে, ডারা পরস্পর হাসাহাসি করছেন। এরশাদ ফরমান- 
“তোমরা হাসছো; অথচ এখনো পর্যন্ত ভোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিরাপত্তা আসেনি এবং তোমাদের হাসাহাসির কারণে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে" ভারা আরয করলেন, “হে আল্লাহর রসূল, (সাল্ান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) এ হাসাহাসি প্রতিকার কি?” এরশাদ ফরঘালেন- 
সূরা ॥ ৫৭ হালীদ নত নাচন] কনক 
















আর “অবতীর্ণ সত্য’ দ্বারা “কোরান 
স্মরণ ও এ সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে। EL: সক মজীদ’ বুঝানো হয়েছে। 
(৪৭)? এবং তাদের মচ্ছো হয়োনা, যামদরকে 06747617800 | গল ৪৮ অর্থাৎ ও বৃষ্ঠানের পথ 
পূর্ব কিনাৰ দেয়া হয়েছে (5৮), আপা. 00408516 | Se 


উট 5 ETS TE 
উপর সীমা ছে)... 2528734 | 0.৪৯ অথাৎ উৰণ, যা ডালের ও 
এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক (৫১)। 38,5185. | তাদের নবীগণের মধ্যবীরতে ছিলো। 


je রং চীকা-৫০. এবং আল্লাহ্র করণের জনা 
en abseil 69448334488688) | ন্য হয়নি, দুনিয়ার প্রতি বুকে পড়েছে 
মৃত্যুর পর (৫২)। নিশ্চয় আমি নর পপ ত lL: 

(তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিকৃত করেছি! ৪8445544346 টি ৮ খর 
[যেন তোমাদের বুঝ হয় । 

চীকা-৫১, দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। 
১৯৮. নিশ্চয় সাদকাহ্দাতা পুরুষ ও 91:74 
সাদ্কাহদাতরী নারীগণ এবং তারাই, যারা 55334505546] | জীকা-৫২ বৃটিবৰ্ধণকরে,উদভিদজনিয়ে, 
হেত কর্জ দিয়েছে (৫৩), তাদের 217244১:7/9 | es হয়ে বর পর। অনুরূপভাবে, 
জন্য বিণ রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক 5, বর্গ হৃদয়সমূহ পাষাণ তুল্য হয়ে যাবার পর 
প্রতিদান রয়েছে (৫৪) । eb ps 

ঘারা জীবন দান করেন। 


ইরান ১০ 
হু টি তলা দা রে 7 হচ্ছে একটা উপমা, চালে 
[আপনপ্রতিপালকেরনিকট তাদের জন্য তাদের ACRE অন্তরের মধ্য প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করার 
পুরস্কার (৫৬) এবং তাদের আলো রয়েছে! Cer Ed যেমনিভাবে, বৃষ্টি দারা যমীন জীবন লাভ 






(৫৭)। আর যারা কুফর করেছে এবং আমার টং ডি is 6 করেজনুরূপভাবে, আল্তাহ্রযিক্র দ্বারাও 
|আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা অন্তর জীবিত হয়ে যায়। 
দা১৬৭১, জীকা-৫৩,. অর্থাৎ আনন্দিত চিতে ও 
ক’ তিতি সদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রাপক্দেরকে সাদক্াতু 
Tl দিয়েছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় 
২০. জেনে রেখো, দুনিয়ার যিন্দেী তো নয়, রানে i fer)| রি 
[কিনতু খেলাধূলা (৫৮), সাজসজ্জা, তোমাদের SSAC ALNL) | গকা এ, হা হচ্ছে জানত । 
[পরস্পরের মধ্যে গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও ESE KISIM S টিকার লন 
সন্তান-সম্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক পর 124 | a নি 
চাওয়া মাত্র (৫৯); তা এ বৃষ্টির ন্যায় যার উৎপন্ন এ রি 
শস্য কৃষকদেরকে চমৎকৃত করেছে, অতঃপর 5205044235000 | ঈকা-ঞ৮ যাৱ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে 
শু হয়ে গেছে (৬০), ফলে তুমি সেটাকে হলদে 57574৬৮4868 | দকা-৫৭. যা হাশরে তাদের সাথে 
বর্ণের দেখতে পেঝোহো অতঃপর তরু দর ৮০০ 5 








& চীকা-৫৮. যা'তে সময় নষ্ট করা ছাড়া 
মানিল - ৭ আর কিছু অর্জিত হয় না, 

এ সমস্ত কাজে যশগুল হওয়া ও সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা পার্থিব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত আর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য এবং যে 
সৱ বন্ধু আনুগতোর জনা সহায়ক. সেগুলো আখিরাতের বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত । এখন এ পার্থিব জীবনের একটি উপমা এরশাদ হাচ্ছে- 


ীকা-৬০, সেটার শর্স নিঃশেষ হতে লাগলো, হলদে বর্ণের হয়ে গেলো- কোন আস্যানী অথবা যমীনের বালা-মৃলীবভের কারণে, 
চীকা-৬১. চরণ-বিচূর্ণ । এ অবস্থা পার্থিব জীবনেরই: যার উপর নিয়ত অনুসন্ধানকারী খুব আনন্দিত হয়, এবং সেটাকে কেন্ত করে বহু আশা পোহণ করে। 








তা অতি তাড়াতাড়িই গত হয়ে যায় । 
চীকা-৬২. তারই জন্য, যে দন অনুসন্ধানকারী হয় এবং জীবনকে খেলাধূলার মধ্যে অতিবাহিত করে, আর সে আখিরাতের কোন পরোয়াই করেল 
এমন অবস্থা কাফিরেরই হয়ে থাকে। 

'টীকা-৬৩. যে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়নি। 

টীকা-৬৪. এটা তারই জন্য, যে দৃনিয়ারই জন্য হয়ে যায় এবং সেটারই উপর ভরসা করে এবং পরকালের কোন চিন্তাই করে না।আর যে ব্যক্তি আখিরাতের 
বিষয়াদিতেই দুনিয়ার সন্ধান করে এবংপার্থিব সামগ্রী দারাও আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তার জনা পার্থিব সাফল্য আখিরাতেরই মাধ্যম ।হ্যরভ; 
বনু রাদিয়াগ্রাহ তা'আলা আন্হ বলেন- “হে মুরীদ দল! দুনিয়া অবেধণ করো নাঃ করলেও সেটাকে ভালোবাসো না। সফর সামতরী এখান থেকে নাও! 
আরামস্থল অন্যত্র" 

চীকা-৬৫, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অবেষণবারী হও! তারই. আনুগত্য অবলম্বন করো তারই আনুগত্য পাপন করে জান্নাতের দিকে অপ্রসর হও । 
চীকা-৬৬, অর্থাৎজন্লাতের এমনই [সুরা হন সারা ₹ ২ 
যে,সপ্তআস্মানওসপ্তযনীনেরপাতাকপী 



























স্তরগুলো পাশাপাশি মিলালে যতটুকু [রয়েছে (৬২) এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা 99558551986556 
বিন হয়, ভাতের পরও তত [ও ভার তুষ্ট (৬৩)। এবং পার্থিব জীবন তো oe ঠা 
সুতরাং এর দৈর্ঘ্যের কি শেষ আছে দর; কিনতু খোকার সামী (৬৪) । ০০ 
চীকা-৬৭. দুর্ভিক্ষের, অনাবৃষ্টির, |২১- অথবর্ীহয়ে চলো আপন প্রতিপালকের টি 
225 ফলমূল-হরাসের এবং এবং এ জান্নাতের দিকে (৬৫), যার 27 
ক্ষেতসমূহ বিলষ্ট হবার হচ্ছে- যেমন আসমান ও যমীনের ৮০০ 
উরি কেপ বাহিত [সিভি (১১৫ রাখা হযেছে USGS LIGASE 
সন্ত্ির দুঃখের, + ntti (pga 90৮82 
৪ উপর ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহ্র Sly tS 


চীকা-৬৯ 'লওহ-ই-মাহফৃয'-এর মধ্যে, 
চীকা-৭০. অর্থাৎ যমীনকে অথবা 
প্রাণসমূহকে অথবা নুসীবতকে 
চীকা-৭১, অৰ্থাৎ এসব বিষয়ের আধিক্য 
সব্বেও 'লওহ-ই-মাহফুয়'-এ লিপিবদ্ধ 
করা 

চীকা-৭২. পৃথিবীর সামী 


যাকে ঢাল দান কয়েন । এবং আল্লাহ্‌ ০] 
অনুখহশীল । 

২২. এবং পৌছেনা কোন মুসীবত পৃথিবীতে 
|(৬৭)এবংনা তোমাদের নিজেদের প্রাণণুলোতে 
[(৬৮), কিন্তু তা একটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে 
(৬৬৯), এরই পূর্বে যে, সেটাকে আমি সৃষ্টি করি 
(৭০) । নিশ্চয় এটা (৭১) আল্লাহ্‌র জন্য সহজ; 





২৩. এজন্য যে, দুঃখ না করো সেটার (৭২) aids He ete 
ভীত অর্থাৎ অহংকার না করো [53 বাহ বে এব না হও (৭3) SESSILIS 
টীকা-৭৪. দুনিয়ার মাল-সামগ্রী। আর | সেটার উপর, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন ৭54885৮4806 
এ কথা অনুধাবন করো যে, যা আল্লাহ্‌ |0৭8)। এবং আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন OS 
তা'আলা অদৃষ্টে রেখেছেন তা অবশ্যই |দান্ডিক, অহংকারীকে; 


বাস্তবে ঘটবে, নাদুঃখ করলে কোন বিনষ্ট 
হওয়া সামী ফেরত পাওয়া যেতে পারে, 
না বিলীন হওয়ার বস্তু অহংকার করার 
উপযোগী৷ সুতরাং খুশী হবার স্থলে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দুঃখ করার আশাক = ৭. 
স্থলে ধৈর্য অবব্থন করা উচিত। 'দুঃখ' দ্বার এখানে মানুষের এ অবস্থা বুঝায়, যাতে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং পূর্কারের আশা বাকী থাকে 
না।আর 'খুলী' দারা এ অহংকার করা বুঝায়, যাতে বিভোর হয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বেলায় উদাসীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ এ দুঃখ ও অনুতাপ, 
যাতে ৰান্দ' আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং ভারই সন্তুষ্টির উপর সনু থাকে, অনুকপভাবে, শী, যাতে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশকারী হয়- নিষিদ্ধ নয় । হযরত ইমাম জাফর সাদেক্‌ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) বলেন, “হে আদম সন্তান! কোন বনু হারিয়ে গেলে সেটার জনা 
কেন দুঃখ করো? তা তো এ বন্ধুকে তোমার নিকট ফেরত আনবেনা । আর কোন মওছুদ বস্তুর উপরও কেন অহংকার করে! মৃত্যু এ বস্তুটাকে তোমার 
হাতে ছাড়বে না।” 

ঢীকা-৭৫, এবং আল্লাহ্‌র পথে ও সৎকার্যাদিঙে ব্যয় করে ন! এবং সম্পদের প্রতি কর্তব্যাদি পালনে বিরত থাকে 


টীকা-৭৬. এৰ ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা ইহুদীদের অবস্থার বিবরণ । আর 'কার্পণ্য' দ্বারা তাদের, বিশ্বকূল সরদার 


২২৪. এ সমস্ত লোক, যারা নিজেরাই কার্পণ্য 
|করে(৭৫) এবং অন্যান্যদেরকেওকার্পণ্য করতে 
(৭৬) 





























সান্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ সব গুণাবলী গোপন করা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী কিতাবসমূঙে উল্লেখিত ছিলো । 
ীকা-৭৭. ঈমান আনা থেকে অথবা সম্পদ বায় করা থেকে অথবা আল্াহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য থেকে; 


টীকা-৭৮. শরীয়তের বিধানাবলী বর্ণনাকারী 


টীকা-৭৯. “পরিমাপ যন্ত্র দারা 'ন্যায়-বিচার' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, "আমি নযায়-বিচার করার নির্দেশ দিয়েছি।' অন্য এক অভিমত এযে, 'পরিমাপ 


পারা ৪২৭ 





অবতীর্ণ করেছি (৭৯), যাতে লোকেরা ন্যায় 
[বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় (৮০) এবং আমি 
(লৌহ অবতীর্ণ করেছি (৮১), ভাতে ভীষণ শক্তি 


২৬. এবং নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্বাহীমকে 
প্রেরণ করেছি এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে 


এসেছে এবং তানের মধ্যে অনেকে ফাসির? 
২৭. অতঃপর আমি তাদের পেছনে (৮৮) এ 


এবং তাদের পেছনে মারয়াম-তনয় 
প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জীল দান 
রছি; আর তার অনুসারীদের অন্তরে ন্রতা ও 
রেখেছি (৮৯)। এবং বৈরাগী হওয়া (৯০), 








৪5০৬৪০৪৬ 


বিএ 
9028 8532 


৪৬ 


৬৯৪৫4 


৪68280৩9৫55 
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০০০৮৫০০ 


৫ টস 


252 
Se পি 
bio 50525 


ডে 
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ভীকা-৮৭. 


অর্থাৎ “ডাদের বংশধরদের মধ্যে যাদের মধ্য থেকে নবী ও কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছি।” 


ত্র দ্বারা 'দীড়িপাল্লা' বুঝানো হয়েছে। 
বর্ণিত আছে যে, হযরত জিত্রাল 
আলায়হি সালাম হযরত নূহ আলায়হিস 
সালামের নিকট 'দাঁড়িপাল্লা' নিয়ে 
আসেন। আর বললেন, “আপন 
সম্প্রদায়কে এটা দ্বারা ওজনকরার নির্দেশ 
দিন!” 

চীকা-৮০. এবং কেউ কারো গ্াপা বিনষ্ট 
নাকরে 

চীকা-৮১. কিছু সংখ্যক তাফসীরারক 
বলেছেন ঘে, “অবতীর্ণ করা' এবালে 
সৃষ্ট করা'-এর অর্থে বাবনধত। অর্থ এ 
আমি লৌহৃষ্টিকরেছি এবং লোফলের 
জন্য খনিগুলো থেকে নির্গত কয়োছি এবং 
তাদেরকে এর শিল্প-কার্ধেরজ্ঞান লিয়েছি। 
এটাও বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
চারটি বরকতময় বস্তু আস্মান থেকে 
যমীনের দিকে অবতীর্ণ করেছেনঃ ১) 
লৌহ, ২) আগুন, ৩) পানি ও ৪) লবণ। 
চীকা-৮২. এবং প্রবল ক্ষমতা, যা দ্বারা 
অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরী করা 
হ্য় 


ীকা-৮৩, শিল্প ও পেশাদারী বহু কার্যে 
তা খুবই উপকারী । 

মোটকথা,আমি রসূলগণকেপ্রেরণ করেছি 
এবং তাদের সাথে এ সমস্ত বস্তুও অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে লোকেরা সত্য ও নায়- 
সঙ্গতভাৱে লেনদেন করে। 

টীকা-৮৪. অর্থাৎ তার দ্বীনকে 
চীকা-৮৫. তার কারো সাহায্যের দরকার 
নেই বনের সাহা করার যে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে তা এসব লোকেরই 
উপকারের জন্য । 

চীকা-৮৬, অর্থাৎ তাওয়ীত, ইন্ডীল, 
যৰুর ও ক্রোরআন। 


ীকা-৮৮. অর্থাৎ হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিমাস সালাম-এর পর থেকে হযরত ঈসা আলা্যাহিস্‌ সালামের মুগ পর্যন্ত একের পর এক, 


চীকা-৮৯. 
চীকা-৯০. 


যাতে তারা একে অপরের সাথে ভালবাসা ও সে রাখে। 
পাহাড়ে-পর্বতে ও ুহাসমূহে এবং নির্জন গৃহসমূহে একাকী অবস্থান হণ করা, উপাসনালয় তৈরী করা, দুনিয়াবাসীদের সাথে মেলামেশা বর্সন 


করা, ইবাদতসমূহে নিজেদের উপর অভিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি করে নেয়া, সংসার ত্যাগী হয়ে যাওয়া, বিয়ে শাদী না করা, অতি মোটা কাপড় পরিধান করা, 
নিশ্ঘঘানের খাদ্য অতি স্বল্প পরিমাণে আহার করা । 

টীকা-৯১. বরং সেটাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং ‘ভিন খোদাতত্' ও “তিনের সংমিশ্রনে এক খোদাতত্ব-এর বেড়াজালে সবাটকা পড়েছে এবং হযরত 
ঈসা আনায়হিস সালামের দ্বীনে কুফর করে নিজেদের বাদশাহুগণের স্বীন প্রবেশকরেছে। আর কিছু লোক তাদেরমধা থেকে হযরতঈসা-মসীহআলায়হিস 
সালামের দ্বীনের উপর স্থির এবং প্রতিষ্ঠিতও থাকে 1 আর যখন হুযুর বিশ্বকুল দরদর সারারাছ তা'আনা খালায়হিওয়াদারাযের পৰিনত যুগ পেলো? 
তখন হুয়রের উপরও ঈমান এনেছিলো। 

কতিপয় মাস্আদাও এ আযান্দ থেকে বুঝা গেলো যে, বিদ'আত’ অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, খনি তা ভালো হয় এবং তাতে আল্তাহর 
সমষ্টি উদ্দেশ্য হয়, তবে তা ভালো, তাতে সাওয়ার পাওয়া যায় । আর ৩। অব্যাহত রাখী উচিং । এমন 'বিদৃআত'কে 'বিদ্‌'আভ-ই-হাসানাহ' ডেত্তম 
বিদ'আত) বলা ছয় ৷ অবশ্য দ্বীনের মধ্যে কোন মন্দ পন্থা বা কাজের প্রচলন করাকে 'বিদ*হাত-ই-সাইয়োআাহ বা মন্দ বিদআত বলা হয । তা নিষিদ্ধ 
ও অবৈধ । 

হাদীস শরীফে বিদু-আত ই সাইযোআহু' বলা হয়েছে এ কাজকে, যা সুরাততর পরিপন্থী হয়, আর তা বের করার কালণে কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয় যায় ॥ 
এ থেকে হাজার বাজার মনাস্‌আলার মীমাংসা হয়ে যায়, যেগুলোর ব্যাপারে আজকাল লোকেরা মতভেদ করে থাকে আর স্বীয় যনে কু প্রবৃত্তি পেকে এমন 
সৰ কাজকেও কি'আতঙ্গণে আৰ্চাৱিত 

করে তাতে বাধ প্রদান কৰে, যেগুলো | _- তব গাছ ক্ষ লা 
বারা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দ্বীনের [ছিলো (৯৯)। সুতরাং তানের মধ্যেকার alsa 
সাহায্য হয় এবং মুসলমানগণ পরকালীন | ঈমালদারগণকে (৯২) আমি চাদের পুরষ্কার: টন 
উপকারাদি লাঙ করে । আর ভারা [দান করেছি। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই! © ৩৯৮ 
ইনাদত-বন্দগীডে অতি অশ্বহ সহকারে | (৯৩) ফাসিক্‌ । 

রত থাকে । এম কার্মাদিকে ‘বিদ'আত’ | ২৮. হে ঈমানদারগণ (১৪)! আল্লাহকে ভয় 


মুলে আন মজী দের [ফরো, এবং ভা রুল (৯৫)-এর প্রতি ঈনাণ BASEN AE 
এ আয়াতের সরাসরি বি.এধিএ করাবই, | আনো। তিনি আপন করুণার দু'টি বংশ ৮, গা) 
হি এ 
শাফিল। (তোমাদেক্ক্ষেদান করবেন (৯৬) এবং তোমাদের রি 28 2 
চীকা-৯২, সারা বনের উপর এন [জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করবেন (৯৭) যার সথ্যে 35140 


ছিলো [তোমরা চলবে এবং ভোমাদেরনে, ক্ষমা করে। 4 Td 
টিক. যাৰা বৈরাগ্যপন' বর্ন |দেবেন। আর আত্রাহ্‌ ক্ষমাশীল. দয়ালু; 

করেছে এবং হংরত ঈসা আলামহিস্‌ | ২৯৯. এটা এজন্য যে, কিতাবধাত্ী কাকি্গণ 
সাশামে দ্বীন থেকে ফিরে পেছে, [জেনে নেবে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর 

















ীকা-৯৪. হযরত মুল ও হযরত ঈসা | তাদের কোন ক্ষমতা নেই (৮) এবং এও যে, eed 
আগায়াহমাস্সানামেরউপর!এসম্বেধন | অনুশ্রহ আল্লাম্নই হাতে, দান করেনযাকে টান! | তি 05850 i 
কিতাৰী সম্প্রদায়কে করা হয়েছে। (এবং আল্তাহ্‌ বড় অনুগ্রহশীল । * 2? £ 
তাদেরকে বলা হচ্ছে- ক 


টীকা-৯৫. বিশ্থকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহ ওয়াসাল্লাম 

ঢীকা-৯৬. অর্থৎ তোমাদের হিজ্প প্রতিদান দেবেন ৷ কারণ, তোমরা পূর্ববর্তী কিতাব ও পূর্ববর্তী নবীর উপরও ঈমান এনেছো এবং বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং কোরআন পাকের উপরও 

টীকা-৯৭. পুল সিরাতের উপর; 

ভীকা-৯৮. তার তা থেকে কিছুই পেতে পারেন না-না শু পুরক্ার, না নূর, না মাগিলা । কেননা, তারা বিশ্বকুল সরদান সনা্লাু তা'আলা আলাদহি 
ওয়াসাপ্লামেব উপর ঈমান আনেনি সৃতরাং তাদের পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ঈমান আলা 3 উপকারী হবে না 

শানে নুযূলঃ যখন উপযোল্লেখিভ আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং তাতে কিভাবী সুামনদেরকে বিশ্বকুল সরদার সারান্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
উপর ঈমান আনলে দ্বিগুণ সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো, তন কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ বললো, -বাদি আমরা হুমুরের উপর ঈমান আনি 
তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব পাবো, আর যদি না আনি তবুও (আমাদের জন্য) একটা সাওয়াব গাকবে।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ।আর 
তাদের ই ধরণাকেও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। * 





* “সূরা হাদীদ' সমাপ্ত। 
* সম্তবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


অষ্টাবিংশতিতম পারা 


টীকা-১. “সূরা যুজাদালাহ' মাদানী; এতে তিনটি রুকু’, বাইশটি আয়াত, চারশ তিয়া্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ বিরানবরইটি বর্ণ রয়েছে। 

ভীকা-২. তিনি 'খাওলাহ্‌ বিনতে সালাবাহ্‌' ছিলেন, আডউস্‌ ইবনে সামিতের সী 

শালেনুষুল কোন এক কথা ভিডিতে আউস তাকে বলেছিলেন, “তুমি আমার জন্য আসার মায়ের শিঠেমতো |" এটা বলার পর আউসের মনেজনুশোচনা 

হলো। কারণ, এ বাকাটা জাহেলিয়্যাহ্‌ বুগে “তালাকুই' ছিলো । আউস বলাঙস, “আমান মনে হয় ভুমি আমান জন্য হারাম হয়ে গেছে” 

খাওলাং বিশ্বকুল সরদার সন্লারাহু তা'আলা আলায়হি গ্যাসাল্লমের দরবারে হাখির হয়ে সমন্ত ঘটনা আরম করেন, আকো আরয করলেন, “আমার সম্পদ 

শেখ হয়ে গেছে, আমার মাতা-পিতা যৃত্যুবরা করেছেন, বয়স ভারী হয়ে গেছে, ছেলে মেয়েম়াও ছোট যোট, তাদেরকে তাদের পিতার নিকট রেখে গেলে 

তারা মারা যাবে আর আমান সাথে লাখ ক্ষুধায় মরে যাবে। সুতরাং আমার ও আমার স্বামীর মধ্য বিচ্ছেদ নয ঘটার কোন উপায় আছে কিঃ” বিশ্বকুল 

সদা সাল্লাললাহ তা'আলা আলাহহি গযাসাললাম এরশাদ করসালেন, “তোমার এ বিষয়ে আমার নিকট কোন ছিান নেই ৷” অর্থ এখনো পর্যন্ত বিহার" 
(০০১ ) সম্পর্কে কোন নতুন বিধান 



































রত ৫৮ আলাল নহ পারা £২৮] অবতীর্ণ হয়নি। পুরানা রীতি হচ্ছে 
বিহার এর কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে 

স্ুক্লা সুজ্াালাল্লাহু যায়৷” 
ঠ টু 910: ) ১০502) নারীটি (হযরত খাওলাহ) জারয করলেন, 
১৯১৯৯ Wl “হে আল্লাহ্র রসূল। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
ক ড্র রত আলায়হি ওয়াসন্যাম!) আউল ‘তালা 
আর 2 মা] শৰ্দৰলেদি।।সেআমার সনদের পিতা 
মাদানী লাল, বরং 0 2 শা নিৰত অত কি 
বসব” - এক ভাবে তিনি বারবার আরঘ করতে 
টিক টির লাগলেন। কিনু মনঃপূত জবাব তখনো 
১. শিক আন্লাহজিনেহেন, 1/488%08204458 | পলি অভংপর আসমানের দিকে মাখা 
[আপনার সাথে আপন স্বামীর ব্যাপারেবাদানুবাদ St 7? জু করে বলতে লাগলেন, “হে আল্লা 
ছে at ws eieaeatnelan ie ১8 | আমি তোৰার দরবারে আমার 
|করছে; আর আল্লাহ্‌ তোমাদের উভয়ের 9 61203957 | মূৰাপেক্ষিতা, অসহায়ত্ব ও দুঃখজনক 
|ৰাদানুৰাদ অনহেন। নিচ আ্তাহ্‌ নেন, অবস্থার ফরিয়াদ করছি আর তোমার 
দেখেন। নবীর উপর আমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ 


২. ইসব লোক, যারা তোমাদের মধ্যে স্বীয় 
[্রীদেরকে নিজ মায়ের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের | ড় 
| সাখে ছুলনা করে বসে (৩); তারাচ্গানের মানয় টিন 52558 
(৪) ৷ দের মায়েরা তো হচ্ছে তারাই, বাদেস্স দা ৬৬-২-৪৮৯০৫০/৬১৬ 
থেকে চারা জন্মলাভ করেছে (৫) । এবং নিশ্চয় শপ করো! দেখো, রসূল করীম সালাহ 
নাহল _ ৭ 'আ'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের চেহারা 
মুবারকের উপর ওহী অবতীর্ণ হবার চিহ্ন 
প্রকাশ পাচ্ছে।""যখন ওহী পূর্ণ হয় গেলো.তখন এরশাদ ফবমালেন, “তোমার স্বাধীকে ডেকে ভাগো ৷" আউস হাযির হলো। অতঃপরহুযুর এ আয়াতগুলো 
লাওয়াত কৰে শুনালেন। 
টীকা-৩. অর্থাৎ 'যিহার' ( 1 ২১) করে: 


“যিহার' (4__৫-'- ) এর সংজ্ঞাঃ যিহার বলে আপন স্ত্রীকে বংশীয় অথবা দুগ্ধপান জনিত "নুহার্রামাহ' নারী (যে নারীকে বিবাহ করা হারাম)- 
এর শরীরের এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার শ্রতি তাকানো হারাম । যেমন- স্ত্রীকে বললো. “তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।” 
অথবা স্ত্ৰীর দেহের এমন অঙ্গকে যার দ্বার তার পূর্ণ শরীরকেই বুঝানো যায়, অথবা তার দেহের কোন অন্যতম গুধান অঙ্কে (যা শরীর থেকে বিচ্ছিরি করে 
ফেললে তার আপনাশ ঘটলে) 'মহাব্রামাহ নারীদের" এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, দেটার পতি ৃষ্টিপাত করা হারাম; যেমন-স্ত্ীকে একথা বললো, 
(তোমার মাথা অথবা অর্ধ শরীর আমার মায়ের পিঠ অথবা ভার গেট কিংবা তার রান; অথবা আমার বোন কিংবা ফুফী অথবা দুগ্ধমাতার পিঠ কিংবা পেটের 
অতোই- এমনটি বলাকে (শরীয়তের পরিভাষায়) 'যিহার' বলা হয় । 

ীকা-৪. এটা বলার কারণে সে 'মা হয়ে যায়ান 


জীকা-৫. সাস্আলাঃ দৃষ্ধমাতাগণ (আপন স্তনের) দৃষ্ধ পান রানোর কারণে তা “সামে হকুষ (বিধাশ)-এর ন্তর্ভক্তযয়েযান। আরনবী করীম সাললা্লহ 





/৫554914০ অবতীৰ্ণ করো, যাতে আমার মূসীবত 
A I দূরীভূত হয়ে যায়।" 


স্বুলমু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদীকাহ্‌ 











আলায়হি ওয়াসা্লান্যামের পবিত্র বিবিগণ পূর্ণাঙ্গ সম্ানের অধিকারী হবার কারণে মা-ই; বরং মায়েদের চেয়েও অধিক উত্তম । 
টীকা-৬. যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মা বলে; তার জন্য কোন মতেই তার মায়ের সাথে এ তুলনা করা উচিত নয়। 
টীকা-৭. অর্থাৎ তাদের সাথে *যিহার' করে 


মাস্থালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে. দাসীর সাথে 'যিহার' হয়না ৷ যদি তাকে 'যুহার্বরামার' সাথে তুলনা করা হয়, তবে সে 'মিহারকারী" হবে 
না। 

টীকা-৮. অর্থাৎ এ 'যিহার'কে ভঙ্গ করতে চায় এবং হারাম হবার বিধানের প্রযোজাতাকে অপসারিত করতে চায়, 

টীকা-৯. 'যিহার' -এর প্রতিকার করা (কাফফারা দেয়া)। সুতরাং তাদের জনা অপরিহার্য 

ভীকা-১০. চাই সেই ক্রীতদাস মু'মিন হোক, অথবা কাফির, ছোট হোক কিংবা বড়, পুকঘ হোক কিংবা নারী। অবশা, খানার" ( ৮4) =, 
উদ্দে ওয়ালা, (--/51)৯৮ এবং এমন মুকা-তাবকে ( ১৫০) (যুক্ত করা) বৈধ নয়, যে নির্ঘরিত মুক্তিপণ থেকে কিছু পরিশোধ 
করেছে। 
টাকা-১১. মাঙ্যালাঃ এ থেকে | পম ই 
প্রতীয়মান হলো যে, এ কাফফারা [ভারা মন্দ ও নিরেট মিথ্যা কথা বলছে (৬)। | 
পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস | এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবশ্যই পাপ মোচনকারী, || 
করা এবং সহবাপূর্ব শৃঙ্গার কার্যাদিও [ক্ষমাশীল। 





FS ess |৩. এবং এসব লোক, যারা আপন ্্রীদেরকে 

টীকা-১২, সেটার কাফফারা আপন মায়ের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে EPR 
চাকা-১৩, লাগাতার ।এভাবেযে,না এ |(৭) অতঃপর তারা তাদের এ জঘন্য উক্তি EE 
দু'মাসেরমধ্যশানে রমঘান মাস আসবে, |সংশাধন করতে চায়, যা তারা বলেছে (৮), 2১15 /১১৯ 
না এ পাচ দিন থেকে কোন একটি [তবে তাদের উপর অপরিহার্য (৯)- একটি নি 30৫ 
আসবে, যে গুলোতে রোযা পালন করা [ক্রীতদাস মুক্ত করা (১০) এরই পূর্বে যে, একে! SPSL 


নিষিদ্ধ এবং না কোন অপারগতা কিংবা | অপরের গায়ে হাত লাগাবে (১১)। এটা হচ্ছে- 
কোন ওযর ব্যতিরেকে মধাখান থেকে |যেই উপদেশ তোযাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং 
কোন কোন রোযা ছেড়ে দেয়া হয়। যদি [আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধে অবহিত। 
এমন হয়, তাহলে খম থেকে পুনরায় |. 
বোযা পালন করতে হবে। BETES 
চীকা-১৪. কতিপন্ন মাস্তমালাঃ অর্থাৎ 
রোযা দ্বারা যেই কাফফারা দেয়া হয়, |লাগাবে(১৪) অতঃপর যার ছারা রোযা রাখাও 
তাও সহবাস ও এর পূর্ববর্তী শৃঙ্গার [সম্ভবপর নয় (১৫), তবে তাকে যাটজন 
কার্যাদির পূর্বেই করা আবশ্যক । আর |মিস্কীনকে পেট ভয়ে আহার করাতে হবে 
যতদিন পর্যন্ত কাফফারা রোযা পূর্ণ (১৬) এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও ভার 
নাহয় ততদিন পৰ্যন্ত বানী ওত মধ্যে |রসূলেরউপর ঈমান রাখবে(১৭) । এবং এগুলো 
কেউ কারো গায়ে হাত লাগাবে না। tt 














টীকা-১৫. অর্থাৎ তার মধ্যে রোযা 
পালনের ক্ষযতাই না থাকে। বাক্য অথবা রোগ ইত্যাদির কারণে অথবা রোযা তো রাখতে পারে, কিনু লাগাতার রাখতে পারে না। 


চীকা-১৬. অর্থাৎ যাটজন মিস্কীনকে আহাৰ্য প্রদান করা। আর তা এভাবে যে, প্রত্যেক বিস্কীনকে অর্থ সা" গম অথবা এক সা" খেজুর কিংবা যব প্রদান 
করবে। আর যদি ব্বিসকীনদেরকে এর মূল্য দিয়ে দেয় অথবা সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা তাদেরকে পেট ভরে আহার করার, তবে তাও বৈধ। 


মাস্ম্বালাঃ এ কাফ্ফারা'র মধ্যে এই শর্ত নেই যে, তা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে হতে হবে। এমনকি যদি আহার করানোর সমচব্তী সময়ে স্বামী- 
স্ৰী মধ মিলনও সংঘটিত হয়ে যায়, তবে নতুন করে সেই-কাফফারা দিতে হবে না। 


চীকা-১৭. এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য করো এবং মূর্যতার যুগের প্রথা বর্জন করো। 





= সানা (১১০) ৪ ই ক্রীতদাস, যাকে মুনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে আযাদ হার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে। 
**  উদ্দে ওয়ালাদ ( 4! 7) ৪ বৰ তীতদালী, যার গর্ভ খেকে মুনিবের সন্তান জন্মলাভ করে এবং এ ফারণে সে বাযাদ হযে যায়। 
***  মুকা-তাব' ( 5৮০) ৪ ই ক্রীতদাস, যাকে সুর একটা দষ্ারিত পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে স্বাযাদ বলে ঘোহণা করে। 


ভীকা-১৮, 
চীকা-১৯. বসূলগণের বিকুদ্ধাচরণ করার কারণে 
চীকা-২০. বস্লগণেয সত্যতার প্রমাণ বহলকারী। 
টীকা-২১. কাউকেও অবশিষ্ট রাখবেন না 


সেগুলো ভঙ্গ করা ও সেগুলো লংঘন করা বৈধ নয়। 





সূরা $ ৫৮ স্জাদালাহ্‌ ৯৭৭ 


পারা । ২৮ 





| আল্লাহ্র নিদ্ধারিত সীমা (১৮) ।এবং কাফিরদের 


[আর কাফিরদের জন্য লাঞ্কনার শাস্তি রয়েছে। 
|৬. যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে পুনরুতিত 

(২১) অতঃপর তাদেরকে তাদের 
কৃতকর্ষ সম্পর্কে জাত করবেন (২২) । আল্লাহ্‌ 
[সেগুলোর গণনা করে রেখেছেন আর তারা তা 
[ভুলে গেছে (২৩) এবং প্রত্যেক কিছু আল্লাহ্‌র 
[সন্থুখে রয়েছে। 


[অতঃপর তাই করে (৩১) যা করতে নিষেধ করা | 
[হয়েছিলো এবং পরস্পরের মধ্যে পাপ ও 
[সীমালংঘন (৩২) এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের 
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আাশাব্বিল - ৭ 


কার্যকলাপ খুব বৃদ্ধি পেলো এবং মুসলমানরাও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, 
তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কানাঘুঘাকারীদেরকে কানাঘুঘা করতে নিষেধ করে দিলেন; কিন্তু তারা তা থেকে বিরত 
হলো না; বরং এমন মন্দ তৎপরতা অব্যাহতই রাখো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-৩২. পাপ ও সীমালংঘন করা এ যে, প্রতারণা সহকারে কানাঘুষা করে মুসলমানদেরকে দুঃখ ও দুশ্স্তায় ফেলে 





চীকা-২২. লান্িত ও লজ্জিত করার 
জন্য। 

চীকা-২৩, স্বীয় কর্সমূহ, যেগুলো সে 
পৃথিৱীতে করতো 

চীকা-২৪. ভার নিকট কিছুই গোপন 
নেই। 

চীকা-২৫. এবং আপন গোপন রহস্যের 
কথা পরম্পরের মধ্যে কানে কানে বলে 
এবংনিজেদের পরামর্শেরকথাকাউকেও 
অবহিত না-ই করে, 

টীকা-২৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে দেখেন, তাদের মনের গোপন 
কথাও জানেন। 


চীকা-২৭. কানাঘুষা 

চীকা-২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
চীকা-২৯. অর্থাৎ পীচ ও ভিন অপেখণ, 
চীকা-৩০. আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা 


চীকা-৩১. শানে নুষূলঃ এই আয়াত 
ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে যারা পরস্পর কানাঘুষা করতো, 
আর মুসলমানদেরপ্রতি দেখতেই থাকতো 
এবং চোখে তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করতো, 
যাতে মুসলমানরা এ কথা মনে করেন যে, 
তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন গোপনীয় 
কথা বলছে এবং তা দেখে যেন তারা 
দুঃখিত হন। 

তাদের এ ধরণের কাজের ফলে 
মুসলমানগণ দুঃখিত হতেন। আর তারা 
বলতেন, “হয়ত এসব লোক আমাদের 
এসব ভাইয়ের সম্পর্কে নিহত হওয়ার 
কিংবা বিপৰ্যন্ত হবার কোন খবর পেয়েছে, 
ধারা জিহাদে গেছেন।” 

আর এসব লোক তাদের সম্পর্কে মিথ্যা 
কথা রচনা করতো ও তাদের প্রতি ইঙ্গিত 
করতো; যখন মুনাফিকদের এমন 


টীকা-৩৩. এবংরসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াঙ্লাযের নির্দেশ অমান] করা এ যে, নিষেধ সন্ধে বিরত হতো না ।এওকথিত আছে যে, তানের 
মধ্যে একে অপরকে পরামর্শ দিতো যেন রসূলের নির্দেশ অমান্য করে। 


টীকা-৩৪. ইহুদীগণ নবী করীম সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাম্্াঘের দরবারে যখন আসতো, তখন বলতো- 10571 জোস 
আলায়কুষ)। 'সাম' (?--.) বলা হয় মৃত্যুকে । নবী করীম সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম তাদের জবাবে শুধু 7: ৩ (আলায়কুদধ 
অথাৎ ভোষাদের উপর) বলতেন। [কন নল 
টীকা-৩৫. এতে তাদের এ কথা বলা গর রর 
উদ্দেশ্য ছিলো যে, “যদি হযরত নবী te 78595888515 
উহ হি উপ হয তথন এমন বাহ্য হল 








আলে জন্য আদাৰ আলা [আপনাকে অভিবাদন জানায়, যেসবশন্দআল্লাহ 26345456444 
আমাদেরকে শান্তি দিতেন।” আল্লাহ্‌ [আপনার সম্মানের ক্ষেত্রে বলেন নি (৩৪) আর 2205 


তা'আলা এরশাদ ফরমাঙ্ছেন- ০4 

SHAS 
টীকা-৩৬. এবং যে রীতি ইহুদী ও 
মুনাফিকদের, তা থেকে বিরত হও। খেই তারা তাতেই বিধ্বপ্ত হবে। সৃতযাং 
চীকা-৩৭, যাতে পাপ ও সীমালংঘন [কতই মন্দ পরিণতি! 





করা এবং করীম: [তা'আলা ঈমানদারগণ! ৫] ০148 

আইতে সু | গর 
থাকে আর শয়তান তার বসুদেরকে এর | এবং রসূলের বিকুদ্ধাচরণের পরামর্শ করোনা es 
প্রতি উৎসাহিত করে (৩৬) এবং সৎকাজ ও খোদাভীরুতার পরামর্শ 5 5218 54952 
চীকা-৩৮. যেহেতু, আল্লাহর উপর [করো । এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি 97545419141 


ভরদাকারী ক্ষতিযনত হয় না। |উখিত হবে । 

টীকা-৩৯. শানে নুষূলঃ নবী করীম [১০. এ পরামর্শ তো শয়তানেরই নিকট থেকে 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম [(৩৭) এ জন্য যে, ঈযানদারদেরকে কষ্ট দেবে। 
বদরের বৃদ্ধ অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের [এবং তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না 
মর্যাদা দিতেন । একদিন কিছু সংখ্যক [আল্লাহ্র নিদেশ ব্যতীত ৷ এবং মুসলযানদের 
বদরী সাহাবী এমতাবস্থায় এসে পৌছলেন, [আল্লাহরই উপর ভরসা করা চাই (৩৮)। 
যখন বরকতময় মজলিস পরিপূর্ণ ছিলো। 





তারা কমের সন্মুখে হাখির হয়ে সালাম |বলা ২ ) 0605 রিটা 
আয করলেন হুযুর জবার দিলেন। et ০ 
অতপর তারা উপস্থিত যোভামগলীকে Sd ০৮০১ 
সালাম করলেন । তারাও জবাব দিলেন। | দা 156750845 
তারপর তারা এই অপেক্ষা দণয়মান 49080451448 
রইলেন যে, তাদের জন্য মজলিসের [যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (৪১), মর্যাদা ORES 


মধ্যে স্থান করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ [সমুন্নত করবেন । এবং আল্লাহ্র নিকট তোমাদের 


জাগা দিলেন এটাক দাঃ |কর্মসমূহের খবর আছে। 
সাা্াহতা'আলাআলামহিগাসাললামের 


. হে ঈমানদারগণ! পু 148. 
দি হিট কোন কথা গোপনে আরকরডেজও | 04945099050 
তাদের জন্য জায়গা করে দিলেন। খারা 
উঠ গেলেন লরি হিট | পরি মাসের সা 
প্রসঙ্গে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মলান্িল, 
টীকা-৪০. নামাযের অথবা জিহাদের অথবাঅন] কোন ভাল কাজের জন্য এবং এরই অন্তূক্তরয়েছে- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
স্মরণের সম্মানার্থে দাড়ানো । 
ঢীকা-৪১. আল্লাহ্‌ ও ভার রসূল সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগতোর কারণে । 
টীকা-৪২. যেহেতু, তাতে হযরত রিসালতাশ্রয় সালারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে স্থান পাবার স্থান ও গরীব মিস্কীনদের উপকার 


5৩] 90524 














উভয়টাই রয়েছে। 


শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সান্লা্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন ধনীরা তাঁদের আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পরম্পরাকে দীর্ঘায়িত 
করতে লাগলেন এবং অবস্থা এ পর্যন্ত পৌছে গেছে যে, গরীবরা তাদের জাবেদন পেশ করার সুযোগই কম পাচ্ছিলেন, তখন আবেদনকারীদের আবেদন 
পেশ কার পূর্বে সানথ দানের নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশ হযরত আলী বুরতাদা গলিত তা'আলা আন্ছই পালন করেছিলেন। তিনি একটা 
দিনার সাদ্ক্াহ্‌ কপে পেশ করে দশটা মাসৃস্বালগ্র সমাধান জেনে নিলেনঃ 


১) তিনি আরঘ করেছিলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল! সালাহ তা'আলা আলায়কা ওয়াসা্লাম! ' +> ১ ' (ওয়াফা) বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কিঃ 
এরশাদ ফরমালেন, “ ৯৯) (তাওহীদ) বা আল্লাহ্‌র একাত্র সাক্ষ্য দেয়া ৷" 


২) আরঘ করলেন, “ফ্যাসাদ কি?” এরশাদ ফরমালেন- “কুফর ও শিক্ক ।" 
৩) আরঘ করলেন, “হক কিঃ” এরশাদ করলেন, “ইসশাম, কোরান ও বেলায়ত, যখন তুমি অর্জন করে৷" 


৪) আরয করলেন,“ ২4 = হা) বিন অর্থাৎ বাচার পথ বের কনা তদবীর কিঃ” এরশাদ করলেন, “হী-লাহ্‌ (বাচার বাহানা তালাশ করা) 
বর্ন করাই” 


৫) আরম করলেন, “আমার উপর আবশ্যকীয় কি” এরশাদ ফরমান, “আল্লাহ্‌ া'ালা ও তার রসূলের আনুগত্য ৷" 


সূরা £ ৫৮ সুজাদালাহ্‌ লারা 2২৮71 ১) আরম করলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে কিভাবে দো'আ প্রার্থনাকরাবোঃ” 





থাকে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। OR ABEL 
১৩- তোমরা কি এতে ভয় পেয়েছো যে, ্ রর টিছানে! 


৬১৯ 

00/2804 | এৰশাদ ফ্রমালেন, “পরকালের 

Seat | oon 

ANCL ৮006 ৮) আরয করলেন, “স্বীয় মুক্তির জন্য কি 

KES GIN | ৰা" এরশাদ নান, “হালাল 
৩% | এ" ও সত্য বলো।" 

৯)আরম করলেন, "আানন্পকি?” এরশাদ 

ফরমান, “জান্নাত ৷" এবং 





১০) আৱয় করলেন, “পরম শান্তি কিঃ” 
এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাক্ষাত" 

যখন হযরত আলী রাদিযাল্লা তা'আলা 
আন্হু এসব প্রশ্নের জবাব অর্জন করে 
অবসর হলেন, তখনই এনির্দেশ(সাদকাহ 
প্রদানের) রহিত হয়ে গেলো । আর 
'কুখ্সাত' অবতীর্ণ হলো (অর্থাৎসাদক্াহ্‌ 
প্রদানে ইখতিয়ার দেয়া হলো) আর হযরত আলী রাদিয়ান্লাহ্‌ তা'আলা আন্হু বাতীত অন্য কেউ এ নির্দেশ পালনের সুযোগই পাননি । (যাদারিক ও খাযিন) 


হযরত অনুবাদক (কুদ্দিস' সির্রুহ)বলেন, এটা যেই শিরনী ইত্যাদি আউলিয়া ক্রোষের যাযারসমূহে সাদক্াহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তারই (বৈধতার 
পক্ষে) উৎস-পমাণ। 


চীকা-৪৩. স্বীয় দারিদ্র ও অভাবের কারণে । 


চীকা-৪৪. এবং পূর্বে সাদকাহ্‌ প্রদান করা বর্জন করার উপর জবাবদিহিতা তোমাদের উপর থেকে রহিত করা হলো এবং তোমাদেকে ইখতিয়ার দেয়া 
হলো। 


চীকা-৪৫. “যে সব লোকের উপর আ্াহ্র ক্রোধ রয়েছে! তারা হচ্ছে ইহুদী সমরদায়'। আর তাদের সাথে বন্ধুতুকারীরা হচ্ছে_ 'মুনাফিকগণ ।' 


শানে নুষূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদেরই হিত কামনায় লেগে থাকতো । 
আর মুসলমানদের গোপন রহস্য তাদের নিকট ফাস করে দিতো । 


চীকা-৪৬. অর্থাৎ না মুসলমান, না ইহুদী; বরং মুনাফিক, দ্বিমুখী ভুমিকা পালনকারী 














টীকা-৪৭. শানেনুযূলঃ এআয়াত তাবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাবৃতালু সুণ!ফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
মজলিসে হাযির থাকতো আর সেখানকার কথা ইহুদীদের নিক শৌছাতো । একদিন হুযুর আক্দাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র বাসস্থানে 
তাশরীফ বেখেছিলেন। হুযুর এরশাদ ফরমান, “এখন একজন লোক আসবে, যার অন্তর অতি ঠোর এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দোখে।” কিছুক্ষণ 


পর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাবতাল আসলো । 
তার চোখ ছিলো নীল বর্ণের । হুযুর 
সৈয়ঃদে আলম সান্নাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
“তুমি ও তোমার সাধীগণ আমাদেরকে 
গালি দাও কেন?” সে শপথ করেই 
বললো যে, তারা তেমন করে না এবং 
আগন সাথীদেরকেও নিয়ে স্মাসলো। 
তারাও শপথ করে বললো, “আমরা 
আপনাকে গলি দিইনি ৷" এর জবাবে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ডীকা-৪৮. যেগুলো মিথ্যা 


টীকা-॥৯. যাতে নিজেদের প্রাণ ও 
সম্পদ রন পায়। 

চীকা-৫০, অর্থাৎ সুনাফিকগণ ৩৷দের 
এইচক্রান্তরমাধামে লোকজনকে জিহাদ 
থেকে নিখুত করেছে এবং কোন কোল 
তাফসীরকারক বলেছেন, 'অর্থ এ যে, 
লোকজনকে ইসলামগ্রহণে বাধাদিয়েছে। 
টীকা-৫১. আবিরাতে ৷ 

চীকা-৫২. এবং কিত্ামত-দিবালে 
তালেরকে আল্লাহ্র শান্তি খেকে রক্ষা 
করতে পারবে না 

ভীকা-৫৩. যে, দুনিয়ার মধ্যে নিষ্ঠাবান 
মু'যিন ছিলো। 

টীকা-৫৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের এই 
মিথ্যা শপথগুলোকে উপকারী মনে করে। 
চীকা-৫. নিজেদের শপথসসূহে। আর 
এমন সিখ্যুক যে দুনিযায়ণ মিথ্যা বলছে 
থাকে এবং আমিরাতে; রসুলের 
সামনেও, আলহুর সামনেও । 
চীকা-৫৬. যে, জান্নাতের হুয়ী 
নিমাতসমূহ থেকে বঞ্চিত এবং 
জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তিতেয্রেফতার ৷ 
টীকা-৫৭. 'লওহ-ই-গ্রাহ্ফুয'-এর মধ্যে 
টীকা-৫৮. যুক্তি-প্রমাণ দাৰা অথবা 
তরবারি দ্বারা । 


ীকা-৫৯. অর্থাৎ মুমিনদের বধ্য 


পারা 





তারা আপন শপথগুলোকে (৪৮) 
স্বরূপ হণ করে নিয়েছে (৪৯)। অতঃপর 
হুর পথে বাধা দিয়েছে (৫০) সুতরাং 

[তাদের জন্য নানার শাতি রয়েছে ৫১)। 


১৭. তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তানগণ || 


[আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের কোন কাজে আসবে না 
(&২)। ভারা দোষখবাসী। তাদেরকে ভাতে 
[স্থায়ীভাবে থাকতে হবে ॥ 
১৮. যেদিন আল্লাহ্‌ এসব লোককে পূনরুখিত 
করবেন” তখন ভার সম্মুশেও তেমনই শপথ 
|করবে, যেমল তোমাদের সামনে করছে (৫৩)। 
এবং তারা একথা মনে করছে যে, তারা কিছু 
[করেছে (28)। ওহে, ওপছ্ছে! নিশ্চয়, তারাই 
মিথ্যুক (৫৫) । 
১৯. তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হয়ে গেছে, 
সুতরাং তাদের নিকট থেকে আল্লাহর স্মরণকে 
করে দিয়েছে। তার শয়তানের দল। 
|শুনছো! নিশ্চয় শয়তানেরই দল ক্ষতির মধ্যে 
[রয়েছে (৫৬)। 
২০. নিশ্চয় এসব লোক, যারা আল্লাহ ওভার 
[রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সর্বাধিক 
[লাপ্িতদের অন্তর্ভূক্ত । 
২৯. আল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (৫৭) 
যে, “অবশ্যই আমি খিপয়ী হবো এবং আমার 


[রসুল (৫৮) ৷' নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, মহা | 


২৯. আপনি পাবেননা এসব লোককে, যারা 
[দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের উপর 
এমনি যে, তারা বন্ধৃত্ব রাখে লব লোকেন্র 
সাথে, যাৱা আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ 








[করেছে (৫৯), যদিও তারা তাদের পিতা অথবা 


OSES MF 
BML SNE 
0০০৪৪ 


99844045055 


SITY GREAT 
CE 


TMF 
এডি 
56190455855 





[FECES 
3৩270255483 
BASSES 
[TSE ESD 
৮০ 
ALES 








ESS 
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থেকে; এটা হতেই পারে না এবং তদের জন্য শোভ পার না ।॥ বস্তুতঃ ঈমান এ কথা পহন্দই করেনা থে, খোদা ও রসূলের শত্রু সাথে বন্ধুত্ব রাখবে । 
যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মহীন, আর্থিক এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের শানে যারা বেয়াদবী করে, তাদের সাথে ভালবাসা . খা ও 


বা 


মেলামেশা করা বৈধ নয়। 


চীকা-৬০. সুতরাংহযরতআবূ ওবায়দাহ্‌ ইবনে জার্রাহ্‌ উহদেরযুদ্ধেআপন পিতা জার্রাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন ।আর হযরত আব বকরসিদ্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু 
তা 'আলাআন্হ বদরের যুদ্ধের দিন আপন পুত্র আবদূর রহমানকে সস্দুখ-যুদ্ধের জন্য আহবান করেছিলেন । অবশা, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তাকে এ যুদ্ধের অনুমতি দেননি ।আর মাস্‌'আব ইবনে 'উমায়র আপন ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 'ভষায়রকে হতা করেছিলেন । হযরত ওমর ইবনে 
খাতাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় মামা 'আ-স ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন । হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, হামযাহ 
ও আবু ওবায়দাহ্‌ রবী-আর পুত্র ওত্বা ও শায়বাহ এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বাহ্কে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন; যারা তাদের আত্মীয় ছিলো । আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের উপর সারা ঈমান আনে তাদের নিকট (কাফিরদের সাথে) আত্মীযভার ফি-ই বা গরু 

টীকা-৬১. এ রূহ" দ্বারা হয়তো "আল্লাহ্র সাহাযা বুঝানো হয়েছে অথবা 'ঈষান' অথবা 'বোরআন" অথবা "ভিখাঙ্গল' অথবা "আল্লাহ্র রহমত", অথবা 
শূর' (জাতি) । 


সূরা ৫৯ হাশ্র ৯৮১ লারা £২৮ | টীকা-৬২. তাদের ঈমান, নিষ্ঠা ও 
আনুগত্যের কারণে । 


9873508204 | দীকা-৬৩. তার রহমত ও বদান্যতা 





পুর, অথবা ভাই কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের| 
লোক হয় (৬০) । এরা হচ্ছে এসব লোক, ENE হানি 
[যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ্‌ ঈমান অসিত 5/23%148; রর 

[করে দিয়েছেন এবং তার নিকট থেকে রূহ দ্বারা; রি $65১445)8 উর hse “সূরা হাশ্র' নন os 
[তাদের সাহায্য করেছেন (৬১) এবং তাদেরকে ne ba রা 5৮ 
[বাগণ্নসমূহে নিয়ে যাবেন: যেগুলোর পাদদেশে; ৩৮ নং 


|নহরসমূহ প্রবহমান, সেগুলোর মধ্যে স্থায়ী চাপ | FEF) 









































[হবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (৬২) এবং 052102591৫3 & | গীকা-২. শানে নুযূলঃ এ সূৱাটি বনী 
তারাওআল্লাহ্রপ্রতি সত (৬৩) ।এটাআ্লাহূর ৩৯১৯৮১৯৭১৫৭ 1 | ক সম্দায্ের সঙ্গে অবতীণ 
[দল। শুনছো! আল্লাহ্রই দল সফলকাম । %* হয়েছে। এসব লোক ইহুদী ছিলো । যখন 
নবী করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি 

ওয়াসাল্লাম লীলা তৈয়াবাহয় তাশরীফ 

সূরা হাশর আনয়ন করলেন, তখন ভাবা হযূবের 

v1 সাথেএ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করলে যে, 

iB ৯১914)৯-৪ তারা লা তার (দঃ) সাথে থাকাবহায় 

- কারোবিকুদ্ধ যুদ্ধ করবে,না তার বিরুদ্ধে 
সূরা হাশ্র আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২৪ || যৃদ্ধ করবে।যখন বদরের বৃদ্ধে সলাযের 
সাদানী: দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌"-৩ | বিজয় হলে, তখন বনী নযীর বললো, 
রুকু” - এক “ইনি বর নবী, যার গুণাবলীর বিবরণ 


সী জজ হজ তাওরীতের মধ্যে রয়েছে ।” অতঃপর 
যখন উৎদের যুদ্ধে মুসলমানদের 


>- আল্লাহ্র পবিরতা ঘোষণা করে বা কিছু 81465543784] বিপর্থবেরমতোঅবস্থাহলো,তখনতারা 
আাস্যানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে 2০ সন্দেহের শিকারহলো এবংতারাবিশ্বকুল 
এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময় (২)। ০৮৪ 5 এর করছি ভা হি 





সি _| ওয়াসাল্লাম ও হরে প্রতি আস্বোৎসর্গ- 
~ কারীদের সাথে শক্রতার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটালো । আর যেই সন্ধি করেছিলো তা ভঙ্গ করলো। 


তারপর তাদের (ইহুদীগণ) একজন নেতা কা'আব ইবনে আশ্রাফ ইহুদী চল্লিশজন ইহুদী নেতাকে সাথে নিয়ে যক্ধা মৃকার্রাযাহ্য় পৌছলো এবং কাবা 
মু'আয্যামার গিলাফ ধরে ঝৌরাঈশ নেতাদের সাথে রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার করলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কর্তৃক জ্ঞানদানের কারণে হুযূর এদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। 

তাছাড়া, বনী নযীর সং্পরদায় থেকে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা এও সংঘটিত হয়েছিলো যে, তারা দুর্গের উপর থেকে বিশ্বকুল সরদার সাপ্রান্াহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অসদৃন্দেশ্যে একটা পাথর থও আপতিত করেছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ব থেকে হযুরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আর 
আরাহ্র অনুধহত্রমে হুর নিরাপদে ছিলেন। 





+* সুরা সুজাদালাহ্‌ সমাপ্ত। 


মোটকথা, বনী নবীর গোতের ইহুদী স্রায় বিশ্বাস্ঘাত্কতা করলে ও সন্ধিতঙ্ করলো এবং কৌ বংশের কাফিরদের সাথে হুযুরের বিরুদ্ধে সাহায্যের 
অঙ্গীকার করেছিলে । তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ইবনে যাস্পাখাহ্‌ আন্সারীকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং 
তিনি কা'আব ইবনে আশ্রাফকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর হুযূর দৈনাবাহিনী সহকারে বনী নযীরের দিকে রওনা হলেন এবং তাদেরকে অবরোধ 
করে ফেললেন এই অবরোধ একুশ দিন স্থায়ী হলে ইতাবসরে মুনাফিকগণ ইহুনীদের সাথে সমবেদনা ও একাকতার বহু অঙ্গীকার করেছিলো কিনতু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সবাইকে অকৃতকার্য করে দিলেন। ইহুদীদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। শেষ গর্যস্ত তাদেরকে (ইহদীগণ) হুযুরের নির্দেশে বহিডৃত 
হতে হলো। সুতরাং তারা সিরিয়া, আরীহা ও খারবারের দিকে চলে গিয়েছিলো। 

টীকা-৩. অর্থাৎ বনী নযীর গোত্রের ইহুদীগণ। 























চীকা-৪&. যাৰা দীন তৈয়্যবায় ছুলে ৷ [দুল ৰ ই নট 
চীকা-৫. এ বহিকার তাদের থম f 
হাশর দিপা: একসরিকরণ) | তিনিই হন. মিনি এসব কাফির কিডাবীকে 97৫80998% 
ছিলো । দ্বিতীয় পর" তাদের এ যে, |(৩) তাদের গৃহসমূহ থেকে বহিষ্কার করেছেন রজব লিন 
আনক নী হহৱত এমন দা |(6) চাদের প্রথম সমাবেশের জন্য ৫)10 9 PSRs 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে Ce LEENA 
খিলাফতেৱ যুগে "বার" থেকে |(৬) এবং তারা মনে করতো যে, তাদের দুর্গসমূহ | 3 ১২৪৮৫১7544০ 

লিক কিছ [তাদেরকে আল্লাহ্‌ (এর শান্তি) থেকে রক্ষা আলিকে 
অধৰ সৰ্বশেষ হাশর" ক্যামত-দিবসের [করবে অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ তাদের নিকট SSNS Ys 
হাশরই'। তা এভাবে যে, আগুন সমস্ত | এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিলোনা DESH ASE Fo 
লোককে সিরিয়াডূমির দিকে নিয়ে াবে |(৭) এবং তিনি ডাদের অন্তরসমূছে আতদ্কের oat stoke S20 
এবং সেখানেই তাদের উপর ব্য়াযত | সঞ্চার করলেন (৮) যে, তারা আপন গৃহসমূহ 2 হি 
সংঘটিত হবে 97৩০8 
এ না সন করা [হণ করো হে চক্ুালগণ! 

[৩. এবং যদি এটা না হতো যে,আল্রাহ্‌ তাদের ১41540281৩৫ 
ডাকা-৬. মদীনা খেকে । ফেলনা, তারা [জন্য বাড়ী থেকে উৎখাত হওয়া লিপিবদ্ধ 3:85 
শক্তিশালী এবং তারা সৈন্যবাহিনী ও [করে রেখেছিলেন, তবে পৃথিবীতেই তাদের ০০০৫৩ 
মুত দৃৰ্ণের অধিকারী ছিলো । তাদের [উপর শান্তি আপতিত করতেন (১১) এবং 5546 
সংখ্যাও ছিলো প্র তারা ছিলো [তাদের জন্য ১২) আবি পো 
জারগীবলার ও সম্পদণালী। ai eg 
চীকা-৭ অর্থাৎ এ আপংকাও ছিলো লা | ৪. এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার নেকি 
যে, মুলমানগ তাদের বিরুদ্ধ হামণা [রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে রয়েছে (১৩) এবংযে SH 44) 
১০:১০:৪৪ [ব্যক্তি আ্লাহ্‌ ও তার রসূল থেকে বিচ্ছি হয়ে 
টীকা-৮. তাদের নেতা কা'আব ইবনে |থাকে, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি বড়ই কঠিন। 
তিনি - যেই বৃক্ষগ্ুলো তোমরা কেটেছো অথবা 2 7255444 
চীকা-৯. এব সেগুলোকে েঙ্গেফেলছে, | সেগুলোর মূলের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় চে নো 
যাতে যেসব কাঠ ইত্যাদি তাদের পছন্দ | ছেড়ে দিয়েছো- এসবই আল্লাহ্র অনুমতিত্রযে ৫৯৪৬) 
হয় তা বহিকৃত হবার সময় তাদের সাথে [ছিলো (১৪) এবং এ জন্য যে, ফাসিকগণকে। 943০ 
নিয়ে যেতে পারে। 


আলম - ৭ 





টীকা-১০. যে, তাদের গৃহসমূহের যে 
অংশ অবশিষ্ট থাকতো সেগুলো মুসলমানেরা ভেঙ্গে ফেলতেন, যাতে যুদ্ধের জন্য ময়দান পরিষার হযে যায়। 


চীকা-১১. এবং তাদেরকে হত্যা ও কারাপারে বন্দী করতেন যেমন বনী কোয়া গোতের ইহুদীদের সাথে করেছিলেন। 
চীকা-১২. যে কোল অবস্থায়- চাই তাদের জন্মভূমি খেকে বহিষ্কার করা হোক কিংবা হত্যা কনা হোক । 
চীকা-১৩. অর্থাৎ বিকলন্ছাচরণে তৎপর থাকে। 


চীকা-১৪. শানে নুযুলঃ যখন বনী নখীর তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের 
বৃক্ষাদি কেটে ফেলার এবং সেলে জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে, আল্লাহর এ সব শব খুব ভীত হয়ে পড়লে ও দশ হলো। আর 
বলতে লাগলো- “তোমাদের কিতাবে কি এ নির্দেশ আহে?” এতে মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বললো “বৃক্ষাদি কেটো না- এ 


গুলো গণীমত: যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন” কেউ কেউ বললো, “এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে লাক্কিত করা ও তাদেরকে ক্রোধাৰিত 
করাই মন্ত্র হয়েছে।” এই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো । আর তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের মধো যারা বৃক্ষাদি কর্তনকারী ছিলেন তাদের 
কাজও সঠিক ছিলো । আর খারা সেগুলো কাটতে অনিচ্ছা কাশ করছেন তারাও ঠিক বলছেন। কেননা বৃক্ষাদি কাটা অথবা না কেটে রেখে দেয়া- এ 
উভয়টিই আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে হচ্ছে। 


ীকা-১৫. অর্থাৎ ইছদীদেরকে লান্থিত করবেন বৃক্ষাদি কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে । 
টীকা-১৬. অর্থাৎ বনী-নষীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় থেকে । 


টরীকা-১৭. অর্থাৎ জন্য তোমাদেরকে কোন কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করতে হয়নি। শুধু দু'যাইলের দূরত্ব ছিলো। সবাই পদ্বুজেই চলে গিয়েছিলো । কেবল 
রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওযাসাল্লামই আরোহী ছিলেন। 

চীকা-১৮. আপন শক্রদের মধ্য থেকে। অর্গ এ যে, বনী বীজ থেকে যেই “গীত: (সম্পদ) পাওয়া লিয়েছিলো, জজ মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে 
হয়নি। আল্লাহ তাআলা আপন রসূল 
সান্তাল্তাহ তা'আলা আলায়হি 
[অপমানিত করবেন (১৫) ওয়াসাল্লামকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান 


করেছেন। সুতরাং এ সম্পদ হযুরেরই 


৬. এবং আল্লাহ্‌ আপন রসূলকে তাদের নিকট [FE ATPL জি উপর নির্ভরশীল তিনি যেখানেই 
(থেকে (১৬) যেই গণীমত প্রদান করিয়েছেন গন বায় করবেন ।হযূর করীম সালাহ 


[অতঃপর তোমরা তো ভাদের উপরনা নিজেদের | পা আলা বালান ওলালত ও আল 
[অশ্ব পরিচালনা করেছো এবং না উ্র (১৭) ৷ হা, 404501204095 | বুহাজিদের য়ধো বন্টন করে দিলেন। 
[আল্লাহ আপন রসূলগণের আয়ত্বে দিয়ে দেন 9%/065 আর আনসারদের মধ্যে শুধু তিনজন 
[যাকে চান (১৮) । এবং আল্লাহ্‌ সব কিছু করতে 2? | আবী লোককেই দিয়েছিলেন। ভারা 
হলেনঃ ১) আবু দুজানা সাম্মাক ইবনে 
00,53513/398766 | খরশাহ্‌, ২) সাহল ইবনে হানীফ এবং 
08805855914 | © হলি ইবলে পি? 

গীকা-১৯. প্রথমে জমাতে গবীমতের 
শবে বিধান উচ্ভেখ করা হয়েছে, এআয়াতে 
লেটারই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোন 
কোন তাফনীকারকু এ অভিমতের 
বিরোধিতা করেছেন ॥ আর বলেছেন যে, 








5) 
তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা হণ করো PES oN 
EE By 22০13400 | বম আমাত বনী লবীরের সম্পদের 
থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো (২৩)! বর ৯.৩ 
[নিশ্চয় আল্লাহ্‌র শান্তি কঠিন (২৪)। ৰু ও খাল ও ভল 
|৮. এসব দৰিদ্ৰ হিজরতকারীদের জন্য, 13005501841 | কৰেছেন। আর এ(শেষোক্) আয়াত ই 
[যাদেরকে আপন গৃহ ও সম্পদ থেকে উৎখাত) $4659978/53% | সম শহরের গণীসত সমন্ধে অবতীর্ণ 
= — == হয়েছে, যা মুসলমানেরা নিজেদের শক্তি 
আকিব - ও প্রয়োগ পূর্বক অর্জন করেন। (মাদারিক) 
টীকা-২০. 'নিকটাত্মীয়গণ’ দ্বারা নবী করীম সানলল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটাম্ীয়গণ বুঝানে হয়েছে। অর্থাৎ বনু-হাশিষ ও বনু মুত্তালিব । 
টাকা-২১. আর গরীব ও জভাবীগণ দত্ত থেকে যায়। যেমন- অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো যে, 'গণীমত' থেকে এক চতুর্থাংশ তো নেতৃবাহ নিয়ে 
নিতো, অবশিষ্ট সম্পদ সম্দায়ের অন্যান্য লোকদের জন্য রেখে দিতো । তা থেকেও অর্থশালী লোকেরা বেশীর ভাগ নিয়ে নিতো । ফলে. গরীব-অভাবীদের 
জন্য অতি জল্পই অবশিষ্ট থাকতো এই প্রথানুসারে লোকেরা বিশ্বকুল সরদার সা্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "হুযুর! 
গণীমতের এক চতুর্থাংশ আপনি নিন। অবশিষ্টাংশ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো" আল্লাহ তা'আলা তা বাতিল করে দিলেন এবং বন্টনের 
ইখৃতিয়ার নবী করীম সায়াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওযাসল্লামকেই প্রদান করলেন এবং এর নিয়মা্বলীও এরশাদ ফরমায়েছেন। 
চীকা-২২, 'গলীমত' থেকে। কেননা, ভা তোমাদের জন্য বৈধ অথবা অর্থ এই যে, রসূল করীম সারারাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে 
যেই নির্দেশ দেন সেটারই আনুগত্য কো । কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ প্রত্যেক বিষয়ে অপরিহার্য। 
চীকা-২৩. নবী করীম সাল্ান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করো না এবং তার নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে আলস্য করো না। 


চীকা-২৪. তাদের উপর, যারা রসূল সাল্লান্তাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে। আর গণীমতের মানের মধ্যে যেমন উপরোল্লেখিত লোকদের 
প্রাপ্য রয়েছে, তেমনি 














চীকা-২৫. এবং তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ মক্কার কাফিরগণ জবর-দখল করে নিয়েছিলো। 

আাস্ত্বালাঃ এ আয়াত খেকে প্রতীয়মান হলো থে, কাফিরগণ তাদের বিজয় ছারা সনদের সম্পদের মালিক হয়ে খায়। 

চীকা-২৬. অর্থাৎ আখিরাতের সাওয়াব । 

চীকা-২৭. স্বীয় জীবন ও সম্পদ দ্বারা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে । 

চীকা-২৮. ঈমান ও নিষ্ঠার। 

ক্মাভাদাহ্‌ বলেন যে, এসব মুহাজির ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ ও সমপরদায় আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রসূল্রে ডালবাসায় ত্যাগ করেছেন, ইসলাম হণ করেছেন এবং 

এমন সব নির্মাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন যেগুলোর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সন্রুখীল হয়েছিলেন। এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো 

যে, কুধার জীত্রতার কারণে পেটে পাণর বীধতেন, শীতের মৌসুমে পরম কাপড় ন’ থাকার কারণে গর্ত ও গুহাগুলোর মধ্যে কালাডিপাত করতেন। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চন্তিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। 

চীকা-২৯. অৰ্থাৎ যুহাজিরদের পূর্বে অথবা তাদের হিজরত, করার পূর্বে, বরং নবী করীম সান্তা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে। 
-৩০. মদীনা পাক। 

চীকা ৩১. অ্থাত্দীনা পাককে জন্মতূনি ও ঈমানকে সপন স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর হুযুর সাল্লাল্যাহ তা'আলা আলায়হি 

ওয়াসার শুভাগমনের দু "বছর পূর্বে মসান্িদসমূহ নির্মাণ করেছেন। তাদের অবস্থা এই যে, 


টীকা-৩২, সুতরাংআগনমরে ভাদেরকে [সুরাহ হাশর নি 
নিয়ে এসে বসবাস করতে দেন, স্বীয় 
সম্পদে তাদেরকে অর্ক অংশের [করা হয়েছে (২৫) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (২৬) 
অংশীদার করতেন। ও তার সৃষ্টি চায় এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের 

সাহায্য করে (২৭) ১১৬] 






















২ 


ভীকা-৩৩. অর্থাৎ তাদের অন্তরে কোন 








কামনা ও চাহিলা সৃষ্টি হয়না ৷ ৯ এৰংযারা প্রথম থেকে (২৯) এ শহর (৩০) | সিরা 
চীকা-৩৪.  মুহাজিরগণ। অর্থাৎ ওমানের হিরণ করেছে (০১), তালা চিডিএ4142 
মহাজিরগণকে যেই গণীমতের মালদের। [হু it আন উন 3৩8 
পদ দলই লব [আবরগলোর মধ্যে কোন য়োজন খে পায়না Sa hips 
তবে, র্যা সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক [(৩৩) ই বসুর, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে 224 
রিতা ফি বরা (৩৪) এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে || এ io 

ys ধন্য দেয় (৩৫) যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত ৮০০০০ 


তা'আলা আলায়হি ওয়াসম্াষে বরকত 
অন্তরসমূহকে এমনই পবিত্র করে 
দিয়েছিলো যে,আনসারাগণ মুহাজরদের 
সাথে এমন সদ্ব্যবহার করেন। 
চীকা-৩৫, অৰ্থাৎ মুহজিরগণকে। 


টাকা-৩৬. শানে নুষুলও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে. রমূল করীম সপ্তাহ তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাষের দরবারে একজন ক্ষুধার্ত লোক এসেছিলো। 
হুযুর পিত বিবিগণের নিকট দরে কোন খাদ্যবস্তু আছে কিনা জানতে চাইলেন। জানতে পারলেন যে, কোন বিবির নিকট কিছুই মজুদ নেই । তখন হুর 
সাহাবা কেরামকে বললেন, “যে ব্যঞ্ি এ লোককে মেহমান করে নেবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন।” হযরত আবু তাল্হা আনসারী 
দপ্তায়মান হলেন অতঃপর হের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যেহমনিকে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে বিবকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে কিছু আছে 
কিনা । তিনি বললেন, “কিছুই নেই। শুধু ছোট শিশুদের জন ্ল্ খাবার রেখেছি ৷" হযর৩ আব তালহা বলেন, “ছেলেদেরকে ফুসলিয়ে শুইয়ে দাও। আর 
যখন যেহযান খেতে বসবে, তখন বাতি ঠিক করার বাহানা করে তা নিডিয়ে দাও যাতে সে দৃপ্ত হয়ে আহার করে নেয়” 


প্রকট হয় (৩৬). এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির 
(লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে (৩৭), সুতরাং | 
[তারাই সফলকাম । 











আালম্বিল - ৭ 


ওঁ সিদ্ধাপ্তটা তিনি এ জন্যই অহণ করলেন যেন নেহমানটা এ কথা জানতে না পারে যে, ঘরের লোকেরা তার সাথে আহার করছেন ন! । কেননা, এ ক্যা 
জানতে পারলে সে সংকোচ বোধ করবে। যেহেতু, খাবার পরিমাণে কম ছিলো, সুতরাং সে ক্ষুধার্ত থেকেযাবে। এভাবেই মেহযানকে আহার করালেন 
আর ঘরের সব লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই রাত অতিবাহিত করলেন। 

যখন ভোর হলো এবং বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, ত খন হুযুর আক্দান আলাহিস সালা ওরাল 
সালাম এরশাদ ফরমালেন, “গত রাতে অমুক অমুক লোক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা দের প্রতি খুবই সন্তু হয়েছেল।” 
আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


চীকা-৩৭. অর্থাৎ যার অন্তরকে লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করা হয়েছে, 


চীকা-৩৮. অর্থাৎ মুহাজিরগণ ও আনসার। এতে কিয়ামত পর্যস্ত যত মুসলমানের সৃষ্টি হবে সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 


চীকা-৩৯. অর্থৎ রসূল (দঃ) এর সহা্বীপের প্রতি ॥ 


মাস্আলাঃ যার অন্তরে কোন সাহাবীর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ থাকে এবং যে তার জন্য আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত কামনা করেনা, সে মু'মিনদের সমস্ত 
স্তরেরই বহির্ভূত । কেননা, এখানে মু'যিনদের তিনটা স্তরের উল্লেখ করা হয়েছেঃ-১) মূহাজিরগণ, ২) আনসার এবং ৩) তাদের পরবীগণ । যারা তাদেরই 
অনুসারী হয় এবং তাদের প্রতি অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না আর তাদের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করে। 


পারা $ ২৮ 


সুতরাং যারা সাহাবা-কেরামের প্রতি 








[কারো কথা মানবো না (৪৩); এবং ডোযাদের। 
[সাথে যুদ্ধ বাধলে আমরা অবশাই তোমাদেরকে 
[সাহায্য করবো?" এবং আল্লাহ্‌ সাক্ষী রয়েছেন: 
এ মর্মে যে, “তারা মিথ্যুক" (88) ৷" 

১৯. যদি তারা নির্বাসিত হয় (৪৫) তবে এরা! 
তাদের সাথে বের হবে না এবং তাদের সাথে 





১৩. নিশ্চয় (৪৮) তাদের অন্তরে আল্লাহ্র 
চেয়ে তোমাদের ভয় অধিক রয়েছে (৪৯) । এটা 
এ জন্য যে, তারা বোধশক্তিহীন লোক (৫০)। 





SIH CY 

35069 

09545545942 
ORISHA & 


59515055505 
ভালা 
89562র5 
BASIL SONI 

69৫087 


Ee) 
BIDS 
OSES 


2984 


৩৮১১552455৩ 
5৩55 ৫87 
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চীকা-৪৮. হে সৃললমানগণ! 


বিদ্বেষভাব পোষণ করে- চাই 'রাফেযী 
(শিয়া) সম্প্রদায়" হোক কিংবা 'খারেজী' 
হোক, তারা মুসলমানদের এ তিনটা 
স্তরেরই বহির্ভূত ৷ হযরত উদ্বুল মু'মিনীন 
আয়েশা সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হা বলেন যে, লোকজনকে নির্দেশ 
তো এটাই দেয়া হয়েছে যেন, তারা 
সাহাবীগণের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা 
করে, কিন্তু তারা করছে কি? তারা কি 
তদস্থলে (তাদেরকে) গালি দেয়? * 
চীকা-৪০- আবদুলাই ইবনে উবাই ইবনে 
আবী সুলুল মুনাফিক ওতারসঙ্গীদেরকে 
চীকা-৪১. অর্থাত্বনী ক্বেৱায়যা ও বনী 
নমীর- দু ইহুদী সম্প্রদায়কে 
টীকা-৪২. মদীনা শরীফ থেকে, 
টীকা-৪৩. অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে 
কারো কথা মানবোনা-না মুসলমানদের, 
না রসূল নালাল্াছ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের; 

চীকা-৪৪. অর্থাৎ মুনাফিকদের লাখে 
ইহুদীদের; এসব প্রতিশ্রচতিই নিদ্যা। 
এরগর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের 
অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন- 
টীকা-৪৫,. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় । 
টীকা-৪৬. সুতরাং এমনই ঘটেছে। 
ইহুদীগণ বহিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু 
মুনাফিকগণ তাদের সাথে বের হয়নি 
এবং ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে: কিন্তু 
মুনাফিকরা ইহুদীদের সাহায্য করেনি । 
চীকা-৪৭.. যখন এসব সাহায্যকারী 
পালিয়ে বের হয়ে যাবে তখন ইহুলীগণ 


টাকা-৪৯. যে, তোমাদের সন্ধে তো কুফর প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে এবং এ কথা জনা সত্বেও যে আগা তা'আলা অস্তরসমূহের গোপন কথা জানেন- 


তারা অন্তরে কুফর গোপন করছে। 


ীকা-৫০. আল্লাহ তা'আলার মহত্ব সম্বন্ধে জানেনা । নতুবা যেভাবে তাঁকে ভয় করা আবশ্যক সেভাবেই তয় করতো । 





২ আত রাষেকী শিল্পা সমপদায়ের লোকেরা এবং তাদের অনুসারীরাই এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়। 






চীকা-৫১, অৰ্থাৎ যখন তাল পরপর [লন হল ১3 5 


পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে, তখন তারা নি 
খুবই কঠোর ও শক্তিশালী; কিন্তু ]৯৪- এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ 26/5গরধ্য 
না; কিন্তু দর্ণ-ঘেরা নগরসমূহে অথবা 2 $J 

[প্রাচীরের পেছনে। পরস্পরের মধ্যে তাদের বুদ্ধ HALA Etre 











মুসলমানদের মুকাবিলায় ক পুরুষ ও 












অনৃতকাষ প্রমাণিত হবে। ৪ 
(৫১) তোমরা তাদেরকে খকাবছ মনে NEVE io 
ই এ [আআ মন্ত নক হব| 
[এটা এজন্য যে,তারা বিবেকহীন লোক (৫২)। | © ৮ 

| 





ঢচীকা-৫৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা মক্কার 
মৃণরিকদের মতোই । যেমন- বদরের 
যুদ্ধে- 

চীকা ৫৪. অর্থা রসূল করীম সা্নায়াহ 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
শক্ত পোষণ করার ও কুফর করার; 
অর্থাৎ লাঞ্না ও অবমাননা সহকারে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হায়েছে। 


১৩... তাদের দৃষ্টান্ত; এ সমস্ত লোকের মতো, 
তাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিলো (৫৩); 
আপন কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ 
৫৪) এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক 
শাস্তি রয়েছে (৫৫)। | 
১৬. শয়তানের দৃষ্টান্ত; যখন সে মানুষকে Er ST 

কুফর করো!” অতঃপর যখন সে কুফর 7 
ফেলেছে, তখন বললো, “ভামি তোমার SAYRE 
থেকে পৃথক হই। আমি আল্লাহকে ভয় ৮4৩ 
, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক (৫৬)।" 


১৭. সুতরাং এ দু'জনের (৫৭) পরিণতি এ 9%999এারি2৫ 
চা 





IE BEATLES 
৬5৮৩৩০৪০৯0৫ 




















যখন তাদের কথামত এরা মুসলমানদের 
সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, তখন 
মুনাফিকরা বসে রইলো, তাদের সাথে 
যোগ দিলো না। 






১৮ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো | 4 1 
(৫৮), এবং প্রত্যেকের দেখা উচিৎ যে, 0549 


জন্য সে কিক ধেরণ করেছে | EEE EXT 























ভীকা-৫৭. অর্থাৎ ও শয়তান ও মানুষের |(৫৯), এবং আল্লাহকে তয় করো (৬০) । নিশ্চয় 5542540%22 
চীকা-৫৮. এবংভীরনির্দশেরবিরোধিতা [আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্থাদি সম্পর্কে অবহিত রদ 
করোনা । |আছেন। | 

চীকা-৫৯. অর্থাৎ ক্ক্য়ামত-দিবসের 7১৯. এবং তাদের মতো হয়ো না, যারা টি 

জন্য ফি কি কর্ম করেছে! |অপ্াহ্কে ভুলে বসেছে (৬১), অতঃপর আল্লাহ্‌ 06281528686 
চীকা-৬০, তীর ইবাদণ-বন্দেদী ও [তাদেরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যে, stip sya 


[নিজ প্রাণের কথাও তাদের স্মরগ নেই (৬২) । 


আনুগতো তৎপর থাকো । 
১০4 নি 
চীকা-৬১, তার আনুগত্য বর্জন করেছে, 





চীকা-৬২, যে, তাদের জনা উপকারী ও সী? জা ন ৩০০৬৮ 

কাজে আনে এমন কাজ করে নিতো । |জানাতবামীরাই সফলকাম । তে 
চীকা-৬৩. যাদের জন্য হী শান্তি |২১. যদি আমি এই তর ৰ 
Se পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম (৬৫), তবে se ৩8৩১৫ 
চীকা-৬৪. যাদের জনা হী জীবন ও [অবশ্যই তুমি সেটাকে দেখতে অবনত, টুকরো || কু 
স্থাী আরামদায়ক জীবিকা রয়ছে। _ [টুকরো অবস্থায়, আল্লাহর ভয়ে (৬৬) । এবং ৰ 
ই OE ES = ES 
মতো বিবেক-বৃদ্ধি দান করতাব, _ |ষেন ভারা-চিন্তা ভাবনা করে। | 





ীকা-৮৮. অর্থাৎ ক্বোরআনের মহত ও 





আানঝ্বিল্ল - ৭ 





মর্যাদা এমনই যে, পাহাড়ের যদি বোধশক্তি থাকতো তাহলে তা এত শক্ত ও মজবুত হওয়া সত্বেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
কাফিরদের অন্তর কতই পাষাণ যে, এতই মহৎ বাণী দ্বারাও প্রভাবিত হচ্ছে না। 

টীকা-৬৭. অস্তিত্বময়েরও. অন্িত্হীনেরও, দুনিয়ারও, আখিরাতেরও ৷ 

ীকা-৬৮. রাজ্য ও রাজত্বের কৃত মালিক মে, সমস্ত সৃষ্টি ভারই রাজ্য ও রাজত্বের অধীনে, এবং ভার সালিকত্ব ও বাদশাহ চিৰস্থায়ী, যা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হবেনা। 

'টীকা-৬৯. যে কোন প্রকারের দোব-ক্রুটি থেকে ও সমস্ত মন্দ থেকে। 

জীকা-৭০. আপন সৃষ্টিকে। 


সূরা £ ৬০ মুম্তাছিনা পারা £ ২৮ | গীকা-৭১. আপন শাস্তি থেকে আপন 
by অনুগত বানদাদেরকে। 

৭ চীকা-৭২. অর্থাৎ মহত্ব ও বড়ত্বের 
501১2480484] আকার ,আপনস্তাওসমন্তগুাবলীতে 
এবংআপন মহত্প্রকাশ করা তারই জন্য 

শোভা পায় ও তিনি এর উপযোগী । 
STII INAS যেহেতু তার প্রত্যেকটা পরিপূর্ণতা মহান 
১441552014% এবং তার প্রত্যেকটা গুণ উচ্চ; সৃষ্টির 
24588 মধ্যে কারো জনা শোভা পায় না যে, 


পাও] আকার আ্াৎ আপন মহত প্রকাশ 
৩4৮ | করব। বান্দর জন্য অক্ষতা ও বিনয় 

২০. তিনিই হল আল্লাহ্‌ নরসতা-্রষ্টা (৭৩); ভব তল ০ কাশ করাই শোভা সার । 

'খত্যেককে রূপদাতা (৭৪); তারই সব ভালো চা চল টিন 

নাম (৭৫) ৷ তারই পবিত্রতা যোষণা করে বা 9899৫3222. | টীকা 3৩ অতিতুহীনত] থেকে 


কিছ আস্যান ও যমীনে রয়েছে এবং তিনিই ০1705 থার 
স্থান ও প্রজ্ঞাময় ৷ % 85959 sis € টীকা-৭৪. যেমন ইচ্ছা করেন। 
চীকা-৭৫. নিরানবরই, যেগুলো হাদীস 


সূরা টাটা: Bo ti Sa A UF 
৮৭ টীকা->. “সূতা মৃম্তাহিনা' মাদানী; 
৬৮1৬৮ ৩১912 এতে টি রুকু’, তেরটি আয়াত, তিনশ 
আটচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার লীচশ 
সুরা সুম্তাহিনা আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম. [| টি আছে 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১) । ীকা-২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে । 
7:55 শানে নুযুলঃ ‘বনী হাশিম' গোতের এক 
দাসী সারাহ মদীনা হৈয়্যবাহ্য় বশ্কল 
>. হে ঈমানদারগণ! আমার ও ভোমাদের 3340339540500 | ৰাত লাগা তা'আলা আলায়হি 
[শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না (২)। তোমরা কু ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত 
[তাদের নিকট খবরাদি পৌছাচ্ছো বন্ধত্বের 89090985755 হলো । তখন হুযুর মক্কা-বিজয়ের জন্য 
রতি গ্রহণ করছিলেন। হুযুর তাকে 
বললেন, “তুমি কি মুসলমান হয়ে 
এসেছো?” সে বললো, “না” হুযুর বললেন, “তাহলে কি হিজরত করে এসেছো?” আরয করলো, “না।” হুর বললেন, তাহলে কি জন্য এসেছো?” 
সেবললো, “অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে।” আবদুল খুন্তালিবের বংশধগ্রেরা তাকে সাহায্য করলেন, কাপড় বুননের সামী দিলেন ।হাতিব ইবনে 
আবী বালতা আহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌ তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাকে দশটা দিনার দিলেন। একটা চাদর দান করলেন ।আর একটা চিঠিও 
তার মাধ্যমে যক্ধাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করলেন । সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো যে, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপর 
হামলা করার ইচ্ছা রাখেন। তোমাদের দ্বারা নিজেদের রক্ষা করার জনয যা েষ্টা-তদূবীর স্ব হয়, করে নাও!” 


সারাহ’ চি চি কও যয লেল! সাক তাস সাগৰ যী বং দিব চল ৫১:88 যাঁদের মধ্যে হযরত 















































মানযিল_- ৭. 








= সুরাহাশরসমাণ। 


আলী মুরতাদা র'িয়াল্লা্‌ তা'আলা আনহও ছিলেন, ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে রওনা করে দিলেন, আর এরশাদ ফরযালেন, “রওযা-ই-খাখ নামক স্থানে 
তোমরা একজনমূলফির নারী দেখতে পাবে। তার নিকট হাতিব ইবনে আবী বালতা'আহ্র চিঠি রয়েছে: যা মক্কাবাসীদের গু লেখা হয়েছে। উক্ত চিঠিখানা 
তার নিকট থেকে নিয়ে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও । আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তার শিরশ্ছেদ করো ।” 

সব হ্যনত রওনা হলেন । নারীটাকে ঠিক এ স্থানে শিয়ে পেলেন, যেখানে হুহ্র বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্লাহ তা'আলা বালায়ছি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। 
তারা তার শিক্ষট চিঠিটা চাইলেন; সে অহীক্ষার করলো! জার শপথ করে বললো । সাহাবা কেরাম ফিরে আসার ইচ্ছা করণেন। হযরত আলী দুগ্তালা 
রালিয়াযাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ্র শপথ কারে বললেন- “বিশবকুণ সন্দার সং্মাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লামের খবর অবাস্তব হতেই পারেনা ।” 
অতঃপর তরবারি উচিয়ে এ নারীকে বললেন, “হয়ত চিঠি বের করে লে, নতুবা পর্দান রাখ্‌।" যখন সে লেখলো৷ যে, হযরত হত্যা করার জনা সম্পূ্ তত, 
তখন আপন চুলের ঝুঁটির ভিতর থেকে চিঠিবানা বের করে দিলো 

হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব রাদিয়াল্লাহু চা'আলা আন্হকে ডেকে বললেন, “হে হাতেব! এর কারণ 
কিঃ” তিনি আরয করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! নারাল্লাহু তা'আলা অলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কখনো 
কুফর করিনি । আর যখন থেকেই ছযুরের 











ইহা সন দক [লা উঠ আন কচ লহ 
বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। যখন থেকে | কারণে: 
বাক ছে এসেছি, ভন [রে হী ভিতরে 
লনা | Sab B09 

হাসা নিলি বিচ্ছিন্ন করে দেয় (৪) রসূলকে ও তোমাদেরকে) ৪9৮০ 0৮ 
আমার জনসন ও বেঘটনা 40, [এ কারণে যে, তোমরা আপন প্রতিপালক | 3 ই 
আমি ফোরাদের মধ্যে থাকতাম; কিনু | আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা Es 

লোক ছিলাম না। আমি 06: 
টার GEER বের হয়ে থাকো আমার পথে জিহাদ করার ও ০ 
বি লাক [আমার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করার জন্য, তা"্হলে A লে 
টব ই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তোমরা তাদের সির 


[নিকট গোপনেভালবাসার বার্তা প্রেরণ করছো; 
করে আমিজামার পরিবার পিস | এবংআমিভালভাবেইজানি বা তোমরা গোপন 
pees ss [করো এবং যা প্রকাশ করো এবং তোমাদের 


আষি চেয়েছি যে, আমি মক্কাবাসীদের 
i মধ যে কেউ এমন করে, নিশ্চয় সে সোজা পথ 
কিছু উপকার করবো, যাতে ডারাআমার | থেকে বিদ্যুত হয়। 






প্িবারব্গের পুতি নির্যাতন না চালায় 

আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, |=- জারা যদি তোমাদেরকে পায় (৫) তবে ভিড 
মন্ধাবাসীদেরপ্রতিআল্লাহ্‌ৃতাআলাশান্তি [তোমাদের শত্রু হবে এবং তোমাদের প্রতি 52725 
অৱতীৰ্ণ করবেন 'আমার চিঠি তাদেরকে [তাদের হাত (৬) ও তাদের রসনাগুলো (৭) 19555 


রক্ষা করতে পারবেনা।” [অনিষ্ট সহকারেই প্রসারিত করবে এবং তাদের 6৩285 











আলায়হি জাসক্লাম ভর সেই ওর [হয়ে যাগ)! 

গ্রহণ করলেন এবং সেঢা সত্যায়ন |৩- কখনো তোমাদের কাজে আসবে না SCAG 
করলেন । হযরভ ওমর রাদিয়াল্লাু আত্মীয়তা এবং না তোমাদের 5 ত 
তাআলা আনৃহ আর্য করলেন, “হে ক 





আল্লাহ্র রসূল, সান্মাল্মাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন! আমি এমুনাধিকের শিরশ্ছেদ করে দিই!" হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “হে ওমর! (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ!) 
আল্লাহ্‌ তা আলাখবর রাখেন;.যথনই তিনি বদর যুদ্ধে অংস্খহণকারী সাহাবীদের সম্পকে এরশাদ ফরমান- “যা ইচ্ছা হয় করো. আমি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিয়েছি।” এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়্লাহু তা'আলা আনৃছুর দু'য়নে অশ্রু প্রবাহিত হলে'। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। 


টীকা-৩. অর্থাৎ ইসলায ও কোরআন; 

ীকা-৪, অর্থাৎ মনা মুকাব্বামাহ্‌ থেকে 

চীকা-৫. অর্থাৎ যদি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়ে যায়, 
টীকা-৬. প্রহার ও হত্যা সহকারে । 

টীকা-৭, গালি-গালাজ এবং 


টীকা-৮. সতরাং এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, তাদের নিকট থেকে কোন উপকারের আশা পোষণ করা এবং তাদের শক্রতা সম্পর্কে উদাসীন 
থাকা কখনো উচিত নয় 


টীকা-৯. যাদের কারণে তোমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সন্তাব রাখছো। 
টীকা-১০. যে, অনুগত জান্নাতে থাকবে, আর কাফির-অবাধা জাহান্নামে থাকবে । 


চীকা-১১. হ্যরত হাতেব রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্ছ এবং অনযানামুিনদের প্রতি এ সম্বোধন এবং সবাইকে হযরত ইব্রাহীম ম্যহিস্‌ সালামের 


অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে 
সুজ ৬০ সুজানা ED সা £২৮ ] ধর াপরেনিটাীফদের সাথের 




















































[স্ভালগশ (৯) ক্ৰ্য়ামত-দিবসে ৷ (ভিলি)|] 33 ৮১/০2/5212 iin duh HE 
যাদেরকে ভাদের নিকট থেকে পৃথক করে ইওর ৯০৪ ঠা গান জীকা-2২. দাবী ছানা ঈমানদারগণ 
দেবেন (১০)। এবং আল্লাহ্‌ তোদের কর্ম; $$ RSLS | বুগানে হয়েছে। 
ক্রিজে! Ee ঢীকা-১৩. যারা মুশ্রিক ছিলো। 
০ = নিচয় তোমাদের জন্য, উম অনুসয়ণ ) চীকা-১৪. এবংআমরা তোমাদের ধর্মের 
৯78৮২ Tidy 230% | খিধতােই বব করেছি। 
[বললো (৩), “নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি 10654504544] জকা৫, এটা অনুসরাষোগ্য নয়। 
না রত যাদের তোহৰ | 302. ভি হিং 
তোমাদেরকে পু করেছি (১৪) এবং 94446575454 | অলায়ইস্সালামেরসামনেএকবাসুষ্পষ্ট 
[আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও 00515 ১ রঃ নি 8১১ 
|বিদ্ধেষভাব প্রকাশিত হয়ে গেছে চিরকালের 46549 জনন ।লৃতরাং এটা 
[জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্র উপর রড বে B..4 আনি 
[ঈযান আনবে না ৷’ কিন্তু ইব্রাহীমের আপন IES bt সপত 
[পিতাকে একথা বলা যে, “আম অবশাই তোমার Osh 2 লিকটাস্বীয়দের জনয মাগফেরাত 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো (১৫) এবং আমি ৮4৮৮৯ 
[আল্াহরসম্ুখে তোমার কোন উপকারের মালিক চীকা-১৬. যদি তুমি তার অবাধ্য হও 
[নই (৬১৮ হে আমাদের প্রতি পালক! আমরা এবং পিরষের উপর কায়েম থাকো । 
তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং তোমারই (খোষিল) 
পতি খত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার প্রতিই চীকা-১৭. এটাও হযরত ইবরাহীম 
শ্যাবর্তল (১৭) । আলায়াইস্‌ সালামের এবং এসবমুণমনের 
(৫. হে আমাদেন প্রতিপালক! আমাদেরকে 37156 | আনা, বাগ ভার সাথে ছিলো এবং 
[কাফিরদের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করো না! EY পৃথককৃত ( » ০১] ) বাক্যের 
(১৮)! এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো! হে FACIES ৰ 
|আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই সম্বান ও 9241 
প্রজ্ঞাময় ।" 
অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো (২০) না 
| জন্য, যে আল্লাফ্‌ ও সর্বশেষ দিবসের আশাবাদী BISA it 
(২১) এবং যে মুখ ফেরায় (২২), তবে নিশ্চয় 64188% E বিজয়ী করো না। যাতে তারা নিজেরাই 
[আল্লাহই অভাবমূক্ত, সমন্ত প্রশংসায় প্রশংসিত । নিজেদেরকে সত্যের উপর রয়েছে বলে 
ধারণা করতে থাকে। 

বুক্ছু" _ ছুই ঃ চীকা-১৯. হে হাবীবে খোদা সুহা্দ 

৭. অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে || HAASE রী 
০০৬ চীকা-২০. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম 


আললায়ছিস্‌ সালাম এবং ভার সঙ্গীদের মধ্যে । 
ঢীকা-২১. আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত ও সাওয়াব এবং পরকালের সুখ-শান্তির সন্ধানী হয় এবং আল্লাহর শান্তিকে ভয় করে। 
ভীকা-২২. ঈমান থেকে। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। 


টীকা-২৩. অর্থাৎ মক্বাসী কাফিরদের মধ্য থেকে। ] 


টাকা-২৪. এভাবে যে, তাদেরকে ঈমানের শক্তি দেবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাই করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের পর তাদের মধ্য বহু সংখ্যক লেন 
ঈমান এনেছে এবং মুমিনদের বন্ধু ও ভাই-এ পরিণত হয়ে গেছে এবং পারস্পরিক ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছে | 
শানে নুশূলঃ যখন উপবেণ্তেসিড আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হলো, তখন মুমিনগণ আপন নিকটাধীয়দের সাথে শত্রু্াকে কঠোরুতর করলেন; তাদের হরি 
অপুষ্টি কাশ করতে লাসলেন। আল এ ব্যপারে তা অতি কঠোর হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে 'াদেরকে আবাল 
করলেন থে, সব কাফির অবস্থা পরিবওনশীল এবং এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। | 


টীকা-২৫, অন্তরকে পরিবর্তিভ করতে ও অবস্থা পাল্টে দিতে । 











ly অর্থাৎ এ কাফিরদের দিক [সরা 05 ] পারা ঃ ২৮ 
y ও তাদেরই মধ্যে, যারা তাদের মধ্যে (২৩) 

শানে নুধূলঃ হযরত ইবনে আববাস [তোমাদের শক, বন্ধত সৃষ্টি করবেন (২৪)! এর: 

পাদিখল্তান্ত ডা'আলা আন্হমা বলেন, এ |এবং আল্লাহ্‌ শক্তিমান (২৫) এবং আল্লাহ্‌ ০১৪০৫৫74৮45 


আয়াত 'খাষা'আহ্‌’ গোের লোকদের [ক্ষমাশীল, দয়ালু । 


সপার্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার রদূল |. 
লা ছে [৬- আত্াহ তোমাদেরকে তাদের ক্ষেতে (২৬) 


ওয়াসাল্লামের সাথে এ শর্তে সন্ধি 


করেছিলো যে, না তার (দঃ) সাথে যুদ্ধ টি J PHT 
করবে, না তাঁর (দঃ) বিরোধীদেরকে ৩৩5 
সাধাযা করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব ৩৩৫৮ 
লোকের সাথে সছ্যবহার করতে অনুমতি 
দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুবায়র 


| শল ৯০] FLEET Sn 
অবতীর্ণ হয়েছে। তার মাতা মদীনা 
মুনাওয়ারায় তার জন্য কিছু তোহ্‌ফা 
দিয়েএসছিলেন। কিন্তু সেতখনমূশরিকা 
ছিলো। তখন হযরত আসমা তার [করেছে,তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে (২৭) । আর 
তোহফাগুনোগহণ করেননি এবংতাকে [যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সুতরাং তারাই; 


5 


আপনা সু দিল 
১ SERS 
বিধানক?" এর জবাবে এ আয়াত শরীক ৮89 


অবত্ঠীর্ণহলো ।আররসূল করীমসাল্লাল্লাছ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি [ডাল জানেন। অতঃপর যদি তোমরা জানতে 
দিলেন. “তুমি তাকে ঘরে ডেকে আনো। [পারো যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে 
তার এ/দিমাজ্ঞলাও গ্রহণ করো । আর [কাফিরদের নিকট ফেরত দিওনা । না এরা! 
তার পরক্তি সধাবহার করো" (২৯) তাদের জনা হালাল (৩০), না তারা 
চাকা-২৭, অর্থাৎ এমন কাফিরদের | দের জন্য হালাল (০১) । এবং তাদের কাফির 
সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষিদ্ধ । 
টীকা-২৮: যে, তাদের হিন্দরত খাটিভাবে ধর্মের জন্যই কিনা । এমন তো নয় যে, তারা স্বামীদের সাথে শত্রুভা বশতঃ ঘরৰাড়ী ছেড়ে এসেছে? হযরত 
ইবনে আক্দাল স্নদিয়াপ্লাহু তা'আলা আন্হৰা বলেন, “এসব নারীকে শপথ এ মর্যে করাতে হবে যে, তারা না স্বামীর অতি শক্রুতা করে বেক্স হয়েছে এবং 
না অনা কোন গার্থি কারণে; বরং তারা একমাত্র নিজেদের দ্বীন ও ঈমানের কারণেই হিজরত করেছে।- 

টীকা-২৯. মুসলমান নারীগণ। 

টীকা-৩০. অথাৎ কাফিরদের জন্য । 

চীকা-৩১. অর্থাৎ না কাফির পুরুষ মুসলমান নারীর জন্য হালাল। 

মাসআলা স্ত্রী যুসলযান হয়ে কাফির পুরুষের স্রীতু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। 














টীকা-৩২. অর্থাৎ যে মহর তারা এসব স্ত্রীদেরকে দিয়েছিলো তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এ নির্দেশ যিশ্বীদের জন্যই, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হায়েছে। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আগত নারীদের মহর ফেরৎ দেয়া না ওয়াঙ্জিব, না সুগ্নাত ।|কাফিরদের স্ীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে কৃত বায় পরিশোধ 
করার নির্দেশ যদি ওয়াজিব (অপরিহার্য) হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে সেই নির্দেশ রহিত আর যদি এ নির্দেশ মুপ্তাহাব' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, যেমন- 
ইমাম শাফ্ে'দ (রহঃ)-এর অভিমত, তাহলে এ আয়াতের হুকুম “মানসুখ' বা রহিত নয় বরং বলবৎ] 

যাস্আলাঃ এ মহর ফেরত দেয়া তখনই জরুত্ী, যখন স্ত্রীর কাফির স্বামী তা দাবী করে। যাদি দাবী না করে, তবে তাকে কিছুই দেয়া হবে না। 
যাস্আলাঃ অনুক্কপভাবে, যদি কাফির স্বামী মুহাজির স্ত্রীকে কোন মহর পূর্বে না দিয়ে থাকে, তাহলেও সে (স্বাযী) কিছুই পাবে না। 

শানে নৃযূলঃ এ আয়াত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পরঅবতীরণ হয়েছে। সন্ধিতে এ শর্ত ছিলো যে, মকাবাসীদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ঈমান এনে বিশ্বকুল সরদার 
সালামা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাযর হলে তাকে যকাথাসীরা ফেরত নিয়ে যেতে পারবে। এ সরয়াতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, এ শর্ত শুধু পুরুষদের জন্য। ন 'স্তরী লোকদের কথা চুক্তিনামায় বিবৃত হয়েছে, ন স্্রী লোকেরা এ চিনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, মুসলমান 
স্ত্রী কাফিরের জন্য হালাল নয়। 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ আয়াত রথমোক্ত নির্দেশকে রহিত করে দেয় । এটা এতন্তিতিতে যে, যদি স্ত্রী লোকেরাও চুক্তিনামায় উল্লেখিত 
পর্তাবলীতে অনর্ভুক রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিনু স্্রীলোকদের অন্তর্ভুক্তি  চুক্তিপত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ নয়। কেননা, হযরত আলী মর্তাদা রাদিয়ারাছ 
তা'আলা আনহু থেকে ‘সন্ধি পত্রের' এ বাক্যশুলোই বর্ণিত- 
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অর্থাৎ “আাদের মধ্য থেকে যে কোন 
“পুক্ষয' আপনার নিকট সৌহবে, যদিও 
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স্বামীদেরকে দিয়ে দাও যা তাদের ব্যয় হয়েছে ON?) VEE 
(৩২) । এবং তোমাদের উপর কোন গুণাহ্‌ নেই টন ফেরত দেবেন 

[তাদেরকে বিবাহ করে নিলে (৩৩) যখন তাদের 20 | লা-০, অৰ্থাৎ হিজরতকাসী 
[হর তাদেরকে দিয়ে দাও (৩৪) এবং কাফির 8581584৩23৫] মহিলাদের সাথে যদিও অমুসলিম বাট 
[নারীদের সাথে বিবাহের উপর অবিচল থেকে রসি দর স্বামী অবহাব হয় কেননা, 
ক্র বং কালে যাদের CEI | উনার ইন 
খরচ হয়েছে (৩৬)। এবং কাফিররাও চেয়ে 54004621488] জর বারাষ হয়ে পেছে এবং তাদের 
নেবে যা ভারা খরচ করেছে (৩৭)। এটা 70৬ ্রীত্বে থাকেনি । 

আল্লাহ্র হুকুম ।তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা ০8০ মাসআলাঃ এ থেকে ইমাম আ'যম আবু 
[করেন এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞান ও প্জ্ঞাময়। (£ | হানীফা (রাহমাঙুলাহিআলায়হি)একথার 
১১. এবংযদি মৃসলমানদের হাত থেকে কিছু পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, 
সংখ্যক নারী কাফিরদের দিকে বের হয়ে যায় হিজরতকারী মহিলার উপর কোন ইদত' 


(৩৮) অতঃপর তোমরা কাফিরদেরকে শান্ত 
আানখিল - ৭ 








(তালাকোত্তর নির্ধারিত সময়ে অপেক্ষা 
করা) পালনকরা ওয়াজিবনয়। অতঃপর 
তার জন্য (হাজিরা) 'ই্দত' পানন করা 
বাতিযেকেই বিবাহ কন্যা বৈধ ৷ তবে 'সাহিবাঈন' বা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহিতা'আলা আলায়হিমা) এ মাল্গ্আলায় ভিন্ন পোষণ 
করেন। (দের মতে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক) 

টীকা-৩৪. 'মহর দেয়ার' অর্থ হচ্ছে সেটাকে আপন দায়িত্বে অপরিহার্য করে নেয়া, যদিও কার্যতঃ নগদ পরিশোধ না করে থাকে। 

মাস্ত্থালাঃ এ থেকে এও প্রমাণিত হলো যে, এসব মহিলার সাথে বিবাহ করলে নতুনভাবে মহর অপরিহার্য হয়ে যাবে। তাদের স্বামীকে যা পরিশোধ করা 
হয়েছে তা এতে (নতুন মহরে) গণ্য হবে না। 

ীকা-৩৫. অর্থাৎ যে সব স্্ীলোক অমুসলিম রাষ্ট্রে রয়ে গেছে অথবা ধর্মত্যাগীনী ( ০5+) হয়ে কাফির রাষ্ট্রে (৮১৯/1১1১) চলে গেছে তাদের সাথে 
দাম্পত্যজনিক সম্পর্ক রেখোন'। সৃতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রস্লৃল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযের সাহাবীগণ এসব কাফির 
স্্রীদেরকে তালাক দিয়েছিলেন, যারা মক মুকাররামায় ছিলো। 

মাস্ন্মালাঃ যদি মুসলমানের বর (স্রাহ্রই আশ্রয়!) 'মুরতাদ্দাফ' বা ধর্মভ্যাপীনী হয়ে যায়, তবে সে তার বিবাহ-বন্ধন বহির্ভূত হবে না। (এটারই উপর 
ফতোয়া । এটা পথরু ্ধ করার এবং দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই ।) 

'চীকা-৩৬. অর্থাৎ এসব স্ত্রীকে তোমরা যে মহর দিয়েছিলে তা এ কাফিরদের থেকে উত্তল করে নাও, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে। 

ডীকা-৩৭. আপন স্ত্রীদের জন্য; সারা হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে জলে এসেছে; তাদের সুসল্মি স্বামীদের থেকে, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে। 


ীকা-৩৮, শানে নুযূলঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানেরা তো মুহাজির স্ত্রীদের 'মহর' তাদের কাফির সবমীরদেরকে পরিশোধ করে দিলেন। 








কিন্তু কাফিরগণ ধর্ভ্াগনী স্ত্রীদের মহর মুসলমানদেরকে পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানালো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 

চীকা-৩৯. জিহাদের মধ্যে এবং তাদের নিকট থেকে 'গলীমত' লাভ করো, 

টীকা-৪০. অর্থাৎ 'মুরতাদ্দাহ' (ধর্ম্যাগীনী) হয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলো, 

চীকা-৪১. স্ত্রীদের মহর দেয়ার ক্ষেত্রে । হযরত ইবনে আব্রাস বাদিয়ান্তাহ তা'জালা আন্হমা বলেছেন- হিজরঙকারী মুমিনদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে 
ছয়জন স্ত্রীলোক এমন ছিলো, দ্বারা অমুসলিম রাষ্ট্রকে (৯৯1৯) অবলম্বন করেছিলো এবং মুশরিকাদের সাথে মিলেছিলে ও মুরভাদ্দাহ্‌ হয়ে গিয়েছিলো। 
রসূল করীম সাল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের স্বামীদেরকে গণীমতের মাল থেকে তাদের মহর প্রদান করলেন। 

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতসমূহে মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করা, কাফিরগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে তা হিজরতের পর তাদেরকে প্রদান 
করা, মুসলমানগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছেন তা তাদের ধর্মত্যাগীনী হয়ে কাফিরদের সাথে মিলি হবার পর তাদের নিকট থেকে দাবী কর 
এবংযাদের স্ত্ীগণ মুরতাদাহ্‌ হয়ে চলে গেছে তারা তাদের জন যা ব্যয় করেছিলো তা তাদেরকে গলীমতের মাল থেকে প্রদান করা- এসব বিধানই রহিত 
হয়ে গেছে 'আয়াত-ই-সান্মফ' বা জিহাদের নির্দেশ সহলিত আয়াত দ্বারা, অথবা গণীমত সমপাকীয় আয়াত ঘারা অথবা “আয়াতে সুনা’ দ্বারা । কেললা, এ 
বিধানগুলো ততদিন পরত কর্মকর ছিলা, যতদিন এ চুক্তি বা সন্ধি বলবৎ ছিলো, আর যখন সন্ধিই বাতিল হয়ে গেলো, তখন এ বিধানগুলোও আর বলব 
থাকেনি। 


চীকা-৪২. যেমন জাহেলিয়্যাহ্‌ যুগের 
প্রথা ছিলো যে, লোকেরা কন্যা 
সন্তানদেরকে অপমানের ভয়ে ওদারিদ্রের 
আশংকায় জীবিত কবর দিয়ে ফেলতো। [দি 
তা থেকে এবং প্রত্যেক প্রকারের অন্যায় যা © Sh 4 2185 
হত্যাকাও থেকে বিরত থাকা এই 
অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল রয়েছে 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ অপরের সন্তান নিয়ে [নারীর ৫41৬6 
স্বামীকে ধোকা দেয়া এবং তাকে আপন ১৫১4 
তাত সন্তান বলে ঘোষণা করা; যেমন [রক স্থির করবেনা এবং না ছুরি করবে না CAE ye 
অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো। |খিনা করবে, লা আপন সন্তানদেরকে হত্যা ৯ 
টীকা-৪৪. 'সংকাজ' হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও | করবে (৪২) এবংনা তারা এ অপবাদ আনবে, 
তার রসূলের আনুগত্য করা। [যাকে আপন হাত ও পাগুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ 
[জন্মের স্থানে বেচলা করে) রটাবে (৪৩) এবং, 
৮১৮৮ উপ কোন সৎকাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে lS 
[না (88), তখন তাদের নিকট থেকে যায়"আত 
ওয়াসাল্লাম মন্ধা বিজয়ের দিন পুরুষদের ৪১০ 5 
বায়আত গ্রহণ করা সম্পন্ন করলেন, ঘহণ করুন। এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের 
+ প্রার্থনা করুন (৪৫) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তখন "সাফা" পাহাড়ের উপর নারীদের | ক্ষার জন্য 
নিকট থেকে বায়'আতগ্রহণ করতে আর পয 
করলেন। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্‌ছ নীচে দণ্ডায়মান হয়ে 
হুরের বরকতময় বক্যতুলো গর নারীদেরকে শুনাচ্ছিলেন। হিল্াহ্‌ বিনতে ওতবা, আব সুফিয়ানের শী, ভীত হয়ে বোরকা পরিছিতাবন্থায় এখনভাবে 
হাযির হলো যেন তাকে কেউ চিনতে না পারে। 
বিশ্ব সরদার সস্া্লাহত লা আলায়হি ওয়াসান্যাম এরশাদ করলেন- “মমি তোমাদের নিকট থেকে এ মর্মে বায়'আতগ্রহপ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে কোন কিছুকেই শরীক স্থির করবে না। হিন্দহ মাথা উঁচু করে বললো, “আপনি আমাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন,যা আমরা 
(আপনাকে পুরুষদের নিকট থেকে নিতে দেখিনি” বস্তুতঃ এ দিনে পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও জিহাদের উপর বায় 'আতএহণ করা হয়েছিলো। 
অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমান-"এবং চুরি করবে না।” তখন হিন্দাহ্‌ আরয করলো, “আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক । আর আমি তার মাল অবশ্যই নিয়েছি। 
আমি জানতাম না যে, তা আঘার জন্য হালাল, না হালাল নয় !” আৰু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি বললেন, “যা তুমি ইতোপূর্বে নিয়েছো এবং 
ভবিষ্যতে নেবে সবহ হালাল“ এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন । আর এরশাদ ফরমালেন- "তুমি কি 
হিন্দাহ্‌ বিনতে ওত্বাহঃ” আরঘ করলো, “জী, হা আমার ছারা যা কিছু তল-্রতি হয়েছে সব ক্ষমা করে দিন!” অতঃপর হুর এরশাদ ফরমাশেন, “এবং 
নাধিনা-বাভিচার করবে” তথন হিন্দাহ্‌ বললো, “কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক কি যিনা-বাভিচারও কে!" এরশাদ ফরমাজেন- “নাআপন সম্ভানদেরকে হত্যা 
করবে!” হিন্দাহ বললো, “আমরা শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছি। যখন তারা বড় হলো, তখন তোমরা এাদেরকে হত্যা করে ফেলেছো ॥ তোমরা জানো. 
আর তারা গানে ।” বস্তুতঃ তার পুত হান্যালাহ ইবনে আবৃ সুফিয়ান বদর-যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো । হিন্দাহর এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদদিয়াল্লা আনৃহর 
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খুব হাসি পেয়েছিলো । অতঃপর হুযুর এরশাদ ফরমান- “স্বীয় হন্তপদের মধ্যখানে কোন অপবাদ রচনা করবেনা” হিন্দাহুবললো, “আল্লাহ শপথ। অপবাদ 
খুবই মন্দ কাজ। আর হুযুর আমাদেরকে সৎকর্ম ও উন্নততর চরিব্রসমূহের নির্দেশ দিচ্ছেন।" অতঃপর হুযুর এরশাদ ফরমাদ- “কোন সংকাজে আল্লাহুর 
রসূল সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি খয়াসান্যামের নির্দেশ অমান্য করবে না” এরপর হিন্দাহ্‌ বললো, “এ মজলিশে আমরা এ জন্য উপস্থিত হইনি যে, 
আমাদের অন্তরে আপনার নির্দেশ অমান্য করার খেয়ালও জাসতে দেবো।" 
বেয়ে লোকেরা উপরোক্ত সমস্ত বিষয় মেনে নিলো । (ই মজলিশে) চারশ সাতানন জন মহিলা বায়-আত গ্রহণ করেছিলো । এ বায়'আতের মধ্যে বশ্কুল 
সরা সাললা্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'করমর্দন' করেননি এবং মেয়ে লোকদেরকে পবিত্র হন্ত মুবারক স্পর্শ করতে দেননি এ বায়'আতের 
নিয়মাবলী প্রসঙ্গে একথাও বর্ণিত হয় যে, একপাত্র পানির মধ্যে বিশ্বকু সরলার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র মুবারক ভুবালেন, 
অতঃপর এ পানে মেয়ে লোকেরা তাদের হত্ত রেখেছিলো । এ কথাও বর্ণিত হয় যে, বায়াত কাপড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিলো । এ কথাও অসম্ভব 
নয় যে, উভয় পদ্থায বায়'আত এরহণের কাজ সমাধা কনা হয়েছিলো । 
কতিপয় মাস্আলাঃ বায়'আতের সময় 
কাঁচি (৮1>) ব্যবহার করা “মাশাইখ' 
52334591 (তেরীকতের শায়খ বা বুজর্শ ব্যক্তিগণ)- 
(95597455064 | হিরা বিত হয় যে, 


পারা ঃ ২৮ 
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৬০৪০৬ এটা হযরত আলী মুরতাদ রাদিয়ারাহ 
তা'আলা আনহুর সুন্নাত। 
[হয়ে পড়েছে কবরবাসীলের খেকে (৪৮)। * [| নী 141 £3 | মিলাফতের সাথে টুপি দেয়া 'মানাইখ'- 
| এর দুর । কবিত আছে হে, এটা নবী 
আরা সাফ করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত । 
টি CUVEE) মেয়েলোকদের বায়'আত গ্রহণ করার 
> সময় পর-নারীর হাত স্পর্শ করা হারাম। 
আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম ১৪ || অথবা বায়'আত মুখে মুখে গ্রহণ করা 
পলা ৯ ০ হবে, অথবা কাপড়ের মাধ্যমে হবে । 
টীকা-৪৬. এসব লোক স্থারা ইহুদীদের 
কথা বুঝানো হয়েছে। 
১. আল্লাহর পৰিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু চীকা-৪৭. কেননা, তারা পূর্ববর্তী 
রয়েছে, এবং হা কিছু যমীনে। ১৪৬ ১০১ কিতাবদ থেকে জানতে পেরেছিলো এবং 
£ এবং তিনিই সন্মান ও পরজ্ঞাময়। | 92:4:25145 | তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, বিশ্বকুল 


সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামআল্লাহ্ররসূল ।আরইহুদীরা 
oi এটা অস্বীকার করেছিলো। এ কারণে 


২. হে ঈমানদারগণ! তা কেন বলো, বা করো 29st 2 Ne 
কঃ এগ 


|৩- কেমন জঘন্য অপছন্দনীয় আল্লাহ্‌র নিকট এ [নিজেদের মাগফিরাতের আশা 
2 কথা যে, তা-ই বলবে যা করবেনা । SISSIES শা 














অথবা এ অর্থ যে, ইহুদীগণ পরকালের সাওয়াব (প্রতিদান) থেকে তেমনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলো যেমন মৃত কাফিররা তাদের কবরসমূহের মধ্যে আপন 
অবস্থাদি জেনে পরকালের সাওয়াব থেকে একেবারে হতাশ হয়ে থাকে। * 


জীকা-১. "সরা সা" মন্ধী, তবে হযরত ইবনে আববাস সাদিয়াপ্লাহ তা-আলা আন্হমা ও অধিকাংশ তাষীনকারকের মতে, 'মাদানী'। এতে দু'টি 
কা, চৌৰটি আয়াত, দু'শ একুশটি পদ এবং নয়পটি বর্ণ আছে। 

ীকা-২. শানে নুযূলঃ সাহাবা কেরামের একটি দল পরম্পর কথাবার্তা বলছিলেন। এটা এমন এক সময় ছিলো যে, তখনও জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ 
হয়নি। এ দলটি আলোচনা করছিলেন, “কোন কাজটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সর্বাধিক িয় তা আমাদের জানা থাকলে আমরা তাই করতাম, যদিও তাতে 
আমাদের প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দিতে হয়।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


এ আয়াতের শানে নুষুল সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে- তন্মধ্যে একটি অভিমত এ যে. এ আয়াত শরীফ মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; 
= সূরা মৃম্ভাহিনা' সমাপ্ত। 





যারা মুসলমানদের সাথে সাহায্য করার মিথ্যা ওয়াদা করতো। 
চীকা-৩. একের সাথে অপরজন নিলি, প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে অবিচলিত, শক্রুর মুকাবিলায় সবাই এক বন্ধুর মতই। 


ীকা-৪. দিদর্শনাপিকে অস্বীকার করে 
টীকা-৫. দৃঢ-বিশ্বাস সহকারে 





এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? 


চীকা-৬. আর রসূলের প্রি সন্মান দর্শন করা ওয়াজিব হয় । ভদেরকে সন্মান করা ও মর্যাদা দেয়া আবশ্যক ৷ তাদেরকে কষ দেয়া কঠোরভাবে নি 


(হারাম) এবং চরম পর্যায়ের দুর্ভাগাই। 


ীকা-৭. হযরত মূসা আলায়হস্‌ সালামকে কষ্ট দিয়ে সভা পথ থেকে বিমুখ ও 
চ্ীকা-৮. আলেরকে সত্যের অনুসরণের শক্তি থেকে বঞ্চিত করে 


জীকা-৯. যে তার জানে, অবাধ্য। এ 
আয়াতের মধ্যে এ মর্মে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, রসূলগণকে কষ্ট দেয়া 
জঘনাতন অপরাধ। আর এর অশুভ 
পরিণতি হচ্ছে- এর ফলে অন্তরে বক্তা 
এসে মায় এবং মানুষ হিলায়ত থেকে 
জিত হয়ে ঘায়। 

ীকা-১০, এবং তাওরীত ও আল্লাহর 
অন্যান্য কিতাবের কথা স্বীকার করে এবং 
স্বীয় পূর্ববর্তী সমস্ত নবীকে মান্য করে 


টীকা-১১. হাদীসঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
তা আলাআলায়হি ওয়াসান্তামের নির্দেশে 
সাহাবা কেরাম নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট 
গেলেন তখন াজজা্ী বাদশাহবললেন, 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ মোস্তফা 
সানরানথাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
'আগ্াহর রসুল এবং তিনি এ রসূল, যার 
সম্পর্কে হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম 
সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি রাজা 
পরিচালনায় দারিত্বাবলী না থাকতো, 
তবে আমি হেল দরবারে হাঘির হয়ে 
হমূরের জুতা মুবারক বহনের সেবাই 
আগ্লাম দিতাম ৷" (আবু দাউদ শরীফ) 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম থেকে 
বর্ণিত যে, তাওয়ীতের মধ্যে বিশ্বকুল 


সরদার সান্লাল্মাহ তা'আলা! আলায়হি | 


ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে 
এবং এটাও যে, হযরত ঈসা আলায়হি 
সালাম ভার পাশে সমাধিস্থ হবেল। আৰ 





যেন তারা শীশা ঢালাইকৃত ইমারত (৩)। 
|৫- এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা আপন 


১১ চারা 
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৭.. এবংতার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌ 
সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১২), অথচ তাকে 


lS SAE 














ালন্বিল্প - প 





[দাউদ মাদানী বলেছেন, “রওষা আকুদাসে একটা কবরের স্থান অবশিষ্ট রয়েছে (তিরমিযী) ।" হযরত কা'আব- 


ই-আহ্বার থেকে বর্ণিত আছে যে, 'হাওয়ারীগণ' এ হযরত ঈসা আলায়হি সালামের দরবারে আরয করলেন- “হে রহুল্লাহ্‌! আমাদের পরও কি আরো 


উন্মত হবে?" বললেন, “হা, আহ্মদ-ই-3 


-মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উদ্মত। তারা বিশেষ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, সৎকর্মপরায়ণ ও 


খোদাভীক, । আর “ফিক্হ' ঘন ও বিধানাবলীর সক জ্ঞান)-এ নবীগণের প্রতিনিধি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে অল্প রি পেয়ে সনুষ্ট। আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও তাদের স্বল্প আমলের উপর সন্তু ৷" 


চীকা-১২, ভার প্রতি শরীফ ও সন্তানের সন রচনা করে এবং ভান আয়াতসমূহকে “মু বলেঃ 





* হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের খাস্‌ অনুসারীগণ । 


টীকা-১৩. যার মধ্যে উভয় জগতের সৌভাগ্য রয়েছে! 
চীকা-১৪. অর্থাৎ সত্য দ্বীন ইসলাম, 








সূরা 5 ৬১ সাফ্ফ ৯১৫ 








পারা £২৮ 


জীকা-১৫. কোরাল পাককে 'কবিভা', 





[ইসলামের প্রতি আহবান করা হয় (১৩)? এবং 
(যালিম লোকদেরকে আল্লাহ্‌সৎপথ প্রদান করেন 
[না। 


৮. তারা চায় যে, আল্লাহ্র নূরকে (১৪) 
[তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে (১৫) 
[আর আল্লাহ্‌ তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেলই, 
[যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ 

৯. তিনিই হন যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত, 
[ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, যেন 
(সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, 
(১৬) যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ । 


০০ 
৯০. হে ঈমানদারগণ (১৭)! আমি কি সন্ধান 
দেবো এমন ব্যবসার যা তোষাদেরকে 
বেদনাদায়ক শাত্তি খেকে রক্ষা করতে (১৮)? 
১১- ঈমান রাখো আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
[উপর এবং আল্লাহ্র পথে আপন সম্পদ ও প্রাণ 
[দিয়ে জিহাদ করো এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় 
(১৯) যদি তোমরা জানো (২০); 
১২. তিনি তোষাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন 
এবং তোমাদেরকে বাগানসমূহে গ্রবেশকরামবন 
যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান এবং 
পবিত্র মহলসমূহে, যেগুলো বসবাস করার 
| বাগানসমূহে অবস্থিত । এটাই মহা সাফল্য; 
১৩. এবংআরো একটা নি" মাত তোখাদেরকে 
[দেবেন (২১), যা তোমাদের নিকট প্রিয়- 
আল্লাহ্র সাহায্য এবং শীঘ ই আগমনকারী বিজয় 
(২২)। এবং হে মাহবুব! মৃসলযানদেরকে 
সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (২৩)। 
১৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র ধর্মের 
[সাহায্যকারী হও, যেমন (২৪) মার্য়াম-তনয় 
[ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, ‘কারা আছে, 
| যারাআল্লাহ্র পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে?" 
[হাওয়ারীগণ বললো (২৫), “আমরাই হলাম 
আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী ।' অতঃপর বনী 
[ইস্রাঈীলের একদল ঈমান এনেছে (২৬) এবং, 
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“যাদু ও 'জ্যোত্তিবিপযা (-এর খহু) বলে 
আখ্যায়িত করে । 

াকা-১৬. সুতরাং আল্লাহ্র অহযহক্রথে 
প্রত্যেকটা ধর্মই ইস্লাম দ্বারা পরাস্ত হয়ে 
গেছে। মুজাহিদ থেকে বর্ষিত যে, যখন 
হযরত ঈসা আল গবহিদ সালাম অবতরণ 
করবেন, তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইসলাম 
খাতীত অন্য কোন দ্বীন থাকবে না। 
টাকা-১৭. শানে নুষূলঃ মুমিনগণ 
বলেছিলেন, “আমরা যদি জানতাম 
আল্লাহ্র নিকট কোন্‌ আমলটা খুব 
পছন্দনীয়, তাহলে আমরা তাই করতায।” 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে; আর এ আয়াতে ও আমলকে 
ব্যবসা" বলা হয়েছে। কেননা, যেভাবে 
ব্যবসায় লাভের আশা করা যায় তেমনি 
এ আমলগুলোর বিনিময়ে তা অপেক্ষা 
বম লাভ- আরাহ্রস্ুষটি, জান্াত ও 
নাজাত অর্জিত হয়। 

ডীকা-১৮. এখন ব্যাবসা কি তা বলে 
দেয়া হচ্ছে- 

চীকা-১৯. জান-মাল ও প্রত্যেক বনু 
থেকে। 

টীকা-২০. এবং এমন করলে, 
চীকা-২১. এতদ্যাতীত যা শীঘ্রই পাওয়া 
যাবে- 

চীকা-২২. এ ‘বিজয়’ দ্বাৰ হয়ত 'অকা 
দ্িজয়'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, অথবা 
পারা সার কিংবা বোম সাজ 
বিজয়ের কথা বেঝানো হয়েছে)। 
চীকা-২৩. দুনিয়া বিজয়ের এবং 
আখিকাতে জাললাতের। 

টাকা-২৪, 'হাওযারীগণ আল্লাহর ্বীনের 
সাহায্য করেছিলেন যখন 

চীকা-২৫. “হাওয়ারী' হ্যরত ঈসা 
আলায়হিস সালামের নিষ্ঠাবান 
শিষ্যদেরঝে' বলা হয়। তারা বারজন 
বুযর্গ বাক্তি ছিলেন, যারা হযরত ঈসা 
আলায়হিস সালামের তি র্ব্থমঞ্যান 













এনেছিলেন । তারা আরয করলেন- 


টীকা-২৭. এ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। 

চীকা-২৮. ঈমানদারগণ । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাও বর্ণিত হয় যে, যখন হযরত ঈসা আল্গ্রহিস্‌ লালাঘকে আসঘানের উপর উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন 
খেকে ভার স'শরদায় তিনটি দলে বি, হয়ে গেলোঃ এক দল হযরত ঈসা আহিল সালাম সম্পর্কে বললো, “তিনি স্পা ছিলেন, আসমানের উপর 
চলে গেছেন।" দিতীয় দল বললো, “তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার পুত্র হন । তিনি তাকে নিজের লিকটেই ডেকে নিয়ে গেছেন।" তৃতীয় দল বললো, “তিনি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দা ও তার রসূল ছিলেন। এ জন্য তিনি তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন” এই তৃতীয় দলের লোকেরা মু'মিন ছিলো । তাদের সাথে অপর 
দু'দলের যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। আর কাফির দলই তাদের উপর বিজয়ী থাকতো । শেষ পর্যন্ত নবীকুল সরদার হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সারাল্লাহ তা'আলা 
আলায়াই ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হলো । তখনই ঈখানদার দলটা অপর দু'কাফির দলের উপর বিজয়ী হলো । এতভিত্তিত, অর্থ এদাড়ায় যে, হযরত ঈসা 
আলাম্মহিস্‌ সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে 
নেয়ার কারণে সাহায্য করেছি।' % 

টীকা-১. ‘সূরা জুযু'আহ' মাদানী; এতে দু'টি রুকু", এগারটি আয়াত, একশ আশিটি পদ ও সাতশ বিশটি বর্ণ রয়েছে! 
































টীকা-২, 'তাস্বীহ' ( ৩২৯7) | সূরা 5 ৬২. জুনু*আহ্‌ উকি ০৪ - পায়া $ ২৮ 
তিন প্রকার । যথা- of 

en | একটা দল কুফর করেছে (২৭) । সৃতরাং আমি ৬০৪46 

রর ০2 )সানদারদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে টিিহিনিতা 

৪৯১৪ তা হচ্ছে- প্রত্যেক বস্তুর ছিলেন বধজরী। ১৯৯১১০০১৯০১) 
rte plese CENT El ৬৩55 € 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কুদূরত, প্রজ্ঞা 

এবংতীর একত্ব ও পবিত্রতার প্রমাণ বহন 

করে। সূরা জ্ুযু “আহ 

দুই) "মা'রিফাতের তাস্বীহ" & ০৮৫11 1 ৮-01১%0ত = 

(১০৮৩০) তা হচ্ছে- আল্লাহ্‌ ১৯১৪৪1৩৮15৮: 

তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টির | রর 

মধ্যে স্বীয় মারিফাত বা পরিচিতি সৃষ্টি || সূরা জমুআহ্‌ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১১ 
করেন। মাদানী ___ দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-২ 

তিন) 'জকরী তাস্বীহ' (5 কলা: যর 
4503.০2) তা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্‌ 

আত্মা সৃষ্টির প্তোক সূল উপাদানের ]১- আল্লাহর পৰিবা ঘোষণা করছে যা কিছু ০৮9৬৫93%8৮ 
উপর আপন তাসবীহ জারী করেন |স্বাস্যানসমূহে রয়েছে এবং ঘা কিছু যমীনে চোটি 
অবশ্য এটা 'তাসবীহ্‌-ই-মা'রিফ্াতের' | রয়েছে (২), খিনি বাদশাহ, পূর্ণ পবিত্রতাময়, গুন 
উপর বর্তায় লা। মহা সম্থালিত, প্রজ্ঞাময় । 

টীকা-৩. যারবংশ ও আভিজাত্যসম্পর্কে |২. তিনিই হন, যিনি উ্দী লোকদের মধ্যে YASIR EL 2 
তারা ভালভাবে জানে ও তাকে চিনে। |তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেন; দির 
তীর পবিত্র নাম "মুহাম্মদ মোস্তফা" |(৩) যেন তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ ASHES 








(সান্যান্তাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) । হুযুর নবীকৃল সরদার 
সাপ্তাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণ বাচক নাম *নবী-ই-উক্বী' । এর বহু ব্যাখ্যা রয়েছেক- 





আানযিল - ৭ 


এক) তিনি উদমী-উ্তে শত শ্রতিত হয়েছেন হযরত শসার কিতাবে আছে- আল্লাহতা'লা এরশাদ করেন- “আমি উদ্মীদের মধ্যে একজন উন 
নেব) খেল করবো । আর তারই নাধযথে নবৃয়তের ধারা সমাপ্ত করবো।” 

দুই) তিনি উসুল কৌরা' অৰ্থাৎ মক্কা মুকার্রামায় ধেরিত হয়েছেন। 

তিন) হুযূর আনওয়ার স্বালায়হিস সালাডৃ ওযাস্‌ সালাম না লিখতেন, না কোন বই-পুস্তক থেকে কিছু পড়তেন । বন্তুতঃ এটার শষভবই ছিলো। কারণ, 
ভার ড় পর্যায়ের খোদা জ্ঞানের কারণে (অধ্যয়নের মাধ্যমে) অর্জিত জ্ঞানেরপ্রয়োজনই ছিলো না। “লিখন একটা সৃষ্টিশতশিল্প, যা শারীরিক উপায়ে 
প্রকাশ পায় সুতরাং যে সত্তা এমনই হয় যে, “সর্বোচ্চ কলম’ তার দির্পেশাধীন রয়েছে তার এ কলম দিয়ে লিখার প্রয়োজনই বা কি? 

তাছা়, হযুরের না লিখা; অথচ লিখনে দক্ষ হওয়া এক মহা খু'জিযাই ৷ তিনি লিখকদেরকে লিখন-বিদা। ও লিখার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। আর পেশাদার- 
দেৱকে পেশাসমূহের শিক্ষা দিতেন এবং প্রত্যেক পার্থিব ও পরকালীন পূর্ণতার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী করেছেন ॥ 





= “সূরা সাফ্ক’ সমাপ্ত । 


চীকা-৪. অর্থাৎ কোরআন পাক শুনান, 


টীকা-৫. হ্াতত-আক্কীদা, হীন-চরিত্রসমৃহ, জাহেলিয়াতের অপবিত্র ও মন্দ কার্থাদি থেকে 
ভীকা-৬. ‘কিতাব ছারা "কোরআন", হিকত দারা সুন্নাহ্‌ ও ফিকহ অথবা “শরীয়তের বিধানাবলী ও তরীকতের রহস্যাদি' বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-৭. অৰ্থাৎ বিশ্বাকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা! আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভগমনের পূর্বে 
ীকা-৮. যে, শিরক, জান্ত আবীদাসমূহ ও অপবিত্র কার্যাদির মধ্য লিপ্ত ছিলো এবং তাদের জন্য পরিপুণ পথ প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন ছিলো। 


টীকা-৯. অর্থাৎ উদ্থীদের মধা থেকে । 





সূরাঃ ৬২ জুযুআহ্‌ ৯ 


পারা £২৮ 





টীকা-১০. "অন্যান্যগণ দ্বারা হয়ত 





করেন (৪), তাদেরকে পবিত্র করেন (৫) এবং 
|তাদেরকে কিতাব ও হিকযতের জ্ঞান দান 


৩. এবংতাদের মধ্য থেকে (৯) অন্যান্যদেরকে 
(১০) পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন 
|তাদেরকে, যারা এ পূর্ববরতীদের সাথে মিলিত 
[হয়নি (১১); এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময় । 
৪. এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ; যাকে চান দান 
করেন, এবং আল্লাহ্‌ বড় অনুধহশীল (১২)। 

৫. তাদের দৃষ্টান্ত, যাদের উপর তাওরীত 
[অর্পণ করা হয়েছিলো (১৩), অতঃপর তারা 
সেটার নির্দেশ পালন করেনি (১৪), গর্ধভের 

ন্যায়, যা পিঠের উপর কিতাবের বোঝা বহন 
[করে ১৫) কতই মন্দদৃষ্টা্ত ই সমস্ত লোকের, 
যাবা আল্লাহর আয়াতঙ্ষলাকে অস্বীকার করেছে 
এবং আল্লাহ্‌ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন 
|না। 


|অন্যান্য লোকেরা নয় (১৬), তাহলে মৃত্যু 
[কামনা করো (১৭)! যদি তোষরা সত্যবাদী হও 
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“অনারব' ( ) অথবা এ সমন্ত 
লোক বুঝানো হয়েছে” যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের পর 
কিয়ামত পৰ্যন্ত ইসলামে প্রবেশ করবে, 
তাদেরকে 

ডীকা-১১, তাদের যু পায়নি, তাদের 
পে এসেছে, অথ '্যাপ ওআভিজাত্যে 
তাদের স্তরে পৌছেনি। কেননা, 
সাহাবীদের পরবর্তী লোকেরা- চাই 
গাউস-কুতুবও হোন না কেন, কোন 
সাহাবী হবার বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারেন 
ন; 

চীকা-১২, আপন সৃষ্টির প্রতি; যেহেতু, 
তিনি তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আপন 
হাহীর হযরত মুহাম্মদ মোওা সালাহ 
আলগা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ধেরণ 
করেন। 

চীকা-১৩. এবং সেটার বিধি-বিধানের 
অনুসরণ তাদের উপর অপরিহার্য ঝরা 
হয়েছিলো ॥ ভারা হচ্ছে- 'ইহুদী 
সম্প্রদায় ।' 


টাকা-১৪. এবং সেটা অনুযায়ী কাজ 
করেনি এবং তাতে বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আ'ল৷ আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
গলাবলী ও পরিচয় দেখা সত্তেও হযুরের 
উপর ঈমান আনেনি, 

ঢীকা-১৫. এবং বোঝা ব্যতীত সেগুলো 
থেকে কোন উপকার লাভ করতেপারেনি 
এবং যেই জ্ঞান সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 
দে সম্পর্কে যোটেই অবগত নয়। এ 
অবস্থাটা এ সব ইহুদীরই, যারা তাওরীত 


বহন করে বেড়ায়, সেটার উত্তিগুলে! পাঠ করে শুনায় ৷ কিন্তু নিজেরা তা থেকে উপকার লাশ করেনা ও তদনুযায়ী কাজ করে না। আর এই দৃষ্টান্তটা এসব 
লোকের বেলায়ও প্রযোজা, যারা না কৌরআন করীমের অর্থ বুঝে, না তদনুযায়ী কাজ করে; বরং তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকে 


ঢীকা-১৬. যেমন তোমরা বলে থাকো, “আনা আল্লাহর পুত্র ও তার হিয়পার 
ীকা-১৭. যেন মৃত্যু তোমাদেরকে তার নিকট পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়! 


জ্ীকা-১৮. নিজেদের এ দাবীতে। 


স্ীকা-১৯. অর্থাৎ কুফর ও অনীকরের কারণে, যেগুলো তাদের দারা সপ হয়েছে। 


ভীকা-২০. কোনমতেই তা থেকে বাচতে পারবে না। 

ীকা-২১, 'ভমু'আহ-পিবস" এ দিলের নাম আরবী ভাষায় -:১৯ (আবহ) ছিলো । এ দিনটিকে এ জন্যই ভ্মু আহ্‌ ( এ ৯) বলা 
হয় যে, এ দিনে নামাযের জন্য দলে দলে লোকের জমায়েত হয়। এর নামকরণের শুসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। সর্বশুথম যে ব্যক্তি খর দিনের 
নাম" => যু আহ্‌’ রেখেছিলো সে কা'আব ইবনে লৃযাই ছিলো। 

সর্বপ্রথম ভূয় ‘আহ্র নামায, যা নবী করীম সালাহ তা'জ্ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদের সাথে পড়েছিলেনঃ 

“আসহাবে সির" (হুর সাযথাল্লাহ আলায়হি ওয়াস্যামের পবিত্র জীবনী লেখকগণ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর আলায়হিস্‌ সালাম যে দিন হিজর৩ করে 
মদীনা তৈয়্যবাহ্য় তাশৱীফ আনয়ন করেছিলেন, সে দিন ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার দলো । সেদিন সধ্যা্নে চাশতের সময়) শব" নাযক 
স্থানে অবস্থান করেন। নোমবার, বলবার ও বুধবার এখানে অবস্থান করলেন। মনজিদের ভিবপ্স্ স্থাপন করবেন । জুমু'আর দিন মদীনা তৈয়াবার 
দিকে রওনা হন। সালেম ইবনে আওফ গোত্রের উপত্যকায় পৌছলেজুু 'আহ্‌র সময় উপস্থিত হলো। এ স্থানকে লোকেরা মসজিদ করে নিলেন। বিশ্বকুল 
সরদার সাল্াল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম সেখানে জ্যু'আহ্‌র নামায পড়ালেন এবং খোত্বা প্রদান করলেন। 

"জুমু'আহ্‌-দিবস’ হচ্ছে সপ্তাহের দিনগুলোর সরদার ( 1 4-3১5) 1 যে মু'মিন এ দিন মৃত্যুবরণ করে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ 
তা'আলা ওঁ ব্যক্তিকে শহীদের সাওয়াব দান করেন এবং কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করেন। 











“আযান’ দারা 'প্রথম আযান' বুঝানো [সুলভ ভা কত নন] 
হযেছে বিতীয় আরাননয়,বারপনপরই |_ ভপনিবদূন 
শ্ৰোত্ৰা প্ৰদান করা হয়। যদিও প্রথম [৮- আপনি বলুন, ‘এ মৃত্যু, যা থেকে তোমরা EERE I 
fi পলায়ন দা 645৩, 0 
০181) ১১ তে elie) 20055546% 
(আগা আনুহর যুগে বৃদ্ধিকরা হযেছে, [সাথে সাক্ষাত করবে (২০) । অতঃপর তারই ৯3158555554 


তবুও নামাযের দিকে দৌড়ানোওক্য়- [দিকে তোমাদেরকে ফেরানো হবে, খিনি বেজ 


বিক্রয় পরিহার করার অপরিহাধত৷ |সপ্রকণাশ্য ওপাশ সবকিছুই জানেন, অতঃপর হর 
সেটারই সাথে সম্পূত। (দুরুরুল [তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন বা তোমরা OLS 
মুখতার'-এ এটাই বর্ণিত হয়) [করেছিলে । 
ঈন্া-২২, “লৌড়ালো’ বুট যাওয়া 
বুকায় না; বরং উদ্দেশ্য এ যে, নামাযের ক্ষল্ডু" 
জন প্রভুতি নিতে আৰ করে 1" আর ভার 

 হেউমানদারগণ, যখন নামাযের আযান ১9240 
আধিকাংশেরমতে,* ১1৮১ আল্লাহ | রর রঃ 

tt [হয় জুমুআহ্‌-দিবসে (২১), তখন আল্লাহর RASC AL RE 
যিক্র) মানে খোদার’ । | যিকরেৰ দিকে দৌড়াও (২২) এবং বেচা-কেনা A r 65 
চীকা-২৩. মাস্আলাঠ এ থেকে [পরিত্যাগ করো (২৩), এটা তোমাদের জন্য PUES sts 
অীয়নান হয় যে, জুনু-আহ্র আধান | উত্তম যদি তোমরা জানো। SI 
হওয়া মাত্রই ক্রয়-বিক্রয় হারাম i 
১০. অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন $1325468120525984 

(কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। আর [পৃ ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুখহ নিত 
দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম, যেগুলো আল্লাহ্‌র |তালাশ করো (২৪) আর আল্লাহকে খুব স্মরণ BASSI SS 





বরণের ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণ হয়, 
এর অন্তর্ভূক্ত । সৃতরাং আযান হওয়ার পর 





|করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে । (6৮০৬০ 
এসব কিছু পরিহার করা করতবা। মানখিল _ ৭ টি ক্ৰ 
মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জু আহু নামায ফরয হওয়া, ্রয়-বিক্য় ইত্যাদি দুনিবাহী কাজকর্ম হারাম হওয়া এবংনামাযের দিকে দৌড়ানো বা নামাযের 
প্রতি গুরুত্বারোপ করার অপরিহারযতাই ( +> 2 ) প্রমাণিত হয়। আর 'খোত্বা" এর অস্তিও প্রমাণ হয়। 

মান্ত্ালাঃ 'জুমু'আহ মুসলমান, শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদি ব্যঞি, আযাদ, সুস্থ, মুসাফির নয়-এমন ব্যক্তি মেন্বীষ)-এর উপর শহরে ওয়াজিব 
হয়। অন্ধ ও খোঁড়া লোকের উপর ওয়াজিব হয়না 








"যাহ" বিশুদ্ধ হবার জন্য সাতটা পূর্বশর্ত রয়েছেঃ- ১) শহর হওয়া: যেখানে মুক্দা্ার ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতাসম্পন কোন বিচারক উপস্থিত থাকেন। 
অথবা শহরের পার্জ এলাকা" হওয়া ( ৯৮ ০), ঘা শহরের পাশেই অবস্থিত এবং শহরবাসীরা সেটা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে থাকে; 
২) হাকিম থাকা, ৩) যোহরের নামাযের সময় হওয়া, ৪) খোতবা প্রদান করা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, ৫) খোতবা নামাযের পূর্বে প্রদান করা, এতটুক 
জমায়েতে যতটুকু জুম আহর জনা জরুরী. ৬) জমা'আত ৷ আর এর সর্ব পরিমাণ হচ্ছে কমপক্ষে তিনভান লোক উপস্থিত থাকা, ইমাম ব্যাতীত এবং 
৭) সাধারণ অনুমতি থাকা অর্থাৎ নামানীদেরকে মেন নামাযের স্থানে আসতে বাধা দেয়া না হয় । 

চীকা-২৪. অর্থাৎ এখনই তোমাদের জনা বৈধ হবে- জীবিকার্জনের কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা জ্ঞানার্জন কিংবা রোগীর সেবা বা দেখাশুনা করা অথবা জানাযা 
নামাযে শরীক হওয়া অথবা ওলামা কেরামের যিয়ারত করা এবং অনুরূপ কার্যাদিডে মশগুল হয়ে সাওয়াব অর্জন করাও 


ীকা-২৫. শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈযাবায় জুমু'আহর দিন হোত্ৰা প্রদান করছিলেন । এমতাবস্থায় 
ব্যবসায়ীদের একট'দল আসলো এবং প্রথানুষায়ী ঘোষণার জন্য ঢোল পিটানো হলো : যুগটা ছিলো খুব অভাব ও দূর্মল্যের। লোকেরা এ মনে করে সেদিকে 
চলে গিয়েছিলো যে, “দেরী হলে 
জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাবে আর আমরা 
পাবো না ।" ফলে, মসজিদ শরীফে, মাত্র 
বারজন লোক অবশিষ্ট ছিলেন । তাদের 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । 
টীকা-২৬. মাস্আলাঃ এ থেকে 
ভুতীয়যান হলো যে, খতীবের জন্য 
দ্যান হয়ে খোত্বা দান করাউচিত। 
টীকা-২৭. অর্থাৎ নামাযের প্রতিদান ও 
সাওয়াব এবং নবী করীম সালাললাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াল্লামেক দরবারে 
হামির হবার বরকত ও সৌভাগ্য । * 

















হার তত তলক্কূল ES লজ 





১১. এবং যখন তারা কোন ব্যবসা অধবা | 
































ssl SDE চীকা-১. “সূরা মুলাক্ষিক্ন' মাদানী। 
এতেদু'টিরুকৃ', এগারটি আয়াত, একশ 
সূরা মুনাফিক্‌.ন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 'আয়াত-১১ || আশিটি পদ এবং নয়শ ছ্বিয়ান্তরট! বর্ণ 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌'-২ || রয়েছে। 
ক্রু’ - এক ভীকা-২. তখন নিজেদের বিশ্বাসের 
বিপরীত 


4599545297210 | ঈা-৩. তাদের মলেরঅবহা ্রকাপোর 


১. যখন মুনাফিকরা আপনার সন্ুখে হাযির | 3 
হ্‌ অনুরূপ নয়। যা মুখে বলে অন্তরে তার 
বিপরীতই বিশ্বাস রাখে। 
$15%% 


এ ৬৬৪5৫ | জীকা-৪. যে, গুলোর মাধ্যমে হত্যা ও 
[সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যুক । ৪৩৫১৫ | বশী থেকে রক্ষা পায়। 











ie টাকা-. লোকদেরকে । অর্থাৎ জিহাদ 
২. এবং তারা তাদের শপথশুলোকে ঢাল স্থির 655,25 44224/05175550 | থেকে অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ 
|করে নিয়েছে (৪) অতঃপর আল্লাহ্র পথে বাধা [ORE 2 AOE তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 
[নিয়েছে (৫) । নিশ্চয় তায়া অত্যন্ত মন্দ কাজ ৬০০০৫৭০৬৫০০ ঈমান আনা থেকে বিভিন্ন প্রকারের 
|করে (৬)। 


প্ররোচনা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। 
টীকা-৬. যে, ঈমানের যুকাবিলায় কুফর 
অবলম্বন করে। 

চাকা-৭. অৰ্থাৎ মৃনাফ্িকদেরকে, যেমন 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল 
অসুখের 

চীকা-৮. ইবনে উৰাই" সুাদেহী, 
উচ্ছল বর্ণের, সুন্দর চেহারসম্পন এবং 
ভালো বক্তা ছিলো। আর তার সঙ্গে যারা 


(৩. এটা এ জন্য যে, তারা মুখে ঈমান এনেছে, 
[অতঃপর অন্তরের দিক দিয়ে কাফির হয়েছে; 
|ফলে তাদের অন্তরগুলোতে মোহর করে 









শরীর তোমার ভালো মনে হবে এবং 
[যদি তারা কথা বলে,তবে তাদেরকথা মনোযোগ: 
সহকারে শোনো (৮) । (তখন মনে হবে) যেন 














[তারা প্রাচীরে ঠেকানো কতগুলো কাঠের স্ুভভ » 1৮০58 
হুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আালাযল - ন আলায়হি ওয়াস্তামেন্ মজলিস শরীফে 


যখন এসব লোক হাঘির হতো, তখন 


শ্রতিমধুর কথাবার্তা রচনা করে বলতো, যা শ্রোতাদের শুনতে ভালো লাগতো । 





* “সূরা জুয়ু'আাহ’ সমাপ্ত। 


চীকা-৯. যে গুলোর মধ্যে প্রাণহীন আকৃতির ন্যায় না ঈমানের বূহ আছে, না পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করার মতো বিবেক আছে। 


চীকা-১০. কেউ কাউকেও ভালে অথবা আপন হারালো বস্তু তালাশ করলে অথবা সৈন্য বাহিনীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কথা উচ্চ-রবে বা 
হালে এসব লোক তাদের মনের অপবিততা ও খারাপ খারণার কারণে এটাই মনে করে যে, তাদেরকে কিছু বলা হয়েছে এবং তাদের এ আশঙ্কা হয় বে. 
তাদের প্রসঙ্গে এমন কোন "আলোচা দিষয়' অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তাদের রহস্য ফাস হয়ে যাবে । 


চীকা-১১. অন্তরে জযনা শত্রুতা পোষণ করে এবং কাফিরদের নিকট এখানকার ববরাদি পৌছায় এবং তাদের গুরচর। 
ভীকা-১২, এবং তাদের শকাশ্য অথ্থা দেখে খ্রতারণার শিকার হয়ো না । 

চীকা-১৩. এবং সৃম্পষ্ট ্রযাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও সত্য থেকে বিযুখ হয়! 

টীকা-১৪. ক্ষমা চাওয়ার জন্য। 


টীকা-১৫. শানেনুযূলঃ 'মুরাইসী'র যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ‘কূপের মাথায়' (স্থান বিশেষ) 
এসে পৌছলেন, তখন সেখানে এ ঘটন। ঘটেছিলো যে, হযরত ওমর রাদিযা'হ তা'আলা আন্হর মজদূর জাহজাহ গিফারী ও ইবনে উবার বন্ধু সিনান 
ইবনে দুবার জুহানীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। জাহজাহ্‌ মুহাজিরগণকে এবং সিনান আনসারকে আহবান করলো। তখন ইবনে উবাই মুনাফিক হুযূর বিশ্বকুল 
সরদার সাপ্রাপ্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে ভঘন বেয়াদবীপূর্ণ ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বকাবকি করলো আর বললো. “মদীপা তৈয়/বাহ 
পৌছে আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিতরা 
লাহ্িত লোকদেরকে বহিষ্কার করবে” 
আর স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলতে 
লাগলো, “যদি তোমরা তাদেরকে 
তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য না দাও তাহলে 
এরা তোমাদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসবে 
না এখন তাদের জন্য কিছুই খরচ করে 
না, যাতে তারা মদীনা তৈয্যবাহ্‌ থেকে 
পালিয়ে যায়" তার এ অশালীন কথা 





সূরা £ ৬৩ মূনাফিক্‌ন 3 সারাহ 


(৯)। তারা প্রত্যেক উচ্চবাচ্যকে লিজেদের ||. ১,১১৮ 
[উপর টেনে নেয় (১০) । তারা শত্রু (১১)। ier 
[সুতরাং তাদের থেকে বাচতে থাকো (১২)। 66683 
[আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিনাশ করুন! ওরা উল্টো 
[দিকে কোথায় যাচ্ছে (১৩)? 


2. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘এসো | ০ ১795280595 | 
(১৪)! আল্লাহ্র রসূল তোমাদের ক্ষমার জন্য 

ার্থলা করবেন ।' তখন নিজেদের মাথ ঘুরিয়ে 
নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা 
অহংকার করে সুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (১৫)। 

|৬. তাদের জন্য এক সযান- আপনি তাদের 
[জনা ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা নাই করুন, 0: 
শাহ তাদেরকে কখনো ক্ষ করবেন না SITIES 
(১৬) । নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক্‌দেরকে সৎপথ Ee Hee 
দান করেন না । 

৭... তারাই, যারা বলে, ‘তাদের জন্য ব্যয় SANCHO INL 
[করো না, যারা রসূলের নিকট রয়েছে, এ পর্যন্ত চান রা তে 
যে, ভারা গেরেশানহয়েযাবে।' এবংআন্রাহ্রই 3 SS PE 





















১০০ 








পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, 
“আল্লাহরই শপথ! 'ই-ই লাঞ্ছিত লোক, 
স্বীয় সম্প্রদায়ের মধো হিংসা-বিদ্বে 
সৃষ্টিকারী ৷ আর বশ্কুল সরদার সামা 
তা'আলা আলায়হি ওয্লাসাক্সামের 
বরকতময় শিপ মি' জের তাজ শোভা 
পাচ্ছে - হযরত রহমান (আসা 
তা'আলা) তাকে সম্মান ও শক্তি দান 
করেছেন ৷ ইবনে উবাই বলতে লাগলো. 
“৭ করো আমিতো হাস্ঠাটা করে এ 
কথাগুলো বলেছিলাম ৷" 

হযরত যায় ইবনে আরব এ খবর 
হমুরের দরবারে পৌছিয়ে দিলেন । হযরত ওমর রাদিয়্লাহ তা'আলা আন্ছ ইবনে উৰাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লারাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন আর এরশাদ ফরমালেন, “লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ (যোস্তফা সাল্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওসাসাল্লাস) 
আপন সাহাবীকে হত্যা করেন” 

হুযুর আনওয়ার ইবনে উবাইর উদ্দেশ্যে বললেন, “তুমি কি এসব কথা বলেছো?” সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বললো, “অমি কিছুই বলিনি” 
তার সাথী যে মজলিস শরীফে উপস্থিত ছিলো, সে আরহ করতে লাগলো, “ইবনে উবাই বৃদ্ধ লোক । সে যা বলছে, সত্যই বলছে । যায়দ ইবনে আরক্মের 
হয়ত ধোকা হয়ে গেছে,কথা ও হয়ত স্মরণ নেই ৷" অতঃগর যখন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো এবং ইবনেউবাইর মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেলো, 
তখনভাকে বলা হলো, “যা। বিঘবকুল সরদার সাল্লল্লা তা'আলা আলায়হি এয়াসন্যাযের দরবারে দরখাস্ত কর্‌ হুযূর তোর জনা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে, 
সাশফিরাত কামনা করবেন ৷" তখন সে ছাড় ঘৃরিয়ে নিলো । আর বলতে লাগলো, “তোমরা বলেছো ঈমান আলো । আমি ঈমান নিয়ে এলাম । তোমরা 
বলেছো - যাকাত দাও ৷ আমি যাকাত দিলাম । এখন শু মুহাম্মদ সা্যাল্াহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাজদাহ করাটাই বাকী রইলো ৷" এর জবাবে 
এ আয়াত শরীধ অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-১৬. এ জন্য যে, তারা মুনাফিক মধো পাকাপোক্ত হয়েছে। 























আলান্িক্প_ ৭ 
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টীকা-১৭. তিনিই সবার বিষক্দাতা । 



































| আস্যানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে । et 
ভারই মালিকানা এবংভারই লা সত শশা IEPA i) 
(২) । এবং তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিবান । (০ 


৯. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 96444 
[করেছেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির HEIL GIG 


সনানাখিল = = 














|আস্মানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাগারসমূহ(১৭); | EE চীকা-১৮. এ শুদ্ধ থেকে ফিরে এসে 
কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে বোধশক্তি নেই। 35266 চীকা-১৯. মুনাফিকগণ নিজেদেরকে 
৮. তারা বলে, “আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৭45. 'সঙ্ানিত' বলেছে আর ফুমিনদেরকে 
[করলে (১৮) অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে ECE বললো 'লান্কিত'। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে, যে 55604520552 এরশাদ ফরমান_ 
"আর সম্ঘান তো আল্লাহ, ০০০, নিজ ঙ 
১৮175 95481555544) ] ঈ-২০. এ অনাত আন বাহ 
নে :-কিল রি কিছু দিন পর ইবনে উৰাই যুনাফিক 
255 EE | আলা বাকা অন 
ক্লক” - দুহু পতিত হলো। 

. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, | রি ০১০০৯, | চীকা-২১. পঞ্জেগানানামায থেকে অথবা 
ET LSS ১১7৬৮ 85504150086 | রান শরীফ থেকে: 
তোষাদেরকে আল্লাহ স্মরণ থেকে উদাসীনা | AILS | ঈবা ২২, অৰ্থাৎ দুদিয়ায় বান্ত হয়ে 
|করে (২১); এবং যে কেউ তেমন করে (২২) | সা সবীনকে ভুলে বস 
[ভবে এ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (২৩) ' তা নিজেরই দু ই 
৯০- এবং আমার প্রদত্ত (রিয্‌ক্‌) থেকে কিছু ০১৫ পরোয়া হয়ে যায় এবং সন্তান-স্ততির 

৩2৮77806285 
[আমার পথে ব্যয় করো (২৪) এরই পূর্বে যে, রা রঃ খুনী জন্য পরকালের সুবশানতি 
(ভোষাদের মধ্যে কারো নিকট ৃতাএসে পড়বে ৷ | হি 1) | উদাসীন থেকেমাদ- Ml 
|অতঃপর বলতেথাকবে, “হে আমারগুতিপালক! SES IIMS ~ 
১: 72 
না? যাতে আমি দান-সাদৃকাহ্‌ করতাম | চি ৰা 
এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম!" 988] নি'মাতগুলোর পরোয়া করেনি। 
৯১. এবং কখনো আল্লাহ কোন প্রাণকে | ator, 8054346 চীকা-২৪. অর্থাৎ যেসব সাদৃভাহ 
[অবকাশ দোবন না যখন তার প্রতিশ্রুতি ক ৩5 ওয়াজিব, তা ধদান করো। 
নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে (২৫) এবং | 6৬৫6] ঈন্প২, যা শর ইহ 
ঠা কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্র খবর লিপিবন্ধ যয়েছে। & 
ত চাকা ১. বাধন অধিকাংশ 
সূরা শল মতে মাপনী । কোন কোন তাফ্সীর- 
হা কারকের মতে, মন্ধী- তিনটি আয়াত 
১৯91৬৯৯91০১ 
সূরা তাথ্বাবুন "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৮ 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। ক্ুকু’-২ 
ডাছ সরা এ সূর্য দু'টি রুকু, আঠারটি আয়াত, 
>. আল্লাহর পবিত্রতা খোখণা কয়ে যা কিছু CSET “| TD পদ এবং এক জাত 


সন্তরটি বর্ণ রয়েছে! 


টীকা-২. স্বীয় রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ- 
কারী, যা ইচ্ছা করেন, যেমন ইচ্ছা করেন 
তেমনি করেন, তার না কোন শরীক 
আছে, না কোন সমকক্ষ । সমস্ত নি'মাত 
তারই। 





* সুরা সুনাফিকুন' সমাপ্ত । 


চীকা-৩. হাদীস শরীফে আছে- 
ইন্সানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ফিরিশ্ভা 
আল্লাহ্র নির্দেশে তখনই লিপিবদ্ধ করেন, 
যখন সে আপন মায়ের গর্তে থাকে। 
টীকা-৪. সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, 
তোমরা বয় স্বভাবাকে ভালো রাখবে 
চীকা-৫. আধিবাতে ৷ 

চীৰা-৬. হে সকার কাকিরগণ। 
চীকা-৭. অর্থাৎ তোমা কি পূর্ববর্তী 
উত্মতদের অবহাদি সম্পর্কে জানো না, 
যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে? 
চীকা-৮. পৃথিবীতেই তাদের কর্মের 
জনা শান্তি ভোগ করেছে। 

চীকা-৯. পরকালে। 


টীকা-১০. মু'জিযাসমূহ দেখাতেন। 

চীকা-১১. অর্থাৎ তারা, 'ানুষ রসূল 
হতে পারেন'- এ বিষয়টা অস্বীকার 
করেছে । বস্তুতঃ এটা পূর্ণ বিবেকহীনতা 


ও বোধশক্তিহীনতাই। অতঃপর 'মানুষ [আল্লাহ্‌ 


রসূল হতে পারেন'- এ বিষয়টা তারা 
অস্বীকার করলো; কিছু পাথর “খোদা 
হওয়া' নিশ্বাস করলো । 

ডীকা-১২. রস্লগপকে অস্বীকার করে 
চীকা-১৩, ঈমান থেকে। 

ভীকা-১৪. নূৰ' ঘারা "বোরআন শ্রী 
বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা দ্বারা 
পথতাষ্তার পঞ্জীভূত অন্ধকার দুরীভৃত [সবক 
হয় এবং প্রত্যেক কিছুর বাস্তব অবস্থা 
প্রকাশ পায়, 

চীকা-১৫, অৰ্থাৎ ক্য়াষত-দিবস, যেদিন 
পূর্ব পরবর্তী সকলেই একন্তিত হবে, 
টীকা-১৬, অর্থাৎ কাফিরদের বঞ্চিত 
হওয়া প্রকাশ পাবার । 

চীকা-১৭. মৃত্যুর অথবা রোগের অথবা 
সম্পদ নাশের অথবা অন্য কিছুর । 


টীকা-১৮. এবং জানে যে, যা কিছু 
সংঘটিত হয় তা আল্লাহ্‌ তা'আলা চাইলে 
ও তিনি ইচ্ছা করলেহ হয়। আর বিপদের 





ধৈর্যধারণ করে। 






সূরা £ ৬৪ তাথারুন 


১০০২ 





পারা £ ২৮ 





এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হৃস্লযান (৩)। 
(এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যাবলী দেখছেন। 
৩. রে 
জু এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান 
[করেছেন, সুতরাং তোষাদের উত্তম আকৃতিই 
জল এবং ইপাব 
০)। 
৪. তিনি জানেন যা কিছু আস্মানসমূহ ও 
[ফসীনে রয়েছে এবং জানেন যা কিছু তোমরা | 
গোপন করো এবং প্রকাশ কারো; এবং আল্লাহ্‌ 
|অস্তরগুলোর কথা জানেন । 
(৫. তোমাদের নিকট কি (৬) তাদের খবর 
|আসেনি, যারা তোমাদের পুর্বে কুফর করেছে 
(৭)? এবং নিজেদের কর্মের অশুভ পরিণতি 


[পথ প্রদর্শন করবে (১১)?" সুতরাং তারা কাফির 
[হয়েছে (১২) এবং ফিরে গেছে (১৩)। আর 
পরোয়াহীনতারই কাজ করেছেন এবং 
আল্লাহ্‌ পরোয়াহীন, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত । 
৭... কাফিরগণ বকালো যে, তারা কখানো 
পুনরুর্খিত হবেনা । আপনি বলুন, ‘কেন নয়, 
|আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই 
হবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম 
(তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে । আর এটা 
আল্লাহ্র জন্য সহজ” 
৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌ ও 
ক হরর যা আমি 
eid ls AY 


=. ME ভোযাদেরকে একত্রিত করবেন, 
[সবার একত্রিত হবার দিনে (১৫), সেদিন হচ্ছে 
ক্ষতিখস্তদের হবারই (১৬) এবং যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং ভালো 


৯১. কোনবিপদ আপতিত হয়না (১৭); কিনু 


| আল্লাহ্র নির্নেশে। এবং যে কেউআল্লাহ্র উপর 


নু 


[J 


০৩ 





ঈমান'আনে (১৮) আল্লাহ্‌ তার অন্তরকে হিদায়ত 





ORAS Se 


155553০ 


EEE RRO 
BLS USCS 

3, 
০০০ 
RISE Ep GHG 


SEIS 
রি 
৩৫386505488 








৯৫৩ 
oR 

পি নাশ 
2520০ 


se ELST 
: 2 
৩6৩ 
AEDs 
ES ASAE 
AL HE 


Bs SEE ee 








আপি _ 5 





ডীকা-১৯. যেন সে আনে অধিক সৎকাজ ও আনুপতোর মধ্য রত হয় 
টীকা-২০. আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রসূল সাল্লাপ্রাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য থেকে, 
চীকা-২১. সুতরাং তিনি তো ভার কর্তব্য পালন করেছেন। আর পরিপূর্ণভাবে সনের চা কার্য সপন করেছেন। 


টীকা-২২. যেহেতু, তোষাদেরকে সৎকাজ থেকে বাধা দেয়। 


টীকা-২৩. এবং তাদের কথায় এসে সৎকাজ খেকে বিরত হয়োনা! 


শানেনুষ্লঃ কয়েকজন যুসলযান মক্কা মুকাররাযাহ্‌ থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। তখন তাদের বিবি ও সন্তানরা তাঁদেরকে বধা দিলো আর বললো. 
“আমরা তোমাদের বিচ্ছেদের উ পর ধৈর্যধারণ করতে পারবো লা। তোমর! চলে গেলে আমরা ভোঁমাদের পশ্চাতে ধ্বংস হয়ে যাবো ।” এ কথা তাদের মনে 


সু ৪ ৬৪ তাত্বাৰুন 555 


সারা ২৮ 





| করবেন (১৯) এবং আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন । 
১২. এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করো এবং, 
রসূলের নির্দেশ মান্য করো । অতঃপর যদি| 
[তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (২০), তবে জেনে 
(রেখো যে, আমার রসূলের উপর শুধু সুস্পষ্টভাবে 
[শৌছিয়ে দেয়াই আবশ্যক (২১) ৷ 

১৩. আল্লাহ হন. যিনি ব্যতীত অন্য কারো 
ইবাদত নেই এবং আল্লাহরই উপর যেন 
ঈমানদারগণ ভরসা করে। 

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কিছু 
সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শক্র (২২) । 
সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকো (২৩)! এবং 
যদি ক্ষমা করো এবং (তাদের দোযক্রটি)।। 


[নির্দেশ মান্য করো (২৭) । আর আল্লাহ্র পথে 
|ব্যয় করো নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং যাকে 
য় প্রাণের লাল্সা থেকে রক্ষা করা হয়েছে 
(২৮), সুতরাং তারাই সাফল্য লাভকারী । 


১৮. প্রত্যেক গোপন ওপ্রকাশ্যেরজঞাতা,যহা 
সম্মানিত, প্রজ্ঞাময় ৷ * 
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টাকা-২৭. আল্লাহ্‌ আলা ও তার রসূল সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের । 
টীকা-২৮. এবং সে আপন সম্পদকে শ্রশস্তচিত্তে শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় করেছে, 
টীকা-২৯, অর্থাৎ খুশীমনে, দেশ হালাল মাল থেকে সদা দাও! স’দ্কৃহ্‌ দান করাকে আল্লা তা'আলা অন্খৃহবশতঃ 'কর্জ' বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। এতে সাদা প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সাদক্হা্ ক্ষতি, নিশ্চিতভাবেই সে তার গুতিদান পাবে। + 


প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করলো। সুতরাং তারা 
কুখে গেলেন। কিছুদিন পরে যখন তারা 
হিজরত করলেন, তথন তারা রসূনৃল্াহ্‌ 
সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীদেরকে দেখতে পেলেন যে,তারা 
সনের মধ্যে বড় দক্ষ ও ফকীহ (ধর্মীয় 
বিধালাবলীর সুক্্ানী) হয়ে পেছেল। 
এটা দেখে তারা তাপের বিবি ও 
সত্ানদেরকে শান্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত 
পিলেন। আর এ ইচ্ছা করলেন যে, 
তাদের জন্য বায় বন্ধ করে দেবেন। 
কেননা, তারাই ভাদের হিজরতের পথে 
বাধ সেখেছিলো যার এ পরিণাম হলো 
যে,হযুরের সাথে হিভরতকারী সাহাবীগণ 
জ্ঞান ও ফিকৃহয় তাদের থেকে বহুগুণ 
অগ্রসর হয়ে গেছেন ।এপ্রসঙ্গে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে 
স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ক্ষমা করে 
দেবার প্রতি এবং তাদের দোষ.ক্রটি 
উপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহিত করা 
হয়েছে। সুতরাং সামনে এরশাদ করা 
হচ্ছেন 

চীকা-২৪. কারণ, কখনো মানুষ তাদের 
কারণে পাপে এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
নির্দেশ অমান্য করায় লিপ্ত হয়ে ৰসে। 
আর তাতে মশগুল হয়ে পরকালের 
বিষয়াদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উদাসীন 
হয়ে পড়ে। 

চীকা-২৫, সুতরাং সে ব্যাপারে বান 
হও, যেন এমন না হয় যে, ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততিতে মগ্ন হয়ে মহা পুরষ্কার 
হারিয়ে বসবে। 


ঢীকা-২৬, অর্থাৎ আপন সামর্থ্য ও শক্তি 
পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী পালন করো। 





সূরা তাখানুন" সমাণড। 


টীকা-১. "সূরা তালাক্‌' মাদানী । এতে দু'টি রুকু’, বারটি আয়াত, দু'শ উনপল্চাশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ আছে। 
ভীকা-২. আপন উন্মতকে বলে দিন 


চীকা-৩. শানে নুষূল এ আয়াত আবদুললাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আননুমার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তিনি আপন বিবিকে নির্দিষ্ট দিনসমূহে 
ভে্াৎ বজগযাকেক দিনগুলো) তালাক্‌ (রাজন) দিয়েছিলেন বিশ্কুল সবদাত সালালা তা"আালা আলায়হি এয়াসান্যায তাকে 'বাজ-আত' করার (্ীতে 
পুনরায় গ্রহণ করা) নির্দেশ দিলেন। আরো এরশাদ করলেন- “অতঃপর যদি তালাক্‌ দিতে চাও, তবে 'ভুহর' অর্থাৎ কতুস্রাব থেকে পিক থাকা অবস্থায় 
তালাক্‌ দাও ৷" এ আয়াতে স্রীগণ দ্বারা এ সমস্ত স্ত্রী বুঝানো হায়েছে, যাদের সাথে সহবাস সম্পন্ন হয়েছে, যারা আপন আপন স্বামীর সারিধ্যে গেছে; নান 
বালিকা, গর্ভবতী ও হতাশা" (*_-১7 ) নয়।[হতাশা (437) হচ্ছে- এ নারী, যার রজপ্রাব হওয় বাক্যের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, রজ্রাবের 
বয়স শেষ হয়ে গেছে 

যাদ্আলাঃ সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীর জনা ইদ্দত’ নেই । অবশিষ্ট ভিন প্রকারের ন্রীলোকেবই কথা উল্লেখ কা হয়েছে । যদি তাদের খতুসাব না হয়, তাহলে 
তাদের 'ইদত' কতৃস্রাহ দারা গণনা করা যাবে না। 

যান্আলাঃ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে 'ঝতুস্রাব' ( ৮2 > ) কালে তলাক্‌ প্রদান করা বৈধ ৷ এ আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে 
এমনসবস্তীই বুঝানো উদ্দেশ্য, যাদের ইদ্দত 'হায়য' (কতুত্রাব) দ্বারা গণনা করা যায়। তাদেরকে তালাক্‌ দিতে হলে এমন 'তুহ্র' (বা ঝতুসরাবযুক্ত পবিত্রতার 
সময়ের মধ্যে) দিতে হবে, যাতে সে তার সাথে সহবাস করেনি। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অগ্রসর হৰে না। এ ধরণের তালাকুকে 


“তালাক-ই-আহসান' (সৰ্বাপেক্ষা সুন্দর 
১1৮5) 58577 চলত পারা £২৮ 



















































তার স্বামী সহবাস করেনি তাকে একটা স্যরা তালাক্জ্ 

মা তালাক দেয়াকে 'তালাক-ই-হাসান' J) 

(দর তালাক) বলে। যদিও এ তালাক ES ৮৯91210122১ 

রজব অবস্থায় দেয়া হয়। আর 

সহবাসকৃত স্ত্রী যদি 'হায়য্‌ সমপন্ী" না || আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 

হয়, তবে তাকে তিন মাসে তিন তালাক kl দয়ালু, করুণাময় (১)। 

দেয়াও 'তালাহ্‌-ই-হাসান' ৷ ভেদ 

ভালাক-ই-বিদ্*আভঃ হায়যাবস্থায় টি লা 

তালাক দেয়া অথবা এমন (কতুমুত) |>. হে নবী!(২) “যখন তোমরা জাপন ১01৮ 4412 # 
পন্বিত্বস্থায় তালাক দেয়, যাতে তার |তালাক্‌ দাও, তখন তোমরা তাদের ইদ্দতের | TDi 
সাথে সহবাস করা হয়েছে, তালাহ্‌-ই- [সময়ের উপর তাদেরকে তানাক্‌ দাও এবং [ESN BSN 
বিদ'আত এরপর্য়ভুক্ত। অনুরূপভাবে, |ইদ্দতের হিসাব রাখো (৩) এবং আপন HARA 665 
এক 'তুহ্র'-এ৷ তিন তালাকু অথবা [প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করো। 'ইন্দতের ESTEE, 

দু'ভালা একই বারে অথবা দু'খারে [মধ্যে তাদেরকে তাদের ঘর খেকে বের করে SHES 1৬৮১০, র্‌ 
দেয়াও “তালাক ই-বিদ-আত' যদিও এ [দিওনা । এবংনা তারা নিজেরাও বের হবে (8); 55 রে 95 
'তুহরা-এ সহবাস নাহ করে থাকে । [কিন্তু তারা কোন সুস্পষ্ট অশ্রীলতার কাজ এ 2854 
যাস্আলাঃ  “তালাক্‌-ই-বিদ'আত" [করলে (৫); এবং এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত |. 

মাককরহ; কিন্তু তালাক্‌ সংঘটিত হয়ে উস 





যায় এমন ভালাব্দাতা গুনাহগার হয়। 
ীকা-৪. মাস্আলাঃ ত্র জন্য ইদ্দত স্বামীর ঘরেই পূর্ণ করা আবশ্যক গা স্বামীর জনা তালা পা স্ত্রীকে ইদ্দত'-এর মধ্যে ঘর থেকে বের করে 
দেয়া বৈধ, না ওঁ স্বীদের জন্য সেখান থেকে নিজে বের হয়ে যাওয়া বৈধ। 

চীকা-৫. তাদের দ্বারা যদি এমন কোন অবৈধ কাজ সম্পর হবার কণা প্রকাশ পায়, মেটা উপর শান্তি ( এ > ) নির্ধারিত, যেমন মিনা ও চুরি ইত্যাদি, 
তবে এ কারণে তাদেরকে বের হয়ে যেতেই হবে। 

মাস্আালাঃ যদি স্ত্রী অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করে, পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে বেরকরে দেয়া বৈধ । কেননা, সে 'অবাধ্যস্ত্রী (৪১১৬ )- 
এর পর্যায়ে পড়ে। 


যাস্আলাঃ যেই রর তালাক্‌-ই-রাজ'স” অথবা “বা-ইন্‌"-এর ইদ্দতে থাকে, তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া একেনা্েই বৈধ নয় । আর যে নারী ্াহীর 
মৃত্যুর ই্দতের মধ্যে থাকে, সে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বের হতে পারবে; কিন্তু রাত্ি-যাপন করা তার জন্য স্বামীর ঘরেই অপরিহার্য । 


আস্আলাঃ যে রী তালাক ই-বা-ইন্‌ এর ইদতের মধ্যে থাকে, তার ও তার স্বামীর মধ পর্দ থাকা আবশ্যক আর এ ক্ষেত্রে অধিক উত্তম এ হে, অপর 
কোন ্রীলোক তাদের দু'জনের মধ্যে অৱরাল হবে। 


যাস্তালাঃ যদি স্বামী ফাসিক্‌ (গাপাসও, লম্পট) হয়, অথবা ঘর খুব সংকীর্ণ হয়, তরে স্বামীর জন্য সে বাসগৃহ থেকে অন্যত্র চলে যাওয়াই উত্তম। 


টীকা-৬. 'রাজ্‌'আত (তীর প্রতি প্রত্যাবর্তন)-এর ৷ 
টীকা-৭. অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার নিকটবর্তী হয়, 


টীকা-৮. অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইখ্তিয়ার রয়েছে যদি তোমরা তাদের সাথে উত্তবরূগে সামাজিক জীবন-যাপন ও সঙ্গে থাকতে চাও, ভবে 'লাজ'জাত" 
(নির্ারিভ পন্থায় স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ) করে নাও । আর অস্তরে হিতীয়বার তালাক্‌ দেয়ার ইচ্ছা রেখোনা। 

যদি তোমরা তাদের সাথে উল্যকূপ জীবন যাপনে আশাবাদী না হও, তবে “মহর' ইত্যাদি তাদের গ্রাপা পরিশোধ করে তাদের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নাও 
এবং তাদেরকে দুঃখ দিওনা এভাবে যে. 'ইদত'-এর শেষভাগে রাজ আত করে বসবে ৷ অতঃপর তালাক্‌ দিয়ে দেবে! এভাবে তাদের ইচ্দতকে দীর্ঘায়িত 
করে পেরেশানীতে ফেলবে! এমন পন্থা অবলম্বনকরোনা । আর চই 'রাজআ্ত করে কিংবা বিচ্ছেদের গথকে বেছে নাও- উভয় অবস্থায় অপবাদ দূর করা 
ও বিপদ এড়ানোর নিমিত্ত দু'জন সুসলমানকে সাক্ষী করে নেয়া মুক্তাহাব। অতএব, এরশাদ হচ্ছে- 


চীকা-৯. উদ্দেশ্য তাতে তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করাই হয় এবং সত্য-প্তিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র নিদেশ পালন ব্যতীত স্বীয় অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য তাতে না 
থাকে, 


পারা £২৮ | ীকা-১০. মাস্আলাঃ এ থেকে এমর্মে 
দলীলখহণ করা যায় যে,কাফিরদেরকে 
9% 3 91982849545 | পরের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে স্রোধন 


24 BESSY FE 
শা ০ 
নেই হরেতোক্াললাহ্‌ এরপর কোল নতুন নির্দেশ 0) | হি ৰান করে, ইমত: 
প্রেরণ করবেন (৬) । পালনকারীনীকে কট না দেয়, না তাকে 
২. সুতরাং যখন তারা তাদের মেয়াদকাল বাসস্থাল থেকে বের করে নেয় এবং 
পর্যন্ত পৌছার উপক্রম হয় (৭); যখন তাদেরকে পে আল্পাহুর নির্দেশ মোতাবেক 
উত্তমভাবে রেখে দাও অথবা উত্তম পন্থায় পৃথক 4১১০ মুসলমানদেরকে সাক্ষী করে নেয়- 

3405:5585855558 


1 2 ক টীকা-১২. যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতের 
রা বিভিন্ন দু থেকে Ls) Cr এবং যে 


কোন প্রকারের দুঃশচিন্া ও পেরেশানী 











আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী স্থির করো (৯) । এটা ছারা EIS HCAS 
[উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকেই, যে আল্লাহ্‌ ও শেষ I Ent fo osc ACoA ft 
|লিবসের উপর ঈমাল রাখে (১০); এবং যে (55854838578 | বেকেম়ক্তথাকে 

আপ্লাহুকে ভয় করে (১১), আল্লাহ্‌ ভার জন্য দিশ্বকুল সরদার সাল্লায্াহ তা'আলা 
যুক্তির পথ বের করে দেবেন (১২) । আলায়হি ওয়াসারাম থেকে বর্ণিত আছে 


থে, যে ব্/ক্তি এখায়াত শরীফপাঠকরে 
| ১৫৮.%4:45:515251% | আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য দুনিয়ার সব 

৩৫ ye ৮21 ছিধা-ছ্ মুহা ও রোজ- 
BLL | হিজাবে বিভিন্ন কষ্ট থেকে সুজি পথ 
66858502588] হজ লেৰেন। আর এই আয়াত সম্পর্কে 
বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা 
আলায়হি ওষাসা্লাম এটাও এরশাদ 
1 করেছেন ঘে “আমার জনে এমন এক 
=! আয়াত আছেযদি লোকেরা সেটা সংরক্ষণ 


৩. এবং ডাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন, 
যেখানে তার কল্পনাও থাকেনা এবং যেআল্লাহর 




















করে রাখে, তবে তাদের প্রত্যেক চাহিদা ও অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট ৷" 


শানে নুযূলঃ আওফ ইবনে মালিকের সভভানবেদসুশিঞগণ বন্দী করে রেখেছিলো । তখন আওফ নবী করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লামের 
দরবারে হাযির হলেন ।আর তিনি এ কথা ওআরয করেছিলেন, “আমার পুত্রাক মুশরিকগণ বন্দী করে নিয়েছে” তদৃসঙ্গে তিনি স্বীয় অভাব এবং দারিদ্রের 
কথাও কাশ করলেন। বিশ্থকুল সরদার ল্া্তাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- “মনে আল্লাহ তাআলার ভর রাখে, ধৈর্যধারণ করো 
এবং অধিক পৰিমাণে ১২৯৯1 2৮১1 $৯৩ 8 5৪6 0৯০৯ লো হাওলা ওয়া কুওয়াতা ই বিদ্যাহিল আলিম্যল আহীম) পাঠ করতে থাল্সে।” 
আওফ ঘরে এসে তার বিবির একথা বললেন । আর উভয়েই পড়তে আরম্ভ করলেন ভারা পাঠরত আছেন, তখনি পুর এসে ঘরের দরজার কড়ায় নাড়া 
দিলে| শত্রুরা অন্যমনন্ক হয়ে গিয়েছিলো ।এ সুমোদগ সে বন্দী থেকে বের হয়ে পালিয়ে এলো এবং আসার পথে শত্রুদের চার হাজার মেষ সাথে নিয়ে 
এলো । আওফ্‌ ছুযুরের পৰিতরতম দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাস'করলেন ছাগলগুলো তাদের জন্য হালাল হবে কিনা। হর (দঃ) অনুমতি দিলেন :এপরসঙ্গ 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । 


টীকা-১৩. উভয় জাহানে। 






টীকা-১৪. বৃদ্ধা হয়ে যাবার কারণে সে নৈরাশোর বয়সে উপনীত হয়েছে। এ নৈরাশোর বয়স' হচ্ছে এক অভিযতানুযায়ী, পঞ্চানন বছর, অন্য এ? 

আিমতানুষারী, যাট বংসর বয়স। বিশুদ্ধতয অভিমত হচ্ছে- যে বয়সেই 'হায়য’ (রজঃল্রাব) বন্ধ হয়ে যায় সেটাই নৈরাশ্যের বয়স" 

চীকা-১৫. এ'তে থে, সেটার বিধান কি 

শানে নুষুলঃ সাহাবীগণ রসূল করীম সল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ়াাল্লাষের দরবারে আর করবেন, 'হযৃসম্প স্ত্রী লোকদের ইদ্দত তো 

জেনে নিয়েছি, যারা হায়য সম্পন্ন নয় তাদের 'ইদ্দত' কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

চীকা-১৬. অর্থাৎ তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ধা অথবা বয়স তো ্রায্কার হয়েছে, কিত্তু এখনো 'হায়য' আর হয়নি তাদের ইদদত'ও তিন যাস ॥ 

চীকা-১৭. যাস্আলা; গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত" গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যস্ত- চাই লে ইদ্দত' তালাকের হোক, অথবা স্বামীর মৃত্যুর হোক। 

টীকা-১৮. অর্থাৎ এ বিধানগুলো, যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, 

চীকা-১৯. এবং আল্লাহ্‌ তাআলার অব্ঠীর্ণ বিধানাবলী মোতাবেক কাজ করে এবং নিজের উপর যে কর্তব্য অবশ্য করণীয় সেগুলো যাহাতে পাল 

হে সূরা £ ৬৫ ভালাক্‌ 55৪ পারা $২৮ 

ভীকা-২০. যাদ্আলাঃ তালাক্‌-প্দত্ টি রি 

স্ত্রীকে ইদ্দত' অতিবাহিত করা পযন্ত [৪- এবং তোমাদের স্ত্রীদেরমধ্যে যারা ‘হায়য্‌' y রী নর 

সময়ের জনয স্বীয় সাম্য বাসস্থান [|রেজ্রাব) থেকে নিরাশ হয়েছে (১৪), যদি নি eds 

প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা [তোমাদের কিছুটা সন্দেহ থাকে (১৫), তবে EE HGH 

অপরিহার্য। আর এ মেয়াদকালে তার [তাদের “ইদ্দত তিনমাস এবং তাদেরও, যাদের ০ ৮৫, ৫০ 

ব্যয়ভার বহন করাও ওয়াজিব । এখনও “হায়য* আসেনি (১৬)। আর! ৮88 
চারটার 

ডীকা-২১, বসন্থানে তাদের থাকার [তীর মেয়াদ এ'যে, তারা তাদের গর্ভহথ BPI Psa 


সন্তান প্রসব করে নেবে (১৭) এবং যে কেউ 104s 0757742 
১ আকজনহত | Po 
৮৮ 








দিয়ে অথবা এমন কোন কষ্ট দিয়ে, যাতে 
সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৫. এটা (১৮) আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি EA ১৮৫৩১ 
[তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; এবং যে Hs 4179959 রর 
আল্লাহকে ভয় করে (১৯) আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ | OF TLE KE 
টীকা-২৩, কেননা-যখনই তাদের ইন্দত' | মোচন করবেন এবং তাকে মহা প্রতিদান 
পূর্ণ হবে। [দেবেন। 

মাস্ম্মালাঃ গর্ভবতীর বায়ভার বহন করা |৬. ীদেরকে সেখানেই রাখো, যেখানে নিজে 
যেষল জরুরী তেমনি গর্ভবতী নয়-এমন | থাকো, স্বীয় সাযর্যানুযায়ী (২০) এবং তাদের 
হী ব্যয়ভার বহন করাও জকরুরী- চাই [ক্ষতি করো না তাদেরকে সংকটে ফেলে (২১)। 
তাকে 'তালান-ই-রাজদ' দেয়া হোক | এবং যদি (২২) গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য 
অখবা বা-ইন্‌'। 
ীকা-২৪. যাস্আলাঃ সন্তানকে স্তন্যদান 
করা মায়ের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য 
নয়। পিতারই কর্তব্য পারিশ্রমিক দিয়ে | পারিশ্রমিক দাও (২৪) ৷ এবং পরস্পরের মধ্যে] 
দুগ্ধ পান করানো । কিন সন্তান যদি তার লরি 
মা ব্যতীত অন্য কারো স্তনের দুধ পান না 
করে অথবা পিতা দরিদ্র হয়, তখন এমতাবস্থায় দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সন্তানের মা যতদিন পর্যন্ত সন্তানের পিতার বিবাহাধীন 
থাকে কিংবা 'তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ'-এর ইদ্দত' পালনরত থাকে, এমতাবস্থায় তার জন্য সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিয়-মূল্য হণ করা বৈধ নয়: 
ইচ্দতের পরে বৈধ। 

খাস্ষ্মালাঃ কোল মেয়েলোককে নির্ারিত বিনিঘস-সূলোর উপর স্তন্যদানের জন্য নিয়োগ করা বৈধ । 

মান্আলাঃ পর-নারীর তুলনায় বিনিষয়-মূলোর উপর দুষ্পান করানোর জনা সন্তানের জননীই অধিকতর হবদার বা উপযোগী । 

যাস্আলাঃ যদি মা অধিক মূলা দাবী করে, তবে অন্য নারীই উত্তম। 

আল্জালাঃ খে নাবী লালান করে তারই উপর সন্তানকে গে'সল করানো, ভা কাপড়-চোপড় ধোয়া, তৈল লাগানো, তার শাল্য-পালীয়ের আয়োজন করাও 
জক্রী। কিন্তু এসব কিছুর ব্যয়ভার বহন করার দাযিত্ু তার পিতার উপনই বর্তায়। 


যাস্আলাঃ দুধ পান করানোর জন্য নিয়োজিত (ধারী) যদি শিশুকে নিজের (স্তনোর) পরিবর্তে তার ছাগীর দুধ পান করায়, অথবা অন্যান্য খাদোর উপর, 


টীকা-২২. এ তালাকুপ্রাপ্ত ্্রীগণ 











সুরা £ ৬৫ তালাক ১০০৭ 





[সংগতভাবে পরামর্শ করো (২৫); অতঃপর যদি 
পরস্পর সংকট সৃষ্টি করো (২৬), তবে স্ববিলঙ্বে। 
[তার জন্য অন্য নারী পাওয়া যাবে, যে দুধ পান 
[করাবে। 

৭. সামর্ঘ্যবান (২৭) যেন স্বীয় সামর্থ্যোপযোগী 
ব্যয় করে এবং যার উপর তার জীবিকা সংকীর্ণ 


[তাদেরকে মন্দ মার নিয়েছি (৩০)। 
>. তখন ভারা তাদের কৃতকর্মের অশুভ 
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রাখে, তাহলে সে পারিশ্রমিকের উপযোগী 
নয়। 

চীকা-২৫. লা পুরুষ স্ত্রীর বেলায় 
সংকীৰ্ণতা প্রদর্শন করবে, না স্ত্রী উক্ত 
ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে। 
চীকা-২৬. উদাহরণ স্বরূপ, মা যদি 
অপর কোন নারীর সমান বিনিময় মূলোর 
উপর রাজি না হয় এবং পিতাও বেশী 
দিতে না চায়, 

চীকা-২৭. তালাক্প্রদত্ ্বীদেরকে এবং 
প্তন্যদানে নিয়োজিত নারীদেরকে 
চীকা-২৮. অর্থাৎ আর্থিক সংকটের 
পর 

টীকা-২৯. এটা দ্বারা পরকালের হিসাব 
বুক্ধানো হয়েছে; খা অনৃষ্ঠিত হওয়া 
নিশ্চিত। এ জন্য 'অভীঙকাল' বাচক 
ক্রয় দ্বারা তা বিবৃত হয়েছে। 
টীকা-৩০. জাহান্নামের শান্তির, অথবা 
দুনিয়ায় দুর্ভিক ও হত ইত্যাদি বিপদে 
আত্তাত করে। 

চীকা-৩)১. অর্থাৎ 'সম্মান' হচ্ছে রসূল 
করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৷ 
টীকা-৩২. কৃফর ও অজ্ঞতার 
টীকা-৩৩. ঈমানের ও জ্ঞানের 
টীকা-৩৪. জান্নাত, যার নি'যাতসমূহ 
স্থায়ীহবে: কখনোনিঃশেষ ওবন্ধহবেন।। 
চীকা-৩৫. একের উপর অপরটা। 
অভোকটার ঘনত্ব পাচশ বরের পথ । 
আর প্রচ্যেকটার দূরত্ব অপরটি পর্যন্ত 
পাচ বংসরের পথ । 

ঢীকা-৩৬. অর্থাৎ সাতটি যমীন 
টীকা-৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশ এ সবটিভেই প্রচলিত ও কার্যকর 
রয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, জিবরাঈল 
আমীন আস্যান থেকে ওহী দিয়ে পৃথিবীর 
দিকে অবতীর্ণ হন। % 





* সূরা তালাক" সমাগত । 


ঢীকা-১. “সুরা তাহ্রীম' মাদানী; এতে দু'টি রুকু’, বারটি আয়াত, ৃ'শ সাতচরিশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ রয়েছে। 

চীকা-২. শানেনুযুল $ বিশ্বকুল সরদার সাসা্লাহ তা'আলা অলাগহিওয্াপল্াম হযরত উদ মু'মিনীন হাফসাহাদিয়া্াহতা'আলা আন্হার ঘরে তাশরীফ 
আনয়ন করলেন । তিনি হুযুরের অনুমতি নিয়ে তার পিতা হযরত ওমর রাদিযানলাু তা'আলা আন্হকে দেখতে গেলেন। হুযুর হযরত মারিয়া ক্ব্তিয্নাকে 
খেদমতের সুযোগ দান করে ধন্য করণেন। এতে হযরত হাসার মন ভারী হলো । হুযূর তাকে সত্তু্ করার জন্য এরশাদ ফরমালেন, “আমি মারিয়াকে 
নিজের উপর হারাম করলাম এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, মামার পর $্মতের শাসন ক্ষমতার মালিক হযরত আবূ বকর ও ওমর হবেন। 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহুমা)। এটা শুনে তিনি খুশী হলেন। আর অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি সমন্ত আলোচনা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে 
শুনালেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করাহয়েছে যে, যে তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন র জন্য হালাল করেছেন অর্থাৎ মারিয়া 
কি্ন্তিয়৷, তাকে আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিচ্ছেন আপন রিবিগণ (হাফ্সাহ্‌ ও আয়েশ রাদিয়াল্লাহু ভাআলা আনুহমা)-এর সন্তুষ্টির জন্য? 
এ আয্মাতের শানে বৃষুলের প্রসঙ্গে অন্য একটি অভিমত এটাও রয়েছে যে, ডস্মুল সু'নিনীন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের নিকট যখন হুযুর তাশরীফ নিয়ে যেতেন, 
তন তিনি হুযুরের সু মধু পেশ 








তল এ ভান [সুরা ৬5 তি Sor লহ 
কিছুক্ষণ বেশী অতিবাহিত হতো । এটা সুরা তাহ্রীম 

হযরত আয়েশা ও হাফ্সাহ্‌ রাদিয়'্রাু 

তা'আলা জানুহমার নিকট অসহ্য হলে 1৬ 2 5) PEs 

৯০৯ ES জি SAUTE) 





ভারা প্রস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গহণ উর ব্য 

সূরা তাহ্রীম আল্লাহ্‌র নামে আরম, মিনি পরম আয়াত-১২. 
করলেন বে তুর তাপরীফ নিয়ে এলে [নাট লয়ালু, করুণাময় (১)। ক্ুকু'-২ 
এভাবে আরয করা হোক যে, “হকের 























বরকতয্বয়, মুখ খেকে “মাগাযীর' কুক” - এক 
২১0) বন্ধ আসছে” 

222 জি ১. হেঅদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)!আপনি 

আপজন্দনীয় ছিলো। সুতরাং তাই করা নিজের উপর কেন হারম করে নিচ্ছেন এ 








বস্তুকে, যা আল্লহ আপনারজন্য হালাল করেছেন 29 এ Se 
ছলে ১১০৫০১১৯১০৪ (২)? আপন বিবিগণের মনুষ্টি চাচ্ছেন । অর OBE 
“আমাৰ নিকট তো মাদা-ফীর নেই। | রাহ ক্ষমাশীল, রালু! 
যযনাবেরঘরে আমি মধু পান করেছি। | ২- নিশ্চস্স আ্রাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের A দল 


স্টো আমি নিজের উপর হারাম করে [শপথগুলোর পতন (সেগুলো থেকে মুক্তিলাডের 
নিচ্ছি।“উদ্দেশা এযে, হযরত হয়নাবের | ব্যবস্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন (৩) এবং 
সেখানে ‘মধু’ পানের বান্ততার কারণে | আল্লাহ্‌ তোমাদের মুনিব এবং আল্লাহ জ্ঞান ও 
(তোমাদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং | প্রজ্ঞাময় । || 
আমি সু পানই বর্জন করছি ।' এপ্রসঙ্গে | ৩. এবং যখন লবী আগন এক বিবি (৪) 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। | একটা গোপন কণা গোপনে বলেছিলেন (৫ 
টীকা-৩. অর্থাৎ কাক্‌ফারা ৷ সুতরাং | অতঃপর যখন সে (৬) ত প্রকাশ করে দিলো, 
আপনি মারিয়াকে সেবা করার সুযোগ | আর আল্লাহ্‌ও তা নবীর নিকট প্রকাশ করে: 
দান করে ধন্য করুন, অথবা মধু পান ১ 
করে নিন। অথবা 'শগথগুলোর পতন' ৪1০০৮ 
(সেগুলো থেকে মুক্তিলান্ের উপায়) নির্ধারণ ছারা এটাই বুঝায় যে, শপথের পর “ইনশআ্লাহ' বলা হোক! যাতে সেটার পরিপন্থী কাজ করলে ‘শপথ 
ভঙ্গ'( =>) নাহয়। 

হযরত মুক তিল থেকে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার সারা তা'আলা আলায়হি ওালল্লম হযরত মায়াকে “হারাম করা" (£৯: )-এর কাফ্‌ফার স্বরূপ 
একটা ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন। 

হযরত হাসান রাদিয়ান্যাহ তা'আলা আল থেকে বর্ণিত যে. যর কাফৃফরা প্রদান করেন নি। কেননা, তিনি তো মাগুর (নিষ্পাপ) । কান্ফারার নির্দেশ 
উওকে শিক্ষা দেয়ার জনাই । 


শালআলাঃ এ আয়াত দার প্রমাণিত হলে যে, হালালকে নিজের উপ হারাম করে নিলে তা 'শপথ' হয় ঘায়। 

চীকা-৪. অর্থাৎ হযরত হাফ্সাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু আন্হা)। 

ভীকা-৫. মারিয়াকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার কথা এবং ডদৃসঙ্গে এ কথাও এরশাদ করা শে, 'এটা কারো নিকট প্রকাশ করোনা 
ীকা-৬. অর্থাৎ হ্যরত হাফ্সাহ্‌ হযরত আয়েশাকে (রাদ্যান্লাহু তা'আলা আন্হুমা) 
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ভীকা-৭. অর্থাৎ মারিয়াকে হারাম করা ও *শায়খাঈন (হযরতজাব্‌ বকর ও হযরত ওমর রায়না তাআলা আনহযা)-এর খিলাফতের প্রসঙ্গে যেই দু'টি 
কথা এরশাদ করেছিলেন, তন্মধ্যে একটা কথার উল্লেশ করেন যে, "তুমি এ বথাটা প্রকাশ করে দিয়েছো" এবং অপর কথাটা উল্লেখ করেন নি ॥ হযূরের 
বদান্যতার এ মহান শান ছিলো যে, পাকড়াও করার ক্ষেত্রে কিছু নিষয় এনে গেছেন। 

টীকা-৮. হযরত হাফ্‌সাহ রাদিয়াল্া তা'আলা আনহা। 

ডীকা-৯. সবার নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। এরপর আল্লাহ্‌ ভা'আলা হযরত আয়েশা ও হাছুসাহ্‌কে (রাগিয়ান্থাহ আ্হমা) সম্বেধন ফরমাচছেন-_ 

চীকা-১০. এটা তোমাদের উপর ওয়াজিব । যেহেতু, 

ভীক্ষা-১১. কারণ, তোমাদের নিকট এ কথ’ পছন্বীয় হশো, যা বিশ্বকুল সরদার সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের নিকট অপছন্দনীয় । অর্থাৎ 


মারিতাতে মূ 
কতজন ক বল 
টীকা-১২. এবং পরস্পর মিলে এহন 


|দিলেন। অতঃপর নবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত 4) পৰ্থ৷ অবলম্বন কো, যা বিশ্বকুল সরদার 
সাাললা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
অসষ্টির কারণ হয়। 
ভীকা-১৩. মারা আল্লহ তা'আলা ওভার 
রসূল বিশ্বকৃল সরদার সাল্াল্লাহ্‌ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুগত ও তার 
সনি অৱ্বেষণকাটী হয়, 

ঢীকা-১৪. অর্থাৎ অধিক ইবাদঙকাৰী। 
চীকা-১৫. এটা হচ্ছে সতর্কাবালী পবিত্র 
বিধিগণের জন্য যে, যদি তারা বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে দুঃখ দেন, আর হুযুর 
আনওয়ার সারাল্লহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাংাম তাদেরকে তালাকুদিযেদেন, 
তবে ছু আনওয়ার সান্তা তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন করুণা ও অনুগহত্রমে আরো 
উত্তম বিবি দান করবেন। এইসতর্কবাণী 
থেকে পিত্ত বিৱিগণের উপর বিশেষ 
প্রভাব প্রতিফলি৩ হলো । আর ভারা 
বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাামের সেবা করার 
সৌভাগাকে সমস্ত নি'মাত অপেক্ষাও 











পরিবারবর্গক এ আপ্তন থেকে রক্ষা করো (১৬) IG sl 
[যার ইন্ধন হচ্ছে যানুয (১৭) ও পাথর (১৮), যার [EE TC 


9৬ রি ভাদেরকে তালাব্‌ দেপনি। 

টীকা-১৬. আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ভার 
বস্লের আনুগতা অবলঙ্নন করে, 
ইবাদতসমূহ পালন করে, পাশাচার থেকে 
দিত রয়ে, পরিবার-পর্িলণকে সরষের প্রতি পথ-খদর্শন ও মগজে বাধা দান কে এবং তালেরকে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিয়ে। 

ঢীকা-১৭. অর্থাৎ কাফির 

উকা-১৮, অর্থাৎ বোও্‌ ইঙ্যাদি। উদ্দেশ্য এ যে, জাহান্নামের আগুনেরতাপ খুবই কট । আর যেভাবে দৃনিয়ার আগুন কাঠ ইত্যাি দারা জ্বলে, জাহান্ামের 
আনুন এসব বু দ্বারাই জলে, যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। 

চীকা-১৯. যারা অভি মদবৃত ও শক্তিশালী এবং তাদের স্বভাবে দয়াই নেই 


ডাকা-২০. কািরদেরকে, দোযখে প্রবেশের মুহূর্তে বলা হবে- যখন তারা দোযখের আগুনের কঠোরতা ও সেটার শান্তি দেখতে পাবে। 








টীকা-২১. কেননা, এখন তোমাদের জন্য কোন বাহানা-অজুহাতের অবকাশ বাকী থাকেনি; না আগ কোন ওযর-আপত্ত গ্রহণ করা হবে । 


টীকা-২২. অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা । যার প্রভাব তাওবাকারীর কার্যাদিতে প্রকাশ পায় এবং তার জীবন আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী দ্বারা আবাদ হয়ে যা 
আর সে পাপাচার সমূহ থেকে বিরত থাকে। 


হযরত ওমর রাদিয়াল্লাছ তা'আলা আনহু 
এবংঅন্যান্য সাহাবীগণ বলেন, 'তাওবা- 
ই-নসুহ্‌ হচ্ছে এ যে, তাওবা করার পর 
তাওবাকারী আর গুণাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন 
করবে না, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ 
পুনরায় স্তনের মধ্যে প্রবেশ করেনা । 
চীকা-২৩. 'তাও্ডবা' কবুল করার পর 
চীকা-২৪. এতে কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এ দিনটি তাদের লাঞ্ছনার 
দিন হবে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযুরের 
সঙ্গধাদের সন্থানের; 

টীকা-২৫. পুল সিরাতের' উপর । আর 
যখন মুমিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকদের 
নূর নিভে গেছে, 
টীকা-২৬, অর্থাৎ সেটা স্থায়ী রাখো, যেন 
জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত স্থায়ী হয় 


টীকা-২৭. তরবারি দ্বারা! 


ঢীকা-২৮. কঠোর কথা, সুন্দর উপদেশ 
এবং শক্তিশালী প্রষান দ্বারা 

টীকা-২৯, এ মর্মে যে, তাদেরকে তাদের 
কুফর ও যু'মিনদের প্রতি শত্রুতার জনা 
শান্তি দেয়া হবে। আর এ কুফর ও শক্রতা 
থাকা সততে তাদের বংশ এবংসু'মিনগণ ও 
আল্লাহ্র নৈকট্যপ্াপ্ত বান্দাদের সাথে 
তাদের ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা তাদের 
কোন উপকার করবে না 


চীকা-৩০. দ্বীন-এর ক্ষেত্রে অর্থাৎতারা 
কুফর অবলম্বন করেছে। হবরত নূহ 
আলয়হিন্‌ সালামের স্ত্রী "ওয়াহিলাহ 
(4912) তার সম্্রদায়কে হযরত নূহ 
আলায়হিস্‌ সালাম সম্পর্কে বলতো যে, 
তিনি উন্মাদ । আর হযরত ৃত আলায়হিস্‌ 
সালামের ওয়াইলাহ' ( ০5) 
স্বীয় মুনাফিকীকে গোপন করতো । আর 
যে-ই মেহমান ভার নিকট আসতো আগুন 


সূরা ৬৬ তাহ্রীম 
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ত হে কাকিরগণ! আজ বাহানা তৈরী করে| 


[না (২১)। তোমরা এ প্রতিফল পাবে, যা], 


তোমরা করতে! 
চু’ 
৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র প্রতি এমন 


(২৯)-নৃহের স্ত্রী ও লৃতের স্ত্রী; তারা দু'জনই 
[আমার বান্দাদের মধ্যে দু'জন আমার নৈকটো্যের 
পযুক্ত বান্দার বিবাহে ছিলো । অতঃপর তারা 
[তাদের সাথেবিশ্বাস ডঙ্গ করলো (৩০)। সুতরাং 
[তারা (হযরত নুহ ও হযরত লৃত) আল্লাহ্র 
|সম্থুখে তাদের কোন কাজে আসেনি এবং বলে 
দেয়া হলো (৩১), তোমরা উভয় নারী জাহান্নামে 
প্রবেশ করো প্রবেশকারীদের সাথে (৩২)। 
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জ্বালিয়ে আপন সম্প্রদায়কে তাদের 
আগমনের সম্পর্কে অবহিত করতো। 





চীকা-৩১. তাদেরকে, মৃত্যুর সময় অথবা ক্য়ামত-দিবসে । (আর 'অতীতকাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে) নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবার প্রতি 


লক্ষ্য রেখেই । 


ভীকা-৩২. অর্থাৎ আপন সম্প্রদায়ের কাফিরদের সাথে। কেননা, তোমাদের ও এ নবীগণের মধ্যে তোমাদের কুফরের কারণে সম্পর্ক বাকী থাকেনি। 


ীকা-৩০. যে, তাদেরকে অপরের অবাধ্যতা কোন ক্ষতি করতে পারে না- 
চীকা-৩৪. বার নাম আসিয়া বিনতে মুযাহিম। যখন হযরত মুসা আলায়হিস সালাম যাদুকরদেরকে পরাজিত করলেন, তখন এআমিযা তার উপর ঈমান 
নিয়ে আসলেন। ছিরআউনের নিকট এ সংবাদ পৌছলো। তখন সে তাকে অসহনীয় বষ্ট দিলো। তার হয় ও পদদয়ে চারটা পেরেক ঠুকে দিলো । ভারী 
চাকি (পাথর) ভার বুকের উপর চাপিয়ে দিলো এবং উতত রোদে নিক্ষেপ করলো যখন ফিরতআউনের অনুসারীরা ভার নিকট থেকে সরে পড়তো, তখন 
ফিরিশৃতা তাকে ছায়া দিতেন। 
ীকা-৩৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
বাসস্থান, যা জান্নাতে প্রস্তুত রয়েছে তা 
ও ভার সামনে প্রকাশ করলেন এবং ওর 
ELIE | বুশীতে ফির'আউনের নির্যাতনসমূহের 
95095060135 3 | কট ভর নিকট সহজ হযে গেলো? 
0367302050380 ২ | চীকা-৩৬, ফির'আউনের কর্ম" দারা 
পির: হয়ত তার শি, কুফর ও যুল্ম-নির্যাতন 
বুঝানো উদ্দেশ্য অথবা তার সানিধ্য। 
[লোকদের থেকে যুক্তি দান করো (৩৭) । ভীকা-৩৭.. অর্থাৎ ফির“আউনের 
১২. এবং ইম্রানের & কন্যা মার্য়াম, * * এস ধর্মাবলম্বীদের কবল থেকে । সুতরাং সার 
[নে আপন সতীতবকে রক্ষা করেছিলো। তখন ও ও ? || এ পর্ন বুল হয়েছে এবং আল্লাহ 
|আমি তাৰ মধ্যে আমার নিকট থেকে “রহ চর তাআলা তার কহ কজ্ত করলেন । আর 
| ফুকার করেছি এবং সে আপন প্রতিপালকের এ ইবনেকা়সান বলেন যে, তাকে জীবিত 
|বাণীসমূহ (৩৮) এবং ভার কিতাবসযূহের (৩৯) 2 | উঠিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। 
|সত্যায়ন করলো এবং অনুগতদের অন্তর জীকা-৩৮. প্রতিপালকের 'বাদীসমূহ' 
[হর তি দ্বারা “শরীয়তের বিধানাবলী’ বুঝানো 
আানাযিল - ৭ হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
বান্দাদের জন নির্ধারণ করেছেন । 
চীকা-৩৯. 'কিতাবসমৃহ' দ্বারা এ সব কিতাব বুঝানো হয়েছে, যে গুলো নবীগণ আলায়হিমুল সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো । গর 
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5 ইমরান দু'ন। একজন হলেন- হযরত মুসা ও হযরত হার আলায়হিমাস্‌ সালাম-এর সানি পিতা । ভার বংলীয় শজরা হচ্ছে এপ ইমান ইবনে ইয়াস্হার 
হনে ফাহস্‌ বনে লা-ডী ইবনে যা কু বলে ইসহাকু ইবনে রাহী আবু সালাম 
দ্বিতীয় ইমরান হলেন ইমরান ইবনে মালা, হযরত মায়ার পিতা, হযরত ঈসা আলায়াহস্‌ সালামের নানা ছাদের পাব বংশীয় রা এ্সপঃইসরান ইবনে 
মাসান ইবনে আদির ইলে আবী হুদ দলে সা বিল ইবনে সা সিশ্াল ইসে ই ই উপা ইল উদ ই্নে সী-শাক ই খ' ক হৈলে ইয়ুলাস ইবনে 
শামা ইবনে ইন ইন সান ইৰলে ইশা ইবনে রাজী ইবনে সুলায়মান ইনকে দাউদ ইবনে ঈশা নে আভীগ ইবনে সলমন ইবনে ই ‘ইৰ ইবনে মামশূন 
ইৰানে “তামা ইবনে দাম ইবনে হাযাদাম ইবনে ফারিয ইবনে ইয়াহদ ইবনে া'কুব ইবনে ইসহাক্‌ ইবলে ব্াীম আলায়াহসস্ সালা তোকষসীর-ই-হল বয়ান) 
ইরা স্থানে এক হাজার আট বছরের ব্যবধান রয়েছে। (তাফসীর ই.কবীর- তাকদীর $ ৩র খও) 
এখান ডি ইল কথা বৃন্ণালো হয়েছে, হর সস আপাহহদ্‌ সালামের নালা কেননা, সামনে “হা হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। তোফসীর-ই-সঈমী)। 

৪% হযরত আনাম, হর ভায়া, হাত আয়েশা ও হযরত খাজা (রিয়ার আলা) -এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? 
এতে মত বিরোধ রয়েছে শে, উপনোক মহিলার মে কে শ্রেষ্ঠ! কোট কেউ ালছেন যে, হযরত মন শট কারণঃ 
এক) সুজা আল ই-ইমন্মালে একাল হযেছে যে, হে) মাদাম জাহানের ারীদের দহ উত্তম । সেখানে “জাহান” শব্দটা ব্যাপক । সেটাকে লিজ আমন্ড 
খাল সীমা জবা যাৰে শা । 
ছুই) ইলে জনী হত দিপা কালা না খেকে সর্শনা করেছেন ছে, হন আলাযছিস্‌ গা সালাম এরশাদ করমায়েছেন- “হে ফাতিমা! 
কৃমি আবাস ব্যতীত অবশি সমস্ত জাতী মহিলাদের সরদার” 
তিন ইবনে যার হত স্রাব আসা রিমা “দলা আলহমা থেকে বর্ন করেছেন- হু আআলামাহিস্‌ সালাম এরপাদ রমায়েছেন- জারাতী 
মহিলাদের সরদার হচ্ছে মারযাম । অতঃপর ফাতিমা, অতঃপর খাদীজা, অতঃপর পিয়া (কিরতাউনের রী) । 
চাৰ) ইন আৰ ায়বাহ্‌ ইৰনে ভাহল খেকে বৰ্ণনা করেছেন- হুযুর জালায়হিস্‌ সালাম এরশাদ করমায়েছেন- ইটের উপর আরোহণকারী নারীদের মধ সর্বাপেক্ষা 
উত্তম হচ্ছে রাশ ব'শৌয় এ লারীগণ, ান। আপন সন্তানদের প্রতি দ্েহপরায়ণ ও স্বামীদের হিতাকাংবী। আর যদি আমার অনুসন্ধানে এ কথা সৃস্পষ্ট হতো যে, 
আরাম বিনতে ইমরান উটের উপর আরোহণ করেছেন, তবে আমি ভর উপর কাউকে ষ্ঠ দিতাম না 





সুরা £ ৬৬ তাহ্রীম ১০১২, পারা ১২৮ 
(** পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 


পচ) হয সায়া হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের মাতা আর জন্য মহিলাদের. নবীর ঘাতা হবার সৌভাগ্য হয়নি । 

ছয়) হযরত মাম পির শৈশবে কথা বলেছেন। অন্যান মহিলাদের সেই সৌাগ্য হয়নি। 

সাত) হযরত যার্যামের লালন-পালন মহান প্রতিপাকই করেছেন; আর অন্যানাদের করেছেন ভা মাতাপিতা। 

আট হযরত মাৰ্যামের নিবট জাতের ফলমূল এসেছে: অন্যান্য নাহীদদর নিকট তাআসেনি। 

লয়) হল আবহ হয বৰ) ও নাস! (তর ক্র) থেকে পৰি ছিলেন; কি অন্যান মহিলাদের মধো এ বৈপিয নেই 

এসব দৃষ্টিকোণ থোকা গেলো শে, হব সবাই শ্রম । 

কউ কেও বলেছেন হত জাতি সত্তা হাত আপা সই হর শা লা পামিয ক আল আন 2১ আসাম বং পা ও 

পরী সম নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । খোদ মহান পাক্পালক এরশাদ যামাছেন- ১৩-3) ৮৯৫৫ 

নৰী (সুরা আলায়হি ওয়াসাত্যাম) এর পরিবারের নাগগণ! তোলা অন্য কোন Ee 

ফাস 1১২৮১৯87545 A CRC pi Br tee LS: 

অর্থাৎ "হে মাহবুব (পাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ পরিবারভূততরা! মহান প্রতিপালক চাচ্ছেন যে, তোমাদের থেকে সব ধরণের অপবিব্ দুর করবেন 

এবং তোমাদেরকে যাহির ও বাতিন- উভয় দিক দিয়ে খুৰ পৰি করান” 

হযরত সানা হত ইমরান: দো লো, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু হর ফাতিমা (দয়াল আন্‌হা) তো জিন্‌ ও ইন্সানের সরদার সারাহ লয় 

আদরের কলিজার ঢুকা, হযরত আগা মুরভাদার পাব রী, শহদালে সরদারহ়হযরত হান ও হৌসাদন দারা আনহম)'-এরহ সম্মানত যত; এ 

লোন কিছু যত সা্যাদের মধ্য নেই। > 

এখন প্রন জাগে ছে, আল্লাহ্‌ তা“আলা হত মানের সঙ্গে যে এমপাপ লগা ২০১০০১ ৮৮৩০ ৯০50 (এবং ভিন হেলান 

তা সমত ক্াযালেৰ লাউ ানোলী কাবেছেন ) এক আর্থ কি? এর জবাব এ 4৩১, দন সক সদা সম্পর্কে এরনাল শারেছেন- 
এ উনি 40155 উ5 জবা লে বলী ইশ্ৰাঈল! তোমাদের জামি লক জাহানের উপর রে দিয়েছি ) সৃতক্মাং এ সুপ মাত 

আহ দাড়াবে এই- জেসন 2 যুগে বলী উল অন্যান সদায় পেকে উত্তম ছিলো, তেমনি যুগের সত নারী অপেক্ষা হযরত যাবা ষ্ঠ ছিলেন 

ছড়া, রত সার নিক মি জারাতী মসুল এসে থাকে, বে হর াপাহিসসালাকু পালার শোশামনেজকে জারাতের পালি পান কালো হছে: 

আর সেখানকার নি'মাতসমহও আহার করানো হয়েছে। হাদীসসমূহে খেকে খমাণিত হলো মে, এক পেয়ালা পানি থেকে গৌদশ পিপাসার্ সাহাবা কেরাযকে পনতপ্ত 

করা হয়েছিলো । এক রস দুখ খেকে সর সাহাবী পান করে পিতৃ হয়োছিলেন। হযরত জাবির রাদিয়াপ্রাহ ন্হর ঘরে মাত চার সের যব খেকে সণ সেলা 

ব্যহিলী, বরং সমন্ত মদীনাবাসী পরিতৃষট হয়েছিলেন । পানি, দুধ, যাংস ও আটা কোখেকে এসেছিলো! হুর আা়হিস সালাম সেগুলোর সম্পর্ক জারাতের সাথেই 

করে দিয়েছিলেন । এগুলো সেখানকারই নি'মাত ছিলো। 

আর যদি হযরত মার্যামের লালন পালনের দায়িত্ব হযরত যাকারিয়া ভালায়াহস্‌ সালাম নিছে থাকেন, তৰে হযরত ফাতিহা যাহ্রা তো নবীকুল সরদার যু মুহাস্বদ 

জা সা তা“আলা আলায়হি ওযলালনের কষোলেই পালিত হয়ছিলেন। 

আর যাদি হযরত মা হত দা জালায়হিস গা সা হন, তবে হযরত ফাতিমা যাহ্রা তো হয জআলাজাহস্‌ সালাম কন্যা ছিলেন এবং হুর দঃ)-এর 

বংশ সা উই সা রাত হছে 

আব খাদি হত মা পাচ ফিরিপ্তাপণ কথা হলে খান, তবে হযরত আলা লিখা ভা“ আশ্থাক্ে হযরত দিরাই লালা করেছিলে 

তথা, সাময়িক 5: শর্ত এসব মাহলাদের ভাল জুটোহলে। আৰ হযরত মাসের শেঠ হচ্ছে আহক হলেবে। ও 

হ়রত্বাতিল বন করেছেন যে. চারজন সহিলাই সাব জাহানের নারীদের সরনার-১) ফু বিনতে ইমরান, (২) জাস বিনতে মাহিম রানের কী), 

৩) শী বিলত খাদ এবং) তি বলতে সুহাস দাহ ভালা আশি সারা ভালে খে অধিক  হলেশ হত তথা 

হা (লিয়াম তালা আন) 

অনু, ইননে জারা ইবলে সা লাল থেকে বনী করেছেন- আমাকে হু আলায়ছিলদ সালাম এপদ লা “আসাম দেন সমন 

শেঠ ছিলো, খাদীজাও তেমনি আমাৰ উচ্মতেৱ সম নারীর ম্যে উত্তর । 

অনুস্ণপজ্ৰে, হুযুর আলায়হিস স্পা এরশাদ ফবমায়েছেন- আসি তোমাদের মধ্যে দু'টি কলত নল মাচ্ছি- রকিব ও সামার বংশজগণ । এ ছুটি আলাদা 

হবে লা শেষ পৰ্যন্ত আমার নিকট 'হাওয'-এর পাশে এসে যাবে । 

হযরত আনছার বকছে অপবাদ দের হলে হযরত ঈসা আানায়ারিস্‌ সালামকে শিশু অনা বাকশক্তি দানে ভার পিতা ও বক সাচ্াদান ৱাল 

হয়েছিলো, হযরত ুসুফ আলায়হিস্‌ সালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে একটি যী শির মাধ্যমে ভার চারিঝিক পৰিত্াকে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিনু 

লই আ্রাহর মাহব্বের বৰা হযরত আয়েশা সিশীক্র বিরুদ্ধে অপবাদ দেগা হলো তখনো তো কোন দুখপা শিশু কি কো বৃক্ষ কিংবা কোল পাথর 

[কা কা ইত্যাদিকে বাক্শক্তি দান করে সাকা প্রদান করান সত ছিলো কু তা করা হয়নি: বরং মহান পরাতিপালক িঙ্গেই ভার পাবা, চাবারক 

লিপ ও জারাতী হবার কয এনে দিলেন বে, ু-ই-সুা-গ ম্যে আট ব্যাড নভীর্ করলে, জেলার মধ্যে নর পৰি চরিত্রের ঘোষশা 

িয়োছেন। আর জপবাদদাতাদেরকে, বরং অন্ত সন্দেহ পোষপকারীনেরকে, নীরবতা পালনকারী অর্থাৎ অপবাদের খত খেকে যারা বিবত ছিলো 

ানেরকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে ও অপবাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। 

এ ব্যৱধান কেন ছিলো? এটা সর্মদারই ব্যবধান প্রকাশের জন্যই ছিলে। এ খেকে খায়েশ সার ষঠতু হযরত নিবি য়ামের পর নিশান রানি 

হলো ফে, বিবি মাত্যামের পৰিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছে দুদ্ধপায়ী শি আর ত্য আয়েশার পক্ষ সাকা দিচ্ছেন খোদ রাঝুল আলাখীক। হ্যা) 

তোফনীক-ই-নঙমীঃ ওয় খও) 

৪5 রা তাহা মা 
৯৯৯ আটাবিশতিত পারা সমাপ্ত। 




























উনত্রিংশতিতম পারা 


চীকা-১, 'সবাতুল্‌ল্‌ক' মর; এতে দু'টি কক্‌’, বত্রিশটি আয়াত, তিনশ ব্রিপটি পদ এবং এক হাজার তিনশ তেরি বর্ণ আছে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- সরা মুলক’ সুপারিশ করে (ভিরমিনী ও আবু দাউদ) ৷ অন্য এক হাদীসে আছে; রস্লুলাহ্‌ সান্লা্রাছ আলায়হি ওয়াসাত্ামের 

সাহাবীগণ এক জায়গায় বু খাটালেন। সেখানে একটি কবর ছিলো; কিনতু সেটা তদের ধারণায় ছিলো না । ও কবরবাসী সূরা মৃলক' পাঠ করছিলেন। 

শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বরাটাই পাঠ করলেন। 
el অতঃপর তাবুধারী সাহাবী নবী করীম 

না জে সাাল্লাহুআলায়হিওয়াসাল্লাহেরদরবারে 


হাযির হয়ে আর করবেন, "আছি এক 
গেট অন্খাটিেছলা ॥ 
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| সূরা মূলক ] আল্লাহর নামে আর যিনি পরম য়া উদার দন 
অকী দয়ালু, করুণাময়. (১) । এনকি, পূর্ণ সূরাটাই তেলাওয়াত করে 











8১812 ফেললো" বশ্বকুল সরদার সাল্লায্াহ 
ক তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
১. বড়ই কল্যাণময় তিনি, যার মুঠোর মধ্যে নিক ন 
রয়েছে সময বিশ্বের রাজত্‌ (২); এবং তিনি 45400525045] করলেন, “এ সা হচ্ছে 'আাি'আহ' 
প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান; 





(বাধাসৃষ্টিকারী, রক্ষাকারী) ও 'ন্ভযাহ' 
(নাজাতদাতা)। এটা কবরের আযাব 
থেকে মৃক্তি দেয়" (তিরমিযী শরীফ। 
১ | ইখামভিরমিধী সেটাকে 'রীব' পর্যায়ের 
(তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম (8) (পা | হাদীস বলেছেন।) 
এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষষাশীল; ৩ ০০৬৯১ 
সন্মান দান করেন, যাকে চান অপমানিত 
EEE করন! 
[কি পার্থক্য দেখছো (৫)? সুতরাং দৃষ্টি উপর. ৩5১৮ | টীকা-৩, পাৰ্থিব জীবনে- 
[দিকে উঠিয়ে দেখো (৬) তুমি কি কোল ক্ৰুটি sR |e 
[দেখতে পাচ্ছো? ন 
৪. অতঃপর আবার দৃষ্টি উপরের দিকে করো oe HEE টা, 

দৃষ্টি তোমার দিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে i 85৯ | চীকা-৫. অৰ্থাৎ আসমানগুলোর সৃষ্টির 
Si পিপল 
সি ll: তিনি কেমনই মজবুত, শক্ত, সোজা, 
৫. এবংনিশ্চয় আমি নিম্নতম আসমানকে (3) 406484178%646.. | বৰাৰ করে, এবং যথাযথভাবে সৃষ্টি 
পরদীপমালা ছারা সজ্জিত করেছি (১০) এবং তি পিপি | sare 
সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপোকরণ তে 

০ FT 09৩৫ | চীল-&. আসমানের দিকে দ্বিতীয়বার, 

[আগুনের শাস্তি পরদ্ুত করেছি (১৩) । টাকা-৭. এবং বারংবার দেখো! 
(৬. এবং যারা আপন প্রতিপালকের সাথে ৫5525534458) | জীকা-৮. জে বারবার অনুসন্ধান করা 

করেছে (১৪) তাদের জন্য জাহানামের 87528 সত্বেও কোন করি পেতে পারো না। 
চীকা-৯. যা পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটবর্তী । 

লানিৰ = চীকা-১০. অর্থাৎ তারকারাজি ছারা 

চীকা-১১. অরথাৎযন শয়তানগণ আসমানের দিকে তাদের কথাবার্তা শুনার ও ব্চাচ্রির উদেশ্যে পৌছে তখন নক্ষররাজি থেকে জগনিশিখা ও অঙ্গারসমূহ 
নিত হয়, যেগুলো দারা তাদেরকে আঘাত করা হয়। 


টাকা-১২, অর্থাৎ শয়তানদের জন্য 
চীকা ১৩. আমিরাতে 
টীকা-১৪. চাই তারা মানব জাতি থেকে হোক অথবা জিন্‌ জাতি থেকে হোক। 


অর্থাৎ কে অধিক অনুগত ও 














টীকা-১৫. “মালিক' ফিরিশতা) ও তার [সূরা । তন মুলক ১০১৪, নন্দ 
| 


সহকর্মীগণ ভিরস্ধরসৃতে 





ি-১৬ অর্থাৎ আর নবী; যান [নয কাপ নে ০০০৮০ 

তোয়াদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় জোশ্‌ যারছে। 84 

দেখাতেন। রি 

ত ৮ অনেহবে যেন ভীষন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। ড014654৫6 

Re TA ও | যখন কখনো কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা টিন ১ 

ন ছিযেছেন এ যাত পেন [হবে তখন সেটার দারোগা (১৫) তাদেরকে তানিন 
জিজ্ঞাসা করবে, “তোমাদের নিকট কি কোন 

ঢালা জী 'সভর্ককারী আসেনি ০৬)?" 

-১৮ রসূলগণ্ৰে ছিদায়ত এবংতা 

ইল ৯. তারা বলবে, “কেন নয়? নিশ্চয় আমাদের ৫6205654804 
[নিকট সতক্ককারী তাশর্রীফ এনেছিলেন (১৭) PEELED 

যাদ্আলা; এ থেকে জানা যায় যে, |অতঃপর আমরা অস্বীকার করেছি এবং বলেছি, SMG OICELS 

অল্লাহ্রবিধানাবল বর্তানোর ডিত্তি ওই- | আল্লাহ্‌ কিছুই অবতীর্ণ করেননি ।' তোমরা ৩400534 


ভিত্তিক ও যুি-ভিত্িক- উতয় প্রকার | তো নও, কিন্তু জঘন্য পথভষ্টভার মধ্যে । 
প্রম্াণাদির (২4১০১০৯২০২১) 





উপরইপ্রতিষ্ঠিত।উভয় পরকযারের প্রমাণই ১৬১ হিতে স্পা ০০ 
উর পর [সা ] হো 
নিজেদের পাপ স্বীকার Tle Suet রদ 
চীকা-১৯. যে, রসূলগণকে অদ্বীকার | ৯৯: এখন তারা PTO HEE 
লতাৰ নী তানকারারীবিকেদি করলো(১৯)।সৃতরাংদোযখীদের প্রতি ধিক্কার! 54,4 
উপকারে আসেনা। ১২. নিশ্চয় এসব লোক, যারা না দেখে আপন ভু ক নে 
0 এ প্রতিপালককে ভয় করে (২০), তাদের জন্য HII SIGNS 
|-২০. এবং ভার উপর সমান আনে, 
রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরষ্কার (২১) । ORI LS 
চীকা-২১, তাদের সংকর্মগলোর ০৯৮৯৪ 
Re ৯৩. এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে ONAN AE 
টা বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অস্তর্যাধী (২২) । দু ৰ 
-২২, তা নিট কিছুই গোপন SUEY 
১৪. তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন ঢা রর 
দা (২৩)? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ বিষয়ের MASTS ALIS 
শানে নূয্লঃ যুশরিকগণ একে অপরকে |জ্ঞাভা, অবহ্থিত। ৪৪ ( 
বলে; “নিম্বরেকথাবলো দল ুহা্দ ¢ 
(ঝোল সালাহ তাআলা আলায়হি 
লাভা) -এরখোদাভুলতেনালান ক্ুল্চ" - দুই, 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ | ১৫. তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ- বরাত 
হয়েছে আর তাদেরকে বলে দেয়াহয়েছে | পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার SISOS 
থে, ভার নিকট কিছুই গোপন থাকতে |রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহ্র 870৩2455955 
পারে না। এ খরচেষ্টা অনর্থক । জীবিকাগলো থেকে আহার করো (২৪) ৷ এবং stds 
ডীকা-২৩, আপন সৃষ্টিত অবস্থাদি |তাৱই দিকে উতিত হতে হবে (২৫) । 
ঢীকা-২৪. যা তিনি তোমাদেরজন্যসৃষ্টি |১৬. তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো ভীরই || যাহোক 
করেছেন। থেকে , যার বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ তি 
জীকা-২৫. কবরওলো থেকে তিলের [ থেকে যে. তিনি তোমাদেরকে ডূ-গর্ভ বসিয়ে SIL 
জনা bs (ফেলবেন (২৬)? তখনই তা কাপতে থাকবে 
২৭)। 
টিকা-২৬০। যেমন হারনকে |>৭. অথবা তোমরা কি তয়হীন হয়ে গেছো ESN CALI 






তার থেকে, যার বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ 
ীকা-২৭. যাতে তোমরা সেটারনিমন্তরে | থেকে যে, তোমাদের প্রতি তিনি কম্বরবর্ধী 
পৌছেযাও। = 


রি 


আলাল - ৭ ] 























টীকা-২৮. যেমন লৃত আলায়হিস সালামের সং্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন? 


চীকা-২৯. অর্থাৎ শান্তি দেখে 
চাকা-৩০. অথাৎ পূৰ্বব্তা উদ্বতগণ । 
টীকা-৩১. যখন আমি তাদেরক ধ্বংস করেছি। 


[ঝঞ্জরা প্রেরণ করবেন (২৮)? সুতরাং এখনই 
[জানতে পারবে (২৯) কেম ছিলো আমার ভর | 
[অন্ন । 


য়, কিন্তু ধোকার মধ্যে (৩৬) । 

২১. অথবা কে এমনআছে, যে তোমাদেরকে 
[জীবিকা দেবে যদি তিনি আপন জীবিকা বন্ধ 
রাখেন (৩৭)? বরং তারা অবাধ্য এবং ঘৃণার 
মধ্যে অবিচল হয়ে আছে (৩৮) । | 
২২. তবেকি সেই ব্যক্তি,যেআপনমুখমণ্ডলের। 
|উপরভয় করে খজু হয়ে চলে (৩৯) অধিক সরল | 
পথে রয়েছে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে। 
[চলে (৪০), সরল পথের উপর রয়েছে (৪১)? 
৯২০ আপনি বলুন! (৪২) “তিনিই হন, যিনি 


|কত কম লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৪8)1" 


আপনি বন! তিনিই হন, যিনি 
[তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিভ্তার করেছেন এবং 
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টাকা-৩৩, পাখা প্রসারিত ও সংকুচিত 
করার সময় পতিত হওয়া থেকে 
পিরাপদে- 


চীকা-৩৪. অর্থাৎ এতদ্সবেও যে, 
পাখীকুল ভারী, মোটা ও শরীরধারী হয়। 
আর ভারী বনু স্বভাবতঃ নিয্নগাযীই হয়। 
তা আকাশে স্থির থাকতে পারে না। 
স্থির থাকে। অনুরূপভাবে, আসমান- 
গুলোকেও তিনি যতদিন ইচ্ছা করবেন 
স্থির রাখবেন। আর যদি তিনি স্থির না 
রাখেন, তবে তা নীচে পড়ে যাবে। 
চীকা-৩৫. যদি তিনি তোমাদেকে শান্তি 
দিতে চান। 

জীকা-৩৬. অর্থাৎকাফির সমভানের এই 
প্রতারণাম্লকধারশার শিকার যে, "তাদের 
উপর শান্তি আপতিত হবেনা ৷৷ 
চীকা-৩৭. অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য 
কোন জীবিকাদাতা নেই । 

টীকা-৩৮. যে.সত্যের নিকটবর্তী হয়না । 
এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফির ও 
মুমিনের জন্য একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন- 

চীকা-৩৯. না সম দেখতে পায়, না 
পেছনের দিকে, না ডানে, না বামে 
টাকা-৪০. রাস্তা দেখতে পায়, 


চীকা-৪১. যেগুলো গনতবা্ানেপৌহিয়ে 
দেয়। এনষ্ানের উদ্দেশ্য এ যে, কাফির 
পথৃ্টতার ময়দানে এভাবেই হতভ ও 
দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে যে, না 
গন্তব্যস্থল তার জানা আছে, না রাস্তা 





আনিল - ৭ 





চিনে।আর মু'মিন চোখ খুলতেই সত্যের 
পথে- দেখে ও চিনে চলে থাকে। 


চীকা-৪২. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম যুশরিকদেরকে যে, হে-ই খোদার দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি তিনি- 


চীকা-৪৩. যেগুলো হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম কিছু তোমরা এসব শক্তি দ্বারা উপকার লাভ করোনি, যা ওুনেছে৷ তা মেনে নাওনি, যা দেখেছো তা খেকে শিক্ষা 
অহণ করোনি, আর যা বুঝেছো তাতে গভীরভাবে চিন্তা-তাবলা করনি । 


টীকা-৪88. যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রদত্ত শক্তি ও অনুধাবনের উপকরণগুলোকে এ কাজে লাগাওনি যার জন্য, সেগুলো দান করা হয়েছে। একারণেই শির্ক 


ও কুফরের মধ্ো লিপ্ত হচ্ছো। 


ীকা-৪৫. ক্যামত-দিবসে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের জন্য । 
ডীকা-৪৬. মুসলমানদেরকে, ঠাট্টা ও ব্দরুপচ্ছলে, 
টীকা-৪৭. শান্তি অথবা ক্ামতের, 








চীকা-৪৮. অর্থাৎশা্ি অথবানধিযামত [তুলা ুল্ভ মর 

আসার ভয় তোমাদেরকে প্রদর্শন করছি। 

A মাস্ক দা 

সপ হযে মায় সময়সীমা বন করা [3 আস ডে) হা) RISEN AGING 

Ee নর "এজন তো সানাই ৪৩১১০ 
২৬. ন 5 

টীকা ৪৯. অরদৎ প্রতিশ্রুত শান্তি. [নিকট রয়েছে এবং আমি তো এই সুস্পষ্ট উল 

 [সতর্ককারী হই (৪৮) ৷' SANS 

২৭. অতঃপর যখন ওটা (৪৯) সন্নিকটে 1 
দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিকৃত Besser, seg ie 
| হয যাবে (৫০) এবংভাদেরকেবলে দেয়া হবে| 95480600206 
(৫১), “এটাই হচ্ছে যা তোমরা ৪ ৪8৫৮6 

চীকা-৫২. এবং নবীগণ আলায়ছিমুদ [(৫২)।" 


সালামকে বলতো, “ই শাস্তি কোথায়, |২৮- আপলিবনুন ৫৩), “ভালো, দেখোতে! ০4 3 
তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো ৷” এখন দেখে ইতি ০৮46৭005008 রি 
নাও! এটা হচ্ছে এ শান্তি যার জন্য | (৫৪) ধাংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর তে 

(তোমরা আবেদন করেছিলে । [দয়া করেন (৫৫), তাবে সে কে আছে, যে 153 
চীকা-৫৩. হে যোপ্তাফা সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কার 





১ যারা আপনার ওফাত 0785 40$ 
চীকা-৫৪, অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ ভার উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখনই | GALS ES 


2416 
ডি জি 
আরো দীর্ঘ করে দেন, 

ভীকা-৫৬. তোমাদেরকে তো তোযাদের (৮৮500 
কুফরের কারণে অবশ্যই শান্তিতে আক্রান্ত ছৈ 52255 3 
হতে হবে! সুতরাং আমার ওফাত | নিকট উপ A$ 
তোমাদের কী উপকারে আসবে? 


টীকা-৫৭. যার প্রতি আমি তোমাদেরকে 
আহ্বান করছি, 

ভীকা-৫৮. অর্থাৎ শান্তির সময়, 
চীকা-৫৯. এবং এতই গভীরে পৌছে যায় যে, বালতি (পানি উঠানোর উপকরণ) ইত্যাদি ব্যবহার করেও হাতের নাগালে পাওয়া না যায়, 


টীকা-৬০. এ পর্যন্ত যে, প্রত্যেকের হাত পৌছতে পারে । এতো শুধু আন্তাহ্রই ক্ষমতাধীন । সুতরাং যেগুলো কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেনা সেগুলোকে 
কেন ইবাদতের মধ্যে এ সত্য সর্বশক্তিমান খোদার সাথে শরীক করছো? * 

















* সুরা মুল্ক্‌' সমাপ্ত । 


টীকা-১. এস্রার নাম “সূরা নূন ও “সূরা কালাম’ ৷ এস্‌বাটি 'মরী ।' এতে রয়েছে দু'টি কৰ্‌’, বয়ারুটি আয়াত, তিনশটি পদ ও এক হাজার দু'শ ছাপসাননটি 


্ঃ 


টীকা-২. আল্লাহ্‌ তা'আলা কলমের শপথ উল্লেখ করেছেন। এ 'কলম' দ্বারা হয়ত লিখকদের 'কলম' এর কথা বুঝানো হয়েছে, যার সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব 
মঙ্গল ও উপকারাদি সম্পৃক্ত; অথবা সর্বোচ্চ 'কলম'-এর বথা বুঝানো হয়েছে, যা একটা 'বরী কলম’ । আর সেটার দৈর্ঘ্য আসমান ও যযীনের মধ্যব্তী 
দূরত্বের সমান । সেটা আল্লাহর নির্দেশে 'লওহ্‌-ই-মাহ্ফুম' (সংরক্ষিত ফলক)-এর উপর ব্ামত পর্যন্ত ঘটা সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে। 




















চীকা-৩. অর্থাৎ আদম সন্তানদের 
কার্মাদির সংক্ষ'কারী ফিরিশতাদের 
লেখনীর শপথ। 

ডীকা-৪. তার অনুথহ ও দয়া সর্বাঙগীন 
অবস্থা ঘিরে রয়েছে। তিনি আপনাকে 
মহা পুরস্যার ও অনুখহ প্রদান করেছেন; 
নৰয় ওহিকমত (প্ৰজ্ঞা) দানকরেছেন। 
পরিপূর্ণ কাশি সমৃদ্ধ বাক্শভি 














সূরা ৬৮ কলাম তু দত 
সূরা ব্ক্বাল্লাম 
হত 
SEES UU PEE 
সূরা কালাম আল্লাহর নামে আর, যিনি পরম আয়াত ৫২ | 
মন্ধী দয়ালু, করুণাময় (১) । রুক্‌'-২ | 
নব” - এক 
2. নু । কলম (২) ও তাদের লিখার শপথ 0644583 
(৩) | 
২. আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে জলা 
[উন্মাদ নল (৪); 5? 
|৩- এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ 5935445545 
পুরস্কার রয়েছে (৫); 
৪. এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা 252558234৬7 
[মৰ্যাদারই (৬): | ict IA 
(৫. সুতরাং অবিলম্বে আপনিও দেখে নেবেন 06 
[এবং তারাও দেখে নেবে (৭) | 2১ 
৬২ যে, ভোমাদের মধ্যে কে উন্মাদ ছিলো । [OTTO 
- নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালোভাবে 2546442৮85847 
জানেন কের পথ থেকে দিমু হযেছে এহ |. ৩০৩০৩০৮৫১৬৩, 
তিনি ভালোভাবে জানেন তাদেরকে, যারা সভ্য ০০ 
[পথে রয়েছে। 
- আপনি অস্থীকারকারীদের কথা শুনবেন GHIA 
|না। 
৯. তারা তো এ কামনায় রয়েছে যে, কোন ৩১৮6৮৯74788 
| মতেআপনি নমনীয় হোন ৮), অতঃপর তারাও | হিট 228 
|নমনীয় হয়ে যাবে। | 
১০. এবং এমন কারো কথা শুনবেন না, যে ৬৮:৫৮ 


[বড় বড় শপথকারী (৯), লাক্ছিত; 





আালম্িলল - ৭, 


ভীকা-৭. অর্থাৎ যকাবাসীগণও, যখন তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হবে। 


টীকা-৮. ধৰ্মীয় ব্যাপারে, তাদের প্রতি বিবেচনা করে- 





(১৯০৯৯), পূৰ্ণাঙ্গ বিবেক শি, 
নির্মল ও পছন্দনীয় চরিত্র দান করেছেন। 
সৃষ্টির জনয যে পরিমাণ পূর্ণতা সহ্ধব সবই 
পূর্ণাঙ্গতম জগেই দান করেছেন। প্রত্যেক 
ধরণের দোষ-ক্ুটি থেকে এউচচ গুপসমপনন 
সন্ভাকে পবিত্র রেখেছেন। এতে 
কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে, 
যা তারা বলেছিলো- ৯ 
২৬৯৯৭ M30 cl 
জা ওহে, যাৰ প্ৰতি কোরআন 
অবতীৰ্ণ হয়েছে! নিশ্চয় তুমি উন্বাদ') 
ঢীকা-৫. রিসালতের প্রচার, নব্য়ত 
প্রকাশ করা, সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলার 
প্রতি আহ্বান কর এবং কাফিরদের এসব 
অসার কথাবার্তা, অপবাদ আরোপ করা 
ও সমালোচনা করার উপর ধৈর্ঘ ধারণ 
করার জনা; 

ঢীকা-৬. হযরত উদ্গুল মু'মিনীন 
ঘ্েমিনদের মাতা) হযরত আয়েশা 
সিনীব্যারাদয়া্া তা'আলা আন্হাকে 
জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, 





“আল্লা তা'আলা আমাকে উন্নত চি 
ও সুন্দর কার্যাদিকে পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ 
দানের জন্য প্রেরণ করেছেন।" 


চীকা-৯. বে, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার উপর শপথ করার ক্ষেত্রে পুশাহসী। সে শি দ্বারা হয়ত ওালীদ ইবনে মুগীরা অথবা আস্ওয়াদ ইবনে 
যাস অথবা আখ্নাস ইবনে শুরায়ক্রে কথা বুঝানো হয়েছে: পরবর্তাতে তার দোষগ্ুলোর বিবরণ দেয়া হচ্ছে 


চীকা-১০. যাতে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে! 

ভীকা-১১. কৃপণ; লা নিজে ব্যয় করে, অপরকে সৎকাজে ব্যয় করতে দেয় হযরত ইবনে আব্বাস সাগিয়াললাহ তা'আলা আন্হমা এরব্যাখ্যায় কন্ধ 
বলেছেন যে, “লৎকাজে বাধা প্রদান দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করার কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা আপন সন্তানদের ও 
আত্বীয়-খবজনদেরকে বলতো, “যদি তোমাদের মধ্যে কেড ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও, তবে আমি তাকে আমার সম্পদ থেকে কিছুই দেবো না" 
টীকা-১২. দুরাচার, বাভিচারী, 

চীকা-১৩. বদমেজাজ, গালিগালাজকারী, 

চীকা-১৪. অর্থাৎ জারজ সন্তান । সৃতরাং তার দ্বারা অসৎ কর্ম সম্পাদিত হওয়া কি আশ্চর্যের বিষয়? বর্ণিত আছে যে, যখন এ স্রায়াত অবতীর্ণ হয়েছে, 
তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা গিয়ে তার মাকে বললো, “মুহাশমদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার সম্পর্কে দশটি দোষ উল্লেখ করেছেন! 
নয়টি তো আমি জনি, যেহেতু সেগুলো আমার মধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু দশম দোষটি (মূলে দোষ থাকা)-এর প্রকৃত অৱস্থা আমার জানা নেই। হয়ত তু 
আমাকে এ সম্পর্কে সত্য সত্য বলবে, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদ করে ফেলবো ।” এর জবাবে তার মা বললো, “তোমার পিতা নপুংসক ( ১১] 
ছিলো ৷ আমি আশংকা করলাম যে, তার মুহা ঘটবে, অতঃপর তার ধন-সম্পদণুলো অপর লোকেরা নিয়ে যাবে। তার পর আমি একজন রাখালকে ডেন্ড 
আন্লাম । তুমি তারই উরশ থেকে (জন্মলাভ করেছো) । 








বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ওয়ালীদ নবী করীম [দুর 7 তে কলা ১১ লারা 5৯ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসা্লাযের শানে ee জা 

একটা মিথা কথা বলেছিলো উন্মাদ)। ১১. খুব , এদিকের কথা ও &%. ৬ 
এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা তার দশটি |লাগিয়ে বিচরণকারী (১০): uae 
বাস্তব দোষ প্রকাশ কবে দিলেন। এ হরর মো ০০ বা 
কের সাাাহতা্াল (সা হু আকা (১) ০০১৪ 

মর হিনেবে টি বদয়েজাড (১৩). ৪7 8৪৮৮0 

রি অভির ও যে. তার মূলে করি (8) 2 


চীকা-১৫. অর্থাৎ কোরআন মজীদ, J OLILESEY 
চীকা-১৬, এবং এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য, 








ন যে, “তা মিথ্যা ।' ৮4110848544 
১ বল এ A 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। = | পৰবৰ্জীদের কাহিনী (১৬) ।' ০৬৯১ 
চীকা-১৭. অর্জা তার চেহারা বিকৃত [৯৬- অতি সত্বর আমি ভার শুড়রূপী গৃতনীর GALAN LL 
ED TER: [উপর দাগ দেবো (১৭) । ৮৯০৩ LL 
অবস্থার চন তার চেহারার উপর প্রকাশ |১৭- নিশ্চয় আমি ভাদেরকে পরীক্ষা করেছি 82 
করে দেবো। মাতে তার জন্য তা পঞ্জাৱ |(১৮) যেমন পরীক্ষা করেছিলাম এ 2৩১৮৫০০০০১৪ 


কারণ হয়। আখিরাতে তো এসব কিছু [উদ্যানপতিদেরকে (১৯), যখন তারা শপথ! ভয় 
ঘটবেছ, কিছু দৃিয়ায়ও এ সংবাদ পূর্ণ 
হয়েই থাকবে । এবংতার নাক কলঙ্বযুক্ত 
হয়ে গিয়েছিলে'। কথিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে তার নাক কেটে গিয়েছিলো । (খাযিন, মাদারিক ও জানালাঈনে অনুকূপই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ 
বর্ণনার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ওয়ালীদ তো এসব ঠা্টা-বিদরুপকারীদের অন্যতম ছিলো, যার' বদর যৃদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো ।) 
ডীকা ১৮. অর্থাৎ সকাবাসীদেরকে; নবী করীম সাল্লাললাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দো'আর ফলে, যা তিনি.এভাবে করেছিলেন, “হে প্রতিপালক! তাদেরকে 
তেমন দুর্ভিক্ষের শিক্ষার করো যেমনি হযরত মূসুফ আশায়হিস সালামের যুগে হয়েছিশো। অতএব, মক্কাবাসীগণ দুর্ডিক্ষের এমন মুসীবতে আগর হয়েছিলো 
যে, তারা ক্ষুধার অসহনীয় তাড়নায় মৃত ও হাড় পর্যন্ত খেরে বসেছিলো এবং এমনিভাবে পরীক্ষার সন্মুখীন করা হয়েছিলো- 

টীকা-১৯. ওঁ বাপানের নাম ছিলো 'দারদান' ( ৩1১১ )। এ বাগানটি ইয়েমেনের সানা থেকে দু' ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দূরত্বে রাষ্তার মাথায় অবস্থিত 
ছিলো । সেটার মালিক ছিলো একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যঞ্ি যিনি বাগানের ফলমূল অধিক পরিমাণে গরীব লোকদেরকে দান করতেন । তিনি যখন বাগানে 
যোতেন,তথন গরীবদেরকে ডেকে নিতেন । মাটিতে পতিত সমস্ত ফল গৰীবেরা কৃড়িয়ে নিয়ে যেতো ৷ আর বাগানে বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো । যখন ফল 
ছেঁড়া হতো/তখন বিছানার উপর যত ফল পতিত হতো তাও গরীবদের মধ বিতরণ করা হতো । আর নিজেদের জন্য যে বিশেষ অংশ পাওয়া যেতে তা 
থেকেও এক দশমাংশ গরীব মিস্কিনদেরকে দান করে দিতেন । অনুক্ূপতাবে, ক্ষেতের ফসল কাটার সময়ও ডিনি গরীবদের প্রাপ্য অধিক পরিমাণেনিদ্ধারণ 
করতেন। 


তার পরে তার তিন পুত্র উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, যেহেতু সম্পদ কম, আত্মীয়-স্বজন বেশী; সুতরাং যদি পিতার 








আানান্িশ_ ৭, 





ন্যায় আমরাও দান-খয়রাত অব্যাহত রাখি তাহলে আযর গরীব হয়ে যাবো । (সুতরাং) পরস্পর মিলে শপথ করলো যে, 'ভোরে সকাল সকাল লোকজন 





[ফসল কেটে আনবে (২০); 
১৮. এবং 'ইন্শাআল্লাহ্' বলেনি (২১)। 


১৯. অতঃপর সেটার উপর (২২) তোষার] 


প্রতিপালকের নিকট থেকে এক প্রদক্ষিণকারী 
প্রদক্ষিণ করে গেছে (২৩) আর তারা (তখন) 
| 


২২. ‘সকাল সকাল আপন ক্ষেতের দিকে 
[চলো যদি তোমরা ফসল কাটতে চাও ৷" 


২৩. অতঃপর তারা বললো এবং একে 


ইচ্ছার উপর শক্তিমান মনে করে (২৬) । 
২৬. অতঃপর যখন সেটা দেখলো (২৭) 


তখন বললো, ‘নিশ্চয় আমরা রাস্তা তুলে গেছি। 


(২৮) ৷" 
২৭. 'বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি (২৯) ৷" 
২৮. তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক: 
[ছিলো সে বললো, ‘আমি কি তোমাদেরকে 
[বলছিলাম না যে, তোমরা কেন তার পবিত্রতা 
(ঘোষণা করছোনা (৩০)?' 
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জাগ্রত হবার পূর্বেই বাগানে গিয়ে ফল 
ছিড়ে ফেলবো ।' অতএব, এরশাদ হচ্ছে- 
টীকা-২০. যাতে মিস্‌কীন লোকেরা 
জানতে না পারে; 

চীকা-২১. এসব লোক তো শপথ করে 
ঘুমিয়ে পড়লো 

চীকা-২২. অর্থাৎ বগানের উপর। 
সীকা-২৩. অর্থাৎ একটা বাল" (সীকত) 
আসলো- আল্লাহ্‌র নির্দেশে আগুন 
অবতীর্ণ হলো এবং তা বাপালটা ধংস 
করে ফেললো । 

চীকা-২৪. এ বাগান 


গীকা-২৫. এবং এসৰ লোক এ সম্পর্কে 
কিছুই জানতো লা। এরা প্রত্যুষে উঠলো ॥ 
কা-২৬. থে.কোনমিস্কীনকে আসতে 
দেবো না এবং সমস্ত ফলমূল নিজেদের 
আয়ত্তে নিয়ে আসবো । 
চীকা-২৭. অর্থাৎ বাগানকে যে, সেখানে 
ফলমূলের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই, 
টীকা-২৮. অর্থাৎ অন্য কোন বাগানে 
এসে পৌছেছি। আমাদের বাগান তোখুব 
ফলমূল সম্পন্ন অতঃপর যখনগভীৱভাবে 
দেখলো, ওটার আশে-পাশের এলাকা 
প্রত্যক্ষ করলো এবং চিনতে পারলো যে, 
পেটা তাদেরই বাগান, তখন বললো- 
চীকা-২৯. সেটার উৎপন্ন ফলমূল থেকে 
িসকীনদেরকে না দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ 
করে 

চীকা-৩০. এবং এ অসদিচ্ছা থেকে 
তওবা কেন করছোনা এবং আল্লাহ 
তা'আলার কৃতজ্ঞতা কেন প্রকাশ করছো 
নাঃ 

ীকা-৩১. এবং শেষ পর্যন্ত তারা সবাই 
স্বীকার করলো যে, “আমাদের ভুল 
হয়েছে। আমরা সীমাতিক্রম করেছি।" 
টীকা-৩২. যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিনি এবং পিতৃপুরুষদের উত্তম রীতি 
বর্জন করেছি। 
টচীকা-৩৩. তারই ক্ষমা ও করুণার আশা 
পোষণ করি। এসব লোক সততা ও 
নিষ্ঠার সাথে তাওবা করলো । সুতরাং 


আল্লাহ্‌ তা'আলা সেটার পরিবর্তে তাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সে বাগানের নাম ছিলো 'হাইওয়ান' ( ৩1১১ >) এবং 


তাতে অনেক উৎপাদন ও মনোরম আবহাওয়ার এ অবস্থা ছিলো যে সেটার আঙ্গুরের এক একটা গুচ্ছ একেকটা গাধার পিঠে বোঝাই করা হতো। 
ীকা-৩৪. হে যন্ধার কাফিররা! সচেতন হও এ'তো দুনিয়ার শাস্তি! 

চীকা-৩৫. আবিরাতের শাস্তির কথা, আর তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লহ তা'আলা ও ডার রসূলের আনুগতা করতো । 

চীকা-৩৬, অর্থ, আখিরাতে 

চীকা-৩৭. শালে নুযূলঃ সৃশ্রিকগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, “তান পর যদি আমরা পুনক্ষখিত ও হই, তা হলে আমরা সেখানেও তোমাদের চেয়ে 


টি 2১85 নে সঃ ৬৮ কালাম ১5২5 পার £৯ 


















ছন্দে এয়েছি।" এর ধঙনে এ আয়াত |৩৩, শান্তি এমনইহয়(৩৪);নিক়্্পরকালের |. 75৫৫6১55041 
শরীফ অবতীৰ্ণ হয়েছে, যা সামনে |শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন; কতই উত্তমছিলো যদি | 3 ERT 
আসছে- [আরা জানতো (৩৫)! (628 


চীকা-৩৮. এবং ওঁ নিষ্ঠাবান 
অনুগভদেরকে এসব অবাধ্য সৌয়ারদের 
উপর কি প্রাধান্য দেবো না? আমার 
সম্বন্ধে এমন ধারণা ভাত । 


ক্রু 
৩৪. নিশ্চয় ভীতিস্প্বদের জন্য তাদের 
প্রতিপালকের নিকট (৩৬) শান্তির বাগানসমূহ 
[রয়েছে (৩৭) । 
৩৫. আমি কি মুসলমানদেরকে কাফিরদের EAE ETE 
মতো করে দেবো (৩৮)? ও ৫০০ 
৩৬ তোমাদের কি হয়েছে, কেমন মন্তব্য ০৮৫৫4 ঁ 
[করছে৷ (৩৯)? (০৮৫ 
|৩৭. তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, | ১:১৮ গার 
ভাতে অধ্যয়ন করছো- ৬৩৯ rt 


|৩৮- যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা" 8৩124455820 
[তোমরা পছন্দ করো? C 


[৩৯- না, তোমাদের জন্য আমার উপর কোন যানি রতি 
[শপথ রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত পৌছে (৪০) 0358 
যে, তোমরা লাভ করবে যা কিছু তোমরা দাবী OIA 
করছো (8১)? 
৪০. আপনি তাদেরকে (৪২) জিজ্তাসা করুন 55411 ৮৫ 
[তাদের মধ্যে কে সেটার জামিনদার (৪৩)? SRS A 





টীকা-৩৯,. অজ্ঞতা বশতঃ 

টীকা-৪০. যা ছিন্ন হয়না; এ মর্মে 
চীকা-৪১. নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট মঙ্গল ও সম্মানের। 
এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব 
সান্পান্পাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্যাযকে সখেধন করছেন- 
টীকা-৪২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে 
টীকা-৪৩. এরই যে, আখিরাতে তারা 
মুসলমানদের চেয়ে উত্তম কিংবা সমানই 
লাভ করবে? 

টীকা-৪8. যারা এ দাবীতে তাদেরকে 
সমর্থন করবে এবং যিশ্াদার হবেঃ 
টীকা-৪৫. প্রকৃতপক্ষে, তারা ভ্রান্তিতে 
রয়েছে। না তাদের নিকট এমন কোন 

















কিএাব আছে,যা'তে সব কথাউন্লেখিত | ১. না, তাদের নিকট কোন শরীক নিলা কা 
১১০সপ | মাছ বেদ ৰক আছ ১:০৭ 
আলাহ ভা'আলার সাথে কোন অকা |শরীকদেরকে দিয়ে আসে, যি তাগা সত্যবাদী || 3 OL BES 
আছে, না আছে কোন জামিনদার, না |হয় (৪৫) । | LJ 

৮৮ 5২. যে দিন এক “‘সাকু" (পায়ের গোছা) EEE LA 
টাকা-৪৬. অধিকাংশ তাফসীরকারকের উন্মত করা হবে (যার খৃ অর্থ আল্রাহ্‌ই 0৩৮০৩০৩০৬৪৫ 
মতে- 'সাক্‌ উন্মোচন করা' দ্বারা কঠিন | জানেন) (৪৬) এবং সাজদার প্রতি আহ্বান করা 2 
সংকটময় বিষয়’ কায, বা ক্রামতের [হবে (৪৭), 

দিন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য J 

সন্থুীন হবে। মানাব্ধিল - ৭ 


হযরত ইবনে আব্বাস বাদিযাল্লাহ তা'আলা আনহা বলেন, “ক্য়াযতের দিন তা সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময় হবে ।' 


“সাল্ফে সালেহীন' (পূর্ববর্তী যুগের বুযর্ানে দ্বীন)-এর এ রীতি ছিলো যে, তারা এবব্যাখ্যায় কোন অভিমত প্রকাশ করতেন না; বরং এতটুকু বলতেন 
যে, আমরা এর উপর ঈমান রাহি। আর এর দারা যে অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য, তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দিতেন। 


চীকা-৪৭. অর্থাৎ কাফিরগণ ও ুনাফিকাদেরকে পরীক্ষা ও তিরস্কার সূত্রে, 


ভীকা-৪৮. তাদের পৃষ্ঠদেশ তানার পাতের মতো শক্ত হয়ে যাবে; 
চীকা ৪৯. যেন তাদের উপর লালা ও অবমাননা ছেয়ে গেছে, 
ভীকা-৫০. এবং আযান ও তাকবীরসমূহের মধ্যে হ $1 ৪৯০1 
তাদেরকে নামায ও সাজদার দিকে আহবান করা হাতা। 
সূরা £ ৬৮ কালাম ১০ চীকা-৫১. এওদ্সকেও তারা সাজ্দা 
করতো না। এরই ফলে, এখানে তারা 
সাজ্দা করা থেকে বঞ্চিত বয়েছে। 
৪৩. নজর নীচু করে (৪৯), তাদের উপর! রড fs চীকা-৫২. অর্থাৎ কোরআন মলীদকে 
চীকা-৫৩. আমি তাকে শান্তি দেবো; 
- চীকা-৫৪, আমার শান্তির দিকে, এভাবে 
৫০) যখন তারা সুস্থ ছিলো (৫১) । 
জি করনা নট এ 
as IES ৫২), এত 
চার করে জার জীবিকা ইত্যাদি সব কিছু পেতেই থাকবে, 
(৫৩), অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে ধীরে। ৮১০০ 
ধীরে নিয়ে যাবো (৫৪) যে স্থান থেকে তাদের 
খাকবে। 

চীকা-৫৫. আমার শাস্তি কঠিন। 
চীকা-৫৬. রিসানতের বালী পৌহিয়ে 
দেয়ার জন্য 
ভীকা-৫৭. এবং জৰিষালর (') বোঝা 
তাদের উপর এমনই ভারী হয়ে আছে, 
[চাপা পড়ে আছে (৫৭)? যার কারণে তারা ঈমান আনতে পারছে 


] ন 
৪৭... কিংবা তাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান Soe চি Ee 
শর ৮] 4801289551 | গিকা৫৮ 'ায়ব মানে এখানে 'লওহু- 


| হ-মাহফুষ' (সংরক্ষিত ফলক)। 
পাল তলে. 220 | জকা». লে 
শটে হণ নতো হয়ো না (৬১) টু 628861568755 | জকা ৬৪ যা তিনি দের সপ 
খন এমতাস্থায় আহ্বান করেছিলো যে, তার এবং তাদের নির্যাতনের 
সর সংকুচিত হচ্ছিলো (৬২) ৷ কিছুদিন ie রে রী 
9575382417401 | বারি বায়ু ম্রবত আয়াত দারা ৷) 
45334385330, | দীকা-৬১, সম্প্রদায়ের উপর শাস্তিকে 
টু তরান্বিত করারক্ষেত্রে, মৎস্যধাী'মানে- 
হযরত সু অদ্লায়হিস্‌ সালাম। 
ঢীকা-৬২, মাছের পেটের ভিতর মনের 
Fett টির 80 
SSIES | টীকা এবংআলাহ্‌ তা'আলা ভার 
90015809422 | জর ও প্রার্থনা হণ করে তার প্রতি 
অনুখৃহ না করতেন, 
চীকা-৬৪. কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দয়াপরবশ হয়েছেন। 





(নামাযের দিবে এসো, সাফল্যের দিকে এসো!) বলে 





[অতঃপর তা করতে পারবে না (৪৮); 

















হু J |? 1৫ ৮৫৫84 














চীকা-৬৫. এবং হিংসা ও পক্রুতাত্র সৃষ্টিতে মনোযোগ সহকারে দেখছে; 


শানে নৃষৃলঃ বর্ণিত আছে যে, আরবে কিছু লোক কু-মৃষ্টি লাগানোর মধ্যে চটুর্দিকে প্রসিদ্ধ ছিলো। আর তাদের অবস্থা এ ছিলো যে, তারা দাবী করেই 
সৃষ্টি লাগাতো এবং যে কোন বস্তুর গুতিই সেটার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো তা সাথে সাথে ধংস হয়ে যেতো। এমন বহু ঘটনা 


তাদের অভিজ্ঞতায় এসেছিলো । কাফিরগণ তাদেরকে বললো যেন রসূল করীম সাল্লারাহু তা'আলা অ লায়হি ওয়াসাল্লাযকেও 'কদৃষ্টি' লাগায় ৷ সুতরাং তারা 
হুযুরকে অতি তীক্ষু দৃষ্টিতে দেখলো আর বললো, “আমরা এপর্যন্ত না এমন মানুষ দেখেছি, না প্রমাণাদি দেখেছি।” আর তাদের কোন বস্তু দেখে আন্চর্যবোধ 
করাও বড় ধরণের যুলুম ছিলো। কিন্তু তাদের এসব প্রচেষ্টা ও এর মতো অন্যান্য যড়যস্ত, যা তারা অহরহ করতো নিষ্ষল হয়ে গেলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন নবীকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করোছেন। আর এ আত্মাত অবতীর্ণ হয়েছে। 

হাসান রাদিয়ান্যাহ তা'আলা আন্হ [সূরা £ ৬৯ জাল হাবকাহ ১০২২ 


পারা ৪ ২৯ 
উপর এ আয়াত টি দেয়া |এবং বলে (৬৬), ‘এটা অবশ্যই বোধশক্তি © Sad BH 
থেকে অনেক দূরে ।' 


হু 
যায়।” a হী 
র্‌ ৫২. তা (৬৭) তো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র | নয 
ীকা-৬৬. হিংসা ও বিদ্বেষ স্তরে এবং 2 El ৬৬468 


মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ, || 
সৃত্রা আল্‌ হান্থৃক্বাহ্‌ 

































লিখ্বকূল সরদার সাগর আলায়হি 



































ওয়াসাল্লামের শানে, যখন তাকে (দঃ) 

কোরআন পাঠ করতে দেখে, হস বাত 

টাকা-৭. অর্থাৎ যান শরীফ অথবা ০৯৯৪1৮৯52১৮ 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম | সূরা আল-হাকৃবাহ |] আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম | 'আয়াত-৫২ 
চিল ৬৮. জিন্দেরজন্যওএবংমানুষের |. মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-২ 
জান্যও। অথবা ক্র ( ৮6১) কুক” _ এক 

মানে “শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য’ । ॥ 

এতদৃিভিতে অর্থ এদাড়ায যে, বিশ্বুল |>- তা সত্যই ঘটাল (২); | চে 
সরদার সাল্লাল্াছ তা'আলা ছি 1২. কেমনই তা ঘটমাল (৩)! এ 
ওয়াসাল্লাম সমস্ত জগতের জনাই 

ও সম্ানই এবং তার প্রতি উন্মাদনার |=: মিনি কেমন সত উ 8052 
সম্পর্ক রচনা কর অন্তরের অন্ধত্রে [ঘটান 6৪) | 

পরিচায়ক । & 9. সাদ ও আদ এমন কঠোর কষ্টদায়ক 53090154585 
জী. "সরা হক্বাহ' যী এতে | অস্বীকার করেছে। | 

দু'টি ককৃ', বাযাননটি আয়াত, দু'শ |৫- অতঃপর সামৃদ স'পরদায়কে ধ্বংস করা FATT eed 
ঘাটি পদ এবং এক হাজার চারণ [হয়েছে সীমা অতিক্তমকারী বিকট শব্দ ছারা 99645 

তেইশটি বর্ণ রয়েছে ৫)। | ন্ট 

টীকা-২. অর্থাৎ কিয়ামত; যা সত্য ও |৬- বাকী রইলো "আদ; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত Gen ALIS 
প্রমাণিত, ঘা সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত ও | হয়েছে অতি বিকটভাবে গর্জনকারী বা বায় উঠ 

অকাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত; যাতে দারা; | 

কোনরপ সন্দেহ নেই ৭. তা তাদের উপর সজোরে প্রবাহিত করলেন EE ete 
জীকা-৩. অর্থহতা অতীৰ আক্চ্যজনক [সাত রাত ও আট দিন (৬) লাগাতার; অতঃপর 85 Be 2০ 

ও তয়কর। 'এসৰ লোককে সেগুলোতে (৭) দেখবেন; ৯ ৫৫ 
ভীকা-৪. যেটার ভয়াবহতা ও অবসথাদি [ভূপাতিত (৮), যেমন খেজুর গাছের পতিত। 02 
এবং কঠিন কষ্টগুলে' পর্যন্ত মানুষের |কাণ। | 

চিন্তা-ভাবনার পাখী উড়ে গিয়ে পৌছতে জি 


পারে না। 
চীকা-৫. অৰ্থাৎ অতি ভমংকর পর্ন দ্বারা। 

ঢীকা-৬. বুধবার থেকে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত; শাওয়াল ঘাসের শেষ ভাগে তি তীর শীতের মৌসুমে, 
চীকা-৭. অর্থাৎ এ দিনগুলোতে 

চীকা-৮. যে, মৃত্যু তাদেরকে এমনই বিধ্যপ্ত করেছে, 





* সুরা কালাম" সমাপ্ত। 


টীকা-৯. কথিত আছে যে, অষ্টম দিবসে যখন ভোর বেলায় এসব লোক ধংসপ্রাপ্ত হলো, তখন বায়ু প্রবাহ তাদের শবদেহগুলোকে উড়িয়ে সমুদ্ধে নিক্ষেপ 


করলো এবং একজনও অবশিষ্ট থাকেনি। 
চীকা-১০. এদের পূর্ববর্তী উদ্মভগুলোর কাফিরগণ 


াকা-১১. অবাধাতার অশুভ পরিণামে, যেমন লূত সম্প্রদায়ের বন্তিলো, এসব লোক 








স্রাঃ ৬৯ আল হাকৃকাহ, ১০২৩, 


লারা £২৯ | টীকা-১২. মন্দ কার্ধাদি, পাপাচ্চারসমূহ 


























৮. অতঃপর আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকেও 
[অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন (৯)? 

৯. এবং ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীগণ (১০) 
[এবংউন্টিয়ে দেয়া জনপদগুলো (১১) অপরাধ | 
[সম্পন্ন করলো (১২) ৷ 

১০. অতঃপর তারা আপন প্রতিপালকের 
[রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করলো (১৩) ।তখন 


>=. সেটাকে (১৭) তোমাদের জন্য স্মরণীয় 
করার নিমিত্ত (১৮) এবং এ জন্য যে, সেটাকে 
[সংরক্ষণ করবে এ কান, যা শুনে সংরক্ষণ করে। 


১৬. এবং আস্মান ফেটে যাবে; অতঃপর 
সেদিন সেটার অবস্থা দুর্বল হবে (২১); 

৯৭. এবংফিরিশ্তাগণ সেটার কিনারাসমূহে 
|দ্জায়ম্ান হৱে (২২); এবং সেদিন আপনার 
প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফিরিশ্তা 
[তাদের উপর বহন করবে (২৩) । 

৯৬‘. সেদিন তোষরা সবাই উপস্থিত হবে 
(২৪) যে, তোমাদের মধ্যে কোন গোপনীয় সত্তা 
[গোপন থাকতে পারবে না। 

১৯. সুতরাং এ ব্যক্তি যার আমলনামা ডান 
[হাতে দেয়া হবে (২৫), বলবে, “নাও, আমার 
|আমলনামা পাঠ করো! 
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এবং শির্ক করেছিলো, 
টীকা-১৩. যারা তাদের প্রতি প্রেরিত 





খাসাদসনূহ, পাহাড়-পর্বত এমনকি 
প্রত্যেক কিছুরও উপরে উঠেছিলো । এটা 
হযরত নূহ আলায়হিস সালামের তুফানের 
বিবরন 


চীকা-১৫. যখন তোমরা তোমাদের 
পিতৃপুরুষদের উরশে ছিলে, 
চীকা-১৬. এবং হযরত নূহ আলায়হিস 
সালাহকে এবং তীর সাহীদেরকে, যারা 
অর উপরঈমানএেছিলো, উদ্ধার করেছি 
আর অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছি। 
চীকা-১৭. অথাৎ সুণিনদেরকে উদ্ধার 
কলা এবং কাফিরদেরকে খাংস করাকে 
চীকা-১৮. যাতে শিক্ষা ও উপদেশ 
গ্রহণের মাধ্যম হয় 

ঢীকা-১৯. কাজের বাণীগুলোকে, যাতে 
সেগুলো থেকে উপকৃত হয় 

গীকা-২০. অৰ্থাৎ িয়ামত সংঘটিত 
হয়ে যাবে: 

চকা-২১. অর্থাৎ সেটা অত্যন্ত দুর্বল 
হয়ে পড়বে; অথচ তা অতান্ত মজবুত ও 
শক্ত ছিলো। 

চীকা-২২. অর্থাৎ যে সব ফিরিশতার 
আবাসস্থল আসবানেই রয়েছে, তারা 
আসমান ফোটে যাবার সময় সেটার 
কিনারায় দপ্য়মান হবেন, অতঃপর 
আর নির্দেশে যযীনে অবতরণ করে 
গোটা যমীন ঘেরাও করবেন; 
চাকা-২৩ হাদীস শরীফে আছে, 'আরশ 
বহনকারী ফিরিশৃঙা' বর্তমানে চারজন । 
ব্য়াযত-দিবসেতাদেরসাহায্যার্থে আকো 


চারজনকে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হবে। তখন মোট আটজন হয়ে যাবেন । হযরত ইবনে আব্বাস বাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ্মা থেকে বর্ণিত, এতে 
ফিরিশ্ঙাদের 'আট কাতার' -এর কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভানেন। 


ঢীকা-২৪. আস্মাহ্‌ তা'আলার সমুখে হিসাব-নিকাশের জন্য, 


চীকা-২৫. একথা বুঝতে পারবে যে, সে মুরাদের অন্তর্ভুক্ত, এবং অতি আনন্দ ও খুশী সহকারে আগন দল এবং আপন পরিবার-পরিজন ও আদ্বীয়- 


স্বজনকে- 


চীকা-২৬, অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো হে, আধিরাতে আমার নিকট থেকে হিসাব নেয়া হবে। 
জনা. যেন দাড়িয়ে, বসে, শায়িও হয়ে- প্রত্যেকটি অবস্থায় সহজে আহরণ করতে পাবে এবং সব লোককে বলা হবে- 


'চীকা-২৮. অর্থাৎ সে সব সৎকর্ম, যেগুলো 
তোমা দুনিয়ার আধিরাতের জন্য 
করেছো। 

টীকা-২৯. যখন আপন আমলনামা 
দেখবে এবং তাতে নিজ মন্দ কারাদ 
লিপিরদ্ধ পাবে, তখন লঙ্জিত ও 
অপমানিত হয়ে- 

চীকা-৩০. এবং হিসাবের জন্য উঠানো 
না হতোএবং এ অপমান ওলান্বনা তোগ 
করতে না হতো। 

টীকা-৩১. যা আমি দুনিয়ার আহরণ 
করেছিলাম, তা একটুও আমার শাস্তিকে 
প্রতিও করতে পারেনি । 

টীকা-৩২. এবং আমি লাঞ্ছিত ও 
মুখাপেক্ষীই রয়ে গেলাম । হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াাু তা'আলা আন্ছমা 
বলেছেন যে, এতে তার উদ্দেশ্য এ হবে 
যে, দুনিয়ার আমি যেসব যুক্তি-তর্ক পেশ 
করতাম সেসবই তো বাতিল হয়ে গেলো 
এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহারাষের 
দারোগাদেরকে নির্দেশ দেবেন- 
ভীকা-৩৩. এভাবে যে, তার হাত তার 
গর্দানের সাথে মিলিয়ে ফাসের মধ্যে 
আটকিয়ে দাও! 

চীকা-৩. ছিবিশবতাদের হাতের মাপে 
চীকা-৩৫. অর্থাৎ ই শিকল; তাতে 
এভাবে প্রবেশ করাও, যেমন কোন বকর 
মধ্যে সূতা কালো হয়ে থাকে। 
ীকা-৩৬. তার মহত্ব ও একত্বের প্রতি 
বিশ্বাসী ছিলো না। 

টীকা-৩৭. না আপন নাফ্সকে, না 
আপন পরিবার-পরিজনকে, না 
এন্যান্যদেরকে । এতে ইস্গত রয়েছেয়ে, 
তারা পৃনরুখানের বিষয়কে স্বীকার 
করতো না। কেননা, মিস্কীনকে 
াবারদাতা মিস্কীনের নিকট থেকে তো 
কোন বিনিময়ের কোন আশাই করে না, 
শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের 














সূরা ঃ ৬৯ আল্‌হাক্কাহ 2] সার 
=০. আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমি [53200 
[আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো (২৬)।" 6 ১৪০ ৬ 
২৯>. সুতরাং সে মনোরম শান্তিতে রয়েছে; | $82:6535 পু 
২২. উচ্চ বাগানে; 89465 
২৩. যার ফলের শু বুকে পড়েছে (২০)। | 58984 
২৪. আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে- | বুক টির 
পুরস্কার সেটারই,যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে SATIRE ANE 
|আগে প্রেরণ করেছো (২৬)। © LS 


২৫. এবং এ ব্যক্তি, যার আপন আমলনামা 
বাম হাতে দেয়া হবে (২৯). বলবে, “হায়, কোন 
[মতে আমাকে আমার আমলনামা না দেয়া 
হতো! | 
২৬- এবংনা জানতাম যে, আমার হিসাব কি! 
৭. হায়, কোন মতে মৃত্যুই কিল্সার সমাপ্ত 
[হতো (৩০)! | 
২৮. আমার কোন কাজে আসলো না আমার 
ধন-সম্পদ (৩১) । 

৯৯. আমার সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে 
(৩২) ৷" 

|৩০- তাকে ধরো! অতঃপর তার গলার রশি 
[লাগাও (৩৩)! 

৩১. অতঃপর তাকে জুলত্ত আগুনে ধ্বসিয়ে 
দাও! 

|৩=.. অতঃপর এমন শিকলে, যার দৈর্ঘ্য সত্তর 
হাত (৩৪), তাকে শৃঙ্খলিত করে নাও (৩৫)! 
1০. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান 
|আনতো না (৩৬)। 

৩৪. এবং মিস্কীনকে খাদ্য দানের প্রতি 
[উৎসাহ দিতো লা (৩৭) । 

1৩৩. সুতরাং আজ এখানে (৩৮) তার কোন 
বন্ধ নেই (৩৯); 

৩৬. এবংনা কোন বাদ্য, কিন্তু দোযখীদের 
পৃজ। | 
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সাওয়াবের আশাই নিস্কীন্কে দান করে আন যে বাজি বলকরযান ও পরকালের উপর ঈমানই রাখে না, মিসকীলকে খাওয়ালে তার কি লাভা 


টীকা-৩৮. অর্থাৎ আখিরাতে 


টীকা-৩৯. যে তার কোন উপকার করবে অথবা সুপারিশ করবে; 





টীকা-৪০. পাপাচারী কাফিরগণ ॥ 


চীকা-৪১. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির শ' 
৩5১-০ এ হার দুনিয়া এবং 








স্রাঃ ৬৯ আল-হাকৃকাহ্‌ ১০২৫ 


সারা ৪ ২৮ 





|৩৭.তাআহার করবে না, কিন্তু পাপীই (৪০) । 
ক্রু’ 

৩৮. সুতরাং আমার শপথ রইলো এসব 

বস্তুর, যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছো: 

৩. এবং যেগুলো তোমরা দেখতে পাও লা 

>); 

(৪০. নিশ্চয় এই ক্বোরআন একজন সম্মানিত 

[রসূল (৪২)-এর সাথে বলা বাণীসমূহ (৪৩); 

৪ >. এবং তা কোন কবির বাণী নয় (৪8) ৷ 

[কত কম বিশ্বাসই রা খছো (৪৫)! 

৪২. এবংনা কোন জ্যোতিষীর কথা (৪৬) ৷ 

[কত কম মনোযোগই দিচ্ছো (৪৭)! 

৪৩. তিনিই অবতীৰ্ণ করেছেন. যিনি সমগ্র 

[বিশ্বের প্রতিপালক! 

৪৪. এবং বদি তিনি আমার নামে একটা 

কথাও বানিয়ে বলতেন (৪৮), 

৪৫. তবে অবশ্যই আমি তার নিকট থেকে! 

[সজোরে বদলা দিতাম; 

(০৬ অতঃপর-ীর হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম 

(৫৯)। 

(৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে 

রক্ষাকারী থাকতো না। 

(৪৮ এবংনিশ্চয় এ ক্যোরআন ভীতিসম্পানদের 

[জন্য উপদেশ । 

(৪৯. এবংঅবশ্যই আমি জানি যে, তোমাদের 

[মধ্যে কিছু লোক অস্বীকারকারী রয়েছে। 

৫০. এবং নিশ্চয় তা কাফিরদের উপর 

(অনুশোচনা (৫০)। 

১. এবং নিশ্চয় তা নিশ্চিত সত্য (৫১)। 

৫৯. সুতরাং, হে মাহবৃব! আপনি আপন 

মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করুন; 

(৫২)। + 
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আাশব্বিল - = 


করেছেন। * 





তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেটারও, খা দৃষ্টিগোচর হয়না সেটারও । কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 
৮ দ্বারা 'আখিরাত' বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাধ্যায় তাফশীরকারকদের আরো কয়েকটা অভিমত রয়েছে। 


চীকা-৪২. মুহাম্মদ যোস্তফা হাবীবে 
খোদা সারাল্লাছ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসারাম 

চীকা-৪৩. যা তার মহান মহামহিম 
প্রতিপালক এরশাদ ফরমায়েছেন; 
টীকা-৪8. যেমন, কাফিরগণ মনে করে 
থাকে। 

চীকা-5৫. সাপূৰ্ণজপে বে-ঈমান হও, 
এতটুকু বুঝতে পারছো লা যে, লা এটা 
কবিতা, না এর মধ্যে কাব্য হবার কোন 
বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। 


টীকা-৪৬. যেমন তোমাদের মধ্যে কোন 
কোন কাফির আল্লার এ কিতাব সম্পর্কে 
মন্তব্য করে। 

টীকা-৪৭. না এ কিতাবের 
হিদায়তসমূহের্রতি দেখছো, না সেটার 
শিক্ষাসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনা করছো যে, তাতে কেমন 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে! না সেটার 
ভাষা-অলংকার, অধ্থতিদন্দিতা ও 
অনন্যতার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছো, 
যাতে এটাই মনে করো যে, এ বাণী 
চীকা-৪৮. যা আমি বলিনি এমন, 
তাহলে- 
টীকা-৪৯. যা কাটার সাথে সাথেই মৃত্য 
সংঘটিত হয়ে যায়। 

টীকা-৫০. অর্থাৎতারাব্ডিয়ামত-দিবসে 
যখন কোরআনের শ্রুতি ঈমান 
আদয়নকারাদের পুরস্কার ও সেটাকে 
অ্বীকারকারী ও মিথ্যারোপকারীদের 
শান্তি দেখতে পাবে তখন তারা ঈমান লা 
আনার জনা দুঃখ করবে এবং আফসোস 
ও লজ্জার মধ্য গ্রেফতার হবে। 
চীকা-৫১. যে, তাতে কোন প্রকার 
সন্দেহ নেই। 

চীকা-৫২. এবং এ জন্যই কৃতজতা 
প্রকাশ করো যে, তিনি আপনার প্রতি 
স্বীয় এ মহান বাণীর ওহী প্রেরণ 





% "সুরা আল-হাক্ক্াহ' সমাপ্ত। 


ঢীকা-১. ‘সূরা মাপ্আারিজ" মী এতে দু'টি র্‌, চয়া্িপটি আয়াত, দুশ চবিবশটি পদ এবং নয়শ উনত্রিশটি বর্ণ আছে। 
টীকা-২. পান কুলত সী করীম সাদ্য্াহ তা'আলা দারা বন সকাধানীটোর কে আল্লার শাবির আ দিখালেন, তন তারা পরল 


সূরা ৪ ৭০ সান্বারিজ ১০২৬ সত | 
সূরা আকিজ 


sD DS 


বলাবলি করতে লাগলো, "এ শান্তির 
উপযোগী কারা? আর তা কাদের উপর 
আসবে। বিশ্ব সরদার মুহাস্বদমোভ্তফা 
সাল্গালাহু তা'জালা আলায়হি 
ওয়াস্লাযকে জিজ্ঞাসা করো!” সুতরাং 
ভার হুযুর বিশ্বকুল সরদার সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা 
করলো । এয অবাবে এ আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর হুমুরকে 
জিজ্ঞাসাকারী ছিলো- নাযার ইবনে 
হারিস। সে প্রার্থনা করেছিঘো, ‘হে 
প্রতিপালক! যদি এ কোরআন সত্য হয় 
এবং তোমারই বাণী হয়, তবে আমাদের 
উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো 
অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো।” 
এ আয়াতগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, 
কাফিরগণ প্রার্থনা করুক আর না-ই 
করুক! শাস্তি, যা তাদের জন্য অবধারিত 
হয়েছে, তা অবশাই আসবে; সেটা কেউ 
প্রতিহত করতে পারে না। 

চীকা-৩, অর্থাৎ আদ্মানগুলোর । 


চীকা-৪. ধারা ফিরিশৃভাদের মধ্যে বিশেষ 
সমান ও মর্যাদার অধিকারী 

চীকা-৫. অর্থাৎ ও নৈকটোৱ স্তবের 
দিকে, যা আসমানের মধ্যে তার 
নির্দেশাবলীর অবতরণস্থল; 

টীকা-৬, তা হচ্ছে ৰ্্য়াম৩-দিবস, যার 
ভয়ানক অবস্থাদি কাফিরদের জন্য তো 
এতই দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং মুমিনদের 
জন্য একটা ফরয নামায অপেক্ষাও 
ীকা-ঘ. অর্থাৎ শান্তিকে 

জীকা-৮. এবং এ ধারণা করে যে, তা 
সংসটিতই হবে না; 

চীকা-৯. যে, অবশাই সংঘটিত হবে। 
ভীকা-১০. এবংৰাতাসে উড়তেথাকবে 

'টীকা-১১. প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় 
মগ্ন থাকবে; 

চীৰা-১২, যে, একে অপরকে চিনতে 
পারবে, কিন্তু আপন অবস্থায় এমনিভাবে 
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আল্লাহর নামে আরম্ভ. যিনি পরম | 
EE দয়ালু, করুণাময় (১) । Le 











>. একজন প্রার্থী, সেই শাস্তি প্রার্থনা করে; 

২. যা কাফিরদের উপর ঘটমান, সেটার 

রোধকারী কেউ নেই (২); 

৩. তা হবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি উচ্চ; 

সম্মানাদির মালিক (৩) । 

৪. ফিরিশ্তাগশ ও জিব্বাসল (৪) ভার| 

দরবারের দিকে উ্ধ্বগামী হয় (৫); এ শাস্তি সে| 

দিনই হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর 

(৬)। 

|৫. সুতরাং আপনি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ 
! 

৬. তারা সেটাকে (৭) সুদূর ভাবছে (৮); 

৭. এবং আমি তা সন্নিকটে দেখছি (৯)। 

৮. যেদিন আসমান হবে- যেমন গলিত রূপা; 


পশম (১০) । 

১০. এবং কোন বন্ধু অন্য কোন বন্ধুর কথা| 
জিজ্ঞাসা করবে না (১১); 

৯১. অথচ তারা হবে তাদেরকে প্রত্যক্ষকারী 
অবস্থায় (১২) । অপরাধী (১৩) কামনা করবে- 
“হায়, যদি সেদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার; 
পরিবর্তে দিতে পারতাম আপন পুত্র 
সন্তানদেরকে, 

১৯ আপন স্ত্রীকে এবং আপন ভাইকে, 
৯৩. এবং আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যা'তে; 
[তার আশ্রয়স্থল রয়েছে: 


৯- এবং পাহাড় এমন হালকা হয়ে যাবে যেমন। 
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বযতিবান্ত থাকবে যে, না তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে, না কথা বলতে পারবে। 


টীকা-১৩. অর্থাৎ কাফির 


EE ল 


টীকা-১৪. তা তার কোন কাজে আসবে না এবং কোন মতেই সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। 

টীকা-১৫. নাম ধরে, এভাবে_ “হে 
কাফির,আমার নিকট আয়। হেমুনাফিক, 
6১46৩৫87535] আদ নিকট আয: 

'টীকা-১৬. সত্যকে গ্রহণ করা ও ঈমান 
আনা থেকে; 


পারা 1 ২৯ 








১৫. না, কখনো নয় (১৪) । তাতো লেলিহান ৬৫৫ না: 
মত অপরিহার্য অংশ পরিশোষ করেনি। 
Ae nial aig oa Gabi} . (৬26 | জীকা-১৮. দারিদ্র ও রোগ ইত্যাদির 
৫ ডাকবে (0 যানি IIIS | ঈল১৯ সদ 
[করেছে এবং বিষুখ হয়েছে (১৬); উল 
ন ত y -২০. অৰ্থাৎ মানুষের অবস্থা এযে, 
টি টা ০ ৬৭ সে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে 
সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেনা, আর 
34940310 | যখন সম্পদ লাভ করে, তখন তা বায় 
করেনা। 
২০. যন তার অমঙ্গল ঘটে (১৮) তখন খুব 427 | ঈল অৰ্থাৎ পঞ্েগানা ফল 
; নামাযে নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পালন 
২১. এবং যখন মঙ্গল হয় (১৯), তখন 24200424016 করে নেয়; অর্থাৎ মু'মিন। 
কা্পশ্যকারী (২০) । kaa fA 
. কিন্তু নামাযীগণ, 5) 431424) | পরিষাণনির্ারিত, অথবা এসাদহ্াহ যা 
২ উর ৩৩০2 9... হয নিজের উপর নিনি করে নেয়, 
নি7447058 53] 0628, 05] | অতঃপর তা নিৰ্ছরিত সময়ে পরিশোধ 
(২১); এ 
২.৪. এবং এ সমস্ত লোক, যাদের সম্পদের নিত, nt 
| মধ্যে একটা নিট প্রাপ্য (২২) আছে; উঠল ১৬০১৮ 
২৫. তারই জনা, যে প্রার্থী হয় এবং যে 65704) সময়নিদ্ধারিত করা শরীয়তমতে বৈধ ও 
[চাইতেও পারে না, ফলে বঞ্চিত থাকে (২৩); এ প্রশংসনীয় 
২৬. এবং বসব লোক, যারা বিচারের দিনকে 100১9464565.) জীৰা ২৩. অৰ্থাৎ উপকার অভাবী 
সত্য জ্ঞান করে (২৪) । 9৮৪5৩ লোকদেরকে প্রদান করবে তাদেরকেও, 
এবং এসব লোক যারা আপন যারা কোনপ্রয়োজনের তাগিদে হয় 
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এবং তাদেরকেও যারা লজ্জার শ্রা্থী হয় 
না এবং তাদের অভাব প্রকাশ পায়না । 


টীকা-২৪. এবং মৃত্যুর পর পুনরুখিত 
হওয়া, হাশর-নশর (হিসার-নিকাশের 


এবং এসব লোক, যারা আপন ৫৩১৮5412546 
৮১584158276 . | জনা একত্রিত হওয়া), কর্মফল ও 
|ল্ষাস্থানশুলোকে রক্ষা করে, এ দ্ব্থাম- সব বিষয়ের উপর ঈমান 


কিন্তু আপন বিবিগণ অথবা আপন (০52 রাখে। 


4544১ | লকা-২৫.. চাই মানুষ যতই 
৪০৪৪৮ সৎকর্মপরায়ণ, পবিত্র, অধিক 





২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি 
|ভয়শৃন্য হয়ে থাকার বস্তু নয় (২৫) । 














(৩৯. অতঃপর যে কেউ এদু'টি (২৬) ব্যতীত 243318329085 | অতল এইবার হোকনা 
কিছু কামনা করবে, তবে তারা সীমা 2 *53802 97797" | কেন, কিন্তু তার জন্য আরাহর শান্তি 

লংঘনকারী (২৭) । 553%) | খেকে ভয়হীন হওয়া উচিত নয়। 
আনহার ডীকা-২৬, অর্থাৎ বিনিগণ ও দাসীগণ 





টীকা-২৭. যে, হালাল থেকে হারামের দিকে অগ্রসর হয়। 


যাস্আলাঃ এ আয়াত ছারা সাময়িক বিবাহ (₹-৯--),পায়ুস্গম ( ৯ 1৯১ ), পশুর সাথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবংহস্তমৈথুনকরা 


হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। 


চীকা-২৮. শরীয়তের আমানতসমূহেরও, বান্দাদের আমানতের, সৃষ্টির সাথে যেসব অগীকার রয়েছে সেগুলোরও এবং কর্তব্য পালনের যেসব অলীকার 
রয়েছে সেগুলোও । আর মানত এবং শপথগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 


টীকা-২৯. সততা ও ন্যায়বিচার সহকারে; না তাতে সবজনীতি করে, না জোরদারদেরকে দুর্বলদের উপরপ্রাধন্য দেয়, না কোন প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্য 


বিনষ্ট হতে দেখে তা বরদাস্ত করে। 


চীকা-৩০. নামাযের বর্ণনার বারংবার 
উল্লেখ করা হয়েছে। এতেএ থা প্রকাশ 
পায় যে, নামায় যুবই গুরুত্বপূর্ণঅথবা এ 
যে, এক স্থানে ফরযসমূহের কথা বর্ননা 
করা উদ্দেশ্য, অন্তর নফল নামাযসমূহ। 
আর যত্ববান হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, 
সেটার অপরিহার্য কার্যাদি (আরকান ও 
ওয়াজিবগুলো) এবং সুন্নাত ও 
ুস্তাহাবলোকে পরিপূর্ণভাবে পালন 
করে। 

টীকা-৩১. বেহেশতের 

ীকা-৩২. শানে নুুলঃ এ আয়াত 
কাফনের এ দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যারা রসূল কলীম সা্ান্যাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্ডামের 
আশে পাশে দলে দলে বৃ্তাকাক্রে একত্রিত 
হতো । আর ভার বরকতময় বাণীগুলো 
শুন্তো, তা ্রতযশ্যা করতো এবং 
ঠাষটা-বিদ্রুপ করতো আর বলতো, “যদি 
এসব লোক জান্নাত ধবেশ করে, যেমন 
(হয়রত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলছেন, 
তাহলে, আমরা তাদেরও পূর্বে অবশ্যই 
তাতে বেশ করবো ৷" তাদের প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। আর 
এরশাদ করা হয়েছে যে, ওসব কাফিরের 
কি অবস্থা, যারা আপনার নিকট বসছে 
আর ঘাড় উচুকরে তাকাচ্ছেও ৷ এদসত্বেও 
আপনাৰ নিকট যা শুনছে, তা থেকে 
উপকার গ্রহণ করছে না? 

টীকা-৩৩. ঈমানদারদের মতো ॥ 
চীকা-৩৪. অর্থাৎ বু থেকে, যেমন 


সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এ 
কারণে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 





সূলঃ কনছারিজ 


১০২৮ 


পারা £ ২৯ 





৩২. এবং এসব লোক, যারা আপন 
'াযানতসমূৎ ও আপন অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা 
করে (২৮) 

৩৩. এবং এসব লোক, যারা আপন! 
সাক্ষ্যগুলোর উপর অবিচল থাকে (২৯) 
৩৪. এবং এসব লোক, যারাস্বীয় নামাযগুলোর 
ব্যাপারে যত্রবাদ হয় (৩০)। 

৩. এরাই হচ্ছে, যাদের জন্য বাগানসমূহে 
[সম্মান হবে (৩১)। 


ক্রু্চু* 
|৩৬.- সুতরাং ওঁ কাফিরদের কি হলো- 
[আপনার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে (৩২)? 


৩৭- ডালে ও বামে, দলে দলে! 
৩৮". তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি এটা কামনা 
[করে যে (৩৩), তাকে শাস্তির বাগানে প্রবেশ 
[করানো হোক? 

|৩৯- না, কখনো নয়; নিশ্চয় আমি তাদেরকে 
এ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি যা তারা জানে (৩৪) । 
৪০. স্তরাৎ আমায় শপথ রইলো তারই 
নামে, যিলি সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক (৩৫) 
যে, আমি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান । 

৪১. যে, তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম 
[মানবগোষ্ঠীকে স্থলাভিষিক্ত করবো (৩৬) এবং 
আমার আয়ত্ব থেকে কেউ বের হয়ে যেতে পারে 
না ৩৭)। 

৪. সৃতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা 
|তাদের অনর্থক কার্যাদিতে পড়ে থাকুক এবং 
খেলা-তামাশা করতে থাকুক; শেষ পর্যন্ত তারা 
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জান্নাতে প্রবেশ করা ঈমানের উপরই নির্ভরণীল। 
চীকা-৩৫. অর্থাৎ সূর্মের প্রতোক উদয়াচল ও প্রত্যেক অন্াচলের অথবা প্রত্যেকটা তারকার পূর্ব ও পশ্চিমের: উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন বাৰ্বিয়াতের শপথকে 


স্মরণ করা । 


চীকা-৩৬. এভাবে যে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে স্বীয় অনুগত বৃষ্টিকে পয়দা করবো। 


টীকা-৩৭. এবং আমার ক্ষমতার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে না। 
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টীকা-৩৮. শাস্তির 





তাদের এ (৩৮) দিনের সাক্ষাত পাবে, যার 
ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। 

৪৩. যেদিন কবরগুলো থেকে বের হবে 
[দৌড়িয়ে (৩৯) যেন তারা চিহ্নগুলোর দিকে 
[ছটছে (৪০); 

৪৪. চক্ষুসমূহ অধোমুখী করে; তাদের উপর 
[লাঞ্ছনা সাওয়ার থাকবে; এটা তাদের এ দিন 
(৪১), যে দিনের তাদের সাথে ওয়াদা ছিলো 
(৩২)।* 
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চীকা-৩৯. কিয়ামত-দিবসে'্বাহার' 
বা রকি হওয়ার স্থলে দিকে। 


ঢীকা-৪০. যেমন পতাকাবাহীরা আপন 
আপন পতাকার দিকে ছুটে যাচ্ছে। 


চীকা-৪১. অৰ্থাৎ ক্য়ামত-দিবসে। 
চীকা-৪২. পৃথিবীতে এবংতারা সেটাকে 
অস্বীকার করে। * 

টীকা-১. "সূরা নৃহ' মক্কী; এতে দু'টি 
কুক, আঠাশটি আয়াত, দু'শ চবিবপটি 








পদ এবংয়শ নিরানববইটি বরণ রয়েছে। 
ভীকা-২. দুনিয়া ও আখিরাতের । 
চীকা-৩. এবং কাউকেও তার শরীফ 


















বানিয়োনা 
ভীকা-৪. অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে, 











HEE: 
১৯৬৯৯) 
সূরা নুহ আল্লাহর নামে আর, যিনি পরম - আয়াত-২৮ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। ] কুকু'-২. 
কু" - এক 





যাতে তিনি গযব আপতিত না করেন 





1১ দি আমি নুহকে তার সংগা প্রতি] 
[খেরণ করেছি (এ নির্দেশ সহকারে) যে, 
“তাদেরকে সতর্ক করো! এর পূর্বে খে, তাদের 
[উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে (২) ৷' 

২. সে বললো, “হে জামার সম্প্রদায়! আমি 
(তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই; 

(৩. (এ মর্মে) যে, “আল্লাহ্র ইবাদত করো (৩) 
(এবং তাকে ভয় করো (8) আর আমার নির্দেশ! 
মেনে চলো ।' 
৪. তিনি তোমাদের কিছু গুণাহ্‌ ক্ষমা করে! 
দেবেন (৫) এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল 
পর্যন্ত (৬) তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন (৭) । 
[নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যখন আসে, তখন 
[তা পিছানো যায় না। কোন মতে তোমরা 
[জানতে (৮)! 

|. আরয করলো (৯), “হে আমার প্রতিপালক! 
[আমি আমার সম্প্রদায়কে রাতদিন আহ্বান 
|করেছি (১০)। 

[৬. সুতরাং আমার আহ্বান থেকে তাদের 
পলায়ন করাই বৃদ্ধি পেয়েছে (১৯)। 


০৮০ 











কানগুলোতে আঙ্গুল দিয়ে বসেছে (১৩) এবং 
কাপড় মুড়ে নিয়েছে (১৪), 
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ীকা-৫. যা তোমাদের দ্বারা ঈমান 
আনার সময় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে থাকে, 
অথবা বান্দাদের গ্রাপ্যের সাথে সম্পৃক্ত 
না হয় 

চীকা-৬, অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
টীকা-৭. যে, এর অভ্যন্তরে তোমাদেরকে 
শান্তি দেবেন না। 

টীকা-৮. সেটাকে; এবং ঈমান নিয়ে 
আসতে! 

টীকা-৯. হযরত নূহ আলায়হিস সালাম 
ভীকা-১৩. ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি। 
জীকা-১১. এবং যতই ত্দেরকে ঈমান 
আনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, ততই 
তাদের অবাধ্যতা বাড়তে থাকে। 
টীকা-১২. তোমার উপর ঈমান আনার 
প্রতি, 
ীকা-১৩. 
শুনে 
টীকা-১৪. এবং চেহারা গোপন করে 
নিয়েছে, যাতে আমাকে দেখতে না পায়। 
কেননা. তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি 
আহ্বানকারীকে দেখাও সহ্যকরতো লা । 

















যাতে আমার আহ্বান না 















* সরা মা'আরিজ' সমান্ত। 


টীকা-১৫. আপন কুফরের উপর 

টীকা-১৬. এবং আমার আহ্বান শ্রহণ করা নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেছে। 
টীকা-১৭. উচ্চ-রবে সতাগুলোর মধ্যে: 

'চীকা-১৮. এবং বারংবার প্রকাশ্যে আহ্বানও করেছি 


ভীকা-১৯. একেকজন করে এবংআহ্বান-কর্থে কোন প্রকার ক্রটি-বিছাতিকরিণি। সম্দাযের লোকেরা দীর্ঘকাল যাবত হযরত নূহ আলায়হিস সালামকে 
অস্বীকার করতেই লাগলো । অতঃপরআললাহ্‌ তা'আলা তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, তাদের নারীদেরকে বন্ধা বৌঝ/) করে দিলেন চলি বছরের 
মধ্যে ডাদের সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং জীবজন্তু মরে গেলো যখন এমন অবস্থা হলো;তখন হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরকে আল্লাহর দরবারে 
ক্ষমা খানা করা নির্দেশ দিলেন। 











সাল? 
ডীকা-২০, কুফর ও শিরক থেকে, এং | ১ ২৯ 
ঈমান এনে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, | একপুয়ে হয়ে রয়েছে (১৫) এবং বড়ই অহংকার OE tel 
যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উপর 0৬) । 
412255 clin পর আমিতাদেরকে প্রকাশ্যে ঢাল 
েন। কেনা, আল্লাহর ইবাদতে হশগুল [৯ নিন নর [ot 
হওয়া কল্যাণ ও জীবিকার প্রশপ্ততার ২ বি 
উনিই ৯- অতঃপরআমিতাদেরকে ঘোষণাসহকারেও 45744 
(১৮) এবং নিমন্বরে গোপনেও বলেছি 

চীক্া-২১, তাওবাকণ্ীদে জন্য৷ হদি [১.৯ 
মল ঈমান আলো এবংভোমরাভাওবা ৰ 
করো, তবে তিনি ১০. অতঃপর আমি বললাম. 'আপন 24 

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (২০)। 
চীকা-২২, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অহা ক্ষমাশীল (২১); 
হী তোমাদের উপর বাট বৃ প্রেরণ 1 রি 

১১. rs gre 0 
টীকা-২৩. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু রা 1 গু 
তা'আলা আন্হু থেকে বলিত, এক বাক্তি রা 
তার নিকট আসলো এবং সে অনাৰৃষ্টির |>=- এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের HEE PAE 
অভিযোগ জানালো । তিনি তাঞেআল্তাহূর করবেন (২২) এবং তোমাদের জন্য রে টিপ 
দরবারে ইন্তিগফারকরারনির্দেশ দিল্ন। [বাগান বানিয়ে দেবেন আর তোমাদের জন্য ODS FS ESE 


beste বি টনের প্রবাহিত করবেন (২৩)। 

অভিযোগ জানালো । তিনিতাকেও একই | ৯৩. ভোম্বাদের কি হয়েছে? আল্লাহ্র নিকট 
দশ দিলেন। অতঃপন কুট কি 
আসলো । সে নিঃসন্তান হবার অভিযোগ 
আরয করলো। তাকেও একই নির্দেশ 
দিলেন অতঃপরচতুরখ বাক্তি আসলো। 
সে আপন ক্ষেতে কম ফসল হবার 
অভিযোগ জানালো । তাকেও একই কথা | >৫- তোমরা কি দেখছো না আল্লাহ্‌ কিভাবে 
বললেন ।রবী'ইবনে সাহীহু যিনি সেখানে 'প্ত আস্মান সৃষ্টি করেছেন একের উপর এক? 
উপস্থিত ছিলেন, আরয করলেন, | ১৬. এবং সেপ্তলোর মধ্যে চন্তরকে আলোময় 
“কয়েকজন লোকই বাসলো। প্রত্যেক ২৬); 

পৃথক পৃথক অভাব-অভিোগের কথা 
পেশ করেছে আর আপনি সবাইকে একই 
জনাব দিলেন - ‘ইন্তিগফার করো!” তখন তিনি এই জায়াত শরীফ পাঠ করলেন। (এসবঅভাব- অভিযোগ দূর করার জন্য এটা হচ্ছে- ক্বরজনী আমল ) 
টীকা-২৪. এভাবে যে, ভার উপর ঈমান আনবে। 

টাকা-২৫, কখনো বীর্য, কখনো রা, কখনো মাংলপিও, শেষ পর্যন্ত ভোমাদের গড়নকে পরিপূর্ণ করেন। ভার সৃষ্টি কৌশলের খতি দৃষ্টিপাত বরা, 
তিনি যে সৃষ্টিকর্তা হন, তাও তাঁর কুদরত এবং ভার একতুবাদের উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করে দেয়। 

চীকা-২৬, হযরত ইলে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর রলিয়া্লাহ তা আশা লহ খেকে বিত, সূর্য ওডত্তের হাতা তো আসমানগুলোর প্রতি, আর 
প্রত্যেকটা পৃষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। সুতরাং আসমালতুলোর বচ্ছতার ( <১) ) কারণে সেগুলোর আলো সমস্ত আসমানে পৌছে থাকে, যদিও 
চর প্রথম আসমানে অবাস্থত (যা পৃথিৱী পৃষ্ঠের নিকদবী), 











টীকা-২৭. 


চীকা-২৮. তোমাদের পিতা হযরত আদম আলগহিস্‌ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে; 


চীকা-২৯. মৃত্যুর পর 
চীকা-৩০. তা থেকে ক্য়ামত-দিবসে। 


টীকা-৩১. এবং আমি ঈমান ও ইন্তিগফারের যেই নির্দেশ দিয়াছিলাম তা তারা অমান্য করেছে 


সূরা £ ৭১ নূহ 





এবং সূর্যকে করেছেন চেরাণ (২৭) । 


২২. এবং (৩৪) সুব বড় ষড়যন্ত্র করেছে 
(৩৫) । 
২৩. এবং বলেছে (৩৬), “কখনো বর্জন 
|করোনা নিজেদের খোদাগুলোকে (৩৭) এবং 
|কথনো বর্জন করোনা ওয়াদ্‌, সুওয়া, য়াগৃস, 
য়া“ ও নাসরকে (৩৮)।' 
= ৪. “এবং নিশ্চয় তারা অনেককে পথভ্রষ্ট 
(করেছে (৩৯) এবং তুমি যালিমদের জন্য (৪০) 
বৃদ্ধি করো না, কিন্তু পথভ্রষ্টতাকে (৪১) ।" 
[২৫- তাদেরকে তাদের কেমন পাপরাশির 
রণে নিমজ্জিত করা হয়েছে (৪২)! অতঃপর 
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আানখিল - ৭ 
এ অর্থ যে, সম্পদায়ের নেতৃবৃন্দ প্রতিমার উপাসনার নির্দেশ দিয়ে বহু লোককে পট করে ফেলেছে। 


টীকা-৪০. যারা বোতগালোর উপাসনা করে, 


যা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং সেটার আলো চন্দ্রের আলোর চেয়েও শক্তিশালী । আর সূর্য চতুর্থ আসমানে অবস্থিত । 


চীকা-৩২. তাদের সাধারণ গরীব ও 
ছোট লোকেরা অবাধ্য নেতৃবর্গ, 
সাপাদশান্ী এবংসন্তান-সপ্ততি দ্বার সমৃদ্ধ 
লোকদের অনুসাদী হয়ে গেছে 
চীকা-৩৩, এবংতারা সম্পদের অহংকারে 
মত্ত হয়ে কুফর ও অবাধ্যতায় ক্রমশঃ 
আসর হতে থাকে। 


টীকা-৩৪. সেসব নেডবর্গ 


টীকা-৩৭. “অর্থাৎ সেগুলোর উপাসনা 
বর্জন করোনা ।' 


টীকা-৩৮. এগুলো হচ্ছে তাদের 
প্রতিমাগুলোর নাম; যেগুলোরতারাপূজা 
করতো । প্রতিমা তো তাদের অনেক 
ছিলো, কিন্তু এ পীচটি তাদের নিকট খুব 
সন্মানিত (!) ছিলো । ‘ওয়াদ্দ'- পুরুষের 
আকৃতিতে নির্মিত ছিলো। “সৃওয়া'-নারীদ 
আকৃতিতে ছিলো। 'াদূস' ছিলো বাঘের 
আকারে ৷ 'যা'উক্‌' ঘোড়ার এবং 'নাস্র' 
ছিলো শকুনের আকৃতিতে । এই 
বোতৃঙলোনূহ (আলায়হিস্‌ সালায)-এর 
সম্প্রদায়ের নিকট থেকে স্থানওরিত হয়ে 
আরবে পৌছেছিলো এবং মুশরিক 
গোত্রগুলো থেছে একেকটি গোত্র 
একেকটি প্রতিমাকে নিজেদের জন্য 
নির্ধারিত করে নিংয়ছিলো ॥ 

টীকা-৩৯. অর্থাৎ এবোভ্‌ অনেক লোকের 
জন্য পথতভার কারণ হলো। অথবা 





চীকা-৪১. এটা হযরত নূহ আদ্লায়হিস সালামের প্রার্থনা; যখন তিনি ওই দারা জানাতে পারলেন যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সম্প্রদায়ের 


মধ অন্য কোন লোক ঈমান আনার নেঈ, ৩, 
টীকা-৪২. প্রাবনের মধ্যে। 


এন এ প্ৰাৰ্থনা করেছিলেন । 


টীকা-৪৩. নিমজ্জিত হবার পর। 


চীকা-8৪. যে তাদেরকে আল্লাহর শান্তি 
থেকে বক্ষা করতে পারে। 

ঢীকা-৪৫. এবং ধাংস না করেন, 
চীকা-৪৬. এটা হযরত নৃহ আলায়হি 
সালাম ওহী বা জানতে শাখলেন। জার 
হযরত নৃহ আলাযহিস্‌ সালাম নিজের 
জন্য, নিজ মাতাপিতা এবং ঈমানদার 
নর-নারীর জনা প্রার্থনা করেছিলেন । 
চীকা-৪৭. যেহেতু. ভাবা উভয়ে মু'মিন 
ছিলেন 

টাকা-৪৮. আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত নূহ 
আলায়হিস্‌ সালাঘের প্রার্থনা কৰ্ল 
করলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত 
কাফিরকে শান্তি দিয়ে ধাংস করে 
ফেললেন । এ 


চীকা-১. "সূরা জিন্‌ যী: এতে দু'টি 
কু, আঠাশাট আয়াত, দু'শ পঁচাশিটি 
পদ এবং আটশ সত্তরটি বর্ণ রয়েছে 
চীকা-২. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৩. 'নসীবাঈন'-এব; তাদের সংখ্যা 
তাফসীরকারকগণ 'নয়জন' বলেছেন। 
ভীকা-. ফজরের নামাযের মধ, মকা 
মুকার্রামা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 
“না্লাহ্‌’ নামক স্থানে; 

চীকা-৫. এসব জিন্‌ আপন সাদার 
মধ্যে গিয়ে, 

চীকা-৬. যা আপন ভাষা-অলংকার 
সমৃদ্ধ বৰ্ণণায়, বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যে এবং 
উদ্মাঙ্ের অর্থের দিক দিয়ে এমনই অনন্য 
যে, সৃষ্টির কোন বণীহ সেটার সাথে 
তুলনীয় নয় এবং সেটার এ মর্যাদা যে, 
চীকা-৭. অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের । 


টীকা-৮.. যেমন জিন ও ইনসানের 
মধ্যেকার কাফিরগণ বলে থাকে। 
ঢীকা-৯. খিথ্যা বলতো. অশালীন বাবহার 
করতো এভাবে যে, তার জন্য শরীক, 
সন্তানও ্ত্ী উদ্ভাবন করতো। 












সুরত নহ লিন নর নাল 
| 

(আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে (৪৩). অতঃপর 40534586142 

তারা আল্রাহর যুকাবিলায় নিজেদের কোন SISA 

সাহায্যকারী পায়নি (88) ৷ 

২৩. এবং নূহ আরব করলো, "হে আমার || ০0456556540 

তি পালক! পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর কাফিরদের ০ দা 

মধ্যে কোন বসবাসকারী রেখোনা! | SEEN 

২৭. নিশ্চয় যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও। SIDE 283553156 

(50) ভৰে উবে HG LNIYY 

[করে ফেলবে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি হলে ভা 

[তারাও হুবেনা- কিন্তু পাপী, অকৃতজ্ঞ (৪৬)। 

৯২৮ হে আমার প্রতিপালক । আমাকে ক্ষমা SUS LSS 

[করো এবং আমার মাতা-পিভাকে (৪৭) এবং SLE 

তাকে, যে ঈমান সহকারে আমার ঘরে রয়েছে; £ বিনে 

এবং সমস্ত সুললঘাল পুরুষ ও সমস্ত মুসলমাল (| নন 6 RIG 

নারীকে; এবং কাফিরদের জন্য বৃদ্ধি করোনা, * 





কিন্তু ধ্বংস (৪৮) ।' * 





সুরা জিন্‌ 


ENA) 









































সূরা জিন্‌ আল্লাহর নামে আরম, যিনি পরম আয়াত-২৮ 
মন্তী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-২ 
কব” - এক 
১. (হে হাবীব!) আপনি বলুন (২), “আমার 85524 
প্রতি ওহী হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন্‌ (৩) gt Fn here 
আমার পাঠ করা কান লাগিয়ে শ্রবণ করলো 01022882িভ 
(৫); অতঃপর বললো (৫), ‘আমরা এক 
আশ্চৰ্যজনক কোরআন শুনেছি (৬), 
২. যা মঙ্গলের পথ বাতলিয়ে দেয় (৭)। EAA ag 
অতঃপর আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি 5 bse 
এবংআমরা কখনো কাউকে আপনপ্রতিপালকের তোপ, 
[শরীক করবো না; 
৩. এবংএ যে, আমাদের প্রতি পালকের মর্যাদা দেল িরি রো 
বহ উর্ধে লা তিন গ্রহণ করেছেন এবংনা বিএস ৬৩৪5 
সন্তান (৮); ONE 
৪. এবং এ যে, আমাদের মধ্যেকার নির্বোধ AASB 
[লোকই আল্লহ সম্পর্কে সীমা লংঘন করে কথা (এ 
[বলতো (৯)। 
সযান্মন্িষ্পা _ ৭ 





* “সূরা নূহ’ সমাণত। 





টীকা-১০. এবং তীর স্বনধ মিথ্যা রচনা করবো লা । এ জন্যই আমরা তাদের কথা সত্য বলে স্বীকার করতাম, যা কিছু ভারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বলতো এবং 





পারা ৪২৯ 






































|জিন্দের কিছু পুরুষের আশ্রয় নিতো (১১), 
[অতঃপর এর ফলে তাদের অহংকার আরো বৃদ্ধি । 
গেলো; 

৭. এবং এ যে, তারা (১২) ধারণা করলো 
[যেমনি তোমাদের ধারণা রয়েছে (১৩) যে, 
[রাহ কখনো কোন রসূল প্রেরণ করবেন না।| 
৮. এবং এ যে, আমরা আসম্মানকে স্পর্শ 
| করেছি (১৪), অতঃপর সেটাকে (এমতাবস্থায়) 
পেয়েছি যে (১৫), কঠোর পাহারা ও উত্ধাপিঙ্ে। 
পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে (১৬) । | 
৯. এবং এ যে, আমরা (১৭) পূর্বে আসমানে 
(সংবাদ) শুনার জন্য কিছু স্থানে (টিতে) 
[বসতাম; অতঃপর এখন (১৮) যে কেউ শুনতে 
চেয়েছে সে আপন তাকের মধ্যে উন্ধা পি 
পেয়েছে (১৯); 

১০. এবং এ যে, আমাদের জানা নেই যে 
(২০), পৃথিবীবাসীদের কোন মঙ্গলের ইচ্ছা 
|করা হয়েছে কিংবা তাদের প্রতিপালক কোন 
মঙ্গল চেয়েছেন। 


১১. এবং এ যে, আমাদের মধ্যে (২১) কিছু 
সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ রয়েছে (২২), আর কিছু 
[সংখ্যক রয়েছে অন্য ধরণের; আযরা ছিলাম, 
|কয়েক পথে বিভঞ (২৩); 


এনেছে; তখন তার না আছে কোন হাস পাবার 
[ভয় (২৫) এবং না বৃদ্ধি পাবার (২৬)। 

১৪. এবংএ যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 
[রয়েছে মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক যালিম 
(২৭)। সুতরাং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, 
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বিশ্বপ্রতিপালক আন্রাহ্‌্র প্রতি বিবি ও 
সন্তানের সম্বন্ধ রচনা করতো । এমনকি 
কোরআন করীমের হিদায়ত থেকে 
আমাদের নিকট তাদের মিথ্যাবাদিতা ও 
অপবাদ প্রকাশ পেয়ে গেছে। 
ডীকা-১১. যখন সফরে মধ্যে কোন 
বিপজ্জনক স্থালে উপনীত হতো,তখন 
বলতো, “আমরা এ অঞ্চলের নেতার 
আশ্রয় কামনা করি এখানকার দুউলের 
থেকে” 

টীকা-১২. অর্থাৎ কোরাঈশ গোল্রীয় 
কাফিরগণ 

টীকা-১৩. হে জিনেরা! 

চীকা-১৪. অর্থাৎ আসযানবানীদের 
কথাবার্তা শুনার জন্য প্রথম আসমানের 
উপর যেতে চায়, 

টীকা-১৫. ফিরিশতাদের, 
ঢীকা-১৬. হাতে জিনদেরকে 
আসমানবাসীদের আলাপ-আলোচনা 
ওনার উদ্দেশ্যে শ্রথম আলমান পর্বত 
শৌছা থেকে বাধা দেয়া যায়। 
টীকা-১৭. নবীকরীমসান্পারাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসা্াযের নবৃযত প্রকাশের 
চীকা ১৮. নৰীকরীম সাল্লারাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসদ্লমের নব্যুত প্রকাশের 
পর, 

চীকা-১৯. যা দ্বারা তাদেরকে আঘাত 
করাযায়। 

টাকা-২০. আমাদের এ বন্দী ও বাধা 
প্রদান থেকে, 

উীকা-২১. কোরআন করীম শুনার পর, 
টীকা-২২. মু'মিন, নিষ্ঠাবান, বোদাভীরু 
ও সৎকর্মপরায়ণ, 

ভীকা-২৩. দল-উপদলে বিভক্ত; 
ঢটীকা-২৪. অর্থাৎ কোরআন পাক 
টীকা-২৫. অর্থাৎ সংকর্ষসমূহ অথবা 
সওয়াব-্রাস পাবার 

চীকা-২৬, মন্দ কার্ধাদির ৷ 

টাকা-২৭. সত্য থেকে বিমুখ কাফির। 


চীকা-২৮- এবংহিদায়ত ও সত্যপথকে 
আপন লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে। 


টীকা-২৯. 


কাফির, সত্য পথ থেকে বিমুখ । 








চীকা-৩০. এ আয়াত থেকে প্রতীদামান হয় যে, কাফির জিন্কে দোযখের আগুনের শান্তিতে গ্রেফতার করা হবে। 
ডীকা-৩১. অর্থাৎ যাদবজাতি 
ীকা-৩২. অর্থাৎ সত্য দ্বীন ও ইসলামের পথে, 
টীকা-৩৩. “প্রচুর' মানে "জীবিকার 
ন ১5৩৪ শাহ 
টিউব] 20৮85 
যখন দীর্ঘ সাত বছর যাবত তাদেরকে | ৯৫. এবং রইলো যালিম (২৯) তারা States EGS 


বারিবর্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 
অর্থ এ যে, এসব লোক যদি ঈমান 
আনতো, তবে আমি দুনিয়ায় তাদের 
জন রিষৃক্কে প্রশস্ত করে দিতাম এবং 
তাদেরকে প্রচুর পানি  স্বচ্ছন্দাময়জীবন 
দান করতাম; 

ীকা-৩৪. যে, তারা কেমন কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে; 

ডীকা-৩৫. কোরআন. থেকে, অথবা 
তাওহীদ কিংবা ইবাদত থেকে। 
চীকা-৩৬, যার কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়তে 
থাকবে; 
ঢীকা-৩৭, অর্থাত সমন্তস্থান,যেগুলো 
নামাযের জনয তৈনী কলা হয়েছে 
ভীকা-৩৮- যেমন ইহুদী ও বৃষ্টানদের 
কুণথা ছিলো যে, তারা তাদের গীর্জা ও 
ইবাদতথানাগলোর মধ্যে শির্ক করতো 
চীকা-৩৯. অ্াৎবিশ্বুল সরদার হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বতনে নাখ্লাহ' তে 
(নোধুলা উপত্যকায়) ফজরের সময় 
ীকা-৪০. অর্থাৎ নামায পড়ার জন্য, 
টীকা-৪১. কেননা, তাদের নিকট নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইবাদত পালন, 
কোরআন তেলাওয়াত এবং তার সাহাবা 
কেরামের ইন্ৃতিদা অতি আশ্চর্যজনক ও 
পছন্দনীয় মলে হয়েছে। ইতোপূর্বে ভারা 
কনো এমন দৃশ্য দেখেনি এবং এমন 
অসুলনীয় বাণী শুনেনি 

ঢীকা-৪২. যেমন, হযরত সালিহ 
আলায়ছিস্‌ সালাম বলেছিলেন 
একা ৬১3৮১ 





















[জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে (৩০) ৷" 

১৬. এবং বলুন, “আমার নিকট এ ওহী 
[হয়েছে যে, যদি তারা (৩১) সঠিক পথে স্থির 
থাকতো (৩২), তবে অবশ্যই আমি তাদেরকে 
প্রচুর পানি দিতাম (৩৩); 

১৭. যাতে তাদেরকে আমি এর উপর পরীক্ষা 
[করি (৩৪); এবংযে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের 
স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে (৩৫), তাকে 
তিনি ক্রমবর্ধমান শাস্তির মধ্যে নিক্ষে প করবেন 
(৩৬); 

১৮- এবং এ যে. মসভিদশুলো (৩৭) 
| আল্লাহরই । সৃতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো 
[ইবাদত করোনা (৩৮); 

১৯৯. এবং এ যে, যখন আল্লাহ্র বান্দা (৩৯) 
তার ইবাদত করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছে 
(৪০), তখন এরই উপক্রম ছিলো যে, ও সমস্ত 
জিন্‌ ভার নিকট প্রচণ্ড ভিড় জমাবে (৪১) । 


[আমাকে কেউ রক্ষা করবে না (৪২) এবং নিশ্চয়: 
[তিনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবো না; 


২৩. কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছানো এবং 
[তার রিসালতের বাণীসমূহ (৪৩)। এবং যে 








|আগুন রয়েছে, যাতে তারা সদা সর্বদা থাকবে । 





দুই 


০০০০০ 
SUE 


Ea oad 
৪0০০0 


BAG SI BGS 

ঠাপে 

RISES 
BIA IN b 


40৮ 
as 
ass HINO 
৮9632 চি 50155 
জাতি মা 


ক i ess 
bis 








আানযিন্ল - ৭ 





অতঃপর কে আমাকে সাহায্য করবে আরাহ্র শাড়ি থেকে রক্ষা করতে, যদি আমি তার নির্দেশ অমান্য করি?) 
টীকা-৪৩. এটা আমার উপর “ফরয (অপরিহার্য কর্তব্য), যা আমি পালন করি। 
চীকা-৪8. এবং তাদের উপর ঈমান না আনে, 


টীকা-৪৫. এ শাস্তি, 


ভীকা-৪৬. কাফিরের, না মু'মিনের অর্থাৎ সেদিনে কাফিরের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, জার সু'মিনের সাহায্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং ভার নবীগণ 
ও তার ফিরিশ্ভাগণ- সবাই করবেন। 


শানে নুষূলঃ লাখার ইবনে হারিস বলেছিলো, “এ প্রতিশ্রুতি কবে পর্ণ হবেঃ” এর জবাবে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-৪৭, অর্থাৎ শান্তির সময়ের জান অনুশা, যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। 
চীকা-৪৮. অর্থাৎ আপন “খাস গায়ব-এর উপর, যা শুধু ভিনিই জানেন। (খাখিন ও বায়দাডী ইত্যাদি) 
স্রাঃ ৭৩ সুয্যন্িল ১০৩৫ পারা 5 ২৯] টাকা-৯, অর্ৎপুরোপুরিভাবেঅবহিত 


Eee IT ; যাতে রসহযাদির পূর্ণ প্রকাশ 
২৪. শেষ পর্যন্ত যখন দেখবে (8৫) যা প্রতি- 48387508% রা রে 
91658555655] 0 


৫64358906 টীকা-৫০. সুতরাং তাদেরকেই অদৃশা 








বিষয়াদির জানের অধিকারী করেন এবং 
1848,9002252 | পূর্ণাগঅবগতিওপূর্ণ বিকাশদানকরেন। 
বস্তুতঃ এ ‘ইলমে গায়ব' তাদের জন্য 


মু'জিয়া হয়ে থাকে। ওলীগণকে যদিও 
অদৃশা বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতি দান 
করা হয় তবুও নবীগণের জ্ঞান সুস্পষ্ট 
বিকাশের দিক দিয়ে ওলীগণের জ্ঞান 
অপক্ষা বহু উর্ধ্বে ও অধিকতর উত্তম । 
te EE আর গুলীগণেবজ্ঞান নবীগণেরইমাধ্যমে 
৬৩৮৩ এবং ভাদেরই বদান্যতায় অর্জিত হয়। 
০৮৮৯ 
658৬০৮495৫৮ | কা করে না। তাদের এই ধারণা 
1355 & || বাতিল ও জান্ত এবংবহুসংখ্যক হাদীসের 
L | পরিপস্থী। এ আয়াত থেকে তাদের 
অমাণপেশ যান উপরোগ্রেিত 
সুত্রা সুয্যাস্মিল বর্ণনায় এর অতি ইপ্সিত লা হয়েছে। 
& ৮৩০১1 491৯+1৮ ৩ চুল সরদার, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
9৬ W232 হিম সভা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম মনোনীত রমূলগণ'-এর মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সমস্ত 
বন্তুর জান দান করেছেন: যেমন- 
'সিহাহ'-এর নির্ভরযোগা হাদীসসমূহদ্বারা 
প্রমাণিত ৷ আর এ আয়াত হযুরের এবং 
সমস্ত যনোনীত রসূলের জন্য 'অদৃশা 
জ্বান'কে প্রমাণিত করে। 


SLAs 











[করে রেখেছেন (৫২) । * 











৪৬২ | 

















ীন্প-৫১. ফিরিশ্তাদেরকে, যাৰা তাদেরকে রক্ষা করেন; 

চীকা-৫২, এ থেকে প্রমানিত হলো যে, সমন্ত বন্ধু গপনাকৃত সীমিত ও সীমাবদ্ধ । % 

ঢীকা-১, “সূরা মুয্যাস্থিল' মী; এতে দু'টি ুক', বিশটি আয়াত দু'শ পঁচাশিটি পদ এবং আটশ আটত্রিশটি বর্ণ আছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ আপন বসত হারা নিজেকে আবৃতকারী । এর শানে নুযূল সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে। কোন কোন ভাফসীরকারক বলেছেন- ওহী 
অবতরণের প্রাথমিক সময়ে বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভয়ে আপন বন্তে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন । এমনি অবস্থায় তাকে 
হযরত জিত্রা্গল আলায়হিস্‌ সালাম 034 ৯1 ৰলে আহ্বান করেছেন। 


= সূরা জিন্‌’ সমাক। 





অপর এক অভিমত এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাললল্লাহুতা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাদর শরীফ বরকতময় গায়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । এমতাবস্থায়, 
তাকে আহ্বান কন্যা হলো ১-391 হে বস্্াবৃত)! 

যাই হোক, এ আল্লান এ কথাই বলছে যে, ভিয়জনের ্রতিটি চালচলনও প্রিয় হয়ে থাকে। 

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'নন্ত এ রিসালতের চাদর বহনকারী ও এর উপযোনী ।' 

ঢীকা-৩. নামায ও শত সহকারে, 


টীকা-৪. অর্থাৎ কিছু অংশ আবামের জন্য হোক! ত্বার রাতের অবশিষ্ট অংশ ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করুন! এখল সেই, অবশিষ্ট অংশ কতটুকু হবে 
তার বিপ্তারিও বিতরণ পরবতী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- 


চীকা-৫. অর্থ এ যে, আপনাকে ইখতিয়ার দেহা হয়েছে” চাই রাত্রি জাগরণ অর্থ রি চেয়ে কম করুন, কিংবা অর্থাত করুন অথবা এর চেয়ে কিছু 
বেশী করুন- (বায়দাভী)।এ রারিজাগরণ ছার তাহাজ্জুদ বুঝানো হয়েছে: যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওয়াজিব এবং এক অভিমতানুসারে, ফরফ' ছিলো। 








নবী হযীম সালাহ তা মলা আলায়হি [সরা নত ম্যান ১০৩৬ ECTS 
পাম তর লারা চা [৭ অ চা 
জাগরণ করতেন আর গাবাজানচেননা | ২. আতি জাগরণ কজন (৩), রাতের 3 41293 
যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ | অংশ ব্যতীত (৪); ০০0০ 
অথবা অৰ্দ্ধাল কিংবাদুই-তৃতীয়াশ্বে |৩. অর্থরাত্তি অথবা তা থেকেও কিছু কম ৫০৮৫০ ০ 
হযেছে সুতরাং সারা ান্িইজা্ত ছক ০4০০০ 
খ্রারুতেন। আদ্র ভোর পর্যন্ত নামায ৬ ১৫, LAA 
পড়তেন এ ভয়ে যেন রাত্রি জাগরণ [8- অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন (৫)। ০৮০০০] 
শঙ্ি পরিমাণ অপেক্ষা কয় না হয়ে [এবং করান খুব থেমে থেমে পাঠ করুন 
যার। এমনকি, এসব হযরতের পদৰয় 25 ডন 
ফুলে যেতো। অতঃপর এক বছর পর এ |<. নিশ্চয় অনতিবিলম্বে আমি আপনার উপর PPAR 
নির্দেশ রহিত হয়ে গেলো। আর ] একটা শুরুভার বাণী অবতারণ করবো (৭) । ও 
এহিঙকারী আয়াতও এ সুরার মধ্যে |৬. নিশ্চয় রাতে উঠা (৮), তা অধিকচাপ 20৮75155449 
7181 ১ নার ০০ 
জামা পড়ো তা থেকে যতটুকু 10০)॥ ০০ 
ভোমাদের জন্য সহজসাধ্য হয়)। 

. নিশ্চয় দিনত বেলায় তো আপনার বহু ইলিলন্ 
চীকা-৬ ওয়াকফ ্রতিসতবদ্ট [ভাজ রয়েছে 0১) OLSEN ASL 


রেখে, “মাধ্রাজ" আদায় করে- 


ig প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন ৯৫5] শপ 
অন্রগুলার যথাযথ স্থান থেকে উচ্চারণ | >'- “বংআপন ৰ্‌ 97510654785 
করে। বস্তুতঃ যথাসাধ্য সব শুদ্ধরপে ) ৯২) এবং সবক খেকে বিচ্ছির হয়ে রই 


পাঠ রা নামাযের মধ্যে ফরথ' [দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন (১৩)। 
(অপরিহা্য)। ৯. তিনি পূর্বের প্রতিপালক ও পশ্চিমের 
টীকা-৭, অর্থাৎঅমীৰমহান ওসম্বানিত । | থতিপালক । তিনি ব্যতীত কোন মা’বৃদ নেই; 
এটা দ্বারা কোরআন মনজীদ-ই বুঝানো [সুতরাং আপনি তাকেই আপন কর্ম বিধায়ক 
হয়েছে। এটাও শি হয় যে, এর অর্থ 
হচ্ছে- 'আমি আপনার উপর ক্োরআন 
(অবভীণ করবো, এতে রস্মেছে আদেশ ও নিষেদদমুহএবংবকিন বিধাগবলী, যেগুলো শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদি লোকাদর জন্য কষ্টসাধ্য হবে। 
ভীকা-৮ শয়ন করার পর, 

















মাহি 








চাকা-৯ দিনের বেলার নামাযের অনুপাতে 


ডীকা-১০. কেননা, সমস হচ্ছে আরাম ওশান্তিরঃতা শোরগোল থেকে মুক্ত থাকে; ভাতে নিষ্ঠা ও একাখতা পূর্ণাঙ্গ হয় এবংরিয়া ৰা লোক-দেখালেপর 
অবস্ঞাশ থাকেনা 


টীকষা-১১. বাতিবেলা ইন্বাদতের জন্য অতি অবসরদয় হয় ॥ 


টীকা-১২. রাত ও দিনের সমর সময়টুকৃতে তাস্বীহ, তাহ্‌লীল, নামায, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, জ্ঞান শিক্ষা দান ইত্যাদির মাধ্যমে । তাছাড়া, এটাও 
বর্ণিত হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে- স্বীয় ক্রিআতের গ্রারঙ্জে'বিসৃমিন্যাহির রাহমালির রাহীম' পাঠ বরো। 


ীকা-১৩, অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে পার্ণিৰ সবকিছু থেকে বিচ্ছননতা তথা পূর্ণ একাথতার গুণ থাকবে। এভাবে যে, অন্তর আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য 


সুরা নও মুৰযামথিল 








[হিসেবে হণ করুন (৪) া 


১০- এবং কাফিরদের উক্তিসমূহে ধৈর্য ধারণ 
[করুন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পরিহার 
[করুন (১৫)। 

৯১. এবং আমার উপর ছেড়ে দিন এসব 
|অস্বাকারকারী লোকদেরকে এবং' 
[তাদেরকে স্বল্প অবকাশ দিন (১৬) । 

১২. নিশ্চয় আমার নিকট (১৭) ভারী বেড়ীসমূহ 
রয়েছে এবং প্রজ্বলিত আগুন; 

১৩. এবংকষ্ঠে আটকা পড়ে এমন খাদ্য এবং 
বেদনদায়ক শাস্তি (১৮)। | 
৯৪. যেদিন থরথর করে কাপবে যমীন ও 
পর্বতমালা (১৯) এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে 
[বহমান বালুর টিলা। 

১৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন! 
রসূল প্রেরণ করেছি (২০), যিনি তোমাদের 
উপর হাযির-নাযির (উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী)। 
(২১), যেভাবে আমি ফিরআউনের প্রতি রসূল। 
প্রেরণ করেছি (২২) । 

১৬. অতঃপর ফিরআউন এ রসূলের নির্দেশ! 
[অমান্য করলো: সৃতরা ংআমি তাকে কঠোরভাবে 
পাকড়াও করেছি। 

১৭. অতঃপর কীভাবে রক্ষা পাবে (২৩) যদি! 
(২৪) কৃফর করো এ দিন (২৫), যা শিশুদেরকে 





বৃদ্ধ করে ফেলবে (২৬); 

১৮- আসমান তার আঘাতে ফেটে যাবে। 
আল্লাহর পুতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকবে। 
১৯. নিশ্চয় এটা উপদেশ; সুতরাং যার ইচ্ছা 
[হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা 
|শ্রহণ করে (২৭) । 


বন্ড" 
৯২০. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যে, 
[আপনি রাত্রে জাত থাকেন- কখনো রাতের 
|দু'তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, কখনো অর্ধ, 
কখনো এক তৃতীয়াংশ; এবং আপনার সাথের 
(একটি দলও (২৮) এবং আল্লাহ্‌ রাত ও দিনের 
পরিষাণ নির্ণয় করেন। তিনি জানেন, হে 
মুসলমানগণ! তোমাদের ছারা রাতের সঠিক, 
[হিসাব রাখা সম্ভবপর হবে না (২৯). সুতরাং 
তিনি আপন করুণা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃপা 
দৃষ্টি ফিরিয়েছেন; এখন কোরআনের মধ্য থেকে 
যতটুকু তোমার নিকট সহজ হয় ততটুকু পাঠ 
[করো (৩০) । তিনি জানেন- সত্ব তোমাদের 
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লারা £ ২৯ | কারে প্রতি মগ্ন থাকবে না; সমন্ত সম্পর্ক 


ছিন্ন হয়ে একমাত্র তারই প্রতি নিবিষ্ট 
থাকবে। 

চীকা-১৪. এবং আপন কার্যাদি তারই 
প্রতি সোপর্দ করুন! 

টীকা-১৫. এবং এটা জিহাদ সম্পর্কিত 
আয়াত দারা রহিত হয়ে গেছে ॥ 
টাকা-১৬. বদর পর্যন্ত অথবা ক্যাত 
পন 

চীকা-১৭. আখিরাতে 

চীকা-১৮. তানের জনা, যারা নবী 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তাথকে অস্বীকার করেছে। 
চীকা-১৯. সেটা হবে ক্ব্রামত-দিবস 
চীকা-২০. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লায; 

টীকা-২১. মুমিনের ঈমান ও কাফিরের 
কুফর সম্পর্কে অবগত, 

চীকা-২২, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 


চীকা-২৩. আল্লাহ্‌র শাস্তি খেকে 
ভীকা-২৪. পৃথিবীতে, 

চীকা-২৫. অর্থাৎ ক্যামত-দিবসে, যা 
অতীব ভয়ংকর হবে, 

চীকা-২৬. আপন কঠোৱতা ও আতঙ্কের 
ফলে; 

চীকা-২৭. ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন 
করে। 

টীকা-২৮. আপনার সাহাবীদের । তারাও 
রাহতিজাগরণের ক্ষেতে আপনাকেঅনুসরণ 
করেল 

ডীকা-২৯. এবং সময়কে নিয়ন্ত্রণে 
(475৮) রাখতে পারবে না, 
চীকা-৩০. অর্থাৎ রাত্রি-জাগরণ থেকে 
অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। 
মাস্মালাঃ এআয়াত থেকেসাধারণ্ভাবে 
নামাযের মধ্যে কোরআন পাঠ করা ফরয 
হওয়া প্রমাণিত হয়। 

যাস্আলাঃ ফরয ক্রিআতের নিস্নতম 
পরিষাণ হচ্ছে- একটা বড় আয়াত অথবা 
তিলটি ছোট আয়াত। 


টাকা-৩১. অর্থাৎ ব্যবসা অথবা জ্ঞানার্জনের জলা, 

চীকা-৩২, এস লোকের জনা রা জাগবণ করা কষ্টসাধ্য হবে; 

টাকা-৩৩, এটা দ্বারা পূব্ত নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এটাও পঞ্রেগান নামাযের নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
চীকা-৩৪. এখানে 'নামায়' দ্বরা ফরয নামাযসমূহ বৃঝানা হয়েছে। 


চীকা-৩৫. হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়ান্লাহ তা-আলা আন্হমা) বলেছেন যে, এ করত" দারা “যাকাত ছাড়ও সাহু পথে ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে, 
আত্মীয়তা রক্ষার্থে এবং আতিখেয়তায় 








ES ne Cn ETD 4 ০ পারা $ ২৯ 
দ্বারা এ সব ধরণের সাদবাহ বুঝানো ig 

হয়েছে, যেগুলো ভালো পন্থায় হালাল 65545655442 
সম্পদ থেকে আপনদ চিত্তে আল্লাহ্র পথে রঃ টি by 
7 
চীকা-১. “সূরা মদাস্সির' মী; এতে পাঠ করা সহজসাধ্য হয় BEE  S SSH 
দুটি কুক্‌", ছায়ানট আয়াত, দু'শ [ততটুকু পাঠ করো (৩৩), এবং নামায কায়েম 55 রনি 
পঞ্চানুটি পদ ও এক হাজার দশটি বর্ণ | রাখো (৩৪), যাকাত প্রদান করো এবং, AACE ANE 
ছি আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ দাও (৩৫) আর নিজের গা 


জন্য যে সৎকর্ম আগে প্রেরণ করবে সেটাকে 25059 AS 
আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর উত্তম ও মহা 92045 
পরষারেরই (উপযোগী) পাবে। এবংআল্লাহ্র 82৮98 AE 


ভীকা-২. এতে সম্বোধন হুযূর বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে। 

শানে নুঘুলঃ হযরত জাবর রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আলু থেকে বণিতি, বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়াহি 
ওয়াসারাম এরশাদ ফরমায়েছেন, 


আমি হেরা পর্বতের উপর ছিলাম । রহ রাহাত রাহি 
BE el sl WIS 


410৯5 DLL হে SE জাসসির |] 
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মুহাম্মাদ আপনি আত্যাহ্র রসূল!) আমি 


দশ a 1 ০৭ 








দয়ালু, করুণাময় (১) । | রুক্‌'-২ 
আমার ডানে-বামে দেখলাম। কিছুই রা 
পেলাম না। উপরের দিকে তাকালাম । রাগে সপ 
দেখলাম- আস্মান ও যমীনের মধ্যখানে যী 
এক বাজি উপবিষ্ট (অর্থাৎ এ ফিরিশৃতা, | ৯: উপর-আবরণী (চাদর) আবৃতকারী SHI 
যিনি আহ্বান করেছেন)! এটা দেখে | 
আমি আতঙ্কিত হলাম। আর আমি |২.- দণ্ডায়মান হয়ে যান (৩) । অতঃপর সতর্ক 65962 


খাদীজার নিকট আসলাম এবং আমি | করুন (৪)। 
বললাম, “আমার গায়ে চাদর মুড়িয়ে |৩. এবংআপন প্রতি পালকের শেষ্ঠত্ব ঘোষণা (৮:১৫ 
দাও। তিনি তাই করলেন॥ অতঃপর [করুন (৫)। রঃ 
জিবরাঈল আসলেন, আর তিনি 

বললেন ২৯৫৩৫ 

চাদর আবৃত) 

টীকা-৩. আপন বিছানা থেকে। 
চীকা-৪, সম্প্রদায়কে আল্লাহ শাস্তি থেকে, ঈমান না আলার উপর । 


ভীকা-৫. যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো,তখন বিশ্বকুল সরদার সন্যারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম "আল্লাহ আকবর (আল্লাহ্‌ সবশরে্ঠ) বললেন। 
হযরত খাদীজাও হুমূরের 'তাক্বীর শুনে 'তাক্বীর' (আল্লাহু আকবর) বললেন আর খুশী হলেন এবং তার মনে এ দৃঢ বিশ্বাস জন্মালো যে, ওহী এসেছে। 





(হে আানখিল - ৭ 











* সূরা মুহ্যান্মিল’ সমাপ্ত । 


টীকা-৬. যেকোন প্রকারের অপবিত্র বস্তু থেকে ৷ কেননা, নামাযের জনা পবিররতা অত্যাবশাকীয়। আর নামায ব্যতীত অন্যান্য অবস্থারও পোশাক পবিত্র 
রাখা উত্তর ৷ অথবা অর্থ এ যে, “আপন পোশাককে খাটো করুন!" এতটুকু দীর্ঘও নয়, যতটুকু দীর্ঘ করা আরবদের অভ্যাস কেননা, খুব বেশী দীর্ঘ করলে 
চলাফেরা করার সময় অপবিত্র হবার সন্ধাবনা থাকে। 


ভীকা-৭. অর্থাৎ যেমন পৃথিবীতে হাদিয়া-তোহ্‌ফা ও নযরানা দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে যে, দাতা এ ধারণা করে, যাকে আমি এটা দিয়েছি তিনি এর 
চাইতে অধিক আমাকে দেবেন। এ ধরণের হাদিয়া-তোহফা ও নযরানা বিনিময় করা শরীয়ত মতে জায়েয কিন্তু নবী করীম সানথ তা'আলা আলায়হি 


ওয়াল্লামকে তা থেকে নিষেধ করাহয়েছে। 
সূরা £ ৭৪ যুদাস্সির ১০৩৯ পারা £ ২৯ | কেননা, 'নবৃয়ত '-এর মর্যাদা সর্বোচ্চ ও 
৪. এবং আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (৬) ৷ &১5৬455 















সর্বোত্তম । এ উচ্চতম পদের জন্য এটাই 
উপযোগী যে, যাকে যাই দেবেন তা যেন 
নিরেট বদান্যতাই হয়; তার নিকট 
থেকেকিছুলনেয়ার কিংবাউপকৃত হবার 
উদ্দেশ্য হেন না থাকে। 

চীকা-৮. নির্দেশাবলী ও নিষেধসমূহ 
এবং এসব নির্যাতনের উপর; যেগুলো 
দ্বীনের বাতিরে আপনাকে সহ্য করতে 
হয়েছে। 


চীকা-৯. এটা দ্বারা বিশুদ্ধ অভিমতা- 

























১০. কাফিরদের জন্য সহজ নয় (১০)। 844445430% | নর যা সান হযেছে 
১১. তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও যাকে 91৫5 দু টীকা-১০. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ 

একাকী সৃষ্টি করেছি (১১); ৬১৯ ৩৩৯০৯ ধন sit মুমিনদের 
১৯. এবং তাকে প্রশস্ত (প্রচুর) সম্পদ দিয়েছি | 424 রা এ) 


ভীকা-১১, তার মায়ের পেটে; ধন- 
সাপ সন্তান-সন্ততি ছাড়া; 

শানে বুযূলঃ এ আয়াত ওলীদ ইবনে 
মুগীল্লামাতযমীসম্পককে অবভী হয়েছে 


0২); 


৬৫ 






85555 $8402 | লেআপনলাদায় কৰ্তৃক’ এল" 
দিয়েছি (১৪); tl (একাকী) উপাদিতে ভূষিত ছিলো 

১৫. অতঃপর সে এ কামনা করছে যেন ০151০ ৰ 
1 45 চীকা-১২, ক্ষেতসমূহ প্রচুর গৃহপালিত 





পশু এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, 


১৬. না, কখনো তা হবেনা (১৬), সে তো SCE HN HASH C 
নর অক পেন... ও [পপ 
নি 








আর তায়েফে তার এত বড় বাগান ছিলো 
যে. া বছরের কোন সময়ই ফলমূশূন্য 
থাকতো না 

টীকা-১৩. যাদের সংখ্যা ছিলো 'দশ' ৷ 
আর যেহেতু তারা ধনবানছিলো, সেহেতু 
জীবিকার্জনের জনয তাদের সফর করার 
প্রয়োজন হতো না। এ কারণে, সবাই 
পিতার সামনে উপস্থিত থাকতো । তাদের 
মধ্যে তিনজন ইসলামে দীক্ষিত 


১৭. অনতিবিলম্বে, আমি তাকে আগুনের 
পর্বত “সা“উদ'-এর উপর আরোহণ করাবো। 
১৮. নিশ্চয় সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং 
কিছু কথা স্থির করেছে; 

১৯৮. অতঃপর, তার উপর অভিসম্পাত হোক! 7৫৩৮৫ 
[কীভাবে স্থির করলো? || 1 












আানম্িশল - ৭ 
হয়েছিলো । তারা হলেন- খালিদ, হিশাম ও ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ। 


টীকা-১৪. বংশ-গৌরবও দিয়েছি, নেতৃত্ও দান করেছি; স্বাচ্ছন্দাময় জীবনও দিয়েছি, দীর্ঘাযুও দিয়েছি; 
চীকা-১৫. অকৃতজতা প্রকাশ করা সত্বেও । 


টীকা-১৬. এটা হবে না। সৃতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর ওয়ালীদের সম্পদ, সন্তান ও মর্যাদাত্রাস পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস প্রাপ্ত হলো। 


ভীকা-১৭. শানে নুযূলঃ যখন ০১ €১১১১০::3৩-০১4০। 94 ১5 * => অবতীর্ণ হলো এবং বিশ্বকল সরদার সালালহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে তা তেলাওয়াত করলেন, ওয়ালীদ তা শুনলো ৷ অতঃপর সম্্রায়ের মঞ্লিসে এসে সে বললো. “আল্লাহ্র শপথ! আমি মুহাম্মদ 
(মোস্তফা সাল্লল্লাহু জালায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে এখনি একটা বাদী শুনেছি। তা না কোন মানুষের উক্তি, লা জিনের । আল্লাহ্রই শপথ! তাতে এক অভূত 
মাধূ্য ও সজীবতা, উপকারাদি ও হৃদয়ের আকর্ষণ রয়েছে। ও বাণী সবার উপর বিজয়ী থাকবে” 


ন্োরাঈশরা তার এসব কথা গুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলো। আর তাদের মধ্য প্রসিদ্ধ হলো যে, ওয়ালীদ তার পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরে গেছে। 


আবূ জাহ্‌ল ওমালীনকে ঠিক করার দায়িত্ব নিলো এবং সে তার নিকট এসে এবেবারে দুঃখিত অবস্থার ভান করে বসে পড়লো। ওয়ালীদ বললো, “দুঃখ 
কিসের?” আবৃজাহল বললো, “দুঃখ হবে না কেনঃ তুমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছো। ক্যরাঈশ ভোদা ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্থের সংস্থান করে দেবে। 
তারা মনে করে যে, তুমি মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর প্রশংসা এ জন ই-করেছো যে, তুমি তার দন্তরধানার কিছু 
উচ্ছিষ্ট খাদ) লাভ করবে।" 


এ কথা শুনে দে খুবই রাগাবি৩ হয়ে গেলো । আর বলতে লাগলো, “ক্োন্সাঈশের কি আমার ধন-সম্পদ্দের ত্ববস্থা সম্বন্ধে জানা নেই? আর মুহাম্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ও ভার সাহাবীগণ ফি কখনো পরিতু্ট | সা ই ৭৪ যদাস্সির পি 
হয়ে আহারওঙ করেছেনঃ তাঁদের 

ব |২০. অন্ুঃপর,তার উপর অভিসম্পাত হোক! TEA 
দ্তৱখানায় কি অবশিষ্ট থাকবে?” [ভীতিকর কলো? 8/৪ 
অতঃপর সেআবৃজাহলের সাথেদপ্ডায়মান 
হলে আর সম্পরায়ের নিকট এসে [২৯- অতঃপর দৃষ্টি ভঠিয়ে দেখলো; BEE 
বলতে লাগলো, “তোমাদের ধারণা হচ্ছে | ২২. অতঃপর জ-কুঞ্চিত করলো ও চেহারা 85465 
ফে্মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি | পরিবর্তিত করলো । 





ওয়াসা্লাম) একজন উন্মাদ । তোমরা কি PU! 
কলা সে দল লন বয় | 3: টন পুট নিযে নিলো ও অহংকার ds 
দেখেছো?” সবই বললো, “কখনোনা ৷" লিজ বসার Se চা 
অতঃপর সে বলতে লাগলো, “তোমরা | ২৪. লো, ‘এ তো বা ০ ৯৩0 
তাকে জ্যোতি মনে করছো। তোমরা |পূ্ববর্তীদের নিকট শিক্ষা করেছে; 





কিকখনে তাকে জ্যোত্িীএকাজকরতে |২৫. এটা তো নয়, কিন্তু মানুষের বাক্য ১ EWES, 
দেখেছো?” সাই বললো, "না" সে |০৭)।" (০০০ 
বললো, "তোমরা তাকে 'কৰি' ধারণা রর, 
কথ ভোমর কিনে তাকে কবিতা [ইস 52556 
চর্চা করতে দেখেছো?” সবাই বললো, he গান 
শা" তে লাগলো, “তোরা ভুকে FOS Say রো হি 
মিথ্যাবাদী বলছো” তোমাদের |২৮- (তাততাদেরকে) না ছেড়ে দেয়,না লেগে সওজ 
অভিজ্ঞতার, তিনি কি কনো মিথ্যা কথা [থাকতে দেয় (১৮); ১ 
বলেছেন?" সবাই বললো, “না।” আর |২৯- মানুষের চামড়া খুলে নেয় (১৯)। চর 
কোরাঈশের মধ্যে তার সততা ও 1৩০. সেটার উপর উনিশ জন দারোগা রয়েছে [দে 
ধ্ষপরায়ণতা এমনই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, |(২০)। 

কবোরাঈস্গণ ওঁকে 'আল-আমীন' (নহা [৩১ এবংআমি দোষখেরদারোগা নিয়োডিত) এ 
সত্যবাদী) বলতো । বনি, কিন্তু ফিরি্তাদেরক্ণ; এবং আমি | LIM HELLS 





এ সব কথা জনে ক্ৰোরাঈশ বললো, 


[তালের এ সংখ্যা স্াখিলি, কিছু কাফিরদের EMESIS hs 


“অতঃপর বক্তব্য কি?” তখন ওয়ালীদ - 2 ২ উর চা 











চিন্তা করে বললো, “বক্তব্য এযে, তিনি 1 

একজন যাদুকর তোমরাও হয়ত প্রত্যক্ষ করেছছো যে, তাঁরাই কারণে আত্মীয় আত্বীয় থেকে ও পিতা পুত্র থেকে পৃথক হয়ে যায় ব্যাস, এতো যাদুকরেরই 
কাজ। আর যেই কোরআন তিনি পাঠ করেন তা হৃদয়ের উপর গুতিত্রিয়া সৃষ্টি করে। এর কারণ এ যে, তা যাদুমন্তর '" এআয়াত-ই-কনীমাহয় এরই উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

ীকা-১৮-অর্থৎনা কোন শান্তির উপযোগী ঝ্সিকে ছেড়ে দেয়, নাকারো দেহেরউপর মাংস ও চামড়া লেগে থাকতে দেয়; বরং শাস্তির উপযোগী ব্যক্তিকে 
গ্রেফতার করে, আর থ্রেফতার-কৃতকে জ্বাল ভে থাকে। যখন জুলে যায় তখনি আবার অনুরূপই করে দেয়া হয়। 

টীকা-১৯. জ্বালিয়ে 

ঢীকা-২০- ফিরিশ্তাগণ । একজন 'মালিক' (ফিরিপূভ) আর বাকী আঠারজন ডর সঙ্গী । 























টীকা-২১. সুতরাং আল্লাহ্র কর্ম- 
সূরা $৭8 বুলি ৯ না রি 
পরীক্ষার নিমিত্ত (২১), এ জন্য যে, কিতাবীদের eae করে সংখা নিয়ে সমালোচনা করে। 
মন দৃবিশ্বাসআসবে (২২) এবং ঈমানদারদের 5 | ভর বলে বেডায়- “উনিশ কেন হলো" 
ঈমান বৃদ্ধি পাবে (২৩) এবং কিতাবীদের ও! 00482626148] উল, অৰ্থাৎ ইহুদীদের মনে এ 
বদ অন বে. 3৩8 | ECE EE 
ওকাফিন্ণশ বলে, "এ অভিনব বাণীতে আল্লাহ 65265846455 | সানা আলায়হি ওয়াসান্াযের 
উদ্দেশ্য কী?' এভাবেই আল্লাহ্‌ পথতষ্ট করেন: ESAS LIAISE সত্যতার প্রতি পূর্ণ বিস্বাস লাভ হয়। 
বা. আইলা 
[গ্রিন তাদের 
যকানো 60030545) & | উল নালা 
Bis হিয়া ly | ওয়াসাল্লামের প্রতি আরো বৃদ্ধি পায়। 
ক্ৰ’ - দুই আর জোনে নেয় যে, হুর যা কিছু এরশাদ 
ফরমান সবই আল্লাহ্র ওহী ৷ এ কারণে, 
৩২. হা, হা! চন্তের শপথ! ৫ পূর্ববর্তী কিতাবাদিরই অনুরূপ হয়। 
৩৩. এবংবাতের, যখন পিঠ ফেরায়; ৬ টীকা- যাদের অন্তরে 'নিফাক্‌' 
৩ এ জে ছল নিহিত CII | জট ar 
করে (২৬)- ডি] জাকা-২৫, অৰ্থাৎজাহানাম এবংেটার 
নিশ্চয় দোযখ ঘন ্ে 
sf খুব মহা বন্তুসমূহের 225230) | পণ জনা কানের আয়াতসমূহ 


টীকা-২ আলোকোজ্জ্বল হয়ে 
৩৬. মানুষকে সতর্ক করুন! SAME লিউ 5 


২০৭. তাকেই, যে তোমাদের মধ্যে চায় অগ্রসর RPT Fort : ্ 
হতে (২৭); অথবা পেছনে থাকতে (২৮)। ০৮ উন ও হিজর 


৩৮. আছে আপন কৃতকর্মের মধ্যে 6% SEALY চীকা-২৮. কুফর অবলম্বন করে এবং 


ky 4 অমঙ্গল ও শান্তিতে গ্রেফতার হতে চায় । 
৩৯. কিনতু ডান পাৰ্মবসথগণ (২৯) 698৬০3) | জাকা-২৯, অর্থাৎ মুমিনগণ তারা 

















{ ৪] বস অন মৃত পাক 
1 216. | ভারা সৎকর্ম করে নিজের নিজেদেরকে 
ঃ ৬৩৮০] মক কে নিছে আপন 
80 | ভ্ৰতিপালকে করুণা্ার উগকৃত হবে। 
© 304 | জাকা-৩০, পৃথিৱীতে 
ঢীকা-৩১. অর্থাৎগৱীৱ-মিসকীসদেরকে 
2301288009 | দান করতাম না; 
৪৩৮৯৬ টিকা-৩২. যাতে কর্মসমূহের হিসব- 
নাল 227 নিকাশ হবে এবং কর্মফল দেয়া হবে। 
৩৮ | টিকা যতি বুঝানো 
Grates | হছে 
Ss চীকা-৩৩, অর্থাৎনৰীগণ, ফিরিশতান্ল, 
ঠেক | শহীদগণ, বুম বাবর, খাদেরকে 
৫০8 আসা তা আলাসুপা্িশকারী করেছেন 
তারা ঈমাননারদের জনয সুপারিশ 
উঠে] উল as ols 
ee a করবেন না ৷ সুতরাং যারা ঈঘানদার নয় 
আানাযল - ৭ 


তাদের ভাগোও সুপারিশ জুটবে না। 





'ীকা-৩৪- অর্থাৎ কোরআনের উপদেশগুলো থেকে বিছুখ হয়; 


চীকা-৩ঃ. অর্থাৎ সুশরিকগণ অজ্ঞতা ও নির্দ্ধিতায় গাধারই মতো । যেভাবে বাঘ দেখে সেটা পলায়ন করে, অনুরূপভাবে, এরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোরআন তেলাওয়াত শুনে পলায়ন কলে; 


ভীকা-৩৬. কৌরাঈগশ বংশীয় কাফিরগণ নবী করীম সালা তা'আলা আলহি সালামকে বলেছিলো, “আমরা কখনো আপনা অনুসরণ করবো 
না,যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের 
























লিট আগা তা'আলার নিকট থেকে | সু ৭৫ দ্বিয়ামাহ ১৫ পারা ২৯ 
একেকটা এমন কিতব আসবে, যাতে [৪৯- সুতরাং তাদের কি হলো উপদেশ থেকে ৫১24181১624 
একথা লিপিবদ্ধ থাকবে যে, এটা আল্লাহ | মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (৩৪); SELIG 
তা'আলারই কিতাব। অমুকের পুর 2 
বেলা আস তোমাদেরকে |৫০- যেন তারা ভীত পর ৬8858 
বস্বৃতাহ্‌ সালাহ তা'আলা আলায়হি [৫৯ যা ৰাঘ থেকে পলায়ন করেছে (৩৫); 852৮৩ 
ওয়াসাল্লাযের অনুসরণ করার নির্দেশ |২. বরংভাদের মধ্যেকার প্রত্যেকে চায় যে, না রি দে 
দিচ্ছি” চন্য পুস্তিকা তার হাতে প্রদান করা হোক SHILPA 
চাকা-৩৭, কেননা, তাদের মনে যদি (৩) 6854 
আখিরাতেরভযা পাকতো, তবে পরমণানি |৫৩- কখনো হবেনা, বরং তাদের মধ্যে ৬4 
স্থির হওয়া ও মু’জিযাসমূহ প্রকাশ পাবার ভয় নেই (৩৭)। 
পর এ ধরণের অবাধাতার কলাকৌশল |. হা, হাংনিশ্চয় তা (৩৮) হচ্ছে উপদেশ । &% 41 
অবলম্বন করতো সা। 2 

(৩. . সুতরাং যে চায় সে যেন তা খেকে he 
জীকা-৩৮. সদ পরী. (উপদেশ অর্জন করে। 2555 
চীকা-১. ‘সূরা কিয়ামাহ্‌* মন্ধী॥এতে |৫. এবং তারা কি উপদেশ মান্য করবে, | সু শিব 
দু'টি রুকৃ, চন্তিশটি আয়াত, একশ SINS 





[কি খন আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন; তিনিই হচ্ছেন 
[ভন করার উপযোগী এবং তারহ মর্যাদা হচ্ছে 
[কষা করা । * 


55590569504 











ভীকা-২.. খোদাতীক ও অধিক 
জনপতশীল হওয়সাওভোননামৃার 
পর অবশ্যই পুনরুছিত হবে: 


চীকা-৩. এখানে মানুষ" সাকা এমন 


সূরা ক্ডিশ্লামাহ 



































শা বানায়, থে ুলকুখাল | জকাাহ_ || অপহরন ভাল যিনি রম] আয় 
মক |__ দয়ালু.করুণাময় (১) । কা 

শানে নুষুলঃ এ আয়াত আদী ইবনে | হু 

রবী'আহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে সি IE 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ভা'সাল' আলায়হি |>. ক্র়ামত-দিবসের শপথ স্মরণ করছি; Be বি, 

ওয়াসান্তামতে বলেছিলো, “যদি আমি |=. এবং এ আত্মার শপথ, যা নিভেকে খুব b aang ৫.2 3 

বিতর দিনকে দেখেও নি, তবুও |িব্কাৰ করে (যা SHAS; 

লগ না বু OEE চাল 114 

ঈমান আনবো লা। আল্লাহ্‌ ত'আলাকি )৩- মান J 0342 

বি লেকে বা [কলা তার হাড়গলো একি করবোনা? ARIS 

তার খন্রনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ |৪. হা (কেন করবো না)! আমি তার আঙ্গুলের: PAE BANA 

হয়েছে। এর অর্থ এ যে, এ কাফির কি |অথভাগ (পর্যন্ত) পুনরায় যথাযথভাবে তৈরী ০ 

এই ধারা করে যে, হাড়গুলো বিক্ষত, 

বিগলিত ও দ্ধুদ্র ক্ষুদ্ৰ কণায় পরিণত হয়ে 352৮ 








মাটিতে মিশে গেলে এবং বাতাসের সাথে উড়ে গিয়ে দূর-দূবাম্তরসথানসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে তা এমন হয়ে যায় যে, সেগুলো একত্রিত করা আমাৰ 
ক্ষমতার আওতায় থাকে নাঃ" এমণ ান্ত ধারনা ও কফিবের অন্তরে কেন আসলো? এবং সে কেন জেনে নেয়নি যে, থিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, 
তিনি মৃত্যুব পর পুনরুথিত করতেও অবশ্যই সক্ষম? 


= সূ সুদাস্ির' সমত । 





ীকা-৪. অর্থাৎ তার আঙ্বলগুলো যেরূপ ছিলো, কোন পার্থক্য ব্যতীত অনুরূপই সৃষ্টি করতে এবং সেগুলোর হাড়লোকে আপন আপন স্থানে পৌছাতে 
(আল্লাহ্‌ তা'আলা সক্ষম) যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলোকে এভাবে সুবিনন্ত করা যায়, তখন বড়গুলোর ব্যাপারে বলার কি আছে 

টীকা-৫. মানুষের পূনরুখিত হওয়াকে অস্বীকার করা- তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকা এবং তা দলীলহীন হবার প্রমাণ বহন করে না; বরং অবস্থা এ যে, 
সে এব্যাপারে প্রশ্ন করা (এবং এর স্টিক উত্তর পাওয়ার) অবস্থায়ও আপন পাপাচারে অবিচল থাকতে চায় আর ঠাট্রার সুরে জু জিজ্ঞাসা করে কিয়ামতের 
দিন কৰে আসবে।' (ভুমাল) 

হযরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আশহুমা এ আয়াতের ব্যা্যায় বলেছেন খে, মানুষ পুনক্ুখান ও হিলাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, যা তার 
সামনেই রয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে 
জুবায়র বলেন, "মানুষ প্রথমে পাপাচার 
করে ওপরে তাওবা করে। আর একথা 
রা বলে বেড়ায়, “এখন তাওবা করবো, 
5) |. এখনি সৎকর্ম করবো” শেষ পর্যন্ত মৃত্য 
এসে সায় এমতাবস্থায় যে, সে পাপকর্মে 
$9098385] Fee: 

টীকা-৬. এবং হতভস্কতা আঁচল জড়িয়ে 





OURS 





৭. অতঃপর যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে (৬); OIEITHIT | ববে; 

|৮. এবং চন্তরে খহণ লাগবে (৭); 248014265. | টীকা-৭. অন্ধকার হয়ে যাবে এবং 
৯. এবংসূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে (৮); 8৫5/87% আলো দূরীভূত হয়ে যাবে; 

৯০. সেদিন মানুষ বলবে, ‘পলায়ন করে টি চীকা-৮, এ একত্রিত করা হয়ত 
কোথায় যাবো (৯)?' Ae 1% | উদ়কালে হবে।উঙয়টাকে পশ্চিম দিকে 
১১. অবশাই নেই; কোন আশ্রয়স্থল নেই । 615% SUGGESTS 
পরিজ OLIN ] Boo». জানে এ ভয়ানক অবস্থা ও 


আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবো! 
IIL | লা. সম সৃষ্টি তারই সামনে 
হাতির হবে, হিসার-নিকাশ করা হবে, 
কর্মফল দেয়া হবে। যাকে ইচ্ছা করবেন, 
ac রুনা] আপন অনুর যা ভারতে পবন 
৫4594... | আপন বানা 
লা হালে নিক্ষেপ করবেন 





SUI | চল ৯ বলে করেছে 
40,0৫৫ | লীকা-১২. শানেনুযূলঃবিশ্বকল সরদার 
৪৮৩৫৪ সাল্লাপ্াহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ৰা (১২% জিবরাঈল আমীনের ওহী পৌছিয়ে অবসর 
৯৭. নিশ্চয় সেটা সংরক্ষিত করা (১৩) এবং হবারপূর্বেই তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন 


এবং দ্রুত পঠ করতেন আর পবিত্রতম 
রসনা সঞ্চালন করতেন । আল্লাহ্‌তা'আলা 
2210 | বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাৎ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের এতটুকু কষ্টও 
আাসখিল - ৭ পছন্দ করেন নি এবং কোরআন করীমকে 
ছুৰ্রের পবিত্র বক্ষে সংরক্ষিত করা এবং 
পবিত্র মুখে পাঠ করানো নিজ করুণার দায়ি নিয়েছেন। আর এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ করে হযূরকে প্রশান্ত করে দিলেন। 

চীকা-১৩. আপনার পবিত্র বক্ষে 

ঢীকা-১৪, আপনার, 


চীকা-১৫. অর্থাৎ জাপনার নিকট ওহী এসে গেছে, 


পাঠ করা (১৪) আমারই দায়িত্বে । ৪4৮০৬, 
১৮- সুতরাং আমি যখন সেটা পাঠ করে নিই 
(১৫), 














টীকা-১৬. এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী প্রশান্ত চিত্তে ুনতেন। অতঃপরযণন ওহী সমাপ্ত হয়ে 


যেতো,তখনই পাঠ করতেন। 
চীকা-১৭, অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াই চাও; 
চীকা-১৮. অর্থাৎ ক্্য়াঘত দিবসে; 





সুরা? ৭৫ কিয়ামাহ্‌ ১৪৪ 

























চীকা-১৯. আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগহ ও 
বদান্যতায় ৎর্ষোৎফুল্ল, চেহারাসমূহ 
আলোকোজ্জূল। এগুলো মু'মিনদের 
অবস্থা। 


[তখন সেই পঠিতের অনুসরণ করুন (১৬)! 
১৯. অতঃপর নিশ্চয় এর সুস্ম বিষয়াদি 
আপনার নিকট প্রকাশ করা আমারই দায়িত্ব । 
২০. কেউ নয়, বরং হে কাফ্িরগণ। তোমরা 
'পদতলেরই (পৃথিবী) ভালবাসা রাখছো (১৭); 
২১. এবং আখ্িরাতকে ছেড়ে বসেছো । 


২২. কিছু মুখমণ্ডল সেদিন (১৮) তরুতাজা 
[হবে (১৯); 


২৩- আপন প্রতিপালককে দেখবে (২০)। 


২৪. এৰংকিছু মুখমণ্ডল সেদিন বিকৃত হয়ে 
থাকবে (২১); 


টীকা-২০. তাদেরকে আল্লাহ্র সাক্ষাতের 
মতো নিমাত দ্বারা ধন্য করা হবে। 


মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে খতীয়মান 
হলো যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র 
সাক্ষাত লাভ করবেন । এটাই “আহলে 
স্রাত-এরআবীদা"। কোরআন, হাদীস 
ও ইজমার বহ প্রমাণ এর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে। আর এ দীদার হবে (আল্লাহর) 
কোন আকার-জাকৃতি এবং দিক 
ব্যতীতই ৷ 

টীকা-২১. কালো, অবতার, দুঃখিত 
ওহতাশ_ এসব হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা । | 
চীকা-২২. অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন শান্তি 
ও ভয়ানক যুসীবতসমূহে গ্রেফতার করা 
হবে। 

ঢীকা-২৩. মৃত্যুকালে; 

টীকা-২৪. যে কেউ তার নিকটে খাকবে 
তাকে, 


২৬. হা হা! যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌছে যাবে 
(২৩); 

২৭. এবং বলবে (২৪), ‘এমন কেউ আছো 
|কি, যে ঝাড়-ফুক করতে পারো (২৫)?' 
২৮. এবং সে (২৬) বুঝতে পারবে বে, এটা 
[বিদায়ের মুহূর্ত (২৭); 

২৯. এবংপায়ের গোছার উপর গোছা জড়িয়ে 
[যাবে (২৮); 

|৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকরেই দিকে 
|[হাকিয়ে লিয়ে যাওয়া হবে (২৯) । 


টীকা-২৫. যাতে সে আরোগ্য লাভ 
করতে পারে। 


চীকা-২৬, অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী 

টীকা-২৭. যেহেতু, মন্কাবাসী ওদুনিয়া- 
সবার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটে। 

চীকা-২৮. অর্থাৎমৃত্য-যক্তণায় পদযুগল 
পরস্পর জড়িয়ে যাবে। অথবা অর্থ এযে, 
উভয় পা কাফনের মধ্যে জড়ানো হবে। 
অথবা এ অর্থ যে, কাষ্টের উপর কষ্ট 
আসবে- একেতঃপৃথিবী থেকেবিচ্ছেদের 
যত্তণা, এর সাথে মৃত্যু-যন্ণা অধবামূত্যুর 


(৩১. সে (৩০) না তো সত্য মেনে নিয়েছে 
(৩১) এবং না নামায পড়েছে; 

১০২, হা, অস্বীকার করেছে ও সুখ ফিরিয়ে 
(৩২); 








তবু" - দুই, 
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কষ্ট এবং আখিরাতের সংকটাদি। 
টীকা-২:৯. অর্থাৎ বান্দাদের প্রত্যাবর্তন তারই প্রতি; তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন । 
চীকা-৩০. অর্থাৎ মানুষ৷ তার দ্বারা আবূ জাহলের কথা বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-৩১. রিসালত ও কোরআনকে 

টীকা-৩২. ঈমান আনা থেকে; 








টীকা-৩৩. দন্তভরে । এখন তাকে সঙ্বোধন করা হচ্ছে। 


শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্তাম 'বাতহা'য় আবু জাহলের কাপড় ধরে তাকে 
ও ৩০4১2 % 4১৩ এ ৪৪3 " অর্থাৎ তোষার দুর্ভোগ এসে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে; অতঃপর তোমার দুর্ভোগ 
এনে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে।” তখন আবু জাহল বললো, “হে মুহা! সারাললাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছো? 
তুমি ও তোমার প্রতি পালক আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না৷ মক্কার পর্বতমালার মধ্যখানে আমি সর্বাপেক্ষা শক্তি শালী এবংসর্বাধিক দাপট ও শক্তির 
অধিকারী ।” কিন্তু কোরআনের সংবাদ অবশাই পূর্ণ হয়েছিলো এবং রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের ফরমান অবশ্যই পূর্ণ হবার 








১০৪৫ 
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এখনই এসে ঠেকেছে (৩৪)। 
|৩৬- মানুষ কি এ ধারণায় রয়েছে যে, “তাকে 


সৃষ্টি করেছেন (৩৭); অতঃপর যথাযথভাবে 
করেছেন (৩৮); 
|৩৯- অতঃপর তা থেকে (৩৯) যুগল সৃষ্টি 
(8০)- পুরুষ ও নারী । 
. যিনি এতো কিছু করেছেন তিনি কি 
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ছিলো সুতরাংঅনুরূপই ঘটেছে। বদরের 
যুদ্ধে আবু জুল লাহছিত ও অপমানিত 
হয়ে অতান্ত শোচনীয় অবস্থায় নিহত 
হয়েছিলো (নবী করীম সাল্লল্লাহু ভা'্ালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামএরশাদ ফরঘালেন, 
“প্রত্যেক উদ্মতের মধ্যে একজন 
ফিরআউন থাকে। আমার উম্মতের 
ফিরত হচ্ছে- আবূ ভাহল।” 

এ আয়াতের মধ্যে তার দুর্ভোগের কথা 
চারবার উল্লেখ করা হয়েছে-প্রম দুর্ভোগ 
হচ্ছে বে-ঈমানীর অবস্থায়লা দার মৃত্যু, 
দ্বিতীয় দূর্ভোগ হচ্ছেকবরের শান্তসমূহ ও 
সেখানকার কষ্ট, তৃতীয় দুর্ভোগ মৃত্যুর 
শর পুণকুথিত হবার সময় যুসীবতে 
গ্রেফতার হবার এবংচতুর্ দুর্ভোগ হচ্ছে 
জাহান্নামের শাস্তির । 

চীকা-৩৫. "না তার উপর আদেশ- 
নিষেধ ইত্যাদির বিধানাবলী বর্তাবে, না 
মৃত্যুর পর তাকে উঠানো হবে, না তার 
নিকট থেকে কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ 
নেয়া হবে, না তাকে আখিরাতে কর্মফল 
দেয়া হবে।' এমন হবে না। 
চীকা-৩৬. মাতৃগর্ভে। সুতরাং যাকে 
এযনই অপবিত পানি থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, তার দম্ভ করা, গর্ব করা এবং 
ষ্টার অবাধ্য হওয়া অতান্ত অর্থহীন। 


টাকা-৩৭. যানুযরূপে সৃষ্টি করেছেন; 
চীকা-৩৮. তার অস-পরতাসকে পর্ণ 
করেছেন । তাতে রূহ স্থাপন করেন। 

ীকা-৩৯. অর্থাৎ বীর্য থেকে, অথবা 
মানুষ থেকে 
ীকা-৪০. 

করেছেন * 


দুটি বৈশিষ্য সৃষ্টি 


ীক্কা-১. ‘সূরা দাহ্র মকী; এর অপর নাম হচ্ছে- “সূরা ইন্সান' । হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ এবংঅধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এস্রাট! 'যাদানী'। 
কেউ কেউ এটাকে মনও বলেছেন। এতে দু'টি কুক্‌", একত্রিশটি আয়াত, দু'শ চল্লিপটি পদ এবং এক হাজার চুয়াননটি বর্ণ রয়েছে। 


চীকা-২. অৰ্থাৎ হযরত আদম আদগরহিস্‌ সালামের উপর: “রহ সুৎকারের পূর্বে চল্লিশ বছরের 





* “সূরা কিয়ামাহ' সমাপ্ত । 


চীকা-৩. কেননা, সে একটি মৃত্তিকার খমীর ছিলো: না কোথাও তার কোন উল্লেখই ছিলো, না কেউ তাকে চনতো, ন! কেউ তার সৃষ্টি রহস্যাদি সম্পর্কে 
জানতো। 


এআয়াতের তাফসীরে এটাও বর্ণিতহয় যে, মানুষ ছারা মানবজাতি, বুঝানো হয়েছে। আর সমর ছা তার মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-৪. পুরুষ ও নারীর 

ীকা-৫. বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট করে, স্বীয় আদেশ ও লিযেধ দ্বারা 

টীকা-৬. যাতে প্রমাণদি প্রত্যক্ষ করতে ও নিদর্শনাবনী শুনতে পারে । 

চীকা-এ. প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল শরণ করে এবংকিতাবানি অবতীর্ণ করে; যাতে 

টীকা-৮. অর্থাৎ সৌভাগ্যবান মু'মিন, | সূরা £ ৭৬ দাহ্র 
দিযর১-রলয সাজিদ [ছিলো না (৩)। 
চীকা-১০. যাদেরকে বেঁধে দোযখের 
দিকে হেছডিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । 


চীকা-১১. যেগুলো গলায় আটকানো 
হবে 


চীকা-১২. যাতে জ্বালানো হবে। 
টীকা-১৩. জান্নাতের মধো, 
টীকা-১৪. সৎকর্মপতায়ণ লোকদের 











৮ ETE 
(৭) হয়ত সে কৃতজ্ঞ হবে (৮). অথবা i 
[অকৃতজ্ঞ (৯) । | on 


সওয়াবের বিবরণ দেয়ার পর তাঁদের |: নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য রত করে SI LS SAIN 


কারিনা দেয় হচ্ছ: যে গুলোই [রেখেছি শৃংখলসমূহ (১০), বেড়ী (১১) এবং OKs 
1৮৮:৮৩১৯৮ স্বলন্ত আগুন (১২)। | 15 
টাকা-১৫. মান্নত’ হচ্ছে যে কাজ |. নিশ্চয় সককরমপন্রা়ণ লোকেরা পান করবে 
মানুষের উপর অপরিহার্য ওয়াজিব) নয, | পাত্র থেকে, যার মিশ্রণ হচ্ছে কাকুর ॥ তে 
তাষেকোদ শর্তের ভিতিতেনিজেরউপর [কাকুর কি?) 

ওয়াজিব "অপরিহার্য করে নেয়া । যেমন [৬- একটা ঝর্ণা (১৩), যা থেকে আল্লাহর 
এন বলা- “দি আমার রোগীটা [অত্যন্ত বাস্‌ বান্দাগণ পান করবে আপনআপন। 
আরোগ্য লাভ করে, অথবা আমার | পাসাদসমূহে, সেটাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত 
মুলাফিল্ঃ নশ্মাপদে ফিরে আগলে, তবে লিয়ে যাবে (১৪) । 

আমি আল্লাহ্‌র পথে এ পরিমাণ সাদৃক্যাহ | 2 ৭48447 হৰ 
ES HS LT PET 
পড়বো।” এ যানত পূর্ণ করা 'ওয়াজিব' | অবস্থা (১৬) সর্বব্যাপী (১৭) । | OU 
হয়ে যায়। অর্থ এ যে, এসব লোক 











আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেরী এবং ||” এবং আহার কাম তার ভালবালার উপর (৮3৮৩৪, 
এ বা পা (১৮) মিস্কীন, এতীম ও বন্দীকে। | টিটি 
উপর ওয়াজিব ছিলোনা, যেওলোসানত ড5549252 





করে নিজের উপর "ওয়াজিব" করে 01645 
লিয়েছে, সেগুলোও পালন করে।" 
টীকা-১৬. অর্থাৎ কঠোরতা ও কষ্ট 
টীকা-১৭. হযরত দাহ বলেছেন, “এ দিলেন কঠোরতা এমনই পরিন্যান্ত যে; আসমান ফেটে বাবে, তারকারাজি পতিত হবে, চশু- পূর্ব আলোছীন৷ 
হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত টুকরা টুকরা হয় যাৰে। কোন ইমারত অবশিষ্ট থাকবে না।” এরপর এ কথা বলা হচ্ছে যে, তাদের কার্যাবমী 'রিয়া' বা লোক- 
দেখানো থেকে পবিত্র হয় 

ভীকা-১৮ অর্থাৎ এমনই অবস্থায়, যখন তাদের নিজেদেরই আহার করার প্রয়োজন ও ইচ্ছা হয়। কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থগ্রহণ করেছেন 
যে, "আল্লাহু তা'আলার প্রতি ভালবাসার মধ্যে আহার করার ।" 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লা তা'আলা আন্হ, হযরত ফাতিমা রাদিয়'্লাহ্‌ তা'আলা আন্হা এবং তাদের বাদী “ফিদদাহ্‌'ব প্রসঙ্গে 





অবতীর্ণ হয়েছে। 


হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন (রাদিয়াল্লাছু তা'আলা আন্হমা) অসুস্থ হয়ে পড়েন । এসব হযরত এদের আরোগোর উপর তিনটা রোজা পালনের মান্নত 
করলেন ।আল্লাহ্‌ তাআলা আরোগ্য দান করলেন । মানুত পূর্ণ করার সময় আসলো। তারা সবাই (মান্ুতের) রেখা রাখলেন। 

হযরত আলী মুরতাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ইহুদীর নিকট থেকে তিন সা' সা হচ্ছে একটা পরিমাপ-পাত্র) যব আনবেন । হযরত খাতুনে জান্নাত 
ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনূহা একেক সা করে তিন দিন তা রান্না করলেন; কিন্তু যখনই ইফ্তারের সময় আসতো, আর কুটি সামনে রাখতেন, তখন 





১০. নিশ্চয় আমাদের মনে আগন প্রতিপালক 
খেকে এমন একদিনের ভয় রয়েছে যা অতি 
[মাত্রায় তিক্ত, অতি কঠোর (১৯) । 


দেখবে, না অতি শীত (২০) । 

১৯৪. এবং সেটার (২১) ছায়াগুলো তাদের; 
[উপর সন্নিহিত থাকবে এবং সেটার গুচ্ছগুলো। 
[কুলিয়ে নীচে এনে দেয়া হবে (২২) 


১৬. কেমনক্ষটিক? রূপারই (২৩) ৷সাবীগণ 
সেগুলোকে পূর্ণ পরিমাণে ভর্তি করে 
রেখেছে-এমন হবে (২৪)। 

>. এবং তাতে এ পাত্র খেকে পান করানো 
[হবে (২৫). যার মিশ্রণ হবে আদা (২৬)। 
১৮. এ আদা কি? জান্নাতের একটা ঝর্ণা, 
[যাকে “সাল্সাবীল' বলা হয় (২৭)। 
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বরনাটা আরশের নীচে থেকে আরও করে জানত ই-আদ্‌ন হয়ে সমস্ত জাতের মধ্যে প্রবহমান ৷ 
জীকষা-২৮. খায়া লা কখনো মৃত্যুবরণ করবে, না বৃদ্ধ হবে; না তাদের মধ্যে ফোন পরিবর্তন আসবে, না সেবার কারণে অভীষ্ঠ হবে। তালের সৌন্দর্যের 


এমনই অবস্থা হবে- 


একদিন মিসকীন, একদিন এতীম ও 
একদিন বন্দী আসলো । আর তিন দিনই 
এসব রুটি এসব লোককেই দিয়ে দেয়া 
হলো এবং শুধু পানি পান করেই পরবর্তী 
রোযাগুলো রাখা হলো। 

টীকা-১৯. সুতরাং আমরা আমাদের 
কাজের প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
তোমাদের নিকট থেকে চাইনা । এ কাজ 
এ জন্যই যে, আমরা যেন সেদিন ভয়- 
ভীতি থেকে নিরাপদে থাকি । 
ভীকা-২০. অর্থাৎ পরম অথবা শীতের 
কোন কষ্ট সেখানে থাকবেনা । 
টীকা-২১. অর্থাৎ বেহেশতী বৃক্ষসমূহের 
টীকা-২২. যেন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও 
শয়িত- সর্বাবস্থায় ফলমূলের গুচ্ছ সহজে 
আহরণ করতে পারে। 

ীকা-২৩. জান্নাতী পাত্র রূপার তৈরী 
হবে ।আর রূপার বর্ণও সেটার সৌন্দর্যের 
সাথে ক্ষটিকের ন্যায় এমন পরিষ্কার ও 
উচ্ছল হবে যে, তাতে রেখে যে বনুই 
পান করা হবে তা বাইরের দিক থেকে 
দেখা যাবে। 

টীকা-২৪. অর্থাৎ পানকারীদের আগ্রহ 
পরিমাণ- না তা থেকে কম, না বেশী । 
এ বৈশিষ্ট্য শুধু জান্নাতী সেবকদেরই 
সাথে নিদিষ্ট থাকবে। পৃথিবীর সাকীদের 
মধ্যে এটা পাওয়া যায়না । 

চীকা-২৫. 'পৰিত্র পানীয়" থেকে, 
টীকা-২৬. এর মিশ্রণের ফলে পানীয়ের 
জা আরো বৃদ্ধি পাবে। 

চীকা-২৭. আল্লাহর নৈকট্যহাপ্ত 
বান্দাগণতো একান্তভাবে তাই পান 
করবেন এবং অনান্য জান্নাতবাসীদের 
পানীয়েও সেটার মিশ্রণ থাকবে। এ 


চীকা-২৯. অর্থাৎ যেভাবে পরিফার-পরিদত বিছানার উপর উদ্ধল মলি-মুক্তা ছড়িয়ে থাকে, তেমনই এমন লৌনদর্য ও স্বচ্ছতার সাথে জান্নাতের কিশোর 


সেবকগণ সেবায় নিয়োজিত থাকবে। 


চীকা-৩০. যার শপ বর্ণনার ভাষায় আনা যায়না 


চীকা-৩১, যার সীমা ও শেষ নেই । না সেটার পতন আছে, না জারাতনালীকে সেখান থেকে অন্য হলি করা হবে। ্যাপকতার এ অব যে,নিম- 
পর্যায়ের জন্াতীও হখন আপন রাজোর হতি তাকাবে তখন হাজার বছরের রপ্ত তেমনিভাবেই দেখবে যেমন আপন নিকটস্থ স্থানই দেখছে। শান- 
শওকত এবং মর্যাদাও এ হবে যে, ফিরিশতাগণও বিশানুষতিভে তাতে প্রবেশ করবেন না। 


চীকা-৩২. অথাৎ পাতলা রেশমের 
টীকা-৩৩. অর্থাৎ মোটা রেশমের । 


চীকা-৩৪. হযরত ইবনে মুসাইয়্েৰ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতী লোকের হাতে তিনটি ক্ষন থাকবে- একটা পার, একটা 
স্বর্ণের এবং একটা মুক্তার । 





EY Sor দার 
জিব অতীব পকি দক ও | লোক or 

সেটার গায়ে কারো হাত লেগেছে, না | ২০. এবং যখন তুমি এদিক-সেদিক তাকাবে ৫৫70 
কে স্পর্শ করেছে; না তা পান করার পর [তখন এক মহা শান্তি দেখবে (৩০) এবং মহান ene Bagi: 
পার্থিব পানীয়ের ন্যায় শরীরের ভিতর |বাদশাহী (৩১)। on 
৭৮ গে শর 444৬ 

রর [সবুজ বনজ (৩২) এবং রেশমের (৩৩) । লি সানি ৮. 

পরেশ করে মনোহর 'খুশ্বুতে পরিনত | এবং তাদেরকে কপার কপ পরানো হবে পেন সি 


আতা ক হযে |(৩৪);এবংতাদেরকেতাদেরপ্রতিপালকপিত 0085052/ 


পরিবেশন করা হবে। তা পান করার [পানীয় পান করাবেন (৩০)! 
কলে তাদের পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে; |২২. তাদেরকে বলা হবে, “এটা হচ্ছে। SCRE NY 
আর যা তারা আহার করেছে তা পবিত্র | তোমাদের পুরন্ধার (৩৬) এবং তোমাদের পরিশ্রম 
সুগন্ধ হয়ে তাদের শরীর থেকে বের [বখাস্থানে পৌছেছে (৩৭)।" 

হবে। ফলে, তাদের মনের ইচ্ছা ও 


আকর্ষণ আব্বার সজীব হয়ে উঠবে ব্রড" 

চীকা-৩৬. অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য ও |২৩. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি (৩৮) 

আদেশ পালনের (কোরআন ক্রমাৰ্বয়ে অবতীর্ণ করেছি (৩৯) । 

চীকা-৩৭. মে, তোমাদের প্রতি | ২৪. সুতরাং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের 955345/5826 


তোমাদের প্রতিপালক সভুষ্ট হয়েছেন | উপর ধৈর্যশীল থাকুন (8০); এবং তাদের মধ্যে 
এবং তিনি তোমাদেরকে মহা পুরক্ার 


দান করেছেন। 
ীকা-৩৮. হেদশ্বুল সরদার সাল্ালাু 
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আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন (৪২)! 

টাকা-৩৯. আয়াত আয়াত করে; আর | ২৬. এবং রাতের কিছু অংশে তাকে সাজদা 44454546025 
এতে আল্লাং তা'আলার বড় হিকমত | কুন (৪৩); এবংদীর্ম রাত পর্যন্ত ভার পবিত্রতা i রঃ 
রয়েছে। [ঘোষণা করুন (৪8) ৷ ভু 


'চীকা-৪০. রিসালতের বাণী প্রচার করে 
এবং তাতে নানা কষ্ট সহ্য করে এবং 
দ্বীনের শত্রুদের বিভিন্ন নির্যাতন বরদাস্ত করে। 

চীকা-৪১. শানে নুযূলঃ ওতবাহ ইবনে রী আহ্‌ ও ওয়ালীদ ইবনে সুগীরাহ- এ দু'জন লোকই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযের 
পিক আসলো _ বলতে লাগলো, “আপনি এ কাজ থেকে বিরত হোন! অর্থাৎ ছবী থেকে" ওত্বা বললো, “আপনি এমন করলে (বিরত হলে) আমি 
আহার নার সাথে বিবাহ দেবো আর বিনা মহরেই আপনার সেবায় সথাযির করে দেবো” ওয়ালীদ বললো, “আখি আপনাকে এত বেশী সম্পদ 
দেবো নৌ সু হয়ে যাবেন” এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-৪২. নামাযের মধ্যে । সকালের যিক্র' দ্বারা ফজরের নামায এবং 'সক্ধ্যার যিকর' দ্বারা যোহর ও আসরের নামায বুঝানো হয়েছে । 





আানখিশল - ৭ 


চীকা-৪৩. অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামায পড়ে।। এ আগ্াতে পাঁচ ওয়াক্ত নাবাযেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ভীকা-৪৪. অর্থাৎ ফরযসমূহের পর নফল নাষা্যসমূহ পড়তে থাকুন! উল্লেখ্য, এতে “তাহাজ্জুদের নামায' এসে গেছে। 


কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এর দ্বারা মৌখিক যিক্র বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এ যে, দিন ও রাতে- সব সময় অন্তর ও মুখে আল্লাহ্‌ যিকরে 
রত থাকুন! 
চীকা-৪৫. অর্থাৎ কাফিরগণ 


ীবা-৪৬ অর্থাৎ পৃথিবীর ভালবাসায় শ্রেফতার হয়ে আছে 
চীকা-৪৭. অর্থাৎ কিয়ামত-দিবসকে, যার কষ্ট কাফিরদের উপর খুব ভারী হবে তারা না সেটার প্রতি ঈমান আনছে, না ও দিনের জন্য কাজ করছে। 
চীকা-৪৮. তাদেরকে ধাংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে। 





সূরা । ৭৭ মুর্লালাত ১5৪৮ লাউ] ঈক্ষ-৪৯. যারা ইবাদত পালনকারী 
হ্য়। 


বিন এসব ক ভিত) তলের | গর) | ই ৫০, সির জন 
02 | ঢকা-৫১, ভারআনুগত্যকরেএবংভার 
রসূলের অনুসরণ করে। 
BA EEE চীকা-৫২. কেননা, খা কিছু হয় তা 
et ea Et 
3 | গকা-০ অাৎজানতে বৰেশবরান 


[তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি (৪৯)। ভীকা-৫৪. ঈমান দান করে; 
ইরা এ ও সস 
[খতিপালকেক দিকে তা ধরে (৫১) । ৪৯9৭ 
৩০. এবং তোমরা কিচাও? কিন্তু তাই হয় যা SL BUSI ISIE 
8৬৬ 
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মুরসলাত অবতীর্ণ হলো । আমরা হুযূরের 
নিকট থেকে তা পাঠ করছিলাম আর 
হযুরও তা তেলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ 
একটি সাপ ফণা তুলে উদ্ধত হলো । 
আমরা সেটাকে মারার জন্য অগ্রসর 
হলাম। সেটা পালিয়ে গেলে|। হুযূর 
এরশাদ ফরমালেন-“তোষাদেরকে 
সেটার অনিষ্ট থেকে বাঁচানো হয়েছে। 
আর সেটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে 


আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম 























রক্ষা পেয়েছে" এ গুহাটি মিনায় “ওয়াল-সুরসালাত গুহা” নামে প্রসিদ্ধ । 
াকা-২. এআয়াতগুলোতে যেসব শপথের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পাচটা। সেগুলো দ্বারা বিশেষত বিশেষ্যগুলোকে ( ৩৬৯১) প্রকাশ্যে 
উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে তাফসীরকারকগণ সেগুলোর ব্যাখ্যায় বহু অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


কেট কেউ এ পাচটিকেই বাতাসের গুণাবলী বলে স্থির করেছেন। কেট কেউ বলেন, ফিরিশতার কেউ কেউ বলেন, ক্্আনের আয়াতসমূহের ৷ কেউ 
কেট পরিপূর্ণ আস্মাসমূহের গুণাবলী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যেগুলোকে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যশরীরগুলোৱ প্রতি প্রেরণ করাহয়। অতঃপর সেগুলো 





* সুর দাহ সমান । 


সাধনার ঝটিকাদি দারা আরাহ ব্যতীত যা কিছু আছে সবই উড়িয়ে দেয়। তারপর সমস্ত অ্গপ্রত্যাঙ্গের মধ্যে ই প্রভাব বিন্ার করে। অতঃপর ্রবৃত সত্য 
ও প্রকৃত বাতিলের মধ্য ার্থকানির্ঘ্করে দেয। তখন আল্লাহর যাত ব্যতীত অন্য সব কিছুকে ধবংসনীল দেখতে পায় । অতঃপর 'বিক্র-এব অনুপ্রেরণা 
যোগায় তা এভাবে যে, অস্তরসমূহে ও 

মুখে আল্লাহ্‌ তা'আলার থিক্রই থাকে। | সুরা ৭৭ মূর্সালাত 
আর একটা ব্া্যা এটাও উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, প্রথম তিনটি গুণ বাতাসের । 
আৱবাকী দু'টি ফিরিশতার।এতডিত্তিতে, 
অর্থ এদাড়ায় যে, শপথ বায়ু প্রবাহের, 
যা লাগাতার প্রেরিত হয়। অতঃপর 
সজোরে ঝটিকারণে প্রবাহিত হয়। 
সেগুলোদারা শান্তির হাওয়াসমূহ বুঝানো 
হয়েছে (খাযিন ও হুমাল ইত্যাদি) 
















২. অতঃপর যেগুলো প্রচণ্ড ঝটকা দেয়: ৬৩০৫৯৮০৫ 
৩. অতঃপর যেগুলো বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেয় টিলা 
(৩); ক" 
৪. অতঃপর যেগুলো ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, 
খুব পার্থক্য করে দেয়, 

|৫. অতঃপর লেগুলোরই শপথ; যেগুলো 
[খিক্রের অনুপ্রেরণা প্রদান করে (৪); 

(৬- যুকি-প্রমাণ পরিপূর্ণ করার অথবা সতর্ক, OPEL 
[করার নিমিত্ত । 
এ. নিশ যে বিষয়ের তোমাদেরকে ্রতিশ্রাতি 85568 
দেয়া হচ্ছে (৫), তা অবশ্যই ঘটমান (৬) । ৪995 
৮. অতঃপর যখন তারকারাজিকে নিম্প্ুভ করা ৫৬০৫৪ 
[হবে; 
(৯. এবং যখন আসমানে ছিদ্রের সৃষ্টি হবে; ৬7৫14 





ভীকা-৩. অর্থাৎ সব রহমতেরবায়ুসমূহ 
যেগুলো মেঘযালাকে বহন করে। এরপর 
যেসব শুণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো 
সর্বশেষ অভিমতানুসারে, দিরিপভার 
দলগুলোরই । ইবনে কালীর বলেছেন- 
+ SU 3০০১ ও Sib 
ঘারা ফিরিশৃতার দলসমূহকে বুঝানোর 
উপর “বক্ষ (৮1) প্রতিত্িত 
হয়েছে। 











১০. এবং যখন পর্বতমালাকে ধুলায় পরিণত 24 Ng? 

টীকা. ও বলের কট ওই [ই য় হে পুলার ৬৫019 
নি 

3 >>. এবংখখন রস্লগণের সময় আসবে (৭); ৩০55 
চীকা-৫. অর্থাৎ পুনকুথান, শাস্তি ও OEY: 
ক্যা আসার, (১২. কোন্‌ দিনের জন্য স্থির করা হয়েছিলো? EE 
টাকা-৬. যে, তাসংঘটিত হবারব্যাপারে |>- মীমাংসার দিনের জন্য ॥ EEE 
কোন সন্দেহ নেই। ৯৪. এবং তুমি কি জানো মীমাংসা-দিবস কি rie 
চীকা-৭. যে, তাদেরকে উন্মতদের |(৮)? $৬০৪/%৪৬৪৪ 
সপর্কে সাম্য দেয়ার জনা একবরিতকরা |১৫. সে দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীের জন্য EERE 
হবে; (৯)। ৩ রর 
ভীকা-৮.. এবং লেটার ভয়্করতা ও |১৬. আমি কি পূর্ব = রিনা 
কঠারভার কি অবস্থা টি 6499৮ 
চীকা-৯. যারা দুনিয়ায় তাওহীদ ও bs 11 
নৰ্য়ত, শেষদিবস, পুনরুথানওহিসাব- উজ or Sts adding OES 
Lt টস ১৮-খা পীদের সাথেআমি এরূপই করেথাকি । 9৫ 94416 
যখনতারা বসৃলগণকে অস্বীকারকরেছে। ১৯ সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারদের জন্য । ERE 
চীকা-১১. অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী |২০- আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি 6৬৫ 3 এ 
উনতগুলোর অস্থীকারকারীদের পথ থেকে সৃষ্টি করিনি (১২)? | ০44: 
অবলম্বন করে বিশ্বকুল সবদার মুহাম্মদ |>.১. অতঃপর সেটাকে এক সুরক্ষিত স্থানে এ: ০০ 
মোস্তফা সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসা্রামকে | রেখেছি (১৩); Slag 
অস্বীকার করছে তাদেরকেও পূর্ববর্জদের |২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (১৪); | ৬4884 
ন্যায় ধাংস করবো। 2 

১৩, ্ 3৫768 

2 ১৩. অতঃপর আমি পরিমাণ নির্ণয় করেছি; 35% 








টীকা-১৩. অর্থাৎ যাতৃগর্তে; ৰ 


ীকা-১৪. জন্মের সময় পর্যন্ত, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন; 





ীকা-১৫. অনুযান করার উপর (জুমাল। 
ডীকা-১৬. যে, জীবিত ভার পৃষ্ঠদেশে জমা থাকে আর মৃত তার পেটে। 
াকা-১৭. ডচু পাহাড়ের 
চীকা-১৮. যমীনে বরণ ও ফোয়ারাসমূহ প্রবাহিত করে। এসব কার্যাদি মৃতদেরকে জীবিত করার চাইতেও অধিক আন্চর্যজনক । 
টচীকা-১৯. এবং ক্ক্য়াম়ত-দিবসে কাফিরদেরকে বলা হবে, “যেই আগুনকে তোমরা অস্বীকার করতে সেটার দিকে যাও!" 
ঢীকা-২০. অর্থাৎ এ শান্তির দিকে, 
টীকা-২১, এতে জহান্নামের ধোয়া 
ং আমি কতই উত্তম শক্তিমান (১৫)! 9৩3/]25 HO 
আস্বীকারকারীদের চল _ 5 | শখায বিভঞ্ত হবে। একটা কাফিরদের 
27251 et 45035 | মাথার উপর, একটা তাদের ডান দিকে 
"আরতি খবৰীণকে একজকাদী করলি, 05551 | বং একটা তাদের বাম দিকে। আর 
. তোমাদের জীবিত ও মৃতদের (১৬)? 8229302 | হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর গ্রহণ করা 
. এবং আমি তাতে উঁচু উঁচু নোঙ্গর স্থাপন Fe BVI ib পর্যন্ত তাদেরকে এ ধোয়ার মধ্য থাকার 
(১৭) এবংআমি তোমাদেরকে খুব মিষ্ট = 5954501474 | দি দেযাহবে হখনআলাহ তা'আলার 
[পানি পান করিয়েছি (১৮)। 6৮ থয ৰান্দাগণ ভার আরশের ছায়ার মধ্যে 
থাকবে। এরপর জাহান্নামের ধোয়ার 
[২৬ সেদিনদুৰ্জোগ (১৯) বীারকারীনের ত "| জবস কিতা হন্ছেবে;ত। 
এমনই যে, 
86705536019) | জকা-২২, যা দ্বারা ও দিনের উলতা 
পঃ থেকে কিছুটা নিরাপত্তা পেতে পারে, 
© ৬5883505319) | ঈব্া-২৩: জহালামের আগুনের 
টীকা-২৪. যা এতই বড়, 


টীকা-২৫. না কেউ এমন যুক্তি-প্রমাণ 
পেশ করতে পারবে, যাতাদের উপকারে 
6/48) 784230 ] আলে হযরতইবেন আববাস দিয়া 
তা'আলা আন্হমা বলেন যে, 
634221548  বিয়ামত-দিবসে অনেক ্ানহবে-কোন 
22. ১ ৫96 কোন স্থানে কথা বলতে পারবে, কোন 
৪৫078 | লেন বিরল গার া। 
- এটা এমন দিন যে, তারা লা কথা বলতে ELTA 
[পারবে (২৫); ETT ট্ীকা-২৬. এবং বান্তবিকপক্ষে, তাদের 
১ ০৪7১০19, | নিকট কোন ওয়র-আপত্তিই থাকবে না। 
এবং না তারা অনুমতি পাবে ওযর- 6354822659 || জনা, দুনিয়াতেই সমত যুক্তি পৰমাণ 
পত্তি পেশ করার (২৬)। পরি 
টির পূৰ্ণ করে দেয়া হয়েছে। আর 
৭. সেদিন দুর্ভোগ অন্বীকারকারীদের জন্য। ৪ 45৫]5৮%858 | আখিরাতের জন্য কোন ওয়র-আপত্তির 
এটা হচ্ছে শ্রীমাৎসা-দিবস; আমি ৫444০5১৭৮৫১ স্থান অবশিষ্ট রাখা হয়নি । অবশ্য তাদের 
একত্রিত করেছি (২৭) এবং সমস্ত 9) 28 | এলে এ ভূল ধারণা আসবে যে, হয়ত 
৬৯)। কোন বাহানা-অজুহাত পেশ করা যাবে 
কিন্তু এ অজুহাত পেশ করার অনুমতি 
দেয়া হবেনা। 
হযরত জুনায়দ রাদিয়াপ্রাহ তা'আলা আন্ছ বলেন, “তার হার ওযর-আপত্তিই বা কিসের, যে নি'মাতদ্ভার দিক থেকে বিশু হয়েছে, তার অনুখহরাজিকে 
অস্বীকার করেছে এবং তীর উপকারাদির প্রতি অকৃতজ্ঞতা কাশ করেছে?" 
জীকা-২৭, হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাললালাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লামকে অন্বীকারকারীরা! 


টীকা-২৮. যারা তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণকে অস্বীকার করতো, তোমাদের সে সবেরই হিসাব করা হবে এবং তোমাদেরকে সে সবের জন্য শাস্তি দেয়া 
হবে। 


পারা £ ১৯ 





১৯- না ছায়া প্রদান করে (২২), না অগ্নিশিখা 6 MSGS 


উত্তাপ) থেকে রক্ষা করে (২৩)। 

















টীকা-২৯. এবং যদি কোন মতে শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারো তবে বাঁচাও! এটা চরম পর্যায়ের তিরক্কার। কেননা, এটা তো তারা নিশ্চিতভাবে 
জানবে যে, ‘না আজ কোন চক্রান্ত চলবে, না কোন বাহানা কাজে আসবে 





চীকা-৩০, যারা আল্লাহর শান্তিকে তয় [ সূরা বল সুরলালাভ হু দত 
করে, জান্নাতী বৃক্ষসমূহের, 

৩৯. এখন যদি তোমাদের কোন চত্রান্ত BSL IBISESY 
চীকা-৩১. ত দ্বারা তৃপ্ত হয়; এ আয়াত ati ৪৬ 
লী থাকে, তবে আমার করো (২৯)। 


লসর মোতাবেকনি'মাতসমূহ দেয়া |০- সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য । 6 এত 
হবে; দুনিয়ার বিপরীত ৷ এখানে মানুষের 
জন্য বা সম্ভবপর, সেটার উপরই সতত 
হতে হয় । আর জান্নাতবাসীদেরকে বলা 


হবে- - ন 89%5১39 

ভীকা-৩১. মিষ্ট ও খাটি, যার মধ্য 

খাদ্যকষ্টের লেশমাত্তও থাকবে না, [৪২ এবংফলমূলের মধ্যে,যা তাদের মনচায় 8৫452 

টীকা-৩৩. এসব আনুগত্যের, যেগুলো ১ 

(তোমরা পৃথিবীতে পালন করেছিলে । ১) নি না ছয়ে EISEN INE 
কর্মসমূহের প্রতিদান (৩৩) । 

চীকা-৩৪. এরপর তিরন্কার সূত্রে i ্‌ 

কারক সম্বোধন করা হচ্ছে হে [89১ নিশ্চয় সংকরমপরাযণদেরকে আমি SG SHY 

দুনিয়ার অন্বাকারকারীরা। তোমরা | এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি। 

দুনিয়ার ৪৫.. সেদিন দুর্ভোগ (৩৪) অস্বীকারকারীদের 9৩%05%505 

ীকা-৩৫. আপন মৃত্যুর সমর পর্যন্ত। | জন্য । 

ীকা-৩৬. কাফির হও, চিরস্থায়ী শান্তির | ৪৬. কিছুদিন আহার করে নাও ও ভোগ করে ০4282617658 

কা নাও (৩৫) । নিশ্চয় ভোমরা অপরাধী (৩৬) । ০ 

ঢীকা-৩৭. অর্থাৎ কোরআন শরীফ _ [৪.৭ সেদিন দুর্ভোগ ত্বস্বীকারকারীদৈর জন্য । @ HIM AIG 

চাকা-৩৮. অর্থাৎ ক্ররআন মজীদ |৪৮- এবংযখন তাদেরকে বলা হয়- নামায 5$8450048021গ$ 


আল্লাহ্র কিতাবাদির মধ্যেসর্বশেষকিতাব | পড়ো!" তখন পড়েনা। 
এবং খৰ স্পষ্ট মু'জিয। ৷ এর প্রতি ঈমান | ৪৯. সেদিনদুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য । 
না আনলে ঈমান আনার অন্য কোন 
উপায় নেই । % 


iS 


৫০. অতঃপর এর (৩৭) পরে কোন্‌ কথার ৬৫2,43১ 
[উপর ঈমান আনবে (৩৮)? = 8৫১৮৮৫৬৫১০৫ E 














আালখিল _ ৭ 





* “সূরা আল-সুরসালাত' সমাও। 
* উনহিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


ব্রিংশতিতম পারা 


চীকা-১. সূরা নাবা। এটাকে 'স্রা তাসাওল' ও 'সূরা 'আন্ম ইয়াতাসা-আলুন'ও বল।হয়। এ সূরাটি মক্কী । এর মধ্যে দু "টি রুক' চল্লিশ কিংবা একপ্রিশটি 
আয়াত, একশ তিয়াত্তরটি পদ এবং নয়শ সন্তরটি বর্ণ রয়েছে। 

চীকা-২, ফোাঈশ-বংশীয় কাফিরণণ 

টীকা-৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন যক্কাবাসীদেরকে তাওহীদের (আল্লাহর একতৃবাদ) দাওয়াত দিলেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় 
জীবিত করার সংবাদ দিলেন আর কোরআন করীম তেলাওয়াত করে তাদেরকে শুনালেন, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে জয়না-কল্পনা আরঙ্জ হলো এবং 
একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো- মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কি ধর্ম নিয়ে আসলেন” এ আয়াতের মধ্যে তাদের 
এ জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা রয়েছে এবং 



































সূরা £ ৭৮ নাবা ১০৫৩, পারা £৩০ | মহত্ব প্রকাশের জনা তা প্রশ্নবোধক 
বাক্যের ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন: অর্থাৎ 
সূরা নাব্বা তা কী মহা মর্যাদার কথা, যার প্রসঙ্গে 
bz Aly 2AMARNIY 2 রা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে! 
ALO) 
অতঃপর সে কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে 
সূরা নাবা আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৪০ || টীকা-৪. 'মহা সংবাদ' দ্বারা হয়ত 
মী দয়ালু করুণাময় 0) কুকু’-২ || কারান মজীদ 'বৃঝানে হয়েছে; অথবা 
1 এয “বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাপ্লাহ্‌ তা'আলা 
2 আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়ত এবং 
তার দ্বীন’ কিংবা 'মৃত্যুর পর পুনরায় 
>. এরা (২) পরস্পর পরস্পরকে কোন্‌ বিষয়ে এপ | 

রি হা [oft pS টি মাস্আলা' বেঝানো 
২. মহা সংবাদ সম্পর্কে 8), OAT | eee আরা কেউ জেট তো 
(৩. যে সম্পর্কে তাদের মতভেদ রয়েছে €৫)। 86585459830] স্বরণে অীকার করে, কেউ কেউ 
5. হা, অবশ্যই, শীঘ্র তারা জেলে বাবে 5 2122036 | আনা সংহত সত রয়েছে। আর 
ঠি ৩52 কোরআন মজীদকে কেউ কেউ “যাদু 
১5৮৯৮ 53144345 | বলে ঘততৰ্য করে, কেউ কেউ “কাব্য ও 
22 বই কেউ কেউ 'জ্যোভিবিদযা” বলে। আর 
৬ যমীনকে বিছানা (৭) 134397910441 | স্ন্যান্যরা অন্য কিছু। অনু্ধপভাবে, 
৭. এবং পাহাড়গুলোকে পেরেক (৮)? || $ টা বুল সমর সারাপ্রাহ আলায়হি 
| আপাসতামকে ফেউবলে 'খাদুকর", কেউ 

৮. যেন জোড়া জোড়া সৃষ্টি SE | বলে ‘কৰি, কেউ বলে ‘গণক’! 
রর _ | উকা-৬. এ মিখ্যাবাদ ও অন্বীকৃতির 
৯. এবং তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু 2029055 | পৰিণতি । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
লছ 00), স্থীয় আশ্চ্জিনক কুদ্রতসমূহ থেকে 
১০. এবংরাতকে পর্দা পরিহিত করেছি (১১), LIDS | কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যেন 











এসব মানুষ এগুলোর নিদর্শন ও প্রমাণ 
ছারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে উপলব্ধি 
করতে পারে এবং একথাও বুঝতে পারে যে, আন্তাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করা আর এরপর সেটাকে ধ্বংস করা এবং ধ্বংস করার পর হিসাব-নিকাশের 
জন্য পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও ক্ষঘতাবান। 


চীকা-৭. যাতে তোমরা তাতে বসবাস করতে পারো এবং তা যেন তোমাদের আবাসস্থল হয় 

ঢীকা-৮. যেগুলো দ্বারা যমীন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়। 

টীকা-৯. পুরুষ ও স্ত্রী, 

ভীকা-১০. তোমাদের শরীরসবূহেত জন্য, খাতে ত দ্বারা তোমাদের ক্লান্তি ও অবসন্ন দৃরীড়ূত হয় এবং শান্তি লাভ হয়। 
টীকা-১১. যা স্বীয় অন্ধকার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে ঢেকে রাখে, 


সানখিল - ৭ 


চীকা-১২. যেন তোমরা তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুধহ এবং স্বীয় জীবিকার ধান্ধা করতে পারো, 

চীকা-১৩. যেগুলোর উপর কালচক্রের কোন প্রভাব পড়ে না এবং পুরাতনএ বা জী্সী্ণভার কোন লক্ষণ এগলো পর্যন্ত সৌহার কোন অবকাশ পায়না 
এ 'ছাদসমূহ' দ্বারা ‘সপ্ত আসৃমানই' বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১৪, অর্থাৎ সূর্য, যাতে রয়েছে [সাত ৭৮ নাৰা 
আলো ও তাপ । 


টীকা-১৫. সুতরাং যিনি এতসব বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন, তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর 
















চৰ নলযতত 





১১. এবংদিনকে রোজগারের জন্য বানিয়েছি BREE 
[১২১ 
১৯. এবং তোমাদের উপর সাতটা মজবুত 18692425644 


০৬৯১১১৭ [ঘান শাকরাদ) বিড করেছি (১৫) 

হবার কি আছে? অনুরূপভাবে, উক্ত সব |১৩. এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অতি উজ্জ্বল ৪৫০০৫ 
বুসৃষ্টিকর মহান বা্তবজ্ঞনীরইকাজ। (ই সৃষ্টি করেছি (১8) । 6৬৪৬০এ৫$ 
আৱ বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞ সত্তার কোন 


৯৪. এবং আমার বর্ষণকারী মেঘ থেকে 
ধারে বারি বর্ষণ করেছি, 


১৫. যাতে ভা দারা উৎপন কৰি শল্য এবং, 


কাজ কখনো অনর্থক ও অকেজো হতে 
পারেনা আর মূত্যুরপর পুন্জবিও হয়ে 
ওঠয়এবংশান্তিকিংবা প্রতিদানে অবিশ্বাস 
করলে একথা তপরিধার্য হয়ে যায় যে, 
অনিশ্বাসীর নিকট সমস্ত কাজই অনর্থক 
(যনে) হবে। বস্তুতঃ অনর্থক হওয়ার 
ধারণা বাতিল ও অবান্তব। কাজেই, 






















১৬. এবং সবন-সননিবিষ্ট বাগান (১৫) । 
ন ঠক কালাম দিন হলো এক EEL ELS) 





















পুনজীবিত হয়ে উত্থিত হওয়া এবং |>৮- যেদিন শিংগায় কুকার করা হবে (১৭), 6, IHG 340 3G 
প্রতদানকে অস্বীকার করাও ভিত্তিহীন [তখন তোমরা চলে আসবে (১৮) দলে দলে, TSS SAS 
এ অকাট্য প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত |১৯. এবং আসমান খোলা হবে, অতঃপর বহু SUISSE GS; 
হলো যে, মৃত্যুর পর পুনজাঁবিত হওয়া |দরজা হয়ে যাবে (১৯)। ¥ 
এবং হিসাব-নিকাশ ওপ্রতিনন নিশ্চত; |২০- এবং পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে, EAE 1 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেহ। |অতঃপর সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা, যা দূর। 60৬৫৫ 
টকা-১৬.পরতিনান ও শান্তির জন্য [থকে নে a ৮22 
২১. ৎ পেতে রয়েছে, 1002৩3526 
উস না ২২. উদ্ধতদের (অবাধ্যগণ) ঠিকানা । ] ৪৫৫৯৮ 
টীকা 4 বিলি বকে [3২ রা আত সণ ধরে থাকবে (২০) ভিত 
রে (২৪. তোরা) তাতে কোন প্রকার ঠান্ডার SSS OBS 
কৃতকর্মের নিত জনয আন্থাদ পাবে না এবং না কোন পানীয় 66055 885 
রত "হাতো দি ২৫. কিন্তু (পাবে শুধু) ফুটস্ত পানি এবং Suess: 
চীকা-১৯. এবং এতে বহু বাস্ত৷ উন্মক |দোযববাসীদের জ্বলন্ত পূজ; a) 
হয়ে মালে সেতলো দিয়ে িরিশভাপণ |২৬. যেমল কর্ম তেমন ফল (২১)। | টির 
বৰ্জীদ হৱস ২.৭. নিশচন্ তাদের (মনে) হিলাবের ভয় She cm ক 
ঢাকা-২০. যার কোন শেষ নেই, অর্থাৎ [ছিলো না (২২), 0৩৪22 
সৰ্বদাই থাকবে; ২৮. এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে | ৫৫০1৮ 
[সীবাতীত করেছে। | (৬০৪৪ 
টীকা-২১, ‘যেমন কর্ম তেমন ফলা ক ড় 4৮৯: 
অর্থাৎ কুফর" যেমন জঘন্যতম অপরাধ | ২৯- i EA SLA 
তেমনি কঠিনতম শন্তি তাদেরকে দেয়া [লিখে রেখেছি (২৪) । ভি 
হবে। ॥৩০- এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো, অন্তর হ ৫,৮২৫ 5৫4 
জীকা-২২. কেললা, তারা মৃত্যুর পর |আমি তোমাদের জনা বা্দিত করবোনা, কিন্তু 60680555555 
পুনরুথানকে অন্বীকার করতো, [কঠিন শাত্তি। 
ঢাকা-২৩. 'লওহ-ই-মাহ্ফ্য-এব মধ্যে সালস্িল - ৭ 





টীকা-২৪. তাদের সমন্ত সং ও অসৎ কর্ম আযার জ্ঞানে রয়েছে। আমি তাদেরকে প্রতিফল দেবো। আর পরকালে শান্তি দানের সময় তাদের উদ্দেস্তে 
বলা হবে- 


চীশ-২৫. বেহেশৃতের মধ্যে; যেখানে তারা শান্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্য সফল হবে; 
ভীশা-৯৬. যে গুলো যে বিভিন্ন ধরণের উৎবৃ্ট ফলদার পাছ থাকবে 


জীশ-২৭, উৎকৃষ্ট ালের পানীয়ের। 


টীকা-২৮. অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে না কোন অনর্থক কথাবার্তা কানে আসবে, না কেউ অপরের প্রতি সিথ্যাবাদ দেবে; 





সূরাঃ ৭৮ নাবা ১০৫৫ 





৩৪. এবং পানীয়ের পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহং 
(২৭)। 

(৩. যায় সধ্যে না কোন অনর্থক কথা শুনবে, 
[না মিথ্যাবাদ (২৮); | 
(৩৬. পুরক্ষার, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে (২৯), নিতান্তই যথেষ্ট দান; 


|৩৮. যেদিন জিবাঈল এবং সব ফিরিশ্তা: 
[সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হবে, (তখন) কেউ 
(কিছু) বলতে পারবেনা (৩১), কিন্তু যাকে পরম 
দয়ালু (বোদা তা'আলা) অনুমতি দেবেন (৩২), 
এবং সে সঠিক কথা বলেছে (৩৩) । 


৪০. আমি তোমাদেরকে (৩৫) এমন এক 
শান্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, যা অতি 
[নিকটে এসে পৌছেছে (৩৬), যেদিন মানুষ 
দেখবে যাকিছু (কার্ধাদি) ভার দু'হাত অথে। 
প্রেরণ করেছে (৩৭) এবং কাফিরগণ বলবে, 
“হার, দি আমি কোন প্রকারে মাটির সাথে 
[মিশে যেতাম (৩৮) * 








নি 


LE 
ভি 
০ 

otk; 
০০০০০ 
SECs ISITE 


55095 
OUR SHINE 





EA ee 1 
এও 


(তি লারা 
ভা 


এব 














ীকা-২৯. তোমাদের কৃতকর্মসমূহের, 
চীরা-৩০, তাঁরই ভয়ের কারণে ৷ 
ঢীকা-৩১. তারই ভীতি ও মহত্থের 
মহিমার কারণে, 

চীকা-৩২. কথা বলার কিবা সুপারিশ 
বলার 

টীকা-৩৩. দুনিয়ারমধ্যে এবংতদনুযায়ী 
আমল করেছে। কোন কোন 
'তফলীরকারক বলেছেন, “সঠিক কথা' 
দারা 'কলেমা তয্যবাহ'- 'লা-ইলাহা 
ইলাহ...” বুঝাণো হয়েছে। 
চীকা-৩৪. সৎকর্ম করে, যেন আযাব 
কে নিষৃতি লাভ করে 

চীকা-৩৫. হে কাফিরণণঃ 
ীকা-৩৬. এতে আধিখাতের শান্তর 
কথা বলা হয়েছে। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ প্রতিটি সৎ ও অসৎ 
কর্ম তার আমলনামায় লিপিবন্ধ হবে, যা 
দে রেজ-ব্য়ামতে দেখতে পাবে। 
টীকা-৩৮. ফলে, আমি আযাব থেকে 
মুক্তি পতাম। 

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্ছ 
বলেছেন কিয়ামতের দিন যখন সমন্ত 
এ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে উঠানো হবে 
এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে 
পজিনোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। 
যেমন-শিংধারী পণ্ড যদি কোন শিংবিহীন 
পশুর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এমন হয় 
তবে তাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ 
দেয়া হৰে। অতঃপর এসবকে মাটিতে 
পর্িশ করা হবে । এটা দেখে কাফিরও 
আরজু করবে- “আহা, যদি আমাকেও 
মাটিতে পরিণত করা হতো!” 

কোন কোন তাফ্সীরকারক এর এ অর্থও 
বর্শা করেছেন ঘে, মু'মিনদের উপর 
অন্তা তা'আলার উক্ত পুরস্কার দেখে 





কাফ্িকণ আরজু করবে- 'আহা! তারাও যদি দুনিয়ায় মাটি হয়ে থাকতো! অর্থাৎ ননী হস, অহংকারী ও অবাধ না হতো!" 

_আফ্সীরকারকদের অন্য এত অয এ যে, কাফির" দারা “ইবলীস' বুঝানো হয়েছে, যেহয়রভ আদম (আলায়হিস সালাম)-কে তিরঙ্কার করে বলেছিলো 
শে. তাকে তো মাটি ছারা সৃষ্ট করা হয়েছে। আর নিজে আগুন ছার সৃষ্টি হবার কারণে অহংকার করেছিলে । যখন সে হযরত আদম (আলাত্হিস্‌ সালাম) 
এবং তাঁর ঈমানদার সত্ান-সম্তত্তির পুরস্কার দেখবে এবং নিজেকে কঠিনতম শান্তির মধ্ো লিগ দেখতে পাবে, তখন বলবে, “হায়, আমি যদি মাটি হতাম! 
অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হি সালাম)-এর ন্যায় মাটির সৃষ্টি হতাম!” + 





এ. সুরা নাব" সমান৷ 


চীকা-১. সূরা ওয়ান্‌না-বি*আত” মন্ধী । এ'তে দু'টি রুকৃ’, ছে্লিপট আয়াত, একশ স'তানুব্বহটি পদ এবং সাতশ তিল বর্ণ আছে। 
চীৰা-২, অৰ্থাৎ সেসব দ্িরিশৃতার, 

টীকা-৩. কাফিরদের, 

চীকা-৪. অর্থাৎ মুমিনদের প্রাণ নমতা সহকারে বের করবে, 

টীকা-৫. শরীরের অভ্যন্তরে কিংবা 
































আস্নানওব্ীদের খাল সণ | দা সন সাত চি 

প্রাণ নিয়ে। [যেমন- হযরত আলী স্ুুা আন্‌ না-ন্ি“আতভি 
(রাদিয়াল্লাহু আন্ছ) থেকেবর্ণিত হয়েছে !] 277৬৯ 
চীকা-৬. স্বীয় সেবা-কার্যের উপর, যার ১৯২ ৬৮৮91১১1৯০৪ 
জন্য তারা আদিষ্ট । (তাফসীর-ই-রহুল এ 

বয়ান) সূরা আন্‌সা-মি'আত আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
জীকা-২. অর্থাৎ পাৰিব বিব্াদর | ববী দয়াল, করুণাময় (১)। 
ব্যবস্থাপনা, যা তাদের সাথে সমপৃক্ত। কুচ - এক 

সেটা সমপাদন করে। এ শপথটা তাদের 


ডপরই >. শপথ তাদেরই (২) যারা কঠোরতার সাথে 


চীকা-৮. যমীন. পাহাড় এবং ্রতিটি | ধাণ টেনে নেয় (৩), 

জিনিয প্রথম ফুৎকারেই অস্থিরতার মধ্যে | ২. এবংনয্রতার সাথে বন্ধন খুলে দেয় (8). 
এলে গড়বে আর সম সৃষ্টি বণ | ৩. এবংসহলভাবে রশ নিযে উড়ে যায় (৫), 
চীৰা-৯. অৰ্থাৎ তীয় ুৎকার করা [9- অতঃপর সন্বুখে ধাবিত হয়ে কৃত পৌছে 
হবে। যার ফলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে, | বায় ৬). 
প্রত্োকাট জিনিষকেপুনরায় জাবিত করে | ৫. অতঃপরকাজের ব্যবস্থাপনা করে (৭) যে, ভারতে 
দেয়াহবে। উক্তদু'টিফুৎকারের মাঝখানে ই las 
চ্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে। 





চীকা-১০. সেদিনের আতঙ্ক ও ভয়ের চে 
কারণে এ ধরণের অবস্থা কাফিরদেরই | ৯. ORME 
হবে। ৮ 
'ীকা-১১. যারা মৃত্যুর পর পুনরায় ঠা 
জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে। যখন |. চক্ষুণ্ুলো উপরের দিকে উঠাতে পারবে না ৫8৫৫ 
তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে [(১০)। 
মৃত্যুর গর আবার জীবিত করে উঠানো [১০ কাফির (১) বলে, “আমাদেরকে 

০. টু 10155746508, 
০২ পুনরায় উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে SGD 
চীকা-১২. অর্থত মূত্র পর কি পুনরায় | ১২)- 
জীবন-যাপনের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো | 
হবেঃ ৯১. আমরা কি যখন গলিত হাড় হয়ে যাবো ৬৫৮2 
চাকা ৯৩ alae GEE 
তবুও কি জীবত করা হবে? ৯২. তোরা) বললো, ‘এভাবে (তখন) এ টিটি নি 

” OHASHI, 

চীকা-১৪. 'অৰ্্ৎযদি মৃত্যুরপর পুনরায় প্রত্যাবর্তন তো নিরেট ক্ষতিই (১৪) ।' | ই 
জীৱিত কর! সত্য হয়, আব যদি মৃত্যুর | ১৩- অতঃপর তা (১৫) তো নয়, কিন্তু একটা Soh Holy 





পর আমাদের উঠানো হয়, ভবে এতে 
আমাদের মহা ক্ষতি । কেননা, আমরা 
দয়ার মধ্যে ভাকে অস্বীকার করতে থাকি" ভাদের এউভিটা ঠা ত্গীতে ছিলো। এর জবাবে তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে 
এটা মনে করোনা যে, তা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কষ্টসাধ্য কাজ হবে। কেননা, সত্য শক্তিমান সত্তার পক্ষে এসব কিছুর কোনটাই কষ্টসাধ্য নয় । 


টাকা. সৰ্বশেষ ফুৎকার 


মানিল - ৭ 





'ীকা-১৬. যার মাধ্যমে সব কিছু একব্রিত করে নেয়া হবে এবং যখন সর্বশেষ ফুৎকার করা হবে. 






টাকা-১৭. জীবিত হয়ে। 
চীকা-১৮. এসম্বো ধন করা হয় বিশ্বকূল 





(হে হাবীব!) আপনার নিকট কি মূসার 
|বৃত্তাত এসেছে (১৮)? 
৯৩৬. যখন তীকে ভার প্রতিপালক পবিত্র 
[উপত্যকা ‘তুওয়া'র মধ্যে (১৯) ডাক দিয়ে 
|বললেন, 
১৭. *কিরআউনের নিকট যাও! সে মাখা 
[গড়া দিয়েছে (২০) 
১৮. অতঃপর তাকে বলো, ‘তোমার কি 
[এদিকে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে 
(২১) 
১৯. আর তোষাকে (আমি) তোমার 
[প্রতিপালকের দিকে (২২) পথ প্রদর্শন করবো, 
যেন তুমি ভয় করো (২৩)? 
1২০. অতঃপর মূসা তাকে খুব বড় নিদর্শন 
[দেখালো (২৪) । 


২৯. 


অতঃপর সে স্বীকার করলো এবং | 


LSE IASLNSL 


SHINS 
১০ 


০৪) ৫০৫ 


88053446 
৮৪০৫৫ 





সরদার  সা্রাল্তাহ আলায়হি 
ওসাল্লামকে। যখন গোতীয় লোকদের 
অস্বীকার ভার নিকট কষ্টদায়ক ও 
বিরক্তিকর হলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তারই শাস্তনার জন্য হযরত মূসা 
(অলাৱহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ 
করেন, যিনি স্বীয় গোীয় লোকদের দ্বারা 
বহু কষ্ট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ নবীগণ 
আোলায়হিযুস্‌ সালাম) এ ধরণের 
অবস্থাদির সম্মুখীন হতে থাকেন । আপনি 
এতে দুঃখিত হবেন না। 

ীকা-১৯. যা সিরিয়ার “ভূর পাহাড়ের 
নিকটে অবহিত, 

ীকা-২০, এবং সে কুফর এবংয্যাসাদে 
সীমাতিক্রম করে গেছে। 

জীকষ-২১. হু, শিরক, গাপাচার ও 
অবাধ্যতা থেকে- 

ীকা-২১. অরথাৎতীর সত্তা ও গুণাবলীর 
পূর্ণ পরিচিতির দিকে 

চীকা-২৩. তারহ শান্তিকে? 


অমান্য করলো (২৫) । জীকা-২৪. +০৫ ১ (ইয়াদে 
৯.৯. অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো (২৬), স্বীয় 94318 | বাযদা) বা পবিত্র জোর হাত’ এবং 
[প্রচেষ্টায় লেগে গেলো (২৭) । | ‘আসা’ (বা অলৌকিক লাঠি) । 
২৩. অতঃপর লোকজনকে একত্রিত করলো 84৫৮৫ | চীকা-২৫. হযরত মুসা (আলায়হিস 
(২৮) । তারপর আহ্বান করলো | সালাম)-কে। 
২৪. অতঃপর বললো, “আমি তোমাদের 188761005 | ক্া-২৬. অর্থাৎ ঈমান থেকে বিমুখ 
সৰ্বোচ্চ প্রতিপালক (২৯) " By করেছে, 
SS IOEEIL | উপ ই ফলদ ঘিয়ে! 
টীকা-২৮, অর্থাৎ যাদুকরদেরকে এবং 
সাহা ET! স্বীয় সৈনাদলকে। 
SHAS) i $ টীকা-২৯. অর্থাৎ "আমার উপরে অন্য 
কোন প্রতিপালক নেই" 
শি চীকা-৩০. পৃথিবীতে পানিতে নিমজ্জিত 
BONS” | কল বং পোৱাৰ 
চীকা-৩১. মহামহিষ আন্তাহ্‌কে। 
| ১০5454454 | অতঃপর পুনরুথানের অস্বীকারকারী- 
২৮. সেটার ছাদ উঁচু করেছেন (৩৩)অতঃপর ই অতি বডি 


[সেটাকে ঠিক (বরাবর) করেছেন (৩৪) ৷ 














ালবিল্প - এ 


টাকা-৩৪. এমনিভাবে যে, সেগুলোতে কোন প্রকার ক্রটি নেই। 


টীকা-৩২, তোমাদের মৃত্যুর পর। 
চীকা-৩৩. কোন থাম ব্যতিরেকেই, 











চীকা-৫. সূর্যের জ্যোতি কাশ [সূরা 7 ৭৮ আন্‌ নামিন্জাত ১০৪৮ পারা £ ৩৩ 
করেছেন; 
. সেটার রাতকে জন্ধকারময়ী করেছেন, ০০১৫ ০০ সাত 
্প-০৬. তাক সৃষ্টি করা হয়েছিলো | সেরার রাতকে তে ১:১৪ ৪৮৫৮5 
আসমা পূর্বেই, কলত সমরসারিত কা | (৩৫); টিসি 
lon [৩০. এবং এর পরে যমীনে প্রসারিত SUESIHPIIS 
টীকা-৩৭. ঝরণা (পরননবণ) প্রবাহিত করেছেন (৩৬)। 
কিরে ৩১- সেটার মধ্য থেকে (৩৭) সেটার পানি ভগ 
ডীকা-৩৮. যাকে গণ খেয়ে থাকে, | এবং চারা বের করেছেন (৩৮), 
কা. ভু উপরিভাগে, দেন [এবং পাহাড়ে নিলি রোহান ০০০০ 
তাস্থিরতা লাভ করে; ap 
১. তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের 20646206 
জীকা ৪০, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফুৎকার [লোন উপকারাখে। ৪45৭ 
করা হবে, যা দ্বারা মৃতদেহকে জীবিত [৩৪ . তারপর যখন এসে পড়বে সেই সাধারণ EET 
করে উঠানো হবে। বিপদ, যা সর্বাধিক ভয়ন্ধর (৪০), 
চীকা-৪১. পৃথিবীতে সৎ কিংবা অসৎ, |৩৫. সেদিন মানুষ স্বরণ করবে যা প্রচেষ্টা STEMS 
চীকা-৪২. এবং সমন সৃষ্টি তা দেখবে । [করেছিলো (৪১), 
এ |৩৬. এবং জাহান্নাযকে প্রতিটি প্রত্যক্ষকারীর 558598%5 
টীকা-৪৩. সীমা অতিক্রম করেছে এবং [সামনে প্রকাশ করা হবে (৪২)। 
কুফর অবনমন করেছে ৩৭- অতঃপর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা প্রকাশ | 6৮৩ 
চীকা-৪৪. আহিরাতের উপর এবং কু [করেছে (৪৩). 
প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে। ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, OUEST 
(88), 
ঢীকা-৪৫. আর সে অবগত হয়েছে যে, পা 
তাকেব্য়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের ০- EN লা) Bess SSG 
1 নউ ৪০. আর, , যেআপন প্রতিপালকের 44544৫49৫৩৫ 
9৪৯৮ এ ৯ রি 5 লি 
[নাফ্সকে (মন) কু-রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে 6০৮৬ 
'চীকা-৪৬. হারাম বন্তুসমূহের, (৪৬), 
টীকা-৪৭. হেবিস্বকুল সরদার সাল্লান্লাহ ৰৈ বে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা ৪০৩6৮ 
আলায়হি ওয়াসন্তাম! মক্কার কাফিরগণ |(৪৭)। 
5৮ সি EE bs SE: EEE Cd 
eo নির্ধারিত রয়েছে?” 


টাকা-৪৯. অ্থাৎকাফিররা ক্য়ামতকে, [৪৩- এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক 
যাকে তারা অস্বীকার করে। তখন সেটার |(৪৮)? 


আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে স্বীয় পার্থিব [89. আপনার প্রতিপালক পর্যন্তই সেটার 
জীবনের সময়সীমার কথা ভুলে যাবে |শেষ। 














এবং মনে করবে যে, % ৪৮ আগাম এলা এ গলহীতিত 
্রদর্শনকারী, যে তাতে ভয় করে। 
চে .. যেদিন তারা সেটাকে দেখবে (৪৯), BLAS Ig 
[তব কান) নেন লিজার (তোরা nee 
| অবস্থান করেনি, কি একটা সাত সা কিংবা ৫ 
এর একটা পূর্বাহ্ন মাব। * 
[ সালবিষ্প - ন 








লা আন্‌ ন-যিআত’ সমাত। 


টীকা-১. “সূরা আবাসা' যী এতে একটি রক" বিয়ান্লিশটি আয়াত, একশ ত্রিশটি পদ এবং লীচশ তেতরিশট বর্ণ আছে। 
টীকা-২. নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম), 
টীকা-৩. আবদৃন্তাহ্‌ ইবনে উদ্মে মাকৃতুম । 


শানে নুযূলঃ নবী করীম (সাল্লারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ওভ্বাহ্‌ ইবনে রবী আহ্‌, আৰু জাহুল ইবনে হিশাম, আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, উবাই 
ইবনে খালাফ এবং উমাইয়া ইবনে বালাফ- কৌরায়শ বংশের স্থান ব্যক্িব্গকে ইসলামের দাওরাত দিচ্ছিলেন ইত্যবসরে অন্ধ আবদুরাক ইবনে উগ্মে 
আবু উপস্থিত হলেন ৷ তিনি ননী করম (সাল্লাল্াৎ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে বারংবার সম্বোধন কার আরম করলেন, “আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যা 
শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন।" 
































টি ইবনে মাকতুম এটা বুঝতে পারেননি যে, 
সূরা “আবান্া হুযুর (দঃ) অন্যান্য লোকদের সাথে 
আলাপৱত আছেন, এর ফলে আলোচনায় 
Seip SILLS 3 বিশ্নঘটবে ৷ এটা হুযূরআক্‌দাস(সাল্লাতাহ 
25) ig 144১1 তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর 
পিক বিরতিকর মনেহলো এবংবিরক্তির 
পরম 
নদ] বদন টে 
~ ~ পরিলক্ষিত হলো। আর হুযূর আকুদাস 
_ সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন 
বরকতময় হজুরার দিকে প্রত্যাবর্তন 
be হিল কি করলেন এবং মুখ (45458. ] বলে এর উপর এ জায়াপমূহ 
কঃ অবতীর্ণ হয়েছে। 
৩৬5৭14৩) আর "অন্ধ" বলার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে 
উদ্মে মাক্তৃষের যুক্তিসঙ্গত ওযরেরপ্রতি 


34455 | ধত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণেই 
রঃ হযূর আন্ধদাস সোললল্লাহু তা'আলা 
৪. কিংবা সে উপদেশগ্রহণ করতো, অতঃপর ৯১৮৫৭ কন আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আলাপ- 
[তাকে উপদেশ উপকৃত করতো । SADE আলোচনার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিলো। 
এ আয়াত অবতীৰ্ণ হবার পর থেকে 
|৫. এ ব্যক্তি, যে বে-পরোয়া (৫) হয়ে যায়, 3৫০৬০ দর জখলা 
(৬. আপনি তারই পেছনে লেগে আছেন (৬) । ANE আলায়হি ওয়াসারাম) আবদৃল্রাহ ইবনে 
৭. এবং সে পবিত্র না হলে তাতে আপনার ls উদ্বে মাক্তুমকে বিপেষমর্যাদা দিতেন । 
[নান সতি নিই (5) +: ১-০5 | ঈকা-৪. পাপরাশি থেকে, আপনার 
414৮ | উপদেশ শ্রবণ করে। 
FE 

কপ (5754 
1১5-65 | ঈমান আনার ব্যাপারে আপন ধন 

৫ | পের করণে 
46530 | পকা, এৰংতার দমন আনার আশায় 


১১. এরূপ হতে পারেনা (১০) । এটাতো টি ছারএছি জারর। 








বুঝানো (বা উপদেশ দেয়া) মাত্র (১১); ৪ চীকা-৭. ঈমান এনে ও হিদায়তপ্রাপ্ত 
্ হয়ে। কেননা, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে- 
আলাম ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং 














আল্লাহ্র বাণী পৌছিয়ে দেয়া। 

চীকা-৮. অর্থাৎ ইবনে উদ্দে মাক্তৃম 

টীকা-৯. মহান ও মহিমািত আল্লাহকে, 

টীকা-১০. এমন করবেন না। 

চীকা-১১, অর্থাৎ কৌরতানের আয়াতগুলে হচ্ছে সৃষ্টির জন্য উপদেশ; 


টীকা-১২. এবং তা'ারা উপদেশ 
গ্রহণকারী হয়। 

ঢীকা-১৩. আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট, 
ঢীকা-১৪. উচ্চ মর্যাদাসম্পন, 
ঢীকা-১৫. অর্থাৎ সেগুলোকে পবিত্র 
ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ স্প্ণ 
করবেনা, 

ঢীকা-১৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ 
পালনকারী এবং এসব ফিরিপৃতা, যারা 
সেটাকে আন মজীদ) 'লওহ-ই- 
মাহফৃষ' থেকে নকল করছেন। 
টীকা-১৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
সংখা নি'মাত এবং অপরিসীম অনুখহ 
সব্েও কুফর করছে! 

টীকা-১৮. কখনোবীর্যাকৃতিতে, কখনো 
রপত্ডের সূরতে, কখনো মাংসের 
টুকরা অবস্থায়" সৃষ্টি পরিপূর্ণ হওয়া 
পর্যন্ত, 


ঢীকা-১৯. 
আসার; 
চীকা-২০. যেন মৃত্যুর পর অপমানিত 
লা হয়; 

টীকা-২১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর হিসাব. 
নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য। অতঃপর 
তার জন্য জীবন নির্দিষ্ট করেছেন। 
ভীকা-২২. তার প্রতিপালকের । অর্থাৎ 
কাফি ঈমান এনে আল্লাহর হুকুম পালন 
করলোনা। 


মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে 


ডীকা-২৩. যা খেয়ে থাকে এবংযা তার 
জীবন ধারণের উপকরণ ॥ অর্থাৎ এর 
মধ্যে তার প্রতিপালকের বুদ্রতের 
বহিয্পকাশ ঘটে যে, কিতাবে তা (খাদ্য) 
শরীরের অংশে পরিণত হচ্ছেএবংকেমন 
আশ্চর্যজনক নিয়হ-শৃংখলার মাধ্যমে 
কাজে আসহে! আর কি উপায়ে মহামহিম 
প্রতিপালক দান করেছেন- এসব বাস্তব 
জানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 

চীকা-২৪. মেঘমালা দারা, 


চীকা-২৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দ্বিতীয় 
ফুৎকারের ভয়ানক আওয়াজ, যা সৃষ্টিকে 
বধির করে ছাড়বে। 

চীকা-২৬. এদের মধ্য কারে প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপকারী হবেনা, (বরং) আপন 
চিন্তায়ই বিভোর থাকবে। 








- উচ্চস্থানীয় (১৪), পবিত্রতাযয় (১৫), | 
|১৫. এষনসব লেখকের হাতে লিখিত, 
১৬. যারা মর্যাদাসম্পর, পৃণ্যবান (১৬)। 
>. মানুষ নিহত হোক! সে কেমন অকৃতজ্ঞ 
[১৭)! 

১৮". তাকে কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? 


৯৯. পানি-বিশ্ু বীৰ্য) খেকে তাকে সৃষ্ট 
। তারপর তাকে বিভিন্ন অঙ্গ-সৌষ্ঠবের 


- অতঃপর তাকে মৃত্যু দান করেছেন, 
পর কবরে রাখ্িয়েছেন (২০); 
|২২. অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন 
বের করবেন (২১) । 
২৩. কখনো নয়, সে এখনো পর্যন্ত তা পূর্ণ 
যা তার প্রতি হুকুম হয়েছিলো (২২) । 


২.৪. সৃতরাংমানুষের উচিত যেন তার খাদ্যের 
তি দৃষ্টিপাত করে (২৩) 


২৫. যে, আমি ভালভাবে পানি বর্ষণ করেছি 
(২৪); 

অতঃপর ডূমিকে খুব বিদীর্ণ করেছি; | 
- অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি; 
- এবং আঙ্গুর ও চারা, 
. আর বায়তুল ও খেজুর, 
- এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানসমূহ, 
. এবং ফলমূল ও গবাদি-খাদা; 


|৩৩. অতঃপর যখন আসবে এ কর্ণ-নিদারক! 
[নি (২৫), 

[৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, 
(৩০. মাতা ও পিতা 

৩৬. এবংন্ত্রী ও সন্তানদের থেকে (২৬)। 
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চীকা-২৭. কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর শরীয়তের আদেশ-নিযেধ বর্তায়-এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তারা এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত- 
সৌভাগ্যবান ও হতভাগা । যে সৌভাগ্যবান তার অবস্থার কথা এরশাদ হচ্ছে- 


চীকা-২৮, ঈমানের আলো বারা অথবা রাতের ইবাদতসমূহের কারণে অথবা ওযুর চিহ্নসমূহ দ্বারা, 
চীকা-২৯. আল্লাহ তা'আলার নি'মাত ও দান এবং ভার সনির উপর । এরপর হতভাগা ব্যক্তিদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 



































সু ৮১ ভাক্তীর ত) ক লাভা গীকা-৩০. অপমানিত অবস্থা ও ভীত 
(৩৭. তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা! রিটা ৮০১৩ 
[মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের গস১এ45 চীকা-১. "সূরা তাক্ভীর' মন্ধী । এতে 
[ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে (২৭) । ৮০৬১ 
|৩৮- কতগুলো চেহারা সেদিন উচ্ছল হবে নিলি 93০০5 
(২৮), iol 8895 | বদল কে তে বুল 
৩৯. ট52২৩৭২5 8694 98 esas ১১১১৬ 
৪০. এবং কতগুলো চেহারার উপর 0488935 | একথা পছন্দ হবে যে. ক্য়ামত দিবসকে 
ধুলিবালি পড়েছে-এমন হবে; | "ডালি ৮১. এমনই দেখবে যেন তা চোখেরই সামনে 
৪১. সেগুলোর উপর কালিমা ছেয়ে থাকবে £<6[484+7 | রয়েছে, তার উচিৎ যেন 'সূরা ইযাশ্‌ 
(৬০)। 6 | গছ হিরত সূরা ইযস সাম: 
কাফির aah 80008 দল, ফাঙারাত' এজ. বাস সামার 
ইসরা) ফ্রি © UES L | শা পাঠ করে।" (রা) 
ৰ) _] ঈীকা-২. অর্থাৎ সূর্যের আলোকরশ্ি 
সূরা তাক্ভীন্ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, 
বি চীকা-৩. বির নায় আকাশ থেকে 
BLS পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হবে এবং কোন 
—- তারকা নিজ স্থানে স্থির থাকবে না। 
তাক্ডীর আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, খিনি পরম আয়াত-২ 
ড্র দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ | ই পালার 
এ ক টি চীকা-৫. যেগুলোর গর্ভকাল দশমাস 
১. যখন সূর্যরশ্ম লুপ্ত করা হবে (২), ] ৩৫৯ অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রসবকাল 
২. এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে (৩), 5৫678895 রি 788 
ু 4৬. না এগুলোর কোন রাখাল 
DES ad ৩32031515. | ধাকবে,নাকোনসংরক্ষণকারী ৷ এদিনের 
৬ ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃতি এমনি হবে এবং 
1৪. আর যখন পূ্ণগর্ভাউদ্রী গুলো (৫) বাধাহীন | BIASES বানু তান অবস্থায় এমনিভাবে ব্যস্ত হবে 
অবস্থায় ফিরবে (৬), যে, তখন এগুলোর পতি যত নেয়ার কেউ 
Rasa eet দীপ | EL 
হবে (৭), l চীকা-৭. ক্ৰিয়ামতের লিন পুলরুখ্যানের 
|৩. আর বখন সনুত্রকে উত্তপ্ত করা হবে (৮), ৬/824]184 | পর একে অপর থেকে প্রতিশোধ নেবে। 


৭. আর যখন আত্মাসমূহ সন্মিলিত হবে (৯), তি ৮৮১২৫] 
2 ভীকা-৮. তারপর সেগুলো মাটি হয়ে 
আলহিন্প - = যাবে, 


চীকা-৯. এভাবে থে, পৃশ্যবান পৃপ্যবানদে সাথে হবে এবং পাপী পাসীদের সাখে। অথবা এর অর্থ এব, আত্মাওলোকে দেহগুলোর সাথে সাক করা 
হবে। অথবা এ যে, আপন আমলগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে, অথবা এ যে, ঈমানদারদের 'আত্মাগ্ডলো ছরদের সাথে এবং কাফিরদের আত্মাগুলো 
শয়তানাদের সাথে একত্রিত করা হবে। 














* সরা ছাবাসা"সমাপত। 


ঢীকা-১০. অর্থাৎ প্রোধিত বন্যা থেকে, যাকে জীবন্ত কবর করা হয়েছে, যেমন আরবের প্রথা ছিলো যে, জাহেলিয়াতের যুগে কনা! সন্তানদের তারা 


জীবন্ত দাফন করে ফেলতো। 
উীকা-১১.. এ প্রশ্ন হত্যাকারীকে 
তিরঙ্কারের জন্য; যেন এ বালিকাটি এ 
উত্তর দেয়, “আমি বিনা দোষে নিহত 
হয়েছি।" 

চীকা-১২. যেভাবে যবেহকৃত ছাগলের 
দেহ থেকে চামড়া খুলে নেয়া হয়, 
ীকা-১৩ আল্াহুৱ শব্দের জন্য, 
চীকা-১৪. আল্লাহর ্রিয়দের, 
ঢীকা-১৫. পূণ্য অথবা পাপ। 
চীকা-১৬. তারকাপুঞ্জ, 

টীকা-১৭. এগুলো হচ্ছে পাচটি তারকা, 
যেগুলোকে 'খামসা-ই-মৃভাহায়্যেরাই' 
বলা হয়। (এ তারকাগুলো হচ্ছে- ১) 
যুহল শেনিখহ), ২) মুশ্তারী 
বেহস্পত্থিহ), ৩) মিব্রিখ মেসলগহ), 
৪) যোহর (গুক্তখহ) এবং ৫) উতারিদ 
বেধ্গহ)। 

অনুক্পই হযরত আলী ইবনে আবী তালিব 
থেকে বার্ণত আছে। 

টীকা-১৮. এবং তার অন্ধকার হালকা 
হয়ে যাবে। 


জীৰা-১৯. এবংতার উজ্জল ুবপ্রদারিত 
হবে, 


চীকা-২০. কোরআন শীষ, 
'চীকা-২১ হযরত জ্বাল (আলায়হিস্‌ 
সালাম) 

টীকা-২২. অর্থাৎ আসমানগুলোর 
ফিরিশৃতাগণ তার আনুগত্য করেন, 
ীকা-২৩. আল্লাহর ওহীর, 
চীকা-২৪. হযরত মুহান্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, 
চীকা-২৫.. যেন, বন্ধা কাফিরগণ 
বলে থাকে, 

টীকা-২৬. অর্থাৎ জিব্রাসল আমীন 
(আলায়হিস সালাম)-কে তার আসল 
সৃরতে 

ভীকা-২৭. অর্থাৎ সূর্যের ভদয়স্থলের 
উপর, 


চীকা-২৮. এবং কেন ব্রন থেকে 
বিমুখ হচ্ছো? 





সুন যচ ভকতৰ ডে 





পারা £ ৩৩ 





৮- এবংযখন জীবন্ত প্রোখিতা কেন্যা সন্তান)- 
কে জিজ্ঞাসা করা হবে (১০), 

৯. কোন্‌ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে 
১)? 





স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে (১২), 

১৯. আর যখন জাহানামকে অগ্নি-প্রচ্বলিত 
হবে (১৩), 

১৩. এবং যখন বেহেশৃতকে নিকটে আনা 
08). 

১৪. তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে 
সম্পর্কে, যা সে উপস্থিত করেছে (১৫)। 

১৫- সুতরাং তারই শপথ (১৬), যাপ্রত্যাবর্তন 
করে, 

১৬- সোজা চলে, স্থিত থাকে (১৭), 

১৭. এবংরাতের (শপথ) যা পৃষ্ঠ প্রদান করে 
(১৮) 













করে (১৯), 
১৯৯. নিশ্চয় এটা (২০) সম্মানিত প্রেরিতের 
(২১) বাণী, 
২০-খিনিশক্তিশালী,ারশাধিপতিরদরবারে 


২৯. সেখানে তার আদেশ পালন করা হয় 
(২২), (খিনি) আহ্বানতদার (২৩) । 

২২. তোমাদের মুনিব, যিনি তোমাদের সাথে 
|আছেন (২৪), পাগল নন (২৫), 

২৩. এবংনিশ্চয় তিনিতাকে (২৬) আলোকিত 
প্রান্তে দেখলেন (২৭), 

২৪. এবং এ নবী অদৃশা বিষয় বর্ণনা করার 


২৭. এটাতো উপদেশই সারা বিশ্বের জন্য; 


১৮- আর প্রভাতের (শপথ), যখন স্বাস হণ, 
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আনখিল - ৭ 


টীকা-২৯. অর্থাৎ যার সত্যের অনুসরণ এবং তার উপর অটল থাকার ইচ্ছা হয়। ক্ষ 


শীকা-১. “সূরা ইল্ফিতার+মন্তরী।এ'তে 
সারা ৪৩০] একটি ককু', উনিশটি আয়াত, আশিটি 
পদ এবং তিনশ সাতাশটি বর্ণ আছে। 


IIIS | কা-২, এৰংমিষ্টওলবণাত পনি,সব 
SELIG | মিলে এক হয়ে যাবে, 


(4১0 & | ঈন্ষ-৩. এবং এঁওলোর মৃতদেরকে 
আল্লাহ, সারা বিশ্বের প্রতিপালক চান। + || & প্রা € সাও ন সী? 


সূরা হন্তিফার চীকা-৪. ভাল কিংবা মন্দ কাজ 
8৮ 5 2911 3 চীকা-৫. ছেড়ে এসেছে, তা পুণ্য হোক 


কিংবা পাপ। 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম = আায়াত-১৯ 
দয়ালু, করুণাময় (১) । ১৪/০৪৯৫ ই 














আর অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, 'যা 
আগে প্রেরণ করেছে'দ্বার সাদকাসমূহের 
কথা বুঝানো হয়েছে এবং 'যা পশ্চাতে 
ছেড়ে এসেছে' ছারা 'ীরাস' বা পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। 

. যখন আস্মান ফেটে পড়বে, (0০611 ীকা-৬. তুমি ভার অনুগ্রহ ও করুণা 
- আর যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে, 8৩/50৩4%01 | সবেও তর প্রাপ্য চিনতে পারোনি এবং 
২ আর যখন সমু বাহিত করা হবে (২), 655434405 | তর নাকরমানী রেছে। 

_ এবংযখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে 2৮264 | জীকা-৭, এবং অন্তিত্হীনতা থেকে 

০০০০৮ 
তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে OEE HEINLY. চীকা-৮. ১১4 


























সম্পর্কে, যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৪) এবং 
পশ্চাতে (রেখে এসেছে) ৫)। চীকা-৯. অঙ্গ-প্ত্যঙ্গের সামঞ্জস্য 
৬. হে মানুষ! তোমাকে কোন্‌ জিনিষ ভুলিয়ে 88৫5759 রয়েছেন 


রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে ঢীকা-১০. লন্বা অথবা খাটো, সুন্দর 
৬) চেহারা বিশিষ্ট অথবা কুৎসিত, ফর্সা কিংবা 
৭. = যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (৭), $এ৫544৫এএএ্া | কাল, পুরুষ কিবা সী 
(অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন (৮)অতঃপর রা চীকা-১১. আপন প্রতিপালকের কৃপার 
|সুসমঞ্রস করেছেন (৯), উপর তোমাদের অহংকারী না হওয়া 
SEATS | 
টাকা-১২.. এবং প্রতিদান-দিবসকে 
৯. কখনো নয় (১১), বরং ভোমরা বিচার 6 23৩351703 | আীকারকারী হচ্ছো; 
[হওয়াকে অস্বীকার করছো (১২); চীকা-১৩. তোমাদের কর্ম ওবাকাসমূহের 
3928519 = | পৰং তদা হচ্ছেন- ফিরিশৃতা ৷ 
ES চীকা-১৪. তোমাদের আমলের; 
.. সম্থানিত লিখকগণ (১৪); 958৩ | জীকা-১৪. ভাল কিংবা মন্দ। তাদের 
- আনেন যা কিছু ভোমরা করো (১৫)। ৩5305320 | নিকট থেকে তোমাদের কোন আমলই 
নিশ্চয় পৃণ্যবান তো (১৬) অবশ্যই OFHETGRSEL | পাপন নয় 
= চীকা-১৬. অর্থাৎ সত্যবাদী 

















টীকা-১৭. বেহেশ্ত; 

চীকা-১৮. কাফির 

চীকা-১৯. অর্থাৎ কোন কাফির অপর 
কোন কাফিরকে উপকৃত করতে পারবে 
না। খোষিন) * 

চীকা-১. এক বর্ণনামতে, 'সূরা 
মুতাফ্‌ফিফীন’ মন্ধী এবং অপর এক 
বর্ণনামতে, মাদানী ৷ অন্য একটি বর্ণনা 
হচ্ছে যে, হিজরতকালে এ সূরাটি মকা 
মৃকার্বামাই ও মদীনাতৈয়্যবাহ্র মধ্যবর্তী 
স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে 

এ সূরায় একটি কুক্‌’ ছত্রিশটি আয়াত, 
একশ উন্সমতরটি পদ এবং সাতশ ভিশটি 
বণ আছে। 

শানে নুযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসান্তাম) যখন মদীনা 
তৈয়যবাহূয় তাশরীফ আনলেন, তখন 
সেখানকার লোকেরা ওজনে খিয়ানত 
করতো । বিশেষভাবে, আব্‌ ভুহায়নাহ 
নায়ক এক ব্যক্তি এমন ছিলো যে, সে 
দু'খরণের পরিমাপক ৰাখতো। একটা 
লেয়ার এবংঅনাটা নেয়ার । এসবলোকের 
সম্পর্কে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে 
এবং তাদেরকে সঠিকভাবে ওজন করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

'ীকা-২. অর্থাৎ ক্য়ামতের দিন। এ 
দিন পু্ানুপুঙ্থূপে হিসাব করা হবে। 
চীকা-৩. নিজ নিজ করর থেকে উখিত 
হয়ে 

চকা. অর্থাৎভাদের আহলনামাদমূহ 
টীকা-৫. 'সিজ্জীন' হচ্ছে সপ্তম যমীনের 
নীচে একটি স্থান; যা ইব্লীস এবং তার 
সৈন্যদলের অবস্থানস্থল। 

ঢীকা-৬. অর্থাৎ সেটা নিতান্তই ভয়- 
ভীতির স্থান। 

টীকা-৭. যা না মিটে যেতে পারে, না 
পরিবর্তিত হতে পারে। 

টীকা-৮. যখন এ লিপি বের করা হবে, 








সার ৮৩ সতাফফিকীন [ন নিত 

[শান্তিতে থাকবে (১৭); 

১৪. ২১১৮০ Ng Nach 29486 

১০. ক ৩৬এগুম্র 

১৬. এবং তা থেকে কোথাও লুকাতে পারবে 82305246 

[না। 

৯৭. আর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ SAILINGS 

[ইল্সাফের দিন? 

১৮-. অতঃপর আপনি কি জানেন কেমন SLMIEANE 
১ 92004504264 


১৯. ঘে দিন কোন আত্মা অপর কোন আত্মার ৰ HESS 


উপর কোন অধিকারই রাখবে না (১৯) এবং কিনবে 
সেদিন সমস্ত হুকুম আল্লাহ্রই হবে। * উস Ez 
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সূরা মুতাফ্্‌ফিফীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৩৬ 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-১. 
28৮51, কারছুপিকারীদের ধ্বংস; 89৮05: 
সি আপ রিল সপ] জরা 
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে ও ওজন করে Bassists 


দেয়, তখন কম দিয়ে থাকে। 


EERE 
8৯954 


(৬. যেদিন সকল মানুষ (৩)রান্দু “আলামীনের; 38455 BHOSLE 
দরবারে দণ্ডায়মান হবে! 


৭. নিশ্চয়, কাফিরদের লিপি (৪) সবচেয়ে eA 
থা ‘সিজ্জীন’-এ রয়েছে (৫)। Syst 


৮. আপনি কি জানেন 'সিজ্জীন' কেমন (৬)? 9৪৯৮4 
৫45৩৭ 


৫৫468 

















* “সূরা ইন্ফিতার' সমাপ্ত। 


টীকা-॥৪. এবং প্রতিফল দিবস । অর্থাৎ তারা ক্য়ামত-দিবসকে অস্বীকারকারী ৷ 

টীকা-১০. সীষতিক্রমকারী; 

টীকা-১১. তাদের সম্পর্কে যে, 

টীকা-১২. তার মন্তব্য চুল, 

চীকা-১৩. এসব নাফরমানী ও পাপ, যেগুলো তারা করছে। অর্থাৎ তাদের অপকর্মের পরিণাম ফলের কারণে তাদের অন্তর মরিচায়য় এবং কালো হয়ে 
গেছে। হাদীস শরীফে আছে, বিশকুল সরদার সালাহ া'নালা আল ্াহি ওয়াসান্যাম এরশাদ করেছেন যে, যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে 
একটা কালো দাগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যখন 
এ পাপ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা 
ও ইন্তিপফার করে তখন অন্তর পরিক্কার 
হয়ে যায় । আর যদি পুনরায় নাহ্‌ করে 
তখন এ দাণটি বৃদ্ধি পায়। শেষ পরত 
সম অনতরটা কালো হয়ে যায় ৷ বস্তুতঃ 
এটাই হচ্ছে- য়ন অর্থাৎ এ মরিচা, যা 
সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ কলা হয়েছে। 
(তিরমিযী) 

ভীকা-১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 
জীকা-১৫. যেমন দুনিয়াতে তার 
তাওহীদ? থেকে বঞ্চিত ছিলো; 
যাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
হলো যে, ু'মিলগদ আশ্িরাতে আল্লাহর 
সাক্ষাতের নি'মাত সহজে লাভ করতে 
পারবে। কেননা, সাক্ষাত থেকে বঞ্জিত 
হওয়ার কথা কাফিরদের শান্তির সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর যা কাফিরদের 
জন্য শাস্তির হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন 
স্বরূপ হবে, তা মুসলমানদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হতে পারেনা। সুতরাং একথা 
নিশ্চিত হলো যে, এ 'বন্চিত হওয়া' 
মুমিনদের জন্য প্রযোজ্য নয়। হযরত 
ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 
বলেছেন, “যখন তিনি নিজ দুশযনদেরকে 
স্বীয় সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করেছেন, 
তখন বন্ধুদেরকে আপন তাজানী দারা 
ধন্য করবেন এবং নিজ সাক্ষাত দ্বারা 
312838 | সম্মানিত করবেন। 















১০৬৫ পারা ৪৩০ 





দ্য ৫5458 





>=. এবং টাকে দ্বন্ীকার করবে লা, কিছু OTA I UIRSIL: 






১৩. যখন তার উপর আমার আয়াতগুলো 25508 
পাঠ করা হয়, তখন বলে 0 ‘(এগুলো 
হচ্ছে) পূর্যবর্তীদের কাহিনী 

১৪. কখনো নয় (১২), বরং তাদের 
ঠলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে, 
|তাদের বৃতকর্মশুলো (১৩) । 

১৫. হী, হা, নিশ্চয় এ দিন (১৪) তারা স্বীয় 
প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত (১৫); 


62১৫ 


৯৭০ জার পল (ছালেরকে) বলা হবে এ হচ্ছে] 
তা-ই (১৬), যেটাকে তোমরা বন্থীকান্ম করতে 
0৭)" 

১৮. হাংহা" নিশ্চয়, পুণ্যবানদের লিপি (১৮) 
[সবচেয়ে উচ্স্থান ‘ইল্লিয়ীন' ক») 
১৯৯. এবং তুমি কি জানো “ইল্লিয়ীন’ i 








২০. এ লিপ্িটা হচ্ছে একটা মোহরকৃত লিপি 
(২১); 
(২১. নৈকট্যপ্ৰাপ্তরা (২২) যার যিয়ারত করে । 













২.২. নিশ্চয় পূণ্যবান অবশ্যই শান্তিতে থাকে, 53 EI: টীকা-১৬. আযাব, 
২৩. তৰ্তসমূহেরেউপর (বসে) দেখে(২৩)। ৬৫ চীকা-১৭. দুনিয়াতে । 
আল 7 টীকা-১৮- অর্থাৎ সত্যবাদী মুমিনদের 


টীকা-১৯. 'ইল্লিয়ীল' সপ্তম আসমানের মধ্যে এবং আরশের নীচে অবস্থিত । 

টীকা-২০. অর্থাৎ এর অবস্থা আশ্চর্যজনক, মর্যাদাময় ও যহান। 

টীকা-২১. 'ইপ্লিয়ীন'-এর মধ্যে । এ'তে তাদের আহলসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। 

জীকা-২২. ফিরিশৃভাগণ 

চীকা-২৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মান দান এবং তার নি'মাতসমূহকে, যেগুলো তিনি তাদেরকে দান করেছেন এবং আপন শক্কদেরকে, যারা বিভিন্ন 


ধরণের শান্তিতে লিগ্ু। 

টীকা-২৪. যেহেতু তারা খুলীতে জাকজমকের মধ্যে থাকবে এবং অন্তরের আনন্দের চিহ্ন তাদের চেহারাগুলোর উপর উদ্ভাসিত হবে । 
ীকা-২৫. যে, পণাবানরাই এর মোহর ভাগবে। 

টীকা-২৬. আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয়ে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে । 

টীকা-২৭. যা বেহেশতের পানীয়ের মধ্যে অতি উন্নভযানের । 


হিপ দল 
আর অন্যান্য বেহেপৃতীদের পানীয়ের |২৪. আপনি তাদের চেহারাগুলোর উপর! ও ০১১০৮ 3 5 
মধ্যে তাব্মীনের শম (পানীয়) মিশ্রিত [তির সজীবতা দেখতে পাবেন (২৪), ০৪85৮484545 
কা হবে। 

|২৫. বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা EEE TRL 
bee হে (মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে (২৫); ভিন 

 1২৯- এর মোহর হচ্ছে কন্ুরীর উপর এবং ৫0১৭ ৮,445 

০০ FEES A an sso pated 
চীকা-৩০. যেমন- হযরত আম্মার, |করা (২৬) । 6 k 
হযরত খোব্রাব, হযরত সোহায়ব এবং [ 
হযরত বিলাল মূখ গরীব মু'মিন |২৭- এবং তার সংমিশ্রণ হচ্ছে 'তাসনীম 8৮৩৫5 
(দিয়া তা'আলা আনহম)।  [(২৭)-এর সাথে, 

২৮. সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহ্র) SHANG HEL 
beth গীটার রা পান করেন (২৮)। ১৪2 
আরোপ করার পস্থায়। টি তিন ৯) লাল KEN ee EER ঞ। 
দল বত হয়ে বহর |, ০!- জান ভারা (৩১) তাদের Betis 
আলী তান দাতা [কো ফিগণ) রি করম করতো তখন BS pets; 
তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুনাফিকগণ [ভাবা একে অপরকে তাদের জৌমাসদায়ণ)) 
দর দেখে চোখে সা করলো [তি চোখ দিযে ইশারা করতো (৩২) । 
এবংঠাটা করে হাসলো । আর পরস্পরের |১- এবং যখন (৩৩) আপন ঘরের দিকে 49441 TEENS 
ম্যে এসব হযরত সম্পর্কে অশোভনীয় ESAS ONES 
উদ্ি করলো। ওদিকে হযরত আলী 
বিশ্বকুল সরদার সান্যান্তাহ ন 80475465595 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছার, 
পূর্বেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। a 
চীকা-৩৩. কাফিরগণ রান © ৫৯৮৮৮০৫০০৫ 


চীকা-৩৪. অর্থাৎ, মুল্লাযানদেরকে মন্দ 


বলে পরস্পরের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে |৩৪. সৃতরাং আজ (৩৮) ঈমানদারগণ 
হাসি-ঠাস্টা করতো এবং আলম্দিত ছয়ে সর 
(ঘেরে ফিরতো)। স্মালান্িম্প - ৭ 


চীকা-৩৫. কারণ, বিশ্বকুল সরদার মুহান্মদ মোস্তফা সায্াল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন এবং পার্থিব আনন্দ উপভোগগুলোকে 
পরকালের আশায় বর্জন করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করছেন- 

টীকা-৩৬. কাফিরগণ 

চীকা-৩৭, যেন তাদের অবস্থা ও আমলগুলোর উপর পাকড়াও করে; বরং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে যেন তারা আপন অবস্থাকে 
সংশোধন করে নোয়। অন্যদেরকে বোক' সাব্ন্ত করা এবং তানের প্রতি হাসি-ঠাটা করার মাধ্যমে কি উপকার পাবো 


টীকা-৩৮. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। 














টীকা-৩৯. যেভাবে কাফিরগণ দুনিবায় মুসলমানদের দারিদ্র ও পরিশ্রমের উপর হাস্য করতো। এখানে ঘটনা তার বিপরীত । ঈমানদার স্থায়ী আরাম ও 
রহমতের মধ্যে জাছেন, আর কাফিরগণ অপমানের স্থায়ী শান্তিতে রয়েছে । দোযখের দরজা খোলা হবে। কাফিরগণ তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার 
দিকে দৌড়ে আসবে । যখন দরজার নিকট এসে পৌছবে তখন দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরণের বারবারই হতে থাকবে। কাফিরদের এ অবস্থা দেখে 
মুসলমানগণ তাদের প্রতি হাসবেন । আর মুসলমানদের অবস্থ্‌ এ যে, ভারা বেহেশতের মণিমূক্তার 





সূরা ৮৪ ইন্শিক্ধাৰ ১০৬৭ সাক্মা যত 


চীকা-৪০. কাফিরদের অপমান. 





[কাফিরদের প্রতি হাসছে (৩৯), ষ্ঠ তি 
টৈঠী চি 









৩৬. কেন? কাফিরদের নিজ কৃতকর্মের কিছু SSIES & 








৩৯১৪৬৯৯1৪১৮ 























সূরা ইন্শিকাক আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২৫ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু ১ 



















১. যখন আস্মান বিদীর্ণ হবে (২), 





৪. আর যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে (৫) ঢেলে 
(দেবে এবং শূন্য হয়ে যাবে, 

৩. এবংস্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে (৬) 
[এবং ভার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই (৭)। 


৬- হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন ৬০7, 
| ব্িপালকের রতি (৮) অবশ্যই দৌড়াতে ৩58৮৪ 
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বেইজ্জতী এবং কঠিন শান্তি । আর এর 
উপর হাসবেন। 


টীকা-৪১, অর্থাৎ মণ কৃতকর্মের- বা 


ইনশিকাু'ও বলা হয়, মকী। এতে 
একট ককৃ', পচিশটি আয়াত, একশ 
সাতটি পদ এবং চারশ" রশি বর্ণ 
রয়েছে। 

টীকা-২. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
সময়, 

চীকা-৩, নেটা বিদীৰ্ণ হওয়া সম্পর্কে 
এবং ভার আবুপত্য করবে 

টীকা-৪. এবং তার উপর কোন দালান 
ও পাহাড় অবশিষ্ট থাকবে না, 

চীকা-৫. অর্থাৎ তার অতন্তরীন ধন- 
ভাওরসমূহ এবংমৃতদের সবাইকে বাইরে 
(ঢেলে দেবে)। 

চীকা-৬. আপন অভ্যন্তরের বসুসমূহ 
বাইরে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে এবং তার 
আনুগতা করবে। 

ঢাকা-৭. তথনমানুষনিজ বরেরগ্রতিফল 
দেখতে পাবে। 

চীকা-৮. অর্থাৎ তার দরবারে উপস্থিতির 
জন্য। তা দ্বারা মৃত্যুর কথা বুঝালো 
হয়েছে। (মাদারিক) 

ঢীকা-৯. এবং স্বীয় কর্মের পরিণাম ফল 
পাৰে। 

টীকা-১০. এবং এর ব্যক্তি হচ্ছে- মু'মিন, 
টীকা-১১. 'সহজ হিসাব' হচ্ছে- তার 
সামনে তার আমলগুলো উপস্থাপন করা 
হবে, সে নিজের পূণ্য ও পাপ চিনতে 
পারবে। অতঃপর গৃণ্যের বিনিম*য় 
সাওয়াব দেয়া হবে এবং পাপের জনা 


ক্ষমা করা হবে ॥ এই হচ্ছে- ‘সহজ হিসাব’ । না এতে শক্ত পাকড়াও হবে, না একথা বলা যাবে যে, “এমন কেন করেছে?" না কৈফিয়ৎচাওযা হবে, না এর 
উপর প্রমাণ দীড় করানো হবে। কেননা, যার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে, তার কোন যুক্তিযুক্ত ওযর হস্তগত হবে না। আর সে কোন প্রমাণও পাবে 


সা; (বরং) লজ্জিত হবে। (আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠিন হিসাব থেকে মুক্তি দান করন!) 





সুরা যুতাষ্ফিফীন' সমাপ্ত । 


টীকা-১২. 'পরিবার-পরিজন" দ্বারা বেহেশ্তী পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা হ্রদের মধ্য থেকে হোক, কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক । 
টীকা-১৩. নিজের এ সফলতার উপর ॥ 


চীকা-১৪. এবং কি হচ্ছে কাফি, যান ডান হাতকে তার পর্দালের সাথে মিলিয়ে কড়ায় বেঁধে দেয়া হবে এবং বাম হাতকে পিঠের দিকে কুলিয়ে দেয়া 
হবে। তাতেই তার আমলনামা" দেয়া হবে। এ অবস্থা দেখে সে জানতে পারবে যে, সে দোষণীদের অর সুতরাং 


টাকা-১৫. এবং বলবে, এয়া সাব্রা'! সাব" শজ্দের অর্থ হচ্ছে 'ংস'। 
টীকা-১৬, দুনিয়াতে 

চীকা-১৭. আপন কু পরবৃত্িসমূহ ও কাযভাবের মধ্যে এবং অহংকারী ওদানতিক ছিলো; 
ভীকা-১৮. স্বীয় প্রতিপালকের প্রি এবং তাকে মৃত্যুর পর উঠানো হবে না" 


টাকা-১৯, অবশ্যই স্বীয় প্রতিপালকের 
দিকে প্র্যাবর্তন কবে এবং মৃত্যুর পর 
উঠানো হবে ও হিসাব নেয্া হবে। 

ঢীকা-২০. যা লালিমার পর পািলক্চিত 
হয়। আর তা অন্তরহৃত হবার পর, ইমাম 















(১২) আনন্দিত অবস্থায় ফিরবে (১৩) । 
১০. এবং ব্যজি,ার কর্মলিপিতারপিঠের || 
পেছন দিকে দেয়া হবে (১৪) | 








অনু হানীফা কোহমাতুরাহি আমায়হি)- |>>- এ ব্যক্তি অচিরেই মৃত্যু থরর্থনা করবে oo 
এর মতে, এশার নামাযের সময় আর [ (১৫); 0০8৮ 
হয়। এস্বভিমত হচ্ছে-অনেক সাহাবীর ৷ | ১২. এবং রচিত আনুন প্রবেশ করবে ০০৮৫১ 
আর কোন কোন আলিম “শফক্‌' দারা ৮ 
লালিমাই বুিয়ে থাকেন । ১৩- নিশ্চয় সে আপন ঘরে (১৬) আনন্দিত 86151558486 
৮ নল, | UE " রি 
পি ও প্‌ বৰ্ণ 

মেগুলোদিলের বেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং |>8- সে মনে করেছিলো যে, তাকে ফিরতে | 6 8/555658 
রাতে আপন আপন বাসস্থান ও [হবে লা (১৮) 

ঠিকানাসমূহের প্রতি ফিরে আমে । আর [১৫ হা, কেন নয় (১৯)? নিশ্চয় তার দিক ব্দানাকৃত 
যেমন অন্ধকার এবং তারকাপু্জ ও সেই [তিপালক তাকে দেখছেন। ০০০০ 
আয়লসম্হযেওলো রাতের বেলার সংগ . অতঃপর শপথ আগায়, সন্ধ্যালোকের LL ৮ HIG 
করা হয়। যেমন তাহচ্ছুদের নামায | উচ্মলোর (২০) 894০ 


টীকা-২২. এবং সেটার আলো পূর্ণাঙ্গ 
হয়েযায়। আর এটা 'আইয়/ম-এ-বীদ্‌" 
(অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
তারিখ)-এ হয়ে খাকে। 

ীকা-২৩. সম্বোধন হয়ত মানবজাতির 
প্রতি এদৃষ্টিকোদ থেকে এর অর্থ হবে এ 
যে, "তোমাদের বর্তমান অবস্থার পর 
তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।' হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্াহ তা'আলা 
আনহুমা বলেছেন যে, (এরঅর্থ-)মৃহার মালি 
কঠিন ওভয়ানক অবস্থাদি; অতঃপর মৃত্যুর পর উঠ; তারপর হিসাব-নিকাশের নির্ধারিত স্থানে উপনীত হওয়া ৷ এবং এও বলা হয়েছেযে, ানুষের অবস্থদির 
মধ্য ক্রম-বিন্যাস রয়েছে। যেমন-এক সময় দৃপ্$পারী সন্তান হয়ে থাকে । তারপর সেদুধপান ছোড়ে দেয়। তারপর শৈশব আসে, তারপর যুবক হয়, তারপর 
যৌবনে ভাটা পড়ে, অতঃপর বৃদ্ধ হয়। 

অন্য এক অভিমত হচ্ছেএ যে, এসম্বেধন নবী করীম সারাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায়কে করা হয়েছে: কেনপা,তিনিমি'রাজের রাতে প্রথম আসমানে 
তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে, এভাবে স্তরের পর স্তর, মর্যাদার পর মর্যাদা অতিত্র করে নৈকট্যের স্তরগুলোতে পৌছেছেন । বোখারী 
শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের মধ্যে নবী করীম সানাল্লাহ তা-আল৷ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বর্ণনা করা হয়োছে। তখনঅর্থ হবে এ যে, মুশরিকদের উপর তার বিজয় ও লফলতা অর্জ্ঞত হবে। আর পরিণামফল খুবই ভাল 
হবে। আপনি কাফিরদের অবাধ্যতা এবং তাদের অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না " 

ভীকা-২৪, অর্থাৎ এখন ঈমান আনায় কি আপত্তি রয়েছে! স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ পাওয়া সত্বেও কেন ঈমান আনো না? 


১৭. ওক্নাতেন্স এবং ও সমত বতুর যা তন্মধ্যে 
একত্রিত হয় (২১), 

১৮- এবং চন্ত্রে, যখন পূর্ণাঙ্গ হয় (২২)- 

১৯. অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তরে উত্তীর্ণ 
[হবে (২৩) । 

২০. সুতরাং তাদের কি হয়েছে -তারা ঈমান 
|আনছে না (২৪) 
































চীকা-২৫. এটা ছারা 'সাজদা-ই-তেলওয়াত' বুঝানো হয়েছে। 


শানে নুষুলঃ যখন সূরা 'ইবুরা'র মধ্যে ওয়াসৃঘুদ ওয়াক্টতারিব" ( ০৯:০1 ২১419) অবভীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সান্তান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়ে সাজা করলেন, ঈমানদারগণও তার সাথে সাজদা করলেন। কিন্তু কোরায়শের কাফিররা সাজদা করলো না । তাদের 
এ কাজের নিন্দায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (আর এরশাদ হয়েছে যে,) কাফিরদের নিকট যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা 'সাজদা-ই- 


তেলাওয়াত' করে না। 


াস্তআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলে! যে, সাজদা ওয়াজিব শ্রবণকারীর উপর । পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তেলাওরাতকারী ও 
শ্রবণকারী- উভয়ের উপরই সাজদা ওয়াজিও হয়। খ্রোরআন করীযের মধ্যে সাজদার চৌদ্দটা আয়াত রয়েছে, যেগুলো পড়লে অথবা শুনলে সাজা ওয়াজিব 


হয়ে যায়- শ্রবণকারী শুনার ইচ্ছা করুক বিংবা না-ই করুক। 








আল চৰ বুক ১s 
(২১. আর যখন কোরআন পড়া হয়- সাজদা | 
০০)? 


২২. কাক অস্বীকার করছে ২৯)। | হ্‌ 


|২৩. এবং আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন, যা 
পৰ সাল গেল রহ | 
২৪. সৃতরাং আপনি তাদেরকে বেদনাদায়ক 

শাস্তির সুসংবাদ দিন (২৮); 

(২৫. কিনতু, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ 

[করেছে তাদের জন্য এ সাওয়াব রয়েছে, খা 
[কখনো শেষ হবে না। * 


সূরা বুক্মজ 





























8৮91১591200 
সুরা বুরজ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম যারা 
কী, দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ রকু':১. 
>. শপথ আসমালের, যার মধ্যে কক্ষপথ ISSN 
য়েছে ২), ee 
২. এবং & দিনের, যার ওয়াদা রয়েছে (৩), ৯৮26 
[৩- এবং ওঁ দিনের, যে (দিন)টি সাক্ষী (8), টির 
টং ই দিনের, তে উপস্থিত হর ৫)- শা 








ন্যালন্িলা - +, 
একটি রুকু’ বাইশটি আয়াত, একশ নয়টি পদ এবং চারশ পয বর্ণ রয়েছে 


যাস্আলাঃ 'দাজদা-ই-তেলাওয়াত'- 
এরজন্যও ই শর্ডাবলী প্রযোজ্য, যেগুলো 
নামাযের জন্য প্রযোজ্য । যেমন- পবিত্র 
হওয়া, দ্্বলামৃখী হওয়া, দতর ঢাকা 
ইতাদি। 

মাস্আমাঃ সাজদার প্রথমে ও শেষে 
“আল্লাহু আকবর' বলা উচিৎ। 
যাস্আালাঃ ঈমাম সাহেব সাজদার 
আয়াত পড়লেন। এখন তার উপর, 
মুকৃতাদীদের উপর এবং যারা নামাযের 
মধ্যে শরীফ নয়, কিনতু শুনেছে, তার 
উপরও, সাজদা করা ওয়াজিব । 


"| শস্আলাঃ সাজদার যতগুলো আয়াত 


পড়া হবে ততটি সাজদা ওয়াজিব হবে। 
যদি একই আয়াত এক বৈঠকে বারবার 
পড়াহয়,তবেএকটি মাত্রসাজদা ওয়াজিব 
হবে। 

এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের 
কিতাবালিতে রয়েছে (তাফশীর-ই- 
আহ্মদী) 

চীকা-২৬. পবিত্র কোরআনকে এবং 
মৃত্যুর পর পুনরুথানকে। 

চীকা-২৭. কুফর এবং নবী করীম 
সান্তান্যাহ আলায়হি ওয়াসান্তামকে 
অস্বীকার করা। 

চীৰা-২৮. তাদের কুফরের উপর 
একন়েমীর কারণে। এ 


জীৰা-১, সুর বুরজ' অকী। এ'তে 


চীকা-২, যাদের সংখ্যা বারো (১৭) এবং সেগুলোর মধ্যে আম্মার হিকমতের অত্যাচর্য নিদর্শনাদি বশবাজমান। সর, চন্দ্র এবং তারকা পুজের পরিভ্রমণ 


সেগুলোর নির্দিষ্ট নিয়মের উপর রয়েছে; যার মধ্যে কোনরূপ তারতম্য ঘটেনা। 
টীকা-৩. ওটা হচ্ছে ক্য়ায়তের দিন। 

চীকা-৪. এটা ছারা জূযু'আর দিন বুঝানো হয়েছে; যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
চীকা-৫. মানুষ ও ফিরিশতাগণ। এর দ্বারা আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে। 


* সরা ইন্শিকাকৃ সমাথ। 


চীকা-৬. বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন যুগে এক বাদশাহ্‌ ছিলো । যখন তার যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সে বাদশাহ্‌কে বললো, “আমার নিকট একটা ছেলে 
প্রেরণ করুন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখাবো ।” বাদশাহ একটা ছেলেকে নিযুক্ত করলো। সে যাদু শিখতে আর করলো। পথিমধ্যে একজন 'রাহিব' 
(ধর্মযাজক) বাস করতেন । ছেলেটি ভার নিকট বসতে লাগলো এবং তাঁর কথাবার্তা তার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো । তখন সে আসা-যাওয়ার সময় ও 
ধর্মযাজকের সংস্পর্শে বসাকে নির্ধারিত করে নিলো। 


সে একদা পথিমধ্যে একটি জন্তুর সম্মুখীন হলো । ছেলেটি একটি পাথর হাতে নিয়ে এ দো'আ করলো, “হে প্রতি পালক! যদি আপনার নিকট এ ধর্মযাজক 
প্রিয় হন, তাহলে আমার এ পাথর দ্বারা এ জত্তুকে ধ্বংস করে দিন।” এ জনুটি তার খন্তরাঘাতে মরে গেলো। এরপর ছেলেটি 'সৃস্তাজাবৃদ্ধাওরাত' (যার, 
দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য)-এর মর্যাদা লাভ করলো। তার দো'আর বদৌলতে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ সুস্থ হতে লাগলো । 


বাদশাহর এক সভাসদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছেলেটির নিকট আসলেন । ছেলেটি তার জন্য দো'আ করলো । তিনি আরোগ্য লাভ করলেন এবং 
আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলেন। এরপর বাদশাহ্র দরবারে পৌছলে বাদশাহ্‌ বললো, “তোমাকে কে আরোগ্য দান করলো?” তিনি বললেন, "আমার, 
প্রতিপালক!” বাদশাহ্‌ বললো, “আমি ব্যতীত কি অন্য কোন প্রতিপালকও আছে?” এটা বলে সে তীর উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন আরও করে দিলো । 
শেষ পর্যন্ত তিনি বালকটির ঠিকানা বলে দিলেন। এখন ছেলেটির উপর নির্যাতন গুরু করলো। সে রাহিবের সন্ধান দিলো । তখন রাহিবের উপর নির্যাতন 
শুরু করলো এবং তাকে বললো, “আপন ধর্ম ত্যাগ করো!” তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দিলো । এভাবে এ 
সভাসদকেও করাত চালিয়ে হত্যা 





করলো । সূরা £ ৮৫ বুরজ। ১০৭০, পারা $ ৩০. 
তারপর ছেলেটির সম্পর্কে নির্দেশ দিলো |৪. কুণ্ড অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক ১০০29 
যেন তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে |(৬)! ১৫34স্এর্জে 
দেয়া হয় ।সৈন্যরা তাকে পাহাড়ের চূড়ায় |৫. ও খ্রস্থুলিত আগুনের অধিপতিগণ, যি 
নিয়ে গেলো ।তখন সে দো'আ করলো। |* রা ১৮924 
এতে পাহাড়ে ভূমিকম্প আসলো। সবাই [৬৬- যখন তার কিনারায় বসেছিলো (৭); je ৩2454 
পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বসে হয়ে গেলো। [-.- এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে; 95810045554 
ছেলেটিনিয়াপদেচলে আসলো । বাদশাহ সম্পর্কে) যা কিছু ভারা মুসলমানদের সাথে 35455 
বললো, “সৈল্যদের কি হলো” সে 0) 

বললো, “আল্লাহ্‌ সবাইকে ধ্বংস করে |৮. এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ FAT RE 2 
দিয়েছেন" তারপর বাদশাহ ছেলেটাকে | লৈছে এটা লয় কি যে, তারা ধান এনেছে 84454535285 
ডুবিয়ে যারার জন্য পাঠালো! । ছেলে ২ মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় ৫১১৮054 


দো'আ করলো । নৌকাডুবে গেলোআর | প্রশংসিতের উপর? 
সমকাল ৯. বই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের ES HEE 
পিচ এবংআগ্লাহ ্ত্যেক বন্ধুর উপর সাক্ষী (রি 
কি হয়েছে?” বললো, “আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর [১০ নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও 
তুমি আমাকে ধ্বংস করতেই পারবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করবে না, যা 
আমি বাতলিয়ে দিই ।" বাদশাহ্‌ বললো, “ওটা কি?- ছেলোট বললো, “একটা ময়দানে সকল মানুষকে একত্রিত করো এবং আমাকে থেজুর গাহের দণ্ডের 
পলে চড়াও । তারপনস আমা শনাশ্রয় খেকে একটি তীর বের কে “বপন বিল গোলাম বলে নিক্ষেপ করো । এমনি করণে দুমি আমাকে হত্যা 
করতে সক্ষম হবে” বাদশাহ্‌ ডেমনই করলো। তীর ছেলেটির কানের লতিতে বিদ্ধ হলো। নে তার উপর আপন হাত রাখলো এবং আল্লাহর সারিখ্যে 
চলে গেলো । এ ঘটনা দেখে সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসলো । এতে বাদশাহ্‌ আরো মর্মাহত হলো । 

তখন সে একটা গর্ণ খনন করালো এবং তাতে আগুন রজ্ছুলিত করলো । আর ঘোষণা করলো, “যে ব্যক্তি ধর্ম (ঈমান) পরিত্যাগ করবে না, তাকে এ আগুনে 
নিক্ষেপ করো” লোকেরা আনুন শিক্ষিত হলো। শেখ পর্যন্ত একটা নারী আসলো । তার কোলে একটি শি ছিলো। মহিলাটি একটু ভীত হলো 
শিশুটি বললো, “মা, তুমি ৈরঘধারণ কমো। অহন হয়োলা । তুমি সত্য ধর্মের উপর রয়েছে” শিশু এবং তার মা উভয়ই আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো ।এ হাদীস 
শরীফখানা বিশুদ্ধ ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেন । এ ঘটনা দ্বারা আউলিয়া কেরামের কারামত প্রমাণিত হয়। আয়াতে এঘটনারই উল্লেখ রয়েছে 
ঢীকা-৭. আসনসমূহ সভ্ভিত করলো এবং মুসলমানদেরকে অননকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিলো। 

টীকা-৮. রাজকর্মচারীগণ বাদশাহর নিকট এসে একে অপরের সম্পর্কে লাক্ষা দিতো যে, এরা আদেশ পালনে কোন ক্রুটি করেনি । ঈমানদারগণকে আগুনে 
নিক্ষেপ করেছে। বর্ণিত আছে যে, যেসব ঈমানদার আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের আগুনে পড়ার পূর্বেই তাদের রূহ 'কব্জ' করে তাদেরকে 
কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আগুন গর্তের মুখ দিয়ে বের হয়ে পার্শ্ব উপবিষ্ট কাফিরদেরকেও জালিয়ে দিয়েছিলো । 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ ঘটনার মধ্যে ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণ করার এবং মন্কাবাসীদের উৎপীড়ন সহ্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 

















কচ জনি সন নক 
| মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে (৯) অতঃপর, 82685526558 
[তাওবা কেনি (১০), ভাদের জন্য জাহারামের |. 5০565০64148 
শাস্তি ১১) ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি OFAN নর্ 


(অবধারিত) (১২) । 
১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
|করেছে. তাদের জন্য এমন সব ‘বাগান’ রয়েছে. 
যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ।এটাই 
[হলো বড় সফলতা । 


১২. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও 
[নিতান্ত কঠিন (১৩)। 

১৩. নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং 
পুনরায় সৃষ্টি করেন (১৪), 


৯৪. এবং তিনিই সার্জনাকারী,আপন নেক্কার 
বান্দাদের জন্য প্রেমময়, 


১৫. সম্মানিত আরশ-অধিপতি; 

১৬ সর্বদা যা ইচ্ছা করেন,তাই সম্পন্নকারী। 
১৭- আপনার লিকট কি সৈন্যদের" কথা 
এসেছে ১৫)? 

১৮- এ সৈন্যদল কারা? ফিরআউন ও সামৃদ 
(১৬)। | 
১৯. বরং (১৭) কাফিরগণ অন্বীকারে মধ্যে | 
রয়েছে (১৮); | 
২০. এবং আল্লাহ্‌ তাদের পেছনের দিক 
(থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৯)। 
২১. বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পর কোরআন, 
==. লওহ-ই-মাহফুযের মধ্যে । & ] 
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সূরা তা-রিকু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৭ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১) । 
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১. আসযানের শপথ এবংরাতে আগমনকারীর | 
[২১ 


২. এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন, সে-ই 
[রাতে আগমলকারী কি? 
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চীকা-৯, আগুনে দগ্ধ করে। 
জীকা-১০. এবংস্বীয কুফর থেকে বিরত 
হয়নি, 

কা-১১. পরকালে, তাদের কুফরের 
পরিণতিতে 

ীকা-১২. দুনিয়াতে । অথাৎ ও আগুনই 
তাদেরকে স্বালিয়ে ফেলেছে। এটা হচ্ছে 
মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার 
অভ পরিণতি ৷ 

চাকা-১৩. যখন তিনি যালিমদেরকে 
শান্তিতে ্েফতার করবেন। 


টীকা-১৪. অর্থাৎপ্রথমে দুনিয়াতে সৃষ্টি 
করেন, তারপর ক্য়ামতের দিন 
কৃতকর্মের বিনিময় দেয়ার জন্য মৃত্যুর 
পর পুনরায় জীবিত করবেন। 
চীকা-১৫. যাদেরকে কাফিরগণ 
নবীগণের (আঃ) যুকাবিলায় আনয়ন 
করেছো? 

টীকা-১৬. যাদেরকে আপন কুফরের 
দরুন ধ্বংস করা হয়েছে। 

চীকা-১৭. হেবিখাকুল সরদার সোলার 
তা'আলা আলায়হি যাসাললাম)।আপনার 
উদ্মতের 


ঢীকা-১৮. আপনাকে এবং পবিত্র 
কোরআনকে. । যেমন পূর্ববর্তী কাফিরদের 
প্রধা ছিলো। 

টীকা-১৯. তাথেকে তাদেরকে রক্ষাকারী 
কেউ নেই। * 


টীকা-১. “সূরা রিনা মক্ী। 
এতে একটি কক সতেরটি আয়াত, 
আটটি পদ এবংপু'শউনচল্লিশটিবর্ণ 
রয়েছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ তারকাপুঞ্জের, যেগুলো 
রাতে চমকিত হয়। 

শাল নমঃ এক রাতে সৈয়দে আলম 
সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
শেদমটত আৰু তালিব কিছু উপহার নিয়ে 
উপস্থিত হলো ।হ্যুর (সাল্লার্াহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়ালা্টান) তা আহার 
ফব্রবাদ্ছিলেন। ইত্যবলনে একটি তারকা 
খসে পড়লো এবং মহাশুন্য আগুনে ভরে 
গেলো। আবু তালিব ভীত হয়ে বলতে 








এ সূরা রাজন সমাণড। 


লাগলো, “একি কাণ" হুযুর বিশ্বকুল সরদার (সান্যাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, “এটা তারকা, যা দ্বারা শয়তানদেরকে আঘাত 
করা হয় এবং এটি আল্লাহ্‌র কুদ্রতের নিদর্শনগুলোর অন্যতম । এ'তে আবূ তালিব আন্চযান্বিত হলো। আর এ সূরাটা অবতীর্ণ হলো। 

টীকা-৩. তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি তার (বান্দা) আষলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবংতার পাপ-পুণা সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা) বলেছেন যে, তা দ্বারা ফিরিশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। 


ভীকা-৪. যাতে সে জানতে পারে মে, তার সৃষ্টিকর্তা তাকে তার মৃত্যুর পর থতিদানের জন পুন্জীবিত করার উপর শক্তিমান। সুতরাং তার প্রতিফল 
দিবসের জনা ‘আমল’ করা উচিত । 

টীকা-৫. অর্থাৎ পুরষ ও নারীর বীর্য থেকে, যা গর্ভাশয়ে খিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। 

টীকা-৬. অর্থাৎ পুরুষের পিঠ থেকে এবং 
নারীর বক্ষস্থল থেকে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ্মা) 
বলেছেন, “ঘেয়েলোকের বুকের ও স্থান 
থেকে, যেখানে হার পরিধান করা হয় ৷" 
এবং তারই থেকে বর্ণিত আছে যে, 
“মেয়েলোকের বক্ষস্থলের দু'পাশের 
মধ্যবর্তী স্থানথেকে ।' এটাও বলা হয়েছে 
যে, বীর্য মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
থেকে নির্গত হয় । আর এর বেশীর ভাগ 
মন্তিষ থেকে পুরুষের পীঠে আসে এবং 
নারীর শরীরের অগ্রভাগের বহু সংখ্যক 
শিরা-উপলিরায়, যা বক্ষস্থলে বিদ্যমান 
থাকে, অবতরণ করে। এ কারণে এ 
দু'স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে 

চীকা-৭. অর্থাৎ মৃত্যুরপর জীবনফিরিয়ে 
দেয়ার উপর 

টীকা-৮. 'গোপনকথাগুলো'দ্বারা'আক্কা- 
ইদ', নিয়তসমূহ এবং. সমস্ত আমলের 
কথা বুঝানো হয়েছে, যে গুলোকে মানুষ 
গোপন করে থাকে। ক্র়ামত দিবসে 
আল্াহ্‌ তা'আলা এগুলোর সবই প্রকাশ 
করে দেবেন! 















সাঃ চত নিক যে লহ 











|৩. তো হচ্ছে) অত্যন্ত উচ্দ্বণ তারকা। ৮০০০] 
|৪. এমন Sa নেই, যার উপর OBL UES 
2 
এজি” গতি 


৭. যা পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান খেকে 
[নি হয় (৩)। 


|৮. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার উপর 
(৭) ক্ষমতাবান । 

৯. যেদিন গোপন কথাগুলোর যাচাই হবে (৮) [OFA RT 
১০. তখন মানুষের নিকট না কোন ক্ষমতা 

থাকবে, না কোন সাহায্যকারী (৯)। 

>>. আসমানের শপথ, যা থেকে বৃষ্টি নামে 
(৩০), 

১৯. এবং যমীনের শপথ, যা থেকে উদ্ভিদ 
বের হয় (১), 

১৩. নিশ্চয়, কোরআন একটা শীমাংসাকারী || 
শী (১২); 

১৪- এবং কোন হাসি-ঠাট্ার কথা নয় (১৩)। 






৮ 




















ীকা-৯. অর্থাৎ যে বাজি পুনরুথানে 
আব্বাসী, নাতার এমন শক্তি থাকবে,যা 
দিয়ে শান্তিকে রোধ করতে পারে, না 
এমন কোন সাহায্যকারী থাকবে, যে 
তাকে বাচাতে পারবে। 

টীকা-১০. যা য্ীনের উংপনু দ্রব্য, উদ্বিদ ও বৃক্ষাদির জন্য পিতৃতুল্য। 

ঢীকা-১১. এবং তৃণ ও উততিদসমূহের জন্য মাতৃ-সমতুলয এবং এ উভয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার আন্চর্যজনক নি'মাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আর এগুলোর মধ্যে 
আরাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির অগণিত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, যে গুলোর মধ্য গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ মৃত্যার পর পুনরুণানের পক্ষে 
অসংখা দলীল পেতে পারে। 

চীকা-১২. অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়; 

টীকা-১৩. যা অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় হবে। 


চীকা-১৪. এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়া, সতোর আলোককে নির্বাপিত করা এবং সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ)-কে কষ্ট দেয়ার 
জন্য বিভিন্ন ধরণের চক্রান্ত করে। 











টীকা-১৫. যার সম্পর্কে তাদের খবর নেই। 
চীকা-১৬. হে নবীকুল সরদার (সান্মান্যাু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 


টীকা-১৭. অল্প দিনের, যেহেতু তাদেরকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করা হবে । অতএব, এমনই হয়েছে- বদরযৃদ্ধে তাদেরকে আল্লাহর শান্তি পাকড়াও করেছে। 
[এবং আয়াতে সায়ফ' (ফাক্তুলুল মুশরিকীনা হায়সু ওয়াজাদ্তুমূহম) ছারা সুযোগ দেয়ার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে | %. 
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আল্লাহর নামে আরম্ভ, খিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১) । 





Ee 











৭. কিন্তু আল্লাহ্‌ যা চান (৬)। নিশ্চয় তিনি 
[জানেন প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যাকে। 
[৮-. এবং আমি আপনার জন্য সহজের 
[সম্ীসমৃহ যোগাড় করে দেবো (৭) 

৯- অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন (৮) 
|যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় (৯); 











আানখিল - ৭ 





চীকা-১. ‘সূরা আ'লা” নী এতে 
একটি কুক, ডনিশটি আন্মাত, বাহাত্রটি 
পদ এবং দু'শ একান্নববইটি বর্ণ আছে। 
চীকা-২, অর্থাৎ ভার স্মরণ ইজ্জত- 
সম্থানের সাথে করো । হাদীস শরীফে 
বর্ণিত আছে- যখন এ আয়াত অবতীর্ণ 
হলো, তখন সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
“একে আপন সাজদার অন্ত করো।” 
অর্থাৎ সাজদায় 'সুবৃহানা রাবিবয়াল 
আ'লা' বলো । (আৰু দাউদ শরীফ) 
চীকা-৩, অর্থাৎ প্রত্যেক জিলিবের সৃষ্টি 
এমনই যথার্থ ভাবে করেছেন, যা স্রষ্টার 
আন ও বিজ্ঞানের প্রমাণ বহন করে 
চীকা-৪. অর্থাৎসকল বিষয়কে 'আযল" 
(991. )বাআদি ওঅনন্তকালে 
নির্ধারণ করেছেন এবং সেটার প্রতি পথ 
দেখিয়েছেন। অথবা এ অর্থ হবে যে, 
উপার্জনসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন এবং 
সেগুলো উপার্জনের পথ বলেদিয়েছেন। 
চীকা-৫. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি 
সুসংবাদ যে, তাকে কৌরআান শরীফ 
হেফয্‌ করার নি'নাত বিনা পরিশ্রমে প্রদান 
কল্মা হয়েছে। এটা তারই সজিযা যে, 
এত বড় সাানিত কিতাৰ বিনা পরিশ্রমে 
ও বিনা কষ্টে এবং বারংবার আবৃত্তি 
ছাড়াই তারকণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।(তাফসীর- 
হ-জুমাল) 

টীকা-৬. তাফসীরকারকগণ বলেছেন 
যে,এ +: (পৃথকীকরণ) 
বাস্তবে হয়নি এবং আল্লাহ্‌ একথা চাননি 
যে, তিনি (দঃ) কিছু বিস্মৃত হবেন। 
(তাফসীর-ই-খাযিন) 


টীকা-৭. অর্থাৎ ওহী বিনা পরি আপনার স্মরণ থাকবে । ুফাসসিরগণের এ অভিমতও রয়েছে যে, সহজোর সামী" হারা ইসলাম শরীয়ত" বুঝানো 


হয়েছে, যা অত্ান্ত সহজ ও সরল। 
চীকা-৮. এ ক্রোরআন মজীদ থেকে 
'চীকা-৯. এবং কিছু সংখ্যক লোক এ থেকে লাভবান হবে: 





* সূরা তা-রিক্‌' সমাপ্ত । 


টীকা-১০. আল্লাহ্‌ তা'আলা থেকে। 
ীকা-১৯. নসীহত ও উপদেশ 


টীকা-১২. শানে নূযুলঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইব্নে মুগীরা এবং ওত্ৰা ইবনে রাবী আছর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 


ভীকা-১৩. ছে, মৃত্যুবরণ করেই শাতি থেকে রেহাই পাবে। 





টীকা-১৪. এমনিভাবে জীবিত হওয়া,যা [সূরা £ ৮৮ গা-শিয়াহ্‌ ১০৭৪. 





ছারা কিছুটা হলেও আরাম পাবে। 
ভীকা-১৫. ঈমান এনে; অথবা এ অর্থ 
হযে যে, সে নামাযের জন্য পরিতরতা 
অর্জন করেছে। এতদৃভিত্তিতে, আয়াত 
দ্বারানামায়ের জন্যওযুও গোসলপ্রযাণিত 
হয়। (ভাফসীর-ই-আহ্মদী) 
জীকা-১৬. অর্থাৎ *তাত্বীর-ই 
তাহরীমাহ' বলে 
টাকা-১৭. পঞ্জেগানা। 
মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা "ভাবীর. 
ই ইফতিতাহ’ (তাৰৰীর-ই-অহরীমাহ) 
প্রমাণিত হয়। এটাও প্রমাণিত হলো যে, 
তা (তাক্ৰীর-ই-তাহুরীমাহ্‌) নাযাযের 
অংশ নয়। কেননা, নামায়কে এর উপর 
০০ করা হয়েছে। একথাও 
প্রমানিত হলো যে, নামাযের পার 
আল্লাহর প্রত্যেক নাম দ্বারা করা জায়েয। 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়েছে 
যে, 455 [ভাষাক) দ্বারা 'সাদকাহ- 
ই-ফিত্র' দান করা এবং প্রতিপালকের 
নাম লওয়া' দ্বারা “ঈদগাহে যাওয়ার পথে 


১০. অতিসত্বর উপদেশখহণ করবে যে ভয় 
[করে (১০)। 

৯৯- এবংতা (১১) থেকে সেই বড় হতভাগা 
দূরে থাকবে, 

১২. যে সবচেয়ে বড় আগুনে প্রবেশ করবে 
(১২); 

১৩. অতঃপর না তাতে 

(১৩) এবং না জীবিত থাকবে (১৪) । 
১৪. নিশ্চয় লক্ষন পর্যন্ত পৌছেছে. যে 
পবিত্ৰ হয়েছে (১৫), 

১৫. এবংস্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে (১৬) 
নামায পড়েছে (১৭) । | 
১৬. বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য 
দিয়ে থাকো (১৮), 

১৭. এবং পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী 

১৮- নিশ্চয় এটা(১৯)পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে 
রয়েছে (২০); 

১৯. ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাগুলোতে ৷ * 


করবে 
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তাক্ৰীর বলা' আর 'নামায়' দারা ঈদের 
নামায বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
যাদারিক ও আহ্যদী) 


সুরা পা-শিস্সাহ্‌ 






































7১104 291219172 
১৮. পরকালে উপর। এ জন্য ১৯১)1৬৯-৪০১৯- 

তারা বে না, = 

জৰাদে উদক গর ঁ হো আল্লাহ্‌র নামে আর, যিনি পরম আয়াত-২৬ 
ীকা-১৮. অর্থাৎ পৰিত্ৰনের লক্ষ্যস্থলে দয়ালু, করুণাময় (১)। করুক্‌'-১ 
সৌহা ও পরকাল উৎকৃষ্ট হওয়া । 

চীকা-২০. যা কোর্বনে করীমের পূর্বে | ১. নিশ্চয় আপনার নিকট (২) এ বিপদের 89808455945 
আঠার |সংবাদ এসেছে, যা ছেয়ে যাবে €)। : 

লিক, পরা গা-শিযহ' মী এতে [২. কত সুখই সেদিন অপমানিত হবে, নিট 
এট পা আদা [০ জাম কবে, কষ্ট ভোগে ৬০৮4 
বিরানব্বইটি পদ এবং তিনশ একাশিটি ২ 











বর্ণ রয়েছে । 
ভীকা-২. হে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! 





আনহিল্ল - ৭ 








চাকা-৩. সৃষ্টির উপর এটা দারা ক্যামত' বুঝ্চানো হয়েছে; যার ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্কর অবসথসমূহের প্রভাব প্রত্যেক জিনষের উপর শিপ্তার লাভ করবে। 





* “সূরা আ'লা’ সমাপ্ত। 


ীকা-৪. হ্যৱত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হুমা) বর্ণনা করেছেন, এটা দ্বারা সমস্ত মানুষ বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো নাং মূর্তিপূজারী ছিলো । অথবা “কিতাবধারী কাফির যেমন 'রাহিব' ও “পূজারীগণ' । তারা বেশ পরিশ্রমও করেছে, কষ্টও সহ্য করেছে; 


কিন্তু প্রতিফল এ হলো যে তারা জাহান্ামেই প্রবেশ করেছে। 


সুর দাহ 





৪. বাবে জ্বলন্ত আগুনে (৪); 


2. অত্যন্ত উত্তপ্ত ঝবণার পানি পান করানো, 
|হবে। 


৯. আপন চেষ্টার উপর সন্তুষ্ট (৮), 
১০. সমুন্নত বাগানের মধ্য 
- যে, তাতে কোন অযথা কথাবাৰ্তা শুনবে 


= তাতে প্রবাহিত প্রশ্ববণ রয়েছে, 
১. সেটার মধ্যে উচ্চ আসন রয়েছে, 
- এবং পছন্দনীয় পান-পাত্রসমূহ রয়েছে 


- এবং সারিবদ্ধভাবে গদি বিছানো রয়েছে, 
- এবং ছড়ানো গালিচা (রয়েছে) (১০); 
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'টীকা-১৪. ঈমান আনা থেকে 
'চীকা-১৫. উপদেশ দেয়ার পর, 





ীকা-৫- শান্তি বিভিন্ন ধরণের হবে। 
যারা শান্তিপ্রাপ্ত হবে. তাদের বহু শ্রেণী 
হবে। কাউকে 'যান্্য' (বিষাক্ত কাটা) 
(দোযখীদের বিগলিত পুঁজী, আর 
কাউকেও ‘আগুনের কাটা'। 

চীকা-৬. অর্থাৎ ভাতে খাদ্যের উপকার 
পাওয়া যাবে না । কেননা, খাদোর দ্বিমুখী 
উপকার আছে। একটা এযে, ক্ষধার 
মস্তণার উপশম করে, দিতীয়টি এ ঘে,তা 
শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে। এ দু'টি শুণ 
জাহামুগ্ষীদৈর খাদ্যে থাকবে না; বরং এ 
খাদ্যও কঠোর শাস্তিস্বরূপ হবে। 
টীকা-৭. আয়েশ ও আনন্দের মধ্যেবরং 
অনুকপা ও সম্মানিত মর্যাদার মধ্যে, 
টীকা-৮. অর্থাৎ এ আমল ও বন্দেগীর 
উপর, যা এ দুনিয়াতে পালন করেছিলো । 
চীকা-৯. ঝরণাসমূহের ভীবে, যেগুলো 
দেখলেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর যখন 
পান করার ইচ্ছা করবে, তখন 
পানপাগলো পরিপূর্ণ পাবে। 
চীকা-১০. এ সূরায় বেহেশতের 
নি মাতলমূহ্রে আলোচনা শুনে কাফিরগণ 
আস্র্যবোধ করলো এবং অস্বীকার 
কলো ।তখন তাদেরকে আল্লাহতা'আলা 
তার আর্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করায় উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা বুঞ্তে 
পারে যে, যেই সর্বশক্তিমান হিকনওঙনয় 
সত্তা দৃনিয়ায় মধ্যে এমন বিশ্বয়কর ও 
কুদরত ছায়া জাতী নি'মাতসনৃহ সৃষ্টি 
কণগ্না কিতাবে আশ্চর্যের ও অস্বীকারযোগ্য 
হতে পারে? সুতরাং এরশাদ করছেন- 
টীকা-১১. স্তম্ভবিহীন 

টীকা-১২. আন্তাহ্‌ তা'আলার 
নি'মাতসমূহ ও তাঁর কুদরতের প্রমাণাদি 
বর্ণনা করে। 

ভীকা-১৩. যে, আপনি তাদের উপর 
অবনতি করবেন: এআমাভটি জিহাদের 
আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে) 


টীকা-১৬. পরকালে; অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 
চীকা-১%, মৃত্যুর পর । * 22 
টীকা-১, “সূরা ওয়াল ফজর" মন্ধী। এ'তে একটি রুকৃ', উনত্রিশ কিংবা ব্রিশটি আয়াত, একশ উনচপ্লিশটি পদ এবং পীচশ সাতানববইটি বর্ণ আছে॥ 


ভীকা-২. এটা দ্বারা হয়ত পহেলামুহর্রমের ভোর বেলা বুঝানো হয়েছে,যা থেকে বছর আর হয় কিংবা পহেলা যিলহজের ভোরবেলা (বুঝানো হয়েছে); 
যাৰ সাথে আরোদশ বারি মিলি কিংবা ঈদুল আযহার ভোর । কোন কোন তাফসীবকারক বলেছেন যে, এটা প্রতিটি দিনের ভোর বেলাই বুঝানো হযোচ্ছ । 
কেননা,তা রাত অতিবাহিত হবার, আলোকাস্ট খকালিত হবার এবং সমস্ত প্রাণীক রি (জীবিকা) তালাশ বরার জন্য ছড়িয়ে পড়ার সময় এটা! 
সুদের নি নিজ কবর থেকে পুনকুথানের সময়ের সাথেই সাদৃশ্যময় ও সামঞ্রস্যপূর্ণ । 


চীকা-এ. হযরত ইবনে আব্বাস 
(বাদিযাল্লাছু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, 
এ দশ রাত্রি ছারা যিলহজ মাসের প্রথম 
দশরাতই বুঝায় কেননা, এগুলো হচ্ছে 
_হজ্জেরকার্যাদিতে মশগুল হবারই সময় । 
হাদীস শরীফে এ দশ রাতের অসংখ্য 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ কথাও বর্ণিত 
হয় যে, তা ্বারারমযান মাসের শেষ দশ 
রাত বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা মুহর্রমের 
প্রথম দশ রাত। 

ীকা-৪. প্রতোক জিনিষের কিংবা উক্ত 
বাতগুলোর অথবা নামাযগুলোর । এটাও 
বৰ্ণিত হয় যে, জোড়’ দ্বারা 'মাশলূকাত' 
ৰাসমত্তসৃষ্টি এবং “বিজোড়' দ্বারা “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা'র কথা বুঝানো হয়েছে। 
টীকা-৫. অর্থাৎ অতিবাহিত হয়েছে। 
এটা পঞ্চম শপথ সাধারণ রাতের । এর 
পূর্বেদশটি বিশেষ রাতেরশপথেরউল্েখ 
করাহয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা খাস 
“মুয্দালিফ'র রাতের কথা বুঝানো 
হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র বান্দাগণ আল্লাহর 
আনুগত্য প্রকাশের জন্য জড়ো হয়। 
একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এতে 
“শবে কুদর'-এরকথা বলা হয়েছে, যাতে 
রহমত অবতীর্ণ হয় এবং যা অধিক 
সাওয়াবের জন্য নির্ধারিত । 
টীকা-৬. অর্থাৎ এসব বিষয় 
ৰিৰেকসম্শনবদেষ নিকট এতোই মহত্ব 
রাখে যে, খবরসমূহকে সেগুলোর সাথে 
জোর দিয়ে প্রকাশ কলার উপযোগী । 





সূরা £ ৮৯ ফজর 








(দেবেন (১৬) । 































২৫. নিশ্চয় আমার প্রতিই তাদের খ্রত্যাবর্তন 
[হবে (১৭); | a £ 
৯৬- অতঃপর নিশ্চয় আমারই দিকে ভাদের || 3 9.2 
[হিসাব রায়েছে। + ] 
স্বরা ফজর 
tz Ay AARNE ৩ 
| সুনা ফজর আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরশ 

















| 


দয়ালু, করুণাময় (৯) 











এই ভোর বেলার শপথ (২), 

এবং দশ রাতের (৩), 

এবং জোড় ও বিজোড়ের (8), 
৪. এবং রাত্রি বেলার, যখন অতিক্রম করা যায় 
৫) 

৩. কেনই বা এতে জ্ঞানীদের জন্য শপথ | 
হয়েছে (৬)! | 
৬. আপনি কি দেখেন নি (৭) আপনার 

প্রতিপালক "আদ গোত্রের সাথে কি ধরণের || 
বাবলার জলেকছল? ] 
এ. ই ইন" শীমাতীত লা ছিলো (৮) । 

















কেশ, এগুলো এমন সব আ-্চরবজনক বিষয় ও অকাট্য পলীলাপি ললিত যে, এগুলো আল্লহ এক্‌ ও তার গাৃবিয়াতের প্রমাণ বহন করে। 
আর শপথের উত্তর এ যে, 'কাফিরদেরকে অবশ্যই শান্তি দেয়া হবে।' এ জবাবের উপর পরবর্তী আয়াতগুলেই প্রমাণ বহন করে। 
চীকা-৭. হে বিশ্বকল সরদার সাললাল্া তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


টীকা-৮. যাদের দেহের উচ্চতা খুবই বেশী ছিলো । তাদেরকে 'আদ-ই-ইরম' ও 'আদ-ই-উলা" (প্রথম 'আদ) বলা হয়। এ আয়াতে উন্দেশা হচ্ছে. 
মককাবানীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা অর্থাৎ 'আদ-ই-উনা', যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ আর দেহের উচ্চতা ছিলো ধুবই বেশী এবং যারা অত্যন্ত সবল ও 





এ আল গলললহ সমত; 


শক্তিশালী ছিলো, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন সুতরাং এসব কাফির নিজেরা নিজেদেরকে কি মনে করে? আর তারা আল্লাহর শাস্তি 
থেকে কেন নিভীক হয়ে রয়েছে? 


ীকা-&. জোর ও শক্তিতে এবং দৈহিক উচ্চতার দীর্ঘতার মধ্যে । 'আদের পুত্রদের মধ্যে শাদদাদও ছিলো, যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করেছিলো । আর সমস্ত 
বাদশাহ তারই অনুগত হয়েছিলো । সে বেহেশতের বর্ণনা শুনে ওদ্ধত্য দর্শন করে দুনিয়ার মধ্যে একটা বেহেশত নির্মাণ করতে চেয়েছিলো এ উদ্দেশ্যে 
সে একটা প্রা শহর প্রতিষ্ঠা করলো, যার মহলগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত হলো । আর ইমারতগুলোতে যবরজদ ও ইয়াকৃত (যথাক্রমে পান্না 
ও পক্মরাগ মলি)-এরক্ত নির্মাণ করা হলো । অনুরূপভাবে, বাসস্থান ও রাস্তায় কার্পেট বিছানো হলো'। নুড়ি পাথরের স্থলে চকচকে মণিমৃক্তা ব্যবহৃত হলো । 
ভিটি মহলের চকু পার্শ্বে ণি-মৃক্তার নহর শরবাহিত করা হলো । নালা ধরণের বৃক্ষও তাতে অতি সুন্দরভাবে লাগানো হুলো। এ শহরের নির্মাণ কাজ যখন 
সমাপ্তহলো, তখন বাদশাহ্‌ শাদ্দাদ স্বীয় দরবারের রাজন্যবর্গের সাথে সেটার দিকে রওনা দিলো । যখন আর মাত্র এক মন্যিল পরিমাণ দূরত্ব বাকী ছিলো, 
তখন আসমান থেকে একটা ভয়ানক 
আওয়াজ আসলো, যা দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে 
দিলেন। 


হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহ 
তা'আলা আনহ)-এর শাসলাঘলে হযরত 
আবদুল্াহ্‌ ইবনে কালাবাহ্‌ এডেনের 
ময়দানে স্বীয় হারানো উট খোজ করতে 
করতে ও শহরে পৌছলেন ৷ আর সেটার 
সমস্ত সাজসজ্জা দেখতে পান। সেখানে 
কোন ৰাসিন্দার দেখা পাননি ।তিনি সেখান 
খেকে কিছু মণিমুক্তা নিয়ে ফিরে 
আসলেন । এ সংবাদ আমীর মুআবিয়া 
রাদিয়ান্তাহ আন্হ জানতে পারলেন। 
অতঃপর তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা 
১৪. পিচ তোষাদেন প্রতিপালকের দৃষ্টি 5350 করলেন। অতঃপর আবীর মুন্আবিয়া 

কিছুই অদৃশ্য নয়। | “3 কা'বে আহবারকে ডেকে বললেন, 
কিন্তু যানুষতো যখন তাকে তার “দুনিয়ার বুকে কি এমন একটা শহরও 
রয়েছে?” তিনি বললেন, “হা। এই 
শহরটার বর্ণনা কোরআন মজিদেও 
এসেছে। ওটা 'আদের পুত্র শাদ্দাদপ্রতিষ্ঠা 
করেছিলো । তারা সবাই আল্লাহ্র আযাব 
দ্বারা ধাংসধপ্ত হয়েছিলো । তাদের কেউ 
অবশিষ্ট থাকেনি। আর আপনার আমলেই 
একজন মুলমান, যার গায়ের রং হবে 
8 লাল, চোখের বংনীল, যিনি গড়নে হবেন 
RELI খাটো, যাৱ জে একটা তিল থাকবে, 
— ey CEE ____ ক্ৰম উট তালাশ করতে পিয়ে ও শহরে 
প্রবেশ করবেন।” তিনি অতঃপর হযরত 
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১৩. সৃতরাংতাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক 8৩০ ৮324 

















ক্া্লাহ ইবনে কানদ্বাহ্কে দেখে বললেন, “আল্লাহ্র শপথ। সে ব্যক্তি হলেন ইনিই” 

্কা-১০. অর্থাৎ “ওয়াদী-আল-ক্টোরা ৷" 

[কস-১১. এবং ঘরবাড়ী তৈরী করলো । তাদেরকে আল্লাহ্‌ "আলা কিভাবে ধ্বংস করেছেন! 

ক্স-১২. তাকে, যার উপর রাগাবিও হতো। এখন 'আদ, সামূদ ও ফিরতআাউন-সবারহ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে- 

4১৩. এবং অবাধ্যতা ও পথভষ্টতার মধ্যে চরম সীমায় পৌছেছে এবং 'আবৃদিয়াতের' (বান্দা হওয়া) সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 


5১৪. কুফর, হত্যা এবং যুলুম করে। 


১৫. অর্থাৎ সম্মান, অবমাননা, ধন-দৌলত ও দারিদ্রের উপর নয়। এটা তারই হিকমত যে, কখনো শত্রুকে দৌলত দান করেন, কখনো নিষ্ঠাবান 
কে দারিদ্রের মধ্যে লিপ্ত করেন । স্থান ও লাঞ্ছনা আনুগত্য ও অবাধ্যতার উপর নির্ভরশীল। কাফিরগণ এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেনা। 





টীকা-১৬. এবং ধনী হওয়া সত্বেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছোনা এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করছো না, যে গুলোর তারা ওয়ারিশ 
ৰা অধিকারী। হযরত মুক্তিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খালাফের তত্বাবধানে ক্দামাহ্‌ ইবৃনে মান এতিম ছিলেন। সে তাকে তার প্রাপ্য দিচ্ছিলো 
না। 


টীকা-১৭. এবং হালাল ও হারামের 
মধ্যে কোন পার্থক্য করছোনা এবং রী ও 
সন্তানদেরকে “নাস: (উত্তরাধিকার) 
এর সম্পত্তি ্রদান করছো লা; বরং তাদের 
প্রাপ্য অংশ নিজেরাই খেয়ে বসছো। 
অন্ধকার যুগের এটাই কু-গ্রথা ছিলো । 
'টীকা-১৮. সেটা ব্যয়ই করতে চাচ্ছে 
নাঃ 

টীকা-১৯. এবং তার উপর পাহাড় ও 
অট্টালিকার কোন নাম নিশানা পর্যন্ত 
থাকবে না, 


ভীকা-২০.. জাহান্নাথের সত্তর হাজার 
রশি থাকবে প্রতিটি রশির উপর সত্তর 
হাজার ফিরিশতা একত্রিত হয়ে সেটা 
টানতে থাকবেন। আর তা (জাহান্নাম)ও 
জোশ ও ক্রোধের মধ্যে থাকবে । শেষ 
পর্যন্ত তারা সেটাকে আরশের বাম পাশে 
নিয়ে আসবেন : সেদিন হুযুর পূরনূর 
নবীকুল সরদার হাবীবে বোদা সাল্লাল্লাত 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত 
সবাই'নাফসী“নাফপী' নিজেকে বাচাও 
নিজেকে বাচা ও!) বলতে থাকবে । আর 
হয সাল্লান্াহ আনায়ছি ওয়াসান্তাম 
EA ৮35০2 ছে 
আমার প্রতি ালক!আমারউদ্মতকেরক্ষা 
করো, আমার উম্মতকে রক্ষা করো!) 
বলতেথাকবেন।জাহন্ামহযুরসাললাত্াহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয 
করবে, “হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 
আপনারসাথে আমার কি সম্পর্কঃআল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে আমার উপর হারাম 
করে দিয়েছেন।" (জুমাল) 
টীকা-২১. এবং স্বীয় অপরাধ বুঝতে 
পারবে । 
চীকা-২২. তখনকার ভাবনা ওঅনুধাবন 
কোন উপকারে আসবেনা । 


ীকা-২৩. আল্লাহ্‌র মতো, 
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[সম্মান করছোলা (১৬), 


>৮. এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে 


[মিস্কীলকে আহার করানোর প্রতি উৎসাহ 
|দিচ্ছোনা, 

১৯. এবং উত্তরাধিকারের মাল একত্রিত করে 
[সম্পূর্ণরূপে খেয়ে থাকো (১৭), 

২০. এবং মাল-দৌলতকে অত্যন্ত 
১৮); 

২২৯. হা, নিশ্চন্ যন্খন যমীনকে টুকরো টুকরো 
[করে ছরণ-বিচর্ণ করে দেয়া হবে (১৯), 

২২. এবং আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ 
[আসবে আর ফিরিশৃতাগণ আসবে কাতার কাতার 





২৩. এবংসেদিন জাহাম্নাঘকে উপস্থাপন করা 
[হবে (২০); সেদিন মানুষ ভাববে (২১) এবং 
ভাববার সময় কোথায় (২২)? 

২২৪. বলবে, “হায়, কোন রকমে আমি যদি 
'জীবদশায়ই সতকর্ষ অগ্রিম পাঠাতে পারতাম!" 
২৫. তবে, সেদিন তার মতো শাস্তি (২৩) 
কেউ দিতো না, 

২৬. এবং তীর মতো বীধনও কেউ বাধতো, 
|না। 

২.৭. হে শান্তিময় প্রাণ (২৪)! 

২৮. স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিত্রে যাও, 
এমতাবস্থায় যে, তুমি ভার উপর সন্তুষ্ট এবং 
[তিনি তোমার উপর সত্তুষ্ট, 
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চীকা-২৪. “যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো এবং আল্লাহর নির্দেশেই সখ পর্ণ আনুগত্য সহকারে স্বীয় মত্তক অবনত করছিলে 
এ উক্তিটি মু'মিন বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় বলা হবে, যখন পৃথিবী থেকে তার সৱ গার সময় আসবে & 








সুর ফজর’ সমাপ্ত । 


ভীকা-১. সূরা “বালাদ্‌ মী । এতে একটি কুক্‌’, বিশটি আয়াত, বিরাশিটি পদ এবং তিনশ বিশটি বর্ণ রয়েছে। 
চীকা-২. অর্থাৎ মক্কা যুকারবামার (শপথ), 


টীকা-৩. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সন্মানিত মন্ধা নগরীর এ মর্যাদা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের 
বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে। 


টীকা-৪. একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'ওয়ালেদ' (পিতা) দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারাম' এবং আওলাদ' (বংশধর) দ্বারা তীর (দঃ) 
উন্মত বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-হনারনী) 









































সুরাঃ ৯০ বালাদ্‌ ১০৭৯ পারা £৩০ ও যেহেতু পা হল, 
সূরা বাল্লাদ্‌ সবকালে কষ্ট সহয করেছে, দুগ্ধপানে ও 
5 এমা দুগ্ধ ছাড়তে, জীবিকা উপার্জনে এবং 
১৯১৯৪1৮৯1১৮ জীবন ও মৃত্যুর সময় বহু ধরণের কষ্ট 

সহ করেছে। 
সূরা বালাদ্‌ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম [ আয়াত-২০ || টাক ৬. এ আয়াতটি আবুল আশাদ 
মন্ধী দয়ালু, করুণাময় (১) । কাকু! -১ || ভঙায়দ ইবনে কালদা সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। সে অত্যত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী 
ছিলো । তার শক্তির অবস্থা এ ছিলো যে, 
৯. আমায় এ শহরের শপথ (২), SIL SS সেযদি আপন পায়ের নীচে কোন চামড়া 
২. যেহেতু হে মাহবৃব! আপনি এ শহরে |! ক্লিন 9 চেপে ধরতো, আর যদি দশজন করে 
দ ৩১৪১5৯৩35 | লেক এক সাথে টানতো, তবে সেটা 
SSS ছিড়ে টুকারো টুকরো হয়ে যেতো; কিন্তু 
(৩. এবং আপনারপিতা (ূর্ব-পুরুষ) ইব্রাহীমের 44133. | = পরিমাপ চামড়া তার পায়ের নীচে 
শপথ এবং তার বংশধরের, অর্থাৎ আপনিই থাকতো ততটুকু কখনো বের হতোনা। 
লা কটের অন্য একটি অভিহত হচ্ছে এ যে, এ 
লে hss adit ile 43S | আয়াতখানা ওয়ানীদ ইবনে মুগীৱার 
থাকাবস্থায় সৃষ্টি করেছি (৫) । STI প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থ এ যে, 























৫. মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, কখনো ৩ কাফিরগণ নিজেদেরকে শক্তির উপর 
[তার উপর কেউ ক্ষমতা পাবে না (৬)? ১ গর্বিত ও মুসলমানদেরকে দূর্বল মনে 
৬. সে বলে, "আহি যথেষ্ট সম্পদ উজাড় করে ঠ14365050% হজে 
PFE ON অপরিসীম ক্ষমতা সপপর্বে তারাজানেনা। 

৭. সেকি একথা মনে করে যে, তাকে কেউ ঠা] এর তার উধৃত করছেন- 
৫২4 | টীকা-. সৈয়দে আলম সালাহ 
৮৮. আমি কি তার দু'টি চক্ষু সৃষ্টি করিনি (৯)? টির অল বযাসায়া বা হরর 
=. এবং জিহ্বা (১০) ও দু'টি ওষ্ঠ (১১)? তি “td হিলি 

রী ০৮১ | তারা হুযুর সাল্লারাহু আলা 

বিলে PSE 541969 | আপার লালভাৰে ইল 
So ____| চীকা-৮. অৰ্থাৎ তার কি ধারণা যে, 


আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে দেখেননি? এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তাকে একথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে এ সম্পদ কোথেকে অর্জন করেছে? কি কাজে বায় করেছে? এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
অনুযহরাজির উল্লেখ করছেন, যাতে সে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পায়। 


টীকা-৯. যা দ্বারা দেখে? 

টীকা-১০. যা দ্বারা কথা বলে এবং আপন অন্তরের কথা মুখে উচ্চারণ করে? 

টীকা-১১. যে দু'টি ছারা মুখ বন্ধ করে এবং কথাবার্তা বলা, পানাহার করা এবং ফুৎকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো থেকে কাজ নেয় 

ভীকা-১২. অর্থাৎ বক্স্থলের। যেহেতু জন্বের পর সে দু'টি থেকে দুধ পান করে, খোরাক লাভ করতে থাকে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতসমূহ 


প্রকাশ্য ও পরিপূর্ণ সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য । 

চীকা-১৩. অর্থাৎ সৎ কাজ করে উ মহান নি'মাতসমূহের কৃত প্রকাশ করেনি এটাকে 'গিরিপথে লক্ষ দেয়া'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা এই 
সম্পর্কের কারণে যে, এ পথে চলা অন্তরের উপর কঠিন বোধ হয়। (তাফ্সীর-ই-আবুস্‌ সান) 

চীকা-১৪, এবং তাভে লক্ষ দেয়া কিঃ অর্থাৎডা ঘারা সেটার প্রকাশা রথ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ভাই, যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে 
এরশাদ হচ্ছে 

টাকা-১৫. গোলামী খেকে; চাই এভাবে হোক যে, কোন ক্্ীতদাসকে আযাদ করবে। এভাবে যে, 'মুকাতাব (নির্ধারিত অর্থের বিনিময় মুক্তি দানেধরতিক্রুত 
ীতদাস)-কে এ পরিমাণ অর্থ দেবে, যা দ্বারা সে মুক্তি লাড করতে পারে। অথবা কোন গোলামকে আযাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কিংবা কোন কয়েদী 
অধ ঘাতক মুক্ত করার ব্যাপারে 
সহযোগীতা প্রদান কবে এঅর্থওহতে 
পারে যে, সং কার্াদি অবলদ্ধনকরে স্বীয় 





ESE রি নি 














পর্দলিবে পরকালের শান্তি থেকে মুক্ত | >>. অভঃগরনিশ্থধায়গিরিপথে লক্ষ দেয়নি ঠক 
করে নেবে । (রূহুল বয়াল) (১৩) । 

ভীকা-১৬. অথাৎ দৃর্ভিকছ ও দৃর্যূল্যের |>২- এবং তুমি কি জেনেছো এ গিরিপথ কি ATA 
দিনে; যেহেতু এমনি সময়ে সম্পদ দান |(১৪)? 9৫৫ 
কল মলে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়; 0৩. কোন বান্দার গর্দান ছাড়ানো (১৫) Sy 
অথ তা মহা সাওয়াবের কারণ হয়ে 2৬৬ 
নিসা কিবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেয়া (১৬)- ARATE 
ঢাকা-১৭. যে ব্যক্তিনিতান্ত দরিদ্র এবং | sf 92259 
এমন অক্ষম হয়ে পড়ে যে,না তার নিকট [১২ SELL 


দেহ ঢাকার মতোকিছুথাকে,নাবিছানোর 
pl শিবির 
হাদীস শরীফে বর্ণিতআছেযে, এতিম ও [এনেছে (১৮); এবং তারা পরস্পরের মধ্যে চারি 3৩৬5 
মিসকীনদেরসাহয্যকারী জিহাদেরমধ্যে |ধর্যধারণের উপদেশ্াবলী প্রদান করেছে (১৯); 985 2 
প্রচেষ্টাকারী, ক্লান্তিহীন বিন্ধি রাত | এবং পরস্পরের মধ্যে সদয় হবার উপদেশাদি 
যাপনকারী এবং অনবরত রোমা [দিয়েছে (২০)। 

পালনকারীর মতোহ ১৮০. এরা হচ্ছে ডান দিকের (২১)। 
টীকা-১৮. অর্থাৎএসমন্তজামল তখনই | ১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 


গ্রহণযোগ্য হয়, যখন আমলকারী |করেছে, তারা হচ্ছে বাম দিকের (২২)। 
হয আর তখনই তার সপ্র্বে ২.০. তাদের উপর এমন আগুন রয়েছে যে, 
বলা যাবে- 'সে গিরিপথেলক্ষ দিয়েছে ' 
[তাতে নিক্ষেপ করে উপরের দিক থেকে বন্ধ 
আর াদ ঈমানদার না হয়, তাহলে তার [করে দেয়া হয়েছে (২৩) 
কিছুই নেহ- সব আমল (কর্ম)ই a 5A 
অকেজো। 


চীকা-১৯. পাপ থেকে বিরত থাকার 
জন্য, পৃণ্যময় কাজগুলো পালন করার জন্য এবং এ সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য, যেগুলোতে মু'মিনগণ লিপ্ত হয়। 


চীকা-২০. যেন মু'মিনগণ একে অপরের সাথে মায়া-মযতার আচরণ করে। 

চীকা-২১. যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং আরশের ডান দিক দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে 

চীকা-২২. যেহেতু, তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে এবং আরশের বাম পার্শ্ব দিয়ে জাহান্নামে রি করা হবে। 
ভীকা-২৩. এমনভাবে যে, না বাইরে থেকে এর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে, না ভিতর থেকে ধুয়া বের হতে পারবে। এ 

















* “সূরা বালাদ' সমপ্ত। 


টীকা-১. ‘সূরা আশ্‌ শাম্স' মী । এতে একটি রুক্‌', পনেরটি আয়াত, ুয়াননটি পদ এবং দু'শ ছেচন্তিশটি বর্ণ আছে। 


সূরা; ৯১ শামস তু 


লারা £ত5 





সুজা শাস্স্দ 














সূরা শাম্স আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৫ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। 














=. সূর্য ও সেটার আলোক রশ্মির শপথ, | 
২. এবং চন্ত্রের (শপথ), যখন সেটার 
পল্চাদানুসরণ করে (২), | 
৩. এবংদিনের (শপথ), যখন সেটাকে উজ্জল 
|করে (৩), 

৪. এবং রাতের, যখন সেটাকে গোপন করে 
(8), 

৫. এবং আসমান ও সেটার সৃষ্টিকর্তার শপথ, 
|৬- এবং যমীন ও সেটার সম্শ্রসারণকারীর 
|শপথ, 


[সুগম করেছেন (৫), 


৮- অতঃপরতার অসএকর্ম ওতার শোদাভীরুতা 
[অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন (৬), 


৯. নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌছেছে, যে তাকে (৭) 
পবিত্র করেছে (৮)। 

১০- এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের 
মধ্যে আচ্ছন করেছে । 

১১. সামূদ (গোত্ৰ) আপন অবাধ্যতার দরুন 
অস্বীকার করেছে (৯)। 

১৯. যখন তার সর্বাধিক হতভাগা (১০) উঠে 
১৩. তখন তাকে আল্লাহ্র রসূল (১১) বললেন, 
"আল্লাহ্র উন্্রী (১২) এবং সেটার (গান করার) 
পালার ব্যাপারে সাবধান হও (১৩) ৷" | 
১৪. তখন তারা তাকে অস্বীকার করলো, 
[অতঃপর উদ্্রীটার পান্ডালো কেটে দিলো । তখন 
|তাদেৱ উপর তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের 
[দরুন (১৪) ধ্বংস অবতীর্ণ করে এ জনপদকে 


ধুলিসাৎ করে দিলেন (১৫)। 





৭. এবং আত্বার এবং তারই, যিনি তাকে 
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ভীকা-২. অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর উদিত 
হয় । এটা চান্ত মাসের প্রথম পলেরো 
দিনে হয়ে থাকে। 


ঢীকা-৩. অর্থৎসূর্যকেখুব উজ্জ্বল করে। 
কেননা,দিন হচ্ছে -সূর্যের আলোর নাম । 
সুতরাং দিন মত বেশী আলোকিত হবে 
সূর্যের প্রকাশও তত বেশী হবে। কারণ, 
ভাব প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও সেটার পূর্ণতা 
প্রভাব বিস্তারারীর ক্ষমতা ও পরিপূর্ণতার 
প্রমাণ বহন করে । অথবা অর্থ এ' যে, 
যখন দিন পৃথিবীকে কিংবা কোন 
ভূ-খণ্ডকেআবালোকিত করে অথবা রাতের 
অন্ধকারকে সূরীভূত করে। 

ঢাকা-৪. অথাৎ সূর্যকে এবং পৃথিবীর 
বিভিননপ্রান্ত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অথবা 
অর্থ এ যে, যখন রাত পৃথিবীকে ঢেকে 
ফেলে, 


চীকা-৫. এবং বহু শক্তি দান করেছেন- 
বাকশত্তি, শ্রবনশকতি, দৃষ্টিশক্তি চিন্তা 
অবলা, কনা, বিদ্যাও বৃঝশক্তি সবকিছু 
প্রদান করেছেন। 

টীকা-৬. ভাল-মন্দ, আনুগত্য ও 
অবাধ্যতা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল 
করেছেন। আর সং ও অসৎ সম্পর্কেও 
ভীকা-৭. অর্থাৎ আত্মাকে 

ঢীকা-৮. অসং কা্যাদি থেকে। 
টীকা-৯. স্বীয় রসূল হযরত সালিহ 
আলায়হিস সালামকে । 

চীকা-১০. ঝিলার ইবনে সালিফ তাদের 
সবার মর্জি অনুসারে উদ্ীর পাগুলো কেটে 
ফেলার জন্য 


চীকা-১১. হয়রত সালিহ আলায়হিস 


টীকা-১২. এর প্রতি অগ্রসর হয়েছে 
টীকা-১৩. অর্থাৎ যেদিন সেটার পান 
করার জন্যনিিষ্ট রয়েছে, এদিনপানিতে 
হন্তক্ষেপ করোনা যাতে তোমাদের উপর 
শাস্তি আসে। 

টীকা-১৪. অর্থাৎ হযরত সালিহ 
'আলাদযহিস্ সালামকে অস্বীকার করা এবং 
উদ্তীর পাশুলো কেটে ফেলার দরুন 


মানাবিল__ ৭ টীকা-১৫. এবং সবাইকে ধ্বংস করে 


দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ জীবিত রইলো না। 


ীবা-১৬. যেভাবে বাজা-বাদশাহদের হয়ে থাকে ॥ কেননা, তিনি আল্লাহ্‌ তাআলা) সমস্ত রাজোর মালিক, যা চান করেন। কারো তাতে নাক গলানোর 
অবকাশ নেই । কোন কোন সুফাস্সির এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালি আলায়হি সালামের তাদের দিক থেকে এ ভয় নেই যে, তোদের 
উপর) শান্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে ভাকে কট দিতে পারবে ৯ 


টাকা-১. “সপ আল্‌ লায়ল” মী । এ'তে একটি কুক্‌’, একুশটি আয়াত, একাভরটি পদ এবং তিনশ দশটি ব রয়েছে 













































চীকা-২. পৃথিবীর উপর আপন অন্ধকার [ সূরা £ ৯২ লায়ল ১০৮২ পারা £ ৩০ 
দ্বারা । যেহেতু, তা হচ্ছে সৃষ্টির বিশ্রাম 
গ্রহণের সময় । প্রত্যেক প্রাণী আপন |>৫. এবং তার পশ্চান্ধাবলের ভয় তার নেই 84964468 
ঠিকানায় ফিরে আসে এবং নড়াচড়া ও [(9৩)। * ১০৮ 
অস্থিরতা থেকে শান্ত হয়, আর আল্লাহ্‌র 
মাক্বল বান্দ গণ নিষ্ঠা ও নম্রতা সহকারে সূরা লায়ন 
মুনাজাতে নিমগ্ন হন। += 
টীকা-৩. এবং রাতের অন্ধকারকে ১৯১৪1১ ১9143) 
দূরীভূত করে। যেহেতু সেটা হচ্ছে 
নিদ্রারতদের জাগরিত হবার সময়, || স্রা লায়ল .. আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম _ আয়াত-২১ 
প্রালীগুলোর নড়াচড়া ও জীবিকা অন্বেষণে | মী দয়ালু, করুণাময় (১)। _ রুক্‌'-১. 
ব্যা্ত হবার সময়। 
চীকা-৪. শক্তিমান, মহা-শক্ষিশালী, || 
জাকা-৫ একই পানি বের্য) থেকে |" রাতের শপথ যখন ছেয়ে যায় (২), ১] 35898 
. এবংদিলের,যখল'আালোক্কোজ্ছল হয় (৩), 

ভীকা-৬. অর্থাৎ তোমাদের আমললমূহ | *" এবং দলে ৩৫ es 
পৃথকপৃথক। কেউ আনুগত্য বজায়রেখে |৩- এবং তারই (8), যিনি নর-নারী সৃষ্টি 84465540456 
বেহেশ্তের জন্য আমল করেছে। আর [করেছেন (৫)- 
কেট অবাধ্যতা প্রদর্শন করে জাহান্নামের [৪- নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন ভিন্ন (৬)। 22৬. 
জন্য (আমল করেছে)। 

2. সুতরাংএ ব্যক্তি, যে দান করেছে (৭) এবং. পা AGG 


টীকা-৭. নিজ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়; | পরহেযূপারী অবলম্বন করেছে (৮), 
“ৰং আল্লা তাআলার হক আদায় | ৬. এবংসবচেয়ে উত্তমকে সত্য মেনেছে (৯), 


করেছে। 
খেকে ]৭- অতঃপর অতিসত্র আমি তাকে সহজের | 
০১০৩ ইমু লে [পথ সহজ করে দেবো (১০)। 


৮. আর এ ব্যক্তি যে কার্পণ্য করেছে (১১) ও: 
kee অর্থাৎ ইসলামকে, | বেপরোয়া হয়েছে (১২), | 
-১০. বেহেশতের আর 

তাক রি হর সান |. এবং সর্বাপেক্ষা উৎকষ্টক মিথ্যা ্রতিপর | 
করবো, যা তার জন্য সহজ ও আরামের [করেছে (১৩), | 
কারণ হবে আর সে এমন কাজ করবে, [৯০ অতঃপর অচিরেই আমি তাকে কষ্টের 
যা দ্বারা তার প্রতিপালক সতূ্ট হবেন। [পথ তার জন্য সহজ করে দেবো (১৪)। 
ডীকা-১১. এবং সম্পদ পূণা কালে |>১- এবং তার সম্পদ তার কাজে আসবেনা 
ব্যবহার করেনি এবংআরাহ তা'আলার |. 

হক আদায় করেনি। আানখিল _ 


ঢীকা-১২. সাওয়াব ও পরকালীন নি'মাত থেকে 

টীকা-১৩. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে, 

টীকা-১৪. অর্থাৎ এমন স্বভাব. যা তার জন্য কঠিন ও কষ্টের কারণ হবে এবং তাকে জাহান্নামে গৌছাবে। 

শাল নুমূলঃ রে কর শি টাতহ তা'আলা আলূহ) এম ইসা নে খালা গলে অবতীগ হয়েছে, হু 




















সূরা শামস" সমাপ্ত । 


একজন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, পরহেযগার, অপরজন উমাইয়া ইবৃনে খালাফ, সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা । 

উমাইয়া ইবনে খালাফ হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা! আনহুকে, যিনি তার মালিকানাধীন ছিলেন, ধরমচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো 
এবংচরম পর্থায়ের মলুষ-অত্যাচার করছিলো । একদা সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা*আবাআনহ) দেখলেন, উমাইয়। হযরত বিলালকে উততগযীনের 
উপর ফেলে উত্তপ্ত ্তর ও তার বুকের উপর রেখেছে। জার এমতাবস্থায়ও ঈমানের কলেমা তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো । তিনি উাইয়াকে বললেন, 
হে হতভাগা! একজন খোদার ইবাদতকারীর উপর এমন যুলুম?" তখন সে বললো, “তার দুঃখ যদি আপনার নিকট অসহ্য হয়, তাহলে তাকে ক্রয় করে 





| 


[যখন ধ্বংসে পতিত হবে (১৫) । 
>=. নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা (১৬) আমার 
দায়িত্ব, 
৯৩. এৰংলিক্ষয় পরকাল ও ইহকাল উভয়টি 
[আমারই মালিকানায় । 

সুতরাং আমি এ আগুন থেকে 
(তোষাদেরকে ভয় দর্শন করছি, যা পরদ্বলিত। 
[হচ্ছে | 
১৫. এতে প্রবেশ করবেনা (১৭), কিন্তু বড় 
|হতভাগাই, | 
১৬. যে অস্বীকার করেছে (১৮) এবং মুখ 
| ফিরিয়ে নিয়েছে (১৯); 
১৭. এবং তা থেকে অনেক দূরেরাখা হবে যে 
[সর্বাধিক পরহেয্গার, 
১৮- যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র 


০০০ 


এবং তার উপর কারো (এমন) কোন 


85345 





(২২)। * 








উ HEIL 








নিন” তিনি চড়া মূলো ত্র করে তাকে 
আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এস্রাটি অবতীর্ণ হয়েছে। 
এতে বর্ণলা করা হয়েছে যে, তোমাদের 
চেষ্টাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন । অর্থাৎহযরত আবূ 
বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-এর প্রচেষ্টা 
এবং উমাইয়ার প্রচেষ্টা । হযরত আবু 
বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ) আল্লাহ্র 
সনষ্টির অবেষণে রয়েছেন, আর উমাইয়া 
আল্লাহ্র শত্রুভায় অন্ধ। 

চীকা-১৫. মরে কবরে যাবে অথবা 
জাহান্নামের গভীর গর্তে প্রবেশ করবে। 
চীকা-১৬. অর্থাৎ হক ও বাতিলের 
পথগুলোকে সুস্পষ্ট করে দেয়া, সত্যের 
উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং 
আদেশ-নিষে বর্ণনা করা 

চীকা-১৭. অপরিহার্য ও চিরস্থারীরাপে, 
চীকা-১৮. রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাক্লামকে 

টীকা-১৯. ঈমান থেকে; 

চীকা-২০. আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট; 
অর্থৎ তীর বায় করা লোক-দেখানো 
থেকে পবিত্র 

চীকা-২১. শানে বুমুল$ যখন হযরত 
দ্ধীকেআকরর হযরত বিলালকে অত্যন্ত 
চড়া মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করলেন, 
তখন কাফিরগণ আশ্রিত হলো এবং 
তারা বললো, “হযরত সিদ্দীক আকবর 
এমন কেন করলেন?” হতে পারে তার 


(উপর বিলানের কোন ইহ্সান (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার দরুন তিনি ভাকে এতো চড়া মূলো সবরবিদ করলেন এবং আযাদ করে দিলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক আকবরের এ কাজ শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই, কারো ইহ্‌সান 
পরিশোধ করার জনয নয়; না তার উপর হযরত বিলাল প্রমুখের কোন ইহসান রয়েছে। হযরত সিনীক্ আকবর (রাদিয়াল্াহ তা'আলা আন্হ) অনেক 
ক্রীতদাসকে ইসলাম খ্হণের কারণে ক্রয় করে আত্যাদ করেছেন 


চীকা-২২. এ নি'মাত ও দয়া পেয়ে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রদান করবেন। ৯ 








৯ “সূরা লায়ন” সমাপ্ত। 


টীকা-১. “সূরা ওয়াদ্‌ দোহা" মন্তী। এ'তে একটি রুকু', এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ বাহাতরটি বর্ণ আছে। 

শানে নুযূলঃ একদা এমন ঘটেছিলো যে, কয়েকদিন যাবৎ ওহী আসলোনা। তখন কাফিরগণ সমালোচনা করে বললো যে, মুহাম্মদ (যোস্তফা সান্যল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তীর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এর পরিধ্েক্ষিতে সূরা “ওয়াদ্‌ দোহা' অবতীর্ণ হয়েছে । 
চীকা-২. যখন সূর্য উপরে উঠে। কেননা, এটা হচ্ছে এ সময, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামকে আপন 'কালাম' (বাক্যালাপ) 
বরা ধন্য করেছেন এবং এ সময়েই যাদুকরগণ সাজদায় পতিত হয়েছিলো। 

মাস্জালাঃ 'চাশতের নামায সুন্নাত এবং এর ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠার পর থেকে সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত । ইমাম আৰু হানীফা 
(রাহ্মাতুন্লাহি আলায়হি)-এর মতে, 'চাশতের নামায" দু'রাক্‌-আত অথবা চার রাক'আত, এক সালাম সহকারে । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 
হা" দ্বারা 'দিন' বুঝলো হয়েছে। 

_ভীকা-৩. এবং এর অন্ধকার ব্যাপক হয়ে যায় । ইমাম জাফর সাদিক (দয়াল তা-আালা জন্ছ) বলেছেন খে, চাশৃতের ওয়াক্ত (পূর্ব সা শত? 
বুঝানো হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেছিলেন । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন ঘে, 'চাশৃতা 
(পূর্বাহ্ন) ঘারা ইঙ্গিত করা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের আলোর দিকে । আর 'রাত' দ্বারা তারই 
সুবাসিত যুল্ফির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রুহুল বয়ান) 

'চীকা-৪. অর্থাৎ ইহকাল থেকে পরকাল 








উত্ষ। কেননা, সেখানে সার জনয | সাঃ ৯৩ দাহা ১০৯ ১ 
“মাক্মে মাহমুদ" (প্রশংশিত স্থান), স্ুুক্সা দোহা 

“হাউযে মাওরদ' (হাউয়ে কাউসার), EES NS 

“খায়রে মাউ'উন' (প্রতিশ্রুত কল্যাণ), ৩৯৯৪1 ৮৮12১1৮-০ 

সমন্তনবী ও রসূল (আলায়হিমুস্‌ সালাম)- a] নস ক st 

এর উপর প্রাধান্য ও অথণণাতা, তার আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম _ আয়াত->১১ 
(দঃ) উন্মতগণের পূর্ববর্তা সমস্ত উম্মতের দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকৃ'-১ 














বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা, তার 
সুপারিশ দ্বারা মুমিনদের মর্যাদা সমুন্নত 
হওয়া ও ঘান-সর্াদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং 
অপু ১. চাশ্ত (পূর্বাহু)-এর শপথ (২), 

তাষসীরকারকগণ এব অর্থএও বলেছেন |*- এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে (৩), 
যে, আগামী দিনের এবস্থদি তার জন্য |৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ 
অতীতের অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর হবে । [করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন। 

কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতি |. এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য 


রয়েছে যে, তিনি দিন দিন তার মান- [পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম 
অর্ধাদাকে বুলন্দ করবেন এবং সম্মানের ১ 
উপর সম্মান, পদ-মর্যাদার উপর পদ- |৫- এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক 


অনিল ছি তে [আপনাকে (৫) এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি 
উপ [সন্ত হয়ে যাবেন (৬)। 
টীকা-৫. ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সাসস্বিল্ল - এ 


টীকা-৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার স্বীয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এ সন্মানজনক ওয়াদা এ সমন্ত নি'মাতকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যা ডাকে 
দুনিয়ার মধ্যে প্রদান করেছেন । যেমন- আম্মার পরিপূর্ণতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান-ভাখার, ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং সমস্ত বিজয়, 
যা তার বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিলো, সাহাবা কেরামের যুগে অর্জিত হয়েছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অর্জিত হতে থাকবে। আর ভার 
বনের প্রতি আহ্বান ব্যাপক হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করা, তীর উন্মত শ্রেষ্ঠতম উন্মত হওয়া এবং ভার এসব সম্মান ওপূর্ণভা, যেগুলো 
সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তদুপরি, পরকালের ইন্জত-সম্মানকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ব্যাপক ও বিশেষ মহান 
নি'মাতসমূহ এবং 'যাব্যা-ই-াহমূদ' ইত্যাদি দান করেছেন। 

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বরকতময় দু'হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে 
দো'আ করেছেন, এবং এ আরম করেছেন, “আল্লাহ উদ্মাতিউদ্াতি।” (অর্থাৎ হে আল্লাহ আমার উক্মতকে ক্ষমা করুন, আমার উন্মতকে রক্ষা করুন!) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ডিব্াঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে নির্দেশ দিলেন, মুহাম্মদ সাপ্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে ্রন্দনের কারণ জিলা করো । 
অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অবগত আছেন। জিবাঈল (আলায়হিস সালাম) আদেশ মোতাবেক উপস্থিত হয়ে তা জানতে চাইলেন। হুযুর বিষ্বকুল 
সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে সব অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উত্বতের জন্য দুঃখ-বোধের কথা প্রকাশ করলেন । জিব্রাইল আমীন 














(আলায্বহিসূ সালাম) আল্লাহ্‌ তা'অলার দরবারে আরয করলেন, “আপনার হাবীব এই এই আয করেছেন।” অথচ তিনি (আল্লাহ) ভাশস্তাবে জানেন । 
আল্লাহ্‌ তা'আলাজিন্াঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-কেবললেন, “যাও আমার হাবীব (সা্যান্যাহআলায়হি ওয়সান্লাম)-কে গিয়েবলো যে, আমি তাকে অচিরেই 
তার উন্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং তার পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।" 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আল্াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সাল্ান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, 
“যতক্ষণ পৰ্যন্ত আমার একজন উদ্তও হ্নাহারামে অবশিষ্ট থাকার (ততক্ষণ পর্যন্ত) আমি সন্ুই হবো না” এ আয়াত শবীক্ষ এ কথ সুস্প্ালেবুঝাচ্ছে 
যে, আল্লাহ্‌ আলা ওটাই করবেন, যাতে রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাম ওয়াসাল্লাম) সূ হন । শাফা'আতের হালীসসনূহ থেকে প্রমাদিতি 
হয় যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়াসাল্তাম- এর সন্তুষ্টি এতে নিহি যে, সমস্ত গুনাহগাৰ উন্দতকে ক্ষমা করা ঢোক । সৃতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহ 
থেকে নিশ্চিতভাবে এপিজে উপনীত হ্যা যায যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালামের শাফা'আলগরহলোগা এবং তার স্তি মুবারক অনুযায়ীই 
গুনাহগার উতকে ক্ষমা করে দেয় হবে । সুব্্রানাল্লাহ্‌! কেমন উচ্চ মর্যাদা থে, মহান পরতিপালককে সন্তুষ্ট করার জনা সকল নৈকটাগরাপ্ত বিভিন্ন কষ্ট সহ্য 
করে থাকেন এবং পরিশ্রম করে থাকন. আর এ মহান আল্রাহ্‌ এ হাবীধে আক্রাম (সান্লার্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট করার জনা আপন দানকে 
ব্যাপক করে দিচ্ছেন। 

এরপর আগ্রহ ত+আলা ইসব নি'বাতের কনা উল্লেখ করেছেন, া তাকে খ্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রদান করেছেন। 

টীকা-৭. সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো আপন সস্থানিতা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছেন তখন গর্লডকাল মাত্র দু'মাসের ছিলো । তার 
সম্মানিত পিভা মদীনা শরীফে ওফাত পেলেন। তখন তিনি না কোন সম্পদ রেখে গেলেন, না কোন জাযগা-জমি। তার লালম-পালনের যিশ্বাদার হলেন 
তার দাদা আবদুল মুত্তালিব । যখন তার বয়স শরীফ চার কিংবা ছয় বছর হলো, তখন তীর সম্মানিত মাতাও ইঞ্জিল করলেন। ষখণ বিএ বয়স আট 
বছর হলো, তখন তীর দাদা আবদুল 
মুজিব ওফাত পাল। তিনি (দাদা) 
ওফাতেরপূর্বে তীর পুত্র আবু তালেবকে, 
যিনিভার (দা) আপন চাচা ছিলেন, তার 
সেৰাযতুও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসীয়ত 
করলেন। আবু তালেবও তীর সেবায় 
অতি তৎপর রইলেন এপর্যঞ যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাকে 'নবু্ত" দারা সম্মানিত 
করেছেন। 








এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীকঞানকগণ 

৯. সুতরাং এতিমের উপর চাপ সৃষ্টিকরবেন {| এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, 
[না (১০); E স্মাতীম শব্দের অর্থ “অল্িতীয় ও নজীর 
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না (১১) । বিহীলন' যেন বলা হয়- রাহি 
২২১ যরাতীমাহ্‌’ র্থাং একক যলিমুকা)। 





এতদৃভিত্তিতে, জায়া৩গ অর্থ হবে- 
“আল্লাহ তা'আল৷ তাকে মান-মর্ধাদায় একক ও নজীরবিহ্রীন পেয়েছেন। অতঃপর নৈকট্য স্থান দিয়েছেন লিজ তত্মুবধানে তাকে শত্রুদের মধো লালন- 
পালন করেছেন এবং তাকে “নব্য, ইঞ্ডেকা* (মনোনীভ করা) ও “রিসালতা-এর সর্যালা দান করে ধন্য করেছেন। (খিন, জুল এ রহল বয়ান) 

চীকা-৮. এবং 'গায়ব' (অদৃশ্য)-এর রহস্যাদি আপনার জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং আীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুর জ্ছান দান করেছেন। আপন সত্তা 
ও গুণাবলীর পৰিচয় লাভের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। 

মুফাল্সিরগণ এ আয়াতের এক অথ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, “আন্তাহ্‌ তা'আলা তাকে এমন আত্মহারা পেঞে ছেপ যে, তিনি আপন আত্মা ও সর্যাদাস্মূহের 
খবরও রাখতেন না । তখন তিনি ডাকে সত্তা, গুণাবলী, পপ-নর্থাা ও উন্নত গুরসমুহের পরিনতি দান করেছেন। 

স্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) সবাই নিষ্পাপ হন- লবুয়তের পূর্বেও, লবুয়তের পরেও। আর ভার আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদ (একতু) ও 
ভার গুণাবলী সম্পর্কে সদা-দর্বদা অবগত থাকেন। 

টীকা-৯. ধন-দৌলত ও অল্পে-তুটির গুণ দান করে ৷ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে ৰণিত আছে যে, অগাধ সম্পদ দ্বারা ধনী হওয়া যায়না । প্রকৃত 
ধনী সেই, যে আত্মিকভাবে পরসুাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়। 

চীকা-১০. যেমন নার যুগের ধথা ছিলো যে, তারা এতিমলেরকে দমিয়ে রাখতো এবং তালার উপর অত্যাচার করতো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, 
লৈলে আলন সাল্লা্লা তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাম্লাৰ এনসাদ ক্সেছেন যে, মুসলমানলেক্সসর্বাপোক্ষা শষ ঘর হচ্ছে সেটাই, যাতে এতিমের লাখে সাহা 
করা হয়, আর সেটাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর, যাতে এতিমের লাখে ন্যায় আচরণ করা হয়। 

টীকা-১১. হয়ত কিছু দিয়ে দাও, নতুবা সুন্দর ব্যবহার ও নত্রতার সাথে অক্ষমতা পেশকরো । এও বলা হয়েছে যে, 'সা-ইল' দ্বারা “তালেব-ই-ইলম' (বিদ্যা 
অবেষণকারী) বুঝানো হয়েছে। তর সম্মান করা উচি৩. তার যা প্রয়োজন হয় তা পূরণ করা এবং তার সাথে বদ-মেজাজী ও দুর্ব্যবহার না করা চাই। 


টীকা-১২. 'নি'মাতসমূহ' দ্বারা & সমস্ত নি'মাত বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় হাবীব সারাল্লাহু তা সালা আলায়হি ওয়াস'্রামকে দান 
করেছেন এবং এ গুলোও, যেগুলো হুযূর সালতাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করার ওয়াদা দিয়েছেন। 

ি'মাতসমূহের চর্চা করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যে, নি'মাতের চর্চা করা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই নামান্তর: & 

চীকা-১. ‘সূরা আলাম নাশ্রাহ্‌' মক্কী । এতে একটি রুকৃ', আট্ট আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ ত্রিপটি বর্ণ আছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষস্থলকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করেছি- হিদায়ত, মা'রেফাত, উপদেশ, নব্য়ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনা । এমনকি দৃশ্য 
ও অদৃশ্য জগত এরই প্রশস্ততার মধ্যে সংকুলান হয়ে গেছে। আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ আত্মিক আলোক বিকিরণের জন্য অন্তরায় হতে পারেনি এবং 
খোদা প্রদত্ত জ্ঞান (ইলমে লাদুনী), আল্লাহ্‌র হিকমতস্মূহ, প্রতিপালকের পরিচয় এবং পরম করুণাময়ের হাকীকৃতসমূহ পবিত্র বক্ষে বিকশিত হয়েছে। 
আর প্রকাশ্য “শরহে সদর" (বক্ষ মুবারকের সম্প্রসারণ)ও বার বার হয়েছে- বাল্যকালে, ওহী নাযিল হবার প্রাথমিক যুগে এবং মি'রাজের রাতে। যেমন 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে_ তা (বক্ষ সম্প্রসারণ) এভাবে হয়েছিলো যে, জিবরাঈল আমীন (আলায়হিস সালাম) পবিত্র বক্ষকে বিদীর্ণ করে 'বৃলব' (হয়) 
মুবারককে বের করেছিলেন এবং তা স্বর্ণের পাত্রের মধ্যে রেখে ঝমঝমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। আর নূর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে তা যথাস্থানে 








লাহে? সুরা? ৮৪ ইন্লিরাহ [দা দারা 
ভীকা-৩, এ “বোঝা ছারা হয়ত ও দুঃখ 

বুঝানো হয়েছে, যা কাফিরপণ ঈমান না | ৯১- এবংআপনার প্রতিপালকের নি'মাতের নো 
আনার কারণে তার পবিত্র মনে বিরাজ | খুব চর্চা করুন (১২) । * ™~ 


করতো কিংবা উদ্মতণশের পাপসমূহের 
চিন্তা, যা নিয়ে কলর" (হৃদয়) মুবারক 
সর্বদা ব্য থাকতো । অর্থ এ যে, "আমি 
আপনাকে মাক্বুল সুপারিশকারীর 
মর্যাদা দান করে সেই দুঃখের বোঝা দূর 











সুরা হন্শিরাহ 


Rs 





























করে দিয়েছি সূরা ন্শিরাহ আল্লাহর নামে আর যিনি পরম: আয়াত-৮ 

ডীকা-৪- হাদীস পরীকে বলত আছে | অরী AREER as 

যে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে ভারা 
ট [১ আমি আপনাববকষপরশ্ত করিনি 3)? 8১4০৪ 

জিজ্ঞাসাকরলেন।তিনি বললেন, (আল্লাহ |... এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই SA 44025 


এরশাদ করেন) “আপনার স্মরণকে 
সন্ত করার অর্থ হচ্ছে- যখন আমাকে 
রণ করা হবে, তখন আহার সাথে 
আপনাকেও স্মরণ করা হবে ।" 


হযরত ইবনে আব্বাস বোদিযাল্লাহ 
আনুহুমা) বলেছেন যে. এর অর্থ এ যে, 
'আযানে, তাক্বীরে, তাশাহছুদে, 
যিহরসমূহের উপর, খোত্াসমূহে। 
সুতরাং যদি কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইবাদত কৰে এবং প্রতোক কথায় তার 
সত্যতা ্ীকার করে কিন্তু দে আলম 


[বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, 

৩. যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো (৩), 

৪... এবং আমি আপনার জন্য আপনার 
স্মরণকে সমুন্নত করেছি (৪) । 

(৫. সৃতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বপ্তি রয়েছে, 
৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে বস্তি রয়েছে (৫)। 


এ. অতএব, যখন আপনি নাম্বায় থেকে 
অবসর হবেন তখন দো'আর মধ্যে ৬) 
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আলখিল - ৭ 





সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তার এসব আমল নিক্ধল। সে কাফিরই থেকে যাবে। 


হযরত ক্তাদাহ্‌ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার স্মরণকে দুনিয়া ও আখিরাতে বৃন্দ করেছেন- গ্রতোক বক্তা, প্রত্যেক তাশাহহুদ পাঠকারী'আশ্হাহু 
আশ্‌-লা-ইলাহা ইল্রা্াহ'র সাথে “আশ্থাদু আগা ুহা্াদা রূহ ও উচ্চারণ করে থাকে। 


কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আপনার স্মরণের উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিযুস সালাম) থেকে তীর (দঃ) উপর 


ঈমান আনার জন্য ওয়াদা নিয়েছেন। 


চীকা-৫. অর্থাৎ যেই কঠোরতা ও কষ্ট তিনি কাফিরদের সুকাবিগায় সহা করে এসেছেন তার সাথেই স্বস্তি রয়েছে অর্থাৎ আমি আপনাকে তাদের উপর 


বিজয় দান করবো। 
টীকা-৬. অর্থাৎ পরকালের 





+ সূরা দোহা” সমাপ্ত। 


ভীকা-দ. যেহেতু, নামায়ের পর দো'আ কূল হয়ে থাকে। এ দো'আঘ্ারা নামাযের শেষ ভাপের দো'আ বুঝানো হয়েছে, যা নামাযের অভ্যন্তরে করা হয়, 
অথবা & দো'আ যা সালাম ফেরানোর পর করা হয়। এতে (অবশ্য) মতভেদ রয়েছে। 
ডীকা-৮. তারই অনুশহের অবেষণকারী থাকুন, তারই উপর ভরসা করুন। ৯. 


টীকা-১. “সূরা আত্তীন* যী । এতে একটি রুকু, আটটি আয়াত; ঠৌতিপাট পদ এবং একশ পীচটি বর্ণ রয়েছে। 

চীকা-২. “দুমুর ফল’ (আন্জীর) হচ্ছে- উৎবৃ্যানের ফল, যাতে পরিত্যাজ্য কিছুই নেই। দ্র হজমী, অভি উপকারী, মসৃণ, সহজভোজা, পাকস্থলীর 

বানৃকণা অপসারণকারী, জাত বা কলিজার ্রথি উন্ক্তকারী, দেহকে সকাকারী, কফ অপদারণকারী। 

*যায়তুন" একটা বরকতময় বৃক্ষ এর তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কাজেও বাবহৃত হয় এবং তরকারীর পরিবর্তেও খাওয়া যায় । এ গুণ দুনিয়ার অন্য কোন 

সূরা ; ৯৫ তীন ১০৮৭ পারা ৪৩০] লে নেই । এর গাছ শুষ্ক পর্বতসমূহে 
উৎপন্ন হয় । তাতে চবির নাম-নিশনাও 

পরিশ্রম করুন (৭), নেই ৷ কোন প্রকার যতন বাতিরেকেই 

৮- এবংআগন প্রতি পালকের প্রতি মনোনিবেশ 845640545 [3 উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ 

করুন (৮) । * বিদ্যমান থাকে। এসব জিনিযে আল্লাহর 


সূরা শক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট । 


চীকা-৩. এটা হচ্ছে ও পাহাড়, যায় 
১) ডঃ "আলা হযরত 
৬৯৬১৯৪1৪১৯৪ আসি পলা মস 
ধন্য করেছেল। আর 'সীনা' (সিনাই) 
সূরা তীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম _ আয়াত-৮ || হচ্ছে স্থানের নাম, যেখানে এ পাহাড়টি 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। কুকু'-১ || অবস্থিত । অথবা 'সীনা'-এর অর্থ হচ্ছে- 
L সদৃশ, যেখানে অসংখ্য ফলময় বৃক্ষ 
>. ডুমুরের শপথ ও যায়তূনের (২), | Gu ডি ৰিদ্যযাল থাকে 
| 
| 
| 























































=. এবং সিনাই পর্বতের (৩), 2335 টীকা-৪. অর্থাৎ মক্কা মুকার্রাষাহ্র 
৩. এবং এ লিরাপন শহরের (8)- Suis | ত। 








৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে পি টীকা-৫. অর্থাৎ ৰাদ্ধক্যের দিকে, যখন 
সৃষ্টি করেছি 850) | "দানের অভাসঘকেজো 
৫. তারপর তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থার SLs হয়ে যায়, জ্ঞান-বৃদ্ধি রাস পায়, পিঠ 





[দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি (৫)- ১১১0142008৫ | ৰু ও হুল সাদা হয়ে ময় গায়ের 
রত 4 5 চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায়। আপন 

৬. কিনু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ উহ রা 

করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে লি রান ০০০০০ 


৬)। গড়ে। 


5 অর্থ হয় যে, যখন সে তার সুন্দর 

৭. অতঃপর এখন (৭) কোন্‌ ভিনিব তোমাকে এঞু্ু্ডে | আব I সু 
কি চেহারা ও শারীরিক কাঠামোর জন্য 
35 দিব জে 








, | উপর অটল রয়েছে ও ঈমান আনেনি, 
৮. আল্লাহ্‌ কি সকল বিচারকের চেয়ে শেষ্ঠতম। | 685921] ] তখন জহর সবল তরকে আমি 
[বিচারক নন! ** | তার ঠিকানা করে দিয়েছি। 





আনান - ৭ চীকা-৬. যদিও বারাক দুর্বলভার 
রুল সে নৌবনকানের ন্যায় অধিক ইবাদত বন্দেদী করতে অক্ষয় হয়ে পড়ে এবং তার আমলের পরিমাণ জাস পায়; কিন্তু আল্লাহ্র অনুখহে সে এ পরিমাণ 
সাওয়াব পাবে, যা যৌবনে শক্তি খাব্সকালে আমল করে লাভ করতো । আর তার আষলনামাতে ও পরিমাণ আমলই লিপিবদ্ধ করা হবে ॥ 

টীকা-৭. এ অকাটা বর্ণনা ও উজ্জল প্রমাণের পর, হে কাফির? 


চীকা-৮. এবং তুমি আল্লাহ তা'আলার এসব কুদরত অবলোকন করা সত্বেও কেন পুনরুথান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের কথা অস্বীকার 
করছো = * 





= "সূরা ইন্শিরাহ' সমাপ্ত । 
** “সূরা তীন' সমাপ্ত । 


চীকা-১. ‘সূরা ইকুরা"। এ সূরাকে “সূরা অলাব্‌'ও বলা হয়। এ সূরাটি মন্ধী। এতে একটি রুকু’, উনিশটি আয়াত, বিরানবইটি পদ এবং দু'শ আলিটি 
বৰ্ণ আছে। 

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটি সর্বধণম অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রথম পাঁচটি আয়াত (৮৯/4) পর্যন্ত হেরা পর্বতের গুহায় নামি 
হয়েছে। করিশৃতা = এসে হযরত সৈচদে আলম সালাভাহুতালায়হি ও্যাসাল্লাহ-এব নিকট আরম করলেন, 5 51 "অর্থাৎ “পড়ুন! হুযুর 
সান্লান্তাহ্‌ আলায়হি ওযাসা্লামবললেন, “আমি পড়িনি ।”' [তখন তিনি (হযরত জিন্রাঈল) তাকে (দঃ) বুকে জড়িয়ে খুব জোরে চাপ দিলেন । তারপর ছোড়ে 
দিয়ে ++] বললেন তারপরও তিনি এ উন দিলেন। এভাবে তিনবার হালো । তারপর তিনি সাথে সাথে 145144 পর্যন্ত পড়লেন ॥ 
টীকা-২. অর্থাৎ পড়ার আল আল্লাহর নাম সহবাসে হওয়াই আদব। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াত ছা ্রমাণিত হয় যে, পড়ার পরার বিলনিল্লহ* সাথে হওয়া 
মুস্তাহাব। 


১০৮৮ 








ঢীকা-৩. সৃষ্টিকুলকে_ 

চীকা-৪. পুনরায় পড়ার নির্দেশ তাকীদ ০55৯ 

দেয়রজন্যই ।আর একথাও বলা হয়েছে va 

যে, পুনরায় গড়ার ভুকুষের উদ্দেশ হচ্ছে ১০১] ৮৯14১1৮--8 

এ যে, “ধর্ম প্রচার ও উদ্মতকে শিক্ষা 

দেয়ার জন্য পড়ুন ।' আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৯ 
মকী দয়ালু, করুণাময় (১)। ২. কুক্‌'-১ 

স্রীকা-৫. এ থেকে লেখার ফবীলত 




















প্রমাণিত হয়েছে এবংদৃতপচ্ লেখার 
সে কল উপকার রয়েছে। লেখার 





মাখমেইবিদয-শিক্ষাণিআয়ত্ে আলে । [১- পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের সামে (২), 36338557520 
পূর্ববর্তী মানুষের খবনাখবর, তাদের | খিনি সৃষ্টি করেছেন (৩)- $3৬৩৪৬৮/৮১ 
টান ১, 4 পু 
খাকে। লিখা না হলে শর ও পার্ণিব [৯ চট্‌ 558 ৪3৬৫০ 
লে ক টিকে খাল হল (ডন) এবং আপনার পতিপালক /৩৮%, 
ঢাকা-৬. মানুষ’ দ্বারা এখানে "হযরত এ 

আদম আলায়হিস সালাম" এর কথা [9.. যিনি কলম তারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন (লেক 
বুঝানো হয়েছে। আর যা তাকে শিক্ষা ]0)- 082 
দিয়েছেন তা হচ্ছে- "ইলমে আসম' |. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো টোন লি 
বসের নাম সকাল) না) SANE 
অনা এক অভিমত হচ্ছে- 'মানুষ' ছারা ]৬- হা, হা, নিশ্চয় মানুষ উদ্ধত্য করে, 0236 
এখানে সয়দে আলম সাল্লল্লাহআলায়হি | ৭. এজন্য যে, সে নিজেকে নিজে অভাবসুক্ত ক ae তা 
ওয়াসাল্লামের কথাই বুঝানো হয়েছে। [মলে করেছে (৭)। 

যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সকল 

বনতুরজ্ঞানদান করেছেন।(মা'আলিম ও | ৮-  শিশ্ল্ তোমার প্রতিপালকের প্রতি ই 
খান) বত্যাবর্তন করতে হবে ৮) উজ 
চীন .€ অর্থাৎ আললযেরকারণ দুয়ার [৯ আচ্ছা, দেখোজো, যে বাধা প্রদান করে 1 


মোহ-মায়া এবং ধন-সম্পদের উপর [১০. বান্দাকে- যখন সে নামায পড়ে (৯)! উদ: 


অহংকারই । এ আয়াতগুলো আবু জাহুল 

সনদে অধীন বৱেছে। হেছেক কিছ | >= আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে হিনারতের 
সম্পদ তার হস্তগত হরো। তখন সে আলি 
পোষাক-পরিচ্ছদে, সাওয়ারীতে এবং 
পানাহারে লৌকিকতা আব করে দিলো এবং তার অহংকার প্রচুর পরিযাদে বৃদ্ধি গেলো। 

চীক্া-৮. অর্থাৎ মানুষের এ বাম তিল সাও অনুধাবন কা উচিৎ যে, তাকে যখন আতর দিকে ফিরে যেতে হবে, তখন তা অবাধ্যতা, উদ্ধার 
অহংকার ও গর্বের পরিণাম শান্তিই হবে 


টীকা-৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াহট।ঞ আৰু জাহ্‌ল সম্পৰ্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ত 

















* হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম 


বারণ করেছিলে! এবং মানুষের নিকট বলেছিলো, “যদি আমি তাকে এমন কাজ (নামায পড়া) করতে দেখি, তা হলে পা দিয়ে গর্দান পিষে ফেলবো এবং 
চেহারা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো লোন্মুিললাহ) (” অতঃপর সে তার কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস্ামের 
নামাযরত অবস্থায় আসলো এবং হুযূর সাল্লা্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌছে উল্টো পদে পালিয়ে গেলো- সামনের দিকে হাত প্রসারিত 
করে, যেমন কেউ কোন মুসীবতকে ঠেকানোর জন্য হাত সামনে প্রসারিত করে। তার চেহারার রং বদলে গেলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপতে লাগলো 
লোকেরা বললো, “কি অববস্থ” সে বলতে লাগলো, “আমার এবংমুহাস্বদ (সান্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝ খ্বানে একটা গর্ত দেখেছি, যা আগুনে 
পরিপূর্ণ আর ভীতিপ্রদ পাখীগুলো পাখা প্রসারিত করে বসে আছে।" 

সৈয়দে আলম সানাান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্াম এরশাদ করলেন, 
“যদি সে আমার নিকটে আসতো তাহলে 
টি ফিরিশ্তাগণ তার প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
৩63%, 5% | আলাদা আলাদা করে ফেলতো ৷” 

. চীকা-১০. নবী করীম সাললা্াহতা'আলা 
433934313791 | আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 

চীকা-১১. ঈমান আলা খেকে, 





করে(১০)এবংয়খ ফিরিয়ে নেয় (১১), তাহলে 
[কি অবস্থা হবে! || 


১৪. সে কি জানে নি (১২) যে, আল্লাহ্‌ | EEE 
দেখছেন (১৩)? রা 


চীকা-১২. আৰ জাহল 
চীকা-১৩. তার কর্ষকে। অতঃপর তার 





টি প্রতিদান দেবেন। 
১৫. হা, হা, যদি সে বিরত না হয় (১৪), তবে টিটো রিয়া 
[অবশ্যই আমি (তার) কপালের চুল ধরে টেনে | ০০ চীকা-১৪. সৈয়দে সু সল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া এবং 
PAA তাকে অস্বীকার করা থেকে, 
ওর ীকা-১৫. এবংতাকেজাহারামেলিক্ষেপ 
I | করাঃ 


০০৫৪ ,৫০ = | টীকা-১৬. শানে নুযূলঃ যখন আবু 
৩09449 | জাহল নবী করীম সান্তা আলায়াহ 
,. | ওয়াসাল্পায়কে নামায় পড়তে বাধা 
88] দরে হানা 
85৪০, পু আপাগ্া্ তাকে কঠোরভাবে ভিক্ষার 
করলেন ।এর জবাবে সে বললো, “আপনি 
আমাকে তিরস্কার করছেন!খোদার কসম! 
আমি আপনার মুকাপ্বিলায় নওজোয়ান 
আরোহী ও পদাতিক সৈন্য খারা এ 
ময়দানকে পরিপূর্ণ করে দেঝো। আপনি জানেন, মন্ধা বৃক্ধাররামায় আমার চেয়ে বেশী বড় দলবল ও সভাসদবিশিই অন্য কেউ নেই” 


টীকা-১৭. অর্থাৎ আযাবের ফিরিশতাগণকে । 














হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি সে তার সভাসদগণকে আহ্বান করতো, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করতো। 
চীকা-১৮. অর্থাৎ নামায পড়তে থাকুন । ৯ 





= সূরা আলাব্‌' সমাও। 


চীকা-১. "সুরা কৃদর' মাদানী এবং অন্য এক অভিমতানুসারে মী । এ'তে একটি রুকু', পীচটি আঘাত, ত্রিণটি পদ এবং একশ বারেটি বর্ণ রয়েছে | 
চীকা-২. অৰ্থাৎ ব্যোবআন মজীদকে একবারেই ‘লাওহ-ই মাহফূষ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আসমানের তি 


চীকা-৩. “শবে কৃদর' সম্মানিত ও বরকতময়ী রাত ওটাকে শবে কৃদর' এজনা বলা হয় যে, এ রাতে সারা বছরের বিধি-বিধান প্রকাশিত হয়। আছ 
ফিরিশৃতাদেরকে সারা বছরের দৈনন্দিন করতবা-কমসমূহের জন্য আদিষ্ট করা হয়। 


এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ রাতের মর্যাদা ও সম্মানের কারাণে সেটাকে 'শবে কুদর' বলা হয়। তাছাড়া, একথাও বর্ণিত আছে যে, এ রাতে 
কার্যাবলী স্থানান্তরিত হয় এবং আল্লাহর দরবারে সেগুলোর প্রতি শুরুতু দেয়া হয়, সেহেতু এ রাতকে শবে কৃদর বলা হয়। 
হাদীসলমৃহে এ রাজের বহু কধীলত বর্ণিত হয়েছে- 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যে বাক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগত রয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ভা: 
সারা বছরের গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। 
মানুষের উচিত এ রাতে অধিক পরিমাণে রি ১০৯০ 
ইস্তিগফার করা এবং রাত ইবাদতের |. 
মধ্যে অতিবাহিত করা ॥ সারা বছরে এ সুরা বদন 
রাত শুধু একবারই আসে। বহু সংখ্যক গা 25) tye 
বৰ্ণনা লী) ধাল প্রমাণিত হয় যে, ই ৬৯৪1৯১9৪৪৮৪ 
রাত রমযানুল দুবারকের শেষ 
তৃতীয়াংশেই (শেষদশ রাত) হয়ে থাকে। আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম 
অধিকাংশ ইমামের মতে তাও এ দশ 10] দয়ালু, করুণাময় ())। 
রাতের বিজোড় রাতগুলোর কোন একটা 
রাতই হয়। 
কোন কোন আলিমের (ইমাম) মতে, 
বষযানুল যুবারকের ২৭তম রাতেই শবে 
কুদর হয় এটাই হযরত ইমাম আ'যম SUSE: 
আৰু হানীফা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে |*- ? ৬০2 এটি 
হী 12155841748 
বর্ণিত হয় ।এ রাতের মহান ফটালতসমূহ |৩. কুদরের বাত হাজার মাস থেকে উত্তম 3755934535ধর 
পরবরতীআয়াতসমূহে এরশাদকরাহচ্ছে_ ]68)। সি 
চীকা-৪. যেছলো “শবে কৃদরা শুন) |৪. এতে ফিরিশ্ভাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ পট (তে 
হয়। এ একটি রাতে নেক আমল' করা 55 
হাজার রাতের আমল অপেক্াও অধিক র্‌ 
ভ্ম। টা 
১৫4৮ tents 
হাদীস শরীফ-এ বর্মিত হয যে, নবী ৩৮৪৮৮৬%০ পল 
করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম পূর্ব উদ্মঙদের এমন এক 
বাতির উল্লেখ করলেন, যে সমর রাত 
ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদের মধ্যে কটাতো। এভাবে সে হাজার মাস অতিবাহিত করলো। এটা শুনে মুসলমানগণ আশ্চর্যারিত হলেন। তখন 
আল্লাহ্‌ পাক তাকে শবে কৃদর প্রদান করলেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- “শবে কৃদর হাজার মাস থেকেও উত্তম ।' (এ হাদীস শরীফ ইবনে জরীর 
হযরত যুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।) এই হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার, আপন হাবীবের প্রতি মহা বদান্যতা যে, ভার উক্মতগণ ‘শবে কুদর'-এর একটা 
মাত রাত ইবাদত করলে তাদের সাওয়াব পূর্ববর্ত' উদ্বতদের হাজার মাস ইবাদতকারী অপেক্ষাও অধিক হয়। 
চীকা-৫. যমীনের প্রতি। যে বান্দা দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অস্থায় আল্লাহর স্মরণে (যিক্র) মশগুল হয় তাকে সালাম করেন এবং তার পক্ষে দো" 
ও ইন্তিণ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। 
চীকা-৬. যা আল্লাহ্‌ তাআলা এ বছরের জনা বাজেট করেন। 


কা. বালা ও সুগীবতসমূহ থেকে ঈ 





























নিশ্চয় আমি সেটা (২) কুদরের রাতে 














* সা বদর’ সমত । 


ীকা-১. “সুরা লাম য়াকুন* ৷ সেটাকে মূরা 'বাইয়্যেনাহ'ও বলা হয়। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ সূরা মাদানী’ । আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ারাহু 
আনৃহমার এক অভিমতে, এ সূরা মন্তী। এ সূরায় একটি রুকু', আটটি আয়াত, চুরানব্বইটি পদ এবং তিনশ নিরানব্বইটি বর্ণ আছে। 


সূরা £ ৯৮ বাইয়নাহ্‌ ১০৯১ 


পারা £৩০. 





সূরা বাইয়্ম্যেনাহ্‌ 


৮৯ 


১৯১৩৮1১৯৯১১ 














সূরা বাইয়্েনাহ আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম আয়াত-৮ 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌*-১ 

















>. কিতাবী কাফি (২) এবংমুশরিক (৩)নিজ 
[নিজ ধর্মত্যাপী ছিলোনা, যে পর্যন্ত তাদের নিকট | 
স্পষ্ট প্রমাণ আসেনি (৪) । 

২. ইনি কে? ইনি আল্লাহ্র রসূল (৫), যিনি 
পবিত্র সহীফার্সঘৃহ পাঠ করেন (৬); 

৩. এ ওলোর মধ্য সন বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ 
[আছে (৭)। 

৪. এবং কিভাবীদের মধ্যে মততেদ সৃষ্টি 
হি; কিন্তু এরপর যে, সেই সুশষ্ট প্রমাণ (৮) 
[ভাদের নিকট শুতাণমন করেছে (৯)। 

৫. এবংএসব লোককে তো (১০) এআদেশই। 
দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে 
শুধু তারই উপর বিশ্বাস রেবে (১১) একনিষ্ঠ 
(হয়ে (১২) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত 
দেয় । আর এই হচ্ছে সরল সহজ ধর্ম 

৬. নিশ্চয় যত কাফির রয়েছে- কিভাবী এ 
মুশরিক, সবাই জাহানামের আগুনে রয়েছে, 
[সর্বদা তাতে থাকবে ৷ ভারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
[সবচেয়ে নিকৃষ্ট । 

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সংকর্ম। 
[করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; 

৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের 
[নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নীচে 
[নহরসমূহ প্রবাহিত, সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা 
থাকবে । আল্লাহ তাদের উপর সত্তুষ্ট (১৩) এবং 
[তারা তার উপর সন্তুষ্ট (১৪) । এটা তারই জন্য, 
যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (১৫)। * 
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আানাযল - ৭ 





চীকা-২. ইহুদী ও খৃষ্টান 
জীকা-৩. মূততি পূজারী 


ধর্ম ত্যাগ করার নই, যতক্ষণ পরযত এ 
ধিশরুত নবীর আবির্ভাব হবেনা, যার 
উল্লেখ তাওরীত ও ইঞ্জাে রয়েছে” 
চীকা-৫. অর্থাৎ সৈয়দে আলম হযরত 
মুহাম্মদ যোস্তফা সাল্তান্তাই আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম, 

চীকা-৬. অৰ্থাৎ কোরআন মজীদ; 
ঢীকা-৭. সত্য ও ইন্সাফের 
ঢীকা-৮. অর্থাৎ সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
টীক্া-৯. অর্থ এ যে, প্রথম থেকে তো 
সবাই এ কথার উপর একমত ছিলো যে, 
যখন প্রতিশ্রুত নবী তাশরীফ আনবেন, 
তথনতারা ঈমান আনবে। কিনতু যন ও 
সম্মানিত নবী আবির্ভূত হলেন, তখনকিছু 
সংখ্যক তো তার উপর ঈমান আনলেন, 
আর কিছুসংখ্যক হিংসার বশী হয়ে ও 
ৌড়ামী করে কুফর অবলস্বন করলো। 
ঢীকা-১০, তাওরীত ও হজের মধ্য 
চাকা-১১. নিষ্ঠার সাথে শির্ক ও নিফাক 
(ুনাফিকী) থেকে দূরে রয়ে 
চীকা-১২. অর্থাৎ সকল ধর্ম ত্যাগ করে 
একনিঠআার সাথেশুধু ইসলামের অনুসারী 
হয়ে 


টীকা-১৩. এবং তাদের আনুগত্য ও 
নিষ্ঠার উপর 


টীকা-১৪. এবং তার অনুগ্রহ ও দানের 
উপর। 


চীকা-১৫. এবং তার অবাধ্যতা থেকে 
বিরত থাকে। * 





* সূরা বাইয়্যেনাহ্‌’ সমাপ্ত। 


টীকা-১. *সূরা ইযা যুল্যিলাত', যাকে ‘সূরা যালুমালাহ্‌'ও বলা হয়, মক্রী এবং অপর এক অভিমতানুসারে মাদানী । এ'তে একটি রুক্‌', আটটি আয়াত, 
পয়রিশটি পদ এবং একশ উনচন্লিশটি বর্ণ রয়েছে। 


্টীকা-২. ্িয়ামত অনুষ্ঠিত হবার নিকটবর্তী সময়ে অথবা ক্য়ামতের দিন, 

টীকা-৩. এবং তু-পৃষ্ঠে কোন বৃক্ষ, কোন দালান, কোন গাহাড় বিদ্যমান থাকবে না । প্রত্যেক ভিনিষই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, 
টরীকা-৪. অর্থাৎ খনিসমূহ ও মৃতগণ, যেগ্ডালো নাতে লষেছে, সব বের হয়ে এসে পড়বে, 

ডীকা-৫. যে, এমন অস্থির হয়েছে এবং এভ ভীষণ ভুকস্পল এসেছে হে, যা কিছু এর অভ্যন্তরে ছিলো সবই বাইরে নিক্ষেপ করেছে? 





























চাও লং নহ পদ পট [সিল রদ টি 
রি এ 
চি ESV) 

টীকা-৭. যেন আপন সংবাদসমূহ বর্ণনা bb bb ৬ 


করে এবং যেই আমল তার উপর করা 
হয়েছে নেগুনোর সংবাদ দেয়; 





৯. যখন যমীনকে থরথর করে কাপানো হবে 
ীকা-৮. হিসাব-স্থল থেকে (২), যেভাব সেটার কাপানো সাব্যস্ত হয়েছে 
টীকা-৯. কেউ ডান দিক থেকে [(৩), 

বেহেশৃডের দিকে যাবে, কেউ বাব দিক [ ২... এবং যমীন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ 
থেকে জহান্নামের দিকে, করবে (8). 

টীকা-১০. অৰ্থাৎ আপন আমলসমূহের |৩. এবং মানুষ বলবে, ‘সেটার কি হয়েছে 
প্রতিদান ৫)?" 

ীকা-১১- হযরত ইৰনে আব্বাস |. এদিল সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে 
(রাদিয়ান্বাহ তা'আলা তানহুমা) এরশাদ |(৬), 


করেছেলযে, প্রত্যেক মুমিন ওকাফিরিকে 
গল তাল অন |: এজন্য খে, আপনার প্রতিপালক লেটার 


আমলসমূহ দেখানো হবে। সুদিপকে [তি আবেশ পাঠিয়েছেন (৭); 

তার ভাল ও মন্দ কা্গসমূহ দেখিয়ে |৬.. এদিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি 
আল্লাহু তা'আলা তার মানুহ ক্ষমা প্রত্যাবর্তন করবে (৮) বিভিন রাস্তা ধরে (৯), 
করে দেবেন এবং সংকার্শির উপর |যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (১০) 

















সাওয়াব প্রদান করবেন। দেখানো হয়। 
কাকিরের নেকীগুলো এজি করে দেয়া |. সুন্তরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, 1254055085৫ 
হবে। কেননা, সেঙ্লো কুফর দরুন [সে তা দেখতে পাবে । লি এ 
নিদ্ধল হয়ে গেছে এবংঅসৎকর্মের উপর |. এবং বে আপু পরিমাপ সম্দকাজকরবে, সে 44406 নর 2 
তাকে শান্তি দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে |তাও দেখতে পাবে (১১) । * 365৫ 90543 & 
কা'আব কোৌরামী বলেছেন যে, কাফির লু 

অণু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলেও সে মালাবিল - ৭ 


তার প্রতিফল দুনিয়াতেই দেখে নেবে। এমন কি যন দুনিয়া থেকে সে চলে যাবে, তখন তার নিকট ব্রেল নেকী থাকবে না। 


আর ঈমানদার ব্যক্তি সী মণ কার্যাবলী শাঙ্তি দুনিএাতেই পেয়ে যাবে। সুতরাং পরকালে তার সাথে কোন মন্দ থাকবে না । এ আয়াতের মধ্যে উৎসাহিত 
করা হয়েছে যে, সংকাজ অলপ হলে কাজে আসবে। আর এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, পাপ ছোট হলেও শান্তিযোগ্য। 


কোন কোন তাকসীরকারক বলেছেন যে, প্রথম আয়াত ঈমানদারদের বেলায় এবং পরবর্তী বায়াত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। * 








৯ সূরা বিল্যাল' সম । 











সূরা £ ১০০ “আদিয়াত ও ১০১ কবা রিন্আাহ্‌ ১০৯৩ পারা ৪৩০ 
সূরা আদিয়াত 
SEBS 
সূরা 'আদিয়াত আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১১ 
মী _ দয়ালু, করুণাময় (১)। _রুক্‌ণ-১ 


























১. শপথ এগুলোর, যেগুলো দৌড়ে (২) 
এমতাবস্থায় যে, সেগুলোর বুক থেকে আওয়াজ; 


বের হয়, 


২. আতঃগর পাখরসমূহ থেকে আগুন বের 


করে খুর মেরে (৩), 


৩- অতঃপর প্রভাত হতেই লুঠতরাজ করে 


(8), 


৪. অতঃপর এসময় ধৃলি উড়ায়; 
৫. অতঃপর শক মধ্যে সৈল্যদলের মাঝে 


বেশ করে- 


৬. নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড়। 


অকৃতজ্ঞ (৫), 


এ. এবং নিশ্চয় সে এর উপর (৬) লিজেই 


সাক্ষী, 


৮. এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত 


প্রবল (৭) । 


৯- আপনি কি জানেন না যখন উত্থিত হবে; 
(৮) যারা কবরসমূহে রয়েছে, 
১০. এবং প্রকাশ করে দেয়া হবে (৯) যা| 


অন্তরসমূহে রয়েছে? 


১১. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক এ দিন (১০) ১৭ SIUC 
তাদের সব খবর সম্পর্কে অবহিত (১১) । * 
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সূরা ক্বা-ি “আহ 



































১৮৬১5%8৯৪ 
সূরা কা-রি“আহ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১১ 
মী দয়ালু, করুণাময় ()। _ কক্ন১ 
>. অন্তর প্কপিতকারী, |. 

সানখিল - ৭ 


টীকা-১. ‘সূরা ওয়াল আদিয়াত' হযরত 
ইবনে মাস-্দ রাদিয়ান্লাহু আন্হুৱ মতে, 
মক্কী এবং হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু 'আনুহুমার মতে, মাদানী। 
এ'তে একটি রুকু" এগারটি আয়াত, 
চল্লিণটি পদ এবং একশ তেষটি বর্ণ 
রয়েছে। 


চীকা-২. এগুলো দ্বারা গাযীদের (বীয়ি 
যোন্ধাগণ) ঘোড়াগুলোর কথা বুঝানো 
হয়েছে, যেগুলো জিহাদের ময়দানে 
দৌড়ায়। তখন সেগুলোর বক্ষ থেকে 
আওয়াজ বের হয়। 


ভীকা-৩. যখন কঙ্করময় যমীনের উপর 
চলাফেরা করে, 


চীকা-৪. শত্রুকে, 


চীকা-৫. যেহেতু তার নি'ম্বাতসমূহকে 
অস্ীন্ার করে, 


চীকা-৬. আপন আমলের উপর 


ভীকা-৭. অভীৰ ক্ষমতাশালী, শক্তিমান 
আর ইবাদতের বেলায় দুর্বল । 


চীকা-৮. মৃতগণ, 
চীকা-৯. এ মূলতত্ব কিংবা ভালো-মন্দ, 


চীকা-১০. অর্থাৎ ক্নিয়াযষত দিবস, যা 
মীমাংসারই দিল, 


চীকা-১১. যেভাবে সদা-সর্বদা থাকে। 
অতঃপর তাদেরকে ভাল-মন্দ কাঙ্গের 
প্রতিফল প্রদান করবেন । * 


টীকা-১. ‘সূরা আল কারি 'আহ' মী 
এতে একটি কুকৃ", এগারটি আয়াত, 


ছ্রিণটি পদ এবং একশ বায়ারুটি বর্ণ 
আছে। 





* সূরা আদিয়াত' সমাপ্ত । 


চীকা-২. এটা ঘরা ক্যামত' বুঝানো হয়েছে, যার ভীতি ও আতঙ্ক দ্বারা অন্তর কীপবে। 'কা-রি'আহ্‌' বিয়ার নামসমূহের একটি নামও। 


টীকা-৩. অর্থাৎ যেভাবে গতঙ্গগুলো অগ্নিশিখায় পড়ার সময় বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেগুলোর জন্য কোন একটি দিক নিদিষ্ট থাকেনা, প্রত্যেকে অপরেরনি পরত, 
দিক থেকে যায়- এবপ অবস্থাই দ্্য়ামত দিবসে সৃষ্টির বিক্ষিপ্ততারও হবে। 


টাকা-৪. যার বিভিন্ন অংশ হিচছি হয়ে উড়তে থাকে। ব্য়ামতের ভীতি ও আতংকে পাহাড়সমূহের এ অবস্থা হবে। 
চীকা-৫. এবংওজনবিশি্টআঘলত্থাৎ [রর ভালু 


পুণাসমূহ অধিক হবে, 

ভীকা-৬. অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে |" এ প্রকম্পিভকারী কি? 
মুনের পুণ্যসমূহ সুন্দর আকৃতিতে |৩- তুমি কি জেনেছো প্রকম্পিতকারী কি (২)? 
সজিত করে পাল্লায় রা হবে 'তখন তা |. যেদিন মানুষ এমন হবে যেন বিক্ষিপ্তাবে 
| ছড়ানো পতঙ্গসমূহ (৩), 


যদি পৰিমাণে অধিক হয়, তাহলে তার 

জন্য বেহেশৃত রয়েছে এবং কাফিরের 
৫. এবং পর্বতসমূহ এমন হবে যেন বিধূনিত © 22h, CNL HES 
শি 4 


পাপসমূহ বিশী আকৃতিতে পরিবর্তিত 
৬. অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে (৫), 


করে পাল্লায় রাখা হবে এবং পালা হালকা 
হয়ে পড়বে । কেননা. কাফিরদের 

4. লে তো মনের মতো খুশীর জীবনে থাকবে 
৬) 


আ্লসমূহ বাতিল; উুলোর কোন ওজন 
[৮- এবং যার পাল্লা হান্কা হবে (৭), 


নেই ।অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ 

করানো হবে। 

BEAT ৯. সে ধ্বংসকারী কোলেঅবস্থানকরবে (৮) । AY 

ীকা-৮. অর্থাৎ তার ঠিকানা দোহখের [৯০. আর তুমি কি জানো ধ্বংসকারী কি? এ অপরের 
১১. এক প্রজ্বলিত আগুন (৯)। % ভি 

সূরা তাকান্ুুর 
২৯৯৪1৬৯১1৮৪ 
একটি রুকু’, আটটি আয়াত, আটাশটি ~ 
পদ এবং একশ বিশটি বর্ণ রয়েছে। সুতা 7577 


চীকা-২. আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য | ০০ 
থেকে। 
















পারা £ ৩০ 
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১. তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে (২); 09৮64 


টাকা-৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 3৮৮ 


সম্পদের প্া্ষের লালসা এবং এর উপর 
গর্বকরানিন্দলীয় এবং এরমধ্যেমগ্রহয়ে |২- যেই পর্যন্ত তোমরা কবর্রসমূহের মুখ 
মানুষ পরকালীন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত | দেখেছো (৪)। | 





থেকে যায়। 


চীকা-&. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত লোভ, 
লানসা তোমাদের অন্থবের সাথে 
অৰিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত বয়েছে। মানযিল - ৭ 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, সৈয়দে আলম সা আলায়হি সালাম এরশাদ করেন, “মৃত ব্যক্তির সাথেতিনটি বু থাকে। তনধ্য দু'টি ফিরে আলে: 
একটি তার সাথে রয়ে যায়। একটি হচ্ছ সম্পদ, দবিতীরটি পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয-ব্বজন। অপর একটি হচ্ছে তার কৃতকর্ম। কৃতকর্ম তার লা 
রয়ে যায বাকী দু'টি ফিরে আসে” (বোখারী শরীফ) 


চীকা-৫ মৃত্যু-য্তণার সময় স্বীয় এ অবস্থার অশুভ পরিণতিকে; 
চীকা-৬ কববসমূহের মধ্যে। 


+ সূরা কারি+আহ্‌* সমাপ্ত। 


৩. হাঁ, হা, শীঘ্ৰ জেনে যাবে (৫); 


অতঃপর হা, হা, শীত্র জেনে বাবে (৬) ।| ANAS 














চীকা-৭. এবং অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় মর হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হতে না। 
চীকা-৮. মৃত্যুৰ পর; 


চীকা-৯. যেগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা তোষাদেরকে দান করেছেন- শারীরিক সৃহৃতা, আর্থিক হচ্ছণতা, নিরাপত্তা, সুখী জীবন এবং সম্পদ ইত্যাদি, যেগুলো 
দ্বারা পার্থিব জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে। এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- এসব বু কোন্‌ কাজে ব্যয় করেছো? এগুলোর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেছো? এর অকৃতজ্ঞতার উপর শান্তি দেয়া হবে। & 


ীকা-১. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'সূরা ওয়াল আসর’ মক্ী। এ'তে একটি রুকু" তিনটি আয়াত, চৌন্দটি পদ এবং আটমনটিটি বর্ণ আছে। 





চীকা-২. আসর’ সময়-কালকে বলা 





রা ও পারা £৩০ | হয়। আর কাল যেহেতু বিভিন্ন ধরণের 

- হা,হা, যদি 'ইয়াক্বীন-এর জানা" জানতে, ৯ রর ৩. | ব্্যজনক বস্তুর ঘটনাবনীকে শামিল 
সংপদের মোহ রাখতেলা (৭) । | ০৮৬3353 | করে, সেহেতু এতে অবসাদ পরিবর্তন 
পর্যবেক্ষকের জনয শিক্ষা গ্রহণের কারণ 





EES TE TRAE 51 5 5০537. | হযে থাকে এবং এসব বস্তু জামার 
- ক্ষমতা, প্রজ্ঞা এবং তার একত্বের প্রমাণ 
| ৰহল করে। এজনা, হতে পারে এখানে 
কালের শপথকরাই উদ্দেশা । 'আসর' ও 
সময়কে ওবলা হয়, যা সূর্যাস্ত পূর্ক্ষণে 
হয়। ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে এ সময়ের 
শপথকে স্বরণকরা যেতে পারে । যেমন- 
নাঙৰানের পক্ষে "দোহা" অর্থাৎচাশতের 
শপথকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য 
9120): এক অভিমত এটাও আছে যে, 'আসর' 
ছারা “আসরের নামায' বুঝানো যেতে 
পারে, যা দিনের ইবাদতসমূহের মধ্যে 
| লব গাব অং: যিনি গরম সর্বশেষ ইবাদত এবং সবচেয়ে মধুর । 
দয়ালু, করুণাময় (১) সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সেটাই, যা 
সম্মানিত উৰ্দু অনুবাদক' [আলা হযরত 
আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি 
আলায়হি)] পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে- 
সময়’ ছারা সৈয়দে আলম 'সালাল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ যুগকে 
|৩. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ ৬ 12) বুঝানো হয়েছে, যা মহা বরকতের সময় 
কে জপরকে সতের জন্য জোর টি ১৫, | এবংসকল যুগের মধ্যে সবচেয়ে অধিক 
[দিয়েছে (৪) এবং অপরকে ধৈর্ঘধারণের উপদেশ এ ক ফযীলত ও সম্ানের। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
৫)। ** | হযুরের বরকতময় যুগের শপথ করেছেন, 
যেভাবে 'লা উক্‌সিমু বিহাযাল বালাদ'- 
এর মধ্যে হুযুর "সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম’-এর বসবাস করার স্থানের 
শপথের উল্লেখ করেছেন এবং যেভাবে ‘লা'আমকরুকা' ( EL )-এর মধ্যে তার পবিত্র হায়াতের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে বন্ধুত্বের 
মর্যাদার (শানে মাহ্বুবিয়াত) বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। 
টীকা-৩. যেহেতু, তার জীবনকাল, যা তার মূলধন ও আসল পুঁজি, তা প্রতিটি মুহূর্তে তাস পাচ্ছে। 
টীকা-৪. অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কাজের 





ssl 























.. ওঁ মাহবুবের যুগের শপথ (২), 














টাকা-৫. এসব কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য, যা ধর্মের পথে সামনে আসবে । এসব লোক আল্লাহ্র করুণায় ক্ষতির মধ্যে নয়; কেননা, ভাদের জীবনের যতটুকু 
অতিবাহিত হয়েছে, পূণ্য ও আনুগতোর মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তারা লাভবান হবার উপযোগী । * * 

৮ সুরা তকাসুর” সমাপত। 7 
আঙ্গ সুরা আসর' সমাপ্ত। 


ভীকা-১. “সূরা হুমাযাহ মন্ধী। এতে একটি রুকু’, নয়টি আয়াত, বিশটি পাদ এবং একশ বত্রিশটি বর্ণ রয়েছে। 
টীকা-২. এআয়াতগুলো এসব কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়াদে আলম সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের বিরদ্ধে 
কুৎসা রটনা করে বেড়াতো এবং এসব হযরতের বিরুদ্ধের 'গীবত' করতো । যেমন- আখনাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে 
মুগীরা প্রমুখ । আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক লীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । 


ডীকা-৩. মরতে দেবেনা, যা সেই 
সম্পদের মোহে আত্মহারা এবংসৎকাজের 
প্রতি জক্ষেপ করছেনা। 


চীকা-৪. অর্থাৎ জানাদের & ভবে, 
যেপানে আগুন হাড়ও পীজরগুলো চুরমার 
করে ফেলবে। 

চীকা-৫. এবং কখলো ঠাখা হয়না । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, 
জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পযন্ত 
প্রস্থলিত রাখা হয়েছে, এ পযন্ত যে, তা 
লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার 
বহুৰ পর্যন্ত অ্ষুলিত রাখা হয়েছে। 
অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় 
হাজার বছর পর্যন্ত জালানো হয়েছে। 
শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ও 
কালো বং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী 
শরীফ) 

ীকা-৬. অর্থাৎ শরীরের বহির্ভগকেও 
জ্বানাৰে এবং শরীরের অভান্তরেও 
পৌদছবে ৷ আর অস্তরসমূহকে দগ্ধকরবে। 
হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম 
তাপও সহা করতে পারে না। সুতবাং 
যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও 
হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কি 
ভয়ানক অবস্থা হবে! হৃদয়সযূহকে 
জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে 
কুধারণাহূল- কুফর, জানত আকীদাসমূহ 
এবং কু উদেশাসমূহের। 

ীকা-৭, অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে 
দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। 

ভীকা-৮. অর্থাৎ দরজাসমূহের বন্ধন 
অগ্নিময় লোহার স্তম্তসমূহ ছারা মজবৃত 
করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না 
খোলো 

কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও 
বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে 
অয তত দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো 


চীকা-১. 'সূরাতুল ফীল" য্ধী। এতে 























সুরঃ ১০৪ ছমাযাহ ও ১০৫ কীল ৯ পারা 5৩০ 
সূরা হুমাযাহ, 
ESET 
সূরা হুমাযাহ্‌ আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-৯ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 











১. ধ্বংস এ ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সস্ুখে 
[বদনামী করে এবং অগোচরে পাপাচার করে 
0!) 

২. যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে 
গুনে রেখেছে; 

৩. সে কি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ 
তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে (৩)? 

=. কখনো না, অবশ্যই সে পদদলিতকারীর 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে (8): 

৫. তুমি কি জানো পদদলিতকাৰী কি? 
৬. আল্লাহ্‌ তা"আলার আগুন, যা শ্রজ্বলিত 
হচ্ছে (৫); 

৭. ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমৃদিত হবে 
(৬) । 

৮৮. নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া 
হবে (৭), 











৯. দীর্ঘ দীৰ্ঘ জ্তন্তসমূহে (৮)। * 























ডঃ ফীল 
৬৯1৯৯1091৮৪ 
সূরা ফীল নি  আয়াত-৫ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 

















>. হেমাহবৃব!আপনি কি দেখেন নিআপনার | 
সালব্বিল - 





+ সুর হুমাযাহ' সমান্ত। 


একটি রুকৃ',পীচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং ছিয়ানববইটি বর্ণ রয়েছে। 


ীকা-২. হস্তী আরোহী বাহিনী" দ্বারা আব্রাহা ও তার সৈন্যদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবরাহা ইয়েমেন ও হাবশাহ্‌ (আবিসিনিয়া)-এর বাদশাহ্‌ ছিলো ॥ 
সে সানা'আর একটি উপাসনালয় (গীর্জা) তৈরী করেছিলো । আর সে চেয়েছিলো যে, 'হজ্জবুত গালনকারীগণ মক্কা মুকার্রামার পরিবর্তে এখানেই আসুক 
এবং এ উপাসনালয় (গীর্জা)-এর তাওয়াফ করুক ।' আরববাসীদের নিকট এটা খুব কষ্টদায়ক ছিলো । বনী কানানাহ্‌ গোত্রের এক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে এ 
গীর্জায় পায়খানা করে ওটাকে আবর্জনাময় করে দিলো। এ'তে আবগাহা স্বতান্ত ক্রোধাৰিত হলো এবং সে কা'বাগৃহ ধ্বংস করে দেয়ার শপথ নিলো । 
আর এ ইচ্ছা নিয়ে আপন সৈন্যবাহিনীসহ- যাতে অসংখ্য হা'তী ছিলো এবং সেটার অগ্রভাগে একটি পর্বত-প্রমাণ বিরাটকায় হাতী ছিলো, যার নাম ছিলো 
'আাহমূপ'  আব্রাহা মক মুকাব্বামার নিকট পৌছে মক্কাবাসীদের পাগিত জীবজৃগুলো আবদ্ধ করে ফেললো । তনুধ্যে দু'শ উট আবদুল মুন্তালিবেরও 
ছিলো। 
আবদুল মুত্তালিব আব্রাহার নিকট আসলেন । বিরাটকায় সাড়ম্বর আব্রাহা তাকে সম্বান করলো এবং তার নিকটে বসালো । আর তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
জানতে চাইলো । তিনি বললেন, “আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমার উ্ুলো ফেরৎ দেয়া হোক ৷” আব্রাহা বললো, "আমার অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হচ্ছে যে, 
আমি কা'বা গৃহে ধ্বংস করে দেয়ার 
জন্য এসেছি এবং ওটা হচ্ছে আপনাদের 
ও আপনাদের পিতৃপুকুখদের সম্মানিত ও 
পৰিতৰস্থান । আপনি এর জন্য তো কিছুই 
বললেন না; বরং নিজ উ্রগুলোর বথাই 
বলছেন!" তিনি বললেন, “আমি 
উদগুলোরই মালিক হই। এগুলোর জন্যই 
বলছি কা'বাগৃহের বিনিমালিকরয়েছেন, 
তিনি নিজেই তার হিফাযত করবেন।” 
আব্রাহা তার উষ্লো ফেরত দিয়ে 
৫৬০৮৩৯০৮৪৮৮] দিলা 
আবদুল মুত্তালিব ক্বোরায়শদেরকে অবস্থা 
৪4554 5% & | লসর দিলেন, 
যেন তারা পাহাড়সমূহের খঁটিওলো ও 
শৃঙ্গসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতরাং 
কোরায়শগণ তাই করলো এবং আবদুল 
মুত্তালিব কা'বার দরজায় পৌছে 
আল্লাহ্র দরবারে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দো'আ করলেন ॥ আর দো'আ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আপন গোত্রের দিকে চলে গেলেন। 
আব্রাহা খুব ভোরে তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলো এবং হাতীগুলোও প্রস্তুত করে নিলো । কিন্তু 'মাহমূদ' নামক হাতীটি উঠলোনা ও কা'বার 
দিকে অগ্রসর হলো না। অন্য যেদিকেই চালাতো চলতো, কিন্তু যখন সেটাকে কা'বামুখী করা হতো, তখন বসে পড়তো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন, যেগুলো ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করছিলে৷ । সে গুলোর আঘাতে তারা ধ্বংসের 
শিকার হচ্ছিলো । 


টীকা-৩. যেন্ডলো সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিলো, প্রত্যেকটির নিকট তিনটি করে কংকর ছিলো- দুটি দু'পায়ে, একটি ঠোটে। 


চীকা-৪. ও পাখীগুলো যার উপর কংকর ছুঁড়েছিলো ওটা এ ব্যক্তির মাথা দিয়ে ঢুকে, শরীর ভেদ করে হাতীর দেছের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মাটিতে 
পৌছে যেতো। প্রত্যেক কংকরের উপর এ ব্যক্তির নাম লিখা ছিলো, যাকে এ কংকর হারা ধ্বংস করা হয়েছে। 


টীকা-৫. যে বৎসর এ ঘটনা ঘটেছিলো এ বৎসর এ ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর সৈয়দে আলম হাবীবে খোদা হযরত মুহাশ্মদ যোস্তফা সাল্লল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ হয়েছিলো । * 





৩04095৭5 




















৯ সূরা কীল’ সমাও। 


টীকা-১. *সূরাতুল কৌরায়শ* বিশুদ্ধতর বর্ণনামতে, মী । এতে একটি রুকৃ', চারটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং তিয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে । 


'চীকা-২. অর্থাৎ জাল্লাহ তা'আলার নি'মাত অগণিত । তনাধ্যে একটা প্রকাশা নি'যাত হচ্ছে এটা যে, তিনি ক্া্ায়শদেরকে প্রতি বছর দু'টি সফরের প্রতি 
অনুরাগ দান করেছেন । এগুলোর মুহাব্বত তাদের মধ্য সৃষ্টি করেছেন। শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের সফর ওগরামর মৌসুমে সিরিয়ার। অর্থাংকোরায়শগণ 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ যৌসুমণ্ুলোতে সফর করতো । আর প্রত্যেক জায়গায় মানুষ তাদেরকে আহলে হেরম' (হেরমের অধিবাসী) বলতো এবং তানের সম্মান 


করতো । তাঁরা নিরাপদে থবসা করতো 
এবং প্রচুর লাভবান হতো। আর মক্কা 
যুকার্রানায় বসবাস করার জনা জীবন- 
সামীও একসাথেলাভকরতো' । যেখানে 
না আছে ক্ষেত, না অন্য কোন জীবিকা 
পর্বাহের উপায়-উপকরণ। আল্লাহ্র এ 
নি'মাত প্রকাশা এবং তা থেকে তারা 
উপকৃত হয়। 

টীকা-৩. অর্থাৎ কা'বা শরীফের 
ভীকা-৪. যাএ সফরগুলোরপূর্বে আপন 
জনুভূমিতে ক্ষেত না হওয়ার দরুন তারা 
ভোগ করতো; এ সফরগুলোর মাধ্যমে 
টীকা-৫. হেরম শরীফের কারণে এবং 
মন্ধার অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ 
তাদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার 
করতো না; অথচ চারিদিকে খুন, ঢাকাতি 
অব্যাহত ছিলো । কাফেলা লুঠতরাজের 
শিকার হতো, মুসাফিরগণ খুন হতো। 
অথবা এ অর্থ যে, তাদেরকে কুষ্ঠরোগ 
থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন । এভাবে 
যে, তাদের শহরে কখনো কুষ্ঠরোগ হবে 
না। 

অথবা এঅর্থ যে,বিশ্বকৃল সরদার হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তাদেরকে মহা 


ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। * |] 


ভীকা-১. ‘সূরা মা+উন' মকী। আর এও 
বলা হয়েছে যে, তার অর্ধেক 'আস্‌ ইবনে 
ওয়া-ইল সম্পর্কে মকা মুকার্রামায় 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকী অর্ধেক মদীনা 
তৈয়্যবায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে 
সুলৃল মুনাফিক সম্পকে (নাবিল হয়েছে) । 
এতে একটি কুকৃ', সাতটি আয়াত, 
সচিশটি পদ এবং একশ পঁচিশটি বর্ণ 
রয়েছে। 


























kl ১০৬ কস্কোরায়শ ও ১০৭ মা*উন ৯০৯৮, পারা হ ৩০ 
সুরা ৮০ 
৩৯৯৬৮৯৪1০১৯ 
| সুরা'কোরায়শ || আল্লাহ্‌র নামে আরম, যিনি পরম আয়াত-৪ 
কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 








৯. এজন্য যে, কৌনায়শকে আকর্ষণ প্রদান] 
করেছেন, 

২. তাদের শীতকাল ও খীশ্বকাল- উভয়ের 
সফরের মধ্যে আকর্ষণ প্রদান করেছেন (২)। 
৩. সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের ভি 
(৩) প্রতিপালকের ইবাদত করে, 
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৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় (৪) 425 
আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় 6. 

থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন (৫) ৷ * ০৯১৪ 

সূরা En 
SBI SLE 
সূরা মাউন 1] আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭ 
মক্কী ___ দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 
আচ্ছা, দেখুন তো! যে ধর্মকে অস্বীকার BEIM, 

বির) 89৫ 
২০ যে এতিমকে তাত 1911 














চীকা-২, অর্থাৎ হিসাব ও প্রতিফলকে অস্বীকার করে, উজ্জল প্রঘাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্বেও, 
শানে নুঘূলঃ এ আয়াতগুলো আ'স্‌ ইবনে ওয়া-ইল সাহ্মী কিংবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
'চীকা-৩. এবং তার উপর কঠোরতা করে ও তার প্রাপা দেয়না 





* সুরা কৌরায়শ" সমাপ্ত। 





চীকা-৪, অর্থাৎ না নিজে দেয়, না অন্যকে দিতে উবু করে। শেষ পর্যায়ের কৃপণ । 

ভীকা-৫. এর ছারা মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা একাকী অবস্থায় নামায় পড়েন' ৷ কেননা, তারা তাতে বিশ্বাসী নয় এবং লোক সন্বুখে নামাযী 
লাজে এবং নিমেকে নিজে নামাযী হিসেবে কাশ করে ও দেখানোর জনা উঠাবসা করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী । 
চীকা-৬. ইবাদতসমূহের মধ্যে । সামনে তাদের কার্পণোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 

ীকা-৭. যেমন সঁচ, ডেক্টি, পাতিল ও পেয়ালা । 

চীকা-৮, মাস্ত্যালঃআলিনগ ণ বলেছেন যে, যানুতের'আপন ঘরে ্রয্নোজনের অতিরিক্তএ ধরণের সমযরীসমূহ রাখা মৃপ্তাহাব, যেওুলো পাড়া-খতিখেশীদের 
প্রয়োজন হয় এবং যাতে তাদেরকে ধার 
দিতে পারে। * 

টীকা-১. ‘সূরা কাওসার' অধিকাংশ 
মুফাস্সিরের মতে, মাদানী । এতে একটি 
রুকু তিনটি আয়াত, দশটি পদ এবং 





সূরা? ১০৮ কাওসার ১০৯১ পারা £৩০ 


|৩- এবং মিসকীনকে আহার দেয়ার প্রেরণা 
দান করেনা (8)। 
৪. স্তরাং এ লামাধীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে, 








2. যায়া আপন নামায় থেকে ভুলে বি্ল্লিণটি বৰ্ণ রয়েছে। 
[বসেছে (৫), ভীকা-২. আর অসংখ্য ফযীলত দান 
করে সৃষ্টিকূলের উপর সর্বোতকরেছেন। 


|৬. এসবব্যক্তি,যারা লোক দেখানো (ইবাদত) বডি রি রী 

















করেতে ৌন্দ্যও, উচ্চ বংশ-মর্যাদাও, নয়ত ও, 
৭০ এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সামগ্রী (৭) 3০৮ ১55 £ | কিতাবও,পজ্ঞাও,জ্ঞানও, শাফা'আতও, 
[চাইলে দেয়না ৮)। * হাওযে কাওসারও, মাকডামে মাহমূদও, 
উদ্মতের প্রাচূর্যও, ধর্মের শত্রুদের উপর 

সুক্া বসান বিজয়ও, আর অগণিত নি'মাত এবং 


ফযীলতও প্রদান করেছেন, যেগুলোর 


১৯৮1১৪ > SAPS অন্ত নেই। 















































চীকা-৩. থিনি আপনাকে সম্ান ও 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, বিনি পরম + আয়াত-৩ || আভিজাত্য দিয়েছেন 

আনব) পি -৯ | ভীকা-৪_ ভব জনা, ভার নামে; 
তির বিপরীত যারামর্তিলোর 
নামে যবেহ করে । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
১. হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে টেরি | এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, নামায 

|অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি (২); দ্বারা ঈদের নামায বুষ্ানো হয়েছে। 
২. সৃতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের ঢীকা-৫. কিনু আপনি নন। কেননা, 
[জন্য নামায পড়ুন (৩) এবং কোরবানী করুন আপনার পর্পরা (সিলসিলাহ্‌) ক্য়ামত 
(8) | পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আপনার 
৩. নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল আওলাদ বৃদ্ধি পাবে। আর আপনার 
[কল্যাণ থেকে বঞ্চিত (৫) । ** 19875757508 
সবিক্হ আপনার সুনাম মিশ্বরুলোর উপর সমুন্নত 


হবে। ক্নয়ামত পর্যন্ত জন্যহণকারী 
আলিম ও বক্তা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করতে থাকবে। (পক্ষান্তরে) নিশ্চি্ন ও সব ধরণের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে আপনার 
দুশ্মনই। 
শানে মল যখন বিশবকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসায়াম-এর সন্তান হযরত কাসেম রোদিয়ললাহ আন্হা-এর ওফাত হলো, তখন কাফষিরণণ 
তাকে আবতার” অর্থাৎ উত্রদূরীবিহীন' বলে আখ্যান্মত করলো এবং একথা বললো যে, এখন তার কোন বংশধর রইলো না, তার পরে ভার অলোচনাও 
থাকবেনা এবং এসব চর্চা শেষ হয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ সম্মানিত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সব কাফিরকে মিথ্যুক প্রমানিত করলেন 
এবং তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। হ্গ 





= “সূরা মা“উন' সমাও । 
সঙ “সূরা কাওসার" সমাপ্ত। 


টীকা-১. ‘সূরা আল-কাফিরূন' মন্ধী। এ'তে একটি রুকৃ’, ছয়টি আয়াত, ছাবিবশটি পদ এবং চুরানব্রইটি বর্ণ রয়েছে। 


শানে নুযুলঃ কোরায়শ বংশের একটি দলবিশ্বকুল সরদার সাললাল্লাহুতা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, “আপনি আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, 
আমরা আপনার ধর্মের অনুসরণ করবো। এক বছর আপনি আমাদের দেনতাণ্তলোর পূজা করুন, এক বছর আমরা আপনার মা'বৃদের ইবাদত করবো 1” 


তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
































রর bie লু ১০৯ কফিন 53১5 লাল ১১৩৩ তত 
“আমিআগরারইআশ্ানষ্িতীর সাথে সূরা কাফিন্দন 
অনা কাউকেওশরীককরা থেকে” তারা টি 
বলতে লাগলো, “তাহলে আপনি 6 টি 
আমে তোল তলের "ত Amat 
লাগান, তাহলে আমরা আপনার সত্যায়ন 

আপনার, সূরা কাফিরূন || আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৬ 

ছি is রন 2 দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌-১ 
এরই পরোক্ষিতে এস্রা শরীফ অবতীর্ণ 
৮ সল্লানাহ | ১. আপনি বলুন, “হে কাফিরগণ (২)! 
হানে তাশবীক নিয়ে গেলেন । সেখানে |>- আমি ইবাদত করিনা যায় তোমরা ইবাদত $৩৫ধি 
করায় এ দলটি উপস্থিত ছিলো । | করো" 


হুযূর সাল্লান্লাহু ভা+মালা আলায়হি |৩- এবং না তোমরা ইবাদত করো যার ইবাদত 
ওয়াসাল্লাম ঢাদেরকে এ সুরাচি পড়ে |আমি করি, 

শুনালেন। তখন তা নিরাশ হয়ে গেলে । [ ৩. এবং লা আমি ইবাদত করো বায ইবাদত 
আর তয্র সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলম্মহি | তোমরা করেছো। 

ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপর 




















নির্যাতনের পথকেই |৫. এবং না তোমব্বা ইবাদত করবে যার GSLs 
নিলেন "= [অর | OXIA 
টীকা-২ এখানে বিশিষ্ট কাফিরগণই নু 
সম্বোধিত, যারা আল্লাহর জ্ঞানে ঈমান |- তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবংআমার দ্বীন ০১৫6১ E 
থেকে বঞ্চিত। [আমার (৩) । * # 
ট্টীকা-৩. অর্থাৎ তোমালেক্ জন্য 
তোমাদেরকুষর এবং আমারজন্য আমার লে 
তাওহীদ ও আমার নিষ্ঠা। বস্তুতঃ এর EE 
৬১591৯০19১৯ 
সূরা নাস্র আল্লাহ্র নামে আর, যিনি পরম আয়াত-৩ 
নালানী নু দয়ালু, ককুণানয় (১)। ককু'-১, 























পদ এবং সাতাততরটি বর্ণ রয়েছে। 


ীকা-২. নবী করীম সন্লালাহ আলদাহি | 2- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে 
ওয়াসাল্লাম-এর জন্য শত্রুদের |), 

মুকবিলায়। এটা দ্বারা হয়ত ইসলাযের |>- এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, 
ব্যাপকবিঞগুলো বুঝানোহয়েছেকিংবা আল্লাহ্র দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে (৩); | 
ধু মক বিজয় । ৩. অতঃপর আপনিপ্রতিপালকেরপ্রশংসাকারী: 
টীকা-৩. যেমন মা বিজয়ের পর = চ 
হয়েছিলো যে, লোকেরা আরব তু-থাণ্ডের 
বিভির প্রান্ত থেকে গোলামীর উৎসাহে চলে আসছিলো এবং ইসলান গ্রহ” করে ধন্য হচ্ছিলো। 








আমানখিল - ৭. 





+ সূরা কাফিকূন' সমাপ্ত। 


টীকা-৪. উম্মতের জন্য। 

টীকা-৫. এ নূরাটি অবতীর্ণ হবার পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' ও 'আস্তাগফিরুপ্তা-হা 
ওয়া আতৃবু ইলায়হি' (অর্থাৎ আল্লাহরই পবিত্রতা এবং তারই প্রশংসা সহকারে, আর আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষার প্রার্থনা করছি এবং তারই প্রত প্রত্যাবর্তন 
করছি) অধিক হারে পাঠ করতেন । 

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা'আন্হমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এস্রাটি 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজছ)-এর মধ্যে মিনায় নাধিল হয়েছে। এরপর 
‘আল ইয়াউমা আক্মালু লাকুম দী-লাকৃষ- আল্‌-আয়াত' অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা নাযিল হবার পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
আশি দিন পযন্ত দুনিয়ায় তাশরাফ রেখেছিলেন। অতঃপর আয়াতে “কালালাহ' (সূরা নিসাঃআয়াত -১৭৬) অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুযূর (দঃ) পঞ্চাশ 
দিন তাশরীফ রেখেছিলেন। তারপর আয়াত- 4%! ৮৭! +2 05১৯১ ৩৯12555 অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুর সালা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম একুশ দিন বা সাত দিন মাত্র তাশরীফ রেখেছিলেন। 

এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, দন পরিপূর্ণতা লা করেছে। সুতরাং এখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলারহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে 
আর বেশী দিন তাশরীখ রাখবেন লা। অতএব, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আন এ সূরা শ্রবণ করে এ ধারণায় কেঁদেছিলেন । এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর 
ইৈসয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 











La সি পারা ঃ ৩০ | ওয়াসাল্লাহভাষণ দিয়েছিলেন-“একজন 
তার পৰিতৰতা বৰ্ণনা করুন এবং ভার | বান্দাকে আল্লাহই খৃতিয়ার দিয়েছেন যে, 
চাই তিনি পৃথিবীতে থাকুন বিংবা তার 





Ir 
থেকে ক্ষমা চান (8) । নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত | i ৬৪ 
[তাওবা কব্লকারী (6)। * 


(আল্লাহ) সাক্ষাত গ্রহণ করুন। এ বান্দা 











নার গা দত 
স্ুক্লা লাহাব্ব এটা শুনে হযরত জানু বানর 
ভিত 53 রাদয়ারাহ্‌ তা'আলা আন্ছ বললেন, 
52515 59121)05 2১ ১৮778 
সা ১ ১ 3 আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ, 
সুরা লাহাব, আল্লাহ্‌র নামে আরম, যিনি পরম জায়াভ-]| আমাদের পিতামাতা এবংসন্তান-সন্ততি 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু১ || সবই উৎস” + 














টীকা-১. ‘সূরা আবী লাহাব’ মক্ধী। 
এতে একটি রুকৃ', পাচটি আয়াত, বিশটি 








১. ধংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হয় এবং | ১৫6৮2 পদ এবং সাতাতরটি বর্ণ আছে। 

সে ধ্বংস হয়েই গেছে (২)। | ২ শানে নুযূলঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
ভিন ‘আলা be 

২. তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং | RE BET ১১৯৫৪২৯১৪৭৪ 


তাকী আহ্বান করলেন, তখন চতৃ্দিক থেকে 
SASH মানুষ আসলো এবং হুযুর লাল্ান্তাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাষতাদের নিকট থেকে 
নি তার সততা ও বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষ্য 
গ্রহন করার পর এরশাদ ফরমাথেন, ১২৮১৩, ৯1 ৬০ ০১৫ 54554০551 অর্থাৎ “নিশ্ষয় আমি তোঘাদের জন্য 
আগাম এক কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী ৷” এর খাবে আবু লাহাব হুযূর পাক সারাল্লাহু তা'ত্রালা আলায়হি ওয়াসাল্লাযকে বললো, “তুমি ধ্বংস হয়ে 
যাও! তুমি কিএ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছো?" এর পরিধেক্ষিতে এ সূরা শরীক অবতীর্ণ হয়েছে এবং আন্তাহ তা'আলা হাবীবে করীম সাল্লাল্লাহু 
'আলাযাহিওয়াসাল্লা-এর পক্ষ থেকে জবাব দিলেন। 


'চীকা-২. আবু লাহাবের নাম "আবদুল ওয্যা'। সে আবদুল মুত্তািবের পুত্র এবং বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লায়ের চাচা ছিলো । খুব ফর্সা 
এবং সুন্দর পুরুষ ছিলো । এ জন্য তার ‘উপনাম’ হলো 'আবৃ লাহাব’ (শিখাময়)। আর এ উপনামেই সে পরিচিত ছিলো। 

'হস্তদয়' দ্বারা তার গোটা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-৩. অর্থাৎ তার সন্তান-সন্ততি । বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব যখন প্রথম আয়াত ভ্বনলো, তখন বলতে লাগলো, “আমার ভ্রাতুমপুতর ঘ৷ বলছে তা যদি 


সত্য হয়, তবে আমি আমার প্রাণ রক্ষার্থে, আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সস্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো ।” এ আয়াতের মধ্যে তার একক্লনার খণ্ডন করা হয়েছে 
হে, এ কল্পলা ভুল এখন কোন জিনিষ কাজে আসার নয়। 


যা সে উপার্জন করেছে (৩)। 
|৩. এখন বেশ করবে লেলিহানআগুনে- আজ 









* "সুরা নাস্র' সমাপ্ত। 


ভীকা-৪. উচ্মে জমীল বিন্তে হারব ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ানের বোন। সে রসূল করীম সাললারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্ত বিদ্ধ ও 
শক্ততা পোষণ করতো। প্রচুর সম্পদশালী ও সম্তান্ত পরিবারের ছিলো, কিন্তু সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার মধ্যে 
চরম সীমায় পৌছেছিলে- স্বয়ং নিজ মাথায় কটা বোঝা বহন করে রসূল তরীমসাল্ল্াহ জালায়হি ওয়াসান্যামের গলার পাথে ছড়িয়ে দিতো, যাতে হুযুর 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসার ও তার সাহাবীগণ কষ্ট পান। আর হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসা্লাযকে কষ্ট দেযা তার নিকট এতো প্রিয় ছিলো যে, সে. 
এ কাজে অন্য কারো সাহায্য নেয়া পর্যন্ত পছন্দ করতো না। 


টীকা-৫. যা দ্বারা কাটার বোঝাবাধতো ৷ একদিন সে বোঝা বহন করে আনছ্িলেো। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি গাথরেরউপর বসে পড়েছিলো ॥ 
এক ফিরিশতা আল্লাহ্র আদেশে তার পেছনের দিক থেকে দে বোঝাটা টান দিলেন। সে পড়ে গেলো এবং রশি দ্বারা গলায় ফাস আটকে পড়লো ও 


কা-১. ‘সূরা ইখ্লাস' মকী ।অপরএক 
'অভিমান্সারে, মাদানী । এতে একটি 
কুক্‌’, চারটি আয়াত, পনেরটি পদ এবং 
ছোচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে 

হাদীস শরীফসমূহে এ সূরার অসংখা 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এটাকে 
কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমরযাদা 
সপন বলা হয়েছে অর্থৎসদি এ সূরাটি 
ভিনবান পড়া হয়, তবে পূর্ণ মান 
তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া বায়। 


সূরা £ ১১২. ইখলাস ১১০২, 


পারা £৩০ 





1৪. এবংতার স্ত্রী (8), লাকুড়ির বোঝা মাথায় 
[বহুনকারীনী, 
৫. তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি 
(৫)।* 








উস 
DADO % 





সূরা হ-লাস 
উর 





























এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা পরম 5-8 
নর না টে আল্লাহর নামে আরম, টম 

করলেন, “এ সূরার প্রতি আমার গভীর 2১524 

ভালবাসা রয়েছে।” হুযূর সাল্লান্তাহ ++ 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ [ ল্য 
১ a) আপনি বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্‌, তিনি এক BEES 

হি হি ২. আল্লাহ পরযুখাপেক্ষী নন (৩); | SLA 

হে | ০, কাক দিতেন গে) এব | 8499 


নিকট আল্লাহ রব্বুল হয্যাত আম্যাওয়া 
'আলাতাবারাকাওয়াতাআলা (ষহামহিম 
বরকতময় আল্লাহ) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের 
প্রশ্ন করেছিলো । কেউ বলছিলো, 
“আল্লাহর বংশ কিঃ” কেউ বলছিলো, 


[না তিনি কারো থেকে জন্‌গ্রহণ করেছেন (৫), | 


৪. এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার 


[(৬)।' ** 


88998456218 





সলিল - ৭ 





"ভিন স্বর্ণের, না বৌপোর, না লৌহের, লা কাঠের? কিসের তৈরী?” কেউ বললো, “তিনি কি আহার করেনঃ কি পান করেন? তিনি প্রতিপালবত্ কার 
নিকট থেকে উত্তরাধিকার স্তরে পেয়েছেন? আর ভার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন।” এর জবাবে আরাড় তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপন 
সত্তা ওগুণাবলীর বর্ণনা করে পরিচয় লাভের পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্ধকার যুগের ধারণা ও কনা আ্ধকারবাশিকে, যার সধ্যে তারা নিমচ্ছিভ 
ছিলো, আপন সত্তা ও গুণাবলীর আলোকের বর্ণনা দিয়ে দূরীভূত করেছেন। 


টীকা-২. 
চীকা-৩. 


টীকা-৪. 
টীকা-$. 


চীকা-৬.. 


'প্রতিপালক' ও 'খোদা'-হবার দিক দিয়ে মহত ও পূর্ণতার গুণাবনীতে শুণাৰিত। সমতুল্য ও সমকক্ষ হতে পবিতর। তার কোন শরীক নেই / 
প্রত্যেক জিনিস থেকে । না আহার করেন, না পান করেন। অনানিকাল থেকে বিরাজমান ও অনন্তকাল থাকবেন 

কেননা, তিনি চিরস্থায়ী (ব্দীম); আর “জন্ম হওয়া" হচ্ছে পরিবর্তনশীল সৃষ্টিরঃ( ১৫৯) বৈশিষ্ট । 

অর্থাৎ কেউ তার সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই । 


এ সূরার এ কয়েকটি আয়াতে “ইলমে ইলাহিয়্যাত' (খোদাতাত্বিক জ্ঞান)-এর উত্তম ও উচ্নপ্তরের মর্মবাণীবর্ণনা করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে 
গেলে লাইব্রেরীর পর লাইবেরী ভর্তি হয়ে যাবে। %%* 


* "সূরা লাহাৱ' সমাপ্ত । স্পা 
এ “সূরা ইখলাস’ সমাপ্ত। 





ভীকা-১. "সুরা ফালাক্‌' মাদানী অপর এক অভিমতানুসারে, মন্তী। প্রথমটাই বিশুদ্ধতর । এ সূরায় একটি কুক্‌", পাঁচটি আয়াত, তেইশটি পদ এবং 
চুয়াস্তরটি বর্ণ রয়েছে। 

শালে নুযূলঃ এ সূরা এবং এর পরবর্তী সূরা সূরা নাস” সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন লবীদ ইবনে আসেম ইহুদী ও তার কন্যাগণ হুযুর সান্তান্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের উপর যাদু করেছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক ও পবিত্র প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিলো; 
পবিত্র 'কৃলব' (হৃদয়), 'আবুল' (বিবেক-বৃদ্ধি) ও ই'তিকাদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জিন্রাঈল আলায়হিস্‌ 
সালাম আসলেন । তিনি আরয করলেন, “এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদুর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কূপে একটি পাথরের নীচে 
চাগা দিয়েছে ।" 


হুর সৈশ্লদে আলম সাল্লল্লাহু তা"আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুকতালা খাগয়াললাছ তা'আলা আন্হকে পাঠালেন। তিনি কূপের পানি সেচে পাথর 
উঠালেন এবং সেটার নীচে থেকে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলে উদ্ধার করলেন এবং এর মধ্যে ছিলো হুর সাল্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক, যা চিরুণী থেকে বের হয়েছে; হুযুর সাললাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিরুণী মুবারকের কয়েকটা দাত ও একটি রশি অথবা 
ধনুকের রশি, যাতে এগারটি স্থি দেয়া হয়েছিলো এবং একটি মোমের পুড়ল, যাতে এগারটি সুই গঁথা ছিলো। এসব উপকরণ পাথরের নীচে থেকে বের 
করা হলো এবং হুযুরের দরবারে পেশ করা হলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা! এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ করলেন । এ সূরা দু'টিতে এগারটি আয়াত আছে। তন্মধ্যে পাচটি 
সূরা ফালাক রয়েছে । প্রত্যেক আঘাত পড়ার সাথে সাথে একেকটা কারে গিরা খুলে যাজ্ছিলে' । শেষ পর্যন্ত সব গিব খুলে গেলো এবংহমূরসাললললাহুতা-আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। 








সুরাহ ইহা তত মাস্তালাঃ তাবিজ ও 'জামল' করা, যদি 
তাতে কোন কুফর ও শির্কের শব্দ বা বাক্য 

স্ুুক্সা ফালাব্ক নাথাকে, তবে জায়েয বিশেষ করে, ও 

বিডি 1বাচা Fat আমল, যা কোরআনের আয়াতসমূহ হারা 
CSS OPES) করা হয় অথবা যার কথা হাদীসমূহে 

রি বাক হয়ে থাকে (তা নিঃসন্দেহে বৈধ) । 

দয়ালু, করুণাময় (১)! 4] বিনতে আমীস আরয করলেন, “হে 














আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়ছি ওয়াসাল্লাম! জাফরের শিশু 
সমতা ঘন ঘননৃষ্টিনোষের শিকার হয়, 
তাদের জন্য -আমল' করার কি আমায় 
অনুমতি রয়েছে?” হুহ্র জনুমতি দিলেন। 
(তিরযিষী) 

চীকা-২. আল্লাহ্র আশ প্রার্থনায়, 
আল্লাহু তাআলার এ গুণ সহকারে এ 
জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাপ্রভাত সৃষ্টি করেরাতের অন্ধকার 
হি দূরীভূত করেন। তিনি এর উপরও 
শক্তিমান যে, আশ্রয় পরার্থনাকারীর মনে 
যে অবস্থাদির আশংকা রয়েছে তাও দৃরীতূ করবেন । অনুরূপভাবে, যে মনে অন্ধকারমযী রাতে যানুষ ভোর উদয়ের অপেক্ষা করে তেমনি ভীত বাক্তি 
নিরাপত্তা ও আরাযের জন্য আপেক্ষমান থাকে। এত্ত, প্রভাত বিপদগ্ন্ত ও অস্থিরচি্তদের দো'আ কবুল হবার সময় ৷ সুতরাং অর্থ এ হলো যে, “যখন 
বিপদ ও চিন্তিতদের এ থেকে যুক দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়, আমি সময়ের সৃষ্টিকর্তার আয় চাচ্ছি" অন্য এক অভিমতানুদারে, ফালাক্‌' 
আহপ্লাের একটা উদ্যান । 

টীকা-৩. প্রাণী হোক বা খ্রাণহীন, শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন হোক, বা না-ই হোক । কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, 'মাখলুক' (সৃষ্টি) দারা 
বিশেষভাবে ইনৃলীসকে বুঝানো হয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর কেউ নেই। যাদুকার্য সে ও তার সাঙ্গ-পাজদের সাহাযো সমাধা হয়ে থাকে। 


টীকা-৪. হযরত উন্মুল সু'েলীন আয়েশা সিষ্ীককাহ্‌ (রাদিয়াপ্যাহ তা'আলা আন্হা) থেকে বর্ণিত যে, রলুলে করীম সস্তা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চপ্রের 
পতি লক্ষ্য করে তাকে বললেন, হে আয়েশ! এর অপকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়; যেহেতু এটা জন্ধকারাচছনকারী, যখন অন্ত যায়।” (ভিরামী) অর্থাৎ 
মাসের শেষ দিকে যখন চর তবে যায়, তখন যাদুর এ আমল, যা অসুস্থ করার জন্য করা হয়, এ সময়েই করা হয়। 

টীকা-৫, অর্থাৎ যাদুকর মেয়েরা. যারা রশিতে পির দিতে দিতে এর মধ্যে যাদুর মর পড়ে ফুৎার দেয়: যেমন লহীদের কন্যাগণ । 
যান্ব্যালাঃ কবচ বানালো, এর উপর পিলা নেসা এবং ক্রেরজানের আয়াত বা আন্তাহ্র নামসমূহ পড়ে ফুৎকার দেয়া জায়েজ । অধিকাংশ সাহাবী ওতাবে ঈগণ 
এর উপর একমত । হযরত আয়েশা লিন কৃত রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণিত আছে- যখন হুযুর সারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর পরিবারের মধ্যে 





১. আপনি বলুন, ‘জামি তারই আশ্রয় নিচ্ছি. 
যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা (২) 

২. ভার সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে (৩), 

|৩. এবং অন্ধকারাচ্ছন্লকারীর অনিষ্ট থেকে, 
যখন সেটা অত্তমিত হয় (৪), 

৪. এবং এসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা, 
|খছ্থিসমূহে ফুৎকার দেয় (৫), 














কেট অসুস্থ হতেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক সূরা ও দোয়াসমূহ পড়ে ফুৎকার দিতেন । 

ডীকা-৬. "হংসক' হচ্ছে ও ব্যক্তি, যে অপরের নি'মাতের পতন কাষনা করে । এখানে 'হাসিদ' বা হিংসুক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে- যারা নহী 

করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পুতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতো, অথবা বিশেষ করে লবীদ ইবনে আসেম ইহুদীর কথা বুঝানো হয়েছে; 
“সদ! (৯) নিকৃষ্টতম দোখ এবং এটাই সৰ্ববথম পাপ- যা আসমানের মধ্যে ইনি থেকে সম্পাদিত হয় এবং যমীলে কাবিল থেকে। & 


টীকা-১. "সূরা ওয়ারাস্‌' সহীহ্‌ রেওয়ায়ত মতে, মদানী। এতে একটি ক, “ছয়টি আয়াত, বিশটি পদ এবং উনাশিটি বর্ণ রয়েছে। 


চীকা-২. সকলের সৃষ্ট ও মালিক মানুষের কথা তাদের সম্মানের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু, তাদেরকে 'আশাফুল মাখলকাত' (সৃষ্টির সেরা) 
করেছেন। 























চীকা-৩. _ তাদের  কা্যাবনীর | রাঃ ১১৪ লাল, ee 
ব্যবস্থাপনাকারী, ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে: OLLIE | 
স্ীকা-৪. যেহেতু. ইলাহ ও সা'বুদ হওয়া প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় (৬)।' * ৮. 
তাঁরই জনা নিদিষ্ট * 

টীকা-৫. এর দ্বারা শয়তানের কথা সরান 

বুঝানো হয়েছে | PE } 

চীকা-৬. এটা হচ্ছেতার অভ্যাস। মানুষ সাপ 

যখন অমনোযোগী হয়, তখন তার অন্তরে 

সপ এ শু 
আল্লাহ্র ফিকুর করে, তখন শয়তান EAE Hr কক 




















আত্মগোপন করে থাকে ও সরে যায়। 


টাকা-৭. এ হচ্ছে কুমন্তনা দানকারী |১. আপনি বলুন, “আমি তারই আশ্রয়ে 354৫ 


শয়তানদের বিবরণ যে, ভারা জিন্দের | এসেছি, যিনি সকল মানুহের প্রতিপালক (২), 
মধ্য থেকেও হয় এবং মানবদের মধ্য 





থেকেও । যেমন, ভিন্‌-শয়তানগণ |*- সকল মানুষের বাদশাহ্‌ (৩), ৪০৮৮৮ 

মানুষের মধ্যে কুপ্ধরোচনা দেয় |৩- সকল লোকের খোদা (৪)- ৬ এ) 

তেমনিভাবে মানুষ-শযতানও [৪ তারই অনিষ্ট থেকে, যে Wa ১2৩০ 

আর এ রর বি দেয় ৫) এবং আজগোপন করে (৬), 84665550755 
। অত 

সকল কৃমস্াদি মান্য করে, তখন তার |৫- যে মানুষের অস্তরসমূহে কু-প্ররোচনা 80345552839 


পর-পরা বা সিলসিপাহ বৃদ্ধি লাভ করে ঢালে, 

এবং অত্যান্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকে । আর ৬. জ্বিন ও মানুষ (৭)। *%* 
যদি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, তখন 

সবে পড়ে এবং আত্মগোপন করে থাকে। | আআলক্ি্_ এ 

মানুষের উচিত যেন, জিন্‌-শয়তান ও 

তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় পর্থনা করে এবং মানুষ শয়তান থেকেও । বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানা মোবারকে তাশরীফ দিতেন, তখন আপন মুবারক হাঃ একত্রিত করে এর মধ্যে ক দিতেন এবং সূরা "কুল হুয়াল্লাহ 
আহাদ" ও কুল আশু বিরাব্বিল ফালা" এবং কুল আ'উমু বিরানিবন নাস' পড়ে সী মুবারক হসতছকে মাথা মোবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর 
সুবারকে বুলাভেল- যতদূর হাত মুবারক পৌহতে পারতো । এ “মল” তিনবার করতেন। ৯৯ 





1 & 














= সা ফালাক্‌* সমাও। 
সঙ্গ স্রানাস্? সমাপ্ত। 
আদ বিংশতিভম পারা সমাপ্ত। 





অর্থাত এবং আগ্রহ "লা এ কোরানে অর্থ ও হস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আবাদের দাবী হচ্ছে এ যে, সম প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সময 
জাহানের প্রতিপালক, রশ সালাত (বহমত] ও পবিবরতম সালাম (শাস্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহর হাৰীৰ, নবী ও রসূলগণের সরদার, আমাদের সরদার 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ভার আওলাদ ও সাহাবীগণ- সবার উপর 
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হে আল্লাহ্‌! কবরের নির্জনতায় আযাকেভালবাসা দান করো । হে কোরআন করীমের বরকতে আমার উপর দয়া করো । 
আর কোরআনকে আমার জন্য পেশোয়া, আলো, হিদায়ত ও রহমত করো । হে আল্লাহ্‌! যা কিছু আমার তা থেকে বিস্মৃত হয়ে 
গেছে তা স্মরণ করিয়ে দাও । আর যা কিছু আমি জানিনা তা আমাকে বাতলিয়ে দাও এবং দিনরাত সেটার তেলাওয়াত নলীব 
করো । আর হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! কোরআস আমার জন্য (পক্ষে) দলীল হোক! 
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ক্বোরআঁনসঁজীদ পাঁচ করার ফযীলত 


লোনমান জী পাঠ করার ও পড়ানোর বহু ফীনত রয়েছে। সংকিপরভাহে টুর হৃদয়দম করা থে যে, এটা আল্লাহ তাআলা কালাম" 
বাবাদী ৷ ইসলাম ও এর বিধানের মূলভিত্ি এটাই এর তেলওয়াত ও ওঠে গাব চিন্তা ভবনা করলে তা মনুষকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে 
দেয়। এখানে এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে- 

হাদীসঃ সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ওলমান গনী রাদিয়ানলাহ আছ থেকে বর্ণিত, রুহ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমান- তোমাদের মধো শেষ্ঠ ই ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে ওশিক্ষা দেয়। 

হাদীসঃ সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে হযরত ওক্বাহ্‌ ইবনে আমের রাদিয়াাহু ন্হ থেকে বর্ধিত, রস্লুল্াহ সালাহ তা'আলা আলি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কে এ কথা পছন্দ করবে যে, 'বাতহান' অথবা “আবী! (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী দুটি স্থান)-এ দিয়ে সেখান 
থেকে পৃষ্ঠদেশের উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উ্ী দিয়ে আসবে এভাবে ফেন পাপ না হয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয় (অর্থাৎ বৈধ পথায়)? আমি 
আরঘ করলাম- “একথা আমাদের সবারই পছন্দনীয়" এরশাদ করলেন “তাহলে ভোরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত কেন 
শিক্ষা করছোনা? তারণ, এটা দু'টি উ্ীঅপেদ্লাও উত্তম ভিন তিনটা অপেক্ শ্ে়, চার চারটা অপেক্ষা হয় এভাবে অনুমান করো” 
হাদীসঃ *ই)ং বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবু মুনা আশ্‌'আরী রাদিয়াল্লাহ ত'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল 
তা'আলা ছালামাহ ওয়াসপ্যাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যে মু'মিন বাজি কৌরআন পাঠ করে তার উপমা হচ্ছে- কমলা লেবুর মতো, বুশনুও ভাল 
এবং স্থদও কুচিস্মত। আর যে মুমিন কোরআন পঠ করেনা সে খেজুরের ন্যায়, এর মধ্যে খুশরু নেই, তবে স্বাদে মি । আর যে মুনাফিক 
ক্ব্ৱেভান পাঠ করেল মে তিক্তুফলের মত । সেটার মধ্যে না আছে খৃশ্বু , স্থাদেও তিক্ত । যে মুনাফিক করআন পাঠ করে সে ফুলের ন্যায়- 
সেটার নধ্ে খুশবু আছে, কিন্তু বাদে তিক্ত। 

হাদীসঃ সহীহ হাদীসে হযরত ওর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ থেকে বর্ণিত, বসরা সালাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাাম এরশাদ 
ফরঘায়েছেন- আল্লাহ্‌ এ কিতাব দ্বারা অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন, অনেককে নীচে গতিত করেন: অর্ধাৎ যারা এর উপর ঈমান 
আনে ও তননুয়ায়ী কাজ করে তাদের জন্য উন্য মর্যাদা, আর যারা তা করে না তাদের জন্য নীচতা । 

হাদীস: সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হব আয়েশা রাদিয়াল্লাহু "আলা আনহা থেকে বর্ণিত, বসুলুলাহ সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফল্সনায়েছেশ- যে ক্র্রআন পাঠে দক্ষ দে 'কিরামান কাতেবীন-এর সে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে ব্রন পাঠ 
করে এবং সে সেটার প্রতি আগ্রহী; অর্থাৎ তার জিহ্বা সহজভাবে চলে না, ক সহকারে শব্দাৰলী উচ্চারণ করে, তার জন্য দু'টি সওয়াব। 
হাদীসঃ শবহ-ই-সুনাহ় হযবত আবদুর রহমান ইবনে আওফ্‌ বাদিয়ালাহু তাআলা আন্হ থেকে বর্ণিত, লবী করীম জারা তা'বালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবশীদ ফরযান- তিনটি বন্তু ক্যামত দিবসে আরশেক নীচে খাকরে- 

এক) কোরআন । এটা বান্দাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবে। সেটার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টি দিক রয়েছে, দুই) আবানত এবং তিন) আত্মীয়তার 
বন্ধন । তা এ আহ্বান করবে- যে আমাকে মিলিত করেছে, তাকে বলা মিলিত করবেন এবং যে আমাকে কর্তন করেছে, আল্লহ তা'আলা 
তাকে কর্তন করবেন। 

হাদীসঃ ইযাম আহমদ. আবু দউদ তিরমিযী ও নাসাঈ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'তালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন হে, রসূলুল্লাহ 
স্পা তা'আলা আলগাহি ওয়াসাৱাম এরশান চ্গান- কোরআনের ধারককে বলা হবে- পড় এ আবোহণ করো এবং 'তারতীল" (বর্ণগুলোর 

যথাযথ উচ্জারণ ও তাজভীদ) সহকারে পাঠ করো, যেভাবে দুনিয়াতে *তারতীল' পদ সুনান 
যা তৃমি পাঠ বরবে। 

হাদীসঃ চিখারী ও দাবী হযরত ইবনে আব্বাস াদিয়াচাই -হালা আন্ছুমা থেকে বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাক্াহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যার মধ্যবর্তী স্থানে (বক্ষে) কোরতানের কিছুই নেই তা বিজন বাড়ীর মতো। 

হাদীসঃ তরদিহী ও দানী হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আন্হ থেকে বর্ণন করেন- রসনা সাল্লল্লাহু ডা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমায়েছেন ফাকে ঝোরান আমার যিকুর ও আমার লিক সাহা করা থেকে মগ রেখেছে তাকে আমি তদপেক্ষাও উত্তর দেবে যা 
যা্থাকারীদেরকে দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ্র কালাযের ফযীলত (শট) অন্যান্য কালামের (বাণী) উপর তেমনিই যেমন আল্লাহর শরেষঠতু ভার 
সৃষ্টি উপর 

হাদীস ভিরমি ও লামনী হযরত মানুহ ইৰান মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্হ থেকে বরণন করেন, বসৃতুজহ সারাহ, তা'আলা 
আলায়হি ওয়াস এরশাদ ফরমান- যে বত কিতাবললহ্‌র একটা বর্ণ গাঠ করবে সে এমন একটা পণ] পাবে যা দশটা পণ্যের সমান হবে। 
আমি এ কথা বলছি না যে, ( ৯৮1) (আলিফ-লাম-মীয) একটা মাত্র বর্ণ; বরং "আলিফ 
{ 1 ) একটা বৰ্ণ, ‘লাম’ (  )দ্বিতীয় বৰ্ণ এবং মীম (12২০ ) তৃতীয় বর্ণ। 

হাদীসঃ আবৃ দাউদ মা'আয জুহানী রাদিয়াল্লাহু 5! আল! আণ্হ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাল- যে ব্যক্তি কোরান পাঠ করেছে এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তদনুযাযী কাচ্ছ করেছে তার পিতা-মাতাকে বি্য়ামত-দিবসে এমন তাজ 





পরানো হাব, যার আলোক সূর্য অপেক্ষাও উত্তম ৷ যদি সে তোমাদের গৃহসমূহে থাকতো, তবে খোদ্‌ এ আষলকারী সম্পর্কে তোমাদের কি 
ধারা? 

হালীসঃ ইমাম ভাহ্মদ, তিরমিযী, ইলে মাজা ও দামী হযরত আলী এমি তা'আলা অলুহ থেকে বর্ণনা করন, রুল সারাহ 
আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে বাক্তি ক্রেআন পাঠ করেছে ও তা মুখস্থ করেছে- সেটার হালালকে হাল গণ করেছে ও 
হারামকে হারাম হেনেছে তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন দশজন লোকের পক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের উপর 
জাহান্নাম অনিবার্য হয়েছে৷ 

হাদীসঃ ভিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আব হোরায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণনা করেন, রদ সারলা্লহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- কোরান শিক্ষা করো ও পাঠ করো । ধে ব্যক্তি কৌরবান শিক্ষা করেছে ও পাঠ করেছে এবং সেটা 
হানে ছি ছে তার উপমা এমনই যেন মেশ্ক খে ভর্তি ছে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে 

হাদীসঃ বায়হাকী শআারুল ঈমন-এ হযয়ত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুষা থেকে বর্ণনা করেন 'রসূলুল্লাহ্‌ সললাল্লাছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ ফরমায়েছেল- “এসব হৃদয়েও মরিচা পঢ়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে মরিচা লেগে যায় ।' আরম করলেন, 
“এয়া রাসূলাল্লাহ (দ3)1 এর মনু কোম্‌ জিনিষ দারা আসবে?” এরশাদ ফরমাদেন, “অধিক পরিযাণে মৃত্যুকে "অ কলে করান 
তেলাওয়াত করনে।” 

হাদীসঃ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিম শরীফে জুনদাব ইবনে আবদুল রাদিয়ন্টাহ তাআলা আনুহু থেকে বর্ণনা করেন, রম্ুল্লা সানাললাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন- ক্বারভানকে তথ পর্যস্ত পাট করো যতক্ষণ পথ তোমাদের অন্তরে অনুরাগ ও সা থাকে 
আর যখন অন্তরে বিরক্তি এসে যায় তখন দীড়িয়ে যাও অর্থাৎ তেলাওয়াত বন্ধ করে দাও। 

হাদীসঃ সহীহ্‌ বোখারী শরীফে হ্যরত আবু হেযায়রাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনু থেকে বর্ণনা করা হয়, রসূলুরাহ সাল্লাল্রহ তা'তালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যে বান্তি ক্বোরআনকে মধুর কষ্টে পাঠ করেনা সে আমাদের থেকে নয়। 

হাদীসঃ ইমাম আহমল, আনু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত বারা ইবনে ''বিব স্কাদিয়ল্লাছ আশ থেকে বর্ণনা ফরেন, বল্ল সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরসান- ৰবোরআনকে আপন বষ্ঠস্বরে সৌনর্যমঞ্জিত করো! দারমীর বর্ণনায় আছে- আপন কষ্ঠস্বর দ্বারা 
সুন্দর করো! কারণ, মধুর কণ্ঠ কোরআনের সৌন্দর্য বন্ধি করে। 

হাদীসঃ বায়হাবী ওবারদা সলায়কী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রস্তুগ্াহ্‌ সাত্যাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাধাম এরশাদ 
ফরমায়েছেন- হে স্কোরআানের ধারকরা! ক্রেরআনকে বিশ বানিয়োনা। অর্থাৎ আলস্য ও উদাসীলশ প্রদর্শন করোনা ৷ আর রাত ও দিনে সেটা 
তেলাওয়াত করো যেমনিভাবে তেলাওয়াত করা কর্তব্য এবং সেটার প্রসার ঘটাও আর সেটা সৃন্দর কণ্ঠস্বর দারা পাঠ করো। সেটার বিনিময় 
নিওনা এবং যা কিছু তাতে রয়েছে ভাতে গভীরভাবে দৃষ্টিশা্_করো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো । সেটার সাওয়াব তে সরা 
করোনা । কারণ সেটার সাওয়াব শুব বড় (যা আখিরাতে পাওয়া যাবে)। 

হাদীসঃ আবু দাউদ ও বায়হাকী হযরত জাবির রাগ ্লাহ তা'আলা আনু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বনেন, আমরা কোরআন পাঠ করছিলম। 
আমানের সাখে আম) অশিক্ষিত এবং অনারবীয় লোকও ছিলো। ইতাবলতে রসধগা সানা তাআলা আলায়হি আরা তাশরীফ আগয়ণ 
করলেন তার এরশাদ ফরমালেন- ক্রোরআন পাঠ করো। তোমরা সবই শ্রেয়। পরবর্তী যুগের এনন সপ্দায়সমূহ আসবে যারা (কবারআনকে 
এমনই সেজা করবে, যেমন তীর সোজা হয় । সেটার বিনিময় তাড়াভাড়ি নিতে চাইবে, দেরীতে নিতে চাইবে না। অর্থাৎ দুনয়াছেই বিনিময় 
নিয়ে নিতে ভাইবে। 

হাদীসঃ বায়হাকী হযরত হ্যায়ফা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন. রসলরাহ সানাললাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাযাম এরশাদ 
ফরমান- কৌরআনকে আরবের সুরে ও হরে তেলাওয়াত করো বেক, ইহুদী ও খৃষ্টনদের সুর থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ সঙ্গীতের 
নিয়মাবলী অনুসারে পাইও লা! আমার শর এমল এক শাহদায় আসবে যারা 'তারজী ( ২৯১৯ ) লহকাহেস্মোরআান পাঠ কৰবে যেতাবে 
গান ও বিলাপে ‘তারজী করা হয় কোরআন তাদের কষ্ঠনালী অতিক্রম করবে লা। তাদের অন্তর ফিৎনায় আক্রান্ত এবং তাদেরও, যাদের নিকট 
একথা ভাল লাগে 

হাদীসঃ আবু সা'দ ইবনে মু'আল্ল' রাদিয়াতাহ আন্ছ থেকে সহীহ বুধারী শরীফে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। আর নবী বরীম 
সার্াল্লাহ তা'আলা আলয়হি ওয়াসাপ্লান আমাকে ডাকলেন। আমি জবাব দিলাম না । (যখন নামায সমাপ্ত করলাম) তখন হুযুরের খিল্মতে হাযির 
হুলুমু আর আরয কলম, যা সম এরশাদ করমালেন- আল্লাহ্‌ তাআলা কি এরশাদ করেন নি- 
(65551992৯55 ৯১1৮ 1] ) অর্থাত 

“অক্ধাহ ও তীর কুলের নিট হাযির হয়ে যাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন" অতঃপর এরশাদ ফরযান- মসজিদ থেকে বাইরে 
যাবার পূর্বে কোরানে যে সূযাটা সর্বাপেক্ষা বড় তা জামি বলবে। ৷ আর হুযূর আমার হাত হযুে নূরানী মুঠোর মধ্যে নিলেন। যখন বের হবার 
ইচ্ছা হলো, তখন আমি আরব করলাম- “হুযুর এরশ"দ করেছিলেন যে, মনজিন থেকে বের হবার পূর্বে কোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরাটা শিক্ষা 
দেবেন” এরশাদ ফরগালেন- ৩২৯৫4৮1১349 257 ই সঙ আয়াত সম্বলিত সূরা ও ক্রআনে আহীব, যা আমিই লাভ 
করেছি। 





হাদীসঃ সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শেফা : (দারমী ও বায়হাকী) 
হাদীসঃ সহীহ মুদলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়গলাুতা+আলা আন্হষা থেকে র্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম হযুরের 
দরবারে হাযির ছিলেন। উপর থেকে একটা শব্দ আসালা। তিনি মাথা উঠলেন এবং বললেন যে, আসমানের এ দরজা আজই খোল হয়েছে। 
ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি । একজন কিরিশৃতা অনতীর্শ হলেল। জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, এ ফিরিশৃতা আজকের পূর্বে আন 
কখনো পৃথিবীতে আসেমি। সে সালাম করেছে এবং বলেছে, “হযুরের প্রতি সুসংবাদ যে. দু'টি নুর হুযুরকে দেয় হয়েছে- এ দু'টি হুযুরের পূবে 
কখনো কাউকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে সূরা ফাতিহ ও সূরা বাকারার শেষাংশ যে বর্ণটা আগনি পাঠ করবেন, তা আপনাকেই দেয়া 
টি 
হাদীসঃ সহীহ্‌ মুসূলিদ শরীফে হযরত আন্‌ হোয়ায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সারাহ, তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমান- তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা । শয়তান এ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা পঠ করা হয়। 
হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তালহু থেকে বর্নিত, রসূলুল্লাহ সন্তান্তাহ তা'আল৷ আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে আমি এট! এরশাদ ফরমাতে শুনেছি- বনরতান পাঠ করো। কেননা, তা কিয়ামতের দিন আপন সাথীদের জন] সুপারিশকারী হয়ে 
আসবে দু'টি আলোকিত সূরা- বাকৃরা ও আলই-ইমরান পাঠ করে । এ দু'টি সূর' কিয়া দিবসে এভাবে আসবে যেন দুটি মেদ অথবা 
দু'টি শামিয়ানা তথা সারিবদ্ধ গাখীকলের দু'টি ঝাঁক আর এ দু'টি তাদের সাথীদের পক্ষ থেকে বাদানুবা করবে, তাদের পক্ষে সুপারিশ 
ক্রবে। সূরা বাকৃরা তেলাওয়াত করো। কেননা, তাগ্রহণ করা বরকত আর সেটা তাস করা দঃ ৷ কিছু বাতিলরা সেটার শক্তি রাখেনা। 
হাদীসঃ সহীহ মুদনিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রদিয়ন্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূতৃত্াহ সালা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফবমান- হে আবুল মুনির (এটা উবাই ইবনে কা'আবের উপনাম ৷) তোমার নিকট ক্েতানের সর্বাপেক্ষা বড় 
অয়াত কোন্টাঃ আসি আরয করলাম আল্লাহ ও রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। হুর এরশ্নদ ফরমান, হে আবুল মুনষ। তোমাদের জানা আছে 
কি কোরআনের কোন্‌ আয়াতটা সর্বাপেক্ষা বড়? আমি আরয করলাম- FEA ELIT ৮৭ 
হুযূর আমার বুকের উপর মুবারক হন্ত বারা মৃদু আঘাত করলেন ভার বললেন, হে আবুল ুনখির' তোমার জ্ঞান মুবারক হোক । 
হাদীসঃ সহীহ্‌ বুখারী শরীফে হযরত বু হোরামরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বসুলুাহ্‌ সারাহ তা'আলা 
অলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদ্কাতুল ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। একজন আগন্তক আসলো 
এবং শস্য ভর্তি করতে লাগলো । আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, *তোমকে হুযুরের দরবারে গেশ করবো।' সে বলতে লাগলো, 
“জামি একজন গরীব পরিবারের কর্তা, ভাদী লোক।' অমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোর হলো গন হুর এরশাদ ফরসালেন, “তোমার 
রাতের বন্দীর কি হলো?' অমি জার করলাম, য় রাসূলাল্লাহ! সে তি অভাব ও পরিবার লিয় কষ্টের কথা বললো, আমার দয়া হলো এবং 
ছেড়ে দিয়েছি।' এরশাদ ফরমালেন- 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে ॥ জমি বুৰতে পারলাম যে, সে অবশ্যই আসবে।' কারণ, 
ছযূরই তা বলেছেন। তার অপেক্ষায় বসেছিলাম সে আসলো ও শল ভর্তি করতে লাগলে । অমি তাকে ধরে ফেল্লাম । আর বললাম, “সামি 
তোমাকে বসূলু্লাহর দরবারে পেশ কাবো।' সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি একজন অভবী লোক, পরিবন্ওয়ালা হই। আর আসবো 
না।' আমি দয়াপরবশ হলাম ও তাকে ছেড়ে দিলাম।' সকাল হলে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'হে আবু হোরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো?’ আমি 
আরয করলাম, 'সে পর্িবারওয়ালা হয়ে অতাযন্ত অভাবের অভিযোগ করলো । আবার মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযুর এরশাদ 
ফরমালেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলে গেছে। সে আবার আসবে” মি তার অপেক্ষায় ছিলাম সে আসালো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলে। 
শি “আমি তোষাকে হুযুরের সামনে পেশ করবো। এ পর্যন্ত তিনবার হয়েছে। তুষি বলেছিলে আর আসবে 
না। কিন্তু পুনরায় এসেছ! সে বললে, 'আমাকে ছেড়ে দা আমি তোমাকে এ সব কাম শিক্া দিচ্ছি যে গুলো ছারা আরাহ তা'আলা 
তোমাকে উপকৃত করবে। যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন (আয়ডুল কুরসী) (১৯-/১০১1১৪1 ৭0/3481 ) শেষ পম পড়ে নেবে 
ভোর পর্যন্ত আল্যা তা'আলার তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে। শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে লা |' আমি তাকে ছেড়ে 
দিয়েছি। হখন ভোর হলো, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন- “তোমার বন্দীর কি হলো?" তামি অর করলাম, সে বললো, "আছি তোমাকে কিছু 
কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি থেগলো দ্বারা আন্তাহ্‌ ভোমাকে উপকৃত করবে ।' হমূর এরশাদ ফরনালেন, “একথা সে সত্য বলেছে; কিনু লে বড় মিধ্যুক। 
তুমি কি জানো এ তিন যাতে কে তোমার সাথে কথা বলেছে?” আমি আরয করলাম, না" হুযুর এরশাদ ফরমালেন- “সে হচ্ছে শয়তান ।” 
হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম সরীফযয়ে হযরত আবু মাসউদ রাদিযাগ্লাহ তা'আলা আন্ছু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাত তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসা এরশাদ ফরমান- সুরা বাকারার শেষ দু'আয়াত ঘে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে নয় তা তার জন্য যথেষ্ট । 
হলীলঃ আল্লাহ্‌ তাআলা আমাল ও যমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। এতে দু'টি আয়াত, যে দু'টি সূরা বানাবার 
সমাপ্তিতে মাযিল করেছেন; যে ঘরে ডিন রাত যাবৎ পাঠ করা হবে, শয়তান সেটার নিকটেও আসতে পারবে না । (ভিরমিহী ও দারমী)। 
হাদীসঃ সূরা বাকার র শে দু'আয়াত আ্বাততাহ্‌ তা'আলার এ ভাণ্রার থেকেই, যা আরশের নীচে অবস্থিত । আল্লাহ ভা'পল আমাকে এ দু'টি 
আয়াত দিয়েছেন। সে টি শিক্ষা কা বেং আপন স্ত্রীদের শিক্ষা দাও। কারণ সে দু'টি হচ্ছে রহমত, আনার নিকটব্ভী ও দো'আ.প্া্থনা। 
(দোরমী) 


হাদীস সহীহ্‌ ঘুস্লি আনুন রালিভাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রমূভুাহ সালললহ্থ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরঘায়েছেন- 'সূরা 





কাহূফ'-এর প্রথম দশ আয়াত যে বাক্তি মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে। 

হাদীসঃ যে বাতি সূরা কাহ্‌ফ জ্যা'আর দিন পাঠ করবে তার জনা দু'জুম'আর মধাবতীতে 'নূর' (জ্যোতি) হবে । (বায়হাকী) 

হাদীসঃ প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে। কৌরআন পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা 'আম্মাসীন'। যে বাক্তি সূরা আয়াসীন পড়েছে তার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দশবার কোরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন: (তিরমিষী, দারমী) 

হাদীসঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যনীন ও আস্মাল বৃষ্টি করার হাজত বছর পূর্বে োগ্রাহা' ও 'আ়াসিন' পড়েছেন। যখন ফিনিশভাগণ শুনলেন তখন 
বললেন- ধন্য হোক এ উন্মত, যাদের উপর এ দু'টি অবতীর্ণ হবে। ধন্য হোক এসব পেট (বক্ষ), যেগুলো এ দু'টির ধারক হবে। আর ধন্য 
হোক এসব ডিহ্বা, যেগুলো এ দু'টি সূরা পাঠ করে। (দারমী শরীফ) 

হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার স্কট জন্য 'আগ্নাসীন' পড়ে তার পূর্বক গুলাহর মাগফিরাত হয়ে যাবে। সুতরাং তা তোমাদের 
মৃতদের নিকট পাঠ করো 

হাদীসঃ যে বাতি 7 হোত্রীম আল্‌মুমিনূন) ১(2114201 (ইলাছহিল মাসীর) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরদী 
সাল লে চাল 77712 


পড়ে নিতেন ততক্ষণ শয়ন করতেন না। (আহমদ, তিরমিধী, লারমী) 
হাদীসঃ খালিদ ইবনে মা'দান বলেন, সক্তিদাতা'কে পাঠ করো ।তাহচ্ছে ২১৪: ; আমি অবগত হলা যে, এক বাকি সেটা 
পাঠ করছিলো, সেট' ব্যতীত অন্য কিছু পড়তো না। বস্তুতঃ মে ছিলো বড় পাগী। এ সূরা তার উপর আপন ডানা বিস্তার করলো । আর 
বললো, হে প্রতিপালক! তাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, সে আযাকে অধিক পরিমাণে পাঠ করতো। আল্লাহ রাব আলামীন সেটার সুপারিশ 
গ্রহণ করবেন। আর ফিরিপতাদেরকে বললেন, "তার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটা করে নেকী লিখে দাও এবং একটা করে মর্যাদা উচু করে 
দাও" খালিদ এও বলেছেন, এ (সূরা)টা তার পাঠকের পক্ষ থেকে কবরে দাবী পেশ করবে আর বলবে- হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার 
কিতাবের মধ্য থেকে হই তবে জামার সুপারিশ কবুল করে নাও! আর যদি তোমার কিতাবের মধ্য থেকে না হই, তা'হলে তা থেকে আমাকে 
সরিয়ে দাও। এবং সেটা পাখীর মতো আপন ডালা তার উপর বিছায়ে নেবে ও শাফা আত করবে এবং কবরের শান্তি থেকে রক্ষা করবে। খালিদ 
“তাবারাকা' সম্পর্কে এমনই বলেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টি পড়ে নিতেন না খালিদ শয়ন করতেন না । তাউস বলেছেন- এ দু'টি সূরা 
কোরআনের প্রত্যেকটি সূরার ঘাট গুণ বেশী ফযীলত রাখে। (দারমী) 
হাদীসঃ EE 5৬১:৮৯248/803585, 
ও £ (আহমদ, তিরমিযী, আব্‌ দাদ, নাসাঈ ও ইবনে মা-জাহ্‌ |) 
কৰস্থানে ভাৰ্‌ খীঁিয়েছিলেন। ভিনি জানতেন না থে, সেখানে কবর আছে। তাতে কোন এক বাজি 


ওঁ ঘটনাটা বৰ্ণনা করলেন, তখন হুর এরশাদ ফরমালেন- তা হচ্ছে মৃক্তিদাতা সূরা'। সেটা আন্যাহ্র আযাব থেকে মুক্তি দেয়। (তিরসবিযী) 
হাদীসঃ যে বাত সুরা ওয়াক হ্‌ তি রাহে পাঠ করবে সে কৰনে উপবাস থাকবে না। ইবনে মাসউদ রান্না তা'জালা নূহ ভার 
সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাটা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন । (বায়হাকী) 
হাদীসঃ তোমরা কি প্রতোকদিন এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখোনা? লোকেরা আরঘ করলেন- কে সেটার সামর্থ্য রাখে? 
এ সামর্থ্য নাথাকলে.. ৮+৮/৫3 0.41 ( সূরা তাকসুর) পড় নাও! (বায়হাকী) 
হাদীস তোমরা কি রাতে এক তৃতীয়াংশ ক্রেন তেলাওয়াত করতে অক্ষঃ? লোকেরা আয করলেন এক ৃতীয়ংশ হোন কেউ কিঙাবে 
পড়তে পারে? এরশাদ ফরমালেন 241 ২,52 53 (সূরা ইখলাস একবার পাঠ করা) এক তৃতীয়াংশ কোরআন পাঠ করার সমান। 
(বোখারী ও মৃদলিষ) 

অর্থ কোরানের সমান। আর “কল হাল আহাদ' ( 2১128 05 ) এক তৃতীয়াংশ ক্বেেআনের সমান 
এবং ০7252 
হাদীলঃ যে ব্যক্তি একদিৰে দু'শ বার 'কূল হয়া আহাদ' ( £১1 ২514.5 ) পড়বে তার পঞ্চাশ বংলরের গলাহ কষা করে দেয়া 

হাব; কিন্তু যদি তার উপর কর্জ থাকে (ভিরমি) 

হাস, বেত কা ডান করের উপর জা বি উপর একপ'বা 51 29।4515 পড়বে ৰ্য়ামত দিবসে তাকে 
অন্তাহ্‌ তা'আলা বলবেন, “হে আমার বানা! তোমার ডান গর জান্নাতে চলে যাও!” 
হাদীস নবী করীম সা্লান্াহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে 57 5235 পড়তে গুনলেন। এরশাদ করলেন- জান্নাত 
ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ইমাম মালেক, তিরমিযী, নাসঈ) 





হাদীসঃ কোন এক ব্যক্তি ভিজ্ঞাসা, করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! তৌরআনে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা কোনটা?" এরশাদ ফরমান- 
" 2৯) ১1৯ 9-5,11 সে আরহ করলো, “কোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোনটা?” এরশাদ ফরমায়েছেন- 
2৯1 ৮5 23 29) ক "। সে আরয করলো, "এয়া রাসূল! কোন আয়াতটা আপনার ও আপনার উত্তর নিকট 
পৌছতে আপনি পছন্দ করেন?” এরশাদ ফরযালেন- “সূরা বান্ধারার শেষ ভাগের আয়াত । কারণ, সেটা আল্লাহ্‌র রহযতের ভাগার থেকে, 
বু কায সেৰে । বায় অকল এ জাত টর্চ ERAT 9৫ 
20 ৮১৪ এ5 ৬.5.45 তিনবার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে আহ তা'আলা সতর 
১3 যারা মা পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি ও বি সেদিন মৃত্যু বরণ করে তবে সে 
শহীদ রূপে মরবে সন্ধায় পড়লেও তার জনয এপ হবে। (তিরমিযী) 
হাদীস যে কোরআন পড়ে তার জনা আল্লাহরই দরবারে দরবাতত করা উচিৎ। অনতিবিলঙ্ে এমন লোকও আসবে যারা কৌ পাড়ে মানুষের 
নিকট ভিক্ষা করতে থাববে। (আহমদ, তিরমিযী) 
হাদীসঃ যে ব্যক্তি কৌরআন পড়ে যানুষের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করবে সে ক্যা দিবসে এভাবে আসবে যে, তার যুখমগুলের উপর মাংস 
থাকবেনা । (বায়হাকী) 
হাদীসঃ ইবনে আববাস স্লাদিয়ান্তাহু তা'আলা আন্হমা থেকে স্থোরআনের কপি লেখার পারিশ্রমিক সবে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, 
তাতে ক্ষতি নেই। সেসব লোক নকুশা তৈরী করে এবং আপন হস্ত শিল্পের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এটা এক প্রকার হস্ত শিল্প 
সেটার বিনিময় নেয়া বৈধ। 


কোরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় নিয়মাবলী 


মাস্আলাঃ কোরআন মজীদের উপর স্বরণ বা রৌপ্যের পানি দিয়ে কোরআনকে সৌনর্যযণ্ডিত করা জায়েয। কারণ, তাতে ক্রতবনের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শলই প্রকাশ পায় । তাতে হরকত ও বৃক্ুভাহ লাগানো মুস্তাহসান (উত্তম) কাজ। কারণ, অন্যথায় অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধাপে 
কোরআন মজিদ পাঠ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে. সাজদার আয়াতের উপর 'সাজদাহ্‌' শব্দ লিপিবদ্ধ করা, 'ওয়াবৃফ' (বিরতি)-এর 
চিহসমূহ লিখা ও কুকৃ'র চিহ্নসমূহ সংযোজন করা এবং তা'শীর অর্থাৎ দশ দশটা আয়াতের উপর চিহ্ন লাগানোও জায়েয । (দুবুরুল মুখতার, 


রাছুল মুহার) 

বান যুগ করনের “তরজখ (অনুবাদ)ও ছাপানোর প্রচলন আছে। তরজমা ও তাফসীর যদি বিশুদ্ধ হয় তবে তা কৌরআন যভীদের সাথে 
ছাপালে ক্ষতি নেই। কারণ, এর ফলে কৌরানের অর্থ ইত্যাদি জানা সহজ হয়। কিন শুধু তরজমা ছাপানো উচিংনয়। 

মাসআলা: কোরআন মজীদের লিখন পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কাগজও উন্নত মানের হওয়া, কালিও উন্নত ধরণের হওয়া 
চাই, যেন দেখতে ভাল লাগে। (দুর্কুল মুখতার, রুল ুহতার) 

মাস্আলাঃ কোরআন মজীদের সাইজ ছোট করা যাক্রহ। (দুব্কুল মুখতার) যেমন আজকাল কোন কোন প্রেসে এত ছোট আকারের 
করান ছাপানো হয় যে, তা পড়া হয়না । 

যাস্ত্বালাঃ কৌরআন যজিদের কোন কপি যদি এতই পুরাতন হয়ে যায় যে, তা আর তেলাওয়াত করা যায় না; এই সন্দেহ করা যায় যে, সেটার 
পাতাগুলে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা কোন পিত্ত কাপড়ে জড়িয়ে ফোন সতব্বাপূর্ণ হলে নিয়ে পাফন কারে ফেলা 
জরুরী । দাফন করার সময় সেটার জনা 'লাহাদ' বানানো হবে, যাতে সেটার উপর সাটি না পড়ে। কোরস্বানের কপি পুরাতন হয়ে গেলে সেটা 
জ্বালানো যাবে না। (আলমগীরী) 

যাস্আালাঃ অভিধান, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি কিতাবের একই মর্চোদ। এ ধরণের কিতাবাদি একটা অপরটার উপ্র রাখা যাবে। এর উপর 
ইলমে কালাম আবাদ সম্পর্কিত) কিতাবাদি রাখবে । এর উপর ফিব্হ, হাদীস ও ওয়াজ নসীহতের কিতাবাদি রাখা যাবে। কোরআন মজীদ 
রাখবে এ সবের উপরে যে সিদ্ধুকের ভিতর কৌরআানের কপি রাখা হয়, সেটার উপর কাপড় চোপড় ইত্যাদি রাখা যাবে না। (আলমদীরী) 
মাসুআলাঃ কেউ শুধু বরকত লাভের উদেশ্যে ঘরে ক্রজান যভীদ রেখেছে, তেলাওয়াত করে না; এটা গুনাহ নয়, বরং তার এ নিয়ত 
সাওয়াবের কারণ 

মাসালা! কৌন হভিন্র উপর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কেউ পা রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে। (সালমণীরী) 

যাস্আলাঃ যে ঘরে কোরান মজীদ রাখা হয় সেঘরে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয, যদি কোরত্বানের উপর গর্দা রাখা হয়। 

মাস্আলাঃ ক্ব্রেআন মজীনকে বুক সুন্দর আওয়াজে পঠ্ঠ করা উচিৎ। অনুরূপভাবে, আযানও সুন্দর কণ্ঠে দেয়া উচিত ৷ অর্থাৎ যদি আওয়াজ 
সুর না হয় তরে সুন্দর কর চেষ্টা তরবে তবে 'লঙুন' ( ১০) সহকারে পড়া এমনিভাবে, যেমন গায়কর' করে থাকে, না জায়েয; বরং 
পড়ার সময় “তাজভীদ'-এর লিল রি সৃষ্টি রাখা অবশ্যক। (দৰে সুখ্তার, রে ুহতার) 





যাস্আলাঃ মুসলমানদের যধ্য এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোরআন মজীদ তেলাওয়াতকালে কোথাও যাবা সময় তা বন্ধ করেই যায়: খোলা 
রেখে যায়না । এটা অবশ্যই আদরের কথা। তবে কিছু লোকের মধ্যে এ কথার প্রসিদ্ধি আছে যে, কোরআন মজীদ খোলা রেখে গেলে তা শয়তান 
পড়ে নেবে- তা কিন্তু ভিত্তিহীন । সম্ভবতঃ ছোট হেলেমোয়দেরকে এ আদবের দিকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ কেউ এ কথাটা অবিষ্ার 
করেছে। 

মাস্আলাঃ কোরআন মজীদের আদবসমূহের মধ্যে এটাও যে, সেটার প্রতি পিঠ দেবে ন, পা প্রসারিত করবে না, পা সেটার উপরে উঠাবেনা 
এবং এমনও করবেনা যে, নিজে উপরে বসবে আর ভোরআন থাকবে নীচে। 

মাস্আলাঃ কৌরআন মজীদকে জুযদান আখবা গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখা আদবের শামিল। সাহাবা ও তাবে'ঈন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আল্হম) এর সু থেকে এ দিয়াই চলে আসছে। 


নামাযে কোরআন মজীদ পাঠ করার বিধান 
ক্রআত' হচ্ছে সমস্ত হরফকে আপন ্থাপন উচ্চারণের স্থান' ( ৫+-৯-০) থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেন প্রত্যেকটা হরফ অপর হরফ 
থেকে পুরকভাবে সুষপ হয় যায়। নিথর পড়লে এটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। যদি হরফকে বিশুদ্তাবে পড়েছে, 
কিনু নিজে শুনতে পায়নি এবং নেখানে শোরাগোল কিংবা কানে বদিরভাও ন থাকে, তবে নামাযই হযানি- (আলহগীরী)। সাধারণতঃ যেখানে 
কিছু পাঠ করা' কিংবা 'বল' নির্ধারিত হয়, সেখানে এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, তা কমপক্ষে এতটুকু শব্দে উচ্চারিত হবে যে, নিজে শুনতে পাবে। 
হেষন তালু দেয়া, গোলাম আযাদ কর, পণ যবেহ করার মধ্যে (অলমগীরী) 
যাস্আলাঃ যে কোন একটা করে আয়াত তেলাওয়াত করা- ফরযের দু'রাক'আতে, বিত্র, সুন্নাত ও নফলের প্রতোক রাক্তাতে- ইমাম ও 
একাকী নামায আদায়কারীর উপৰ ফরয ৷ যুকৃতাদীর জন্য কোন নামাহেই “ক্রিআত' জায়েয নয়৷ ন সূরা ফাতিহা না অন্য কোন সূরা বা কোন 
আয়াত- না নিযবশক্দে ক্বিজাত সম্বলিত নামাযে, ন! সাদ ক্ৰিআত সম্বলিত নামাযে ইমামের ব্রিআত মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। (ফিব্হর 
কিভাবাদি) 
যাস্আলাঃ ফরয নামাবের কোন রাক'আতে কৌরআন থেকে পাঠ করেনি অথবা শুধু এক রাক্‌ আতে পড়েছে; এমতাবস্থায় নামায ফাসিদ 
(বিনষ্ট) হয়ে গেছে। (আলযগীরী) 
মাস্আলাঃ ছোট আয়াত, যাতে দু' অথবা দু-এর অধিক শব্দ থাকে, পড়ে নিলে নামাযে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একটা মাত হরফের 
আয়াত হয় যেমন - ৮-৩-৩ $ যাকে কোন কোন কৃরীর ব্রিআডে আয়াত সবান্ত করা হয়েছে, পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না; যদিও 
এমন আতকে বার পাঠ রা (জীন না বত )। বাকী রইলো, একটা মাত্র শদের আয়াত। যেমন" ০৭১% 
১8১8৬077710 


অর্থাৎ! "কে ৩1 431) শব্দের সাধে মিলিয়ে নেবে। আর যদি শেষভাগে এমন কোন শব্ধ থাকে যাকে 
আল্লাহ্র, মহামহিম নামের 
রর ০ সুপ তাজ । ক লও 
পুঃাবলবে। যেমন 952 24 বিরতি দিয়ে 4451 বলে রুকু তে যাবে। আর যদি এ ছুযের কোনটা না থাকে তবে 
িলানো কিংবা পৃথক করা উভয়ই জায়েয (রাদুল বুহতার, ফতোয়া রেয্ভিয়হ) 

কোরআন, মৃজিদ পাঠ করার বিবরণ 


০৫7০5৫5. 


আল্লাহ আহা ও জানা শানুহ এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 1 5 জে যা) রাও কোরআন মজীদ থকে পাঠ 
করো যা সহজ বোধ হয়। আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- ৯ 82559 ELL ডাল) bd 5 


81:১১: ড় ত আন, ভোমমাদেরকে দয়া করা হবে 

হাদীসঃ হযরত আব মূসা আশ্‌'আরী ও হযরত আবৃ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্‌হমা থেকে বর্নিত, "যখন ইমাম পড়রে তখন তোমরা 
সবাই চুপ থাকবে। (মুসলিয ১ম বণ £ ১৭২ পৃষ্ঠা) 

হাদীলঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত ওবাদাহ ইবনে সাত রিয়া তাআলা আশ্ছ থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর আব্দাস সাল্ালাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরযান- যে বাত সূরা ফাতিহা পাঠ কােনি অর্থাৎ তার নামায পরিপূর্ণ নয়। অপর এক 
বর্ণনা সীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, 014২৯ 0, অর্থাৎ & নামায অসম্পূর্ণ । এ হকুম ওঁ বাক্তির 
জন্য যে ইমাম হয় অথবা নামায একাকী পড়ে। মুক্তাদীকে পড়তে হয়না, ইমামের ব্িআতই তার ক্রিআত। এ হাদীসখানা ইমাম মৃহাস্বদ, 





তিরমিযী ও হাকিম হযরত জাবির রাদিয়ান্লাহ্‌ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর অনুরূপই ইমাম আহমদ আপন 'মুসনদে' কি 
করেছেন। ইমাম হালবী বলেন, এ হাদীসধানা ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ডানুদারে বিজ 

হাদীস: হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদিয়ারাু তাআলা আন্ছ বলেন, ইযামের সাথে কোন নামা, আন থেকে কিছুই পড়বে না 
(মুসলিম ১ম যত ২১৫ পৃষ্ঠা) Fr 

হাদীসঃ ইমাম আব্‌ জার “শরহে মা'আনিল আসার ( ১1১3) ও ৪ 2০১ )-এ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুর ইবনে ওমর, যায়দ 
ইবনে সাবিত ও জারির ইবনে আবলিাহ (দিয়া আন্ছম)-কে গর করা হলো, এসব হযরত বললেন, ইমামের পেছনে কোন নামাবেই 
ক্রিআত পড়ো না। 

হাদীসঃ ইমাম মুহাম্মদ রাদিয় লহ তা'আলা আন্হ 'মুআত্তা'় বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুন্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আৱা আন্হকে 
ইমামের গেডনে ব্রি সম্বন্ধে জিজ্ঞালা কযা হলো। ভিনি বলেন, চুপ থাকো এবং ইমামের ক্রিজাতই তোমার জন্য যথেষ্ট । সাজা ইবনে 
আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ বলেন- যে ইমামের পেছনে ক্রিআত পড়বে তার মুখে জলন্ত আগুনের কয়লা হোক- এটাই আমি 
পছন্দ করি। 

হাদীসঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু দা'আলা আন্ছ বলেন, যে ইমামের পেছনে সির পড়ে তার মুখের মধ্যে পাথর 
থেক। 

হাদীসঃ হযরত আলী রাদি লা তা'আলা আন্ছ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যে ইমামের পেছনে কিরাত পড়েছে সে সুন্নাত 
(২০০১) পরিপ্থী করেছে। 


ফিকৃহ্‌-এর কতিগয় মাস্আলা 
এ কথা পূর্বেওউ্েখ কর হয়েছে হে, ক্রিআতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা, যেষন- বধিরতা, শোরগোল ইত্যাদি না 
থাকে তবে যেন নিজে শুনতে পায়। এতটুকু উচ্চরবে লা হলে নামায বিশুদ্ধ হবেনা! অনুবপভাবে, যেসব বিষয়ে মুখে বলার দখল (আবশ্যকতা) 
রয়েছে, সেসব বিষয়েই এতটুকু আওয়াজ করা জরুরী। যেমন জন্তু যবেহ করার সময় বিস্মিল্লাহ বলা, তালাক্‌ দেয়া, গোলাম আঘাদ করা, 
সাদার আয়াত শঠ করার পর সাজনা ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি । 
মাসজালাঃ ফজা, মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দৃ'রাক'আতে এবং জম্‌আহ. দুঈদ, তারাবীহ ও রমযানের বিতর নামাযের প্রত্যেক 
রাক্'আতে ইমামের জন্য ক্রিআত উচ্চ রবে পাঠ করা ওয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় ও এশার নামাযের তৃতীয় ও চতুর্ঘ এবং যোহর ও আসরের 
নামাযের প্রতোক রাক্‌'আতে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুরে মুখ্তার ইত্যাদি) 
মাসআালাঃ উচ্চরবে বলতে এতটুক শব্দ সহকারে গাঠ করা বুঝার যাতে প্রথম কাতারের মুসন্ীগণ শুনতে পায়। এটা হচ্ছে উচ্চরবের সর্বনি্ 
পর্যয়। উ্ধের বোন সীমা নির্ধারিত নেই। আর 'নীরবে' মানে-যেন নিজে উনতে গায় (ফিক্হ্র কিতাবাদি) 
মাস্আলাঃ এ ভাবে পাঠ করা যেন শুধু পার্বতী দু'একজন লোক শুনতে পায়, তা উচ্চযবে পাঠ করা নয়; বরং ডা হবে নীরবে পাঠ করা। 
দরে মুখতার) 
মাস্আলাঃ প্রয়েজনের চেয়ে অধিক এতই উচ্চরবে পাঠ করা যে, তা নিজের জনা ও ভপরের জন্য কষ্টদায়ক হয়, মাকরুহ । (দূর্রে মুখতার) 
সাস্আালাঃ নীরবে পাঠ করছিলো, ইত্যবস্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেলো, তখন যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু উচ্চরবে পড়বে, 
যা গড়ে ফেলেছে ডা পুনর্বার পাঠ করার প্রয়োজন নেই । (দরে সুখ্ভার) 
মাস্জালাঃ একটা বড় আয়াত, যেমন 'আয্নাতুল কুরসী" অথবা “অয়াতে মুদায়ানাহ', যদি এক রাক্‌'জাতে সেটার কিছু অংশ পাঠ করলো জার 
অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাক্‌'আতে পড়লো, জ হলে জায়েয হবে, যদি প্রত্যেক রাক্‌'আতে যতটুকু পড়েছে তা তিন আয়াতের সমান হয়। 
(আলমগীরী) 
স্আলাঃ দিনের বেলায় নফল নামাযে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। রাতের নফল সমূহে ইখতিয়ার আছে, যদি একাকী নামায আদায় করে 
থাকে। রাতের বেলায় নামায ভমা*আাত সহকারে আদায় করলে ক্রিজাত উচ্চরবে পাঠ বরা ওয়াজিব ৷ (দূরে মুশ্তাঃ) 
মাস্জালাঃ যেসব ওয়া ক্রিআত উদ্চরবে সম্পী করা হয় সেসব ওয়াক্তের কাযা নামায জামা'আত সহঝরে আপার কলে ইমামের জন্য 
বিরআত উচ্চনবে পাঠ করা ওয়াজিব। আর নীরবে গড়ার খয়াক্তসমূহের নামার কাযা দেয় সময় ক্রিবাত নীরবে পড়া ওয়াজিব-হদিও 
রাতে আদায় করে থাকে (আলমগীবী ও দুরে মুখতার) 
মাস্আালাঃ উদর স্পা মাম সমূহের বেলায় একাকী আদারকারীর জন তয় আছে। উচ্চরবে জালার কবা উত্তম যদি নির্ধারিত 
ওয়াক্তে আদা করে থাকে; কিন্তু কাযা পড়লে নীরবে পড়া ওুয়/জিব। (পুরে মুখতার) 
মাস্জালাঃ চার রাক'আত সম্পন্ন ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা প্ড়তে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী দু'রাকৃআতে পড়া 
ওয়াজিব। যদি এক রাক'আতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় অথবা চটুর্থ নাহ জাতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দু'রাক্আতে ভুলে গেলে ভতীয 





রাক্'আতে পড়বে- এক রাক'আতের সূরা পাঠ বাদ পড়বে। আর সব সূরার সূরা ফাতিহার সাথে পড়বে। উচ্চরবে পড়তে হয় এমন নামাযে 
"ফাতিহা" ও 'সূরা' উচ্গরবে পড়ব, নতুবা সীরবে। এ সব ক'টি অবস্থায় সাজদা-ই-সাহৃভ আদায় করবে। ফেছায় ছেড়ে দিলে নামায় পুন 
পড়বে। (দুররুল মুখৃতার, রাদুল যুহ্তার) 
মাদ্আালাঠ এক আয়াত মুখস্ত করা রতোক এমন মুসলমানের উপর "ফরঘ-ই-আইন" যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায় পূর্ণ ফোআান 
মজিদ মুখস্ত করা 'ফরয-ই-কিফায়া'। সুরা ফাতিহা ও অন্য একটা ছোট সুরা অথবা সেটার সম-পরিযাণ যেমন তিনটি ছোট আয়াত অথবা 
টার্কি বি বান 
CLS, 
* এবং তৃতীয় রাক্‌'আতে 92 আছ ওৰ 
লাভের আশায় কখনো কখনো এভাবে বির নামাযে পড়ে নেবে- (আোলমগীরী)। অবশা কখনো কখনো প্রথম রাক্‌'আতে সূরা 


মাদ্যাল দ্বিতীয় রা আতেরক্রিআত থম রাক্‌-আতের ক্র অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়া াকরহ। (দূর মুখৃতার, রাছুল মুহতার) 
আাশসুআলাঃ জু ও দু'ঈদের নামাযে প্রথম রাকআত ৬ $425 1/00 টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
51 444 পড় সুন্া। কারণ, এটা নবী করীম সারাহ তা'আল। আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এটা অবশ্য পূর্ববতী 
মাসআলা থেকে স্বত্ত্র। (দুরক্ল মুধ্তার ও রাছুল মুহ্তার) 
'মাদ্‌আলাঃ স্রাসমূহ নির্ধারিত করে নেয়া যে, অমৃক নামাযে অমুক সূরাই পড়বে, যাক্রহ। হা, যে সব সূরার কথা হাদীসসমূহে বর্ধিত সেগুলো 
কখলো কখলো পড়ে নেয়া মাহ । কিন সব সময় পড়বে লা, খাতে কেউ তা ওয়জিব মনে করে না বসে। [যর মুখতার, রাগ সুতার) 
মাস্আলাঃ উভয় বাক তে একই সূরা বারবার গড়া মাকরুহ ই-লুনবীহী। যদি কোন বাধ্যবাধকতা না হয়। কোন বাধাবাধকতা হলে মোটেই 
মাকরূহ নয়। যেমন প্রথম রাক্'আতে পূর্ণ ৬ 
দ্বিতীয় রাক্‌-আতেও পথম রাক্‌'আতে যেই সূরটা পড়েছে দেটাই শুরু করে দিয়েছে অথবা অন্য কোন সূরা স্বরণে না থাকে, তবে ও প্রথম 
রাক্*আতে পঠিত সুরাই পড়বে। (দুরুরুল মুখতার), 
আদ্আলাঃ নল নাযাযসমূহে প্রতোক রাক্‌'আাতে একই সূরা বারবার পড়লে অথবা একই বাক্‌আতে একই সূরা একাধিকবার পাঠ বরা 
জায়েয আছে- (গুনিয়াহ)। যদি প্রথম রাক্‌'আডে পূর্ণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নেয় তবে দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার গর আবার 
থেকে শুরু করবে। (আলমগীর) 
মাল্আলাঃ ফরয নাযাযসবূহে বম রাক'আত কয়েকটা আয়াত পড়লো। আর দিতীয় রাক'আতে অন্য জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত 
পড়লো, যদিও একই সূরা থেকে হোক, তাহলে মাঝখানে যদি দ' অথবা দৃ'অপেক্চা অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে যায় তবে ক্ষতি নেই। অবশ্য 
বিনা কারণে এমনই করা উচিৎ নয়। আর যদি একই রাক্‌আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো, অতঃপর কিছু ছেড়ে অনয জায়গা থেকে পড়লো, 
তাহলে মাকরহ। ভুলবশতঃ এমনটি হয়ে গেলো পুনরায় পূ্বহানে ফিরে আসবে এবং ছেড়ে যাওয়া আয়াতগুলো পড়ে নেবে। (চুল মৃহতার] 
ান্আলাঃ প্রথম রাক্*আতে কোন সুরার, শেখাংশ পড়া আর দ্বিতীয় রাক্‌'আতে কোন ছোট্ট সূরা পাঠ করা, যেমন- থম রাক্‌'আতে 
(54. দিয় রাক আতে Arian যে (জলমগীরী) 
আস্জালাঃ ফরযের এক রাক'আত দুসূরা পড়বে না। তবে একাকী নামায় আদায়কারী পড়ে নিলে ক্ষতি নেই। এ শর্তে যে, উভয় সূরার 
মধ্যবানে যেন কোন ব্যবধান ন' থাকে৷ মধ্যখানে একটা বা দু'টি সূরা ছেড়ে গেলে মাকরূহ হবে: (রামূল মুহৃতার) 
মাদ্জালাঃ প্রথম রাকআতে কোল সূরা পড়লে, দ্বিতীয় রাক্‌আতে কোন হেট সূরা মধ্যখানে বাদ দিয়ে পড়লো, তবে তা মককহ। হা বদি 
মধ্যখানে কোন বড় সূরা থাকে, যো পড়লে শরথমু রক আতের সূরা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে তবে কোন ক্ষতি নেই যেমন- 
এর, পর _ } পড়লে কোন ক্ষতি নেই। তবে = 151 এর পর 
81 3% ৫2 পড়া উচিত নয়। (দুৰ্রুল মুখতার, রাদল মুহতার) 
মাল্জালাঃ হোন মজীদ উল্টে পড়া, অর্থাৎ তীয় সাক্'আতে প্রথম রাতে খে সূরা পড়েছিলো সেটার উপর থেকে পড়া, মাই 
এেমুন-ধ্য রাক'আতে "0332 (005951৮ 04%; পড়লো, দ্বিতীয় রাক'আতে পড়লো 
5 £5 | এর পিরুদ্ধে কঠিন হুমকি এসেছে (দুরু মুখতার) হযরত আবদাহ্‌ ইবনে মাসুদ রাদিয়া্যাহ তা'আলা আন্হ 
j টি কের উল পঢ়ে সেকি এত করের বে, আল্লহ তা'আলা তার অন্তরকে উল্চিয়ে দেবেন। অবশ্য ভুলবশতঃ পড়লে 
না নাহ্‌ আছে, না সাজদা-ই-সাহত। 


মাস্আলাঃ ছেট ছেলেযেয়েদের সুবিধার জন্য ০ ৮: ££ (অম্‌ পাৰা) উল্টো দিযে পড়া জায়েয। 





‘ওয়াকফ’ বা বিরতি চিহ্ন 


[ওয়াকুফ' মানে 'থামা' আর এর বিপরীত হচ্ছে- 'ওয়াস্ল' অর্থাৎ মিলানো| 
| 0 { ওটা একটা গোলাকার বৃত্ত। এটা 'আয়াত-এর চিহ্ন। যদি এর উপর “ 4১ ' ও *  ' ইত্যাদি কোন চিহ্ন না 


|| ৷ থাকে, তবে এর উপর থেমে যাওয়া চাই । আর যদি অন্য কোন চিহ্ন থাকে. তবে তদনুযায়ী পাঠ করতে হবে). 
9] 


0 [যখন আয়াতের উপর ( ১)) হয় তখন সেখানে থামা বা না থামা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ 
। ভিতরে, থামবে না। 


৯ | ওয়াক্ষ-ই-সুত্লাক্‌'-এর চিহ্ন । এর উপর থামা উত্তম 

> | 'ওয়াকৃষ-ই-লাৰিম'-এর চিহ্ন । এখানে ওয়াকৃফ্‌ করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া গক্ুরী। 
শু | 'ওয়াকৃফ-ই-জায়েয’-এর চিহ্ন। এখানে থামা ও না থামা উভয়ই ইচ্ছাধীন। 

} 1 জায়েয'-এর চি বটে; তবে না খামাটাই উত্তম 


(০৮ 'ওয়াককৃফ্‌-ই মুরাখখাস'-এর চিহ্ন । এখানে ' ১-০১ ' বা মিলানো উত্তম। অবশ্য পাঠক ইচ্ছা করলে থামারও 
১৬৪ 


| ১৫১৪ কোযা-লিকা)-এর চিহ্ন । এর অর্থ এ যে, এখানে ওঁ ওয়াকুফ'-ই প্রযোজ্য, যা এর পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
কপ, 
প্রা এল বক বৰল, নার 

৩1 এটাও সক্তাহা-এর চি 


যেখানে লো) লিখা হয় সেখানে 'ওয়াসল' বা মিলানো জরুরী, ওয়া" বা থামা দুর নয়। 
ক পাচটা আয়াত পূৰ্ণ হবার চিহ্ন। 
| এ দশটা আয়াতের চিহ্ন। 


CE TE “=> ৪৮৯০)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে বসরার ক্যারীগণের গণনায় দশ 
আয়াত পূৰ্ণ হয়েছে। 


1৯ [বুক বাসারি়া (++ £২১ )-এ চি এ অর্থ এ মে, নবীদের পবা এখানে পাচ 
[আয়াত পূৰ্ণ হয়েছে। 
| = | আয়াতে বাসারিয়া ( > 4 ৩-১! )-এর চিহ্ন । এখানে বসরার কারীদের মতে আয়াত। 


1 ১৮০7 ৩45 2 550 এর চিহ্ন । অর্থাৎ এখানে বসরাবাসী কারীদের মতে আয়াত নয়। 








জরুরী হিদায়ত 


কোরআন পাক তেলাওয়াত করার সময় যের', "যবর' ও পেশ" ইত্যাদি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলখন করা 
অত্যাবশ্যক 

কোরআন পাকে বিশটি স্থান এমনও রয়েছে, যেগুলো পাঠ করার সময় সামানাটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভুল করলেও 'কুফরী 
কলেমা’ পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, যবর', 'যের' ও 'পেশ'-কে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ লা করে ভুল ও ব্যতিক্রম করলে এসব স্থানে 
অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন আসে, যা 'কৰীরাহ্‌ গুলাহ্‌' মেহাপাপ)-এ পরিগণিত হয়। জেনেশুনে এসব স্থানে ভুল পড়লে কুফরের 
মত জঘন্য গুনাহ্র সম্পাদ্নকারী হতে হয়। ও বিশ স্থান নিন্নরগঃ 





স্থান অন্ধ 





৮5 451 
তু 











সূরা বাকারা-কুকৃ-৩৩ £ আয়াত ২৫১ রর ৰ ৩৯৩55 

সূরা বাক্যরা (এাড়দ্ুী)-রুৃ -৩৪; আয়াত ২৫৫ JS (য়াদ রর 4 
সূরা বাক্ারা-রুকৃব’-৩৬ £ আয়াত ২৬১ তি ০০৩ চা 
সূরা নিসা-রুকৃ'-২৩ £ আয়াত ১৬৫ 
সূরা তাওবা-রুকু'-১৪ আয়াত ৩ 

সূরা বনী ইস্রাঈ্ল-রুকৃ -২ ২ আয়াত ১৫ 


সূরা তোয়াহা-কুকৃ-৭ £ আয়াত ১২১ 























সূরা আৰিয়া-করক-৬ : আয়াত ৮৭ 





সূরা শু'জারা-কুকৃ'-১১ ৪ আয়াত ১৯৪ 
সূরা ফাতির-কুকা-৪ £ আয়াত ২৮ 
সূৱা সাফ্ফাত-কুকণ-২ £ আয়াত ৭২ 

সরা ফাত্হ-রুক'-৪ £ আয়াত ২৭ 325 Bl ৩৩০ 
সরা হাশ্র-কুকা-৩ ই আয়াত ২৪ ০৪০5 
সূরা আল-হাক্‌ কাহ-কুক-১৪ আয়াত ৩৭ ৰ ) EET 
সূরা মৃয্যাস্মিল-রুকৃ'-১ঃ আয়াত ১৬ ১৯০১ ৯০০১ 0৯591 342 

__| সূরা মুরসালাত-রুকৃ-২ ৪ আয়াত ৪১ 378 টু ] 
সূরা আনা-খিআত-রুকৃ-২ ৪ আয়াত ৪৫ LES) CULT 


























































































































































































































































































































































































































